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পি টিটি 


ভারতবর্ষ । 
(প্রাচীন ভারতবর্ষ । ) 


্ীর্গাদাস্থ লাহিড়ী প্রণীত। 


প্রকাশক, 


জীধীরেজ্্রনাথ লাহিড়ী । 
*পৃর্থিখীর ইততিছাস” কাধ্যালয়, হাওড়া ( কলিকান্তা )। 


উনের হিজর টসে নিউ 
এই চতুর্থ খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসের” ৮-_-৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্থ, ফর্শাযোগ প্রিটিং 
ওয়ার্কস্‌, ৪নং তেলকল ঘাট রোড হাওড়া, হইতে ভ্রীযুক্ত যুগল নিংহ 
কর্তৃক সুদ্রিত। অবশিষ্ট সমস্ত অংশ “পৃথিবীর ইতিহাস ঝরিটিং 
ওয়য়ার্কস” প্রেস, খনং অন্দাগ্রসাদ বন্যোপাধ্যায়ের লেন, 
হাওড়া, হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্্নাথ লাহিড়ী কর্তৃক মুদ্রিত । 


পৃথিবীর ইতিহাস । 





রায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাছুর। 
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লীরীহরি;- _খ্রগ' 


উৎসর্গ। 


শি ক্ষ এ 


সকল সদন্ুষ্ঠানে-উতসাতশীল অশেষ গুণসম্প, 
মাননীয় সুহৃদ্বর রায় প্রযুক্ত জ্যোুকুমার মুপোপাধ্যায় 
বাভাভুর পঙ্ীপ। 


মহোদস, 


দেশের সধশ সদনুঠানেই আপনি সুক্তহস্ত। দেশের মধ্যে যেখানে যে 
গুভানুষ্ঠান হয়, সকল অনুষ্ঠানেই আপনি যথাসামর্থ্য সহায়তা করেন। আপনি 
ধীব, স্থির, সুবিজ্ঞ। বিস্যাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম 
স্নেহাগ্ুবাগর পরিচয় পাই। হাওড়া-নহরে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্টা উপলক্ষে, 
আমারই অনুবোধে, আপনি এককালীন পঞ্চবিংশ সহশ্র মুদ্রা দান করিলেন। সে 
ক্কৃতজতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, আপনি আমার প্পৃথিবীর 
ইতিহাসের” এই খও প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া, আমাকে 
চিরক্তজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিলেন। আপনার এ বদান্ততায় বঙ্গসাহিত্যের প্রতি 
অকৃত্রিম অনুবাগ প্রকাশ পাইল এবং আমার প্রতিও যথেষ্ট অন্তগ্রন্থ প্রকাশ কগা 
হইল আপনি স্ুখশ্থাস্থ্য সহ দীর্ঘজীবী হউন, ভগবৎসমীপে ইহাই আমার 
'্াস্তবিক কামনা। ইতি 


হাওড়া, গ্গেহাগত, 
২রা ক্মান্থিন, ১৩২১ সাঁ। ] জরীদুর্গাদাস লাহিড়ী । 


সুক্চ্গেলা 1 


মান্গষের ধ্যান-ধারণ। সীমাবদ্ধ) সুতরাং ইতিহাস সম্কৃচিত। ঘটনা যতই পুবাতন হয়, 
বিশ্বতির আধারে আচ্ছন্ন হইয়! পড়ে। শেষে দুবে-_অতি দূরে পিছাঈয়া পড়িলে, প্রগাচ 
অন্ধকার ভেদ করিয়া পুবাতন তত্ব আব সন্ধান কবিয়া পাওয়া যায় না। 
টা অতীতের সম্বন্ধে চিরণিনই এইবপ ঘটিরা আসিতেছে, চিরদিনই এইরূপ 
ঘর্টবে। যে স্তর অতি দৃবে মুণ্তিকাভান্তাবে বিলুপু হইয়া যায়, তাহার 
সন্ধানে অতি অল জনেই প্রবৃত্ত হন; আর, সন্ধান করিয়া তাহাব অস্থিধ-খাপনে কৃতকার্ধাতার 
আশাও মতি অন্প। প্রাচীন ভারতেব পুবাতত্ব শনুসন্ধাঁন এখন ঠিক (সই অবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে। - স্তরের পর স্তর পড়িয়াছে, পুরাতনেধ উপর কন নৃহন স্তর সঞ্চিত হইয়াছে; 
আবার সে সকল স্তরও পুরাতন হইয়া গিগাছে, তাহার উপর আবাব নুতন হ্যর সঞ্চিত 
হুইরাছে। স্থৃতরাং অতি দূর অতীতের সন্ধান কিছু পাওয়াৰ পক্ষে পদে পণেই বিশ্ব ঘটিতেছে। 
পুরাতনের দশা এমনই ঘটিরা থাকে! 
ভারতবধের সভ্যতা--মতি দূর অতীতের সভাতা। স্ত্রতরাং অর্থকারের অতি প্রগাঢ় 
ব্যবধানের মধ্যে সে সভ্যতার ইঠিহাস বিলুপ্ত হইগনা আছে। আব্ভায়ার মত ধেখা যায়, 
মভীত ইতিহাসর আবার দেখা যার না; ক্ষাণ বশ্মিবেধাব মত এক এক বার দৃষ্টিগোচর 
[বচ্ছিনীা হয়, আবার পরক্ষণেই দৃষ্টিব বঠিভর্তি হইয়া পড়ে। যে রীতি-পদ্ধতির 
উপাদান।  অন্ুদরণে অধুন! ইতিাস-গ্রন্থমূত লিখিত ও প্রগারিত হইয়! থাকে, সে 
পদ্ধতির অনুসরণ করিতে গেলে, ভারতবর্ষের পুবাতন পরিচয়-চিঞ্গ কিছুই 'প্রলাশ করিবার 
সন্তাবন! থাকে না। সে নিরমের অন্ুবন্তী হইলে বলিতে হয়, পুপাকালে ভারতবর্ষের অস্তিত্বই 
ছিল না, অথবা উহ মনুয্যবাসের অযোগ্য জলজঙগলপূর্ণ স্বাপদসন্ল স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
কিন্তু সে সিদ্ধান্তেও কেহ উপনীত হইতে পারিতেছেন না ) অথচ, ভারতবর্ষের প্রাীন গৌরবের 
বিবয় একেবারে অস্বীকার করিতে কাহাবও সাহদে কুলাইতেছে না! কাধণ, পৃথিবীর কোনও 
সভ্যজাতির আঁদি-তত্ব নিরূপণ করিতে হইলেই ভাবতবর্ষের প্রতি টান পড়িয়া! যায়; তখন 
আর ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে চলে না ! পুত্র দেখিয়া যেমন পিতার অস্তিস্ 
স্বীকার করিয়া লইতে হয়; সেইক্ষপ পৃথিবীর কোনও জাতির সভ্যতার আদি তত্ব নিরূপণ 
করার আবস্তক হইলে, ভারতবর্ষের প্রভাবের কথ! আব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। 
তাই অন্ত দেশের সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গিয়াই এখন ভারতবর্ষের সমবস্ব-তৰ 
আবিষ্কৃত হইতেছে। দূর অতীতের ভারতের ইতিহাম উদ্ধার করিবার পক্ষে সেই বিচ্ছিন্ন 
ধব্ররণ চির অন্য উপাদানে বড় কেহ আস্থা স্থাপন করিতে চাছ্চেন না। 


হু ভাঁরতবর্ষ। 


বিচ্ছিয্ উপাদান কোথায় কি-পাওয়া যায়, ছুই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 
ভারতে কোনও পরিচয়-চিহ্ন নাই ? বিস্বক্নটীন-দেশের অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে লিখিত 
আছে,_চীন-সম্রাট টে-নুং, তিব্বতীয়গণের সহিত যুদ্ধে ভারতবর্ষের নিকট 
গৌরব-গাথা। সৈম্ত-সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কুমার নামধের পূর্ব-ভারতের এক 
হৃপতি আর এক সময়ে চীনাদিগকে যুদ্ধে সহায়তা করেন, ভারতবর্ষ পাঁচ 
বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে চীন-সম্রাটের দরবারে রাজদুতগণ গতিবিধি করিতেন 
ও চীন-সম্রাটের দূতগণও ভারতের রাজদরবারে আসিয়। উপচৌকনাদি প্রদান করিতেন ;-- 
এ সকল বিবরণ চীনের ইতিহাসেই দেখিতে পাই ; * কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ সকল 
বিষয় লিখিত নাই। থৃষ্টজন্সের পূর্ববর্তিকাল হইতে মুসলমানগণের ভারত-প্রবেশের অব্যবহিত 
পুর্ব পর্য্যস্ত বৈদেশিকগণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্ববের এবং তাহাতে ভারতবর্ষের প্রভাবের 
এইরূপ আরও বিবিধ পরিচয় বৈদেশিকগণের ইতিহাসেই দেখিতে পাই। পারস্যের ইতিহাসে 
এবং শ্রীপদেশীর এ্রতিহাসিক হেরোডোটাসের বর্ণনার প্রতিপন্ন হয়, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় 
পারশ্য-সআ্রাট জারাক্েস ভারতবর্ষ হইতে সৈম্দলের সাহাধ্য গ্রন্ণ করিয়াছিলেন। এ ঘটনা 
খৃষ্টজন্মের ৪৮* বৎসর পূর্বে ঘটিত হুইগ্লাছিল। সুতরাং ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া 
প্রাচীন ভারতের সভাতার স্থৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় দেখি না। প্রাচ্যে যেমন চীনের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের পরিচয় পাই, পাশ্চাত্যে রোম-সাম্াজোর সহিত তারতের 
সেইরূপ সম্বন্ধের বিবরণই প্রাপ্ত হই। রোম-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির উচ্চ-চুড়ার সমারূঢ়, সেই 
সময়ে প্রসিদ্ধ উ্তিহাসিক প্লিনি ছুঃথ করিয়া বলিয়াছিলেন,__বাণিজ্য-ব্যাপারে রোমের কত অর্থই 
ভারতের উদর পুরণে শোষণ হইতেছে ! 1 অর্থাৎ, এখন যেমন বিদেশী বণিকগণ ভারতের অর্থ 
শোষণ করিতেছেন বলির রব উঠে, এক সময়ে ভারতের সম্বন্ধে রোম-সামাজ্যে সেইরূপ চীৎকার- 
ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের বাণিজোর প্রভাব এইরূপ ছুই একটা দৃষ্াস্তে 
বেশ উপলব্ধি হয়। ভারতের ইতিহাসে এ পরিচয় খু'জিয়া পাই না) কিন্ত পাশ্চাত্য প্রতিহাঁসিক- 
গণের গ্রন্থপত্রে এ নিদর্শন আজিও লোপ পায় নাই। এইরূপ, পাঁরস্তে, আরবে, গ্রীসে, মিশরে, 
এমন কি নৃতন মহাদেশ বলিয়া! পরিচিত সুদূর আমেরিকায় পর্যাস্ত বিচ্ছিন্ন-ভাবে ভারতের এ 
সকল পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে । সুতরাং সেই দূর অতীতের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত 
নাই হউক, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ভারতের গৌরবগাথা সংগৃহীত হইলেও প্রাচীনঃভারতের 
প্রতিষ্ঠার বিষয় বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। 
আধুনিক এ্রতিহাসিকগণ ইতিহাসের চারিটা স্তর নির্দেশ করিয়া :'থাকেন। হদনুসারে, 
প্রথম স্তর উপাখ্যান-মূলক। সে স্তরের সকলই অপ্রামাণ্য-_-উপকথাক় পূর্ণ; দ্বিতীয় স্তর-_ 
অর্ধ-এ্তিহাসিক ? শর স্তরের ্রতিহাসিক উপাদান-সমূহের অধিকাংশই 
মি কাল্পনিক; তবে কতকগুলি সমসাময়িক কীর্ডি-স্বৃতি দ্বারা উহায় কিছু কিছু 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। তৃতীয় স্তর__এতিহাসিক স্তর বটে; তবে উহার মধ্যেও 
কতক অসত্য মিশিয়া আছে এবং উহা একদেশদর্শিতা-দোষছুষ্ট । চতুর্থ স্তর- অর্থাৎ বর্তমান 
ফাঁলের প্রমাণ-পরম্পরা-সমস্থিত যে ইতিহাস, উহ্াই প্ররকত ইন্ডিহাস নামে অভিহিত হুইবারু 


সুচনা । ঠ 
উপযুক্ত । এ লক্ষণ অনুসারে বিচার করিতে গেলে, পুরাবৃত্ত দিনদিনই মলিন হইয়া! পড়ে। 
আজ যাহা সম্ভব, কাল তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্প হইতেছে) এরূপ ব্যাপার আমরা 
নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমন সকল ঘটনাকে তাহা হইলে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা 
করিতে হয়। আওরঙ্গজেবের দরবারে রাঠোর সর্দার মুকুন্দদাসের প্রাপদণ্ডের আদেশ 
হয়। সম্রাট আদেশ দেন,_“মুকুন্দদাসকে ভীষণ-দর্শন ব্যান্ত্রের পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করা 
হউক । কেহ মনে করে নাই, সে বুতুক্ষু ব্যান্ত্ররে কবল হইতে মুকুন্দদাস মুক্তিলাভ 
করিবে। সম্রাট এবং সভাদদ্গণ সকলে দূরে দণ্ডায়মান) মুকুন্দদাস নিঃসহার নিরন্তর 
অবস্থায় সেই ব্যাঙ্জের পিঞ্জরে প্রবেশ করিলেন। পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই 
মুকুন্দদাস আপনার ম্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞার স্বরে ব্যাস্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন/-_-মিঞার 
ব্যাস্ত! এস, একবার যশোবস্ত সিংহের ব্যাস্ত্রের সম্মুখীন হও । সুকুন্দদাসের ক্রোধদীপ্ত 
রক্তচক্ষু ব্যাস্ত্রের প্রতি স্তস্ত হইল। মুকুন্দদাসের ভীষণ-দর্শন বিঘুণিত লোচন সন্দর্শন করিয়া 
ব্যাত্র ভয়চকিত ্তস্তিত হইল, মস্তক অবনত করিল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া! সরিয়া দীড়াইল। 
রাঠোর-বীর তখন উচ্চক্ঠে কহিলেন,_“যে শক্রু পৃষ্টপ্রদর্শন করে-_পশ্চাৎপদ হয়, 
রাজপুত কখনও তাহাকে আক্রমণ করে না।, আওরঙ্গজেব রাঠোর-বীরের এবিধ 
সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া! তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তিদান করিলেন, যথোচিত উপঢৌকন 
দিলেন এবং তাহার স্তাক্স নির্ভক তাহার কোনও সন্তান-সম্ততি আছে কি না_জানিতে 
চাহিলেন। আর এই হইতে মুকুন্দদাস 'নাহারথান বা ব্যাগ্্রবিজয়ী উপাধি প্রাপ্ত 
হুইলেন। $ এ সাহসিকতা-_-এ বীরত্ব আজিকালিকার দিনে বিরল। ম্তরাং এরূপ 
ঘটনার উল্লেখ, এঁতিহাসিকের বিশ্বাসযোগ্য ন! হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া্ুমোগল- 
দরবারে প্রতাক্ষ-দৃষ্ট এই ব্যাপার উড়াইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে কি? এইরূপ বিচার 
করিক্সা দেখিতে গেলে, প্রাচীন-ভারতের গৌরব-গরিমার বিবরণ ( আধুনিক এ্রীতি- 
হাসিকগণ যাহাতে আস্থা-স্থাপন করেন না) উপেক্ষা করিতে পার! যায় না । সুতরাং 
ইতিহাস-প্রকটনে পূর্বোক্ত স্তর-নির্দেশ কখনই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 

অতি-দুরের ইতিহাসের ধারাবাহিক সুত্র ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নফল 
গৌরব-বিভব-_ইতিহাসের আলোচ্য শৌধ্ধ্য, বীর্যা, বিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি--কখনই লোপ. 
রর পাইতে পারে না। জলমধ্যস্থিত তৈল-পদার্থের স্তায় তাহ! আপনিই 
মুখ্য লক্গা।  উড্ভীসিত হুইয়া উঠিবে কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। ইতি- 
হাসের কি উদ্মেশ্ত'? একের বিলয়ে অন্যের অভুাদয়ে গৌরব-গরিমার 
গতি প্রতাক্ষীতৃত করাই কি ইতিহাসের উদ্দেস্ত নয়? হুমায়ূনের পর সিংহাসন কে পাইয়া- 
ছিলেন, অথব1 আকবরের বা আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী কে ছিলেন,_কেবল ইছাই 
ওয়ে দিধার” (02272) ০৫ £%৫ 772) 27127:2%, 05 001-2৩75 ০1৩) আস্থ ডষ্টবা। 


1 বৈদেশিক বাশিজো বিদেশের অর্থ-শোষপ' সম্বন্ধে ভারতের“ প্রতি অভিযোগ বিষয়ে এই খণ্ডের ভন 


পৃষ্ঠা গ্ুকৃতি এবং ্লিনির 'প্রান্ৃতিক ইতিহাস' (44452৮2 2245144457--00775) প্রভৃতি-জউব্য 
1 চা) 1০915 74/454748) ৮০1, [1 


৪ ভারতবর্ষ । 


কণ্ঠস্থ করা ইতিহা'সর উদদ্দগ্ত নয়। হাঁঙহাসের মুখ উদ্দে্ত-__ প্রধান শিক্ষা-_কোন্‌ জাতি বা 
কোন্সম্প্রধার কোন্‌ গুণে বব্ণীর আসন পাভ কবিয়াছিলেন ! ধারাবাহিক শৃঙ্খলা-হুত্র-বুকা-_সে 
কেবল উহার আগ্ুষঙ্গিক । জাতিব শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব কিরূপে কোথায় প্রতিভাত দেখি ?---অথবা, 
কে।ন্‌ পথে চলিলে -কোন্‌ নিয়মে নিয়ন্িত হইলে, শ্রেঠত্ব মহত্ব অধিগত হয় ?_ প্রাচীন কোন্‌ 
জাত কি ভাবে শ্রেগ্তত্বেধ মহন্ধেব উচ্চ আসলে সমাসীন হহয়াছিলেন +--তাহ। স্মরণ করিতে 
করিতেই তথ্য মবগত & ওরা থায়। আব, তাহা ম্মবণ কবাহবাব জগ্ঠহ ইতিহাস। ধর্শে সেই 
শ্রেষ্ঠত্বেব মহান্বব পরিচয় আছ , সমাশ বন্ধান লেই শ্রেষটত্বেব মহান্বব পরিচয় আছে, 
সাহিত্যে সেই শ্রেগ্তান্বব মঠনণ পরিচয় আছে, কলাবিগ্ঠায় (সই শ্রেষ্ঠত্বের মতত্বের 
পরি মাছ , চবিত্রকথায় সেহ শ্রেষ্ঠত্বেব মহঝের পবিচয় আছে। কেবল ধারাবাহিক 
সম্বন্ধ তর অগ্রসঞ্ধান কবিয়া কি ধলপাশ হইবে? যদি সন্ধান কবিতে হয়, সন্ধান কবিদ্না 
দেখ, --ধন্ম প্রাণ ঠা কি সুখ মাছে, খিবিধ বিগ্ভাব গঁৎকর্ষ-সাধনে কি স্থুখ আছে,--আর 
অতীত ভতঠাসেব বব [য়গণ ।বমন কিয়া সে সখ আগত্ত কবিয়াছিলেন! দেই সন্ধানের 
দৃষ্টি প্রথব কখিবাব জগ্ঠ -সহ সঞ্চানেব পথ প্রশস্ত কবিবাব * উদ্দেস্তেই-__ইতিহাসের 
আবগ্তকতা। সেহ লক্ষা বাখিখাই__সেহ অনু প্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়াই-_“পৃথিবীর 
ইতিহাস” প্রণয়নে কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হহয়াছি। সাধাবণ ইতিহাসে যাহ! আছে, মুসলমান- 
রাঞজস্বেণ পৰ হণবেজ বাজখ্রেণ হিহাল অগ্ুত্র যা! পবিবণি৩ হইয়াছে, সে ইতিহাস তে 
সহজেই বিবৃত কথা যাহাব। কিন্ত যাহা বিচ্ছিন্নভাবে আছ, অথচ যাহ প্রকৃত ইতিহাসের 
প্রকৃত ভপাধান, প্রধান ৩2 আমখবা তাহাহ মন্্পন্ধান কিয়া দেখতেছি । তাই আমাদের এ 
ইতিহাস একটু অভিনব পদ্ঘত৩ সণগরাথত হহতেছে। 
“পৃথিবীর হতিঠাস” এহ “য ৮ খগ্ড প্রকাশত হইল, এক হিসাবে ইস্াও তাই ইতিহাসের 
ভূমিকা মাত্র। আমরা খাহার সন্তান খাঁণয়া পবিচয় দেই, তাহাবা কত গুণে গুণবান 
ছিলেন, কি গুণ ববেণা শবণ্য হইয়া আছেন, তাহ। শ্পরণ করাইবার 
উপস্হাব।  জন্তহ মামাদেব এই ক্চনা। শ্রবণে, স্মবণে, মননে, তাহাদের গুণ সঞ্চারিত 
হয়। তাহ পুনঃপুনঃ ম্মণাস্স আলেখা নয়ন-সনক্ষে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস 
পাইাতছি। ্শ্গবানেব ককণায় শুভসম্কল্প সিদ্ধ হউক , জ্ঞানের জ্যোতিঃতে হৃদয় জ্যোতি- 
স্মান্‌ হউক, বস্তা আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হউক। গ্রস্থ প্রণয়নে, গ্রস্থ গ্রহণে ধাহারা 
উৎদাহ ধিতেছেন, যাহাদে৭ গ্রন্থেৰ সহায়তা পাহতেছি, তাহাদের নিকট চিবক্তজ্ঞ আছি। 
এই গ্রন্থ-গ্রকাশে বাঙ্গালাব গুণী জ্ঞানী বিগ্ভাৎসাহী জনেব উৎসাহদান কখনই ভুলিবার 
নহে। অপিচ, এই গ্রন্থ প্রায়্নে শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ সান্তালেব সহারতার বিষয় পূর্বববৎ 
উল্লেখযোগ্য । বচণায়, শৃঙ্খলা পক্ষার ও প্রবাশ পক্ষে তীহার যত্ধ অধ্যবসায় অতুলনীয়। 
এই গ্রন্থে সহ্ধিত তাহার নাম বিপ্ষভ।বে উল্লেখযোগা । ইতি-- 


হাওডা, নিবেদক, 
২র আখ্িন,-১৩৬২৯ সাল। ] শ্রীহুর্গাদাস লাহিড়ী ; 


ভারতবর্ষ। 


শা সী 


সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র । 





পরিচ্ছেদ । বিষয়। 
১ম। প্রাচীন ভারতের ইতিহাঁল 
চিন্তার দিদর্শন__প্রার্থনায় পরিশ্ফুট ৯) প্রাচীন ভারতের গৌরবের 
পরিচয় ১* ) ভারতের ইতিহাস-_ভগবন্মহিমা ঘোষণা ১৯7 যুগ ও অবতার, 
ভারতের ইতিহাসের স্তবপর্য্যান্ন ১*_-১১) বৈষম্যে সামা-স্থাপন ভারতের 
ইতিহাসের মেরুদণ্ড ১১১২) ইতিহাসের শেষ শ্বৃতি-_অষ্টাত্রিংশ লক্ষাধিক 
বর্ষের বিষয় ১২--১৪ 7 সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষ-তত্ব ১৪-_১৫। 
২য়। ভাষা ও সাহিত্য 
সাহিত্যের মধ্যেই প্রাচীন-জাতির ইতিহাস ১৬) পৃথিবীর আদি-্রস্থ-সমৃক্ 
ধর্মের সহিত সংশ্রবধুক্ত ১৬) সাহিত্য শবের বুুৎপত্তি ১৭; সংস্কত সাহিতোর 
পৃথিবীব্যাপী প্রভাব ১৭) বিভিন্ন জনপদে ভারতের আধিপত্য ও উপনিবেশ 
স্থাপনের প্রসঙ্গ ১৮--১৯ ১ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার পরিচয় ১৯-__২০; ইতিহাসের 
বিবিধ উপাদান ২০__২৪) রাজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ২৩--২৪। 
গয়। বেদের আদি-তত্ব 
বেদ--পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ২৫; বেদের কাঁল-নির্ণয়ে সাঞ্খযদর্শনের 
মত ২৫_-২৬; বেদ-বিষয়ে মীমাংদকগণ ২৬২৭) বেদ সম্বন্ধে মীমাংসকের 
ও নৈয়াস্িকের বিতর্ক ২৭--২৮$ বেদ-বিষয়ে বেদান্ত ২৮২৯) বে'শ্ব নন 
নৈরাফ়িকগণের সিদ্ধান্ত ৩০) বেদবিষয়ে বৈশেষিকের মত ৩১) বেদবিষয়ে 
অন্ান্ শাস্ত্র ৩২; বেদ কি ৩৩। 
৪র্ঘ। বৈবস্বত মন্বন্তরের রাজন্যযবর্গ 
বৈবস্বত মন্বস্তবের রাঁজন্যবর্গের কালনি্ণয়ের প্রসঙ্গ ৩৪--৩১) রাজ- 
চক্রবর্তী মন, তাহার শীদন-কালের বিবরণ ৩৬__৩৭ ) মনু বংশীগ্ন নৃপতিগণ 
৩৮--৩৯ ১ বিভিন্ন যুগের রাজন্তযবর্গ ৪* ) ভারতের ভাগ্য-বিপর্ধায় ৪১ | 
৫ম। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ 
পাশ্চাত্যে ভারতের প্রসঙ্গ-_হেরোডোটাস, টেসিযাস, ডায়ডোরাস প্রভৃতির 
উক্তিতে ভারতের কথ! ৪২ ) মিশরের ভার্ত-অভিযান,-_সেসোষ্টি,স বা! সিসো” 
হিস কর্তৃক ভারত আক্রমণ কাহিনী,_তৎকর্তৃক মিশরে প্রথম নৌবাহিনী 
সথষ্টির্‌ প্রসঙ্গ,__সিসোষ্ি,সের ভারত আক্রমণ সন্বন্ধে বাদান্থবাদ ৪৩৪৫) 
আসিরীক্সার ভারত আক্রমণ,_-রাণী সেমিরামিস কর্তৃক ভারত-আক্রমণেক্স 
*চেষ্টা,-_-তদ্ধিষয়ে বানানুবাদ ৪৫--৪৮ ) দারায়ুসের ভারত অভিম্বান ৪৮৪৯ ) 


ৃষ্ঠা। 


১৬ 


২৫ 


৩৪ 


৪২. 


ঞ ৬ ভারতবর্ষ । 


পরিচ্ছেদ । বিষয়। ত পৃষ্ঠা । 


আলেকজাগারের ভারত-অভিযান-_-ফিনিসীয় বণিকগণ কর্তৃক ডারতে বাণিজ্য, 
টায়ার রাজধানী,__আলেকজাওার কর্তৃক পারম্ত-বিজয় ও ফিনিসীন্বা! আক্রমণ, 
-্ডারতবর্ষের সহিত আলেকজাগারের সম্থন্ধের সুত্রপাত ৪৯__৫১। 
৬ষ্ঠ। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 

প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫২) খখেদের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র- 
পথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ৫৩) স্থৃতি পুরাণাদিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
উল্লেখ ৫৪-_৫৫ ) পিটক, জাতক প্রত্ৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের সমুদ্র 
পথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ৫৫_-৫৭ ১ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সন্ধান্ধে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,__কালডিয়ায়, বাবিলনে, ফিনিসীয়ায়, রোমে, গ্রীসে, 
মিশরে ভারতীর বণিকগণের বাণিজ্য,--বিভিন্ন দেশে তীহাদিগের উপনিবেশ 
স্থাপন ৫৭ ) খৃষ্টীর ধর্মগ্রস্থাদিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজোর কথা ৬*--৬৩) 
“ওফির, বন্দরের স্থান নির্দেশ ৬১৬৩ ) সলোমনের ও হিরামের বাণিজ্য-পোত, 
_ প্রাচীন ভারতের পণা দ্রব্যের পরিচয় ৬*_-৬৩) ময়ূর, গজ্ান্ত প্রভৃতির 
সংজ্ঞার বিষয় অন্থধাবনে দেশাস্তরে & সকল 'পণ্যের রপ্ডানীর বিষয় ৬৩-_ 
৬৬; ভারতের বাণিজ্যে ইউরোপের অর্থশোষণ প্রসঙ্গ ৬৬৬৮১ ত্র অর্থ- 
শোষণের দৃষ্টান্ত ৬৬, ৬৮--৭১) স্থলপথে ও জলপথে বিভিন্ন দেশে ভারতের 
বাণিজ্যের পরিচয় ৭১--৭৩ 7 বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ৭৩-_৭৪। 
চীনের সাহত ভারতের বাণিজ্য ৭৪-_-৯৮ ) ধর্ম-সন্বন্ধে ভারতের 
সহিত চীনের. বাণিজ্া-স্বন্ধ ৭৪--৭৬) চীনে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ 
স্থাপন ৭৬) উপটৌকনাদি প্রদানে ভারতীয় বণিকগণের চীনে বাঁণিজোর 
স্থুবিধা ৭৭৭৯; অর্ণৰপোতের আকুতি-দৃষ্টে চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের 
বাণিজ্য-গ্রভাব ৭৯--৮০ ; চীনে বণিকগণের উপনিবেশ ও আধিপত্য-লোপের 
সঙ্গে সঙ্গে বাণিজোর পদ্ধতি পরিবর্তন ৮*-_৮২; চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের 
বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য-কথা৷ ৮৩--৯৩ ) ফা-হিয়ানের ভারত আগমন ও শ্বদেশ- 
যাত্রা উপলক্ষে ভারতের বাণিজা-পরিচয় ৮৩--৮৯ ১ ছয়েন-সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির 
ভারতে আগমন প্রসঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিচয় ৯*। বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ৯৩-_-১০২, ; মৌধ্যবংশের রাজত্বকালে 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৯৪--৯৮) অন্ধ ও শক বংশের রাজত্বকালে 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৯৯--১**) মুসলমানদিগের আধিপত্য-কালে 
ভারতের বাণিজ্য ১১--১*২। প্রীচীন ভারতের বাণিজ্য-কেন্্- 
সমূহ ১০৪--১১৯; তামিল সাহিত্যে ভারতের বাণিজ্য-বন্দরের পরিচম্ন 
১০৫ বৈদ্েশিকগণের বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য বন্দরের পরিচয় ১*৬ $ মার্কো- 
পোলোর বর্ণনার ভাতের ঝাণিজ্য-প্রপঞ্জ ১*৭ ; মাবার বন্দর ১৯৯) মার্কৌ * 


সংক্ষিণ্ড সুচীপত্র। 


গরিজ্ছেদ ! বিষয়। 


শম। 


৮ম। 


গোলে কথিত অন্তান্ত বন্দর ১১২--১১৫ ) বিভিগ্ন বৈদেশিক ভ্রমণফারিগণের 
বর্ণনার ভারতের বাণিজ্যের বিবরণ ১১৫--১১৯। বাণিজ্য-বিষয়ে বিবিধ 
কথ ১১৯--১৪০ ; সিংহল বা লঙ্কার্বীপে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ ১১৯--১২২) 
বাণিজঞা-সৌকর্ধযে ধরমপ্রচারকগণ ১২২--১২৭ ) দৃত-প্রেরণে বাণিজ্যের ছুবিধার 
কথা,গ্রীসে ও রোমে, পারস্তে, চীনে ও অন্ান্ত রাজ্যে ১২৭--১৩৩) ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চীনে বাণিজা-সৌকত্যার্থে দূত প্রেরিত হওয়া ভারতের 
বিভিন্ন বিভাগের ও বৃপতিগণের প্রপঙ্গ ১৩১--১৩৮ ) উপনিবেশ প্রসঙ্গ ১৪*। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরুববিভব 


বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরব ১৪১ বঙ্গদেশ অপবিআ নহে, মন্থুসংহিতার 
শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ১৪২7 স্থষ্টির প্রসঙ্গে পাশ্চাতা কল্পনা,__বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের 
পরিচয় প্রসঙ্গে ১৪৩_-১৪৫ ) হুয়েন-সাং পরিপৃষ্ট সমতট ও রঘুবংশের বর্ণনার 
সামঞ্জন্ত-সাধনে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ভ্রম-্ধারণার সমাধান ১৪৫--১৫২ সমুদ্রগুপ্ত 
ও কালিদাস ১৪৬। শিল্প-বাণিজ্য, শৌর্যে-বীর্য্ে প্রাচীন বঙ্গের 
গৌরবখ্যাতি ১৫২-_১৮২. ) বঙ্গের প্রাচীনত্বের প্রমাণ-পরম্পরা ১৫২ 
শিল্প-বাণিজ্য প্রাচীন বঙ্গের প্রতিষ্ঠা ১৫৩--১৫৯ ) প্রাচীন বঙ্গের শৌর্ষা-বীর্য্য, 
বাঙ্গালীর সিংহল বিজয়, কাশ্মী:র বাঙ্গালীর বীরত্ব-স্থতি, বঙ্গদেশ আক্রমণে 
আলেকজাগারের আশঙ্কা,_গুপ্ত-বংশে, পাল-বংশে, সেন-বংশে বাঙ্গালীর 
প্রভাব ১৫৯--১৬৬$ বঙ্গের জ্ঞানের গৌরব ও বিস্তার বিভব ১৬৬--১৭৯ ) 
নালন্দার বিশ্ববিস্থালয়ে বাঙ্গালীর প্রভাব, বিক্রমশীলার ও মিথিলার বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় প্রসঙ্গ, নবদ্ধীপের গৌরবের বিষয়, তক্ষশীলার বিশ্ব-বিস্ভালয় ১৬৭__-১৭৬১ 
বর্ণমালার উতৎ্পত্তিস্থান__বঙ্গদেশ, বীজগণিতের প্রবর্তক-_বঙ্গদেশ ১৭৭--১৭৯ ) 
ধর্ম প্রচারে বাঙ্গালীর প্রভাব পৃথিবীব্যাপ্ত ১৮*--১৮২। বাঙ্গালার বাণিজ্য 
১৮২--২ই২১ । বাঙ্গালার বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দরসমূহ,__তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম 
প্রস্থতির প্রসঙ্গ ১৮২--২২০) প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায় বাঙ্গালার বাণিজ্য-কথা 
১৮৮, ২০৬, ২১০) বাঙালার বাণিজ্যে ইউরোপীর়গণ ২১৪--২২*। বিভিন্ন 
দেশে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন ও অধিকার-বিস্তার 
২২১--২২৫ 7 বাঙ্গালার অর্ণবান প্রনৃতি ২২২--২২৪ ; বাঙ্গালীর 
বিবিধ কৃতিত্বের পরিচন্ন ২২৫--২৫৩ ) হ্বীসপাতাল প্রতিষ্ঠায়, মনুষ্যের 
ও পশ্বাদ্দির চিকিৎসার ব্যবস্থায়, নগর-প্রতিষ্ঠায়, ধর্প্রচারে বাঙ্গালীর 
কৃতিত্ব ২২৫--২৩১ ) নৌবলে, বাহুবলে বঙ্গের প্রভাব, বারভূণইয়া 
প্রভৃতি ২৩১--২৫৩। বঙ্গের অধুনিকহ-সংক্রান্ত যুক্তির ভিত্তিহীনত। 
প্রমাণ ২৫৩ ২৬৭ ) আধুনিকত্ব-বিষয়ে ত্রিবিধ প্রধান ধুক্তি, সেই যুক্তিতরয়ের 
ভিত্তিহীনতা, ভ্রমসংস্কার বনধমূলের হেতুবাদ ২৫৭--২৬২; তৃতত্ববিদ্গণের মতের 
আলোচনায় বঙ্গের প্রাচীনত্বের প্রমাণ ২৬৩) বঙ্গের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন ২৬৩। 

ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ ( কাব্য-মহাকাব্য ) 

ভারতের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন সাহিত্য-সম্পৎ ২৬৮) প্রাীনকালের শ্রেষ্ঠ 

ফাবা-মহাকাব্য ২৬৮--২৬৯ ? কটু মহাকাব্য ২৭০; সংস্কত কাব্যের ইতিহাসের 


১৪১ 


২৬৮ 


৮ ভারতব্ধ। 


পরিচ্ছেদ বিষয়। পৃষ্টা। 
ধারা ২৭১ সংস্কৃত কাবোর ক্রমবিকাশ প্রুসঙ্গ ২৭৫) ভারতে কবিস্ 
বিকাশ বিষয়ে ভ্রাপ্তমত :২৭১) বিক্রমাদদিতা ও কালিদাস ২৭৭ ) মহাকবি 
কালিদাসের কালনির্ণয়ে ২৮১১ কালিদাসের জন্মস্থান ২৮৭7 রঘুবংশ ২৯৬১ 
কুমাবসম্ভব ২৯৯ ; ভর্ভৃহরি ও ভর্টিকাব্য ৩*৪ ) ভারবি ও কিরাতাজ্জুনীয় ৩*৭ ; 
মাঘ ও শিশুপালবধ ৩১২ ) শ্্রীহর্য ও নৈষধকাব্য ৩১৮ ১ অন্ান্ত কাব্যগ্রন্থ ৩২০। 


৯ম। ভারগ্তের সাহিত্য-সস্পৎ ( নাট্য-দাহিত্য ) ৩২৩ 

ভারতের নাট্য-সাহিতা, প্রকারভেদ ও লক্ষণ ৩২৩--৩২৬ 3 সাধারণ 

লক্ষণ ৩২৬--৩২৮ ) সংস্কত-সাহিত্যের বিলুপ্ত নাটকার্দি ৩২৮) নাটকে কালি- 
দাঁসরস্থাস ৩৩৬ ; অজিজ্ঞান-শকুন্তল ৩৩০---৩৩৮ 7 বিক্রমোর্বশী ৩৩৮--৩৪২ 9 
ফারিনিফামিমিত্র ৩৪২---৬৪৫ ) রত্বাবলী ৩৪৫ __ ৩৫০ ) নাগানন্দ ৩৫০-_-৩৫৪ 
ানান্তীপরিণয় ৩৫৪) যুচ্ছকটিক ৩৫৫-_৩৫৯7 ভবভূতি ও তাহার কবি্ব 
ভন ।. মালতীমাধৰ ৩৬২-_-৩১৫ ; মহাবীরচরিত ৩৬৬--৩৬৭ ) উত্তররামচরিত 
৩৮৮-7৩৭৯ 9 মুদ্রারাক্ষদ ৩৭৯--৩৮৬ $ প্রবোধচন্ত্রোদয় ৩৮৮--৩৯১ 7 মহা- 
নাটক, বিদ্বশালভগ্রিকা, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি ৩৯১-_-৩৯৩; নাট্যকার ভাস ৩৯৩) 
স্বপ্রবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরারণ ৩৯৫-_৩৯৩৬ ; বিবিধ বক্তব্য ৩৯৬--৩৯৭। 


১০ম। ভারতের দাহিত্য-সম্পৎ (খণ্ড-কাব্য ও গদ্য-কাঁব্য ) ৩৯৮ 
মেঘদূত, ৩৯৮--৪০০ ) খাতুসংহার ৪০১ দ্বাতরিংশৎপুত্তলিকা ৪০২ ১ ভর্তৃ- 
হবি ও শ্াভার শতকগ্রন্থসমূহ ৪০৩--৪০৯) ঘটকর্পর, বিগ্যাপতি বিহলণ, 
চোরকবি ৪*৯--৪১১ 7) বাণভট্ট ও কাদম্ববী, হর্ষচরিত প্রভৃতি ৪১১--৪১২) 
দণ্ডতী ও দশকুমারচরিত ৪১২--৪১৫) পঞ্চতস্ত্র ৪১৬; হিতোপদেশ ৪১৮) 
বেতালপঞ্চবিংশতি ৪২০ ; কথাসরিৎসাগর ৪২০-_৪২২ ; বৃহৎকথা, শুকসপ্ততি, 
ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি ৪২২7 শঙ্করাচার্যয (জীবনকথা ) ৪২৩7 খণ্কাব্যে শঙ্কর1- 
চা্ধ্য ৪২৭-_-৪৩* 7 শঙ্করাচাধ্যের মোহমুদগর, ভবানীস্তোত্র প্রভৃতি ৪২৮-_-৪২৯ $ 
অন্ঠান্ত খণ্ড কাব্যের প্রসঙ্গ ৪৩০) খণ্ড-কাবো ও উপাখ্যানাদিতে শিক্ষার 
বিষয় ৪৩১---৪৩২। সংস্কৃত ভাষায় অন্ান্ত বিবিধ গ্রন্থ ৪৩৩। 
১১শ। সাহিত্যে-_ইতিহাস ৪৩৩ 
কাবা-মহাকাব্য প্রভৃতিতে সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি ৪৩৩) ভাষায় রাঁজ- 
শক্তির পরিচয় ৪৪১১ লিখিত-ভাষ৷ ও কথিত-ভাষা ৪৪২) তন্মধ্যে ভারতীয় 
হৃপতির একছত্র প্রভাবের প্রসঙ্গ 8৪৪ কাব্য-ম্কাকাব্য-নাটকাদির মধ্যে 
সমসাময়িক চিত্র ৪৪৪-8৪৭ ; রাজকীয় সাহাযো বিবধ বিস্তার উৎকর্ষ সাধন 
৪৪৪7 রাজধন্্ম প্রজাপালন প্রভৃতি ৪৪৬১ সামাজিক আচার-ব্যবহ্ার ৪৪৭ ; 
লমাজের শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার বিষয় ৪৪৬--৪৪৯; সমাজের কর্মাকর্ম ৪৫০ ১ 
রাজধানীর চিত্র,-_বাবস'-শাণিঙ্গা প্রভৃতি ৪৫৩) ধর্মকর্ম প্রভৃতি ৪৫৫ ; পাশ্চাত্য 
ভারতের সাহিতা প্রস্ৃতির প্রভাব ৪৫৬। 


১২শ। সাহিত্যে প্ীচৈতন্যের প্রভাব ৪৬০ 


ধর্মভাবের বিকাশে অভিনব সাহিত্য-সম্পদের টি পরিস্ছুট,_জ্ীচৈতন্তের 
আমিক্ডাবে সাহিত্যের অভিনব স্দত্তি। ৃ 





চ্ত্ভুর্দ পঞ্ঠ £ 





পি টিটি 


ভারতবর্ষ । 
(প্রাচীন ভারতবর্ষ । ) 


্ীর্গাদাস্থ লাহিড়ী প্রণীত। 


প্রকাশক, 


জীধীরেজ্্রনাথ লাহিড়ী । 
*পৃর্থিখীর ইততিছাস” কাধ্যালয়, হাওড়া ( কলিকান্তা )। 


উনের হিজর টসে নিউ 
এই চতুর্থ খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসের” ৮-_-৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্থ, ফর্শাযোগ প্রিটিং 
ওয়ার্কস্‌, ৪নং তেলকল ঘাট রোড হাওড়া, হইতে ভ্রীযুক্ত যুগল নিংহ 
কর্তৃক সুদ্রিত। অবশিষ্ট সমস্ত অংশ “পৃথিবীর ইতিহাস ঝরিটিং 
ওয়য়ার্কস” প্রেস, খনং অন্দাগ্রসাদ বন্যোপাধ্যায়ের লেন, 
হাওড়া, হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্্নাথ লাহিড়ী কর্তৃক মুদ্রিত । 


পৃথিবীর ইতিহাস । 





রায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাছুর। 


চে । 1১011800051 11080611558 1381790 রা 
7078560 ও71764 6) ৪৭ ৮৮ 52026 এ 0101 


লীরীহরি;- _খ্রগ' 


উৎসর্গ। 


শি ক্ষ এ 


সকল সদন্ুষ্ঠানে-উতসাতশীল অশেষ গুণসম্প, 
মাননীয় সুহৃদ্বর রায় প্রযুক্ত জ্যোুকুমার মুপোপাধ্যায় 
বাভাভুর পঙ্ীপ। 


মহোদস, 


দেশের সধশ সদনুঠানেই আপনি সুক্তহস্ত। দেশের মধ্যে যেখানে যে 
গুভানুষ্ঠান হয়, সকল অনুষ্ঠানেই আপনি যথাসামর্থ্য সহায়তা করেন। আপনি 
ধীব, স্থির, সুবিজ্ঞ। বিস্যাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম 
স্নেহাগ্ুবাগর পরিচয় পাই। হাওড়া-নহরে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্টা উপলক্ষে, 
আমারই অনুবোধে, আপনি এককালীন পঞ্চবিংশ সহশ্র মুদ্রা দান করিলেন। সে 
ক্কৃতজতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, আপনি আমার প্পৃথিবীর 
ইতিহাসের” এই খও প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া, আমাকে 
চিরক্তজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিলেন। আপনার এ বদান্ততায় বঙ্গসাহিত্যের প্রতি 
অকৃত্রিম অনুবাগ প্রকাশ পাইল এবং আমার প্রতিও যথেষ্ট অন্তগ্রন্থ প্রকাশ কগা 
হইল আপনি স্ুখশ্থাস্থ্য সহ দীর্ঘজীবী হউন, ভগবৎসমীপে ইহাই আমার 
'্াস্তবিক কামনা। ইতি 


হাওড়া, গ্গেহাগত, 
২রা ক্মান্থিন, ১৩২১ সাঁ। ] জরীদুর্গাদাস লাহিড়ী । 


সুক্চ্গেলা 1 


মান্গষের ধ্যান-ধারণ। সীমাবদ্ধ) সুতরাং ইতিহাস সম্কৃচিত। ঘটনা যতই পুবাতন হয়, 
বিশ্বতির আধারে আচ্ছন্ন হইয়! পড়ে। শেষে দুবে-_অতি দূরে পিছাঈয়া পড়িলে, প্রগাচ 
অন্ধকার ভেদ করিয়া পুবাতন তত্ব আব সন্ধান কবিয়া পাওয়া যায় না। 
টা অতীতের সম্বন্ধে চিরণিনই এইবপ ঘটিরা আসিতেছে, চিরদিনই এইরূপ 
ঘর্টবে। যে স্তর অতি দৃবে মুণ্তিকাভান্তাবে বিলুপু হইয়া যায়, তাহার 
সন্ধানে অতি অল জনেই প্রবৃত্ত হন; আর, সন্ধান করিয়া তাহাব অস্থিধ-খাপনে কৃতকার্ধাতার 
আশাও মতি অন্প। প্রাচীন ভারতেব পুবাতত্ব শনুসন্ধাঁন এখন ঠিক (সই অবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে। - স্তরের পর স্তর পড়িয়াছে, পুরাতনেধ উপর কন নৃহন স্তর সঞ্চিত হইয়াছে; 
আবার সে সকল স্তরও পুরাতন হইয়া গিগাছে, তাহার উপর আবাব নুতন হ্যর সঞ্চিত 
হুইরাছে। স্থৃতরাং অতি দূর অতীতের সন্ধান কিছু পাওয়াৰ পক্ষে পদে পণেই বিশ্ব ঘটিতেছে। 
পুরাতনের দশা এমনই ঘটিরা থাকে! 
ভারতবধের সভ্যতা--মতি দূর অতীতের সভাতা। স্ত্রতরাং অর্থকারের অতি প্রগাঢ় 
ব্যবধানের মধ্যে সে সভ্যতার ইঠিহাস বিলুপ্ত হইগনা আছে। আব্ভায়ার মত ধেখা যায়, 
মভীত ইতিহাসর আবার দেখা যার না; ক্ষাণ বশ্মিবেধাব মত এক এক বার দৃষ্টিগোচর 
[বচ্ছিনীা হয়, আবার পরক্ষণেই দৃষ্টিব বঠিভর্তি হইয়া পড়ে। যে রীতি-পদ্ধতির 
উপাদান।  অন্ুদরণে অধুন! ইতিাস-গ্রন্থমূত লিখিত ও প্রগারিত হইয়! থাকে, সে 
পদ্ধতির অনুসরণ করিতে গেলে, ভারতবর্ষের পুবাতন পরিচয়-চিঞ্গ কিছুই 'প্রলাশ করিবার 
সন্তাবন! থাকে না। সে নিরমের অন্ুবন্তী হইলে বলিতে হয়, পুপাকালে ভারতবর্ষের অস্তিত্বই 
ছিল না, অথবা উহ মনুয্যবাসের অযোগ্য জলজঙগলপূর্ণ স্বাপদসন্ল স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
কিন্তু সে সিদ্ধান্তেও কেহ উপনীত হইতে পারিতেছেন না ) অথচ, ভারতবর্ষের প্রাীন গৌরবের 
বিবয় একেবারে অস্বীকার করিতে কাহাবও সাহদে কুলাইতেছে না! কাধণ, পৃথিবীর কোনও 
সভ্যজাতির আঁদি-তত্ব নিরূপণ করিতে হইলেই ভাবতবর্ষের প্রতি টান পড়িয়া! যায়; তখন 
আর ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে চলে না ! পুত্র দেখিয়া যেমন পিতার অস্তিস্ 
স্বীকার করিয়া লইতে হয়; সেইক্ষপ পৃথিবীর কোনও জাতির সভ্যতার আদি তত্ব নিরূপণ 
করার আবস্তক হইলে, ভারতবর্ষের প্রভাবের কথ! আব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। 
তাই অন্ত দেশের সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গিয়াই এখন ভারতবর্ষের সমবস্ব-তৰ 
আবিষ্কৃত হইতেছে। দূর অতীতের ভারতের ইতিহাম উদ্ধার করিবার পক্ষে সেই বিচ্ছিন্ন 
ধব্ররণ চির অন্য উপাদানে বড় কেহ আস্থা স্থাপন করিতে চাছ্চেন না। 


হু ভাঁরতবর্ষ। 


বিচ্ছিয্ উপাদান কোথায় কি-পাওয়া যায়, ছুই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 
ভারতে কোনও পরিচয়-চিহ্ন নাই ? বিস্বক্নটীন-দেশের অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে লিখিত 
আছে,_চীন-সম্রাট টে-নুং, তিব্বতীয়গণের সহিত যুদ্ধে ভারতবর্ষের নিকট 
গৌরব-গাথা। সৈম্ত-সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কুমার নামধের পূর্ব-ভারতের এক 
হৃপতি আর এক সময়ে চীনাদিগকে যুদ্ধে সহায়তা করেন, ভারতবর্ষ পাঁচ 
বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে চীন-সম্রাটের দরবারে রাজদুতগণ গতিবিধি করিতেন 
ও চীন-সম্রাটের দূতগণও ভারতের রাজদরবারে আসিয়। উপচৌকনাদি প্রদান করিতেন ;-- 
এ সকল বিবরণ চীনের ইতিহাসেই দেখিতে পাই ; * কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ সকল 
বিষয় লিখিত নাই। থৃষ্টজন্সের পূর্ববর্তিকাল হইতে মুসলমানগণের ভারত-প্রবেশের অব্যবহিত 
পুর্ব পর্য্যস্ত বৈদেশিকগণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্ববের এবং তাহাতে ভারতবর্ষের প্রভাবের 
এইরূপ আরও বিবিধ পরিচয় বৈদেশিকগণের ইতিহাসেই দেখিতে পাই। পারস্যের ইতিহাসে 
এবং শ্রীপদেশীর এ্রতিহাসিক হেরোডোটাসের বর্ণনার প্রতিপন্ন হয়, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় 
পারশ্য-সআ্রাট জারাক্েস ভারতবর্ষ হইতে সৈম্দলের সাহাধ্য গ্রন্ণ করিয়াছিলেন। এ ঘটনা 
খৃষ্টজন্মের ৪৮* বৎসর পূর্বে ঘটিত হুইগ্লাছিল। সুতরাং ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া 
প্রাচীন ভারতের সভাতার স্থৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় দেখি না। প্রাচ্যে যেমন চীনের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের পরিচয় পাই, পাশ্চাত্যে রোম-সাম্াজোর সহিত তারতের 
সেইরূপ সম্বন্ধের বিবরণই প্রাপ্ত হই। রোম-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির উচ্চ-চুড়ার সমারূঢ়, সেই 
সময়ে প্রসিদ্ধ উ্তিহাসিক প্লিনি ছুঃথ করিয়া বলিয়াছিলেন,__বাণিজ্য-ব্যাপারে রোমের কত অর্থই 
ভারতের উদর পুরণে শোষণ হইতেছে ! 1 অর্থাৎ, এখন যেমন বিদেশী বণিকগণ ভারতের অর্থ 
শোষণ করিতেছেন বলির রব উঠে, এক সময়ে ভারতের সম্বন্ধে রোম-সামাজ্যে সেইরূপ চীৎকার- 
ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের বাণিজোর প্রভাব এইরূপ ছুই একটা দৃষ্াস্তে 
বেশ উপলব্ধি হয়। ভারতের ইতিহাসে এ পরিচয় খু'জিয়া পাই না) কিন্ত পাশ্চাত্য প্রতিহাঁসিক- 
গণের গ্রন্থপত্রে এ নিদর্শন আজিও লোপ পায় নাই। এইরূপ, পাঁরস্তে, আরবে, গ্রীসে, মিশরে, 
এমন কি নৃতন মহাদেশ বলিয়া! পরিচিত সুদূর আমেরিকায় পর্যাস্ত বিচ্ছিন্ন-ভাবে ভারতের এ 
সকল পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে । সুতরাং সেই দূর অতীতের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত 
নাই হউক, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ভারতের গৌরবগাথা সংগৃহীত হইলেও প্রাচীনঃভারতের 
প্রতিষ্ঠার বিষয় বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। 
আধুনিক এ্রতিহাসিকগণ ইতিহাসের চারিটা স্তর নির্দেশ করিয়া :'থাকেন। হদনুসারে, 
প্রথম স্তর উপাখ্যান-মূলক। সে স্তরের সকলই অপ্রামাণ্য-_-উপকথাক় পূর্ণ; দ্বিতীয় স্তর-_ 
অর্ধ-এ্তিহাসিক ? শর স্তরের ্রতিহাসিক উপাদান-সমূহের অধিকাংশই 
মি কাল্পনিক; তবে কতকগুলি সমসাময়িক কীর্ডি-স্বৃতি দ্বারা উহায় কিছু কিছু 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। তৃতীয় স্তর__এতিহাসিক স্তর বটে; তবে উহার মধ্যেও 
কতক অসত্য মিশিয়া আছে এবং উহা একদেশদর্শিতা-দোষছুষ্ট । চতুর্থ স্তর- অর্থাৎ বর্তমান 
ফাঁলের প্রমাণ-পরম্পরা-সমস্থিত যে ইতিহাস, উহ্াই প্ররকত ইন্ডিহাস নামে অভিহিত হুইবারু 


সুচনা । ঠ 
উপযুক্ত । এ লক্ষণ অনুসারে বিচার করিতে গেলে, পুরাবৃত্ত দিনদিনই মলিন হইয়া! পড়ে। 
আজ যাহা সম্ভব, কাল তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্প হইতেছে) এরূপ ব্যাপার আমরা 
নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমন সকল ঘটনাকে তাহা হইলে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা 
করিতে হয়। আওরঙ্গজেবের দরবারে রাঠোর সর্দার মুকুন্দদাসের প্রাপদণ্ডের আদেশ 
হয়। সম্রাট আদেশ দেন,_“মুকুন্দদাসকে ভীষণ-দর্শন ব্যান্ত্রের পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করা 
হউক । কেহ মনে করে নাই, সে বুতুক্ষু ব্যান্ত্ররে কবল হইতে মুকুন্দদাস মুক্তিলাভ 
করিবে। সম্রাট এবং সভাদদ্গণ সকলে দূরে দণ্ডায়মান) মুকুন্দদাস নিঃসহার নিরন্তর 
অবস্থায় সেই ব্যাঙ্জের পিঞ্জরে প্রবেশ করিলেন। পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই 
মুকুন্দদাস আপনার ম্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞার স্বরে ব্যাস্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন/-_-মিঞার 
ব্যাস্ত! এস, একবার যশোবস্ত সিংহের ব্যাস্ত্রের সম্মুখীন হও । সুকুন্দদাসের ক্রোধদীপ্ত 
রক্তচক্ষু ব্যাস্ত্রের প্রতি স্তস্ত হইল। মুকুন্দদাসের ভীষণ-দর্শন বিঘুণিত লোচন সন্দর্শন করিয়া 
ব্যাত্র ভয়চকিত ্তস্তিত হইল, মস্তক অবনত করিল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া! সরিয়া দীড়াইল। 
রাঠোর-বীর তখন উচ্চক্ঠে কহিলেন,_“যে শক্রু পৃষ্টপ্রদর্শন করে-_পশ্চাৎপদ হয়, 
রাজপুত কখনও তাহাকে আক্রমণ করে না।, আওরঙ্গজেব রাঠোর-বীরের এবিধ 
সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া! তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তিদান করিলেন, যথোচিত উপঢৌকন 
দিলেন এবং তাহার স্তাক্স নির্ভক তাহার কোনও সন্তান-সম্ততি আছে কি না_জানিতে 
চাহিলেন। আর এই হইতে মুকুন্দদাস 'নাহারথান বা ব্যাগ্্রবিজয়ী উপাধি প্রাপ্ত 
হুইলেন। $ এ সাহসিকতা-_-এ বীরত্ব আজিকালিকার দিনে বিরল। ম্তরাং এরূপ 
ঘটনার উল্লেখ, এঁতিহাসিকের বিশ্বাসযোগ্য ন! হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া্ুমোগল- 
দরবারে প্রতাক্ষ-দৃষ্ট এই ব্যাপার উড়াইয়৷ দেওয়া যাইতে পারে কি? এইরূপ বিচার 
করিক্সা দেখিতে গেলে, প্রাচীন-ভারতের গৌরব-গরিমার বিবরণ ( আধুনিক এ্রীতি- 
হাসিকগণ যাহাতে আস্থা-স্থাপন করেন না) উপেক্ষা করিতে পার! যায় না । সুতরাং 
ইতিহাস-প্রকটনে পূর্বোক্ত স্তর-নির্দেশ কখনই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 

অতি-দুরের ইতিহাসের ধারাবাহিক সুত্র ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নফল 
গৌরব-বিভব-_ইতিহাসের আলোচ্য শৌধ্ধ্য, বীর্যা, বিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি--কখনই লোপ. 
রর পাইতে পারে না। জলমধ্যস্থিত তৈল-পদার্থের স্তায় তাহ! আপনিই 
মুখ্য লক্গা।  উড্ভীসিত হুইয়া উঠিবে কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। ইতি- 
হাসের কি উদ্মেশ্ত'? একের বিলয়ে অন্যের অভুাদয়ে গৌরব-গরিমার 
গতি প্রতাক্ষীতৃত করাই কি ইতিহাসের উদ্দেস্ত নয়? হুমায়ূনের পর সিংহাসন কে পাইয়া- 
ছিলেন, অথব1 আকবরের বা আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী কে ছিলেন,_কেবল ইছাই 
ওয়ে দিধার” (02272) ০৫ £%৫ 772) 27127:2%, 05 001-2৩75 ০1৩) আস্থ ডষ্টবা। 


1 বৈদেশিক বাশিজো বিদেশের অর্থ-শোষপ' সম্বন্ধে ভারতের“ প্রতি অভিযোগ বিষয়ে এই খণ্ডের ভন 


পৃষ্ঠা গ্ুকৃতি এবং ্লিনির 'প্রান্ৃতিক ইতিহাস' (44452৮2 2245144457--00775) প্রভৃতি-জউব্য 
1 চা) 1০915 74/454748) ৮০1, [1 


৪ ভারতবর্ষ । 


কণ্ঠস্থ করা ইতিহা'সর উদদ্দগ্ত নয়। হাঁঙহাসের মুখ উদ্দে্ত-__ প্রধান শিক্ষা-_কোন্‌ জাতি বা 
কোন্সম্প্রধার কোন্‌ গুণে বব্ণীর আসন পাভ কবিয়াছিলেন ! ধারাবাহিক শৃঙ্খলা-হুত্র-বুকা-_সে 
কেবল উহার আগ্ুষঙ্গিক । জাতিব শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব কিরূপে কোথায় প্রতিভাত দেখি ?---অথবা, 
কে।ন্‌ পথে চলিলে -কোন্‌ নিয়মে নিয়ন্িত হইলে, শ্রেঠত্ব মহত্ব অধিগত হয় ?_ প্রাচীন কোন্‌ 
জাত কি ভাবে শ্রেগ্তত্বেধ মহন্ধেব উচ্চ আসলে সমাসীন হহয়াছিলেন +--তাহ। স্মরণ করিতে 
করিতেই তথ্য মবগত & ওরা থায়। আব, তাহা ম্মবণ কবাহবাব জগ্ঠহ ইতিহাস। ধর্শে সেই 
শ্রেষ্ঠত্বেব মহান্বব পরিচয় আছ , সমাশ বন্ধান লেই শ্রেষটত্বেব মহান্বব পরিচয় আছে, 
সাহিত্যে সেই শ্রেগ্তান্বব মঠনণ পরিচয় আছে, কলাবিগ্ঠায় (সই শ্রেষ্ঠত্বের মতত্বের 
পরি মাছ , চবিত্রকথায় সেহ শ্রেষ্ঠত্বেব মহঝের পবিচয় আছে। কেবল ধারাবাহিক 
সম্বন্ধ তর অগ্রসঞ্ধান কবিয়া কি ধলপাশ হইবে? যদি সন্ধান কবিতে হয়, সন্ধান কবিদ্না 
দেখ, --ধন্ম প্রাণ ঠা কি সুখ মাছে, খিবিধ বিগ্ভাব গঁৎকর্ষ-সাধনে কি স্থুখ আছে,--আর 
অতীত ভতঠাসেব বব [য়গণ ।বমন কিয়া সে সখ আগত্ত কবিয়াছিলেন! দেই সন্ধানের 
দৃষ্টি প্রথব কখিবাব জগ্ঠ -সহ সঞ্চানেব পথ প্রশস্ত কবিবাব * উদ্দেস্তেই-__ইতিহাসের 
আবগ্তকতা। সেহ লক্ষা বাখিখাই__সেহ অনু প্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়াই-_“পৃথিবীর 
ইতিহাস” প্রণয়নে কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হহয়াছি। সাধাবণ ইতিহাসে যাহ! আছে, মুসলমান- 
রাঞজস্বেণ পৰ হণবেজ বাজখ্রেণ হিহাল অগ্ুত্র যা! পবিবণি৩ হইয়াছে, সে ইতিহাস তে 
সহজেই বিবৃত কথা যাহাব। কিন্ত যাহা বিচ্ছিন্নভাবে আছ, অথচ যাহ প্রকৃত ইতিহাসের 
প্রকৃত ভপাধান, প্রধান ৩2 আমখবা তাহাহ মন্্পন্ধান কিয়া দেখতেছি । তাই আমাদের এ 
ইতিহাস একটু অভিনব পদ্ঘত৩ সণগরাথত হহতেছে। 
“পৃথিবীর হতিঠাস” এহ “য ৮ খগ্ড প্রকাশত হইল, এক হিসাবে ইস্াও তাই ইতিহাসের 
ভূমিকা মাত্র। আমরা খাহার সন্তান খাঁণয়া পবিচয় দেই, তাহাবা কত গুণে গুণবান 
ছিলেন, কি গুণ ববেণা শবণ্য হইয়া আছেন, তাহ। শ্পরণ করাইবার 
উপস্হাব।  জন্তহ মামাদেব এই ক্চনা। শ্রবণে, স্মবণে, মননে, তাহাদের গুণ সঞ্চারিত 
হয়। তাহ পুনঃপুনঃ ম্মণাস্স আলেখা নয়ন-সনক্ষে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস 
পাইাতছি। ্শ্গবানেব ককণায় শুভসম্কল্প সিদ্ধ হউক , জ্ঞানের জ্যোতিঃতে হৃদয় জ্যোতি- 
স্মান্‌ হউক, বস্তা আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হউক। গ্রস্থ প্রণয়নে, গ্রস্থ গ্রহণে ধাহারা 
উৎদাহ ধিতেছেন, যাহাদে৭ গ্রন্থেৰ সহায়তা পাহতেছি, তাহাদের নিকট চিবক্তজ্ঞ আছি। 
এই গ্রন্থ-গ্রকাশে বাঙ্গালাব গুণী জ্ঞানী বিগ্ভাৎসাহী জনেব উৎসাহদান কখনই ভুলিবার 
নহে। অপিচ, এই গ্রন্থ প্রায়্নে শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ সান্তালেব সহারতার বিষয় পূর্বববৎ 
উল্লেখযোগ্য । বচণায়, শৃঙ্খলা পক্ষার ও প্রবাশ পক্ষে তীহার যত্ধ অধ্যবসায় অতুলনীয়। 
এই গ্রন্থে সহ্ধিত তাহার নাম বিপ্ষভ।বে উল্লেখযোগা । ইতি-- 


হাওডা, নিবেদক, 
২র আখ্িন,-১৩৬২৯ সাল। ] শ্রীহুর্গাদাস লাহিড়ী ; 


ভারতবর্ষ। 


শা সী 


সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র । 





পরিচ্ছেদ । বিষয়। 
১ম। প্রাচীন ভারতের ইতিহাঁল 
চিন্তার দিদর্শন__প্রার্থনায় পরিশ্ফুট ৯) প্রাচীন ভারতের গৌরবের 
পরিচয় ১* ) ভারতের ইতিহাস-_ভগবন্মহিমা ঘোষণা ১৯7 যুগ ও অবতার, 
ভারতের ইতিহাসের স্তবপর্য্যান্ন ১*_-১১) বৈষম্যে সামা-স্থাপন ভারতের 
ইতিহাসের মেরুদণ্ড ১১১২) ইতিহাসের শেষ শ্বৃতি-_অষ্টাত্রিংশ লক্ষাধিক 
বর্ষের বিষয় ১২--১৪ 7 সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষ-তত্ব ১৪-_১৫। 
২য়। ভাষা ও সাহিত্য 
সাহিত্যের মধ্যেই প্রাচীন-জাতির ইতিহাস ১৬) পৃথিবীর আদি-্রস্থ-সমৃক্ 
ধর্মের সহিত সংশ্রবধুক্ত ১৬) সাহিত্য শবের বুুৎপত্তি ১৭; সংস্কত সাহিতোর 
পৃথিবীব্যাপী প্রভাব ১৭) বিভিন্ন জনপদে ভারতের আধিপত্য ও উপনিবেশ 
স্থাপনের প্রসঙ্গ ১৮--১৯ ১ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার পরিচয় ১৯-__২০; ইতিহাসের 
বিবিধ উপাদান ২০__২৪) রাজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ২৩--২৪। 
গয়। বেদের আদি-তত্ব 
বেদ--পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ২৫; বেদের কাঁল-নির্ণয়ে সাঞ্খযদর্শনের 
মত ২৫_-২৬; বেদ-বিষয়ে মীমাংদকগণ ২৬২৭) বেদ সম্বন্ধে মীমাংসকের 
ও নৈয়াস্িকের বিতর্ক ২৭--২৮$ বেদ-বিষয়ে বেদান্ত ২৮২৯) বে'শ্ব নন 
নৈরাফ়িকগণের সিদ্ধান্ত ৩০) বেদবিষয়ে বৈশেষিকের মত ৩১) বেদবিষয়ে 
অন্ান্ শাস্ত্র ৩২; বেদ কি ৩৩। 
৪র্ঘ। বৈবস্বত মন্বন্তরের রাজন্যযবর্গ 
বৈবস্বত মন্বস্তবের রাঁজন্যবর্গের কালনি্ণয়ের প্রসঙ্গ ৩৪--৩১) রাজ- 
চক্রবর্তী মন, তাহার শীদন-কালের বিবরণ ৩৬__৩৭ ) মনু বংশীগ্ন নৃপতিগণ 
৩৮--৩৯ ১ বিভিন্ন যুগের রাজন্তযবর্গ ৪* ) ভারতের ভাগ্য-বিপর্ধায় ৪১ | 
৫ম। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ 
পাশ্চাত্যে ভারতের প্রসঙ্গ-_হেরোডোটাস, টেসিযাস, ডায়ডোরাস প্রভৃতির 
উক্তিতে ভারতের কথ! ৪২ ) মিশরের ভার্ত-অভিযান,-_সেসোষ্টি,স বা! সিসো” 
হিস কর্তৃক ভারত আক্রমণ কাহিনী,_তৎকর্তৃক মিশরে প্রথম নৌবাহিনী 
সথষ্টির্‌ প্রসঙ্গ,__সিসোষ্ি,সের ভারত আক্রমণ সন্বন্ধে বাদান্থবাদ ৪৩৪৫) 
আসিরীক্সার ভারত আক্রমণ,_-রাণী সেমিরামিস কর্তৃক ভারত-আক্রমণেক্স 
*চেষ্টা,-_-তদ্ধিষয়ে বানানুবাদ ৪৫--৪৮ ) দারায়ুসের ভারত অভিম্বান ৪৮৪৯ ) 


ৃষ্ঠা। 


১৬ 


২৫ 


৩৪ 


৪২. 


ঞ ৬ ভারতবর্ষ । 


পরিচ্ছেদ । বিষয়। ত পৃষ্ঠা । 


আলেকজাগারের ভারত-অভিযান-_-ফিনিসীয় বণিকগণ কর্তৃক ডারতে বাণিজ্য, 
টায়ার রাজধানী,__আলেকজাওার কর্তৃক পারম্ত-বিজয় ও ফিনিসীন্বা! আক্রমণ, 
-্ডারতবর্ষের সহিত আলেকজাগারের সম্থন্ধের সুত্রপাত ৪৯__৫১। 
৬ষ্ঠ। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 

প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫২) খখেদের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র- 
পথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ৫৩) স্থৃতি পুরাণাদিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
উল্লেখ ৫৪-_৫৫ ) পিটক, জাতক প্রত্ৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের সমুদ্র 
পথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ৫৫_-৫৭ ১ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সন্ধান্ধে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,__কালডিয়ায়, বাবিলনে, ফিনিসীয়ায়, রোমে, গ্রীসে, 
মিশরে ভারতীর বণিকগণের বাণিজ্য,--বিভিন্ন দেশে তীহাদিগের উপনিবেশ 
স্থাপন ৫৭ ) খৃষ্টীর ধর্মগ্রস্থাদিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজোর কথা ৬*--৬৩) 
“ওফির, বন্দরের স্থান নির্দেশ ৬১৬৩ ) সলোমনের ও হিরামের বাণিজ্য-পোত, 
_ প্রাচীন ভারতের পণা দ্রব্যের পরিচয় ৬*_-৬৩) ময়ূর, গজ্ান্ত প্রভৃতির 
সংজ্ঞার বিষয় অন্থধাবনে দেশাস্তরে & সকল 'পণ্যের রপ্ডানীর বিষয় ৬৩-_ 
৬৬; ভারতের বাণিজ্যে ইউরোপের অর্থশোষণ প্রসঙ্গ ৬৬৬৮১ ত্র অর্থ- 
শোষণের দৃষ্টান্ত ৬৬, ৬৮--৭১) স্থলপথে ও জলপথে বিভিন্ন দেশে ভারতের 
বাণিজ্যের পরিচয় ৭১--৭৩ 7 বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ ৭৩-_৭৪। 
চীনের সাহত ভারতের বাণিজ্য ৭৪-_-৯৮ ) ধর্ম-সন্বন্ধে ভারতের 
সহিত চীনের. বাণিজ্া-স্বন্ধ ৭৪--৭৬) চীনে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ 
স্থাপন ৭৬) উপটৌকনাদি প্রদানে ভারতীয় বণিকগণের চীনে বাঁণিজোর 
স্থুবিধা ৭৭৭৯; অর্ণৰপোতের আকুতি-দৃষ্টে চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের 
বাণিজ্য-গ্রভাব ৭৯--৮০ ; চীনে বণিকগণের উপনিবেশ ও আধিপত্য-লোপের 
সঙ্গে সঙ্গে বাণিজোর পদ্ধতি পরিবর্তন ৮*-_৮২; চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের 
বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য-কথা৷ ৮৩--৯৩ ) ফা-হিয়ানের ভারত আগমন ও শ্বদেশ- 
যাত্রা উপলক্ষে ভারতের বাণিজা-পরিচয় ৮৩--৮৯ ১ ছয়েন-সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির 
ভারতে আগমন প্রসঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিচয় ৯*। বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ৯৩-_-১০২, ; মৌধ্যবংশের রাজত্বকালে 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৯৪--৯৮) অন্ধ ও শক বংশের রাজত্বকালে 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৯৯--১**) মুসলমানদিগের আধিপত্য-কালে 
ভারতের বাণিজ্য ১১--১*২। প্রীচীন ভারতের বাণিজ্য-কেন্্- 
সমূহ ১০৪--১১৯; তামিল সাহিত্যে ভারতের বাণিজ্য-বন্দরের পরিচম্ন 
১০৫ বৈদ্েশিকগণের বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য বন্দরের পরিচয় ১*৬ $ মার্কো- 
পোলোর বর্ণনার ভাতের ঝাণিজ্য-প্রপঞ্জ ১*৭ ; মাবার বন্দর ১৯৯) মার্কৌ * 


সংক্ষিণ্ড সুচীপত্র। 


গরিজ্ছেদ ! বিষয়। 


শম। 


৮ম। 


গোলে কথিত অন্তান্ত বন্দর ১১২--১১৫ ) বিভিগ্ন বৈদেশিক ভ্রমণফারিগণের 
বর্ণনার ভারতের বাণিজ্যের বিবরণ ১১৫--১১৯। বাণিজ্য-বিষয়ে বিবিধ 
কথ ১১৯--১৪০ ; সিংহল বা লঙ্কার্বীপে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ ১১৯--১২২) 
বাণিজঞা-সৌকর্ধযে ধরমপ্রচারকগণ ১২২--১২৭ ) দৃত-প্রেরণে বাণিজ্যের ছুবিধার 
কথা,গ্রীসে ও রোমে, পারস্তে, চীনে ও অন্ান্ত রাজ্যে ১২৭--১৩৩) ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চীনে বাণিজা-সৌকত্যার্থে দূত প্রেরিত হওয়া ভারতের 
বিভিন্ন বিভাগের ও বৃপতিগণের প্রপঙ্গ ১৩১--১৩৮ ) উপনিবেশ প্রসঙ্গ ১৪*। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরুববিভব 


বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরব ১৪১ বঙ্গদেশ অপবিআ নহে, মন্থুসংহিতার 
শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ১৪২7 স্থষ্টির প্রসঙ্গে পাশ্চাতা কল্পনা,__বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের 
পরিচয় প্রসঙ্গে ১৪৩_-১৪৫ ) হুয়েন-সাং পরিপৃষ্ট সমতট ও রঘুবংশের বর্ণনার 
সামঞ্জন্ত-সাধনে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ভ্রম-্ধারণার সমাধান ১৪৫--১৫২ সমুদ্রগুপ্ত 
ও কালিদাস ১৪৬। শিল্প-বাণিজ্য, শৌর্যে-বীর্য্ে প্রাচীন বঙ্গের 
গৌরবখ্যাতি ১৫২-_১৮২. ) বঙ্গের প্রাচীনত্বের প্রমাণ-পরম্পরা ১৫২ 
শিল্প-বাণিজ্য প্রাচীন বঙ্গের প্রতিষ্ঠা ১৫৩--১৫৯ ) প্রাচীন বঙ্গের শৌর্ষা-বীর্য্য, 
বাঙ্গালীর সিংহল বিজয়, কাশ্মী:র বাঙ্গালীর বীরত্ব-স্থতি, বঙ্গদেশ আক্রমণে 
আলেকজাগারের আশঙ্কা,_গুপ্ত-বংশে, পাল-বংশে, সেন-বংশে বাঙ্গালীর 
প্রভাব ১৫৯--১৬৬$ বঙ্গের জ্ঞানের গৌরব ও বিস্তার বিভব ১৬৬--১৭৯ ) 
নালন্দার বিশ্ববিস্থালয়ে বাঙ্গালীর প্রভাব, বিক্রমশীলার ও মিথিলার বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় প্রসঙ্গ, নবদ্ধীপের গৌরবের বিষয়, তক্ষশীলার বিশ্ব-বিস্ভালয় ১৬৭__-১৭৬১ 
বর্ণমালার উতৎ্পত্তিস্থান__বঙ্গদেশ, বীজগণিতের প্রবর্তক-_বঙ্গদেশ ১৭৭--১৭৯ ) 
ধর্ম প্রচারে বাঙ্গালীর প্রভাব পৃথিবীব্যাপ্ত ১৮*--১৮২। বাঙ্গালার বাণিজ্য 
১৮২--২ই২১ । বাঙ্গালার বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দরসমূহ,__তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম 
প্রস্থতির প্রসঙ্গ ১৮২--২২০) প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায় বাঙ্গালার বাণিজ্য-কথা 
১৮৮, ২০৬, ২১০) বাঙালার বাণিজ্যে ইউরোপীর়গণ ২১৪--২২*। বিভিন্ন 
দেশে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন ও অধিকার-বিস্তার 
২২১--২২৫ 7 বাঙ্গালার অর্ণবান প্রনৃতি ২২২--২২৪ ; বাঙ্গালীর 
বিবিধ কৃতিত্বের পরিচন্ন ২২৫--২৫৩ ) হ্বীসপাতাল প্রতিষ্ঠায়, মনুষ্যের 
ও পশ্বাদ্দির চিকিৎসার ব্যবস্থায়, নগর-প্রতিষ্ঠায়, ধর্প্রচারে বাঙ্গালীর 
কৃতিত্ব ২২৫--২৩১ ) নৌবলে, বাহুবলে বঙ্গের প্রভাব, বারভূণইয়া 
প্রভৃতি ২৩১--২৫৩। বঙ্গের অধুনিকহ-সংক্রান্ত যুক্তির ভিত্তিহীনত। 
প্রমাণ ২৫৩ ২৬৭ ) আধুনিকত্ব-বিষয়ে ত্রিবিধ প্রধান ধুক্তি, সেই যুক্তিতরয়ের 
ভিত্তিহীনতা, ভ্রমসংস্কার বনধমূলের হেতুবাদ ২৫৭--২৬২; তৃতত্ববিদ্গণের মতের 
আলোচনায় বঙ্গের প্রাচীনত্বের প্রমাণ ২৬৩) বঙ্গের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন ২৬৩। 

ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ ( কাব্য-মহাকাব্য ) 

ভারতের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন সাহিত্য-সম্পৎ ২৬৮) প্রাীনকালের শ্রেষ্ঠ 

ফাবা-মহাকাব্য ২৬৮--২৬৯ ? কটু মহাকাব্য ২৭০; সংস্কত কাব্যের ইতিহাসের 


১৪১ 


২৬৮ 


৮ ভারতব্ধ। 


পরিচ্ছেদ বিষয়। পৃষ্টা। 
ধারা ২৭১ সংস্কৃত কাবোর ক্রমবিকাশ প্রুসঙ্গ ২৭৫) ভারতে কবিস্ 
বিকাশ বিষয়ে ভ্রাপ্তমত :২৭১) বিক্রমাদদিতা ও কালিদাস ২৭৭ ) মহাকবি 
কালিদাসের কালনির্ণয়ে ২৮১১ কালিদাসের জন্মস্থান ২৮৭7 রঘুবংশ ২৯৬১ 
কুমাবসম্ভব ২৯৯ ; ভর্ভৃহরি ও ভর্টিকাব্য ৩*৪ ) ভারবি ও কিরাতাজ্জুনীয় ৩*৭ ; 
মাঘ ও শিশুপালবধ ৩১২ ) শ্্রীহর্য ও নৈষধকাব্য ৩১৮ ১ অন্ান্ত কাব্যগ্রন্থ ৩২০। 


৯ম। ভারগ্তের সাহিত্য-সস্পৎ ( নাট্য-দাহিত্য ) ৩২৩ 

ভারতের নাট্য-সাহিতা, প্রকারভেদ ও লক্ষণ ৩২৩--৩২৬ 3 সাধারণ 

লক্ষণ ৩২৬--৩২৮ ) সংস্কত-সাহিত্যের বিলুপ্ত নাটকার্দি ৩২৮) নাটকে কালি- 
দাঁসরস্থাস ৩৩৬ ; অজিজ্ঞান-শকুন্তল ৩৩০---৩৩৮ 7 বিক্রমোর্বশী ৩৩৮--৩৪২ 9 
ফারিনিফামিমিত্র ৩৪২---৬৪৫ ) রত্বাবলী ৩৪৫ __ ৩৫০ ) নাগানন্দ ৩৫০-_-৩৫৪ 
ানান্তীপরিণয় ৩৫৪) যুচ্ছকটিক ৩৫৫-_৩৫৯7 ভবভূতি ও তাহার কবি্ব 
ভন ।. মালতীমাধৰ ৩৬২-_-৩১৫ ; মহাবীরচরিত ৩৬৬--৩৬৭ ) উত্তররামচরিত 
৩৮৮-7৩৭৯ 9 মুদ্রারাক্ষদ ৩৭৯--৩৮৬ $ প্রবোধচন্ত্রোদয় ৩৮৮--৩৯১ 7 মহা- 
নাটক, বিদ্বশালভগ্রিকা, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি ৩৯১-_-৩৯৩; নাট্যকার ভাস ৩৯৩) 
স্বপ্রবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরারণ ৩৯৫-_৩৯৩৬ ; বিবিধ বক্তব্য ৩৯৬--৩৯৭। 


১০ম। ভারতের দাহিত্য-সম্পৎ (খণ্ড-কাব্য ও গদ্য-কাঁব্য ) ৩৯৮ 
মেঘদূত, ৩৯৮--৪০০ ) খাতুসংহার ৪০১ দ্বাতরিংশৎপুত্তলিকা ৪০২ ১ ভর্তৃ- 
হবি ও শ্াভার শতকগ্রন্থসমূহ ৪০৩--৪০৯) ঘটকর্পর, বিগ্যাপতি বিহলণ, 
চোরকবি ৪*৯--৪১১ 7) বাণভট্ট ও কাদম্ববী, হর্ষচরিত প্রভৃতি ৪১১--৪১২) 
দণ্ডতী ও দশকুমারচরিত ৪১২--৪১৫) পঞ্চতস্ত্র ৪১৬; হিতোপদেশ ৪১৮) 
বেতালপঞ্চবিংশতি ৪২০ ; কথাসরিৎসাগর ৪২০-_৪২২ ; বৃহৎকথা, শুকসপ্ততি, 
ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি ৪২২7 শঙ্করাচার্যয (জীবনকথা ) ৪২৩7 খণ্কাব্যে শঙ্কর1- 
চা্ধ্য ৪২৭-_-৪৩* 7 শঙ্করাচাধ্যের মোহমুদগর, ভবানীস্তোত্র প্রভৃতি ৪২৮-_-৪২৯ $ 
অন্ঠান্ত খণ্ড কাব্যের প্রসঙ্গ ৪৩০) খণ্ড-কাবো ও উপাখ্যানাদিতে শিক্ষার 
বিষয় ৪৩১---৪৩২। সংস্কৃত ভাষায় অন্ান্ত বিবিধ গ্রন্থ ৪৩৩। 
১১শ। সাহিত্যে-_ইতিহাস ৪৩৩ 
কাবা-মহাকাব্য প্রভৃতিতে সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি ৪৩৩) ভাষায় রাঁজ- 
শক্তির পরিচয় ৪৪১১ লিখিত-ভাষ৷ ও কথিত-ভাষা ৪৪২) তন্মধ্যে ভারতীয় 
হৃপতির একছত্র প্রভাবের প্রসঙ্গ 8৪৪ কাব্য-ম্কাকাব্য-নাটকাদির মধ্যে 
সমসাময়িক চিত্র ৪৪৪-8৪৭ ; রাজকীয় সাহাযো বিবধ বিস্তার উৎকর্ষ সাধন 
৪৪৪7 রাজধন্্ম প্রজাপালন প্রভৃতি ৪৪৬১ সামাজিক আচার-ব্যবহ্ার ৪৪৭ ; 
লমাজের শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার বিষয় ৪৪৬--৪৪৯; সমাজের কর্মাকর্ম ৪৫০ ১ 
রাজধানীর চিত্র,-_বাবস'-শাণিঙ্গা প্রভৃতি ৪৫৩) ধর্মকর্ম প্রভৃতি ৪৫৫ ; পাশ্চাত্য 
ভারতের সাহিতা প্রস্ৃতির প্রভাব ৪৫৬। 


১২শ। সাহিত্যে প্ীচৈতন্যের প্রভাব ৪৬০ 


ধর্মভাবের বিকাশে অভিনব সাহিত্য-সম্পদের টি পরিস্ছুট,_জ্ীচৈতন্তের 
আমিক্ডাবে সাহিত্যের অভিনব স্দত্তি। ৃ 


ভারতবর্ষ। 


১টি ৯ 








[ আকাঞ্ষা__সাধুঙ্া লাভ ,_-চিন্তাব নিদর্শন,__প্রার্থনাষ পবিস্ফুট , -প্রাপ্ীন ভারতের শৌরবের পরিচধ , 
ভারতে ইতিহীস-_ভগন্মহিম। ঘোষণা ,_যুগ ও অবতার _ভাঁবতের ইঠ্িহাসেব সুব পথায,_বৈষমো 
সামা-স্থাপন,-ভারতের ইতিভামের মেকদণ্ড ,_ইন্াসের শেষ স্ম্ত,__অগ্রাত্রিংশ লক্ষাধিক বর্ষে বিষধ ,-- 
লাম্য-বৈষম্েৰ সংঘর্ষ তন্ব,__বৈষমো সাম্য-গ্বাপনের বা বিপ্লব-বিদুবণের ইতিহাসই ভারতের ইঠিহাস। | 


ভিন্ন" ললবঘহ্পহি জঅশীলিজ্মযাক্ৰ ভন । 
ইন ইলা ভুত্লবান্মা অীলিক্ক্মা লা ॥৮ 


“হে অন্ধকাবাতীত ! হে জ্োতির্য়! হে উত্রষ্টতর! হে দেবদেব। আপনার 
উপাসনায যেন আপনাব উত্তম জোতিঃ প্রাপ্ত হই? মন্ত্রে খাঁষ পরমাত্বাকে স্র্যযাদের 
নামে অভিহিত করিতেছেন ; আর তাহার সহিত সম্মিলনের প্রার্থন। জানাইতেছেন। 
প্রার্থন। জানাইয়া বলিতেছেন,_-“হে শ্র্ধাদেব ! আপনার উপাসনা করিষা আমি যেন 
আপনার উত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ আপনার সাযুজা লাভ করি।? 

প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ এই মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন । শ্রুতি বণিয়াছেন, _-“তং 
যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।” যিনি যেরূপ প্রার্থন। করেন, তিনি সেইরূপ সাফলা 

প্রাপ্ত হন। শ্রুতি-বাক্যে বিশ্বাসবান্‌ হইয়া, তাহারা কেবল এ এক 

(টিজার ভাবনায় বিভোর ছিলেন। কি করিলে অজ্ঞানাদ্ধকার দুরীতূত হয়, 

কি করিলে দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করা যায়, কি করিলে জ্যোতিঃরূপে 
জ্যোতির্য়ের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, কি করিলে আর জম্মজরামৃত্যুর অধীন হইতে 
হয় না,--এতিন্ন অন্য কোনও চিন্তা কখনও তাহাদের হৃদয় অধিকার করে নাই। প্রাচীন 
ভারত্রে পরিচয় দিবার সামগ্রী ঘে কিছু স্বাত-চি্ত অবশিষ্ট আছে, সকলই তাহাদের সেই 
চিন্তাত্ন নিদর্শন বক্ষে ধাবগ কবিষ। খহিষাছে। 
৪র্থ।২ 


১৩ ভারতবর্ষ । 


প্রাচীন-ভারতের গোৌরবের-এ্রশ্বর্যের প্রকু্তট পরিচয়-_তাহার সাহিত্য । কিন্তু সে 
সাহিত্যে সেই স্বতিই উজ্্বল নহে কি ? ভারতের অতীত সাহিত্যের অভ্যন্তরে & যে কোটি- 
সুর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহাতে অন্ধজনেরও দৃষ্টি-শক্তি 
রা বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। স্থতির বহির্ভূত দূর অতীতের ইতিহাস দিবা-মান- 
দ্রণ্ডের গণ্তীর মধ্যে নিবদ্ধ কৰা কখনই সম্ভবপর নহে। কাল অনন্ত; 
কাল-সমুদ্রের অনন্ত-বক্ষে অনন্ত বিক্ষোভ অহর্নিশ সমুখিত হইতেছে। সংসারে এমন 
কোনও অদ্বিতীয় ধী-শক্তি-সম্পন্ন বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সেই অনভ্ত-বিক্ষোভের 
অনস্ত-লীল। লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হন। সহক্সীধিক বর্ষের বিক্ষোভের বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিতেই ইতিহাস পরু্দস্ত ; অনন্ত-কোটি কলের অনন্ত-কোটি বিক্ষোভ-কাহিনী কে 
লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ? সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার গণ্ীর মধ্যে অসীম অনস্তকে ধারণা 
করিতে অসমর্থ হইয়াই, প্রতিহাসিকগণ “ভারতের ইতিহাস নাই? বলিয়! মনে করেন। 
কিন্তু সত্যই কি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই? ভক্ত বলিয়াছেন;_“আকাশ যদি 
পত্র হয়, সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়; তাহা হইলেও ভগবানের মহিমা লিখিয়া শেষ করা। যায় 
ভার ন।।? ভারতের ইতিহাস সম্ন্ধেও অনেকটা সেই উক্তিই প্রযোজ্য । 
ইতিহাস ভারতের ইতিহাস কি ? ভারতের ইতিহাসই তো-_ভগবন্মহিমা-ঘোষণ! ! 
রি যখনই ধর্ের-গ্লানি হইয়াছে, যখনই অধর্ট্ের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, আর 
যখনই শ্রীতগবান ধর্মরক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনই ভারতের সাহিত্যে ভারতের 
ইতিহাস বিকাশ পাইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, 
তৎসমুদায়ও প্রধানতঃ বিপ্লবের ইতিহাস__সংঘর্ষের ইতিহাস । তবে পার্থক্য-_-এখন রাজা, 
রাজ্য, খ্রশ্র্য্য লইয়। দ্বদ্-সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ; কিন্তু প্রাচীন-তারতের ইতিহাসে সে ছন্বব_ 
ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন তিন্ন অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য__বেদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ; দেখিবেন_ ধন ও অবর্ম্বের সংঘর্ষে ধর্ত্বের বিজয্ব-ছুন্দুতি বাজিয়া 
উঠিয়াছে ! ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে-__সর্ধবত্রই সেই দুন্ৃতি-নিনাদ ! মহর্ষি বাজ্মীকি 
রামায়ণে যে বীণা-ধ্বনির বস্কার তুলিয়াছেন, তাহাতেই বা কি মৃষ্ছনায় কি ব্বর-লহরী 
উখিত হইয়াছে? শ্রীমত্তগবদগীতায় হৃধীকেশ পাঞ্চজন্য-নিনাদে ব্যোম প্রতিধবনিত করিয়া 
কি বাণী ঘোষণা করিতেছেন ? তন্ত্রে, পুরাণে, মহাভারতে--প্রাচীন ভারতের আর আর 
প্রাচীন ইতিহাসে--কি নিদর্শন প্রকটিত রহিয়াছে ? সকলেরই লক্ষ্য+_অধর্শের বিক্ষোভ- 
বিদ্ুরণে ধর্মের প্রতিষ্ঠা-্থাপন। তাহাই কি ভারতের ইতিহাস নহে ? 
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি- ফুগ-চতুষ্টয-বিভাগ-_কি শিক্ষা! প্রদান করে? সত্যে মৎস্য- 
'কৃ্থ-বরাহ-নৃসিংহ-বামন, ত্রেতায় ভার্গব-রীরাম, দ্বাপরে নরনারায়ণ বান্ুদেব, কলিযুগে 
রি বুদ্ধ-কক্তি প্রসৃতি যে অবতার-সমূহের বিবরণ শান্তর-্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ 
ও রহিয়াছে, তাহাতেই বা কি বুঝিতে পারি? বুবিতে পারি না কি-_ 
. অবস্তার। ভারতের ইতিহাসের এক একটি স্তর-_সেই এক একটি অবতার-তব্ে 
প্রকটিত। অবতার-তত্ব পর্যযালোচন) করিলে, আমরা বুঝিতে পারি;--সংসার যখন 


প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস । ১১ 


“আমিত্বে আত্মহারা হয়, হ্বরূপ-তন্ব ভুলিয়া যায়, বিভ্রান্ত-পথের অনুসরণ করে ; তখন 
দিব্যজ্ঞান প্রদান জন্য, স্থপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে, পতিতপাঁবন তগবানের 
আবির্ভাব ঘটে । মংস্য-কু্দ্রাদি অবতার-পঞ্চকের কার্য্যকাারিতা * বিষয়ে মতান্তর থাকিতে 
পারে; কিন্তু ভ্রেতায়, বাপরে ও কলিষুগে যে সকল অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, 
ভাহাদের কার্ধাকাবিতা৷ সব্বন্ধে কাহারও মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে ন1। 
সসাগবা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিয়া, এ্রশ্বধ্য-গর্বেব গরীয়ান্‌ হইয়া, লক্ষেশ্বর রাবণ 
নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার অতাচার-প্রভাবে ধর্মকন্দ লোপ 
পাইতে বসিয়াছিল ? যাগষজ্ঞ পণ্ড হইতেছিল ;_-তগবৎ-সন্নিকর্ষ-লীভের জন্য সংসার যে 
পথে অগ্রসর হইয়াছিল, যে পথ অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছিল; ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সংসার 
আচ্ছন্ন কর্িতেছিল। শ্রীরামচন্দ্র-রূপ জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবে সে অজ্ঞান-আধার দুরীভূত 
হয়; অত্যাচার দুরে যায় ;-_গন্তব্য পথ মুক্ত হয় ;__যাঁগ-যজ্ঞাদির বিগ্ম বিদুরিত হয়। 
রামায়ণ মহাকাব্যে ভারতের ইতিহাসের এই এক অভিনব স্তর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া! থাকে । 
পুবাণাদি শাস্গ্রস্থে ও মহাতা“তে-_এবন্বিধ নান স্তর-পর্ধ্যায় পরিদৃষ্মান। পুজ্থান্থপুঙ্খ পরিচয় 
প্রদান বাহুল্য-মাত্র । তুলনায় সে দিনের যে গৌতম-বুদ্ব-_-তাহার আবির্ভাব-তিরোভীবকেও 
তন্জপ একটি শ্তর-পধ্যায় বলিষ। নির্দেশ করিতে পারি। 
সাম্যে- স্থষ্টি-রক্ষা ; বৈষম্যে-বিনাশ। প্রক্ৃতি-রাজ্যে সাম্য-বৈষমোর চির-সংগ্রাম 
চনিয়্াছে। 'বকারে বৈষম্য ঘটিতেছে ; প্রকৃতি প্রতিনিয়ত সাম্যরক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন। 
রা প্রচ রৌদ্রের খরকরতাপে সংসার দগ্ধীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; 
ও বারিবর্ষণে তাহার তগ্ড-প্রাণ শীতল হইল । বর্ধার প্রবল-প্রবাহে পৃথিবী 
বৈষম্য।  পরিমগ্ত হইতে চলিয়াছিল ; দিনমণি উষ্ণ-নিশ্বাসে তাহা শোষণ করিয়া 
লইলেন। নিসর্গের এই রীতি নরদেহে নিত্য-প্রতযক্ষীভূত। আমুর্ধ্বদ নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন, বাধুপিত্ত-কফ তিনের সমতায় মানব-জীবন ; একের অত্যধিক প্রাবল্যে জীবন- 
ভার ছূর্বহ হইয়া পড়ে । দেখিতেও পাই,_দেহের মধ্যে সমতা-রক্ষার জন্য নিয়ত একটা 
সংঘর্ষ চলিয়াছে। সমতা-ভঙ্গ হইলেই স্ষ্টি-নাশের আশঙ্ক। ; তাই বুঝি প্রকৃতি প্রতি- 
নিয়ত সমতা-রক্ষার জন্য প্রয়াসী রহিয়াছেন। শাস্ত্-গ্রস্থাদির মধ্যে ভারতের যে 
ইতিহাস বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সাম্য-স্থাপনের দৃষ্টাস্তই তাহার সর্বত্র প্রকট 
পরিদৃশ্যমান্। মহাভারতে শ্রীতগবান যে নীতি-তত্ব প্রচার করিয়া গিয়্াছেন, সাম্য- 
রক্ষাই তাহার মূল লক্ষ্য নহে কি? অধন্ম্ের উদ্বেল তরঙ্গে ভারতবর্ষ ধবংসের অতল-তলে 
নিমজ্জিত হইতেছিল,__ধর্শাসংস্থাপন-রূপ সমতা-রক্ষায় শ্রীতগবান তাহার উদ্ধার-সাধন 
করেন। “র্ববমত্যন্তগহিতম্‌”-_অতি-ব্বদ্ধি কোনও বিষয়েই সমীচীন নহে। দান-ধন্মর 
সর্ধজন-ক্লাঘনীয় । কিন্তু রাজচক্রবর্ী বলি, এশ্বর্যা-যদে মত্ত হইয়া, পাত্রাপাত্র বিবেচনা 
না করিয়া ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় না ভাবিয়|, পরিমাণের পর্ধ্যায় না বুবিয়া, আত্ম- 
অবগত হইতে পারিবেন! 


১২ ভারতবর্ষ । 


প্রীধান্ঠ খ্যাপনোনেত্তে দ্রান-কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ফল হইল--তীাহার পাঁতাল- 
বাস। প্রীতগবান বুঝাইয়া দিলেন, __“সর্ধমত্যস্তগহিতমূ।” বৌদ্ধ-ধর্শের অভ্যুদয়ের 
বিষয় আলোচনা করিলে, এই তত্ব বিশদ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যজ্ঞকার্যে পশুবলি 
শ্রেয়ঃসাঁধক বলিয়া শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সে বলি কেমন বলি--কি অবস্থায় 
কি ভাবে সে বলি সম্পন্ন হয়, তত্প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখিলেন না ; যজ্ঞার্থে পণ্ডবলির প্রকৃত 
তাৎপধা কালবশে মানুষ ভুলিয়া গেল?) পরস্ত মৌহবশে পশুহননকে__-পণ্ডহনন হইতে 
নরবলি পধ্যস্তকে_ ধর্মকর্ম বলিয়া মনে করিল। * দেশব্যাপী আর্তনাদ উঠিল। ভগবানের 
আসন টলিল। পণুহনন-নরবলি-নিবারণোর্দেশ্টে তিনি অহিংস পরমো। ধর্ম মহাবাক্য 
প্রচার করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। শত ফিরিল; সমতা বক্ষা হইল। ধর্মের 
নামে যে অধশ্ম্রের অনুষ্ঠান চলিয়াছিল, তাহা আর অব্যাহত রহিল না। কিন্তু কালক্রমে 
আবার হিতে বিপরীত ফল ফলিল। মহাপুরুষ যে উদ্দেশ্তে যে মহাবাণী প্রচার করিয়া 
গিয়াছিলেন, সংসার তাহা। ভুলিয়া গেল। তাহারা তখন অহিংসা-মান্রকেই শ্রেয়ঃধর্শম 
বলিয়া মনে করিল। ফলে, বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল; অহিংসার প্রশ্রয় 
দিতে গিয়। প্রকারান্তরে হিংসা-বৃত্তিই পনিপুষ্টি-লাভ করিল । মান্ুষ ছুপ্ধদানে সর্প পোষণের 
নীতির অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জীবের জীবন-রক্ষার জন্য যে ধর্মশমতের প্রচার 
হইয়াছিল, সেই ধর্শমমতের প্রভাবে মৎকুণ-জাতীয় জীবের দ্বার! মান্থুষ মানুষের রক্ত শৌষণ 
করাইতে সক্কোচ বোধ করিল না । আবার শ্রীতগবানের আসন টলিল। লুপ্তপ্রায় ব্র-ক্মণ্য- 
ধর্মের উদ্ধার-সাধন উদ্দেশ্তে তিনি “শিবোহহং' শঙ্করা চার্য্য-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন । 
বৈষমো সামা-স্থাপন-জনিত এবন্িধ সংঘর্ষ-কাহিনীই ভারতের লুণ্ত-ইতিহাসের শেষ 
স্বতি। শান্ত্রসমূহ সেই স্্বতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন; আর তাহারই মধ্য দিয়া 
প্রাগীন ভারতের শ্রশ্বর্যা-সম্পদের গৌরব-বিভবের রশ্শি-রেখা বিকাশ 
পাইতেছে। বলিয়াছি তে, রাবণের অত্যাচারে অধর্ম-রূপ অনল-প্রবাহে 
ংসার দগ্ধীভূত হইতে বসিয়াছিল ; শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবে, ধর্শা- 
বক্ষারূপ শান্তি-বাপি-নিষেকে, সমাজ-শরীর নবজীবন লাভ করে। বৈষমো সাম্য-স্থাপনের 
এই চিত্র রাঁমায়ণে প্রকটিত আছে। তাহারই অন্কুযঙ্গে তাৎকালিক, সমাজ, ধর্ম, রীতি- 
.* পশুবলি, নরবলি প্রভৃতি শব্দে দ্বিবিধ অর্থ 2চিত হয়। কাম, ক্রোধ, লৌভ, মোহ, যদ, মাৎসর্য প্রতৃতি 
হিংঅপশ্তর উপদ্্রবে সমাজ-শরীর নিযত উদ্বেলিত | সে ক্ষেত্রে পঞ্চবলি শব্দের তাৎপর্যা_-& সচল রিপুর সংসর্গ 
পরিত্যাথ করিয! ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ। মানুষ খন রিপুর সংশ্রব পবিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে 
ভগবানের নিকট পণু-বলিদানে সমর্থ হইয়! থাকে | দেবোদ্দেছেয পণ্ু-বলিদানের ইহাই প্রকৃষ্ট তাৎপর্যা। নরবলি 


শবের ত1ৎপর্যয_-সম্পূর্ণৰপে ভগবৎ-পাদ পল্মে আত্ম-সমর্পণ। তার পর, বজ্ঞার্থে পণুবলি হইত বলিলে যদি বুঝি,__ 
নতাসত্যই ছাগ্াদি জীবন্ত পণ্তকে দেবোদ্দেশ্যে হনন কর। হইত, তাহা হইলেও সে হনন-হনন নহে। কারণ, 
বণিপ্রদণ্ড লীব নবজীবন লাভ করিত,--শাস্ত্রে ইহাই উল্লেখ আছে। নরমেধ যজ্জে গুনংশেফ প্রাণদাঁন করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু তাহার স্ৃত্যু হয় নাই। হৃতরাং নরবলি শব্ষে যে নর-হনন বুঝাইত, তাহা নছে। বীহাদের 
প্রাণদানের ক্ষমত। ছিলু, তাহারাই সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন । ধাঁহার। প্রাণদানে অপারক, মাংন আশে যাহার 
পশুবলির প্রশ্রধ দেন, তাহাদের বলি--বলি নয়, সে বলি--ছুনন মাত্রা অর্ববিপর্ধায়ে এক হইতে আর এক 
ব্যাপার সংটিত হইয়াছে । 


ইতিহাসের 
শেষ-ম্মৃতি । 


প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস । ১৩ 


নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতেও তাহাই। পুরাণ- 
পরম্পরায়ও তাহাই। মুখ্য-ঘটনা ধর্মপ্রতিষ্ঠা__সাম্য-রক্ষা ; অন্ুযঙ্গে__অন্তান্য কথা। 
পৃর্ববেই দেখাইয়াছি, পুরাতত্বের গভীর গহ্বরে যতই দুরে প্রবেশ করা যায়, সাধারণ ঘটনা- 
পরম্পরা বিশ্বৃতির গর্ভে বিলীন হয়, অসাধারণ মাত্র দৃষ্টি-সীমার অস্ত্ুক্ত থাকে । কর্লাত্তরের 
চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যদি বর্তমান মন্বস্তরের মাত্র অষ্টাবিংশতিতম চতুর্ুগের প্রসঙ্গ 
আলোচনা করি, তাহা। হইলেও প্রায় ৪৩ লক্ষ ২০ সহত্ম বৎসরের সাধারণ ইতিহাস বলিতে, 
হয়। কলির অনাগত বর্ধ-সমৃহ বাদ দিলেও ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ বৎসরের বিষয় বলার 
প্রয়োজন। অধুনা যাহা পুরাতত্ব বা ইতিহাস বলিয়! প্রচারিত, ছুই তিন সহস্র বৎসরের 
অন্তর্গত ইতিবন্তের অন্থসন্ধান করিতে গিয়াই তৎসমুদায় পর্য্যদস্ত। তাহাতে সপ্রমাণ হয়,__ 
অল্লামু অর্প-বুদ্ধি জনের পক্ষে অতি-পৃর্ব্বের গবেষণায় প্রত্বত্ত হওয়া বিড়ম্বন1 মাত্র । পাশ্চাত্য 
এতিহাসিক-গণের মধ্য হারা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অতি-অন্সন্ধিৎস্ু যিনি, তিনিও মাঁসিডনাধিপতি আলেকজাগারের 
ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ববর্তী কোনও তথ্যই নিরূপণ করিতে অগ্রসর নহেন। এ্ঁতিহাসিক- 
গণের অনেকেই আমাদিগের শীন্ত্র-কথিত বিষয়-সমূহের কাল-নির্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া, 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “যাহার কাল-নির্দেশ কর! যায় না, যাহার পৌর্ববাপর্য্য অনুসন্ধান 
করিয়! পাওয়া যায় না, তাহা! ইতিহাস পদ্রবাচ্য নহে ।”* বল! বাহুল্য, এ মত ম্বতঃসিদ্ধরূপে 
গৃহীত হইতে পারে না। ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ;_তাহার নিদর্শনও আছে। কিন্ত 
নিশ্চয়রূপে তাহার কাল-নির্দেশ হইতেছে না বলিয়া, অথবা তাহার কাল-নির্দেশে অসমর্থ 
হইয়া, যাহা! ঘটিয়াছে তাহ "ঘটে নাই” বলিয়া! উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? আমাদের 
শাস্ত্র-বর্ণিত ব্যাপার-সমূহের কাল-_শান্ত্রই নির্দেশ করিয়| গিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়। 
সে কাল-পরিমাণ উদ্ধার করিতে না পারিলে, ক্রটি অন্মদ্‌-পক্ষেরই মানিয়া লইতে হইবে । 
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আমর! পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়াছি। সে প্রমাণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাহার! অস্বীকার করেন, ভাহ'- 
দিশকেও বলিতে হইয়াছে,-_সে সময়েও ভারতবর্ষের নাম অপরিজ্ঞাত ছিল ন1। হেন্রি বিভারিজ ভারতবর্ষের 
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১৪ ভারতবর্ষ । 


কুরু-পাগুবের যুদ্ধের কাল-নির্ণনন সন্বন্ধে গণনা করিবার অবসর অনেকেই পাইয়াছেন । 
তবে অর্থ-নির্ণয় পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়ায়, নানা জনের মত নানা প্রকার ফাড়াইয়। গিয়াছে । * 
এইরূপ বিভ্রমের কারণ, আমাদের মনে হয়, দৃষ্টি-শক্তির অসম্পূর্ণতা। দৃষ্টি-শক্ষির 
অসম্পূর্ণতা-হেতু মানুষ এক পদার্থ অন্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে । মান্ব রজ্জ্বৃতে সর্প 
দর্শন করে ; রক্ষছায়ায় জীব-অস্তর মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। এবছিধ দৃষ্টি-বিভ্রমের-দৃষ্টান্তের অবাধি 
নাই। তাই দর্শন-শান্ত্রমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনেক স্থলে অপ্রমাণের মধ্যে গণ্য হয়। 
বাহার পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে শাক্ষ-বর্ণিত ঘটনাবলীর অস্কসন্ধানে প্রয়াল পান, দৃষ্টি-বিভ্রঘই 
স্বরূপ-তত্ব-নির্ণয়ের পথে অন্তরায় আনয়ন করে। তাহাদিগকে তাই অনেক স্থলেই বিফল- 
মনোরথ হইয়। প্রত্যাব্ত্ত হইতে হয়। গ্রীসের অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্য জাতির প্রধানতঃ ভারত- 
বর্ষের সহিত যে দিন পরিচিত হন, সেই দিন হইতেই তীহাবর। ভারতবর্ষের ইতিহাস গণনা! 
করিয়া আসিতেছেন। তাহার পৃর্ধের ইতিহাসে লক্ষা করিবার অবসর তাহাদের ঘটে 
নাই। তাই ভারতের ইতিহাস নাই অথবা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ভারতবর্ষে 
সংঘটিত হয় নাই,_এই বলিয়। তাহারা নিরস্ত। 
শান্ত্র-বর্ণিত বৈষম্য সাম্য-স্থাপন-জনিত সংঘর্ষ-কাহিনীর মধ্যে ভারতের যে ইতিহাস 
রহিয়াছে, তত্প্রতি ্তিহাসিকগণের দৃষ্টি প্রায়ই আকৃষ্ট নয়। প্রাচীন-ভার্তের পুরাবৃত্ভ 
আলোচনা! করিতে হইলে, সাম্য-বৈষম্যের সেই সংঘর্ষ-তত্ব আলোচনাই 
বাতের প্রধান আবশ্তক। তাহারই মধ্যে ইতিহাসের সকল উপাদান নিহিত 
আছে। মহাতারতে কুরু-পাগবের সংঘর্ষ-বর্ণন-ব্যপদেশে তাহাদের পুর্বের 
ও পরের অনেক কথাই পরিবর্ণিত রহিয়াছে । পুরাণ-পরম্পরাও সেই স্বতিই বক্ষে ধারণ 
করিয়া আছে । সুতরাং যদি প্রমাণ করিতে পারি, _পাঁচ-সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের 
মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল (সে প্রমাণ আমরা পুর্ধবেই করিয়াছি), তাহার পূর্ব্বের ও 
পরের ছুই চারি সহত্র বর্ষের ইতিহাসও অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। কাল অন্ত; 
ইতিহাসের উপাদানও অনস্ত। সেই অনস্ত উপাদানের মধ্যে ধর্মের সহিত যাহা সংশ্রববুক্ত 
হইয়া! আছে; তাহাই আছে; অবশিষ্ট যাহা, তাহা বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়! গিয়াছে । 
ভারতের ইতিহাস-_ধর্খের ইতিহাস। যখনই ধর্শের গ্লানি ও অধর্খের অভ্যুদয় হইয়াছে, 
তখনই ধর্ম-সংস্থাপনার্থ শ্রীতগবানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তখনই ভারতের ইতিহাস 
উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শৌর্ধয-বীর্যের ও সত্যতার যে কিছু চিত্র দেখিতে চাঁও, সেই 
ওঁক্জ্বল্যের মধোই প্রস্ফুট দেখিবে । এক একটী ধর্-বিপ্রবের ইতিহাস আলোচনা করিলেই 
ভারতের এক এক ফুগের ইতিহাস অধিগত হইবে । স্থচনায় খধি-বাক্যে বুঝিয়াছিঃ 
ভ্ীতগবানের.সাযুজ্য-লাভই পরম ধর । * খখ্েদের স্ুক্তে দেখাইয়াছি, খধি জ্যোতিঃ-রূপে 
* কেহ কেহ বলিতে পারেন, খষি হুর্ধ্যদেবকে অন্থোধন করিয়া! যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার 
অর্থ-_লাধুজ্য লাভ” নহে। বেদান্তের নিগুঢ তত্ব আদিকাজের মনুষ্যের ধ্যান-ধারণার অন্তীত। খখ্খেদের খবিগণ 
জর, বায়ু; বন্ছি, হুর্যা, বৃক্ষ; লতা! প্রত্ৃতি যে পদার্থে ই একটু জাশ্চর্য্য গুণের সমাবেশ দেখিয়াছেন, দেবত[ভ্ঞানে 
কাহারই পুজায় ব্রতী হইয়াছেন। সে হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত থকে প্রদ্ব্থ খুবি পরিদৃষ্তম(ন্‌ হুর্যযরপ জড়পিখেরই 


প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস। ১৫ 


জ্যোতির্দয়ে সম্মিলিত হইবার জন্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন। সে প্রার্ঘনায়-_সে অনুষ্ঠানে 
যে বি উপস্থিত হয়, তাহাই অধর্দ্দ। সেই বিই বিপ্লব । সেই বিপ্লব-বিদ্ুরণের ইতিহাসই-_ 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষেই সে ইতিহাস পরিস্ফুট + 


উপাসনা করিতেছেন,--অধিকাংশ পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিত এই মতের পরিপোধক। কিন্তু কেহ হদি 
একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, নিগুঢ় তত্বের অনুসন্ধান জন্থ সত্যসত্যই ব্যাকুল হন, স্াহীর নিকট 
কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে নী। ভিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পাপিবেন,_সেই মহাপ্রাণ মহ্র্ধিগণের সর্ধবজই 
সোহহং তাৰ ছিল। তাহারা জল-সথল-মরদ্ধোম-নদ-নদী বুক্ষ-প ধ্বত,_ ঘাহারই উদ্দেশে মত্তক অবনত 
করিয়াছেন, তাহাতেই তাহারা পরমাত্মর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। খখেদের যে লুক্তে বিশ্বামিত্র 
খধি পয» সবিতা, মিত্র, ইন, বরুণ প্রভৃতি পানা নামে পরমাত্মকে আহ্বান করিতেছেন, সেই 
স্ক্রেরই মধ্যে ব্রাঙ্মণের নিতা-ধ্েয় গায়ঞ্রীন্ত্র বিদ্তমান রহিয়াছে। এই দেখিয়া--পুষা, মিত্র, বরণ প্রস্ভৃতির 
সঙ্গে সবিতৃদেক্কের নাম সঙ্নিবিট রহিয়াছে দেখিয়।__ছ্ুপ-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যঞ্তিখণ গয়াত্রী মন্ত্র জড়পিগ্ডের ডদ্দেশে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাথ্যা। করিয়! থাকেন । কিন্তু একটু অনুবাবন করিলেই বুঝ! যায়,-_-যেই বরণ, সেই শু্য, 
সেই ইন্দ্র, সেই পুষ। সেই সবিতা,--সেই সব, খধিগণ এই ভাবে বিভে।র হইয়াই তাহার সাহত সপ্মিলিত 
হইতে চাহিতেছেন, _ভেদক্ঞান তাহাদের মধ্যে আদৌ নাই । নাম রূপে পরব্রদ্ষকে সীমাবদ্ধ কর যায় না। 
তাই যত নাম--ঘত রূপ সংসারে আছে, সকল নামে সকল রূপেই তাহার। পর্রদ্দের বন্দনা করিয়। গিয়াছেন। 
সে তাহাদের 'গাছ-পাথর-পুতুল-পুজা' নয়-সে তাহাদের বিহ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন । গায়ত্রীর ব্যাধ্যাতেই 
কথাঢা বিশদ করিতেছি। ন্মান্তপ্রধান রধুশন্দন তাহার আফ্িক-তন্বে গায়ত্রীর কি ব্যাথা করিয়। শিয়াছেন, 
একটু প্রশধাশ কারয়া দেখুন। রধুনন্দন লিখিতেছেন,_-'গায়ত্রযা। অর্থমাহ যোগী যাজ্বন্ধ্যঃ। দেবস্ত 
মবিতুর্বচ্চে! ভগনগ্গতং বিভুং। ব্রহ্ষবাদিন এবাহখংরেণ্যঞচান্ত ধীমাহ। চিঙয়মে। বয়ং ভগং বিয়ো যে। নঃ 
প্রচোদয়ৎ। ধর্বার্থফানমোক্ষেবু বুগ্ধিবৃত্বীঃ পুনঃপুনঃ | বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যন্ত চিদাত্মা পুরুবে! বিরাট। 
বরেপ্যং বরণীয়ঞ্ক জন্মসংসারভাভিঃ | আদিত/প্তগওং বচ্চ ভগাখ্যং তন্মুমুক্ষভিঃ | জন্মৃত্যু বিনাশায় 
খন্ত ভিতয়ন্ত চ। ধ্যানেন পুরুষে যশ্চ ভ্র৪ব/ সুয্যমণ্ডলে । মন্তার্থমপিচৈবায়ং জঞাপয়ত্যেবমেবহি। ভেন 
গায়ত্রযা অয়মর্থ;। দেবন্ত সবিতৃওগন্যকজপান্তবামি ব্র্ধ বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরভিঃ তদ্দিনাশায়স ডপাসনীয়ং। 
ধাঁমাহু আগুক্তেন সোহমশ্ীত/নেন চিন্তয়মঃ। যে। ভগঃ সব্বান্তযামীশ্বরো। নোহম্মকং সব্বেষাং সংসারিণাং 
বিয়ো। বুদ্ধীঃ পরচোদয়ান ধপ্থার্বকামমোক্ষেঘু প্রেরয়তি । তখাচ ভগবদগীতায়াং। ঈশ্বর; সর্ব হতানাং হদ্দশেংজ্ছুন 
তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ পব্বঠতানি বস্তাপ্াঢানি মায়র়1। ঈশ্বরোগ্গ্ষামী হৃদ্দেপে অন্তঃকরণে ত্রাময়ন্‌ তত্তংকর্ধন 
প্রেয়ন্‌ যস্ত্রারঢানি দারুষগ্রতুল)শরারাগঢ়ানি গুতানি প্রাণিনো। জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়ন্া 
নিজশক্তা। তথাচাশ্বতরাপাং মন্ত্র; । একো! দেবঃ সর্ববভুতেষু, গুড়; সর্বববা!পী সর্বভূতাগ্তরাত্মা। কর্পাধ্যক্ষঃ 
সর্বভূতাধিবাসঃ লাক্ষাৎ চেতঃ কেবলে! নিুর্শশ্চ।”" ইহার তাৎপধ্য_জ্যোতিঃ-মবরূপ পরক্রক্ষে ল্-কামন! 
ভিন্ন অন্ত আর কি হইতে পায়ে? জন্স-মৃত্ু-জরার অধীন থাকিতে না হয়, ত্রিবিধ সংসার তাপ হইতে পরিত্রাপ 
লাভ করিতে পার৷ যায়,--প্রার্থনায় সেই আকাঞ্ষ।ই প্রকাশ পাইতেছে নাকি? ফলতঃ, মহান্‌ চিন্ত+--মহান্‌ 
ভাব বুধাইবার জগ্ক যে কোনও প্রসঙ্গ অধুন। উত্থাপিত হয়, সে চিন্তার সে ভাবের দ্যোতন! বেদে পুরাণে সব্বব্রই 
পরিদৃষ্ঠমান্। শব্দ-তত্তের মূল তখ্য অনুসন্ধান করিলেও প্রতিপন্ন হয়, একই বস্ত বুঝাইতে অসংখ্য শব 
পরদুক্ত হত। দৃষটান্ত-খরূপ 'গো' শব্দের উল্লেখ করিতে পারি। খো-শবের পণ্ড, বৃষ, খষিবিশেষ, যজ্ঞবিশেক, দ্বণ, 
বাণ, কিরণ, জল, হত্রির, স্বর্গ, চক্ষু, বস, কেশ, দৃষ্টি, ধেস্ু, দিক, বাক্য, বাখেশ্বরী, পৃথিবী, যাহা গায়আী, 
জ্যোতি: প্রস্ঠৃতি অর্থ শাপ্রে দেখিতে পাওয়া! যায় । খবিগণ কোন্‌ অর্থে কখন গো! শব্ষের ব্যবস্থায় করিয়াছেন, 
তাহ। 'না বুষিপেই আস্তি অনিবাধ্য 1 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পরি ধার 


ভাষা ও সাহিত্য । 


[ সাহিত্যের মধোই প্রাতীন জাতির ইতিহাস ,_-পৃথিবীর আদদি-খ্থ-সমূহ ধর্মের সহিত সংশ্রবধুক্ত,_ 
'সাহিহা'শব্দের বুাৎখত্তি-তত্ধ »_সংস্কত-সাহিত্যের পৃথিবী-ব্যাপী প্রভাব,-_বিভিন্ন জনপদে ভারতের আধিপত্য 
ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ ভাষা ও সাহিতোর অভ্যুদয়, সাহিত্যে সর্ধবিদ্থার শ্রর্তির পরিচয় + 
ইতিহাসের বিবিধ উপাদান, _সস্কৃত-দাহিতোর ও প্রাদেশিক সাহিতোর প্রসঙ্গ, দ্রাবিড়ের সভাতা,- -বঙ্গের 
প্রভাব ,__রাঞজভাষার শ্রেশঠত্--বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাক্তভাষার প্রসঙ্গ,সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্ত-খ্যাপন 
প্রাচীন ইতিহীসের উপাদান সগ্বদ্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত-_তদ্ধিষয়ে নান বিচার-বিতর্ক |] 

ঙী 


ভারতের সাহিত্যই তারতের ইতিহাস । কেবল ভারতেরই বা বলি কেন, যে দেশের 

যে জাতির সাহিত্য আছে, সে দেশের সে জাতির তাহাই ইতিহাস। সাহিত্যের উন্নতি- 

পরিপুষ্টি জাতির উন্নতি-পরিপুষ্টির পরিচয় প্রদান করে । প্রাচীন মিশর, 

সাত । প্রাচীন শ্রী, প্রাচীন রোস, পারদ, আরব, বাৰিলন। ফিনিসীয়া” থে 

দেশের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সকল দেশের সকল জাতির 

সঘ্ন্ধেই সেই উক্তি প্রযোজ্য । এই যে ইংরেজ-জাতি আজি গৌরবের সম্ত্রমের উচ্চ-আসন 

লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সাহিত্যই তাহার পরিচয় দিতেছে। এই তারতবর্ধ যে এক 
সময়ে উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢড় ছিল, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যই তাহার নিদর্শন । 

সাহিত্য__ভাবায় নিবন্ধ। ভাষা-_শব্দমূলক ; সুতরাং অসংখা। * সকল ভাষার সাহিত্য 

নাই। যে ভাষায় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, সেই ভাষাই গৌরবাদ্িত। ইতিহাস আলোচনা 

করিতে হইলে, গৌরবাম্বিত সাহিত্যেরই সহায়তা প্রধানতঃ আবশ্তক 

নে ।  হয়্। সেই সাহিত্যই গৌরবান্থিত--যে সাহিত্য ধর্ষ্ের সহিত সংশ্রব- 

যুক্ত। প্রাীন কালের কোনও পরিচয় লইতে হইলে সেই সাহিত্যেরই 

আশ্রয় লইতে হয় । কিবা প্রাচ্যের? কিবা প্রতীচ্যের_যে দেশের প্রাচীন সাহিত্যের 


* উচ্চারণের ভায়তম্যে নব নব ভাষার অভয় হয়। এক 'অন্মণ' শবে প্রধমার একবচনে সংস্কৃত 'অহ্ম্‌", 
হিন্ীতে 'হাম্‌', গুজরাটীতে হম" তামিলে “নাত, প্রস্থৃতি পরিবর্তন লক্ষা করিলেই এ তত্ব হরয়ঙ্গম..হইতে পারে। 
(“পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে “ভারতের ভাষা' পরিচ্ছেদ, এ বিষয়ের বিশদ দৃ্টন্ত প্তাক্ষ করুন )। প্রবাদ 
এই-+প্রতি বার ক্রোশ অন্তর ভাষার পরিবর্তন। কিন্তু পুথামুপুখ অনুসন্ধান করিলে শব্দোচ্চারণের তারতম্য 
সুতরাং ভাঁার স্বীতন্ত্য অতি নিকটেই লক্ষিত হয়। এক বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই কত উচ্চারণ কত রকম ভাবা 
দেখিতে পাই। আমর! বলি--'কোনও)' চট্টগ্রাম অঞ্চলে বলে 'ওগৃগা' মানগুমে বলে "যাক" আসামে 
হলেএজন'। এক কলিকাতা সহরেরই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর মধ্যে বিভি্নয়প শঝৌচ্চারণ দেখিতে পাই। 
কেছ বলেন; -প্লেলাস, কেছ বলেন, -গেলুম, কেহ বলেন--গেনু, কেহ বলেন,--গেলেম, কেছ বলেন-_যাইলাম। 
তবে হত দুরে বাইধে, ভাবার পার্থক) ততই পরিষ্ফুট হইবে । দাহিত্য-_ভাবার পার্থক্যে বাধা-প্রদানের প্রয়াস। 
বে সাহিত বত জধিকদুর পর্ন্ত সে পার্থক বাধা প্রদান করিতে পারিয়াছে, গেই সাহিত্কোর প্রদার তত অর্ধিক। 


ভাষা ও সাহিত্য | ১৪ 


প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, যে সাহিত্য কালের কবাথাত সহ করিয়াঁও অব্যাহত আছে, 
সর্বত্রই দেখিতে পাই,_-তাহার মূলে ধন্ধের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে । পৃথিবীর আদি- 
গ্রন্থ যাহা কিছু, সকলই ধর্পমূলক | প্রাচ্যের বেদ-পুরাণাদি-শাস্তগ্রন্থ-সমূহ, পাশ্চাত্যের 
বাইবেল, কোরাণ প্রসৃতি,_যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সকলই ধন্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত । 
সাহিত্য শব্দের অর্থই, আমাদের তাই মনে হর;যাহা ধর্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত হইয়! 
বিদ্যমান আছে, তাহ।ই সাহিতা। বৈয়াকরণ “সাহিতা' শব্দের ব্যুৎ্পর্ডি নির্দেশ করেন, 
“সৃহিতস্য ভাবঃ ইত্যর্থে ফ্্য প্রতায়েন নিম্পন্নম।” অভিধানে 'স।হিতা" শব্দের অর্থ লিখিত 
আছে,_-“সংসর্গ+ “মিলন” *ইতাাধি। কিন্তু কিসের সংসর্গ--কিসেন মিলন ? আমরা 
বলি- ধর্মের সংসর্গ, ধর্মের মিলন । অভিধান “সাহিত্য, শবের আর থে এক ব্যুৎ্পপ্তি 
নির্দেশ করেন (সম-হিত+ক্য ), তাহাও এ অর্থদ্যোতক | তাহার অর্থ_যাহ। দ্বার! 
সম্যক হিত সাধিত হয়, তাহাই সাহিতা। সম্যক হিতসাধনে সমর্থ ধম্ম ভিন্ন অন্য আর 
কি হইতে পারে? সুতরাং যাহা ধর্খের সহিত সংশ্রবযুক্ত, যাহা ধর্মের সহিত সম্মিলিত, 
তাহাই সাহিত্য,_তাহাই স্থারী সাহিত্য। আর যাহ। কিছু সাহিত্য নাষে অভিহিত 
হয়, প্রায়ই তাহ। লোপ পাইয়। যায়। কিন্তু যাহ। ধর্মের সহিও সংশ্রবধুক্ত হইয়। থাকিভে 
পারে, তাহাই চিরদিন অব্যাহত থাকে। 

সাহিতোর প্রপার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতির প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেদীপ্যমান। বিশেষ 
বিশেষ কারণে মনুষ্য-সমাঁজকে বিশেষ বিশেষ ভাধাপ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। যে 
ভাষা রাজভাষা, প্রজামাত্েই সে ভাষার অন্ুশাসনাধীন। আবার যে 
রাজার গৌরব-সন্ত্রম অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সে রাজার ভাষ। বাণিজা- 
সৌকধ্য প্রভৃতি বিবিধ কারণে অন্য রাজার বাজ্য-মধ্যেও প্রাধা্ট লাভ 
করিতে পারে । এ দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রেও ইংরেজী-ভাষার প্রসার-প্রতিপত্তির বিষয় উল্লেথ করিতে 
পারি। ইংরেজ-জাতির অর্ধ-পুথিবীর আধিপত্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ভাষা অর্ধ- 
পৃথিবীতে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে । অধিকন্ত, ইংবেজ-জাতির সহিত সম্বর্ধ-রক্ষা জন্য 
অন্ঠান্ত স্বাধীন-রাঁজ্যেও ইংরেজী ভাষার প্রচার ও প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত 
ভাষার বিস্তৃতির বিষয় অন্থধাবন করিলেও, সংস্কৃতভাষা এক সময়ে যে পৃথিবীর সর্বত্র 
বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল, সংস্কত-সাহিত্যের আলোচনা এক সময়ে ঘে সভ্য-দেশ মাত্রেই 
অব্যাহত ছিল, সে পরিচয় নানামতেই প্রাপ্ত হই। বিভিন্ন ভাষার শব্দ-সমট্টি লইয়। 
গ্ববেষণা করিলে আমরা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। একটা৷ দৃষ্টাত্ত দিতেছি। 
যে “পিতৃ” শব্দ সংস্কৃত ভাষার প্রথমার একবচনে “পিতরঃ", উচ্চারণের বিক্ৃতি-হেতু তাহাই 
আবার জেন্দ-ভাষায় “পদর", লাটিনে “পেটর” গ্রীকে 'পাটর", জর্মাণে “ফাতের? ইংরেজীতে 
“ফাদার | * এই সাদৃশ্য-তত্ব পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণই নিরূপণ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু এই 
সাদৃশ্ত-তত্বের আলোচনায় আমরা কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? ইহাতে বুঝিতে 
.. শৃষিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভাষা' প্রসঙ্গে এবং তৃতীয় খণ্ড 'হিন্ু ও পারসিক' প্রসঙ্গে এই সাদৃগ্- 
তন্বের আলোচন। দেখুন । 

৪র্থাত 


পৃথিবীব্যাপী 
প্রভাব। 


১৮ ভারতবর্ষ । 


পারা যায় ন। কি,_+এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সকল দেশেই আপনার প্রাধান্ত- 
বিস্তারে সমর্থ হইয়।ছিল এবং অধিকাংশ সভ্য-দেশের আধিবাসীরাই সংস্কৃত ভাষার গম্ভীর 
মধ্যে নিবন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন ?__-আর তাহারই ভগ্রাবশেষরূপে এখন সংস্কত-সাহিত্যের 
শব্ব-পরম্পরা বিকুত-ভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
আছে? এই ভারতবর্ষেই__সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্্যুদয়-ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষেই__-এবদ্িধ 
বিকৃতির অসপ্ভাব নাই। দুরদেশে সে বিকৃতি কতদূর প্রকট হওয়া সম্ভবপর, সহজেই বুঝা 
যাইতে পারে । * যাহ1 হউক, সংস্কত-সাহিত্যের মধ্য দিয়। প্রাচীন ভারতের পৃথিবী-ব্যাপী 
প্রভাবের বিষয় যে অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতে আদে সংশয় নাই। 

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, তত্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রসৃতির মধ্যে 
ভারতের শরশ্বর্য-গৌরবের যে পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস 

আধিপতা . আমরা পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি,_এই ভাবত- 
বর্ষই এক সময়ে সসাগর! ধরিত্রীর আধিপত্য-লাত করিয়াছিল । রাজর্ধি 
প্রিষব্রত পৃথিবীকে সপ্তধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। মহান্তব মন্গুর 
প্রাধান্য সর্বদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে দেশ-_যে রাজ্য আপনার প্রাচীন ত্বের 
গৌরব-গাথা ঘোষণা করে, সে রাজ্যের__সে দেশের প্রাচীন ইতিহাসে, সে রাজ্যের আদি- 
নবপতির কি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি? মিশর, চীন, বাবিলন প্রভৃতি সকল প্রাচীন- 
দেশের আঁদ-নৃপতিকে সুধ্যতনয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । আমেরিকার প্রাচীন 
অধিবাসীরা তাহাদের আদি-নৃপতিকে স্ুর্ধয-পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত। উচ্চারণের 
বিরুতি-ক্রমে মহর্ষি মনু বা মন্ুবংশধর কেহ কি মিশরে “মেনেস নামে অভিহিত হন নাই? 
মন্ুর আধিপত্য কোন্‌ দেশে না বিস্তৃত ছিল । যেমন হুর্ধ্যদেব সকল দেশেই__পৃঁথিবীর সর্বত্রই 
প্রভাব বিস্তার করেন, ভারতের মন্ুর প্রভাবও তদ্রপ দেশে বিদেশে দ্রিকে দিকে বিস্তৃত হইয়! 
পড়িয়াছিল। সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করায়, ভারতীয় এক নৃপতির উপাধিই 
হইয়াছিল-_সগর। 1 রাজচক্রবর্তাঁ সগরের পুক্রগণ পাতালে গমন করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ 
তৃপৃষ্ঠের যে অংশে ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত অংশে (আমেসিকা মহাদেশ প্রভৃতিতে ) 
গম্ন করিয়া, তাহারা তথায় আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। 
সগর-রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ইতিবৃত্ত আলোচন। করিলে, পৃথিবীর সর্বত্র তাহার 


১] 
উপনিবেশ । 





ক্গ* সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাধান্ত-লোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিষ্ত্ের অভ্যুদয় 
ঘটিয়াছে। . সেই সকল প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃত শব্ধ বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে যে কত 
প্রকারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইয়া নাই । যে দেশে উপনিধদের মধ্যে অল্লোপনিধৎ স্থান-লাভের 
চেষ্ট। পায়, এবং যে দেশে “ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইলোল্লেতি” ইত্যাদি উপনিষদের মন্ত্র মধ্যে স্থান পাইবার চেষ্টা কয়ে, 
( প্রথষ খণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাস, ৬৬শ পৃঠা দ্রষ্টব্য ) সে দেশের শিক্ষিত জনের সমক্ষে দৃষ্ন্ত-প্রদর্শন বাহলা মাত্র। 

 স্গর নাষের উৎপত্তির অপর অর্থও নির্দিষ্ট হয়। (পূথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ, 


২৪৪শ পৃষ্ঠা ্র্ব্য )। কিন্তু তাহার প্রাধান্তের বিষয় স্মরণ করিয়। সাগরাধিপত্া হেতু সাহার 'সগর' নাম হওয়াও 
যুড্তিদঙ্গত বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। 


ভাষ! ও ন্নাহিত্য। ১৯ 


হাধিপত্য-বিস্তারের পরিচয় পাই। প্রাচীন রোম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, _্রীরাম- 
চত্দ্রের বংশোপ্তব ধা অন্থগত কোনও বীরপুরুষ কর্তৃক। শব্দতত্ববিদগণ রোম-রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতুগণের নামের সহিত ্রীরামচন্দ্রের নামের সাদৃশ্য-বিচার করিয়াই এতাদৃশ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়। থাকেন। পৃথিবীর সর্বত্র আধিপত্য-বিস্তারের বিষয় যেরূপ অবগত হইতে 
পারি; প্রাচীন গ্রস্থাদির আলোচনায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জন্পদে তাঁরতবর্ষের উপনিবেশ- 
স্থাপনের দৃষ্টাস্তও সেইরূপ পরিদৃশ্যমান। তত্প্রসঙ্গেও আমর! দেখিয়াছি__ভারত-মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিক।-মহাদেশের অভ্যন্তরে, আফ্রিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে এক 
সময়ে তারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । তখন ভারতের সনাতন বেদবিহিত 
ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্মের অভু)দয় হয় নাই; ধর্-নাশের- জাতিনাশের আশঙ্কায় আর্য্যগণকে 
অভিভূত করে নাই ; সুতরাং আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নান৷ স্থানে তাহাদের উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল। মিশ্বরের বিভিন্ন অংশে “ফালাস? দেবের মন্দিরে লিঙ্গ-সূর্ভির উপাসনা 
দেখিয়া, এরতিহাসিক-গণের অনেকেই এখন এ সকল প্রদেশে শৈব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বিষয় 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। * আমেরিকার পেরু ও মেক্সিকো-প্রদেশে রাঁম-সীভার 
পূজা-পদ্ধতি ও গণপতি প্রভৃতির মুর্তি দেখিয়াও ততদ্দেশে ভারতীয়-গণের উপনিবেশ-স্থাপনের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে । তখন সমুদ্র-গমন দৌধাবহ ছিল ন; সুতরাং অর্ণবযানাদির 
প্রচলন ছিল। খখ্েদে দেখিতে পাই”_রাজর্ধি তুগ্র আপন পুত্র ভূঙ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে 
দিখিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বণিকগণ সমুদ্র-পথে অর্ণবপোত-পরিচালনে বাণিজ্য দ্বার! 
ধনোপার্জন করিতেন,_খগ্েদে এরূপ প্রমাণ-পরম্পরারও অসপ্ভাব নাই। বোদ্ধ-ধর্দের 
অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-তিক্ষুগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিভ্রমণ করিয়া 
আপনাদের সত্য-ধর্মের মহিমা ঘোষণা! করিতেন । পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী আজিও 
যে বৌদ্ধ-ধর্্ীবলম্বী, বিভিন্ন দেশে ভারতীয় তিক্ষু-গণের গতিবিধি এবং ভারতের 
আধিপতা-বিস্তারই তাহার কারণ নহে কি ? 
এইরূপে দেখা যায়,_স্মরণাতীত কাল পূর্ব হইতে থুষ্ট-জন্মের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী 
পর্য্যস্তও ভারতবর্ষ দেশ-বিদেশে আপনার প্রতাব-প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছিল। আমর! 
সাহিত্যে  পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি”_-ভারতের ভাষাই পৃথিবীর আদি-তাষা ; তারতের 
প্রতিষ্ঠার  সাহিত্যই পৃথিবীর আদি-সাহিত্য ; আর সেই সাহিত্যের অত্যন্তরেই ভারতে 
পরিচর। . যেসত্য-সমুক্ত লমাঁজের আদর্শ স্থানীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছিল, 
তাহারও পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে । ভাষার ও সাহিত্যের আধার-স্থানীয় যে বর্শমাল। ১ -- 
সেই বর্ণমালার উৎপত্তিতত্বের আলোচনায় আমরা কি দেখিয়াছি? দেখিয়াছি 
ফিনিসীয়ায় নয়, বাবিলোনিয়ায় নয়, মিশরে নয়, ইথিওপীয়ায় নয় ;_বর্ণমালার আদি- 
উৎপত্তি-স্থান এই তারতবর্ষ। পৃথিবীর আদিগ্রন্থ খণ্েদের মধ্যেই ভারতে বর্ণমালার আদি- 
অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে । খখ্েদের বিভিন্ন স্থানে কি ভাবে বর্ণমালার অস্তিত্বের পরিচয় 
পাওযা। যায়, সে আভাস পূর্বেই প্রদ্ধান করিয়াছি। বর্ণমালার প্রতিবাক্য “অক্ষর” শব্দচী 
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ও তাহার ব্যবহারের বিষয় পর্যন্ত খণ্ধেদে লিখিত আছে। প্রমাণ-স্বরূপ, খণ্থেদের প্রথম 
মগুলের চতুঃষষ্ঠ্যপিক শততম স্ক্তের চতুর্ব্বংশতিতম খ'কটী নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ; যথা, 
“গায়প্রেণ প্রতিং মিমীতে অরর্কেণ সাম ভ্ৈষ্টভেন বাকম্‌। 

বাকেন বাকং দ্বিপদ। চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাঁণীঃ 1” 

“গ।যত্রী-ছন্দ ছারা অর্ক অর্থাৎ অর্চনী-মন্ত্র রচন1 করেন; অর্ক দ্বার। সাম রচন। করেন, 
তরিষ্টভ দ্বারা বাক নিশ্বাণ করেন, দ্িপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্‌ ঘ্বার। অন্কুবাক রচনা করেন 
এবং অক্ষর-যোছন। দ্বার| সপ্ত ছন্দ রচনা করেন।” এই বর্ণমালার প্রসঙ্গেই ব্রিট্রভাদি 
ছন্দের ও কাব্যের পরিচয় প।ওয়। গেল। কেবল ছন্দের বা কাবোর কথা নহে » সাহিত্য- 
ভাঙার যে যে সম্পদে পরপরপূর্ণ থাকিলে, জাতিপ্ শ্রেষ্ঠ খ্যাপন করে, ভারতের সাহিত্যে 
সে সকল সম্পদই পূর্ণমাঙায় বিদ্যমান ছিণ। আরমুর্রেদ আলোচনায় দেখিয়াছি, ভারতে 
বিজ্ঞানের পুর্ণস্ফুর্ডি হইয়/ছিল ৮ শাীর-বিদযা, প্রাণি-বিদ্য।, উত্তিদ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, 
শঙ্র-বিদা।, অস্ত্র-বিদ্য।,-সকল বিদ্যার সকল অঙ্গই ভারতে পরিপুষ্টি-লাভ করিয়াছিল । 
ব্যোময।ন, অর্ণবযাঁন, খাম্পীয় রথ,_ প্রভৃতির অস্তিত্ব-অন্ুসন্ধানে বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের 
বিষয় অবগত হওয়া যায় । সৌরজগৎ সম্বন্ধে ভাতের প্রাচীন মনীধিগণের কি অভিজ্ঞতা 
ছিল, জ্যোতিষ-তত্বের আলোচনায তাহা বুঝিতে পারি । ধর্শনীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি 
প্রভৃতির যে কিছু শ্রেষ্ঠ আদর্শ,_ ভারতের সাহিত্যে তাহ। দেদীপ্যমান রহিয়াছে । শ্রেষ্ঠ- 
সমাজে যে সকণ শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহাও জাজল্যমান দেখিতে পাইতেছি। 
শ্রুতি-স্থতি-পুরাণাদির ন্যায় সর্ধবঞ্জনের উপযোগী দন্বগ্রন্থ পৃথিবীর অন্য আর কোথায় আছে ? 
গণনায় শেধ হয় নী--এত অধিক ধর্মগ্রন্থ পৃথবীর কোন্‌ দেশের কোন্‌ ভাষায় বর্ডমান ? 
আমরা যে পুর্বেব বপিয়াছি, যে সাহিতা ধর্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, সেই সাহিত্যই স্থায়ী হয়। 
ভাতের অসংখ্য ধন্ম-গ্রন্থেব প্রতি দৃষ্টিপাভ করিলে সেই সিদ্ধান্তই পররিস্ফুট দেখি । বিপ্লবের 
সহত্র-বিবর্ভনের সধ্য পিয়া চলিয়া আসিয়।, ভারতীয় সাহিত্য আজিও যে পৃথিবীর সকল 

সাহিত্যের মধ্যে উন্নত-শীর্ দণ্ডীয়ম।ন, ধর্মপ্রাণতাই তাহার কারণ নহে কি? 
এই ভারতের অতুলনীয় সম্পদ ছুই মহাঁকাবোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; রামায়ণ- 
মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও ভাষায় স্থষ্ট হইয়াছে বলিয়। 
ইতিহাসেষ . পরিচয় প|ইয়াছেন কি? নাট্য-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের খ্যাতি অপরিসীম। 
বিধিধ দেবসভায় এবং অতি প্রাীন-বালে যে সকল দৃশ্য-কাব্যের অতিনয় 
উপাধান। . হইত, সর্ধ-বিধব্পী কালের কবলে তৎসমুদায় নিপতিত হইলেও 
তাহাদের স্বতি আজিও লোপ পায় নাই । বেদে, পুরাণে অনেক স্থলেই প্রাচীন-ভারতের 
নাটাাভিনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে । বিস্বৃতির অন্ধতম গর্ভে বিলুপ্তপ্রায় সে প্রসঙ্গের উবাপন 
ন। করিয়াও, এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার বিষয়ে যদ্দি গবেষণা করি, তাহাতেই 
বা কি দেখিতে পাই? প্রতিভার মধ্যাঙ্ু-ভপন কাণিদাস নাট্য-কাব্যের যে জ্যোতিঃ 
বিচ্ছুরণ করিয়। পিয়াছেন, তাহার নিকট কোন্‌ দেশের কোন্‌ কবি না হীনপ্রভ ? 
“একচন্ডরপ্তমোহস্তি ন চ তাবাগণৈরগি।” পৃথিবীর অন্ঠান্ প্রা্টীন নাট্য-কাত্যের তুলনাস্ব 
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এ উপমাঁও যথা-বিন্যত্ত বলিয়া মনে হয় না। যদি কখনও পৃথিবীর প্রধান প্রধান নাটকের 
সহিত কালিদাসের নাটকের তুলনায় সমালোচনার অবসর পাই, দেখাইব--কালিদাস কত 
মহান্‌--কত গরীয়ান্! পরবর্তি-কালের ভারতের প্রাদেশিক সাহিতোর আলোচনায়ও 
ভারতের কত গৌরব-গরিমার নিদর্শন পাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ের অক্ঠাদয়ে পালিভাষার মধ্য দিয়া 
সাহিত্যে যে অনুপম রক্রাঁজি সঙ্জিত হইয়াছে, ভাহাপই ব| তুলনা কোথায় ? সে সাহিতোর 
মধ্যেও ভারতের পৃথিবী-বাঁপী গৌববেতর--শ্বর্যোর- প্রভাবের স্ৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । 
সুদুর দাক্ষিণাত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন-কালের অসভা বর্ধর দেশ বলিয়। অভিহিত কর! 
হইয়া থাকে । কিন্তু দাক্ষিণাতোর অভান্তবে প্রবেশ করিলে, প্রাচীন দ্রাবিড়ী ভাষার অনুশীলন 
করিলে,সে দেশের মহীয়সী মহিমার নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। আঙ্জিকালি দ্রাবিড়ী 
সাহিত্যের আলোচনায় কেহ কেহ বিন্ময্াবিষ্ট হইয়। বলিতেছেন,__“ভারতের সভাতার 
আদি-স্তান-হয় তো। বা! দ্রাবিড় ছিল।” থুষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পুর্ব্বে দ্রাবিড়-দেশীয় 
বণিকগণ পৃথিবীর নানা স্থানে বাণিজা-ব্যপদেশে গতিবিধি করিতেন। শাস্ত্রে পঞ্চ-গৌঁড় ও 
পঞ্চ-দ্রাবিড় নামের উল্লেখ আছে। পঞ্চ-গৌঁড় আর্ধ্যাবর্ডে এবং পঞ্চ-দ্রাবিড় দাক্ষিণাত্যে 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল । সে ঘটনা কত কাল পূর্ত সংঘটিত হয়, তাহা নির্ণয় করিতে 
অন্থুসন্ধিৎস্ুগশের অনুসন্ধান প্রায়শঃই পরাস্ত হইয়াছে । মধ্য-ভারতের বা৷ আর্ধাবর্তের 
সহিত বৈদেশিকগণের বাণিজা-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বহুদিন পর্ধ্যস্ত দ্রাবিড়-দেশে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সংশ্রব ছিল। বাইবেলোক্ত সলোমন রাজার রাজত্বকালে ফিনিসীয় বণিকগণ 
দ্রাবিড়-দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সেই নিদর্শনের অনুসন্ধান পাইয়। পাশ্চাত্য- 
পণ্ডিতগণ অনেকেই সমস্া-সাগরে ভাসমান হইয়াছেন । ফলে; আর্ধ্যাবর্তের সভ্যতার বিষয় 
বিস্বত হইয়া তাহার এখন দাক্ষিণাত্যের দ্র/বিড়-দ্রেশকে ভারতীয় সভ্যতার আদিক্ষেত্র বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন । কোন্‌ প্রদেশের কথা৷ কহিব ? এই বঙ্গ-দেশের পূর্ব্ব-গৌরবের কাহিনী 
যদি প্মবূণ করি, তাহ) হইলেই বা কি দেখিতে পাই? কেহ হয় তো বলিবেন,_“বঙ্গদেশ 
সেদিন মাত্র সাগর-গর্ভ হইতে উখিত হইয়াছে ; এ অপবিত্র দেশে আগমন করিলে 
প্রীয়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত; এ দেশের আবার গৌরব-গাথা কিআছে ?'* কিন্ত পুরাতত্বের 
গবেষণায় এ উক্তি সমর্থিত হয় না। এই বঙ্গ-দেশ অপবিত্র, এ নির্দেশ শীস্রকারগণ কখনই 
করেন নাই। যে স্থানে এরূপ বাক্যের সমাবেশ আছে, সে স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও মনে হয় 
অথবা সে বঙ্গ এ বঙ্গ নহে। হয় তো অন্য কোনও জনপদ বঙ্গাধিপের প্রাধান্য অন্যত্র 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়া বেঙ্গ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহর্ষি মন্ু আর্ধ্যাবর্তের যে বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন, সে বর্ণনা-ক্রযে এক দিকে হিমালয় ও অন্য দিকে বিদ্ধ্যাচল-_এই ছুই 
সমাস্তরাল রেখা অবলম্বন করিয়া পুর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যস্ত অগ্রসর হইলে, বঙ্গ-দেশ 
কখনই সে গণ্ভীর বাহিরে পড়ে না। যে বঙ্গদেশ পরিপ্লীবিত করিয়া কলুবনাশিনী ভাগীরথী 
প্রবহমান, সে বঙ্গ কখনই পাঁপজনক হইতে পারে ন1। যে বঙ্গভূমে পীঠস্থান-সমূহ বিদ্যমান, 


বঙ্গদেশের অপবিভ্রতার বিষয় ও তাহাব কারণ সম্বন্ধে “পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪১ম পৃষ্ঠায়) 
অমর! যাহা বলিয়াছি, তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে বিচার করিয়। দেখা উচিত। 


২২ ভারতবর্ষ! 


সেবঙ্গকি কখনও কলুধপ্রদদ হইতে পারে? বঙ্গের প্রাধান্য দেখিয়৷ ঈর্যাপর হইয়! 
ধীহার! শান্্রগ্রস্থ মধ্যে বঙ্গের কলুষকাহিনী প্রক্ষিপ্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহাদের সমদর্শিতায় 
স্বতঃই সন্দেহ আসিয়। পড়িবে । বঙ্গের অতীত প্রাধান্ঠের বিষয় স্মরণ করিলে ভারতের 
অন্তগমনোনুখ গৌরবের দিনেও বঙ্গের গৌরব কি উজ্জ্বল ছিল, দেখিতে পাইবেন। 
বৈদেশিকগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত ও অধিরুত হওয়ার সময় বঙ্গদেশ অনেক দিন 
পর্যযস্ত আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি বল্লালসেনের এবং তরদীয় পুত্র 
রাজচক্রবর্তা লক্ষণ-সেনের রাজ্যসীমা। কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, অনুসন্ধিৎনু-গণের তাহা! 
ত্ববিদিত নাই। থৃষ্ট-পূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে যুবরাজ বিজয়সিংহ সিংহল-স্বীপে রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল । বঙ্গের 
অন্যতম প্রাচীন নগরী তাশ্রলিপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে কিরূপ সম্ৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, বৈদেশিক- 
গণের সাক্ষ্যেই তাহা সপ্রমাণ হয়।1 ভারতের এক এক প্রদেশ এক এক সময় মস্তক 
উত্তোলন করিয়াছিল । কখনও বঙ্গদেশ, কখনও বিহার প্রদেশ, কখনও রাজজপুতানা, কখনও 
পঞ্চনদ 7_-যেখানেই যখন প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে প্রদেশেরই যখন অভ্যুদয় 
ঘটিয়াছে,ভারতের সাহিত্যে তাহারই গৌরব-নিশান উডভীন রহিয়াছে । ভারতের সাহিত্যের 
অভ্যন্তরে প্রাদেশিক সাহিত্যের শিরায় শিরায় সেই গৌরবের প্রবাহ প্রবহমান। ভারতের 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে, শাস্্গ্রস্থের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রাদেশিক 
সাহিত্যের অনুশীলনও একাস্ত আবশ্তক হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার স্থ্টি-পরিপুষ্টির 
ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস বিজড়িত হইয়া আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
যে দেশে সাহিত্য আছে এবং যে দেশের সাহিত্যের গণ্ীর মধ্যে অধিকাংশ.দেশ আবদ্ধ 
রহিয়াছে, সে দেশের প্রাধান্ অবিসম্্রাদিত। সে হিসাবে, প্রতি প্রাদেশিক ভাষার প্রাধান্টে 
তত্তৎ-প্রদেশের প্রাধান্য স্থচিত হয়। এক সময়ে বঙ্গের প্রাধান্ যে দাক্ষিণাত্যে, দ্রাবিড় দেশে 








* বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়! প্রথমে ড্রাবিড়-দেশে কৃফণা-নদীর তীরে উপনীত হন। সেখানে 
তিনি যে নগর নির্মাণ করিয়।ছিলেন, তাহ! “বিজয়বাড়ী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সেই 'বিজয়বাড়ী' শব্দই 
'উচ্চারশের বিপর্ধযযে এখন 'বেজোয়ারা” নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। 


+ তাত্রলিপ্ত হইতে বণিকগণ নানা স্থানে বাঁণিজ্য করিতে যাইতেন। আঠার শত বৎসর পুর্ব্বের তাখিল 
(26781--7501778422% 47527604৮27 449০) নামক গ্রন্থে অনুসক্িংহ পঙ্ডিত কনকসতই পিলে লিখিয়! 
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01 0১৩ 0818৪5” তাত্রলিপ্তী পালিভাবায় “তামলিপ্ট” রূপ পরিগ্রহ করে। ভামষিল শব্গও তাহা হইতেই 
উৎপন্ন । এই ভামিল-দেশের অধিবাসীদিগকে কোনও কোনও পাশ্চাত্য পত্তিত আজিকালি ভারতের আদি- 
সভ্যজাতি বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশ যে তামিল দেশের সভ্যতার আদিভৃত, একটু 
অন্থসন্ধাম করিলেই তাহ! বুঝ! ঘায়। খ্যপূর্বব শতাব্দীতে তামিলগ্রণ যে ইউরে(পেয বিভিন্ন জনপদে বাণিজ্য-সন্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! আমরা পূর্বেই সপ্রমাঁণ করিয়াছি । পৃথিবীর ইতিহাস, ২র খওড। ৪৬৬য পৃীন্ম ইহার 
আতাম পাইন । 


ভাষ। ও সাহিত্য । ২৩ 


বিস্তৃত হইয়াছিল ;_দ্রাবিড়ী ভাষার মধ্যে বঙ্গ-তাষার শব্দ-সমূহ প্রবেশ করিয়াছে দেখিরা, 
অন্থসন্ধিৎসু পণ্তিতগণ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। * ফলতঃ) জাতীয় অন্যুদয়ের 
সকল পরিচয়-চিহ্ন লোপ পাইতে পারে; কিন্তু যদি তাহার সাহিত্য থাকে, আর সেই 
সাহিত্য যদি ধর্মের সহিত সংশ্রব-যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার গৌরবের পরিচয় কখনই 
লেপি পার না। ্রতিহাসিক তথ্যান্থসন্ধানে দেশের ভাষার ও সাহিত্যের অন্থুসন্ধান 
তাই একান্ত প্রয়োজনীয় । ভাষা ও সাহিত্যের যতই প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইবে, দেশের 
ইতিহাসও তত প্রাচীন-কালের সংগৃহীত হইতে পারিবে । শ্রুতি, স্ৃতিঃ পুরাণাদি হইতে 
যেমন ইতিহাসের উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রার্দেশিক সাহিত্যের অত্যন্তরেও সেইরূপ. 
ইতিহাসের অভিনব উপাদান নিহিত আছে । | 
বর্তমান-কালে ভারতবর্ষে যে সকল ভাবা সাহিত্যে নিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে নিয়লিখি ত 
কয়েকটী ভাষা প্রসিদ্ধ ;_-(১) সস্কত, (২) পালি, (৩) প্রারুত, (৪) হিন্দী, ৫) বাঙ্গালা, (৬) 
উড়িয়া, (৭) গুজরাটী, (৭) মহারাষ্ত্রী, (৮) তামিল, (৯) তেলেগু, (১) 
হরে মলয়ালম্‌. প্রভৃতি।1 তারতীয় প্রায় সকল ভাষার মধ্যে সংস্কত 
ভাষার প্রভাব অবিসম্বাদিত। সংস্কত ভাষা সময়ে সময়ে সকল ভাষার 
উপর-_কেবল ভারতের বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল ভাষার উপর---প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া- 
ছিল। সংস্কতের পর পালি-ভাষার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । পালিভাব! প্রাদেশিক 
ভাষা হইলে ও_-একমাব্র মগধ-প্রদেশ উহার কেন্দ্রস্থল হইলেও-_বৌদ্ধধর্ম্নের বিস্তৃতির 
সঙ্গে সঙ্গে এ ভানাও দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিল। সিংহলে, তিববতে, চীনে, 
পালি-ভাষার প্রভাবের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ভাষা যখনই রাজভাবা। 
মধ্যে পরিগণিত হয়, সেই ভাষাই তখন অপরাপর ভাষার উপর প্রাধান্য লাভ করে । বৌদ্ধ- 
নৃপতিগণের একছত্র-প্রভাবে পালি-ভাষা৷ বিভিন্ন দেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
বঙ্গভাষা যখন রাজতাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন দিকে দিকে বঙ্গ-ভাষার প্রাধান্ঠ 
বিস্তৃত হয়। এইরূপ যে প্রদেশের যে তাবার বিষয়ই আলোচনা করি না কেন, এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। সময় সময় প্রদেশিক-ভাষা রাজভাষার মধ্যে গণ্য হইলেও). 
সংস্কত-ভাধাই প্রধানতঃ রাঁজভাষ। ছিল। সুতরাং তারতের অধিকাংশ সম্পৎ সংস্কত- 
ভাষায়ই নিবদ্ধ রহিয়াছে । মন্বাদির রাজত্বকালে সংস্কত-তাষাই রাজভাষা ছিল। অযোধ্যার 
রাজন্তবর্গের ভাষা-_সংস্কত-ভাষা । রাঁজর্ধি জনকের রাজধানীতে সংস্কৃত-ভাষা প্রচলিত 
ছিল। হস্তিনায়, ইন্তপ্রস্থে, ব্রজধামে, মথুায়, দ্বারকায় সংস্কত-তাঁষার প্রচলনই দেখিতে 
পাই। বৌদ্ধ-ন্থপতিগণের শাসনকালে তাহারা পালি-ভাধাকেই রাজভাবা রূপে গ্রহণ 


* বাঙ্গাল! ভাবায় প্রচলিত দাড়ি, নাড়ী, ভুড়ী, হাড়ী প্রস্ৃতি শব অদ্যাপিও তামিল ভাষার মধ্যে স্থান 
পাইয়া আছে। কুমার (কুষারর ), মানুষ ( মনু ব) প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দও কেমন ভাবে তাঁদিল ভাধায় স্থান 
লা করিয়াছে, ভারতের ভাঁষ। প্রসঙ্গে “পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৮৯ম পৃষ্ঠায় তাহ] জষটব্য। 

গ এই সকল ভাবার কোন্‌ ভাষায় বর্ণমালা ও সাহিত্য আছে, “পৃথিবীর ইতিহাসের” দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভারতের 
ভাখা' প্রদঙ্গে ৮৫ ম--৩৮৭ম পৃটায় ও বর্ণধাল। প্রসঙ্গে ৪ ১৫ম--০৩৮ম পৃষ্ঠায় অষ্টব্য। 


২৪ ভারতবর্ষ । 


করেন। সুতর।ং সে সময়ে পালি-ভাষ।র প্র(ধান্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু পরিশেষে ভগবান্‌ 
শক্ষরাচাধ্যের আবিভাবে আবার ভারতে সংস্কৃত ভাবার প্রাধান্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
রাজ-চক্রবন্তঁ বিক্রম।দিত্য সংস্কৃত-ভাষাকেই রাজভাষ। বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তুলনার সেদিনের নবদ্বীপ-রাজ্যে, বঙ্গতাষার প্রচলন থাকিলেও, সংস্কত-ভাষারই প্রাধান্য 
খ্যাপন হইত। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবীড়, নবদ্বীপঃ মিথিল। প্রভৃতি স্থানে রাজ-সম্মান 
লাভ করিনা যে সকল পঞ্ডিত যশস্বী হইয়া ছিলেন, তীহ।বা1 সকলেই সংস্কত-সাহিত্যের সেবক 
ছিলেন। সুতরাং সংস্কত-সাহিত্যের মধ্যে যেরূপ জেষ্ঠ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরাপর 
সাহিত্যে তাহ। বিরল বলিলেও অতুযক্তি হয় না । 
ধতিহাসিকগণ নির্দেশ করেন, ভারতেন্ন ইতিহাসের চতুর্বিধ উপাদান প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। প্রথম-কিংবদস্তী; দেশের সাহিত্যের মধো এই কিংবদন্তী নিহিত আছে। দ্বিতীয়-_ 
বৈদেশিক ভ্রমণকারীর ও এতিহাসিকগণের রচনায় ভারতের প্রসঙগোল্লেখ। 
জা তৃতায়-_ প্রস্তুত ্বা্ুপঞ্চানে ? অর্থাৎ-_প্রা্ীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ 
প্রভৃতি হইঠে হাতহাসের উদ্ধার-সাধন। এই প্রত্বতত্বানুসন্ধান-_-ব্রিবিধ 
উপায়ে সংসার্ধত হইতে পারে । স্বতি-সৌধাদি হইতে, খোদিত লিপি হইতে, প্রাচীন মুদ্রা 
ও পদকাদি হইতে । চতুর্২--এতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাদেশিক সমসাময়িক সাহিত্যের 
আলোচন।। দেশের ই। শুহাস-সংগ্রহের পক্ষে এ সকল উপাদান যে বিশেষ মূল্যবান, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । তবে এ সকল উপাদানের সাহাষ্যে ছুই এক সহজ্র বৎসরের 
পুর্বববর্তি-কালের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। তাহা অধিক পূর্বের ইতিহাসের 
উপাদান, এ সকল হইতে স্বতন্ত্র বলিয়। মনে হয়। কারণ, কাণের কঠোর কষাঘাতে এ 
সকল উপাদান 1বধ্বস্ত হইতে পারে | একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । আধ্যগণের মধ্য- 
এসিয়া-বাসের সিদ্ধান্তের ধাহারা পোষকত! করেন, আমর। নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহার। 
কেহই উল্লিখিত চতুর্বিবধ উপাদানের কোনও উপাদানই প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিতে 
পারেন না। ভারতবর্ষেরও স্মরণাতীত-কাল পর্বের ইতিহাসের উপাদান-রূপে এ সকল 
সামগ্রী প্রাপ্ত হই না। অযোৌধ।য়) মিথিলায় বা হস্তিনাপুরে ভগ্রস্পের মধ বামায়ণ- 
মহাভারতের কথিত জনপদের প্ৰতি-চিঞ্ কি আছে? র্ামচন্দ্রের মুদ্র] বলিয়। প্রচারিত 
মুদ্রাখগ্ড দেখিলেও শ্রীরামচপ্র্ের বা তাহার সমসাময়িক স্থৃতি চিত্রপটে উদ্ভাসিত হয় না । 
খণ্থেদে সহত্র-স্তসযুক্ত অট্টালিকাদির বর্ণনা আছে। প্রত্রতত্বান্থুসদ্িৎস্থু তাহার কি কোনও 
স্বতিচিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া পান ? তবেই বুঝা যায়, সর্বববিধ্বংসী কালের করাল গ্রাসে 
এ সকল উপাদান বিলুপ্ত হয় ;-স্ৃতগাং এ সকল উপাদানের অঙ্ধ্সন্ধানে প্রাচীনতম 
কালের ইতিহাস সংগৃহীত হয় না। তবে কি উপায়ে সে ইতিহাস সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর ? 
পূর্বেই বলিয়াছি+ পুনঃপুনঃ বলিতেছি, ধর্ম-সংশ্রবযুক্ত সাহিত্য ভিন্ন সে উপাদান অন্থত্র 
কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন নাঁ। ধর্মগ্স্থ-সমৃহই সে ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া 
আছে। ধর্গ্রন্থের আলোচনা! হইতেই সে ইতিহাসের উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর । আমবা 
তাই সেই অনুসন্ধানের অন্ুসরণেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সপ্গ্রহের চেষ্ট। পাইতেছি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


০০০ 
বেদের আদি-তত্ব। 

[ বেদ--পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ;--বেদের আদি-তত্ব নির্ণয় হয় ন1;-বেদের কাল নিয়ে সাঙ্গ দর্শনের 
মত ;_ তদ্দিষয়ে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ,--মীমাংসকের ও নৈয়ায়িকের বিতর্ধ ;:--বেদ-বিষয়ে বেদাস্ত;-_বেদ- 
বিষয়ে নৈয্ায়িকগণের সিদ্ধান্ত,-_বেদ-বিষয়ে বৈশেধিকের মত ,__বেদ বিষষে স্থৃতি-পুরীপাদি ;__বেদ কি1--জ্ঞান।] 

বুঝিলাম, _ধর্ম-সংশ্রবযুক্ত সাহিত্যই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদীন। 
আরও বুঝিলাম,_যে দেশের সাহিত্য যত প্রাচীন, সে দেশের তত দুর-অতীতের ইতিতৃতত 
অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। ভারতের শাস্তগ্রস্থ-সমূহের প্রাচীনত্ব 
তা অবিসম্বাদিত। সুতরাং অন্ুসন্ধিৎসু জন তাহারই মধ্যে প্রাচীন ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন । শাস্তগ্স্থ-সমূহের 
মধ্যে আবার বেদ প্রাচীনতম । সুতরাং বেদের মধ্যে যে ইতিহাস নিহিত আছে, 
তাহার প্রাচীনত্বের তুলনা! নাই। পাশ্চাতা-পণ্ডিতগণ যদিও বেদের কাল-নির্ণয় পক্ষে 
প্রপ্াস পাইয়াছেন ; কিন্তু তীহাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে_বেদের 
তুল্য প্রাচীনতম গ্রন্থ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। 
বেদ কত কাল পুর্ব্বের ?__অন্ুসন্ধানে তাহার মীমাংস। হয় নী। ভ্রিকালজ্ঞ খষিগণের 
গবেষণাও অনে্ সময় সে তত্ব নিরূপণে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, আরণাক, উপনিষত, 
পুরাণ, তন্ত্র-সকলই বেদের নিতাত্ব বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া 
কাব গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক_ বেদের অংশ; উপনিষৎ__বেদের 
সার। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্গণ ভাগ হুদয়ের সামগ্রী,_-বিশ্বাসেত্ন ভিত্তির 
উপর প্রতিঠিত। কিন্তু উপনিষৎব_বিচার-বিতর্কের নিদর্শন । উপনিষৎ হইতেই দর্শন- 
শাস্ত্রের উৎপত্তি । ধীহাদের মন সংশয়-দোলায় দোছুল্যমান হইল, একমাত্র বিশ্বাসের 
ভিত্তির উপর ধাহাদের চিত্ত দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইল ন।, বিচার-বিতর্ক দ্বার 
দর্শন-শান্ত্র তাহাদিগকে সত্য তত্ব অবগত করাইল। বেদ-বিষয়ে বা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে 
সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল; দর্শনের আলোকে তাহা তিরোহিত হইল । 
প্রশ্ন উঠিল-বেদ কত পূর্বের? বেদ ঈশ্বরের স্থষ্ট কি মনুয্ের কৃত? সাঙ্যাকার 
ঈশ্বর স্বীকার করিলেন নী; বলিলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে ক্ষষ্টি-কার্য্য 
সমাহিত হইতেছে । পুরুষ নিক্ষিয়; প্রকৃতি ক্রিয়মীনা। উভষষের 
লা মিলনে জগতের উৎপত্তি। সুতরাং সাঙ্খক]এ4 বেদকে ঈশ্বব-কৃত বলিয়া 
স্বীকার করিলেন না। আবার মনুম্কৃত বলিতেও সাহসী হইলেন 
না। তিনি বলিলেন। -বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুবেয়ও নহে। “যাহা! দেখিলে 
বোধ হয় যে, বুদ্ধি-পূর্ববক উহা! কৃত হইয়াছে, তাহা পৌরুষেয় অর্থাৎ পুকষ-নির্িত। 
বেদ (পাঁকুষেয় হইতে পারে না; যেহেতু; তৎকর্তী। পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না.। যদি 


২৬ ভারতবর্ষ ৷ 


সেই পুরুষ মুক্ত হয়েন, তবে ঠাহার কোনও বিষয়ে ইচ্ছাই হইতে পারে না । কারণ, 
ইচ্ছার অন হইলে আর তাহাকে যুক্ত বল। যাইতে পারে ন।। যদ্াপি তাহার বেদ- 
বুচন। বিষে ইচ্ছ। ন। হয়, তবে তিনি কিপ্ধপে বেদ রচন। করিবেন? সকল প্রকার 
ফাধ্য করিখার , পৃর্ববেই মনে তদ্বিষয়ের ইচ্ছ| হইয়। থাকে ৷ কিন্তু মুক্ত-পুরুষের সে ইচ্ছা! 
হইবে ন। আর যদি তিনি বদ্ধ হয়েন। ভবে তাহার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। দ্ুতর1ং 
তিনি বেদকর্তী হইবার অযোগ্য ; কারণ, কোনও পরিমিত-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বেদ- 
ব্চনা করিতে পারেন না। বিশুদ্ধ-সন্ব-প্রধান সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরও বেদ বচন! করিতে 
পারেন না; কারণ, ভিনি বীতরাগ এবং ইচ্ছার অধীন নহেন। স্বয়ত ব্রহ্মার সকাশ 
হইতে অনৃষ্টবশওঃ নিশ্বাসের ন্যায় বেদ সকল স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। নিজ শক্তির 
প্রকাশ দ্বার। বেদই স্বয়ং বেদের প্রমাণ ; প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। বেদ নিত্যও 
হইতে পারে ন।ঃ যেহেতু, ইহ। পুরুষ হইতে উচ্চান্সিত এবং কার্য বলিয়। পরিগণিভ। 
যাহা কাধা, তাহ। নিতা হইতে পারে ন।। পুরুষ হইতে উচ্চ।রিত হইলেই পৌরুষেয় 
হইল না। বুদ্ধিপূর্বধক উচ্চারিত হইলেই পৌকুষেয় বলা যাইতে পারে। স্বুখুপ্ত- 
কালে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পৌরুেয় বশিয়। বাবহাব হয নাঃ কাঁবণ, তাহা বুদিপুর্রবক 
নহে। অতএব স্থির হইল যে, বেদ পৌরুষেয় ৪ নহে, অপৌরুষেয় অর্থাৎ নিত্য ও শহে। 
এ বিধায় বেদ কোথা হইতে হইল? সাথাকার বলেন যে, বেদ অনাদি, বীজাদ্ুরবৎ। 
যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর, কি অস্কুর হইতে বাজ) অঙ্কুর বীছের কারণ, কি বীজ 
অস্কুরের কারণ, তাহ। নির্ণয় কর। অসম্ভব; তঙ্রপ বেদে আদি নর্ণয় করী। অসম্ভব |” 
বেদ-বিবরে মহধি কপিলের এবছিধ বিতকের বিবন্ আলোচনা, করিলে বেশ প্রতীয়মান্‌ 
হয+_এখনও যেমন বেদের কাল-নির্ণয়ে গবেষণ]| পর্াদস্ত, মহ্ধি কপিলের সময়েও সেই 
অবস্থ। ঘটিয়াছিল। বেদ কত কাপের 1-_ এখনও যে প্রশ্ন চলিয়াছে, তখনও সেই প্রশ্নই 
চলিয়াছিল। সাথ্য-মতের আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হইল | বুঝিলাম,_বেদের কাল- 
নির্ণয়ে সাঙ্যের গবেষণ। পরাভূত । 
মীমাংসকগণ, নৈয়ায়িকগণ, বৈদান্তিকগণ বেদ-বিষয়ে যে গবেষণ! করিয়া! গিয়াছেন, 
তাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ৷ মীমাংসা-দর্শনের মতাবলখিগণ__মীমাংসক নামে 
অভিহিত। বেদের মীমাংস। আছে বলিয়াই এ দর্শনের নাম-_মীমাংসা- 
ইউ । দর্শন। মহধি জৈমিনি কর্তৃক এ দর্শন প্রবন্তিত হয় বলিস্ঃ উহার 
অপর নাম-জৈমিনি-দশন। পণ্ডিতগণ বলেন,_«এই দর্শন শ্রুতি- 
স্থৃতির বিরোধডঞ্জক মধাস্থ-স্বরূপ, ধর্ম-দর্শনের আদর্শ-ত্বপ্ূপ এবং ছুর্গম নিগম মার্গে 
সুখ-সঞ্চলনের বাম্পীয় বখ-স্বরপ। বেদ ও স্থৃশিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থনিশ্য় এবং 
বিরোধতঞ্জন নিশিত্ত মীমাংস।-দর্শন অতীব উপযোগী ।” মীম[ংসা-দর্শন শব্ষের নিত্যত্ব 
হ্বীকার করেন। তদনুসারে মীমাংসকগণ বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়। থাকেন। এ 
বিষয়ে নৈয়াপঘ্রিকগণের সহিত মীমাংসকগণের ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। শব্দের নিত্যত্ব; 
'নিত্যত্ব লইয়া সে বিতর্ক। সে বিতর্কের একটু আতাস প্রদান করিতেছি। “শর্ধ' এবং 
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অর্থ উৎপত্তি হইলে পর তাহাদিগের মধো অমুক শব্দে অমুক অর্থ বোধ হয, এইরূপ 
স্ষেতাত্মক সম্বন্ধ (অর্ধাৎ বোপ্যা-বোধক ভাব) কল্পিত হইয়| থাকে। সেই লোঁক- 
কল্পিত সন্বন্ধ-জ্ঞানের উপরই শব্দের বাবহান্ন নির্ভর করে। অতএব শব্দ এবং অর্থের 
সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়। যেব্প শুক্তিকাঁদিতে রজতাদ্ির প্রতাক্ষ জ্ঞান ভ্রান্ত হইয়া থাকে, 
তদ্জ্রপ শব্দে সত্য-ব্যভিচাব সম্ভব হইতে পাবে। তাহা হইলে বেদবাক্য-সকল কল্পিত 
ও সঙ্ষেতাক্ক শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধ হেও অপ্রমাণ এবং নিরর্থক হইয়। পড়ে। এই আপত্তি 
খণ্ডন করিবার শিমিত্ত মীমাংসকগণ বক্ষামাণ সুত্রের অবতাবণ। করিযাছেন,-- 
*ওৎপত্তিকত্ত শব্দস্ত অর্থেন সহ সন্ধন্ধস্তস্ত জনমুপদেশঃ 
অবাতিরেকশ্চ অর্থে অন্ুপণন্ধে তত্প্রমাণং বাদরাষণস্য ।" ১/১।৫ 
শব্্‌গ্ত নিতাবেদঘটকপদস্ত অগ্িহোতর” জুঙ্যা২ ন্বীকাম হত্াদেররথেন সম্বপ্ধ, উৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকে। 
নিত্য ইতি যাবং। অতস্তস্ত ধন্মগ্ত ইতি শেষঃ | জ্বানমত্ত্র কবণে লুট জ্ঞপ্তেষথাবরজ্গানস্ত করণ, উপদেশঃ 
অর্থপ্রতপানন”।  অবাতিবেকঃ অবাভিচ।খী দৃণ্ঠতে। অনুপলদ্ধে প্রশাক্ষদিপ্রমাণৈবজ্ঞাতে অর্থে 
তত বিবিঘটিভবাকা, ধন্মে প্রমাণ বাদবাষণাচীষ্স্ত সম্মতমিতি তাষং। 
শব্দ এবং অর্থেব পরস্পর সম্বন্ধ অথাৎ বোধা-বোধক ভাব স্বাভাবিক ও নিভ্য। অতএব 
বেদবাক্য-সমূহ পর্শাজ্ঞান বিবষে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ে অভ্রান্ত 
উপদেশ প্রান কপে। সুতরাং বেদ প্রমাণ এবং নিত্য |” 
কিন্তু নৈশযিকগণ এ যুক্তিতে আস্ক। স্থাপন করেন না। শব্দের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে 
তাহাব। যুক্তি-পরম্পনা প্রদর্শন করিযা থাকেন । এ স্থন্ধে হ্তায়-শাস্ত্রের কষেকটী স্বত্র,_ 
মীম'সকের 4১) “কম্ম একে তত্র দশন।২।” শব্দ প্রযত্ব করিলে উত্পন্ন হয়, সুতরাং 


নৈহািকের শব প্রযত্র-সাপেক এবং কর্ম । অতএব শব্দ নিত্য হইতে পারে না। 
বিতক। যেহেতু যাহ। নিত্য হয়। তাহা সর্বকাঁলে বিদ্বামান থাকে এবং প্রযত্র 


ঘ্বার। উৎপন্ন হইতে পারে না। (২) “অস্থানাৎ | শব্দ ক্ষণস্থায়ী; একক্ষণে উৎপন্ন হয় 
এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয়; সুতরাং শব্ধ নিত্য হইতে পাবে ন|। (৩) “করোতি- 
শব্দাৎ।" শব্দং করোতি' শব্দ করে- এরূপ ব)বহার হয় বলিয়া শব্দ নিতা হইতে পারে না; 
কারণ ইহা কুত। (৪) দত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ। এককালীন নিকটস্থ এবং দৃরস্থ 
বু ব্যক্তির কর্ণগোঁচর হইয়। থাকে + সুতরাং শব্দ এক ও নিতা কিরূপে হইবে? (৫) 
পপ্রকৃতিবিরুত্যোশ্চ। যে পদার্থ পরিবর্তনশীল, তাহা নিতা হইতে পারে না। শব্দেরও 
প্রকৃতি-বিরৃতি ভাব দৃষ্ট হয । যথা,দর্ধি অত্র এবং দধাব্র। সুতপ্পাং শব নিত্য নহে। 
(৬) “হৃদ্ধিশ্চকর্তৃভূয়াস্য  শব্দকর্তীর সংখ্য/ভেদে শবেব হ্বাস-ধ্ছি ঘটিয়া থাকে। 
দশ ব্য্তি ষদি এককা দীন “গে।" শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটী “গোঁ” শব্ধ উৎপন্ন হইল । 
সুতরাং মীমাংসকদিগেব নিতাহ স্বীকার শিশ্ষল।” নৈয়াযিকগণের এবম্িধ আপত্তির 
উত্তরে মীমাংসকগণ আধার বলেন» ১) “সভঃ পরমদর্শনং বিবয়ানাগমাৎ। শব্দ 
নিত্য হইলেও যে সর্ধবকালে উপলব্ধ হর নাঁ_তাহার হেতু এই যে, সর্বসময়ে উচ্চারণ- 
কারী বযক্তিব্র সহিত শব্দের সন্ষিকর্ষ থাকে ন।। “শকার' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই 
আমা দিগের এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, সর্বধদ আমর যে “গকাঁর? শ্রবণ করিয়া থাকি, ইহাও 
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সেই গকার, তত্তিত্ন স্বতত্ত্র নহে। (২) “প্রয়োগস্য পরমং'। "শব্দং করোতি'-”এই 
বাক্যের অর্থ শব্দ-নিশ্মীণ নহে; শবের উচ্চারণ মাত্র । (৩) “আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং)? 
যেরূপ এক সূর্য্য নিকাটস্থ এবং দুরস্থ সকল লোকেরই দৃষশ্ত হইতেছে, তদ্রপ এক শব বু 
ব্যক্তির শ্রব্য হইতে পারে। (৪) “বর্ণাস্তরমবিকারঃ |” বর্ণান্তরকে বিকার বলা উচিত 
নহে। যেহেতু ই'-কার স্থানে “য'-কার হইলে বর্ণাস্তর প্রয়োগ হইল? ই'-কারের কোনও 
বিকার হইল না। (৫) “নাদর্বদ্ধিঃ পরা, দশ ব্যক্তি এক “গো? শব্দ উচ্চারণ করিলে 
দ্রশটী “গে” শব আবিষ্ভূত হইল বটে? কিন্তু তাহা কেবল নাদ অর্থাৎ গোলমাল বৃদ্ধি মাক, 
শব্দববৃদ্ধি নহে । এক গে শব্দ একই রহিল ; তবে দশ বার উচ্চারিত হইল বলিয়। গোল- 
মাল অধিক হইল। অতএব কোনপ্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্ব হানি হইতে 
পারে না। সুতরাং শব্দের নিতাত্ব সুস্থির রহিল” এইরূপে নৈয়া়িকগণের যুক্তি খগুন 
করিয়া মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা সুত্রের অবতারণা করিয়।- 
ছেন। যথা,_-€১) “নিত্যন্ত স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।” যেহেতু শব্দ উচ্চারিত হইলেই 
অন্য বাক্তি এ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারেন; অতএব অবশ্ত শব্ধ নিত্য হুইবে। 
যদ্রি শব্ধ নিতা না হইত, তাহা হইলে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না । কারণ, শব্দ 
উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে । নচেৎ, বিষম দোষ ঘটে। এইরূপ শবের স্থিতি মানিলেই শব্দের 
নিত্যত্ব স্বতঃপ্রমাণ হইল। (২) “সর্বত্র যৌগপদ্যাৎ্।” ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে 
এক শব্দের সমভাবে এবং অত্রান্তরূপে প্রত্যতিজ্ঞ। করিতে পারেন। যেহেতু শব্দ নিত্য এবং 
একত্বরূপ। (৩) “সংখ্যাভাবাৎ।” শব্দের সংখ্য। বৃদ্ধি নাই। একটী “গো? শব্দের বারং- 
বার উচ্চারণ করিলে, এঁ পুনঃপুনঃ-উচ্চারিত শব্গগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন 
নহে। (৪) 'অনপেক্ষত্বাৎ। শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোনও কারণ বা অবলম্বন 
নাই। সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে? (৫) 'লিঙ্গদর্শনাৎ চ।” বেদসংহিতাতেও শব্দের 
নিত্যন্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে । যথা”_“তন্মৈ ন্যুনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়! বৃষে চোদস্ব 
সুষ্টুতিং।' (৮1৬৪৬) হে বিরূপ নিত্য শব্দের দ্বার। সর্ধবগামী এবং কামবর্ধিতা অগ্নিকে শোভন 
স্তোত্র প্রেরণ কর।” এবদ্িধ নানী যুক্তির অবতারণায় মীমাংসকগণ শব্ষের নিত্যত্ব প্রমাণ 
করেন । বেদ শব্দ-সমষ্টি ; শব্দ নিত্য ; সুতরাং বেদ নিত্য। ইহাই মীমাসকগণের সিদ্ধান্ত । 
সুতরাং বুঝা গেল, এখনও যেমন বেদের কাল-নির্ণয় লইয়। বিতও। চলিয়াছে, ন্তায়-দর্শন 
ও মীমাংসা-দর্শনের সময়ও সেই বিতগ্ডা__সেই বিতর্ক চলিয়াছিল। তবেই পুঝুন,_বেদ 
কত কালের ! 
বেদাত্ত-দর্শন অজ্ধ্যভাবে বেদ-তত্ব বিবৃত করিয়াছেন । বেদাস্ত-দর্শনের শুত্র-সমূহ সম্যক্‌ 
পরিস্ফুট নহে ; সুতরাং সে স্থত্রে সে তত্ব অনায়াসে হৃদয়জম হয় না। স্্রিমৎ শক্কবাচার্য্য 
'শারীরক ভাষ্যে' সে তত্ব উদ্ধার করিয়া শিয়াছেন। বেধাস্ত-দর্শনের 
রা প্রতিপাদ্য_ ব্রহ্ম সত্য, আর সমুদায় মিথ্যা; ব্রন্মজ্ঞানই মুক্তি) অন্যথ। 
_... মুক্তি সম্ভবে না। শ্রীমৎ শঙ্ষরাচার্ধ্য শ্রুতি-স্বতি-তন্তর-পুরাণাদির সাহায্যে 
বেঘান্তের & মত প্রতিষ্ঠা বরিয়াছেন। “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। বৈষ্ঠ-_এই বর্ণতয় মাঝ ব্রম- 
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জ্ঞানের উপযুক্ত স্থির করিয়া? দর্শনকার দেবগণের মোক্ষেচ্ছা! এবং বিগ্রহ-ধারণ-শক্তি প্রতি- 
পান করিয়াছেন । যদ্যপি দেবগণ শরীরধুক্ত হইলেন, তাহা হইলে বহুসংখ্যক যজ্জে এক- 
কালে তাহাদের গ্রমন অসম্ভব হইবে । যেহেতু এক ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন য্ঞে 
এককালে সশরীরে গমন করিতে পারেন না। এআপত্তির ছুই প্রকার উত্তর হইতে পারে। 
যথা, _ প্রথমতঃ, দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিতে পারেন এবং সশরীরে ভিন্ন ভিন্ন ষ্জে 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ। উত্তরনৈষধচরিতে যখন ইন্দ্র নলরাজকে বর প্রদান 
করেন, তিনি বলিয়াছিলেন,-“হে নল ! তুমি যদি যজ্ঞ কর, তাহা হইলে আমি সশরীরে 
সে ব্তস্থলে গমন পূর্বক তোমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, নাস্তিকদিগের দর্প চূর্ণ করিব।* 
দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু দেবগণের উদ্দেশ্তে যজ্ঞ নিম্পন্ন হইয়া থাকে, তখন অনেক বাক্তি এক- 
কালে এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি দিতে পারেন, তাহাতে কোনও দোষ ঘটিতে 
পারে না। একজন ত্রাঙ্ণকে এককালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রণাম করিতে পারেন। 
অতএব দেবগণের শরীর ধারণ বিষয়ে কোনও আপত্তি ঘটিতে পারে না। বেদাস্ত-দর্শনের 
প্রথম মধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় স্থত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ, এই বাক্য দ্বারা সমস্ত 
জগতের ব্রন্ম! হইতে উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে এবং তৃতীয় পাদের অষ্টাবিংশ সুত্রে 
'অতঃ প্রতবাৎ্ প্রত্যক্ষান্মমানাত্যাং_এ উক্তি দ্বারা বৈদিক শব্ধ হইতে দেবগণ উৎপন্ন 
হইয়াছেন, পরিস্ফুট হইল। আবার কুদ্র' আদিত্য, ইন্দ্র মকুৎ প্রভৃতি দেবতার নাম 
বেদে দৃষ্ট হয়। কোনও বিষয়ের উৎপত্তি না হইলে কি তাহার নাম হইতে পারে ? 
দেবদত্ের পুত্র না! জম্মিলে কি তাহার নাম যজ্ঞদত্ত হইতে পারে? সুতরাং দেবগণ 
উৎপতিযুক্ত এবং অনিত্য ) তৎসংযোগে বেদও অনিত্য এবং অপ্রমাণ হউক । এ বিষয়ে 
দর্শনকার এবান্বিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আকৃতি (91১60169 ) এবং ব্যক্তি ([701510021) 
ছুইটী বিতিন্ন পদার্থ। ব্যক্তি অনিতয, যথা_গবাদি ) এবং আকৃতি নিত্য, যথা 
গোজাতি। দেবজাতি নিত্য) কিন্তু ইন্দ্র-আদিত্যাদি দেবগণল্যক্তি মাত্র এবং অনিত্য । 
বেদে আরুতির কথা উক্ত হইয়াছে, ব্যক্তির কথা৷ নাই; সুতরাং কোনও বিরোধ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ ব্রহ্ষকাধ্য । *শান্্রযোনিত্বাৎ” 
এই সুত্রে খপ্থেদাদি শাস্ত্রের সর্বব্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই স্তরের 
ভান্কে শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন, “মহৎ খগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রদীপের ন্যায় সর্বার্২তাসকতা। 
. শক্তি দৃষ্ট হয় । ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্ধিত এবং সর্ধবজ্ঞকল্প। ঈদৃশ শাঙ্তের সর্বজ্- 
গুণবিশিষ্ট সর্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত প্রণেতা কি সম্ভবে? সুতরাং বেদশাস্ত্র ব্র্ধ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।' মীমাংসা-দর্শনের মত হইতে বেদান্ত-দর্শনের মত এই পর্য্যস্ত 
বিভিন্ন বে, খীমাংসা-দর্শনব্ন্ধা হইতে বেদের উৎপত্তি বিষয়ে ফ্ীনও উল্লেখ নাই। কিন্ত 
বেদান্ত-দর্শনের উহাই প্রতিপাদ্য । মীমাংসা বলেন,_শব্দ নিত্য বলিয়। শব্দরাশি বেদ 
নিত্য । কিন্তু বেদান্ত বলেন, ত্রন্মোৎপন্ন বলিয়া বেদ নিত্য এবং প্রমাণ । সাদ্বণাচার্যের 
মতে বেদের নিত্যত্ব কেবলমাজ এককক্স্থায়ী, চিরকাল নহে ।” ফলে, বেদাস্তও বেদকে 
নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন ) বেদাস্বও বেদের কাল-নির্দেশে সমর্থ হইলেন ন1। 
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মীমাংসকগণের সহিত নৈয়ায়িকগণের বেদ-বিষয়ে বিতর্কের আভাস পূর্বেই প্রদান 
করিয়াছি । কিন্তু স্টায়দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি গোতম বেদ-বিষয়ে কি সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্বিষয়েই বা কি অভিজ্ঞতা লাভ 

ক । করি? “ন্যায়দর্শনের মতে জীবাত্মাতিরিক্ত একজন পরমেশ্বর আছেন; 
তাহাব ভোগসীধন শরীর, সুখ-দুঃখ-দ্বেষাদি কিছুই নাই। কেবল নিত্য- 

জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্বা্দি কয়েকটী গুণ আছে। তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও সমস্ত জগতের 
কর্তী। এতদ্বিবয়ের প্রমীণ-বেদাদি শান্সর এবং অন্গমান। নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব 
স্বীকার করেন না। সুতরাং মীমাংসকদিগের স্ায় বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ করিতে পারেন 
না। যে সমস্ত যুক্তি দ্বার। তাহারা শব্দ অনিত্য বলিয়। প্রমাণ করেন, তাহার কতকগুলি 
ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে ।” বেদ-বিষয়ে গোতম আর আর যে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, 
এবং পরিশেষে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,--এস্কলে তাহার আভাস দ্রিতেছি। তিনি 
তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন»_“তদপ্রামাণ্যম অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ 1” বেদ 
অনিত্য ও অপ্রমাণ ; যেহেতু, ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট হয়। 
রৃত্তিকার লিখিতেছেন”_“অদৃষ্টার্থক শব্দ বেদ অপ্রমাণ * কারণ, ইহাতে দৌঁধত্রয় লক্ষিত 
হয়। প্রথম”-অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাকথন ; যথা, _পুঝেষ্টি যাগাদিতে অনেক সময় ফলের 
উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্ধেতু বেদ-বাঁক্যের অযথার্থ-কথন। দ্বিতীয়”_ব্যাঘাত 
অর্থাৎ পূর্বাপরবিরোধ । যথা”_উদিত কালে হোম করিবে না, এবং অনুদিত কালে 
হোম করিবে না। তৃতীয়, _পুনরুক্তি দোষ) অর্থাৎ_এক কথার বারংবার কথন। 
অতএব বেদ্দ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। গোতম স্ত্রত্রয়ের উক্ত 
দোঁধত্রয় নিরাকরণ করিয়াছেন । প্রথমতঃ, কর্মকর্ডীর অযথা-বিধি কর্মকরণ প্রভৃতি 
বৈগুণ্য-প্রযুক্ত যাগ-ফলের অন্ুপপত্তি দেখিতে পাওয়! যায়। দ্বিতীয়তঃ, অনুদিত কালে 
হোম করিব অথবা উদ্ষিত-কালে হোম করিব,এইরূপ স্বীকার করিয়া, যে বাক্তি 
তদ্বিপরীত কাধ্য করে অর্থাৎ উদ্িত-কালে হোম করে অথবা অনুদিত-কালে হোম করে, 
তাহার পক্ষে উত্ত নিষেধ, সাধারণের পক্ষে নহে। তৃতীয়তঃ, পুনরুক্তি দোষ নহে ; বরং 
গুণবিশেষ। কারণ? অনেক বিষয় ছুই তিন বার না বলিলে, শ্রোতৃবর্গ তাহার তাৎপর্য্য 
গ্রহণ করিতে পারেন না। তজ্জন্য পুনরুক্তি স্থলবিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সুতরাং 
বেদের প্রামাণা কোনও প্রকারেই ব্যাহত হইল না। এইরূপ দোধত্রয় প্রত্যাদেশ' করিয়া 
গোতম ্বমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এমন্তরায়র্্বেদবৎ চ তত্প্রামাণ্যং আগ্ত প্রামাণ্যাৎ।” 
বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিতেছেন।'_“আগুস্য বেদকর্তৃঃ প্রামাণ্যাৎ ষথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য 
তদুক্তত্বমর্থাৎলব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমন্মেয়ং। তত্র দৃষ্ান্তমাহ। মন্ত্ো 
বিষাদিনাশকঃ। আরুর্ধবদভাগশ্চ বেদস্থ এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্য গ্রহাৎ তত্দষ্টান্তেন 
বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমন্মেয়ং।” যেরূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আমঘুর্ধ্বেদ 
প্রমাণ” তন্রপ বেদকর্তী যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে হইবে। 
বাৎস্যা়ন ভষ্াচার্ধ্য তাহার বৃতিতে এই স্ুত্রের অতি সরল ভাষায় পরিল্দুট অর্থ 


বেদের আদি-তত্ব। ৩১ 


করিয়াছেন। উপসংহারস্থলে তিনি বলিয়াছেন, _“মন্বস্তর যুগাস্তরেষু চ অতীতানাগতেষু 
সম্প্রদায়াত্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো! বেদানাং নিত্যব্বং। আগুপ্রামণ)াৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেু 
শব্দেযু চৈতৎ সমানং।? অর্থাৎ্ৎ১অতীত এবং ভবিষ্যৎ মন্বত্তর ও যুগান্তর সময়ে বেদের 
সম্প্রদ্দায়। অভ্যাস এবং প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, এজন্য বেদ নিত্য । আর যথার্থবাদী 
গ্রণেতার যথার্থ উপদেশ, এই হেতু বেদের প্রামাণ্য । লৌকিক বাক্যেও এই নিয়ম। 
অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নৈয়ায়িকের| বহুকাল প্রচলিত আছে-_এজন্য বেদের নিতাতা 
এবং বেদকর্ত। যথার্থবাদী এজন্য বেদ প্রামাণা স্বীকার করেন । তাহারা বলেন,_-“বেদাক্ত 
বিষয়ের সত্যত। আছে বলিয়া যে, বেদের নিতাঙ স্বীকার করিতে হইবে,_এরূপ কি নিয়ম 
আছে? ঘট কুস্তকার কর্তৃক কৃত--এই বাকের যাথার্থয আছে বলিয়া যেমন এ বাক্যের 
অভ্রান্ত-পুরুষোক্তত1 আছে, তদ্রপ বেদ অভ্রান্ত-পুরুষ প্রণীত, এইমাত্র । নতুবা, বেদ যে 
কোনও বাক্তি কর্তৃক রচিত নহে, এমন নহে । যদি অর্থের যাথার্থা থাকিলেই বাক্য নিত্য 
হয়, তাহ। হইলে পূর্বেধাক্ত ঘট বুস্তকার কৃত”_-এ আধুনিক বাক্য নিতা হইয়। উঠে। যদিও 
এরূপ অন্রান্ত-পুরুষ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তাদৃশ অত্রান্ত পুরুষ থে নাই, এ কথা বল যাইতে 
পাবে না। যেহেতু, সর্বববিৎ, সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলনিদান, দন্বাময়,জগৎ্কারণ ঈশ্বর সর্বত্র 
বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সর্বসাধারণের প্রতি করুণ! প্রকাশ করিয়া বেদ বচন। 
করিয়াছেন । সুতরাং ন্যায়-দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া প্রমাণ ।” ফলে 
হ্যায়দর্শনও বদর কাল-নির্দেশে অগ্রসর হইতে পারিলেন ন]। 

বৈশেষিক-দশন বিশেষ পদার্থের অস্তিস্বান্ুসন্ধানে প্রযত্পর। বৈশেষিক মতে,_সেই 
বিশেষ পদার্থ নিত্য ; সেই বিশেষ পদার্থের জ্ঞার্নই তন্বজ্ঞান ; তব্বজ্ঞান-লাতে মুক্তি ; বেদ 
সেই তব্ব-জ্ঞান-লাভের উপায়।" দর্শনকার বলিতেছেন, __“তদ্বচনাৎ 
আম্নায়স্য প্রমাণ্যমৃ।? সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। 
তৎপরে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত দর্শনকার আর একটী 
স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন । যথা” _-“বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্ধ্বেদে ” ভাষ্যকার ব্যাখ্য 
করিয়াছেন,_বাক্যকৃতিঃ বাক্যরচন। সা বুদ্ধিপূর্ববী বক্তৃযথার্থজ্ঞানপুর্বব! । নদীতীরে পঞ্চ 
ফল।নি সম্ভীত্যষ্মদাদিবাক্যরচনাবৎ। ন্বর্কামে। যজেত ইত্যাদৌ ইষ্টসাধনতায়াঃ কাধ্য- 
তায় বা অন্মদাদিবুদ্ধাগোচরত্বাৎ। তেন স্বতন্্রপুরুষপুর্ব্বকত্বং বেদে সিধ্যতি।” ব্যাখ্যা 
হইতে এই স্থত্রের অর্থ নিষ্পন্ন হয়+_বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞানপৃব্বক বাক্য-রচনা দেখিতে 
পাওয়া যার। দ্বর্গকামন। করিয়। যাগ করিবে-_ ইত্যাদি ইষ্টোপদেশ অন্মদ সদৃশ ব্যক্তি- 
দ্বিগের বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং স্বতন্ত্র সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর বেদ-রচন! ক্িম্লাছেন, তাহ স্বীকার 
করিতে হইবে। অজ্ঞানাদি দোষবিশিষ্ট মন্ুয্ের]৷ বেদ-রচনা কাপতে অসমর্থ। যেহেতু? 
বেদের বহুসংখ্যক শাখা দেখিতে পাঁওয়। যায় এবং বেদের প্রতিপাগ্ বিষয়-সমূহও প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহা । এত শাখাবিশিষ্ট বেদ ছুর্ধবল মনুত্য কর্তৃক প্রণীত হইতে পারে ন1। 
আর অনেক বুদ্ধিমান উপযুক্ত ব্যক্তি বেদের প্রীমাণা শ্বীকার করিয়া থাকেন। যথার্থবাদী 
উপযুক্ত পুরুষের বাক্য না! হইলে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গ্রাহ করেন? অতএব বেদ 


বেদ-বিষয়ে 
বৈশেষিকের মত। 


৩২ ভারতবর্ষ । 


ঈশ্বর-প্রণীত এবং প্রমাণ ।” বৈশেধিক মতের আলোচনায় পরবর্তিকালে যে সকল গ্রন্থ 
ঘ্ুচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “তর্কসংগ্রহ” এবং উদ্বপ্ণাচার্যের “কুস্ুমাঞ্জলি' বিশিষ্ট । উভয় 
গ্রস্থেই বেদকে ঈশ্বরের বাকা বলিয়া! প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । ফলতঃ, বৈশেষিক' মতে 
বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত এবং মহাজনগৃহীত, সুতরাং প্রামাণা । যাহ ঈশ্বর-প্রেরিত ও অজ্রাস্তঃ 
তাহার আদি কে নির্ণয় করিবে? জগৎপাতা জগদীশ্বরের যেমন আদি-নির্ণয় হয় নাঃ 
বেদ-শাস্ত্রেরও আদি-তন্ব তদ্রুপ অপরিজ্ঞাত। তর্কের আধার দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ নানারূপ 
তর্কজাল বিস্তার করিয়া সে আদি-তন্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তবেই বুঝা! 
যায়”_বেদ কত কালের ! 
যেমন দর্শন-শান্ত্রে দেখিলাম, বেদের আদি-নির্ণয়ে দর্শন-শীস্ত্র পরাভূত হইয়াছেন, ব্রাক্গণ 
আরণ্যক, উপনিষৎ__ সর্বত্রই সেই ভাব পরিদৃষ্ট, স্বতি-পুরাণাদির মধ্যেও সেই ভাবই 
প্রতাক্ষীভূত। শতপথ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মকেই বেদের 
টি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । দত্রহ্দগ এব প্রথমমস্থজত 
ত্রয়ীমেব বিগ্যাং” (৬1১১৪ )। অর্থাৎ।-খক, যজ্জুঃ, সাম- ত্রয়ী বিদ্যা 
ব্রদ্দই স্জন করেন। বেদ নিত্য চিরস্থায়ী ও সর্ব পদার্থের আকর+_এবন্প্রকার 
উক্তিও শতপথ ব্রাহ্গণে উক্ত আছে। (১০1৪২২১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণেও দেখিতে 
পাই” প্রজাপতি ব্রহ্মই বেদত্রয়ের স্ষ্টিকর্তী । “তমনু ভ্রয়োবেদা অস্থজ্যন্ত।” ( ২৩1১০।১) 
উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতিকেই বেদের সৃষ্টিকর্ড বলিয়] নির্দেশ 
করা হইয়াছে । সে মতে, “অগ্থেঃ খচঃ বায়োর্ষজুংধি সাম আদিত্যাৎ।” “প্রজাপতি 
অগ্নি হইতে খগ্থেদ, বায়ু হইতে যন্ুর্ধেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ নিঃস্থত করেন ।” 
ফলতঃ, স্থষ্টির আদি-কাল হইতেই বেদের বিদ্যমীনতা_-সকল শান্্ই এক বাক্যে ঘোষণা 
করিয়া গিয়াছেন। বেশীর্থ প্মরণ করিয়া যে সকল শাস্্-গরন্থ মহধিগণ রচন। করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই স্থতি নামে অভিহিত। স্মৃতি বেদের অনুসারী । বেদের অনুসারী 
বলিয়াই স্থৃতি ধর্খশশাস্ত্র। মন্থুস্বাতি সম্যক্রূপে বেদের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়।, সকল 
স্মৃতির মধ্যে মনু-স্থতির প্রীধান্ত | মহধি বৃহস্পতি সে কথা স্পষ্টই ঘোঁধণ1 করিয়া গিয়াছেন ; 
_-বেদার্ধেপনিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্তং হি মনোস্থতং । মন্বর্থ বিপরীতা। তু স্থৃতি সা নশস্যতে ॥” 
মন্-সংহিতায় চারি বেদেরই উল্লেখ আছে। মনু ম্পষ্টতঃই বলিয়। গিয়াছেন,--“বেদ 
অপৌরুষেয়, অপ্রমেয় এবং নিত্য 1 ধিনি মানবগণের আদি-পুক্ুষ বলিয়া, পরিিত+ তিনিই 
যখন বেদের এইরূপ প্রীধান্ খ্যাপন কিয়! গিয়াছেন,_উাহীর সময়েই যখন বেদের আদি- 
নির্ণয় হয় নাই+ তখনগ্রবেদ-বর্ণিত ইতিবৃত্তের অন্থুসন্ধান করিতে যাওয়া বা তাহার কালাকাল 
নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া-প্রষ্টতার পরিচয় সন্দেহ নাই। যে দেশের সাহিত্য পৃথিবীর 
প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর যে দেশের সাহিত্যের আদিতত্ব-নির্ণয়ে 
সকলের সকল গবেষণা পর্যন্ত হইয়া আছে, সে দেশের সত্যতা-_-সে দেশের প্রাধান্ত-- 
সে দেশের পশ্বর্য-গৌরব যে কতকাল পুর্বেবেরঃ কে তাহার ইয়তা৷ করিবে ?' 


এই পরিচ্ছেদের উদ্ধ তাংশ এরমাঁনাথ সরম্বতীর খগ্থেদ-সংহিত! হইতে সংগৃহীত হইব 


বেদের আদি-তত্ব। ৩৩ 


সকল শাস্ত্রই তারশ্বরে কহিলেন,--বেদ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে। কত- 
কাল ধরিয়্। কত বিচার বিতর্ক চল্িল ; কতকাল ধরিয়া কত কত মহাজনের গবেষণা 
পযুর্যদন্ত হইল ; পরিশেষে সিদ্ধান্ত দাড়াইল,-বেদ অনাদি অনস্ত কাল 
নেকি হইতে বিদ্যমান আছে। অপিচ, সকলেই একবাক্যে বেদের অন্রাস্ততা 
ও অপৌরুষেয়তা শ্বীকার করিয়! গেলেন। যে বিতর্ক-বিতও1 পূর্বেও 
চলিত, বেদ-বিষয়ে আছিও তন্রপ বিতর্ক-বিতগ্ডার অবধি নাই। সংসারে এমন কোন্‌ 
সামগ্রী আছে, _যাহ! চিরস্থায়ী, যাহা! অত্রান্ত। যাহা! অপৌরুষেক্ | মানুষ সাধারণতঃ সেরূপ 
কোনও সামগ্রীই প্রায় সন্ধান করিয়া পায় না) সুতরাং বেদের এ সকল বিশেষণের 
সার্থকতাও দেখে না। বেদ বা বৈদিক শব্দ অধুনা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। 
ঘাহা' গ্রন্থাকারে প্রচারিত প্রকাশিতঃ তাহা মন্ুয্ব-কৃত সুতরাং অস্থায়ী; তাহার ভ্রম 
প্রমাদ-অনিত্যত্ব অবিসম্বাদিত। এ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বেদের অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ব 
ও অত্রান্তত্ব কোনক্রমেই দ্বীকাঁর কর যায় না। সুতরাং যে অবস্থায় বেদকে আমর! 
দেখিতে পাই ব' প্রাপ্ত হই, এ বেদ--সে বেদ নহে। যে বেদ অনাদি যে বেদ অক্রাস্তঃ 
যে বেদ অপৌরুষেয়, যে বেদ নিত্য, সে বেদ--এ বেদ হইতে পাঁরে না। তবে বেদ 
কি? যাহা রচনার অশক্য, যাহ। মীমাংসাদি ন্টায়-নিরপেক্ষ হইয়াও অজয়, যাহা হইতে 
বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধ হইয়। থাকে; যাহ! দেবগণ পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণের চক্ষু- 
স্বরূপ, যাহ নিত্য ও সমস্ত ভূতের ধারণ-সমর্থ,_শাক্স যাহার এবধিধ পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, 
-সেবেদ তবেকি? এ সংসারে চিরস্থায়ী পদার্থ কিআছে? এক সৎপদার্থ ভিন্ন; 
এক জ্ঞান ভিন্ন, অভ্রান্ত অপৌরুষেয় চিরস্থায়ী সামগ্রী কিছুই নাই, কিনুই হইতে পারে 
না। আমাদের তাই মনে হয়-__বেদ সেই “জ্ঞান? । জ্ঞানের অনাদিত্ব বিষয়ে কখনই সংশয়- 
প্রশ্ন উঠিতে পারে ন। ১ জ্ঞান যে অন্রান্ত অপৌরুষেয়, তদ্বিযয়েও কোনও সন্দেহ আসিতে 
পারে না। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান »--তাহা নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী; তাহা নিশ্চয়ই অদ্রাস্ত। 
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে”_-এতকাল যাহা৷ বেঘরূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে, তাহ। 
কি হবে মিথ্যা? মিথ্যা! বলিতেছি না। সত্য-তন্ব বা নিত/-সত্য ভাষায় ব্যক্ত হইতে 
পারে। ভাধায় ব্যক্ত হইলে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হওয়াও সম্ভব । যদি বলি, -ুর্যোদয়ে 
ক্ন্ধকার নাশ হয়? ৮-এ বাক্যের সত্যতা অবিসন্বাদ্দিত। যখনই এ বাক্য বিঘোবিত 
হইবে তখনই এ বাক্য অন্রান্ত বলিয়া সংসার মানিয়া লইবে। যে ভাবায় ষে ভাবে 
এ তাব ব্যক্ত হউক না কেন, এতদাক্যের অত্রান্ততা সুতরাং নিত্যত। সন্বদ্ধে কোনই 
সংশয় নাই। বদি কোনও ভাষা-বিশেষে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া বাঁখি, সেই লিপিবদ্ধ 
'ংশকে অনিত্য স্থায়ী বলিতেই হইবে । এ দৃষ্টিতে দেখিলে; অবস্থা-বিশেষে বেদের 
নিত্যতা। ্মনিত্যতা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারিবে । ভাবা-বিশেষে প্রকাশিত ব। 
প্রচারিত বেদ অস্থায়ী অনিত্য এবং সময় সময় ভ্রান্তও হইতে পাবে ; কিন্তু যাহ। জ্ঞান, যাহা। 
সত্য) লিপিবদ্ধ হউক ব। নাই হউক,-_ভাহা। অন্্ান্ত, শ্ুতরাং নিত্য ও আপৌরবেকস। 
বেদ সেই জ্ঞান; বেদ সেই নিত্য হত্য; সুতরাং অনাদি অপৌরতের | 


ধর্থ।৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


পা শিপ 





বৈবন্বত মন্বন্তরের রাজন্থযবর্গ | 


[ বৈধন্বত মন্বস্তরের র।জন্যবর্শের কাল-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ ;-_ রাজচক্রবর্তী মনু তাহার শীসনকালের বিবয়ণ/-" 
গনগুবংশীয় নৃপতিগ্ণণ,_পৃধিবীতে ভারতীয় রাজবংশের শাখা-প্রশীথা ,_শাস্ত্রমতে বিভিন্ন যুগের নৃগতিবর্গ ও 
গাহাদের শাননাদির বিষয় ;- ভারতের ভ।গ্য-বিপর্যায়, -কুরুনগে ্র-যুদ্ধের প্রসঙ্গে।] 


বৈবস্বত মন্বস্তরের প্রারভে, সত্যযুগ-প্রবর্তনার কালে, বৈবন্বত মন্ুর বিদ্বমানতার বিষয় 
অবগত হওয়া যায়। সে সত্যঘুগ-প্রবর্তনা-_পৃর্বেই বলিয়াছি--৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ 

বৎসর পূর্বের ঘটনা । মুর উক্তিতে বেদের বিদ্যমানতা তাহারও পূর্বের 

প্রতিপন্ন হইতেছে । সুতরাং বেদোক্তি যাহা কিছু অবগত হই, তৎসমুদায় 
 রাজ-চক্রবর্তী মন্থুর পূর্ববস্তী কালের বিষয়ীভূত। শাস্ত-বাক্য যান্য 
করিতে হইলে, এ বিষয়ে মনে কোনই দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে না। বেদোক্ত দূর 
অতীতের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস না পাইয়া, বৈবস্বত ম্বস্ুরের রাজধি মনকে আদি- 
নুপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়।, তদীয় বঞ্ণলতার অনুসরণে যদি প্রাচীন-ভারতের 
নুপতিগণের রাঁজত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যাই, তাহ! হইলেও প্রায় ৩৯ লক্ষ বৎসবের 
ইতিহাস বলিতে হয়। কিন্তু তাহ কি সম্ভবপর ? সম্ভবপর নহে বলিয়াই নানা বিতর্ক 
উঠে। পুরাণাদি শাপ্র-গ্রস্থ আলোড়ন করিয়। যে বংশলত। প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবন- 
কাল-গণনার আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করিলে, তদনুসারে মন্চুর রাজহব-কাল সে দিনের 
ঘটন। বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। এখনকার দিনে গড়পরত| পচিশ বৎসর এক এক জনের 
জীবন-কাঁল ধরা হয়। বংশলতায় যে সকল বংশধর-গণের নাম দেখিতে পাই, গড়ে 
তাহানিগের প্রত্যেকের জীবন-কাল পঁচিশ বৎসর করিয়া নির্দেশ করিলে, রাজচক্রবর্তা 
মনকে সে দিনের মানুষ বলিয়! ঘোষণ। করিতে আপত্তি কর] যায় না। কিন্তু উক্ত গণনা- 
পদ্ধতি কতদুর্ যুক্তিযুক্ত, তাহ। কি বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য নহে? আমরা পৃর্বেই 
বলিয়াছ্ি, ছুই কারণে গণনায় অনৈক্য ঘটিতেছে। প্রথম কারণ-_ -বংশলতায় 
সকল বংশধরের নাম স্থান পায় নাই। বংশের মধো ধাহারা আপনাদের যশঃ-জ্যোতিতে 
দিক আলোকিত করিয়াছিলেন, পুরাণাদির দৃষ্টি তাহাদেরই প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল | 
বাহার! ধর্মপরায়ণ ছিলেন, ধাহাদের দ্বার! সমাক্সের ও. সংসারের প্রভূত হিতদাধন 
হইত) শান্তর ভাহাদেরই আদর্শ চরিত্র কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। ধাহারা সাধারণ মন্ুষ্বের 
মধ্যে পরিগণিত থাঁকিতেন, বংশের তাদৃশ জনের পরিচয়-প্রকাশ শাস্রকীরগণ আবস্তক 
বোধ করেন নাই। চরিত্র-কথা যখন মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল; আদর্শ 
চি যখন শ্রতি-স্বতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের নামই স্বতি- 
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পটে উত্ত(সিত থাকিত। ধীহাব। অন্প-প্রতিঠাপর, তাহাদের নাম স্বতঃই বিশ্বৃতির গর্ভে 
রিলীন হইয়। যায়। রঘুবংশে প্রীরামচন্দ্রের নাম, চত্দ্রবংশে রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নাম 
যার্শ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, অন্তাগ্ত বংশধবগণের নাম তাদৃশ প্রসিদ্ধি-সম্পর নহে। সে সকল নাম 
এখনও যাহা ম্মরণে আসে, ক।লবশে তাহাও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া! মনে করা যায়। 
দ্বিতীয় কারণ, মাহুঃ-পরিমাণ-নিদ্ধারণে ভ্রম-প্রমাদ। শানে লিখিত আছে, কেহ সহস্র 
বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কেহ তাহারও অধিক কাল জীবিত ছিলেন। শাস্ত্রে লিখিত 
আছে,--সতাযুগে মানুষের পরমায়ু একবূপ, ত্রেতায় অন্যরূপ, দ্বাপর ও কলিতে আবার 
আর এক রূপ। কিন্তু আঘুঃ-গণনার বর্তমান পদ্ধতিতে সে শান্ত্রবাক্য অনুসরণ কর! হয় 
না। মানুষ এক শত বর্মেন্ন অধিক কাল বাচিতে পারে, এখনকার দিনে এ কথা৷ কেহ 
কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য-প্ডিতগণ স্থুদীর্থ পরমায়ূর কথা শুনিলে 
উপহাস করেন। কিন্তু একটু নিগুট অন্থসন্ধান করিলে আমর কি দেখিতে পাই? 
পাশ্চাত্য-দেশেরই ছুই একটা দৃষ্টান্ত দ্রিতেছি। ইংলগ্ডর অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব- 
কালে হেনত্রি জেঞ্ষিন্স নামক এক ব্যক্তির বয়ঃক্রম ১৬৯ বৎসর হইয়াছিল। অষ্টম 
হেনরির রাঁজত্ব-কালে একাদশ বর্ষ বয়সে ফ্রোভন-রণক্ষেত্রে জেক্ষিন্স ইংলগের পক্ষ হইয়া 
যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংলগে বন সিংহাসনে পর্য্যায়ক্রমে সাত জন নৃপতিকে এবং ক্রমওয়েলকে 
সে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। প্রথম চাঁললসের রাজত্বকালে ট্রমীস পার নামক এইরূপ; 
আর একজন দার্থঙীবী বাক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এব্াক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ যাস জীবিত 
ছিল, এবং ১২০ বধ্সর বক্ষমের সময় এক বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিল। অন্সায়ারে 
তাহার জন্ম হয়। শেষ বসে লগুনে আসিয়। বাস করায়, নানারূপ অত্যাচারে, তাহার 
্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল। পুর্বববৎ নিয়মে দেহ রক্ষ। করিয়া অআসিলে, এ ব্যকি. আরও কিছুদিন 
ধ(চিতে পারিত,_চিকিৎ্সকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। আমাদের 
শাস্্র-কখিত পরমাঘু সন্বপ্ধে পাশ্চাতা-পপ্তিতগণ বিদ্ধপ করিয়া! থাকেন। কিন্তু তাহাদেক 
ধর্ম-গ্রন্থে, বাইবেলে, মহাপুরুষগণের পরমায়ু-সক্বন্ধে কি উক্তি দেখিতে পাই? আদম 
৯৩০ বৎসরের অর্ধক কাল জীবিত ছিলেন। লুক প্রসৃতি ধর্্-প্রবর্তকগণের কেহ ৯০ 
বৎসর, কেহ ৭০০ বৎসর, কেহ ৬** বৎসর জীবিত ছিলেন। বাইবেলের এবছ্িধ উক্তিতে 
ধীহারা আস্থাস্থাপন করেন, শাস্ত্রোক্ত বাক্যে আমঘুঃ-পরিচয়ে কেন তাহারা ক্সবিশ্বাসী, 
বুঝিতে পারি না। আমরা বছ প্রমাণ পাইয়াছি, যোগবলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। ছুই 
একজন যোঁগিপুরুষের অনুসন্ধান পাইয়া জানা! গিয়াছে। তাহার বছ শত বর্ষ 
জীবিত ছিল্পেক্ট। যাহা হউক, আয়ুঃ-পরিমাণ নির্ধারণ-সন্বন্ধে ভ্রানস্ত-মতের অনুসরণ 
করায় কাল-পরিমাণ-নির্ধারণে যে দ্বিতীয় অন্তরায় ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাছল্য। 
ফলতঃং, বংশলতার পর্য্যায়-তঙ্গ ঘটিয়াছে এবং আয্ুঃকাল-নির্ধারণে ভ্রান্তি ঘটিতেছে। এই 
সই কারণেই আমরা মন্তু হইতে আরম্ভ করিম্া বংশলতার অনুসরণে পরবর্তিকালের 
ধা্াবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইতেছি না। দুর অতীতের ইতিহাস 
আালোটন। করিতে হইসে; একপ পর্য্যায-তঙ্গ অবশ্ঠন্ভাবী | পর্য্যায়-ভঙ্গ হউক, কিন্তু 


৩৩ ভারতবর্ষ । 


ধাহাদের স্মতি চিরসযুজ্্বল, কুআটিকার আবরণে তীহার্দিগকে কখনই আচ্ছন্ধ করিতে 
, গারিবে না। ভারতের ইতিহাসের সুচনায় তাহাদের প্রসঙ্গ য্দি উত্থাপিত না হয়, 
তাহা হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ যায়। সুতরাং “পৃথিবীর ইতিহাসে? যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে সেই রাজচক্রবর্তিগণের ছুই চারিজনের পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি 
এবং বক্ষ্যমাণ প্রসক্ষেও তৎসন্বন্ধে ছুই চারি কথা আলোচনার চেষ্ট। পাইতেছি। 

বর্তমান বৈবন্বত মত্বস্তরের অষ্টাবিংশতিতম চতু্মুগের প্রথম নৃপতির পরিচয় পাই_-তিনি 
রাজচক্রবর্তী মন্ধু। তিনি মহধি, বরাঁজধি, রাজচক্রবর্তাঁ_সর্ধব-বিশেষণে বিশেষিত। যুগ- 
প্রবর্তনার সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন । মানবীয় বর্ষের ৩৮ লক্ষ ৯৩ 
হাজার ১৪ বৎসর পুর্বে তাহার রাজন্বকাল সপ্রমাণ হয়। মস্থজগণের 
আদি-পুরুষ বলিয়া, তিনি মন্থু নামে প্রখ্যাত এক হিসাবে মন্থ 
তাহার উপাধি। প্রতি চতুর্মুগের প্রারস্তে তাহার অভ্যদ্দয়।. অথবা, প্রতি 
চতুর্মগের প্রারভ্তে যিনি এই ভারতের,_কেবল ভারতেরই ব৷ বলি কেন, সসাগর! 
ধরিত্রীর”+-আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই মনু নামে অতিহিত হইয়াছিলেন। 
ইন্দ্র, উপেন্দ্র' দেবেন্দ্র প্রস্থতি যেমন উপাধি, ষুগে যুগে কর্মবশে জীব যেমন 
ইন্্রত্বের অধিকারী হইতে পারে, কর্খফল-প্রভাবে জন্মাত্তরে মানুষ তেমনি মন্ুর আসনে 
সমাসীন হয় ও'মন্ু উপাধি লাত করে। সে হিসাবে গণনা করিতে গেলে, মন্থর বাঁজত্ব- 
কাল সুদুর অতীতের কত দুরে পিছাইয়া পড়ে, নির্ণয় করা যায় না। স্ায়স্তুব মন্বস্তরে 
যে মনু রাজত্ব করিয়াছিলেন, গণন। করিতে গেলে বলিতে হয়__সে প্রায় ১৯৬ কোটী 
৮ লক্ষ ৫৬ হাজার বৎসর পৃর্ব্বের ঘটনা । ধারণায় ধরিতে পার! যায় না ; কল্পনায় কুলান 
হয় না)--ভারতের সে প্রন্নতত্ব কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে ! বর্তমান মম্বস্তরের অষ্টা- 
বিংশতিতম চতুুগের আন্দিভূত মন্গুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই কল্পন। হারি নানিয়া যায় 
তৎপুর্ধ্ের তত্ব কি আর অনুসন্ধান করিব ? যাহা হউক, এই মন্ুর-_বৈবন্বত মনু-_বাজত্ব 
কালের বিষয় আলোচনা করিলে আমর! তাহার ক্ষি প্রভাবের-কি শৌরবের 
পরিচয় পাই? প্রথম দেখি, পৃথিবীব্যাপী জলগ্লাবন। দ্রকে দিকে হাহাকার 
উঠিয্লাছে। কে কাহাকে রক্ষা করে-_কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখে? ধরণী পাপভারে 
তারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। আর সে ভার সহা করিতে পারিলেন না। ভারাক্রান্ত হুইগ্লাঃ 
তিনি জলমগ্ন হইলেন। বৈষস্যের অতি-বৃদ্ধিতে স্থষ্টি-নাশের আশঙ্কা হইল । -শ্রীতশগবান 
তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষম্যে সাম্য-রক্ষার জন্য আবার কহাকে ভূতলে 
আবিষ্ঠুত হইতে হইল। যীন-রূপেই বনুন, আর মন্ক-রূপেই বঙুনরকৃস্তিপুঞ্ককে তিমি 
রক্ষা করিলেন। , পাপের উচ্ছেদ-সাধন হইল। পুণ্যের বিবয়-ছুন্কুভি বাজিয়া৷ উঠিল । 
বিচিত্র বহিত্রের সাহায্যে রাঁজধি মন্থ প্ররুতিপুঞ্জের জীবন-রক্ষা করিলেন । কেধল 
মনুষ্ের প্রতি নহে ) পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ সর্ধজীবের প্রতি তাহান্ ককষখার ধারা বিত 
হুইল। রাজার কর্তব্য--বিপক্ন প্রজাকে আশ্রয়দাদ। যাহার পাপের শুরুষ্গারে 
কা্সাক্রান্ত হইয়াছিল ) তাহার! তগধানের নিট শণ্ড পাইল খাহাক্মা নিষ্পাপ ছিল, 


ক্নাজচক্রবর্তী 
মনু । 


বৈবন্ধত মধ্বস্তবের রাজন্ঠবর্গ। ও 


রাজধি মন্থু তাহাদিগকে আশ্রয়-প্লান করিলেন । * শ্রেষ্ঠ-দুপতির শ্রেষ্-আদর্শ__মহুর চরিত্রে 
এই প্রথম পরিস্ফুট দেখিলাম । তার পর রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি কি প্রণালীতে 
প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, কি প্রণালীতে রাজবিধির প্রবর্তন করিলেন, মন্-স্বতির 
বিব্য-আালোকে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। মন্তু কি আবর্শ-বিধি-বিধানেরই প্রবর্তন! 
করিয়। গিয়াছেন! দাস্তিক অহংজ্ঞানপূর্ণ সংসার আজিও অবনত মন্তকে সে স্বতি মান্য 
করিয়! চলিয়াছে। মন্ুর রাজত-কালে কেমন সুশৃঙ্খলায় বাঁজকার্যা নির্ববাহিত হইত, প্রকৃতি- 
পুঞ্জ কেমন নুখ-্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিত, সাধু-সজ্জন স্বধন্্াচরপে কেমন ধীরে ধীরে 
মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেন! আবার অন্ত পক্ষে, পাপীর দণ্ডাবিধানে, উচ্ছ্খলের 
উচ্ছঞ্খলা-দমনে। দন্থ্য-তস্করের উপদ্রব নিবারণে, সংসারে কেমন শাস্তি-ত্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল,-_মন্ধু-স্থতির পত্রে পত্রে তাহা! প্রত্যক্ষ করুন। শ্রেষ্ঠ সমাজ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ 
রীতিনীতি, শ্রেষ্ঠ আচার-ব্যবহার-_-মনুর রাজত্ব তাহার আদর্শ। ভবিষ্ক-বংশধরগপ 
কি মিয়্মে বাজকাধ্য পরিচালন। করিলে সেই শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের অধিকারী হইবেন, যস্তু-স্বতি 
সে আদর্শ সম্মুথে রাঁখিয়। গেলেন। 


“মনু ও জলমীবন সন্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, (পৃথিবীর ইতিহাস, দিতীয় খণ্ড, ১৭শ 
পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় খণ্ড, ১২৫ম পৃষ্ঠা--১৩৬ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই এ বিষয়ে মতান্তর দেখিতে 
পাই। দাক্সিণাত্যে জাবিড়-দেশের প্রত্থতত্ববিদ্গণ পশ্চিম-ঘাট পর্ধবতমালার মালয়-গিরিশৃ্গে মন্থর নৌকা! মিবন্ধ 
হইছিল বলিয়। ঘোষণ! করেন । সে মতে ( ভৃতব্ববিদ্গাণও এ মতের পরিপোবক ) দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগরের বহুদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিস্কৃত ছিল ; জলগ্লীবনে ব৷ প্রাকৃতিক বিপর্ধায়ে সে সকল জনপদ বিধ্বস্ত ও 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়; ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি--অস্্েপিয়। প্রভৃতি সেই বিচ্ছেদ-সমুস্তুত বলির প্রতীত 
হয়। জলমাবনে ভারতের এ অংশ একেবারে বিধ্ন্ত হইয়াছিল। তামিল ভাষার প্রাচীনতম গ্রস্থসমূহের বর্ণনার 
সহিত তৃতত্ববিদগণের গবেষণার এবং শতপথ-্রাহ্মণের, মংসাপুবাণের, অগ্নিপুরাঁণের, মহাভারতের ও তাগবতের 
বর্ণনার সামঞ্জন্ত সাধন করিয়া, তামিল পণ্ডিতগণ অধুনা বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেছেন। শতপথ- 
ব্রাচ্মণে উত্তরস্থিত পর্ধ্বতে মনুর বহিত্র রক্ষিত হইয়।ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। প্ররত্বতত্বাগুসন্ষিৎস্থ তামিল পণ্ডিত- 
গ্রণ ঘলিতেছেন,--'সেই উত্তরস্থিত পর্বত পশ্চিমঘাট গ্লিরিশ্রেণী। পশ্চিম-খাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশে হুদ 
বিস্তৃত ভূখও ছিল; সুতরাং তৎকালে পশ্চিষঘাট গিরিস্রেণী উত্তরঘাট পর্ধত বলিয়া অভিছিত হইত। মচ্ছুকে 
জ্রাবিড়ের অধিপতি বলিয়া ভাগবতপুরাণ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদুত্িতেও জাবিড়-দেশের অন্তর্গত খা নিকট- 
স্থিত পর্ববতেই ভীহার নৌকা রক্ষিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা বায়। মধুর ন্যায় আরও আটজন খবি 
ঝ শ্রপ্গাপতি লোকরক্ষার জন্ত চেষ্টা পাইয্াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুলস্ত খবি দাক্ষিণাত্যে গ্রতিষঠাস্থিত হন। 
পুজন্ক হইতে অথন্ত্য এবং স্লাবণ উৎপন্ন হন । মহর্ষি অগন্ত্য জাবিড-দেশে “তামিল মুনি” নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 
তামিল-য়াজ্যের ক্সাদিভূত । রাবণ দক্ষিণদেশের আধিপত্য লাভ করেন। সে দক্ষিণদেশের অস্তিত্ব এখন লৌপ- 
প্রাপ্ত, ভাঁরভের সে দক্ষিপাংশ এখন সুমুদ্রগর্ভে। বর্তমান সিংহল বা লঙ্কা স্বীপ তাহার অংশ হইতে পায়ে, 
কিন্ত সে ধিস্তৃত জনপদ এখন আর নাই। মংস্যপুরাণে লিখিত আছে,-কৃতমাল! নদীর তীরে মুর নিট 
মংষ্য আসিয়। জলষ্লীবনের বিষয় বলিয়াছিল। ক্কৃতগালার অপর নাম--'বৈশীই' । & নদী 'তেবিক়াড়ভার' নামেও 
প্রসিক্ষ। এ নদীর তীয়ে মাহুর! সহ্য অধস্থিত। এই লকল তত্ব আলোঁচলা ফরিলে এ্াবিড়-রজোই মনু 
বছিজধক্গার বিধয় প্রতিপন্ন হয়? পৃথিবীর প্রোচীন জনপদ-সদূহের পুত আলোচনায় সর্বই মন্তুর প্রতাবের 
পরিরায দাগয়া ধার! লক্ষল প্রাচীন জাতি প্রকার বরে মনুকেই ব্সাপনাদের বআদিতৃত বঙচিয়া খীকার করেন। 


৩৮ ভারতবর্ষ | 


বৈবদ্বত মন্ুর দশ পুত্র ও এক কন্া। পুত্রগণের মধ্যে ইক্ষণাকু ভারত-সাআজ্যের সিংহাসন 
লাত করেন। অন্ান্ত পুত্রগণ ভিন্ন তিন্ন প্রদেশ প্রাপ্ত হন। বৈবদ্বত মন্গুর কন্ঠার-_নাম ইলা। 
চন্্রপুত্র বুধের সহিত তাহার পরিণয় হয়। ইল। হইতেই চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা। 
একদিকে পুত্রের বংশ হুর্য্যবংশ নামে এবং অন্ঠর্দিকে কন্যার বংশ চন্দ্রবংশ 
নামে অভিহিত হইয়াংরাজচক্রবর্তাঁ মন্ুর শাসনাধীন প্রদেশ-সমূহে আপন 
আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানা দুর-দুরান্তে বিস্তৃত ছিল । 
এখন যে নাষে যে জনপদ্দ অভিহিত হয়? তখন সে জনপদ সে নামে অভিহিত ছিল না। 
ক্ুতরাঁং কূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ভিন্ন ভিন্ন নুপতিগণের কোন্‌ নৃপতি কোন্‌ সময়ে কোন্‌ 
প্রদেশ আপনার করায়ত্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । তবে বুঝিতে 
পারা যায়, কোনও সময়ে হূর্যাবংশ এবং কোনও সময়ে চন্দ্রবংশ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। এক বংশ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিলে, অপর বংশ তাহার করদ-মিত্র 
রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। চন্দ্রবংশের এবং ূর্য্যবংশের শাখা-প্রশাখ। পৃথিবীর 
নান। স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
বৈবস্বত মনুর বংশধর ( ইক্ষাকুব সমপধ্যায়ভূক্ত ) নরিব্যস্ত (নরিষ্যন্) হইতে শকগণের 
উৎপত্তি হয় । এই শকবংশ ভারতের বহির্দেশে বসবাস করিয়া! পরিশেষে ভারতে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। শক, যবন, কন্বোজ, করুষ, পহুব ( পহলব ), খশ, পারদ প্রভৃতির 
উৎপত্তি-তত্ব অনুসন্ধান করিলেই বা কি প্রতিপন্ন হয়? এই ভারতবর্ষ হইতেই তাহারা অন্ঠ 
দেশে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হন এবং পবিশেষে বলঘৃপ্ত হইয়া ভারতের প্রতি লোলুপ- 
দৃষ্টি সার করেন। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতিব পুত্র পুরু সর্বপৃর্থীপতিত্ব লাভ করিয়া 
ছিলেন। ভীহার অপরাপর পুত্রগণ কেহ দক্ষিণ দ্রকে, কেহ পশ্চিম দিকে” কেহ পুর্ব 
দ্রিকে, কেহ উত্তর দ্রিকে প্রেরিত হন। ফলতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে পুরাকালে ধাহারা 
যখন রাজত্ব করিয়াছেন, তাহারা ভারতেরই আদি-আধিবাসী ছিলেন। হয় চন্দ্রবংশ 
হইতে, _ন। হয় হুর্যযবংশ হইতে, তাহারা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বাহলীক দেশের আধুনিক 
'নাম-_বালুখ (981) পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ বলেন,_উহাই সভ্যতার আদিক্ষেত্র,_- 
উহাই অর্য্গণের আদি-নিবাস-স্থান। কিন্তু বাহুলীকের প্রতিষ্ঠা কত দিনের? 
চক্্রবংশে দুইজন বাহলীকের পরিচয় পাই। একজন জন্মেজয়ের পুত্র এবং অন্তজন 
প্রতীপের পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাহাদের নামানুসারে বাহলীক-রাজ্যের প্রতিষ্ঠ| হই্সাছিল। 
সুতরাং যে বাহ্লীক-প্রদেশকে মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়া অধুনা নির্দেশ করা হইয়। 
থাকে, সে বাহ্লীক-রাজ্য ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তুলনায় সে দিনের একজন 
ভারতীয় নুপতির নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছির্স। হইতে পারে, বাহ্লীক 
কর্তৃক বাহলীক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তথ! হইতে ইউরোপে বা পাশ্চাত্য দেশে সত্যতা- 
জ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষই যে সে সভ্যতার মুলীভূত, অনুসন্ধানে 
তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া! দেখিলে দেখিতে পাই”. 
ক্ষণ প্রাচীন জনপদেরই প্রতিঠাব মূলে ভারতের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে । 'এখন 


অন্ুবংশীয় 
নৃপতিগণ। 


বৈবধত মন্বপ্তরের রাজন্যবর্গ। ৩৯ 


অনেকে গ্রীকগণকে 'যবন? বপিয়। নির্দেশে করিতেছেন। কিন্তু যবনগণের উৎপত্ভির বিষয় 
আলোচনা করিলে, তাহারা যে এই ভারতবধ হইতে তথায় গিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করিয়া 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন; তাহা বুঝিতে পারা .যায়। আমর] সূর্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের 
প্রধান প্রধান নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে প্রদান করিয়াছি । তাহাতেই তাহা 
বিবৃত হুইয়াছে। সে সকলের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে কোন্‌ বংশের কোন্‌ 
' পতি কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তারতের 
ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, তাহার একটু আভাস প্রদান করা বোধ হয় আবশ্তক। 
কিন্তু «সই একছত্র-প্রভাবের বিষয় অন্থধাবন করিবার কি পরিচয়-চিহ্ন শান্ত্র-মধ্যে নিহিত 
আছে? অশ্বমেধ-রাঁজন্ময প্রভৃতি যজ্ঞ ভারতীয় নৃপতির একছত্র-প্রতাবের পরিচয় খ্যাপন 
করে। ক্রধ্যবংশে দেখিতে পাই,_পৃথুঃ মান্ধাত।, সগর, দীলিপ, রঘু, দশরথ,.শ্রীরাম- 
চন্দ্র, অন্বরীষ, নহুষ প্রন্থুতি নৃপতিগণ অশ্বমেধ ধা রাজনুয় যজ্ছের অনুষ্ঠান করিয়া দিকে 
দিকে আপনাদের বিজয়-পতাক। উড্ডীন করিয়াছিলেন। পৃথু পৃথিবীর আধিপত্য ল(ত 
করেন। তাহার নামানুসারে পৃথিবী নামের উতৎ্পত্তি। পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া 
যশস্বী হুইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে;,_তিনি গোরূপ। পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন । 
অর্থাৎতিনি পৃথিবীর সকল দেশের সকল নৃপতিকে করদ নুপতি মধ্যে গণ্য করিয়। 
তাহাদের নিকট হইতে কর-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মান্ধাতা দিখ্বিজয়ে বহির্গত হইয়! 
বহু দেশ জয় করেন। সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া, তিনি অমরাবতীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সেখানে দেবগণের চক্রান্তে লবণ শুলে আহত হইয়। মান্ধাতা প্রাণত্যাগ 
করেন৷ সগর, দ্ীলিপ, রঘু, ভ্রীরামচন্দ্র--ইহীর1 প্রত্যেকেই অশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। রামায়ণে 
এবং প্রত্যেক পুরাণে ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। রামায়ণ-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় 
যথাসম্ভব বিস্তুতভাবে আলোচনা করিয়াছি। * যেমন সুর্যযবংশে তেমনি চন্দ্রবংশে, 
এক এক সময়ে এক এক জন মহাপুরুবের আবির্ভাব হইয়াছিল । তাহারাঁও এক এক জন 
দিক্পাল-রূপে দিকে দিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন্্। যযাতি, পুরু, 
কুরু, ভরত, যছু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রভাব শাস্ত্র শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষ 
নামের প্রবর্তনা__রাজ-চক্রবর্তী ভরত হইতে । যুধিষ্টিরা্দির প্রতাপের বিষয় কাহারও 
্ষবিদিত নাই। আমরা সে বিষয় মহাভারত প্রসঙ্গে পূর্েই প্রকাশ করিয়াছি। * 
চক্জ্রবংশের অন্তর্গত ষছুবংশেই কৃষ্₹-বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্-গ্রস্থ আলোচন। 
করিলে যদিও প্রতিপন্ন হয়, _চন্দ্রবংশ ও ন্ুর্য্যবংশ ছুই বংশেরই অভ্যুদয় ভারতে সমসময়ে 
সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু স্ুর্ধ্যবংশ অর্থাৎ মনদুর পুক্রগণের. বংশই প্রথমে সার্ধতৌম 
সম্রাউ-প্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহাদের প্রভাব-প্রতিপর্তির সময়ে চন্দ্রবংশের কোনও 
বুপতি ভারতে একছত্র প্রভাব-বিস্তারে ক্কচিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রেতায় হ্ধ্যবংশেরই 
একছত্র প্রভাব ছিল। দ্বাপরের শেষভাগে চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত 
হয়। কলির প্রারস্ত পর্য্যস্ত চন্দ্রবংশের শাখা-প্রশাখাই ভারতে ব্বাজত্ব করিয়াছিলেন। 
 শৃতিবীর ইতিহাস, প্রথম খও, উসবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছেদ রামায়ণ ও মহাভারত এস জঠয। 


3৩ ভারতবর্ষ । 


এইন্ধপে দেখা যায়, বৈবস্বত মন্বস্তরে সত্য-ত্রেতা-ন্বাপর এই তিন ঘুগে-প্রায় ৩৮ লক্ষ 
৮৮ হাজার বৎসর-_ভারতে সুর্য্যবংশীয্ব ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের প্রভাব অব্যাহত ছিল । 
বৈবস্বত মন্ধুর আবির্ভাব হইতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরবর্ভী কিছুকাল পথ্যস্ত যে 
সকণ প্রধান প্রধান নৃপতি ঘষে কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 
এবং যে কাল মধো যে ষে অবতার অবতীর্ণ হইয়া ধরার ভার লাঘব 
মি করিয়াছিলেন, শাস্তরগ্রন্থে তাহার ভুয়োভুয়ঃ উল্লেখ আছে। ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাসের প্রপঙ্গে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। শান্রমতে মানবীন্ব 
বর্ষের প্রায় ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার বৎসর পূর্বেবে বৈশাখ মাসের শুর্ূপক্ষীয় ক্ষয় তৃতীয়া 
দিবসে রবিবারে বর্তমান বৈবস্বত মন্বস্তরের সত্যযুগ আরম্ভ । এই সত্যযুগের পরিমাণ--১৭ 
লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর । এই যুগের অবতার-চতুষ্ট়-_মৎ্স্ত কৃর্ণ, বরাহঃ নৃসিংহ। যে সকল 
নৃপতি এই সত্যযুগে পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রধান 
প্রধান কয়েক জনের নাম-বৈবন্বত মনু; ইক্ষাকু, বলি, পৃথুঃ মান্ধীতা, পুরুরবা, ধুন্ধুমার, 
কার্ডবীর্্যার্জুন। এই সকল নৃপতির নাম-দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, বৈবদ্বত মন্বস্তরের সত্য-যুগে 
সীধাবণতঃ স্্য্য-বংহীম্বগণ এবং কখনও কখনও চন্দ্রবংশীষ্ নৃপতিগণ তীরতে একাধিপত্য 
লাভ করিষ্মাছিলেন। শীস্তর-মতে, এই সত্যযুগে মনুষ্য লক্ষ বর্ষ পর্য্যস্ত পরমায়ু লাভ করিতে 
পারিতেন £ মানবদেহের উচ্চতা-পরিমাণ__বিংশতি হস্ত ; তখন মৃত্যু মান্গষের ইচ্ছাধীন 
ছিল। সত্যযুগ অস্তে ত্রেতাযুগের আরম্ভ । কাণ্তিক মাসের শুক্লুপক্ষের নবমী তিথিতে 
সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপতি। ত্রেতাযুগের পরিমাণ-__১২ লক্ষ ৯৬ হাঁজার বৎসর । এই 
যুগের অবতারত্রয়ের নাম-__বামন, পরস্তরাম, শ্রীরামচন্দ্র। এই যুগের ১২ লক্ষ ৯৬ হাজান্ন 
বর্ষ কাল স্ৃ্ধ্যবংশীয় নৃপতিগণ পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । সেই হ্ুর্য্য- 
বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কুকুৎস্থ। ত্রিশস্কু, শতঞ্জিৎ হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাস্য, মৃত্যুঞ্জয়, উচ্চাঙ্গ, 
মরুত্তঃ অনরণ্য, সগর, অংশ্তমান, দীলিপ, ভগীরথ, অশ্বঞ্জয়, খট্রাঙ্গ, দীর্ঘবাহু, রঘু অজ, 
দশরথ, শ্রীরাম, লব, কুশ প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন । ত্রেতাযুগে মনুষ্য দশ সহত্র বর্ধ 
পরিমিত পরমাযুর অধিকারী ছিলেন । মানবদেহের উচ্চতার পরিমাণ--চতুর্দশ হস্ত । ভাল্ত 
মাসের কষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে গুরুবারে দ্বাপর যুগের প্রবর্তন । উহার পরিমাণ 
৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বৎসর। এই যুগের অবতার-_কৃষ্ণ-বলরাম । এই ঘ্বাপর যুগে যে সকল 
বৃপতি প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তীহাদের নাম-_-শাব, বিরাট,হংসধ্বধজ, ভুশধবজ, মনুর ধবজ, 
রুল্মাজদ, শাস্তনু, হুর্য্যোধন, যুধিষ্টির, বিশ্বকৃসেন,শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রাসেন। কংষ 1 এই যুগে 
মানবদেহের উচ্চতা--সপ্তহস্তপরিমিত ) মনুস্টেরর পরমায়ুর পরিম1ণ--সহজ্র ব্য । মাথী 
পূর্ণিমায় গুক্রেবারে কলিয়ুগের উৎপত্তি। কলিয়ুগের পরিমাণ-_৪ লক্ষ ৩, হাজার ঘর্ধ | এই 
ঘুগে মনুয্ের পরমানু-পরিষাণ ১২* বর্ধ। মানবদেহ-_-সার্ধ-ব্রিহস্ক। কলিমুগের প্রথমা 
যুখি্টির, পরীক্ষিৎ। জন্মেজয়, শতানিক, বিক্রমাদিত্য এতৃতি বিশংত্যধিক 'শতসংখ্যক চা” 
বংশো্কব রাজার রাঁদত্বকাল ছিল। এই নৃপতিগণ ৩ হাজার & শত ৯৫ বৎসর ওখান ৯৮ 
দিন রাজত্ব ফরেন। তাহার পন্য ভারতে বৈদেশিকগণের ক্নাবিপত্যেক শকপাত হুম়। * 


বৈবস্বত মন্ব স্তরের রাজন্যাবর্গ। ৪১ 


ফুক্ুক্ষেত্রের মহাঁসমরে ভারতের ভাগ্য-বিপধ্যয়ের বিষবীজ প্রোথিত হয়। হ্ুর্য্যবংশের 
প্রভাব তাহার পূর্বেই বিলুগ্ত হইয়াছিল। তখন চন্দ্রবংশেরই শাখা-প্রশাখা পরস্পর পরস্পরের 
প্রতি দ্বেষাদ্িত হইয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত হন । সেই সমরে-__কুরুক্ষেত্রের কাল 
চিনি । সমরে-_তারতবর্ষ বীরহীন হইয়া পড়ে । তারত-জননী আপন বীর সন্তান- 
দিগকে একে একে কালকবলে সমর্পণ করেন। ভারতের যে প্রদেশে 
যেখানে যে বীরপুরুষ ছিলেন, সকলেই সেই যুদ্ধে কোন-না-কোনও পক্ষে যোগদান 
 করিয়াছিলেন। পাওবগণ কুরুক্ষেত্রের মহাঁসমরে জয়লাত করিলেন বটে ? কিন্তু শুঙ্ম-দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, সে জয়ও পরাজয়-বিশেষ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তাহারা নিশ্চয়ই 
হীনবল হইয়। পড়িয়াছিলে*। তবে পাগুবগণ যত দ্রিন জীবিত ছিলেন, আপনাদের অদ্বিতীষ 
বাহুবলে আপনাদিগের প্রতাব-প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের 
তিরোধানের অল্পদিন পরেই কেন্দ্রীভূত রাজশাক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে ক্ষত ক্ষ স্বাধীন নৃপতিগণের অভ্যুদয় হয়। তখন কেহই আর সমগ্র তারত- 
সাম্রাজ্যে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হম না। পরস্ত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজশক্তির 
অভ্যুদয় হয়, তাহাব।ও পরম্পর ঈর্ষাদ্ধেষে বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন। যাদবগণ দ্বারকা- 
প্রদেশে এবং জরাসন্ধের পুত্রগণ মগধ্ু-দেশে, পরীক্ষিতের বংশধরগণ হস্তিনায়,--এইরূপ 
নান। বংশের ধরদ্ধরগণ নানা দেশে স্বশ্বপ্রধান হইয়া! উঠেন। তখন দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন 
জনপদে বিভিন্ন রাঁজ-শক্তির অভ্যুদয় হয়; আর্ধা।বর্তের বিভিন্ন জনপদে ব্রিভিন্ন রাজশক্তি 
মস্তক উত্তোলন করেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত। হয় না । রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, 
তাহার পরিচয়-চিহ্ন আজিও কিছু কিছু প্রত্যক্ষীভূত হইবে। রাজপুতাঁনার স্বাধীন 
নবপতিগণ কেহ আপনাদিগক্কে চন্দ্রবংশীঘ, কেহ আপনাদিগকে ক্াবংশীয় বলিয়া পরিচয় 
দিয়া থাকেন। তাহাতে সেই বিচ্ছিন্নভার স্মতিই জাগরুক হয় নাকি? মৌধ্যবংশঃ 
সুঙ্গবংশ। কথবংশ, অন্ধবংশ প্রত্তৃতির অভ্াদ্য় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরই অবশ্তন্তাবী ফল ভিন্ন 
অন্য আর কি নির্দেশ করিতে পারি? ফলতঃ, কুরুক্ষেত্রের মহাসমবের পর, অনেক দিন 
পর্যযস্ত, ভারতের রাজ-শক্তি বিছিন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল। পরিশেষে বৌদ্ধ-নৃপতিগণের 
অভ্ভযুদয়ে আর একবার ভারত-গগন ভারতীয় নৃপতিগণের গোৌরব-প্রভায় উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন-তারতের গৌরব-সম্ত্রমের তুলনায় সে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে 
ক্ষীণ বিদ্যুদ্বিতা-বিকাশ মান্র। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তির পরস্পর 
বিরাদ-বিসম্বাদের অবসর পাইয়া, বৈদেশিকগণ ভাঁরতাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ 
করেন। কিন্তু বৈদেশিকগণের তারতাগমনের যে কোনও পরিচয়-চিহ্ন দেখিতে পাই, 
তাহ! কুরুক্ষেত্রমহাসমরের বু পরবর্তি-কালের ঘটন1 বলিয়া বুঝিতে পারি । কুরুক্ষেত্র 
মহাপখরের পর ছুই সহত্র বসরের মধ্যে সে পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। এমন 
কি, কোনও দেশের উপকথার মধ্যেও তেমন কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। 
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ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ। 


[পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ,-_হেরোডোটাস, টেসিয়াস, ডাঁয়ডে রাস প্রভৃতির উক্ভিতে ভারতের কথ1;-- ্ 
মিশয়ের় ভারত অভিষান,_সেসোট্ট্রিস বা সিসোট্ট্রিদ কর্তৃক ভারত-আক্রমণ-কাহিনী,_-ৎকর্তৃক মিশরে প্রথম 
নৌধাহিনী হৃষ্টির প্রসঙ্গ, _সিসো্ট্রিসের ভারত-আক্রমণ বিষয়ে বাঁদানুবাদ ।--আসিরীয়ার ভারত-আক্রিমণ,-_ 
রাণী দেমিয়ামিস কর্তৃক ভারত-আক্রমণের চে্টা”_-তঘিষয়ে বাদানুবাদ ১__দারাযুসের ভারত-আক্রমণ ;--আলেক- 
জাগারের অভিযান,_ফিনিসীয় বণিকগণ কর্তৃক ভারতে বাণিজ্য, টায়ার রাজধালী,--আলেকজাতায় কর্তৃক 
পারহ্-বিজ্য় ও ফিনিসীয়া-মাক্রমণ ,--ভারতবর্ষের সহিত আলেকজ।ওারের সম্বন্ধের শুত্রপাত। ] 


বৈদেশিক-গণের সহিত ভারতের সংশ্রবের বিষয় হিসাব করিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 
ভারতের ইতিহাসের ভিতিভূমি গঠন করেন। সে পক্ষে প্রধানতঃ আছেকজাগারের 
ভারত-আগমনের প্রসঙ্গকেই মেরুদগুরূপে গ্রহণ করা হয়। অধুনা 

ভা ইউরোপীয়গণ পৃথিবীতে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন। ম্ুতরাং ভারতের সহিত 
* ইউরোপের সংশ্রব হইতেই ভারতের ইতিহাসের অস্তিত্ব সুচিত হুইয়। 

থাকে । কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দ্রেখিলে ইউরোপবাসীর--গ্রীকগণের--ভারতে আগমনের 
পুর্ষে অন্টান্ত দেশবাসীরাও, ভারতের রশ্বধ্য-গৌরবে প্রগুব্ধ হইয়।, ভারতের দিকে যে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণের অসন্ভাব নাই। গ্রীসদেশীয় ধতিহাসিকগণের মধ্যে 
হেরোভোটাস প্রথমে ভারতবর্ষের উল্লেখ করেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশের ইতিহীস- 
লেখকগখের আদিতৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহার অক্ষয়-কীর্তি গ্রন্থরত্ব পৃষট-পুর্ব পঞ্চম 
শতাব্দীতে রচিত হয়। ইউরোপীয়গণের গ্রন্থে ভারতের অন্তিত্ব-বিষয়ে ইহাই প্রথম 
উল্লেখ। হেরোডোটাসের পর “টেনিয়াস' ভারতের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি যদিও 
হেরোডোটাসের সমসাময়িক বলিয়৷ পরিচিত; কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে, খৃষট-পূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দীতে, তাহার বিগ্কমানতা। প্রতিপর হয়। তিনি ভারতবর্ষের সথন্ধেই একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়া যান। ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হইবার তাহার একটু আঅবসরও উপস্থিত 
হইয়াছিল। বন্দিতাবেই হউক আর অন্ত কোনরূপেই হউক, তিনি পারস্তের রাজধানীতে 
উপনীত হন। তখন আর্তাজারাকেস পারস্যের সিংহাসনে অধিঠিত। চিকিৎসা-দিগ্তায় 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া, টেসিয়াস পারন্ত-রাজের প্রীতি আকর্ষণ কন্বিপ্নাছিলেন। ৩৯৮ 
ূ্ব-খৃষ্টানদের ১৭ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ ৪১৫ পূর্বব-ৃাবে ) পারস্তের রাজধানীতে টেসিয়াস 
প্রতিষ্ঠাপন্ হইয়াছিলেন বলিয়! পরিচয় পাওয়া! যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি যে, গ্রন্থ রচনা 
করিয়া যান, তাহা এখন ধ্বংস-প্াণ্ত হইয়াছে । কিন্ত হার গ্রন্থের অংশষিশেষ অপরাপর 
্রস্থকার-গণের গ্রন্থে উদ্ধত হইয়া রক্ষিত হইতেছে । ডায়ভোনাস সিকিউলাসবিব লিওখিষ্কা 
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গ্রন্থে টেসিয়াসের গ্রন্থের বিষয় নানা স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়্াঞ্ছেম। ভাঁয়ভোরাস 
সিকিউলাসের “বিব_লিওধিকা? গ্রন্থ যদিও প্রথম খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল? কিন্তু এ গ্রন্থ 
পুরাবৃদ্ণ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । কারণ, প্র গ্রন্থের মধ্যে 
পূর্ববর্তী লুপ্তপ্রায় বছ প্রাচীন গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে এবং কোনও কোনও 
গ্রন্থের ভ্থঃশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়া আছে । পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনে করেন, হেরোডোটাসের 
এবং টেসিয়াসের গ্রস্থই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রহ-বিবয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ । ডায়ডোরাল 
খর ছুই গ্রন্থের সার সামগ্রী আপন গ্রন্থে আহরণ করিয়া গিয়াছেন মাজ্জ। 
একমাত্র হেব্বোভোটাসের গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে,থুষ্ট-জল্পের পাঁচ শত বৎসর- 
ুর্ধবর্তী কালে ভারতের স্হিত বৈদেশিকগণের পরিচয় হওয়ার কোনই তথ্য নির্ঘয় কর।যায় 
না। কিন্তু ায়ডোর।সের গ্রন্থে নির্ভর করিলে (বল! বাহুল্য ভায়ডোরাস 
তারসিশরেরান। অধিকাংশ স্থলে টেসিয়াসেরই অনুসরণ করিয়াছেন) বুঝিতে পারা 
যায়, সেসোষ্রিস ব! সিসোষ্ট্রস নাষক জনৈক মিশরীয় নৃুপতি আরও 
পূর্ধে-_আলেকজাগারের ভারতাগমনের বহু পূর্বে--ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। সিসোষ্ট্রিসকে কেহ কেহ “রামেসিস' বলিয়াও অতিহিত করিয়! থাকেন । সিসোট্রস 
থুষ্ট'জদ্মে্র পনের শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জম্মকালেই তাহার তবিস্ত- 
প্রতিষ্ঠার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। সিসোষ্ট্রিসের ভবিষ্য-উন্নতির পথ প্রশস্ত 
কৰিবার উদ্দেস্তটে তাহার পিতা তাহার বহু সহচর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত 
আছে? ঘে দিন (সিসোষ্ট্রিস জন্মগ্রহণ করেন, সে দ্বিন মিশরে আরও বহু প্রতিভাশালী কুমার 
জন্গ্রহণ করিয়াছিল। সে দিন মিশর-রাজ্যে যত লোকের যত পুত্র-সস্তান জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল, সকলের সকল পুত্রগুলিকে রাঁজা রাজধানীতে লইয়া! আসেন এবং আপনার 
পুরে সহিত তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও প্রতিপালন করিতে থাকেন । সিসোট্রিসের 
ঘয়োহদ্ধির ও শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গিগণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং 
জুশিক্ষা! লাভ করিয়াছিল । ক্রমে তাহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহারা সকলেই সিসোষ্ট্রিসের একান্ত অন্ত হইয়। পড়িয়াছিল। সিসোট্রসের পিতা 
আপনার পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে তাহার সহচরগণকে সময় সময় দিখিজয়ে পাঠাইয়া দিতেন । 
আরব-দেশ এবং লিবিয়া-রাজ্য এই সময় এই যুবক-সৈম্ভগণের বাহুবলে মিশর-রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত হয়। লিবিয়া এবং আরব জয় করিয়! অন্যান্য দেশ জয়ের- বিশেষতঃ ভারতবর্ষ 
অধিকারের--স্পৃহা সিসোষ্ট্রিসের অন্তরে জাগিয়া উঠে। পিতার মৃত্যুর পর, পিতৃ- 
নিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া! সিসোষ্ট্রস আপনার সদ্যবহারের গুণে প্রথমে প্রজাধর্গকে 
অনুগত করিয়! তুলেন। পরিশেনে সিসোষ্ট্রিস তাহাদিগের মধ্য হইতে শৈল্য-দল সংগ্রহ 
করেন এবং সেই সৈন্দল লইয়া তিনি ভারত-আক্রমণে প্রধাবিত হন । তাহার সৈশ্তদলে 
ছুয্র লক্ষ পদাতিক, চব্বিশ সহত্র অশ্বারোহী, সপ্তবিংশ সহত্র রর্থী সংগৃহীত হয়। যে সরল 
সুরক্ষ কারার সহিত একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহাদের উপর সেই বিপুল বাহিনী 
পরিটাগনের স্বানধ স্বপ্ত থাকে। পারিপার্িক ইথিওপিয়া। প্রপ্থখেই পিসোষ্টরসের প্রভাব 
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অনুতব করে। ইধিওপিয়া অধিকার-ভুক্ত হইলে, পূর্ববাতিযুখে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রাসয় 
হওয়ার পক্ষে নৌবাহিনীর আবশ্তকতা৷ অনুভূত হয়। মিশরের অধিবাসীরা এ পর্য্স্ত 
নৌ-যানাদির ব্যবহারে অনভ্যন্ত ছিল। আপন অধ্যবসায়ের প্রভাবে সিসোষ্ট্রস এই 
সময়ে নৌবাহিনীর স্থষ্ট করিলেন। তিনিই মিশরে প্রথম নৌবাহিনীর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া 
প্রধ্যাত। চারি শত অর্ণবপোতে সে নৌবাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল । আঘ্মব সান্ধর হইতে 
সেই নৌবাহিনী পুর্ববাতিমুখে অগ্রসর হইয়া! মহাসমুদ্রে উপস্থিত হয়। সেই মহাসমুন্র 
তৎকালে “ইরিথিয়ান' সমুদ্র নামে অভিহিত হইত। ইরিণিয়ান সমুদ্র দিয়া, মহাদেশের 
উপকূলভাগ অনুসরণ করিয়া, সেই নৌবাহিনী ভারতবর্ষে উপনীত হয়। সৈনিকদল-সহ 
সিসোষ্ট্রস ভারতবর্ষে অবতত্নণ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা,তদ্বিষয়ের কোনও প্রমাণ নাই। 

কিন্তু ডায়ডোরাসের বর্ণনায় প্রকাশ- সিসোট্্রিসেব সৈন্যৰল ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছিল ; 

সমগ্র ভারতবর্ষ আপনাদের অধিকারে আশিয়াছিল ; এবং সিসোট্ট্রস ভারতবর্ষের বিভিন্ন 

প্রদেশে আপনার বিজয়-স্তম্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন। সে বর্ণনায় আরও প্রকাঁশ”_ 

কেবল ভারতবর্ষ নহে , সমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত সমগ্র দেশ সিসোষ্ট্রিসের 

অধিকারে আসিয়াছিল। সিসোষ্ট্রস আপনার অধিরুত দেশ-সমূহে যে বিজয়-স্তস্ত-সমূহ 
প্রোথিত করিয়াছিলেন,সেই স্তস্ত-গাত্রের খোদিত লিপিতে আপনার সৈন্যদলের বীরত্ব-কাহিনী 
এবং প্বিজিত জাতির ভীরুতার ও কাপুরুষতার বিষয় লিখিয়। রাখিয়া ধান। সিসোন্ট্রিসের 

এই অভিযান সন্ষন্ধে নানা বাদ-প্রতিবাদ উথবাপিত হয়। এক পক্ষ বলেন, _“ডায়ডোরাসের 

বর্ণন৷ অতিরঞ্জিত। যে সময় সিসোষ্ট্রিস যুদ্ধয।ত্রা করেন, বর্ণনায় প্রকাশ,__তখন এক সহস্র 

সাত শত মিশরীয় যুবক সেনাপতি-পদে অধিষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিশরের তাৎকালিক 

অধিবাসীর অনুপাত অন্ুসারে হিসাব করিতে গেলে, এক দিনে এতাধিক শিশুর জন্ম হওয়া 
অসম্ভব। যদি চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় মিশর[ধিপতি সিসোষ্ট্রিস ভারত-অভিযানে অগ্রসর হন, 

আর তাহার জন্মদিনে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যদি সতের শত ব্যক্তি 
জীবিত থাকে, তাহ। হইলে, সাধারণ জন্ম-ৃঙ্যার পরিমাণ অনুসারে হিসাব করিতে হুইলে, 
বলিতে হয়__সিসোষ্ট্রিসের জন্মদিনে মিশরে অন্ততঃ পাঁচ সহস্র পুরুষের জন্ম হইয়াছিল । 
সুতরাং শর অনুপাতে সে দিন পাঁচ সহস্র বালিকারও জন্ম হওয়। সম্ভবপর । যে রাজ্যে 
এক দিনে দশ সহজ বালক-বালিকার জন্ম হয়ঃ সে রাজ্যের লোক-সংখ্য৷ চারি কোটার কম 
হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের কথ! বলা হইতেছে, সে সময়ে মিশরে ডারি কোটা 
লোকের বসতির বিষয় কখনই বিশ্বাস কর! যায় না।” এই হেতুবাদে প্রত্ুতত্বা ুসন্ধিৎনুগণের 
কেহ কেহ সিসোদ্ট্রিসের ভারত-আক্রমণের কাহিনী উপকথা বলিয়। অনুমান করেন। কিন্ত 
কোনও কোনও এ্রতিহাসিক এ বৃত্তান্ত একেবারে অলীক বলিয়া মনে"করেন না। তাহার! 
বলেন,__“এক ভায়ডোরাস নয়, ডায়ডোরাসের পূর্ববর্তী হেরোডোটাসও আপন গ্রন্থে 
সিঙোষ্ট্রিসের দিখ্বিজয়-ক।হিণীর উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। হেরোভোটাসের বর্ণনায় স্পষ্টতঃ 
ভায়ন্তবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই। হেরোডোটাস লিখিয়। গিয়াছেন,_-“লিসোন্্রশের 
ননীংবাহিলী ষহাপমুদ্র-পথে পুর্রবাতিমুখে অগ্রসর হইয়। যে প্রদ্দেগে উপনীত"হুইযাছিল, 
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সে প্রদেশের সমুদ্রের গভীরতা এতই অল্প যে, সিসোষ্ট্রস সে সমুদ্রের মধ্য দিয়া নৌবাহিনী 
পরিচালনায় আদ সমর্থ হন নাই ; সুতরাং তাহার সৈন্যদল নিকটবর্তী উপকূলে অবতরণ 
করিষ্া তথায় আপনাদের বিজয়-স্তস্ত প্রোথিত করেন।” সিসোষ্ট্রিস যে ঠিক তারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, হেরোডোট।সের বর্ণনায় তাহ। বুঝ। যায় না । অথবা ভারতবর্ষের সীষাঁনায় 
আগমন করিলেও সমুদ্র-তীরবর্তী কোনও জলাভূমিতে আসিয়াই তাহাকে প্রত্যাব্ত্ত হইতে 
হইয়্াছিল। যাহা হউক, সিসোষ্ট্রসের আধিকৃত দেশকে ভায়ডোরাস ভারতবর্ষ বলিয়া 
অভিহিত করিয়। গিয়াছেন। হেরোভোটাসের এবং ভায়ডোরাসের এই বর্ণনা পাঠ 
করিয়া, এবং এতিহাসিকগণের এতদ্বিষয়ক গবেষণার আলোচনা করিয়া, আমর দ্বিবিধ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। প্রথম--সিসোষ্ট্রিস তারত-মহাসাঁগরীয় কোনও দ্বীপপুঞ্জে 
উপনীত হইয়া, সেই দ্বীপপুঞ্জকেই ভারতবর্ষ মনে করিয়া, উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, দেশে 
ফিরিয়া গিয়া, আপন বিজয়-বার্তী ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিজিত দেশের তিনি এক 
প্রীস্তের সমুদ্র-তীর হইতে অপর প্রান্তের সমুদ্র-তীর পর্য্স্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সেই বিজিত দেশকে ভারত-সাগরীয় কোনও দ্বীপ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। 
দ্বিতীয়-_ভারত্ববর্ষের কোনও এক প্রাস্তভাগে লোকালয়-শূন্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশের দুর্গমতা অন্ুতব করিয়া, সিসোট্রিসকে : প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হইয়াছিল; স্বদেশে প্রত্যাব্বত্ত হইয়া! বিজয়-কাহিনী প্রচার কর ভিন্ন তাহার আর 
উপায়ান্তর ছল না, এরূপও মনে করা যাইতে পারে । ফলতঃ, সিসোষ্ট্রিস যে ভারতবর্ষ 
অধিকার করিতে পারেন নাই-_-ভারতবর্ষে প্রবেশ-লাভ করিতে পারেন নাই-_তদ্বিবন়্ে 
কোনই সংশয় নাই। যাহা হউক, সিসোন্ট্রিসের ভারত-অভিযান-প্রসঙ্গের আলোচনায় 
ভারতের ইতিহাসের কি উপাদান পাইতে পারি? বুবিতে পারি না কি,_-ভারতবর্ষ 
তখনও পাশ্চাত্য-জাতির চক্ষে গৌরবের শ্রশ্বর্ষয্যের কেন্দ্রভূমি ছিল; আর ভারতের সেই 
গোৌরব-রশ্বর্যের আলোক-রশ্মি দূর হইতে দর্শন করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হইতে 
পাশ্চাত্যক্জাতির1 প্রায়শঃই প্রলুব্ধ হইতেন ? 
থুষ্ট-জন্মের পনের শত বৎসর পূর্ব্বে সিসোষ্ট্রস যেরূপ-ভাবে ভারত-অভিযানে অগ্রসর 
ছইয়াছিলেন, তাহার ছুই শত বৎসর পরে, খুষ্ট-জন্মের তের শত বৎসর পূর্ব্বে, আসিরীয়া- 
বাজ্য হইতে প্ররূপ আর এক অভিযানের পরিচয় পাই । টেসিয়াসপ সেই 
সেিযাখিসের * বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ডায়ডোরাস সিকিউলাস তাহাতে 
রং ফলাইয়! গিয়াছেন। আসিরীয়া-সাআ্াজ্যের বিখ্যাত রাণী সেমিবা- 
মিস এই অতিষানের অভিনেত্রী ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্ষ শ্রেষ্ঠ দেশ 
বলিয়া তিনি জানিতে পারেন। তিনি আরও জানিতে পারেন, তখন ভারতবর্ষে একজন 
ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং সেই নৃপতিত্র অসংখ্য সৈন্যদল ছিল । নৃপতির নাম--তিনি 
খুনিয়াছিলেন+--ক্টাওরবেটপ'। উচ্চারণের বিরুতি-হেতু কোন্‌ নুপতির কি নাম, তাহার 
নিকট কি তাবে পৌছিয়াছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরুর না যখন 
ধিপারীপণ হই দীড়ায়। চজজখপ্ের নাম যখন “সাঞ্জোকাটাস? মুর্তি পরিশ্রুহ করে, খন 
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বৈদেশিকগণের উচ্চারণে ভারত্ট় নৃূপতির নাষ স্টাওরবেটস হইবে, তাহাতে আব 
আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, এখন ই্ওরবেটদ বলিয়াই সে নৃপতির নামোক্েখ করিতে 
হইতেছে। সেই ভারতীয় নৃপতির বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত হতী ছিল। তিনি ঘখন সেই 
হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, যত বড় বিক্রমশালী শক্রই হউন না কেন, 
কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না। এই ভারতীয় নৃপতির র্বর্ধ্-গেরবের বিবল্ব 
অবগত হইয়া, রাণী সেমিরামিস তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্ত প্রস্তুত হন। তিন বৎসর 
ধরিয়া আযলোজন চলিতে থাকে । অসংখ্য সুদক্ষ শিল্পী ও কারিকর সেই যুদ্ধের উপযোগী 
অন্ত্রশ্্র এবং যানবাহনাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। ইতিহাসে প্রকাশ, _সিল্ধুনদের 
পশ্চিমস্থিত প্রদেশ-সমূহ রাজ্জী সেমিরামিস অল্পদিন মধ্যেই আপন অধিকা রৃতুক্ত করিয়া লন। 
কিন্তু সিদ্ধুনদ উতভীর্ণ হইবার সময়ই ভীষণ বাধ! উপস্থিত হয়। বাজ্জীর সৈম্দ্ল কিছুতেই 
নদ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। নদ উততীর্ণ হওয়ার জন্য অসংখ্য জলযানের আবশ্তক হয় । 
তখন নৌ-যানাদি নির্াণের জন্য ফিনিসীয়া, সিরীয়া, সাইপ্রাস প্রত্ৃতি স্থান হইতে 
সেমিরামিস পোতনির্শাণক।রীদিগকে আনয়ন করেন। সিদ্ধুনদের উপকূল-প্রদেশে নে- 
নির্খাণোপযোগী কাষ্ঠাদি পাওয়া যাইত না। সুতরাং রাজ্জীকে বাকৃত্রিয়। (মতান্তরে বাল্খ, 
ঘাহলীক ) দেশ হইতে পৌতনিন্্নাণোপযোগী স্ুবৃহৎ কাষ্ঠসমূহ আনয়ন করিতে হইয়াছিল । 
সিদ্ধনদের পশ্চিম পার্খে তাহার পোতনির্দীণ-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্সিগণ এরূপ 
স্থকৌশলে পোত-সমূহ নিম্ীপ করিয়াছিল যে, আবশ্তকমত উপাদানভূত কাষ্ঠ-সমূহ বিচ্ছিন্ন 
ভাবে উষ্রাদি দ্বারা স্থানাস্তরে সংবাহিত হইত এবং আবশ্তকান্থরূপ তদ্বার! পুনরায় পোতাদি 
সংগঠিত হইতে পারিত। রাজ্জী সেমিরামিস যে সৈন্দল লইয়া আপিগ্বাছিলেন, তাহার 
মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর সৈন্য কি পরিমাণ ছিল, টেসিয়াস তাহার একটী তালিক। প্রদান 
করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা! যায়+_-সেমিরারিসের দলে পাঁচ লক্ষ অশ্বারোহী, 
এক লক্ষ রথারোহী, এবং ত্রিশ লক্ষ পদাতিক সৈন্ ছিল । প্রতি সৈন্য ছয় ফিট দীর্ঘ তরবাি 
লইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজ্জী সেমিরামিস মনে করিয়াছিলেন” এ বিপুল 
বাহিনীর সাহায্যে তিনি অনায়াসেই ই্লাওরবেটস্‌কে পরাজিত করিতে পারিবেন। কিন্তু 
বাঙ্গ। যখন গজারোহী সৈন্য সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন, রাজ্জী সেমিরামিস প্রমাদ গণনা 
করিলেন । গজারোহী সৈন্তদলের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় সমর্থ হয়, রাজ্জীর দলে এমন সৈন্ 
ছিন ন। সুতরাং রাজীকে তখন উপায়াস্তর পরিগ্রহ করিতে হইল। বাকৃত্রিয়ার সেনা 
নিধালে, _বারুদখানায়-_প্রাজ্জীর অসংখ্য কর্মচারী সর্ধদা কর্শ-নিরত ছিল। তিন লক্ষ 
কষ্ণ-রোমারত গে-মহিষাদি পশু সেই সকল কর্মচারীর আহারের জন্ত হনন কর? হয়। সেই 
সকল ক্রফণবর্ণ পণ বারা উ্ট-পৃষ্ঠ আত্বত করিয়া, তাহার মধ্যে উদ্র-পরিচালক যোস্ধাকে 
লুকাইয়। রাখিয়া? তাহাদিগকে রা্তী প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। সেঞ্চপি দেখিতে 
কত্কট হুস্তীর মতই হইয়াছিল। সেমিরামিস মনে করিয়াছিলেন, এইদপ কৌশলজাল 
বিস্তার করিয়া রণ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, শত্রনৈন্য আতঙ্কে পৃষ্ঠগ্রীদর্পন করিবে । কিন্ত 
রাজ! ষ্টাওরবেটস্‌ তৎ্প্রতি ভ্রঙ্গেণ করিলেন না। তাছার লৈরদল সবাক্ষীয় লৈন্তদল অপেক্ষা 
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সংখ্যায় অল্প ছিল ন। ছুর্দয্য গজারোহী সৈস্য পরিরৃত হইয়া, চারি সহত্র জলষান নৌসেনায় 
পরিপূর্ণ করিয়া, তিনি রাজ্জীর বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল 
নৌ-যুদ্ধ আরস্ত হইল? বহুক্ষণ কেহই জয় পরাজয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্ত 
পরিশেষে সাইপ্রাস দ্বীপ হইতে আনীত রাজ্জীর নৌবাহিনীর অসাধারণ রণকৌশলে রাজ্জীর 
জয়লাভ হইল। ষ্টাওরবেট্স্‌ পরাজিত হইয়! পৃষ্টপ্রদর্শন করিলেন। তাহার নৌ-বাহিনী 
বিচ্ছিন্ন হইল। অধিকাংশ সৈন্ত সমরানলে জীবন বিসর্জন দিল। বাজ্জী সেমিরামিস 
সিদ্ধনধ উত্তীর্ণ হইবার পথ পাইলেন। বাজ্ঞী সেমিরামিস অবিলন্ে সিন্ধু-নদের উপর 
সেতু নির্মাণ করাইয়া লইলেন।* সিদ্ধুনদ পার হইয়! রাজ্জীর বিপুল বাহিনী নৃপতির 
পশ্চানুসরণ করিল। কিন্তু ্টাওরবেট্স্‌ পরাজয় শ্বীকার করিতে প্রপ্তত নহেন। তিনি 
আবাঁর প্রবল বাধ। প্রদান করিলেন । রাঁজ্জীর পরিচালিত কৃত্রিম গজারোহী সৈন্য-দর্শনে 
ভারতীয় 'সৈন্তগণের প্রাণে প্রথমে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল বটে; কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই 
রাজ্জীর চতুরতা৷ প্রকাশ হইয়া পড়িল্ল। নৃপতির পরিচালিত গজারোহী সৈশ্যগণ বিপক্ষ- 
সৈন্তকে বিধ্বস্ত ও বিচালিত করিল। তখন একমাত্র পলায়ন ভিন্ন রাজী অর উপায়াস্তর 
দেখিলেন না। রাজী সেমিরামিসের অধিকাংশ সৈম্ঠই সমরাঙগশে প্রাণদান করিল। 
্টাওরবেটসের সহিত সন্্ুধ সরে পরাজিত ও আহত হইয়া, কয়েকজন শরীর-বক্ষী সৈন্ 
সহ ক্সাজ্জী অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। রাজ্ৰী সেষিরামিসের ভারত-বিজয়-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়। 
গেল ॥ দর্প চূর্ণ হইল। তিনি আর কখনও তারত-বিজয়ের কর্ন! মনে স্থান দিতেও 
সাহসী হইলেন ন।। রাজ্জী সেমিরামিসের ভারত-অভিযান-কাহিনীকেও উতিহাসিকগণের 
কেহ কেহ অসত্য বলিয়া প্রচার গিয়াছেন। একত্রে এতাদৃশ সৈন্চদলের সমাবেশ সম্ভবপর 
নছে,-_ইহাই 'সেই শ্রেণীর এ্রতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত । এই ঘটনার উল্লেখে পৃথিবীর 
ইতিহাস লেখক স্যর ওয়াপ্টার রলে বিজ্ধপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, প্রতি মন্ছষ্যের এবং 
প্রত্যেক পণ্ুটার খাছ্ের জন্য যদি মাত্র একটী করিয়া তৃণদানের বাবস্থা থাকিত, তাহ! 
হইলেও এতাদৃশ সৈন্যের ও পশ্বাদির আহার-সন্কুলান কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত ন1। সুতরাং 
এ ব্যাপার অবিশ্বাস্ত । কেহ কেহ আবার বলেন,_-এ ব্যাপারের সকলই অতিরঞ্জিত । 
সেমিরামিস নামে কোনও মাস্থষের অস্তিত্ব ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া ধায় না। 
সেমিবা মিস-_-আসিরীয়া-দেশের পৌরাণিক কল্পনা যাত্র। কেহ কেহ আবার সেষিরাখিস 
নামকে আসিরীয়া-দেশের রাজবংশের সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়াও উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
ডায়ভোরাস এই ঘটনার বিষয় টেসিয়াস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কঘিত আছে, 
টেসিয়াস পারসিকগণের গ্রস্থপত্র হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করেন। পারসিকগণেন্ 
্ন্থার্দিতে অনেক অতিরঞ্জিত ঘটনারই উল্লেখ দেখা! যায় সুতরাং এ ঘটন। অতিরঞ্জিত 
হওয়াই সম্ভবপর ;_এ কথাও অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। চুর অতীতের ঘটনায় 
সশ্দেহ-সংশয় অবস্ন্ভাবী। তবে বাজ্জী সেমিরামিসের এই ভারত-অভিযান-ব্যাপারে এ কধ। 
নিশ্চই প্রাতিপন্গ হয় _তারতবর্ধ খে লময়ে ধনৈশ্ব্ষ্য ও বলবীর্ষ্যে শ্রেষ্ঠ-রাজ্য ছিল। যে 
গঁজাত্ধাহী ৈনোর সাহায্যে মুদ্ধের বিখন়্ এই বৃত্তান্ত সন্লিবিষ্ট আছে) তজপ গজাবোহী সৈন্য 


৪৮ ভারতবর্ষ । 


সাহায্যে ভারতীয় নৃপতিকে যুদ্ধ করিতে পরবর্তি-কালে আলেকজাগার প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। আরও, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক, রর্থী এবং নৌসেনা সর্ববিধ 
সৈন্ ঘবারাই যে ভারত রক্ষিত হইত, তাহাও আমরা এতত্প্রসঙ্গে অবগত হুই। 
সেমিরামিসের পর ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি দারায়ুসের তৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। দারায়ু্ 
পারস্তের অধিপতি ছিলেন । পারস্তাধিপতিগণ অনেকেই দারায়ুস নামে অভিহিত হইতেন। 
ষে দ্ৰারায়ুস ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারে অগ্রসর হন, তিনি হিষ্টাস্‌- 
উর পেসের পুত্র বলিয়া পরিচিত । ৫২১ পূর্বব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮৫ পূর্বব-ৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত তিনি পারস্তের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পারস্ত-সাজাজ্যকে 
তিনি কুড়িটা “সাত্রাপি” ব! প্রদেশে বিভক্ত করেন। এক এক প্রদেশের শাসন-কর্তী 
“সাত্রাপ? (5881১) বা প্রাদেশিক শাসন-কর্তী নামে অভিহিত হইতেন। সিদ্ধুনদের 
পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ তাহার একটা 'সাত্রাপি” মধ্যে গণ্য ছিল। পারশ্যাধিপতি “সাইরস 
দি গ্রেট? বা মহাবীর সাইরস আসিরীয়া-সাত্রাজা বিধ্বস্ত করেন। * তাহার পর হইতেই 
সিদ্ধু-নদের পশ্চিম-তীরম্থিত এ প্রদেশ পারস্তের অধিকারে আসে । দাঁরায়ুসের অধিকৃত 
বিংশতি প্রদেশ হইতে যে রাজকর সংগৃহীত হইত, সেই কর-সমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ সিদ্ধু- 
নদের পশ্চিম-তীরস্থ প্র প্রদেশ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। 1 ন্ুতরাং প্র প্রদেশ কিরূপ 
ধনৈশ্বরধ্য-সম্পন্ন এবং জনপুর্ণ ছিল, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। দারাফুস কিন্তু পুর্ববোক্ত 
প্রদেশের আধিপত্য লত করিয়। পরিতৃপ্ত ছিলেন না। হেরোডোটাঁস বলেন,_ভারতবর্ষের 
ধনৈশ্বর্ষ্যে প্রলুব্ধ হইয়া, দাঁরায়ুস প্রথমে সিদ্ধ-নদের মোহানা-আবিষ্কারে বনদ্ধ-পরিকর 
হন। তদুদদেশ্তে কতকগুলি জলযান প্রস্তুত হয়। স্কাইলাক্স সেই জলযান পরিচালনার ভার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীসের কারিয়া! নগরের অধিবাসী ছিলেন । পারস্য-সম্াটের অভিপ্রায় 
অনুসারে স্কাইল,ক্স জলযান-সযূহের কর্তৃহ-ভার গ্রহণ করিয়া সিদ্ধুনদের মোহানার দিকে 
সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হন। গান্ধার-দেশ হইতে শর জলযান যাত্রা! করিয়াছিল । সিদ্ধু- 
নদের আ্রোতোভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পশ্চিম উপকূলের নানা স্থানে স্কাইলাক্সের নৌবাহিনী 


ক দারায়ুসের সর অধিকা ভুক্ত € সাক্রাপিং -স্মুছের মধ্যে এরিয়। (4575), আরাকোসিয়া (24597955) 
এবং গাওরিয়া (09705012 ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । সিগ্ধুনদের পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ কি নামে অভিহিত 
ছিল, নির্ণয় করা স্থকঠিণ। ভিন্দেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন,_-বর্তম।ন হীরাট প্রদেশ তৎকালে এরিয়া নামে ভিহিত 
হইয়াছ্থিল। কান্দাহার-_“নারাফোসিয়। নামে এবং পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 'গাঁগারিয়া' শাষে পরিচিত 
হইত | কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্তমান কান্দাহার-প্রদেশ তৎকালে গ।ন্ধার এবং অপজংশে গাঙারিয়া দামে 
অভিহিত হইয়াছিল। গাঞ্ধার-প্রদেশ দারায়ুসের রাজান্ততুজ্ি ছিল। এতিহাসিকগণ তাহাকেই ভারতের অংশ 
বলিয়। বর্ণন করিয়। গিয়াছেন। সে বর্ণন| নিরর্থক বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, গান্ধার-_কেবল গ্ান্বরই বা 
বলি কেন,_এরিয়া, আরাকোসিয়৷ প্রস্ৃতি প্রদেশও এককালে ভারত-সাপ্রাজোর অন্ডূক্ত ছিল। 


1 মিশ্দুনদের পশ্চিষ-তীরস্থিত প্রদেশ হইতে সংগৃহীত রাজক্দের পরিষাপ--প্রায় দশ লক্ষ পাউও। 
বর্তমান হিসাবে শ্রায় দেড় কোটি টাকা। ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়! গিয়াছেন,-“'[6 71 7৩ 070770938 
(798 ০£ 369 2548০10 1516175 ০01 £914-045 ০7 185 174707505/618115, 51001 19 
0711107 সিক্ত আঃএ ০015000006 8১০6 06-96-0559 90097 165079049 995 
85880 950৩5, ট্যালেন্টের মুল্য-৩ক5 পড়িও প্রত নিদিষ্ট হক 


ভারতে-বৈদেশিক আক্রমণ। ৪৯ 


আপন আধিপত্য বিস্তার কৰ্ে। পরিশেষে নৌ-যান সমুদ্র-মধ্যে পতিত হইয়। পশ্চিমাভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে হইতে লোহিত-সাগরে পিয়া উপনীত হয়। ৫১৬ পূর্বরব-খৃষ্টাব্ডে 
দারাঘ়ূসের এই অভিযানের আরস্ত। প্রায় আড়াই বৎসর এই অভিযানে অতিবাহিত হইয়া 
ছিল। এই অভিযানের বিবরণের যে ভগ্রাংশ-সংবাদ এখন প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহা হইতে 
সিদ্ধু-নদের পুর্বোপকূসভাগে নৌ-বাহিনী যে কখনও উপনীত হইয়াছিল, তাহ! বুঝা যায় 
না। কিন্তু হেরোডোটাসের বর্ণনায় প্রকাশ,_এই অভিযানে দারায়ুস আসমুদ্র হিমাচল 
ভারতবর্ষের একত্র আধিপত্য লাত করিয়াছিলেন । বল! বালা, হেরোডোটাসের 
এ মন্তব্য ভিত্তিহীন । সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকারভুক্ত হওয়! দুরের কথ।; সিদ্ধু-নদের 
পুর্ব-তীবে দারামুসের নৌ-বাহিনী উপনীত হওয়ারই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
তাহার অধিকারভুক্ত “সাত্রাপি? প্রদেশ-সমূহের স্থান-নির্দেশে তাহার তারত-বিজয়-বৃত্তাস্ত 
নির্ণপ্র করিতে হহলেও, হেরোভোটাসের এতদছুক্তিতে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয় । 
সিসোষ্ট্রিস, সেমিরামিস ও দারায়ূসের তারত-অভিযান প্রসঙ্গে থুষ্ট-জন্মের পনের শত 
বৎসর পুর্ব হইতে আরম্ভ করিয়ী, পুষ্ট-জন্মের ৪৮৫ বৎসর পুর্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের 
এম্বহ-গৌরবের আভাস পাওয়া যায়। বুঝিতে পারি, এ সময়ের মধ্যে 
মিশরের, আসিরীয়ার এবং পারস্যের নৃপতিগণ তাঁরতবর্ষে আধিপত্য- 
বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই ক্তকার্ধ্য হন নাই । সিদ্ধু- 
নদের “|” মতীৰ পধান্ত আসিয়াই তাহাদের শক্তি পয়্যুদন্ত হইয়াছিল। সিদ্ধু-নদের 
পগপারে আশিতিে কাহারও সামখ্যে কুলায় নাই। ফিনিসীয় বণিকগণ সে পক্ষে কিয়ৎ- 
পরিমাণে কৃতকার্ধ্য হন । তীাহাপা তরবারি-সাহায্যে ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের কল্পন। 
পরিত্যাগ করিয়া, বাণিজ্য-বিস্তার ব্যপদদেশে ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। থুষ্ট- 
জন্মের ৩৩২ বৎসর পূর্ধব পর্য্যন্ত ফিনিসীয়-বণিকগণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সত্রে আবদ্ধ 
ছিলেন, প্রমাণ পাঁওয়। যায়। তাহার জলপথে এবং স্থলপথে উভয় পথেই গতিবিধি 
করিতেন । লেভান্তউপসাগরের উপকূলে “টায়ার” নামে এক বন্দর ছিল। টায়ার__ 
ফিনিসীয়গণের রাজধানী । ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-স্ত্রে টায়ার নগর এক সময়ে 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ধবাপেক্ষা ধনৈশ্বর্যা-সম্পন্ন, শক্তিশ।লী ও শ্রেষ্ঠগদবীতে আরোহণ করিয়াছিল। 
হহাবীর আলেকজাগ্ডার যখন পারস্য-সাআ্জ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টায়ারের 
অধিবাস্িগণ পারস্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল । তখন টায়ার নৌ-বলে এতই বলীয়ান 
ছিল যে, মাসিডন ও গ্রীসের উপকূল-প্রদেশ টায়ারের প্রাধান্যে সর্ববদা সন্ত্রস্ত থাকিত। 
পারস্যের সহিত ফিনিসীয়গণ যোগদান করায় ফিনিসীয়ার প্রতি আলেকজাগারের প্রতি- 
হিংসানল প্রজ্জিত হইয়। উঠে । তখন, পারস্য-জয়ের সঞ্চল্প পরিত্যাগ করিয়া আলেক- 
জাগার ফিনিসীয়া-আক্রমণে অগ্রসর হন। প্রথমে পারিপার্শিক কয়েকটী নগর অধিকার 
করিয়া আলেকজাগার টায়ার আক্রমণ করেন। ফিনিসীয়গণ পারস্যের পক্ষাবলহ্বনে 
আলেকজাগ্ডারেরখরবরুদ্ধে অন্রধারণ করিয়াছিল বলিয়াই কেবল যে আলেকজাগার টায়ার- 
নগকক আক্রমণ কবেন। তাহা নহে; ফিনিসীয়ার প্রাধান্য অবাহত থাকিতত ষ্ঠাহার 
ধর্থ। ৭ 


আলেকজাণ্ডারেব 
অভিযান 


৫০ ভারতবর্ষ । 


তাঁরতবর্ষ-অধিকারের ভবিষ্য-কল্পন। নিক্ষল হইবে মনে করিয্বাই প্রধানতঃ তিনি ফিনিসীয়ার 
রাছধানী টায়ার-নগর আক্রমণে অগ্রলর হন। ফিনিসীয়গণকে দমন করিতে না পারিলে 
আলেকজাগারের মিশর-অধিকারের সন্বঙ্পও বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং 
সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে তিনি ফিনিসীয়গণকে বিপর্যস্ত করিবার 
জন্য সন্ধল্পবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ফিনিসীয়ার রাজধানী “টায়ার"-নগর * তখন এমনই সুরক্ষিত 
ছিল, এমনই নৌবলে বলীম্মান হইয়া! উঠিয়াছিল যে, আলেকজাগার নৌ-যুদ্ধে টায়ার 
অধিকার সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলেন নাঁ। অগতা। টায়ার অধিকারের জন্য তাহাকে 
অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল । তিনি মৃততিকা-ভূপ দ্বারা সমুদ্রের মধ্য দিয়া টায়ারে 
প্রবেশের একটী পথ প্রস্তত করিয়! লইলেন। ফলে, সাত মাসের মধ্যে টায়ারের অধঃ- 
পতন সংঘটিত হইল । তখনও টায়ারের বাণিজ্য একেবারে লোপ পায় নাই। স্ৃতরাং 
তাহার পুনরুথানের ভরসা ছিল | কিন্তু পরিশেষে আলেকজাগডার যখন মিশর অধিকার 
করিলেন, খন আলেকজান্দিয়া মহানগরীর উদ্তব হইল, ফিনিসীয়ার পুনরুথানের সকল 
আশা-ভরস। একেবারে লোপ পাইল। তখন আলেকজান্দ্রিয়াই--প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের 
বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত হইল । এইকব্ূপে ফিনিসীয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য 
অন্তর্থিত হইলে ফিনিসীয়া চিরতরে মুহামীন হইয়া পড়িল। ফিনিসীরার অধঃপতনের সঙ্গে 
সঙ্গে আলেকজাব্দ্রিয়ার সহিত ভারতে বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হইলে, সেই সৌভাগ্য-স্থত্রে 
ভারতাভিমুখে আলেকজাগারের অগ্রসর হইবার পথও অনেকটা সুগম হইয়া আদিল। 
এদিকে আপনার পূর্ব পুর্ব পরাজয়ের বিষয় ম্মরণ করিয়া এবং টায়ার-নগর-অধিকারে 
আলেকজাগারের কৃতিত্ব-দর্শন করিয়া, দারাযুস আলেকজাঙীরের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবন্ধ 
হইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন । সে সন্ধিতে আলেকজাগার কিশেষ লাতবান হইতেন 
সত্য ; কিন্তু আলেকজাগুাবের আশ। অপরিসীম ৷ সুতরাং তিনি দারায়ুসের সন্ধির প্রস্তাব 
গ্রাহথ করিলেন না। সেই সন্ধির প্রস্তাবে আলেকজাগার উত্তর দ্িলেন,_“হয় দারায়ুস 


৯ এসিয়ামহাদেশের অন্তগন্ত তুরক্কের পশ্চিমে ভুমধা-সাগরের অন্তর্গত লেভাম্ত উপসাগরের পূর্বধ- 
উপকূলে, ৬৩১ ডিগ্রী ১২' মিশিট উত্তর-মক্ষরেখায় টায়ার অবস্থিত। এখন প্রাচীন টায়ারের ভগ্নাবশেষ মাত্র 
আছে। টায়ার এখন ক্ষুপ্র একখানি শ্রীম মাত্র; কম্তকগুলি মত্স্রজীণীর বাসস্থলী। টায়ার যখন ফিনিসীয়ার 
রাজধানী ছিঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্দিশীলী নগর বলিয়া পরিগণি হ হইত, তখন উহার অবস্থানের অস্তরাপ পরিচয় 
পাওয় যায়। প্রথমে টায়ার নগরী তৃরক্কের ( পালেন্ডিন-প্রদেশের ) সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। পরিশেষে 
নিকটস্থ একটা দ্বীপে এ রাজধানী স্থাপিত হয়। তখন পালেন্তিনের অন্তভুক্ত টায়ার 'পুরাতন টারার' এবং স্থীপান্ত- 
গত টায়ার 'নৃতন টায়ার” নামে পরিচিত হয়। যে সময়ে দ্বীপটাতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়।ছিল, তখন 
হীপটার পরিসর অনেক অধিক ছিল । বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ দ্বীপস্থিত রাজধানী সহজে আক্রমণ করিতে 
পারিবেন না বলিয়াই, স্বীপে রাজধ।নী স্থ।নাস্তর-করণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আলেকজাগ্ডারের নৌ-বল ছিল ন1॥ 
তিনি স্থলপণে অগ্রসর হইয়। পুরাতন টায়ার অল্লায়াসেই অধিকার করেম। কিন্তু স্বীপমধ্যস্থিত রাজধানী আন্রমণ 
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়! পড়ে । তখন তিনি পুরাতন টাঙ্কার পর্যন্ত পথ প্রস্তুতের চেষ্টা পান। এ সমুজ্রাংশের 
সর্বাপেক্ষা গভীরতম অংশ সাত 'ফাদম' অর্থাৎ আটাইশ হাত মাত্র নির্দিট হইয়াছিল। ্বীপের-মধ্যবততী 
সমুদ্রের পরিসর প্রায় বার শত গজ অর্থাৎ প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ মাইল ছিল। পূর্বরূপ গভীয়তা-বিশি্ট এ্রাপ 
বিস্তৃতি-দম্পন্ন সমুদ্াংশের উপর পথ প্রস্তত অঙ্ঠের পক্ষে জসম্ভব হইলেও, আলেকজাগায় অসম্ভব বলিক্না যনে 
করেন নাই। তাঁহার শ্লোকবল অসংখা ছিল; হুতয়াং তিনি অল্লায়াসেই সেতুবগ্ধন বর্ধরয়। টায়ার অধিকার 
করিয়ছিলেন। এখন আর সে স্বীপ নাট; আলেকজাগডার কর্তৃক পণ প্রস্তত হওয়ার পর হইতেই টায়. 
স্বীপ উপস্বীপের মধ পরিগণিত হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গ।বাজে টাসার়ের পরিসরও অনেক কমিগাছে? 


ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ। ৫১ 


সর্বতোভাবে পরাজয় হ্ীকার করুন; নয়--তরবাতির সাহায্যে জয়-পরাজর় নির্ধারিত 
হইবে ।? অগত্যা দারাঘুসের সহিত আলেকজাগাবের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩৩ পুর্ব 
খুষ্টান্দে আরাবেলার সমর-প্রাঙ্ছণে পারস্তের ভাগ্যলক্ষ্ী আলেকজাগারের অঙ্কশায়িদী 
হুইলেন। দারামুস পরাজিত হুইয়। পূর্ববাভিমুখে বাকৃত্রিয়ার দিকে পলায়ন করিলেন। 
এলবর্-গিরিস্থটের পথ দিয় দারামুস ঘাকত্রিয়ায় গমন করেন। প্র পথকে গ্রীকগণ 
“কাম্পিয়ান সাগরের দ্বার” বলিয়া! নির্দেশ করিত । আলেকজাণগ্ডার যখন দরাবুসের অনুসরণ 
করেনঃ তিনি জানিতে পারেন;_-বাকৃত্রিয়ার শাসনকর্তী (সাত্রপ) বেসাস পারস্ত- 
সাম্রাজ্যের অধীনতা৷ অন্বীকীর করিয়া সম্রাট দারামুসকে বন্দী করিয়াছেন। কতকট। 
ঘারায়ূসের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, কতকট। প্রাদেশিক শাঁসনকর্তার ব্যবহারে ক্রোধাস্বিত 
হইয়া, আলেকজাগার বাকৃক্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
বেসাসকে আক্রমণ করিবার পূর্বেই দারায়ূসের সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আসিয়। উপস্থিত হয়। 
আলেকজাগারের বাকৃত্রিয়ায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই কৃতত্ব বেসাস সম্রাট দারাঘুসকে 
অন্ত্রাঘীতে বিদ্ধ করিয়া রাজপথে ফেলিয়া আসেন। দারাযুসের উদ্ধারের জন্য আলেক- 
জাগারের উদ্ধম ব্যর্থ হয়, এবং আলেকজাগার বাকৃত্রিয়ার অতিথুখে আর অগ্রসন্ন না হন, 
ইহাই বেসাসের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ফলে বিপরীত সঙ্ঘটিত হইল। আলেকজাপাব্র 
যখন বাক্ত্রিযার পথে উপনীত হন, সেই সময় তাহারই সমক্ষে অস্ত্রাহত দারাযুসের 
জীবন-বায় বাহ্্গত হয়। এই শোকাবহ দৃশ্ত দর্শন করিয়া, বেসাসকে উপযুক্ত শান্তি 
দিবার জন্য, আলেকজাগার অধিকতর উৎসাহিত হন। কিন্ত আলেকজাগার প্র প্রদেশের 
পথঘাট সম্পূর্ণব্ূপ অপরিজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং বেসাসের অনুসরণ করিতে কিছুদিন 
বিলম্ব ঘটে। আলেকজাগার যে পথে বেসাসকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন, বেপাস সে পথের নগর গ্রাম বিধ্বস্ত ও ভত্দীভূত করিয়া ফেলেন; সে পথ 
মরুভূমি মধ্যে পরিণত হয়। সুতরাং আলেকজাগ্ডার তখনকার মত বেসাসের আর 
অনুসরণ করিতে পারেন নী । ইতিমধ্যে, ৩৩০ পূর্বব-থৃষ্টান্দের পীতকালে; বেসাস পারস্যের 
সম্রাট বলিয়া! পরিচিত হন। আলেকজাগার নিশ্চেষ্ট থাকিবার পাত্র নহেন। পর বৎসর 
বসস্তকালে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি বেসাসের রাজধানী আক্রমণ করেন। 
বেসাস প্বতহন। অশেষ যন্ত্রণ। দিয়া বেসাসের মুগুচ্ছেদ কর হয়। এইরূপে, ফিনিসিয়ার 
উচ্ছেদ-সাধনে, পারস্তে আধিপত্য-বিস্তারে নিষ্ণ্টক হইয়া, আলেকজাগার অল্পকাল বিশ্রায- 
সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন । সেই সময় ত্তাহার নান! ব্যভিচারের ও ছুক্ষিয়ার পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। সেই সময়ের কাধ্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া এ্তিহাসিকগণ তাহাকে মগ্কপ 
জম্পট বলিয়! উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, অল্পদিন পরেই আলেকজাগাবের 
চমক ভাঙ্গে । সম্গুখে যে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ছিল, ততপ্রতি ভীহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। 
ইহার পরই আলেকজাগার ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন। আলেকজাগারের তারতাক্রমণ 
ভায়হতর ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। সে অধ্যায় যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট হইল। 


পপ সাল 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। 

[ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ;-প্বেদের বিভিন্ন স্থানে সমূদ্র-পথে খাঁধিজ্যের প্রসঙ্গ স্থতি- 
পুবাণাদিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখ ;--পিটক, জাতক গুভূতি বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের সমুদ্রপথে 
বাণিজা-প্রসঙ্গ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে পশ্চাহ্য-পঞ্ডি হগণের মত; _কাল্ডিয়ায়, বাবিলনে, 
ফিশিসীয়ায়, রোমে,গ্রীসে' মিশরে ভারতীয় বণিকগণের বাঁণিজা,-বিভিন্ন দেশে ভাহাদিগের উপনিবেশ-স্থাপন ;-- 
ৃষ্টায় ধর্ম-গ্রন্থাদিতে ভাঁবতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা,-_'ওফির' বদারেব স্থান-নির্দেশ,_- সলৌমনের ও 
হীরামের বাণিজা-পৌত,_-গ্রাচীন ভারতেব পণ্যদ্রবোর পরিচয় ,_মযূব, গজদন্ত প্রভৃতির সংজ্ঞার বিষয় অমুধাবনে 
দেশ-দেশান্তরে এ সকল পণথদির বপ্তনির বিষষ ;--ভারতের বাঁণিজো ইউয়োপের অর্থ-শেবণ প্রসঙ্গ ১-- 
ভিন্ন ভিন্ন সমযে ভিন্ন তিন্ন দেশে ভারতী বণিকগণের বাশিজ্েব পরিচয ,_হিন্দু রাজত্বে,__বৌদ্ধপ্রভীব- 
কালে,মুলমানগণের শাসন সমযে,_-ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশের বাশিঙ্গা-প্রনঙ্গ ;-+প্রাচীন-তারতের বা ণিজ্া- 
কেন্দ্র বন্দর-সমূহ ;-_বঙগদেশের বৈদেশিক বাঁণিজা ,-উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য ।] 

বৈদেশিকগণের লিখিত গ্রন্থপত্রে বৈদেশিকগণের তারত-অভিযান প্রসঙ্গে প্রাচীন 
ভারতের পরশবর্য-গৌরবের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
বিষয় অনুসন্ধান করিলেও সেই পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। পৃথিবীর নানা- 

টা । স্থানে ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিন্দেন? ভারতীয় পণ্য- 
দ্রব্য সুসভা প্রাচীন জনপদ-সমূতে সর্বদা! প্রেরিত হইত 7 শাস্ত্-গ্রন্থেও 

এ সকল বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিষ। প্রাপ্ত হই, আবার প্রাচীন সত্য-সমুন্নত পাশ্চাতা-জাতির 


ইতিহাস-মধ্যেও এশ্ুদ্বিবরণের অসপ্তাব নাই। পাশ্চাত্য-দেশের সভ্যতার ইতিহীস-__তুলনায় 
অল্প দিনের সম্প্। সে ইতিহাসের মধ্যে ভাবতের বাণিজ্য-সম্পদের যে উল্লেখ আছে, 
তাহাতে তৎকালে ভারতবর্ষ যে সভা-সমুন্নত ছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহারও পূর্বের 
বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হুইলে, আমাদের শাস্ত্র-গ্ন্থের সাহাযা-গ্রহণ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। 
কারণ, শান্ত্ববর্ণিত কালে অন্যদেশ হয় তারতের অন্তর্ভূক্ত, নয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছর ছিল। 
সে সময়ের অন্য দেশের ইতিকথাই নাই ; সুতরাং ভারতবর্ষের প্রসঙ্গই বা কি প্রকারে 
উল্লিখিত দেখিব? যাহা হউক, বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার সম্বন্ধে ভারতের যে কৃতিত্বের 
পরিচয় আমাদের শাস্তগ্রন্থে এবং বৈদে শিকগণের ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাই, বক্ষ্যমাণ 
প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন। করিয়৷ দেখিতেছি ৷ কোন্‌ দেশে না ভারতের বাণিজ্য- 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? পৃথিবীর ইন্তিহাসে প্রাসীন কাজে যে সকল জনগ্রদ সভ্য- 
সমুন্নত ছিল বনিয়। পরিচয় পাই, তাহার সর্বত্রই ভারতের বাণিক্য-প্রভাব দেদীপ্যযান। 
ভূমধ্য-সাগরের পারিপার্থিক কয়েকটা জনপনকে-_মিশর, বাবিলন, ফিনিসীয়া, গ্রীস, রোম 
গ্রস্থতিকে-_পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণ সভ্যতার আদিস্থান বলিয়া ঘোষণা করেন। চীন-সাস্রাজাও 
প্রাচীনকালের সত্য-জনপদ্দ বলিয়া কীর্ভিত হয। কিন্তু কিবা ভূমধ্য-সাগরোপকুলস্থিত 
প্রতীচ্য অনপদসযূহে, কিবা প্রাচ্য চীনে, ভারতের বাণিক্ঞা-প্রতাব সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। 
এ সকল বিষয় একটু আলোচন। করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন,_আলেকজাগারের 
ভারতাগমনকে ভিত্তিভূমি করিয়া ভারতের ইতিহাস সংগঠন করিতে হইলে, তারতততর 

ইর্ডিহাসের কতটুকু অংশ মাত্র কীর্জন কর! হয় । 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৫৩ 


এককালে পৃথিবীর সর্ধত্র ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হুইয়াছিল, এককালে পৃথিবীর 
সর্বজ্র বাণিজ্যাদি সুত্রে ভারতবাসীর গতিবিধি ছিল;_আমরা পুনঃপুনঃ তাহার প্রমাণ 
প্রদর্শন করিয়াছি । * খখ্বেদের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রগমনের এবং সমুদ্র- 
পথে বাণিজ্য-পোত-পরিচালনের বিবরণ দেখিতে পাই। প্রথম মণ্ডলের 
পঞ্চবিংশ স্ুক্তের সপ্তম খকে প্রকাশ; __বরুণদেব অস্তরীক্ষ-পথে এবং সমুদ্র- 
পথে যান-পরিচালনে অভিজ্ঞ ছিলেন । সেই খকের অর্থে উপলব্ধি হয়_তৎকালে ব্যোম- 
পথে ব্যোমযানাদি পরিচালিত হইত এবং সমুদ্রপথে অর্ণব-পোতাদির গতিবিধি ছিল। সেই 
খকটী এই,__“বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাঁং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥১/২৫।৭ ॥” 
প্রথম মণ্ডলের আরও তিনটা সুক্তের তিনটা খকে বৈদেশিক-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। তাহার 
দুইটী খক (৪৬শ সুক্তের ৮ম খক এবং ৪৮শ সুক্তের ৩৪শ খক) পূর্ধেই আমরা উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছি,_-ধনাভিলাধী বণিকগণ বাণিজাপোত সজ্জিত করিয়া কিরপতাবে দূরদেশে 
গতিবিধি করিতেন । 1 অপর খকে ( উক্ত প্রথম মণ্ডলের ৫৬শ স্থক্তের দ্বিতীয় খকে ) বণিক- 
গণের বাণিজ্য-ব্যপদেশে দিগ্দেশে গতিবিধির একটী উপমণ আছে। খকটী এই+_-“তং গর্ভয়ো 
নেমন্লিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ ৷ পতিং দক্ষস্য বিদথসা নূ সহে। গিরিং ন বেন! 
অধি রোহ তেজসা॥” অর্থাৎ, “ধনার্থা বণিকেরা যেরূপ সকল দিকে সঞ্চরণ করিয়। সমুদ্র 
ব্যাপিয়া থকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়া- 
ছেন। নারীগণ যেরূপ পুষ্পচয়নার্থ পর্বতারোহণ করে, হে স্তোতাঁ! তুমিও প্রব্দ্ধ যঙ্ের 
প্রতিপালক বলবান ইন্দ্রের নিকট একটী তেজঃপূর্ণ স্তোস্্র দ্বারা সেইরূপ শীঘ আরোহণ 
কর।? এই খকের উপমায় বণিকগণ যে সমুদ্রের সর্ধত্র গতিবিধি করিতেন এবং সমুদ্রের 
সকল পথ যে ভাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহ! বেশ উপলব্ধি হয়। প্র মণ্ডলের যোড়শাধিক 
শততম স্থক্তের তৃতীয় খকোক্ত তুগ্র-পুত্র ভুজ্যুর সমুদ্র-গমন, বাণিজ্য-ব্যপদেশে সংঘটিত হইয়া 
ছিল বলিয়াও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। সে খক্‌টী,__“তুগ্রো৷ হ তুজ্যুমস্থিনোদমেঘে রযিং ন 
কশ্শিণ্ম্বা অবাহাঃ। তমূহথূর্নেভিরাত্মন্বতীভিরস্তরিক্ষপ্রত্তিরপোদকাতিঃ ॥” সপ্তম মগুলের 
ছুইটী খকে (৮৮শ স্ক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ খকে ) বশিষ্ঠ ও তহ্বংশীয়গণের সমুদ্র-গ্মনের বিষয় 
উল্লেখ আছে। খক দুইটী নিয়ে উদ্ধত হইল,--“আ যক্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্র- 
মীরযাব মধ্যং | অধিযদপাং ক্রতিশ্চরাব প্র প্রেংখ ইংখয়াবহৈ শুভে কং॥ বশিষ্ঠং হ বরুণে! 
নাব্যাধাদৃষিং চকার খপা মহীভিঃ। স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিন ত্বে অন্থাং ঘান্ন,দ্যাবস্ততনন্যা- 
ছুবাসঃ॥” অর্থাৎ,'যখন আমি (বশিষ্ঠ ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়া 
ছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় ক্রীড়! 
করিয়াছিলাম । মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিন-সমৃহের মধ্যে 
সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন। তাহাকে রক্ষা দ্বার! সুকর্্1। করিয়া- 


যেদাদি শাঙ্গে 
খাঁণিজ্য-প্রসঙ্গ । 











* পৃথিবীর ইতিছাস, প্রথম খও, ১৬শ ও ৪৬৪শ পৃষ্ঠ! : দ্বিতীয় খও্, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ; তৃতীয় খও, 
৪৬৮ম-৯৭*ষ পৃষ্টা ভ্টব্য। ৃ 
+ “পৃথিবীর ইতিহাস”, ওয় খণ্ড, ৪৬৭ম পৃষ্ঠার খক চুইটী ও তাঁহার অর্থ ড্র্টব্য। 
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ছিলেন।” এ খকে যদিও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু সমূদ্র-পথে গতিবিধির বিষয় বিবৃত 
থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ যে তখন প্রশস্ত ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতেছে । 

বাণিজা-ব্যপদেশে সমুদ্র-পথে দ্বূরদেশে গতিবিধির উল্লেখ স্বতি-সংহিতার বিভিন্ন স্থানে 
দেখিতে পাই। মন্থুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে (৩৯৯ম, ৪*৬ম, ৪*৯ম প্রভৃতি গ্লোকে ) 
এবং তৃতীয় অধ্যায়ে (৯৫৮ম ্লোকে ), যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতার দ্বিতীক্ব 
অধ্যায়ে (২৫৩ম--২৫৬ম, ২৬২য-_২৬৩ম প্রভৃতি শ্লোকে) বণিক- 
গণের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ পরিচয় পাওয়1 যায়। * গ্রহাদির 
অবস্থান-বশতঃ সমুদ্রপথে গতিবিধিতে গুভাশুভ-সংঘটনের বিষয় “বৃহৎ-সংহিতার” বিভিন্ন 
স্থানে পরিদ্ৃষ্ট হয়। 1 ধর্মস্থত্রসমূহের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। 
সমুদ্রগামী পোতাধ্যক্ষগণ নৃপতিকে কর দিতে বাধ্য ছিলেন,_বৌধায়ন-সুত্রে ও গৌতম- 
স্থত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্র-গমন দেষাবহ ও দণ্ডার্থ বলিয়। 
বৌধায়ন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদির বিভিন্ন স্থানে 
বিদেশ-গমনের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান। বণিকগণ বিদেশ 
হইতে মহামূল্য পণ্যদ্রব্য আনিয়া নৃপতিকে উপচৌকন দিতেন, বামায়ণে এতদ্িবরণ 
দেখিতে পাই। মহাভারতে দ্রোণ-পর্ধেব, কর্ণ-পর্বেব এবং শান্তি-পর্ধে, বিভিন্ন শ্পোকে, 
উপমার মধ্যেৎ সমুদ্রপথে বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। যথা» 

“নিমজ্জতত্তানথ কর্ণসাগবে বিপন্নাবো বণিজো। যথার্ণবাৎ। 
উদ্দপ্রিরে নৌভিরিবার্ণবাদ্রথৈই সুকল্পিতৈ দ্রৌপদীজাঃ ম্বমাতুলান্‌ ॥” 
“বণিক্‌ যথা সমুদ্রা্বৈষথার্থমূ লততে ধনমৃ। 
তথা মর্ত্যার্ন বেজস্তোঃ কর্মবিজ্ঞানতো গতিঃ ॥” 

অর্থাৎ,_-“অতল সমুদ্র-ষধ্যে পড়িয়া! পোত যেরূপ বিপর্যস্ত হয়, কৌরব-সৈম্ভগণ সেইবূপ 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে অর্ণবপোত নিমজ্জমান হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে 
আরোহিগণ যেরূপ রক্ষা পায়, দ্রৌপদীর পুব্রগণ আপনাদের মাতুলগণকে যানাদির 
সাহায্যে সেইরূপতাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যে বণিকগণ 
যেরূপ লাভবান হয়, কর্ম এবং জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তদ্রপ মুক্তিলাত করে। এই সকল 
উপযায় সমুদ্রপথে বৈদেশিক-বাঁণিজোর প্রভাবের বিষয় বেশ উপলব্ধি হয়।- বায়ুপুরাণঃ 
মার্কগেয়-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, শ্রীমস্তাগবত প্রভূতিতেও এবমিধ উপমার অসপ্তাব নাই। 
বাণিজ্যপোতি বন্ধক রাখিয়া! বণিকগণের খণগ্রহণের প্রসঙ্গ রামায়ণে এবং সংহিতা-শান্জে 
উল্লেখ আছে। প্রাচীন সংস্কত-নাটকের মধ্যে সমুদ্রযায়ী বণিকগণের উল্লেখ দেখা যায়। 
বণিক ধনবৃদ্ধি সমুদ্র-যাত্রায় পোতমগ্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং বৈদেশিক-বাণিজ্যে 

"পৃথিবীর ইতিহাস”, তৃতীয় খণ্ড ৪৬৮ম--৪৭*ম পৃষ্ঠা । 

শ বৃহৎ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ গৌক, নবম আধ্যায়ের ৩১শ গ্োক, 
দশম অধ্যায়ের ৬য় ও ১*ম শ্লোক এবং চতুণ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের ১২শ -ক্লোক প্রভৃতি আলোচনা কর্সিলে এই 
সকল বিষয় অবগত হওয়। যায়। 


ম্মতি-পুরাণাদিতে 
বাণিজ্যের কথা। 
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বিপুল বিত্ত অর্জন করিয়াছিলেশ। সমুদ্র-পথে পোতমগ্রে ধনবৃদ্ধির মৃত্যু হওয়ায় তাহার 
ধনৈর্ধর্য্য রাঁজকোবধ-তুক্ত হয়। কালিদাসের 'শকুস্তলা” নাটকে এতছ্বিবরণ বিবৃত আছে। নল- 
ঘময়ন্তীর প্রপজেও বৈদেশিক-বাণিজ্যের আতাস পাই। শ্রীহর্-বিরচিত 'বত্বাবলী? 
নাটকে লিখিত আছে।-রাজা। বিক্রমবাহুর কন্ঠা সমুদ্রমধ্যে পোততক্ষে জলমগ্ন হন; 
সমুদ্রষায়ী বণিকগণ তাহাকে আপনাদের পৌতে উত্তোলন করিয়া কৌশীক্বী নগরে পৌছাইয়া 
দিয়াছিলেন। দণ্ডী-বিরচিত “দশকুমারচরিতে” বণিক রত্রোস্তবের প্রসঙ্গে এবং যবন- 
গণের অর্ণবপোতে মিত্রগুণ্ডের দ্বীপাস্তরে গমন ব্যপদেশে, সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকগণের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মাঁঘ-বিরচিত “শিশুপালবধ” 
কাব্যে বৈদেশিক-বাণিজ্যের বিবরণ প্রাপ্ত হই। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে 
যাইতেছিলেন, তিনি সেই বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। বৈদেশিক-পণ্যে 
পরিপূর্ণ অর্ণবপৌতের আগমন এবং তারতীয়-পণ্যে-পরিপুর্ণ অর্পণবপোতের বহির্গমন শ্রীক্চের 
প্রত্যক্ষীভূত হয়।* “কথাসরিৎসাগরে”, “হিতে পদেশে”, ভর্তৃহরি-প্রণীত 'নীতিশতকে" 
এবং কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজ-তরঙ্গিণীতে' বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 
বৌদ্ধদিগের পিটক ও জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানেও ভারতের সহিত বৈদেশিক 
বাণিজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “বিনয় পিটকে” প্রকাশ, _পুগ্ধ নামক জনৈক হিন্দু বণিক ছয় 
বার সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বাপদেশে গমন করিয়াছিলেন। “দীর্ঘনিকায়” 
গ্রন্থ বৈদেশিক-বাণিঞ্যের এক অভিনব কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন । 
শারতীয় বণিকগণ সমুদ্র-পথে পরিভ্রমণের সময় এক শ্রেণীর পক্ষীর 
সাহাষ্য গ্রহণ করিতেন। সমুদ্র মধ্যে কোথায় জনস্থলী বা দ্বীপ আছে, পক্ষিগণ আকাশে 
উড্ভীয়মান হইয়। 'তাহা! নির্ধারণ কৰিত। যেদিকে কোনও দ্বীপের বাঁ জনস্থানের সন্ধান 
পাইত, পক্ষিগণ সেই দিকে উড়িয়া অগ্রসর হইত এবং নাবিকগণ তাহাদের অনুসরণে 
পোত চালাইয়! যাইতেন। উড়িতে উড়িতে নিকটে যদি কোনও দেশের সন্ধান না পাইতঃ 
পক্ষিগণ পুনরায় অর্ণবপোতে ফিরিয়া আসিত। ছুই এক ক্রোশের মধ্যে দেশ বা ঘ্বীপ 
থাকিলে, তাহারা সেই দ্রিকেই ধাবমান হইত ; আর ফিরিয়া আসিত ন1। “বৌদ্ধজাতক” 
গ্রন্থ সমূহ খুষ্ট-পুর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বাবিলন-দেশে ভারতীয় বণিকগণ সর্বদা গতিবিধি 
করিতেন, জাতকগগ্রস্থসমূহে তাহার বিবিধ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় । অধ্যাপক বুলার জাতক- 
গ্রন্থের আলোচন! প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। তিনি 


বৌদ্ধগ্রস্থে 
বাণিজা-প্রসঙ্গ | 








"বিভ্রীয় দিগ্তানি ধনান্যুরুণি ছৈপ্যানসাবুত্তমলাভভাজঃ | 
তরীধু তশ্রত্যমফন্তভাওং সাং ধাত্রিক।নাবপূভোহভানন্দৎ ॥% 

1 বুদ্ধদেবের জন্ম-বিবরণ-বর্রন-বাপদেশে 'জাতক' গ্রথ্থ লিখিত । কথিত হয়, মোক্ষধর্দর-প্রচারের অন্তু 
বুদ্ধদেব ৫৫* বার তৃমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। সেই প্রতি জন্মের বিবরণ লইয়! এক এক খানি জাতক-গ্ন্থ বিরচিভ হয়। 
তদনুমারে জাতকের সংখ্যা--অনুন ৫৫*। কোনও জাতক পালি-ভাবায়, কোনও জাতক পিংহ্লী ভাষার 
লিখিত। অনেক জাতকংগ্রনস্থ এখন লোপ পাইয়াছে। জাতক:গ্রস্থের মধো কয়েকখানি প্রসিদ্ধ জাতকের 
নাম,--অগস্তা, অপুত্রক, অধিশযা, শ্রেষঠী, আয়ো, ভদ্রবরপীষ, ক্রন্ষ, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধাবোধি, চন্তরশুধ্য, সুপারগীও বৃষ, 
বযাস্রী, শর্তপত্র, মহাজনক, বাঁতেরু, বলহাস, সমুড্র-বাশিক্গা, সাঙ্থা, সন্ধি ইত্যাদি । 


৪৬ ভারতবর্ষ । 


বলেন”_-বাতেরু-জাতকের বিষয় পাশ্চাত্য-দেশে প্রথমে অধ্যাপক মিনেফ প্রকাশ করেন। 
এঁ জাতকে বর্ণিত আছে, হিন্দু-বণিকগণ বাতের দেশে অর্থাৎ প্রাচীন বাবিলন-রাজ্যে 
মযূত্র রপ্তানি করিতেন। জাতক-গ্রস্থের কাল-নির্দেশ-ব্যপদেশে প্রভীত হয়,__ৃষ্ট-পূর্বব 
পঞ্চম ও বষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেও পারস্য-উপসাগরে এবং তৎসঙ্সিহিত নদ-নদীর পথে পশ্চিম- 
ভারতের বণিকগণের বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্বদা! গতিবিধি ছিল। জাতক-গ্রন্থে যে তাবে 
ধর সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় লিখিত আছে, তাহ। হইতে বুঝা যায়, জাতক-গ্রস্থ-রচনার 
পুর্বকালেও এরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এ সময়ে ভারতের বাণিজ্য-বন্দর- 
সমূহের মধ্যে স্ুুপারক, ভারাকোচা ( ভরুকচ্ছ) প্রস্তুতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ |? * এক সময়ে 
ভরুকচ্ছ হইতে সাত শত বণিক একথানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়। বিদেশ-যাত্র! করেন। 
একজন অন্ধ নাবিক সেই অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়াছিলেন । *নুর্পারক-জাতকে” 
সেই অর্ণবপোত বিপন্ন হওয়ার এবং সেই অন্ধ-নাবিকের দক্ষতার বিষয় লিখিত আছে 
কয়েকজন বণিকের সহিত জনৈক রাজপুত্র চম্পানগরী হইতে স্ুবর্ণ-ভূমিতে বাণিজ্য জন্য 
যাত্রা করিয়াছিলেন । সমুদ্রপথে সেই অর্ণবপোত ভগ্ন হওয়ায় তাহারা বিপন্ন হন “মহা 
জনক জাতকে” এতদ্বিবরণ পরিরৃষ্ট হয়। জনৈক দানশীল ব্রাহ্মণ সুবর্ণদেশে ধনাছ্েষণে 
যাত্রা করেন । ব্রাঙ্গণ বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দীন 
করিতেন। মধ্য-সমুদ্রপথে তাহার অর্ণবপোত বিধ্বস্ত হয়। পরীর! ভাহাদের অলৌকিক 
অর্ণবপোতে ব্রাহ্ষণকে রক্ষা করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি স্বর্ণ রৌপ্য, মণি- 
মাণিক্য, হীরক-জহরত প্রন্তিতে আপনার তরণী পূর্ণ করিয়! আনেন । “সাঙ্জাতকে' এই 
ব্রাহ্মণের বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। “মুসন্ষি-জাতকে' প্রকাশ; ভারতের 
পশ্চিমোপকূলস্থিত তরুকচ্ছ উপকূল হইতে যাত্রা করিয়। বাণিজ্য-পোত-সকল তারত-মহা- 
সমুদ্র অতিক্রমান্তে সুবর্ণভূমিতে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে,লক্কাত্বীপে এবং ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 
গতিবিধি করিত। অন্ান্ত জাতকের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,_তারতীয় বণিক- 
গণ বারাণসী হইতে বাবিলন-রাজ্যে পক্ষী রগ্ডানি করিতেন ; উত্তর-ভারত এবং সিল্ধু- 
প্রদেশ হইতে শত শত অশ্ব বাবিলন-দেশে প্রেরিত হইত। বেদ্ধদিগের জাতক-সমূহ 
আলোড়ন করিলে প্রতীত হয়,মারবে, মিশরে, ফিনিসীয়ায় এবং বাবিলনে ভারতীয় 
বণিকগণ বাণিজা-স্বত্রে সর্বদা গতিবিধি করিতেন। বারাণসী, পাটলিপুত্র, সৌবীর, 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৫৭ 


কচ্ছ-উপসাগরস্থিত তরুকচ্ছ, চম্প। প্রভৃতি নগরী সেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। নুর্পারকের 
অধিবাসী পুর ও ত্বদীয় ভ্রাতা চোলপুপ্নের বাণিজ্য-ব্যপদেশেও বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় 
তারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন শত বণিক সহ 
একখানি অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়া চোলপুপ্ বিদেশ হইতে বছপরিমাণ রক্তচন্দন কান্ত 
আনয়ন করিয়াছিলেন । সুর্পারক হইতে যাত্রা করিয়া তাহার। সমুদ্র-পথে উত্তর-কোঁশলে, 
শ্রাবন্তী নগরে এবং অন্যান্য-দেশে সর্ধবদ। গতিবিধি করিতেন। বজগদেশের তাগ্রলিগ্ড হইতে 
সমুত্রপথে বক্ষার্ীপে বাণিজ্যের বিবরণ বৌদ্ধ-গ্রস্থ-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ- 
দেবের বিচ্মানকালে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে পারস্তের বন্দর-সমুহে বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
ভারতীয় বণিকগণের গতিবিধির বিষয় নানারূপে প্রতিপন্ন হয়। 
ভারতীয় গ্রন্থ-সমূহে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধে যে প্রমাণ-পরম্পর! প্রাপ্ত হই, 
প্রাচীন বৈদেশিক গ্রন্থকাব্-গণের গ্রন্থপজ্রেও তন্রপ প্রমাণের অসন্ভাব নাই। থুষ্ট-জন্মের 
হাণিজা-বিষয়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে দুরদুরাস্তে 
বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় মনীবিগণও এ কথা এখন স্বীকার 
খস্থকারগণ। করিতেছেন ফিনিসীয়গণের, ইনুদীগণের, মিশবীন্নগণের, আসিরীয়গণের, 
গ্রীকগণের এবং রোমের অধিবাসিগণের সহিত প্রাচীনকালে তারতবর্ষ কিরূপ বাঁণিজ্য- 
সন্বন্ধে সম্বস্ধযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কতকগুলি উক্তি এতত্প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিতেছি) ডক্টর সেস, প্রাচীন আসিরীয়া-রাজ্যের প্রত্বতত্বান্ুসন্ধানের জন্য অশেষ প্রসিদ্ধি 
লাত করিয়াছেন) বাবিলন-রাজ্যে ধর্মের অক্য্য় ও বিকাশ সম্বন্ধে গবেবণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া! তিনি বিশেষ যশস্বী হন। তাহার সেই গ্রন্থে প্রকাশ+ খুষ্ট-জন্মের তিন সহত্র বৎসর 
পূর্ব ভারতের সহিত বাবিলনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। কাল্ডিয়া ও বাবিলন রাজ্য যখন এক- 
সাস্তরাজ্যভুক্ত হয়, উড়-বাগাস সেই যুক্ত-সাআ্াজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিই প্র বুক্ত- 
সাম্রাজ্যের গ্রথম নুপতি । উড়-নগরে তাহার রাজধানী ছিল। উড়-নগরীর ভগ্নাবশেষ 
মধ্যে ভারতীয় সেগুণ-কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছোট-নাগপুরের ভূতপুর্ধব কমিশনব মিষ্টার 
হিউয়েট আদিম জাতি-সমূহের ইতিবৃত-সংগ্রহের জন্ত প্রথ্যাত। তিনি সিদ্ধান্ত করেন,-_ 
'উড়' রাজধানীতে প্রাপ্ত সেগুণ-কাষ্ঠগুলি ভারত হইতে সংগৃহীত হুওয়।ই সম্ভবপর । ক্র 
কান্ঠ মালবর-উপকূলের কোনও বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বাবিলন-দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। 
রী শ্রেণীর সেগুণকাষ্ঠ মালবর-উপকূলেই উৎপন্ন হয়। মালবর-উপকুলের কোনও বন্দর 
হইতে প্রাচীন-কালে প্র কাষ্ঠ বাবিলনে রপ্তানি হইত এবং সেই কাষ্ঠের ব্যবসায়ে 
ভাবুতীয়্ বণিকগণ বিশেষ লাতবান হইতেন।” ভারতবর্ষ হইতে বাবিননে “মসলিন' রপ্তানি 
হইত,-_-ডক্টর সেস তাহারও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাবিলনে মসলিন-বন্ত্রের “সিন্ধু 
নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকপ বস্ত্র বাবিলনে ব্যবহৃত হইত, তাহার একটী 
তালিকায় মসলিনের এ সংজ্ঞা পাওয়। গিয়াছে । মসলিনের পসন্ধু' নাম দেখিয়ণ, উহ! সমুদ্র- 
পথে সংবাহিত হৃইয়াছিল বলিয়া, হিউয়েট সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন, “ঘি জেদ্দ- 
ভাখাভার্বী বণিকগণ কর্তৃক স্থললপথে উহ! বাধিলনে সংবাহিত হইত, তাহ! হইলে উহার মাধ 
গর্ঘা 


৫৮ ভারতবর্ষ। 


“হিন্দ? হইত। কারণ, জেন্দতাষাভাবী ব্যক্তিগণ “স' স্থানে “হ" উচ্চারণ করিয়া থাকেন । 
সুতরাং সিদ্ধু-নদের তীরস্থিত বণিকেরা সমুদ্রপথে বাবিলনে মসলিনের ব্যবসায়ে নিরত 
ছিলেন ; আর তাহাদের নামান্থুসারেই মসলিনের নাম “সিদ্ধু" হইয়া পড়িয়াছিল 1 * 
বাবিলনের সহিত ভারতের এই বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিষয়ে মিঃ কেনেডি 1 বিশেষ আলোচন। 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার মত এই যে, থুষ্ট-পূর্বব সপ্তম এবং বষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্ধমান ছিল। প্রমাণস্বরূপ তিনি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সম্রাট নেবুচাঁডনেজারের রাজধানীতে-__বিরস্-নিমরুড সহরে, মিঃ বাসাম 
একখানি কড়িকাঠ দেখিয়াছিলেন। সেই কাষ্ঠখ্ড ভারতের রগ্ডানি বলিয়া তিনি 
সিদ্ধান্ত করেন। সেই কড়িকাঠখানি আজিও এত্রিটিস মিউজিয়মে” ইংলগ্ডের যাছুথরে 
রক্ষিত আছে। নেবুচাডনেজারের রাজত্ব-কাল--৬০৪ পূর্বব-ৃষ্টাব্ব হইতে ৫৬২ পূর্ব্ব- 
খৃষ্টাব্দ । সুতরাং এ সময়ে ভারতের কাষ্ঠাদি এর দেশে রপ্তানি হইত, প্রতিপন্ন হয়। 
উড়-সহরে চন্দ্রদেবের মন্দিরের দ্বিতল অংশ নেবুচাডনেজার ও নেবোনিদাস কর্তৃক 
নির্মিত হইয়াছিল । ৫৫৫ পুর্বব-খুষ্টাব্ব হইতে ৫৩৮ পুর্বব-খৃষ্টান্ধের মধ্যে সেই মন্দির 
পুনর্নির্মিত হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন হয় । সেই মন্দিরে মিষ্টার টেলার সেগুণ-কাষ্ঠের গুখুড়ির 
ছুইটী স্তস্ত দেখিতে পান। নেবুচাডনেজারের প্রাসাদে যেরূপ কাঠের কড়ি রাসেমের 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ইহাও তজ্জাতীয় কাষ্ঠ। ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে এ কাঠ যে 
রগডানি হয়, তদ্বিযয়ে কেহই সন্দেহ করেন না। ভারতের বিবিধ পণ্যদ্রব্য-_চাউল, 
ময়ূর, চন্দন-কাষ্ঠ প্রস্ৃতি থুষ্ট-পূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে ভারতীয় নামে পরিচিত 
ছিল। ভারতের পশ্চিমৌপকুলস্থিত কোনও বন্দর হইতে প্রথমে সমুদ্রপথে এ সকল সামগ্রী 
বাবিলনে রপ্তানি হইত। পরিশেষে ৪৮০ পূর্বব-খুষ্টাব্বে বাবিলনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ 
রহিত হওয়ায়; বণিকগণ ভারতবর্ষ *হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি বরাবর সেই লইয়া যাইতেন। 
চাঁউিল এবং মম্বুর ৪৬০ পূর্বব-ৃষ্টাব্দ হইতে ৪৭০ পূর্বব-ৃষ্টাব্দে গ্রীসে প্রচুর পরিমাণে রগডানি 
হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৩০ পূর্বব-থৃষ্টাবে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে ভারতীয় 
পণ্য-দ্রব্য সাধারণ পণ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । এই সকল বিষয় আলোচনা করিম? 
মিষ্টার কেনেডি বলেন।__“থুষ্ট-পূর্বব সপ্তম ও ষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনের সহিত ভাব্রতের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধের বিদ্যমানতা-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। প্রধানতঃ, জ্রাবিড়ী 
বণিকগণ এই বাণিজ্য-কার্ষ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তর-ভারতের আধ্চ্যজাতি যে এই বাণিজ্য- 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিলেন, তাহা নহে। ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ক্রমশঃ 

** বাবিলনের সহিত ভারতের বাঁণিজ্য-বিষয়ে ডক্টর সেস প্রণীত (-78882%6 7566455 (0৫ 1887 ৮5 
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লেকচার (১৮৮৭ ) এবং ১৮৮৮ খুষ্টাবের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটার জর্ণালে মিঃ হিউয়েট লিখিত প্রবন্ধ 
(০ম ০1076 2০02] 5150৩ 3০901951888 ) অস্টব্য। 


%+ কেনেডির অভিমত ১৮৯৮ থৃষ্টাব্দের রয়েল এসিয়াটিক সোদাইটার জর্গালে (274 2041 0০75666 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৫৯ 


আরবে, আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে এবং চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাবিলনেও 
তাহাদের বসবাস ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।? « মিষ্টার রিজ ডেতিডস বৌদ্ধপ্রভাব-সময়ের 
ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন,_তাহাঁতেও এবব্িধ মত পরিব্যক্ত। 1 খুষ্টপূর্বব সপ্তম 
শতাব্বীতে এবং অষ্টম শতাব্দীর শেবভাগে ভারতীয় বণিকগণ অনুকূল বাযুপ্রবাহে 
অর্ণবপোত পরিচালন। করিয়া! পাশ্চাঁত্য-দেশে বাণিজ্য করিতে যাঁইতেন। প্রথমে সৌবীর 
বন্দর হইতে তাহাদের যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে সুর্পারক ও ভরুকচ্ছ 
হইতেও বাণিজ্যপোত-সমূহ বাবিলনে এবং অন্তান্য বাণিজ্যস্থানে গতিবিধি করিত। এ 
সকল ভারতীয় বণিকগণকে রিজ ডেতিডস্‌ দ্রাবিড়-দেশীয় বণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
গিয়্াছেন। বণিকগণ এ্রধানতঃ গজদস্ত। বানর, ময়ূর এবং চাউল প্রভৃতির ব্যবসাক্ব 
করিতেন। এ সকল সামগ্রীর সংস্কত বা! পালিভাষার নাষ--বিদেশে প্রচলিত ছিল না; 
তামিল ভাষার শব্দ-সংজ্ঞায় এ সকল সামগ্রী সংজ্কিত হইত। সুতরাং তাঁমিল-ভাবাভাষী 
দ্রাবিড়ীগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের নায়ক ছিলেন। ইহাই রিজ ডেতিডসের মত। “বদ্বে 
সিটি গেজেটিয়ার? গ্রন্থে মিষ্টার এ এস টি জ্যাক্সনও এবিধ মতেরই পৌষকতা৷ করিয়া 
গিয়াছেন। এতিহাসিক এল্‌ফিনৃষ্টোন বলেন,_-মন্থুর স্বতি খত দিনের, তত দিন পূরধব 
হইতে ভারতবাসীরা সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিতেন ও বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিলেন।"$ অধ্যাপক 
ম্যাক্সড্কার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, _“থুষ্ট-জন্মের ছুই সহস্র বৎসর পূর্বেও প্রাচীন তারতবর্ষ 
অর্ণবপোত-নিশ্বাণে পারদর্শা ছিল। সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্য দিগ্দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।? $ 
মিষ্টার মাগার বলেন,__সেলিউকাইড-বংশের রাজত্ব-কালে সিরিয়ার সহিত ভারতের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়।*শ ভারতের লৌহ, রঙ্গীণ বস্ত্র এবং মূল্যবান পোষাক- 
পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ হইতে অর্ণবপোত-সাহায্যে বাবিলনে ও টায়ার নগরে সর্বদা বুগ্ডানি 
হইত। এল্ফিন্ষ্টোন আরও লিখিয়া গিয়াছেন,_-প্রথম টলেমি-গণের রাজত্বকালে ভারতীয় 
বণিকগণের বাঁণিজ্য-প্রভাব মিশরে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল ।” | 
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৬ ভারতবর্ষ । 


ভারতবর্ষে যেষন মন্থাদিব-সংহিতা। সর্ধবমান্ত, প্রাচীন ইচ্ছদী-জাতির যধ্যে মোজেস্‌- 
প্রবর্তিত বিধিবিধান তজপ সমাদূত। খুষ্ট-জন্মের পূর্ববর্তী ১৪৯১ হইতে ১৪৫১ বর্ষের 
টা ধরনে মধ্যে মৌজেসের বিদ্যমানতার বিষয় অনেকে সপ্রমাণ করেন। সেই 
শারতের বাণিজ্য- মোজেসের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহু যুল্যবান প্রস্তর-সমূহ ইহুদী- 
প্রসঙ্গ।  দ্বিগের দেশে রপ্তানী হইত। উচ্চ-পদস্থ ধর্খযাজকগণ সেই সকল 
মুল্যবান প্রস্তর গলদেশে ধারণ করিতেন । * বাইবেলের অন্তর্গত “জেনিসিস' গ্রস্থাংশে 
উল্লেখ আছে।_-“একদল বণিক মিশরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন ; তাহাদের সঙ্গে 
ভারত-জাত সুগন্ধ বৃক্ষ-্বক; মসল। ও রজন প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য ছিল। জিলেড হইতে তাহারা 
উষ্টপৃষ্ঠে এ সকল দ্রব্য মিশরে লইয়া যান।?1 ভারতের পণ্য-দ্রব্য প্রাচীন সত্য জনপদ- 
সমূহে কিরূপভাবে সংবাহিত হইত, বাইবেলের অন্যান্য অংশেও তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ইজরাইলের রাজা সলোমন এবং টায়ারের রাজা হীরাম সমসাময়িক বলিয়া? 
পরিচিত। ১০১৫ পূর্বব-ৃষ্টাব্ষে সলোমনের এবং ৯০০* পূর্বব-খৃষ্টাব্দে হীরামের বিগ্যমানতা 
প্রতিপর হয়। তাহাদের রাজধানীতে ভারতবর্ষ হইতে গজদস্ত, চন্দন-কাষ্ঠ, বানর, 
অযুর, বর্ণ? রৌপ্য, বনুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিছুদিন পূর্বে 
নীলকরগণ এবং অধুনা চাঁকরগণ যেমন ভারতবর্ষে আসিয়া নীলের ও চায়ের চাঁষ- 
আবাদ করিয়া লাভবান হন; “জেনিসিস্‌” গ্রস্থের বর্ণনায় আভাস পাই,__মিডিয়া-নাইট্‌ 
বংশের বণিকগণ এবং গোষীপতি জেকবের বংশধরগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দাক্ষিণীত্য- 
প্রদেশে নানারপ মসলার চাঁষআবাদ করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন। | টায়ারের 
রাজ! হীরাম এবং ইজরাইলের রাজা সলোমন বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাহাদ্দিগকে এ দেশে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহারাই চাষআবাদ আরম্ভ করিয়া বসিয়াছিল। এদেশ 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজায। ৬১ 


হইতে যে যে ভ্ধ্য বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার নানা পরিচয় খৃহীয় ধর্ধ-গ্স্থাদিতে পাওয়। 
যাঁয়। এক সময্বে রাজা সলোমনের জন্য বণিকগণ ৪২০ ট্যালেন্ট * দ্বর্ণ ভারতবর্ষের 'ওফির” 
বন্দর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজ] হীরামের বাণিজ্যপোন্ত “ওফির' বন্দর হইতে ছুবর্ণ 
ক্রয় করিয়াছিল এবং বছ পরিমাণ বৃক্ষ ও মূল্যবান প্রস্তর ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। 
বাইবেলের অন্তর্গত (প্রথম কিংস্‌ঃ গ্রস্থাংশের নবম ও দশম অধ্যায়ে এতদ্িবরণ লিখিত 
আছে। 1 'ইজিকেল' গ্রস্থাংশে লিখিত আছে”_-বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য 
লইয়া গিয়াছিল ; সেই সকল পণ্যন্্ব্যের মধ্যে নীলবর্ণ বস্ত্র, জরির কাজ করা মূল্যবান 
পরিধেয়, গজদস্ত ও আবনুস্‌ কাষ্ঠ ছিল। $ ভারতের যে বন্দর হইতে প্র সকল ত্রব্য 
রপ্তানি হইত, সেই বন্দরের নাম-_বাইবেলের অন্তর্গত “প্রথম কিংস-গ্রন্থে *ওফির” 
বঙসিয়। উল্লিখিত আছে। “ওফিয়ের” বাণিজ্যে তাহারা বিশেষ লাভবার্ন ছিলেন। & 
বন্দর হইতে তাহারা কি কি পণ্য প্রাপ্ত হইতেন, ওচ্ড টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত “কিংস' প্রভৃতি 
্রস্থাংশেও তাহার পরিচয় পাই। এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন্‌ বন্দর 'ওফির? 
নামে' পরিচিত হওয়া সম্ভবপর ? এ বিষয়ে নানা মতাস্তর আছে। পূর্বে কেহ কেছ 
আফ্রিকা-মহাদেশে “ওফির'-বন্দরের স্থান-নির্দেশ করিতেন । কিন্তু পাশ্চাত্য-পপ্ডিত- 
গণেরই গবেষণা-ফলে এখন সে মত পরিবর্তিত হইয়াছে । ওফির-বন্দরের অবস্থান-সন্বন্ধে 
এখন ত্বিবিধ যত প্রচলিত । এ বন্দর যে ভারতবর্ষেরই একটী বন্দর,__-তদ্বিষয়ে এখন আর 
মতাস্তর নাই। তবে এক পক্ষ্রলেন,_ বন্দর তারতের পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত ছিল ; 
অপর পক্ষের মতে-_“ওফির? ভারতের পূর্কবোপকূলের একটা প্রসিদ্ধ বন্দর । টলেমি তাহার 
গ্রন্থে “আভিরিয়।? নামক ভারতের এক প্রাচীন প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
সেই প্রদেশ সিদ্ধ-নদের যোহানায় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে বোষাই-প্রেসিভেন্দীতে 
কাধিয়াওয়াড় প্রদেশে “আতীর” নামক জাতির বসতি আছে। টলেমি সেই আভীর 
জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের বসতি-স্থানকে “আভিরিয়া” বলিয়া £থাকিবেন। আর 
নেই “আতীর? জ্বাতির বাসস্থানই বাইবেলে *ওফির' নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে । 
অধ্যাপক লাসেন প্রকারান্তরে এই মতেরই পরিপোষক। তিনি বাইবেলোক্ত “ওফিরকে* 
ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের একটি বন্দর বলিস! নির্দেশ করেন। মিস ম্যানিঙের 
* ট্যালেন্টের র:915) মূলা নানারপ নির্দিষ্ট হয়। হিক্র-গস্থেক্ত টেলেপ্টের ওজন ৯৩%* পাঁউও। উহার 
সুল্য ৩৪, হইতে ৩৯৬ পাউও ন্ধরযুদ্রা। এখন পাউণ্ডের দাম পনের টাকা; সুতরাং এক টেলেপ্ট দ্্ণের মুল্য কত 
হয় (৮৬৯১৫ -৩৯৪* টাকা) বুঝিয। দেখুন । এই হিসাবে ৪২+ টেলেপ্ট খ্ে প্রায় যোল লক্ষ যু দীড়াইতে 
পারে। হিক্র ট্যালেন্ট ভিন্ন 'আঁটিক' ট্যালেন্ট এক সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহার মূল্য ২৪৩ পাউগ্ড ১৬ শিলিং । 
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৬২ ভারতবর্ষ। 


মতেও এ বন্দরের অবস্থিতি-স্থান__ভারতের পশ্চিম উপকূলে । * পশ্চিযোপকৃলে "আভীক্প? 
€(ওতির ) বন্দরের অবস্থিতি-সত্বন্ধে পুরাণাদি শান্ত্র-্রস্থেও একটী প্রমাণ পাই। সেই 
“আভীর' দেশ বা বন্দর কোষঙ্ষণ-দেশের দক্ষিণে তাণ্তী-নদীর পশ্চিম-তীরে বিদ্ধযশৈলাস্তর্গত 
প্রদেশে অবস্থিত ছিল। যথা, _“জ্ীকো্বণাদধোভাগে তাপীতঃ পশ্চিমে পরে । আভীর- 
দেশেো৷ দেবেশি বিদ্ধযশৈল ব্যবস্থিতঃ ॥” বিষুপুরাঁণে দেখিতে পাই,_-“আভীর? নামক 
এক শ্রেচ্ছ-জাতি সিদ্ধু-নদের উপকূলবর্তী প্রদেশে বসতি করিত। তাহারা জ্রীকষ্ের 
রমণীদিগকে অপহরণ করে। শকগণের অত্যুদয়ের পূর্ব্বে সিদ্ধু-প্রদেশে “আভীর'গণ রাজত্ব 
কবিত। তখন তাহাদের রাজধানী “আভীর' নামে পরিচিত ছিল। এ সকল বিষয় আলোচনা 
করিলে “আভীর"? বা “ওফির” বন্দরকে ভারতের পশ্চিমোপকূলের বন্দর বলিয়াই মনে হয়। 
ধাহার! ভারতের পুর্ব্বোপকূলে “ওফির? বন্দরের স্থান নির্দেশ করেন, অতঃপর তাহাদের 
যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি । সুবর্ণ এবং চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য পশ্চিমঘাট গিরিযালার 
অন্তর্বর্তী স্থানে উৎপন্ন হয় নী। তামিল-রাঁজোর সীমানার মধ্যে শ্মরণাতীত কাল হইতে 
স্বর্ণের ও চন্দন-কাষ্ঠের উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণের ও চন্দন-কাষ্ঠের আকর- 
স্থান মলয়-পর্ববত--তিন্লেভেল্লি এবং ভ্ত্রাবাছ্থুর রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং 
উহারই নিকট “ওফির? বন্দরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করাই সমীচীন। “ওভারি? (উভারি ) 
লামে একটি প্রাচীন বন্দরের অন্তিত্_তামিল-রাজ্যে অনুসন্ধান করিয়। পাওয়া! যায়। 
খ্রী বন্দর তুতিকোরিন সহরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখনুসে বন্দর কতকগুলি জালিকের 
বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। পাণ্যু-বংশীয় রাজগণের প্রধান নগরী “কোরকাই”-্র বন্দরের 
অনতিদুরে অবস্থিত ছিল। “কোরকাই? নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শনে মনে হয়, “উভারি* এ 
নগরীর সানিধ্য-বন্দররূপে এককালে বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
ঘুষ্ট-পুর্বব নবম শতাব্দীতে, মাছুরায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে কোরকাই"-_পাণ্ড- 
রাজবংশীয়গণের রাজধানী এবং দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিকীর্তিত হইত। 
তাত্্রপর্ণা বা পোরূনাই নদীর তীরে বর্তমান “কোরকাই? পল্লী অবস্থিত । প্রাচীন রাজধানীর 
ভগ্রাবশেষ দেখিলে প্রতীত হয়;__পুর্ধ্ “কোরকাই? সমুদ্র-তীর পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। এখন 
দসুদ্র হইতে সাত মাইল দুরে উহা! প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ-স্বতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
বর্তমান “উবারি? (তামিল-ভাষায় “উবারি" শব্দের অর্থ বন্দর ) সেই প্রাচীন রাজধানীর 
“পাউক্‌" বা সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। “উবারি" বন্দরের চতুঃপার্্ে অত্র বাবুকী-তৃপ দৃষ্ট 
হয়। পূর্বে এই “উবারি' বন্দরে দ্বর্ণের খনি ছিল এবং সেই খনি হইতে ন্বর্ণ-আহরণের 
জন্য জন-সমাগম হইত। আজি পর্ম্স্ত এই কিংবদস্তী এ প্রদেশে প্রচলিত আছে । এখনও 
বর্ধার সময় বানুকা-স্ূগ বর্ধার জলে বিধৌত হইতে আরম্ভ হইলে, পল্লীবাসী কৃষকেরা সুবর্ণ- 
আহরণ-উদ্দেশে এ বারুকী-ক্ষেত্রে গমন করে। সময়ে সময়ে তাহারা এ বানুকা-স্প 
হইতে হবর্ণ-বেণু-সমূহ সংগ্রহ করিতেও সমর্থ হয়। ফলতঃ, থুষ্ট-পূর্বব দশম শতাব্দীতে পাণ্তয- 
বংশীয় রাঁজগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সলোমনের বাণিজ্য- 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৬ 


পোঁত সেই সময়ই “উবারি'-বন্দরে গতিবিধি করিয়াছিল। রাজা সলোমন খৃষ্ট-পূর্বব 
দশম শতাব্দীতে “ভুডিয়া'-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন “উবারি” বন্দর সেই সমক্ষই 
প্রতিষ্ঠা্থিত ছিল। সুতরাং “উবারি+ নামই বণিকগণের ভাষায় “ওফির' রূপ পরিগ্রহ করি- 
যাছে ৮ ইহাই সিদ্ধাত্ত হয়। * পশ্চিম-উপকূলের এবং পুর্ক-উপকুলের--উতয় উপকূলের 
বন্দরঘয়ের কোন্‌ বন্দর হইতে সলোমনের ও হীরামের বাণিজ্যপোত পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়াছিল, তাহা স্থির নির্ণয় কর। ছুংসাধ্য ৷ উভয় পক্ষেরই প্রবল প্রমাণ বিদ্যমান । কিন্ত 
এই উপলক্ষে আমরা একটি অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। তামিল-ভাষার 
“উব্বারি" শব্দের অর্থের বিষয় আলোচন! করিতে গিয়া, সেই সিদ্ধান্তের বিষয়ই মলে উদয় হয়। 
“উবারি? শব্দের সাধারণ অর্থ_-বন্দর। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল, তারতবর্ষের 
ধনৈশবর্য্ের ওজ্ৰবল্যে পৃথিবীর অন্টান্স দেশ যখন যুহ্মান হইয়। পড়িযমছিল; তখন ভারত- 
বর্ষের বহু বন্দর প্রতিষ্ঠাস্বিত হইয়াছিল। তখন ভারতের দিকে দিকে বাণিজ্য-বন্দরের 
অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল ; তখন বিভিন্ন বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইতেছিল 7 
তখন ভারতীয় বন্দর মাত্রই “উভারি" এবং তাহার রূপাস্তরে “উভারি', “উফারি? ও ক্রমশঃ 
*ওফির” সংজ্ঞায় সলোমনের বাঁজ্যে ও হারামের রাজ্যে পরিচিত হইয়্াছিল। আমাদের 
তাই মনে হয়,ভারতীয় বন্দর-মাত্রকেই হিক্র-ভাষায় “ওফির? বল! হইত। বাইবেলে 
যে “ওফির শব্দ আছে, তাহার অর্থ ভারতীয় বন্দর বলিয়া আমরা নির্দেশ করিতে 
পারি। সে বন্দর-_সৌবীর হইতে পারে, কচ্ছ-উপসাগরের নিকটস্থ “আভীর” দেশও হইতে 
পারে, অথবা তামিল-দেশান্তর্গত “উবারিও' হইতে পারে । ফলতঃ, ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের বন্দর * হইতে পুরাকালে পাশ্চাত্যদেশে বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইত, 
বাইবেলের বর্ণনায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারি । 
ভারতবর্ষ যে সকল পণ্য-দ্রব্যের উৎপত্তি-স্থান, বিদেশে রপ্তানি হইয়া সেই সকল পণ্য- 
দ্রব্য কি নামে পরিচিত হইয়াছিল, তদ্বিযয় আলোচনা! করিলেও প্রাচীন-ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে । ভারতবর্ষ-_যযুরের 
বসা উৎপত্তি-স্থান। ভারতবর্ধ হইতে মযূর বিদেশে রপ্তানি হইত। সলোমন 
ও হীরাম ভারতবর্ষ হইতে মুর লইয়া গিয়াছিলেন। তখন ময্কুর কি 
নামে পরিচিত হইয়াছিল ? অধ্যাপক লাঁসেন বলেন, ময়ুরের সংস্কত নাম ব্যবন্থত হুইভ। 
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৬৪ ভারতবর্ষ । 


অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রতৃতিও সেই মতের পরিপোষক । * দ্রাবিড়ী-ভাঘার ধ্যাকরণ গ্রন্থে 
ভষ্টর কল্ডওয়েল যদিও অন্তমত' প্রকাশ করিয়াছেন ? কিন্তু হিক্র-ভাবায় লিখিত গ্রস্থাদিতে 
ব্যবহৃত মধুরের প্রতিশব্ষ যে ভারতীয় শব্দের রপাস্তয়, তাহা তিনি একধাক্যে স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন| কল্ডওয়েল বলেন, _হিক্রভাষায় লিখিত “কিংস? এবং “ক্রনিকেল্স্? 
গ্রন্থে ময়ূরের প্রতিশব্দে “টুকি (78৮1) শব্ধ দৃষ্ট হয়। “তামিল মলয়ালম” ভাষায় 
মহ্কুরের নাম-“টোকে? (0০৮51) এ 'টোকে? শব হইতেই যে হিক্র-ভাষার “টুফি” 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, সহজেই উপলব্ধি হয়। ডক্টর কল্ডওয়েল এইরূপ আরও কয়েকটা 
শব্দের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। অগুরু-চন্দনের উৎপত্তি-স্থান-_তারতবর্ধের মালবর-উপকূল। 
তামিল-মলয়ালম ভাষায় উহার নাম-_“আঘিল” | হিক্রতাবষায় লিখিত বাইবেলে এ অগুরু- 
চন্দন “হালিম”, “আহালোৎ" প্রভৃতি শবে ব্যক্ত হইয়াছে। কন্ডওয্বেলের মতে, -“আঘিল+ 
শব্দ হইতেই “আহালিম” “আহালোৎ' প্রভৃতি শবের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত “কপূর? শব্ব-_ 
তামিল-মলয়ালম ভাবায় “ককুপ্লা” অথবা “কাপূ্? রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। টেসিয়াসের 
£ইপ্ডিকা? গ্রন্থে কপূরের নাম-কার্পিয়ন' দেখিতে পাঁই। কেহ কেহ বলেন,--সংস্কৃত 
“কপূর? হইতে “কার্পিয়ন' শব্দের স্থষ্টি হইয়াছে । কিন্তু কম্ডওয়েল বলেন”_করুপ! বা 
কাপৃ? হইতেই 'কার্পিয়ন? নামের উৎপত্তি। দারুচিনির হিক্র নাম-_“কিনামন? | টেসিয়াস 
'দারুচিনির? এ প্রতিশব্দই ব্যবহার করেন। এ হিক্র-শব্দও যে তামিল-মলয়ালম শব্দের্‌ 
রূপান্তর, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । প্রাচীন গ্রীসে এবং মিশরে গজদস্তের প্রচলন 
ছিল। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয়” _গজ-দস্তের আদ্িভূত এই ভারতবর্ষ। 
গজদস্তের নাম_সংস্কত-তাধায় “ইত” | মিশরে এ নাম-_“এবু? রূপে “উচ্চারিত হয়। 
অধ্যাপক লাসেন নির্ধারণ করেন/_সংস্কত ভাষার “ইত শব্য মিশরে গিয়। “ইবুঃ মূর্তি পরিপ্রহ 
করিয়াছে। 1 গ্রীস্-দেশে গ্রীক-ভাষায় সেই “ইভ” শব রূপাত্তরে আবার “ইলেফাস' হুইয়! 
ফ্াড়াইয়াছে। আরাবেলার .যুদ্ধের পূর্ব্বে, গজারোহী সৈন্য সহ দারাযুসকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বে, গ্রীকগণ হস্তী দ্েখিয়াছিলেন কি না_প্রমাণ নাই। অথচ গ্রীসে তখন গজনস্ত 
প্রচলিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ মিশরে গজ-দস্তের ব্যবসায় চালাইতেন। আফ্রিকার 
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ধ্ভীরতৈর বৈদেশিক বাশিজ্য। ৬৫" 


খঅরণ্য-মধ্যে হস্তী বিদ্যমান থাকিলেও মিশরীয়গণ হন্তীকে কখনও লোষ মীনাইতে পারেন 
লাই। প্রাটীন-মিশরে হস্তীর ব্যবহার ফেহুই জানিভ না? অন্ততঃ তদ্ধিষয়ের কোনও প্রমাঁপ 
পাওয়। যায় বা। * সুতরাং পাশ্চাত্য-দেশে গজদস্তের প্রবর্না-_তারতবর্ষ হইতেই হইয়া 
ছিল বলিতে হয় । তাঁমিল-ভাষায় গজদত্ভের প্রতিশব্দ “সেন-হাবিবিম? ; এ শব্দ যে হিক্র- 
ভাবায় “সেন-আহিবিবিষ” রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও মনে কর] যাইতে পারে৷ 
সংস্কত “ইত? শব্দের রূপান্তরেও “হিবিবিম? হওয়া! অসন্তভব নহে। ইংরাঁজীর “আইভরি'-_সেই 
রূপান্তরের চরম অবস্থ।। সংস্কৃতে “কপি' শব্দে বানর বুঝা । হিক্র-ভাষায় দাড়াইমঘাছে-- 
“কোফ'। তাহারই চরম পরিণতি--:এপ" 1 কোন্‌ দেশের কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? ডক্টর রয়েল 
প্রান হিদ্দু-গণের তৈষজ্য-তত্ব গ্রন্থে খিশরে ভারতের ব|ণিজ্য বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। ভারতের “বলা” বা “ঘেলেড়া? গুলু-বিশেষ হইতে রজন প্রস্তত হয়। 
মিশরে রজনের নাম--“বল? | “বলা” নামই যে মিশরে ণবল"-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, 
ডক্টর রয়্েলের ইহাই সিদ্ধান্ত। তামিল-ভাখায় “উড়” শব্দের অর্থ-মগর? রাজধানী । 
ফাল্ভীয়-গণ আপনাদের রাঁজধানীর নাম রাখিয়াছিল-_উড় | ধাবিলন যুক্ত-রাজ্যের রাজ- 
ধানীর নামও ছিল--“উড়' । রোম-রাজ্যের নগর ব। রাজধ।নীর সংজ্ঞা-_-উর্বস্ (07১9)। 
এতদ্বিষয় আলোচনা! কর্িলেও এ সকল দেশে তামিল-দেশের প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। 
গ্রীক-ভাষায় চাউল, দারুচিনি, আদ। প্রস্থৃতির যে প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদায়ও তামিল 
শব্দের রূপাণ্ড বলিয়া মনে হইতে পারে। গ্রীক-ভাবায় চাউলের প্রতিশব্দ_-ওরিজ।? 
(01755), দার চিনির প্রতিশব্ব--“কাঁপিয়ন+ (12১০৮), আদার প্রতিশব্ব--“জিঞ্জিবার? 
(2158197) ॥ তামিল-ভাষাঁয় চাউল-_“ওরিচি”, দাঁরুচিনি-_-কা রাপা', *আদ।-_ইঞ্চিবার” 
প্রস্থতি রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভার্তবর্ষোৎপঞ্ন নীল পর্ডুগালে “ওনীল” এবং 
আরবে 'নীল' নাম পরিগ্রহ করিঘা আছে। পিগ্সপী বা পিপুলের লাটিন নাম_-পিপার? 
(510৩7) থিওক্রেষ্টাসের সময়ে প্রচুর পরিমাণে পিপ্ললী পারস্যের মধা দিয়া ইউরোপের 
বিভিম্ন স্থানে রণ্ডানি হইত7--পিপার নামে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ওল্ড 
টেষ্টামেন্টের? অন্তর্গত 'বুক-অব-এস্থার? এন্থে দেখিতে পাই»_ 'পার্শিপোলিস্ প্রাসাদে শ্বেত- 
বর্ণের ও নীল-বর্ণের পর্দা! ব্যবন্তত হইত। এ পর্দ। কাপাস-বঙ্তের নির্শিত। এস্থারঃ 
গ্রন্থে “কার্পাস” (82/7১৯১) শব্দের ব্যবহার আছে। এ হিক্রশব্দ যে সংস্কত-মুলক, তাহা 
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৬৬ ভারতবর্ষ । 


বলাই বাছল্য। ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্যের সংজ্ঞার এইরূপ সাতৃস্ঠ অনুধাবন করিয়া, &ঁ 
সকল সামগ্রী বিদেশে বগডানি হইয়া ভারতীয় নাম রূপাস্তরে পরিগ্রহ করিয়া গাছে 
বলিক্ব৷ অন্সন্িৎস্থ পপ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। 
বাবিলন, ফিনিসীয়াঃ মিশর, গ্রীস। রোম প্রভৃতি জনপদ-সমূহে তারত হইতে নান! 
পণ্য-্দ্রব্য রপ্তানি'হইত। সেগুণ প্রস্ৃতি বিবিধ মুল্যবান কাষ্ঠ, চাউল প্রসূতি খান্ত-শন্তঃ 
বৈদেশিক বাদিজ্যে নানাবিধ মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, নান! শ্রেণীর যুন্গয- 
বান বস্ত্র ও সুগন্ধ ভ্রব্য-_সেই সকল পণ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত- 
অর্থশোষণ। জাত রেশমী-বন্ত্র তৎকালে পাশ্চাত্য-দেশে বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত 
হইত । রোম-নগরী যখন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, রোমের রমনীগণের নিকট তখন 
ভাঁরতজাত রেশমী-বস্ত্রের আদরের ইয়ত্। ছিল না। তৎকালে রোষ-নগরে স্বর্ণের ওজনে 
রেশমীবস্ত্র বিক্রীত হইত । * এখন যেন বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অর্থ-শোবণ 
হইতেছে বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন, রোমের অর্থ ভারতে চলিয়] যাইতেছে বলিয়! 
রোমের হিতাকাজ্ষিগণ এক সময়ে সেইরূপ অন্থুযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এঁতিহাসিক 
প্রিনি এতদ্বিষয়ে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি ছুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন।- 
বস্্রক্রয়ে, অলঙ্কার ক্রয়ে? স্থগন্ধ-দ্রব্য ক্রয়ে; রোমের ধনকুবেরগণ কত অর্থই অনর্থক 
ভারতের উদর-পুরণে ব্যয় করিতেছেন ! এমন একটি বৎসর যায় না__যে বৎসর ভারতবর্ষ 
রোম-সাস্রাজ্য হইতে দশ কোটি সেস্টার্স 1 মুদ্রা অপহরণ না করে।' যু রোম- 
সা্াজ্য হইতে প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ পাউগ্ডের € এখনকার হিসাবে ছয় লক্ষ টাকার ) 
ভারতীয় পণ্য ক্রক্»কর1 হইত, এ্তিহাসিক-গণের গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
টলেমিগণের রাজত্বকালে এক সময়ে ভারতীয় বন্দর-সমূহে বিদেশে বগানীর জন্ত এক শত 
পঁচিশ-শ্ানি অর্ণবপোত গতিবিধি করিত ; সেই সকল পোত হইতে মিশর, সিরীয়া ও রোছঈ- 
রাজ্য তারতের উৎপন্ন সামগ্রী প্রাপ্ত হইত। শা ভারতের যে সকল পণ্া-দ্রব্য রোম-সাআাজ্যে 
সমাদৃত হইত,তাহার মধ্যে মশলা, সুগন্ধ দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, রেশমী বস্ত্র, মস্লিন্‌ ও 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৬৭ 


ভুলীর কাপড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সযয় এবং ধর্দালয়ে উপাসনাদির সময়, রোম- 
রাজ্যে যে সকল নুগন্ধ-দ্রব্য ব্যবন্ৃত হইত, তাহার সমস্তই ভারতবর্ষজাঁত। প্রতি উপাসনার 
সময়ে ধর্দদালয়ে ধুপাদি প্রজ্ঘলিত হইত | “সাইলা"র * অস্ত্যেষ্টিকালে চিতার উপরে ছুই শত 
দশ মোট সুগন্ধ মশল! নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রোম-সত্াট নীরো, ভীহার পতী 
“পোপোয়া"র অস্ত্যেষ্টি-সময়ে এক বৎসরের উৎপন্ন দারুচিনি ও সুগন্ধ মশল] ভণ্মসাৎ করিয়া” 
ছিলেন। এই সকল মশল। ভারতবর্ষ হইতে লইয়1 গিয়া আরব-দেশের বণিক-গণ সম্াটকে 
সরবরাহ করেন। পিপ্লল ও আদ। এক সময়ে রোমে বনু মূল্যে বিক্রীত হইত। প্লিনির 
গ্রন্থে প্রকাশ, __সোণা-রূপার ওজনে তিনি পিপুল ও আদ। বিক্রয় হইতে দ্বেখিয়াছিলেন। 
ভারতের প্রেরিত মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, ধাতব পদার্থ রোম-রাঁজ্যে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত 
হইত। প্রন্তরের মধ্যে পাল্লার যুল্য সর্ধাপেক্ষা অধিক ছিল। কোয়েম্াটুর জেলার 
পাদিউর পল্লীতে পান্নার খনি আছে। সেই খনিতে উৎপন্ন পান্নাই সর্বোৎকুষ্ট। সালেম- 
জেলায় বানিয়ামবার্দি পল্লীতেও উৎকৃষ্ট পান্না পাওয়া যাঁয়। এ সকল স্থানে প্রাচীন রোম- 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সময়ের মুদ্র।-সমূহ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। 1 মুক্তার আকর-_-দক্ষিণ- 
সমুদ্র । কতকাল হইতে দক্ষিণ-সমুদ্রে যুক্তী উত্তোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! নাই $ 
আজিও এ অঞ্চলে মুক্তার ব্যবসায় অব্যাহত রহিয়াছে । এই সকল কারণে, পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন, দ্রাবিড়ী বণিকগণই এই বৈদেশিক বাণিজ্যের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। % দ্রাধ্ড-দেশোৎপন্ন পণ্যদ্রব্য-সকল বিদেশে, তামিল ভাঁষার শব্দে পরিচিত হওয়ায় 
বিশেষতঃ দ্রাবিড়-দেশের সীমানার মধ্যেই অধিক-সংখ্যক রোমদেশীয় সুদ্র। প্রাপ্ত হওয়ায়, 
বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রাবিড়-দেশের প্রাধান্য সর্ধবদা কীর্ভিত হয়। প্রাচীন রোম- 





* সাইল| (5112) রোমের জনৈক অত্যাচারী রাঁজপুরুষ। 

1 ১৯০৪ খৃষ্টান 'রয়েল এমিয়াটিক সৌসাইটির জর্ালে' রোমের মুন্রা-সম্বন্ধে রবার্ট সিওয়েল একটি প্রবন্ধ 
লেখেন । প্রবন্ধের নাম-_ভারতে প্রাপ্ত রোম-দেশীয় মুত্র] (00200200175 00800 10170021591 প্রধানত 
কোয়েম্বাটুরে এবং মাছুর'জেলায় অনুসন্ধানে এ সকল মুদ্রা পাওয়া! গিয়।ছে। পঞ্চান্ন বার চেষ্টার ফছে & সকল 
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পাঁচ জন কুলির বহনোপযোগী ব্বর্ণমুদ্রা এ সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে; রৌপামুদ্রা অনেক । সেই সকল মুদ্রা 
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৬৮" ভারতবর্ম। 


সাআাজ্যের স্থতি হইতে ৬৮ ধুষ্টা্ পর্য্যন্ত রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রধল ছিল। 
প্র সময় হইতে ২১৭ খৃষ্টাব্ধের মধ্যে (সন্ত্রাট নীবোর ও কারাকোলারু রাজত্ব-কাল মধ্যে) 
বোম-সাম্াজ্যে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভাব হাসপ্রাপ্ত হইয়া আসে । পরিশেষে রোষ- 
সাম্রাজ্যে অন্তবিপ্লব উপস্থিত হইলে, রোমক বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া, দাক্ষিণাত্যের 
উপকূল-প্রদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে বসবাস করিতে আর্ত করেন। তখন বহুসংখ্যক 
যবন (বা রোমদেশীয় বীরপুরুষ ) ভারতীয় হিন্দু-হ্বপতিগণের সৈনিকদলে কর্ম করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। তামিল-ভাধার বহু গ্রন্থে সেই সকল সৈনিক-কর্্চারীর কর্-দক্ষতার 
ও বিশ্বস্ততাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল চাকুরী বলিয়া নহে ;-_-এ দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়া, এ দেশের অধিবাসীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া, পরিশেষে তাহার দেশে- 
বিদেশে বাণিজ্য-কার্য্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। ভারতে উপনিবিষ্ট এই সকল বৈদেশিকগণ 
এবং ভারতীয় অপরাপর বণিকগণ পরবর্তিকালে যে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সে প্রমাণের অসভ্ভাব নাই । যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে 
এককালে বহিবশণিজ্যে নানাপ্রকারে বিদেশের অর্থ-শে বণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়া 
ছিল, তাহ বলাই বাহুল্য । 

সে দিনের ইস্ট-ইতিয়া-কোম্পানীর শীসন-সমযের অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখুন ; তখনও 
ভারতীয় বন্ত্র-শিল্প. পাশ্চাত্-দেশকে কিরূপভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, বুঝিতে 
পারিবেন। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কিরূপভাবে পাশ্চাত্য-দেশের অর্থ শোষণ 

হত করিয়া আনিত, আর কি প্রকারে তাহার সে প্রভাব খর্ব হয়, ইতিহাঁস 
সাক্ষ্য দিতেছে । কয়েকটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । ১৮০১ খৃষ্টান 

ন্যনাধিক সাড়ে তের হাজার গীঁইট কার্পাস-বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে রগডানি হইয়া- 
ছিল। পরবর্তী আটাইস বৎসরের মধ্যে সেই রপ্তানির পরিমাণ ২৪৮ গাইটে দীড়।ইয়াছিল। 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪৮ গাঁইট কার্পাস-বন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় রপ্তানি হয় । ১৮০৯ 
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দুই হক্স। 'চিলীপত্িকরস* গ্রন্থে লিশিত আছে ৮-পাঙ্যবংশীয় তাঁজ। চেলিয়!নের রাঁজদ্ব-কালে মাদুর 
লহরের ভূর রক্ষার জন্ত, রৌমক সৈগ্তগণ প্রহরী নিমুকত ছিল।' “ুভাইপাড; নামক কাব্যে তাল নৃপতির 
শিবিরের বর্ণমা! আছে) কিরাপভাবে লৌহ-শৃঙ্খলে শিখির বৌষ্টিত খাফিত, কিনপঞ্চাবে দস্ের স্থারা সেই 
শৃন্ধল খিশ্নিয়। পিরির প্রস্তুত হইত, আর যেই শিথির রক্ষা লাগত কিন্ধপন্তারে হবন-সৈস্াথণ ( বেগ) 
শরীর কার্ধে শিরক থাকিত। তাঙ্ছার বিপদ বর্ণনা সেই কাধ্যে সু হয় । 





ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৬৯ 


খৃষ্টাব পর্য্যস্ত গ্রতি রৎসরে নুানকল্পে ১৫০* গাঁইট কার্পাস-বন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে ডেনমার্ক 
বাঙ্জে রপ্তানি হইতেছিল। ১৮২+ থৃষ্টাবে এ রপ্তানির পরিমাখ ১৫০ গীঁইটে দড়াইয়াছিল। 
১৭৯৯ থৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্তুগাল-রাজ্যে ৯৭১৪ গীইট কার্পাস-বস্ত্র রগ্ডানি করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। কিন্তু ১৮২৫ থুষ্টা্ষে এ রপ্তানির পরিমাণ এক হাজার গ।ইটে পর্যবসিত হয়? 
কমিয়া কমিয়া ১৮২০ থুষ্টাক প্্যস্ত রপ্তানির পরিমাণ চারি হাজার হইতে সাত হাজার 
গাইট পর্যযস্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সকলই লোঁপ পাইয়া আসে। এক ইংলগ্ডের 
সহিত বাণিজ্য-সত্ঘদ্ধের বিষয় আলোচন। করিলে, এ বিষয় বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতে 
পারে। ১৮১৩ থুষ্টান্দে একমাত্র কলিকাঁতা-বন্দর হইতে বিশ লক্ষ পাউও (ষ্টালিং) মূল্যের 
€ এধনকার হিসাবে প্রায় তিন কোটী টাকার ) কার্পাস-বস্ত্াদি ইংলগ্ড রপ্তানি হইয়াছিল? 
সাতাইস বৎসরের মধ্যে বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রপ্তানি 
বন্ধ হইয়া! যায়, এবং বিশ লক্ষ পাউও (ষ্টািং) মূল্যের (প্রায় তিন কোটী টাকার ) 
কার্পাস-বস্ত্রার্দি ইংলগ হইতে ভারতে আমদানি হয়। ছুই কারণে ভারতের বাণিজ্যে 
অন্তরায় ঘটিয়াছিল। ইংলগ্ের বিপনী-সমূহে ভারতীয় পণ্য যাহাতে আদর না পায়» 
ইংলগ্ তৎপক্ষে স্বতঃগরতঃ চেষ্টা করিযাছিল ; অধিকস্ত ভারতীয় গণ্যের উপর অত্যধিক 
পরিমাণে বাণিজ্য-গুক্ক নির্ধারণ করিয়। দিষাছিল। ১৮২৪ থুষ্টাব্দে তারতীয় পণ্য-দ্রব্যের 
উপর ইংলগড কি পরিমাণ বাণিজ্য-শুস্ক নির্ধারণ করে, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিলেই এ তত্ব 
হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তখন মসলিন্-বস্ত্রের উপর শতকরা ৩৭1* টাকা, কেলিকে? 
অর্থাৎ সাদা ও রূডিন কার্পাস-বস্ত্ের উপর শতকরা ৬৭ টীকা এবং অন্তান্ত তন্তশিল্পের 
উপর শতকরা ৫*২ টাকা শুক নির্ধারিত হয়। ভারতের ইতিহাস লেখক মিষ্টার মিল 
এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, ১৮১৩ খুষ্টাবে ভারত-জাত ক'র্পাস-বস্ত্র ও রেশমী-বন্ত্ 
ইংলগের বিপণীতে ইংলগুজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা শতকরা ৫৬২ টাকা হইতে ৬০ টাক? 
কম মূল্যে বিজ্রীত হইত। ভারতের এই বাণিজ্যক্রোত রুপ্ধ' করিবার জন্য ভারতীয় 
পণ্যের উপর ইংলগ শতকরা ৭*২ টাক হইতে ৯৯ টাকা পর্য্যস্ত বাণিজ্যা-শুক্ক নির্ধারণ 
করেন। এইরূপ অত্যধিক বাণিজ্য-শুক্কের প্রবর্ভনায় ভারতীয় বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ না 
হইলে, পইশলের ও মাঁঞ্চে্টারের কারখানা-সমূহ প্রারস্তেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং কলেক 
দ্বারা পরিচালিত হইলেও কখনই তাহা স্থায়িত্ব-লাত করিতে পারিত না। ভারতের 
বাণিজোর ধ্বংস করিয়াই তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠাস্বিত কর! হইয়াছে” * জর্ণদেশীয় প্রসিদ্ধ 
অর্থশান্্রবিৎ রাজনীতিজ্ঞ ফ্রেভরিক লিষ্ট এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া। গিয়াছেল, তাহাও এ 
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ধ্ঞ ভারতবর্ষ । 


প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন-ইংলগু যদি ভাঁরতজাত 
কার্পাস-বস্ত্রের ও রেশমী-বস্ত্রের অবাধ আমদানি অব্যাহত রাখিতেন, তাহা হইলে এতদিন 
ইংলণে তত্ত-শিল্পের অবসান হইত। ভারতবর্ষে পারিশ্রমিকের হার চলত, বস্তাদি 
নির্শাপোপযোগী দ্রব্যাদিও পর্য্যাপ্ত-পরিমাঁণে পাওয়া যায় । এ সকল সুবিধা তো. 
আছেই; অধিকন্তু ভারতবাসীর! শ্বরণীতীত কাল হইতে শিল্পকার্ষ্যে অভ্যস্ত, সুদক্ষ ও 
বছদর্শা। যদি অবাধ-প্রতিযোগিতার সুবিধা পাইত, তাহা হইলে ভারতবাসীকে কেহই 
বাণিজ্য-ব্যাপারে পরাভূত করিতে পারিত ন। |? * এই উপলক্ষে ফ্রেডরিক লিষ্ট আরও 
অনেক কথাই কহিয়াছেন। ইংলগ শিশ্পসম্পদে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ও 
অপরাপর অধিকৃত দ্রেশসমূহকে কৃবিকার্য্যে নিরত রাখিবার উদ্দেশ্তে চেষ্টা করিয়! আসপিয়া- 
ছেন। অগ্য দেশ শস্যোৎপন্ন করুক, ইংলও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৎসযুদ্ায় 
অধিকার করুন,--ইহাই ইংলগ্্ের আস্তরিক কামনা । এই কামন! সিদ্ধির জন্যই ইংলও 
ভারতীয় শিল্পের অনিষ্ট-সাধন করিয়াছেন। ফ্রেডরিক লিষ্টরের উক্তির ইহাই মর্ঘ্। 1 
ইঞ্-ইঙিয়া-কোম্পানীর আমলে অথবা' পূর্ববর্ভাঁ শাসনকর্তাদিগের শাসনকালে, এ সকল 
ব্যাপার ঘটিতে পারে ? কিন্তু সুখের বিষয়, এখন আর সে দিন__সে আশঙ্কা নাই। সমদর্শা 
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ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য ৷ ৭১ 


ব্রিটিশ-গবরমেন্ট, ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথে বাধা-প্রদান দুরের কথা, এখন তারতীন্ষ 
শিল্পের উন্নতির পক্ষে শ্বতঃপরতঃ উৎসাহ-দানই করিতেছেন। ভারতীয় শিল্পের উত্তি- 
সাধনে গবরমেণ্টের সে উৎসাহ-দান-দর্শনে এখন বরং মনে হয়”_আবার ভারতের সেই 
গৌরবের দিন ফিরিয়া আসিবে । যাহা! হউক, ভান্তীয় বাণিজ্যের পুরাতন ইতিহাস 
আলোচনা করিলে, পাশ্চাত্য লেখকগণের ইতিহাস হইতেই প্রতিপন্ন হয়” ভারতের 
বাণিজ্য প্রাচীন রোম-সাআজ্যের অর্থ শোষণ করিত? আমিত এবং সেদিনের ইংলগু 
পর্য্যন্ত সে বাণিজ্যের প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ভিন্ন,ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে,ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় দেদীপ্যমান। 
পৃথিবীর সভ্যজনপদমাত্রেই ভারতবর্ষ বাঁণিজ্য-সন্বন্ধে সব্বন্বযুক্ত ছিল। তখন, স্থঙ্গপথে 
ও জলপথে নানাদ্দিকে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। 
হপধো পণ প্রভীচ্যে যেমন রোমে, গ্রীসে, মিশরে, বাবিলোনিয়ায়, ফিনিসীয়ায়, 
ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়ঃ প্রাচ্য মহাদেশে সেইরূপ 
যবধীপ, সুমাত্রাদ্বীপ প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সুদুর চীনদেশে ও 
এসিয়ার পূর্ধোত্তর-প্রান্তে ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাই। টলেমি ও 
টেসিয়াস * “তখ তে সুলেমান” অর্থবৎ প্রস্তর-ভবন নামক একটি মিলনস্থানের উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া হিন্দু-বণিকগণ প্রথমে এ স্থানে মিলিত 
হইতেন 7 পরে তথ হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা দিগ্দেশে গতিবিধি করিতেন । 
চীনদ্দেশে যাইতে হইলেও তাহার এ মিলন-স্থানে প্রস্তর-তবনে সমবেত হইতেন ॥ 
মধ্য-এসিয়ায় এবং এসিয়ার উত্তর-সীমানায় গমন-পক্ষেও এ মিলন-স্থানই প্রশস্ত ছিল 
গোবি মরুভূমিকে টলেমি “ইদেস্ত” অর্থাৎ সুবর্ণ-রেণুময় মরুভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। মিলন-স্থানে প্রস্তর-ভবনে এক সহশ্র দুই সহত্র বণিক একত্র মিলিত হইলে, 
বণিকগণ “ইদেস্ত' পার হইতেন। “ইদেস্ত' পার হইয়া এসিয়া-মহাদেশের উত্তর-প্রান্তস্থিত 
জনপদ্-সমূহে বাণিজ্য করিয়া! প্রত্যাব্ত্ত হইতে, বণিকগণের প্রায় তিন চারি বৎসন্ন 
সময় অতিবাহিত হইত) পূর্ব্বোক্ত “তখ তে সুলেমান” প্রস্তর-ভবনের বিষয় আলোচন) 
করিয়া অধ্যাপক হীরেণ, হিন্দু-বণিকগণের স্থলপথে চীনদেশে গতিবিধির বিষয় সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। কোন্‌ পথে বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহ! নির্ণয় 
করিতে গিয়া হীরেণ বলিয়াছেন_-“যদি আমর কাবুলে অথবা বাকৃত্রিয়ায় বণিকগণের 
প্রথম যিলন-স্থান “তখ তে সুলেমান? ভবনের স্থান নির্দেশ করিঃতাহা হইলে বুবিতে পারি 
বণিকগণ উত্তর-পূর্ববাভিমুখে যাজ! করিয়া! উত্তর-অক্ষরেখার ৪১* ডিগ্রীর অস্তবর্ভা স্থানে 
প্রথমে মিলিত হইতেন ) আর, তাহা হইলে; স্তাহাদদিগকে প্রথমে পর্বতের উপর আরোহণ 





+ হোম (201607৩) টেসিয়াস (00515) 1--ডুই জনই হুবিখ্যাত। টলেমি--মিশর-দেপীয় জোযািবিবিদ 
ও ভৌগোদিক। ১৩৯ খৃষটাবে আলেককাল্রিক্লা-পহরে ভাঙার বিছ্মানত। প্রতিপন্ন হয়। টেসিয়ান--গ্রীসের 
সিদ্ধ পুরাতত্বাবিৎ । «১৭ পূর্্-থৃঠাঝে তিনি ধিস্যমনি ছিলেন । ভাহায় ইঙিকা' (1100705.) প্রস্থই শ্রীক- 
ভাবায় ভারতবসংকান প্রথম প্রস্থ বলি প্রসিদ্ধ 4 


প২ ভারতবর্ম ৷ 


করিতে হইত এবং “হোসান” বা “উস” নামক ভীষণ অবণ্যানীসন্কুল প্রদেশ অতিক্রম 
করিয়া সন্মি্লন-ক্ষেত্রে পৌছিতে হইত । সেখান হইতে পর্ধবত অতিক্রম করিয়া, হার! 
“কাসগড়ে' যাইতেন এবং তথা হইতে গোবি-মরুভূমির প্রাস্তসীমায় উপনীত হইতেন। 
এ পথে তাহাদিগকে “খোটান? ও অকৃন্থ (টলেমি এই ছুই স্থানকে কাসিয়া ও অল্সাজিয়। 
বলিয়! নির্দেশ করেন) প্রভৃতির মধ্য দিয়া গতিবিধি করিতে হইত, তাহা সহজেই 
প্রতীত হয়। এই সকল প্রাচীন সহর হইতে 'কেশোটে নগরের মধ্য দিয়া সে-যো" 
পর্য্যন্ত একটি পথ আছে। “সে-যৌ"--চীনরাজ্যের সীমান্ত নগর । সে-যৌ হইতে বণিক- 
গণ “সেরিকা” প্রদেশের প্রধান নগরে পৌঁছিতেন। উলেমির গ্রস্থোক্ত সেই প্রধান নগরকে 
যদি পিকিন-নগর বলিয়া স্থির করিয়া লই, তাহ! হইলে আর কোনই সংশয়ের কারণ থাকে 
ন1। পিকিন__-অতি প্রাচীন নগর | এততপ্রসঙ্গে সেই নগরেই হিন্দু-বণিকগণের গতি-বিধির 
ও বাণিজ্যের বিবষয বুঝিতে পারা যায়। ছুই সহস্র পাঁচ শত মাইল পথ অতিক্রম কবিগ্া 
এইরূপে হিন্দু-বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।” অধ্যাপক 
হীরেণের ইহাই সিদ্ধান্ত। * যেমন প্রাচ্য-দেশে, তেমনি প্রতীচ্যেও বণিকগণের স্কুল- 
পথে গতিবিধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সন্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
একটি পথ-_হিমালয় অতিক্রম করিয়া, অক্মাস-পর্ববত পার হইয়া, কাম্পিয়ান হ্রদের তীরদেশ 
দিয়া ইউরোপে পৌছিয়াছে। অন্য পথ--পামির] দিয়া ।1 পামিরা-_-উত্তর সিরিয়ার প্রাচীন 
নগর | উহার হিক্রু নাম--তাদমোর | নগবে অনেক তালবৃক্ষ ছিল; এইজন্য গ্রীকেরা এ 
নখরকে “পামিরা” বলিয়া পরিচয় দিত। থুষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সলোমন কর্তৃক 
এ সুন্দর নগর নির্মিত হইয়াছিল । লেভাস্ত-উপসাগরের উপকূলে প্র প্রাচীন নগরে অস্তিত্ব 
সপ্রমাণ হয় । পামিরা হইতে রোমে এবং ইউরোপের অন্যান্য নগরে পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত 
হইত। পার্থিয়া-বাজ্যে % বিপ্লবের ফলে, ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের এই পথ অনেক 
পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া আসে। টলেমিগণের রাজত্বকালে, আলেকৃজান্জ্রিয়। নগরীর সম্ৃদ্ধি-সময়ে, 
লোহিত-সমুদ্রের পশ্চিম-উপকূলে কয়েকটি নৃতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমি আপনার 
জননীর নামে বেরেনিস্-বন্দর পা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । “মৈওস্‌ হোরমৌজ' নামে একটি 
বন্দরও এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের, আরবের, পারস্যের ও ইথিওপিরার পণ্যসমূহ 
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পার্থিয়া-পশ্চিম এনিয়ার একটা প্রাচীন দেশ। কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্বব-প্রান্তে &ঁ' দেশ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। রোম-সাস্রায্যে সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণণী প্রবর্তনার কাপে পার্ধিয়ার শ্রসিদ্ধির অবধি ছিল নী! আনেক 
সমক্ পার্ধিস। রৌম-সাতাজ্যকে বিত্রত করিক্না তুলিয়াছিল। ১৫০ পূর্ব্ব-ধৃষ্টান্যে “ার্সা সাইড" বংশ পার্ধির়ায় 
সিংহাসন লাভ করেন। ২১৪ থুষ্টাবে অস্তবি্নবে এ বংশের ধ্বং্-সাধন হয় 

শা মিশয়ে টলেমি (1৯:০1075) নামে সাত জন রাজা রাজত্ব করেন। ৩২৩ পুর্বব-খুটা্ হইতে ৪৬ পূর্ধব-খুটাব 

পথ্যন্ত ভাহাদের রাধত্ব-কালের পরিচয় পাই। ছিতীর টলেমির মাতার নাষ বেরেনিস (397571০৩)+ তআপনার 
মাতার নামানুসারে দ্বিতীয় উলেমি উ বন্দয় প্রতিষ্ঠ। করেন। ২৮৬ হইতে ২৪৭ খৃষ্টান ছিভীয় টলেমি় সাধ, 
কাল ।--1%৫ তাত 276প%/ 9676 202177488 চ) 05 ৩7882 ০৮ 59০7012 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৩ 


প্রথমে এর দুই বন্দরে আসিয়া পৌছিত। সেখান হইতে উ্ট-পৃষ্ঠে মিশরের কোপ্টস্‌- 
বন্দরে এ সকল পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইত। তথা হইতে বণিকগণ পুনরায় পোতধোগে 
তৎসমুদায় আলেকৃজান্দ্রিয়ায় লইয়া যাইতেন। এ পথে এভাবেও অনেক দিন বাণিজ্য চলিয়া- 
ছিল। ্রাবো লিখিয়া শিয়াছেন+_তিনি এক সময়ে ১২৭ খানি অর্ণবযানকে “মৈওস্‌ 
হোরমৌজ, হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা কবিতে দেখিয়াছিলেন। ষ্রীবো এবং পুৰুটার্ক 
প্রতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বিদেশ-গমনোপযোগী রাজপথাদির অস্তিত্বের বিষয়ও উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। পথে দুরত্ব-জ্ঞাপক খোদিত-প্রস্তর প্রোথিত ছিল; কোনও কোনও 
পথের ছুই পার্খে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইয়াছিল ; স্থানে স্থানে পাস্থশালা ও কুপাদি 
খনন করাইয়া! দেওয়। হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ভারতবর্ধের বাহিরে উভয়ব্রই 
বহুকাল পুর্বব হইতে এইরূপ রাজপথাদির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক 
হীরেণও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেবল হিন্দু-নৃপতিগণই যে বিভিন্ন দেশে 
গতিবিধির জন্য পথ-নিন্নীণ করিতেন, তাহ] নহে । বাজ সলোমনও, আপন য়িছুদী প্রজা- 
বর্গের বাণিছ্য-সৌকর্ধ্যার্থ এইরূপ রাজপথ প্রপ্তত করাইয়! দিয়াছিলেন। তাদমোর (পামিরা ), 
বালবেক্‌ (হেলিওপোলিস্‌ ), হামাৎ ( এপিফানিয়া ) প্রভৃতি পল্লীতে রাজা সলোমন 
বণিকদিগের জন্য বিশ্রাম-স্থন নিশ্বাণ করাইয়া দেন। তাহার ফলে, মেসোপোটামিয়া- 
প্রদেশে বাবিলন, টেসিফন, সেলেউসিয়া, ওসিস্‌ প্রভৃতি বাণিঞ্য-কেন্দ্রপমূহ উদ্ভুত হইয়া- 
ছিল। সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোতাদির গমনাগমনের স্থবিধার প্রতিও সলোমনের দৃষ্টি ছিল ; 
তিনি সমুদ্র-পথে ও নানা স্থানে প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এবন্বিধ স্ুবিধা- 

স্থত্রেওঃ ভারতের বাণিজ্য দিকে দ্রিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 
যে কারণেই হউক, অতি-পুরাকালে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত সর্বত্র 
ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত ছিল । বেদে যখন বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখি, সমৃত্র-যাত্রার বর্ণন। 
প্রাচীন-ভারতের পাঠ করি, তখন অতি-দুর অভীত-কালে তারতের বাণিজ্য-প্রভাব উপলন্ধ 
বিভিন্ন দেশে হয়। বেদ-_পৃথিবীর আদি; সুতরাং আদিকাল হইতে ভারতবর্ষের 
বাণিজ্য । বাণিজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল বুঝিতে পারি। সে তুলনায়, ভারতেব্ব 
বাণিজ্যের মৌলিকত্বের নিকট সকল দেশের সকল গর্ব থর্বব হইয়া যায়। পুরাণাদি 
শান্্র-গ্রন্থে ভারতীম্ঘ বণিকগণের বাণিজ্যের যে পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে 
বর্তমান কালের অন্ততঃ পাঁচ সহজাধিক বসর পুর্ধ্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। বর্তমান 
মন্ত্রের এই অগ্টাবিংশতিতম কলি-যুগের প্রারস্তে অষ্টাদশ ম্হপুরাণের প্রবর্তয়্িতা 
মহাকবি বেদব্যাসের আবির্ভাব-কাল স্মরণ করিলে এবং সেই সকল মহাপুরাণ-মধ্যে 
ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে দেখিলে, ভারতের 
বৈদ্েশিক-বাণিজ্য কতকাল পৃর্েের, তাহা সহজেই প্রভীত হইতে পারে। কল্পনার 
অনবিশ্বম্য সেই দুৰ অতীতের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জাতির পুরাতত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বাঁ কি দেখিতে পাওয়া যায়? পালি-তাষার 
প্রাচীন গ্রস্থসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন; তামিল-ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের অত্যাততরে 
৪র্থা ১ ্ 


৭৪ ভারতবর্ষ । 


অনুসন্ধান করুন; দেখিবেন, সেখানেও সেই স্বতি উজ্জ্বল হইয়া! আছে; দেখিবেন,-- 
সে সকল গ্রন্থের মধ্যে কেমনতাবে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় প্রকটিত 
রহিয়াছে! প্রাচীন মিশরের এবং আসিরিয়ার স্থাপত্যের মধ্যে ভারতীয় বণিকগণের 
বাণিজ্য-প্রভাব কিরূপ পরিস্ফুট হইয়া! আছে, পূর্ব্বেই তাহ উল্লেখ করিয়াছি । বাইবেলের 
বর্ণনায়ও সে পরিচয় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। হেরোডোটাস্‌ ও টেসিয়াস্‌ পমুখ শ্রীস- 
দেশীয় শ্রতিহাসিকগণ যে সাক্ষ্য প্রদ্ধান করিয়। গিয়াছেন, তাহাতেও দুর-অভীতে ভারতের 
বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছি। বাবিলন যুক্ত-রাজ্যের স্থাপত্যে, থুষ্টজন্মের তিন 
সহআধিক বৎসর পূর্ধ্বেঃ তদ্দেশে তারতীয় বাণিজ্যের সব্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি) গ্রীক- 
এঁতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে থুষ্ট-জন্মের পাঁচ-শতাধিক বৎসর পূর্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। 
আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া তাহার আরও কত পূর্ধববর্তিকালের বিবরণ জানিতে 
পারি! পৃথিবীর কোনও দেশ কখনও ইহার পূর্বে কোনরূপ কৃতিত্ব দ্েখাইতে 
পারে নাই। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা-লাত 
করিয়াছিল। মিশরের অত্যুদয়কালে ভারতের বাণিজ্য মিশরে একাধিপত্য প্রভাব 
বিস্তার করে+ আসিরিয়ায়। ফিনিসীয়ায়, রোমে, গ্রীসে, বাবিলনে সে বাণিজ্য বিস্তৃত 
হয়। প্রাচ্য-বাজ্যে চীনদেশে এবং এসিয়া-মহাদেশের উত্তর-সীমায় সে বাণিজ্য অব্যাহত 
থাকে। একটু নিগুঢ় অনুসন্ধান করিলে, আমেরিকা-মহাদেশেও সে বাণিজ্যের প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। মেক্সিকোর আজ.টেক-জাতির এবং পেরু প্রভৃতি 
দেশের সহিত ভারতের সবন্ধ-তন্ব আলোচনায়, এ আভাস পৃর্ধেই প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এই সকল বিষয় প্রণিধান করিলে, মুক্তকঠ্ঠে বলিতে পার। যায়,_বাণিজ্যে প্রাচীন- 
ভারতের প্রতিষ্ঠার তুলন। নাই; যেসময়ে পৃথিবীর যে জনপদ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, 
সেই জনপদেই ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। 
চীনের সহিত তারতের বাণিজ্য । 

[ ধর্মা-সম্বন্ধে ভারতের সহিত চীনের বাঁণিজ্য-সন্বন্ধ চীনে ভারতীয় বণিকগণের উপনিতেশ-্থাপন ;--উপ- 
চেকনাদি প্রদানে ভারতীয় বশিকগণের চীনে বাণিজ্য ;_-অর্ণবৰপোতের আকৃতি-দৃষ্টে চীনদেশে ভারতীয় বণিক- 
গণের প্রভাব ;_ চীনে বণিকগণের উপনিবেশ ও আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাঁণিজোর পদ্ধতির পরিবর্তন 7*- 
চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য-কথা। ;--বিভিন্ন কাঁলে চীনে ভারতের বাণিজ্য ।] 

চীনদেশের প্রাটীনহ অবিসম্বাদিত। কিন্ত বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীনদেশে, কত পুর 
হইতে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে তত্ব অনুসন্ধান করিলেই বা কোন্‌ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই? ভারতবর্ষের সহিত চীনের সম্বন্ধ যে কতকাল পুর্ব্বেরঃ 

রা তাহা নির্ণয় করাই হুঃসাধ্য । এক হিসাবে চীনের আদিই ভারতবর্ষ 
শান্ত্রমতে, চীন-সাস্ত্রাজ্য পুরাকালে ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মন্ছু- 

সংহিতায় দেখিতে পাই,-_ক্রিয়াত্র্ট ক্ত্রিয়-জাতিই চীন-সামতরাজ্যে শেষে আধিপত্য পাইয়া 
ছিল। চীনের ধণ্কর্শ আচার-ব্যবহারাদির বিষয় অনুসপ্ধীন করিলে, অনেক স্থলেই 
আছি পর্থ্যস্ত চীনে ভারতের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে__দেখিতে পাই। ভাবস্ডের বৌঁ্ধ- 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৭৫ 


ধর্ধ চীনের অধিকাংশ অধিবাসী আপন ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া গৌরব অস্ুভব করিতেছেন। 
চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রান্ত যে সকল শাস্তর-্রস্থ প্রচলিত আছে, তাহার ছুই-তৃতীয়াংশ গ্রন্থ 
ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্প্স্থ-সমূহের অনুবাদ মাত্র। বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রাস্ত ষে সকল গ্রন্থ চীনে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছে, তাহা প্রায়ই সংস্কৃত-তাষার বাক্য-পরম্পরায় পরিপূর্ণ । ধর্মীলয়ে 
ধর্মষাজকগণ যে সকল স্তোত্র পাঠ করেন, তাহা সংস্কৃত ভাষায়ই গ্রথিত। পার্থক্যের মধ্যে 
এ সকল স্তোত্র চীনা-অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়! আছে মান্র। ধর্মকর্ম জনসাধারণ যে প্রার্থনা 
উচ্চারণ করে, পদকাদিতে যে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সকলই সংস্কতমূলক। কোনও কোনও 
স্থলে ভারতের বর্ণমালায় এ সকল মন্ত্র লিখিত থাকার প্রথাও দেখা যায়। * অধিক বলিব 
ক্ষিঃ যে সকল বৌদ্বধর্মপ্রচারক ভারতবর্ষ হইতে চীনে বৌদ্ধধশ্খব প্রচার করিতে গিয়াঁছিলেন, 
তাহাদের অনেকেরই প্রতিমূর্তি চীনের ধর্্মীলয়-সমূহে আজিও সসম্মানে সংরক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে । ডক্টর ইটেল বহু অনুসন্ধানের ফলে বৌদ্ধধর্শব-সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছেন। তাহার সেই গ্রন্থে এ সকল পরিচয় বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি লিখিয়া- 
ছেন,-_ুষ্ট-জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বেবে ৯৮জন বৌদ্ধ-ধর্মযাঁজক ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয় 
চীনে উপনীত হন; চীনের প্রত্যেক প্রধান ধর্-মন্দিরে তাহাদের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান 
আছে।”1 বৌদ্ধ-ধর্্ন কোন্‌ সময়ে চীনদেশে প্রবেশ লাভ করে, তদ্দিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের 
মধ্যেও নানা মতান্তর আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বলেন, _ খুষ্ট-জন্মের ২১৭ বৎসর 
পুর্ব্বে বৌদ্ধ-ধন্ম প্রথমে চীনে প্রবেশ লাত করিয়াছিল; কেহ বলেন, _২২১ পূর্বব-খৃষ্টাত্দকে 
চীন-দেশে বৌদ্ধ-ধর্ট্রের প্রথম প্রবেশের অব্দ % বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
চীনদেশের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহাতে চীনের সম্রাট ৬৭ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষ হইতে 'বৌদ্ব-শ্রমণগণকে চীনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন-_প্রতিপন্ন 
হয়। কাশ্তপ-যাতঙ্গ এবং গোভরণ নামধেয় ছুই জন বৌদ্ব-শ্রমণ, বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি 
এবং বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থসমূহ লইয়া চীনে গমন করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ-ধন্মমতসমূহ চীনে 
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£ জর্দণ-পণ্ডিত হাকম্যান (চু, 132015ঘ17) ) বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয় ও বর্তয়ান অবস্থা (0001151 
85 ও, 0:6118190 : 10817156077091 1085610777016 2070 165 1155976 05900160791) সংক্রান্ত গ্রন্থে এবং 
এভ.কিন্স (£৪৮..]. 20105 ) চীনদেশীঘ্ঘ বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকে (0007555 99৫01/57)) প্রথমোক্ 
'মত গ্রচাক-করিয়াছ্েন। কিন্ত মি: এলেন (11, 17675৫7: ]. 41167 ) ১৮৯৬ খু্টানের "কয়েল এসিয়াটিক 
সোসাইটির-জর্গালে' শেষোক্ত মৃত গরচান করেন। 


৭৬ ভারতবর্ষ। 


প্রচারিত হইতে থাকে, বৌদ্ধ-ধর্মগ্রস্থসমূহ চীনা-ভাবায় অন্ুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। 
ধর্শ-সন্বন্ধে ভারতের নিকট চীনের শিশ্তত্ব-গ্রহণের ইহাই শ্চন! বলিয়া অনেকে সিদ্ধাস্ত 
করেন। ধর্মকর্্-শিক্ষার জন্য চীনের সম্রাটগণ অনেক সময়ে ভারতবর্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতেন । চীন-সম্রাটের সেই প্রতিনিধিগণ, ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবের মুর্তি 
ও দন্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং বৌদ্ধ-ধর্মগরস্থসমুহের পাঞুলিপি 
সম্কলন করাইয়া লইতেন। এই সকল ব্যাপারেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের 
নানারূপ স্ুবিধ। পাইয়াছিলেন। * | ট 
্মরণাতীত-কাল পুর্ব্বে ভারতবাসীরা চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । কিবা! 
স্কত-সাহিত্যে কিবা চীনদেশের পুরাবৃত্তে উভয়ত্রই এতদ্বিবরণ দেখিতে পাওয়! যায়। 
তাহারা চীনদেশ হইতে রেশম, কর্পুর, ইস্পাত, সি্দূর প্রস্থতি পণ্য- 
উপনিবেশ- দ্রব্য ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেন । সার হেন্রি ইউল্‌, চীন-সন্বন্ধে বু- 
ছাপন।  গবেধণাপূর্ণ এক গ্রস্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম--ক্যাথে এও দি 
ওয়ে দিদীর' ৷ সেই গ্রন্থের একস্থলে তিনি লিখিয়ছেন,_-“ভারতবাসীর এবং চীনাদিগের 
জ্যোতিষ-শীক্ষের অংশবিশেষ পর্যযালো5না করিলে প্রতীত হয়, দুর-অতীত-কাঁলে উভয় 
দেশ অভিনব সন্বন্ধ-্যত্রে আবদ্ধ ছিল। সেসব্বন্ধ যে কতকাল পূর্বের সন্বন্ধ-_চীনদেশের 
যে সকল পুরাবৃত্ত খুষ্টজন্মের তিন সহঅ বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায়, সে সকল পুবারত্বও তাহা নির্ণঘন করিতে পাবে নাই।?1 ইউলের 
এবদিধ উক্তিতে মন্ধুঃস্বতির আচারত্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণের স্বতি কাহারও কাহারও মনে 
উদয় হইয়া! থাকে । $ “মার্কৌ-পোলোর" ভ্রমণ-বৃতাস্ত $ গ্রন্থের সংস্করণ-প্রকাশ উপলক্ষে 
এম. পথিয়্ার নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত রূপাস্তরে এই মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি বলেন, -মন্ুর উক্তি কতকাংশে সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, 
কতকগুলি ভারতবাসী, খুষ্ট-জন্মের সহন্নাধিক বৎসর পূর্বে, “শেন্সি অতিক্রম করিয়া! 
চীনের পূর্বব-সীমান্তে উপনীত হন। সেই সময়ে তাহারা একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। সেই রাজ্যের নাম_-“শিন? (7519 ) অর্থাৎ চীন।” ফরাসী পঙ্ডিতের যতটুকু 
জ্ঞান ও যতটুকু ভূয়োদর্শন, তিনি সেই মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন থুষ্ট-জন্মে 
সহত্র বৎসর পূর্বের ঘটনার সহিত মন্ুসংহিতার ঘটনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাওয়া 


প্রাপক পাশাপাশি 
*্* লঙ্কাত্বীপ হইতে চীন-সম্রাটগণ সর্ববদ। ধশ্ব-সংক্রীস্ত প্র সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়। লইতেন, হত 
ইমারসন্‌ টেনেটের খ্রস্থে এরূপ নানা প্রমাণ আছে।--77626 97 [0007 1 08/8585 €0277০%. 
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2 মন্গুসংহিত, ১০ম অধ্যায়। ৪৩৪৪ প্লোকে এতদ্িষয়ে এই উক্তি দৃষ্টি হয়,_- 

*খনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষব্রিয়জাতয়ঃ | বৃধলত্বং গত লে।কে ব্রাঙ্গণাদর্শনেদ » ॥" 

গৌতুকাশ্টৌডন্্রবিড়াঃ কন্োজ। জবনাং শকাঃ। পারদাপহবাশ্টীনাং কিরাত দয়দাঃ খপাঃ 1৮ 

ও খুষটীয় ঘাদশ শতাদীর শেষতাগো মার্কো €পাঁলো। (45700 ৮৯00) ফ্কেশ-পরিভরমণে বহিগর্তি হন। 
১২৯৮ খৃ্টানে তিনি ভারতের কয়োমওল-উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত ভিনিস-শ্রদেশ ঠাহর 
জন্স্থান। ১২৯৫ খৃইাব পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর তিলি চীন-সাজাচ্য অন্স্থিতি করেন। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ণ্ 


তাহার বিড়ম্বনা মাত্র। তবে খৃষ্ট-জন্মের সহজ বৎসর পূর্বে তারত্তবাসিগণ যে বাণিজ্য- 
ব্যপদেশে চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সে উপনিবেশ যে একটা স্বাধীন 
রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল,__তাহার উক্তিতে এ বিষয় অবশ্যই বুঝিতে পারা যাঁয়। অধিকন্ত 
এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র প্রমাণ নহেন। তাহার ন্যায় পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণের গ্রঙ্থেই এ 
সত্ঘদ্ধে আরও নাল প্রমাণ পাওয়া! যায়। চীনদেশের গ্রন্থ-পত্র আলোড়ন করিয়া অধ্যাপক 
লাকুপেরি প্রতিপন্ন করিয়াছেন” __'৬৮* পুর্বব-ৃষ্টাবন্দে ভারতীয় বণিকগণ “কিয়াও-চাউ? 
উপসাগরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উপনিবেশের নাম--“লঙ-গ” 
(1578-85 ) * বা লঙয় (1-18-58)। এ উপনিষেশের অন্তর্গত একটি পল্লীতে 
ভাহাদের বাজার ও টাকশাল ছিল। সেই পল্লীর নাম-__-শি-মিয়ে (115-70101) ) 
বা শি-মো" (75100) 1 বণিকগণ আপনাদের প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রা প্রস্তুত 
করিতেন এবং সেই মুদ্রা সেই প্রদেশে প্রচলিত ছিল। চীনারা সেই হইতেই মুদ্রা-প্রন্বত- 
প্রণালী শিক্ষা করেন। বণিকদিগের যুদ্রাযন্ত্র দেখিয়া, চীনদেশের জনৈক যুবরাজ আপন 
রাজ্যমধ্যে প্রথম মুদ্রা! প্রশ্তত করিতে আরম্ভ করেন। ৫৭৫ হইতে ৬৭০ পূর্বব-খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে এই প্রকারে চীনদেশে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তখন, ওপনিবেশিক বণিকগণের 
সহিত পারিপার্খিক চীন-সম্াটের বিশেষ সপ্তাব ছিল। সেই সন্তাবের ফলে, থৃষ্টপূর্ব বষ্ঠ 
শতাব্দীতে ( ৫৮০-৫৫০ পূর্ধব-খৃষ্টীন্দের মধ্যে) ওপনিবেশিকগণের ও চীন-সাম্রাজ্যে 
বুক্তনামে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয় এবং সেই মুদ্রা চীন-রাজ্যের নানা স্থানে প্রচলিত থাকে । 
ইহার পর কিছুকাল ( ৪৭২--৪৮০ পূর্বব-থৃষ্টান্দে ) বণিকগণ ব্বতন্ত্রতীবে মুদ্রা প্রত্থত করিয়া 
চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে উপনিবেশে তাহাদের প্রভাব লোপ পাইয়া আসিলে, 
ভীহাদের প্রবস্তিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়। অধ্যাপক লাকুপেরি, পনিবেশিকগণের 
প্রবর্তিত মুদ্রার আলোচনা করিয়া, চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য-প্রভাবের 

বিষয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 1 
চীনদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতীয় বণিকগণকে অনেক সময় অনেক অস্ুবিধ! ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। অনেক সময় দস্থ্যভয়ে ভীহাদিগকে সশঙ্ক থাকিতে হইত) অনেক 
উপচৌকনে  সমন্স রাঁজকর্সচারিগণের অত্যাচার সহ করিতে হইত। শেষোক্ত 
বাণিজোর  কাঁরখে চীনের সম্াটের সহিত এবং তাহার প্রতিনিধিগণের সহিত 
বিধা। নানারূপ বন্দোবস্ত করার আবশ্যরু হইয়াছিল। খুষ্উজন্মের পূর্ববর্তী 
কালে উপনিবেশিকগণ কি ভাবে চীন-দেশে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
তাহার আভাস পূর্বেই প্রান করিয়াছি। পরবর্তিকালে উপচৌকনাদি-প্রদানে সঙ্জাটের 
* 'লঙগা' (লঙ্গ) নাম দেখিয়া কেহ কেহ লঙ্কার বণিকগণ কর্তৃক এ উপনিবেশ প্রতিঠিত হয় বলিয়া অনুমান 


ক্ষক়্েন। কিন্ত একটু,অনুধাবন করিলে বুঝ! যায়, ব্গদেশীয় বণিকগণ কর্তৃক এ উপনিধেশ স্থাপিত হইয়াছিল । 


ব্দেশ-প্রস্জদ এততিষন্বের আলোচনা ভর্ধ্য। পু না 
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৭৮ ভারতবর্ষ । 


সন্তষ্টি-সাধনের ব্যবস্থা হয়। সেই উপডৌকন--চীনা-ভাষায় “কু” শক্ষে অভিহিত হইত। 
চীনা-তাবায় প্র শব্দের অর্থ__সম্রাটের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক উপচৌকন বা “নজর” বুঝায় 
বটে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “কুঙ” উপঢৌকনে আদানি-প্রাদান বা বিনিময় বুধাইত বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। “রয়েল এপিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' ডক্টর হার্থ “কুঙ? শব্দ সম্বন্ধে 
আলোচন| করিয়াছেন । তিনি বলেন, _“কুঙ"-শবে প্রকৃত পক্ষে বিনিময় বুঝাইত | ভারতীয় 
বণিকগণ চীনদেশে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট সম্মান জানাইবার জন্য আপনাদের 
দ্রব্য-সামগ্রী তাহাকে উপহার দিতেন; এবং উপহার প্রদ্দানের সময় যেন কোনও 
ভারতীয় বৃপতির নিকট হইতে চীনদেশে গমন করিয়া সেই ভারতীয় নৃপতির আদেশে 
সম্্াটকে এ সকল দ্রব্য-সামগ্রী উপহাঁর দ্দিতেছেন,_-এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতেন । 
তাহাতে চীন-সত্ত্রাট পরিতুষ্ট হইতেন এবং প্রাপ্ত-দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার দেশের দ্রব্য 
সামগ্রী উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতেন চীনের রাজকীয় গ্রস্থাদ্িতে এ বিষয়ে যে বিবরণ 
প্রাণ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যে পরিমাণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া! সম্রাট যে পরিমাণ সামগ্রী প্রদান 
করিতেন-_তাহার যে আতাস পাওয়া যায়, তাহাতে “কুঙ' শব্দে বিনিময়-বাণিজ্য ভিন্ন অন্য 
কোনও অর্থ ই স্থচিত হয় না।”* এই সকল বিষয়ের আলো চন] করিয়া ডক্টর হার্থ বলিয়াছেন, 
অধুনা সন্ধি-সর্ডের ফলে বিভিন্ন দেশে যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিয়াছে, সেকালে “কুউ- 
উপডৌকনে আদান-প্রদান-ব্যপদেশে প্রকারান্তরে সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল।” “কু 
উপঢৌকন-দানে ভারতীয় বণিকগণের প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের প্রকষ্ট প্রমাণ 
ইতিহাসে পাওয়া যায়। চীন-সত্রাট হোতি ( হোটি ) ৮৯ খুষ্টাবব হইতে ১০৫ খুষ্টা্ পর্য্যত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । চীন-সম্রাট হিয়াস্তি (হিয়ান্টি ) ১৫৮-১৫৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে রাজত্ব 
করেন। এ ছই সম্রাটের রাজত্ব-কালে ভারতবর্ষের রাজদুতগণ চীনে উপনীত হুইয়াছিলেন 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য চীন-সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। এইরূপ উপঢৌকন-প্রদানে সম্রাটের সহিত ব্যবস্থা-বন্দৌবস্ত করায়, চীনরাজ্যে 
ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের বাধা-বিস্গ বিদুরিত হয় । এই “কুঙ' বা উপঢৌকন গ্রহণের 
জন্য খৃ্ীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-সম্রাট কতকগুলি কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদেশিক 
বণিকগণের তন্বাবধানের এবং বাণিজ্য-সৌকধ্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। 
চীনদেশের রাজকীয় কার্য্যবিবরণীতে এ সকলের উল্লেখ আছে। লঙ্কা-্বীপের বিবরণ 
লেখক সার ইমাস'ন টেনেট্‌, “কুঙ” উপঢৌকন গ্রহণ সম্বন্ধে ডক্টর হার্থের যতেরই €পাষকত। 
করিয়। লিখিয়াছেন”_-“ীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে যদিও উপচৌকন-প্রথাকে সম্রাটের 
প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের হেতুভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্ত প্রক্কুতপক্ষে উভয় 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৭ 


দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সন্বন্ধের সুবিধার জন্যই এরূপ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। খুষীয় 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার-বংশজ কুব.লাই খা যখন চীনের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত, ভারতীয় 
বণিকগণ তখনও এইভাবে বাণিদ্য-সন্বক্ক অক্ষু রাখিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতীয় চারি 
জন নৃপতির রাজ্য হইতে এবং ভারত-মহাসাগরীয় স্বীপপুঞ্জ হইতে বণিকগণ এইভাবে 
চীনদেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা! পাইয়াছিলেন। * লঙ্কান্ধীপ চিরকালই তারত- 
বর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত । লঙ্কাদ্বীপের বণিকগণও চীনদেশে এই প্রকার বাণিজ্যের 
সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ফলতঃ, খুষ্টীর় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তে হিন্দু-বণিকগণ যে প্রথার 
প্রবর্তনায় চীনদেশে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া! লইয়াছিলেন, মোগল-সাতত্াজ্যের প্রতিষ্ঠার 
দিনেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আজও রূপান্তরে সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। 
যে সকল অর্ণবপোতে বণিকগণ চীনদেশে গতিবিধি করিতেন, তাহার কোনও পোতের 
সন্মুখভাগ মকরাকৃতি, কোনও পোতের সম্মুখভাগ মযুরাকৃতি, কোনও পোতের সম্মুখভাগ 
অন্যান্য জীবজস্তর প্রতিকৃতির অনুকরণে গঠিত হইত। এবশ্প্রকার 
হা প্রতিক্কৃতিযুক্ত পোতসযূহের বিষয় আলোচনা করিলে, তৎসমুদায় যে 
এ ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পচাতুর্য্ের পরিচয়, তাহাই বুঝ। যায়। অধ্যাপক 
লাকুপেরি কিন্তু এ সকল পোত ফিনিসীপগণের অনুকরণে নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করেন। বলা বাছল্য, তাহার সে সিদ্ধান্ত_ ত্রান্ত সিদ্ধান্ত । কারণ, ভারতবধই এ প্রকার 
পোতের উৎপত্তিস্থান। কোন্‌ ্মপণাতীত কাল পূর্ব হইতে এ্র প্রকার আকৃতিযুক্ত 
পোতের প্রচলন ভারতবর্ষে আছে, একটু অনুসন্ধন করিলেই -তাহা প্রতীত হয়। 
অথচ, এ প্রকার আুতিযুক্ত পোতে অধ্যাপকপ্রবর কি করিয়া ফিনিসীয়ার অন্থসরণ 
উপলদ্ধি করিলেন, বুঝিতে পারি না। একট! সাদ। কথায় এ তত্ব হদয়ঙ্গ»ম হইতে 
পারে। আমরা পুর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি ভাঁরতবর্ষই মযুরের উৎপত্তি-স্থান ; তারতবর্ষ 
হইতেই মধুর সলোমনের ও হীরামের রাজ্যে রপ্তানি হইয়াছিল। যে দেশ মযুরের 
উৎপতি-স্থান, যে দেশ সর্বদা মযুর সম্মুখে দেখে, মষ্ুরের প্রতিকৃতি অঙ্কন কর+_ খোদাই 
কর। সেই দেশেরই স্বাভাবিক কাধ্য। অন্য দেশ তাহার অনুকরণ করিতে পারে) 
কিন্তু যাহা, তাহার নিজস্ব, তদ্বিষয়ে অন্টেব অনুকরণের অনুকরণ করিতে তাহার 
কখনই প্রবৃত্তি হয় না। তগীরথ কোন্‌ যুগে মর্ভ্যধামে গঞ্জ দেবীকে আনয়ন করেন, 
তাহার কাল-নির্ণয়ে কল্পনা পতূুদস্ত হয় । গঙ্জ। মকরবাহনে আগমন করেন, ইহাই প্রসিদ্ধি | 
সেই মকরধাহন স্মতির অগ্ুসরণে পুরোভাগে মকর-মুর্তি-সমন্িত পোত প্রস্থত হওয়ার 
প্রথা প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্প-সম্পদের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ আকৃতিবিশিষ্ট 
পোতের নানা প্রতিকৃতি আছে। সশচীর সুপ্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের ও 
কারুকার্ধ্ের গৌরব-ম্বতি। সেই স্ভূুপের পশ্চিম-তোডণ-দ্বারে একখানি অর্ণবপোতের 
প্রতিকৃতি খোদিত আছে। সেই পোত-_মকরারুতিবিশিষ্ট। পাঁশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্ধারণ 
করেন, থুষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে প্রস্তরোপরি এঁ পোতের প্রতিক্কতি 
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খোদিত হইয়াছিল। * বঙ্গাধিপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়, সিংহল-দেশ অধিকার করেন । 
প্রতিপন্ন হয়, থুষ্ট-জন্মের অন্যুন ৫৫* বৎসর পূর্বে সেই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল । 
যেরূপ নৌযানের সাহায্যে তিনি সিংহল-দেশ অর্ষিকার করিয়াছিলেন, অজস্তার গুহাত্যন্তরে 
প্রাচীর-গাত্রে তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। সেই চিত্র খৃষ্ট-জন্মের পূর্ধববর্তিকালে 
অঞ্কিত হইয়াছিল। সে চিত্রের পোত-সমূহে জীব-জস্তর মুখের আকৃতি দেখিতে পাই। 
মুখ-চোখ সে চিত্রে ম্পষ্ট প্রকটিত আছে। প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে পোতাদ্দির এবংবিধ 
প্রতিকৃতির কোথাও অসস্ভাব নাই। হিন্দুগণ যব-বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পোতে তাহারা যবদ্বীপে উপনীত হন, সেই পোতের অন্সন্ধান 
লউন। সেই পোতের প্রতিকৃতি যবদ্বীপে “বোরোবোদার"মন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যে 
খোদিত আছে। সেই প্রতিকৃতি মকরাদি জীবের আকৃতিবিশিষ্ট । এই সকল বিষয় 
অনুধাবন করিলে প্রতিপন্ন হয়, অর্ণবপোতের এ প্রকার আকুতি ভারতবর্ষের প্রবর্তন। 
এবং পুরাবৃত্তে প্রত্বতত্বে সে প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান্‌ রহিয়াছে। সুতরাং ন্বদেশের অর্ণবপোতে 
চীনদেশে গমন করিয়া তারতবাসীর! চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এততপ্রসঙ্গে 
তাহা বুঝিতে পার] যায়। 
বাণিজ্য উপলক্ষে চানদেশে উপনিবেশ-স্থাপন এবং সেই উপনিবেশ পরিবর্তন ও 
পরিত্যাগ সন্বন্ধে অধ্যাপক লাকুপেরি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়। গিয়াছেন। তিনি 
ভারতীয় বণিকগণের চীনদেশে উপনিবেশ-স্থাপনের যে বিবরণ প্রদান 
উপানিবেশে করিয়াছেন, সেই বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারি, উপনিবেশিকগণ 
প্রথমে স্বাধীন ছিলেন ; চীন-সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে তাহাদের 
নৃতন রাজ্যের অঙ্যুদয় হইয়াছিল। চীন-সাম্রাজ্য দিন দ্রিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে, 
ওপনিবেশিকগণের নান! অসুবিধা উপস্থিত হর । তখন তাহারা আপনাদের কার্যযক্ষেত্রের 
স্থান-পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। যখন মাত্র হোয়াং-হে! নদীর তীরদেশে চীন- 
সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, চীনের অধিকাংশ প্রদেশ যখন অসত্য জনগণে ও 
বন্জঙ্গলে পুর্ণ ছিল, ওপনিবেশিকগণ তখন “সান্-টুঙ *-উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে “কিয়াও-চাউ' 
উপসাগরের সন্নিকটে আপনাদের কাধ্যক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। ৬৭৫ 
পুর্ব-বৃষ্টাব্ব হইতে ৩৭৫ পূর্ধব-ৃষ্টাব্ব পর্যন্ত এ প্রদেশে ওপনিবেশিকগণের আধিপত্য 
বিস্তৃত ছিল। ৫৪৭ পূর্ব-থৃষ্টাব্দে পারিপার্থিক চীন-রাজ্যের প্রাধান্য তাহাদিগকে কিয় 
পরিমাণে মানিয়া লইতে হইয়াছিল । ৪৯৩ পূর্বব-ৃষ্টাব্দে এবং পরিশেষে ৪৭২ সুরব-খুষ্টান্ছে 
বিভিন্ন রাজশক্তির প্রভাবে তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। শেষোক্ান্দে “যুয়ে? 
রাজবংশ তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অগত্য। তাহারা “লংগ? (লঙ্গ) ও “শিমু? 
নগরদ্বয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ২*৭ পূর্বব-ধৃষ্টান্দে প্রথমোক্ত স্থান হইতে এবং 
১৪০---১১০ পূর্বব-থৃষ্টান্দে শেষোক্ত স্থান হইতেও তাহাদিগকে চলিয়! যাইতে হয়। তখন 
কেই-কি (1%61-01) ও টুঙ-য়ে (05250 ) বন্দরঘ্বয়ে তাহাদের নুতন উপনিবেশ 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। ৮১ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে আনাম উপকূলে, কান্বোডিয়ার পশ্চিমে, তাহাদিগকে আশ্রয় লইতে 
হইয়াছিল। ৪৭২ পূর্ব-খৃষ্টাবন্দে চীনারা যখন উপনিবেশিকগণের প্রধান উপনিবেশ “লঙ্গ' 
অধিকার করিয়া লইয়৷ সেইস্থানে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময়ে, রাজকীয় 
বিবরণীতে প্রকাশ, ওপনিবেশিকগণের বাণিজ্য-তরণীর সাহায্যে চীনাদ্দিগের ২৮*০ সৈন্য 
তাহাদের নূতন রাজধানীতে সংবাহিত হুইয়াছিল। লঙ্গ-উপনিবেশ পরিত্যাগের পর, যে 
কারণেই হউক, অর্শ তাব্দী কাল ভারতীয় বণিকগণকে বাণিজ্যের পথ পরিবর্তন করিতে হয়। 
তখন তাহার! মালাক্কা-প্রণীলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া, স্ুমাত্রা ও যবদ্বীপের দক্ষিণভাগ 
দিয়া, চীন-দেশে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে যে সকল পণ্য চীন-রাজ্যের 
দক্ষিণ-উপকূলে বিক্রীত হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতের সামগ্রী। সে সময়ে চিনি 
ও মিছক্ী একমীত্র ভারতের ইচ্ছু হইতেই উৎপন্ন হইত। ভাব্ততীয় বণিকগণ সেই চিনি, 
মিছরী ও ইক্ষু সর্বপ্রথম; থুষ্ট-পূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে, চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ভাঁরত- 
মহাসাগর মুক্তার ও গুক্তির আকর। বণিকগণ এ সময়ে মুক্তা ও শুক্তি চীনদেশে লইয়া 

গিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতেন্ন গণ্ডার & সময় চীনে বিক্রীত হইত। তখন বাদাখানের 

পান্না, চুনী ও “আস্বেক্টোস” কাষ্ঠ সমুদ্রপথে বণিকের্ চীনে বিক্রয়ার্থ লইয়। যাইতেন। 

চীন-দেশের রাঁজকীয় বিবরণীতে এবিধ ভারতজাত দ্রব্যের নিদর্শন বিগ্যমান রহিয়াছে । 

ৃষ্টপূ্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে (৩২৪-৩১০' পুর্ব-থৃষ্টাব্দে) ভারতের এ সকল পণ্য- 
দ্রব্য চীনদেশে বিক্রীত হইত;_অধ্যাপক লাকুপেরি তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া 

ছেন। থুষ্ট-পূর্ধয দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোহিত-সাগরের উপকুলভাগ হইতে পাশ্চাত্য- 
দেশের বণিকগণ চীনদেশাতিমুখে গতিবিধি আরম্ভ করেন। ভারতীয় বণিকগণ তখন 
“হোপস্ত' ও “কা ্রগড়? নামক বন্দরঘ্ধয়ে আপনাদের বাণিজ/-কেন্দ্ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

এ বন্দরদয় চীন-সাম্রাজ্যের অস্তর্ুক্ত হইলেও সেখানে চীনাদিগের পূর্ণ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে নাই। এঁছুই বন্দরে দক্ষিণ-ভারতের বহু সুগন্ধ মশলা, মধুর, প্রবাল প্রভৃতির 
বাবসা চলিয়াছিল। ভারতের মুর ইহার বহু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশে রপ্তানি হওয়ার প্রমাণ 

পাওয়া যাইলেও» চীনদেশে ময়ূর এই প্রথম আমদানি হইয়াছিল বলিয়া লাকুপেরি সিদ্ধান্ত 
করেন। এই সময়েই চীনের “হৈনান? দ্বীপের পশ্চিম-উপকুলে সর্বপ্রথম মুক্তার আকর 
আবিষ্কত হইয়ছিল। গুক্তির ও মুক্তার উদ্ধারে পারদর্শা' ভারতীত্ব নাবিকগণ, চীনদেশের 
সন্নিকটে সাগরে এই প্রথম মুক্তার আকর আবিষ্ষার করেন। পরবর্তিকালে ১৯১ পূর্বব- 
ুষ্টান্দে চীন-সম্রাটের রাজধানীতে রাঁজকীয় উদ্যানে ভারতের বছ তরু-লত। রোপিত 
হইয়াছিল। ভারতের বণিকগণ সম্রাটকে সেই সকল সরবরাহ করিয়াছিলেন। ইহার 
পর একবার নানাবিধ উজ্জ্বল মুক্তা, সুদর্শন প্রস্তর এবং বিবিধ বর্ণের কাঁচ চীন-সম্রাটের 
দরবারে বণিকগণ উপহার প্রদীন করিয়াছিলেন। সেই সকল উপহৃত সামগ্রী দেখিয়া 
ওপনিবেশিকগণের নিকট এ সকল সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সম্াট তাহাদের বন্দরে দূত 
প্রেরণ করেন। থুষ্ট-জন্মের পরবর্তিকালে পূর্বোক্ত ও্পনিবেশিক বণিকগণের বিশেষ 
কোনও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাঁ। চীনদেশের একখানি প্রাচীন এ্থে (ফুলাম-তু- 
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সুচুয়াং) লিখিত আছে, _থুষ্ট-পূর্ব ৫৩ অন্দের পর হইতে কাক্বোডিয়াই ভারতীয় বণিক- 
গণের বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল প্র গ্রন্থের মতে “কুকি” 
নামক জনৈক হিন্দু কর্তৃক কাম্বোডিয়া-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী 
কাল এ বন্দর হইতেই চীনদেশের বাণিজ্য চলিম্বাছিল। শেষে এই উপনিবেশও প্রাধান্য 
হারাইয়াছিল। তখন যে ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় সেদিন পর্য্যস্ত 
দেদীপ্যমান ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের তত্বাবধানের জন্য থুষ্টীয় ভ্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে ফু-কিন? বন্দরে চীনরাজের জনৈক কর্মচারী ছিলেন। তাহার নাম--“চাউ-লজু- 
কুরা। তিনি 'চু-কাউ-চি? অর্থাৎ বৈদেশিক জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 
সেই বিবরণে চীনদেশে প্রাচা-জাতির বাণিজ্যের প্রসঙ্গ আছে। মালবার-রাঁজ্যের বিষয় 
উল্লেখ করিতে গিয়। তিনি লিখিয়াছেন,_-তাহার পরিচিত ছুই জন ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
মালবার হইতে চীনদেশে গমন করেন, এবং সেখানে গিয়] গুয়ান? নগরের দক্ষিণে 
বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ছুই ব্যক্তিকে *শি-লো-পা-কি-লি-কান? অর্থাৎ পিতা ও 
পুত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে । চাউ-জু-কুয়ার সময়ে চুয়ান নগরের দক্ষিণস্থিত 
পল্পাতে আর একটী বৈদেশিক উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল। “লো-হু-না” ( সম্ভবতঃ রাছুল ) 
নামক জনৈক ভারতীয় ধর্মযাজক সেই পল্লীতে, দশম শতাবকীর শেষভাগে, একটি বৌদ্ধ- 
মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন । ৯৮৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাহুল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়্। 
তারত হইতে চীনে উপনীত হন। সেই সময়ে ভারতের অনেক বণিক এ বন্দরে বাস 
করিতেন। তাহারা ধন্মযাজক বাহুলকে স্থবর্ণ, রেশম, জহরত ও মৃল্যবান প্রস্তর-সমূহ 
উপডঢৌকন দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রাহুলের এ সকল সামগ্রীর কোনই অভাব ছিল ন|। 
&ঁ সকল উপচৌকনের সাহাধ্যে রাহুল পূর্ধেবাক্ত ভূখণ্ড ক্রয় করেন। সেই ভূ-খণ্ডে এক 
বৌদ্ধ-মঠ নির্টিত হয়। ইহাতে বুঝিতে পার যায়, দশম শতাব্দীর পূর্ধ্ব হইতে ত্রয়োদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত সময়েও চুয়ান-নগরের দক্ষিণাংশে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। 
ওগুপনিবেশিকগণ তখন স্বাধীন ছিলেন না বটে ; কিন্তু চীনের সহিত তাহাদের ওপনিবেশিক 
সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয় নাই। *মা-তুয়ান-লিন? শুষ্ক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনা-ভাষায় 
ব্বহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। শত খণ্ডে সেই অভিধান সম্পূর্ণ হয়। সেই অভিধানে 
চীনেন্র বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য-তত্বাবধায়কগণের প্রসঙ্গ আছে। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক 
ঘণিকগণের বিচারাদি সন্বদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, উহাতে তাহা জানা যায় এ সময়ও 
বৈদেশিকগণ আপনাদের শ্বজাতীয় বিচারপতির নিকট বিচার প্রাপ্ত হইবার ক্ষমত! 
পাইয়াছিলেন। কতকট। বৈদেশিকগণের অনুরোধে, কতকটা বৈঘেশিক বিভাঁগের 
কর্শচারিগণের জ্ুবিধার জন্য, এই ব্যবস্থা বিহিত হয়।* এই সময় আরবের, পারস্যের ও 
ভারতের বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ইহার পর ওপনিবেশিকগণের 
আবধিপত্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। 


নি ১24252-2 
*. ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে “রয়েল এদিয়াটিক সৌসাইটীর জর্ণালে' ভর হার্ঘ এই সকল বিষয়ের আলোচন। 
করিব গ্িয়াছেন। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৮৩ 


প্রাচীনকালে চীনদেশ হইতে যে সকল পরিক্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের ভ্রমণ-বৃতাত্ত মধ্যেও ভারতবর্ষের বাণিদ্্য-সম্পদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পরিবাজকগণের চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের মধ্যে ফা-হিয়ান সর্ধবপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন 
* বর্ণনায়  করেন। বৌদ্ধ-ধন্গ্স্থ "বিনক্মপিঠক" প্রস্ৃতির সম্পূর্ণ পাগুলিপি সংগ্রহের 
বাণিজা-প্রসঙ্গ। জন্য প্রধানতঃ তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৩৯৯ থৃষ্টান্ষে 
তদেশ হইতে যাত্রা! করিয়া মধ্য-এসিয়ার মধ্য দিষা ছয় বৎসরে তিনি ভারতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক-সমূহ পাঠ করিতে ও 
সংগ্রহ করিতে ভারতবর্ষে আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়া যায়। বার বৎসর পরে 
(৪১১ খুষ্টান্দে ) বঙ্গদেশাস্তর্গত তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে, ভারতীয় বণিকগণের একখানি 
অর্ণবপোতে তিনি স্বদেশ-যাত্র! করিয়াছিলেন । তাহার বর্ণনায় প্রকাশ,_সেই অর্ণব- 
পোত সমুদ্রপথে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে সিংহল-দ্বীপে উপনীত হয়। সু-বাতাসের সাহায্যে 
একপক্ষ কাল দিবারাত্রি চলিয়া অর্ণবপোত সিংহলে পৌছিয়াছিল। ফা-হিয়ান ছুই 
বৎসর কাল এসংহলে অবস্থান করেন। সেই সময়ে জনৈক বণিক, তত্রত্য বৌদ্ধ-মূর্তির 
নিকট চীনদেশজাত শ্বেতরেশম-বিনিম্মিত একখানি ব্যজন উপহার দিয়াছিলেন। সেই 
ব্যঙ্জন দৃষ্টে পরিব্রাজকের নেত্র অশ্র-অভিষিক্ত হয়। বার বৎসর পরে স্বদেশের সামগ্রী 
দেখিতে পাইয়া! তাহার মনোমধ্যে স্বদেশের স্থৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, আর তাহাতেই 
তাহার নেঞে বাম্পসধশর হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের গ্রন্থে এই ব্যজনের উল্লেখ-__ 
ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য-সন্বন্ধের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । সিংহলে অবস্থান-কালে 
ফা-হিয়ান বহু সংস্কত ভাষার পাঞুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সিংহল হইতে যাত্রার 
সময় বণিকগণের অপর এক বাণিজ্যপোতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় 
সমুদ্রপথে ঝড়-বঞ্ধাবাতে তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছিল । একাদিক্রমে নব্বই দিন 
কাল বাড়-ঝঞ্চাবাত-হেতু বণিজ্য-পোতের বহু সামগ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ঃ এবং পরিব্রাজকের 
বহু সঙ্গী বিনষ্ট হন। পরিব্রাজক এতদিন কাল বহু ক্লেশ সন্থ করিয়া ধর্শ-গ্রন্থ-সযূহের 
ষে সকল পাঞঙুলিপি ও বুদ্ধদেবের যে সকল প্রতিমূর্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সময় 
তৎসমুদ্ায় জলমগ্জ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিতান্ত সৌভাগ্য-হেতু 
সে সকল কোনপ্রকারে রক্ষা পায়। নব্বই দ্রিন পরে অর্ণবপোত মাঁলয়- 
পুঞ্জের অন্তর্গত যব-ধীপে উপনীত হয়। যব-্বীপ তখন হিন্ষুদিগের উপনিবেশ-মধ্যে 
সম্ৃদ্ধি-সম্পয্ন ছিল। পাঁচ মাস কাঁল যব-ন্বীপে অবস্থানের পর পূর্বরূপ সুবৃহ্ৎ অপর 
একখানি অর্ণবপোতের সাহায্যে, পূর্ববরূপ বাত্যা-বিতাড়িত সমুদ্রের মধ্য দিয়া, দ্যরশীতি 
দিবসের পর ফাঁ-হিয়ান চীনের উপকূলে উপনীত হন। “কিয়া-চাউ? উপসাগরে ভারতীত্ম- 
গণের প্রাচীন উপনিবেশ "শি-মে? বন্দরের পশ্চিমে, ফা-হিয়াদ পোত হইতে অবতরণ 
করিম়্াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যান্বভ হইয়া, আপনার ধর্মোপদেষ্টার অভিমতক্রমে; ফাঁ-হিয়ান 
আপনার ভ্রমণ-বৃভাত্ত লিপিবদ্ধ করেন। কফা”হিয়ানের সেই ধর্খোপদেষ্টার নাম-_ 
কুষারএজীব। কুমার-জীব ভারতবর্ষ হইতে ধর্-প্রচার উদ্দেস্টে টীনদেশে গমন করিস্া- 
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ছিলেন। চীনদেশের অনেকেই তাহার শিষ্যত্ব শ্বীকাঁর করিয়াছিল। ফাহিয়ান যে 
ভ্রমণ-বত্তাস্ত লিখিয়া গিয়াছেনঃ তাহার মধ্যে নানাস্থানে নানা আকারে ভারতের 
বাণিজ্য-প্রভাবের বিষয় প্রকটিত বহিয়াছে। যে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়। 
ফা-হিয়ান যব-স্বীপ হইতে চানদেশে গমন করেন, সেই পোতে ছুই শতের অধিক যাত্রঠর 
স্থান ছিল; আর সেই সকল যাত্রীর নব্বই দ্রিনের অধিক কাল ব্যবহারের উপযোগী খাদ্য- 
দ্রব্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছিল; অধিকন্ত বণিকগণের বিবিধ পণ্া-দ্রব্যে পোত পরিপূর্ণ 
ছিল। তবেই বুঝিয়া দ্েখুন__সে বাণিজা-পোত কত বৃহৎ আর কত বৃহৎ বাণিজ্য-পৌত- 
নির্মাণে তারতবর্ধ কত কাল পূর্ব হইতে অত্যন্ত ছিল! সেই ভীষণ ঝড়-বঞ্চাবাতের মধ্য 
দিয়া, মেখাচ্ছন্ন অদ্ধকাঁরময় সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ধ হইতে সুদ্বুর চীন-রাজ্যে 
উপনীত হওয়ার বিষয় অনুধাবন করিলেই বা কি কথা মনে হয়? মনে হয় না কি-- 
ধঁ পথে ভারতীয় বণিকগণের সর্ধবদ। গতি-বিধি ছিল! তাই তাহার সে ছুর্য্যোগের 
মধ্যেও পোত-পরিচালনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
জ্যোতির্ধিদ্যার আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । চন্দ্র-স্ধ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদ্দি জ্যোতিষ্ষমগুলীর 
উদয়াস্ত দৃষ্টে অর্ণবপৌত পরিচালনা সম্ভবপর বটে; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অন্ধকারের 
মধ্যে পোত-পরিচালনা- সর্ব গতিধিধির পরিচায়ক । প্রাচীন ভারতে দিউ-নির্ণয় যন্ত্রের 
অস্তিস্ পূর্ব্বেই আমর। পতিপন্ন করিয়াছি। ফাঁ-হিয়ানের বর্ণনা পাঠ করিলে, (যদিও 
ফা-হিয়ান সে মত ব্যক্ত করেন নাই ) সে সময় দিঙনির্ণয়-যন্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়াও 
মনে হইতে পারে। নচেৎ সে পথে, সে তরঙ্গ-সমাকুল অন্ধকাঁরময় ভীষণ সমুদ্রের 
মধ্য দিয়া, পৌত-চালনা কখনই সম্ভবপর নহে। চীনদেশে যে সকল বাণিজ্য-পোত 
গতিবিধি করিত, তৎসমুদধায়ের সম্মুখভাগ মকরাদি জন্তর আক্ৃতিবিশিষ্ট ছিল। তদ্দষ্টে 
পাশ্চাত্য-পর্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চীনদ্েশীয় বণিকগণই এদেশে 
বানিজ্য করিতে আসিতেন অর্থাৎ চীনদেশের বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকগণের বিশেষ 
কোনও কৃতিত্ব ছিল নাঁ। এ উক্তির প্রতিবাদ পূর্বেই (এই খণ্ডের ৭৯ম পৃষ্ঠায়) 
করিয়াছি। ফা-হিয়ানের স্বদেশ-যাত্রার প্রসঙ্গ উবাপন করিলেও সে প্রতিবাদ দৃঢ় হয়। 
ফা-হিয়ান পাঁচ মাস যব-ঘীপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যব-্বীপে অবস্থান-কালে 
তিনি দেখিয়াছিলেন”যব-্বীপ তখন হিন্কুগণের উপনিবেশ-ক্ষেত্র ; সেখানে ব্রাক্ষণ্য- 
ধর্শের প্রবল প্রহুহ্থ। সেখানে তখনও বৌদ্ধ-ধন্দব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইতে, পারে নাই । 
যব-হ্বীপে বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত একটী থোদ্দিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । পঞ্চম 
খৃষ্টাব্দে বা তাহার পৃর্ধে সেই লিপি খোদ্দিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই 
লিপির আবিষ্কারেও ফা-হিয়ানের উক্তি সমর্ণিত হইতেছে। ফা-হিয়ানের যব-দধীপে 
অবস্থিতির বহু শতাব্দী পূর্বে যব-্বীপ হিন্দুগণের লীলাভূমি ছিল। নানাপ্রকাঁরে ইহা 
প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ফ1-হিয়ানের যব-ত্বীপে অবস্থিতি-কালে বা তাহার পূর্ব্বে চীন-দেশের 
' কোনও অধিবাসীশ্যবদ্ধীপ পর্য্যস্তও কখনও আসিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়। 
সায় না। যদ্দি বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে অথবা যবহ্বীপে চীনাদিগের "গতিবিধি 


ভারতের বৈষেশিক বাণিজ্য। ৮৫ 


থাকিত, তাহা হইলে ফা-হিয়ান নিশ্চয়ই কোনও চীনাকে ভারতবর্ষে অথব' ঘব-ন্বীপে 
দেখিতে পাইতেন এবং আপন গ্রন্থে তাহার বিষয় উল্লেখ নিশ্চয়ই করিয়া যাইতেন। 
স্বদেশের একখানি রেশমী পাখ। দেখিয়! শ্বদেশের স্থতি মনে জাগরুক হওয়ায় ধাহার 
নেত্রে বাম্পপঞ্চর হয়, আর সেই বিষয় যিনি আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে গৌরব 
অন্ুতব করেন, শ্বদেশের কোনও মানুষকে দেখিলে তিনি কখনই তাহার বিষন্ন 
উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। সুতরাং সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোত-পরিচীলনে ভারতের 
গর্ধব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ধাহারা চীনের প্রাধান্ত খ্যাপন করেন, তাহারা যে নিতান্ত 
্রান্ত-বুদ্ধি-পরিচ[লিত একদেশদর্শাঁ, তাহা! বলাই বাহুল্য । ফা-হিয়ান যে অর্ণবপোতে 
চীনদেশে যাত্র। করিয়াছিলেন, সেই অর্ণবপোঁতে কতকগুলি বাণিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণ চীন- 
দেশে যাইতেছিলেন। ফা-হিয়ানের এই বর্ণনা পাঠ করিয়! কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, 
--সেকালে কি ব্রাহ্মণেরাও বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন ? শান্জ্রে আপৎ্কালে (বিশেষ 
বিশেষ সামগ্রী সন্ধে) ব্রাহ্মণের বণিক-বৃত্তির বিধান আছে। সুতরাং ফাঁ-হিয়ানের 
সহযাত্রীর মধ বণিক-ব্রাহ্ষণের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কোপোলো চীনদেশে কতকগুলি বণিক ব্রাহ্মণ দেখিয়াছিলেন। 
সেই সকল বণিক-ত্রাঙ্গণ গুজরাট ও কোক্ষণ প্রদেশ হইতে ( চৌল, টানা, বরৌচ প্রভৃতি 
বন্দর হইতে ) চীনদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন । মার্কোপোলোঁর গ্রন্থে 
সেই ব্রাহ্মণ-বণিকগণের সতাবাদিতা সন্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা লিখিত আছে। তিনি লিখিয়া 
গিয়্াছেন--এই ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বণিক বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। তাহার! 
সর্বাপেক্ষা সত্যপরায়ণ। পৃথিবীতে এমন কোনও প্রলোভনের সামগ্রী নাই, যাহাতে 
তাহাদিগকে ফৃতাতত্রষ্ট করিতে পারে । ধীহার1 বিদেশ-শমনে অনভ্যন্ত ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের স্থবিধ।-অস্ুবিধার বিষয় অনবগত ছিলেন, তাহার। যদি এ সকল ব্রাহ্মণগণকে 
বিশ্বাস করিয়া তাহাদের উপর আপনাদের পণ্য-দ্রব্যের বিজয়-তার স্স্ত করিতেন, তাহ। 
হইলে ব্রাহ্মণগণ সেই সকল সামগ্রীকে আপনার সামগ্রী মনে করিয়? তাহার সম্পূর্ণ লভ্যাংশ 
বিশ্বাসকাবীকে প্রদ।ন করিতেন। পরিশেষে বিশ্বাসকাঁরী ব্যক্তি অনুগ্রহ কৰি যে লভ্যাংশ 
বিক্ররকারী ব্রাহ্ষণগণকে প্রদীন করিতেন, তাহাতেই ত্তীহীব। সন্তষ্ট হইতেন 1 মার্কে+ 
পালোর গ্রন্থে ঠিক ব্রীঙ্গণ শব্দের উল্লেখ নাই । ভিনি ফরাঁসী-ভাষায় যে উচ্চারণ লিখিয়া। 
গিয়াছেন, তাহা হইতে ইংবাজী ভাষায় আব্রিমান (১১:৪1০57) শব লিখিত হইয়াছে। & 
শব্দ ব্রাঙ্গণ শব্দের বিকৃত-উচ্চারণ বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। কেহ কেহ আবার বলেন, 
--বেণিয়া শব্দের বিকুত-উচ্চারণেই এরূপ হইয়াছে । কারণ, শুজবাট-প্রদ্দেশের বেণিয়াগণ 
অনেক দিন হইতে বাণিজো বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। ব্রাঙ্ষণগণই হউন আঁর বেণিয়াগণই 
হউন, ভারতের গুজবাট-প্রদেশের অধিবাসিগণই যে মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃতান্তে রূপ 
প্রশংসা-তাঁজন হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই । চীনদেশে যখন ষোঁগল-বংশীয় কুবলাই 
হী সপ্রাট-পদে অধিষ্ঠিত, মার্কোপোলে। সেই সময়ে সতর বৎসর কাল চীনদেশে বসতি 
করিয়াছিলেন। ভারতীয় বণিকগণের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা! তাহার 
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ভূয়োদর্শনের কল। ত্রাঙ্ষণ কি বেণিয়া (বৈশ্তা) ভারতের কোন্‌ বর্ণের বাণিজ্যের 
বিষন্ন মার্কোপোলো উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তথিযয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেও ফা- 
হিয়ান যে ব্রাঙ্মণগণের কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তিনি ভারতবর্ষে বহুকাল 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । সৃতরাং ব্রাঙ্গণের ও বৈশ্তের ( বেণিয়ার ) পার্থক্য নিশ্চয়ই তিনি 
অনুধাবন করিয়াছিলেন । ফাঁ-হিয়ানের বর্ণনায় বুঝা যায়। তখনও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ- 
গণ (সম্ভবতঃ গুজরাট প্রদেশের বা পশ্চিষ-ভারতের ব্রান্মণগণ ) বাণিজ্য-বাপদেশে চীন- 
দেশে গতিবিধি করিতেন । যাহা! হউক, ঘে দিক দিয়াই দেখি, কিবা মার্কোপোলার কিবা 
ফা-হিয়ানের উভয়ের বর্ণনাতেই চীনদেশে ভারতের ধাণিজা-প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। 
কি অবস্থায় কি তাঁবে বণিকগণের সঙ্গে ফাঁহিয়ান ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়া 
স্বদেশে প্রত্যা্ত্ত হন, সে বিবরণ বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। ফাঁহিয়ানের বর্ণনা হইতেও 
. তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। ফা-হিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন, তাত্রলিণ্ত 
হক্ারানের হইতে খাত্রা করিয়া ছুই পক্ষ পরে তিনি সিংহলে উপনীত হন । সিংহলে 
তিনি ছুই বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তিনি আগমাঁদি 
বহু ধর্থ-গ্রন্থের পাঁগুলিপি সংগ্রহ করেন । পুর্বে যে সকল ধর্ম-গ্রস্থ ও প্রতিমূর্তি সংগৃহীত 
হইয়াছিল এবং সিংহল-ত্বীপে যে সকল সংস্কত-ভাঁষায় লিখিত গ্রস্থের পাঁডুলিপি সংগৃহীত 
হয়, তৎসমূদায় সঙ্গে লইয়া ফা-হিয়ান একখানি অর্ণবপৌতে আরোহণ করেন। সেই 
অর্ণধপোতে ছুই শতাধিক যাত্রী এবং বহু পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইতেছিল। সেই স্মুবৃহৎ 
অর্ণবপোতের পার্খে একখানি ক্ষুদ্র তরণী রজ্জদ্বারা সংবদ্ধ ছিল । বৃহতৎপোত কোনবূপে 
জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, তৎসংবদ্ধ ক্ষুদ্র-তরণীর সাহায্যে আরোহীর! বিপদে পরিক্রাণ 
লাভ করিতে পারে,_ইহাই উদ্দেস্ত ছিল। অনুকুল বাঘ়ুপ্রবাহে অর্ণবপোত নির্কিদ্বে ছুই 
দিবস কাল পূর্ববাতিমুখে অগ্রসর হইল । তৃতীয় দিবসে ভীষণ বঞ্ধা উখ্িত হইয়া বারিনিধি 
ফাপাইয়! তুলিল ;-_অর্ণবপোঁত বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম করিল। বৃহৎপোতের পার্খদেশে 
বিদার-সঞ্চার হইল । সঙ্গে সঙ্গে পোত-মধ্যে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। আরোহিগণ 
আতঙ্কে ক্ষুদ্র-তরনীতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু অধিক লোক আবোহণ 
করিলে গুরু-ভারে ক্ষুদ্র-তরদী জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা ;-এই আশঙ্কায়, ষুদ্র-তরণীর 
মাবিকেরা উভয় তরণীর মধ্যের বন্ধন-রজ্ছু কাটিয়া! দিল। তখন ছুই তরণী সেই অকৃল- 
সমুদ্রের ছুই দিকে ভাসিয়। চলিল। একে অন্যের সন্ধান লইতে আর সমর্থ হইল-লা। কা- 
হিয়ান বণিকগণের সঙ্গে বৃহৎ তরবীতেই অবস্থিত রছিলেন। তখন, ছিদ্র দিয়! জল-প্রবেশে 
গুরুতাবে তরনী বিপর্যস্ত হয় বুবিয়া, বণিকগণ আপনাপন পণ্য-দ্রব্যপমূহ জলছধ্যে নিক্ষেপ 
করিতে বাঁধ্য হইলেন । কেহ বা পোত হইতে জল তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন ॥ কেহ বা 
গুরুতার দ্রব্যসমূহ জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফা-হিয়ান নাৰিকগণের সহিত 
জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার সঙ্গে যে সকল গুরুতার দ্রব্য ছিল, তৎসমুদ্ধায় জলমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইল। তখন কেবলই ভীহার শঙ্কা হইতে লাগিল-_বুকি ব1 তাহার বড় আদরের, 
খড় ঘক্ষের, বড় পরিশ্রমের সংগৃহীত পুস্তকগুলি এবং প্রতিনূর্তিগুলি বনিকের! জলে 'ফেলিয়া 
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দেয়। ফাঁ-হিয়ান কাঁতরকণ্ঠে ডাকিলেন,_“ছে কোল্লান-শি-ইন্‌ (অবলোকিতেশ্বর )! 
এই সকল পবিত্র সম্পৎ লইয়া আমি যেন প্রাণে প্রাণে “হান? (চীন ) রাজ্যে পৌছিতে 
পারি। হে ভগবন! শাস্-গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য আমি এই দুরদেশে আগমন করিয়াছি । 
আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এই অর্ণবপোত রক্ষা করুন, এবং আমাকে আমার 
গন্তব্য বন্দরে পৌঁছাইয়। দেন।” দিবারান্রি ভ্রয়োদশ দিন প্রবল ঝঞ্ধাবাত সহা করিয়া 
অর্থঘপোত একটি দ্বীপ-সান্পিধ্যে উপনীত হইল । সেখানে, ভাটার সময়, সমুদ্রের জল 
একটু সবিয়া গেলে, নাবিকেরা জাহাজের ছিদ্র দেখিতে পাইল। তখন ছিত্রপথ রুদ্ধ কর! 
হইল। পোত পুনরায় গন্তব্য-স্থানাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । সেই পথে সমুদ্র-ষধ্যে বু 
জলদন্ুর গতিবিধি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে অর্ণবপোত দস্থ্যগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল । 
নচেৎ, ঝড়-ঝঞ্াবাতের গ্রাস হইতে নিষ্কতিলাভ করিলেও জলদস্থ্যর হস্তে অব্যাহতি ছিল 
না। চারিদিকে অসীম অনস্ত জলরাশি; পূর্ব-পশ্চিম দিক্‌ নির্ণয় করিবার উপায় নাই? 
শূ্ধ্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি দেখির! নাবিকের। দিঙ নির্ণয় করিতেন । কিস্তু যখন আকাশ মেঘাচ্ছব্ন, 
ঝড়-বঞ্চাবাতে পরিপুর্ণণ তখন আর দিক্‌ নির্ণয় করিবার উপায় মাত্র ছিল না ;-_বামুবর 
গতি-প্রভাবে পোত যেদিকে পরিচালিত হইল, সেই দিকেই নাবিকগণ পৌোত-চালনায় 
বাধ্য হইলেন। প্রগা নৈশ-অন্ধকাঁরে দিগ্বিদিক কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; উত্তাল 
তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, মধ্যে মধ্যে অগ্নিবর্ষধা বিদ্যুতের বিকাশ এবং কচ্ছপ-বুস্তীরাঁদি 
ভীষণ জল বিভীবিক।_-প্রাণ ব্যাকুল করিতে লাগিল। বণিকের! প্রমাদ গণিলেন 
কোন্‌ পথে শোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থি্ন করিতে পারিলেন না । অনন্ত অতল 
জলরাশি ; কোথাও একটি পাহাড়ের চিহ্ন পর্য্যস্ত লক্ষিত হইল ন1) তাহা হইলে 
নাবিকের। সেখানেই পোত-রক্ষা করিতে পারিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে যখন আকাশ 
মেঘ-নিম্দুক্ত হইল, নাবিকগণ তখন পূর্ববাতিমুখে পোত-পরিচালনা! করিলেন। ক্রমশঃ 
অর্ণবপোত গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই বাত্যা-বিক্ষুন্ধ সমুদ্রে সহস! যদ্দি 
কোন প্রস্তর্-স্কূপে অর্ণবপোত প্রতিহত হইত, তাহা হইলে পোততভঙ্গে আরোহিগণের রক্ষার 
কোনই উপায় ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ ছুর্ধিপদ্দ উপস্থিত হইল না। একই 
ভাবে নব্বই দিন নব্বই রাত্রি কাটিয়া গেল। অতঃপর অর্ণবপোত “যো-পথি" রাজ্যে 
(যবহীপে ) উপনীত হইল। এই রাজ্য ব্রাহ্ষণগণে ও নাস্তিকগণে পরিপূর্ণ ছিল। ফো। 
অর্থাৎ বুদ্ধদেব তখনও এ রাজ্যে কুপী-কটাক্ষ-পাত করেন নাই। ফা-হিয়ান ছয় মাস 
যবদ্ীপে অবস্থান করেন। যব-ন্বীপ হইতে চীনদেশে যাত্রার সময় তিনি পূর্বারূপ অপর 
একখানি বাণিজ্য-পোতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বাণিজ্য-পোতেও ছুই-শতাঁধিক 
আরোহী সংবাহিত হইতেছিল। পঞ্চাশ দিনের উপষোগী খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় লইয়। 
চতুর্থ মাসের ফোড়শ দিবসে এ বাণিজ্য-পৌত যব-্বীপ হইতে যাক! করিল। অর্পবপৌত 
উত্তর-পূর্ববাভিযুখে কোয়াঙ-চেও অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই অর্ণবপোতে কষা 
হিয়ান প্রথম কয়েক দিন কথঞচিৎ নুখস্থচ্ছন্দে ছিলেন । একমাস পরে আবার ভীষণবঞ্চা বাত ও 
প্রবল ধারিবর্ষণ আরস্ত হইল। বণিকগণ ও ষাঁত্রিগণ সকলেই সন্ন্ত হইলেন । এই সক্ষটের 
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দিনে ফ।-হিয়ান পুনরায় “কোয়ান-শি-ইন' বলিয়। ইঞ্টদেবতাকে আহ্বান করিলেন। এক- 
মনে প্রার্থনা জানাইলেন--“হে দেবত1 ! রোধ পরিহার করুন ; প্রকৃতি প্রশীস্ত হউক। 
বহুকষ্টে সংগৃহীত পবিভ্র স।মগ্রীসমূহ লইয়। যেন ন্বদেশে চীন-রাজ্যে পৌছিতে পারি।” 
প্রভাতে প্রকৃতি প্রশান্তভাব ধারণ খ্।পনলেঃ বণিক-গণ পরম্পর পরামর্শ করিয়া! কহিলেন, 
“এই সমন (শ্রমণ ) আমাদের পোতে আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই যত ছুর্ব্বিপদ উপস্থিত 
হইতেছে । এই তিক্ষৃকে একট। দ্বীপে নামাইয়া৷ দ্রিব। একজনের জন্য এতজনকে বিপন্ন করা 
সমীচীন নহে।” এ অর্ণবপোতে ফা-হিয়ানের একজন পৃষ্ঠপোষক (ট্যান-ওয়ে ) ছিলেন । 
বণিকগণের পরামর্শের বিষয় শ্রবণ করিয়1, তিনি কহিলেন, _“আপন।র। যদ্দি এই সমনকে 
কোনও দ্বীপে নামাইয়। দেন, আমি হান-রাজ্যে পৌছিয়াই বাজার নিকট আপনাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিব ।” হান-রাঁজ্যের অধীশ্বর বৌদ্ধধর্মের অন্্রাগী। তিনি 
ভিক্ষুগণকে এবং ধশ্বযাজকগণকে সম্মান করিয়। থাকেন। ইহাতে বণিকগণের মনে নানা 
দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল । তথন আর তাহার] ফা-হিয়ানকেে পোত হইতে নামাইয়া দিতে 
সাহস করিলেন ন1। কিন্তু প্রকৃতি পুনরায় উগ্রমুর্তি ধারণ করিলেন আকাশ আবার 
মেঘাচ্ছন্ন হইল । আবার প্রতিকুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাবিকগণ সংক্ষুব্ধ হইলেন। 
তাহারা সপ্ততি দ্রিবদ যব-দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পানীয় জল ও থাগ্য-দ্রবা প্রায় 
ফুরাইয়। গিয়াছে । তখন আর উপায় কি? তখন, লবণাক্ত সমুদ্র-জলে পাকাদি আর্ত 
হইল। পানীয় জল প্রত্যেকে দুই "সিং (প্রায় এক সের মাত্র) প্রাপ্ত হইবেন স্থির হইল। 
এইরূপে সকল পানীয় এবং সকল খাগ্-দ্রব্য নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইলে, বণিকের! 
পরামর্শ করিয়া পোতাধ্যক্ষকে কহিলেন, __“কোয়াংচেও বন্দরে পৌছিবার জন্য পঞ্চশ 
দিন সময় নির্দিষ্ট ছিল। সে সময় অতীত হইয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল। আমাদের 
সকল সম্বল ফুরাইল। এখন উত্তর-পশ্চিমাভিযুথে পোত পরিচালন করিয়। যাহাতে 
কোনও জনস্থানে উপনীত হওয়1 যায়, তাহার বাবস্থা কর]! হউক 1” আরও বার দিন বার 
রাত্রি জাহাজ চলিল। অবশেষে চা-কোয়াং প্রদেশের অন্তর্গত “লও? পর্বতের দক্ষিণস্থিত 
উপকূলে পোত উপস্থিত হইল। সেখানে পরিষ্কৃত জল ও থাগ্ভশস্যের অভাব হইল না। 
সমুদ্র-পথে অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া, বহুদিন আতঙ্কে অবসাদে কাটাইয়?, বণিকগণ যখন 
এই উপকূলে আসিয়। পৌছিলেন? তখন তাহার্দের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল । 
বিশেষতঃ এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিয়া, তাহারা যে চীন-দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা! 
বুঝিতে আর আদে সংশয় রহিল না। যে বৃক্ষ দেখিয়া চীন-রাছ্যে উপনীত হওয়ার 
বিষয় মনে হইল, ফা-হিয়ান সে বৃক্ষের নাম লিখিয়। গিয়াছেন,_-“লি-হো-শাই? | অর্ণব- 
পোত চীনদেশের সীমানায় পৌছিয়াছে বুঝিতে পারিলেও অনেকক্ষণ কোনও লোক্ক- 
জনের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অথব। নিকটে তাহার! কোনও জনস্থানের চিহ্ন দেখিতে 
পাইলেন না। কেহ কহিলেন_-“এখনও কোয়াং-চেও বন্দরে পৌছিতে বিলম্ব আছে ।” 
কেহ কহিলেন--“পোত কোয়াং-চেও বন্দর ছাড়াইয়া আসিয়াছে । ফলতঃ) কেহই 
কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিঞেন না। তখন কয়েকজন একখানি ক্ষুদ্র 
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নৌকায় আরোহথ করিয়া, নদী-মুখে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্ট,_যদি কাহাকেও দেখিতে 
পান, জিজ্ঞাসা করিবেন,--তাহারা কোন্‌ দেশে কোথায় আসিয়াছেন। সহসা দুই জন 
ব্যাধের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আক্ুষ্ট হইল। তাহার? শিকার করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত 
হইভেছিল। ফা-হিয়ান দোভাষী মধ্যস্থ-রূপে, প্রথমে অভয় দিয়! বাধদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,__“কে তোমর। ?? তাহারা উত্তর দিল,-“আমর1 ফো। (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ।” 
ফা-হিয়ান আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,-এই পর্ধবতে তোমারা কিসের অনুসন্ধানে 
গিয়াছিলে ?' তাহার চাতুরী কৰিয়। উত্তর দিল;__"আগামী কলা সপ্তম মাসের পনরই 
তারিখ। এই তারিখে ফৌঁ-দেবতার নিকট পুৃজ। দিবান্র উদ্দেশ্যে আমরা পৃজীর উপকরণ 
সংগ্রহ করিতে শিয়াছিলাষ 1? ফা1-হিয়ীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন--এ কোন্‌ বাঁজ্য % 
তাহারা উত্তর দ্বিল,--“এই স্থানের নাম--সিং-চেও । লিউ-বংশের অধিকৃত “চাং-কোয়ান- 
কিয়ন? রাজোর অন্তর্ভুক্ত ।” এই উত্তর শুনিয়া বণিকগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন। তখন 
সেই স্থানের শাসনকর্তীর নিকট লোক প্রেরিত হইল । সেই শাসনকর্ভতীর নাম-_চাং 
কোয়াংলিয়ং। তিনি বৌদ্ধ-ধর্মে বিশ্বীসবান ও বৌদ্ধ-ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। বুদ্ধ-দেবের 
প্রতিমূর্তি ও বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া সমন-গণ আসিয়াছে শুনিয়া ভাহাদের 
প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন *এবং সমুদ্রে অর্ণব- 
পোত-সান্লিধ্যে উপনীত হইলেন। অবশেদে আরে।হিগণ তীরে অবতরণ করিলেন এবং 
প্র পুস্তক ও এতিষুর্তি প্রভৃতি সহ সকলে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বণিকগণ 
“যাং-চেউ' উদ্দেশে মাত্র করিলেন । ইহার পরু ফা-হিয়ান শীত গ্রীষ্ম কয়েক মাস “শিং-চেউ' 
সহরে অবস্থান কবেন। সেই সময় ফাঁ-হিয়ানের সংগৃহীত গ্রস্থাদি কিরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত 
হয় এবং ফাহিয়ান কোন্‌ স্থান হইতে কোন্‌ স্থানে গমন করেন, ফা-হিয়ান আপন 
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 








* ইউরোপের নান। ভাষায় ফা-হিয়ানের গ্রস্থের অনুবাদ হইয়াছে। সেই সকল অনুবাদের মধ্যে ফল়্াসী 
ভাষার অনুবাদ প্রাচীন। ফরাসী ভাষার সে অনুবাদ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এক অঙ্গুবাদ প্রকাশ 
হয়। সেই ইংরাজী অনুবাদ গ্রস্থের নাম,- 10176 6১018137265 ০01 চা [27 [তাত 076 িযা।0) 5076108 
০ 0১০ 17০৪ 1052 10101 1১11%, 1২0100:52, 101907000) 270. 1-207019550 ৬110 £১00100751 
[0:95 270. [11550501075 এই গ্রন্থের একটি সুলভ সংস্করণ এক্ষণে বঙ্গবাঁসী-কাঁ্যালয় হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ফাঁ-হিয়।নের গ্রন্থের অপর ইংর।জী অনুবাদ--অধ্যাপক লেগি কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এ গ্রন্থ ১৮৮৬ 
থু্াবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন,-উহ্ন। মূলের অনুসারী । ৮10 726০৮ 0 780814% 
1575000790৮ [সা96955071598585, আমরা উভয় অন্ুবাদই দেখিয়াছি। কোন্‌ অনুবাদ কিন্ধপ 
হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা নিষ্কে প্রদান করিতেছি। অর্ণবপেত জলমগ্ন হইবাঁন উপক্রম হইলে ফাহিয়ান 
যখন ভগবানকে ডাঁকিতেছেন, তখনকার বর্ণনা কোন্‌ অনুবাদে কিরূপ আছে, নিষ্মে দেখুন,--7:৩ 
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০ ভারতবর্ষ । 


_.. ফা-হিয়ান চীনদেশে প্রত্যাব্ভ হইলে? ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের সঙ্থ্ধ দৃঢ়তগন 
হইয়া আসে । তখন ধর্মম-তস্বানুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ এবং বণিকগণ দলে গলে চীনদেশ হইতে 
হয়েনসাং . তারতবর্ধে আসিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম-তত্বানুসদ্ধান অন্য যে সকল 
ইৎ্লপিং পরিত্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছুয়েন- 
প্রভৃতিব বতান্ত। সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির স্থতি ইতিহাসে উদ্্বল হইয়। আছে। ফা-হিয়ানের 
ভারত-আগমনের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে, থৃষ্ীয় সপ্তম শতাবীর প্রথম অংশে ( ৬২৯ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ) হুয়েন-সাং তারতবর্ধে আগমন করেন। তাহার ভ্রমণ-বৃতাস্তে 
ভারতের বাণিজ্য-সম্পদের বিশেষ পরিচয় বিদ্যমান আছে। ৬৩০ থৃষ্টান্ধে হয়েন-সাং 
সৌরাষ্ট্রপাজ্য দর্শন করেন। সেই দেশের বণিকগণ বাণিজ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল, তীহার 
গ্রন্থে তত্বিষয় পরিবণিত আছে। তখন যে ভারতবর্ষ হইতে চীন-দেশে সর্বদা বাণিজ্য- 
পোত-সমূহ গতিবিধি করিত এবং মধ্যপথে ভারতীয় বণিকগণের বিভিন্ন বন্দর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, _হুয়েন-সাং তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দূর পারস্ত-রাঞ্যে হিন্দুগণের উপ- 
নিবেশ ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে হিন্দু-বণিকগণ বিভিন্ন দেশে গতিবিধি করিতেন। 
ছয়েন-সাঙের বর্ণনার মধ্যে এবহিধ বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হুয়েন-সাঙের পর 
সপ্তম-শতান্ধীর শেধার্দ-কালে অন্যুন যাট জন পত্রিত্রাজক চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আসপিয়াছিলন। ইত-পিং তাশগাদেব মধ্যে সমধিক প্রপিদ্ধি-সম্পন্ন | ইৎ-সিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষে গমন করেন। তিনি চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়! গিমাছেন | সেই গ্রন্থের নাম-_“ভা-তাং-সি-উ-কু-ফাঁ-কাও-সেং-চুয়ান। প্রসিদ্ধ 
তাংবংশের রাজত্বকালে ধর্শতব্বীক্থসন্ধানের জন্য যে সকল ধর্মযাজক ভারতবর্ষে বা 
তৎসন্নিহিত দেশ-সমূহে আগমন কবিয়াছিলেন, তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যকিগণেক্ন 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ গ্রন্থে সন্িবিষ্ট হইয়াছিল, গ্রন্থের নামে তাহা বুঝা যায়। ইৎ-সিং 
আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । সেই গ্রন্থের নাম-__“নান্-হাই-চি-কুয়ে-নাই-ফা-চুয়ান?। 
ভারতবর্ষে এবং মালয়-ত্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের বিবয় এ গ্রন্থে পরিবণিত 
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ভারতের বৈদেশিক রাণিজ্য। ৯৯ 


সয় । দক্ষিণ-লমুদ্র হইতে চীনদেশে ধর্দমত কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, এ গ্রন্থে 
তাহা পরিব্যক্ত 'মাছে। ন্ুুমাত্া্বীপে অবস্থান-কালে ইৎ-সিং এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ক্ুমাত্রা-্_ীপ তখন জনৈক ভারতীয় নৃপতির শাসনাধীন ছিল। সেই ভারতীয় 
নবপতির নাষ- ভ্ভোজ ৷ ইৎ-সিংএর বর্ণনায় প্রকাশ-_ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যাত্রার 
পথে,মালয়-উপত্বীপেঃব্রহ্ষদেশে এবং অন্তান্ত স্থানে ভারতের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যে সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, সেই সকল উপনিবেশে 
ও বন্দরে সেই সকল অর্ণবপোত যাত্রী ও মালপত্র লইত। এ্ী সকল উপনিবেশে ভারতের 
আচার-ব্যবহার, ধর্শ-কর্ম এবং ভাবা-ভাব প্রচলিত ছিল। ইৎ্সিং যাক্রিগণকে উপদেশ 
দিতেন-_ভারতবর্ষে যাইতে হইলে, এ সকল উপনিবেশ হইতে প্রথমে সংস্কৃত-তাষায় জ্ঞান- 
লাত কর] আবশ্তক এবং জ্রীতোজ রাজার অধিকৃত সুমাত্রা-্বীপ হইতে ধর্ম-কর্থের ক্রিয়া- 
পদ্ষতি শিক্ষা কর! প্রয়োজন । ইৎ-সিং দক্ষিণ-মহা সমুদ্রে অন্যান দর্শটী ভারতীয় উপনিবেশ 
লক্ষ্য ররিয়াছিলেন। সে সকল উপনিবেশে তখন বৌদ্ধ-ধর্্দ প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল । 
সে সক উপনিবেশের নামেও ভারতের প্রভাব পরিব্যক্ত হুইত। সে সকল উপনিবেশ 
4১) ভ্ীভোজ বা মালয়-_স্ুমাত্রা-বীপে, ২) কলিঙ্গ__যবদ্বীপে, (৩) মহসীন- লোিয়ে। 
দ্বীপের দক্ষিণ-উপকূলে, (৪) কচ্ছ__সুমাত্র।-দ্বীপে, (৫) বলি, (৬) তোজপুব, (৭) 

মঘমন বা মঘবন, (৮) নৃতন ইত্যাদি। শেষোক্তগুলি মালয়-্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন 
স্বীণের তাৎকালীন নাম বলিয়া অন্যান করা যাইতে পারে। দ্বীপ-মধ্যস্থ & সকল 
বাণিজ্য-বন্দরের বিষম উল্লেখ করিয়া, ইৎ-সিং মহাদেশান্তর্গত তাৎকালীন কতকগুলি 
প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে বন্দরগুলি”_-( ১) শ্রীক্ষেত্র ; অনেকে 
মনে করেন, ব্রক্মদেশাত্তর্গত বর্তমান প্রোম সহর এক সময়ে এ নাযে পরিচিত ছিল। (২) 

লক্কা্ড বা কমলান্ক; বর্তমান পেগড এবং ইরাবতীর ব-ত্বীপ বলিয়া অনুমিত হয়; (৩) 

গ্লারাবতী বা অযোধ্যা 7-শ্টামদেশ বলিয়! সিদ্ধান্ত হয়। (৪) চম্পা- বর্তমান কোচিন- 

চাক়না এবং আনামের অংশ-বিশেষ। (৫) কুকুটেম্বর_ কোরিয়।। ইৎ-সিং প্রধানতঃ 

লই নকল বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হয়েন-সাং, সমতট ব! বঙ্গদেশের রাজধানীর 

বিষয় উল্লেখ করিয়। যথাক্রমে স্রীক্ষেত্র, কমলাঙ্ক, দ্বারাবতী, ঈশানপুর, মহাচম্পা, যবনঘপ্র 
গ্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ, ভুয়েন-সাঙের ও ইৎ-সিডের বিবরণ পাঠ 
করিলে বেশ উপলব্ধি হয়, _ভারত-মহাসাগরীয় হ্বীপপুঞ্জে এবং মহাদেশের উপকূলভাগে, 
ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশের সীমানার মধ্যবর্তী অংশে, ভারতবাসীর একাধিপতা প্রভাব ও 
রাণিজ্য -বিস্তৃত ছিল। ইৎসিং আপন গ্রন্থে যে বাট জন্‌ পরিব্র/জকের বিবরণ প্রদান 
করিয়! গিয়াছেন, তীহাঁদের অনেকেই লমুদ্র-পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কেহ 
বা চীন হইতে একেবারে বজদেশে আসেন, কেহ বা বিংহল-্বীপে অবতরণ করে । ইত 
সিং নি্ধে চীনদেশ হইতে যাতা করিয়া বঙ্গদেশাস্তর্গত তান্ত্রলিগ্ত-বন্দরে উপনীত হইয়া 
ছিরেন। পনিব্রাক উ-হিং প্রথমে সিংহলে আসেন এবং পরিশেষে সিংহ হইতে ভারক্- 
বর্মে চ্ঘদেন। চেংপ্রং এমুখ কয়েকজন খর্দযাকক ক্ষারতরর্ষে €রীছিনার গুর্ষেই গায় 


৯২ ভারতবর্ষ । 

ইহলীল! সম্বরণ করেন। চেং-কন্‌ এবং তাহার সঙ্গিগণ অনেকেই শ্রীভোজ অথব! চ্পা 
উপনিবেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং তাহাদের অদৃষ্টে ভারতবর্ষে আস ঘটে নাই । 
চাং-মিন্‌ পথে সমুদ্রগর্ডে পোতমগ্নে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ক্র মহামনা পরিব্রাজক 
একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহএ করিয়া স্ুমাত্রী-হ্বীপস্থিত মালয়-বন্দর হইতে ভারত- 
বর্ধাভিমুখে অগ্রপর হইতেছিলেন। যে বাণিজ্য-পোতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, গুরু- 
ভারে সেই পৌোত জলমগ্ন হয়। বন্দর পরিত্যাগ করিয়া অর্ধ দ্িবস মাত্র অর্ণৰপোত সমুদ্র- 
পথে চলিয়াছে, সহসা উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পোত্খানিকে বিপর্যস্ত করিল। পরী অর্ণব- 
পোতে আরোহিগণের জীবন-রক্ষার উপযোগী কয়েকখানি ক্ষুদ্র তরণী ছিল । আসন্-বিপদে 
আরোহিগণ সকলেই সেই সকল তবরধীতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেই অর্ণব- 
পোতের পরিচালক বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। পরিব্রাজক চাং-মিন্কে বাচাইবার জন্য 
তিনি বিশেষরূপ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু চাংমিন্‌ দেখিলেন, _তাহার জীবন রক্ষা করিতে 
গেলে, আর এক জনের জীবন নষ্ট হয় । স্থতরাং তিনি পোতাধ্যক্ষকে কহিলেন,_-“আমায় 
বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই। আপনি অপরাপর সকলের প্রাণরক্ষ! করুন । আমি যে অবস্থায় 
আছি, সেই অবস্থায়ই রহিলাম, একটুও নড়িব ন11” দেখিতে দেখিতে পোত জলমগ্ন 
হইল। বৌদ্ধ-শ্রমণ চাং-খিন্‌ সমুদ্রের অনন্ত-ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ইত-সিঙের তারতা- 
গমনের পরবর্তিকালে তিন শতাব্দী কাল,খুষ্টাব অষ্টয শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যস্তঃ 
চীন-দেশের সম্রাট চীন-দেশের বহু বৌদ্ব-শ্রমণকে ভারতবর্ষে আসিবার অস্ুমতি 
দিয়াছিলেন। চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতে তাহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সেই 
সকল পরিব্রাজক প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থা্দি সংগ্রহের উদ্দেশ্তেই এদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন। ৯৬৬ থুষ্টাব্দে তাও-ইউ-এন' ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবত্ত হন । ভারতবর্ষে 
তিনি দ্বাদশ বৎসর বাশ করিয়াছিলেন। তিনি চীন-দ্রেশে প্রত্যার্ত্ত হইলে, চীন-সত্ত্রাটের 
আদেশ লইয়া ১৫৭ জন ধর্মযাজক চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন । ক্ষিণি 
নামক আর একজন পরিব্রাজক চীন-দেশীয় তিন শত বৌদ্ধ তিক্ষুসহ ৯৬৪ খৃষ্টাব্ষ হইতে ৯৭৩ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়ছিলেন । সংস্কত-গ্রস্থ-সংগ্রহ এবং বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রাস্ত 
স্বতিচিহ-সমূহ সংগ্রহ তাহাদের উদ্দেন্ট ছিল। একাদশ শতাব্দীর পর ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ের 
প্রভাব লোপ পাইতে আরম্ভ হইলে চীন-দেশীয় ধর্ম-যাজকগণের ভারতবর্ষে আগমনের পর্থ 
প্রায় অবরুদ্ধ হয়। বছুদিন পধ্যস্ত তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 
পরিশেষে খৃীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ( ১৩৪২ থুষ্টাব্ষে ) আর একবার মাত্র চীনের 
সহিত ভারতের ধর্্-সন্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন পাঠান-বংশীয় সম্ভাট মহম্মদ 
তো'গলক দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন । সেই সময় চীন-সমরাটের জনৈক প্রতিনিধি 
সম্াট-সকাঁশে উপস্থিত হন, এবং হিমীলয়-পাদমূলে কোরা-পর্বতের উপরিস্থিত বৌদ্ধ-মন্দির 
পুননিশ্মীনের জন্য অন্কুমত্ি প্রার্থনা করেন। ্রস্থানে অনেক দিন পর্যযস্ত চীনাদিগের 
গতিবিধি ছিল। এই সকল ঘটনায়, পরিব্রারকগণের বর্ণনায়, প্রাচীন ভারতের বুণিজ্য- 
€খীরফের যে পরিচয় পাওয়া ধায়, ইতিহাসের অক্ষ হইতে কখনও তাহা! লোপ পাইবার 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৯৩ 


নহে। এই সকল বিবয় আলোচনা করিলে আরও প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে 
সে দ্দিন পর্ধযস্ত টীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সন্বন্ধ অব্যাহত ছিল। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য) 

হিম্বুরাজত্বে, বৌদ্ধ-প্রভাব-কালে, মুসলমানগণের শাসন-সময়ে, ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা-লাত করিয়াছিল। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশীধিকাঁর লাত করেন। 
তাহার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের প্রাস্ত-সীমায়ঃ কখনও পারস্তের, কখনও ব 
গ্রীসের প্রাধান্ বিস্তৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া! যায় বটে ; কিন্ত খুষ্টায় 
একাদশ শতাব্দীর পুর্বেব বৈদেশিকগণ কেহই ভারতে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারেন 
নাই। মুসলমানগণের ভারতাগমনের পুর্ববন্তি-কালে বৌদ্ধনৃপতিগণ ,প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়! 
ছিলেন। তাহারা ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন ; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়,__-খৃষ্টঙক 
একাদশ শতাব্দী পর্ধ্যস্ত ভারতবর্ধ ভারতবর্ষেবই নৃপতিগণ কর্তক শাসিত ও রক্ষিত হইয়া 
আসিয়াছিল। মুসলমানগণের ভারতাগমন সময় হইতে ভারতবর্ষে বৈদেশিকগণের আধিপত্য । 
এই বৈদেশিক আধিপত্যের পৃর্ধবের সময়কে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক 
ভাগ-_অবিষিশ্র হিন্দুন্পতিগণের রাজত্ব-কাল । অপর ভাগ--বিমিশ্র হিন্দু-রাঁজত্ব । 
প্রথমোক্ত কালে স্ুর্ধ্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃূপতিগণ ভারতে একছত্র শাসন-দণ্ড 
পরিচালন! করিয়াছিলেন । মৌধ্য-বংশের অস্যুদরয়ে, বৌদ্ধ-নুপতিগণের শাসন-কালে, বিশুদ্ধ 
ক্ষতব্রিয়ন্পতিগণের একাধিপত্য-অধিকারের অবসান হয় । তখন, তারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
চন্দ্রবংশীয় ও স্ুর্যাবংশীয় রাজন্তগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলেও, প্রধানতঃ বৌদ্ধ- 
নৃপতিগণের প্রভাব দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রভৃতির 
একছত্র-প্রভাবের বিষয় এতত্প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যায়। ৩২৫ পূর্বব-খৃষ্টান্ষে গ্রীক-বীর 
আলেকজাগার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন মৌর্ধ্য-বংশের একছত্র প্রভাব ; তখন 
চন্দ্রগ্গ্ত ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চন্দ্রগুপ্তের পর অশোকের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি “প্রিয়দর্শী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্বত্র তাহার 
বিজয়-পতাক! উডভীন হইয়াছিল । ২৩২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ৪৯ বৎসর রাজত্বের পর তাহার 
লোকান্তর ঘটে। ভাহার পর মৌর্যয-বংশে আরও কয়েকজন নুপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
শীস্তরমতে মৌর্যয-বংশের রাজত্বকাল-_-১৩৭ বৎসর । মৌর্য্য-বংশের পর শুঙ্গ-বংশ, ক-বংশ 
ও অন্জ-বংশ যথাক্রমে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে শক-বংশের 
অভ্যুদয়ে ভারতে যখন অন্জবংশের একছত্র-প্রভাব লোপ পায়, অঙ্জগণ তখন দাক্ষিপাত্য 
অধিকার করিয়া থাকেন। অঙ্ক-বংশের রাজত্ব-কাল; পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণনের গণনা ক্রমে 
প্রায় সাড়ে চারি শত বর্ষ নির্ধারিত হয়। অন্ধবংশ ২** পূর্বব-ৃষ্টাব্ব হইতে ২৫০ খষ্টাব্ব 
পর্য্যস্ত দাক্ষিণীত্য-প্রদেশ অধিকার করিয় ছিলেন । সেই সময়ে শক-বংশ ( তাহার! “কুশন+ 
ঘা! “গুধ্ণ' নামেও পরিচিত। ) উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিল্তার করেন। এই বংশের 
কণিক্ষ ( কণিক্ষ) প্রস্তুতির খ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। পূর্বোক্ত রাজগণের রাজত্ব-_হিস্কু-রসজন্ব” 


বিভিন্ন-সময়ের 
বিবরণ। 


১] ভারতবর্ষ ॥ 


মঙ্গিয়া উক্ত হইলেও, তাহাদের রাজত্ব-কালকে অবিশিশ্র হিস্বুরাজত্ব বলা! যাইতে 
পারে না। মৌর্ধ্যবংশীয়গণ অনেকেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলন্ধী ছিলেন বটে, এবং শকগণও 
বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাহাদের পূর্বব-বিবরণ শ্মরণ করিলে, অবিমিশ্র 
হিন্কু বলিয়া! তাহাদিগকে নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং তাহাদের বাজত্ব-কালকে 
“বিমিশ্র হিন্ু-রাজন্ব' বলিয়! নির্দেশ করিতে পারি। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি,-- 
কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর ভারতের রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িম্নাছিল ; ভারতের 
এক এক প্রন্বেশে তখন এক এক অভিনব রাজশক্তির অত্যুদয় ঘটিয়াছিল। সুতরাং 
পরবন্তিকালে কোথাও ক্ষত্রিঘ্ব-রা্গগণের, কোথাও বা বৌদ্ধ-ৃপতিগণের, প্রভাব বিদ্যমান 
ছিল। তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে ক্ষচিৎ কেহ একছত্স প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সে কেবল বিছ্যুদ্বিকাশ মাব্র। যাহা হউক, 
এব্প্রকার অবিমিশ্র ও বিমিশ্র হিক্ু-রাজত্বের মধ্যে এবং পরবর্তিকালে মুসলমান-শাসনের 
সময়ে কি ভাবে কোন্‌ দেশে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, আর তাঁরতেরই বা 
কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ সে বাণিজ্যে প্রনিদ্ধি-লাঁত করিয়াছিল, অতঃপর সংক্ষেপে তাহা! 
সউল্লেখ করা যাইতেছে । 
আলেকজাগডার ৩২৫ পূর্ব-থৃষ্টাব্দে তারতবর্ধে আগমন করেন। তখন ভারতে মৌর্ধ্- 
দ্ধংশের আধিপত্য ৷ মৌধ্ধ্য-বংশীয় সত্রাট্‌ চ্দ্রগুগ্ত তখন তারতের সিংহালনে অধিষ্ঠিত। সে 
মৌর্ধ্বংশের সময় ভারতবর্ষ !বৈদেশিক বাণিজ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল; আলেক- 
রাজ জাগারের সম-সাময়িক ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তিকালের এ্তিহাসিক- 
ভারতের বাণিজ্য। গণের গ্রস্বপত্জে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন অর্ণবপোতের ও 
নৌ-যানের প্রাচুর্য্যের অবধি ছিল লা । ইতিহাসে দেখিতে পাই, আলেক্জাগারের সৈশ্দল 
নৌ-বাহিনীর সাহাখ্যে সিন্ধু-নদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আর সেই নৌবাহিনী ভারতীয় 
শিল্লিগণ কর্তৃক নির্িত হইয়াছিল। সিদ্ধুনদের হাইভাস্পেস্‌ * শাখা পার হইবার 
সঘয়ও আলেক্জাগডাবের সৈস্তগণ অসংখ্য নৌকার সাহায্য পাইয়াছিল। আলেকৃজাগারের 
(নৌ-সেনাপতি নিষ্ার্কস্‌ সিচ্ছুনদের মোহনায় এবং পারস্য-উপসাগরে গতিবিধির সময় অসংখ্য 
ন্মর্ণণপোতের সাহায্য প্রাপ্ত হন। ভারতীয় শিল্পিগণের নির্খিত ও ভারতীয় নাবিকগণের 
পরিচালিত সেই সকল পোতের সাহায্যে তাহার আট সহত্্র সৈন্য, কয়েক সহত্র অশ্ব এবং 
ছু পরিমাণ খাত্রাদ্রব্য সংবাহিত হুইয়াছিল। এরিয়ান বলিয়া! গিয়াছেন-_নিয়ীর্কস্‌ আট 
পক্ষ তরণীর সাহাধ্য পাইয়াছিলেন।? কার্টিয়াস 1 ও ডায়ভোরাস্‌ প্রান সহজ পোতের 


* 'হাইডাস্পেস্‌ (1755555 ) সিদ্ধু-নদের শাখা। এই শাখ! নান! সময় নান! নামে পরিচিত" ছিল। 
এখন উহ্থীর নাম খিলস্‌ (]1১1107.) থা বিতত্তা। টলেমির প্রস্থ উহার নাম--বিবাসগেল্‌ ( 8149555 ) 
খালিয়। অভিহিত হুইয়াছে। 

বঁ কার্টগাস্‌ (0095 ),-রৌম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ ! এতিহাদিক। কাচ্ছায়ও মতে তিনি 
নাউ অগ্াইসের সাদিক; কাহারও ঘতে ভিনি হিতীয় ঘটাবে কন্ট্টান্টাইনের কা খিওডো সিযাসের 
ফ্ারন্বর[ল বিদ্তমান ফিলেন। 





ভারতের বৈদেশিক ধাণিজ্য ৫ 


পহীরতা-প্রাণ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের শিল্পিগণ তারতের উৎপন্ন কাষ্ঠে 
এক সময়ে এত অধিক পরিমাণ নৌ-যাঁন বৈদেশিক আক্রমণকারীকে এক প্রদেশে সরবরাহ 
করিয়াছিল+_এই ব্যাপার স্বরণ করিলে, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব উপলব্ধি হয় না কি? 
ডক্টর ভিন্দেট শ্মিথ এবং ডক্টর রবার্টসম্‌ এই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের 
বাণিজ্যেবু প্রতাবই উপলব্ধি করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় পঞ্রাব-প্রদেশ 
মোগল-সাস্কাজ্যের তৃতীয় প্রদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এক সময়ে চল্লিশ সহজ বাণিজয- 
তরী এ প্রদেশে সিদ্ধু-নদের বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল; _আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ 
আছে। সিদ্ধু-নর্দে এইরূপ বাণিজ্য-তরীর বিদ্যমানতা। অতি প্রাচীন-কাল হইতে উপলব্ধি 
হয়। আলেকৃজাগডার সেই সকল বাণিজ্য-তরীর সাহায্য পাইয়াই তারত-অভিযানে সফলকাম 
হুইয়াছিলেন। ইহাই তিন্দেট শ্মিথের সিদ্ধাস্ত। * রবার্টসনেরও এই মত। তিনি 
বলেন,-“এক সময়ে এতাধিক তরণীর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে 
পারে॥ কিন্তু পঞ্চনদ-প্রদেশে বছুসংখ্যক নদ-নদীর এবং সেই সকল নদ-নদীতে 
বাণিজ্যের বিছ্বমানতার বিষয় স্মরণ করিলে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
রাজী সেমিরামিসের ভারতাক্রমণ-কাহিনীতেই বা কি দেখিতে পাই? চারি 
সহত্রাধিক পোত সিক্ধুনদে তাহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। গক্তনীর মামুদ যখন 
ভারতাক্রমণে অগ্রসর হন, তখনও এ পরিমাণ পোত তাহাকে বাধা-প্রদ্ধানের জন্ত প্রস্তত 
ছিল। আবার আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার 
দিনে নানা আকারের অন্ন চল্লিশ সহজতর পোত (সিদ্ধু-প্রদেশের ) সরকার-তাত্বার 
অধিবাসিগণের তত্বাবধানে পরিচালিত হইত । 1 তবেই বুঝা যায়, আলেক্জাগার 
যখন ভারতবর্ষে গমন করেন, তখন ভারতবর্ষের অসংখ্য বাণিজ্য-তরণী বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
সর্ব] প্রস্তত থাকিত। গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস্‌ মৌধ্য-বংশের রাজত্বকালে কিছুকাল 
ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন মৌধ্যরাজগণের পোত-নির্খাণ-কার্য্যালয় 
ছিল। বেতন-তোগী কর্মচারীরা সেই রাজকীয় কার্যালয়ে পৌত-নিশ্বাণে নিষুক্ত ধাকিত। 
ব্যবসায়ী বণিকগণ পোতাধ্যক্ষের নিকট হইতে বাণিজ্যের জন্য পোত ভাড়া লইতে 





ক ৮106 -4/62%5 -4700%8 1561015 06 222776-68 ও$ 006 7110. 010৮7705005 40£01 
[00700175) 20016100075 40)0090 5555615 21019105600 05 ০0০2270520৬ ০0 6517005- 16 
৪9 0715 0017717070৩ 0125 [077015060 20152215060 আঃ) টড 205500510156121187 ৮10176, 
0867767 ০৫ 90001093106 58656 আটো ৯101০ 125 ভি] ৫০আাত। 005. 5016912-৮-7422788 2276০ 
৫ 77286 5 ৬, 8৯. উচাহ07, 

11 920 2 856 5৩ 087)51003 50010 0955 0520 00116053 02150 5110৮ ই 0705 15 
808 6০ 99551 2. চাও) 9186 100151915- 886 ৪5 ঢ৩ চমু ০০৪০৮ 8৪ ছি] 06 05৮85৮15 
(৮তাডে, 0 আ7108। 21] 00510091000155 1008 076 088555 ৪5 58190 তা 8৮ 8১০৫5 
কহ 95585155200 00125090550 60 03৩:0011008075 731105 5০0 0 198 ১18170 583119 ০০17৩০% 
6998 007252শ0, সি০৯৩ড9চেত 0তরররিডগত ৫১৮০৪১০6 এসওাজাড 280, 





৯৬ ভারতবর্ষ 


পারিতেন। রাজকীয় পোত বণিকগণকে ভাড়া দেওয়ার বিষয় ষ্টাবো বিশেষতাঁষে 
উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তাপ্রোবেণ-দ্বীপের (সিংহল, সিলোন, বা। লক্ষা-্বীপ তৎকালে 
তাঞ্রোবেণ নামে পরিচিত ছিল ) বিবরণ-ব্যপদেশে প্লিনি এ দ্বীপের বণিকগণের বাণিজ্যের 
যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার বর্ণনায় 
প্রকাশ”_“লঙ্কা-্বীপের ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী সমুদ্রের কোথাও গভীর জল, কোথাও 
বা অন্ন জল, কোথাও জলের পরিমাণ দুই এক ফুটের অধিক নহে কোথাও জল 
অতলম্পর্শ; এই কারণে এর অঞ্চলে যে সকল অর্ণৰপোত ব্যবহৃত হইত, তাহার দুই 
দিকেই হাল ( বহিত্র ) ছিল, এবং ছুই দিকেই তাহা ঘুরাণ যাইত। লক্কা-দ্বীপের 
নাবিকগণ নক্ষত্র-ৃষ্টে পোত-চালনায় অভ্যস্থ ছিলেন না; কারণ, লঙ্কা-্বীপের নিকটবর্তী 
স্থান হইতে সপ্তর্ধি-মগুল (075৮ 73687) লক্ষ্য হইত না; স্ভুতরাং তাহার 
পক্ষীর সাহায্যে দিও নির্ণয় করিয়া সমুদ্র-পথে নৌকা চাঁলাইতেন। তাহাদের অর্ণবপৌতে 
দিডনির্ণয়কারী পক্ষী প্রতিপালিত হইত; সমুদ্র-মধ্যে সময়ে সময়ে সেই পক্ষিগণকে 
উড়াইয়! দিয়: তাহাদের সাহায্যে নাবিকগণ দেশ[দির সন্ধান করিয়া লইত। কি 
পরিমাণ ভার বহন করিয়া এ সকল অর্ণবপোত সমুদ্র-পথে যাত্রা করিত, প্লিনি তাহাও 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অর্ণবপোতে তিন সহজ 'য্যামফোরে? * অর্থাৎ 
অন্যুন চারি সহস্র মণ পণ্য সংবাহিত হইতে পারিত। লক্কা-দ্বীপ চিরদিনই ভারতবর্ষের 
অন্তরুক্ত; সুওরাং লঙ্ক।-দ্বীপের এই বাণিজ্য-প্রপঙ্গে ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক 
বাণিজ্যেরই আভাস পাওয়। যায । এই সক্ল প্রমাণ তিন্ন, মৌধ্য-বংশের রাজত্বকালে 
ভারতের বাণিজ্যের ও নৌ-শির প্রক্ষ্ট প্রমাণ__চাণকা-প্রণীত “অর্থশান্ত্রে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । যেমন চন্ত্রগুপ্তের নাম, তেমনি চাণক্যের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । চাণক্য 
অদ্বিতীয় ধী-শক্তিশালী রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাহারই চক্রাত্ত-ফলে মৌধ্্য-বংশের 
প্রাধান্য । তিনি চন্ত্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, অথবা তাহারই ইঙ্গিতে চন্ত্রগুপ্ত পরিচালিত 
হইতেন। চন্ত্রগুপ্তের রাজনীতি বিরত করিয়া তিনি “অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন করেন |1 অর্থ- 
শাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে “পণ্যাধ্যক্ষ" একবিংশ অধ্যায়ে “শক্কাধ্যক্ষ' দ্বাবিংশ 
অধ্যায়ে শক্ক-ব্যবহার" অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে “নাবধ্যক্ষ" প্রস্তির প্রসঙ্গ দুষ্ট হয়। “পণ্যাধ্যক্ষ" 
প্রসক্ষে দেখিতে পাই,_স্থলঙ্জ এবং জলজ।ত পণ্য যাহ। নদী ব! স্থলপথে আনীত হইয়াছে, 
পণ্যাধ্যক্ষ, তাহ!দের গ্রাহকত]| বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অন্থসন্ধান করিবেন 1.....- 
রাজকীয় ভূমিতে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হইবে, তাহা একত্রীভূত করিতে হইত। 
বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রক্ষিত হইবে। প্রজাকে উতয় প্রকার পণ্যই 


* ঝাক্কোর। (48078) $-পূর্ববকালে অর্ণবপোতে যে সকল পণ্য জ্রধ্য সংবাহিত হইতে 
র্যাচ্ফোরা বা ট্যালেন্ট হিসাবে পরিমাপ নির্ধীরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। চল্লিশ ক্ব্যাক্ফোরায় এখনকার এক টন 
0০7) হয়। টন -*২২৪* পাঁউও, প্রায় ১১২* মণ। 

1 মহীশুরের পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী--সংক্কত ভাষায় লিখিত অর্থশান্ত্রের ইংরাজী অন্যাদ করেন। এক্ষণে 
অধ্যাপক সমাদ্দার মন্থাশয় উচ্ছার প্রথম খণ্ডের বঙ্গাসুবাদ প্রকাশ করিয়াছেদ। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৯৭ 


জুবিধ|ঞনক দরে বিক্রয় করিতে হইবে । যাহাতে প্রঙ্জার ক্ষতি হয়, রাজ। এরূপ উচ্চমূল্য 
গ্রহণ করিবেন ন11.....ধাহারা বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে সকল নাবিক ও সার্থবাহ বৈদেশিক 
পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাহাদিগকে শুক্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন; কেন-না, 
তত্তিন্ন তাহারা লাত করিতে পারিবেন না। বণিকগণ কিরূপ পদ্ধতিতে লাভালাত গণনা 
করিবেন, বৈদেশিক পণ্যের সহিত স্বদেশজাত পণ্যের বিনিময়ের সময় কি প্রণালীতে 
কাধ্য করিবেন বণিকমণের বিদেশ-গমন-কালে তাহাদের নিরাপদ জন্য বিদেশের 
রাজ-কর্শগারীর সহিত্ত পশ্যাধ্যক্ষ কিরূপ ব্যবস্থ।-বন্দেবস্ত করিয়া দিবেন,_-এ অধ্যায়ে 
আমরা তাহার আতাস পাই। শুক্কাধ্যক্ষ শুক্ক-সংগ্রহ-কাঁলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে দৃত্ি 
বাখিবেন,--একবিংশ অধ্যায়ে তাহাব উল্লেখ আছে। বণকগণ পণ্যসহ উপস্থিত হইলে, 
চাবি পাঁচ জন শুক-আদায়কারী তাহাদের পরিচয় গ্রহণ কবিবে ; “বণিকগণ কে, কোন্‌ স্থান 
হইতে তাহারা আগমন করিল, কতখানি পণ্য তাহারা আনয়ন করিয়াছে এবং কোন্‌ স্থানে 
তাহাদের পণ্যের উপর প্রথম অভিজ্ঞান-মুদ্র! দেওয়া হইয়াছে”, -শু্কাধ্যক্ষ তাহার সন্ধান 
লইবেন। এখন যেমন বিদেশ হইতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন করিলে দণ্ডাহ” হইতে হয়, 
তখনও এরূপ কার্য দ্গুনীয় ছিল। যাহারা গোপনে নিবিদ্ধব-পণ্য প্রেরণ করিত, 
শুস্কাধ্যক্ষ তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন | তাহার! গুরুতর দণ্ড পাইত। “কোনও 
বাক্তি নিষিদ্ধ প1য (যখা--শস্ত্র, বন্দ, কবচ, লৌহ, রথ, রত্ব। ধান্য, পশু) আমদানি করিলে 
অন্ব্র-বর্ষিত শান্তি ব্যতীত এ সকল বস্ত হইতে স্বত্ব-চ্যুত হইত।” শুক্কব্যবহার 
প্রসঙ্গে স্বদেশ-জাত ও বিদেশ-জাঁত পণ্যের আমদানির ও রপ্তানির শুক্ক-পরিমাঁণ নির্ধারিত 
আছে। শখ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, অলঙ্কার, রেশম, চন্দন, হস্তিদন্তঃ লৌহাদি ধাতু, গধধ, 
বস্ত্র, কাপাস, লবণ, ক্ষার, প্ত, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বাণিজোর ও শুক্কের পরিমাণ 
এই অংশে দ্বেখিতে পাই । “নাবধ্যক্ষ? অধ্যায়ে নাবধ্যক্ষের কর্ম বিবৃত আছে। “নাবধ্যক্ষ 
সমুদ্রগামী জাহাজ, নদীমুখ, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক হুদ ও অন্যান্য সুরক্ষিত ছুর্গের নিকটবস্তা 
নদীতে যে সকল জাহাজ গমনাগমন করে, তাহার হিসাব পরীক্ষা করিবেন। বণিকগণ 
পত্তনে (বন্দরে ) আসিয়া তাহাদের নির্ধারিত শুঙ্ক প্রদান করিবেন ।...পণ্য-পত্তনে যখন 
কোনও বাত্যাহত জাহাজ উপস্থিত হইবে, তখন পত্তনাধ্যক্ষ তাহাকে পিতার স্তায় অনুগ্রহ 
দেখাইবেন। যে সকল জাহাজের পণ্য জলহুষ্ট হইয়াছে, তাহাদ্দিগকে শুন্ক হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া যাইতে পারে ; অথবা অর্ধেক শুক্ধ লইয়াই তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবার 
অনুমতি দেওয়। যাইতে পারে ।...যে সকল বৈদেশিক বণিক এই দেশে বহুবার . আগমন 
করিয়াছে এবং যাহারা স্থানীয় বণিকগণের সুপরিচিত, তাহারা পণ্য-পত্তনে প্রবেশ করিতে 
পারিবে । চাণক্য-প্রনীত অর্থশান্ত্রে বাণিজ্য-সংক্রান্ত এইরূপ নানা প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। 
এই সকল বিষয় অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে, মৌর্ধ্য-বংশের রাজত্বকালে নৌ 
বিভাগের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের যে স্থচারু বন্দে।বস্ত ছিল, তাহা বেশ প্রভীত হয়। 
তাখকান্সিক “নাবধ্যক্ষ” এখনকার ইংর্জ-রা জত্বের *পোর্ট-কমিশনার" প্রস্থতির অন্নরূপ 
ধর্থ। ১৩ 


৯৮ ভারতবর্ষ ৷ 


পদস্থ কণ্মগারী ছিলেন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বাণিজ্যের সুবিধা-স্থত্রে সে সময়ে 
বিদেশ হইতে বু বণিক ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের রাজস্ব 
প্রভৃতিতে রাজকোষে বহু অর্থ সমাগম হইত। খুষ্ট-পূর্্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্ধ্-বংশের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এ সকল বিৰরথ পুঙ্থানুপুঙ্খ বিৰত আছে । রাজ। চব্দ্রগুপ্ডের রাজ্য 
লীমা পূর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র-কুল পর্য্যন্ত এবং উত্তরে এরিয়।, আরাকো পিয়া ও পাবোপানিসাদাই 
প্রদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন বৃটিশ-রাজব্বের যে প্রান্তসীমা; তাহা অতিক্রম করিয়াও 
সে রাজ্য মধ্য-এসিয়ার অনেক দুব পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং স্থলপথে ও 
জলপথে উভয় পথেই তখন ভারতের বাণিজ্যের স্ুুবিধ। ঘটিয়াছিল। চন্দরপ্প্তেত্ন পৌন্র বাঁজা 
অশোক যখন ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সিরিয়।, মিশর, সাইরিণ, মসিডেিয়।, 
এপিরাস প্রস্ততি গ্রীক-অধিপ্কত জনপদের সহিত ভারতের বাণিজা-সম্বন্ধ বিশেষভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন, এক দিকে বাণিজ্যে, অন্ত দিকে ধন্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়। ভারতবর্ষ 
সব্ধত্র সন্মান প্রাপ্ত হইয়ীছিল। দক্ষিণে সুদুপ লক্ষাদ্বীপে অশোকের এক।ধিপত্য-অধিকার 
বিস্তৃত হয়। তদ্ধিষযয়ের আলোচনায় তাহার রাজত্বকালে দুব-সমুদ্ধে অর্ণবপোতাদির 
গতিবিধিব প্রক্কষ্ট পপ্রিচয়ই পাওয়। য।য়। কবি ক্ষেসেন্দ্র 'বোধিসকসাবদান কল্পলতা" গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। থুষ্টায় দশম শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশে কবি ক্ষেমেন্দ্রের বিদ্মানতা 
প্রতিপন্ন হয়। ভারতের বণিকগণ, চন্দ্রপুপ্তের ও অশোকের বাজভকালে, সমুদ্র-পণে 
কেমনভাবে বাণিজ্য করিতেন, এ গ্রন্থে তাহার একটি চিজ প্রব্টিত আছে। এ গ্রন্থের 
শ্রিপপ্ততি অধ্যান্নে ( পল্পবে ) কতকগুলি বণিকের অভিখোগের বর্ণন। দেখিতে পাই । সেই 
বর্ণনায় প্রকীশ-_সত্রট অশোক তখন পাটপি-পুজ্রেপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কতকগুলি 
বিদেশ-প্রতাগত বণিক সত্রাট-সকাশে অভিযোগ করিতে উপস্থিত । ভারত-মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গিয়।, জল-দন্থ্য কতক তাহার। হু হসব্বন্ব হইয়াছে-ইহাই 
তাহাদের অভিযোগ । সেই ঘটন। জ্ঞাপন করিষ। বণিকের। বলিতেছে,--“সম্ট ঘি 
প্রতিকার ন। করেন, তাহ। হইলে তাহাদিগকে বণিক-বৃত্তি পরিত্য।গ করিয়। অন্ত প্বত্তি অধ- 
লম্ঘন করিতে হইবে । তাহ। হইলে, বৈদেশিক খাণিজ্য-লোপে, সত্টের রাজস্ব-পরিমাণ যে 
অনেক হ্বাস-প্রাপ্ত হইবে, তাহ। বল।ই বাহুল্য । যে সকল জলদস্যু বণিকগণেব্ন পোত 
লুন করিয়াছিল, কবি তাহাদিগকে “নাগ? নামে পরিচিত করিয়াছেন। ড্রাগন” বা 
সর্পাক্কৃতি দেবতার পুজক চীনাগণ এঁ বণিকগণের উঞ্রিতে 'নাগ"দস্থ্য নামে পরিচিত 
হইয়াছিল বলিয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। যাহ| হউক, বণিকগণের অন্থযোগের পর 
বাজ। অশোক সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বিষয়ে রাঁজ-ঘোষণ| প্রচার করিয়াছিলেন। তাত্রপত্রে 
সেই ঘোষণা৷ খোদিত হয়। যদ্দিও সেই ঘোষণার প্রভাবে সে সময়ে দস্থুভাঁর গতিরোধ 
হয় নাই? কিন্তু পরবর্তিকাঁলে াহার প্রেরিত বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচারকগণের চেষ্টায় সে দস্থ্যতা 
কমিয়া আসিয়াছিল। তখন “নাগ'-জলদস্্যগণ রাজা অশোককে সম্মানের চক্ষে দেখিয়- 
ছিল এবং ভাহার আদেশানুব্তী হইয়। বণিকদিগের অপহ্ৃত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করিয়াছিল । 
মৌর্ধ্য-বংশের শীসন-কালে, ভারতের বৈদেশিকুঞ্ঞবাণিজ্যেপ এইরূপ বিবিধ প্রমাণ*বিদ্বমান। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৯৯ 


চন্ত্রগুপ্ডের ও অশোকের রাজত্বের পর+ অজ্তর-বংশের ও শক-বংশের রাজত্বকালে” 
বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রতিষ্জার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গুটীয় দ্বিতীয় 
অদ্ধওশক ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভাবতবর্মের দক্ষিণাংশ অন্র-রাজগণের এবং 
বংশের উত্তরাংশ শকগণের অধিকীরতুক্ত ছিল। তখনও রোমের ও গ্রীসের 
সজ্কালে। সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। প্লিনির প্রারুতিক 
ইতিহাসে, টন্লেমির ভূ-নৃত্ান্তে, “পেরিপ্লাস” * গ্রন্থে এবং স্্াধো ও আগাথারসাইভিস্‌ 
প্রভৃতির রচনার মধ্যে সেই সমগ্নের বাণিজোর বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হই। তৎকল-প্রচ- 
লিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারতবর্ধে প্রাপ্ত হওয়াতেও ভারভের সহিত বিদেশের বাণিজ্য- 
সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়। যায । মিঃ আর পিওয়েল দাক্ষিণাত্যের পুবাঁতত্ব-উদ্ধারে বিশেষ যশম্বী 
হইয়াছেন। তিনি “ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার? গ্রন্থে অক্জরাঁজগণের র/জত্বকাঁলের ৰাণিজ্ঞা- 
বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন। ভাহ।র বর্ণনায় প্রকাশ, _অন্ধ-রাঁজগণের রাজত্ব (২০০ পুর্বব- 
খুষ্টাব্ব হইতে ২৫৭ খৃষ্টাব্দ পরাস্ত ) বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল । স্থলপথে ও জলপথে তখন 
উভয় পথেই বাণিজা চণিত। একদিকে পশ্চিম-এসিযায়, গ্রীসে, রোমে, মিসরে, অন্যদিকে 
চীন-দেশে ও অন্যাপ্ত প্রাচা-দেশে তাৎক।লিক বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন দাক্ষিণাত্য 
হইতে রোমনগরে রাঁজদুতগণ গতিবিধি কবেন। সিব্িষার সমবে ভারতবর্ষের হস্তীর, 
সাহাযা গৃহীত হইত। প্রিনি বলেন,_এই সময়ে রোম-দেশ হইতে বছু-পরিমাণ মুদ্রা 
ভারতবর্ষে প্রেৰিত হইয়াছিল” পেবিপ্লাস-গ্রন্থে ও সে উক্তি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত । ভারতবর্ষে” 
বিশেষতঃ দাক্ষিণাতো, রোমদেশের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ৬৮ খুষ্টাবে 
একদল ইহুদী রোমকগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়। দক্ষিণ তারতবর্ষে আসিয়॥ আশ্রষ্ঝ 
গ্রহণ করেন। তাহারা মালবাঁর উপকূলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।1 ভ্রূ 
ভাগারকর দ্রাক্ষিণ[ত্যের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করেন । অন্ব-রাজত্বে বৈদশিক বাণিজ্যের 
বিবয়ে তাহার গ্রন্থেও এবফিধ কিবরণ পাওয়। যায়। 1 শকগণের রাজত্ব-কালে উত্তুর- 
ভারতের বাণিজ্য এরূপ বিস্তৃতি-লীভ করিয়াছিল । সেই সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের সহিত, 
বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিশেষভাঁবে বৃদ্ধি পায়। “রয়েল এসিয়াটিক সৌঁসাইটির জর্ণালে? জনৈক 
অভিজ্ঞ লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াঞ্েন»,--“ভারতবর্ধ এবং চীনদেশ ভিন্ন; 
প্রাচীন মহাদেশের সমগ্র জনপদ যখন রোম-সাম্রাজোর সিজার-বংশীয় রাঁজগণের প্রাধান্ত 
মান্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের কণিক্ষের প্রতাপ রোমের তোরণ- 
পেরিঙ্লীদ বা পেরিপ্লীস্‌ অব দি ইন্দিখ্রিয়ান সি 11০৮00085০1 6070 125 চা ০2) 95994 নটবিক- 
গণের সমুস্র-ঘাত্রার পথ-প্রদর্ণক গ্রস্থ বিশেষ। একজন বহুদরশী নার্বিক লোহিত সমুদ্র, পারস্ত উপসাগ্টর, 
মালবর ও করমণ্ডস উপকূ্প পরিব্রমণ করিধ। এ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বারিজা গ্বাভারোচ, 
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১০৩ ভারতবর্ষ । 


হারে রোম-সম।ট হাড.রিয়ানের প্র।চীব্র-সান্নিধ্যে উপনীত হয়; তখন রোমদেশীয় সুবর্ণ, 
মুদ্াদির সঙ্গে সঙ্গে তদদেশীর শিল্পকলা ও ভাব-পরম্পরা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাত করিয়া- 
ছিল। তথন রেশম,মণি-মাণিক্য ও মসল। প্রভৃতির বিনিময়ে ভারতীয় রাজগণের ধন-ভাগার 
পূর্ণ হইয়াছিল ।"* রোম-সাঞ্রাজ্যের সহিত উত্তর-ভারতের এবন্সিধ বাণিজ্য-সম্বদ্ধ সত্বেও 
উত্তর-ভারতে রোমদেশীয় মুদ্রা! ক্ষচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথচ, দাক্ষিণাত্যে রোষ-দেশীয় 
মুদ্রার অসপ্তাব নাই। ইহান্ন কারণ কি? খ্রতিহাসিকগণ নির্ধারণ করেন.--উত্তব্-ভারতে 
টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সেই টাকশালে রোমদেশের মুক্প। গলাইয়া৷ লইয়া নৃতন 
মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত । 1 যাহা হউক, শকগণের ও অন্্রগণের রাজত্বকালে বিদেশের সহিত 
ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তখন ভারতে নৃতন নৃতন বাণিজ্য- 
বন্দরের অভ্যাদষ ঘটিয়াছিল। খুষ্টীর চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশের 
এবং রাজ। হর্ষবর্ধনের প্রভাব লক্ষিত হয়। মধ্যে ছুনগণ (৫০৭ খুষ্টাব্ব--৫৮০ খৃষ্টাব্দ ) 
কোনও কোনও প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । সে সময়ে তারত-মহাঁসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন প্রভৃতি দেশে বিশেনভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল । সেই বাণিজ্যের পরিচয়- 
চিহ্ন, গুপ্ব-রাজগণের এবং ছুনরাঁজগণের প্রবরিত মুদ্রা-সমূহ, মাদাগাঙ্কর ছ্বীপে ও মালয়্বীপ- 
পুঞ্জে পরবর্তিকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়। গিরাছে। বাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্ব-কালে চীনা- 
প্রিবাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বিবরণ তাহার 
ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনায় বিশেষ-তাবে উপলদ্ধি হয় । কলিঙ্গ-দেশের এবং বঙ্গদেশের 
ধণনিকগণ এই সময়ে ব্রক্মদেশে ও মালাক্ক।-্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সপ্তম 
শতাব্দীর পর হইতে যুসলমানগণের ভীরতাগমনের সময় পর্য্যস্ত চোল, চালুক্য প্রভৃতি 
বাজশক্তির অভ্যুদয়েও তারতের নীনাস্থানে নৃতন নৃতন বাঁণিজ্য-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। ১৯১ 


মুসলমান-নৃপতিগণের আধিপত্য-কাঁলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য কোন্‌ পথে 
প্রধাবিত হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্বিষয় অনুধাবন কর] যাউক। সময়ে সময়ে রাজশক্তি ক্ষীণ 
ইরানি হইলে বাণিজ্য-পথে দস্থ্যগণ বড়ই বিশ্ব উৎপাদন করিত। থুষ্ট-জন্মের 
আধিপতা-কালে বছ-পূর্বববন্তিকালে পাশ্চাত্য-দেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য-সব্ন্ধ 
ভারতের বাণিজ্য। বিদ্যমান ছিল, দস্থ্াগণের উপদ্রবে মধ্যে মধ্যে সে সম্ব্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গড়ে। পারশ্ত-সাআ্াজোর যখন প্রবল প্রতাপ, জলদন্থার উপদ্রব-হেতু তত্রত্য বণিকগণকে 
তখনও সথয় সময় ভারতের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। তাহার] দস্থ্য- 
ভয়ে সমুদ্র-তীরে বন্দর নিশ্বাণ করেন নাই। জলদস্থ্াগণ তাহাদের বাঁণিজা-বন্দর-সমূহ 
লুষ্ঠন করিত বলিয়া, নগর-রক্ষার উদ্দেসশ্তে এক সময়ে পারসিকগণ টাইগ্রিস নদীর মোহানা 
ঘন্ধ করিয়া দিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। আলেকজাগারের ভারতাগমনের অব্যবহিত 
পূর্ব্বে এই পথ রুদ্ধ হইয়াছিল । ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন-কালে নদীমুখের প্রস্তর-স্তুপ 
অপসরণ করিয়া আলেকজাগার বাঁণিজোর সেই পথ উন্মুক্ত করেন। ই্রীবো ও এরিয়ান 
এই বিষয় লিখির। গিয়াছেন। থুষ্ঠীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ববোক্তরূপ একদল জলদস্যু লঙ্কা- 
স্বীপের শাসনকর্তীর প্রেরিত আটখানি পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল। কালিফের পরিতুষ্টি- 
সাধন জন্য সেই সকল পৌতে উপটেকনাদি প্রেরিত হইয়াছিল। কতকগুলি “হজ"- 
* যাত্রী, কত” গলি পিতৃমাতৃহীন মুসলমীন বালক এবং আবিসিনীয়া দেশের কতকগুলি 
ক্রীতদাস সেই সন্ধল পোতের আরোহী ছিল। পথিমধ্যে দন্থাদল কর্তৃক সেই সকল 
পোত লুষ্ঠিত হয়। মেদ-জাতীয় দস্থ্যগণ এবং দেবলের ও সিন্ধু-নদের মোহানাস্থিত 
দ্ুগণ সেই সকল পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়! প্রকাশ পায়। সেই সুত্রে, কালিফ 
সিক্থদেশ-আক্রমণের আদেশ দেন; আরব-সেনাপতি মহন্মদ্দ ইবন কাসিম সিক্ধুদেশ 
অধিকার করেন। * “স-নামা গ্রন্থে গ্রকাশ”+সেই সময়ে বহুসংখ্যক পোতের 
সাহায্যে কাসিম সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে আরব-দেশের সহিত সিদ্ধু- 
প্রদেশের নূতন বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। নবম শতাব্দীতে আরবদেশের বণিকগণের 
সহায়তা ভারতের পণ্য দিদ্দিগন্তে সংবাহিত হইয়াছিল। বোগ্দীদে কালিফগণের 
অভ্যুদয়-কাঁলে আরব-দেশের বণিকগণ বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হন। কালিফের অধিনায়কত্তে 
আরবদেশের যোদ্ধগণ বিশে প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার। মিশর 
অধিকার করেন, আলেবজান্দ্রিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়া 
দেন। সেই সময়ে, ৬৩৫ থুষ্টাব্দে, পারস্ত-উপসাগরের মোহানায় বসোর1! বন্দর 
প্রতিষ্ঠিত হ্র়। আলেকজাক্্রিয়ার সহিত প্রতিযোগিতায় বসোরা বন্দর প্রাচ্যের সহিত 
প্রভীচ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । কালিফের প্রাধান্যের দিনে; 
আরবের অন্ুযুদয়-কালে, যে সকল বৈদেশিক বণিক বাণিজ্য-উপলক্ষে ভারতে আপিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সিন্দাবাদ, হুলেমান, মাসোদি প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন।1 


, “পৃথিবীর ইতিহীন'% দ্বিতীয় খণ্ড, ৬০১ ও ৬*৬ গভূতি পৃষ্ঠ। ত্রইব্য। মাঃ 
91৮ 05189 81104০০৭,--28229৮৫ ০ ৫6৫ 0৫2 12০০8 তা" 18785 ৫০ধ. 


১০২ ভারতবর্ষ । 


থুষক্টাব নবম শতান্দীতে নাবিক সিন্দাবাদ ভারতবর্ধে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। ৮৫৮ 
ুষ্টাব্দে বসোনান বণিক স্রলেমান ভারতের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের সহিত পরিচিত হন) 
গুজবাটেব ও মালবাবের সশ্লিকউদ্থ সমুদকে তিনি 'লার" নামে অভিহিত করিয়। গিয়াছেন। 
লঙ্কাদ্বীপ ব| সিলোন তাহার নিকট "সেনেণ” দ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এ সকল 
স্থানের বাণিজা-সম্পৎ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ৮৯০ খুষ্টা হইতে ৯৫৬ খুষ্টাবব পর্যাস্ত 
বোদ্দাদ-সহবের বণিক মাসোদি ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তৎকালে ভাবত-জত বহু 
পণা-দ্রবোর মধ্যে লবঙ্গ, জাংকন, কুরর, চন্দনকাষ্ঠ প্রতি [তিনি বিদেশে বপ্তান 
হইতে দেখিয়াছিলেন। আল্বারুণীর গ্রন্থে খুষ্টায় একাদশ ও ছাদশ শতাব্দীতে ভাবতের 
বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।* তংকালে গুঙ্গরাটেশ উপকুলভাগ বাণিজ্যে বিশেষ 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। তখন, মালব হইতে প্রচুব পরিমাণ চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত ১ 
পৃথিবীর নানা স্কানে ভারতের পণা অর্ধপোত-সাহাযো সংবাহিত হইত । মাঁলপার উপকূল 
এই সমযে ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইযাঁহিল। পান্ন।, মুক্ত।, 
সুগন্ধ দ্রব্য ও তৃন প্রন্থতি এই সময়ে ইরাক, খোরাসান, সিরিঘা, রুম ও ইউরোপে চালান 
যাইত। তংকালে এক প্রকার সুব্হৎ অর্ণবপোত-সহায্যে চীন এবং মাচীন হইতে নান। 
জাতীয় পণ্য ও বস্ত্রদি আনয়ন করা হইত। চীন।-ভাষ।য় সেই স্ু-বৃহৎ অর্থবপোত *জঙ্ক? 
বলিষ। পরিচিত ছিল। ওয়(সেফ (১৩২৮ খুষ্টাব্দে) বলেন,_'জক্কগুলি দেখিলে মনে 
হইত; যেন এক একট। পক্ষ-সংযুক্ত বৃহৎ পর্ধ্ত সমুদ্রেণ উপণ বায়ুভবে ভাসিষ। চলিষাছে 1 
ঘাদশ শতাব্দীতে সিক্ু-দেশের দেবল বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। চীন-দেশের 
বাণিজ্য-পোত-সমূহ এবং উমান হইতে আগত পণ)বাহী-পোত-সমৃহ দেবল-ব্ন্দণে আশ্রয 
লইত এবং সেখান হইতে বণিকগণ বাণিজ্যের সুবিধা পাইতেন | আঁল-ইদ্রিসি দেবল- 
বন্দরের এবছ্ষিধ সমৃদ্ধি প্রতাক্ষ করিবাছিলেন। তৎকাঁলে বরুচ। (বরৌচ বন্দর ) প্রসিদ্ধি- 
সম্পন্ন হইয়॥ উঠিয়াছিল। চীন-দেশের এবং সিন্ধ-দেশের অনেক বাণিজ্য-তরী প্র বন্দরে 
আসিয়। পণ্য সংগ্রহ করিত । এই সমযে করোমগুল-উপঝুঁল কার্পস-বস্ত্রের বাবসায়ে,ম।লবার 
উপকূল দারুচিনি ও পিপ্ললের ব্যবসায়ে এবং সিদ্ধু-তীব্রস্থিত মানসুর। বন্দর জাম্বীর লেবুর 
ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি-লাত করিয়াছিল । ফলতঃ, মুসলমান-সাম্রজ্যের শৌর্ধ্য-প্রভায় যখন 
দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব তখন সর্বত্র অনুভূত হইয়াছিল। 
প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর-সমৃচ । রি 
অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ বন্দর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহ? 
নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সকল স্থানের যে নাম দৃষ্ট হয়, তাহার অনেক 
নামই এখন পরির্তভিত। বঙ্গ, গৌড়, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, কোক্ষণ, মগধ 
বা প্রস্তুতি নামে বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন সময়ে পরিচিত ছিল। এখন সে 
সকল নামের ও পরিচয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিক্নাছে। একই নামে 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনপদ পরিচিত ছিল,_-সে প্রমাণের অসন্ভাব নাই। পঞ্চ-গৌড় পচ 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৯৩ 


প্রাবিড় প্রভৃতির তত্ব অনুধাবন করিলে এ বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে । এক প্রদেশের 
নৃপতি অন্ত প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলে, অথব1 এক প্রদেশের অধিবাসিগণ অন্য প্রদেশে 
গিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিলে, শেষোক্ত প্রদেশ অনেক সময়েই প্রথমোক্ত প্রদ্দেশের নামে 
পরিচিত হইত। তারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূল-ভাগে যে 
সকল বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৩ৎসমুদ্দায়ের সংজ্ঞার বিষয় অনুধাবন করিলে, এ তত্ব 
হৃদয়ঙগম হইতে পারে । দৃষ্টাস্ত আরও অনেক প্রদর্শন কর। যায়। মগধের কতকগুলি বণিক 
বর্তমান শ্রীহট্র-জেলায় গিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনাদের উপনিবিষ্ট-স্থানের 
নামকরণ করিয়াছিলেন_মগধ। * প্রঞ্জতন্ববিদগণকে এখন তজ্জন্য নানা ধণাধায় পৃরিয়া 
বেড়াইতে হইতেছে । যে জনপদে যখন রাজশক্তির অভ্যুদয় হয়, তখন সেই জনপদের নামই 
প্রবল হইর1 পড়ে । প্রাচীন জনপদের অন্য অস্তিব সে যেন গ্রাস করিয়া বসে। এইরূপে, 
নান! কারণে অনেক প্রাচীন জনপদের স্থান-নির্দেশে বিপ্ন উপস্থিত হয়। যাহা হউক, সে 
আবরণের মধ্য হইতে ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দপ-পমূহের যে কয়েকটার নাষ 
উদ্ধার করিতে পারি, তাহারই চেষ্ট। পাইতেছি। বাগাণসীর প্রাচীনত্ব অবিসন্বাদিত। 
বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে দেখিতে পাই, বপ।ণসীপন সহিত বাবিলনের বাণিজা-সন্বন্ধ ছিল। 
তরুকচ্ছ ব। বরৌচ এবং চম্প। ( বগম।ন শাগলপুপ্র ) প্রস্তি বাণিজা-কেন্দের বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়।ছি ( এই খণ্ডের ৫৫---৫৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। সিক্ষুনদ হইতে এবং প।টল হইতে 
বাণিজ্য-পোত-সমূহ ইউরোপে গতিবিধি করিত । আগাথারস।ইডিস্‌ এ বিষয় উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। আ।শাথার সাইডিস্্‌-_পৃথিবী-বিখ্যাত আলেক্জান্দ্রিয়ান লাইব্রেরীর সভাপতি 
ছিলেন। ১৭৭ পূর্ধব-খুষ্টাব্দে তাহার বিগ্বমানত। প্রতিপন্ন হয়। ই্রাবে প্লিনি, ডায়- 
ডোরাস্‌ প্রতি, প্রত্ন তত্বধিদগণ আগাথারসাইডিসের উক্তিতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। আগাথাণসাইডিস্‌ পৃর্বেবাক্ত ছুই স্থান (সিন্ধনদ্ ও পাটল) হইতে বাণিজ্য- 
পো(ত-সমুহ বিদেশে গিয়াছিল দেখিয়াছিলেন। প্রিনি--প্রাকৃতিক ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ- 
রচনান্ন প্রসিদ্ধিম্পন | ৭৭ থুষ্টাবে তাহার বিগ্ভামানত। প্রতিপন্ন হয়। তারতের কতকগুলি 
বন্দরের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তাপ্রোবেণ বন্দরের বিষয় প্রিনির গ্রন্থে 
বিশেষভাবে উল্লেখ আছে । তাপ্রোবেণ--লঙ্কাদীপের নামান্তর বলয়! প্রতিপন্ন হয়। 
ভারতের পণ্য বোম-দেশের অর্থ শোষণ করিয়। লইতেছে বলিয়া তাহার আক্ষেপের বিষয় 
পূর্ধবেই উল্লেখ করিয়াছি। প্লিনির পর পেরিপ্লাস্‌ গ্রন্থর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য । খুষ্টায় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে € ১০৭ খুষ্টাব্দে) পেরিপ্লীস্‌ গ্রন্থ বিরচিত হয়। তাহার পর টলেমির 
ভূগোল-গ্রন্থ। খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির ভূগোল-গ্রন্থ প্রণীত হয়। তারতের 
বাণিজ্য-কেন্দ্র সঘন্ধে এ ছুই গ্র্থ পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে বিশেষ সমাদৃত । সুতরাং এঁ ছুই 
গ্রন্থে ভারতেত্র কোন্‌ কোন্‌ বাণিজ্য-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, দেখ। যাউক। 
পেরিপ্লাস্রে মতে, ববৌচ পশ্চিম-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
সেখান হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পণ্য-দ্রধা সংবাহিত হইত। পেরিলপ্লাসের বর্ণনায় 
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পৈথান ও টগর নামক আর দুইটি বাণিজ্য-কেন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। টপথান-. 
ঘারিগাজার দক্ষিণে কুড়ি দিনের পথে এবং টগর পৈথানের পশ্চিমে দশ দিনের পথে। 
পৈথান ব1 পিখান-_বর্তমান কালে নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ধাড়,র নামক স্থানে চিহ্নিত 
হয়। এ ছুই বন্দর হইতে বনু-পরিমাণ মণি-মাণিক্য, মসলিন, তুল। ও বিবিধ পণ্য বরোৌচ 
বন্দরে রপ্ত(নি হইত, এবং সেখান হইতে তৎসমুদ্বায় বিদেশে যাইত । পেরিপ্লাসে আর আর 
যে সমুদ্রতীরস্থ বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সৌগ।র, কল্লিয়েনা, সেমুল্লা, মাগডাগো ড়া, 
পালাই,_-পাতামাই, মেলিজেই-গড় প্রভৃতি বন্দর প্রসিদ্ধ। সৌগার-_-বন্ষে-প্রেসিডেন্সীর 
বেসিন-বন্দনেত সন্নিকটস্থ সুণার নামক স্থানকে সৌপ্পার বলিয়। নির্দেশ করা হয়। 
পেরিপ্লাস্‌ কথিত কলিরেন।_-বর্তমান কলযাণ সহর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। 
কল্যাণ-সহর এক সময়ে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। কেনাড়ির এবং জুন্নারের 
গহ্ববাত্যন্তরে খোদ্দিত লিপিতে বহু দাতার নাম লিখিত আছে। তাহারা কল্যাণের 
অধিবাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বলিয়া পর্িচিত। সেমুল্লা বন্দরকে কেহ ব1 চেস্কুর, কেন্ছ 
ব। মৌল বলিয়া অনুমান করেন। মাগাগোড়া_-বর্তমান মান্দাদ। পালাই-পাতামাই 
বন্দরকে কেহ কেহ মাহাদের নিকটস্থ প/ল-বন্দর বলিয়া মনে করেন। মেলিজেইগড় 
অধুন। জন্নগড় নামে পরিচিত হইয়। থাঁকে। দক্ষিণ-দিকের তিনটা প্রধান বন্দরের 
উল্লেখ পেরিপ্লীস-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়! সেই তিনটা বন্দরের নাম”_টিন্ডিস্, মুজিপিস্‌, 
নেলকিংড।। এই তিনটা বন্দর হইতে পিপ্পল, মশলা, মুক্তা; গজদন্ত, সুক্্ম রেশম ও হীরা, 
পান্না, চুন প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর-সমূহ বিদেশে বণ্তানি হইত। হিন্দু-বণিকগণেন্র বাঁণিজ্য- 
পোত-সমূহ পূর্ব-আফ্রিকায়, আরবে ও পারস্যের বন্দর-সমূহে সর্বদা গতিবিধি করিত। 
সকোত্রা-দ্বীপের উত্তর-উপকুলে হিন্দু-বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। পেরিপ্লাসে? এ 
সকল উল্লেখ আছে । মালবার ও করোমগুল উপকূল হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত বিদেশে 
যাত্র! করিত, সে সমস্তই ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় । মালবার-উপকূলে 
লিষিরিক্‌-বন্দরে কয়েক প্রকার পোত-দৃষ্টে তদ্ধিবরণ “পেব্রিপ্ল।স*গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। 
পরবর্তিকালে মার্কেপোলো প্রমুখ পৰ্িব্রাঞ্জকগণ চীনদেশে যে শ্রেণীর বাণিজ্য-পোত 
দেখিয়াছিলেন, পেরিপ্লাস-বর্ণিত পোতের বর্ণনার সহিত তাহার সাদৃশ্য অনুভূত হয়। 
টলেমির ভূগোলে যে সকল বাণিজ্য-বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিক্মলিখিত কয়েকটা 
বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১( ১) সৈরাষ্ট্র-সৌরাষ্ট্রের বিকৃত উচ্চারণ, বর্তম+ন স্থরাটকে 
বুঝাইয়া থাকে) (২) মোনোগ্নোসন্-গুক্গরাটের অন্তর্গত মন্গ্রোল-বন্দর ; (৩) 
আরিয়াক-_মহারাষ্ট্র-দেশকে বুঝাইয়া থাকে; (৪) মৈসোলিয়া_মসলিপত্তন্; €৫) 
কৌনাগর-_কেনারকৃ-বন্দর $ (৬) সৌপার); (%) মুজিরিস্‌ বা মিজিরিস্--বর্তমান 
মাঙ্গালোর (পেরিপ্লাস কর্তৃক এ নামে অভিহিত হুইয়াছিল বলিয়া! কেহ কেহ অন্ুমাঁন 
করেন); (৮) পাঁটল,_-সিদ্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ পাটল নামে পরিচিত ছিল 
বলিয়া সপ্রমাণ হয় ; এই পাটল-কন্দরকে বাণিজ্যের কেন্রস্থান বলিয়। দ্বিতীয় পূর্ব-ৃষ্টাব্দে 
আগ।থারসাইডিস্‌ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; (৯) বাঁকেরেই ইত্যাদি ।, দক্ষিণ 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১০৫ 


ভারতের বন্দর-সমূহের পরিচয়, প্রাচীন ভামিল-সাহিত্যের অত্যন্তরে নানা আকাকে 
প্রকটিত আছে। মুচিরি-বন্দর পেরিয়ার-নদীর মোহানায় সমুদ্র-তীরে অবস্থিত। “এরকাড.ডুর- 
তামিল-সাহিত্যে তাঁরান-কান্র।নাব্র-আকাম” কাব্যে কবি নিখিয়াছেন-_-“মুচিরি উন্নতি- 
বাশিজা-বন্দরের শীল নগ্ন । এখানে যবনগণের স্তদৃষ্ত অর্থবপৌত-সমূহ গতিবিধি করে।" 
পরিচয়। সেই অর্ণবপোতে তাহারা স্বর্ণ আনয়ন করিত এবং স্বর্ণের বিনিময়ে 
মরিচ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সেই সকণ অর্ণবপোতের গতিবিধি-স্থত্রে 
পেরিয়ার-বক্ষ শ্বেত-উপ্মিমালায় উদ্ভাসিত থাকিত। শ্রী বন্দর চেরল-বাজোর অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। অন্য আর এক কবি (:ওয়।রাণার-পুণীম" কাবা-রচয়িতা ) লিখিয়া। গিয়াছেন, 
--এই বন্দরে ধান্তের বিশিময়ে মত্ত শিনিত। লোকে বস্তা বস্তা মরিচ লইয়া বাজারে 
বিক্রয় করিতে যাইত ; বিক্রের দ্রব্যের বিনিময়ে অর্ণথপোত হইতে স্বর্ণ পাওয়। 
যাইত । পণ্যের বিনিমরে যে স্বর্ণ মিলিত, মুচিপ্রি-বন্দরে তাঁহ।? বজবায় করিয়া নামান 
হইত। এই বন্দর তঞ্জ-সঙ্গীতে সদাই মুখরিত ছিল। রাজ! কুড.ডুবন, কিবা 
সামুদ্রিক কিবা পাব্বতীর,_-সকল প্রকণ? দুষ্প্রাপ্য সামঞরীতে দর্শকের চিত্ত প্রফুল্ল রাখিয়া 
ছিলেন” প্রাচীন ভাঁমিল-কাব্যে “কাখখি-পভিডনাষ নামক আব একটি বন্দরের মনোহর 
বর্ণন। আছে। পেব্রিপ্রাস-কথিত “কীমীবা? এবং টলেমি কথিত “খাবেরিজ" বন্দর 
তামিল-কাঁবো প্র নামে পরিচিত ছিল বলিয়া পঙ্ডিতগণ অনুমান করেন । এ বন্দরের 
অপর নাম--পুকার'। কাবেরী-নদীর উত্তর-তীরে এ বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বন্দরের 
শ্ীরদ্ধির দিনে কাবেরী অধিকতর বিস্তুত ও গভীর-জল-সম্প্ন ছিল। পাঁলভরে পরিচালিত 
অর্ণবপোত-সকল তখন অনায়।সে এ বন্দরে গতিবিধি করিত। এ নগর তখন ছুই অংশে 
বিতক্ত ছিল। জমুদ্র-তীরবর্তী অংশ 'মারতার-পাক্কাম' নামে অভিহিত হইত। বন্দরের 
পার্থে উপকুল-ভাগে অর্ণবপে,ত-বদ্ধনের উপযে|গা উন্নত-ক্ষেত্র প্রত্ঘত হইছিল এবং 
পণ্যাদি উত্তোলন-অবণ্তরণেন ব্যবস্থা ছিল। এই বন্দন্ধে পণ্য-কৰ সংগৃভীত হইত । কর- 
সংগৃহীত হইলে, চোল-র।জগণেক বাজকীয় নিদর্শন-স্বরূপ ব্যান্-মুর্ডিবিশিষ্ট মোহর পণ্য- 
দ্রবো অন্কিত করা হইত । মোহবাক্কন হইলে, ছার-প্রাপ্ড হইয়া বণিকগণ আপন-আপন দ্রব্য 
বিপনীতে লইয়া যাইতে পারিতেন। পডি্ডনাপ্লাল।ই? কাব্যে এই বিবরণ পরিবর্তিত আছে। 
এই বন্দরের সন্িকটে যবন-বণিকগগের উপনিবেশ ছিল। তাহারা বিবিধ চিত্তীকৰক 
সামগ্রী বিক্রয় করিতেন। বৈদেশিক বণিকগণ দুর সমুদ্র অতিবাহন করিয়া, এই বন্দরে 
বাণিজ্য করিতে আসিতেন। এই বন্দরে দেশের বিভিন্ন-ভাষ।-ভাষী জনগণের সমাগম 
ছিল। কত বিতিন্ন প্রকৃতির ব্যবসায়ীই এই বন্দরে বসতি করিতেন! কেহ বা বিবিধ 
সুগন্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিত ; কেহ বা রেসম, পশম বা তুর দ্রব্যে কারুকার্য করিত ; কেহ 
বা মণি-মুক্তা-ন্বর্ণ প্রভৃতির ব্যবসার করিত) চিত্রকর? স্ুত্রধরঃ ন্বর্ণকার, সর্ধববিধ পণ্য- 
ব্যবসায়ী-_সে বন্দরে কোনও শ্রেণীর লোকেরই অতাঁব ছিল না । “চিলাপ্পথিকরম্‌” তামিল- 
কাব্যে মারুভারপাকাম বন্দরের এইরূপ বর্ণন পিখিত আছে। এই বন্দরে ইলাম বা লঙ্কা" 
দ্বীপ হইতে এবং কালাকাম বা ব্রহ্মদেশ হইতে সর্ধবদ1 পণা-দ্রব্য আসিত। এই ৰন্দরের 
গর্থ। ১৪ 


১৩৬ ভারতবর্ষ । 


সন্নিকটে সমৃত্র-মধ্যে অলোক-গৃহ (11810-0০85 ) ছিল। সেই ্ালোক-দৃষ্টে গভীর 
রাত্রে, দুর সমুদ্র হইতে অর্বপোত সকল এখানে গতিবিধি করিতে পারিত। “পেরুম- 
পদ-আন্রপ-পদাহ' নামক অন্য এক তামিল কাব্যে, করোমগুল উপকূলের সন্নিকটে আলোক- 
গৃহের বিদ্যমানতাঁর বর্ণন। আছে। কবি বলিতেছেন, _ইষ্টক-নিশ্দিত সুদৃঢ় অতুযুচ্চ আঁলোক- 
গৃহ সকল নিশাকালে উদ্্বল আলে।কে সুদ্র-মধাস্থত অর্ববপোত-সমুহকে বন্দরের পথ 
প্রদর্শন করিত । ফলতঃ, সত্য-সমুন্নত দেশে পোতাধিষ্ঠান প্রভৃতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা- 
বন্দোবস্তেপ প্রয়োজন, আহার কোনও বাবস্থারই গ্রুটি ছিল ন|| *কবিরি-পড্ডনাম” নগরে 
চোল-রাজগণের থে অট্টালিকা প্রপ্তত হইয়।ছিল, সেই অদ্রালিক। নিশ্বাণের জন্য মগধ হইতে 
শিন্পিগণ আসিদ্সাছিলনেন, মাগদাম হইতে যন্ত্রিগণ আঁসরাছিলেন ; এবং অবস্তী হইতে 
কর্খকাপ্রগণ, ও যবন-দেশ (আ্রীস ) হইতে স্থত্রধরগণ আসিয়াছিলেন। তামিল-দেশের 
স্ুনিপুণ কা্রিকরগণের সাহায্যে অট্টালিকা নিশ্মিত হইয়াছিল । 
প্রিনি, টলেমি এবং পেিগ্রাস প্রন্থতির প্রদত্ত বিবরণের পর, ভারতের বাণিজ্য-বদ্দর- 
সম্বন্ধে বৈদেশিক্গণের মধ্যে “কসমাস্‌ ই্ডিকোপ্লেয়ষ্ট্রেস্ যাহা লিখিয়া গিক্াছেন, ভাহ! 
বিদেশী বর্ণনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কস্মাস্বোম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ 
ভারতে বণিক । রোম-সত্রট ছ্িভীর জাষ্টিনিয়ানের রাজ ভ-কালে তিনি বাণিজ্য 
বাশিজ) ব্দর।  বাপদেশে আক্রিক।-মহাদেশে হাথ ওপিয়া প্রদেশের আফুল-বন্বরে গমন 
করিয়াছিলেন । এ বন্দর আকৃত্রমের রাজান্র আধ ও তত্কানে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
ছিল । ৫৬* খুষ্টান্দে কস্মাস্‌ পূর্বোক্ত বন্দরে আগদন কপিয়ছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি। 
কস্মাসের গ্রন্থের নাম-ক্ফিশ্চিয়ান টপোশ্রাকি'। * ও গ্রন্থে এ সময়ের খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণের 
বসতি-স্থানের উল্লেখ আছে। কস্মাসেন এন্ে প্রধনতঃ নিয়লিখিত বাঁণিজ্য-বন্দর- 
সমূহের নাম দৃষ্ট হয় ;--৫১) “মাল।" ব। মালবা+কস্যাস্‌ এই বন্দবকে মন্রিচ-বাবসায়ের 
কেন্দ্রস্থান বলিয়। উল্লেখ কবিয়া শিয়াছেনঃ (২) “সিদ্ধজ+_সিহ্ছু-দেশ তাহার গ্রন্থে এ 
নামে অভিহিত হইয্ব।ছে ; (৩) ওরবোটা,স্থুরাট বন্দরকে তিনি এই নামে অভিহিত 
করিয়া গিয়াছেন বলিব সপ্রমীণ হয় ; (৪) কল্লিয়েন,-কাহারও মতে বোম্বাই বন্দরের 
নিকটস্থ “গলিয়ান? & নামে পরিচিত ছিল ; কেহ বলেন,-কল্যাণ-বন্দর কস্যাসের বর্ণনায় 
&ঁ নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল ? (৫) “সিবর” (৬) “পাটি, (৭) মাঙ্গারুথ, (৮) 'সালোপাটনা”, (৯) 
নেলো-পাটন! ও (১০) পুদাপাটনা । ৫২৬ গৃষ্টাব্দে কস্মাস সি্ধু বা দেবল রাজ্য হইতে 
এব ওরহেট (ম্ুত্নাট বা বীরবল) হইতে লক্কাত্বীপে বাণিজ্য-পোত চলিতে দ্বেখিয়াছিলেন । 
সিলোন বা লঙ্কাদ্ধীপকে তিনি সেরেণ-্বীপ বলির! অভিহিত করিয়! গিয়াছেন। তাহার 
বর্ণনায় প্রকাশ,_এক সময়ে এ সেরেণ-দ্বীপ প্রাচ্য ও পাশ্চত্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে 
পরিগণিত ছিল । তখন লক্ষান্থীপ হইতে এক দিকে চীনদেশে অন্য দিকে লোহিত-সমুদ্র 
ও পারস্য-উপসাগরে পণ্য-বাহী অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করিত। কেহ কেহ বলেন, 
চীনের সহিত যে ভারতের বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিল, , কস্মাসের পৃূর্বেবে পাশ্চাত্য-দেশের আর 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১০৭ 


কোনও প্রস্থকাঁর তাহার উল্লেখ করেন নাই। কস্মাসের পর বৈদেশিকগণের মধ্যে ধাহারা 
তারতের বাণিজ্য-বন্দরা্দির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মার্কোপোলো। 
সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পনন | 
খৃষীয় ঘ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে, মুসলমাঁনগণের ত।রত-আক্রমণ-কালে, বৈদেশিক 
বাণিজ্যের বিবিধ বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হয় । ইতিপুর্ব্বে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে 
চিতা ৰাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, এ সময় সে সম্বন্ধ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
বর্ণনায় আসে। যেষন ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আক্রমণে খিগ্রব উপস্থিত 
ভারতের বাণিজ)। হইয়।ছিল, মোগলগণের আক্রমণে চীনদেশেও সেইরূপ বিপ্লব উপস্থিত 
হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ( ১২০৬ খুঃ-অঃ ) প্রসিদ্ধ মোগল-বীর জঙ্গিস-্খ। চীন- 
দেশ আর্ধকাঁব করেন। সেই হইতে চীনের কতকাংশ মোগল-গণের রাজ্যান্তূক্ত হয়। 
তদদবধি ১২৫৯ খষ্টাব্দ পধ্যন্ত চীন-রাজ্যের কতকাংশ চীনাদিগের এবং কতকাংশ মোগল- 
দিগের অধিকারভুক্ত ছিল । এ সমঘে মেগল-বংশীয় কুবলাই খ সম্পূর্ণরূপে চীনদেশে আপন 
আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চানের এখভ ৭ সম্রাট বলিয়। পবিচিও হন। কুবলাই খর 
রাজত্ব-কালে ভারতের সহিত চীনেন্ন বাণিজ্য-সম্বন্ধ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয ? ভান্ুতবর্ষের দৃূতগণ 
বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চীনদেশে যথারীতি গতিবিধি করিতে জআরন্ত করেন। সম্রাট 
কুবলাই খার আধিপত-কালে ইশ।স-প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কোপোলো চীনদেশে অব- 
স্থিতি করিয়াছিলেন এবং চীনদেশ হহতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত 
ভিনিসীয়া-দেশ মার্কেপোলোর জন্মস্থান। তাহার পিত। এবং খুল্লতাত বৈদেশিক বাণিজ্যে 
প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাহাদেরই সঙ্গে মার্কোপোলো চীনদেশে আগমন করেন। 
ক্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া, মধা-এপিয়ার ভীষণ মকক্ষেত্র বহু-কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া! ১২৭৫ 
খৃষ্টানদের বসস্তকালে মার্কোপোলো৷ চীনদেশে উপনীত হন। তখন তাহার যুব! বয়স। 
তাহাকে দেখিয়াই চীন-সম্্ট কুবল।ই খঁ। ঠাহার প্রতি অন্ুরক্ত হন। ফলে, মার্কোপোলো। 
একটী রাজকীয় উচ্চ-পদ-শাত করেন। সেই উপলক্ষে তিনি চীন-সাক্াজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে 
গতিবিধি করেন, এবং তাঁহাকে তারতবধে, ব্রহ্গদেশে ও পাবস্তে দূতরূপে যাইতে হয় । 
্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়! মার্কোপোলো কি ভাবে কোন্‌ দেশে গতিবিধি করেন এবং 
কোথায় কি দর্শন করেন, একখানি গ্রন্থে তিনি তৎসযুদায় লিপিবন্ধ কিয়? যান। সেষ্ গ্রন্থ 
'ষার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ । * চীনদেশ হইতে সুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া 
ভারতবর্ষে দাক্ষিণাতোবর বন্দর-সমূহ তি?ি তিনি  পর্যাবেক্ষণ করেন । তৎস্থত্রে তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 
বণ। বাহুণ্য, মো পোলো য় সেই আমপ-ব ভমপ-বৃ্তাস্ত ফরানা ভাথায় শিখঠ হইয়াণ। এক্ণে সেই গ্রঞ্থ 
ইউরোপের নানা ভাঁষায অনুধ্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে এ গ্রন্থের অনেক অনুবাদ দৃষট হয়। তন্মধ্যে ছুই থানি 
অনুবাদ প্রসিদ্ধ । তবে স্ব হেন্বী ইউল কৃত অনুবাদই ₹ৎকুঃ বলির। অনেকে অনুমান করেন । সেই অন্ুবাদ- 
গ্রন্থের পুরা নাম--10176 13০01. ০£ 5০0৮ 21910০ 1১০1০--:012 ড৫1001127 000060)ারি 005 200775 
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১৬৮ ভারতবর্ষ । 


চীন-দেশের এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের বিশদ বর্ণন! পরিদৃষ্ট হয়। চীন- 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত “জেটন? এবং কিন্সে" নামক ছুইটী বন্দরের বিষয় মার্কোপোলো বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ কবিয়। গিয়াছেন | মার্কোপো।লে| কথিত “জেটন"বন্দর অধুনা “চোয়ান-চাউ-ফু? 
বা “চিন্-চেউ” নামে অভিহিত হইয] থাকে । এ বন্দরের বণন-ব্যপদেশে মার্কোপোলো 
লিখিয় গিয়াছেন,_-“পৃথিবীর দুইটা প্রধ।ন বাণিজা-বন্দরের মধ্যে "জেটন? প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। 
এই “জেটন+ বন্দরে ভারতের বাণিজ্যপোত-সমূহ প্রতিনিষত গতিবিধি করে। সেই সকল 
বাণিজ্যপোতে বিবিধ ম্ুগন্ধী মসলা এবং বনুমূল্য পণাদ্রব্য আনীত হয়। মাঞ্জি অর্থাৎ 
দক্ষিণ-চীন হইতে বছ বণিক সর্বদা এই বন্দরে আগমন করে। তাহারা এখান হইতে 
ভারতের আমদানী অপুর্ধধ অত্যাশ্র্যা পণ্যব্রব্য-সমূহ, মুল্যবান প্রস্তর ও মুক্তা প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিয়া লয়। সেই সকল ত।রতীয় পণা চীনদেশীয় বণিকগণ কর্তৃক চীনের বিভিন্ন স্থানে 
বিস্তৃত হইসা পড়ে । আলেকজাজ্জিষ। সহবে কিন্বা' অন্যান্য থুষ্টান-রাঁজ্য-সমূহে ভারতবর্ষ 
হইতে মরিচা লইয়া অর্পণবপোত যাতায়াত করে ১ কিন্তু যে পরিমাণ সামগ্রী পাশ্চাত্য-দেশে 
রপ্তানী হয, তাহার শতগুণ সামগ্রী চীনদেশে 'জেটন” বন্দরে আমদানী হইয়। থাকে ।” 
মার্কোপোলোর এই বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়, ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য-দেশে যে পণ্য বপ্তানী 
হইত, তাহার তুলনায় অনেক অধিক পরিমীণ ভাবতীয় পণ্যের চীনদেশে কাট্তি ছিল। 
“জেটন” বন্দরের অনতিদ্বরে ফু নামে আর একটা বন্দর ছিল। সে বন্দরের বর্তমান 
নাম-__£ফু-চাউ?। একটী বিশাল নদীব উভয় পার্খে এ বন্দরের অবস্থান । »নদীর বিস্তৃতি 
এক মাইনের কম ছিল না। জমুদ্রতীরস্থ “জেটন” বন্দরে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল 
বাণিজ।-পোত গতিবিধি করিত,ঙাহার অধিকাংশ ই নদী-বক্ষ ভেদ করিয়। “ফুছ্ছু* বন্দরে 
গমনাগমন করিত । বনুমূল্য প্রস্তরেব ও মুভ্ত।র পণ্যে এই বন্দরূটী বিশেষ প্রাসিদ্ধি- 
সম্পন্ন হইয়| উঠিয়াছিল। ইহার পর মার্কোপোলে! “কিন্সে' বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। “কিন্যস” বন্দরের বর্ণনাষ প্রকাশ,-“এই বন্দর সমুদ্র হইতে পঁচিশ মাইল দুরে, 
“গাংফু? প্রদেশে অবস্থিত | এ বন্দরে সব্ধদ। আমদানী-রপ্তানীর কাজ চলিতেছে । এখানে 
বিপণীর পশ্চান্তাগে বিস্তৃত খাল আছে ; সেই খালের ধারে প্রস্তর-নিশ্মিত অক্টালিকা-সমূহ 
বিদ্যমান রহিষ।ছে | তারতবর্ধ হঈটতে যে সকল বণিক “কন্সে" বন্দরে আগমন করেন, 
তাহাঁর। এবং অন্যান্য দেশের বণিকের1 সেই সকল অট্টালিকা য় বাস করিতে পান, তাহাদের 
পণ্য-দ্রবাদিও সেই সকল অট্লালিকার রক্ষিত হয় 1” এই বন্দনে পণাদ্রবোর উপর কব- 
সঃ্গ্রহ হইত । চীন-গবর্ণমেণ্ট কি নিয়মে কর গ্রহণ কনতেন, “মার্কবোপোলো' তাহ] উল্লেখ 
করিয়া গিধাছেন। সে করেন হার,+-মসনাদ দ্রবোন ফুল্যেক উপর শতকরা সাড়ে তিন 
টাক] এবং অন্যান; দ্রব্যের উপর শতকর দশ টাক] নির্ধারিত ছিল । সম্রাট কুবলাই খার 
রাজন্ব।লে তাঁনতেল পণ্য চীনদ্ধেশে উপনীত হইলে কি ভাবে তাহ! চীনের বিভিন্ন প্রদেশে 
সংবাহিত হইত, ফন]সী-দেশীয় প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ডি-গাইনস্‌ তাহার একটু পরিচয় 
দিয়াছেন। “ফে।-কিন” প্রদেশের বন্দর-সমূহে এবং “চোয়ান-চৌ” (এই বন্দর মার্কোপোলোর . 
গ্রন্থে 'জেটন? নামে পরিচিত ) বন্দরে পশ্চিম-দেশ ( ভারতবর্ষ প্রভৃতি ) হইতে" পণ্যবাহী 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১০৯ 


অর্পব-পোত-সমূহ উপনীত হইলে মোগলগণের এবং কুবলাই খাঁর আনন্দের অবধি খাকিত 
না। ভারতবর্ষ হইতে পণ্য্রব্য-সমূহ চীনের বন্দরে উপস্থিত হইলে একটী প্রকাণ্ড মেল। 
বসিয়া যাইত এবং সেখান হইতে সেই সকল সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ 
বণিকগণ লইরা যাইত । 
“জেটন? বন্দর হইতে সমুদ্র-পথে পারস্তে গমন-কালে মার্কোপোলো দক্ষিণ-ভারতের 
ও গুজরাটের বছ বাণিজ্য-বন্দর দর্শন করিয়াছিলেন । তাহার গ্রন্থে সেই সকল বন্দরের 
দক্ষিণ-ভারতে অনেকগুলির পরিচয় আছে। তাহার পরিদৃষ্ট একটা প্রদেশের নাম_ 
মাবার মাবার? (10281)%-) | এই প্রদেশ সে সময় বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি 
9০ সম্পন্ন ছিল। এই প্রদেশকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও 
সমুন্নত রাজা বলিয়। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 1 মাবার-রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান বন্দর 
ছিল। তাহার নাম--“কৈল? (081) 1 বর্তমান তিন্নেেলি সহরকে কেহ কেহ প্রাচীন 
“কৈল? বন্দর বলিয়। নির্দেশ করেন, এবং বর্তমান “ভাৌত প্রদ্দেশ “মাবার রাজ্য বলিয় 
পরিচিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ মার্কোপোলো লিখিত “মাবার” প্রদেশকে “মালবার” 
উপকূল বলিয়। অনুমান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। মার্কোপোলোর 
গ্রন্থে মেলিবার” (16170) নামে আর এক প্রদেশের উল্লেখ আছে । মেলিবার-_ 
মালবার বলিয়। প্রতিপন্ন হয। কুমারিক! অন্তরীপ হইতে নেল্লোর পর্য্যন্ত যে ভূমিথগড 
অর্থাৎ অধুন। যাহা করোমগুল উপকূল বলির। পরিচিত হয়, মুসলমাঁনগণের শাসন- 
সময়ে সেই প্রদেশ “যাবার? নামে পরিচিত ছিল ১২৮০ খৃষ্টাব্দে এই মাঁবার-রাজ্য হইতে 
চীনদেশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল । চীনাদিগের রাজকীয় বিবরণীতে দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত 
“মা-পার? (815-09-0) রাজ্য হইতে চীন-সত্াটের দরবারে দৃতগমনের প্রসঙ্গ লিখিত 
আছে। ১২৮৬ খুষ্টান্ষে সন্ত কুধলাই খর দন্রবাৰে “মাবার” হইতে উপটৌকনাদি 
গিয়াছিল,” _প্রোক্ত রাঙ্গকীয় বিবরণীতে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে 
সকল বৈদেশিক রাজ্য হইতে চীনে উপচৌকনাদি গিয়াছিল, তাহার মধ্যে “মাবার” 
রাজ্যের পরিচর একটু বিশেষভাবে লিখিত আছে। ব্াজকীয় বিবরণীতে প্রকাশ+_- 
মাবার-রাজ্য পঞ্চ-ভ্রাতার শীসনাধীন ছিল; আর তাহাদের প্রতিনিধিরূপে চামালেটং, 
(07797751500) চীনে মোগল-দরবধারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। “মাবার"-প্রদেশের 
সমৃদ্ধি-সময়ে আরবের ও পারসোর মুসলমান এঁতিহাসিকগণ এ প্রদেশের বাণিজা-সম্পদের 
বিষয় শতমুখে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ-সহরের অধিবাসী আব- 
দুল্প। এন ওয়াসেফ ১৩০০ খৃষ্টাব্দে পারস্ত তাষায় এক ইতিহাস প্রণঘন করেন। সেই গ্রন্থের 
নাম--তাজ্জিয়াতুল্‌ আমসার্‌ ওয়া তাজরিয়াতুল আসার ।” ! সাধারণতঃ এই গ্রন্থ 'তারিখ- 
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ই-ওয়াসেফ' নামে পরিচিত। “মাবার'-রাজ্য সন্ধে এই গ্রন্থে লিখিত আছে,-_“মাবার- 
প্রদেশ কাউলাম হইতে নীলাওয়ার পর্ষাস্ত বিস্তৃত । কাউলাম (9.01217) অধুন। কুইলন 
(041157 ) বলিয়া এবং নীলাওয়ার (11987) অধুনা নেল্লোর বলিয়া পরিচিত 
হইতেছে । সমুদ্রতীরে মাবার-রাজ্যের দৈর্ঘ্য--তিন শত প্রসং। এ রাজ্যের অধিপতি 
“দেবর” অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত। চীন ও মাচীন হইতে কৌতুহল- 
প্রদ পণ্য-সমূহ এবং হিন্দ? ও “সিন্দ' হইতে তত্তদ্দেশের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমূহ সর্ব 
এই বন্দরে সংবাহিত হয়। পক্ষবিশিষ্ট প্রকাওড পর্ধ্বতের ন্যায় 'জঙ্ক' নামধেয় অর্ণব-পোতে 
সেই সকল পণ্য এই বন্দরে আনীত হইয়া থাকে। পারস্যোপসাগরস্থিত স্বীপ-সমৃহের 
শীশবর্য্য এবং ইরাক” ও “খোরাসান' হইতে আবন্ত করিয়! রুম-রাজ্যের (কনস্তান্তিনোপলের ) 
ও ইউরোপের সমৃদ্ধি-সৌষ্ঠব প্রধানতঃ “মাবার*-বন্দরের বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল 1? 
পারসা-দেশের অন্যতর প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক রশিছুদ্দীনের গ্রস্থেও ওয়াসেফের এই সকল 
কথার প্রতিধবনি দৃষ্ট হয়। রশিছুদ্দীন ১৩১০ থুষ্টান্দে প্সাপন গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। 
তাহার গ্রন্থের নাম--“জামিউৎ-তাওয়ারিখ? | এ গ্রন্থে প্রকাশ, “মাবার হইতে রেশমী 
দ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য ও বনু-পরিমাণ মুক্তা বিদেশে রপ্তানী হইত। স্থল-পথে ও জলপথে 
উভয় পথই এখানকার পণ্য বিদেশে যাইত । রাজ্যের দৈর্ঘা-বিস্তৃতির বিষয়ে ও বাজার 
দেবর উপাধি প্রভৃতি সব্ষঙ্ধে এই গ্রন্থ-_ওয়াসেফের গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুসারী । মাবার-প্রদেশের 
এক সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া, ওয়াসেফ আরও যাহা লিখিয়াছেন, এতত্প্রসঙ্গে 
তাহাও উল্লেখ-যোগ্য । ওয়াসেফ লিখিয়াছেন+_“কয়েক বর্ষ পূর্বের সুন্দর-পাঙ্ডি মাবারের 
ধ্দেবর” বা রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার তিন ভাই। ভ্রাতগণ সকলেই ভি ভিন্ন 
প্রদেশে স্বাধীন-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবরের ত্রাতৃত্রয়ের মধ্যে তকিউদ্দিন আবদার 
বহমন ওণবান ও বিশেষ কর্মক্ষম ছিলেন । তিনি হিন্দ-প্রদেশের “মার্জবান? বা শাসনকর্তা 
বলিয়] প্রখ্যাত। তাহার যশৌগানে ও প্রশংসাবাদে দেশের অধিবাসিগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠ 
ছিলেন। তিনিই দেবরের সহকারী মন্ত্রী ও প্রধান পরামর্শদাত] | সর্ধববিষয়েই তাহার 
বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইত। চীন ও হিন্দ প্রভৃতি দুরদেশ হইতে যে সকল পণ্য-ত্রব্য “মাবার' 
বন্দরে আনীত হইত, আবদার রহমনের আদেশান্ুসারে, তাহার প্রতিনিধি ও কর্মচারিগণ 
তৎসমুদায়ের সারাংশ প্রথমে গ্রহণ করিতেন। তাহাদের পছন্দমত দ্রব্যাদি গৃহীত হওয়ার পর 
অপরে পণ্যাদি ক্রয় করিতে পারিত ৷ আবদার রহমন যে সকল পণ্য পছন্দ করিয়া লইতেন, 
। ততৎসযুদায় তাহার আপনার অর্ণবপৌতে “কেজ' দ্বীপে সংবাহিত হইত, অথব। বণিকগণকে ও 
পোতাধ্যক্ষগণকে তিনি তৎ্সমুদায় এ দ্বীপে লইয়া যাইতে আদেশ দিতেন । সেখানেও 
সাধারণ লোকে সহসা সে সকল পণ্য ক্রর করিতে পারিত না । তত্রত্য “মালিকুল ইসলামের" 
কন্মচারিগণ প্রথমে আসিয়া আপনাদের আবশ্তক দ্রব্য গ্রহণ কন্পিত। তাহার গ্রহণ করার 
পর+ বণিকেরা অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া “মাবারের” অধিবাসিগণের মধ্যে বিক্রয় 
করিত । অবশিষ্ট যাহ। কিছু থাকিত, কতক পোত-সাহায্যে পারিপার্থিক দ্বীপ-সমূহে ও পুর্বব- 
পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। এ সকল সাগ্রী বিক্রয় করিয়া বিক্রুয়- 
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লন্ধ অর্থে আবার আপনাদের ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ফলতঃ, দুর 
চীনদেশের পণ্য “মাবার” হইতে নানাস্থানে সুদুর পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। পৃথিবীর 
অন্ত্র বাণিজ্যের এব্সপ স্থব্যবস্থা ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যান না। মার্কোপোলো! 
“মাবার? প্রদেশের প্রধান বন্দরের নাম “কেল? ব। “কৈল? বলিয়। নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,_-“কৈল” নগর ন্ুৰ্হৎ ও সুপ্রসিদ্ধ। পশ্চিমের হশ্মোজ, কিশ, 
এডেন এবং আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে ঘোটক ও অন্যান্য পণ্য বহন করিয়! যে সকল 
বাণিজ্য-পোত পূর্ববভিমুখে গতিবিধি করিত, তৎসমুদ্য় এই “কৈল? বন্দরে প্রথম 
উপস্থিত হইত। * মার্কোপোলো-ভারতের প্রাচীনহ্ের তুলনায় সেদিনের মার্কোপোলো-_ 
যে বন্দরের এইরূপ সমৃদ্ধির বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়_তাহার পরিদৃষ্ট 
সেদিনের সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দবের স্থান-নির্দেশে অধুনা অনুসন্ধিৎস্থু প্রত্বতত্ববিদগণের 
গবেষণ। পর্যাদস্ত হইতেছে । দ্রাবিড়ী-ভাষার ব্যাকরণ-রচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ডক্টর কন্ডওয়েল 
তিন্লেভেন্পী-জেলার ইঠিহাস-গ্রন্থ প্রণয়ন-উপলক্ষে মার্বোপোলো-কথিত “কৈল' বন্দরের 
, অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তিনি বলেন,-কোরকাই এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীন 
কয়াল (0৮1) নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দুষ্ট হয়। মার্কোপোলো। কথিত সুবিখ্যাত “কৈল-বন্দর" 
কালে এ রূপ পরিগ্রহ করিযাছে। বর্তমান কৈল-পন্লীর ছুই তিন মাইল উত্তরে এবং পল্লীর 
নিকট এক মাইল দেড় মাইল ব্যাপিক়্। তগ্ন ইষ্টকের ও মৃত্-পাত্রের ভূপ পরিদৃষ্ট হয়। সেই 
তগ্রস্ূপে মধ্যে আন্রধ-দেশের মৃত্পাত্রের ও নানা আকারের নানা রঙের চীনা বাসনের 
ভগ্নাবশেষ-সমূঠ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সে সকল ভগ্রাবশেষ সংগ্রহ করিলে এক দিনে 
এক গাড়ী সংগ্রহ, হইতে পারে । কয়াল, কোরকাই এবং পারিপার্থিক পল্লীর অধিবাসিগণের 
স্মৃতি হইতে চীনের সহিত কর়।লের বাণিজা-সন্বন্ধের বিষয় যদিও লোপ পাইতে বসিয়াছে 
কিন্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চীন। বাঁসনের তগ্রাংশ-সমূহ সে স্বতি এ।গরুক করিয়া দিতেছে । তবে 
যেআরবের ও পারস্তে'পসাগরের বন্দর-সমূহের সহিত কয়ালের বাণিজ্য-সন্বদ্ধের বিষয় 
আজিও অনেকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ__সেই বাঁণিজ্য-সঘন্ধ অতি 
আধুনিক কালেও বিদ্যমান ছিল” 1 কৈল-বন্দরের স্থান-নির্দেশে ডক্টর কন্ডওয়েল যে 
কোরকাই পল্লীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ত্র স্থানের প্রাচীনত্ব নানারূণে প্রতিগন্ন 
হয়। থুষ্ট-পূর্বধ নবম শতাব্দীতে কোরকাই পাণ্যবংশীয় রাঁজগণের রাজধানী ছিল। 
সে প্রাটীন-গৌরবের কিঞ্চিৎ আভাস এই খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ওফির-বন্দর-প্রসঙ্গে 
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১১২ ভারতধর্ষ। 


পূর্ব্বে ( ৬২পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ) উল্লেখ করিয়াছি। ওয়াসেফের বর্ণনায় এ প্রদেশের রাজার নাম-_- 
সুন্বরপ|ি বলিয়৷ পরিচয় পাইয়াহি। হইতে পারে, স্ুন্দরপাঙ্ডি--সেই প্রাচীন পাগ্ডা-বংশের 
শেষ স্্বরতি; সম্ভবতঃ তাহার পর হইতেই এ রাজ্য মুসলমান-রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হয় । 
স্বন্দরপা্ডির দক্ষিণ-হস্ত-স্ব্ূপ (ভাহার ভ্রাত1 বলিয়া পরিচিত ) তকিউদ্দিন আবদার 
বহমন প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিলে তাহার[ই মুসলমান ধর্খে দাক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। কিন্তু সে বিতর্কের স্থান এখানে নহে । এখানে কেবল এতত্প্রসঙ্গে আভীর, 
উবারি, ওফির, কোরকাই, কৈল, কয়াল প্রভৃতির প্রাচীনত্বের ও অভিন্নত্বের স্ৃতি জাগরুক 
হইতেছে, ইহাই বলা যাইতে পারে । 
মার্কোপোলো দক্ষিণতারতের আর আর যে সকল বাণিজা-কেন্ত্রের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মেলিবার (1511)87), মুৎখফিলি (04001) ও লার (9) প্রদেশ 
রাত. এবং কোমারি (00778171), কৈলাম (00210) )১ এলি ( 71), টানা 
কথিত (10102), কম্বে্ট (72200), সেমেনাট (4612702720 প্রভৃতি বন্দর ততৎ- 
অগ্থান্ত বন্দর । কালে বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। মালবার-প্রদেশকেই মার্কোপোলো 
মেলিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন, প্রতিপন্ন হয়। মেলিবার-রাজ্যের ৰর্ণন।-প্রসঙ্গে 
মার্কোপোলে। লিখিয়াছেন,_"ন।ন! দ্রেশ হইতে, প্রধানতঃ মাঞ্জি-প্রদেশ ( দক্ষিণ-চীন ) 
হইতে, এই বন্দরে বাণিজ্যপোত-সমূৃহ আগমন করিত । এই বন্দর হইতে মাঞ্জিতে এবং 
পশ্চিমাঞ্চলে বহুবিধ মসল| রপ্তানী হইত। এখান হইতে যে সকল পণ্য এডেন-বন্দরে 
যাইত, বণিকগণ তৎ্পমূদায প্রায়ই আলেকজাক্ত্রিপ্। সহরে চালান দিতেন। তবে এই 
বন্দর হইতে পূর্বাঞ্চলে যদি পণা-বাহী পোত দশ খানা যাইত, পশ্চিমাঞ্চলে সে তুলনায় এক 
খানার অধিক যাইত ন।। এই মালবার-উপকুল ন্মরণাঁতীত-কাল পূর্ববে যে বৈদেশিক 
বাণিঙ্গো প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহ। আমরা পুর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রদেশের 
অন্তর্গত কালিকট বন্দর এক সময়ে ষে সমৃদ্ধির উচ্চ-চুড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার নান। 
প্রমাণ পাঁওয় যায় । আরবদেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুতা৷ ১৩৪২ থুষ্টাব্ডে দাক্ষিণাত্য- 
প্রদেশে আগমন করেন। কালিকট-প্রদেশ তখন একজন হিন্দুনুপতির শাসনাঁধীন ছিল। 
ইবন-বাতু। এ বন্দর সম্বন্ধে লিখিয়! গিয়াছেন,__“মালবার-প্রদেশে কালিকট একটি প্রধান 
বন্দর। পৃথিবীর সকল দেশের বণিকগণের এই বন্দরে গতিবিধি আছে। এই বন্দরের 
অধিকাংশ মুসলমান বণিক এতই ধনৈশ্্য-সম্পন্ন যে, ঠাহাদের যে কেহ একজন এ বন্দরে 
সমাগত পোত-সমূহের সমগ্র পথা ক্রয় করিতে সমর্থ ছিলেন এবং তাহাদের যে কেহ একজন 
একাই তদন্ুরূপ পণ্য-বাহী পোত-সমূহ সঙ্জিত করিয়া! বিদেশে পাঠাইতে পারিতেন।? 
মেলিবার-প্রদেশের বর্ণনার পর মার্কোপোলো। টানা বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়। 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৷ ১১৩ 


মেলিবার-প্রদেশের বর্ণনার পর মার্কোপোলো। টানা বন্দরেয় রিষয় উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। বর্তমান কালে বোশ্বাই-প্রেসিডেন্দীতে থান নামে একটী বন্দর দৃষ্ট হয়। 
বোত্াই হইতে কুড়ি মাইল দ্বুরে সালসেটি ্বীপে এ বন্দর অবস্থিত। মার্কোপোলো-কবিত 
টানা বন্দর-_অধুন “থান।” নাম পরিগ্রহ কতিয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । এই বন্দর সন্বন্ধে 
মার্কোপোলো লিখিয়। গিয়াছেন,--“এই বন্দর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্ত প্রসিদ্ধ । বনু অর্ণব- 
পোত ও বণিক-সম্প্রদায় সর্বদা এখানে গতিবিধি করে । এই বন্দর হইতে নালা শ্রেণীর 
অত্যুৎকৃষ্ট চণ্, মোমজাম। এবং কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। বিদেশ হইতে বণিক- . 
গণ এই বন্দরে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্্র এবং অন্তান্ত বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করিয়। 
থাকে 1” টানা-বন্দরের পর মার্কোপোলোর গ্রন্থে 'লার' প্রদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ধবকালে 
এক সময়ে গুজরাটকে ও কো্কণের উত্তরাংশকে 'লাট-দেশ” বলিত। মার্কোপোলে। উহাকেই 
“লার'-প্রদেশ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্র প্রদেশের বণিকগণকে মার্কোপোলো 
“আব্রৈমান? (ব্রাহ্মণ ?) নামে পরিচিত করিয়া তাহাদের সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
ও সকল বণিক যেমন সত্য-পরায়ণ ছিলেন, তেমনই পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। 
তাহার। মছ্য-মাংস স্পর্শ করিতেন না, এবং পরের ভ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান কৰিতেন। 
ভাহাদ্দের গলদেশে যে উপবীত ছিল, মার্কোপোলোর বর্ণনায় তাহ। বুঝিতে পারা যায় । * 
মার্কোপোলো-কখিত “কৈলাশ” বন্দর অধুন? ট্রাতাক্ষোবের (ত্রিবাছ্ছুবের ) অন্তর্গত “কুই- 
লোন? নগর বলিয্না নির্দিষ্ট হয়। মার্কোপোলোর বর্ণনায় প্রকাশ,_ঞ বন্দরে মাঞ্জি অর্থাৎ 
দঘক্ষিণ-চীন, আরব ও “লেতাস্ত' উপসাগর হইতে পণ্য-বাহী পৌোত সহ বণিকগণ সর্বদা 
আগমন করে; প্র বন্দরে রপ্তানীর ও আমদানীর কার্যে তাহারা বিশেষ লাভবান হয়। 
চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতেও এই “কুইলোন? বন্দরের বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ আছে। 
এই বন্দরের বা৷ প্রদেশের নৃপতি চীনাদিগের নিকট “পিনাতি” বলিয়া পরিচিত ছিলেন । 
কুইলোনের অধিপতিগণ সাধারণতঃ «বেনাদান? বলিয়া পরিচিত। ব্রিবাক্ছুরের রাজারা 
আজিও গর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্র নাম চীনা-ভাবায় “পিনাতি” রূপ পরিগ্রহ 


* 'লার-প্রদেশের বণিকগণের সপ্থন্ধে মার্কোপে।লোর উক্তির আভাস পূর্বেও € এই পরিচ্ছেদের ৮ পৃষ্ঠা 
জরষ্টব্য ) আমর! প্রদান করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্ত মার্কৌপোলোর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অংশও 
উদ্ধৃত করিতেছি,--*'5০9 10058 1070%/ 056 01556 4১050002721 00751 0696 705101821/5 ঢা 0076 
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[ভি ০৫ ত5৮ 025610- ০ ০৩1৫ 655 ০৮ 509 5০০০০০৮8509 71036 1051012256০ 2170615 
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১১৪ ভারতবর্ষ। 


করিয়! থাকিবে, ইহাই অনেকে অনুমান করেন। * “কুইলোন? বন্দরে আদা, মরিচ 
এবং উৎকৃষ্ট নীল পাওয়া যাইত। "ব্রাঞ্জিল” (রং-করিবার উপযোগী ) কাঠ এখানে প্রচুর 
মিলিত। আরবের ও পারস্তের বণিকগণ আপনাদের বাণিজ্য-পোত সহ এই বন্দরে 
বাণিজ্য করিতে আসিতেন। মার্কোপোলো-কথিত “এলি'-বন্দর অধুন! “কানানোর? নাম 
পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। “মাঞ্জি' ভিন্ন অন্যান্য দেশ হইতে 
যে সকল বাণিজ্য-পোত গ্রীষ্মকালে এই বন্দরে আসিয়! উপস্থিত হইত, সপ্তাহ মধ্যে 
পণ্য-দ্রব্য নামাইয়। দিয়া সেই সকল পো।ত যত শীপ্র সম্ভব এই বন্দর হইতে চলিয়। যাইত | 
কারণ, নদীর মোহানা ভিন্ন এই বন্দরে জিনিষ-পত্র নামাইবার-উঠাইবার সুবিধা ছিল ন|। 
অপিচ, সে স্থান প্রধানতঃ বালুকাকীর্ণ থাকায় সেখানে অধিক দিন পোত রক্ষ1 কর! নাবিক- 
গণ বিপজ্জনক বলিয়। মনে করিত। কিন্তু “মাঞ্জি' হইতে যে সকল বাণিজ/-পোত এ বন্দরে 
উপস্থিত হইত, তৎসমুদায় এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করায় কোনও দ্বিধাবোধ করিত না। 
তাহারা বন্দর-সান্লিধ্যে বাণিজ্য-পোত রক্ষার উপযোগী কাঠের নজর প্রভৃতি প্রস্তত করিয়। 
লইয়াছিল। মার্কোপোলোর বর্ণনায় 'এলি'-বন্দরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। 
মার্কোপোলোর ভারত-আগমনের প্রায় ৭* বৎসর পরে ইবন-বাতুতা ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তিনি প্র বন্দরকে একটী সুপ্রতিষিত সুগঠিত নগর বলিয়া বর্ণন করিয়! 
িযাছেন। নদীর মোহীনীয় খর নগর অবস্থিত ছিল এবং বড় বড় জাহাজ-সকল প্র বন্দরে 
গতিবিধি করিত। ইবন-বাতুতার উচ্চারণে এই বন্দর “হিলি বলিয়া পরিচিত হয়। 
তিনি বলেন।_কেবল হিলি, কাউলাঁম ও কালিকট বন্দরেই চীন-দেশের বাণিজ্য-পোত 
সমূহ গতিবিধি করিত। মার্কোপে।লো আর আর যে সকল বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাহার কথিত “মুৎফিলি? অধুন1 “তেলিঙ্গন? বলিয়।, কাম্েট “কান্মে? 
বলিয়া, কোমারি “কমোরিন? বলিয়। এবং সেষেন।ট সোমনাথ" বলিয়া পরিচিত হইয়া] 
থাকে । “কান্ধে" বন্দব্রে প্রচুর পরিমাণ নীল উৎপন্ন হইত এবং অতি স্স্্ মোমজাম। মিলিত। 
এখান হইতে কাপাস-বন্ত্রের রপ্তানী ছিল। চামড়ার ব্যবসায়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ 
করে। এখানে অতি উত্তমরূপে চামড়। পরিক্ষার করিবার ব্যবস্থা ছিল। করোমণ্ডল উপকূল 
মুক্তা উত্তোলনের কেন্দর-স্থান ছিল, এবং গুজরাটের উপকূলভাগ জল-দস্থ্ার উপদ্রবে ছুরবি- 
* মার্কোপোলোর ্রমণনুত্বান্তের অনুবাদক ইউল সাহেবের এবং প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত এম্‌ পাখিয়ার 
প্রভৃতির অনুসরণে 'ডন" পত্রের প্রসিদ্ধ লেখক গুযুক্ত হারাণচন্ত্র চাকলাদার এমএ মহাশয় এই কথাই লিখিয়া 
গিয়াছেন। প্রসিষ্ধ ফরাসী এরতিহাসিক মিশনারী ডি. মৈল, কিউলান (কুইলোন) রাজোর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 
--১২৮২ খঠান্দে এ রাজ হইতে বাণিজ্যের সবিধার জন্ত চীনদেশে চৌয়ান-চু €জেটন ) বন্দরে দূত প্রেরিত 
হইয়াছিল। সেই দত নাদাধিধ উপহারের মধ্যে চীন-সম্রাটকে একটা পুচ্ছবিহীন কৃক্বর্ণ বৃহৎ বানর উপহার 
দিয়াছিলেন। সেই উপহার প্রাপ্ত হইয়া চীন-সস্রাট আপনার জনৈক প্রতিনিধিকে (সেই প্রতিনিধি 'যাং-টিংপি" 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ) তিন বার সেই বন্দরে ভারতীয় দূতের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।-_-[)6 
ট141125 প্রণীত 277৫0756 (5৮৪7৫2০ 26 1 087%০) উ, 854০127 প্রনীত। 22256825 7১০18174848 
এবং 917 12571 ৮০০ অনুদিত 77 79১০ &" 9৮ 242/৫০ 2০2০ গ্রভৃতি গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া হারাণ 
বাবু এই মকল তব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
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গম্য ছিল _হার্কোপোলোর বর্ণনায় এতদ্বিবরণ অবগত হওয়া যায়। জল-দন্থ্যগণ প্রতি 
বৎসর শতাধিক পোত সহ সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিত। আপনাদের পোত মধ্যে আপন 
আপন পুত্র-পরিবারকে ও তাহার! সঙ্গে লইত। সার? গ্রীক্মকাল তাহার! সমুদ্র-পথে শিকার 
অস্গেবণে ঘৃরিয়। বেড়াইত এবং পথে কোনও বাণিজ্য-পৌত দেখিলে তাহ নুষ্ঠন করিত। 
সময়ে সময়ে পচিশ-ত্রিশ খান! দক্থা-পোতে তাহারা ছুর্গশ্রেণী গঠন করিয়া রাখিত। গাচ-ছয় 
মাইল পর্যন্ত সমুদ্র-পথ তাহাদের হ্র্গ-মধ্যে পরিণত হইত । হঠাৎ কোনও পোত যদি 
তাহাদের কবলে পড়িত, তাহার আর নিস্তার ছিল না । “সকোট্রা' দ্বীপে এইরূপ অসংখা 
জল-দস্থ্যর আড্ড। ছিল। সেখানে তাহারা নিঃসন্ষৌচে লুন্তিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। 
মার্কোপৌলে! ভারতবর্ষে সুধহৎ অর্ণবপোতসমূহ দেখিয়াছিলেন। এক-একখাঁনি পৌোত- 
পরিচালনায় তিন শতাধিক নাবিকের আবগ্তক হইত । এক-একখানি পোতে পাচ-ছয় সহস্র 
বস্তা মরিচ বহন করিতে পারিত। এঁ সকল পোত বাণিজ্যের জন্য দেশে-বিদেশে গতিবিধি 
করিত। মালবার-উপকুলে মুক্তা উত্তোলন সন্ঘন্ধে বণিকগণের যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে 
সমবায়-বাণিজা-প্রথার (জয়েপ্ট স্টক কোম্পানীর ) আভাস পাওয়া যাঁয়। কতকগ্তলি বণিক 
একত্র মিলিত হইয়। নানা-শ্রেনীর বিভিন্ন-আক্কভিন্ন পৌঁতেন্র ও ডুবুবীদিগের সাহায্যে শুক্তি 
উত্তোলন করিত। তঙকাঁলে যে সকল ডুবুদী সমুদ্র-গর্ভ হইতে শুক্তি উত্তোলন করিত, 
তাহাদের কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ কৰিলে বিদ্ময়াবষ্ট হইতে হয়। ভুবুবীদিগের গীষ্ষের 
সঙ্গে জালের থলে ঝুলান থাকিত। সমুদ্র-গর্ভে ডুব দরিয়া যতক্ষণ নিশ্বীস বন্ধ রাখিতে 
সমর্থ হইত, ততক্ষণ শুক্তি তুলিয়। তাহারা জলের উপর ভাসিয়৷ উঠিত। পুনঃপুনঃ 
ডুব দিয়া শুক্তি তুলিয়! ডুবুরীরা কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। এইবূপতাবে শুক্তি 
উত্তোলন করাইয়া বণিকগণ মুক্তার ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হইতেন। 
মার্কোপোলোর পরবত্তাঁ বৈদেশিক ভ্রমণকারী বা গ্রন্থকারগণের মধ্যে আবুল-ফেদা স্রায়ার 
ওডোরিক, ইবন-বাতুতা, ওয়াসেফ, মাহুয়ান, আবদার রাজ্জাক, নিকোলো-কণ্টি, 
টিটি ষ্টেফানো, বার্থেষ। প্রভৃতির প্রদত্ত ভারতের বাণিজ্য-সংক্রাস্ত বিবরণ 
বৈদেশিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আবুল-ফেদ1-_ডামাস্কাসের অধিবাসী । তিনি 
অরঞণকান্পিগণ। খুষ্টীয ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ( ১২৭৪ খুঃ__-১৩৩১ খৃঃ), ভারতবর্ষ- 
পরিভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মালবার-বন্দরে মরিচ-ব্যবসায়ের বিষয় 
এবং করোমগুল-উপকূলে সুক্ম কার্পাস-বস্ত্র ব্যবসায়ের বিষয় উন্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ( ১৩২১ থুঃ ) ফ্রায়ার ওডোরিক ভারত-মহাসযুদ্র পার হইয়া 
ভারতবর্ষে উপনীত হন । যে অর্ণবপো।তে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, রাজপুত নাবিক- 
গণ কর্তৃক সেই অর্ণবপোত পরিচালিত হইয়াছিল। সেই অর্থপোত সাত শত আরোহী 
বহন করিয়া আনিয়াছিল। এই বিবরণ পাঠ করিয়া ড্র ভিন্সেপ্ট শ্মিথ বলেন, 
হষ্রায়ার ওডোরিকের এই ভ্রমণ-বৃস্তাস্তের বর্ণনশয় প্রতিপন্ন হয়, গুজরাটের নাধিকগণ 
এইরূপ স্ুবুহৎ অর্ণবপোত-সমূহ আগাঁথারসাইডিসের সময় হইতে যোড়শ শতাকী পর্যাস্ত 
ভারত-মহাসাগরে পরিচালন করিতে অভ্যস্থ ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব- 
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দেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাঁতুতা। দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হছন। তিনি চবিষশ বৎসর 
কাল ( ১৩২৫ থুষ্টাব্ব হইতে ১৩৪৯ খুষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত ) বিদেশ-ত্রমণে ব্রতী ছিলেন । মহম্মদ 
তোগলকের দূতরূপে ইবন-বাতুতা। চীনদেশে গমন করেন। কান্থে হইতে তিনি জাহাজে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। কালিকট, সিলোন, বঙ্গদেশ প্রসৃতি স্থান-সমূহে অশেষ বিপদ 
অতিক্রম করিয়া তিনি চীনদেশাতিমুখে অগ্রসর হন। চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে 
ওথমে মালবার-উপকূলে আসিয়! তিনিকিছুদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে মালবার 
উপকূল হইতে তিনি মস্কটে ও অর্খ্বজে গমন করেন। ভারতের বন্দর-সমূহ সম্বন্ধে 
মার্কোপোলো৷ যে সকল বিষয় লিখিয় যান, ইবন-বাতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রায়ই সেই 
সকল বিষয়ের পৌষকতা দৃষ্ট হয় । তবে জল-দস্থ্যর উপদ্রব লত্বদ্ধে ইবন-বাতুতা প্রকার 
স্তরে মার্কোপোলোর উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝ যায়। ইবন-বাতুতা৷ 
বলেন,-যে সকল বাণিজ্য-পোত বাণিজ্য-শুক্ক প্রদান না করিয়া! প্রবঞ্চনা করিবার 
চেষ্টা পাইত, জলদস্থ্যগণ সেই সকল পোত লুণ্ঠন করিত। ফলে, বৈদেশিকগণের নিকট 
দস্থ্যনাষে অভিহিত হইলেও লুষ্ঠনকারিগণ রা'জবিধি-লঙ্ঘনকারিগণের দগুদানে রাজবিধি- 
রক্ষারই সহায়তা করিত। প্রতিহাসিক ওয়াসেক চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
“মাবার" বাণিজ্য-বন্দর প্রসঙ্গে তাহার উক্তি পূর্ধ্বে উল্লেখ করিয়াছি ( এই পরিচ্ছেদ্ের ১*৯ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ওয়াসেফ বলেন”_-"মাবার ( মাঁলবর ?) বন্দরে আরব ও পারস্য হইতে 
বছ অশ্ব বিক্রয়ার্থ আসিত। আবু-বাকরের রাজত্বকালে এক এক বৎসর দশ সহস্রাধিক অশ্ব 
এ বন্দরে আমদানী হইয়াছিল । মার্কোপোলো। ( ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে) এই অর্ব-ব্যবসায়ের 
বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,--“ভারতের বাজন্বের অধিকাংশ, অশ্ব-ক্রয়ের জন্য 
বিদেশে চলিয়। যাইত। মার্কোপোলোর পর বৈদেশিকগণে্র গ্রস্থে ভারতবর্ষের বাণিজ্য- 
সব্বন্ে যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, মা-হুয়ানের বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজলীয় । মা-হুয়ান__ 
যুসলমান-ধর্ীবলম্বী চীন1। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারভ্ভে চীন-দেশ হইতে চেংহো। যখন 
ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দ্রেশ-পরিত্রমণে আগমন করেন, মাহুয়ান তখন দৌভাষীন্বপে তাহার 
সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ১৪০৯ খুষ্টাব্দে তিনি কালিকট বন্দরের বাণিজ্য- 
সম্পদের বিষয় বর্ণন করেন। প্র বন্দর তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান মধ্যে পরি- 
গণিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের বণিকগণ এ বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চীনদেশ 
হইতে যখন কোনও বাণিজ্য-পোত এ বন্দরে উপনীত হইত, তখন রাজকীয় বাণিজ্য- 
পরিদর্শকগণ জনৈক “চিট্টি' বা মহাজনের সহিত বাণিজ্য-পোতে আগমন করিতেন। তখন 
পণ্য-দ্রব্যাদির ভালিকা' প্রস্তুত হইত এবং তৎসমুদধায়ের দর-নির্ধারণের জন্য একটী দিন 
নির্দিষ্ট হইত। বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ ব্যপছেশে, চীনদেশের বাণিজ্যের সুবিধার 
জন্য ভারতবর্ষ হইতে যে ছুত প্রেরিত হইত, মাহুয়ান তদ্ধিবয় বিশদভাবে আলোচন। 
করিয়া গিয়াছেন। খুষীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ( ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে) আবদার বাজ্জক কাঁলিফট- 
বন্দরের সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,_“কালিকট হইতে সর্বদাই বাণিজ্য- 
পোতি-সমূহ মক্া-নগরে গমন করিত; সেই সকল বাণিজ্য-পোতে প্রধানতঃ মরিচ 
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বোঝাই থাঁকিত। কালিকটের অধিবাসিগণ পোত-পরিচালনে হুঃসাহসিকতার পরিচন্ব 
দিত। সুতরাং এই বন্দরের বাণিজ্য-পৌত-সমৃহ-আক্রমণে জলদন্যুগণ কখনই সাহস 
করিত না। এই বন্দরে সর্ধবিধ পণ্য-দ্রব্যেরই আমদানী-রপ্তানী ছিল। এই বন্দরে 
স্থবিচার ছিল; বণিকগণের পণ্যাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল; ন্ুতরাং বণিকগণ 
নানাদেশ হইতে বহুবিধ পণ্য-দ্রব্য লইয়া এই বন্দরে আগমন করিত । তাহারা নিঃসক্কোচে 
আপন আপন পণ্য তীরে নামাইয়া বন্দরের বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইত। সেই 
সময়ে সেই সকল পণ্যের উপর তাহাদের কোনরূপ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক ছিল না; 
অপিচ, সেই সকল পণ্যের হিসাব-পরীক্ষার জন্যও তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত 
না। গুস্কালয়-সংক্রান্ত বাজকর্মচারীরাই বণিকগণের পণা-দ্রব্যাদি রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিতেন এবং দ্বিবারাত্রি তত্প্রতি লক্ষা রাখিতেন। বিজীত-দ্রব্যের মূল্যের চল্লিশ 
ভাগের এক ভাগ শ্তক্ক-স্ব্ূপ গৃহীত হইত। কোনও দ্রব্য বিক্রীত না হইলে, তজ্জন্য 
বণিককে কোনও শ্ুক্ক দ্রিতে হইত না। ক্চিৎ কোনও বাণিজ্য-পোত দৈব-বিপাকে পথভ্রষ্ট 
হইলে অন্যানা স্থানের অধিবাসিগণ একট) ছল। করিয়া সে পোত লুণ্ঠন করিত; কিন্তু 
কালিকট বন্দরে সে আশঙ্কা ছিল নাঁ। যদি কোনও পোত পথভ্রষ্ট হইয়। এই বন্দরে 
আসিয় উপস্থিত হইত, বন্দরের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে আশ্রয় প্রদীন করিতেন ; বাণিজ্য- 
পোতকে কোনই উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত না” পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
নিকো-লো-কষ্টি নামক জনৈক পরিব্রাজক তারতবর্ধ-ভ্রমণে আগমন করেন। ভারতের 
বাণিজ্য ও নৌ-যানাদি সন্বন্ধে তিনি লিখিয়! গিয়াছেন,__“ভারতের অধিবাঁসিগণ আমাদের 
অপেক্ষ। বৃহত্বর'যানাদি নিশ্নীণ করিতে পারদশাঁ। তাহারা এত বড় বড় অর্ণবপোত 
প্রস্তুত করিতে পারিত যে, সেই অর্থবপোতে এগার বার মণ (ওজনের) মদ্দা পূর্ণ ছুই 
সহআধিক পিপা সংবাহিত হইতে পারিত। সেই অর্ণবপোত-সমূহের এক-একটীর পাচটী 
করিয়া মান্বল ছিল এবং পাচখানি পাইলের সাহাযো তাহ। পরিচালিত হইত । তিন প্রস্ত 
তক্তার দ্বারা তাহার সেই পোতের তলদেশ প্রস্তুত করিত ৷ বিষম বাত্যায় তরণী বিপর্যান্ত 
হইবার উপক্রম হইলে, নির্্াণ-কৌশলের দৃঢ়তায় উহা রক্ষা পাইতা অপিচ, কতকগুলি 
পোত এমনই স্থকৌশলে নির্িত হইত যে, তাহার একাংশ তগ্ন হইলেও অপরাংশ অব্যাহত 
খাকিত এবং তৎসাহায্যে যাত্রিগণ রক্ষা পাইত |” দক্ষিণ-দেশের বণিকগণ সম্বন্ধে তিনি ফে 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি লিখিয়াছেন,--“বণিকগণ বিশেষ ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন । তাহাদের অনেকেরই 
আপন আপন অর্ণবপৌত আছে । শতকরা চক্লিশখানি পোত তাহাদের নিজন্ব। সেই 
এক-একখানি পোতের যুল্য__দেড় সহত্ ্বর্ণমুদ্রার কম নহে ।? পঞ্চদশ শতান্ধীর শেষভাগে 
ইটালীব অন্তর্গত “জেনোয়া” নগরের অধিবাসী বণিক ষ্টেফানো' ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার 
উদ্দেষ্তে ভারবর্ষে আগমন করেন । তাহার নাম-হায়রোনিমে। ডি সান্টো স্েফানো।।” 
তিনি*ফোসির' (বর্তমান “কায়রে? বন্দর এক সময়ে নামে পরিচিত ছিল) বন্দর হইছে 
ষাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন & যে অর্ণবপোতে তিনি আরোহণ করিয়াছিবেন, সেই 
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অর্ণবপোতের কাষ্ঠফলকগুলি রঞ্জু ছার! সংবদ্ধ ছিল এবং কার্পাস-বিনির্বিত পাইল-তরে 
তাহা পরিচালিত হইত। ভারতবর্ষে আসিয়া ষ্টেফানো৷ একবার সমুদ্র মধ্যে বড়ই বিপদে 
পড়িয়াছিলেন। ন্থুমাত্রা হ্বীপ হইতে তিনি সেবার কাে-বন্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। 
পথে মালদ্বীপ-পুঞ্জের নিকট ভীষণ ঝঞ্চাবাতে তাহার পোতখানি ভগ্ন হয়। তখন ভগ্ন- 
পোতের একখানি তক্তায় আরোহণ করিয়। তিনি সমুদ্র-মধ্যে ভাসিতে থাকেন। যে 
অর্ণবপোতে তিনি স্ুমাত্রা-ছ্বীপ হইতে যাত্রা করেন, সেই পোতের সঙ্গে আরও তিনখানি 
পণ্য-বাহী পোত কান্দে-বন্দরাভিমুখে যাত্রা করিয়।ছিল। ন্ুবাতাসের সাহাষায পাইয়া! সেই 
পোতত্রয্ পাচ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যখন পৃর্বেবোন্ত পৌত-মগ্রের 
সংবাদ পায়, তখন পোতের আরোহীদিগকে রক্ষা করিবাঘ্ জন্য ও মগ্রপোতের 
পণ্যা্দির উদ্ধার-কল্লে নৌকা প্রেরণ করে। তাহারই একখানিতে আশ্রয় পাইয়! 
ষ্টেফানো? কাম্বে-সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবদার বাজ্জকের, নিকোলো-কষ্টির 
এবং ষ্রেফানোর পরিবর্ণিত সেই সকল বিবরণ “হাকৃন্গুত” সোসাইটীর প্রকাশিত “পঞ্চদশ 
শতাব্দীর তারতবর্ষ'-সংক্রান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত আছে।* ষ্টেফানোর পর ইটালীদেশ হইতে 
আর একজন ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । তাহার নাম-_- 
লোডোভিকে। ডি বার্থেমা। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে ( ১৫০৩ থুষ্টাব্দ হইতে ১৫০৮ 
খৃষ্টাব্দ ) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন॥। ভারতবর্ষে কিরূপ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় অর্ণবপোত প্রস্তত 
হইত, তাহার ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে সে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তৎকাল-প্রচলিত নানাবিধ 
অর্ণবপোতের নাম উল্লেখ করি! গিয়াছেন। কত দিনে কোন্‌ বন্দর হইতে কোন্‌ 
বন্দরে পৌঁছান যাইত, তাহার বর্ণনায় সে আভাস পাওয়। যাঁয়। সে হিসাবে কালিকট 
হইতে আট দ্বিনে পারস্যে এবং কুমারিক অন্তরীপে পৌঁছান যাইত । তিনি মিশর, সিরিয়া, 
আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়া ১৫১০ খুষ্টাঞ্দে 
ইটালীয় ভাষায় আপন ত্রমণ-বৃত্তাত্ত লিপিবদ্ধ করেন। 1 ভারতের বাণিজ্য-সম্পদ স্বন্ধে তিনি 
যাহ? ঘলিয়। গিয়াছেন, বঙ্গদেশ-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা হইবে। ভারতবর্ষে যোগল- 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠীর পূর্বে যে সকল বৈদেশিক লেখক ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিক্। গিয়াছেন, তাহার্দেরই মধ্যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণিত বিবরণের আভাসমাত্র 
গুযৃত্ত হইল হইল। ইহার পর যোগল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে ইংরেজ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার 








ছি, পেলে €86%6 25% ০৮৮/০৮% রা  মন1085৮ 8০৭০৮ ] 81155008-) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 
১৫ই ডিসেম্বর 'হাক্লুত সোসাইটা' (1191145: 5০০1০/) সংগ্রঠিত হয়। ব্রিটনের অধিবাপিগণের বিদেশ- 
ভ্রমণের ও বৈদেশিক-আবিফ্ার়ের বিবরণ সংগ্রহ জন্ত রিচার্ড হাকলুত অশেষ পরিশ্রম কবেন। তদনুসারে 
ভাহারই নামে এ সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। 

1 জন উইপ্ট।র জোনস্‌ ইংরাজী ভাষার “বার্থেমীর' ভ্রমণ-বৃত্ত/ত্থের অনুবাদ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ 
পানি বেলার অভিনব টীকাটিঞ্নী সহ এ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন গ্রস্থখাণি 'হাকলুত সৌনাইটীর” 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১১৯ 


কালে ভারতের বাণিজ্যের গতি কোন্‌ পথে প্রধাবিত হয় এবং কিব্ূপভাবে কোন্‌ 
বাণিজ্য-কেন্দ্রের অন্্যুদয় হয়, যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে । 
উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য । 
ভারতের বাণিজ্যের কথা কহিতে গেলে, আরও কত কথাই কহিবার প্রয়োজন হয়। 
এতত্প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল কথ! বল! হইল, তাহাতে প্রদ্রেশ-বিশেঘের আংশিক 
বাণিজা-্রসঙ্গে কথারই আলোচন। হইয়াছে । বিশদতাবে কহিতে গেলে, ভারতের 
প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় । দাক্ষিণা- 
5 তোর এবং পশ্চিম-ভারতের কথা যতটুকু যে ভাবে বল। হইয়াছে, সে 
ভাবেও যদি অন্ত প্রদেশের কথা৷ কহিতে হয়ঃ কত অনুসন্ধানের ও কত সময়ের আবশ্তক 
এবং তাহাতে গ্রন্থকলেবরই ব। কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সহজে অনুমান করা যাইতে 
পারে। এ পর্য্যন্ত ব্গদেশের বাণিজ্যের কথা আমর। উল্লেখই করি নাই। অনেকে হয় 
তো৷ মনে করিতে পারেন, _“বঙ্গদেশ সেদিন মাত্র সমুদ্র-গর্ড হইতে উখিত হইয়াছে ; বঙ্গ- 
দেশের আর গৌরবের কথ। কি আছে; আর তাই বুঝি আমরা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নীরব রহিয়! 
গিয়াছি।” কিন্ত বাস্তবিক কি তাই ? সত্যসত্যই কি বঙ্গদেশ সেদিন মান্র সাগর-গর্ভ হইতে 
উিত হইল ? আর সত্যসত্যই কি বঙ্গ-দেশের গৌরবের কথা কিছুই নাই? বঙ্গের 
বাণিজ্য-সম্পদের এবং অন্যান্য গৌরবের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই খণ্ডে পরিচ্ছেদাস্তরে 
প্রকটন করিবার প্রয়াস পাইলাম। তাহাতেই বঙ্গদেশ সন্বদ্ধে ত্রম-ধারণা। দুরীভূত হইবে। 
বঙ্গদেশ ভিন্ন, মধ)-তারত, বিহার, উড়িস্য|১ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ? লঙ্কা-ত্বীপ প্রভৃতি প্রসঙ্গেও 
কত কথাই বল] যাইতে পাবে। কলিঙ্গ-রাজোর অস্্যুদয়ের দিনে এবং চোল-রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠার সময়ে তততৎ্-রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর হইতে যে বাণিজ্য-প্রভাব দ্রিকে দ্িকে বিস্তৃত 
হইযাছিল, তদ্বিষয় আলোচন1 করিলেও কত তন্ব অবগত হওয়া যায় ! ভারতের বাণিজ্য- 
সৌকর্ষ্ের জন্য ভারতের বিতিন্ন জনপদ হইতে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন সময়ে 
রাঞ্জ-প্রতিনিধিগণ গতিবিধি করিতেন। ধর্শপ্রচার-ব্যপদেশে ভারতীয় ধর্প্রচারকগণ 
বিতিন্ন প্রদেশে গমন করিয়। প্রকারাপ্তরে ভারতের বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়। দিয়া 
ছিলেন। যেমন বহির্ধবাণিজ্যে, তেমনই অন্তর্বাণিজ্যে তারতেব কৃতিত্ব প্রকট পরিদৃশ্মান। 
কোন্‌ দেশে কোন্‌ দ্বীপে কোথায় কি তাবে ভারতের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
এবং কেমন ভাবে ভারতীয় নৃপতির রাজ্যের বা নামের অনুসরণে উপনিবেশাদির নামকরণ 
হইয়াছিল, সে সকল তব অনুসন্ধান করিলেও এত বিষয় হদরঙ্গম হইতে পারে । 
প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রত্বতত্ববিদগণ প্রায় সকলেই সিংহল-দ্বীপকে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের একটী কেন্ত্রস্থান বলিয়া! উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। সিংহল-ন্বীপ নানা সময়ে 
সিল নানা নামে পরিচিত ছিল । রামায়ণে ও পুরাণ-পরম্পরায় “লঙ্কা” নাষ 
বা দেখিতে পাই । লঙ্কাকে অনেকে 'সিংহল' বা “সিলোন? নামে অভিহিত 
লঙ্কাীপ। করেন। কৌদ্ব-জাতক গ্রন্থে এবং পরবর্তাঁ সাহিত্যে সিংহল নাম উজ্্বল 
ইইয়াখাছে। মধ্যযুগে এই হীপ “তাপ্রোবেণ” নামে পরিচিত হয়। ৭ওনিসিক্রা ইটস" 


১৯২৬ ভারতবর্ষ । 


উহাকে প্র নামে প্রথমে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়। প্রমাণ পাওয়া যায়। 'তাপ" এবং 
“রাবণ” এই ছুই শব্দের সংযোগে “তাপ্রোবেণ' নামের উৎপত্তি । “তাপ? শবে দ্বীপ বুঝায়। 
“রাবণের' পরিচয় হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। রাবণের “তাপ? বা ত্বীপ--এই অর্থে 
“তাপ্রোবেণ” নামের স্ষ্টি_ ইহাই পণ্ডিতশণের অনুমান ।* টলেমি বলেন, এই ্বীপ পূর্বে 
“পালোসিমুণ্ডি” (1১8196517)701) নামে পরিচিত ছিল; কিন্তু তাহার সময়ে প্রত্বীপ “সালিস" 
(3511০) নামে পরিচিত হয়। দ্বীপের অধিবাসিগণ এ ছীপকে “সালোই? (991০০ ) নামে 
অভিহিত করিত। তাহ হইতে ক্রমশঃ “সেলান? বা “সিলোন? (9919০: 0০107) স্থচিত 
হয়। হিন্দুগণ এ দ্বীপকে “সিংহল' দ্বীপ বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। এ ছ্বীপেন্ষ প্রাচীন নাম 
যে “পালোসিঘুগ্ডি? ছিল, পপ্পনি' তাহার পোষকত। করিয়া গিয়াছেন ; তবে তাহার সময়ে 
উহা! “তাপ্রোবেণ” নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আমেরিক৷ 
মহাদেশ আবিষ্কারের পুর্বে “তাপ্রেবেণ” পৃথিবীর বিপরীত অংশে অবস্থিত নূতন মহাদেশ- 
রূপে গ্রিনির গ্রন্থে পরিবর্ণিত হয় । সেই দূর অতীতকালে উহ বাণিজ্যের ও সভ্যতার কেন্দ্র- 
স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত । “কসমাস' সিংহলকে “সেলান"্বীপ বা “সেরেন'-দ্বীপ নামে 
অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময়ে সিংহলে বাণিজ্য-সম্পদের বিষয় পূর্ব্বে ( এই 
খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় ) উল্লেখ করিয়াছি । অধ্যাপক হীরেশ বলেন, -“আলেকজাগারের ভারত 
আগমনকালে এবং টলেমিগণের সমসময়ে লক্কা-দ্বীপ বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; 
আলেকজাগারের সময়েই “তাপ্রোবেণ? একটা দ্বীপ বলিয়া পরিচিত হয় । প্লিনি, আলেক- 
জাগডারের সমসাময়িক প্রাচীন এরতিহাসিকগণের মত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ, ৫০০ পূর্বব-পৃষ্টাব্ব হইতে ৫*০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লঙ্কা-দীপ হিন্দুবণিক- 
গণের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান ছিল। প্রস্থান হইতে সুদূর আফ্রিকার “আভডিউল" বন্দরে, 
ইয়ামেনে, মাঁলবারে, পূর্বব-উপদ্বীপে এবং চীনদেশে বাণিজ্য চলিত। লঙ্কান্বীপের সহিত 
অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য-সন্বন্ধ এই সময় বিদ্তমান ছিল |? 1 এরিয়ানের গ্রন্থে লঙ্কা্ধীপের বে 
বিবরণ দুষ্ট হয়, তাহাতে বুঝ! যায়, লঙ্কা-দ্বীপের উত্তরাংশ সুসত্য ছিল। এ স্বীপ হইতে 
পশ্চিমে ইটালি পর্য্যন্ত এবং পূর্বের চীন পর্য্যত্ত বাণিজ্য চল্গিত। টলেমির বর্ণনায় লক্ষা- 
দ্বীপের কয়েকটা প্রধান বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা”তালাকোরি, মোছুভি, 
আমুরোগ্রামমূ, মেয়োগ্রামম্‌ ইত্যাদি । লঙ্ক1-দ্বীপের প্রাচীন গৌরব-বিভবের বিষয় চিত্ত! 
করিতে গেলে কত কথাই মনে হয়! মনে হয়+_এই কি সেই ম্বর্ণলক্কা? কি 
বিভবৈশ্ধর্ষ্যের মহিমায় ইহার নাম হ্বর্ণ-পুরী হইয়াছিল? প্রত্বতত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ 
কেহ অনুমান করেন, বর্তমান সিলোন ব। লঙ্কা-ন্বীপ রাবণের সে স্বর্ণপুরী লঙ্কা দহছে। 
সে লঙ্কা সমূদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছে ; তাহার ধবংসাবশেব মাত্র এধন লঙ্কা-্বীপ 
নামে পরিকীর্তিত হইতেছে । ত্দনুসারে কেহ কেহ অষ্ট্রেলিয়। মহাম্বীপকে রাবণের লঙ্গ। 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সে হিসাবে সিংহল এবং লঙ্কা দুইটা স্বত্তর 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১২১ 


জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভূ-তব্ববিদূগণের গবেষণার বিষয় অনুধাবন করিলেও 
রাবণের লঙ্কার অন্ততঃ কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে বলিয়া প্রীতি জন্মে। 
সে হিসাবে বুঝিতে পারা যায়, এসিয়।-মহাদেশের দক্ষিণাংশ হইতে আফ্রিকার পূর্য্ব- 
প্রান্ত পর্য্স্ত পুরাকালে এক বিস্তৃত ভূ-খগ্ড ছিল। সেই ভূখগুকে একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ 
বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক বিবর্ভনে সেই বিস্তীর্ণ তৃখও ছিন্ন-বিছিন্ন ও 
তাহার অধিকাংশ জলমপ্র হয়। অধুন। তারত-মহাসাগনের ও দ্ক্ষিণ-মহাসাগরের মধ্যে 
ইতস্ততঃ বিছিন্ন যে দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হয়; তৎ্সমুদায় সেই প্রাকৃতিক বিপ্লবের তগ্নাবশেষ। 
অধ্যাপক হেকেল এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন 
করিবান্ন বিষয়। অধাপঞ্চ হেকেল বলেন,-“ভারত-মহাসাগরে একটী মহাদেশের 
অবস্থিতি প্রতিপন্ন হয়। স্বন্দা-দ্বীপপুঞ্জ (সুন্দরবন ?) হইতে এসিয়া মহাদেশের উপকুল- 
ভাগ বহিয়া আফ্রিকাব পূর্বব-উপকুপ পর্য্যন্ত সেই মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। সেই মহাদেশই 
সম্ভবতঃ মানবের আদি-জন্মভূমি । এক সময়ে সে মহাদেশের গৌরবের অবধি ছিল না? * 
মন্ুস্তের উৎপত্তি-তন্ব-বিষয়ক আর এক বৈজ্ঞানিক গ্রস্থেও এবপিধ মত পরিব্যক্ত। সেই 
গ্রন্থে প্রকাশ,--যে স্থান মানবের আদ্দি-জন্মভূমি বলিয়। প্রতিপন্ন হয়,সে স্থান এখন ভাবত- 
মহাসাগরের গর্ভে লীন হইয়।ছে।' 1 অধুন। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বহু দ্রাবিড়ী পঙ্ডিত এই 
মতের পোষকতাঘ তামিল-দেশের প্রাচীনন্ব ও পুর্বব-গৌরব খ্যাপন করিতেছেন । $ তাহারা 
বলেন,--প্রাচীন পাণ্য-রাজা দক্ষিণে বছদুর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। সেই ভূখণ্ড এক্ষণে 
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£ এ সম্বন্ধে তাহাদের একটী কৌতুহলপ্রদ উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি। তামিল-দেশই যে ভারতীয় 


সভ্যতার আদিতৃত, তাহারই প্রমাণ-প্রসঙ্কে তাহার। বলেন,_-আর্ধগ্ণের ভারত-আগমনের পূর্ববে যে জাতি 
ভারতবর্ষে বাস করিতেন, তাহারা 'ভারত' নামে পরিচিত ছিলেন। তহীদের নামান্ুদারেই “ভারতভূমি” নামকরণ 
হয়। প্রাচীন-ভাঁরতে তাহাদের ন্যায় শক্তিশালী আর কেহই ছিল ন1। সেজাতির বোক-সংখ্যাপ্ত সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল। তাঁহার! অধুনগা-লোপপ্রাপ্ত "চান্ডাইক-ইলামাইট' জ।তির শ্রাখা। সভ্যতার আন্দি্থান 'আকা- 
ডিয়।ন চাঁন্ডিয়া' হইতে তাহার! পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। 'চান্ডিয়া” হইতে তাহাদের 
প্রথম আগমন--মনুর সময়ে, ভারতের জলপ্লীবন-কালে। তাহাদের একদল লোক মনুর সঙ্গে পারস্তোপন!গরের 
মধ্য দিয়া আরব-সাগর পার হইয়। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম-উপকূলে উপনীত হন। বর্তমীন কুমারিকা অন্তরীপের 
সন্নিকটে পশ্চিম-ঘাট গিরিমালার অগ্তভুক্তি মলয়-পর্ববত তাহাদের প্রথম-আ শ্রয়ের স্থান হইয়াছিল। ক্রমশঃ 
তাহার! দক্ষিণ-মহাদেশে উপনিবিষ্ট হন সেই মহাদেশ পাগুদেশ নামে অভিহিত হইগ়ীছিল। সেই হইতে 
দক্ষিণ-দেশের নৃপতিগণ 'পাণ্তীয়' নামে পরিচিত হন | মহাভীরতোক্ত বীর পাঁওবগণেরও এই হইতেই নামকরণ 
হইছিল । বর্তমান লগ্ষাদীপের দক্ষিণে কুমান্পিক। এন্ত্ীপ হইতে পাঁকুলী নদী পথ্যন্ত সাত শত ঘোঁজন সেই 
পাওা-রাজগণের রাজ্য বিস্তুত ছিল। ভামিল বা প্রাবিড় দেশ প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা জ্টব্য। 
৪র্খা১৬ 


১২২ ভারতবর্ষ । 


সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত |? ভূ-তব্ববিৎ ও প্রত্বতত্ববিৎ্, পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করেন, 
প্রাচীন ভামিল-গ্রন্থে সেই মত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। “সিলাগ্লাদিকরম” তামিল- 
কাবা খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্র কাব্যে লিখিত 
আছে,_পুতাকালে পারুলী নদী এবং কুমারী অন্তরীপের মধ্যে বিস্তৃত এক ভূখণ্ড ছিল; 
সমুদ্র তাহ। গ্রাস করিয়াছেন ; সেই ভূ-খণ্ডে কুমারী-অন্তরীপেব দক্ষিণে সাত শত যোজন 
পরিমিত উনপঞ্চাশৎ বিতাগবিশিষ্ট এক জনপদ ছিল।" 'ইরাইয়ানার'-বিরচিত “আগা” 
প্লোরুল গ্রন্থের ভূমিকায় ভামিল-দেশের প্রসিদ্ধ কবি নক্িরারাও” এই কথাই লিখিয়। 
গিয়াছেন। “তোলকাপ্লিধাম? গ্রন্থের ভূমিক।র এবং টাকায় “ইলামপুরানার” এবং “নাচ্চিনার 
কিনিয়াব' যথাক্রমে এ কিন্বদ্স্তীরই সমর্থন করিয়।ছেন। ফলতঃ, প্রাচীন তাম্ল-কাব্যে 
দ্রাবিড়ী-পঞ্ডিতগণের মন্তব্যে এবং ভূ-তন্ববিদগণেব গবেষণায় বেশ বুঝ। খায়,-_বর্তমান লকঙ্কা- 
দ্বীপের দক্ষিণে বছদুর-বিস্তত এক স্থসভ্য জনপদ পুবাঁকালে বিদ্যমান ছিল; প্রারুতিক 
বিপ্লবে সে জনপদ এক্ষণে সাগর-গর্ভে লীন হইয়াছে । ধীহারা মধ্য-এসিয়ায় অথবা 
উত্তরমরুতে মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়! গির্ধারণ করিতেছেন, এই সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই 
উাহাদের বিচার-বিতর্কের বিষযীভূত হইবে । বাহ হউক, চীন সিংহল, যে কালে যে 
নামেই অভিহিত হউক ন। কেন, পুত্রীকালে বাণিজ্য-সম্পদে ও পীশ্বর্ধ্-গর্বেষ উহা যে 
গরীয়ান্‌ ছিল, নানারূপেই ভাহ। প্রতিপন্ন হন । 
ধর্মপ্রচারকগণ ধর্মপ্রচাব-ব্যপদেশে বিহিন্ন দেশে গতিবিধি করায় ভারতের বাণিজ্যের 
পথ নানাদিকে প্রশস্ত হইয়। অ।সিয়।ছিল। আমর পুর্ধবেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, এক সময়ে 
খবীর সর্বত্র ভারতের সনাতন-ধন্ন বিস্তৃত হইয়াছিল, আর আজিও 
রা তাহার ক্ষীণ পরিচয়-চিহ্ু ইউরোপে, আস্রিকায়, এমন কি আমেরিকায় 
পর্য্যন্ত, লক্ষ্য করিতে পারা যাঁয়। («পুথিবীর ইতিহাস” প্রথম খণ্ডের এক- 
ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ৪৬৪ হইতে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্ম্যগণের 
আঘধিপতা-প্রপঙ্গে, এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে । এখানে ততদ্বিষযয়ের পুনরুল্লেখ 
বাহুল্য মাত্র।) ভারতের ধর্মের প্রভাব কোথায় না বিস্তৃত ছিল? সুস্-দৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে, প্রাচো ও প্রতীচ্যে সর্বত্র ভারতের ধর্মের প্রতাব বিস্তৃত হয়। তবে, সেই স্থত্রে 
কোন্‌ দেশে কিরূপভাবে বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হয়, সাধারণতঃ তাহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। 
কৌদ্ধ-ধর্ম্ের অঙ্যুদয়ের পৃব্ব ভারতীব ছ্বীপ-পুঞ্গে ব্রা্মণ্য-ধর্ম্ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য- 
সন্ধ স্থাপিত হয়। দুর অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেইরূপ ছুই একটী ক্ষীণ-রশ্মি 
অধুনা নয়নপথে পতিত হইয়া! থাকে । বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিনে পৃথিবীর 
চারিদিকে বৌদ্ধধর্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই এখন 
বৌদ্ধ-ধর্মের জ্যোতিঃ নির্ববাপিত হইফ্ীছে। পৃথিবীর যে ছুই-একটী জনপদ আজিও বৌদ্ধ- 
ধর্দবের মহ্মায় মহিমান্বিত হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ কোথাও প্রাচীন-ভারতের 
বাণিজ্যের শ্বতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে! তন্মধ্যে, চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে সেই 
স্বৃতি একটু উদ্দ্বল দেখিতে পাই। খৃষ্ট-জন্মের পূর্বববর্তিকীলে চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচারক- 
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গণের গতিবিধি-স্থত্রে কি ভাবে চীনে ভারতের বাণিঞ্য বিস্তৃতি-লাত করিয়াছিল, পাশ্চাত্য- 
জাতির ইপ্তহাস হইতে সে বিবরণ একটু একটু প্রদান করিয়াছি। ধ্প্রচারকগণের 
চীনদেশে গতিবিধির জন্য, থৃষ্ট-জন্মের পরবস্তিকালেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে 
বাণিজ্যের নান! স্থবিধ। পাইয়াছিলেন। সেই ধর্-প্রচারকগণ কি ভাবে কখন চীনে গমন 
করেন, এ দেশে ভারতের কোনও ইতিহাসে তাহ। অন্ুসন্ধান করিয়। পাইবার উপায় নাই। 
বাষ্্র-বিপ্লবে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে চিশু সকলই লোপ পাইয়াছে । সুতরাং এ বিষয়ে এখন 
আমাদিগকে চীনাদিগের ও তাহাদের অন্ুসরণকপী পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণের অন্ুসন্ধ।নের 
উপরই নির্ভর করিতে হইবে । চীনাভাষায় লিখিত ভ্রিপিটক” সংক্রান্ত “কো স্বাই-ইউ-এন 
ক্যাটালগ'-গ্রন্থে এইরূপ কতগুলি ধর্শপ্রচারকের পারচয় আছে। ফা-হিয়ানের ভাঁবত- 
আগমনের ছুই বৎসর পুর্বে (৩৯৮ খুষ্টবে) ধন্মপ্রচারোদে'শে বুদ্ধভদ্র' চীনদেশে গমন করেন । 
তিনি শাক্যবংশীয় যুবরাজ অমিতোদনের বংশসস্ৃত। কোৌঁচীন হইতে যাত্রা করিয়! নি 
চীনে পৌছিয়াছিলেন। তাহার পর ৪২০ খুষ্টান্খে “সজ্ঘব বন্ণ? চীনদেশে গমন করেন । তিনি 
সিংহল-দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং “মহীশাসক বিনয়” অন্তবাদ করিয়া প্রসিদ্িসম্পন্ন 
বুদ্ধ, হ্ইয়াছিলেন। তিনি স্থলপথে চীন-দেশে গমন করেন এবং ৪২ 
ভি্ুণী-সজ্ব খৃষ্টাব্দে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাধত্ত হন। ৪২৪ থুষ্টান্দে কাবুলের ভূওপূর্বব 
প্রতি।  নৃপতির পৌব্র “গুণবন্মণ” চীনদেশে সুঙ-বংশীয় রাজগণের রাজধানীতে 
উপনীত হন। হঠিনি লঙ্কা-দ্বীপ হইতে যাত্রী করিয়া যবদ্বাপ পরিদর্শন করিয়া চীনে 
পৌছিয়াছিলেন। ৪২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট “উন? যখন চীন-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, 
সেই সময়ে তিন জন সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-প্রচারক চীনে গমন করেন । “ভিন্কুণী-নিদান” গ্রন্থে 
প্রকাশ,_-৪৩৩ খুষ্টবে নন্দী নামক একখানি অর্থবপোতে সিংহল-দেশ হইতে একদল 
ভিক্ষুণী চীন-দেশে গমন করিয়া ভিক্ষুণী-সঙ্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ-ব্রহ্মচারিণীগণ সেই 
আশ্রমে আশ্রয় পাইতেন। ৪০৩৪ খুষ্টান্ধে অপর একখানি অর্থধপোতে অপর কতকগুলি 
সিংহল-দেশীয় ভিক্ষুণী চীনদেশে প্রেরিত হন। সিংহলদেশে যে প্রণালীতে বৌদ্ধ-ধর্খের 
বিধিবিধান প্রতিপালন কর] হয়, সেই প্রথা চীনদেশে প্রচপন করিখার জন্যই এই তিক্ষুণী- 
সম্প্রনায় প্রেরিত হইয়াছিল। ৪৩৫ থুষ্টাব্দে লঙ্কা-দ্বাপ হইতে যাত্রা করিয়া “গুণভদ্র" চীন 
সাত্জ্যের কাউ'-প্রদেশে উপনীত হন । ফ।-হিয্বান লঙ্ক।-দ্বীপ হইতে 'সংযুক্ত-আগম' গ্রন্থের 
যে পাঞুলিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়। গিয়াছিলেন, “গুণভদ্র' তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
ইহার পর সঙ্ঘভদ্র আপনার শিক্ষকের সহিত চীন্মদেশে গমন করেন। তিনি ৪৮৮ থুষ্টাব্ে 
বুদ্ধঘোষ? প্রণীত “সামস্ত পাশদিক' গ্রন্থ অনুবাদ করিয়! যশগ্বী হন। ৫২৬ থুষ্টাবে দফিণ- 
ভারতের জনৈক রাজপুত্র বোধিধর্শ্' চীনদেশে গমন কবেন। তিনি প্রবীণ প্রসিদ্ধ ধন্মাধ্যক্ষ 
বোবিধস্প . বলিয়া! চীনদেশে বিশেষ সন্মান পাইয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনের সর 
জলপথে আপন রাজধানী নানৃকিন্‌ সহরে তাহাকে অত্যর্থন। করিয়া লইয়া যান। 
কাষ্টন-সহরে। চীনদেশের প্রসিদ্ধ তৌগোলিক “চিয়া-টান? ততপ্রণীত 'ছয়াহয়্া-সি-তা- 
চি” অর্থাৎ,/প্রতীচ্যে রাঁঞ্জকীয় দৌত্যবাহিনী'-সংক্রান্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়। গিয়াছেন,-- 


১২৪ ভারতবর্ষ ৷ 


“আন/ম হইতে স্থল্পথে “টিয়েন-চু' (ভারতবর্ষ) পৌছান যায়। তথাপি “তা-মো? (বোধিধর্শ) 
জলপথে সমুদ্র বাহিয়া “পান-যু (ক্যান্টম) সহতে আসিয়াছেন। তবে কি দুর স্থলপথ অতিক্রম 
করিয়া আসার অপেক্দাী জলপথে সুপ আস। যায় ?* ভৌগোলিক “চিয়া-টানের" 1 এই বিব- 
রণ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয, তৎ্কালে স্থলপথেই চীনদেশে গতিবিধি প্রশস্ত ছিল। অথব| 
ভৌগোলিক সেই বিষয়ই স।ধারণতঃ অবগত ছিলেন । যাহ। হউক, চীঘদেশে বোধিধর্দ্ের 
আগমনের পর হইতে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। তখন দলে দলে 
বৌদ্ধপ্রচারকগণ চীনে গিয়া বসবাস ক. তে আবুস্ত করেন্ু। সেই সময়ে চীনের এক “লে।-য়াংঃ 
প্রদেশে তিন-সহত্রাধিক বৌদ্ব-তিচ্কু এবং দশ-সহআধিক গৃহস্থ গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। খুষ্ীয় বষ্ঠ শতাব্ৰাঠে চীনদেশে ভারতীয় ধর্শপ্রচারকগণের আধিপত্য-বিস্তবের 
বিষয় চীনদেশ-সংক্রান্ত গায় সকল গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। 4 ধর্শ-প্রচারকগণ চীনে বসৰাস করায় 
ভারতের ধর্ম, ভারতের শিল্প এবং ভারতের বাণিজ্য চীনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চীনদেশের 
কোনও কোনও সদয় নুপতি বৌদ্ধপ্রচারকগণের জন্য সুন্দর সুন্দর আশ্রম-সমূহ প্রস্তুত 
করাইয়া দিয়াছিলেন। ওয়ে-বাঙ্গযের যুবরাজ বৌদ্ধ-প্রচারকগণের প্রতিপালনের জন্য 
বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন এবং তাহাদের বসবাসের জন্থ মনোরম স্থানে মনোহর অক্টালিকা- 
সমূহ নিন্মাণ করাইযা। দেন। পরবর্তিকাঁলে খুষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দী হইতে দশম শতাবী পর্যাস্ত 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৷ ১২৫ 


, বছ ধর্ধপ্রচারকের গতিবিধির পরি5য় পাওয়া যায়। ৭২* খৃষ্টাব্দে “বজবোধি" সমুদ্র-পথে 
চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন। মলয্নদেশ তাহার জন্মভূমি । তিনি বহু মূলমন্ত্র 
অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি চীনে গুঢ-রহস্তময় একটা বৌদ্-সম্প্রদাক় গঠন করেন। এই 
সময়ে মঞ্ু্ী নামক আর একজন বৌদ্ধ-প্রচারক চীনদেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকর্খ- 
চারিগণের সহিত তাহার মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায়, ভিনি ক্োষতরে চীন-সাআজ্য 
পরিত্যাগ করেন। একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়। চীনের দক্ষিণ-উপকূল 
হইতে তিনি ভারতাভিমুখে রওন। হইয্বাছিলেন। এই সময়ে জাঁপানেপ সহিতও ভারতের 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বোধিধর্শশ ধর্শ-প্রচারোদ্োশ্টে চীন হইতে জাপানে গমন করেন। 
যুবরাজ “শোতোকু? তাহার সহিভ আশাপ করিয়। প্রীত হইয়া 
ছিলেন। ৫৭৩ খুষ্টাব্দ হইতে ৬২১ থুষ্টাব্দের মধ্যে যুবরাজ শোতোকুর 
বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। “স্ুবকাকর' নামক মধ্য- 
ভারতের অধিবাসী বৌদ্ধপ্রচারক, ৭১৬ খুষ্টাব্দ হইতে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত, চীন-দেশে বৌদ্ধ- 
ধর্শ-প্রচারকার্য্ে ব্রতী ছিলেন। তিনি মধো একবার জাপানে গমন করেন। সেই সময়ে 
তত্রত্য একটী মন্দিরে একখানি ধর্্্রন্ব বাখিয়। আসেন। ইহার পর ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম 
প্রচারক “বোধিসেন' জাপানে গমন কন্পেন। তিনি মণ্তুত্ীণ সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চীনে 
গিয়াছিলেন । সেখান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়। তিনি জাপানে গমন করেন। তিনি জাপানে 
অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । জাপানের ধন্মপ্রচ/রকগণকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষ। 
দবেন। রাজদরবার হইতে তীহ।র প্রতিপোষণের জন্য বিশেষরূপ বাবস্থা হইয়াছিল। 
জনসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ও ভক্তিমান্‌ হয়। বল! বাহুল্য, এবন্প্রকার 
সশ্বন্ধ-স্থত্রে জাপানের সহিত ভারতের বাণিঞোর পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়া আসে। 
এদ্রিকে চীনে বৌদ্ধশ্রমণগণের উপনিবেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । মধ্যভারতের 
অধিবাসী “পুণ্য-উপচয়” ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে চীনদেশে গমন করেন। সেই সময়ে 
“পালান্‌" হইতে জ্ঞানভদ্র নামক জনৈক বৌদ্ধপ্রচারক চীনে দ্বিতীয়বার গমন করিয়াছিলেন । 
'পালান" দক্ষিণ মহ।সমুদ্রের কোনও জনপদ বলিয়! উল্লিখিত হয় । কিন্তু 

টা কোন্‌ জনপদ, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। ৭২৯ খৃষ্টাব্দে 'মি-টো+ নামে 
পরিচিত জনৈক বৌদ্ধ-শ্রমণ উত্তর-ভারত হইতে চীনে গমন করেন । 

তিনি বৌদ্ধধর্মের এত্রিরত্ধে' স্থপপ্ডিত ছিলেন৷ একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সহ চীনে উপনীত হইয়! 
তিনি চীনে আপন প্রাধান্য বিস্তার করেন। ধর্মপ্রচারকগণের এইরূপ গতিবিধি দশম ও 
একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল । দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশে বৌদ্ধপ্রচারক- 
গণের গতিবিধি বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "সুঙ'-বংশের ইতিহাসে সমস্ত-নামক জনৈক 
বৌদ্ধশ্রমণের বিষয় লিখিত আছে । তিনি কতকগুলি সঙ্গিসহ চীন-রাজদবারে উপনীত হন। 
তাহার সেই সঙ্গিগণের মধ্যে ষোলটী বিভিন্ন পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ৯৫৩ 
খৃষ্টাব্দে তাহার! চীনে উপনীত হন। এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় চীন-সম্রটের উপডৌকন-স্বরূপ 
কতকগুলি প্রসিদ্ধ-জাঁতীয় ঘোঁটক লইয়া! যান। “মা-তুয়ান-লিন্‌” প্রণীত এন্সাইক্কে?- 


জাপানে 
বৌদ্ধ-মন্প্রদায়গণ । 


১২৬ ভারতবর্ষ । 


পিডিয়া" গ্রন্থে এবং “পিয়ান-ই-টিয়ান' নামক অন্যতর চীনাভাষার “এন্সাইক্লোপিডিয়া? 
গ্রন্থে এ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মা-ভুয়ান-লিনের গ্রন্থে, পশ্চিম-ভারতের ছয় জন শ্রষণ 
(সমস্ত এবং মার পাঁচ জন ) এই সময় চীন দেশে গিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। 
কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে ষোলটী পরিবারের ও -সমন্তের গমনের কথাই লেখা আছে। এই 
ঘটনার পর ৯৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৭৫ থুষ্টাব্দের মধ্যে আরও বহু শ্রমণ চীনদেশে উপনীত 
হন। তাহারা সম্ট-সকাশে বহু-বৌদ্বপর্থগ্রন্থের পাঙুলিপি প্রদ্দান করিয়া সম্রাটের প্রীতি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে য়াং-কিষে-কোয়(ং-লো? (য়াং-কিয়ে-সৌ-লো ) 
নামক জনৈক শ্রমণ সম্বন্ধে বিতিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পূর্বব-ভারতের 
কোনও রাজার পুত্র বলিয়। পরিচিত। এ বিষয়ে বিশেষ মতান্তর নাই। তবে কেহ 
বলেন, _তিনি বৌদ্ধধর্্-প্রচগারক ছিলেন। কেহ বলেন,__তিনি রাজ পুত্র,সন্রাটের সহিত সধ্য- 
স্থাপন জন্য চীনে গিয়াছিলেন । 'য়াকিয়ে-কোয়াং-লে।" ধন্মসংক্রীস্ত কতকগুলি পাঙুলিপি 
চীন-সম্ত্রাটকে উপহার দেন। সেই পাঞ্জলিপিগুলি 'ফান্কিয়া'( সংস্কৃত বা পালি ) ভাষায় 
লিখিত ছিল। ইহার পর ধাহারা চীনে ধন্ম-প্রগারোদ্দেশ্তে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে শ্রীতোজ-রাজ্যের জনৈক বৌদ্ধ-শ্রযণ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন । বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ 
চীনাভাষায় অন্ুুবাঁদ জন্য ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্ত্রাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়। চীন-দেশে গিয়া 
ছিলেন। ইহার পর (৯৮৪ খুষ্টাব্ব হইতে ৯৮৬ থুষ্টান্দে) “লে]-হু-ন1+ (বৌদ্ধ-প্রচারক “রাহুল? 
চীনাদিগের উচ্চারণে “লা-ছু-ন।” নাম পরিগ্রহ করেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) ধর্মপ্রচার- 
ব্যপদেশে চীনদেশে গমন করিয়া! প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে একদল বৌদ্ধ- 
শ্রমণ চীনে উপনীত হন। তাহারা একখানি বাণিজ্য-পে।তে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা! 
করিয়াছিলেন। সম্াটকে উপহার দিবার জন্য তাহারা কয়েক প্রকার ঘণ্টা, বুদ্ধদেবের 
প্রতিমূর্তি ও তালপত্রে লিখিত কয্েকখানি পুঁথি লইয়া! গিয়াছিলেন। বৌ'্ধধর্-সংক্রাস্ত 
সেই পু*খিগুলি এবং উপহত দ্রব্যাদি পাইয়। সম্রাট বিশেষ পরিতুষ্ট হন। ইহার পর, ১০২৪, 
১০২৭, ১০৩৪ ও ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্শপ্রচারকগণের চীনদেশে গমনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই সময় প্রধানতঃ সকলেই বৌদ্ধধর্মমসংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া গিয়াছিলেন। 
১০৩৪ খৃষ্টাব্দে নয় জন শ্রমণের চীনদেশে গমনের বিষয় মা-তুয়ান-লিন উল্লেখ করিয়া 
শিয়াছেন। চীনাদিগের উচ্চারণে তাহাদের একজনের নাম-__-“সেন-চিং রূপ পরিগ্রহ 
করিয়। আছে। তিনি “্ুষশ? বলিয়া অধুনা এ দেশে পরিচিতি হইতেছেন। এসুযশ'__ 
শ্রমণের গুণবাচক পরিচয়। তীহাঁর সঙ্গী অপর কবজনের নামও গ্ররূপ বিশেষণযূলক। 
একজন ধর্মপর। একজন গৌরবময়, ইত্যাদি। সম্া-সকাশে গমন করিয়া উহার! 
সংস্কত-ভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্বধশ্থ-গ্রস্থ উপহার দিয়াছিলেন। তাহাদের উপন্ৃত 
আর আর সামগ্রীর মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি বুদ্ধদেবের দত্ত ও বোধিসব্বের প্রতিমূর্তি বিশেষ 
উল্লেখ-যোগ্য ৷ সেই সকল উপহারের বিনিময়ে শ্রমণগণকে সআ্রাট রেশমী বস্ত্রাদি উপহার 
প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে বৌদ্ধ-প্রচারকগণের গতিবিধির আর বিশেষ কোনও 
উল্লেখ দেখা যায় নী। থুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১২৭ 


আসে। এদিকে ইস্লাম-ধর্ম্নের অভ্যুদয় এসিয়াঁমহাদদেশ নবাঁন আলোকে উদ্ভাসিত 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্শের প্রচার-কার্ধ্য একরূপ বন্ধ হইয়া আসে । ইহার পর বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ধর্শপ্রচারকগণের প্রভাব লোপ পায়। তখন একমাত্র দুত-প্রেরণ দ্বারা 
বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার ব্যবস্থা হইযাছিল। 
উপনিবেশ-স্থাপনে, উপডৌকন-প্রদানে, অবশেষে দত-প্রেরণে চীনের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধ যে ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বে (এই 
পরিচ্ছেদ্ধের ৭৬ হইতে ৭৯ পৃষ্ঠায় ) প্রদান করিয়াছি । কেবল চীনদেশ 
ধলিয়। নহে? রোমে, গ্রীসে, পারসো, মিশরে, নানাদেশে ভারতবর্ষের 
বরাজদূতগণ প্রতিনিয়ত গতিবিধি কবিতেন। অনেক সময় তারতের 
বৈদেশিক বাণিজোর পথ প্রশস্ত করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। যেমন ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে দূত প্রেরিত হইত; ভেমনই বৈদেশিকগণও ভারতের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপন 
জন্য তারতীর নৃপতিগণের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিতেন । রোমের, গ্রীসের, পারস্যের 
মিশরের এবং চীনের ইতিহাস-সমূহে রাজদুতগণের গতিবিধির বিবরণ নানাস্থানে পরিদৃষ্ট 
হয়। গ্রীক-বীর আলেকজাগার ভারতবধে আগমন করার পর, গ্রীসের সহিত ভাপতবর্ষ 
এক অভিনব সন্বন্ধ-স্ত্রে আবদ্ধ হয়। চন্ত্রগুপ্রকে খুদ্ধে পরাজিত করিতে অসমর্থ হওয়ায়ঃ 
আলেকজাগারেব সেনাপতি সেলিউকাস-নিকেটর মৌর্য্য-সগ্রাটের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন। 
সেই সন্ধির সর্ডে সেলিউকাস-দুহিতা চক্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণীতা হন। তখন, গ্রীক-দবত 
মেগাস্থিনিস কিছুকাল তারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন, ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে 
এবং গ্রাসদেশ হইতে ভারতবর্ষে দুতগণ সর্ধদ্দাই গতিবিধি করিতেন। তাহাতে ভারতের 
গ্রীসে ও রোমে সহিত গ্রীসের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল, তাহা বলাই বাছল্য। 
দূত ২৮৭ পূর্বব-খৃষ্টান্দে সেলিউকাস নিহত হন। তৎপুত্র আট্টিওকস্-সোটর 
যাতায়াত।  পিতৃ-পরিতাক্ত রাজ্যের আধিপত্য লাত করেন। সে সময়ে চন্ত্রগুপ্ডের পুত্র 
বিন্ুসার মগধের সিংহাসনে সমাঁরূঢ় ছিলেন । মাতুল আন্টিওকস্-সোটরের সহিত তাগিনেয় 
বিন্বুসারের অসপ্তাব ছিল ন।। ইহাদের রাজত্বকালে দূতগণ অব্যাহততাবে গতিবিধি 
করিতেন। ুষ্ট-পূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে (২৮৫ পুর্বব-পৃষ্টাব্দ হইতে ২৪৭ পুর্বব-পৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ) 
টলেমি ফিলাডেলফাস্‌ মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে 
ডাইওনিসাস্‌ নামীয় জনৈক রাজদ্ুত ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্ভবতঃ সে সময়েও 
বিশ্বুসার মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর রাজচক্রবর্তী অশোকের 
প্রতিষ্ঠার দিনে সিরিয়া-রাজ আল্টিওকাস থিয়স, মিশর-রাঁজ টলেমি এবং মাসিডন-রাজ 
আন্টিকোলস্‌ ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করেন। অশোকের শিলা-লিপিতে এই সকল দূতের 
উল্লেখ আছে। অগাষ্টাস্‌ সিজার * যখন রোমের সম্াট-পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে 


আগঞ্টাসসিজার রোমের একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ। । অধুনা ইংরাজী-ভাষার উপমায় 'আগষ্টাসের সময়ের 
সাহিতা' (4789 ০9৪ ০1 1760720005) বাক্য প্রান্নই উচ্চারিত হয়। এই অগ্গা্টীসেয় সময়ে রোম 
সাজাজ্যের সাহিত্য বিশেষরাপ গ্রবৃদ্ধি-সম্পর হইয়াছিল। নেই হইতেই এই উপম। চলিয়। আসিতেছে ৬০ পুর্ব্ব- 


দুতপ্রেরণে 
বাণিজ্যের স্থবিধা। 





১২৮ ভারতবর্ষ। 


(২* পুর্ব-খুষ্টাবে ) রাজ। 'পাগ্ডয়ন্‌” তাহার রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিয়াছিশেন। 
দ্বাক্ষিণাতো পাগ্ডা-্াজার নুপতি 'পাঙিয়ন্” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। উত্তব-ভারতেব মৌর্ধ্য-রাজবংশ ইউরোপের সহিত যখন সধখ্যতা-শত্রে আবদ্ধ হন, 
দাঙ্গিণত্যের বুপতিগথের মধ্যে পাঞ্যরাঁজগণ তখন সেইরূপ সধখ্যতা-স্থাপনে সমর্থ 
হুইযাছিলেন । পরবর্তিকালে দাক্ষিণাত্যের সহিত রোমের যে বাণিজ্য-সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হয়, পাগ্যরাজগণেব দূত-প্রেরণাদি চেষ্টাই তাহার মূলীস্ভৃত। অগাষ্টাস্‌ সিজারের সময়ে 
উত্তপ্-ভাণতেত্র অধিপতি পোরাসের নিকট হইতেও এক দৃত প্রেরিত হইয়াছিল । স্ত্রাবোর 
গ্রন্থে সেই দূতের নাষ _-জান্মাণে।-খেগাজ' (287470-10)68ঘ9 ) বলিয়। উক্ত হুইয়াছে। 
এই নামে, ভাবভায় ভাষার কোন্‌ শব্দ কি মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহ] বুৰ। যায় ন। 
দূত ঘে পত্র লইঘ। যায়, সেই পত্র গ্রীক-ভ।মার লিখিত ছিল। পত্রে পোরাস্‌ আপনাকে 
ভারতের ছয় শত নৃপতিণ্ন অধিপঠি বলিয়া পশিচয় দিযাছিলেন। রাজ! পোরাসের 
নিকট হইতে যে দূত অগাষ্টাসের রাধানীতে গমন বেন, এখেন্স-সহরে তিনি অগ্নিদগ্ধ 
হইয়ু। ইহলীল। সংবরণ করিয়াছিলেন । সেইখানেই তাহার কবর হর । সেই কবরের গাত্রে 
তাহান পরিচয়-জ্ঞকপক কয়েকটী কথ। লিখিত ছিল । তাহার মর্খযোগী থেগাজ বা খেগান 
এই কবরে আর লইয়[ছেন | তিনি তাঁরতবর্ষের 'বারুগাজ।' হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। 
স্বদেশের আচার-পদ্ধতি পালন করিয। তিনি অক্ষয়-কীর্তি লাভ করিয়াছেন ।? * অগাষ্টাসের 
সময় দূত-প্রেরণের বিষয় "ডিওন ক।পিয়।স", “ফ্োরাস এবং 'ওরোপিয়াস" বিশেষভাবে 
উল্লেখ করির। গিয়াছেন। রাজা পোরাসের নিকট হইতে যে সকল সামগ্রী অগাষ্টাস্‌- 
সকাশে উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল, ত্সহ একটী ব্যাস্ত ছিল। ডিওন কাসিয়াস 
বলেন,_-ইহার পুর্বে রোমবাসীর। কখনও ব্যাস্ত দর্শন করেন নাই; সুতরাং ব্যাস্ত 
দেখিয়। তাহার বড়ই দ্মাশ্চর্যাখিত হইয়াছিলেন।? সম্রাট অগাষ্টাসের সময় রোম-সাস্্রাজ্য 
খট্ন্দের ২৩শে সেপ্টেথব অগ্বাঠাসের জন্ম হয়। তাহা পিঠা নাম-_'অক্টেডিয়াস্', ম মাতার নাম _'আর্টিরা"। 
“মা্টিয়া--জুণিয়াস দিজরের ভাঁখিনেধী। এ হিসাবে জুশিয়াস সিজ।র,--অগ্াষ্টাসের প্রমাতামহ। অগীাষ্টাসের 
বয়ংক্রম যখন চাবি বংসর, ৬খন উহাব পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাত] পত্যন্তর গ্রহণ করেন। অগাষ্টাসের 
বয়স যখন বার বংসর, খন ভাহাব প্রতিতাৰ পরিচয় পাইয়), জুলিয।স্‌ সিঙ্গার তাহাকে পোষ্যগুত্র গ্রহণ করেন, 
এবং আপনার উত্তরাধিকারী মনোনযন কবিয| যান। ৪৪ পূর্বব-ৃঃাধে € ১৫ই মার্চ ) জুলিয়াসৃ-সিজারের 
হত্যাকাও সাধিত হ্য়। ইহার পব, নাঁন। বিপ্লব অতিরম করিয়। অগাষ্ট।স্‌ রোমের 'কন্সল্‌ (09751) 
নির্বাচিত হন। প্রথমে তাহার নাম ছিল-_জুলিয়।স্‌ সিজার অক্টেভিয়ানাস্‌। ২৭ পুব্ব-ৃষ্টান্দে তাঁহার কৃতিত্বে 
মুগ্ধ হইয়া, সদসাগ্রণ তাহাকে 'অগাষ্টাস্‌ (44745145 05470078 94০৮22) অর্থাৎ 'পবিত্র' আখ্য। প্রদান করেন। 
সেই হইতে তাহার নাম হয়--কেয়স্‌ জুলিয়স্-সিজার অক্টেভিয়ানাঁস্‌ অগাষ্টাস (010৩ 00170502591 
09০25150705 4১085585) 1 সংক্ষেপতঃ তিনি অগষ্টীস্‌ সিজার বলিয়া পরিচিত। ১৪ থুষ্টাবের ১৯শে আগষ্ট 


৭৭ বৎসর বয়সে অগাষ্টাস্‌ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

প্রাচীনকালের বাণিজা-বিষয়ক গ্র্থে ডক্টর ভিল্পেন্ট সেই কবর-গ ত্রাঙ্কিত লিপির ইংরাজী অনুধাদ 
প্রকাশ করেন। সে অনুবাদ)--:'11510 70505 10150875 017 10308276175 10889) হা 11740 তিতা 
টিলসানগনরণ। স70 16016011715616 100] 2০০০0০10509 095 ০৮জ০থ। 01005 ০০0700- 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১২৯ 


হইতে অনেক লোক এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরস্ড করিয়াছিলেন। শখন 
ভারতে রোমীয়গণের কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতের 
সহিত রোমের বন্ধত্ব-বন্ধন এতই দৃঢ় হয় যে, দাক্ষিণাত্যের মুজিরি-বন্দরে অগাষ্টাসের 
নাষে একটী মন্দির পর্ধযস্ত উৎসর্গাকৃত হইয়াছিল । * রোম-সম্রাট ট্রাজানের 1 সময়েও 
ভারতবর্ষ হইতে রোমে দূত প্রেরিত হয়। ১১৭ থুষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়! ট্রাজান 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিদেশ-ভ্র ণে বহির্গত হইয়] সমুদ্রপথে তিনি টাইগ্রিস নদীর 
মোহানা পর্যযস্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি ভারতযাত্রী পণ্যবাহী অর্থবপোত 
দেখিতে পান। ডিওন-কাসিয়াস যে দ্ৃতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দত ৯২ খুষ্টাব্দে 
রোম-নগরে উপস্থিত হয়। ভিন্শেন্ট ন্মিথ সিদ্ধান্ত করেন,-সে দুত দ্বিতীয় “কাভ.ফাইসেসের” 
নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল । ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া আপন 
বিজয়বার্তা ঘোষণার উদ্দেস্তে ট্রাজান-সমীপে কাড ফাইসেস এ দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
প্রসিদ্ধ রোম-সম্রাট কনষ্টাপ্টাইনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে দ্বুত প্ররিত হইয়াছিল, এবং 
রোম-সত্ত্রাট জুলিয়ানের শাসন সময়ে ( ৩৬১ খুষ্টান্দে) ভারতের দূত রোমে গমন করেন । % 
রোমের সহিত ভারতের এইরূপ সখ্যতার দ্বিবিধ কারণ অনুভূত হয়। পার্থিয়ান-গণ 
ও শাশানিয়ান-গণ খু রোম-সাত্াজোর চিরশক্র বলিয়া পরিচিত। এ্রঁদুই শক্তিকে ক্ষীণ 
করিবার জন্য তারতের সহিত রোমের বদ্ধুত্ব-বন্ধন আবশ্তক হইয়াছিল। তখন ভারতের 
সহিত রোমের সখ্যতা সংস্থাপিত ন। হইলে, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের বাণিজ্য একেবারে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায় । সুতরাং ভারতের “কুশন্‌? বা শক নৃপতিগণের সহিত সখ্যতা-স্থাপন 
রোমের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল; যেহেতু বাকৃত্রিয়া-রাজ্য এবং শিল্ধু-নদের 
উপত্যকাঁ-প্রদেশ তখন শকগণের অধিকারভুক্ঞ ছিল। ফলতঃ, পার্থিয়ান ও শাশানিয়ান- 
দিগকে দমন রাখিয়া তারতের সহিত বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্তেই মার্ক-এণ্টনির $ 


ক ৭1615 25175051000, 25701700090 081, 006 ৬ 06101015090159690. 00 49255005 
9%15650. 2৮1৮ 21015-শাশডি, £&ত ৪100, 

+ মার্কাস উলপিয়াস ট্রাজানাস (77019 [11105 [15151705) সাধারণতঃ ট্ীজান নামে পরিচিত। 
৫২ খৃষ্টাবের ১৮ই সেপ্টেম্বর ই'হার জন্ম হয়। ১১৭ খ্ষ্টান্ের আগষ্ট মাসে ইনি মৃতুামুখে পতিত হন। ৯৮ 
খৃষটান্বের জাচুয়ারী ম।সে ইনি রোমের সআাট-পদে অধিষ্িত হইয়াছিলেন। 

£ রোম-সআাট কনই।নটাইন (001312771175 7)-_গ্রেট বা মহৎ বলিয়া পরিচিত। ২৬২ খৃষ্টাকে তাহার 
জন্ম হয়। ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলীলা স্বরণ করেন। রোম-সম্রাট জুলিয়ান (10119) ৩৬১ খুষ্টাব্ক হইতে 
৩৬৩ খৃঠাব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩৩১ খৃষ্টাব্দে তীহার জন্ম হয়। তিনি কনষ্টাপ্টাইন-দি-গ্রেটেক ভ্রাতুম্পুত্র । 

শা পার্থিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭২ পৃষ্ঠায় ন্ষ্টব্য । পীরস্ত-সাআ্রাজয শাশ।ন্বংশীয় হৃপতিগীণের শাসনাধীন 
হইলে, সে রাজোর অধিবাঁসি ॥প শাশানিয়ান নামে পরিচিত হয়। রাজবংশ তখন 'শাশানাইড' আখ্য! লাভ করে। 

& মার্কাস এপ্টোনিয়াস 015:০55 417001155) ব। মার্ক এন্টনি (৪105 270079) ৮৩ পূ্বব-ৃষ্টান্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ পূর্বব-খৃষ্টাবে ক্িওপেট্র মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ পাইয়। আপনার শযবারির উপর পড়িয়া তিনি 
আত্মহত্য/ করেন । রোম-সাত্জাজ্যের হুশীসন-কল্পে এক সময়ে “টায়াস্তার" 0770775) অর্থাৎ তিন জন 
শাসনকর্তীর সমবায় শাসন-সংসদ সংগঠিত হয়। মার্ক এন্টনি সেই শীসন-সংসদের একজন সদস্য ছিলেন। 
এইকাপ শীদন-নংসদ ছুইবার গঠিত হইয়াছিল। প্রথম শীদন-সংসদে, ৫৯ পূর্বব-খুষ্টান্দে, জুলিয়াস-সিজার, 
পশ্পিয়াস এবং হ্রেসাস্‌--এই তিন জন সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় সংসদ, ৪৩ পূরব্ব-খ্টাব্ে, এপ্টোনিয়াস ( মার্ক এপ্টনি) 
অক্টেতিয্নানাস এবং লেপিড।স্‌ এই তিন জনকে লইয়া সংগঠিত হইযাছিল। 


ভর্থ।১৭ 


১৩০ ভারতবর্ষ । 


সময় হইতে জাষ্টিনিয়নের * সময় পর্য্যন্ত ( ৩০ পূর্বব-ুষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ থৃষ্টার্খ পর্য্যস্ত ) 
রাঞ্জ্ীয় দুতশণের গতিবিধি-স্থত্রে রোম-সাম্রাজ্য ভারতের সহিত সধখ্যতা-বন্ধন 
অক্ষুণ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একটী ঘটন।র উল্লেখে পরস্পরের এই সখ্যতা-বন্ধনের 
বিষয় হ্ৃদয়ঙ্গম হইতে পাবে। রোষীয় সেনাপতি কোরবুলো ৬ থুষ্টাব্দে “হির্কানিয়া” 1 
প্রদেশের রাজদুতকে সিম্কুনদ পর্যযস্ত পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। সেখান হইতে শক- 
বৃপতিগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজদুত হির্কানিয়াঘ পৌছিবার স্থবিধা পাইয়াছিল। 
প্রাচীন রোমের সহিত ভারতের এববিধ বিবিধ সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হই। রোষ 
প্রভৃতির ন্যায় পারস্তের সহিতও ভারতের সন্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়1 যায়! ভারতের 
রাজদূত পারস্তে যাইতেন এবং পারস্যের রাজদুত ভারতে আসিতেন,_-এ প্রমাণের অসম্ভাব 
নিতে নাই । খুষ্টাঘ সপ্তম শতাব্দীতে উত্তপ-ত।রতের্‌ হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ- 
দূত ভারতের দ্বিতীয় পুলিকেশী প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। এই ছুই নৃপতির রাঁজত্ব- 
যাতায়াত। কালে ব্যবস।-বাণিজ্যের সুবিধাঁব জন্য নানাদেশে দুত-প্রেরণের ব্যবস্থা 
ছিল। দ্বিতীয় খসরু যখন পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে (৬২৫-৬২৬ খৃষ্টাব্দে ) 
বাজ। পুলিকেশীর প্রেরিত দৃত পারস্ত-সত্াটের দরবারে অত্যর্থিত হইয়াছিলেন। সেই 
স্থত্রে ভারতীয় নৃপতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে পারস্ত-সম্রাট পারস্ত হইতেও এক দত 
প্রেরণ করেন। বল। বাহুল্য, ভারতে আসিয়। সেই দূত যথারীতি সংবর্ধন! প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। অ-শুার গিরিগুহায় প্রাচীর-গাঞ্জে একটী চিত্র অঞ্কিত আছে। কত পুবাতন 
চিত্র !_-অ*১, সেই চিত্রে পারস্তের র।জদুতগথের অভ্যর্থনর দৃশ্ত কেমন সুন্ব্ন প্রকটিত 
রহিয়াছে ! তুলনায় এ সকল--সে দ্বিনের কথা । ৫২১ পুর্নব-খুষ্টাব্য হইতে ৪৮৫ পূর্বব-খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত দারাধুস পারস্তেন সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই সমজ্ষে তিনি ভারতবর্ষ 
হইতে বেতনভুক সৈন্দল সংগ্রহ কর্পেন। ইহাতেও বুঝ। যায়, ভারতবর্ষের সহিত 
পারস্যের মিত্রতা-সন্বদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে পারস্তের সৈম্ত-সাহাধ্য-গ্রহণের বিষয় 
ট্রাবে৷ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দারাযুসের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একট। কিন্বদস্তি 
আছে। সেই কিন্ধন্তির অসত্য তা প্রতিপন বরিয়।, প্রাবো বলেন,__“পারস্ত্ কখনও 
ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন নাই। পরন্ত ভারতবর্ধ হইতে সময়ে সময়ে পারস্তকে 
সৈম্ত-সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ।” 4 


* জাঙিনিয়ানাস্‌ প্রথম 015500715755 )-জাঙ্টিনিয়ান (১::7150) নামে প্রসিদ্ধ । ৮৩ থ্‌্টাবে ইহার 
“জন্ম হয়। ৩৮ ঘংসর রাজত্ব করিয়া, ৮৩ বর্ষ বয়সে, ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহলৌক পরিত্যাগ করেন। ইনি 
আইন-সংক্রাস্ত বহু বিধি-বিধান প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন। 

৭ হির্কানিয়। (31.02119)--এসিয়া-মহা দেশের অন্ততুক্ত কাম্পিয়ান-সাগরের দক্ষিণস্থিত প্রাচীন জনপদ । 
এক সময়কে এই প্রদেশ আসিরীয়া-সাত্াজোর অন্তভূ্ত ছিল। আলেকজাগার যখন পারন্ত-অভিমুখে অগসর 
হন, এই রাজ্যের ছয় মহ দৈম্ত পারম্ত-সঞজাট দারাযুসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আলেকজাগারের বিরুদ্ধে 


ুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। ২৪ পূর্বব-খু্টাব্দে এই রাজ্য পার্থিয়ার আঁধকারতুক্ত হয়। ইহার পর এই রাজ্য 
কখনও স্বাধীন, কখনও হা আঙ্ের অধীন হইয়াছিল। 


7846 [01210050755 2254697 %"4784--811" 15০ 85 00501115896, [০ 255, 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজা । ১৩১ 


রাঁজদ্বৃতগণের গতিবিধি-সথত্রে বাণিজা-সনবন্ধ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় চীনদেশের ইতিহাসে 
'অবিকমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। “কুঙ" উপটৌকন প্রদান উপলক্ষে কিরূপতাবে চীনের সহিত 
দুত-প্রেরণে ভারতের বাণিজা-সন্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল, সে পরিচয় পৃর্বোই (এই 
চীনে পরিচ্ছেদের ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠায়) কিছু কিছু প্রদান করিয়াছি। তৎকালে 
যাশিজ/সহদ্ধ। ভারতবর্ষ হইতেও চীনদেশে যেমন দৃত প্রেরিত হইত, চীনদেশ হইতেও 
সেইরূপ দুতসমূহ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন । খুষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দী হইতে যে দুত- 
গণের গতিবিধি ছিল, চীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয। যায়। লিয়াং- 
বংশের ইতিহাসে প্রকাশ,_হান-বংশের সম্র।ট স্থানের রাজত্বকালে (৭ পুর্বব-থুষ্টাব্ব 
হইতে ৪৯ পূর্ধব-খৃষ্টাব্বের মধ্যে) ভারতের রাজদৃতগণ চীন-সম্াটের জন্য উপঢৌকন 
লইয়া! গিয়াছিলেন। সেই রাজদ্ুতগণ আনাম-উপকুলস্থিত “জিনানের' পথ দিয়া চীনে 
উপনীত হন। ই্ডো-চায়ন।-সংক্রান্ত বিবিধ বৃত্তান্তের মধ্যে লিয়াং-বংশের ইতিবৃত্ত 
বর্ণন-উপলক্ষে মিষ্টার গ্রোন্তে-ট এই বিষষ শিপিবদ্ধ কৰিয়া গিয়াছেন। * এই 
বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায়, আনামি-উপকূলে তখন হিন্দুগণের উপবিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল ।1 
আনাম-উপকৃন পর্যন্ত পণ্যার্দি অর্ণবপোত-পাহায্যে সংবাহিত হইত; সেখান হইতে 
স্থণপথে তৎ্সমুদীয় চীন-দেশের রাজধানীতে যাইত। শশক্র্রয়-মাহাস্ম্যম? নাষক 
২স্কত-তাষায় লিখিত জৈনদিগের একখানি ধর্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়, খৃষ্ট-পূর্বব প্রথম 
শতাব্দীর শেষভাগে অথবা থুষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারন্তে চীন ও মহাচীনের সহিত 
সৌরাষ্ট্রদেশের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। সৌরাষ্ট্রদেশীয় এক বণিকের নাম-_ 
যাদব। ভিনি জৈন-ধন্ীবলম্বী ছিলেন। চীনে ও মহাচীনে বাণিজ্যের উদ্দেস্তে তিনি 
অনেকগুলি পণাবাহী পৌত প্রেরণ কৰেন। বার বৎসর পরে তন্সধ্যের আঠার খানি পোত 
বহুমূল্য জুবর্ণাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যা্ভ হয়। | সৌরাষ্ট্রদেশের বণিক 
যাদব থুষ্ট-পুর্বব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তীহার 
পৃর্বপুরুষগণের বংশ-পরিচয় উল্লিখিত হইয়া থাকে । যাদবের পিতা-_রাজা বিক্রমার্কের 
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£ শিজঞ্জয়মাহ্‌ক্সাম্‌* কাব্যের চতুর্দশ অধাঁষে এইবপ বর্ণনা লিখিত আছে,_-“ইতশ্চ পুরধবং তেনৈৰ পুরিতান্ত- 
ভবন কিল। বাঁহনানি মহাচীনচীনভোটান প্রতিপ্কউম্॥ অযিত্বা বাুেবশতঃ শ্ব্বীপং সমাসদন্। অস্টাদশাপি 
পোতান্তে ভৃতান্তদ্ধাতুভিভূশিম্‌॥ প্রবেশকাল এবান্ত সমেয্মস্তি ঈভাগ)তঃ। * * ছাদশানদীপ্রাস্তে পোতানুপাগতান্‌ 
কথখয়িয্তি সানদ্দঃ স্বর্ণধাতুত্ৃভানপি ।” এই 'শক্রপ্জয়মহাত্মযম্‌ গ্রন্থ, অধ্যাপক ওয়েবারের মতে, ৫৯৮ 
খুঃাবে এবং ডক্টর বর্জেসের মতে ৪২* শ্বষ্টান্দে বিরচিত হয়। অধাপক ওয়েবার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্শনীর 
প্লিপজিগ' সহর হইতে এই কাব্য প্রথম প্রকাশ করেন। তাহার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম--0786৮ 2৫৪ 
076৮%270/2 2£274475/47%%) 4518 7368/749 28৮ 956750866৫৮ ০০৫7৫ (৫160৫ 09 ০0 
£115017 ভ/০০) ইওিয়ান ফ্যান্টিকেয়ারি (17017 এ৪1ণুআ 9০1, 11) ছিভীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে ডক্টর 
বর্জেমের (19765 0078555 ০018০ ০) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


১৩২ রর ভারতবর্ষ। 


সমসামক্রিক-ছিলেন। বিক্রমার্ক, জৈন-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীন্ের দেহত্যাগের পরবর্তি- 
কালে ৪৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৫২৭ পুর্বব-ৃষ্টাব্দে মহাবীরের বিগ্তমানতার বিষস্ব 
প্রতিপন্ন হয়। এ হিসাবে যাদবের পিতা ৫৭ পূর্বব-গৃষ্টান্দে বিগ্যমান ছিলেন। স্মুতরাং 
যাদব কর্তৃক বাণিজ্য-পোত প্রেরণ পুব্বোক্ত সময়েই সম্ভবপর । চীন-সম্রাট “হোতি? এবং 
“হিয়ান্তির" সময়ে রাজদুতগণ উপডৌকন লইয়! গিয়াছিলেন”_-সে পরিচয় পৃর্ধবেই আমরা 
প্রদান করিয়াছি । সে সময়ে প্রধানতঃ “জিনান' ( বর্তমান টক্কুইন্‌) হইতে স্থলপথে চীন- 
দেশে দৃত গিয়ছিল। খুষ্টার তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে “ওয়ে' ও এঁসন” বংশের বাজত্ব- 
কালে (২২০ থুষ্টাব্ব হইতে ৪১৯ থুষ্টাব্ৰ পর্য্যন্ত ) কিছুদিন দুত-প্রেরণাদির প্রথা রহিত ছিল 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ে ভারতবর্ষ নান। অন্তবিপ্নবে সংক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং বাণিজ্য- 
সৌকর্ধ্যার্থ তখন প্রায়ই কোনও দূত প্রেরিত হওয়ার বিষয় জানিতে পারা যায় না। তবে 
«“সিন'বংশীয় সম্রাট “মৌ-টি? যখন সিংহ।সনে অধিক, সেই সময়ে (৩৫৭ থুষ্টান্ে ) ভারত- 
বর্ধ হইতে একজন “চেন্-টান্‌” বা দৃত সম্ট-সকাশে উপস্থিত হইয়া! কতকগুলি সুশিক্ষিত 
ঘেটক ও হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। পগ্ডিতগণ অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, উপহৃত হস্তী ও 
অশ্ব প্রভৃতি সামগ্রী অর্বপোত-সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে সংবাহিত হইয়াছিল । 
তাহা হইলে, তখন কত স্ুবৃহৎ বাণিজ্য-পোত চীনদেশে গমনাগমন 
হস্তীও অশ্ব করিত, সহজে প্রতীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ফ।-হিয়ানের চীনদেশে 
প্রেরণ। প্রত্যাগমনের পর রাজদুতগণের গতিবিধি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
বিশেষতঃ “্দুঙ'-বংশীর সম্রাট “ওয়েন-টি'র রাজত্বকালে (৪২৩ খৃষ্টাব্ব হইতে ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) 
ভারতের সহিত চীনের বন্ধুত্ব-বন্ধন দূটতর হইয়াছিল । সম্রাট “ওয়েন-টি” ত্রিশ বৎসর রাজত্ব 
করেন। চীন-সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধশ্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টান্বিত ছিলেন। 
সেই শ্ত্রে, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণকে তিনি চীনে আনয়ন করিতেন । বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রতি চীন-সম্্রাটের এঁকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া, ভারতবর্ষের বাজন্যবর্গ অনেকেই 
দুত-প্রেরণে তাহাকে সম্ভাষণ জানাইতেন। “স্ুঙ-বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে,__ 
“জেবাবাদ।” নামক জনৈক ভারতীয় নৃপতিঃ সম্রাট “ওয়েন-টি'র অশেষ প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র- 
সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছিলেন,_-“যদ্দিও বিস্তৃত মহাসমুদ্র এই ছুই রাজ্যকে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সর্ববদ] দ্ূতগণের গতিবিধি-স্থত্রে উভয় দেশের পরস্পরের 
মধ্যে নিকট-স্বন্ধ স্থাপিত হয়, ইহাই তাহার ইচ্ছা” ভারতের কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ 
নৃপতি “সুঙ'-বংশের ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদে “জেবাবাদা? (৩০১2১৪৭৪ ) নাম পরি- 
গ্রহ করিয়াছেন, তাহ। নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। উচ্চারণের তারতম্যে তাষার বিকৃতি ঘটিয়। 
এমনই একটা প্রহেলিকার মধ্ো লইয়। যায়। সম্রাট *ওয়েন-টি'র রাজত্বকালে লঙ্কাীপ 
হইতেও এরূপ রাজদুত গমন করিয়াছিলেন । সেই দূতের হস্তে লঙ্কান্ীপের তাত্ক্রালিক 
অধিপতি সম্রাট-সকাশে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। সে পত্রে লিখিত থাকে,_“কিব! 
জলপথে, কিবা স্থলপথে, এই রাজ্য হইতে চীনদেশে তিন বৎসরে পৌছান যাইত ; কিন্ত 
এখন উভয় রাজ্যে সর্বদা লোকজন যাতায়াত করিতেছে। এইরূপ পত্রসহ ষ্ষে 


ভারতের বৈদেশিক বাশিজ্য। ১৩৩ 


সকল রাজ্যের দুতগণ এ সময়ে চীন-সাত্রাজ্যে গিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি রাজ্যের 
ও রাজার নাম “সঙ'-বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে। সেই সকল রাজ্যের একটা 
বিভিন্ন রাজের 28455557657527785575/8188 
দুত। অবস্থিত ছিল । এ রাজ্যের রাজার নাম-_“পিশবশ্খী? (01517952172 ) 1 

ূ কোথায় বা আরাতন, কোথায় বা পিশবর্শা ! প্রত্বতত্বান্ুসন্ধিৎসু- 

গণ সন্ধান করিয়া দেখুন! ৪২৮ থুষ্টাব্বে সম্রাট “ওয়েন-টা, সকাশে “থিয়েন-চু” 
(01506005) হইতে তদ্দেশের উৎপন্ন-সামগ্রী উপডৌকন লইয়া দূত গিয়াছিলেন। 
দনুউ'-বংশের ইতিহাসে, সম্রাট “ওয়েন-টি'র জীবনবৃত্তান্ত মধ্যে, এই বিবরণ লিখিত আছে। 
€থিয়েন-চু” কোন্‌ দেশকে বুঝায়? পঞ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চীনার। ভারতবর্ষকেই 
ধ নামে অভিহিত করিয়।ছিলেন। অপর আর ষে রাজ্য হইতে দুত যায়, সে রাজ্যের 
একটীর নাম “কপিলি' (1701811)। কেহ কেহ মনে করেন, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি 
“কপিলাবন্থ' নগরী এ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে । এ রাজ্যের রাজার নাম-চন্দ্রপ্রিয় 
€(090গ50চ্য ) বলিয়। ইংবাজি-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। চীনাদের উচ্চারণের অনুসরণে 
প্রথমে কেয়া-পি-লি” ( €14-11-11)১ পরে “কপিলি” এবং এখন “কপিলাবস্ত' নাম সিদ্ধান্ত 
হইভেছে। চচন্দ্রপ্রিয়' শব চীনাদিগের ভাষায় ছিল নাঁ। তাহাদের উচ্চারণের অস্থুসরণে 
প্রথম যে ইংরাজী শব্দ লিখিত হয়, তাহার রূপ-__“ইউয়ে-আই? (ড০১০1-৭) পর শব্দের 
অর্থ চন্দ্রের প্রিয় বা ভালবাসার পাত্র" । সেই স্ু্জ লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, কপিলা- 
বন্ধর রাজা চন্দ্রপ্রিয় ছু প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিতেছেন। চীনা-ভাষার 
*এন্সাইক্লোপিডিয়া? প্রণেতা “মা-তুয়ান-লিন? এই দুত-প্রেরণ-সন্বদ্ধে আপন গ্রন্থে অনেক 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। “কিয়া-পি-লি' হইতে তত্রত্য নৃপতি পত্রসহ 
যে দূত প্রেরণ করেন, সেই দূতের সঙ্গে হীরকখচিত একটী অঙ্গুরী, বিশুদ্ধ স্বর্ণের বলয়, 
নানাবিধ মূল্যবাল দ্রব্য, ছুইটী তোতাপাখী (একটা শ্থেতবর্ণের ও একটী রক্তিমবর্ণের পক্ষ- 
কপিলি-রাজ্া বিশিষ্ট ) উপহার পাঠাইয়াছিলেন। মা-তুয়ান-লিনের গ্রন্থে এ বিবরণ 

ও এবং প্ররূপ আরও নানা বিবরণ প্রকাশিত আছে। একটী বিবরণে 
চলরপ্রিয় রাজা। প্রকাশ, _সঙ্াট “মিং-টি'র রাজত্বকালে (৪৬৬ থুষ্টাবে ) “কিয়া-পি-লি'র 
রাজা পুনরায় উপচৌকন-সহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন-সম্ত্রাট তাহাতে সন্তপ্ট 
হুইয়। একিয়া-পি-লি'র রাজাকে একটী উপাধি প্রদ্দান করেন। উপাধির সংজ্ঞা-পকিয়েন- 
ওয়ে-সিয়াংকিউন? অর্থাৎ রাজ্যাধিপতি । ৪৭৭ থৃষ্টাবকে উত্তর-চীনে সম্রাট “হিয়াও- 
ওয়েন-টী” রাজত্ব করিতেন। তাহার রাজত্বকালে পশ্চিম-ভারত হইতে চীনদেশে দূত 
গিয়াছিল। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আরও নানাস্থান হইতে চীনে এরূপ দূত প্রেরিত 
হয়। তন্মধ্যে কয়েকটী বৌদ্ধরাজ্যের নাম উল্লেখ আছে। সে সকল নাষ-_“সৌ 
মো-লি+, 'কিন্থো-লি”। “পো+লি', ইত্যাদ্ি। এ সকল জনপদ কোথায় ছিল, তাহ 
নির্ণয় হয় না। খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাবীতে যে সকল রাজদৃত ভারতবর্ষ হইতে চীনে গষন 
করিয়াছিলেন,-তন্মধ্যে পলিয়!*-বংশের, ওয়ে'-বংশের এবং চীন্‌ বংশের তিন জন প্রধান 


১৩৪ ভারতবর্ষ । 


সম্রাটের রাজ হক।লে, কয়েক জন দূতের গমনের বিষয় অবগত হওয়া যায় । “লি;1ং-বংশের 
বাজহ্বকালে (৫০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) প্রায় প্রতি বৎসরই রাজদুতগণ চীনে 
গমনাগমন করিয়াছিলেন। ভারতের, রোমের ও অন্ান্ স্থানের দুতগণের গতিবিধির 
বিষয়, এ সময়ের চীনেন্ রাজকীয় বিবরণীতে লিখিত আছে । সত্ত্রাট “ও-টি' ৫০২ থুষ্টান্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । উহার রাঙ্গ্যাভিষেকের বৎসরে “কিও-টো? নামক ভারতীয় 
নৃপতির উপচৌকন লইয়া রাঁজদুত চীনে গিয়াছিলেন। সম্রাট “ও-টি'র জীবন-বৃততাস্তে 
এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। রাধা “কিও-টো” ধাহাকে দূত-রূপে পাঠাইয়াছিলেন, 
চীনাদিগের উচ্চারণে ভাহার নাম “£-লো।-টা" (০0১০-1০-৮২) বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
তাহার উপাধি, চীনদ্িগের উচ্চারণে *চাং-সি? € 1100)278-5107 ) রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। 
সেই রাঁজদুত রজজ| “কি ৪-টো"র প্রেরিত একখানি পত্র এবং কতকগুলি সামগ্রী সম্াটকে 
উপহার-স্বরূপ প্রদান কবেন। উপহৃত ড্রবোর মধো, বৈদুর্যা-খচিত একটী পিকৃদানী ছিল, 
কার্পাস-নির্থিত বস্ত্রদি ছিল। রাজ “কি ও-টে।? তারতের কোন প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, 
মা-তুয়ান্লিনের গ্রন্থে তাহার একটু পরিচয় আছে । সেই রাজ্যে সিন-আউ' নদী প্রবাহিত । 
কিওটার . সে নদীর পাঁচ শাখা।। “কৌ-যেন-লেন' পর্বত হইতে সেই নদী প্রবাহিত । 
রাজোর সেই নদীর জল সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ। এ নদীর গর্ভে শ্বেতপ্রস্তরবৎ পরিস্কৃত 

ইহা লবণ (সৈদ্ধব) পাওয়া যাইত। চীনাদ্বিগের বিবরণে ভারতের যে 
নৃপতি “কিও-টে।, নাষে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি গ্প্ত-বংশীয় কোনও নৃপতি হওয়াই 
সম্ভবপর । “সিন-থাউ? সিন্ধু-নদকে বুঝাইতে পারে। যে সময়ের কথা বল! হইতেছে, 
- তখন ভারতের উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে গুপ্ত-বংশের প্রাধানোরই পরিচয় পাওয়া যায়। পুলি- 
কেশী (পুলকেশী ) তখন এর প্রদেশে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং তাহার রাজধানী 
হইতেই দূত প্রেরিত হইয়াছিল মনে হইতে পারে। যাহা হউক, উপহত-সামগ্রীর বিনি- 
ময়ে দূতের নিকট চীন-সম্াটও কতকগুলি সামগ্রী ভারতীয় নৃপতিকে উপহার-ন্বরূপ 
পাঠাইয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার কারুখচিত পাত্র, নানাপ্রকার 
সুগন্ধ দ্রব্য ও শঙ্খবিনির্িত নানাপ্রকার সামগ্রী ছিল। সম্রাট *$-টি'র বা্জত্বের দ্বিতীয় 
বৎসরে € ৫০৩ খৃষ্টাব্দে ) মধ্যতারত হইতে এবং তৃতীয় বৎসরে উত্তর-ভারত হইতে দত 
প্রেরিত হইয়াছিল । দুতগণ আপন আপন দেশজাত উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমূহ সত্রা-সকাশে 
উপহার-স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনে এবং উত্তর-চীনে উভয়ত্রই এক্ূপ 
প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। তখন 'ওয়ে*-বংশ উত্তর-চীনে রাজ করিতেন। & 
বংশের সম্রাট "নুয়ান-উ? বা! “হিওনান্উ" ৫০৩, ৫৯ ৭১ ৫০৮ ও ৫১৫ থুষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত 
হইতে উপচৌকনাদি প্রাপ্ত হন। মা-তুয়ান-লিন লিখিয়াছেন।__“সিউয়েন-ওন” (৫০*- 
৫০৪ খৃষ্টাব্দে ) ভারতীয় রাজদুতের নিকট হইতে সুসজ্জিত অশ্ব উপহার পাইয়াছিলেন । 
চু-ফান-চি' নামক বৈদেশিক-জাতির- বিবরণ-সংক্রাস্ত ভৌগলিক-গ্রন্থে প্রকাশ, সম্রাট 
'নুয়ান-উ'র রাজত্বকালে (৫** হইতে ৫১৫ পৃষ্টান্দে ) টিয়েন-চু' হইতে যে দুত গিয়াছিলেন, 
তিনি বড় বড় ঘোটক উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন। যেবাজ্য হইতে তিনি গিয়্াছিলেল, 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৩৫ 


সে রাজ্যের উৎপর-সামগ্রীর পরিচ-স্ জানা যায়৮সে রাঁজো সিংহ, বাত, নকুল, উদ্, 
গণ্ডার, হস্তী, কচ্ছপ প্রস্থৃতি জন্ত এবং স্বর্ণ, তাত, লৌহ, সীসক, টীন প্রসূতি ধাতব পদার্থ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে দেশে স্বর্থথচিত বস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র এবং কন্ব প্রস্তুত হয় ; সেখানে 
'অভ্রের ন্যায় অথচ লাল-রঙের এক রকম প্রস্তর আছে সে প্রস্তর বিদীর্ণ করিলে যে পাতল! 
পাতলা থণ্ড হয়, সে গুলিকে একত্র বাঁখিলে, রেশমের স্ুঙ্-বস্ত্েন্ স্যার প্রতীয়মান হয়। 
সেখানে হীরক পাওয়। যায় ; উহ ময়দান হ্যায় শ্বেতবর্ণ আগুনে উহ] দগ্ধ কর] যায় না, 
চীনে উহার দ্ব।রা কাচ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি কর্তিত হইয়া থাকে। সে 
ভারতীয় দেশে চন্দশ-কাষ্ঠ, বিভিন্ন স্থগঞ্ধ মসলা, ইক্ষু মিছৰী এবং সকলপ্রকার 
5 ফল পাওয়। ষায়। সে দেশের অধিবাসিগণ বৎসরে একবার “ত।-সিন” 
(সিরিয়া) এবং “ফু-নান্ (শ্তাম-দেশ ) দেশে বাণিজঞা করেন। কড়ি সেই দেশে 
বিনিময়-ব্যাপারে মধ্যস্থ-রূপে প্রচনিত আছে । প্রোক্ত তালিকায় যে সকল সামগ্রীর 
নাম দৃষ্ট হয়ঃ এ সকল সামগ্রী সেই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত, 
ইহাই বুঝ। যায়। ইহার পর এহউয়ান-টি'র বাজন্বকালে, ৫৭১ থুষ্টাবে, ভারত হইতে 
আর এক দত প্রেরিত হওয়ার বিবরণ পিপিবদ্ধ আছে। সে দূত নানাধিধ ভারতীয় 
পণ্য উপহাব্-স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন। থৃষ্টার সপ্তম শতাব্দীর প্রারভ্ভে এই দুত-প্রেরণ- 
বিষয়ে একটু বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । “স্ুই' বংশের প্রথম সম্রাট "যাং-টি' বিভিন্ন 
দেশের সহিত চানের সবন্ধ-স্থাপনে প্রয়াস পান। কিন্তু সকলেই ভাহার প্রাধান্য মান্ত 
ককুক, ইহাই তাহার আকাজ্ষ। হয়। তিব্বতের এবং অন্যান্য অনেক দেশের রাঙ্। তাহার 
বশ্তত। স্বীকার করেন। কিন্তু তারতবর্ম সেরূপ সন্বদ্ধ-স্থথপন করিতে সম্মত হন না। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত দৃত প্রেরিত হইয়!ছিল বটে, 
কিন্ত ভাহাতে চীন-সম্রাটের প্রাধান্য-স্বীকীরের কোনই প্রসঙ্গ উখবাপিত হয় নাই। স্ুরাঁং 
এই সময়ে ভারতীয় নৃপতিগণ চীনে কোনও উপঢৌকনাদি প্রেখণ একেবারে বন্ধ করিয়া 
দেন। ফলে, পরবর্তিকালে অন্যরূপ প্রথণ প্রবর্তিত হয়। তখন ভারতবর্ষ হইতেও যেমন 
দুত যাইতে আরম্ভ করেন, চীনদেশ হইতেও সেইরূপ ভারতবর্ষে রাজ-দূতগণ আসিতে বাধ্য 
হন। যে কারণেই হউক, ৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীনরাঙ্জের জনৈক প্রতিনিধি লঙ্কা্থীপে আগমন 
করেন। লঙ্কাদ্বীপের তাৎকালিক অধিপতি তাহার অভ্যর্থনার জন্য ত্রিশখানি পোঁত-সহ 
“কিউ-মো-লো” নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন । “সুই-স্থু নামক 
“সুই? বংশের ইতিবৃত্তে এতদ্বিবরণ লিখিত আছে । ইহার পর, ৬২৬ খৃষ্টাব্ে ণটাঁং বংশের 
সম্রাট 'টাই-সুংয়ের বাজন্কাঁলে দুত-গমনাগমনের প্রথা বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। ণ্টাং, 
বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে,_-৬৪১ খৃষ্টান উত্তর-ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য 
চীনে দ্বৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন । চৈন-পরিব্রাজক 'হয়েন-সাং ভারতবর্ষে আসিয়া চীন- 
সম্রাটের গুণগাথা কীর্তন করায়, রাজ। হর্ষবর্ধন এরূপ দুত-প্রেরণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। 
তাহার ফলে, চীনদেশ হইতেও ভারতবর্ষে দূত আসিয়া, বাজ। হর্ষবর্ধনের প্রতি সর্ধন! 
জানাই্সাছিলেন। 'মা-তুয়ান-পিন শিলাদিত্যের নাঁম “শি-লো-ঘ়ি-টো? ক্ধপে এবং 


১৩৬ ভারতবর্ষ । 


তাহাকে 'মো-কি-টে। দেশের (মগধের ) রাজা বলিয়। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
শিলাদিত্যের নিকট যিনি চীন হইতে দ্বৃতরূপে আসিয়াছিলেন, তিনি “লি-ই” নামে চীনা- 
দিগের গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছেন। ইহার পর, রাজ! হর্ষবর্ধনের নিকট হইতে বিবিধ 
উপঢৌকন লইয়া, আর এক দূত চীনদেশে গমন করেন। সেই দুতের চীনে উপস্থিতির 
পর, চীন-সম্াটেরও আর এক দূত তারতবর্ষে আসেন।* ৬৪৬ থুষ্টান্বে ভারতবর্ষ 
হইতে চীনে দূত গমনাগমনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তখন কোন্‌ নুপতির নিকট 
হইতে দত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে 
চারি বার দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে। তৎ্কালে ভারতবর্ষ পাচটী ভাগে বিভক্ত 
ছিল বলিয়! চীনাদিগের গ্রন্থে প্রকাঁশ। সম্রাট 'কাউ-স্থং) (৬৬৭ ও ৬৬৮ থৃষ্টাব্যে) সেই 
পাঁচ বিভাগ হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। ইহার পর, ৬৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত 
হইতে এবং ৬৯০ ও ৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্রোক্ত পাঁচ বিভাগ হইতেই দূত 

7 প্রেরিত হইয়াছিল। পাচ প্রদেশের মধ্যে, চারি প্রদেশের রাজার 
নাম, চীনাধিগের গ্রন্থে নিম্নলিখিত তাবে উচ্চারিত হইয়াছে দেখিতে 

পাই) যথ।__মো-লে।-পাঁমো” অর্থাৎ পূর্বব-প্রদেশের রাঁজী, “চে-লো-থি-পাঁ-লো” অর্থাৎ 
পশ্চিম-প্রদেশের রাজা, “নানা” অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশের রাজা, ট-মো-সি-না” অর্থাৎ 
ম্ধ্য-প্রদেশের রাজা । অষ্টম-শভাবদীর প্রথমার্ধে (৭০১ থুষ্টাব্দ হইতে ৭৫৬ খুষ্টাব্ষ মধ্যে ) 
প্রায় প্রতি বংসরই ভারতের কোন-না-কোন প্রদেশ হইতে দৃত প্রেরিত হইয়াছিল । 
এই সকল দৌত্যের মধ্যে একবারের দৌত্যের উদ্দেগ্ত একটু স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায়। ৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৪২ খুষ্টান্ের মধ্যে সেই দৌত্যবাহিনী চীনে 
পৌছিয়াছিল। সেই দৌত্যসহ পঞ্চ-বর্ণের পক্ষবিশিষ্ট কয়েকটা তোতাপাখী উপহার-স্বরূপ 
প্রেরিত হয়। এবার দ্বতগণ চীন-সম্াটের নিকট এক অভিনব সাহাধ্য-প্রাপ্তির প্রার্থন। 
জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে "টা-সি' (আরবগণ) এবং “তৌ-ফা-ন্‌ঃ ( তিব্বতীয়গণ ) 
ভারতবর্ষের প্রতি সময়ে সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে 
চীন-সম্াটের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। দৃত্তগণ এবার প্র প্রার্থনা জানাইবার 
জন্য চীনে গমন করিয়াছিলেন। চীন-সম্াট “ইউ-য়ান-সোং (সাধারণতঃ যিনি 'মিং- 
হোয়াং-টি' বলিয়া পরিচিত ) ভারতীয় দ্ৃতগণের বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করেন, এবং 


এই দূত ৬৪৮ শবষ্টান্দে মগধে উপনীত হন॥। মগধে তখন একপ্রকার রাষ্ট্রবিষ্নব উপস্থিত। রাজ! 
হ্ববর্ধনের মৃত্যুর পর, তাহীর মন্ত্রী অঙ্জুন (বা অরুণাসব) সিংহীসন অধিকার করিয়। বসিয়াছিলেন। তিনি 
চীন হইতে আগত দূতের অপমান করেন এবং ভীহার অ্রব্য-সামশ্্রী লুষঠন করিয়া লন। *ওয়াং-ছিউয়েন-সি' সেই 
দেত্যবাহিনীর অধিনানক ছিলেন। দূতের গুতি তুর্ববযবহার হইলে, 'ওয়।ং-হিউয়েন-সি' তিব্বতে পলায়ন করেন। 
তখন তিব্বত হইতে একদল সৈম্ভ মগধ আক্রমণে অগ্রসর হয়। সেই সৈম্ভদলে নেপাল-রাজের সাত সহশ্র 
অশ্বারোহী সৈন্য যোগদান করে। “কুমার' নামধেয় পূর্বব-ভারতের নৃপতি এ সময় এ যুদ্ধধাত্রীয় চীনাদিগকে 
সহায়তা করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধে অজ্জুন পরাজিত ও নিহত হন । “77226 2) 21600150924, 9915517 
[6৬7 17620007768 2665829741৩. 77 27/9-12757-276 1700৩ ৭057404 44950650%6, 19০০, 
0297 66০ ১970 2150-27) 20161915 10620502585 47254880% ০ 4772 8 642 4. 20১ 2%2 25 
£688৫%595% 5০ 9/58911, 0 8৭ তা 00617097807 076 4469850 524451 21252, 
12085197195 0 37-7651 (2)80% ) 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৩৭ 


দুতগণকে কত্তকগুলি পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করেন। তিব্বতীরগণ স্থলপথে, 
আরবীয়গণ জলপথে, চীনের সহিত ভারতের বাণিজা-সন্বন্ধ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করায়, 
ভারতবর্ষ যেমন চীনের শিকট সৈগ্ঠ-সাহাষ্য প্রার্থনা করেন; চীনের সম্রাটও ষে 
ভারতীয় নৃপতিগণের নিকট সেইরূপ সাহাযা-প্রার্থন। না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 
“টাং-বংশের রাজহবক!লের শেষঙাগে চীনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। "সঙ বংশেক্ধ 
সিংহাসনাধিকাঁরের কাল পর্যান্ত (৯৬৪ খুষ্টান্দ পযান্ত) সেই অশাপ্তি অব্যাহত ছিল। 
৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়গণ চীন-সাম্রাজ্য আক্রমণ কবেন। চীন-সম্রাট ্লাজধানী পরিত্যাগ ' 
করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছুকাঁল চীনারা তিব্ব তীয়গণেব আক্রমণে বড়ই বিপন্ন 
অবস্থায় কালযাপন কবেন। তখন (৭৮৭ খুষ্টান্দে ) মন্ত্রিগণের পরামর্শে চীন-সম্তট £টে-সুংঃ 
ভারতের নিকট সাহাঁযা-প্রার্থী হন। * খুষ্ীব নবম শতান্দী শেনাদ্ধ হইতে দশম শতাব্দীর 
অধিকাংশ সময়, চীনের সহিত ভাবতের বাশিগ্গ্য-সম্বৰ্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম 
হইয়াছিল ।1 অতঃপর থুষ্টাৰ একাদশ শতাবাঁতে ভাতে “চোল'-রাজ্যের অঙ্যদয়-কালে 
দুই বার দুই দৌত্যবাহিনা চীন-সাঞএ(জ্যে গমন করিমাছিল। প্রথম দৌত্যবাহিনী ১৯৩৩ 
খুষ্টাবে 'চোল'-রাজ “্রীরাঞ। ইন্্র-চোল? কর্তৃক প্রোরত হয। দ্বিতীয় দৌত্যবাহিনী ১৯৭৭ 
খৃষ্টাব্দে চোল-র।জ “কুলতঙ্গে'ন রাজ কালে প্রেপিত হইঘাছিল। “সৃও২সি? নামক “ুঙা- 
চোলরাজোৰ বংশের ইতিহাসে এই ছুই দৌত্যপাঁহিনার বিবনণ বিবৃভ আছে। চীনী- 
দূত দিগের উচ্চারণে রাজ্যেখ নাম ফু-পিষেন' এবং পলাঙ্ছদ্বয়ের নাম যথাক্রমে 
চীনদেশে।  'শ্িলি-লো-চ।-ইনটো-পে।-চু€ল। এবং ট-ওয়।-ক।-লো? রূপ ৬২৭ 
করিয়া আছে। কিন্তু সযের ও নামে সামঞ্জস্য-সাখনে পণ্ডিতগণ চোল-রাজ্যের এ ছুই 
নৃপতির বিবয়ই নির্ধারণ কবিয়া লইফ়াছেন। শেষোক্ত ুপতির নিকট *ইতে কাচপাত্র, 
কপূর, রেশমী বক্র, গপ্ডাব-শু, গরজদন্ত, ধুপ+ গোল।পঞ্জল, হিঙ্গ, সোহ।গা, লবঙ্গ প্রত্াত 
উপহার প্রেরিত হয। এর সকল সামঞএর। উপহ।র প।ইয] চীশ-স্।ঠ ৮১/০* ত।ম্রখণ্ড 
(মুদ্রা) প্রদ্ধান করেন । ইহাতে দৃতগণ [বিশেষ পাভবান হইম।ছিনেন। এই দৌত্য-ব্যাপারে 
৭২ জন দুতের গমনের বিষয উল্লেখ আছে। তাহাছে ডট হাঁথ সিদ্ধান্ত কবেন”_দুত্ত 
বণিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ সমবায় সংগঠন করিয়া ব্যবস।ব সুবিধার উদ্দেশ্তটে চীনদেশে গমন 
করিয়াছিলেন । 2 ইহার পর চাঁনে ব্যবস।-বাণিজোণ স্থবিধাব জন্য দূত গমনাগমনের 


চন-সম্ত্রাটের সাহাধ্য প্রার্থনার [বিষয় উউলের গ্রন্থে 09749 774 (70774 274/6 1১5 ০০1. 
চাস 1০) দুই হয়। 
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৪র্থা ১৮ 


১৩৮ ভারতবর্ষ 


সংবাদ, কুবল1ই খাঁর বজত্বকালের ইতিহ।সে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কুবলাই খা 
১২৫৯ থৃষ্টাবে চীন-সাম্্রাঞ্জো একাধিপত্য অধিকার লাভ করেন। তভাহারই ঝ।জত্বকালে 
মার্কোপোলে। ভারতকর্ষে আসিয়াছিলেন। মিংহাঁসনে অধিরোহণ করিয়া কুবলাই খা 
| বিভিব্ন দেশে বাণিজ্য-সব্বদ্ধ স্থাপনের প্রয়াস পান। তবে, তাহার 
ই প্রতি সকলে সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করুন,_-ইহাই 
তাহার আকাঙ্ক! হয়। ভারত-মহাসগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও 
অংশ এবং ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশ, তাহার আকাজ্ষ।-অন্ুরূপ কার্ধ্য করিয়া 
ছিলেন বটে ; কিন্তু জাপান, যবদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ তাহার প্রস্তাবে 
উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন। বে সকস দেশ হইতে সম্রাট কুবলাই খার নিকট উপচঢৌকনাদি 
প্রেরিত হইরাছিল, মার্কোপোলোর গ্রন্থে তাহার কয়েকটীর নাম 'দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেই সকল রাজ্যের বা প্রদেশের নম-_'ম।পেঘ্ুল', “সুযুনতলা', “সুমেন্না” “সেঙকিল” 
'মালানটান”, “লৈলাই", “নবং” “তিনপে য়েঘুল'। সার হেন্ত্রি ইউল বলেন, _প্রথমোক্ত 
চারিটী রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়।ই খুব সপ্তব এবং শেষোক্তগুলি সম্ভবতঃ ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের অন্তনিবিষ্ট ছিল।” * কিন্ত এখনকার কোন্‌ কোন্‌ জনপদ তখন যে &ঁ সকল 
নামে পরিচিত ছিল, তাহ। কেহই নির্ণয় করিয়। বলিতে পাবেন না । যাহা হউক, এ সময় 
এবং পরবর্তিকালে বঙ্গদেশের সহিত চীনের বাণিজ্য-সন্ষদ্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়। যায়। তখন, বঙ্গদেশ হইতেও যেমন উপহার পাঠান হইত, চীন- 
সাস্রাজ্য হইতেও সেইরূপ উপঢোকনাদি আসিত। গয়েস-উদ্দীন আজম সাহ যখন বঙ্গের 
সিংহাসনে অধিরূড ( ১৩৮৫--১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ), সেই সমঘে (১৪০৮ খৃষ্টাব্দে) বজদেশ 
হইতে চীনে দূত গিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি গয়েস উদ্দিন, সেই দূতের সঙ্গে কতকগুলি ঘোড়া, 
ঘোড়ার জিন, ত্বর্ণের ও রৌপ্ের অলঙ্কার, পানপাত্র প্রস্ততি নানাবিধ সামগ্জী উপহার 
পাঠাইয়াছিলেন। উহার পর সৈয়ফ উদ্দীন হামজা সাহ ( ১৪০৭--১৪১০ খৃষ্টাবে) এরূপ 
উপহার প্রেরণ করেন। তাহার দূত ১৪১৫ থুষ্টাব্ে চীনে উপনীত 
উল হয়। ত্র' বৎসর চীন হইতে উপচৌকনাদি লইয়া যুবরাজ “সি-চাঁউ” 
প্রমুখ দৌত)/বাহিনী বঙ্গদেশে আসেন।1 পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুত 
প্রেরণে বাণিজ্যের ব্যবস্থা-বন্দৌবস্তের বিবরণ “মিং-বংশের ইতিহাসে প্রকট পরিদৃশ্তমান 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৩৯ 


আছে। এ্রীসময়ে যেমন তারভবর্ষ হইতে, তেমনই চীনদেশ হইতে সমানভাবে দূত 
গমনাগমনের সংবাদ পাওয়া! যাঁয়। ১৪১৬ খুষ্টাব্ধের শীতকালে, “মালান্ক।', “কালিকট” 
এবং অন্যান্য সতেরটি রাজ্য হইতে উপচৌনাদি সহ চীনে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। সেই 
দ্ুতগথ চীন হইতে যখন প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন “চেঙ-হো" নামধেয় চীন-সম্াটের জনৈক 
পদস্থ প্রতিনিধি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গকে সম্রাট-প্রদত্ত গ্রীতি-উপঢৌকন প্রদান করিতে 
আসেন। চীন-সত্রাটের এ পূর্বেবাক্ত প্রতিনিধি, বজদেশ, কালকট। কে(চিন,চোল, কুমারিকা, 
কৈলন, কৈল, সিলোন প্রস্ভৃতি দেশে বিভিন্ন সময়ে উপডঢৌকনাদি সহ আগমন করিয়া 
ছিলেন। ১৪৩৬ থুষ্টান্ে কাজিকট, উত্তর-স্ুমাত্র।, কোচিন, আরব, কৈল, এডেন, হর্মোজ, 
কুমারী, কান্োজ প্রভৃতি দেশ হইতে চীনে দূত প্রেরিত হয়। যবদ্বীপের প্রতিনিধির সহিত 
তাহারা প্রত্যার্ত্ত হইতেছিলেন। এই সময় চীন-সত্রাট যব-্বীপের নৃপতিকে' একথানি 
পত্র লেখেন। সেই পত্রে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণের বিষয় বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ খাকে। যব-ন্বীপের অপ্দিপতি যেন অপবাপর দেশের দুতগণের প্রতি সদ্ধ্যবহার 
করেন এবং তাহাদিগকে আপন আপন দেশে পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দেন, -পন্রে 
তদ্রুপ অনুরোধ ছিল। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলকেব শাসন সময়ে, (১৩৪ ১--১৩৪২ 
থুষ্টাব্ধে) চীন-সম্াটের প্রতিনিধি বা দুত আসিয়া “কোরা” পর্ববতে 

চীনের ্ ।  বৌদ্ধ-মন্দির সংস্কান্ের অস্থ্মতি প্রার্থনা করেন। ইহার পর, দিল্লীর সম্রাট 
মহম্মদ তোগলকের নিকট হইতে চীন-সাত্রাজো দুত প্রেরিত হয়। সেই 
দুত-_আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুত1। সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ১৩৪২ থুষ্টাব্দে 
তিনি চীনকেশের উদ্দেশে গমন করেন। গোয়। পথ্যস্ত তিনি স্থলপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
গোয়া হইতে জাহাজে চড়িয়া৷ মালবর উপকূল অতিক্রম করিরা তিনি কালিকটে উপনীত 
হন। তখন চীনদেশে যাইবার জন্য কালিকটে কতকগুলি অর্ণবপোত প্রস্তুত ছিনন। 
সম্রাটের প্রেরিত উপঢৌকনাদি-সহ ইবন-বাতুতা সেই পোতে আশ্রয়-গ্রহণের ব্যবস্থ। করেন। 
কিন্ত দ্রব্য-সামগ্রী পোতে উত্তোলন করা হইলে, সহসা বিষম বাত্যায় পোত বিপধ্যস্ত 
হয়। ইবন-বাতুতা! তখনও পোতে আরোহণ করেন নাই। তাহার সঙ্গের দ্রব্য-সামগ্রী 
কতক ভাসিয়! যায়, কতক বা চীনে চলিয়! যায়। ইবন-বাতুতা কিছু দিন এ বন্দরে এবং 
কিছু দিন মাঁলদীপে অবস্থান করিয়া, পরিশেষে বঙ্গদেশে আসেন । বঙ্গদেশাস্তর্গত সোনারগ। 
বন্দর হইতে একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া প্রথমে যব-্বীপে এবং 
অবশেষে অন্য এক জাহাজে তিনি চীনদেশে পৌঁছিয়্াছিলেন। ইহার পর চীন-সম্রাট 
“জোঙ-লো+ (কিউ.-সু ) ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে 'পেঙ২কো-লি? দেশ হইতে উপচৌকন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। * এ “পেঙকো-লি' তাজাকে পগ্ডিতগণ “বঙ্গরাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন। মোঁগল-সাত্রাজোর চরম উন্নতির দ্রিনে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার " হইতে 
(১৬৫৬ থুষ্টানে ) চীনে দত প্রেরিত হয়। দিনেমা্নদিগের দূত & সময়ে একসঙ্গে চীনের 











জন্দবাণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাঁসেন্‌ (0. 15৯) তদীক়্ ভারতীয় প্রদ্বতত-সংস্রাস্ত গ্রন্থে 
(154150%5 2400055550৩ ) চতুর্থ খণ্ডে এই দৌত্য-বিষরণ লিখিস্কা পিয়ছেন ।” 


১৪০ ভারতবর্ষ । 


সত্ট-সক[শে অভার্থিত হন। মাহ। হউক,.এইরূপে দেখ। যায়, খৃষ্ট-জন্মের বছ পূর্ববর্তী 
সময় হইতে ইউরে[গীবগণের ত।বুত-আগমন সময় পধ্যন্ত বণিজ্যের স্থবিধার অন্য তারতবর্ষ 
হইতে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরিত হইত, এবং সেই সকল দেশ হইতেও ভারতবর্ষে দূত 
আগমন করিত। চীনের সহিত ভারতের এই সম্বন্ধ যে কতকাল পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল, 
সে তত্ব নির্ণয়ে ইতিহাসকে পরাভব স্বীকার কপিতে হয়। 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজা-প্রসঙ্গে * আরও কত দেশের কত কথাই কহিবার আবশ্যক 
হয়। ভারতের যে জনণাদ যখন সমদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই জনপদই বৈদেশিক বাণিজ্যে 
প্রভিঠালাহ কবিষাছিল। কাতর্দিকে কত মতে সে প্রতিষ্ঠার প্রমাণ- 
পরম্পণ। বিদ্বধান রাহখাছে। বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিতিন্ন দেশে গতি- 
বিখি-স্ুত্রে সেই সেই দেশে ভারতীয় বণিকগণের কত যে উপনিবেশ 
স্থাপিত হর, ত।হ।প হয়ত্ত। নাই। ৬।পশীয় বর্ণকগণের আপন দ্বেশের নামানুসারে সেই 
সকল উ-নি.বশের অনেকগুলির নামকরণ হইয়।ছিল। সে পরিচয় আজিও দেদীপ্যমান 
বহিয়ছে। এক যদি প্রাচীন কালক্গ-্রাজ্যের বিষন্ন আলোচন। করি, তাহাতেই কত তত্ব 
অবগত হই। খষ্ট জন্মে আট শতা্ধা পূর্ণ এ রাজ্যের অ্যুদয়ের বিষয় পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতগণ স্বাকার কটেন। কলিঙ্গ-দেশেব প্বাজপ্ুত্রগণকে পর্যাস্ত তর্ণৰপোত-পরিচালনায় 
এবং বাশিজ্য-ধিষয়ে শিক্ষা দেওয।ব বাবস্থ। ছিল।1 কেহ কেহ কহেন, বরামায়ণোক্ত 
বলিরাজ কাঁলঙ্জদেশেরই অধিপতি ছিনেন। এবং তাহারই নামান্সারে বলিদ্বীপের 
নামকরণ হইয়াছিল । কলিঙ্গ-দেশের বণিকশণ ব্রন্মদেশে গিয়া উপনিবেশ স্কাপন করেন । 
সিঙ্গাপুরে তাহ।দের উপশিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শিদর্শন এ সকল দেশের এক 
সম্প্রদায়ের অধিবাসীর “ক্রিং-সংজ্ঞ। দেখিয়ই উপলব্ধি হয়। ক্লিঙ্গ হইতে “কলিউ?, “কলিং+) 
“কিং উচ্চারণের এইপপ ব্কিভি ঘটিয়[ছে। ব্রহ্মদেশে পেগু-সহরে প্রাচীন-কাঁলের কতক- 
গুলি মুদ্রা ও পদক পাওয়া গিয়াছে । সেগুলি হিন্দুদিগের নিদর্শন। সেগুলি দেখিয়া! 
পণ্ডিতগণ ব্রন্মদেশে কলিঙ্গ-দেশীর বণিকগণের বাণিজ্য-সন্বদ্ধের পরিচয় দেন। % মালাক্কা- 
হ্বীপেও প্ররূপ উপনিবেশের পরিচয় আছে। টচৈন-পরিব্রাজক ইত্সিং ভারতবর্ষ হইতে 
চীনদেশে যাত্রার সময়ে যে সক দ্বীপের বা বন্দরের নাম করির়। গিয়াছেন (৯১ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য » ততসমুদ্ধা ভারতীয় বণিকগণেব উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। এইরূপ 
দেখিতে গেলে, তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করলে, পৃথিবীর সর্থবত্তই হ্ারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
প্রভাব উপলদ্ধি হয়, বিভিন্ন জনপদে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্িত 
হইয়াছিল বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 


বৈদেশিক বাঁণিজো 
উপানবেশ-্পরনঙ | 


ক “ভারতের বৈদেশিক বাণিন্সয' প্রসঙ্গে শ্রীযুক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যাধ মহাশয়ের 'ইত্িয়ান সিপিং গ্রন্থ 
(41755101901 [হনদহাত 910াযমাহি ৪0৫11570175 91510 1০77 0768050155৮ 17735 
৮) 51. 2৪177157800 26০০601) এবং চীনে বাঁণিজা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হারাপচক্্র চাকলাদার মহাশয়ের "ডন, 
মাপিক্ষপাহে প্রেফাশিত প্রবন্ধ রা সঃ উহারা উভয়েই অশেষ গবেষণার পরিচক দিক্সীছেন। 

/ দুর্ন চআতোণাত 02তঞ। 

হি 5. 60816 ৮ টি মার 269 45558861596£548, 5815. 


সণ্তম পরিচ্ছেদ । 


১ 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। 


[বঙ্গদেশের প্র।চীন গৌরব /--বঙ্গদেশ অপবিজ নহে,_সনুসংহিতার গোক প্রক্ষিপ্ত ;_-সষ্টি-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য 
কলনা,--বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের পরিচয়-প্রদঙ্গে ;_হুয়েন সাং পরিদৃষ্ঠ সমতট ও রথুবংশের বর্ণনায় সামঞ্স্ত-সাধন,-- 
সুদ্রপুপ্ত ও ক।লিদ।স ;_জ্ঞনে, বিদ্যায়, শিল্পে, ঝণিজো, শৌযা-বীয্যে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-খ্যাতি + বঙ্গের 
প্রাচীনত্ব-বিষয়ে প্রমাণ-পরম্পর। ,--বাঙজাল।ব বাণিজা-প্রভাব ;--বাণিজ) কেন্ত্র বন্দর-সমূহ ;--তাসলিপ্ত,--উহ।র 
প্রাচীনত্ব ও এরশবয্য-বিভব?--সপ্ত ্রাম,বাণিজো প্রতিষ্ঠা, পূর্ববঙ্গ, _চট্টগ্রাম,--হবণগ্রাম,_সন্দবীপ প্রভৃতি 
গৌড়, লক্ষ্ণাবতী, নবস্বীপ প্রভৃতির প্রাচীন গৌরব-স্থৃতি ;+ বিভিন্নদেশে বাঙ্গালীদের উপনিবেশ ও অধিকাঁর- 
বিস্তার,_লঙ্গ, সিংহল, বলি প্রস্ততির প্রসঙ্গ , - চীনের সহিত বাঙ্গাল।র বাণিজ্য, _বঙজগদেশের অর্ণৰপে।ত প্রভৃতি ঃ 
»-বৈভিন্ন জনপদে বঙ্গের ধর্ম প্রচারকগ্রণ,__বাঙ্গালীর কুতিত্ব-পণিচক় ;-বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবিধ বগুব্য। ] 


সমস্টিভাবে বিচার করিতে গেলে পুর্বাবৃত্তে ভারতবর্ষের যেমন গৌরব-গরিমার অবধি 
নাই, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত এই বঙজদেশেরও তেমনই 
বঙ্গদেশের . গৌরব-গরিমার তুলন1 নাই। সমষ্টিতাবে বিচার করিতে গেলে ভারত- 
প্রাচীন বর্ষের সত্যতা প্রাচীনন্ব ষেমন পৃথিবীর সকল দেশের পূর্ববর্তী বলিয়া 
গীরব। প্রতিপন্ন হয় ব্যষ্টিতাবে বিচার করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশকেও তেমনই 
পৃথিবীর সভ্য-জনপদের আদিভূত বলিয়। বুঝা যাঁয়। এ কথায় এক সম্প্রদায় হয় তো 
নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন ; বপিবেন,_বঙ্গদেশ সবে মাত্র সেদিন সাগরগর্ভ হইতে উখিত 
হইয়াছে ; বঙ্গদেশের আবার প্রাটানত্বের গৌরব-গরিমার কথা কি আছে? তাহার! 
আরও বলিবেন,_“এ একট। অপবিত্র দেশ; এ দেশে অনাধ্য অসভ্যজাতির বাস ছিল ; 
এ দেশে আসিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন হইত; এ দেশের আবার গৌরব- 
গরিমার কথা কিআছে?' কি জানি কি কারণে? ন।জানি কাহার কোন্‌ উদ্দোশ্ত-সাধন- 
ব্যপদেশে, বঙ্গদেশ-সন্বন্ধে এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে এবং তন্দার। অনেকেরই 
প্রীণে বঙ্গদেশের এবন্বিধ কলক্ক-কথা৷ বদ্ধমূল হইয়া! আছে ! কিন্তু, একটু অনুসন্ধান করিলে, 
একটু গবেষণী করিয়া দেখিলে, বঙ্গদেশ-সন্বন্ধে এ সকল ভ্রম-ধারণ) অনায়াসে দুর হইতে 
পারে। ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চ-চুড়ায়্ সমারূট। জ্ঞান-সুর্ধ্য যখন ভারতবর্ষের উপর 
মধ্যাঙ্২-কিরণ বিকীরণ করিতেছিলেন ; এই বঙ্গদেশ তখন সর্ববধিষয়েই সমুন্নত ছিল, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কেন্দ্র-স্থান-মধ্যে পরিগণিত হইত, পবিভ্র-ভূমি পুণ্য-ক্ষেত্র বলিয়া গর্ব করিতে 
পারিত; আর তখন, বিদ্যার-বিতবে, বীরত্বের-গোরবে, বঙ্গের বিজয়কেতন গগন চুম্বন 
করিত। আপনার জন্মভূমি বলিয়া অযথা। গৌরব-খ্যাপন করিতেছি না) ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশের কৃতিহ-কাহিনী কীর্তন করিতে গিয়।, যে ছুই চারিটা বিয়েব্র সন্ধান পাইতেছি, 
তাহাতেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে,--প্রাহীন বঙ্গের গৌরব-বিতবের পরিচয় পাইব। 


১৪২ ভারতবর্ষ । 


অধুনা-প্রচারিত মন্ুপংহিতায় একটা ক্সোক দৃষ্ট হয়,--“অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্েযু. সৌরাষট্র 
মগধেষু চ। তীর্ঘযাত্রাং বিন। গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্থতি ॥” অর্থাৎ, -অঙ্গ, বঙ্গ, কলিজ; 
বিগ সৌরাষ্ট্র, মগধ প্রভৃতি দেশে, তীর্ঘযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে গমন করিলে, 
অপবিত্র প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্তাক হয়। মনুসংহিতার এ গ্োকটী যে প্রক্ষিপ্ত) 

সি বঙ্গাদি দেশের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট কোনও পঙ্িত কর্তৃক শ্লোকটী 
রচিত হইয়া মন্ুসংহিতার মধ্যে যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা পুনঃপুনঃ এই কথ! বলিয়া 
আসিতেছি। সহমরণ-সংক্রান্ত খরণ্েদের খক পরিবর্তিকালে কেমন স্জ্াবে পরিবর্তিত 
হইয়াছিল, খকের “অথে" শব্দ কেমন ভাবে “অগ্রে' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল,--যথাযোগা 
প্রমাণ-পরম্পরা-সহ আমর। তাহা ইতিপুর্বেব সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি । * বঙ্গ- 
দেশাদির অপবিদ্রতা-সংক্রান্ত পূর্বোক্ত শ্লৌকটী মন্ুসংহিতার অক্কে কেমন ভাবে কোন্‌ 
স্মধে স্থানপ্রাপ্ত লইয়ছে, তাহাও আজ প্রদর্শন করিতেছি । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
মন্ুসংহিত।র যে সকল সংস্করণ প্রক!শ করিয়াছেন, তন্মধ্যে জন্মণীর প্রসিদ্ধ পঞ্ডিত ডষ্টর 
জুলিয়স জলি কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ অসংখ্য পাঞুলিপি দৃষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লগুন-সহরে গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে “অঙ্গ- 
বঙ্গ-কলিঙ্গেষু' ইত্যাদি ক্লোক নাই । ইহার পর, “প্রাচ্যের পবিত্র পুস্তক'-সংক্রাস্ত গ্রন্থা- 
বলীতে অধ্যাপক জি বুলার মন্থুসংহিতার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যেও এ শ্লোক 
দৃষ্ট হয় না । রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মগ্ুলিক পি-এস-আই মহোদয় বড়বিধা টীকী- 
সমস্থিতা যে মন্ুসংহিত। প্রকাশ করেন, তন্মধ্যেও এ শ্লোক নাই। ফলত্তঃ, নিরপেক্ষ ব্যক্তি 
কর্তৃক প্রচারিত প্রাচীন কোনও মন্ুসংহিতাঁর মধ্যে এ শ্লোক পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং 
পূর্বের কোনও পু*থিতে এঁ গ্লোক ছিল ন! বলিয়়াই প্রতিপন্ন হয়। 1 পরবর্তিকাঁলে কোনও 
ছুরতিসদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি করুক এঁ শ্লোকটী মন্ুসংহিতার কোনও পু*থির যধ্যে সংযোজিত 
হইয়াছিল ; এবং সেই পুথি, যে কারণেই হউক, অধুনা এ দ্বেশে প্রচারিত হইয়। পড়িয়াছে; 
আর তাই, এ ক্নোকের দোহাই দিয়া, অন্তান্ঠ প্রদেশের ঈর্ধাপর জনগণ বঙ্গাদি দেশের 
অপবিভ্রতা-খ্যাপনে উহাদের গর্ব খর্ব করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। মন্তুসংহিতান্ন 
কখনও প্র শ্লোক ছিল না এবং থাকাও সম্ভবপর নহে। মহত মন্ধু আর্ধ্যাবর্ড পবিত্র-স্থানের 
যে সীমান। নির্ধারণ করিয়। গিয়াছেন ; হিমালয়ের দক্দিণস্থিত, বিদ্ধয-পর্বতের উত্তর) পূর্ব 
পশ্চিমে সাগর-বেষ্টিত, যে ভূ-খণ্ডকে তিনি আর্ধাবর্ভ বলিয়া নির্দেশ করিয়া রাধিয়াছেন 
বঙ্গদেশ সে সীষানীর বহির্ভূত নহে। যে মন্থু পুণ্যনূমি আর্যাবর্তের মধ্যে বঙ্গদেশকষে গণ্য 
করিয়াছেনঃ তিনিই আবার উহাকে অপবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন,__ইহার অধিক 
বিসদ্বশ তাব আর কি হইতে পারে ? অঙ্গ, বঙ্গ, কণিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ সর্বত্রই পীঠস্থান 


* পৃথিবীর ইতিহাস” ওয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ( ৪৫*--৪৬৯ পৃষ্ঠায়) সহমরণ-প্রসঙ্গ ভ্রষ্টব্য। 
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আছে? ইহাদের অধিকাংশ স্থানের মধ্য দিয়া ( অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতির মধ্য দিয়) 
পতিতপাবনী জাহ্ছবী প্রবাহিত; এ সকল স্থান কি কখনও অববিত্র হইতে পারে ? 
ফলতঃ, বঙ্গদেশ কখনই অববিত্র নহে ;_-এ সম্বন্ধে মন্গ-বচন প্রক্ষিপ্ত। 
বঙ্গদেশের প্রাটীনত্বের পরিচয়--বেদে, আরথ্যকে, স্থত্রে, সংহিতায়, রামায়ণে, 
মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায়-_-কোথাব নাই ?* শাস্ত্রকথিত সেই প্রাচীনত্ের 
". ধারণায়, অধুনা! অনেকেরই কল্পনা পর্যাদস্ত। শাক্োক্তির অনুসরণে, স্থষ্টির 
ক কাল-নির্দেশের প্রয়াস পাইলে, অধুন। প্রায়ই হাস্তাস্পদ হইতে হয়। 
এই পৃথিবী কত কালের ?--এই মন্ষ্ত-সমাজ কত কালের ?_-এ তত্র 
অনুসন্ধানে তাই কত জনের কত মতই দেখিতে পাই! বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য-দেশে 
এ সন্বন্ধে একট মত চলিয়৷ আসিতেছিল। খুষ্ট-জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ 
বর্তঘ।ন সময়ের ৫ হাজার ৯ শত »* বৎসর পুর্ব্বে এই পৃথিবীর সুষ্টি হয়,_ সে মতে ইহাই 
পরিকল্িত। আবার আমাদের হিসাবে দেখিতে গেলে, এ সমঘেব অব্যবহিত পরেই 
কলিন্ন প্রবর্তুন। হইব[ছিল বুঝিতে পার্ি। কোথ।র পুখিবীব স্ষ্টিৰ কথা, আর কোথায় 
কলির প্রবর্তন। ! আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সে হিসাবে যখন প্রভাত, এ হিসাবে তখন 
সন্ধ্যা! আমরাই যেন এতর্দিন ঠুল বুঝিরা আলিয।ছি ! অন্ত৩ঃ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন জন- 
গণ এতদিন তাহাই মনে করিতেছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহাদের 
ধারণ পরিবর্তিত হইতে বসিযাঁছে। প্রত্বতত্বনুসন্ধানে, মন্থষ্তের উৎপত্তি-তন্ব নির্দ। রণ-কল্পে 
মন্তিক্চালন।র ফলে, এখন কত তন্বই প্রকাশ পাইতেছে! পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণেবই 
কয়েকটী গবেষণার বিষয় উল্লেখ করিতেছি ; বিষরটা তাহাতেই বিশদীকৃত হইতে পারিবে । 
শতাব্দী পুর্বে পাতিলাগ কেভ" গহ্বরে 1 প্রাচীনকালের মন্ুযষ্যের কতকগুলি অস্থি-পঞ্জর 
পাওয়া যায়। তাহারই কয়েকটি অস্থি দেখিয়া! সেগুলিকে একটী স্ত্রীলোকের অস্থি 
বলিয়। স্থির কলী হয়। সেই অস্থিগুলির উপর গিরিমাটীর একট! স্তর পড়িয়া! ছিল; আর 
সেইজন্ত সেই অস্থিগুলি সাধারণতঃ “রেড লেডি অব. পেভিলাগু? অর্থাৎ পেভিলাগ্ডের 
রক্তিমবর্ণবিশিষ্টা নারী বল। হইত। যখন এ অস্থিগুলি প্রথম আবিষ্ত হয়, তখন উহা যে 
অতি প্রাচীনকালের মন্ধুষ্কের অস্থি, তাহা নির্ধারিত হয় বটে; কিন্তু কতকাল পূর্বের মন্থুয্যের 
অস্থি, তাহা সঠিক হয় না। “রয়েল ফ্যানথে পলজিকাল ইনৃষ্টিটিউট' সমিতির অধিবেশনে 
অধ্যাপক সোল্লাস্‌ সম্প্রতি এ অস্থি-পঞ্জরের কাল নির্দেশ করিতেছেন। | অধাপক- 
প্রবর বলিতেছেন,__'আরিগনাশিয়ান? কালে (4১087901977 28০ ) এক্রেম্যাগনন্ 
(0:০-8527০5 ) জাতীয় লোক ইউরোপের অধিকাংশ বাসযোগ্য ভূমিতে বসতি করিত । 
** 'পৃধিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ২৩৭ প্রত্ৃতি পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য। 
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১৪৪ ভারতবর্ষ । 


সেই কাল-_বর্তমান সময়ের বিংশ-সহত্র বৎসর পূর্বের কাঁল ; অর্থাৎ? যে সময়ে 'গ্নেসিয়।ল” 
(তুষারসমাচ্ছন্ন অবস্থ। ) অতীত হইয়া 'পোষ্ট-গ্নেসিয়।ল" (তুষার-পাতের পরবর্তী অবস্থা ) 
চপিতেছিল, সেই সময়ে এই “অরিগনাশিয়ান” কাল বিগ্তমান ছিল। * ১৯১৩ ুষ্টাব্দের 
শীতকালে “পাতিলাগ কেভ' গহ্বরে পুনরচুসন্ধান-ফলে, কতকগুলি অগ্র্যৎপাদক যন্ত্র পাওয়া 
গিয়ছে; তন্মধ্যে র'যাদ্। করিবার যন্ত্র, খোদিবার যন্ত্র ছিদ্র করিবার যন্ত্র প্রভৃতিও আছে। 
এ সকল দ্রবোর অনেকগুলি 'আরিগনাশিয়।ন? কালের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ গহ্বরে 
পুর্ব্বেক্ত অস্থি-পঞ্জরের সঙ্গে গজদন্ত-বিনিশ্মিত কতকগুলি সামগ্রী পাওয়া যায়; সেগুলিও 
পুর্ব্বোক্ত কালের সামগ্রী । গজদন্ত-নির্ষিত সেই সামগ্রীগুলির মধ্যে একটী পক আছে। 
ভারতবর্ষে যেরূপ রৌপ্য-বলয় দৃষ্ট হয়, সে পদক সেইভাবে সেই আকারে সংগঠিত । 
গজদন্তের ছড়ি, লোম পরিক্ষার করিবার উপযোগী যন্ত্র, স্থচেব ন্যায় বেধক প্রভৃতি আর আর 
যে সকল সামগ্রী এ সঙ্গে পাওয়। গিঘ্াছে, সেগুলি “ম্যামোথ' নামক পুবাকালীন বৃহত্তম 
জন্ত্রর দত্ত হইতে এঁ সকল প্রস্তত হইয়াছিল বলির। সিন্ধান্ত হইতেছে । যাহ! হউক, বিংশ- 
সহত্র বৎসর পৃর্ব্বে,এ সকল অস্ত্রশস্ত্র ও শজদর্ত-বিনির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্ততে পারদর্শাঁ, (সুতরাং 
সুসত্য)জনগণ ইউরোপের এ অংশে যে বাস করিয়া (ছলেন,*পাতিলাও্ড কেভের' এই আবিষ্কারে 
তাহ] সপ্রমাণ হইতেছে। কোথায় থুষ্ট-জন্মের চা্সি-সহঅ বৎসর পূর্বে মনুয্ত-স্ষ্টির কল্পনা, 
আর কোথায় তাহারও আঠার-সহস্রাধিক বৎসরের পূরণে, সুুসভ্য মনুষ্য-সমাজের অস্তিত্ব ! 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাতা-দেশের্র চিন্তান গতি এইরূপভাবে পরিবর্তিত হইতে 
চলিয়াছে ! দৃষ্টান্ত আর একট। উল্লেখ করি । অধ্যাপক কিথ.বিলাভের বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতায়, 
এইরূপ আর এক অভিনব-তত্ব আবিষ্কারের স”বাদ প্রচার করিয়ছেন। কিছুকাল পূর্বে 
ইংলগ্ডের টেমস্-নদীর গহ্বরে মৃত্স্তবের অন্রান্তবে আর একটী মনুষ্যের অস্থি-পঞ্জর 
পাওয়া যায়। সেই অস্থি-পঞ্জীত যে মন্ুয্পেরঃ সে মন্ষ্য অন্ন ১ লক্ষ ৭০ হাজ।র বৎসর পুর্বে 
বি্বমান ছিল বলিয়! প্রতিপন্ন হয । অধ্যাপক কিথ বলেন, -€টেমস্-নদী অধুন। যে অবস্থায় 
অবস্থিত, পুর্বে উহ। তদপেক্ষ। অন্যুন প্রায় এক শত ফিট উচ্চ ছিল। কাঁল-বশে স্তরের পর 
স্তর অপস্থত হওয়ায়, উহ? অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়ছে । যে অস্থি বু নিয়-স্তরে প্রোথিত ছিল, 
এখন তাহা। বাহির হইয়। পড়িয়াছে।? যাঁহ। হউক, যে কারণেই হউক, টেম্‌স নদদী-গর্ডে 
প্রাপ্ত প্রোক্ত অস্থি-পঞ্জর যে ১ লক্ষ ৭* হাজার বৎসরের পূর্ধবর্তিকালের মন্ুষ্যের, অধুনা 
তাহা তারম্বরে ঘোষিত হইতেছে । এবিধ আন্‌ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাম্ব। সার 
চার্লস লায়েল নির্ধারণ করিয়াছেন, _মিসিসিপি নদী এখন যে পথে প্রবাহিত, লক্ষাধিক 
বৎসর পুর্ব উহা সেই পথে প্রবাহিত হইয়াছে। কতকগুলি মৃত্-পাত্র, কবর-স্থান 
এবং বৃক্ষ পরীক্ষ। করিয়া, ডক্টর ডাউলার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রী নদীর অধিত্যকা- 
প্রদেশে অন্যুন পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মন্ুযষ্ের বসবাস ছিল। ভূতত্ববিদূগণ অধুনা 
যে সকল তন্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে গ্নেসিয়াল অর্থাৎ তুষার-পাতের কাল 


স্পা 
* গ্রেসিয়াল্‌ ও পোষ্টগ্নেসিয়াল কালের আলোচন! 'পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ভূতীয় পরিচ্ছেদে 
৮৬) ৮৭১ ৮৮ প্রস্ৃতি পৃষ্ঠা হষ্টব্য। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌর ব-বিস্তব। ১৪৫ 


ধর্তমান সময়ের ২ লক্ষ ৪* হাজার বৎসর পূর্ধ্বে আরম্ভ হইয়াছিল এবং “পোষ্ট-গ্লেসিয়াল' 
বা তুধারপাতের পরবর্তিকাল বর্তমান সময়ের ৮* হাজার বৎসর প্রর্ধ্ প্রবর্তিত হয়। 
সুতরাং বুঝিয়! দেখুন, কত ত্রম-সংস্ক'র কিরূপে দুরীতৃত হইতে চলিয়াছে ! বজদেশ- 
সন্বন্ধে_-বঙ্গদেশ সবেমাত্র সেদিন সাগর-গর্ড হইতে উখিভ হইয়াছে--অনেকের যনে 
এইরূপ যে ত্রম-সংস্কার আছে, একটু অনুশীলন করিলে, তাহা। দুরীভুত হইতে পাবে। 
প্রসঙ্গ তং এতদ্বিষর়ে ছুই একটী দুষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি । চীন-পরিব্রাজক হুয়েন- 
সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বজদেশেৰ নামোল্লেখ নাই) পরস্ত, কালিদাসের বঘুবংশে 
একটা শ্লোকে (চতুর্থ সর্গে) রঘুব দিখ্িজন-প্রপঙ্গে যাহা লিখিত আছে, তাঙ্গাতে সে 


টির সমযে বঙ্দেশ বিল-খালে ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদ-নদীতে সম্চ্ছন্্ 
সম্বন্ধে ছিল এবং বঙ্গের অনেক স্কল বসতি-যোগ্যই হয় নাই,ইহাই অনেকে 
অম-ধারণ1। 


অনুমান করিয়া লইতেছেন। আমর। প্রথমে রঘুবংশের শ্লোকটীর 
এবং তৎসংক্রান্ত ছুই একটি কথার আলোচনা করিতেছি ; সঙ্গে সঙ্গে চৈন-পরিব্রাক 
ছয়েন-সংয়ের ভ্রমণ-র্তান্তের প্রসঙ্গও অনুধাবন করিয়। দেখিতেছি। তাহাতেই বুঝা 
যাইবে-_তখনও বঙ্গদেশ কেমন্ভাবে কিরূপ গোৌরব-সন্ত্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিল ! বঙ্গদেশের 
আধুনিকত্ব-সন্বন্ধে রঘুবংশেব যে ক্লোকটীর বিষয় প্রধানতঃ উখাপিত হয়, সে ম্লোকটী 
“বঙ্গান্‌ উৎখায় ভরসা নেতা নৌসাধনোগ্যতান্‌ 
নিচখান জবস্তস্তং গঙ্গাম্োতোহস্তরেষু চ ॥৮ 

এই শ্লেকের অর্থে উপলব্ধি হয,“বঙ্গদেশ নৌধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কীরবর রঘু 
সে যুদ্ধে তাহাদিগকে পনাভূত কবেন। বগদেশ রঘুর নিকট পরাজিত হইলে, গঙ্গা-প্রবাহের 
অন্তব্তী নগবে বু আপন জমস্তস্ত প্রোথিত করেন ।? ইহ। ভিন্ন, এ শ্লোকের কোথাও এমন 
কোনও বাকা নাই,যাহাতে বঙ্গদেশ বাসেপ্র অযেগ্য কেবলমাত্র থাল-বিল-পুর্ণ স্থান 
বলয়! বুঝা। যাইতেছে । যে রামায়ণ মহাক।ব্যের অনুসরণে রঘুবংশ বিরচিত, সেই রামায়ণ 
মহাকাবো যখন বঙ্গপাজোর ন।মোল্লেখ আছে, তখন মহাকবি কালিদীসের কাব্য-রচনার 
ব্পুর্বেব বঙ্গদেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতে যুধিষ্টিরের রাজস্থ্‌য়- 
যজ্ঞে বঙ্গদেশেব নৃপতি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য 
প্রণয়নের বছ পূর্বে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তৰে কি কারণে বঙ্গদেশ 
সম্বন্ধে (বঙ্গদেশ বাসের অযোগ্য ছিল এইরূপ) সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়? রঘুবংশের 
শ্বোকে নৌধুদ্ধের বর্ণনা এবং গঞ্গা-প্রবাহের অন্তবস্তাী নগরে জয়ন্তস্ত প্রোখিত-করণ,_-এই 
ছুই বিষয়ের উল্লেখ-দৃষ্টেই বলর্দেশ বাসের অযোগ্য ছিল বলিয়! সিদ্ধান্ত হইয়া যায়! হুয়েন- 

ংয়ের ভ্রমণ-বৃতান্তে বঙ্গের নাম নাই, আবার কালিদাসের বর্ণনায় বঙ্গের এরূপ অবস্থার 
বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে”__ঘুগপৎ এই ছুই চিস্তাপ্রবাহ মস্তিক্ষে প্রবাহিত হওয়ায় সাধারণতঃ 
বঙ্গদেশ-সন্বদ্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণ! হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। সুতরাং ক্পোকে কালিদাস বজের কোন্‌ 
অংশের বা কোন্‌ রীজধানীর বিষয় বর্ণন। করিযাছেন এবং হছুয়েন-সাং আপন ভ্রমণ-বৃভাত্ত- 
মধ্যে কেনই বা বঙ্গের নামোল্লেখ করেন নাই,-এই দুই তথ্য নিষ্কীষণ করিতে পাক্িলেই 
5র্থ।১৯ 
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সকল ক্ষত্ব অধিগত হইতে পারিবে । আমরা মনে করি,-গ্লোকে কালিদাস নবহ্থীপ 
রাজধানীর চিত্রে অস্কিত করিয়াছেন। অধুন। প্রতিপন্ন হইতেছে, বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় ছিতীয় 
সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে, মহাকবি কালিদাস আবির্ভূত হন। * 
সঙ্গে সঙ্গে আরও ষপ্রমাণ হয়,--:এই বঙ্গদেশান্তর্গত নবন্বীপের নিকটবর্তী পঙ্লী-বিশেষেই 
মহাকবির জন্মভূমি ছিল ; আর বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুণ্ড এই বঙ্গদেশেই 
রাজত্ব করিতেন।” নবদ্বীপের সন্নিকটে ক্রোশাধিক বাবধান-মধ্যে সমুদ্রগড় নামে একটী 
গ্রাম আছে। প্রতিপন্ন হয়, সেই সমুদ্রগড় সমৃদ্রগুপ্তের গড় ছিল। 1 কালিদাস-_ 
মহাকবি. ভারতের গৌরব কালিদাস-_সেই রাজধানীর সান্সিধ্যে বসবাস করিতেন 
কালিদাস এবং রাজার আশ্রয়-তরুমূলে পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন। স্থতরাং তাহার 
বাঙ্গালী ছিলেন। কাব্যে নিতয-পরিরৃষ্ট সেই রাজধানীর চিত্রই প্রতিভাত হইয়াছিল। 
বাজ্সীকির রামায়ণে বঙ্গের কোনও রাজধানীর বর্ণন। নাই। কালিদাস যে রাজধানী 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই ছবি তাহার তুলিকায় অক্ষিত হইয়া! আছে। রাজধানীর 
চতুর্দিকে গঙ্গা প্রবহমান, রাজধানী গল্গী প্রবাহাস্তবর্ী বলিয়। “দ্বীপা'-বিশেষণে বিশেবিত ; 
স্থতরাং বাজধানী-রক্ষার জন্য নৌ-বলেরই আবশ্তুক হুইয়াছিল। এই চিত্র হ্ৃদন্নে 
উদ্ভাসিত হওয়ায় কাব্যে কালিদাস তাহাই অস্কিত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যে এই চিত্র 
প্রকটিত দেখিয়া, নৌ-বলে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ 
জলময় বা সমুদ্র-গর্ডে নিমচ্জিত ছিল বলিতে হইবে কি? পরিত্রাজক হুয়েন-সাংয়ের 
ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিষয়ও একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে বঙগদেশের তাৎ"” 
কালিক রাজধানীর এরূপ আতাসই পাওয়া যায়। হুয়েন-সাং বঙ্গদেশের নামোল্লেখ করেন 
নাই; তাহাতেই কি বঙ্দেশের অস্তিত্বাভাব প্রমাণিত হয়? সে কথ! দি কেহ বলেন, 
বঙ্গদেশ . তাহা হইলে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই অনস্তিত্ব 
সন্ধে সপ্রমাণ হয়। হয়েন-সাং যখন ঘষে নগরে উপনীত হইয়াছেন, সেই 
হয়েন-লাং। নগরের নামোল্পেখ ও বর্ণন। করিয়াছেন। তিনি কোনও দেশের বা 
প্রদেশের পরিচয় তে। দেন নাই! সুতরাং তাহার ভ্রমণ-বৃভাত্তে বজদেশের নাম নাই 
বলিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জনপদের প্রধান প্রধান 
7... শুণীর প্রাসদ্ধ পৃত্িত ডন্ঠর টি. ব্লক এবং কাশীর পণ্ডিত ্রতুক্ত রামাবতার * শর্দা সাহিত্যাচাধ্য 
উভ্ভগ্বে বিভিন্ন পথে স্বাধীনভাবে চিপ্তা। করিয়া মহাকবি কালিদীসের কাল-নি্ণয়-সন্বন্ধে এরূপ সিষ্ধান্তে উপনীত 
হুইগ়াছেন। বহভাধাবিৎ হরিনাথ দে মন্থাশয় এ সিদ্ধাণ্ঁই যান করিয়! লিখিয়া গির/ছেন,--'*176 088৪ ০1 
[05119552735 06০17 21, 155৮ 090018515619 56605 0৮ 20058 01 ০0810117670 50110125 ২ 
10:77 01907 আন টি টিআর আয 92100, 06116591591 ৮1996 157 
59101755 080150 021 10602051701) 06 ৪০ ০টা 1010019 81595 ছা) [055 5তাে 66511, 
5৮ 098৬ 505055450 ৮0 521015050101119 010৮10/6 চিতা €51067806 000 17702709120 ভাত 
হা) ঢা 05 ভিত 01 ডি2092092 8170 1587557521717255, 75515960 এ্রজাগাতি 895 1516 
হ£ 9জ1০অতুতে। (জে, 5] ঠা, এল0 (5 ০01 015 507 চা 0390102.5 
এ বিষয় 'সাহিহা-সংবাগ' যাসিক পত্রে (১৩২৯ সালের ) জালোচনা অব্য । 
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নগরে উপস্থিত হইয়া সেই সেই নগরেক্ষ বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়া শিয়াছেন। তীহার 
ত্রপ-বৃত্তাস্তোক্লিখিত কয়েকটী মগরের নাম উল্লেখ করিতেছি। যখা,_পুলুশা-পু-লু। 
“গো-লো-নি-সি” "অ-যু-তো?, “চেন-পৌ”) “তো-যো-লি-তি', “কি-লো-না-স্থ-ফা-লা-না” 
পুম্ননা-ফা-তান্-না, “সান্-মো-তা-চা? ইত্যাদি । * প্র সকল নাম যথাক্রমে পেশোয়ার, 
বারাণসী, অযোধ্যা, চম্পা, তম্লুক, কর্ণনুবর্ণ, পৌগু,বর্ধন (পুণু.বর্ধন), সমতট প্রভৃতি বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । কি উচ্চারণে কি নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিতে 
গভীর গবেধণ! আবশ্তক হয় নাকি? সে গবেধণা-সত্তবেও এ সকল নামের স্থাম-নির্দেশে 
আজিও কত মতান্তর রহিয়া গিয়াছে । হয়েন-সাং কথিত 'পুন্-না-ফা-তান্-না” হইতে 
পৌণু,বর্ধন নামের সুচনা করিয়া লইয়া, কেহ কহিতেছেন-_এঁ নাম বর্ধমান পাবনা- 
জেলাকে বুবাইত, কেহ কহিতেছেন-_ হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণে পাওুয়। নাম & রূপ পরিগ্রহ 
করিয়া আছে। কর্ণস্থবর্ণ নামেও বিভিন্ন জনপদ চিহ্নিত হইয়া থাকে । মগধের রাজধানী 
পাটলিপুত্র এক সময়ে কুনুমপুর ( পুষ্পপুর ) আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সে নামের অনুসরণে 
বিচার করিতে গেলে, হুয়েন-সাং কথিত “পু-বুশা-পু-লু? পাটলিপুত্র বলিয়! পরিচিত হইতে 
পারে। যাহা হউক, এ সকল নাম দেখিয়া, তিনি যে প্রধানতঃ এক একটী নগরের 
বিষয়ই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা। বেশ বুঝা! যায়। আর, তাহা বুঝিতে পারিলে, 
বঙ্গদেশের তাৎকালীন প্রধান প্রধান নগরের মাত্র পরিচয় দিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছেন-_- 
উপলব্ধি হয়। বঙ্গদেশাস্তর্গত যে কয়টি নগরের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে কর্ণনুবর্ণ, পৌগু.বর্ধন, তাত্রলিপ্ত, সমভট প্রভৃতির কোনটীরই স্থান-নির্দেশ 
অবিসম্বাদ্িত-রূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হয়েন-সাংয়ের কথিত “তো-মো-পি-তি" 
তাম্রলিপগ্তকে বুবাইত এবং তাত্রলিগুই বর্তমানকালে তম্নুক নাম গ্রহণ করিয়াছে-_এ 
বিষয়ে তাঁদৃশ মতান্তর না থাকিতে পারে ; কিন্ত অপর তিনটী' সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সমতট 
সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ মতান্তর আছে । হয়েন-সাংয়ের যে উচ্চারণ হইতে সমতট নাম নিদিষ্ট 
হইতেছে, সে উচ্চারণে সমতট নাম হয় কিনা__তাহাই সন্দেহ। তাহার পর, সমতটের স্থান- 
নির্দেশে, কেহ যশোহরকে, কেহ ব! ফরিদপুরকে, কেহ ব! ঢাকাকে লক্ষ্য করিতেছেন । 1 
এখানেও যন্তাত্তর। আমর বলি, কি উচ্চারণ, কি স্থান-নির্দেশ__সকলই প্রমাদস্ু্। 

ক্* চীনাভাষার উচ্চারণের অনুসরণে ইংরাজী ভাঁযায় বিভিন্ন লেখক এঁ সকল স্থানের বিভিন্নরূপ উচ্চারণ 
কল্পন! করিয়। গিয়াছেন । তাহাদের বর্ণবিন্তাস অনুসারে বলভাষায় উচ্চারণ করিতে গেলে, সে উচ্চারণেও নান! 
ষতান্তর ঘটে। বধ! £--'পুনূনা-ফা-তান্-না” বা 'পুন-ফতন-ন, কি-লো-না-হু-ফালা-না' ঝা. 'কি-লে1-নো- 
নু-কল-ন' ইত্যাদি 

4 চীনদেশীয় অন্ততম পরিব্রাজক ইং-দিং সমতট পূর্ব-ভারতে অবস্থিত এইমাত্র বলিয়। বাদ । কলিং. 
হাম বর্তষান যশৌহরকে মদতট বলিয়া! নির্দেশ কলিয়া গিয়াছেন। ভিনি বলেন 77৯৩ ৫2: ০ 
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ধঙ্জদেশে সমতট নামে কোন প্রসিদ্ধ জনপদ বিগ্ঘমান থাকার অন্য কোনই প্রমণ নাই। এক 
হছয়েন-সাংয়ের বিকৃত উচ্চারণ, আর সেই উচ্চারণের অনুসরণে একট] নাম ও স্থান কল্পন। 
করিয়। লওয়] !_-ইহ1 ভিন্ন অন্য কোনই নিদর্শন দেখি ন। ইহাতেই বিষম গগ্ডগোল 
ঘটিয়াছে। শুধু কি স্থানের নামে এই গণ্ডগোল ! উচ্চারণের গগুগোলে ছয়েন-সাংয়ের 
নিজের নামে পর্য্যন্ত গগগোল বাধিতেছে ! পরিব্রাকের নিজের নাম যে কি ছিল, একটু 
অন্ুসদ্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, তাহাতেও নানা সংশয় ঘটে। পাশ্চাত্য-প্িতগণ 
কত জন কত প্রকারেই এ নামের উচ্চারণ করিয়! গিয়াছেন ! তাহাদের বর্ণবিন্যাস-তঙী 
দেখিয়া, প্রকৃত নাম নির্ধারণ করা বড়ই ছুপ্ধহ।* এইজন্য অঞুনা বঙ্গতাষায় ও এ নাছের 
নান। মূর্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় কেহ লেখেন_ছুযেন-সাং, কেহ লেখেন__ 
হিউ-যেন-সিয়াংং কেহ লেখেন-_হিয়েম্থ-সাং, কেহ লেখেন-_-অন-উয়ন-চুয়ন, কেহ 
লেখেন__ইউয়ান্‌-চুঘাং ইত্যাদি । হুয়েন-সাংয়ের বর্ণিত অন্যান্য প্রায় সকল স্থানেরই 
নামের আদাক্ষর মিলাইয়া একটা কিনারা পাওয়া যায় এবং সে নামের সে নগরের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। কিন্তু সমতট অভিধেয় কোনও জনপদের অপ্তিত্বই আমর! অনুসন্ধান 
_ ফবিয়। পাই নী। আমাদের তাই মনে হয়, হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণ হইতে সমতট নাম 
স্থির না করিয়া, অন্য স্থানের অনুসন্ধীন কর শ্রেয়স্কর । এ প্রসঙ্গে আমর! সমতট নাম 
এবং সমতটের স্থান-নির্দেশ একেবারে উল্টাইম্বা দ্রিতে চাই। আমর বলি,-নবদ্বীপের 
সন্নিকটে ক্রোশাধিক ব্যবধান-মধ্যে সমুদ্রগড় নামে যে প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়, হুয়েন-সাং- 
কথিত এবং তন্ববিদ্গণের কন্পিত্ত সমতটের উহাই শেব-নিদর্শন। সমুদ্রগড় বিক্রমাদিত্য- 
অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রপ্ুপ্তের রাজধানী ছিপ। খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে 

সিরা দ্বিতীয় সঘুদগুপ্তের বিগ্ভমানতা প্রতিপন্ন হয়। পঙ্ডিতগণের গবেষণা- 
প্রভাবে যখন সপ্রমাণ হইতেছে-মহাকবি কাপিদাসা দ্বতীয় বিক্রমাদিতা- 

অতিধেয় রাঁজচক্রবর্ভাঁ সমুদ্রণ্তপ্তের সভাসদ্‌ ছিলেন, আর সেই অঙ্গে সঙ্ষে যখন প্রমাণ 
হয়_-বঙ্গদেশীন্তর্গত সমৃদ্রগড় সেই সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, অর্পচ, কাণিদাসেত্র 
রঘুবংশের বর্ণনায় যখন এ অঞ্চলের চিত্রই প্রকছিত হইতেছে বুঝিতে পারি ; তখন সমতট 
আঅতিধেষ নগরের স্বান-নির্দেশে আর সংশয় থাকতে পাবে না। নবহ্ীপ রাজধানী 
ছিল; নবদ্বীপের অনতিদুবস্থ সধুদ্রগড় রাঙ্জার গড় ব। কেল্প। ছিল; সেই রাজধানী বা 
সেই গড় অধিকার করিতে হইলে, জলযুদ্ধেরই প্রয়োজন হয়)_-কবির তুলিকায় রঘুর 
দিখ্বিজক়-বর্ণনার কল্পনায় সেই ভাবেরই বিকাশ পাইয়াছে । তাহ। হইলে, ছয়েন-সাঁংয়ের 


সপ | তি শিপ 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কে কিরাপ বর্ণ-বিস্তাসে পরিব্রাজকের নামের উচ্চারণ কার্বয়। গিয়াছেন, 
তৎসম্বদ্ধে কয়েকটা উরাহরণ দেখুন :-- 
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প্রাচীন বঙ্গের গ্োরব-বিভব 1 ১৪৯ 


পরিদৃষ্ট বঙ্গরাজান্তর্গত «সান-মো-তা-চা? রূপে উচ্চারিত এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের 
গৰেবণা-প্রভাবে “দামাতাতা” বা সামাটাটা? (947748269) বা “দমতট” অভিধেয় নগর-- 
সমুদ্রগড় বলিয়া মনে হয় না কি? আমরা তো। তাহাই সিদ্ধান্ত করি। এরূপ সিদ্ধান্তের 
আরও কষেকটি বিশিষ্ট কারণ আছে। হুয়েন-সাং যে যেস্থান হইতে যে যে স্থানে গমন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধালের ব1 দূরত্বের বিষয় অনুধাবন করিলেও এঁ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায়। দূরত্বের পরিচয়ে এবং দিউনির্ণয়-বিষয়ে হুয়েন-সাংয়ের 
বর্ণনায় (অন্ততঃ তাহার গ্রন্থের অনুবাদে ) অনেক ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, তাহ! 
হইলেও, মোটামুটটী দেখিতে গেলে, তিনি যেস্থান হইতে যাত্রা করিয়। “সমতটে' বা 
“সমুদ্রগড়ে” আসেন এবং সেখান হইতে যাত্রা করিয়া যেস্থানে গমন করেন, তাহার দৃরত্বাদির 
বিষয় অনুধাবন করিলে, আমাদের সিদ্ধান্তে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। কামরূপ 
বাজা হইতে 'সমতট? নগরের ব্যবধান, হুয়েন-সাংয়ের মতে, বার শত হইতে তের শত "লি? 
অর্থাৎ প্রায় সওয়া! ছুই শত মাইল । তখন কামরূপ-রাজ্যের সীমানা যে পর্য্যস্ত ছিল, 
সেই সীমানা হইতে সমুদ্রগড়ের দৃরন্ব এইকপই হইতে পারে। তাহার পর, সমুদ্রগড় 
হইতে তাত্রলিপ্তের দুরত্ব অনুধাবন করুন। পরিত্রাজকের বর্ণনার এ দুরত্ব নয় শত “লি” 
বা প্রায় দেড় শত মাইল । সমুদগড় হইতে, জলপথেই হউক বা স্থলপথেই হউক, প্রীচীন 
তাত্রলিপ্ত নগরীর দুর ত্ররূপ হওয়াই সম্ভবপর । পরিব্রাজক কোন্‌ পথে কোথাস়্ 
গিফ়াছিলেন, তাহার ঠিক নিদশন নাই । সুতরাং দূরত্বের সম্বন্ধে অনেকট। অনুমানের উপরই 
তাহকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল । এ অবস্থাও তাহার বর্ণিত “সান্-মৌ-তা-চা" নগরের 
সহিত সযুদ্রগড়েগ ঘে সাদঘৃশ্ত দেখ। যায় তাহ] নিশ্চয়ই বিবেচনার বিষয় । তবে এখানে আর 
ছু'একটী সংশয়-প্রশ্ন উথাপিত হইতে পারে । প্রথম প্রশ্ন”৮যদি সমুদ্রগড়ই পরিত্রাজক- 
বর্ণিত বঙ্গের অন্যতম গ্ধান নগর হয়, তাহা হইলে তাহার পরিদৃষ্ট “সজ্বারাম? প্রভৃতিবর 
নিদর্শন কৈ? দ্বিতীয়তঃ-_হুয়েন-সাংয়ের বর্ণিত নগরে অর্থবপোততাদির গতিধিধি ছিল ৯ 
সে লক্ষণই ব' সমুন্রগড়ে এখন কি অবশিষ্ট রহিয়াছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, নবদ্বীপের 
ও সমুদ্রগড়ের পূর্বব-পারস্থিভ “মুবর্ণবিহার” পল্লীর ধ্বংসাবশেষের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি। 
এ পল্লীতে এক সময়ে যে বৌদ্ধগণের “সজ্ঘারাম'-সমূহ বিদ্ভমান ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যাক়। প্র পল্লীতে এখনও অনেক ভগ্রঅট্টালিকার ভূপ দৃষ্ট হয়। মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র পূর্বধপুরুষগণ এ স্থান হইতে অনেক প্রস্তর ও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়। লইরা অক্টালিক! 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাসে ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতে-_ 
এ বিষয় লিখিত আছে । নবদ্বীণ, সমুদ্রগড় খন সমধিক ভ্রীসম্পন্ন ছিল, তখন তাগীরখীর 
উভয় তীরে পারিপার্িক স্থান-সমূহে বহু দ্র পধ্যন্ত রাজধানীর পরিসর বিস্তৃত থাকাই 
সপ্রমাণ হয় । যে কোনও রাজধানীর ব' প্রধান নগবের পরিসরের বিষয় পর্যযালোচন? 
করিলেই এ তত্ব হৃদয়ঙজম হইতে পাবে । দিল্ী ষখনই রাজধানী হয়, উহার বিস্তৃতি তখনই 
আট দশ ক্রোশের কম হয় নাই। মুর্শিক্ষাবাদ যখন রাজধানী ছিল, উত্তর-দক্ষিণে পাঁচ ছয় 
ক্রোশ বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার আক্লতি-পরিসর প্রসৃতির বিষয় 


১৫৩ ভারতবর্ষ । 


পর্যযালোচন! করিলেও উহাই বুঝিতে পারি। বৌদ্ধনিবাস হুবর্ণবিহার এ হিসাবে রাজধানীর 
অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরিব্রাজকের বর্ণনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, _বিহার-প্রদেশের বিতিত্ন স্থানে বৌদ্ধ “সঞ্ঘারাম'- 
সমূহের স্বতি যেরূপ উজ্জ্বল রহিয়াছে, নবন্বীপের সন্নিকটে উহ। সেরূপ উজ্জ্বল নহে কেন ? 
তাহার উত্তর-_বৌদ্ধধর্ম্ের উপর যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্শের প্রভাব বিস্তৃত হয়, ক্যার্ড রঘুনন্দনাদির 
'আবির্ভাবে যখন শ্রুতি-ম্্তির বিজয়-পতাকা পুনরুজ্ডীন হইতে - থাকে, বৌদ্ধদিগের 
“সঙ্ঘারাম'-সমূহ তখন আপনা-আপনিই উৎখাত হইয়াছিল । বিহার-প্রদেশে ব্রাঙ্গণ্য-ধর্শের 
সে প্রভাব অনেক কাল পর্য্যন্ত সে ভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই, তাই এ প্রদেশে 
এখনও ভগ্রস্তুপ-সমূহ এতাদৃশ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। ধর্মমবিপ্লবের অভিঘাতে এইরূপ পরি- 
বর্তনই টিয়া থাকে । এতত্তিব্র,বঙ্গের উপর দিয়া অনেক প্রাকৃতিক বিপ্রবও চলিয়া গিয়াছে। 
ভূকম্পনে বাঙ্গালার বহু স্থাপত্য-নিদর্শন ভূতলশায়ী হয়; জলপ্লাবনেও বাঙ্গালার বছু 
প্রাচীন নগর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। নবহ্বীপ এবং গৌড় বা লক্ষণীবতী-_রাজচক্রবর্ভী 
লক্ষণ-সেনের রাজধানী ছিল। তখন, এ ছুই রাজধানীর সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। কিন্তু 
এখন সে সমৃদ্ধির চিহ্যাত্রও অস্থসন্ধান করিয়া মিলিতেছে ন।। অথচ, উহার কত পূর্বববর্তি- 
কালের রাজধানী মগধে বা বিহারে আজিও প্রাচীন ম্বতি-চিহ্ধের সন্ধান মিলিতেছে। 
লুন্বরবন-প্রদেশে ভূগর্ভ-প্রোথিত কত অস্রালিকার ধ্বংসাবশেষ অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে ? 
সেদিনের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির রাজধানীর চিহ্ন এখনই লোপ পাইতে বসিয়াছে। 
বঙ্গের উপর বিধাতার নিগ্রহই এই বিবর্তনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় না কি? 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে--বলিতে পারি, নবস্বীপে ও সমুদ্রগড়ে অর্ণবপোতাদির গতিবিধির 
তখনও কোনও বিষ্ব ঘটে নাই। ভাগীরর্ী দিন দিন ক্ষীণাঙ্গী হইয়া! আসিতেছেন। 
বিশ বৎসর পৃর্ধ্বে গঙ্জার যে প্রভাব ছিল, এখন আর সে প্রভাব নাই। প্রধানতঃ 
কৃত্রিম উপায়ে জলপ্রবাহের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে বলিয়া, কতকটা বা স্বাভাবিক পলি 
জমিয়া, ভাগীরত্ীর মোহানা৷ এখন অবরুদ্ধ। স্থৃতরাং এখন আর ভাগীরথীর পূর্যের শ্রোত 
নাই, পূর্বের গভীরতা নাই, পূর্বের বিস্তৃতি নাই। খুষ্টীরন চতুর্দশ শতাবীতে, পঞ্চদশ 
শতাবীতে ও ষোড়শ শতাব্ীতে, পর্তুগীজগণ, দিনেমারগণ, ফরাসীগণ ও ইংরাজগণ 
এই গঙ্গাগর্ভে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়াছিলেন, _পাশ্চাত্য-জাতির 
ইতিহাসে তথ্িবরণ লিখিত আছে বলিয়াই তৎসমুদায় বিশ্বাস করিতে হইতেছে 7 নচেৎ 
সে সকল বিবরণও এখন কল্পিত-কাহিনী বলিয়া প্রতীত হইত । হৃষ্টান্ত্টলে সণগ্রামের 
বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করি। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত সঞ্গ্রাষে বৃহদাকার অর্ণবপোত-সমূহ 
গতিবিধি করিত । গঙ্গা, যমুনা, সরন্বসী-_তিনের সম্মিলনে ব্রিবেণী তখন কি ভর়ন্করী মুর্তিই 
ধারণ করিয়া ছিল! সে সাক্ষ্য পাশ্চাত্য-ছাঁতিরাই আজিও তারন্বরে প্রদ্ধান করিতেছেন । 
কিন্তু কোথায় সে সপ্তগ্রাম, আর কোথায় সে ক্রিবেনীর ব্রিধারা! গঙ্গা এখন ক্ষীণা ও 
শর্ণ।। যমুনার অস্তিত্ব সন্ধান কৰিয়। পাঁওয়। যায় না। সরম্বতী এখন একটী রেখামাতে 
পর্য্যবসিতা। কয়েক শত বৎলরের মধ্যেই এই পরির্তন সংঘটিত হইয়াছে। এ ছিসাবে, 


প্রাচীন বঙ্গের পৌরব-বি্ব। ১৫১ 


সপ্তম শতাবীর ছুয়েন-সাং যে সমুদ্রগড়ের সন্নিকটে অর্ণবপোতের গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন? 
তাহা আর বিচিজ কি? সসূদ্রগুপ্তের সময়ে চতুর্থ শতাব্দীর শেষতাগে যে রাজধানী 
সম্দ্ধিশালিনী ছিল, ছুই শত বৎসর পরে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্ডে, হয়েন-সাং সেই রাজ- 
ধানীই দর্শন করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্যরূপ সিদ্ধাস্তে কখনই আস্থা-স্থাপন কর! 
যাক্স না। তবেই বুঝা যায়। “সান্মো-তা-চা” বা “সমতট" সযুদ্রগড় তিক্ন অন্য স্থান 
নহে? সধুদ্রগড় সমূদ্রগুণ্ডের রাজধানী ছিল? বিক্রমীদিত্য অভিধেয় 
সমুদ্রগুপ্তের আশ্রয় পাইয়া কালিদাস প্রতিষ্ঠান্িত হইয়াছিলেন। এতৎ- 
প্রসঙ্গে আরও বুঝিতে পারা যায়ঃ হুয়েন-সাংয়ের তারতবর্ষে আগমন- 
সময়ে বঙ্গদেশের যে অস্তিত্ব ছিল না, তাহা নহে; পরস্ত বঙ্জদেশ তখন সমধিক সমৃদ্ধি- 
সম্পন্নই ছিল। বঙ্গদেশের তাৎকালীন বিভিম্ন নগরের বিষয় আলোচনা করিলেই 
হয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। হুয়েন-সাং তারতবর্ধের 
বিতিন্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু প্রায় কোনও প্রদেশেই তিনি একাধিক সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন নগর দেখেন নাই। তাহার ভ্রমণ-বৃভাত্ত মধ্যে বঙ্গের এবং বিহারের একাধিক 
প্রসিদ্ধ স্থানের নাম দেখিতে পাই। তাহার পরিঘৃষ্ট অন্য প্রদেশে সেরূপ প্রসিদ্ধ 
স্থান বিরল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বিহার এবং উড়িষ্যা-প্রদেশ পূর্ব্বে এবং পরে অনেক 
দিন পর্য্যস্ত বঙ্গরাজ্যেরই সীমানান্তর্তৃক্ত ছিল। বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত বঙ্গ বিহার 
উড়িব্যা আসাম প্রতৃতিকে বহুকাল হইতে বঙ্গরাজ্যের অন্তভুক্ত রাখিয়াছিলেন। সে 
হিসাবে; বঙ্গ বিহার উড়িব্য! প্রভৃতির গৌরব-কাহিনী এক বঙ্গের নামেই কীর্তিত হইলেও 
দৌধ হয় নী। কিন্তু বঙ্গের ততদুর পরিসর শ্বীকার করিতে বদি সক্ষোচ বোধ হয়ঃ অধুনা 
বঙজের যে সীমান। প্রাপ্ত হই, তাহার মধ্যেই হুয়েন-সাং কতগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর দর্শন 
করিয়াছিলেন, বিবেচনা করিয়া! দেখুন দেখি! তিনি দেখিয়াছিলেন__“চেন-ফো, ব। 
“চেন-পো?। শ্রী নগরের তখন কি ধরশ্ব্ধ্-বিতবই ছিল! প্রাচীন চম্পা-নগর হুয়েন- 
সাংয়ের উচ্চারণে “চেন-ফো? নাম পরিগ্রহ করে। চম্পা-নগর এখন ভাগলপুরের সন্ত্রি- 
কটে চিহ্নিত হয়। তবেই বুঝুন।,--এ নগর বাঙ্গালার নগর কি না। হুয়েন-সাং আর 
এক যে নগর দেখেন, সে নগরের মাম 'পান্না-কা-তান্‌্-না”। ও নগর অধুনা পৌগু,বর্ধন 
বলিয়া অভিহিত হয় । পৌগু.বর্ধন-_ প্রাচীন পাগুয়াই হউক, আর পাবনাই হউক, উহ! ফে 
বঙ্গের নগর? তাহাতে আর সন্দেহ নাই । তৃতীয়তঃ, হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট একটী নগরের 
নাম--কি-লো-না-স্থ-ফা-ল-না'। প্রাচীন কর্ণন্ুবর্ণ হয়েন-সাংয়ের নিকট প্র নামে 
অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্ণন্থবর্ণ কোন্‌ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ? কর্ণনুবর্ণ 
যে বঙ্গেরই একটি প্রাচীন নগর, তথ্ধিষয়ে সংশয় নাই। চতুর্থতঃ, হুয়েন-সাং কথিত-_ 
+তো-মো-লি-তি?। “তো-মো-লি-তি'--তামতরলিণ্ড বা তম্লুক বলিয়াই কীর্ভিত হয়। প্র 
নগর ষে বঙ্গেরই নগর, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। হয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন,_ 
“কামলঙ্কা। উহ? “কুমিল্লা' বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। হুয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন--“কামরপ? 
রাজ্য । যয়ঘনসিংহের পূর্বভাগ পর্য্যস্ত ( শ্রীহ্ষ্র, কাছাড় প্রভৃতি) এ রাগের অন্তর্ভুক্ত 


সমতটই 
সমুদ্রগড়। 


১৫২ ভারতবর্ষ। 


ছিল বণিঘ। প্রতিপন্ন হয়। উহা! কি বঙ্গদেশ নহে? তিনি দেখিয়াছিলেন---“চি-লিৎ-সা- 
তা-লো”। উহ। শ্রীক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। শ্্রীক্ষেত্র তখন বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
বিহারের কথ! ছাড়িষ। ধিই; এক বঙগদেশের সীমানার মধ্যেই হুয়েন-সাং এতগুলি 
সমঞ্-সম্পন নগর দেখিঘ়ািলেন। যে প্রদেশে এতগুলি স্প্রতিষ্ঠ নগর বিদ্ধমন ছিল, 
যাহারা সে প্রদেশের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান, তাহার। যে কতদুর ত্রাস্তবুদ্ধি- 
পরিচালিত, ভাহ। সহজেই বুঝ। যাইতে পারে । ফলতঃ,ছুয়েন-সাংয়ের ভারত-আপগমন-সময়ে 
বঙ্গদেশ ছিন-_সমৃদ্ি-সম্পন্ল নগর-জনপদাদি-বিভূষিত বঙ্গদেশ ছিল, এ বিষয়ে অণুমাত্র 
সংশর থাকিতে পরে ন।; এবং তাহ।র বণণাভেই এ বিষয় প্রতিপন্ন হয় । * 
শিল্সে-বাণিঞো, শৌষো-বার্যে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-খ্যাতি। 

বঙ্গের পচাীনষের পরিচয় কআর কহিব? বেদে বঙ্গের নাম আছে; সংহিতায়, 
পুরাণে, পাষারণে। মাভাবতে বঙ্গের উল্লেখ আছে £ ভুধেন-সাংঘের বর্ণনায় বঙ্গের নিদর্শন 
অব্যাহত দেখিলাম; বঙ্গেন বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস প্রকারান্তরে উহার 
প্রিষ্ঠাই খ)াপন করিয়। গিয়াছেন বুঝিলম ; এ সকল সন্বেও বঙ্গের 
প্রাচীনত্বে কে সংশয় করিতে পাবে? ফলতঃ, বঙ্গদেশ কখনই বাসের 
অযোগ্য ছিল ন;__-অতি প্রাচীনকালেও বঙ্গের গৌরব-বিভ্ভায় পৃথিবী পুণাকিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন বঙ্গের শিল্পকনাব্র যদি অগ্রসন্ধান লই, কি দোঁখণ্ে পাই? পাশ্চাত্য-জাতির মতে 
মিসরের সভাত1 সকল দেশের সকল সতাতার আদিভূত | কিন্তু সে্ট প্রাচীন মিসপ্ে ভারতের 
শিল্প কিন্ূপে প্রতিষ্ঠালাভ কর্রিরাছিল, একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । প্রাীন মিসরে 
মৃতদেহ রক্ষার (“মামির-০3009075) যে প্রথা 1 প্রচণিত ছিল, তাহাতে দেখিতে পাই, 
তত্রত্য ধনবানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্প-সম্পৎ বস্ত্রাদিতে সেই দেহ আবৃত 
করিতেন । মিসবে কয়েকটি কবরে ইতিপূর্বেব কতকগাল সেই “মামি? করা মৃতদেহ প্রাপ্ত 
হওয়! যায় । যে কবরে এ সকল দেহ বাম্মত ছিল, মিসরীয় রাজগণের অষ্টাদশ বংশের 
সম-সময়ে সেই কবর প্রতিষ্ঠিত হয়। থৃষ্ট জন্মের ১৪৬২ বৎসব পুরে মিসরীয় অক্টাদশ 
রাজ-বংশের পরিসমাপ্তি । কবরে যে সকল মৃতদেহ পাওয়। গিয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশই 
“মসলিনঃ বস্ত্রে আবৃত ছিল ; আর সেই “মসলিন? ভারতজাত বলিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 
নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ?₹ অনুধাবন করিয়। দেখুন, এই একমাত্র বিবরণে বঙ্গের 
প্রাচীনত্বের, প্রতিষ্ঠার, শিল্প-সম্পদের, বাণিজ্যের কি পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে ! 
_বজদেশ মস্লিনের যর জন্মভূমি । এক ব্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অ' অন্য কোথাও মস্লিনের ন্যায় 

* হয়েন-সাং ন-সাং পরিদৃষ্ঠ বঙ্গের ও বিহারের ও জনপদ-সমূহের বিস্তৃত ত বিবরণ শৃখিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে, 
একাদশ, চতু্দিশ ও পঞ্চদশ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে ভ্র্টব্য। 

+ মিশরে মৃতদেহ 'মামি' করিয়। রক্ষার বিবরণ 'পৃথিবীর ইতিহাস” তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৯৬৫ 
পৃষ্ঠায় জষ্টব্য । 


57006 08 9506 হিগাত 06 0005 01 015 18৮) ৫8958051710) 67050 07 1462 
8.0. 076৬ 15:5210 09 1255. 06212008017 17007002155 28706 1917) 1700090 07051175লশ 
286 45256 47807 ০7 6%6 429/7650%5 [5০৮18515080 0৩ 9ি০1187095 01585 8০৪৫৩৮০ 


প্রাচীনত্বের 
প্রমাণ পরম্পরা । 


প্রাচান বঙ্গের গৌরব-বভব । ১৫৩ 


সক্ষম বস্ত্র উপর হয় ন।; এমন কি, মস্লিনের উপযোগী সক্ শত্রও পৃথিবীর অগ্ঠত্র 
জন্মে না 1* থুষ্টন্সের প্রায় ছুই সহজ খৎসর পুব্বে সেই মস্লিন মিসৰে স্বৃতের গাঞ্জে 
“মামি-প্ুপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহাব অধিক প্রাচীন বঙ্ষেব গৌরবের নিদর্শন বৈদেশিক 
ইতিহাসে আর কি থাকিতে পারে? বোখদাদের কালিফগণ এখং পারস্যের পাতসাহ- 
গণ ভারতবর্ষ হইতে মস্লিন সংগ্রহ করিয়। লইর। গির| আপনাদেল শিরস্ত্রীোণের শোভা- 
বর্ধন করিতেন । প্রাটান-ক।লে চীনদেশেও এহ মস্লিনেপু সমাপন ছিল। দিল্লীর 
শিল্প-বাণিজে। . বাদসাহগণের নিকট মস্লিন কি সমাদপ লাভ করিয্ব(ছিল, ইতিহাস 
প্রাচীন বের তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । এক নস্ণিন-্রাসঙ্গেই প্রাচীন ধঙ্গের ক 
পরকি। প্রতিষ্ঠার বিষ 'অন্রতব কৰ। খায়! সিংহল-ছ্বাপে প্রাচীন কালের 

বনু শিল্প-সম্পদের ও স্থাপতোযণ নিদর্শন আছে । সিংহলে প্রাচীন সভ্যতার একটী বিশেষ 
প্রিচয়-চিহ্--_জল-সঞ্চয় ও জল-নিঃয|বুণ-ব্যবস্থ।। সুৰ্হণ্জ পুক্ষরিণী বা কৃত্রিম হদ-সমূহ 
প্রবল বন্ভার কবল হইতে সিংহলকে বক্ষ করিয়। সিংহলে কি প্রকারে কৃষির উন্নতি-বিধান 
করিতেছে, তদ্ধিঝরর টিগ্ত। করিলে খিম্মর(বিষ্ট হইতে হয়। মিস্টার পাকাব প্রাচীন 
সিংহল-সন্বন্ধে সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের একটী পরিচ্ছেদে 
শিংহলে জল-সংপ্গ'ণের অপর্ব কাহনী বি আছে। সিংহলের অন্তর্গত 'পাও।-ওয়েনা”য 
জল-সংরক্ষণের জন্য অতি পুরীকালে একটি বাধ বাধা হইয়াছিল । খৃষা দ্বাদশ শতাবীী 
পর্য্যন্ত সেই বাধ-বদ্ধ প্রকাও দীর্ঘকাব গণে দেশের লোক যে কত উপকার পাইয।- 
ছিল, "হার ইয়ত্ত। নাই। পার্কার বলেন,--থৃষ্টজন্মের পূর্বববন্তিকালে পাশ্চাত্য 
কোনও জনপদে এভাদুশ স্থধৃহৎ জলাশয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই । অধিক কি, খুষ্টজন্মের 
পরবর্তিক!লে ও, বর্তমান সভ্য-সমুন্নত সময়েও, এভাদুশ জলাশর বিরল। কি সাহসিকতার 
সহিত, কি অভিনব মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া, প্রাীনকালের নৃপতিগণ এই বন্যাপ্রবণ 
উপত্যকা-প্রদেশে মুত্তিক!র দ্বার। এমন স্দূঢ বাধ বাধিয়। এইরূপ ক্থুহৎ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অনুধ।বন কগিলে, আশ্যধ্যান্বিত হইতে হয়। বযাকালে 
প্রবল বারিবধণে এই প্রদ্দেশ স্বতঃই পরিমগ্র হইবার সম্তভাবন।। এই এদেশে বসবে 
গড়ে ৮৫ ইঞ্চি বার্ি-বর্ষণ হয়। প্রবল বধার সময় প্রতি সেকেণে বন্যার জল ১২. 
হাজার হইতে ১৪ হাজার ঘন “ফিট? পর্য্যস্ত সঞ্চিত হইতে পারে। এ বিষম বধার 
হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা, কি সমস্তার বিষয়) স্থপতিমাত্রেই তাহ। অন্থুতব করিতে 





₹ পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, ৪৪২ পৃষ্ঠা পরষ্টব্য। অনেক ইর়েজেয প্রথষে ধারণ। 
ছিল, মস্লিনের ন্যায় সুঙ্গ্ বস্ত্র ভীরতবধ ভিন্ন অস্যাত্রও জন্মিত। কিন্তু ক্রমশঃ সে ধারণা অন্তছিত হইতে 
টলিয়াছে। মস্লিন দেখিবার পুধ্বে 'এন্সাইক্লোপিডিয়। বুট।নিকা'' গ্রন্থে মস্লিনের অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের 
ভাব প্রকাশ পায়! পরিশেষে মস্লিনের আদর্শ দেখিয়া বিশ্মন্স-বিষুদ্ধ হইয়া সম্পাদক পাদ-টাকায় লিখিতে 
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পারিবেন ।? * বিষম বর্ধার সময এইরূপ কৃত্রিম জলাশয়ে বা হুদ-সমূহৈ জল বঙ্খণ করিয়া, 
অনাবৃষ্টিগ দিনে সেই অল খাল কাটিয়া বাহির করিয়! দিয়া, ক্ুধিকার্য্যের সুবিধা কর] 
ইইত। প্রধানতঃ পার্ধ গা-প্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি তম । স্থতপ্নাং পর্বতের পাস্ে 
ব। উপত্যকদেশেই শ্র্ূপভাবে বাধ বাধিয়া জল রক্ষার বাবস্থ। হইত। কোথাও একদিকে 
খাধ বাশিসে কাজ চলিত, কোথাও বা ছুই তিন দিকে বাধ বাধার আধম্তক হইত। 
সিংহল দ্বীপের একাশ যেমন অতযধিক পরিমাণ বারিবর্ষণে প্রোথিত হওয়াধ সম্ভাবনা 
উহার াপন্লাংশ ওাধার ভেমনই অনাবর্টিনিঘন্ধন বিশুষ্ক হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা । 
পূর্ষ্বোক্ত রূপ খ্বাত্রন হইুদ-সফহে মেই আশব্ষা দ্ূব কবিষাছিল! অনেক সময় নদীর 
যোহালার ধাধ বাপয়াও অরুপ হ্রদ প্রস্তত হইয়্াছিল। এক একটী হ্রদের আয়তনের 
বিনয় অস্ুধ ধন কহিলে, 1করূপ পর্রিএমে কিন্বপ অর্থবার়ে তাহা নির্মিত হইয়াছিল, 
উপণন্ধি হইতে গাবে। শিষ্টাল ডেঁকন্‌ তাহেল জলসেচশ-প্রণংলী সম্বন্ধে একখানি 
গ্রহ নাঁখশাছেন। তাহাতে শী সকণ হাতিম হ্রদের পরিসরের, সংখার এবং এ 
সকণ [শ্বাদেন ঝয়াদিপ একটু আত।স পাওয়। যাইতে পাবে ।1 চেকিনের বর্ণনায় 
প্রকাশ,'পাদিভশ খ।ধ-দৈর্ধে। এপীব মাইল। উহার ভিন্তিভূমির বিস্তার দুই শত 
ফিট $ চুদল পনিশর ভ্িশ কিট। এও বধের উচ্চত। কোনও কোনও স্থানে স্তর 
ফিটের ০ ০৮৮1 চতভুছে।। প্রশ্তরে খর বাধ বাখ! হইগরাছে।। দেশীব পারি শ্রমিকের স্ুলত 
হা: ৭9০3 এ বপ-নির্খা,ন অন্যান তেব দক্ষ পান্উও (এখন হিপাবে ১ কোটী ৯৫ 
লক্ষ ট।ব।) বাধ পড়িব।হিন। কালাওয়েয়া জলাশসেব পনিধি চল্লিশ মাইল। এ হুদ 
সহ ৮19 (একাম৪৮২০ ধর্ণ গজ) ভূখণ্ডে তিন শত কোটা ঘন-ফিট জল-ধারণের 
উপবোগী । উহাব বাপের দৈর্ঘ।) বার মাল? উচ্চতা ৫০1৬০ ফিট? চুড়ায় পরিসর 
২০* ফিট। অন্বাগঙ্গ। নদীর গতি রেধ করিয়। আর এক বীধ প্রস্তত হয়। এ ধাধের 
পসিসন ৯৯ ফিট ; উচ্চতা “শী উপরিভাগ হইতে ৪* ফিটের কম নহে। প্র নদীর 
বাধ ২৪ মাইল পধ,ন্ত চপিয়। গিফাছে। সেই ২৪ মাহল বাঁধের উচ্চত] _কোথাও ৪৯ ফিট, 
কোথাও ৯০ ফিট। তাশীতে নৌ-চ।লনোগযোগী বছ জলাশয়েগ সৃষ্টি হইয়াছে এখং 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ১৫৫ 


মিষ্টার ডেকিনের বর্ণনায় আরও প্রকাশ._সিংহল-দ্ীপে এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে 
ঘে সকল কৃত্রিম হৃদ আছে, সে সকলের সংখা। ৬৭ হাজারের কম নহে ॥ এ সকল জলাশয়ে 
বর্ধার সময় জল সঞ্চয় করিয়। রাশিনাত্রীকষকানে লোদকর ব্যবহাণে গ্রদুজজ করা হন ৮ ডডেকিন 
আরও বলেন,+-থসংহল-দ্বীপেব কৃত্রিম জনাশয়াদিব ফাধেব পাঁণিযণেল সহজ মাদ্রাজ- 
প্রেষিডেব্দির জলা।শয়াদির বানের পরিমাণ যোগ করিলে যে পরিষাণ “কল হয়, তাহাত্তে ছয় 
ফিট উচ্চ প্রাচীনে ভূ-গোলক্কে একধার সম্পৃণরূপে এবং একবাবৈ অর্দেকতাকে বেষ্টন করা, 
যায ।” সিংহ-্বাপেব এবংবিধ জলাশস্বাদিব ও জমস্চেন-প্রথাল)প (যর ঝবিনই আলো” 
চনা করিয়াছেন, তিনিই বি্মপ্নাবিষ্ট হইগাদ্েন £₹ মে বপারে আধুদ কব স্তপন্তিগণকেও 
আশ্চর্য্যান্থিত কপে। এই জল-বক্ষ।র ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাণ হইতে পবা! আদনিতেছে। 
খৃষ্ট জন্মের পাচ শত বৎসত্র পৃর্দে ব।প বীধিব। উপ জশা।শব প্রশ্থত হইখছিল এবং খুষ্টার 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধাতাগে [সন্ল-ন|জ পথাক্রমবাহথ কর্তৃক এদ্প কম়েকটী জলাশয়ের 
সংস্কার-সাধন হয়,--এক্প প্রমাঁথ পাওয়। যার । * লীলা ধাতুছেন পঞ্চম শতান্দীল স্ধ্যতাগে 
কালাওয়ে জলাশয়ের ( ব্াালাওয।ট1 বশিযাও প্রাবদ্ধ ) সংস্কাবশাধন কহান। এ অলাখযের 
পরিপি ৪* ফাইণেব এবং উহা ন বাধের দৈর্ঘা ১২ মাইলের কম এ না। এহবপ ক পুরেবের 
কত বৃহৎ বৃহৎ জলাধাবের আন্ত ইশনিদশন-1সংহল-ছ্বীপেল আধবাসিগতপ হা'পতোর ও 
শিল্পনৈপুণ্যের পরিচষ দিতেছে, তাহা ইয়ত্র। নাই।1 [বিড ।সাপো এই স্বাগত 
বঙ্গদেশের প্রভাব যে পরিদৃশামান্, অনেকেই বোধ হয় তাহা অবগত মহেন। পাশ্চতা 
পণ্ডিতগণের গবেষণ।-প্রভাবেই এখন সে তত আদিস্কত হপ্তেছে। এসংহলের ইতিহাস? 
গ্রন্থে সার এমারসন্‌, টেনেণ্ট এ সধন্ধে কি বলিতেছেন, দেক হণথথিইক্ষশ্েপ পাচ শত 
প্রাচীন সিংহলে বৎসর পৃর্বেব বেগ যুবপাজ ঘখজঘ' সিংহ বেশ আঁকার করেন॥ 
বঙ্গের তাহা সিংংন আধিলাবেধ পুরে সিপহলে অখিখাসীবা কনিকার্্যে 
স্থাপত্য ও শিল্প । অনভিজ্ঞ ছিপ। বিজ্বেব বংশধ্যা হিন্দুনুপতিগ এর নিকট সিংহলের 
অধিবাসীরা কুষিকার্যা-শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণপূপ খণী। জলাশয়-পিদ্দাণে, ধান্যের চাষে, 
জলসেচনে, তাহাদেরই নিকট সিংহলবাসারা। জ্ঞ।নগ।ভ করে। বিদ্ধ উত্তরাধিকারী 
প্রথমে সিংহলে জলাশয় প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিঘেন। আহা গণ ক্রুমে ক্রমে জবাশশের 
সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রাহুর্ভাবক।লে জীব-হিত্সার প্রা বিরাগ" 
এবং শাক-সন্সীতে লোকের ্ৃহ। বর্ন কবে। তাঙার ফলে _নৃতন নূতন ভতড়াগের 
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১৫৬ ভারতবর্ষ । 


ষ্টি এবং রূষিকার্ধ্যের শ্্ীরদ্ধি সাধিত হয়; সিংহলে অসংখ্য উদ্যান, ফুল- 
ফলভারাবনত বৃক্ষ-সমূহ ও শীক-সন্জী দেখিতে পাঁওয়। যায়; সিংহলবাসীরা শুক্ষশস্যের 
বপন-প্রণালী শিক্ষা করে; জলাশয়-নির্শখাণ ও জলসেচন জন্য খাল-খনন প্রসৃতিতে 
অন্তান্ত হয়) আবাদের উপযোগী ভূমি প্রস্তত করিতে শিখে (* বঙ্গের যুবরাজ বিজয় 
অসংখ্য লোকজন লইয়। সিংহল অধিকারে যাত্রা করিয়াছিলেন । সিংহল তাহার অধি- 
কারছুক্ত হুয়। বঙ্গের বিদ্যার প্রভাব, জ্ঞানের প্রভাব, কর্মের প্রতাঁব--সিংহলে বিস্তৃত 
হইয়। পড়ে । সিংহলে যে শিল্প-সম্পৎ দেখিতে পাই, প্রাচীনকালের দেবদেবীর যে সমস্ত 
মূর্তি প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, তৎসমুদায়েও বঙ্গদেশের স্থতি উদ্ন্বল হইয়| আছে? সিংহল যখন: 
বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যায় ভাসমান হয়, তখন বঙ্গদেশেন এবং বিহারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বীজ সেখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। রাজচক্রবর্তী অশোকেন প্রতিষ্ঠার দিনে সিংহলে 
জানের আলোক কিরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সাক্ষর অভাক 
নাই। সে সময়ে সিংহলে যত কিছু সংকম্ধের অনুষ্টান হয, (সিংহলবাসীর যে কোনও 
রুতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সকলেরই মূলে বৌদ্ধপ্রচারকগণের প্রভাব দেখিতে পাই » 
আর সেই ধর্াপ্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই যে বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহাও 
বুঝিতে পারি । সিংহলের পর যবদ্বীপের প্রসঙ্গ উাপন করা যাইতে পারে। যবদ্বপে 
বিভিন্ন সময়ে ব্রান্মণ্যধর্খের, বৌদ্ধধর্মের এবং বৈষ্বধর্ট্ের প্রাধান্য বিস্তৃত হইযাছিল। 
চৈন-পরিব্রঞ্গক ফা-হিয়ান যখন যবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধধন্ম তথায় বিস্তার-লাভ, 
করে নাই। ত্রখন ব্রান্মণ্যধর্্ই সেখানে প্রবল হইযাছিল। বিচার করিয়া দেখুন,_- 
দুর দ্বীপে কাহারা ত্রাহ্মণাধর্শের প্রবর্তন করিয়াছিল? যবধ্ীপে বাক্ষাণীর প্রতিপত্তিই 
তাহার মুলীভূত্ত । বাঙ্গাশী ভিন্ন অনা কাহা্ও প্রভাব সেখানে সে সময়ে বিস্তৃত হওয়। 
ধবীপে : সম্ভবপব নহে । কোন্‌ হেতুবাদে, কি যুক্তির প্রভাবে, এই সিদ্ধান্তে 
বাঙ্গালীর উপনীত হওয়1 যায় ? বজ্দেশ হইতে এ হ্বীপে অর্ণবপোওসমূহ গতি- 
পরতাবপ্রতিপত্ডি। বিধি করিত, সে প্রমাণ সেদিন পর্যন্ত পাইয়াছি। ইবন-বাকুতা 
স্ববরূগ্রাম হইতে যারা করিয়া একেবালে যবদ্বীপে যান। যবদ্ধীপ হইতে পরিশেষে তিনি 
চীনে গিয়াছিলেন ! তবেই বুঝ] যায়, বঙ্গদেশ হইতে যবদ্বীপে যাইবার সনাসপ্ি একট! 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব । ১৫৭ 


পথ ছিল। কেহ বলিতে পারেন, _-ইবন-বাতুতা সেদিনের লোক ; তাহাতে পুরাতন কথা 
কি আসিতে পারে? ইহাতে বলিতে পারি,_অনেক দিন হইতে নাবিকগণের গতিবিধি 
না থাকিলে, হঠাৎ ইবন-বাতুতাকে লইয়। নাবিকগণ কখনই এ দ্বীপে পৌছিতে পারিত 
না। সুতরাং বুঝ। যায়, পূর্ব হইতেই এ পথেবাঙ্গা্দীদের গতিবিধি ছিল। তাহার 
পর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। খবস্বীপে প্রাপ্ত দেবদেবীর প্রতিমূর্তিতে এবং 
মন্দিরাদিতে যে শিল্পকলার পরিচয় পাওয়! যায়, সে শিল্পকলা বাঙ্গালীর নিজস্ব । বামায়ণের ও 
মহাভারতের অনেক দৃশ্ট যবদ্বীপে প্রকটিত আছে । বোরোবোদার" * মন্দিরে ষে সকল চিন্ত 
খোদিত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বঙ্গীয় শিল্লিগণের শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক । কেহ 
কেহ সেগুলিকে বৌদ্ধদ্িগের কীর্তি বলিয়া অনুমান করেন । তাহা হইলেও, বঙ্গদেশের বছু 
পরিচয়-চিহ্ন তাহাতে দেদীপামান্। সে আলোচনা বিস্তৃতাবে না করিয়া, একটিমাত্র 
দষ্টান্থের উল্লেখে, যনদ্বীপে দেবদেবীন প্রতিমূর্তি যে বাঙ্গালীর কীর্তি__অন্ততঃ তাহার মধ্যে 
বাঙ্গালীর প্রভাব প্রকট বাঁহয়ছে, তাহ] প্রদর্শন করিতেছি । 'তাঁরতবর্ষের স্থাপত্য ও চিত্র- 
শিল্প? সম্বন্ধে মিষ্টার হাতেল যে গ্রন্ত লিখিয়াছেন ; “ভারতের এবং প্রীচ্য-দেশের স্থাপত্য? 
সম্বন্ধে ফাগ্ডপানের যে গ্রন্থ আছে, এবং যবহ্ীপের বুটীশ-গবর্ণর সার ্টাম্ফোড” রাফেলস্‌ 
প্রণীত 'যবদ্বীপের ইতিহাস"_এই সকল গ্রন্থ আলোড়ন করিলে সে তত্ব উদঘাটন করা 
-যায়।1 উ“ভার] যবদ্বীপের বন্ত দেবদেবীন মূর্তির পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে যবহ্বীপের 
পুর্বাংশে “মালং-বিভাগে 'সিহেশ্বরীর" ভগ্রস্তূপ মধো যে একটা মুর্তি পাওয়া গিয়াছে, সে 
দেবীমূর্তি নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর নিজন্ব। দেবী দুর্গা মহিষাস্তরকে বধ করিতেছেন, সেই 
যূর্ভিতে এই চিত্র প্রকটিত। প্রস্তর খোদিয়া কত কাল পূর্বে এ মূর্তি প্রস্তুত হইয়াছিল, 
তাহা অঙ্থমান কব) যায় নাঁ। “মালং'-প্রদেশে গভীর অরণোর মধো এ দেবী-সূর্তি বিক্ষিপ্ত 
ছিল। মিষ্টার হাভেল অনুমান কলেন,-৯৫* খষ্টান্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবন্ধীপে 
ব্রাহ্মণা-ধশ্ের প্রভাব ছিল । সেই সময়েই প্র মূর্তি নির্ষ্িত হইয়। থাকিবে ।” আমরা 
কিন্তু এ মূর্তি ্ সযেরও পুর্বববর্তি-কাঁলের বলিয়। সিদ্ধান্ত করি। থুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর 
প্রারভ্ে ফা-হিয়ান যবদ্ীপে ব্রাহ্মণাধর্ধের প্রভাব দেখিয়াছিলেন! তাহার অল্পদদিন পরেই 
বৌদ্ধধর্ম সে স্থান অধিকার করে । পরিশেষে যথাক্রমে যুসলযানগণ এবং খুষ্টানগণ যবহীপে 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। স্বতরাং ব্রাঙ্গণ্যধর্্ের বিলোপ-সাধনের পূর্ব এ দেবী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, বেশ বুঝিতে পারা যায়। পরস্ত উপলব্ধি হয়, বৌদ্ব-বিপ্লাধের কালে এ যূর্তি 
স্থানব্রষ্ট হইয়াছিল এবং মুসলমীনগণেন্ন অভ্রাদয়কাঁলে উহা। লোকলোচনের অন্তরালে 
জঙ্গলাত্যন্তরে পড়িয়া ছিল। এই সিদ্ধান্তই বুক্তিসঙ্গত। সিংহেশ্বরীর তর্স্প-বধ্যে-প্রাণ্ত 
মুর্তি এক্ষণে হল্যাগ-দেশের অন্তর্গত লেডেন-নগরে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পরিচয়মূলক 


'বুদ্ধনেবের' _-এই শব উচ্চারণের বিকৃতি-হেতু 'যোরোবোদার' রূপ পরিখ্র্থ করিয়া খাঁফিদে! বলিয়াই 
মনে হয়। 
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১৫৮ ভারতবর্ষ । 


চিত্রশালার, রক্ষিত হইয়াছে । মিষ্টার হাতেপ রী ফুর্তির যে বর্ণন। প্রঙ্গান করিয়াছেন, 

সে মহিবাস্ুরমদ্দিনী দেবী-মূর্তি এই কাঙ্গলী জাতিরই আরাধা]। পৃথিবীর আর ৫কানও, 
প্রদেশে দেবীর এ মূর্তি সম্পূজিত হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়। যার না। ভারতবর্ষের মধ্যেও, 
এক বঙ্দেশেই এ মূর্তির পুজা হইয়া থাকে । সুতলাং শিল্পের হিসাবেই বলুন, আন ধর্টের 
হিসাবেই বলুন, দেই দুর অতাতকালে বঙ্গদেশের প্রভাব যে যবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল, 
এই দেবী মূর্তি স্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে । বোরোবোদার মন্দির-গাত্রে যে সকল- 
কারুকার্য দৃষ্ট হয়, যে সকল প্রতিমূর্তি তাহার তিত্তি-প্রাচীপ-গাত্রে খোদ বহিষ্বাছে 
দেখিতে পীওয়া যায়, তন্মধো বাঙ্গালীর %ঠিন্বের বছ নিদর্শন বিদ্যমান আছে। বজদেশে 
ঘে আকৃতির পোতসমূহ প্রচলিত, যে প্রকার পোতের সাহাযো বাঙ্গালী নাবিকগণ সমুদ্র- 
পথে গতিবিধি করিতে অত্ন্ত ছিল, ৎসমুদ্ায়ের নান! প্রতিক্ত্ধি সেই মদ্দিক-গাত্রে 
খধোদছিত হইয়া আছে। গুর্জর ও কলিঙ্গ-দেশেন শিল্পিগণেন পারে সেখানে যে বঙ্গীয় 
শিল্পিগণের শিল্প-টুনপুণা প্রকাশ পাইবাছিল, মন্দিরের কাক্চকার্ষোর প্রতি ধিনিই 
লক্ষ্য করিবেন, তিনিই তাহা বুবিতে পাৰিবেন।1 কেবল সিংহলদ্বীপে বা যব-হ্বীপে 
বলিয়া নহে ?-মধ্য-এসিয়ায়। তিববতে, চীনে, জীপানে, ব্রঙ্গদেশে, শ্তাাম-রাজ্যে,, 
ফাম্বোডিয়ায়, বাঙ্গালীর প্রপানোর ও শিল্প-নৈপুণোর নিদর্শন আজিও লিগ্ভমান আছে ।, 
বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প ও প্রস্তর-ূর্তি-খোদাই-প্রণালী, কেহ কেহ বলেন, প্রথমে নেপালে 
গিয়াছিল”_নেপাল হইতে ভিববতে ও চানে এ সকল শিল্প প্রচারিত হয়। ধাতু 
গলাইয়া ঢালাই-কার্ধযা শিক্ষার প্রণালী বঙ্গদেশ হইতে নেপালের মধা" দিয়! চীন 
প্রস্ততি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল । এ বিষদে ছুই এক জন ৰাঙ্গালী-শিল্পীর ক্লৃতিত্ব- 
কাহিনী শুনিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। নবম শতাব্দীর মধাভাগে বরেন্দ্-ভূমের 
ধিবাসী প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান্‌ এবং তাহার পুর “বিটপাপ" নেপালে গমন করিয়া যে শিল্প- 
কল। শিক্ষণ দেন, ক্রমশঃ তাহ। চীনে ও অন্যনা জনপদে শিশ্তুত হইয়। পড়ে। তিববক্ষে৯, 
চীনে, জাপানে ঘে সকল বুদ্ধ-মুর্তি দেখিতে পাওয়। যার, সাহার অধিকাংশই বদ্দদেশীয় 
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'কারিকরগণেব হণ্ত-প্রন্থত। * প্রচীনকালে চীর্নদেশ হইতে যে সকল পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষে ধশ্বগ্রস্থা্দি সংগ্রহের জন্ত আগমন করিয়াছিলেন, প্রতিসুর্ি প্রভৃতি তাহারা 
প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতেই সংগ্রহ করেন। বঙ্গদেশের দর্প্রচারকগণই প্রথমে চীন প্রন্তৃতি 
দেশে পিক্ষা ধন্শপ্রচাত-কাধ্যে ব্রতী হন । আবও এক কথা, একটু অতিনিবেশ-সহকারে 
অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, বৌদ্ধ-র্ম্ের 'উৎপক্তিস্থ(ন এই বঙ্গদেশ এবং এই বঙ্গদেশ 
হইতেই উহ অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ কখে।1 তাহ হইশে, লৌন্ধনন্দিযাধিতে বা 
“বৌন্ধপ্রতিমুর্তি গ্রভৃতিতে যে শিল্পকপার বিশ দেখিতে পাই, ততসমূ্ধারে? মূল বঙ্দেশ 
ভিন্ন অন্ন্র সম্ভবপূর নহে । ফণপতঃ। প্রাডানকালে বঙ্গদেশ বে শিল্পপম্পদে প্রতিষ্ঠাঙ্গত ছিল 
এবং বিতিন্ন জনপদের আদর্শ-স্থানীর হইর। দাড়াইন।ছিল, তদ্বিষঘ়ে কোনই সংশর নাই। 
প্রাচীন বঙ্গের যতই বশ্বর্যা-বিভব থ|কুক, অনেকের ভ্বঘয়ের বদ্ধমূল -বিশ্বাস, বছগদেশ 
কখনও শোর্ধ্য-বীযো গৌনবসম্পন্ন ছিল ন।। সর্বাবধ্বংসী কালের পেবণে বঙ্গের এখন 
এমনই দুবস্থার দিন আসিরছে! কি পার্ঙাশপের বিষয়-বঙের 
শোধ্য-বাধ্য-কাহিনী এখন ভপকথাণ অস্তনিবিষ্ট! কি মানুষ, কি 
প্রঞ্কতি--সঞ্চলেই বঙ্গের প্রতি এতই বির্ষপ যে, প্রাচীন বঙ্গের শোর্যা- 
বীধ্যের স্বতিচিগ্ুটুকুও মু'ছিয়া ফেলিবার পঞ্গে কেহই চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই। একদিকে 
প্রাকৃতিক বিপধ্যয়,__অন্যাঁদকে ধশ্মবিপ্রব । উভয় প্রকারে বন্ধের সকল গোৌরব-চিহ্ন বিছিন্ন 
করিয়। ফেলিয়াছে। বাঙ্গালাব সে প।ব্চয়, বাক্গালায় এখন আর খজিয়। পাইবার উপায় 
নাই। সে পরিচয় সন্ধান করিবার জন্ট; বাঙ্গ।লীকে এখন আ+সমুদ্রহিমচল আলোড়ন করিয়া 
বেড়াইতে হইতেছে /--কোথার কাশ্ীর, কোথা সিংহপ, কোথায় যবন্বীপ,-কি চিহ্ন 
কোথায় বিছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইতেছে আর কি পরিতাপের 
1বষয়, ছুর-দেশে-বিক্ষিপ্ত সেই বিছিন্র-কাহিন্টীই এখন বাক্ষালার ইতিহাসের উপাদান হইয়। 
শ্বীড়াইতেছে! বৌদ্ধ-সম্প্রদদাম, গীড়নের একশেষ সহ্‌ করিয়া সুদুর সিংহল-দ্বাপে আশ্রয় 


দপাশীিশিশীিশ পদ লে টিপিপি 25 লী সিসি 


প্রাচীন বঙ্গের 
শোয্যবীবয। 








৮ ০1855 01790140915 150 ৬55 016 8105010 20116৩5761/5 01 13575] 7 006510655 6 
2৮5 5651) 00080170178 076 20০11307058 ৫01713675691) 26 77585 252ি07050 08৮ ০ 5০০1 
₹100058 07650709015 01179917017 9০৮100015 2070. ০015 2 0556 1750911000050 5100৮ 005 
কা)1015 91019 96 ০0 09 [মাচা 270.005500310521, হাং017755 0 উজ তেজ, 
58110 পিতা ০41 016 26916 30178111095 0015 50005৫ 00 091179. 210 0662 0501 0৩ 
18591510 ৮০710.৮-7785%-  আিষ্টান্ধ হাভেলের ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প-সংক্রাস্ত গ্রস্থেও এ বিষয়ের 
'পোঁধকত। দুষ্ট হয়। যথা 00 006 5980০50160৮ ৪85ান 200 65৮57259555 17082 
৪7: 505275 91 0010711955 151551008101595 20 02609086711 0%ভা 50001 28125106৮10, 
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(৬) এই বিষয়ের বিত্ত আলোচনা ধর্ম-সপ্রন্ায়ের অভুদয় এদজে রাইখা । 


১৬৬ ভারতবর্ষ। 


লইয়মছিলেন। সৌভাগাক্রঘে কতকগুলি ধশ্গ্রস্থ তাহাদের সঙ্গে সিংহলে গ্বান পাইয়াছিল | 
তাহারই একখানি গ্রন্থে--'মহাবংশে"_-আমরা প্রমাণ পাইতেছি, থুষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্বের 
বঙ্গের যুবরাজ 'বিজয়সিংহ” বাহুবলে সিংহল-ন্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন । বিপুলাতন অর্ণব- 
পোে সপ্তশতাধিক অনুচর-সহ তিনি সিংহলে উপনীত হন। সিংহল বঙ্গের যুবরাজের 
অধিকারভুক্ত হয়। দ্বীপের গুর্ধব-নাম পরিবর্তন হইঘ। যায়। বক্ষে শিক্ষা, বজের বিদ্যা? 
বঙ্গের শিল্পকল।, সিংহলে বিস্তৃতি-লাভ কবে । বিজয়সিংহের এই সিংহল-বিজয়-বাত্তা যদি 
“মহাবংশে" স্থান ন। পাইত, আর যর্দি ভারতের অন্যান্য প্রাটীন গ্রন্থের ন্যায় “মহাবংশের” 
পাগুলিপি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইত, তাহ। হইপে, বাঙ্গালীর এ পরিচয় আর কোথাও 
খ্জিয়। পাইতাম না। বাঙ্গালা সে পপ্রিচয় অনুসন্ধন করিয়। পাইবার উপায় 
নাই,--বাঙ্গালার উপর দিয়। এমনই বিল্লবের বন্য। বহিয। গিয়াছে! সে পরিচয় প্রধানতঃ 
বিছ্ছমান-__মহাবংশে ; আর বিদ্যমান--বোন্বাই প্রেসিডেন্সিতে-_-অজন্তার গিরিগহ্ৰরে । 
সেই গিরি-গহ্বরে প্রা্ীর-গাত্রে চিত্রাবলীর মধো কতকাল পূর্বে বিজয়সিংহের সিংহল- 
বিজয়-চিত্র অদ্ষিত হইয়াছিল; আর আজি, সে চিত্র দেখিয়া, মহাবংশের বর্ণনার 
সহিত মিলাইয়], পূর্ব-গোৌঁরব-স্মরণে, আমর। এখন উল্লাসে উৎফুল্ল হইতেছি। 
অজস্তার গিরি-গহবরে আক্ষত চিত্রে বিজয়সিংহের সিংহলে অবতরণের কি জীক-জমকপৃপ 
দৃশ্তই প্রকটিত রহিয়াছে! সুসজ্জিত হস্তিসমুহ পোত হইতে তীরে অবতরণ 
করিতেছে । যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অশ্ব-সমৃহধেণ তাঁধে অবতগণ করান হইতেছে। সে যেন 
এক বিরাট উদ্যোগ পব্ব। সুদুর ধঙগদেশ হইতে হয়-হস্তা-সমহ্িত 
সৈন্ঠ-পবিপুর্ণ অর্ণবপোতসমূহ ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে 
আপনাদের বিজয়-পতাকা উদডীন করিতেছে ;_ইহার অপেক্ষা 
ধাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই এক ঘটনার চিত্রে, বাঙ্গালীর 
বাহুবল, নৌবল, বণকৌশল, অর্ণবপোত-পরিচালন। প্রভৃতি বিবিধ শক্তির পরিচয় 
দেদীপ্যমাননহে কি? অধিক বলিব ক্ষি, বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের পর হইতেই 
সিংহল-্বীপে সত্যতার অন্গীভূত স্থাপতা, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণও এখন তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক সিংহলে 
বলিয়! নহে; এক সময়ে বাঙ্গালী তামিল দ্েশে--এক হিসাবে সমস্ত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে-- 
আপনাদের আধিপতা বিস্তার করিয়ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। যেমন বিজয়সিংহ 
হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বলিয়। বুঝিতে পারি. তেমনই বঙ্গের এক সময্বের 
রাজধানী তাশ্রলিপ্তের নামানুসারে ভামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝ ধায়। 
এ সিদ্ধান্তে যতাস্তর থাকিতে পাবে বটে; কিন্তু তামিল-দেশে বিজয়সিংহের বিজয়- 
পতাকা৷ যে উ্ডান হুইয়াছিল, তামিলদিগের ইতিছাসেই তাহা প্রকটিত আছে। তবে সে 
“ম্বিবরণে প্রকাশ-বিজয়সিংহ তামিল-রাজ্যের রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং 
সিংহল-জয়ে তামিল-দেশীয়্ সৈন্ের সাহায্য পাইয়াছিলেন । যাহ! হউক, যেভাবেই এ 
ঘটন! বিরত হউক, বাঙ্গালীর লিংহল-বিজগ্ন-কাহিনী এখন জার উড়াইয়্। দিবার উপান্ন 


বাঙ্গালীর 
সিংহল-বিজয় । 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব । ১৬১ 


নাই। খৃষ্টজন্মে্ ৫৫০ বৎসর পূর্বে, তারতের দক্ষিণ প্রান্তে-_সুদুর সিংহল-স্বীপে- 
বার্জালীর এই যে শৌধ্য-বার্য্যের নিদর্শন আছে, ভারতের উত্তর-প্রান্তে, ভূ-্বর্শরূপে 

কাশ্ীরে . পরিকল্পিত সৌন্দর্ধ্-নিকেতন কাম্মীর-রাজ্যে বাঙ্গালীর সেই শৌর্ধ্য-বীর্ঘ্য 

বাঙ্গালীর দেখিয়া আসুন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে বাঙ্গালীর সে বীরত্বের স্ৃতি 

খারতবস্থতি। বহুকাল লোপ পাইয়াছে। বঙ্গদেশে কোথাও সে বীরত্ব-কাহিনী 
গরিকীর্তিত নহে। কিন্তু কাশ্নীরে--কাশ্নীরের ইতিহাস রাঁজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে-_সে 
কাহিনী কেমনভাবে পরিবণিত রহিয়াছে, পাঠ করিয়া দেখুন। যথা,__চতুর্থ তরঙ্গে,__ 
*গোৌড়োপজীবিনামাসীত সত্বমভুূতং তদা1। জহয়ে জীবিতং ধীরাঃ পরীক্ষস্ত প্রতোঃ কৃতে ॥ 
শারদাদর্শনভিবাৎ কাশ্মীরান্‌ সংপ্রবিশ্বতে । মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতা। সমবেষ্টয়ন্‌ ॥ 
দিগস্তরস্থে ভূপালে প্রবিবেক্ষুনবেক্ষ্য তান্। পরিহাসহরিং চক্রু পূজকাঃ পিহিতাবরিং ॥ 
তে বামস্বামিনং প্রাপ্য রাজতং বিক্রমোর্জিত1ঃ। পরিহাসহরিত্রান্তা চক্রুরৎপাট্য রেণুশঃ ॥ 
তিলং তিলং তং কৃত্বা চ চিক্ষিপর্দিক্ছু সর্বতঃ। নগরান্লির্গ তৈঃ সৈন্যৈর্ঘন্যমানাঃ পদে পদে ॥ 
শ্তামল। রক্তসংসক্তান্তে পতন্নিহতা ভুবি। অঞ্জনাত্রি-দৃষৎখণ্ড। ধাতুস্তন্দোজ্বল। ইব ॥ 
তদীয় রুধিরাসারৈঃ সমযুদুজ্জ্বলীরুতা। 1 স্বামিতক্তিরসামান্া ধন্াচেয়ং বনুন্ধরা৷ ॥ 
বঞ্জাহজ্রকৃতং তয়ং বিরমতি ভ্রীঃ পদ্মরাগাস্তবে-ন্নানাকরমপি প্রশাম্যতিবিষং গারুত্মাদশ্মনঃ। 

এটৈকং ক্রিয়তে প্রভাবনিয়মাৎ কর্েতি রত্ৈঃ পর, 
পুংরত্বৈ পুনরপ্রমেয়মহিমোরদ্ধৈর্নকিং সাধ্যতে ॥ 
স্বদীর্ঘকাললত্ব্যোধ্য। শাস্তে তক্তি ক চ প্রভৌ৷। বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্‌ যদ্‌ গৌড়েধিহিতং তদ ॥ 
লৌকোতরম্বামিতক্তিপ্রভাবাণি পদে পদ্দে। তাদৃশানি তদ্দাভুবন ভূত্যুরত্রানি ভূত্ৃতাং ॥ 
ব্রাজ্জঃ প্রিয় রক্ষিতোহ্ভুদেগীড়রাক্ষসবিপ্নবে ৷ রামম্বাম্যুপহারেণ শ্রপরিহাসকেশবঃ ॥ 
অগ্যাপি দৃশ্ততে শৃন্যং রামস্বামিপুরাস্পদং | ব্রন্মাওং গৌঁড়বীরানাং সনাথং ষশসা পুনঃ ॥” 
স্বাজা ললিতাদ্দিত্য, পরিহাস-কেশবকে মধ্যস্থ রাখিয়া, গুপ্তঘাতক দ্বারা গৌড়েশ্বরকে 
ক্রিপামী নামক স্কানে বধ করিয়াছিলেন। সেই গুপ্ত-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ-জন্ত 
বঙ্গাধিপতির সৈন্তগণ কাশ্মীর-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। উপরি-উদ্ধত ক্জোক কয়েক 
পংক্তিতে তাহারই বর্ণন। ছ্বেখিতে পাই। শব্দার্থের অন্ুসরণে এ শ্লোক কয়েক পংক্তির 
অর্থ নিষ্পন্ল হয়”_“গোৌঁড়াধীশের সাহসিক অন্থজীবিগণ প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ-মানসে 
অডুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল । তাহারা! শারদামন্দির-দর্শন-ছলে কাশ্মীর-দেশে প্রবেশ 
করিস্বাঁ, সাক্ষীদেধ পরিহাস-কেশবের মন্দির বেষ্টন করিল। সেই সময়ে নরপতি দেশা- 
স্তবে ছিলেন। তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অভিলাধী দেখিয়া, পৃজকগণ 
পরিহাস-কেশবের মন্দির-দ্বার রূদ্ধ করিলেন । বিক্রমশালী গৌড়বাসিগণ পরিহাস-কেশব- 
ভ্রমে, র্জতময় রামন্বামীর বিগ্রহ উৎপাটিত করিয়া, রেণুরূপে পরিণত করিল ও তিল তিল 
করিয়! চণচুর্দিকে নিক্ষেপ করিল। অনস্তর সৈন্ত-সকণ নগর হইতে নিক্রাস্ত হইয়া তাহা 
দিগকে আক্রমণ করিল। শৌনিত-সিজ্ঞ শ্তামবর্ণ গৌড়ীয়গণ, সৈশ্তগণের অক্ত্রাধীতে 
নিহত হইয়। ভূতলে পতিত হইল ; যেন অঞ্জন-শৈলের শিলাখও সকল মনঃশিলার রূপে 
ছর্থ। ২১ 
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রঞ্রিত হইপ। তাহাদের রুধিরধারায় এবিধ অসামান্ত প্রভুতক্তি উল্জ্বলীকৃত ও পৃথিবী 
ধন্য হইয়াছিল। হীরক হইতে বজ্রভয় দুর হয়, পন্সরাঁগ হইতে লক্ষ্মী লাত হয়, মরকত-মণি 
হইতে বিবিধ বিষের উপশম হয়ঃ বত্ব-সমূহ স্ব স্ব শক্তি-অন্ুসারে এক একটা নির্দিষ্ট 
কার্ধ্য শিষ্পন্ন করিয়া থাকে ; কিন্ত অপীম-মহিম। পুরুষ-রত্র কোন্‌ কার্য সাধন করিতে 
অসমর্থ? কোথায় দীর্ঘকালের গন্তব্-পথ, আর কোথায় ।মৃত-প্রভুর প্রতি ভক্তি 7 
গোঁড়দেশীয়গণ যাহ! করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও অসাধ্য । পুরাকালে নৃপতিবৃন্দের 
এতাদুশ ভূত্যরত্ব ছিল; তাহার। পদে পদে লোকোত্তর স্বমিতক্তির প্রভাব প্রদর্শন 
করিয়াছিল। গৌঁড়-রাক্ষস-সমুহেপ আক্রমণকালে বাজার প্রিয় পরিহাস-কেশব রাম- 
স্বামীর বিনাশ দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। রামস্বামীর মন্দির অগ্ভাপি বিগ্রহ-শূন্ত দৃষ্টিগোচর 
হয়; কিন্তু গৌড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।” শব্দার্থের অনুসরণে শ্লোক 
কয়েক পংক্তির উক্তরূপ অন্ুবাদ নিষ্পন্ন হয় বটে; কিন্ত মর্শশর্থ অন্নুধাবন করিলে, কি 
তাব উপলব্ধি হয়? উপলব্ধি হয় না কি--ললিতানিত্য গুপ্তঘ(তকের সাহায্যে বঙ্গের 
কোনও নৃপতির হত্যাকা সাধন করিয়াছিলেন; আর তাহার সেই বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রতিফল প্রদানের জন্ট বঙ্গাধিপের সৈম্ঠদল কাশ্ীর-ব্াজ্য আক্রমণ করে। পরিহাস- 
কেশব কতৃক বাঙ্গালার নৃপতি নিহত হন। সুতরাং তাহ।র প্রাণনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া সৈম্গণ তাহার মন্দির বা আবাস-স্থান আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে 
রামস্বামী কর্তৃক পরিচালিত কাশ্মীরী সেন! বঙ্গের সৈম্যদলকে বাধাপ্রদান করে। তাহাতে 
রামস্বামী নিহত হন; এবং অন্যান্য কাশ্মীবী সেন! ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। এই যুদ্ধে ব্গবীরগণ 
যে বীরত্ব দ্রেখাইয়াছিলেন, কাশ্শীরবাসীবা! তাহাতে বিশ্বয়-বিষুপ্ধ হন। তক্রপ বীরত্ব 
সচনাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন,_-“রামস্বামীর মন্দির অগ্যাঁপি বিগ্রহ- 
শূন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু গোঁড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ হইয়াছে ।” কাশ্মীরের 
কবি, কাশ্মীরের শ্রতিহাসিক, বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে এতদূর উচ্চ-প্রশংসাবাণী ঘোষণা 
করিয়। গিয়াছেন। কাশ্রীরাক্রমণকারী বঙ্গ-সেনানীকে কবি শক্রতাবে দেখিয়াছেন, 
“ঝাক্ষস? বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন ঃ অথচ, তাহাদের বীরত্বের কথা তাহাকে শতমুখে 
কীর্তন করিতে হইয়াছে। ইহার অধিক বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় আর কি হইতে 
পারে? একবার সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য বাঙ্গালীর অধিকারে আসিয়াছিল। সে 
প্রমাণও এখন পাওয়া যাইতেছে । বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার কত্পেন, আর সে 
অধিকৃত রাজ্যের শাসন-ভার কবি কালিদাসের উপর অর্পণ করেন। বাজ্যতার প্রাপ্ত 
হইয়া, কালিদাস “মাতৃগ্ৃপ্ত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। * তবেই দেখুন, একদিকে হিযা- 
লয়, অগ্যদ্দিকে কণ্ঠাকুমারী--বাঙ্গালীর বাহুবল কোথায় না৷ বিস্তৃত হইয়াছিল ? মহাভারতে 
কুরু-পাগুবের যুদ্ধে নানা রাজ্যের সৈন্দল সমবেত হয়। বঙ্গাধিপের বাঙ্গালী-দেনাও সে 
যুদ্ধে যোগদান করিজ্াছিল। রঘুর দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশে আধিপত্য-বিস্তারে বঙ্গের সৈন্া- 
৮ গৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় থও, অস্টারশ পরিচ্ছেদে ২৯২-২৯৬ পৃষ্ঠা ষ্ঠব্য ( বিভ্রসাদিত্য ও কালিদান 
উত্তয়েই যে বাঁ্সালী ছিলেন, এখন মানারপেই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
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দলের সহিত রঘুর যুদ্ধ হইয়াছিল ;--কেবল কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণনায় নহে, বাহ্ীকির 
রামায়ণেও সে আতাস পাওয়া] যায়। শ্রীক-বীর আলেকজাগার যখন ভারতাক্রমণে 
বঙ্গদেশ-আক্রমণে অগ্রসর হন, বজ্দেশের বাঢ়ভুমের সৈ্ঠ তাহাকে বাধাপ্র্ান করিতে 
আলেকজাগডারের গিয়াছিল। যাহার! বাধ? দেয়, তাহার! গঞ্ারাট়ী (02785180105) 
আশঙ্া। বলিয়া অভিহিত হয়? গঞ্গারাঁটী কাহারা ? গঙ্গাতীরবর্তী রাড় অঞ্চ- 
লের অধিবাীরাই এরূপ সংজ্ঞী লাত করিয়াছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে 
আসিয়! গঙ্গারাটীগণ কতক আলেকজাগারকে বাধা দেওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়ও এই গঙ্গারাটীদ্দিগের বীরত্বের কাহিনী বিবৃত আছে। মেগাস্থিনি- 
সের উচ্চারণে এই প্রদেশের নাম কতকটা “গঙ্গ।রিদাই”-রূপে উচ্চারিত হইয়াছে । আলেক- 
জাগার, এসিয়া-মহাদেশের সকল দেশে আপনার বিজয়পতাঁক1 উড্ডীন করিয়াও, এই 
গঙ্জারিদাই দেশে পরাভব শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দেশের অধিবাসী- 
দিগের বড় সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। সেই সকল শিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে তাহারা যখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। ভায়- 
ডোরাস্‌, মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্তের যে সার-সংগ্রহ করিয়। গিয়াছেন, তাহাতে স্পক্টতঃ 
লিখিত আছে, __গঙ্গাতীরবর্তাঁ গঙ্গাব্লাটী বা গঙ্গারিদাই জাতির সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের 
সম্ভাবন। মনে করিয়া, আলেকজাগার সেদিকে অগ্রসরই হন নাই ।? ডাঁয়ডোরাঁসের বর্ণ- 
নায় আরও প্রকাশ, “গঙ্জারিদাই দেশে চারি সহত্র সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। কোন বৈদে- 
শিক রাজা কখনই তাহাদের দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। বঙ্গদেশাস্তরগত 
বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি বিভাগ বাঢ়ভূমি বলিয়া পরিচিত। বীরগণের আবাস-ভূমি ছিল 
বলিয়াই “বীরভূমি' নাম হইয়াছিল । প্রতিপত্তি কথনই খর্ব হয় নাই, পরস্ত দিন দিনই বর্ধা- 
মান ছিল,_-এই জন্যই “বর্ধমান” নাম। এই সকল প্রধান-স্থান-সমন্থিত রাঢ়ভূমি- এক সময়ে 
আলেকজাগারের ন্ঠায় বীরপুরুষের প্রাণেও তীতির সঞ্চার করিয়াছিল। মেগাস্থিনিস 
প্রভৃতির উক্তিতে, ডায়ডোরাস্‌ প্রভৃতির বর্ণনাতে, তাহা সপ্রমাণ হয়। পরবর্তিকালেও 
অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আপনার বাছ বলের পরিচয় দিয়া আসিয়াছিল। গুপ্ত-বংশের, 
পাঁল-বংশের, লেন-বংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় ম্মরণ করিয়া 
দেখুন ;--এ তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইতিহাস-প্রপিদ্ধ গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশ হইতেই বিতিন্্ 
প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের উৎপত্তি-স্থান ও 
অভ্যুদয়ক্ষেত্র-_-এই বঙ্গদেশ। বিতিম্ন জনপদ অধিকার করিয়া কিভিন্ন প্রদেশে তাহার! 
নৃতন নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে) কিন্তু তাহাদের প্রধান রাজধানী এই 
বঙ্গদেশেই ছিল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমুদ্রগড়-_রাজা। সমুদ্রগুপ্তের গড় বা ব্ান্বধানী, 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তীহাৰ পূর্ধবপুরুষগণও এই বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। এই 
গুপ্তবংশ ৩** থৃষ্টা হইতে ৪৬৮ থৃষ্টাব্ক পর্য্যস্ত আপনাদের প্রাধান্যের নানা। 
পরিচয়-চিহ্ছ রাখিয়া শিয়াছেন । বছ প্রীচীন মুদ্রা এবং খোদিত লিপিতে তাহাদের 
প্রতিষ্ঠীর বিষয্ন ঘোষণ। কবিতেছে। গণ্ববংশের প্রবর্তিত একটা শকান্া। হইতেও 'উাহাবেক 
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প্রাধান্য বুঝিতে পায় যাঁর । কেহ কেহ মৌধ্য-বংশীয় রাজ। চক্জগুগুকে গুগুবংশের আফি 
বলিয়া যনে করেন। কিন্তু মৌধ্য-বংশীয় চন্্গুণ্ড হইতে ধরিয়। সমুদ্রগুপ্তাদি ইতিহাস- 
গপ্ত-বংশে : প্রসিদ্ধ গুপগ্তরাজগণের পর্ধ্যায় নির্গয়কর। যায় না। সাধারণতঃ “মহারাজ 
বাঙ্গালীর গুপ্ত" হইতে গুপ্তবংশের অত্যুদয় ধর] হইয়! থাকে । মহারাজ গুপ্ত ৩০৯ 

'_ খুষ্টান্দে বিগ্যমান ছিলেন। তাহার পর, ঘটোৎকচ গুপ্ত (৩১০ খৃষ্টাব্দে ), 

চন্ত্রগুপ্ত প্রথম (৩১৯ খৃষ্টাব্দে), সমুদ্রগপ্ত (৩৫* খুষ্টান্দে) চন্দ্রগুগু দ্বিতীয় ( ৪*১-৪৯৪ 
খৃষ্টান্দে ), কুমারগুপ্ত (৪১৫-৪৪৯ থুষ্টান্দে ), ক্ষন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ) প্রতিষ্ঠাস্থিত 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে চন্ত্রগুপ্ত নামধেয় নৃপতিত্বয় এবং মতাস্তরে সমুদ্রগুণ্ত 'বিক্রমাদিত্য? 
বলিয়্। পরিচিত ছিলেন। তখন, সম্ত্রাট বা রাজচক্রবস্তাঁর ন্যায় “বিক্রমাদিত্য? শব্দ একটা! 
উপাধির মধ্যে পরিগণিত ছিল। যিনিই ভারতবর্ষে একাধিপত্য প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিতেন, তিনিই “বিক্রমাদিত্য” নামে পরিচিত হইতেন । তাহা হইলেই বুঝা যাঁয়, গপ্ত- 
বংশীয় হৃপতিগণের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন নৃপতি ভারতের একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত (নবদ্বীপ বা সমুদ্রগড় ধাহার রাজধানী ছিল ) কোন্‌ দেশে কি ভাবে 
বিজয়-স্তস্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্যের অভাব নাই। এলাহাবাদ ছর্গে 
অশোকের স্তম্ভ (লাট ) মধ্যে যে লিপি খোদ্িত রহিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রগুণ্ের মহিমা 
ঘোষণা করিতেছে । সমুদ্রগুগড কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যে আপন বিজয়-পতাক1 উভগ্রীন করিয়া! 
ছিলেন, খোদিত লিপিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান। তিনি কোশলাধিপতি মহেন্্রকে 
আক্রমণ করিয়া! পরে যুক্তিদান করেন। ইহাতে তীহার যশ বিশেষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। 
অহাকাস্তারের “ব্যারাজ”, কেরলের “মন্তরাজ, পিষ্টপুরের “মহেন্দ্র; ফাতু,রার পার্বত্য-রাজ 
'্বামী দত, এরাগাপাল্লার 'বিষ্ণগোপ” অবমুক্তের “নীলরাজ”, বেঙ্গির “হস্তিবর্ণ” পালকের 
ণ্উগ্রসেন” দেবরাষ্ট্রের “কুবের” কুস্থলপুরের “ধনঞ্জয়” এবং দাক্ষিণাত্যের অপরাপর বাজন্যবর্গ 
সকলেই তাহার নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। এই পরাজিত রাজন্বর্গকে সমুদ্রগপ্ত 
পরিশেষে মুক্তিদান করেন । কুদ্রদেব, মাতেল, নাগদত্, চন্দ্রবন্মণ, গণপতি নাগ, নাগসেন, 
অচ্যুত, নন্দিন, বলবর্্মণ এবং আর্ধ্যাবর্তের অন্যান্য নৃপতিগণ সমুদ্রগুণ্ত কর্তৃক ধ্বংস 
প্রান্ত হন; আরণ্য-প্রদেশের রাজন্যবর্গ তাহার সম্পূর্ণরূপ অধীনত। শ্বীকার করেন। 
কামরূপ, নেপাল, দাবক, কাঁত্রিপুর প্রত্ৃতি সীমান্ত-প্রদেশের নৃপতিগণ তাহার.আজ্ঞাবহু 
হইয়া কর-দানে তাহার তুষ্টি-বিধান করিয়াছিলেন। মালব, আভীর, মদ্রক, যাঁদব 
প্রন্থৃতি জাতিগণ সকলেই প্র ভাবে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিজেন। যে 
লকল রাজবংশ রাজ্যত্রষ্ট হইয়া তাহার প্মরণাপর হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে পুন£- 
প্রতিষ্ঠিত করের । সা, সাহিন-সা প্রভৃতি পাশ্চাত্যের রাজন্যবর্গ নানারূপ উপডৌকন- 
প্রদানে তাহার তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । সিংছল প্রভৃতি স্বীপের অধিবাসিগণও তাহার 
বশ্যতা স্বীকারে উপভুচীকনাদি প্রদান করেন । তবেই বুঝুন, বজ্দেশীয় নৃপতির কাহুবল 
কতদূর বিস্তৃত হইয়া, পড়িয়াছিল | প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যই বা! কাছাদের স্ববতি বক্ষে ধারণ 
করিয়া আছে? কনিক্-রাজ্যের জতাষয়ের সৃলেও র্ষদ্েশের প্রভার। এক স্হন্ধে 
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হজদেশ হইতে কাধ করিয়া] কলিজ-রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী-নদীর মোহান। পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। মেগান্থিনিসের গ্রন্থে কলিঙ্গ-রাজ্যের যে বর্ণন! প্রাপ্ত হই, তাহাতে জানিতে 
পারি, একসময়ে কলিক্ষ-রান্দ্যের সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। বঙ্গদ্ধেশ ও উড়িস্তা অনেক দিল 
পর্য্যস্ত কলিঙ্গ-রাজ্য বলিয়৷ পরিচিত ছিল । হুয়েন-সাংয়ের ভারতাগমনকালে কলিম্ব-রাজ্য 
গোৌ্বত্রক্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও তাহার প্রাচীন গৌরবের কথা সর্বত্র 
ম্বোবিত হইত । প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের ঘন-বসতির বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়। হুয়েন-সাং 
লিখিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন কলিল-রাজ্যে এত লোকের বসতি ছিল যে, পথে প্রায়ই 
লোকের গায়ে গায়ে ঘর্ষণ হইত ; এতই গাড়ী-ঘোঁড়ার গতিবিধি ছিল যে, সর্বদাই গাড়ীতর 
চাকান্ম চাকায় ধাক্কা লাগিত।? * বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক যে কলিঙ্গ-রাজা প্রতিষ্ঠিত 
হয় ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সেই কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । 1 ইহার 
পর পাল-বংশের ও সেন-বংশের বিভব-এশ্বর্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। % পাল-বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ১৮১৫ থুষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন । তিনি মগধাদি রাজ্য জয় করিয়।- 
ছিলেন । পাল-বংশীয় রাজ! দেবপাল ফামরূপ-রাজ্য ও উড়িস্কা অধিকার করেন । & বংশীক্ব 
পালবংশ নারায়ণ পাল উত্তরভারতে একছত্র আধপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ' 
ও ১০১৭ধুষ্টাব্দে গজনীর মামু যখনকনোজ আক্রমণ করেন,কনোজ তখন 
সেনবংশ।  পাল-বংশের অধিকারভূক্ত ছিল। মামুদ কর্তৃক কনোজ নুষ্ঠিত হওয়ার 
গর, “বারি'-নগরে পাল-বংশের রাজধানী প্রতিষ্টিত হয়। মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
শ্রী রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্বববঙ্ে বিক্রমপুরে এই পাল-বংশের কীর্তি-স্বৃতির 
বনু ধ্বংসাবশেষ আছে । কোথায় বিক্রমপুর, আর কোথায় কনোজ !_ পাল-বংশীয় 
বুপতিগণ এতদূর পর্য্স্ত আপনাদের প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ ছিলেন। পাজ-বংশের 
পর, বঙ্গে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা । সেন বংশীয় রাজা বল্লাল-সেন ও লক্মণ-সেন দক্ষিণে 
উড়িস্তা-প্রদেশে ও পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যস্ত আপনাদের প্রভাব অঙ্ষু্ধ রাখিয়াছিলেন। 
সেন-বংশের হস্ত হইতেই বঙ্গরাজ্য মুসলমানগণের অধিকারে আসে বটে, কিন্ত মাত্র অষ্টাদশ: 
জন অশ্বারোহী সৈন্সের সাহায্যে বক্তিয়ার খিলিজি যে বঙ্গদেশ জয় করিয্বাছিলেন, 
তাহ! অতিরঞ্জিত। যখন বঙ্গরাজ্য মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়, লক্ণ-দেন তাহার 
অনেক ুর্ধে হইলোক পরিত্যাগ করেন। ষড়যন্ত্রের ফলে, লল্সণ-সেনের যুবক-পুরের 
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বীনের বহু বীরত্ব-কাহিনী প্রচারিত আছে। মুসলমানগণের মধ্যেও বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালীর 
সংখ্যা অল্প ছিল না1। তাহাদের বাহুবলে রাঁজ্য-সীমা বৃদ্ধি ও রাজ্য-রক্ষা-বাঙ্গালীরই 
বীরত্বের পরিচয়। হিন্দুর মধ্যেও সে সময়ে বীরের অভাব ছিল না। মুসলমান-নৃপতি- 
গণের পক্ষ অবলম্বনে যে সকল বাঙ্গালী-বীর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাহাদের বীরত্ব-কাহিনী 
অনেকেই অবগত আছেন। আবার প্রবল-প্রতাঁপ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করিয়া, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বীরগণ যে বিপুল বাহু-বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস 
সে সাক্ষ্য চিরদিন প্রদান করিবে। সীতারাম রায় প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনীর বিষয় 
স্মরণ করিলেও বিন্য়ান্িত হইতে হয়। বঙ্গদেশ অধিকার করিয়! ইংরেজ যখন অন্ঠান্ত 
প্রদেশে আপনাদের বিজয্ব-পতাকা উডভীন করিতে প্রযত্বপর হইলেন, ইংরেজের 
সহায়তা-কল্পে তখনই কি বাঙ্গালী অল্প বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল? শুদুর ব্রাজিলে 
গিয়া সেনাপতি-পদে সমাসীন থাকিয়া, বাঙ্গালী বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র সেদিনও 
পাশ্চাত্য-জগৎকে বিষুদ্ধ করিয়/ছেন। অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, বিবিধ 
প্রকারেই প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গদেশ কখনই শৌর্্যবীর্ধ্যহীন ছিল না। 
জ্ঞানের গৌরবে, বিদ্যার বিভবে, বঙ্গদেশ চিরদিনই সম্মানের উচ্চ-চুড়ায় সমারঢ়। 
যে জ্ঞানালোক যখনই জগতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে তখনই তাহার ওক্ব্বল্য লক্ষ্য 
জানের গৌরব করিয়াছি। ধর্মের মধ্যেই জ্ঞানের বিকাঁশ। ধর্শের যে তাব যখনই 
ও পরিশ্ম্ট হইয়াছে, বঙ্দদেশে তখনই সে ভাব প্রকট দ্রেখিয়াছি। কল্পনার 
চিনি ছুরধিগম্য কালে প্রচারিত শান্্-গ্রস্থাদির উতৎ্পত্তি-স্থান-নির্ণয়ে প্রয়াস 
বিফল বটে ? কিন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ও টীকায় বঙগদেশ যে গুণপন। দেখাইয়া আসিয়াছে 
তাহার তুলনা নাই। প্রসঙ্গতঃ ছুইট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় 
বাঙ্গালার স্থান অন্থিতীয়। নব্য-ন্যায-_নবদ্বীপের নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না।* ন্যায়-দর্শনের যে সকল টীকাকার প্রতিষ্ঠাপরর হইয়াছেন, তাহাদের 
অবিকাংশই বঙ্গদেশবাসী। স্থতি-শাস্ত্রেও বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। ম্মতি- 
শীস্্-সন্বন্ধে শ্মার্ড রঘুনন্দন বগদেশে যুগাস্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাহারই 
অনুশাসন মান্ত করিয়া আজিও হিন্দুসমাঁজ পরিচালিত হইতেছে । ধর্মগ্রচারক-রূপে, 
শিক্ষক-রূপে, নীতি-শান্ত্র ধর্শান্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সদৃগ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গাঙ্গীর যশ 
চিরকালই উজ্জ্বল ছিল। অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে ইতিহাসের যে 
আলোক-রশ্ি বিচ্ছুরিত দেখি+ তাহাতে শিক্ষাপ্রচার-কার্ষে; বাঙ্গালী উচ্চস্থান অধিকার 
করিয়। আছে--দেখিতে পাই। প্রাচীন-ভারতে যে সকল প্রধান বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অস্তিত্ব সপ্রমাঁণ হয়, তাহার অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর প্রীধান্ত ছিল। মুসলমানগণের 
বঙ্গদেশ অধিকারের পূর্বে, গৌড়াধিপতিগণের রাজত্বকালে? নবদ্ধীপের উচ্চ-সমৃদ্ধির দিনে, 
নবদ্বীপ যে শিক্ষার বেন্তরস্থান ছিল, তাহ! বলাই বাহুল্য । নবদ্বীপের পতনের পর, ভারতে 
বৌদ্ধ-প্রভাবকালে, নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। . কিন্তু এ বিশ্ববিগ্ালয়েও 





স্যায়-দশন সম্বন্ধে আলোচন। “পৃথিবীর ইতিহাস! প্রথম খণ্ডে দশহ পাঁরচ্ছেদ প্রত্থৃতিতে ভ্রষ্ঠব্য। 
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বাক্গালায় কৃতিত্ব দেদীপ্যমান। নালন্দার বিশ্ববিগ্ভালয় যেমন বিশ্ববিশ্রুত, এ বিশ্ববিদ্ালয়ের 
প্রধান অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নামও সেইরূপ দেশ-বিখ্যাত। এক সময়ে ভারতবর্ষে-_গুধু 
ভারতবর্ষেই বা বলি কেন, দেশে বিদ্রেশে-__শীলভদ্রের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল 
না। চৈন-পরিব্রাজক হছয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি শীলতদ্রের মনীষা! 
ও সম্মান-দর্শনে তাহার চরণ চুম্বন করিয়। তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলেন। শীল- 
নালনার ভদ্রের কর্তৃত্বাধীনে নালন্বার বিশ্বাবিদ্ভালয়ে পনর শত দশ জন অধ্যাপক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন এবং দশ সহত্াধিক ছাত্র এ বিশ্বাবিগ্ভালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত 
শীলভত্র । 
হইতেন। পূর্ববাধ্যক্ষ ধর্মপাল নির্ববাণ-লাত করিলে, শীলতদ্র অধ্যক্ষ-পদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। খ্ৃষ্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে? পঞ্চাশ বৎসরাধিক-কাল: শীলভদ্র নালন্দার 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্র বিগ্ভালয়ের অধ্যাপকগণ প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক দশ জন, পঞ্চাশৎ-বিধ স্ত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র- 
গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক পাঁচ শত জন, ত্রিংশ-বিধ হত্র-গ্রস্থে শাস্ত্র 
গ্রন্থে পারদধিত। লাভ করিয়াছিলেন । তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক সহস্র জন, বিংশ-বিধ সুত্র 
গ্রন্থে ও শাস্ত-গ্ন্থে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। অধ্যক্ষ শীলভদ্র, সর্বববিধ স্ত্র-গ্রন্থে ও শাস্তর-গ্রন্থে 
অভিজ্ঞতা লাত করায়, অধ্যক্ষের প্রধান-পদ প্রাপ্ত হন। হুয়েন-সাং যখন শীলভদ্রের প্রজ্ঞায় 
বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রপূর্ণলোচনে তাহার শি্তত্ গ্রহণ করেন, শীলভদ্রের বয়ঃক্রম তখন ১০৬ বৎসর 
অতীত হইয়াছিল। সেই নিফষেশ নির্বিকার মহাত্মার দর্শন-লাতে ছয়েন-সাং যে কি পর্য্যস্ত 
আনন্দলাত করিয়াছিলেন,ঠাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই তাহা বিবৃত আছে। এইবার একটু অনুসন্ধান 
করিয়া দেখুন দেখি,__গীলভদ্র কে ছিলেন এবং কিরূপ প্রতিতা-প্রভাবে নানন্দার বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন ? শীলভদ্র-_এই বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় শীলতদ্র “সমতটের অধিবাসী ছিলেন? বলিয়া প্রকাশ । সমতটের স্থান- 
নির্দেশে মতাত্তর আছে বিয়া, কেহ তাহাকে বিক্রমপুরের (রামপালের ) অধিবাসী বলিয়া! 
নির্দেশ করেন। কিন্ত আমাদের নির্ধারণ-ক্রমে শীলভ্র নবদ্বীপ বা সমুদ্রগড়ের নিকটবর্তী 
স্থানের অধিবাসী ছিলেন বশ্িয়াই প্রতিপন্ন হন। বিক্রমপুরেরই হউন, আর নবদবীপেরই 
হউন, শ্রীলতদ্র ষে বাঙ্গীনী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। তবে বৌদ্ধধর্শ গ্রহণ 
করায় তাহার নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি 'দস্তদেব” বলিয়া পরিচিত ছিলেন 
পরিশেষে শীলতদ্র নামে অভিহিত হন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি চতুর্ধেদে সাঙ্য-ন্যায় 
প্রভৃতি দর্শন-শান্ত্রে এবং আমুর্ধেদে পারদশিতা। লাভ করেন। তাহার পর তিনি নালপ্দার 
'বিশ্ববিদ্ধালয়ে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। অন্নদ্িনের মধ্যেই নালন্দা তাহার প্রতিতা- 
প্রত প্রকাশ পায় ; বিশ্ববিদ্ভালয়ের তাৎকালিক অধ্যক্ষ ধর্মপাল তাহার পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। 
বাঙ্গালী "“দস্তদেব কি প্রকারে শীলভন্র নামে অভিহিত হইলেন, তথিধয়ে 
দন্তদেবের  একটী গল্প আছে। দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পঞিত, নালন্দার 
শীলতঙ্র নাদ। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষধর্পালের সহিত বিচার করিবার জন্য, যগধ-রাক্গ 
দরবারে উপস্থিত হন। সেই সময়, ধর্মপাল বিচারার্ঘ লাহুত হইলে; দন্তদেব তাহাকে বাঁধা 


১৬৮ ভারতবর্ষ । 


দেন;-_ধর্মপালের পরিবর্তে ব্বয়ং সেই দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতের সহিত থিগারে প্রবৃত্ত হইধার 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। একজন জিংশবর্ষ বয়স্ক বাঙ্গালী অধ্যাপক সেই বিচারে প্রন 
হইবার জন্ত আকাঙ্ষ। প্রকাশ করায়, তাহার পরাজয় অবশ্তস্ভাবী মনে করিয়া, অন্যান্ট 
অধ্যাপকের! তাহাতে আপত্তি জাপন করিয়াছিলেন; পরস্ত, দত্তদেব জঘলাত করিলে 
তাহাদের প্রধান্ে বিগ্ধ ঘটিবে আশঙ্কায় ঈর্যান্থিত হইয়াও তীহার। দত্তর্দেবকে বিচায়ে প্রবৃত্ত 
করার পক্ষে বাধ। দ্িয়াছিলেন । ধর্শপাল, দস্তদেবের শক্তি-সামর্থ্য অবগত ছিলেন। সুতরাং 
তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দত্তদেবকেই বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন।, 
খগধের দরবারে, মগধাধিপ-সান্লিধ্যে, বিচার আরম্ভ হইল। অধ্যাপকগণ ও ছাব্রগণ 
সকলেই সেখানে উপস্থিত হইলেন । নানাস্থানের পণ্ডিত-যগুলী এবং দর্শকরৃন্দ সে ঘন্ৰ 
দেখিতে আসিলেন। বহ্ৃক্ষণ বিচার-বিতর্ক চলিল । অনেক ক্ষণ পর্য্যস্ত জয়-পর।জয় নির্নয় 
হইল না। পরিশেষে দস্তদেব জয়লাত করিলেন । . তাহার যুক্তি-তর্কে এবং বাকৃপটুতায় 
সতাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন । বাঙ্গালী পণ্ডিতের জয়ধ্বনিতে দিষ্মগুল প্রতিধ্বনিত হইল। 
বাঙ্গালী পণ্ডিতের সেই বিজয়-বার্তী--কেবল তারতে নহে-_-পৃথিবীর বিতিন্ন-প্রাস্তে বিস্তৃত 
হুইয়! পড়িল। ৫৫৪ খুষ্টার্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। দস্তদেবের এবম্িধ বিজয়লাভে 
মগধাধিপতি পরম পরিতুষ্ট হন, এবং পুরস্কার-স্বরূপ তিনি দত্তদেবকে গয়ার সম্গিকটে এক 
বিশ্বৃত ভূখণ্ড পাঁরিতোধিক প্রদ্দান করেন। কিন্তু দত্তদেব সে পারিতোধিক গ্রহণ করিতে 
চাহেন না। তিনি ভিক্ষু ;-তিনি ভূ-সম্পর্তি লইয়া কি করিবেন? পাছে পুনরায় 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়-এই আশঙ্কায়, তিনি রাজপ্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। 
ইহার পর, এই মহাপুরুষের মহত্ব "মরণ করিয়া, পূর্বোক্ত প্রদেশে মগধাধিপতি একটী 
কৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম নির্্বাথ করাইয়া দেন। সে সঙ্ঘারাম বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গাকৃত হয়। 
ার সেই হইতে দত্তদেব 'শীলভদ্র' নামে পরিচিত হন। “শীলতদ্র' সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ সাধুত্ের 
পরিচায়ক । চৈন-গ্রন্থকারগণ 'শীলতদ্র' নামেই দত্তদেবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
বাঙ্গালী বলিয়। বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন ১--তাই শীলতন্রকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে 
পারিতেছি। নচেঞ্ নাম দেখিয়া তীহাকে বাঙ্গালী বলিয়! বুবিবার উপায় নাঁই। শীলভঙ্্র 
নালন্দার রিশ্ববিদ্ভালয়ে শতাধিক বৎসর কাল বিষয়-বিশেষের অধ্যাপক-প্ষে প্রতিঠিত 
ছিঙ্গেন। শীলতদ্র ভিন্ন ভারতমাতার আরও পঞ্চাশ জন সুসস্তান বিভিন্ন সময়ে -নালন্দার 
বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়া,আপনাদের ষশঃপ্রভার দিগ দিগন্ত গ্রভাম্বিত' 
করিয়াছিলেন । নালন্দার বিশ্ববিদ্ভালয়ে ধাহার! অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার! প্রায় 
সকলেই এক একজন বিশ্ব-বিখ্যাত। কিন্তু তাহারা যে কোন্‌ প্রদেশের 
অধিবাসী, নাষ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শীলতক্রের পূর্ববর্তী 
অধ্যাপক ধর্দপাল, বাঙ্গালারই পাল-রাজ্জগণের বংশ-সম্ভৃত বলিয়া মনে 
হইতে পারে। মাঞ্যমিক দর্শন-শান্দত্রের উদ্তাবন-কর্ত।' বলিয়া নাগাঞ্ন প্রতিষ্ঠা-সম্পর | 
তিনি একসময়ে নালঙ্খার বিশ্ববিষ্ভালয্নের অধ্যাপক-পদ অলস্কত করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি 
কেছিলেন। কোধায় সহায় নিবাস ছিল, জানিবা'উপাঈী'নাই। নালবদা বিশ্ববি্ালক্ের 


নালন্দার 
অধ্যাপকগখ। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌঝব-বিভব । ১৬৯ 


একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের নাম--গুণমতি বোধিসত্ব'। সাথ্য-দর্শনের তর্ক-যুক্তি খণ্ডন 
করিয়], বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠ৷ দ্বার! তিনি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহারও জদ্মভূমির 
পরিচয় পাঁওয়। যায় না। নালন্দা আর একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নায়-_প্রভামিত্র' ? 
চীনদেশে ধর্ম্চক্র প্রবর্তনার মূলে ভাহার প্রভাব বিগ্বমান্‌। প্রভামিব্র বাঙ্গালী ছিলেন 
বলিয়াই পরিচয় পাওয়। যায়। বাঙ্গালী প্রভামিত্র ধর্ম্ব-সংক্রাস্ত যে ক্রিয়।-পদ্ধতি প্রবর্তন 
করেনঃ আজিও চীনদেশে এবং ভিব্বতে সেই ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। নালন্দার 
আর আর অধাপকগণের মধ্যে “জনমিক্র, “চন্দ্রপাল", “স্থিব্রমতি", “জ্কানচন্দ্র”, 'শীতবুদ্ধ? 
প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । ভিববতে বৌদ্ধধন্ম্ প্রচান্রের জন্য তিব্বতের নৃপতি কম্তৃক 
দ্িনমিত্র তিববতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নালন্দার বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুর্বে ও পরে 
ভারতবর্ষে আর আর যে বিশ্ববিগ্ভ(লয়ের অভ্যুদয় ঘটিযাছিল, তত্তৎস্থানেও বাঙ্গালীর 
বিদ্যা্ছরাগিতা পরিদৃশ্যমান। পূর্বব-গোরবের স্তবতি বিস্ৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হউকঃ 
কিন্তু পরবর্তিকালে বিগ্ভার প্রভ।ষ বঙ্গদেশ যে অন্যান্য প্রদেশকে মুহমান করিয়াছিল, সে 
পরিচয় অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না? আধুনিক ইতিহাসই সে পরিচয় বক্ষে 
ধারণ করিয়া আছে । বজদেশে যুসসমানগণের আগমনের পর হইতে নবদ্বীপে জ্ঞান” 
চুষ্য্যের পুনরুদ্রয় লক্ষিত হয়। উহার অব্যবহিত পূর্বে বিক্রমশীলায় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগ্তালয় এবং মিথিলায় ব্রান্গণদিংগের বিশ্ববিগ্ভালগ্ন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া! উঠিয়া- 
ছিল। কিন্তু মুসলমানগণের বজদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বিহার হইতে বৌদ্ধদিগের 
উচ্ছেদ-সাধন আরম্ভ হয়। কি জানি কি কারণে, মুসলমান-আক্রমণকারিগণ বৌদ্ধ- 
ভিক্মুকগণের উপর নিদারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নির্ধযাতনে অনেকের 
প্রাণনাশ হয়, অনেকে নেপালে ও তিববতের দিকে পলায়ন করিয়। প্রাণরক্ষা! করেন ॥ 
অধুনা তিব্বতের উপত্যক।-প্রদেশ যে অসংখ্য বৌদ্ধ-আবাসে পরিপূর্ণ, মুসলমান আদ্রমণ- 
কারিগণের উৎপীড়নই তাহার প্রধান কারণ। পুর্ব, হইতেই ক্র সকল দেশে বৌন্ধধর্শ 
বিস্ৃত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় এ সময়েই এ সকল দেশে প্রধানতঃ 
প্রতিষ্ঠিত হন। বুদ্ধ, বোধিসন্বঃ তার। প্রভৃতি প্রতিমূর্তির প্রবর্তনা- এ সময়েরই। & 
সময়ই বৌদ্ধ-সন্প্রদধায়ের বিশ্ববিদ্ভালয়-সমৃহ সমূলে উৎ্পাটিত হইয়াছিল । বক্তিয়ার খিলিজি 
যখন বিহার হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময়ে বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় 
ধবংস-প্রাপ্ত হয়, মিথিলার প্রভা ক্ষীণ হইয়া আসে। বক্তিয়ার ধিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় 
অগ্নি-সংযোগে ভন্মসাৎ করেন। এ দিকে, বজদেশের প্রতিতাবান্‌ ছাত্রগণের মিথিলায় 

ধিক্রমশীলার  গতিবিধির পথ অবরুদ্ধ হয়। সুতরাং মিথিলার গর্ধবও খর্ধব হইয়া! আসে? 

ও মিথিলার. তখন, একমাত্র নবন্বীপই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। আর, সে 

বিববিদ্যালয়। পক্ষে মুসলমান-শাসনকর্তৃগণ যে সম্যকূ সহায়ত? করিয়াছিলেন, তাহ 
বলাই বাছল্য। মিথিলার গর্বৰ খর্ব করিবার মুূল-_বাস্থদেব সার্বভৌম ন্তায়শান্ 
শিক্ষার জন্য মিথিলা অনেক দিন হইতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। ন্যায়শান্্ অধ্যঅন-উদ্দেষ্ে 
ঘারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রগণ। মিগিলায় গতিবিধি করিতেন। কিন্তু ন্ার-সংক্রান্ত 

৪র্থ/২২ 
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কোন গ্রন্থ ব। টীকা মিথিলা হইতে কাহারও স্থানান্তরে লইয়। যাইবার ক্ষমতা ছিল না) 
মিথিলার পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রগণঞ্কক কেবলমাত্র “উপাধি লইয়! দেশে প্রত্যাবৃত্ত 
হইতে হইত। তাহার! পু*থিপত্র কিছুই সঙ্গে লইতে পাইতেন না । মিথিলার পুথিপঞ্র 
অন্যত্র চলিয়া গেলে, মিথিলার প্রাধান্য লোপ পাইবে,-এই আশঙ্কায়, অধ্যাপকগণ এ. 
বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বান্ুদেব সার্ধতৌম তাহাদের 
চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেন ৮_মৈথিলী পঞঙ্ডিতগণের ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটিয়া ফায়। নবন্বীপে 
থাকিয়া! আগন পিতা মহেশ্বর বিশারদের নিকট বাসুদেব ব্যাকরণ, সাহিত্য, ব্যবহার- 
বিধি প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাহার পর তিনি মিথিলায় হ্ঠায়-শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান ॥ 
তখন পক্ষধর মিশর মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাসুদেব তাহারই 
নিকট ন্তায়-শাক্স অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। অধ্যয়ন শেষ হইলে “শলাকা-পরীক্ষা” গৃহীত হয় । 
সে পরীক্ষার পদ্ধতি বড়ই কঠিন। শলাকার দ্বার অধ্যাপক পুথি বিদ্ধ করিতে আরম্ত' 
করেন। পু*খির যে পৃষ্ঠায় গিয়া! শলাঁকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে, সেই পৃষ্ঠার সেই অংশের 
লিখিত বিষয় পরীক্ষার্থীকে বলিতে হইবে । অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র পু*থির পত্র মধ্যে 
শতাধিক ধার শলাকা বিদ্ধ করেন । আশ্চর্য্ের বিষয়, বাস্থদেব প্রত্যেকবারই শলাক1-সংলগ্ন 
অংশের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র অত্যধিক 
সন্তুষ্ট হুইয়। বাস্দেবকে “সার্বভৌম” উপাধি প্রদ্দান করেন। কিন্তু 

লি তখনও কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, সমস্ত ন্া়-শাস্ত্র বাসুদেবের 
কথ্স্থ হয়! প্িয়াছে। কেহ কালী কলমে লিখিয়। ব্মানিতে পাবিতেন 

মা;-এতদিন তাই মিথিলার ন্যায়-শান্ত্র-সংক্রাস্ত গ্রস্থাদ্ি মিখিলার বাহিবে যাইতে, 
পারে নাই। কিন্তু বাসুদেব অন্তরের মধ্যে যে তাহা লিখিয়া লইয়া! গেলেন, কেহই 
তাহারি সন্ধান পাইলেন না। সমগ্র “তত্ব-চিস্তাযণি” এবং কেস্রমাঞ্জলির" কবিতাংশ কস্ 
করিয়া লইয়া, বাস্থদেব সংগোপনে বারাণসী-তীর্থ-পর্যযটটনে গমন করেন তিনি মিথিলার 
সম্পৎ অস্তরস্থ করিয়া! লইর়াছেন প্রকাশ পাইলে, মৈথিলীগণের হস্তে তাহার প্রাণ-হানির 
আশঙ্কা ছি; তাই তিনি তীর্থযাত্রীর নাম করিয়া বাঁরাণসী-ক্ষেত্র্রে পলায়ন করেন ॥ 
সেখানে গিয়! বাসুদেবের স্থদরয়ে বিচ্কবার অভিনব জ্যোতি বিকীর্শ হয়। বারাণপী-ধান্মে 
তিনি বেদাত্ত-দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইবপে, ভ্চায়-দর্শম,বেদাস্ত-দর্শন, উভয় দর্শনে 
পাঙ্ডিত্য লাত করিয়া বাসুদেব যখন নবদ্ীপে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন আপনা-আপনিই তীহান্ব 
যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে ॥ নবন্বীপে আসিয়। বান্দেব সার্ধাতৌম অভিনব বিশ্ববিগ্তালক্ক 
প্রীতিষ্ঠ। করেম। ধদিও ভাহাদ্ব বিছ্যণলয় বিশ্ববিদ্ভালয় কলিয়! রাজকীয় সনন্দ লাত করে 
নাঁই; কিন্তু তাহার গ্রতিষ্টিত বিগ্তালয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাঁ্ধ্য -_পরীক্ষা-গ্রহণ ও উপাধি- 
কান গ্রভৃতি--সমভাবেই চলিয়াছিল। অপিচ, তাহার ধিগ্ভালয়ের অনুসরণে নানাস্থানে। 
মৃতন নুতন বিস্তালক্লের উত্তব হইয়া্থিল। এ হিসাবে বাস্ছদেব-প্রবর্তিত বিদ্যালয়ই 
যুসল্মান-শাসন-কালে নব্ীয়ার বিশ্ববিদ্ালয়ের মূল বলিয়া গণন! করা ফাইতে পারে । 
জর্ধ্ভৌঘ-প্রাতিরিত বিদ্যালয়ে যে স্কল্‌ ছা অধ্যন্থন করিয়াছিলেন, ভাহাহ্। এন, 
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একটী রত্ব-ষধ্যে পরিগণিত। বাসুদেব সার্ধযতৌমের চারি জন প্রর্থান ছাতের লাশ 
উল্লেখ করিতেছি। চারি জনের প্রত্যেকেই এক একটী দ্িকপাল-বিশেষ। প্রশ্থম, 
বঘুনাথ শিরোমণি ; ইনি নবান্যায়-শান্তের প্রবর্তয়িতা | দ্বিতীয়, রঘুনন্দন ; ইনি বজদেশ- 
প্রচলিত হিন্দুব্যবহাব-বিধির--স্বতিশাস্ত্রের প্রবর্তপ্নিতা। তৃতীয়, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীম্শ 
ইনি বিলুপ্তপ্রায় তাস্ত্রিক-মতের প্রতিষ্ঠাতা । চতুর্থ, শ্ীচৈতন্যদেব ; বৈষ্ণবধর্থের প্রবর্তনায় 
ইনি ফেভাবে ভারতবর্যক মাতাইয় তুলিয়াছিলেন, কাহারও অবিদিত নাই । অধিক 
বলিতে কি, পরিশেষে বাসুদেব সার্বতৌমও ইহার প্রবর্তিত বৈষ্ণব-মন্ত্রেরই অনুবর্ভী 
হন। জীবনের শেষভাগে বাঙ্থদেব সার্ধতভোম শ্রীক্ষেত্রে গিয়া! বাস করিয়াছিলেন । 
সেখানে তত্রত্য নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র ( ১৫২* খৃষ্টাব্দে) তাহার *পৃষ্ঠপোষণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। বাস্থর্দেব সার্ঘতৌম “সার্বতৌম-নিরুক্তি* 
নামক ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্র গ্রন্থ এক সময়ে নৈয়াফিকগণের নিকট সমাদৃত ছিল। 
৯৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত বাস্দেবের বিদ্যমান-কাল প্রতিপন্ন হয়। 
সার্ধযভৌম যে তিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করিয়। যান, ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি কর্তৃক তাহার 
উপর স্থদৃঢ় সুব্ৃহৎ অট্টালিকা নির্িত হয়। বঘুনাথ শিরোমণি কিরূপে মিথিলার গর্বব খর্ব 
করিয়া নবন্ীপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সে বৃত্তান্ত বিশেষ কৌতুক্কাপ্রদ। রঘুনাথের 
জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে, সে বিবরণ বিশেষতাবে অবগত হওয়া যাইবে । 
অনুমান ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে নবন্বীপে রঘুনাথের জন্ম হয়। চারি বৎসর বয়সের সময় রদ্ুনাথের 
পিতৃবিয়োগ ঘটে । অতি কষ্টে রঘুনাথের জননী রঘুনাথকে লালন-পালন করিতে থাকেন। 
সেই সময়ে, রঘুনাথের অভিনব প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল 
বুঝিতে পারিয়া, বাসুদেব সার্বভৌম তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। রঘুনাথের 
জননী একদিন চতুম্পা্টী হইতে রঘুনাথকে আগ্তন আনয়ন করিতে বলেন। আগুন 
আনিবার উপযোগী কোন পাত্র না লইয়াই রঘুনাথ আগুন আনিতে 

রি যান। তখন চতুষ্পাঠীর ছাত্রের! জলস্ত অঙ্গার লইয়া রঘুনাথকে দিতে 
যায়। রঘুনাথ উঠান হইতে মাঁটী তুলিয়া! লইয়। হাতের উপর রাখিয়া 

আগুন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌম দুর হইতে বালকের এই প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পরই রঘুনাথ, সার্ববতৌমের স্তেহতৃষ্টি লাভ করেন । 
ধ্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষাদানের সময়েও সার্ধধতৌম রঘুনাথের প্রতিভার পরিচয় পান। ক; থ 
পড়িবার সময় রঘুনাথের মনে প্রশ্নের উদয় হয়,“খ" বর্ণ আগে না হইয়া “ক? বর্ণ আগে 
হুইনন কেন? বলা বাহুল্য, বালকের এই প্রশ্নের সমাধানে বাসুদেব সার্বভৌমকে স্বর- 
বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ-তত্ব বিশদভাবে বিবৃত করিতে হইয়াছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য। কোষ- 
গ্রন্থ, ব্যবহায-বিধি প্রভতিতে অতিজ্ঞত! লাত করিয়া, বান্ুদেবের নিকট বদুনাথ ম্যায়- 
শান্তর অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়-শাস্্র অধ্যয়নের সময় রঘুনাথ একপতাবে জটিল 
প্রশ্ন সকল উত্থাপন করিতেন যে, সে সকল প্রশ্নের সমাধানে অধ্যাপকষ্প্রববের মস্তিষ্ক 
ক্ষনক সময় বিধূর্মিত হইত। দুরহু প্রশ্নের সমাধানের জন্য গভীর চিন্তায় নিমপ্ত থাকিদ্া। 
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রথুনাথ অনেক সময় বৃক্ষতলে বসিয়া দিন কাটাইয়। দিতেন । তাহার প্রগাঢ় চিন্তার ফলে, 
অধ্যাপক বাস্থবেব সার্বধতৌম অনেক সময় তাহার নিকট তর্কঘুদ্ধে পরাজিত হইতেন। 
অধিক কি, ন্তায়-শাস্ত্র সববন্ধে বাস্থদেবের টিক! পরবন্তিকালে রঘুনাথের যুক্তিপ্রভাবে নিক্ষল 
প্রমাণিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের পাঠ সমাপন করিয়া, রঘুনাথ মিথিলার বিদ্যা অধিগত 
করিবুর জন্ত উৎসুক হন। সার্ধতৌমের সম্মতিক্রমে ছাত্র সাজিয়া রদুনাথ মিথিলায় 
গমন করেন। তখনও পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত 
করিয়া নবদ্ীপে উপাধি-দ্রানের উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই বঘুনাথের 
লক্ষ্য ছিল। বঘুনাথ এক-চক্ষু-হীন ছিলেন ; তাই প্রধানতঃ তিনি “কাণ! রঘুনাথ” বলিয় 
অভিহিত হইতেন। একটচক্ষুহীন বলিয়। সহপাঠীর। প্রথম প্রথম তাহাকে বিদ্রূপ করিত। 
একটী গ্নেেক আবৃত্তি করির। তাহারা বলিত,_“ইন্দ্র সহঅঅলোচন, মহাদেব ভ্রিলোচন, 
আর সকলে দ্বিলোচন ; কে হে তুমি একলোচন ?” কিন্তু অধিক দিন ছাত্রগণকে এ 
বিদ্ধপ করিতে হয় নাই । পক্ষধর মিশরের চতুম্প।ঠীতে প্রবেশ-লাভ করিয়া, বঘুনাথ অল্প 
দিনেই ছান্রগণের মধ্যে সর্ববোচ্চ-স্থান অধিকার করেন । সহপাঠিগণ তে দুরের কথা, 
অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রই অনেক সময় রঘুনাথের সহিত তর্কে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইতেন। ন্যায়ের তর্কে ক্রুদ্ধ হইয়। পক্ষধর মিশ্র এক দিন রঘুনাথকে নীচজনোচিত 
গালাগালি করেন। নীরবে সে তিরস্কীর সহা করিয়া রঘুনীথের প্রাণ প্রতিহিংসানলে 
অলিয়। উঠে । বঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সংহার-সাঁধনে কৃতসদ্বলগ হন। একদিন গভীর নিশায়, 
তরবারি গ্রহণ কটীন।, পক্ষধর মিশ্রের মুণ্ডচ্ছেদের জন্য রঘুনাথ নিভৃতে বপিয়। থাকেন । 
শরৎকাল; পৃর্ণিমার চন্দ্র হাসির ছটায় নতস্তন আলো করিয়! আছেন। সেই শারদীয়া 
পূর্নিমা নিশীথে, পক্ষধর মিশ্র আপন সহপর্শিণীর পার্থ বসিয়া নৈশ-শৌভা দর্শন করিতে- 
ছিলেন। সেই অবস্থায়, পক্ষধর মিশ্রের লংহার-সাধন করিতে গিষা, রঘুনাথ থমকিয়! 
দড়াইলেন। প্রধানতঃ সেই মনোহর রজনীতে পতি-পত্বীর একাসনে উপবেশনের দৃষ্তে 
তাহার হৃদয় চমকিয়। উঠিল । তাহার পর তাহাদের ছুই জনের মধ্যে যে কথোপকথন 
চলিতেছিল, তাহা। শুনিয়া, বখুনাথ অধিকতর বিচলিত হইয়। উঠিলেন। পতিকে সম্বোধন 
করিয়া পত্তী কহিলেন,_“নাথ! এই নিশ।মণির ন্যায় উজ্জ্বল সামগ্রী পৃথিবীতে আর 
কি আছে?” পক্ষধর উত্তর দিলেন,__“প্রিয়তমে ! আছে, আছে বৈ কি!--ইহার 
অপেক্ষাও এক অতুজ্জল শামগ্রী আছে। আজ অপরাহ্ছে আমি কেবল সেই তাবনাই 
ভাবিতেছি। বঙ্গদেশ হইতে এক ধুবা নৈয়ায়িক আসিয়াছে; মিথিলাকে সে যেন এক 
অভিনব সমন্তায় ফেলিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে এক বিষম তর্কে সে আমায় পরাজয় 
করিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার জ্ঞান এ পুর্ণচন্ত্রের অপেক্ষাও জ্যোতিত্মান। সে 
আজ আমার হদয়ের অন্ধকার দূর করিয়াছে ।” হত্যাভিলাষে প্রস্তুত রঘুনাথ অলক্ষিতে 
ঈাড়াইয়। পতি-পত্ধীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন ৷ পত্বীর প্রশ্নের পর পতির উত্তর যখন 
গুনিলেন, তাহার হস্ত হইতে তরবারি আপনা-আপনি স্বলিত হইয়1 পড়িল। বখুনাথ বাম্প- 
গদগদকণ্ঠে ছুটিয়া আতিয়া পক্ষধর 'মিশ্রের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা! করিতে 


প্রাচীন বঙ্গের গৌঁরব-বিভব। ১৭৩ 


লাগিলেন । পক্ষধর মিশ্র রঘুনাধকে আলিঙ্গন করিলেন । পরদিন প্রভাতে সকল ছাত্রের 
সমক্ষে রঘুনাথের নিকট আপন পরাভব স্বীকার করিয়া! পক্ষধর মিশ্র মহত্বের পরিচন্ব 
রধ্নাথের  দিলেন। পক্ষধর মিশ্রের পরাজয়-স্বীকারের ফলে, নবন্বীপের সুপ্রতিষ্ঠা 
বিজয়লাতে হইল) নবন্বীপ-_ছাত্রগণকে উপাধি-দানে ক্ষমতা পাইলেন । অনুমান 
নদীয়ার গৌরব। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ মিথিলায় এই বিজয়-লাত করেন। আর, সেই 
হইতেই নদীয়্ায় অভিনব বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর 
বয়সে রঘুনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রঘুনাথের স্থতি আজিও নবদ্বীপ উজ্জ্বল 
করিয়! রাখিয়াছে। বাসুদেব, রঘুনাথ প্রতৃতির প্রতিষ্ঠার ফলে, কাশী, কাঞ্চি, দ্র'বিদ, 
গুর্জার, উজ্জয়িনী প্রস্থৃতি স্থান হইতে ছাত্রগণ আজিও নবদ্বীপে ন্ায়-শান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে আসেন। তারতবর্ষের আর আর বিশ্ববিগ্ভালয়ের মধ্যে তক্ষশীলার 
বিশ্ববিগ্থালয় অতি প্রাচীন বলিয়া পরিকীর্ভিত হয়! পুরাকালে এক সময়ে এই 
তক্ষশীল। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
তখন মিশর, বাবিলন, সিরিয়া, আরব, ফিনিসিয়া, ইফেসিয়া * প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের 
পগ্ডিতগণ এবং চীন প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশের পগ্ডিতগণ জ্ঞানানুশীলনের 

হি জন্য তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। খুষ্টায় অষ্টম 
শতাব্দীতে ও পরবর্তিকালে বহছুদ্দিন পধ্যস্ত, মুর-দিগের অভ্যুদয়-সময়ে, 
করডোতা-নগরের 1 বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্য-দেশে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিল। তখন আফ্রিকার, ইউরোপের, আরবের ও ইহুদিদিগের বিদ্যার্থিগণ 
করভোতায় মুর-দিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতেন। 
করডোতা। হইতেই তখন বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়াদি প্রাপ্ত 
হইতেন। তক্ষশীলা-_-প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের উভয় দেশের সম্্ধ রক্ষা করিয়াছিল । 
ভারতবর্ষের জ্ঞান-রত্ব প্রধানতঃ তক্ষশীলার পথেই পাশ্চাত্য-দেশে সংবাহিত হইত । 


শীল পল শ পাশ শী শি শী শীল শীীাাশীশীশীশীশী শশিশীশীশশশীশাশীশ্শিশীি শিট শপিশি শ ৩. শশিশীীশিিশ 


ইফেসাস্‌ রব বা ইফেসিযা --এসিয়া মাইনরের একটা প্রাচীন নগর। লিডিয়। প্রদেশে কেন্্রাস্‌ 
নদীর মোহানীয়্ ই নগ্বর অবস্থিত'ছিল। এক সময় এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়। 

করডোভ!-_-স্পেন-দেশের একটা প্রসিদ্ধ নগর। ৭১১ খুষ্টাবে মুরগ্ণণ এই নগর অধিকার করেন। তৎপরে 
৭৫৬ খুষ্টাব্যে এই নগর মুর-দিগের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই হইতে এই নখর খিহ্বজ্জনগণের সমাগম- 
জন্ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১২৩৬ খুষ্টান্দে এই নগর স্পেনীয়-গণের অধিকারে আসে । এ সময় আরবদিশ্সের 


( মুরদিগ্েের ) হস্ত হইতে এ নগর ফাঁডিন।ও উদ্ধার করেন। 
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১৭৪ ভারতবর্ষ । 


ুষ্টপূর্বব বষ্ঠ শতাব্দী হইতে খুষীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তঁক্ষশীলার কফোন-না-কোনর়প 
সমৃদ্ধির নিদর্শন দেখিতে পাই । এরিয়ান, ষ্রাবো, প্লিনি প্রমুখ পাশ্চাত্য এঁতিহালিকগণ 
প্রায় সকলেই তক্ষশীলার সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এরিয়ানের বর্ণনায় 
প্রকাশ, _-“সিক্ধনদের ও হাইডাস্পাসের (বর্তমান বিয়াস্‌ বা বিপাশ। ) মধ্যে এই বছুজন- 
পুর্ণ বৃহৎ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর বিদ্যমান।' ষ্টাবোর বর্ণনায় প্রকাশ,_-“এই সুবহৎ নগরে 
স্ুচারু বিধি-বিধান প্রবর্তিত। ইহার পারিপার্থিক প্রদ্দেশ জনপূর্ণ এবং সমধিক উর্বরতা 
সম্পন্ন গ্লিনি এই নগরকে স্ুুপ্রসিদ্ধ নগর বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে 
এবং মহাভারতে নানাস্থানে তক্ষশীলার উল্লেখ দেখ! যায় । বৌদ্ধগণের “সৃত্ত"-গ্রস্থে 
€মহাপরিনিব্বাণ সত ও মহাসুদশন স্থত্ত প্রভৃতিতে ) এই নগরের অশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় 
আছে। এই জনকোলাহলপূর্ণ নগরে সর্বদাই হম্তীর নিনাদ, অশ্খের হ্র্ষোরব, শকটের 
ঘর্থর-শব্ প্রতিধবনিত হইত । কোথাও ঢঙ্কার নিনাদ, কোথাও মৃদঙ্গের ধ্বনি, কোথাও 
বীণার বঙ্কার শুন] যাইত। কোথাও সঙ্গীতের শ্বরলহরী প্রবহমান ছিল। কোথাও 
করভাল মন্দির! ঘণ্টার সুরে আনন্দের কল-কল্লোল 'উঠিয়াছিল। কোথাও--“খাও 
দ্বাও আনন্দে দিন কাটাঁও? নীতির অনুসরণে অনেকেই আনন্দে দিন কাটাইতেছিল। 
ফলতঃ, প্রধান নগরে বা! রাজধানীতে যেক্বপভাবে লোকের দ্বিন কাটে, বৌদ্ধ 'দুত্ত”- 
গ্রন্থের বর্ণনায় তক্ষশীলার সেই অবস্থারই পরিচয় পাই। গৌতম-বুদ্ধের িদ্যমানকালে 
তক্ষশীল! গান্ধার-প্রদেশের সীমাস্ত-নগর এবং ব্রাঙ্মণ্যধর্শের একতম কেন্দ্রস্থান ছিল। 
চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে তক্ষশীলা বৌদ্ধদ্রিগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। 
শকগণের এবং গ্রীক্দিগের প্রভাব তক্ষশীলায় অনেক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । 
আলেকঞ্জাগ্ডার যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তক্ষশীলায় তিনি তিন দিন অবস্থিতি করিয়া” 
ছিলেন । তক্ষশীলার অধিবাসিগণ তাহার অভিযানে অনেকরূপ সাহায্য করিয়াছিল। 
ই তক্ষমীলার নিকটে আলেকজাগ্ডার ছুইচী নগর (নিকাইয়া, বুকেফালা ) প্রতিষ্ঠা 
করেন। গ্রীক ওঁপনিবেশিকগণের বসবাসের জন্যই এ দুই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
এই হ্ৃত্রে তক্ষমীলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানার্জনে গ্ীকদিপের বিশেষ স্থুবিধা ঘটিয়া- 
ছিল। ফিলোষ্ট্রেটস্‌ ( খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ) বলেন,_-“আপোলোনিয়াস্‌ জানাম্বেষণে 
তক্ষশীলায় গমন করিয়াছিলেন । বিদেশত্রমণে, জ্ঞানার্জনে তিনি পিথাগোরাসের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেন। আপোলোনিয়াসের তক্ষশীলায় গমন-সময়ে তক্ষণীলার হৃপতি গ্রীক- 
ভাষায় তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা নগরের প্রাচীরের বহির্ষেশে আঁপো- 
লোনিয়াস্‌ একটা জাকজমকপূর্ণ মন্দির দেখিতে পান । সেই মন্দিরের গাত্রে চারিধারে 
তাত্রফলকে সুন্দর জুন্দর চিত্র অক্ষিত ছিল। রাক্ত পোরসের সহিত আলেকজাগারের 
যুদ্ধের সৃষ্ঠাবলী সেই চিত্রে তিনি প্রকটিত দেখেন।” খুষ্টপৃর্ব ছ্ির্তীয় শতাব্দীতে তক্ষ- 
শীল। ইউক্রেডাইটসের রাজ্যান্তর্ভূক্ত হয়। শ্রীস-দেশীয় ইউক্রেডাইটস্‌. বাক্ক্রিয়ার অধি- 
পতি ছিলেন । তাহার হস্ত হইতে ত্র নগর শকগখের অধিকারে আসে ।* এইবূপে 
7 শাহিন ইতিহাল” তীয় খও, পঞ্চম পরিচ্ছদ, ১০৬ হইতে ১০ পচা ভক্ষদীজা-প্রঙ্গ জটখ্য। 
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গ্রীকগণেন্র এবং শকগণের অধিকারে আসায়) তক্ষশীলার বিশ্ববিষ্ঠালয়ে & ছুই জাতির 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বিছ্ধা্দান জন্য কখনও অর্থগ্রহণ করার পদ্ধতি 
ছিল না। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সন্বন্ধ-স্থত্রে তক্ষণীলায় অর্থের বিনিময়ে বিগ্ভা-দানের 
' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আরও, তক্ষশীলার বিশ্ববিস্ভালয় আঘুর্ষ্বেদ-চর্চায় এক সময়ে যে 
আধিকতর চেষ্টাদ্িত হইয়াছিল, তাহারও কারণ-_গ্রীসের প্রভাব । সেই সময়ে ভারত- 
বর্ষের আঘুর্ধেদ-শাস্ত্র অধিগত করিয়া লইবার জন্য গ্রীকগণ বিশেষতাঁবে উদ্যোগী হইয়া- 
ছিলেন। ইউরোপের প্রাচীন চিকিৎসা-বির্জানে আজিও তাই তারতের চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের ছায়াপাত দেখিতে পাই। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়-বিষয়ে বৌদ্ধজাতক-প্রন্থেও 
বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্মান্। “মহাবগ্গ' জাতক খৃষ্পূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়।* “মহাবগ্গ" জাতকে অষ্টম খণ্ডে জীবকের প্রসঙ্গে তক্ষশীলার বিশ্ববিষ্ভালয়ের বু 
বার বিবরণ বিবৃত আছে। জীবক সাত বৎসর কাল তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
প্রতিঠা। . অধ্যয়ন করিযম্াছিলেন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। 
আঘুর্ধেদে- উত্তিদ্বিগ্ভায় তাহার পারদূর্শিতার অবধি ছিল না। তাহার 

অধ্যাপক তাহাকে পরীক্ষা করার জন্ত একবার সাহার হস্তে একখানি কোদালি প্রদান 
করেন। কোদালি প্রদান করিয়া অধ্যাপক, জীবককে বলিয়া! ছেন,--“এই তক্ষশীল। 
সহরের চাক্ষিদিকে এক যোজনের মধ্যে যেখানে যত বৃক্ষ আছে, পরীক্ষা! করিয়। 
াইস। তাহাদের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ তৈষজ্য-মধ্যে পরিগণিত নহে, সেই সকল 
বৃক্ষের পরিচয় আমাকে প্রদান করিতে হইবে ।” অধ্যাপকের আদেশক্রমে জীবক 
সেই প্রদেশের প্রায় সমস্ত বৃক্ষের তৈষজ্য-গুণ পরীক্ষা করিয়া ছেখেন। পরিশেষে 
অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন,_-“কোনও বৃক্ষই ভৈযজ্য-গুণ-বিহীন 
নহে।' এই বলিয়া তিনি একে একে কোন্‌ বৃক্ষের কি গণ, বর্ণন করিলেন 1” 
জীবক আত্রেয় খবির ছাত্র ছিলেন । বুদ্ধদেব তাহার মিব্র বলিয়। পরিচিত্ত। বিদ্দিসার যখন 
যগধের রাজপদে অধিষ্ঠিত, জীবক রাজ-চিকিৎ্সক-পদ লাভ করেন। আমুর্ধেদছে জীবক 
এক সময়ে প্রযাণ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন । এই জীবকের প্রসঙ্গে জাতক-গ্রস্থে তক্ষশীলার 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের নান! পরিচয় প্রাপ্ত হই। এর বিশ্ববিগ্ভালয়ে বিভিন্ত্র বিভাগ ছিল। প্র বিশ্ব- 
বিদ্বালয়ে ধন্ুর্যেদ শিক্ষ। দেওয়া হইত, গান্ধরধ্ব-বেদ শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অর্থশান্ 
ধর্দশাস্ত্র প্রভৃতি কোন বিগ্ভারই অধ্যাগনার কটি ছিল না। বঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম 
প্রভৃতি প্রদেশের নানা-শ্রেদীর ছাত্রগণ এ বিশ্ববিগ্ালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। রাজ- 
খুত্রগণও সে সময়  বিশ্ববিদ্ধালয়ে গিয়। অধ্যয়নে রত থাকিতেন ॥ অধুনা «রেসিডেন্‌- 
পিয়ার” “কলেজ? বা “ইউনিভারসিটির" প্রবর্ভীনার জন্ নাঝারূপ চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু 
ধ প্রধার সুফল ভারতবর্ষেই প্রথম থ্রত্যক্ীভূত হইয়াছিল । গুরুগৃহে বাস করিয়। শান্রাছি 
অধ্যয়ন করার প্রথা ভারতবর্ষেই পথম প্রবর্তিত হয়। কিবা প্রবল প্রতাপশালী বান্ধান 
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১৭৬ ভারতবর্ষ। 


পুত্র, কিবা ভিক্ষেপজীবী দরিদ্র ব্রা্ষণের তনয়,--গুরুগৃহে সকলকেই সমভাবেই কষ্ট সহ 
করিয়া বিগ্ব।-শিক্ষা করিতে হইত। এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া বিছ্যা-শিক্ষার জন্য, রাজা- 
প্রজ। পরস্পরের মধ্যে শ্রীতির ভাঁব বদ্ধমূল থাকিত। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রথম প্রথম 
ছাত্রগণ_-ধনী দরিদ্র সকলেই-_-একভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। পরবর্তিকাজে তর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় শিক্ষাদান-প্রণালীর কতকটা ব্বপাস্তর 
ঘটিয়াছিল। জাতকগ্গ্রন্থে ভাহারও একটি বিবরণ দেখিতে পাই। “তিল-মুখি জাতকে 
প্রকাশ, কাশীনরেশ ব্রহ্মদত্ত আপন পুত্রকে তক্ষশীলার শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
কুমারের বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বর্ষ, রাজ। তাহ।কে এক জোড়া বিনাম।,পত্র-বিনির্মিত একটী 
ছত্র এবং'এক সহস্র মুদ্র। প্রদান করিয়া বলেন,-“যাও পুত্র” তক্ষণীলায় গিয়। শিক্ষালাত 
করিয়া আইস ।” কুমার যথার্দেশ তক্ষশীলায় গমন করেন। তক্ষশীলায় গমন করিয়া, শিক্ষকের 
আবাস-সন্নিধানে উপনীত হইয়।, দেখিতে পান,_-শিক্ষক ছাত্রগণের নির্দিষ্ট পাঠ শেষ 
করাইয়া আাপন কুটীর-সন্মুখে পাদচারণ। করিয়া বেড়াইতেছেন। দুর হইতে ত্তবাহাকে 
দেখিয়া, বিনাম। খুলিয়া, ছত্র নামাইয়া রাখিয়া, কুমার শিক্ষকের সন্গিধানে উপস্থিত 
হইলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত বালককে নিকটে আসিতে দেখিয়া, শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন,-_-“তুমি 
কে? কোথা হইতে আসিতেছ ?” বিগ্যার্থী কুমার উত্তর দ্রিলেন,_-““আমি বারাঁণসী হইতে 
আসিতেছি । আমি রাজপুত্র |” শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন,--“'তুমি কি জন্য আসিয়াছ ?” কুমার 
বিনীতম্বরে কহিলেন,--«“আমি আপনার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি।” শিক্ষক 
পুনরায় জিজ্ঞাস] করিলেন,_-“তুমি কি শিক্ষকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া! আসিয়াছ ? 
অথব! তুমি আমার পরিচর্যা করিয় শিক্ষালাভ করিবে মনস্থ করিয়াছ ?” কুমার কহিলেন+_ 
»“আমি গুরুদক্ষিণার উপযোগী অর্থই আনিয়াছি।”, এই বলিয়া, শিক্ষকের চবণতলে কুমার 
সেই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। কুমারকে আর কোনই কষ্ট স্বীকার করিতে হইল ন।। 
শিক্ষক প্রাণপণ-যত্তে শ্বতন্ত্রভীবে কুমারকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুগৃহে কুমারের 
আদরের অবধি রহিল না। এ প্রথা পাশ্চাত্যের অনুসরণে প্রবর্তিত হইয়াছিল, নিঃসন্দেহ। 
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে শিক্ষা-সম্বদ্ধে এবদিধ বৈষম্যের দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এমন কি, এ তক্ষশীলায় জীবক যখন পাঠ করিয়াছিলেন, কোশল-রাজ্যের যুবরাজ 
প্রসেনজিৎ তখন তাহার সহিত একসঙ্গে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। জীবক একজন অজ্ঞাত- 
কুন্দশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত । অথচ, বাঁজপুজব্রন সহিত তিনি একত্র শিক্ষালাভ করিয্ব- 
ছিলেন, এবং পরিশেষে রাজসংসারে উচ্চপদ্ প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। তক্ষশীলার অধর্পপকের 
পদেও তিনি সমাসীন হইতে পারিয়াছিলেন। তক্ষশীলায় তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় 
কোনক্রমেই উড়াইয়! দেওয়। যায় না। এই জীবক কোন্‌ দেশের অধিবাসী ছিলেন ? নাঁনা- 
রূপে প্রতিপন্ন হয়, জীবক বাঙ্গালী ছিলেন । একা জীবক নহেন £ এর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও 
অনেক বাঙ্গালীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল । যেমন শিক্ষা-এরচার-কার্য্যে। তেমনই শিক্ষার 
মুপতিত্তি-্রস্থনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিতে পাই। ভাব-_ভাষায় নিবদ্ধ হখ | ভাষা--বর্ণমালার 
সাহায্যে স্থায়িত্ব লাভ করে। সে হিসাবে বর্ণমালাই ভাবাক্ক অঙ্গ । ভাব--গ্রাণ 
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কাধা_শরীর। শরীর না থাকিলে যেমন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভূত হুয় না, বর্ণমালা ব্যতীত 
ভাষারও সেইরূপ অস্তিত্বাভাব ঘটে। ঘেজাতির মস্তিষ্ধে এই বর্ণমালার কল্পন। প্রথমে 
প্রতিভাত হইয়াছিল, সে জাতির ধীশক্তির তুলনা হয় না। আমর পূর্বেই (“পৃথিবীর 
ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে “ভারতের বর্ণমালা? প্রসঙ্গে ) প্রতিপন্ন করিয়াছি, 
বর্খদালার বর্ণমালার আদি-উতৎপত্তি-স্থান এই বঙ্গদেশ। ফিনিসীয়ায় বলুন; গ্রীন্গে 
৮১০৭ বলুন, মিশরে বলুন সেবিয়াঁয় বলুন, বঙ্গীয় বর্ণমালার পূর্বে কোথাও 
কোনও বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই। উচ্চারণ-হিসাবে বঙ্গীয় বর্ণমাল! 
স্বতাব-সঙগত 7; আকুতি-হিসাবেও বঙ্গীয় বর্ণমাল। স্বতাঁব-উৎপন্ত্র। উচ্চারণ-সন্বদ্ধে সামান্ত 
একটা দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করি । একটী বঙ্গাক্ষরের নাম-__“ক", একটীর নাম__“খ", একটার 
নাম--“গ” ইত্যাদি। অন্য দেশের অন্য বর্ণমালায় উচ্চারণের এমন সহজ পদ্ধতি দেখিতে 
. পাইবেন নাঁ। অন্য ভাষায় এই “ক”, “থ' প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে ছুই বা ততোধিক বর্ণের 
সংযোগ-সাহায্য আবশ্ক হইবে; আর তাহাতেও এ সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ চিত 
হইবে কি না্বল। যায় না। ইংরাজী তাষ! আজকাল সর্বত্রই প্রচলিত ? সুতরাং ইংরাজী 
ভাষার বর্ণমালার দৃষ্টান্তে এ তত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । ভাবিয়া দেখুন দেখি, 
ক; খ+ গ, প্রস্ততি এক একটী বর্ণের উচ্চারণে ইংরাজীর কয়টী বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয় ? 
ইংরাজীর “কে? অক্ষরের পর “এ? যোগ করিলে ঠিক “ক? হয় না; উহার সহিত আবান 
“ভবলিউ” যোগ করিয়া কেহ কেহ “ক? বর্ণের উচ্চারণ নির্ধারণ করেন। কিন্তু সুক্ষ দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, সে নির্ধারশও সমীচীন বলিয়। মনেহয় না। এইরূপ, “ধ" বর্ণের উচ্চারণে 
ইংবরাজীর অন্ততঃ তিনটী বর্ণের (কে; এইচ, এ ) সাহায্য আবশ্তক হয়। “গ' বর্ণ সঘন্ধেও 
ধ্ররূপ একাধিক বর্ণের প্রয়োজন বুঝিতে পারি । তবেই বুঝন, কোন্‌ বর্ণমালা সম্পূর্ণ ও 
স্বাভাবিক ! আবার অন্য পক্ষে আরুতির বিষয় অনুধাবন করিলেও বুঝা যায়, কতকগুলি 
সরল-বক্র রেখার সমবায়ে বঙ্গাক্ষর সংগঠিত, সুতরাং উহাই স্বাভাবিক অক্ষর । শাস্তদর্শ 
হিন্দু অৰশ্তই অবগত আছেন, এই বঙ্গাক্ষরই তত্ত্রশান্ত্রে বীজ-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে । 
অধুনা একলিপি-বিস্তারের কল্পনায় একপক্ষ নাগরাক্ষর প্রবর্তনার পক্ষে চেষ্ট1৷ পাইতেছেন ; 
অপর পক্ষ “রোমান? অক্ষর চালাইবার পক্ষে উদ্যোগী হইয়াছেন । কিন্তু কেহ বঙ্গাক্ষরের 
উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন নী। বঙ্গীয় বর্ণমালা! ভিন্ন অপর কোনও বর্ণমালা, 
এমন কি নাগরাক্ষর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ও ত্বাভাবিক নহে। অপিচ, অতি প্রাচীনকালে 
বঙ্গীর বর্ণমালাই শান্্গ্রস্থে ও প্ডিতগণের লিপি-কার্য্যে ব্যবহ্ৃত হইত। বর্ণধালার ছুই 
একটা বর্ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই এ তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । মনে করুন-_-৯। 
এই »-বর্ণ এক বঙ্গীয় বর্ণমাল। ভিন্ন অন্য বর্ণমালায় নাই। নাঁগরাক্ষরের মধ্যে যদিও অধুনা 
৯-কার রূপে ব্যবহৃত একটী বর্ণ দেখিতে পাই, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে তাহা ৯কার নহে; 
খ-ফলাস্ত ল-কার ৯-কার-রূপে ব্যবহৃত মাত্র। নাগরাক্ষরে “ল্‌' ও যাহা ৯-ও তাহা £ 
যথা; ন্তু, জু । কিন্ত "»-কারের ও “ল্‌'র আকার একরূপ হইলে কত গণ্ডগোল ঘটিতে 
পারে, একটু অনুসন্ধান করিলেই উপলব্ধি হইখে। আর্ধ্যভ্ট-প্রবর্তিত বীজগধিতের লংখ্যা- 
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লিখন-প্রণ। নাতে বর্ণনালার প্রতোক বর্ণে এক একটা সংখা) নির্দিষ্ট হয়। যেমন “কৃ” বলিতে 
৯, “খ? বলিতে ২. “গ্‌* বলিতে ৩ ইত্যাদি; বলা বাহুল্য এ কৃ, খ১ গ্‌ হলস্তাত্ত। 
কৃ হইঠে মূ পর্যন্ত পঁচিশটী হস্তান্ত বর্ণ “বর্গাক্ষর' বলিয়। অভিহিত হয়। এততিন্র 
তন্ঠান্য বর্ণ ( যথা+-_য, র, লঃ ব, শ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অ, আ. প্রস্ৃতি শ্বরবর্ণ) অবর্গ 
বলিয়া পরিচিত। বর্থাক্ষরে যেরূপ সংখ্য। নির্দিষ্ট হয়, অবর্গাক্ষরেও সেইরূপ সংখ্য। 
নিদ্দিষ্ট হইয়। থাকে । সে হিসাবে হলশ্তান্ত য৩, বুল: ৪১ ল-৫) বস্৬, শ-৭ ইত্যাদি। 
অ-০১ও ১০7 ই-০১০০ ও ১০০০ ) ৯০০১০১০০০০০০০ ও ১০০১০০০০০০* ইত্যার্দি। 
এক অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর মিণিত হইলে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার, বর্গাক্ষবরের 
সহিত অবর্গাক্ষত্র যুক্ত হইলে অধর্গ।ক্ষত্রের পরিমাণ একপূপ, এবং অবর্গাক্ষরের সহিত 
অবর্গাক্ষর যুক্ত হইলে তাহার পরিমাণ আর একরূপ হইয়া থাকে । বর্গাক্ষরে মিলিত 
হইলে অ-কাবের পরিমাণ ১ অবগ।ক্করে মিলিত হইলে অ-কারের পর্িমীণ ১০, ইত্যাদি । 
যথা কি - ১১৫১৯০০০১০০, শি লু ৭১৫১০০০৭০০০ একই *ই"কার (অবর্গ) “ক*-য়ে 
( বর্গাক্ষরে ) যুক্ হওয়ায়, কারের পরিমাণ ১০* হইল, আবার এ “ই'-কার 
“শ'-য়ে (অবর্গে ) যুক্ত হওয়ায় “ই'-কাঁরের পরিমাণ ১০০০ হইল । পার্থক্য কত বুঝিয়া 
দেখুন। এ হিসাবে ৯-কাবের এবং লংর পার্থক্য কশু, সহজেই উপলদ্ধি হয় নাকি? এই 
সন্বদ্ধে ইতিপূর্বে “৬1৫ভী" পঞ্জিকার ঘে সমীচীন মন্তব্য প্রকাশিত হয়, নিয়ে তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধত লপিতেছি ; বক্তধা বিষ তাহাতে অধিকভপপ বিশদীকৃও হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস করি । “দদবনাগর অঞ্*তে ৯বাবের আবি ভব এবং খ-কারাত্ত ল, ল্‌+ এই বর্ণের 
আকৃতি শ্ল,। কে! বলের আহিত সংযুক্ত হইলে উভয়ের আকৃতি সমান, শু. । কিন্ত 
» যদি বরগাক্ষত্রে যুক্ত খাকে, তাহা হইনে উহার স্থান অর্ববূদ, এবং অবর্াক্ষরে বৃন্দ ; লং 
শব্দে গাচ কে।টা বুন্ার়, স্তরাং প্রক্ত অর্থ বুঝিতে গোল বাধে । একটী উদাহরণ 
যথা ;ন্্?। বাঙবায় নিখিলে উহ। ছ» অথব। ছণ, এই ছুই বুঝাইতে পারে । কিন্তু 
উভয়ের কত পার্থকা, তাহা! দেখ। ছ৯্-৭১১০৮-্সাত অর্বব্দ | ছল.ছ.+ল.-৭ 
নিযুত+€৫ কোটি-সাতান্ন কোটি । স্ুভবাং বুঝা যায়, আধ্যভটীয় আধুনিক দেবনাগর 
অক্ষরে প্রথমে লিখিত হয় নাই ।” ইত্যাদি । প্রে।ক্ত প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটী অভিনব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি । প্রথম, আর্ধ্যওের সম্রে বঙ্গীর বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল, 
বী্লগণিতের  বঙীয় বর্ণমালাই পঞ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ, আর্ধ্য- 
প্রবর্তন ভষ্ট বাঙ্গ'লী ছিলেন, তিনি বঙ্গীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।. 
বদেশ।  তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশই বীজগণিতের উৎপত্ভি-স্বান ; বাঙ্গালী আঁ্ধ্যতট্টই 
বীজগণিতের প্রণর্ভম়িতা। আধ্্যতষ্ট যে »-কারের ব্যবহার করিয়। গরিয়াছেন, কন্ষেকটী 
বৈণিক শব্দে এই *-কারের ব্যবহাণ দেখিতে গাঁই। কণ্প্ত, কণ্প্তবীলা, কষ্প্রধূপ, কষপ্তিক 
প্রস্থতি ৯. "সংযুক্ত শব্দ শান্র-গরন্থে আছে। সে সকল স্কলেও “ল্‌*র পরিবর্তে ৯-কারেরই 


.. বর্গাঙ্করের ও অবস্থাক্ষরের সংখ) পিখন-প্রণালা এগৃথিবীর। ইতিহাস” তাস” তৃতীয় খ. খণ্ডে, ৩১ হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠার 
বিশেষভাবে বিধৃত আছে। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব । ১৭৯ 


প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বেদাদি শাস্-গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরই ব্যবহৃত হইত বুঝা যায়। 
তত্ত্-শান্তে ব্গাক্ষরের বিশেষ প্রয়োজন। বীজ্মন্ত্র-সমৃহ সমন্তই বঙ্গীয় বর্ণমাল!। তান্ত্রিক 
ক্রিয়্া-কলাপে হোম-বেদিকায় যে বর্ণ অস্কিত হয়, তাহাও বঙীয় বর্ণমাল]1 । বঙ্গাক্ষর লোপ 
পাইলে, তন্ত্রের বীজাক্ষর লোপ পাইবে, ধর্খবকর্থে বিশ্ব ঘটিবে। শান্ত্রান্থশাসন মান্য 
করিতে হইলে, সেরূপভাবে বঙ্গাক্ষবের বিলোপ-সাধন-পক্ষে চেষ্ট।৷ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। 
অধিকাংশ হিন্দুই তন্ত্রের অনুশাসন মান্য করেন। কৌদ্ধ-সম্প্রদ/শের মধ্যেও তান্ত্রিক মত 
প্রচলিত আছে। স্ৃতরাঁং বঙ্গাক্ষরের উপযোগিত1 অনেককেই মান্য করিতে হয়। 
অন্য কোনও দেশের কোনও বর্ণমালা ধর্মের সহিত এইরূপ সংশ্রবযুক্ত নহে। যাহা! 
ধর্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, তাহাই আদিভৃত বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। তবেই বুঝা! যায়, বঙ্গ- 
দেশই বর্ণমালার আদি উৎ্পত্তি-স্থান। বঙ্গীয বর্ণমালা হইতেই, স্থুল-্থক্ম রেখার পরি- 
কল্পনায়, রূপান্তর ঘটাইয়া, অন্যান্য বর্ণমালার সৃষ্টি কর হইয়াছে। পূর্বে বলিক়্াছি, 
শান্তগ্হ্-সমূহ কোথায় কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা। নির্ঘঘ করা দুঃসাধা। কিন্তু এই 
বর্ণমালার প্রপঙ্গে বেশ বুঝিতে পারা যায়, অন্ততঃ শাশেব একাঙগ ( তন্্রশান্ত্র) এই 
, বঙ্গদেশেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল । এই উক্তিতে গুতিদ্বন্দিভার বা প্রতিবাদের আদ 
সম্ভাবনা নাই। মানবের আদি-উৎ্পত্তি-স্থান নির্ণয়ে, দেবগণের আবাসভূমি-নির্ধারণে, 
আজিকালি অনেকে অনেকরূপে মস্তিক্-ঢালন। করিতেছেন । সে দলে তত্ব্শী এমন ছুই 
একজনকেও দেখিতে পাই._ধীহারা দেবলোক বলিতে প্রাচীন বঙ্গদেশকে এবং মানবের 
আদিপুরুষ মন্ুর অধিষ্ঠান-স্থান বলিতে এই বঙ্গদেশকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন । বীহারা 
অন্য কোন দুর জনপদে দেবলোকের অন্বেষণ কবেন, অথবা ভারতের বহির্দেশে মানবের 
আদি-বাসন্থান বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা কবেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত 
দ্বলের যুক্তি-পিদ্ধান্ত যে অধিক তঙ্গ প্রবণ” তাহা আমরা স্বীকার করি না। যাহা হউক, 
সে সকল তত্ব এখানকার আলোচনার বিষনীভূত নহে। প্রসঙ্গাস্তরে তদ্বিযয়ের আলোচনা 
দেখিতে পাইবেন। * ধর্শপ্রচার-ক্ষেত্রে, জ্ানালোক বিস্তারে, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার তুলন! 
নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্প্রচারের ও জ্ঞীন-বিস্তারের জন্য ষাহার। চিরযশস্থী 
হইয়া আ আছেন. ভারতীয় ধন্ম প্রচাবকগণই তাহাদের [ শীর্স্থানীয়। 1 আবার সে পক্ষে 


রঙ * আধাগণের আরদি-বাস-স্থান যে ভারতবধ, তাহার। যে; উত্তব-মেক্চ বাবা বা এসিয় ভইতে ভারতবর্ষে আসেন, আসেন 
নাই, এ প্রমাগ আমর] পূর্বেই (“পুষিবীর ইঠিহাস” প্রবম ও ছিতীয খণ্ড দ্রষ্টব্য) করিয়াছি) মাঁনপেক্ক আদদি- 
জন্ম £মি বিষয়েও আভাস সেখনে দেওয়। হইয়াছে। ভাবসাতে তদ্িয়ে পুজা নুপুঙ্থ আলোচনা কব! যাইবে । 

1 অধুন! পাঁঞ্চাতা-ভ।বাপন্ন পণ্ডিতগ্নণের গবেষণ। প্রভাঁবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, মহাস্বা যীশ্ুথও ব্বধর্ম প্রচারে 
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১৮৬ ভারতবর্ষ । 


বাঙ্গালীর যশঃপ্রভাই অধিকতর সমুজ্বল। দৃষ্টির অন্তরালভূত দুর-অতীতকালে পৃথিবীর 
যে যে প্রান্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ের বিজয্-পতাক। উডডীন হইয়াছিল, ভারতের কোন্‌ প্রদেশের 
“ ... ক্কৃতিত্ব তাহাতে প্রকটিত, নির্ণ্ন করিবার উপায় নাই। খুষ্ট-পরবব 
বা শতাব্দীতে ধাহার! ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রান্মণ্যধর্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
তাহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা পূর্বেই প্রতিপত্র করিয়াছি। 

পরবর্তিকালে চীনে, জাপানে, তিব্বতে, সিংহলে যে ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাছ। 
বাঙ্গালীরই কৃতিত্বের নিদর্শন। নেপালের পথে তিব্বত হইয়া চীনে বোদ্ধধর্খ্ প্রবেশ 
লাত করে। পরিশেষে উহ1 জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্প্রচার-কার্য্যে যে কল 
জন প্রধান ধর্শপ্রচারকের পরিচয় পাই, তাহার! প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। 
খুষ্ট-জন্মের পূর্বববর্তিকালে চীনে বৌদ্ধধর্শের প্রচার আরম্ভ হয়। খুষ্ট-জন্মের ছুই শত 
বৎসর পূর্ববে বৌদ্ধধর্শ-সংক্রান্ত গ্রস্থাদি ভারতবর্ষ হইতে চীনে প্রেরিত হইয়াছিল । 
সেই সকল গ্রস্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বঙ্গদেশ হইতেই জ্ঞান-বশ্মি 
প্রথমে চীনে বিস্তৃত হইয়াছিল। জিনমিত্র বাঙ্গালী ছিলেন, পৃর্ধেই প্রকাশ করিয়াছি) 
তিববতের অধিপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়। তিনি তিববতে ধর্প্রচার করিতে যান। সেখান 
হইতে তিনি চীনদেশে গিয়াছিলেন বলিয়াও কিন্বদন্তি আছে। দীপন্কর শ্রীজ্ঞান_-বঙ্গদেশীয় 
ক্রাক্ষণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন । বৌদ্ধধর্ম প্রচার-কার্ধ্ে ব্রতী হইয়া, তুষার-মগ্ডিত হিমালয় 
অতিক্রম করিয়া, তিনি তিব্বতে ও চীনে ধর্প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। থুষ্ট-জন্মের 
পূর্ববর্তিকাঁলে নালন্দাব বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠাস্বত হইয়া! উঠিয়াছিল, সেই সময়ে 
এই সকল বাঙ্গালী প্রচারকগণ ভারতবর্ষের বাহিরে জ্ঞানালোক বিস্তার-কার্ধ্যে ব্রতী ছিলেন। 
খৃষ্ট-জন্মের পরবর্তিকালে, পাল-বংশের রাজত্বকালে, অতীশ ও ধর্মপাল তিব্বতে ও চীনে 
ধর্মপ্রচার করিতে যান। উহারা উভয়েই বাঙ্গালী । উহাদের উভয়েরই প্রভাব চীনদেশ 
পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় । যে ধর্মপাল তিব্বতে গমন করেন, তিনিই নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়। কেহ কেহ অনুমান করেন। সে হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
অধ্যক্ষ ধর্শপালও বাঙ্গালী বলিয়। প্রতিপন্ন হন। ফা-হিয়ানের ভারত আগমনের ছুই 
বৎসর পূর্বে বজ্জবৌধি চীনদেশে ধর্মপ্রচার-কার্য্যে যশঃসম্মান লাভ করেন। আর আর যে 
সকল ধর্মপ্রচারক চীনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় “ভারতের বৈদেশিক 
বাঁণিজ্য' প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল প্রচারকগণের মধ্যে বোধিধর্্ম, মঞ্জু, 
বোধিসেন,-তিন জনই বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়1 বুঝিতে পার যায়। তাহার। জাপানে গিয়। 
কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ রাখিয়া আসেন । সেই সকল ধর্মগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল । এ ঘটন! 
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৪৬ 44566 2 20 হা তি 0০ 10655 পৃিতীয ইতিহাল খে হট পরিচ্ছেযে ১৯৫ পৃষ্ঠার এই ' 
ধ্িয়ে বিপদ ধোন! ছাইখ্য । ৪ 


প্রাচীন বঙ্গে গৌরব-বিভব । ১৮১ 


সাখুষ্ীয় ধষ্ঠ শতাব্দীর । পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও অধুনা এ ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছেন। “উদ্ধিধাঁ 
বিজয়-ধন্মী? নাযক গ্রন্থের একখানি পুথি জাপানে “হোরিউজি” মন্দিরে ধর্সযাকগণ কর্তৃক 
সম্পৃ্গিত হইয়। থাকে। খৃষ্টায় বষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যেরূপ বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, ও 
পুথি সেইরূপ বর্ণমালায় লিখিত । কেহ কেহ প্র পুঁথি থুষ্রায় একাদশ শতাবীতে 
লিখিত হইয়াছিল বলিয়া! অনুমান করেন; কিন্তু সে অনুমান সমীচীন নহে । * ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
জীনদেশে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণের বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন আছে। প্র সমদ্ষে 
প্রায় তিন সহস্রাধিক বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও দশ সহস্রাধিক গৃহস্থ ভারতবর্ষ হইতে চীনে শিয়া। 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। বোধিধর্্ম এ সময়েই চীনে বিশেবরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন এবং 
জাপানে গমন করেন । সুতরাং জাপানে যে পুথি পাওয়] যায়, তাহা ধষ্ঠ শতাব্দীর ; এবং 
ধী পুথি বোধিধর্শ-প্রদত্ত পু'ি বলিয়াই অনুমান হয়। পরিব্রাজক ইৎসিং তাত্্রলিপ-বন্দর 
হইতে পাঁচ লক্ষ ঙ্কোকপূর্ণ যে ধর্গ্ন্থ চীনে লইয়া যান, তাহাও বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল 
বলিয়৷ বুঝা যায়। সেই পুথিও চীনে জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল। আলেকজন্রিয়ার 
ধথেরাপিউট্স'-গণের মধ্যে অথবা প্যালেষ্টিনের “এসিন*-গণের মধ্যে যে সকল বৌদ্ধ-তিক্ষুর 
প্রভাব বিস্তার হইয়? পড়িয়া ছিল, আর যাহার ফলে খৃষ্ট-ধর্মের প্রবর্তনার মূলে সন্লীতি- 
সমূহের উত্তব দেখিতে পাই, সে বৌদ্ধতিক্ষুগণ ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন। 1 তাহাদের 
মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতাব সম্ভবপর । রাজচক্রবর্তী অশোক যে সকল প্রচারককে দেশে 
বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, প্রমাণ গাই, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী অনেক ছিলেন। পাশ্চাত্যের 
প্রচার-কার্ধ্যে বাঙ্গালীর সে পরিচয় যদিও নির্ণয় করা ছঃসাধ্য ; কত্ত প্রাচ্য-দেশে চীন- 
জাপাঁনে বাঙ্গালীর সে স্বতি এখনও লোপ পায় নাই। চীনদেশের ধর্মালয়ে আজিও 
বাঙ্গালী শ্রমণগণের প্রতিযূর্তি সম্পূজিত হইয়া! থাকে । প্রাচ্যে চীন-জাপানে ধর্বাধ্যক্ষ- 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়! বাঙ্গালী যে সম্মান লাত করিয়াছিল, দক্ষিণে--সিংহলে-._ 
সিংহলের স্থপ্রতিষ্ঠার দিনে, বাঙ্গালীর সেই সম্মান লক্ষ্য করুন। সিংহলাধিপতি 
পরাক্রমবাহর প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় ইতিহাসে বিশেষরূপে পরিকীর্তিত দেখিতে পাই। 


পাপা 
* বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে দীনশ বাবু একাদশ শতাব্দার অক্ষর বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত 


ফ্হদর্পাঁ পঙিতগণের মতে এ বর্ণমালা খৃষ্টীয বষ্ট শতাব্দীর বঙ্গীর বর্ণমাল্‌! বলিয়া! গুতিপন্ন হয়। যখা-_«' 779 
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+ প্যালেষ্টাইনের এসিন-পাণ €75556769 ) বে বৌদ্ধ-ধন্মা বল্বী ছিলেন, বৌদ্ধ-তিক্ষুগণের ন্যায় জীবন যাপন, 


করিতেন, আর তাহাদের সম্ভাব-পরম্পর! এ প্রদেশে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ার সমসময়েই যে বীগুণৃ্ট আবিভূত হন 
' ও তওপ্রবর্ডিত ধর্ণমত-যধ্যে এসিন-গণশের (সুতরাং বৌদ্ধ-ভিজুগণের ) ধর্মমতের ছায়্াপাত হয়, তাহা অনেকেই 
এখন স্বীকার করিতেছেন । ডিন্‌ ম্যান্দেল ও ডিন্‌ মিলম্যান্‌ প্রমুখ চিন্তাশীল খ্বষ্ঠানগ্ণণ এবং সিলিং ও সোপেন! 
য় প্রমুখ দার্শমিকগণ একবাক্যে স্বীকার কনিয়। গিয়াছেন যে, ভারত হইতে প্রেরিত বৌন্ধধর্দধাজকগণের শিক্ষার 
ফলেই খেন্ধাপিউট-গাণের ও এসিন-গ্পের্র অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। রাজচক্রবর্তী অশোক বৌদ্ধধর্থ শ্রগারের ঝা 
বিভিন্ন জনপনে ধর্দপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিপ্লাছিলেন। সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, এপিকস, সাইন্সিন।-_-প্রী্- 
দিগেক এই পাঁচটা রাজো অশোকের দূত প্রেছিত হইয়াছিল। এ সফল স্থানে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
ভিনি বৌনবধর্প্রচারে বিশেষজাবে মহাতা করেন । তাহার সেই পঙুঠানেক্, কোই বৌদ্ধধর্ম চারিদিকে বিদৃষ্ 
হইয়া গড়ে । আর স্বধর্পে তাহারই প্রভাব দেখিতে পাই। রা 


১৮২ ভারতবর্ধ। 


সেই পরাক্রমধাহুর রাজব্বকাঁলে, পিংহলে সগ্যারায-সমৃহের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ-পদে যিনি, 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার পরিচয় কিছু জানেন কি? তিনি একজন বাঙ্গালী ব্রাক্মণ-সম্তান » 
তাহার নাম-রামচন্দ্র কবিভারতী। রাজ] পরাক্রমবাহর রাজত্বকালে বাজানী ব্রাহ্মণ 
রামচন্দ্র, সিংহলের প্রধান ধর্শাধ্যক্ষের আসনে সমাসীন ছিলেন । কোথায় হিমালয়ের পর- 
পারে তিববতে চীনে জাপানে, আর কোথায় সাগরপারে পিংহলে ভারতীয় হীপপুঞ্জে_ 
কতকাল পুর্বে বাঙ্গালী এইরূপে ধর্থাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন, বিবেচনা! 
করিয়। দেখুন। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশ শিল্প-বাণিঙ্গ্যে 
শৌর্যয-বীর্য্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠাত্বিত ছিল। কখনও বঙ্গ-নামে কখনও বা গৌড়” 
নামে এই জনপদ পরিচিত থাকায়, সময় সময় ইহার প্রাচীনত্বের বিষয়ে কাহারও কাহারও 
মনে সংশয় ঘটিতে পারে। কিন্তু একটু প্রণিধান-পূর্ববক অনুসন্ধান করিলে; সে সংশগ্ন 
আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। 
বাঙ্গালার বাণিজা-প্রভাব । 
প্রাচীন ভারতের বৈর্দেশিক বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, বজদেশের 
বাণিজ্য-প্রভাবের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি আক্বষ্ট হয়। ভারতের অন্ান্ত প্রদেশ যখন প্রাচ্যেন্ 
ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল, বঙগদেশেরও 
ইলা সে সময়ে প্রসিদ্ধির অবধি ছিল ন1। ম্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশে 
বহু বাণিজ্য-বন্দর প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। ম্মবণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশেন 
ধণিকগণ দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । উত্তর-ভারতের 
ও মধ্য-তাঁরতের অধিকাংশ পণ্য বঙ্গের বণিকগণের সাহাযো, বঙ্গের বন্দর হইতে বিদেশে 
রণ্তানী হইত। প্রাচীন বজের অন্যান্য এশ্বরয-গোৌঁরবের পরিচয়-চিহ্ু বঙ্গদেশ হইতে 
যেমন একেবারে লোপ পাইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্য-কেন্ত্র বন্দর-সমূহের 
পূর্বস্বতি সেইরূপ শ্লান হইয়া আছে। অধুনা প্রাচীন কের যে কয়েকটী বাণিজ্য-বন্দরেন 
প্রসঙ্গ উথাপন করিবার সুযোগ পাইতেছি, সেগুলির সম্বন্ধেও প্রধানতঃ বৈদেশিকগণের 
বিবরণের উপর বি9ঁর করিতে হইতেছে । তাশ্রলিপ্ত কতকালের প্রাচীন নগর, নির্ধারণ 
করা যাম্ব না ; রামায়খে, মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রে, তাত্রলিপ্তের উল্লেখ সর্বঞ্রই দেখিতে 
পাই। অথচ, ইতিহাসে উল্লেখষোগ্য তাম্্রলিপ্তের প্রথম প্রতিষ্ঠী, ফাঁ-হিয়ানের তাপ্সত- 
ভ্রযণ-বৃত্তাস্তের পূর্বে প্রতিপন্ন করা ছুঃসাধ্য। তাত্রলিগ্ত হইতে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ 
করিয়া ফাঁঁহিয়ান সিংহলে গিয়াছিলেন ;--কি পরিতাপের বিষয়, সেই বৃত্তান্ত অবলগ্ষন' 
করিয়া, এখন আমাদিগকে প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাসের সুচনা লিখিত 
হয়! ফাঁহিয়ানের ভারত-আগমনের কত সহত্র সহস্র ব্ৎসর পূর্বে মিশরে মাহির 
মধ্যে স্বৃতদেহের গাঞ্রে বাঙ্গালার মস্লিন ব্যবহৃত হুইয়াছিল,--মিশরের ইতিহাসে সে 
সংবাদ অবগত হইয়া সে বাণিজ্যের মূল-স্থত্র অনুসন্ধান করিতে পারি না। কারণ, সেই 
সর-অতীত্বকালে বাক্ষালার কোন্‌ বন্ব্ হইতে কি স্থত্ে কোন্‌ দেশীয় বণিকগণ কর্তৃক 
ঘাক্ষালার মস্লিন মিশরে সংবাহিত হইয়াছিল, মে পরিচয় এখন কালের অন্ধতম গঞ্ডে 
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প্রোথিত হইয়া! আছে। তাহার পরবর্তিকালের বহুদিনের সবন্ব-থত্র ছিন্ব-বিচ্ছিন। কাজেই 
ফাঁ-হিয়ানের ভারত-আগমন, আর তাগ্রলিণ্ডে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ, __বঙ্গের বাণিজ্য- 
পরিচয় হইয়। ঈাড়াইয়াছে। ফা-হিয়ানের পর ছুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আসেন। সৌভাগ্য 
ক্রমে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাত্রলিপ্ু বন্দর দেখিয়াছিলেন ; তাই মুসলমানগণের 
বা থৃষ্টানগণের ভারত আগমনের পূর্বের বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্পদের কথঞ্চিৎ পরিচয় দ্রিতে 
সমর্থ হইতেছি। মনে করিয়। দেখুন দেখি,__তাত্রলিপ্ত কতকাল পূর্বের প্রাচীন নগর-_ 
কতকাল পূর্বের প্রাচীন বন্দর--কতকাল পূর্বের প্রাচীন রাজধানী! পুরাণ-সমূহের আদি- 
ভূত বিষ্ণুপুরাণ তাত লিপ্ত-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, __“তাস্ লিপ্তান্‌ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো। 
এ রক্ষিম্যতি।” (বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, অষ্টাদশ ক্লোক )। তবেই 
টিক বুঝা যায়, বিষ্রপুরাণের সময়েও তাত্রলিপ্ত সমুদ্রতীরস্থ বন্দর বলিয়! 
বিখ্যাত ছিল। ধীহার! পুরাণ-সমূহকে আধুনিক বলিয়া! মনে করেন, 

অথচ মহাবংশাদি বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করেন না, তাহাদিগের প্রতীতির জন্ত 
তাত্্পিপ্ত-সন্বন্ধে মহাবংশের উক্ভিও উল্লেখ করিতে পারি। মহাবংশে প্রকাশ, খৃষ্ট-পূর্বব 
পঞ্চম শতাব্দীতে এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, বিজয়সিংহ 
সিংহল-যাত্রা। করিয়াছিলেন । সুতরাং এ হিসাবে খুষ্ট-জন্মের পাচ শত বৎসর পূর্বে তাম্রলিপ্ত 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দর ছিল বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। ফা-হিয়ান ৪১১ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরের 
যে সমৃদ্ধি দর্শন করেন, ছুই শত বৎসর পরে হয়েন-সাং এ বন্দরের সেই সমৃদ্ধি দর্শন 
করিয়াছিলেন । এই তাশ্রলিপ্ত বন্দর হইতে সরাসরি চীনদেশে বাণিজ্য-পোত গমনাগমনের 
বন্দোবস্ত ছিল। চৈন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং চীনদেশ হইতে যাত্র। করিয়া একেবারে তাত্রলিপ্ত 
বন্দরে উপনীত হন। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইৎ-সিং এঁ বন্দরে উপনীত হন এবং বার বৎসর 
পরে প্র বন্দর হইতেই সম্বদেশ-যাত্রা করেন। স্বদেশ-য।ত্রা-কালে ইৎসিং তাত্রলিপ্ত হইতে 
পাঁচ-লক্ষাঁধক শ্কেকযুক্ত একখানি ধর্গ্রস্থ চীনে লইয়া যান। ইৎসিংয়ের বর্ণনায় 
প্রকাশ, সেই গ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিলে সহত্র-খণ্ডে বিভক্ত প্রকাগুঃগ্রন্থ হইতে 
পারিত। * যাহা হউক, তারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গতিবিধির পক্ষে তাত্রলিগু-বন্দরই তখন 
প্রশস্ত ছিল। ইৎ-সিংয়ের সঙ্গিগণ অনেকে বহুদিন এ&ঁ বন্দরে বাস করিয়াছিলেন। 
ইৎসিংয়ের সমসময়ে ধাহার চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তীহারাঁও অনেকে 
তাত্রলিপ্তে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন । শেষোক্ত পর্য্যাটকগণের মধ্যে “তাও-লিন”, 
“তা-চেউ-তেও?) ছুই-লুন?, “উ-হিং” “চেং-কন”?, "চাংযিন? প্রভৃতি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । ইহারা 
প্রত্যেকেই ধৌদ্ধধন্ম-শীস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশে অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
ইহারা কোন্‌ পথে কি ভাবে তাশ্রলিগ্ত সহরে আসিয়াছিলেন, তথ্ঘিবরণ আলোচনায়, 
কোন্‌ কোন্‌ দেশের সহিত তাত্রলিণ্ডের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বুঝিতে পারা যায়। 
তাও-লিন যবদীপ ও নিকোবর-্বীপপুঞ্জের পথ দিয়া তাত্রনিপ্তে আসেন। তৎ-প্রসঙ্গে 
যবন্ধীপের ও নিকোবর-স্বীপপুঞ্জের সহিত তাশ্রপিপ্তের বাণিজ্গা-সম্বদ্ধ ছিল বুঝিতে পার। 
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যাক়। “তা-চে-তেঙ? লঙ্কা-দ্বীপ হইতে তাত্রলিপ্তে আসেন। ষে বাণিজ্য-পোতে তিনি 
তাগ্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, পধি-মধো সেই বাণিজ্য-পোত দক্থা কর্তৃক লুষ্টিত হইয়াছিল। 
এই ঘটনায় লঙ্কা-দ্বীপের সহিত তাশ্রলিপ্তের বাণিজ্য-সন্বন্ধ ও সমুদ্রপথে বিশ্ম-বিপত্তির বিষয় 
উপলব্ধি হয়। 'ছুই-লুন+ কোরিয়া হইতে তাত্ত্রলিপ্তে আসেন। ইহাতে কোরিয়ার সহিত 
তাত্রলিপ্তের বাণিজ্য-সন্বন্ধের প্রমীণ পাওয়া যায়। “উ-হিং' লঙ্কা-্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে 
'আসেন এবং তাত্রপিপ্ত হইতে লঙ্কার পথেই স্বদেশে প্রত্যা্ভ হন । €চেঞ্-কন? এবং তাহার 
সঙ্গিগণ চীনদেশ হইতে যাত্রা করিয়। ভ্রীভোজ-হ্বীপ পর্যাস্ত আসিয়াছিলেন। সেখানে ব্যারাম- 
পীড়া উপস্থিত হওয়ায় তাহারা তাত্রপিপ্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। এই সকল বিবরণে 
চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণেব বর্ণন1] হইতেই বিভিন্ন দেশের সহিত বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সন্বস্ধ 
বুঝিতে পারি। হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় প্রকাশ;__“তাত্রলিপ্ত বন্দরে বহুষুল্য দ্রব্যাদির এবং 
অণিষুক্তা প্রস্ৃতির ব্যবসায় চলিত । যেমন জলপথে, তেমনই স্থলপথে-_তান্ত্রলিপ্তের বাণিজ্য 
সর্ববর্রে বিস্তৃত ছিল? ভাত্রলিপ্তের অনতিদূরে “হরিকেলা” নামে আর একটী প্রাচীন বন্দরের 
পরিচয় পাই। “তান্-কোয়াড? নামক চৈন-পরিব্রাজক এ বন্দরে আসিয়। উপনীত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়! প্রকাশ আছে। চীনদেশীয় একজন বিখ্যাত শ্রমণ--নাম “সেঙ-চি”-_ 
শিষ্যগণ ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে একেবারে সমতট-বন্দরে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
ইৎ-সিংয়ের বর্ণনায় পূর্বেবাক্ত অধিকাংশ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । তবেই চৈন-পরিব্রাজক- 
গণের গতিবিধির কালে, খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বঙ্গদেশে তাত্রলিণ্ড, হরিকেল৷ এবং 
সমতট--তিনটী বাণিজ্যবন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল বন্দর হইতে ভার- 
ভীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সুদূর চীনদেশে সর্বদা বাণিজ্য-পোতের গতিবিধি ছিল। কিন্তুএ সকল 
বন্দরের চিঞ্ধ পর্য্যন্ত এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাত্ত্রলিপ্ত আর সে তাশ্রলিপ্ত নাই। 
অমতটের স্থান-নির্দেশে মতান্তর ঘটিতেছে ; এমন কি, সমতটের সন্ধান পাওয়াই এখন 
কঠিন হইয়। ধ্াড়াইয়াছে। হরিকেল। কোথায় ছিল, এখন তাহার নাম ও চিহ্ন ছুইই 
€লোপ পাইয়াছে। পর্ভুগীজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য-জাতিগণের বাণিজ্যের কেন্ত্র-স্থল-_-সেদিনের 
সম্ৃদ্ধিশালী বন্দর সপ্তগ্রামেরই বা এখন কি নিদর্শন বিদ্যমান আছে? বর্তমান হুগলী 
উর জেলায় ব্রিবেণী-সঙ্গমের সন্নিকটে সপ্তগ্রাম চিহছিত হইতেছে বটে; কিন্তু 
ও তাহাতে সপ্তগ্রামের স্থৃতি কিছুই নাই। যদিচ সপ্তগ্রামের হবীকল স্বতি- 
অিবেদী। চিহ্ৃই লোপ পাইয়াছে, যদ্িচ উহার সকল খ্রশ্বর্্য-বিভবের কথাই 
কালের অন্ধতম-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ষে কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণ দেখিতে 
পাই, যে কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান প্রাপ্ত হই, তাহাতেই পুরার্তে সগ্তগ্রামের প্রক্ষ্ট স্থান 
নির্দেশ করিতে পারি? সপ্তগ্রাম এক সময়ে সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানী ছিল, সুখ-সম্পৎ- 
শ্বর্ধ্যের কেব্রুস্থান-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । তখন, নানাদেশের নানাশ্রেণীর লোক- 
সকল বী নগরে গতিবিধি করিতেন তখন, সপ্তগ্রাম বিভিন্-শ্রেনীর বিভিন্ন সন্প্রদায়ের 
আবাস-স্থলে পরিণত হইয়াছিল । তখন, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের অসংখ্য লৌকের বসবাস-হেতু 
অগ্তগ্রাষের পরিসর সাত ক্রোশেরও অগ্বিক হইয়] দাড়ীইয়াছিল। কত পূর্বে কোন্‌ 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ১৮৫ 


কালে, কোন্‌ কোন্‌ গ্রামের সমবায়ে, রাজধানী সপ্তগ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রত্বতত্ব 
অবিসংবাদিত-রূপে সে সমাচার প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। সপ্তগ্রাম বলিতে পূর্বে নিয়্- 
লিখিত সাতটা গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত ; যথা, বাস্থদেবপুর, বাশবেড়িয়া, কষ্ণপুর, নিত্যা- 
নন্বপুর, শিবপুর, সঞ্গ্রাম, শঙ্খনগর । কিন্ত এ সকল গ্রামের অনেকগুলিই এখন লোপ- 
প্রাপ্ত; কোনও কোনটা এমনই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত যে, তাহাদিগকে সগ্তগ্রামের 
অন্তভুক্ত বলিয়া! গণন। করিতেই সংশয-প্রশ্ন উঠে । * সপ্তগ্রাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অগ্ুসন্ধান 
করিয়া! পাওয়1 স্থৃকঠিন। গজ, যমুনা, সবন্বতী-তিনের সম্মিলনে যে জিবেণী তীর্থ, 
সে যেন্মরণাতীত-কাল পূর্বের পুণা-ক্ষেত্র, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। প্রয়।গে গঙ্গ] 
যমুনা! সরস্বতীর মিলন যতদ্দিন হইতে যুক্তবেণী নামে অভিহিত, ভ্রিবেণীতে গঙ্1 যমুনা 
সরস্বতীর বিভিন্ন-যুখী গতি ততদিন হইতেই মুক্তবেণী নামে পরিচিত। সে কোন্‌ কালের 
কাহিনী, কে নির্দেশ করিবে ? পাশ্চাত্য প্রতিহাসিকগণের মধ্যে টলেমির গ্রন্থে সপ্তগ্রামের 
উল্লেখ দেখ। যায়। খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, টলেমির উক্তিতে 
তাহ। প্রতিপন্ন হয়। তিনি সপ্তগ্রামকে সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানী বলিয়। উল্লেখ করিয়। 
গেয়াছেন। ভারতবর্ষের বিবরণে প্লিনি যদিও সপ্তগ্রামের নাঁম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 
তদুক্ত ত্রিবেণীর বিবরণ হইতে সে সময় প্র অংশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। হুয়েন-সাংয়ের 
উচ্চারণের অনুসরণে তাহার পরিদৃষ্ট এক নগরকে “চরিক্রপুর" বলিয়। নির্দেশ করা হয়। 


* একজন অভিজ্ঞ লেখক প্রাচীন সপ্তগ্রমের সীম! নির্ধ(রণ করিয়। তদস্তর্গত কয়েকটা গ্রামের নিয়রপ 
পরিচয় দিয়াছেন ;__-"কলিকাত। হইতে একত্রিশ ম।ইল দূরবর্তী ইষ্ট ইওিয়া রেলপথে ভ্রিশবিঘা ষ্রেসন 
হইতে মণর। গ্লেশতনর শিকটবপ্তী সরম্বতী নদীর সেতু পধ্যন্ত সপ্তগ্রাষের ধ্বংসাবশেষের বিস্তুতি। ত্রিশবিঘা 
হইতে পুর্বে বাশবেডিয়া, উত্তরে মগরাগঞ্জ ও ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমে মথরা ও দক্ষিণে বাশবেড়িয়! 
পধ্যস্ত যদি একটা চতুরত্র ক্ষেত্র কল্পন। কর! যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটী প্র।চীন সপ্তগ্রামের 
ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ । এই ভূখণ্ডের মধ্যে চারি পাঁচটী গ্রাম আছে। সেগুলি প্রাচীন নগরীর এক এক 
পল্লীর নাম। মোগল-দাজাজ্োর প্রারস্তে সপ্তগ্তামের অবনতি আরম্ত হয়। আর এক শত বৎসরের মধ্যে 
বিশাল নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়1 পড়ে। কিন্তু বড়পাড়া, মালোপাড়।, কাগঘিপাড়। প্রভৃতি গ্রাম অগ্য।পি 
লোকের মনে প্রাচীন সপ্তঞ্রামের পমীধিভাগের কথা জাগরিত করিয়। দেয়। ক্রিশবিঘ! হইতে বাশবেড়িরা 
পর্যযস্ত সমুদ্ি হখণ্ড প্র।চীন পুক্ষরিণী ও দীর্থিকায় পরিপুণ। কোন কোন পুক্পিণীতে এখনও ইষ্টক নির্মিত 
খাট দেখ যায়। কিন্ত অধিকাংশ পুক্ধরিণীর জল অপেয় হইয়া গিয়াছে। সপ্তত্রোশব্যপী বিশাল 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে একটা মস্জিদ ও একটা মন্দির এখনও উচ্চশশীর্ষ হয় দীড়াইয়। আছে, অবশি্ সমুদায়ই 
ক্কালক্রমে লুপ্ত হইয়ছে। যে সরন্বতী সুদুর রোমক সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সমুদ্র হইচ5 বক্ষে বহিয়া নগরপ্রাস্তে 
উপস্থিত করিত, সেই ক্ষীণকায়। সরস্বতীতে এখন পথিকের পদ-প্রক্ষালনের উপযোগী জলও নাই। শুনিতে পাওয়। 
যায়, দক্ষিণে সরন্বতী নদীর গর্ভের চিহ্ন পর্য্যস্তও ন।ই। নদীগর্ভে হলকর্ষণকালে কৃষকগণ মুদ্রা বা অর্থবপোতের 
শৃঙ্খল, নোঙর ইত্য।দি পাইয়! এখনও নাতগীয়ের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। সরদ্ধতী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থ।'নের অতি 
অল্প দুরে একটা সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উহও প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই সেতু । চারি শত বর্ষ পুরে বাদশাহ" 
হোসেন শাহ্‌ নির্মাণ করাইরাছিলেন। ইহার নিকটই বন্ধমান-রাজের বায়ে ইংরাজ পরবর্ণমৈন্ট কর্তৃক নির্দিত 
নুতন সেতু বিছ্যমাৰ রহিক্াছে। রঘুনাথ দাসের পাঁটও সরম্থতী নদীর উপর অবস্থিত ।৮--সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্িফা, 
পঞ্চদশ ভাগ। 
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১৮৬ ভারতবর্ষ । 


তথ।-কবিত চরিব্রপুর- চরিত্রপুর নামক কোনও স্বতদ্্ব নগর নহে-_সপ্তগ্রাম বা তযন্তর্গত 

পল্লীবিশেষ, তাহার উচ্চারণ-দোষে এ অভিনব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া! আছে । পাশ-বংশের ও 

সেন-বংশের অভ্যুদ্য়কালে সপ্তগ্রম নানারূপে প্রতিষ্ঠান্থিত ছিল। তাহার পরিচয় অপর 

কিছু পাইবার যদিও উপায় নাই? কিন্তু পরবর্তিকাঁলে আবিস্কৃত মস্জিদাদির তগ্র-সভূপ মধ্যে 

সে নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধবর্ধের প্রাদুর্ভাব-সময়ে যে সকল 

বৌদ্ধমঠ এতিষ্ঠিত হয়, জৈনগণের অভ্যু্য়কীলে যে জৈন-দেবালয়-সমূহ স্থাপিত হয়, ভগ্ন 

মস্জিদ প্রভৃতির উপাদানভূত ইষ্টকে ও প্রস্তরে সে স্থতি এখনও লোপ পায় নাই। হিন্দু 

মন্দির, বৌদ্ধ-মন্দির, জৈন-মন্দির প্রভৃতিতে ঈপ্তগ্রাম এক সময়ে শোভান্বিত ছিল); সেই 

নকল মন্দিব ভাঙ্গিয়, মন্দিরের উপরে বা মন্দিরের উপাদানভূত ইষ্টক ও প্রস্তর প্রভৃতি 

লইয়া, মুসলমানগণ মস্জিদ প্রভৃতি নিন্াণ করাইয়াছিলেন। * ১২৯৮ খুষ্টান্দে (হিজরা 

৬৯৮ অবে ) সপ্তগ্রাম মুসলম।নগণের অধিকার-ভুক্ত হয় । এ সময়ে তুর্ক-জাতীয় জাফর খ৷ 

সেন-বাঁজগণের হস্ত হইতে নগরা ছিন্ন হইয়া করিয়া লন। নগরের মন্দির প্রভৃতি বিলুষ্টিত 

ও বিধ্বস্ত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণের মস্জিদ প্রভৃতি নির্টিভ হইতে থাকে ।1 ইহার 

পর প্রায় চারি শত বৎসর কাল সগ্তগ্রামে মুসলমানগণের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ছিল! 
পাঠান-গণেব এবং আঁফগান-গণের অধিকার-কালে বৈদেশিক বণিকগণের গতিবিধি-সৃজ্ে 

সপ্তগ্র।মের বাণিজ্য বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৫৩০ থৃষ্টাব্ব হইনে পর্তুগীজগণ বঙ্গদেশে 

বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পূর্বব-বঙ্গে চট্টগ্রাম, পশ্চিম-বঙ্গে সপ্তগ্রাম_তাহাদের বাণিজ্যের 

কেন্দ্রস্থান হইয়। উঠিয়াছিল। উট্গ্রামকে তাহারা 'পোটে। গ্রাণ্ডে? (০7০ 078006) বা 

বড়-বন্দর এবং সপ্তগ্রামকে “পোটে1 পিকোয়েনো? €৮০:০ £1056৪9০) বা ছোট-বন্দর 
বলিয়া পবিচিত করিতেন । সপ্তগ্রাম যখন সের-সাহের অধিকানভুক্ত হইয়াছিল, সেই 
সময়ে এবং তাহার পুত্র ইসলাম্‌-সাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামে রাজকীয় মুদ্রামন্ত্ স্থাপিত হয়। 
সেই মুদ্রাষন্ত্রে যে সকল মুদ্রা প্রস্তত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটী রৌপ্য-মুদ্রা পরবর্তিকালে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফগান-গণের ও পাঠান-গণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সগুগ্রামের 
পতন সংঘটিত হইয়াছিল । সেই সময় সরম্বতী-নদীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে। স্থতরাং 
* জাফর খাঁর সমাধি ও তৎ-সন্নিষ্চিত মসজিদে যে. সকল প্রস্তর-শিল্প আবিদ্কুত হইয়াছে, তাহাতে দেব-দেবীর 
মুর্তি এবং বঙ্গাক্ষরে কোন কোন মূর্তির পরিচয় লিখিত আছে। হিন্দুদিগের দেব-মন্দির ভীক্গিগ্না তাহীরই মধ্যে 
জাফর খাঁর সমাধি-্থান প্রস্তত হইয়ছিল। ১৮৪৭ খাবে প্রত্ততত্থবিৎ ডি. মনি 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাজে 
(0০1751 0106 2515006 59০151 ০৫ 85788] ৮০1 ১০৬]-) খোদ্িত লিপির পাঠোঁজ্ারে চে! পান। 

তাহাতে এই সকল বিষয় বিশেষভাবে বুঝিতে পার! যার। 

সুলতান রুকুদুদ্দিন কৈকাধুম যখন বঙ্গের নিংহাসনে অধিরঢ়, তাহার সামস্ত-রূপে জাফয় খ। দিনাজপুর 
প্রদেশ শাসন করিতেন । দেবকোট ভাহার রাজধানী ছিল। 2২৯৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্লাম জয় করিয়া! তিনি পনর 
বংসবকাল সপ্তগ্কামের শাঁসনফর্তুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাফর খাঁর পুর! নাস-_উলগৃ-ই-আজম্হুমাযুন 


সাক্ষর খ; বহরম ইংশ্িস। কেহ কেহ অনুমান কয়েন, গঙ্গাত্তোত-র5য়িত ধয়াফ খাও জাফর খ। 
্লফই ব্যক্তি । 1কদ্ধ তগিষয় আজিও আঁবসংবাদিত-রাপে সপ্রমীণ হয় নাই। 


প্রাচীন বন্ধের গৌরব-বিভব | ১৮৭ 


মবদধরী' খানি ছে সক্ক্ধ অর্ণবপোত অগ্তগ্রামে আসিত) সে সকল আর আসিতে পারিত 
ন। কখন, কিছুদিন রর্ভমান হাওড়ার সমীপস্থ বেতোড় বণিকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র-মধ্যে 
পরিগণিত হুইয়াছিল। * তখন, অর্ণবপোত-সমূহ বেতোড়ে অবস্থিতি 
না করি । সেখান হইতে নৌ-যানাদির সাহায্যে সপ্তগ্রামের সহিত পথ্যাদির 
আদান-প্রদান চলিত। ১৫৪৭ খৃষ্টব্বের অব্যবহিত পরে (এ সময়ে বড় 
ঘড় অর্পবপোত সপ্তঞজীমে যাইতে পারিত ন1) সপগুগ্রামের বাণিজ্যের স্থান বেতোড় অধিকার 
করিয়াছিল । জলদস্ত্যুর উপত্রৰ নিবারণের জন্য এ সময় বেতোড়ে একট ছুর্গ পর্য্যন্ত 
আছিিত হয়।1 তখন কিছুদিন বেতোড় হইতেই পাশ্চাত্য-দেশের সহিত পশ্চিম 
'ধঞ্ষে খাপিজ্য চলিয়াছিল। সপুগ্রাম হইতে পাশ্চাত্যে পারস্তে, আরবে, মিশরে, প্রাচ্য 
চীনে, মলয়ে, যবদ্বীপে বাণিজ্য-পোত-সমূহ গতিবিধি করিত। লঙ্কা ও মলয়-দবীপপুঞ্জেও 
সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। স্থতরাং বেতোড়ের বাণিজ্যও সেইরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
সগ্ডগ্রামের বাণিজ্য যখন বেতোড়ের পথে সংবাহিভ হইতে আরম্ত হয়, সেই সময়েও 
ইউরোপীয় পর্যযটকগণ সপ্তগ্রামের সদ্ধির বিষয উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভিনিস-দেশীয় 
পরিব্বাজক সিজ।র-ডি-ফ্রেডারিক ৯৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম দর্শন করেন । ১৫৮১ থুষ্টাবদ পর্য্যন্ত 
তিনি এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় প্রকাশ, __“সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে 
প্রতি বৎসর পণ্য-দ্রব্য বোঝাই করিয়] ত্রিশ পয়ত্রিশ খান! অর্ণবপোত বিদেশে যাইত। সেই 
মকল খোতে চাউল, নানাবিধ মোটা বস্ত্র, গালা, প্রচুর পবিমাপ চিনি, নানা জাতীয় বিশুষ্ক 
ও খুরক্ষিত ফল, মরিচ, তৈল এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য বোঝাই থাকিত। এই সুন্দর 
নগরে নানাবিধ দ্রেব ্রচুষ্ঈ পরিমাণে মিলিত।' বড় বড় জাহাজ-সকল তখন সপ্গ্রামে 
যাইতে পারিত না? স্থৃতরাং ছোট ছোট জাহাজের সাহায্যে দ্রব্যাদি বেতোড়ে সংবাহিত 
হইত, এবং বেতোড় হইতে বৃহৎ অর্ঁবপোতের সাহায্যে তৎ-সমুদ্বায় দুরদেশে চালান 
যাইত ।$ ইংরেজ বণিকগণের মধ্যে রালফ ফীচ বাণিজ্য-ব্যপদেশে প্রথমে বজদেশে 
আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান হইতে পণ্যবাহী নৌবহর-সমূহ সপ্তগ্রামে 
গতিবিধি করিত, তিনি তাহা' লক্ষ্য করির়াছিলেন। তিনি যখন আগ্রা হইতে সগুথরাম 
অভিমুখে খাত্রা করেন, সেই সময়ে এক শত আশী খানি পণ্যবাহী নৌকা, লবণ, 
“বেতোড় এক্ষণে হাওড়া জেলার তত শিখপুর থানার একটা গ্রাম। শিষপুব সানাপাড়ার ড়ার ঠিক, 
ঞ্গিগধারে বেত ইতলা নামে একটা স্থান আছে। পূর্বে ইহাকে বেতোড় বল! হই । এ স্থানটী যোঁড়শ শতাব্দীতে 
গার অব্যবহিত ধারে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তথা হইতে গঙ্গ| প্রায় এক মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে ।” 
সাহিত্য-সংবাদ, তৃতীয় বর্ষ । 
এখন যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন, বেতোড়ের ছুর্গের অবস্থিতির স্থান সেইখানেই নিদিষ্ট হইয়! থাকে) 
ইংঞাজ উত্িহাসিকগণ এ স্থানকে “বড় খানা' বলিয়া উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এই ছুর্গের বিষয় “হেজেস ভাইরী' 
্রন্থে (17150855 101515, ৮০11) সৃষ্ট হয়। সে মতে বেতোড়ে ও উহার পার-পারে দুইটা ছুর্গ ছিল্‌ বুঝা যায় 
হাস্ধুত সোসাহটির কাশি পুন্তকে ভ্রেডারিকের প্রদত্ত বিবধণ লিপিবদ্ধ আছে ।১-7172 10 
উচিত তি ও12561005 ০১ 7869, 11575050 * 8170. 091559%€1185 তা, ০7৮6৭ ৯১ 
8588 2805৮ 
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অহিফেন, হিঙ্ন, সী, কার্পেট, প্রভৃতি বিবিধ পণ্যসম্তার লইয়া! আগ্র! হইতে সগুগ্রাষে 
উপনীত হয়। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বণিকগণই সপ্ুগ্রামে সমৃদ্ধি-সম্পনন 
ছিলেন। * ১৫৮৩ থুষ্টান্দে ফীচ ভারতবর্ষে আসিরছিলেন। গোয়। প্রস্ৃতি পরিভ্রমণ 
করিয়৷ তিনি আগ্রায় যান। আগ্রা হইতে ফতেপুর, প্রয়াগ, বারাণসী ও পান হইয়। 
তিনি (অনুমান ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) সপ্তগ্রামে আসেন। সপ্তগ্রামের পর তিনি শ্রীপুর, 
সোনারগঁ। প্রতি বন্দর-সমূহ দর্শন করিয্বাছিলেন। ৯৫৯১ থুষ্টাকে ২৯এ এপ্রেল তিনি 
লঙন-সহরে প্রতাবৃত্ত হন। তিনিই প্রথম ইংরেজ-বণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । 
লগুনে প্রতা বৃত্ত হইয। ভারতবর্ষের খ্রশ্বর্ষোর বিষয় বর্ণনা করায়, পরবৃর্তিকালে ইংরেজ- 
ধণিকগণ দলে দল্গে ভারতবর্ষে আসিতে প্রনুন্ধ হন। ফীচের বর্ণনায় প্রকাশ,--“সগুগ্রাম 
মুর-গণের স্ৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর | সকল সাঁমগ্রীই এখানে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
এই বিস্তত নগরের একন্ানে না একস্থানে প্রত্যহই হাট-বাজার বসে এবং নানাদ্রব্যের ক্রয় 
বিক্রয় চলে । চবিবশ ছাব্বিশ দ্ীড়যুক্ত নৌকার দ্বারা নানাস্থানের চাউল ও অন্ঠান্ঠ পণ্য এই 
বন্দরে সর্বদা বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়। থাকে "1 ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক সোমারিয়ো- 
ডি-রেগনী সপ্তগ্রামকে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান বন্দর বলিয়। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
বর্ণনানুসাঁরে এ বন্দরে দশ সহজআাধিক গৃহস্থের বাস ছিল। বল বাহুল্য, তখন সপ্তগ্রামের 
পতন আরম্ভ হইয়াছে । দ্বেশীয় বণিকগণের প্রতি পর্ভূশীক্রদিগ্ের অত্যাচারই সপুগ্রামের 
অবনতির প্রধান কীরণ। মুসলমানগণের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিলে, পর্ভ,গীজেরা 
সপ্তগ্রামে যথেচ্ছ অত্য চার আন্ত কবে ;+ বণিকগণের পণ্যাদি অল্পমূল্যে ক্রয় করা এবং 
পুন করিয়া লওয়া তাহাদের কার্য হইয়া ্লাড়ায। পর্ভুণীজগঠ্টের এই দস্যুবৃত্তির দরুণ 
সপ্তগ্রামের ক্ষীণবশ্িট্রকুও লোঁপ পায়। বৈদেশিক-গণের সংশ্রব-সংক্রান্ত এবংবিধ নন! 
উন বিববণ ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের গ্রন্থে ত্রিবেণী সগ্ুগ্রাম ও 
কবিগণের বেতোড়ের বাণিজ্য-সম্পদের নানা পরিচয় পাওয়। যায়। কবি বিপ্রদাস 
বনায়। ১৪৯৫ খুষ্টান্দে (১৪১৭ শকে) “মনসামজল" রচনা! করেন। টাদ 
সদাগনের সন্তগ্রাম দর্ঁণন-প্রসঙ্গে তিনি সপ্তগ্রামের একটী বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। 
সেই বর্ণনা পাঠ করিলে, পৃর্বের ও তৎসময়ের সপ্তগ্রামের একটী জীবস্ত ছবি হৃদয়ে 
প্রতিফলিত হয়। কবি বিগ্রদীস-বিরচিত “মনসা-মঙ্গলে? সগ্তপ্রামের বর্ণনা £ যথা, _ 
**বুহিত্র চাপাধা। কুলে চাঁদ অধিকারী (ব)টলে দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম । 
তথ সপ্তরিসিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান শোক ছুথ সর্বগুণধাম ॥ 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভৰ ১৮৯ 
জোতি হত্য1 একযুতি রিসিমুনি সবে তথি সপ জপ করে নিরন্তর । 


গঙ্গা আর সবশ্বতি জমুন1 বিসাল তথি অধিষ্ঠান উমণ মাহেশ্বরি ॥ 
দেখিয়। ত্রিবিনি গঙ্গা চাদ্ররাজ মনে রঙ্গ কুলেতে চাপয্যা মধুকর। 
আননিত মহারাজ করে নৃপতি তির্ধিকাঞজ্জ তক্তিভাবে পুজে মহেস্বর ॥ 
তির্থ কার্ধ্য সমাপীয়্যা অন্তরে হবি (ষাহয়্যা , উঠে বাজ! 'ভূমিয়। নগর । 
ছত্তিষ আশ্রমে লোক নাহি কোন ছুঃখ সোক আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥ 
বৈসে জতে। দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ তেজময় যেন দিবাকর | 
সর্ধবতত্ব জানে মর্টে বিসাদ গুরুধন্সর্ন জ্ঞান গুরু দেবের সৌসর ॥ 
পুর্ূষ মদন জেনে। রমণি সাবিত্রি হেনো  আভরণ সব স্বর্ণময়। 

তার রূপ গুণ জতো তাহা বা কহিব কত হেরিতে নিমিস বিলয় ॥ 
অভিনব সুর পুরি দেখি সব সারি সারি প্রতি ঘরে কনকের ঝার!। 
নানারত্ব অবিসাল জোতিময় কাচচাল বাজমুক্ত প্রলম্ঘিত ধারা ॥ 


সতে দেবে তক্তি মুক্তি প্রতিঘরে নানা মুত্তি বত্ধময় সকল প্রাসাদে । 
আনন্দে বাজায় বার্দি শহ্ক ঘণ্টা মুদঙ্গ আদি  দিখি রাজা বড়ই প্রমাদে ॥ 


নিবষে যবন জরে তাহা বলব কতো! মোল পাঠান মোকাদীম 
ছয়দ মোবা কাজি কেতাঁব কোরাণ রাজি ছুই ওক্ত করে তছলিম ॥ 
মস্দি মৌকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে ফয়তা করয়ে পিত্য লোকে । 
বন্দিয়া মনস' দেবি দ্বি্জ বিপ্রদাস কবি উদ্দারিয়া! ভকত সেবকে ॥” * 


কবি বিপ্রদদাসের + বর্ণনায় ত্রিবেণী-তীর্ঘ খধি-মুনির আশ্রয়-স্থান ছিল বলিয়। বুঝিতে পারি। 
সপ্তত্বিগণ ত্রিবেণী-সন্সিধানে অবস্থিতি করিতেন, ইহাঁও প্রতিপন্ন হয়। বলা বালা, ব্রিবেণীর 
মাহাত্স্য-সন্ষদ্ধে এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে। শাস্ত্রে ত্রিবেণীর মাহাত্মা ভূয়সী পরিকীর্তিত। 
যেমন প্রয়াগ-_ক্রিবেণী-সঙ্গমে মহাতীর্ঘ, তেমনই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-সঙগযে মহাতীর্থ। 
প্রয্নাগের যে মাহাম্বয, ভ্রিবেণীরও সেই মাহাত্ম্য । স্যার রঘুনন্দন এই ব্রিবেশী-সম্বন্ধে 
পরীয়শ্চিতত-তত্বে যাহ! লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারি" প্রয়াগ-ন্নানে ও ত্রিবেণী-ম্নীনে 
সমান পুণ্যলাত হয়। যথা, প্রায়শ্চিত-তত্বে.--*প্রদায্মনগরাঁদ্‌ যাম্যে (পাঠাস্তরে বা প্রছায়স্য 
হদাৎ যাম্যে ) সরম্বত্যান্তথোভরে | ত্দক্ষিণ প্রয়াগ্ত গঞ্াতোযমুনাগতা৷ | স্বাত্বা তত্রাক্ষয়ং 
পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষাতে ॥” ইহাতে বুঝা যায়, প্রদুয়-নগরের বা প্রছয়-হুদের দক্ষিণে 
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* মহামহোপাধ্যান্থ পণ্ডিতপ্রবর জীধুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহ।শয় বিপ্রদাসের পু'ণির উদ্ধার-সাধন করেন। 
সাহার সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটার পুস্ত/কালয়ে রক্ষিত পু'খির পাঠ অনুসরণে উক্ত কবিত। উদ্ধত কর! হইল। 
1 ছব্দিশ-পরগরণ। জেলায় বটগ্রাম নামক স্থানে বিপ্রদাঁস পিপ লাই জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম- 
মুডু্দ প্তিত। হোসেন সার শীসপ-সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন গ্রস্থ-পেষে ভনিতায় তাহার পরিচয় পাই” 
"মুকুন্দ পণ্ডিত হুত বিপ্রদ।স নাম । চিরকাল বসতি নক্ষতভ্যা বটগ্রাম ॥ 
গুরু দসমীতিখি বৈনাথ মাসে । সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিল! উপদেশে ॥ 
কবিগুরু ধিরজনে করি পরিহার । রচিল পদ্মায় শীত সানু অনুসার ॥ 
সিন্ধু চু বেদ মহি সক পরিমণ। নৃপতি ছুদেনসা গৌড়ে যুলক্ষণ ।” 
এই কবিতার 'সিষ্কু ইলু বেদ মী শা হইতে “ঙ্ষস) বানা গতি অনুসারে “মনসং-মঙগল” রচনায় কাল 
১৪১৭ খাবা নির্দিউ হয়। 





১৯৪ ভারতবর্ষ । 


সরম্যতী নদীর উভরে এই দক্ষিণ-প্রয়াগ অবস্থিত | এই স্থানে গঙ্গা-যমুন! পৃথক হুইয়াছেন। 
প্রয়াগ মানে থে ফল, এখানে ন্দান করিলেও সেই অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। “ইয়ং মুক্ত- 
বেণীতি কথ্যতে প্রয়াগে যুক্তবেণী |” যে বঙ্গদেশকে অপবিত্র বলিয়? মন্ুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত 
প্লোকে ঘোষণা! কর! হইয়াছে, বুঝিয়! দেখুন, সেই বঙ্গদেশের কত মাহাত্ম্য ! এই ত্রিবেনী- 
মাহাত্ব্য স্মরণ করিলৈ, বেদ-বর্ণিত আর্ধ্য-খধিগণের লীলা-নিকেতন গঙ্গা-যমুনা-স্রম্বতীর 
মধ্যবর্তী প্রদেশ-__-এই বঙ্গদেশ বলিয়াই স্পর্ধা করিতে পারি না কি? ন্যার্ড রঘুনন্দনোক্ত 
যে প্র্যয়-নগরের বা প্রছ্ায়-হ্দের নাম দেখিলাম, তাহাতেও বঙ্গদেশের এক প্রাচীন স্বতি 
মনোমধ্যে জাগরুক হয়। প্রদ্যুন্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর-প্রন্থযক়-নগর সংজ্ঞা লাভ করে। 
প্রদ্যর়-_ভ্রীকষের জংশীবতার | স্বয়ং কামদেবও প্রছ্যন় নামে অতিহিত হন। আবার 
রুঝ্সিণী-গর্ভে প্রায় নামে বাস্থদেবের এক পুত্রসম্তান জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে ত্রিবেণী- 
সঙ্গম, তাহার সন্নিকটে পঁ সকল দেবতার অধিষ্ঠানই সম্ভবপর । তাহাদের অধিষ্ঠানভূত 
স্থানই ডাহাদের পুণ্য-স্বৃতি বক্ষে ধারণ করিয়! ছিল বুঝা যায়। কিন্তু এখন সে স্থান 
অনুসন্ধান করিয়। পাঁওয়। ছুঃসাধা। তবে প্রাচীন পু*থি-পত্র হইতে অবগত হওয়া 
যায়, বর্তমান পাঙুয়া ( পেঁড়ে। ) পূর্বের প্রদ্যন্-নগর নামে পরিচিত ছিল। পাগুয়ার 
দক্ষিণে ত্রিবেণী অবস্থিত বলিয়া এবং উহার পূর্ধ্ব-নাম প্রদ্যুন্্রনগর জানিয়া, অধুনা 
স্থানকেই প্রদ্যন্স-নগর বলিয়৷ নির্দেশ করা হয়। কিন্তু গ্রহ্যন্-হদ বা সরোবর কোথায় 
ছিল, অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ, যেমন ত্রিবেণী-তীর্থের অবস্থানে, তেমনই 
প্রদ্যন্ত-নগরের বিদ্ভমানে-_দেবাধিষ্ঠানে-_বঙ্গদেশ পুণ্যপৃত ছিল । কবিকন্ষণ-বিরচিত চণ্তী- 
কাব্যেও ত্রিবেণীর সমৃদ্ধির, বাণিজ্যের ও পুণ্যমাহাক্ম্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ৮. 
“বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে ন্নান। বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান ॥ 
গর্ভে বসি শিবপৃজ! করে কোনজন। রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ ॥ 
শ্রান্ধ করে কোন জন জলের সমীপে । সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধৃপদীপে ॥ 
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি | 
আশ্রম করিয়া তথি, করে সান ধনপতি, তরি পুরে নান ধন কিনে ॥” 
ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস বিরচিত “মনসার ভাসান' কাব্যে ক্রিবেণী-সন্নিহিত ফালীদহের 
উল্লেখ আছে। কবিদ্বয়ের বর্ণিত নেতা ধোপানীর পাট, ত্রিবেণীর সন্নিকটে আনিও চিত্বিত 
হুইয়। থাকে । “মনশার তাসান'-_বেছুপার উপাখ্যান বঙ্গদেশের অনেক কবি অনেক ভাবে 
বিবৃত করিয়া! গিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনায় প্রায়ই তাহাদের আপন-আপন বাসস্থানের 
সমীপবর্ভী জনপদের চিত্র অষ্কিত হইয়াছে । ক্ষেযানন্দ ও কেতকাদাসের বর্ণনা হইতে চা 
সদাগরের বালস্থানের যে নিদর্শন পাই, তাহাতে বর্ধমান-বিভাগের কোন গণগ্রামে চাদ 
সাগরের বসতি ছিগ বপিয়। প্রতিপর্ হর । সেই গ্রামের নাম--চল্পকনগর | এই চম্পকনগর 
ও টা সদাগরের সহিত প্রাচীন বাক্ষালার থে এক অতিনব স্মতি বিঙ্রড়িত হইয়া আছে, সে 
স্মৃতি কতকাল পূর্বেবর,তাইনর্দীতি ল। হইলেও, কখনই. লোপ গাইবে নু।। সর্পদষ্ট যৃহাণতি 
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ক্রোড়ে লইয়া: মান্দাসে ভাসিয়।, যেখানে আসিয়। বেছুলা পতির পুনজ্জাবন লাভ করেন, 
সে এই ব্রিবেনী তীর্ঘ। ত্রিবেণী-ভীরে রজকী বন্ত্রধৌত-কাধ্যে বাপৃত ছিল।, মৃতপতি 
ক্রোড়ে বেছুলাকে দেখিয়া দয়ার হইয়া, আপন প্রভুর নিকট হইতে সে ওঁধধ আনিয়। দেয়। 
সেই উবধে “নখিন্দর? নধজীবন লাত করেন। এ ঘটনা পুরুষ-পরম্পরায় মুখে মুখে কীর্ডিত 
হইয়া আসিতেছে । কিন্তু কত কালের ঘটনা, কে নির্ণয় করিবেন? বৈষ্ণব কবিগণের 
গ্রন্থেও সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য সমভাবে পরিকীর্তিত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব- 
কালে উদ্ধারণ দত্তের প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-গ্রন্থে ব্রিবেণীর ও সগ্ুগ্রামের উল্লেখ দেখি। পরম- 
প্রটৈতন্ের : ভাগবত উদ্ধারণ দত্ত সপ্ুগ্রামের স্ুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল 
সময়ে করিয়া গিয়াছেন। তাহারই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্দ্ের নবারণকিরণে 
সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম আলোকিত হইয়াছিল । উদ্ধারণ দত্তের ভগ্নমন্দির ও রঘুনাথ 
দাসের পাট সে স্বতি আজিও বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সগুগ্রামে ভক্তগ্রবর উদ্ধারণ 
দত্তের গৃহে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গুভাগমন হইয়াছিল । বৈষ্ণব-গ্রন্থে, বন্দাবন- 
দাস-বিরচিত প্রীচৈতন্ত-তাগবতে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সপ্তগ্রাম দর্শনের যে বর্ণনা দৃষ্ট 
হয়, তাহাতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের ও সমৃদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
«কথে। দ্বিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দরহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ধবগণ সহে ॥ 
সেই সপ্তগ্রাষে আছে সপ্ত-খধি-স্থান। জগতে বিদ্রিত সে ঝ্িবেশী-ঘাট নাম । 
সেই গঙ্গাঘাটে পুর্বে সপ্ত-খধিগণ। তপ করি পাইলেন গোবিন্দ-চরণ ॥ 
তিন দেবী সেই স্থানে একব্র মিলন। জাহুবী যমুন। সরদ্বতীর সম্মিলন ॥ 
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণীঘাট সকল ভুবনে । সর্ধপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে। সেই ঘাটে ন্নান করিলেন সর্ধ্ববৃন্দে ॥ 
উদ্ধারণ দত ভাগ্যবস্তের মন্দিরে । রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ 
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ 
নিত্যানন্দ স্বর্ূপের সেবা-অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর ॥ 
জম্ম জন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর । জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাহার কি্কর ॥ 
যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিক্র হইল দ্বিধা! নাহিক ইহাতে ॥ 
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-"অবতার । বণিকেরে দ্বিল। প্রেমতক্তি অধিকার ॥ 
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে । আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে ॥ 
বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্ধভাবে ভক্িলেন লয়! প্মরণ ॥ 
ধণিকসতের কুষ্ণভজন দেখিতে । মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিষা অপার । বণিক অধম মূর্থে যে কৈল উদ্ধার ॥ 
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। গখ-সহ সন্ধীর্ভন করেন লীলায় ॥ 
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন-বিহার। শত বৎসরেও তাহা মারি বর্ণিবার ॥ 
পূর্ব্বে যেন স্থথখ হৈল গোকুল-নগ্ররে । সেইমত সুখ হৈল সগ্ুগ্রাম পুরে ॥ 
এই বর্ণনায়, ভ্রিবেধী-সপ্ডগ্রামের পবিত্রতার ও শাহাক্ম্যের তিষা। বুফিতে পারা! ঘাক্স। 
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$ 
এই বর্ণনায়, শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ প্রভৃতির আবির্ভাব সময়ে, সপ্তগ্রাধ বণিকপ্রধান গান 
ছিল, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াউঠিয়াছিল, স্বতঃই প্রতীত হয়। জ্ুবর্ণবণিক-সম্প্রদায় 
চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান্বিত। যে নগর যখনই বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থানমধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে, তখনই সেই নগরে স্ুবর্ণবণিক-সপ্প্রদবায়ের প্রভাব দেখিতে পাই। 
ইউরোপীয় বণিকগণ যে এদেশে প্রথম আগমন করেন, সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সহায়তাই 
তাহার তিত্তি-স্বরূপ হইয। দীড়াইয়াছিল। হুগলীর প্রাচীন ইতিহাস এই সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে, এই 
নুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সহায়ত। চিরপ্রসিদ্ধ । সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে সেই 
তথ্যই অবগত হইলাম । * প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে 'বন্তীমঙ্গল' প্রণেতা কবি 
কষ্খরাম, সপ্তগ্রামের সম্বদ্ধিব বিষয় বর্ণনা! করিয়া গিয়াছেন। সে বর্ণনার কিয়দংশ,- 
“সগুগ্রাম জে ধরণি নাহি তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথির কুল ॥ 
নিরবধি জজ্ঞ দান পুণ্ধবান লোক । অকাল মরণ নহি নহি ছুখ সোক ॥ 
ধক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী । বিবরিএ জতগুণ বলিতে নহি পারি ॥ 
নিমল জসের সবি প্রেতপ্ত তপন | জজিনিয়। অমরাপুরী তাহার ভবন ॥”, 1 
'“আইন-ই-আকবরী? গ্রন্থে সাতর্গায়ের উল্লেখ আছে । তাহাতে হুগলী, চব্বিশ পরগণা, 
নদীয়া প্রভৃতির বু অংশ এর পরগণার অন্ততুক্ত ছিল, বুঝ] যায়। সপ্তগ্রামের অঙ্গ-স্থানীয় 
বেতোড়ের সন্বদ্ধেও প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থে নান। উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবা- 
চারের এবং মুকুদ্বরামের “চণ্ডীমঙ্গল"গ্রস্থ যথীক্রমে ১৫৭৯ ও ১৫৮৯ থুষ্টাবধে রচিত 
হয়। ছুই গ্রন্থে বেতোড়ের উল্লেখ এইরূপ আছে। যথা, মুকুন্দবামের চণ্ডতীতেঃ_- 
*“কলিকাত এড়াইল বেনিয়ার বালা । বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেল। ॥ 
_ বেতাইচভীকা পুজা করিল সাবধানে । ধনস্ত গ্রামখান। সাধু এড়াইল বামে ॥৮ 
এইরূপ মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে ;-- 
“বৈঘরে থাকিয়। সাধু বলে বাহবা । বেতোড়েতে উত্তরিল সাধুর সপ্ত ন। ॥” 
১৫৪০ থুষ্টাব্দে পর্ত,গীজ এ্ীতিহাসিক ভি. ব্যারোজ ভারতের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত 


* উদ্ধারণ দত্ত ১৪৮২ খুষ্টান্দে (১৪*৩ শকে ) সপ্তগ্রীমে নুবর্ণবণিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন | তাহার পিতার 
নাম--ছ্ীকয়। মাতার নাম-_-ভদ্র/মতী। পুত্র শ্রীনিবাস প্রভৃতি আত্মীয় স্বঙ্তনকে ও বিষয়-বিভব পরিত্যাপ্চ 
ফরিয়া, আটচল্লিশ বর্ষ বয়সে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন ক্রেন। হয় বংসর নীলাচলে এবং ছা বৎসর বৃদ্দাবনে 
স্থাস করিয়া যাঁট বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণ-ত্রয়েদশী; তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বুলাবনে 
বংশী-বট-সন্গিধানে উদ্ধারণ দত্তের সমাধি আজিও বিছ্ধমান রহিয়াছে। বৈষব-গ্রন্থে উদ্বারণ দত্ত কৃষঃসখ। 
সুবাহর অবতার বলিয়৷ অভিহিত হুইয়! থাকেন। পদসমুক্র-গ্ন্থে-উদ্ধারণ দত্তের পরিচয় ও গৃহত্যাগ্রের বিব্যণ 


এইক্সপ ভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে ৮-- 
“স্ীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভুক্্া বতী-ার্তজাত ! 
জিবেণীতে বাস নিতাইর দাস হ্ীগৌরাল-পদাশ্রিত ॥ 
ব্ষয়-বাণিজ্য সংসারিক ফাধ্য  সলপ্রাক্গ ত্যজ্য করি। 


গুর ভ্রীনিবাষে রাখিয়া আবাসে হুইল! বিবেকাচারী ॥ 

নীলাচল পুরে প্রভু মিলিবারে সদ! ইতি উতি ধার। 

আশ] ঝুলি লয়ে _ ভিথায়ী হুইয়ে প্রসাদ মায় খায় |” 
কু্রাষ কৃত 'বটি-মধল'-_এসিাটিক সোমাহিটির প:খি। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিতব । ১৯৩ 


ফরেন। সেই মানচিত্রে বেতোড়ের নাম লিখিত আছে। তাহার পর, বেতোড়ের 
বাণিজ্য লোপ পাইলে; সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল মানচিত্র দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে 
আর বেতোড়ের নাম দেখ। যায় ন। পর্ুগীজগণ, আপনাদের বাণিজ্য শেষ হইলে, পণ্য- 
ত্রব্যে অর্ণবপোত পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন-কালে, প্রতি বসরই বেতোড়ের 
বন্দরে আগুন লাগাইয়। দিয়া যাইতেন। ভিনিস-দেশীয় ভ্রমণকারী সিজার ফ্রেডাক্িক, 
বেতোড়ের এবম্বিধ ভাগ্যবিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইয়া যাহ? লিখিয়াছেন, এস্থলে 
তাহা উল্লেখ করা! আবশ্তক মনে করি। তিনি লিখিম্সাছেন+_“জোয়ারের সাহায্যে 
সপ্তধ্ামে পৌছান যায় । সপ্ুগ্রাম যাইবার পথে বেতোড় বলিয়া একটী বন্দর আছে। 
এ বন্দর হইতে অর্ণবপোত*সকল আর অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ, উপরের দ্িকে 
ন্দীর জল অতি অর । পর্ভুগীজের! প্রতি বৎসরই বেতোড়ে নূতন বন্দরের সৃষ্টি করিত 
ও তাহ। ভাগ্গিয়৷ ফেলিত। এ বন্দরে খড়ের দ্বার] তাহারা বাসের-্ঘর ও দোকান-ঘর 
প্রস্তত করিয়! লইত। সে সময় আবশ্তকান্ুরূপ সকল ভ্রবাই সেখানে পাওয়া যাইত। 
ঘতদিন পর্যস্ত জাহাজ সকল বেতোড়ে থাকিত এসং বোধাই-কাজ চলিত, ততদিন পর্ধ-স্ত 
বন্দরের জক-জমক অব্যাহত রহিত। অবশেষে পণ্য লইয়া পৌত-সমূহ পূর্বব-ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্র। করিবার সময় পর্ডুগীক্গের। ঘর-বাড়ীগুলিতে আগুন লাগাইয়া 
পুড়াইয়া দ্রিত। এই ব্যাপারে আপি বড়ই আশ্চর্ধ্যান্বিত হই। সপ্তগ্রামের পথে অগ্রসর 
হইবার সময় আমি বেতোড়ের বন্দরে অসংখ্য লোক, অসংখ্য অর্ণবপোত এবং বিস্তৃত 
বিপণী দেখিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে বেতোড়ের অবস্থা দেখিয়া! আমি বড়ই 
বিন্মিত হইলাম | বন্দরবাজার সকলই তখন ভূমিসাৎ ও ভন্দীভূত। কতকগুলি 
অগ্রি-পপ্ধ বাড়ীর চিহ্ন ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখিতে পাই নাই।” * পর্ুগীজগণ কি 
উদ্দোপ্তে বন্দরের ধবংস-সাধন করিতেন, তাহা! প্রকাশ নাই। তবে বন্দরের সৌভাগ্য-প্রী 
পর্ডুগীজগণের হস্তেই যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এই বর্ণনায় তাহ! বুঝ| যায় । যেমন বেতোড়েরঃ 
তেমনই সপ্তগ্রামের অবনতির মৃল--পর্ভুগী্গগণ। ওলন্দাজ-বণিক পিনশোটেন, ১২৮৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। তিনি পর্তুগিজগণকেই 
লগ্ডগ্রামের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। ভাহার বর্ণনায় 
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১৯৪ ভারতবর্ষ 


প্রকাশ,_পত্তুগীজগণের অত্যাচারেই সপ্তগ্রামে বণিকগণের গতিবিধি বন্ধ হুইয়াছিল। 
মোগল-সম্্রাট আকবরের রাজত্বকালেই সপ্তগ্রাম বন্দর বন্ধ হইবার উপক্রষ হয়। ইহার 
পর, পর্ভুগীজেরা দিল্লীর বাঘসাহের নিকট হইতে ছগলীতে স্থায়ী বন্দর প্রতিষ্ঠার অনুমতি 
পান। সপ্তগ্রামের সম্যক পতন--সেই হইতেই । যে সপ্তগ্রামের সহিত প্রাচীন বোমের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিল; সমুদ্রপথে সংবাহিত পণ্যাদি যে সপ্তগ্রামের মধ্যস্থতায় ভারতের 
বিভিন্ন জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, পৌরাণিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর্থুগীজগণের 
হুগলী-বন্দর প্রতিষ্ঠার দিন পর্ধ্যস্ত ষে সপ্তগ্রামকে ইউরোপীয়গণ ভারতের বাণিজ্য-কেন্ত্ 
ঘলিয়। নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন, * এখন সে সপ্তগ্রামের কি অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, 
চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জাফর-খীঁর সমাধি, 
উদ্ধারণ-দত্তের মন্দির, বঘুনাথ দাসের পাট, সপ্তগ্রাম-দুর্গের তগ্্ূপ, জমাল-উদ্দিনের সমাধি 
প্রস্ততি কয়েকটি ক্ষীণ-স্বৃতি-চিহ্ু মাত্র বিছ্বমান আছে ; আর আছে একটী প্রবাদ-বাক্য-_ 
“গাজীর কুড়ল নড়ে চড়ে পড়ে না।” জাফর খার (গাজীর ) সমাধির পুর্ববভাগে প্রন্তর- 
সংলগ্ন একখণ্ড লৌহ দৃষ্ট হয়। এ লৌহথণ্ড কতকাল হইতে দোছুল্যমান রহিয়াছে, কেহই 
বলিতে পারেন ন।। এ লৌহখণ্ড "গাজীর কুড়,ল” নামে পরিচিত। জ্রিবেণীর পূর্বব-চিহ্ছ 
কি আর আছে? ত্রিবেণীর গঙ্জাতীরে যে বাধাঘাট দৃষ্ট হয়, প্র ঘাট রাজ মুকুন্দদেব 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। মুকুন্দদেব উড়িবার শেষ স্বাধীন নৃপতি | ১৫৫২ থুষ্টান্দে 
তিনি সিংহাসন লাভ করেন । সে হিসাবে সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক কাল এই ঘাট 
নির্মিত হইয়াছে । কিন্তু ঘাটটী এখনও হতশ্রী হয় নাই। সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইলে, হুগলী 
হুগলী, জাকিয়া উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যতাগে হুগলীর বাণিজ্য-সমৃদ্ধির 
চুচুড়া বিষয় ইংরেজগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। টমাস বাউরে জাহাজের 
প্রভৃতি।  অধ্যক্ষরূপে এদেশে আসেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৯ খুষ্টাব্ 
পর্ধ্যস্ত দশ বৎসর কাল তিনি অর্ণবপোতার্দির গতিবিধির তত্বাধধারণ করিতেন। তিনি 
বঙ্গোপসাগর-সমীপস্থ জনপদ-সমূছের ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহার 
সেই গ্রন্থে হুগলীর এবং বাঙ্গালার নানাস্থানের বাণিজ্যের বিষয় নিয়লিখিতরূপে পরি- 
বর্ণিত আছে। “ছুগলী-সহরে, বালেশ্বরে এবং পিপলী বন্দরে নবাবের ও কয়েক জন 
বণিকের অন্যুন কুড়িখানি নুবৃহৎ অর্ণবপোত ছিল। সেই অর্ণবপোতের সাহায্যে তাহার! 
* প্রতিবৎসর সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন। কতকগুলি পোত সিংহল-দ্বীপের দিকে বাণিজ্য 
করিতে যাইত কতকগুলি পোত টানাসারি ব! টেনাসারিম-দ্বীপের দিকে পরিচালিত 
হইত ; এ সকণ অর্ণবপোতে তাহারা প্রধানতঃ হস্তী আনয়ন করিতেন। এতত্ব্যতীত 
মালহবীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বাদশ সহত্র দ্বীপে বৎসরে ছয় সাত বার এ সকল অর্ণবপোত 
গতিবিধি করিত। সেই দ্বীপপুঞ্জ হইতে কড়ি ও নারিকেল-দড়ি আসিত এবং নানী- 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ১৯৫ 


প্রকারে বণিকগণ লাভবান হইতেন। সিংহল-ীপের হস্তী-সকল ওলন্দাজদিগের নিকট 
হইতে আনয়ন কর! 'হইত। ওলন্দাজগণ তখন হস্তী-পোষণে বিশেষ পারদর্শাঁ হইয়। 
উঠিয়াছিলেন। তাহার বন-মধ্যে হস্তী লইয়া গিয়া পোষ মানাইতেন। চাউল, দ্বৃত, 
গম, অহিফেন, রেশমী বজ্র বা “কেলিকো? বস্ত্র প্রভৃতির বিনিময়ে বঙ্ছদেশের বণিকগণ 
সেই সকল হস্তী ক্রয় করিতেন। এই সময় দিনেমারদ্িগেব সহিত বাঙ্গালার বণিকগণের 
বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে দিনেমারগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুর-গণ (মুসলমান) 
লাভবান হন।” * ইহার পর হুগলী, চু'চুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রন্থতি স্থান বৈদেশিক 
বণিকগণের বাণিজ্যে ক্রমেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। 
বৈদেশিক বণিকগণের ও ভ্রমণকারিগণের বর্ণনায় বাঙ্গালার আর আর ফে 
বাণিজ্য-বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়,৯ তাহার মধ্যে চট্রগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, সন্দীপ, 
পূর্ববঙ্গের _ বাঙক্গালা-নগর+ বাকৃলা, শ্রীপুর, গৌঁড়, পাওয়া, তান্দা প্রভৃতি বিশেষতাকে 
বাণিক্যবন্দর- উল্লেখযোগ্য । পশ্চিম-প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপনের জন্য 
বি! চীন-সম্রাট 'ঘুর্ঁলো” ৯৪০৫ থুষ্টান্দে বিভিন্ন দেশে দত প্রেরণ করেন । 
চীন-সআাটের দৃত-রূপে যিনি ভাবতবর্ষে আসেন, তাহার নাম,--চেং-হে?। আরবী- 
ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া “মাহুয়ান”, সম্রাট-প্রেরিত সেই দূতের সঙ্গে, দোভাবীর 
কাধ্যে নিযুক্ত হইয়। এ দেশে আসেন। এই দৌত্যবাহিনী স্ুমাত্রা হইতে চট্টগ্রাম-বন্দরে 
আবসিয়। প্রথমে উপনীত হন। মাছযাঁন তখন বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্পদ দেখিয় সুক্ষ 
হুইয়াছিলেন। বঙ্গরাজ্যের বিবরণ-প্রসঙ্গে তিনি যাহ! লিখিয়৷ গিয়াছেন, তাহাতে 
অবগত হওয়। যায়,._:এ দেশের ধনবানগণ অনেকেই অর্ণবপোত নিশ্নীণ করাইতেন £ 
এবং সেই সকল অর্ণকপোতের সাহাযো বৈদেশিক জাতির সহিত বাণিজ্য-কার্যে ব্রতী 
ছিলেন। জনেকে ব্যবস।-বাণিজ্য করিতেন, অনেকে চাষআবাদদ কবিতেন, কেহ কেহ 
বা শিন্মকলায় নৈপুণ্য দেখাইতেন। রাজকীয় অর্ণবপোত-সমূহ সুসজ্জিত হইন্সা, বিদেশে 
বাণিজ্যের জন্য প্রেরিত হইত। এই দেশ হইতে মুক্ত! এবং বহুমূল্য গ্রস্তর-সমূহ চীন- 
সম্রা্টকে উপচৌকন-স্বপ্ূপ প।ঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।” 1 মাহুয়ান যখন ভারতবর্ষে আসেন” 
তখন বোধ হয়, তাম্রলিপ্ত বন্দর তাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্প ছিল না। পুর্বব-ব্ঙ্ষের বন্দর-সমূহই; 
তখন সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল । স্থুমাত্রা' হইতে মাহুয়ান যে পথে পূর্বব-বঙ্গে আগমন 
করৈন, তাহাতে তখন পূর্বব-বঙ্গের সহিতই চীনের সরাসরি বাঁণিজা-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল” 
বুঝা ষায়। ' মাহয়ান লিখিয়! গিয়াছেন,-নিম্মলিখিত পঞ্থ বাহিয়া, “স্-মেন-তা-লা 
হইতে 'পার্ড-কো-লা" রাজ্যে অর্ণবপোত পৌছিযাছিল। প্রথমে “মাও-সান” পরে “স্ুই- 
লা? দ্বীপপুঞ্জে পৌছিয়া, অর্ণবপোত উত্তর-পশ্চিমাতিমুখে পরিচালিত হয়। সুবাতাসের 
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১৯৩ ভারতবর্ষ । 


সাহায্যে একুশ দিন চলিয়! জাহাজ “চে-টি-গাল? বন্দরে আসিয়া নোঙর কযে। সেখান 
হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার সাহায্যে পাঁচ শতলি (প্রায় ১৬৬ মাইল) দুরস্থিত “সোনা- 
উর-কঙা নগরে পণ্যাদি প্রেরিত হয়। সেখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিযাতিমুখে শতাধিক 
মাইল গমন করিলে, বেঙ্গালা-রাজ্যে পৌছান যায়।? মাছয়ানের উচ্চারণে শু-যেন- 
তা-লা, পাঞ-কো-লা,চে-টি-গান,সোনা-উর-কঙ প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে সুমাত্রা, বাঙ্গালা, 
চটগ্রাম, চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির পরিবর্তে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা! বলাই 
্বর্বথাম. বাহুলা। '"মাওসান”_স্থ্মাত্রার অন্তর্গত একটা দ্বীপকে এবং “নুইলান' 
প্রভৃতি  নিকোবর-দীপপুঞ্জকে বুঝ্ণাইয়াছে এইরূপ অন্ছুমান হয় । তছুক্ত “পার 
কো-লো" * শব্দে সমগ্র বাঙ্ষালাদেশকে যে বুঝায় নাই, বাঙ্গীলাদেশের একটী নগর- 
বিশেষকে যে বুাইয়াছিল, তাহাই গ্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালার এই নগরের উল্লেখ 
বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের অমেকেরই বর্ণনায় দেখিতে পাই। মাহয়ানের ভারত- 
্মাগমনের প্রায় ঘাট বৎসর পূর্ব ( ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ) ইবন-বাতুতা। বাঙ্গাধাদেশের দুইটা; 
প্রধান বিভাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। একটী বিভাগের নাম--বাঙ্গাল! (বাঙলা )+ 
অপর বিভাগের নাম-লক্ষণীবতী। তাহার বর্ণনায় বুঝা, যায়, ত্র ছুই বিভাগে 
তখন ছুই জন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন এবং সেই ছুই নৃপতির পরম্পরের মধ্যে প্রায়ই 
যুন্ধ-বিগ্রহ চলিত । ইবন-বাহুতার বর্ণনা আরও প্রকাশ,-সেই সময়ে মাল-হীপপুঞ্জ 
হইভ অনেধ কড়ি বঙ্গদেশ্ে আমদানি হইত, এবং চাউল প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্যের ক্রু- 
বিক্রয়ে তৎ-সমুদ্বায় বিনিময়ের মণ্যস্থ-রূপে (ষুদ্রার ন্ঠায়) ব্যবহৃত ছিল। ইবন- 
বাতুতা! ভারতবর্ষের ছুইটী প্রদেশকে বাণিজ্যের প্রীধান কেন্রস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। সেই ছুইটী প্রদেশের একটা-_বাঙ্গালী ; অপরটা-ভারতের সর্ব-দক্ষিণাংশ 
(দাক্ষিণাত্যের সীমাস্ত-ভাঁগ ))। বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে তখন বাণিজ্য বিশেষ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চীনের সহিত সরাসরি তখন এই ছুই প্রদ্দেশ হইতেই বাণিক্ঃ 
চলিত । নুবর্ণগ্রাম (সোনার গা) যখন পূর্ববঙ্গ মুসঙ্গমানপণের রাজধানী ছিল, 
সেই সময়ে ইবন-বাতুতা সেখানে আসিয়াছিলেন। মাল-স্বীপ হইতে যাআ। করিয়! 
. তেতান্লিশ বিন পরে তিনি, বজদেশের যে নগরে উপস্থিত হন, জে বন্দরের নাম 
*সাদকাওয়ানন 1 রূপে তিনি উচ্ারণ করিয়া গিম্মাছেন। এ্রব্হৎ মগ সমুদ্রের তীডব, 
অবস্থিত বন্দিয়। প্রকাশ । ইবন-বাঁতুতার কথিত “দাদকাওয়ান'-নগ্রর *টট্টগ্রা্' বলিয়া 
নির্ডিষ্ট হয়) & নগর হইতেই যাত্রা করিয়া, ভিনি চল্লিশ দিন পরে যবস্ীপে শৌছিয়া- 
ছিলেন। প্রথম ইংরেজ-পরিত্রাজক রালফ ফীঁচ যখন সোনার-গয়ে আসেন, তখনও ও 
নগরের বাণিজ্য-সম্পদের অবধি ছিল লা । তাহার বর্ণনায় প্রকাশ+--“এই সোনার-গীয়ে 
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স্পেশাল 


মাহয়ান-কখিত 'পাঁডকোলো। বর্তমান ঢাকা সহরের 'বাজ্জানাবাজার' গল্লীকে কেছ ফেছ নির্দেশ 
ফরিক়ংখাকেল। ফে লয়ে উ অংশেই রআধানী ছিল বলির! কিক হয়। যাহ! হক, প্রসক্শাস্বরে এ বিষ 
একটু বিশদতাষে আলোচনা কর) হইল। ৫১৯৮ গ্রভৃতি পৃষ্ঠা জষ্টব্য।) 
. ইাববাতুতাগ উচ্ারণে চউখাথ ও হুকগ্রায যথ/এমে--১২০৫০৭৪) ₹ 59087 বিএএহাং সপ 
গরি/ি করিস! আছে) 





শ্রাচীন বঙ্গের গৌরধ-বিভব। ১৯৭ 


অত্যুতকৃষ্ট শুক্মাদপি শৃঙ্ধ কার্পাস-বস্ত্র মিলিত । এই বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণ কার্পাস- 
বস্ত্র ও চাউল রপ্তানী হইত । সেই চাউল ও বস্ত্র ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে, লঙ্কা-ত্বীপে, 
পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্ স্থানে বণিকগণ চালান দিত ।” * কাচ পূর্বববঙ্গে আরও 
কয়েকটী সমৃদ্ধি-সম্পন্প বাণিজ্য-বন্দর দেখিয়াছিপেন। বাকৃল! ;_-এই বন্দর হইতে 
বাকলাচন্রতীপ প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র এবং রেশমী-বস্ত্র বিদেশে বপানী 
গ্রপুর হইত। বাক্‌ল! প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়৷ কথিত 
তির হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে চন্দ্রদ্বীপের নাম লোপ পায়। তথন চন্্র- 
স্বীপের অন্তর্গত জনপদকে বাকৃলা! বা! বগলা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে “সরকার বাকৃলা” একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
প্রধানতঃ বর্তমান বাখরগঞ্জ জেল] এবং খুলনা ও ফরিদপুব জেলার কিয়দংশ চন্দ্রত্বীপের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রত্বীপের রাজধানী বাকৃলার অবস্থান বিষয়ে নান! মতাস্তর আছে। 
তবে সাধারণতঃ বরিশাল-জেলার পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া-পল্লীকে এখন 
চক্জত্বীপের প্রাচীন রাজধানী বলিয়! নির্দেশ করা হয়। কচুয়া ও বাকৃল? ছুইখানি 
গ্বতন্ত্র পরস্পর-সংলগ্র গ্রাম ছিল বটে; কিন্তু কালক্রমে উভয়েই বাকৃলা নামে প্রসিদ্ধ 
হয়। বাজ। কন্দর্পনারায়ণ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বাকৃল৷ হইতে মাধবপাশায় রাজধানী পরিবর্তন 
করেন। তখন মাধবপাশাই বাকৃল। নামে পরিচিত হুয়। ফীচ ১৫৮৬ খুষ্টাব্দে কন্দর্প- 
নারায়ণকেই বাকৃলায় রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। মাধবপাশায় কন্দর্পনারায়ণের 
রাজধানীর শেষ স্বতি দেখিতে পাওয়। যায়। প্রাচীন বাকৃনায় পরম-বৈষ্ণব রূপ-সনাতন 
জন্মগ্রহণ করেম। শ্রপুর ;--এই বন্দর হুইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে 
যাইত। বর্তমান নোয়াখালী-জেলায় সন্দ্বীপের সন্নিকটে প্রাচীন শ্রীপুর বন্দর চিহ্নিত 
হইয়া থাকে । শ্রীপুর রাজ। কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। কেদার বায় ১৬৯২ ধৃষ্টাব্ে 
পুরে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। ফীচের পূর্বে লৌডোভিকো-ডি-বার্থেমা, সিজার-ডি- 
ফ্রেডারিক, বার্বোসা ও সোমেরিও-ডি-রেগ নী প্রভৃতি পরিব্রাজ্কগণ বঙ্গদেশের বাণিজ্য- 
বন্দর-সমূহের বিষয় উল্লেখ করেন। সিঞ্জার ফ্রেডার্িক--ভিনিস-দেশীয় *পরিব্রান্ক। 
পে হইতে চট্টগ্রামে আসিবার সময়ে ১৫৬৯ থুষ্টাব্দের আগষ্ট যাসে বিষম বাত্যার 
ভুফানে পড়িয়া তিনি সন্ীপে আসিয়া উপনীত হুন। সম্বীপ বন্দর তখন কিরূপ 
বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল, তাহার বর্ণনায় ভাহা বুবিতে পার। যায়। তিশি লিখিয়া 
গিয়াছেন,__“এ বন্দর হইতে বৎসরে ছুই শতাধিক অর্ণবপোত কলবণ লইয়া বিদেশে যাইত * 
এই বন্দরে অর্ণবপোত-নির্দাণের উপাদানাদি এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়। যাইত এবং 
এত অক্পব্যয়ে এই বন্দরে অর্ণবপোতাদি নির্ট্িত হইত যে, তুরস্কের সুলতান পর্য্যস্ত এই 
স্থান হইতে পোত নির্মাণ করাইয়া! লইতেন। আলেকজান্ত্রিয়! বন্দব অপেক্ষা অল্পবায়ে 
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এদান হইতে জুলতাঁনের আবশ্বকমত পোতাদি নির্মিত হইত, ফ্রেডারিকের সন্দীপন 
বন্দর দর্শনের প্রায় আশী বৎসর পরে হাব্বাটটনামক জনৈক ইংরেজ-পরিব্রাজক এ বন্দর 
দর্শন করিয়াছিলেন । তাহার বর্ণনায় প্রকাশ, “ভারতবর্ষের মধ্যে সন্দীপ একটী, 
অত্যুকতয বন্দর ।” বার্ধেমা, বাঙ্গালা-নগরের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি টেনাসেরিম (তাহার উচ্ছারণে ট্রার্ণাসারি ) হইতে মাত্রা 
করিয়া এগার দিন পরে 'বাঙ্ালা-নগরে 'উপস্থিত হন। তিনি ইত্তিপুর্ব্বে যত নগর 
বাঙ্গালা  দেখিয়াছিলেন, এই বাঙ্গালা-নগর সর্ধনীপেক্ষা' উৎক্ষ্ট। এই বন্দরে . 
(বাঙলা) আর্ধপ্রধান ধনী, বণিকগণকে তিনি দেখিরাছিলেন। এই বন্দর হইতে 
নগর। বৎসরে অন্ততঃ পঞ্চাশখানি জাহাজ কার্পাস-বস্ত্রে ও রেশমী-বঙ্তে, 
বোঝ|ই হইয়া বিদেশে যাইত। এ সকল পণ্য, তুরক্কে, সিরিয়ায়, পারশ্ঠে, আরবে» 
ইথিওপিয়ায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত । বাঙ্গালা-নগরে বিভিন্ন, 
দেশের জছরী বণিকগণ গতিবিধি করিতেন। 1 বার্ধেমার বর্ণনায় “বাঙ্গাল” বলিয়া, 
একটা নগরের এবং “বাঙ্গালা” বলিয়া, একটি প্রদ্দেশের উল্লেখ দেখ! যায় ।' বাঙ্গালা নগরের, 
পূর্ধ্বোক্তরূপে বাণিজ্যের পরিচয় দিয়া, বার্থেম। অন্য স্থানে বলিয়াছেন”_-'এই দেশে প্রচুর 
শস্ত উৎপন্ন হয়ঃ নানাবিধ মাংস পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণ চিনি ও আদা মিলে । কার্পাস-- 
বস্ত্র এখানে প্রচুক্ু উৎপন্ন হয় । পৃথিবীর আর কোনও দেশে এই সকল ভ্রব্য এত্র অধিক 
পরিমাণ উৎপন্ন হয় না।? 1 ৰাঙ্গালা-নগরে অবস্থানকালে বার্থেম। চীনদেশ হঈটতে আগত, 
দুই জন থুষ্টানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গেই বার্থেমা পেপ্ড যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। বার্ধেমার বজদেশ আগমনের সম-সময়েই অন্যতম ইউরোপীয় পরিব্রাজক বার্কেবাস।, 
বজদেশে আগমন করেন। তিনি ও “বেঙ্গালা' (বাঙ্গাল। ) নামৰ্ধ বন্দরের সমৃদ্ধির বিষয় 
বিশেষভাবে বর্ণন1 করিয। গিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় প্রকাশ, “উপসাগর্ের আকুতি গ্রহণ 
করিয়া উত্তরাভিমুখে গিয়! সমুদ্র যেখানে বক্রভাব ধারণ করিয়াছে, সেইস্থানে বাগিজ্য- 
বন্দর-সমদ্থিত “বেঙ্গালা” নামে একটী বৃহৎ নগর আছে । এই প্রদেশ বছুদুর-বিস্তৃত, এখান- 
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স্কার জলবায়ু নাতিশীতোফ । এখানে নানাদেশের নানালোকের গতিবিধি আছে । এখান- 
কার সকলেই বড় বড় ব্যবসায়ী । চীনদেশের “গিউঞ্ছি' (জঙ্ক ) এবং মন্তার জাহাজের স্ঠায় 
এখানকার সকলেরই বড় বড় জাহাজ আছে। সেই সকল স্ুব্বহৎ অর্ণবপোতে বহুপরিমাণ 
পণ্য সংবাহিত হয়। সেই সকল পোতের সাহায্যে, বণিকগণ কারোযোগুল, মালবর, 'কীন্ষে, 
€টেনাসেরিম, সুমাত্রা, জেলাম, মালাকা' প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করেন;_-এক স্থানের পণ্য 
অন্ত স্থানে সংবাহিত হয়।' * বার্ধোসার বর্ণনাতেও বাঙ্গালা বলিয়া একটী নগরের 
এবং বাঙ্গাল! বলিয়! একটী দেশের বিররণ প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি। রেগ নী “বেঙ্গালা"- 
শগরের বর্ণন। প্রসঙ্গে বলেন,“ নগরে চল্লিশ হাজার ঘর গৃহস্থের বাস।” পর্চাসের 
বর্ণনায় প্রকাশ,_“বাক্ষালায় প্রচুর পরিমাণে, চাউল, গম, চিনি, আদা, মরিচ, কার্পাস, রেশম 
উৎপন্ন হয়। এখনকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।?1 এ বর্ণনাতে-_বাঙ্গালা নগরের নহে__ 
বাঙ্গালা! দ্ধেশের কথাই বল। হইয়াছে বুঝা যায়। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও মানচিত্র-প্রস্ততকারী 
'যেজর রেশেল এবং বার্ধেধার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদের সম্পাদক মিষ্টার জর্জ পা্সি 
'বেজার বলেন,_-“মেঘনার মোহানায় প্র বাঙ্গালা নগর অবস্থিত ছিল । এক্ষণে এ নগর নদ্দী- 
গর্ডে বিলীন হইয়াছে ।” ₹ু কিন্তু ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ-সংক্রাস্ত গ্রন্থের লেখক মিষ্টার 
টেলার ববেন,__“ঢাকা-সহরে এখন যেখানে বাঙ্গালাবাজার পল্লী অবস্থিত, প্রাচীন বাঙ্গালা- 

নগর বাঙ্গালার রাজধানীরূপে এ খানেই বিদ্যমান ছিল । সামান্ত কয়েক শত বৎসর পূর্যের 
একটি নগর”-_প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের পরিব্রাজকগণ সে দিন পর্য্যন্ত যে নগরের সমৃদ্ধি 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,_মেই নগ্ররের অস্তিত্ব-অন্ুসন্ধানে এখন এতই মতাত্তর 
ঘটিয়াছে। দুর-অতীতের প্রাচীন বাঙ্গালার রশ্ব্ধ্-বিতবের বিষয় অনুসন্ধান করিতে 
গবেষণ। একেবারেই পর্থ্যদস্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈদেশিকগণের 
এবংবিধ বিবরণ হইতেই বুঝা যায়, পূর্বববঙ্গে “বাঙ্গালা” নামে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর 
ছিল, সে নগর এখন লোপ পাইয়াছে, এখন আর তাহার সন্ধান পর্য্যস্ত পাওয়া। 
যাইতেছে না। এ তুলনায়, পশ্চিম-বঙ্গের সপ্তগ্রাম গৌড়, নবন্ধীপ কত পুরাতন, সহজেই" 
উপলদ্ধি হয়। সুতরাং এ, সফল স্থানের পুর্লাতন-তত্ব আরও গভীর অন্ধকারের মধ্যে 
বিলীন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৌঁড়ের উল্লেখ, আদিকাল হইতেই দেখিতে 
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পাই। পুাণমাত্রেই গৌড়ের প্রসঙ্গ আছে। শাক্র-গ্রস্থই গৌড়ের গ্রাচীনত্ব খীর্ভন 
করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গাল! বন্দরের বিবরণ সম্পর্কে পরবর্তী ভ্রমণকারি- 
"গণের বর্ণনায় নানা সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়। ভাহার। বাঙ্গাল!-নগরের বিষগ্ন 
বলিয়াছেন, কি বাঙ্গালা বন্দরের বিষয় বলিয়াছেন, অনেক সময় তাহ) বুঝিয়! উঠাই 
স্থকঠিন। ক্ুুমাত্রা-্বীপের অন্তর্গত “নাচীন? বন্দরের বর্ণনায় মিষ্টার টমাস বাউরে 
লিখিয়াছেন,--“অনেক জাহাজ এবং নৌকা প্রায় সকল সময়েই বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে 
"গমন করে । সেই সকল স্থানের নাম--স্থুরাট, মালবর-উপকূল, বেঙ্গল! ইত্যাদি। ১৫৯৯ 
খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসে জন ডেভিস্‌ নামক জনৈক ইংরেজ পোত-পরিচালক আচীন-বন্দরের 
বাণিজ্য-প্রসঙ্গে বাঙ্গালার নাম উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। ওলন্দাজ পরিব্রাজক লিনশোটেন 
বাঙ্গালার বাণিজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তিনি ঠিক বাঙ্গালা-বন্দরের নাম উচ্চারণ 
করিতে পাবেন নাই । তাহার উচ্চারণে “বেঙ্গালেন” নাম দেখিতে পাই। তিনি বলেন 
-বেঙ্গানেল-প্রদেশ হইতে নানাশ্রেণীর অর্বপোত ও বণিকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
দেশে বাণিজ্যোদ্েস্তে গতিবিধি করিত ।; * ল্যাভেল নামক জনৈক ফরাসী ভ্রমণকারী 
১৬০১ থুষ্টান্ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি মালঘ্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালার 
বাণিজ্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ত্রিশ চল্লিশখানি অর্ণবপোতকে কেবল কড়ি বোঝাই 
লইয়া আমিতে দেখিয়াছিলেন । তিনি বলেন,__সেই সমস্ত জাহাজ “বেঙ্গালায় আসিয়া- 
ছিল। সেখানেই কেবল সেই সকল কড়ি প্রচুর মূল্যে ও পর্ধ্যাপ্ড পরিমাণে বিক্রীত 
হইত।1 চীনদেশের সহিত বাঙ্গালার যে বাণিজ্য-স্বন্ধের পরিচয় পাই, তাহাতে বাঙ্গালা 
চীন-দেশের . নগর সময় সময় গৌড়কে বুঝাইয়াছে বলিয়া প্রভীত হয়। চীনের 
সহিত মিংরাজবংশের ইতিবত্ত “মিংশি গ্রন্থে প্রকাশ;-“পাঙ-কো-লার বাজ! 
বঙ্গের বাণিজ্য। 'উ্-য়া-সে-টিঙ? ১৪০৮ থুষ্টান্জে চীন-সম্রাটকে কতকগুলি উপচৌকন 
পাঠাইয়াছিলেন। আর সেই উপঢৌকনের বিনিময়ে চীন-সম্রাট নানাবিধ দ্রব্য প্রদ্ধান 
করেন। পর বৎসরেও ছুই বার প্রব্ধগ দূত গিয়াছিল ও সন্বদ্ধিত হইয়াছিল। ১৪১২ 
খৃষ্টান্বে এ দেশের দূতের সহিত চীন-রাজেল কয়েক জন দূত এদেশে আগমন 
করেন। সেই সময়ে পূর্ব্বোস্ত “-য়া-সে-টিও, ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাহার 
সযাধি-উৎসবে চীনের সেই দুতগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন প্র-্লা-সে-টিতের পুত্র 
“সৈ-ফে-টিও? সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাহার সিংহাসন প্রাপ্তির পর, ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে নৃতন 
সুতির স্বাক্ষরিত পত্র ও কতকগুলি উপঢৌকন লইয়া চীনে রাজদুত গিয়াছিল। 
পরবর্তী বৎসরে চীনের যুবরাজ 'সি-চাউ", চীন-সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে বহু উপচৌকন 
লইয়া, এদেশে আলিয়া নৃতন রাজাকে ও রানীকে সম্বর্ধনা করেন। ইহার পর ১৪৩৮ 
ও ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে চীনদ্েশে দৃত গমনাগ্রমনের পরিচয় পাওয়া! যায়। মিং-বংশের 
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ইতিহাসে প্রাপ্ত এই সকল বিবরণ হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি ? যে সময়ের বিবরণ 
এ গ্রন্থে পরিবণিত, তখন গয়েসউদ্দিন ও তৎপর সৈয়ফউদ্দিন বঙ্গের সিংহাসনে অধিক 
ছিলেন। গয়েসউদ্দিন ও সৈয়ফউন্দিন যথাক্রমে এর-য়া-সে-টিঙঃ ও “টস-ফে-টিউ? রূপে 
পরিচিত হইয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু ভাহাদের রাজধানী ছিল-_গোঁড়, পাতুয়া 
প্রস্ৃতি স্থানে । সুতরাং মিং-বংশের ইতিহাসে লিখিত “পাঙ-কো-লা” সমগ্র বাঙ্গাল। 
দেশকে বুঝাইয়াছে বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। গোঁড়ের রাজাই বাঙজালার রাজা ছিলেন। 
বাঙ্গালার নামেই গৌড়ের পরিচয় ছিল। পূর্ববঙ্গ যখন রাজধানী হয়, তখনও, যেখানেই 
রাজধানী থাকুক; তত্রত্য নৃপতি “বঙ্গের অধিপতি? বলিয়াই পরিচিত হুন। সে হিসাবে, কি 
পুর্বববঙ্গ, কি উত্তরবঙ্গ, কি পশ্চিমবঙ্গ, কি দক্ষিণবঙ্গ-বঙ্গের সকল অংশই বিদেশীর নিকট 
বাঙ্গাল ব। বঙ্গদেশ এই সাধারণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা নামেই পরিচিত 
থাকুক, আর অন্ত নামেই পরিচিত থাকুক, বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে ঢাকা পুর্বব- 
বঙ্গের আর একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়] বিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 
“ভবাকৃ' নামক এক নগরের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ভবিষ্ত ব্রহ্মধণ্ডে “ডকা”-সংজ্কক নগরীর 
উল্লেখ আছে । ঢন্কাবাগ্যপ্রিয়া মহাকালীর অধিষ্ঠান-স্থান বলিয়া নগরের কক? মাম 
হইয়াছিল। বুড়ীগঞ্গা' নদীর তটে অবস্থিত, পরী নগর যবনগণের অধিকার-কালে 
“জাঙগীর-পরন" বা “জাহাঙ্গীরাবাদ” সংজ্ঞ। লাভ করে। মুনলমানগণের প্রাধান্ত-কালে 
ঢাকার প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পাঁল-বংশের ও সেন-রাজবংশের 

ঢাক|। প্রতিষ্ঠার দিনে বিক্রমপুর (বর্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর 

: জেলার কিদংশ ) প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়! উঠিয়াছিল। রামপাল প্রতৃতি 

স্থানে সে স্বতির ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। মুসলমানের। ঢাকায় আপনাদের শাসন- 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ১৩৩০ থুষ্টান্দে মোহম্মদ তোগলক পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন । 
তখন সোনারগ। রাজধানী হয়। বঙ্গরাজ্য তখন তিন ভাগে বিতক্ত ছিল বলিয়। পরিচয় 
পাওয়া যায় ; (১) সোনারগা, (২) সাতগী, (৩) লক্ষ্ষণাবতী । সোনারগঁ। অনেক দিন পর্য্যন্ত 
রাজধানী ছিল। সেরশাহের উত্তরাধিকারিগণ € ১৫৩৮ থুষ্টাব্দের পর ) চাকায় রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ১৬১২ থুষ্টাব্ধে ইস্লাম খ। ঢাকায় রাজধানী আনয়ন করেন। মধ্যে 
মধ্যে রাজধানী পরিবর্তন হইয়াছিল। পরিশেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মীর্জুমূলা স্থায়ি-রূপে 
চাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার সময়ে এবং সায়েস্তা খার শাসন-সমন্মে 
ঢাকার সমৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীতৃত হইয়াছিল। সায়েত্তা খা ঢাকা-সহরকে বিস্তৃত 
করেন। সায়েস্তা খার শাসন সময়েই ( ১৬৬৬ খুষ্টান্দের জাগ্ুয়ারী মাসে) প্রসিদ্ধ 
ফরাসী ভ্রমণকারী টেভানিয়ার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তখন ঢাকাই পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যের 
কেন্দ্রস্থল হইয় ধলাড়াইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর নির্টিত ইষ্টক-সেতু হইতে আরম্ভ করিয়া 
নদীর ধারে দীর্ঘে এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে তখন শুধুই পোত-নির্দাণের কার্য চলিত। 
টেভান্সিয়ার ত্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই সকল পোত-সাহায্যে 
দেশ-বিদেশে খানিজ্য চলিত। ঢাকায় তখন ওলম্দাজগণের ও ইংরেজগণের বাণিজ্য 
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২৯২ ভারতবর্ষ । 


কুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে- নবাব সায়েন্তা খা মগ-দিগের সহিত বুদ্ধে বড়ই 
বিত্রত ছিলেন। * টেতানিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে “বাঙ্গালা? বলিয়া কোন বন্দরের অস্তিত্ব 
অনুতৃত হয় না। তিনি বাজাল। দেশের রাজধানী বলিয়াই ঢাক।-সহরকে পরিচিত 
করিয়া গিয়াছেন। পূর্ধববঙ্গে আরও অনেক প্রাচীন বাণিজ্য-স্থান ছিল। কিন্তু তৎ- 
সমুদধায়ের স্থৃতি এখন ম্লান হইয়! পড়িয়াছে। 

বঙ্গের আর আর বাণিজ্য-স্থানের মধো প্রাচীন গৌড় ও লক্ষমণাবতী সমধিক প্রতি 
সম্পর । গোঁড় যে কতকালের প্রাচীন জনপদ, কতকালের প্রাচীন রাজধানী, তাহা নির্ণয় 


রো কর] যায় না। পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বিষয় এখানে উল্লেখ করার আবশ্তক 
ও বোধ করি না। পাশ্চাতা এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ এই গৌড় 
লগ্গ্ণাবতী। 


রাজধানীর প্রান হ-বিষয়ে যাহ। লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাঁতেই থুষ্ট 
জম্মের সাত শতাধিক বৎসর পুর্বেবে গৌঁড় যে বাঙ্গীলার রাজধানী ছিল--প্রতিপন্ন হয়। 
মেজব রেনেল, হিন্দু-স্থ'নের মানচিত্র-প্রকাশে পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম যশন্বী 
হন। তাহার সেই মানচিত্র-সং্পিষ্ট মন্তবো গৌড়-সন্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;+_"গোঁড় 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী । উহা! লক্্ণীবতী নামেও পরিচিত হয়। টলেমি গৌঁড়কেই 
গেঞ্জিয়। বেজিয়া? (0675০ ০৪1০ ) নামে অভিহিত করিয়াছেন__অঙ্কুমান হয়। এই 
নগর গঙ্গার পুর্ধবতীরে বাজমহলের প্রায় পঁচিশ মাইল নিয়ে (দক্ষিণে ) অবস্থিত। থুষট 
জন্মের ৭৩০ বৎসর পুর্ববে এই গোঁড় নগর বাঙ্গাল।র রাজধানী ছিল। ভমায়ন বাদশাহ 
এই নগরের জীর্ণসংস্কার করিয়! ইহাকে নৃতন সৌন্দধ্যে ভূষিত করেন। ততকতৃক এই 
নগর “জেন্ন,তিয়াবাদ' নামে পরিচিত হয়। এই নগর যে “সরকার বা বিভাগ ভুক্ত ছিল, 
তাহার কতকাংশ অগ্যাপি “জেন্নতিয়াবাদ? নামে পরিচিত হইয়া থাকে । ফেবিস্তা বলেন”_ 
এই নগরের জলবামু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় এই নগর অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 
তখন গঙ্গার কয়েক মাইল উজানে *তাণ্ড।" বা “ভাড়া” নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। 
গঙ্গাতীর হইতে প্রাচীন গৌঁড়ের কোন অংশই এখন সাঁড়ে চারি মাইলের কম দুরবস্থা নহে। 
কোনও কোনও অংশ -_ পূর্বে যাহা গঙ্গার অ্রোতে নিত্য-বিধোৌত হইত-_এক্ষণে বার মাইল 
দবরবর্তী হইয়াছে। তবে গার সহিত সংশ্রবযুক্ত যে একটা ক্ষুদ্র শ্রোতন্বতী এক্ষণে গৌড়ের 
পশ্চিম পার্শ্ব দিয়] প্রবাহিত হইতেছে, বর্ধাকালে তদ্দার! নৌকা] চলাচল করে৷ গোঁড়ের 
সীমানার পুর্ব পার্খে,কোন কোন স্থানে, দুই মাইলের মধ্যে মহানন্দা নদী প্রবাহিত। এই নদ্দী 
গঙ্গার সহিত সংযুক্ত এবং ইহাতে বার মাস নৌকা-চলাচল করে। বিশেষ বিবেচন! করিয়া 
পরিমাণ নির্ধারণ করিলেও, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘা (গঙ্গার পুরাতন তটে প্রসারিত) 
পনের মাইলের কম ছিল ন1) গ্রস্ত দুই তিন মাইল ছিল। কতকগুলি পল্লী এখনও 
গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বিদ্যমান আছে ? অবশিষ্ট সমস্ভই গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, 
ব্যাঘাদি শ্বাপদের আবাসভূমি হইয়। দীঁড়াইয়াছে। কোনও কোনও অংশ বা ইষ্টক- 
চূর্ণ মৃত্তিকা -পুর্ণ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বন্ৃকারুকার্ধা-সমস্থিত 
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কষ্কমর্পরপ্রস্তর-নির্রিত একটী মসজিদ এবং প্রাচীন ছুর্গের ছুইটী বিশাল অত্যুচ্চ সিংহ্বাবর 
দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে । এই কয়টী এবং আরও কয়েকটি ইমারত ফে এত- 
কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ-_নির্দাণোপকরণসমূহের গুণ। এ সকল 
উপকরণ সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয় না এবং সাধারণ ইষ্টক-নির্শিত ইমারতের হ্যায় 
সহজে ভাঙিয়া ফেলাও যায় না। যাহ! হউক, গেঁড়ের ভগ্রাবশেষ সামান্য সামান্চ" 
ইষ্টকালয়গুপিকে তাঙ্গিয়া এখন ব।জারে বিক্রয় করা হইতেছে এবং মালদহ মুর্শিদাবাদ 
প্রভৃতি স্থানে অস্রালিকাদি নিন্দাণের জন্য চালান যাইতেছে । আমি এ পধ্যস্ত যত প্রকার 
ইঞ্টক দেখিয়াছি, তন্মধো গোৌড়েস ইষ্টকগুলি সর্বাপেক্ষা দুঢগঠিত। বহু যুগ হইতে উহার 
প্রাস্তভাগের স্থক্সতা ও গাত্রেব মস্বণত1 কি স্থন্দরতাবে অব্যাহত রহিয়াছে ! বঙ্গ ও বিহার, 
উভয় প্রদেশেব সম্মিলিত রান্ষ্যেব অতি উপযোগী স্থান দেখিয়াই গোঁড় নগরের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। উত্তয় প্রদেশের বহুজনাকীর্ণ অংশের প্রতি দৃষ্টিপ।ত করিলে, এ নগর তৎ- 
কেন্দ্র-গত স্থান ছিল বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বঙ্গ ও বিহারের অধিকাংশ স্থানে নৌম্যানে 
গমনাগমন সুবিধাজনক | প্রধান প্রধান নদীর সঙ্গম-স্থলে গোঁড় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
থাকায় সর্বত্রই গতিবিধির স্রবিধা ছিল। যেদিক হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণের আশঙ্কা, গজ 
ও অপরাপর জে।তস্বতভ সে সকল দিকে যেন রক্ষ। করিয়। বিব।জমান ছিল। * ষোড়শ, 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মেজর রেনেল গোৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাহার এই বর্ণনা লিখিয়? 
গিয়াছেন। এই বর্ণনার, গৌঁড়ের প্রাচীনত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্ভি, বাণিজ্য-সমৃদ্ধি সকল 
পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। নদীতীরে দৈর্ঘ্যে পনের মাইল বিস্তৃত সহরের বাণিজ্য-প্রভাব: 
স্বতঃই উপলব্ধি হয নাকি? রেনেল নদীর একধারে সহর ছিল বলিষ।। উন্তেখ করিয়া, 
গিযষ।ছেন। কিন্তুবাঙ্গালার ভূতপূর্্ব সার্ভেয়ার-জেনারেল কর্ণেল কোলক্রক এবং মিষ্টার, 
উইলফোর্ড বলেন,_-'গোড় নগরের মধ্য দিয়াই পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। “তবকাভ; 
মশেরী' গ্রন্থের রচয়িত। মেন্ভাজউদ্দিন ১২৪৩-১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগরে বসিয়া যে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন, তাহাতেও এই বিবরণ অবগত হওয়া যায়।? 1 হিন্দু-রাজত্ব-কালে, 
গৌ'ড়ের বাণিজ্য-বিতব কিরূপ বিস্তৃত ছিল, সে পরিচয় এ দেশের ইতিহাসে মিলিতে না 
পারে ; কিন্তু প্রাচ্যে চীনে ও পাশ্চাত্যে নানাস্থানে সে পরিচষ আজিও শ্লানভাবে ঘিগ্মানন- 
আছে। 4 যুসলমানগণের প্রাছুর্ভাব-কালে গৌঁড়ের বাণিজা একদিকে তুরস্কে, অন্য! 
দিকে চীনদেশে যে রিশেবতাবে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ গোঁড় বা! লক্ষমণ[বতী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া? 
গ্রচার | ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত “গয়েস উদ্দিন ইয়'জ লক্ষ্ণাবতী রাজধানীতে: 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন৷ বোগদাদের কালিফের সহিত তিনি সম্বন্ধ-সংশ্রব রাখিয়াছিলেন। তখন। 
গৌড় রাজধানী হইতে গঙ্গার মোহান দিয় সমুদ্র-পথে বসোরা বন্দরে পণাবাহী; পোত 
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গতিবিধি করিত। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষমণাবতী নগরে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, কালিফের় রাজ- 
ধানীতে সেই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাণিজ্য-সন্বদ্ধ বিদ্যমান থাকায় স্থুলতান গয়েস 
উদ্দিনের যুদ্রা বসোরায় গিয়াছিল। * গৌড় হইতে বোগদাদদ ও বসোর। সহরে এই 
বাণিজ্যের বিষয় “রিয়াজুস্-সালাতিন' গ্রন্থে ভূমিকায় মৌলবী আব দাস সালাম বিশেষভাবে 
আলোচনা করিয়! গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় মুসলমান নৃপতিগণের নিকট হইতে বাণিছ্ধ্য- 
সৌকধ্যের জন্য চীনদেশে নানাসময়ে বাজদুত প্রেরিত হয়। গৌড় রাজধানী হইতেও সে 
সময় চীনে বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করিয়াছিগ। চীনদেশের ইতিহাসে বঙ্গের তৎকালিক 
কয়েকজন নৃপতির নাম “ী-য়া-সে-টিউ» “গৈ-য়া-সু-টিউ?) “সৈ-ফে-টিও? ইত্যাদি রূপে লিখিত 
আছে। তাহা হইতে গয়েসউদ্দিন, সৈয়ফউদ্দিন প্রভৃতি বঙ্গের শাসনকর্ভাদ্িগের সময়ে 
চীনের সহিত বঙ্গের বা গৌঁড়ের বাণিজ্য-সন্বন্ধের বিষয় অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। চীনা- 
দিগের ভাবায় এঁ শাসনকর্তাদিগকে 'পাক্ষোলার রাজা” ইতাকার পরিচয় প্রদান করা 
হইয়াছে। 'পাজ্ষালার রাজা; বলিতে বাঙ্গালার রাজাকেই বুঝাইয়া থাকে। ১৩৫৮ 
ুষ্টান্ধে লক্ষপণাবতী হইতে পাঞুয়ায় (মালদহের সন্নিকটে ) রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। 
ভ্ুলতান জালাল উদ্দিনের শাসন-সমম্নে (১৩৯২ খুষ্টাবে হইতে ১৪০৯ 

পাঙুয়া।  থুষ্টাবে ) পাুয়া। হইতে রাজধানী পুনরায় গৌঁড়ে আসিয়াছিল। পাগুয়ায় 

যখন রাজধানী ছিল, সেই সময় চীনের সহিত পাওুয়ার বাণিজ্যের বিবরণ 

চীনদেশীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঞুয় রাজধানীর বিষয় চীনাতাষায় লিখিত “ইউয়েন- 
চিয়েন-লে-হান” নামক “এন্সাইক্লোপিডিয়া”-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;--“পান-টু-য। 
নগরে বঙ্গের অধিপতি বাস করেন। চতুর্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত এই নশরী অতি বৃহৎ । 
এখানকার ঝাজপ্রাসাদ সুবিস্তত। পিত্বল-নির্মিত স্তস্তোপরি সেই প্রাসাদ প্রতিঠিত। 
স্তস্-সমূহের গাত্রে পুষ্পস্তবক ও জীবজস্তর প্রতিরূতি খোদ্িত । দরবার-গৃহে উচ্চ মঞ্চোপরি 
নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরখচিত পিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। রাজ! সেই সিংহাসনের উপর জানু 
গাড়িয়া উপবেশন করেন।” 1 ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ এ্রতিহাসিকগণ তাঁৎকালিক 
ভ্রমণকারিগণের নিকট অবগত হইয়। গোঁড়ের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ্ীতিহাসিক 
সুজ! (মান্থয়েল ডি ফেরিয়! ই সুজা ) ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়-সন্বদ্ধে লিখিয়। পিয়াছেন,__ 
“গৌড় রাজধানী গঙ্গাতীরে প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ বিস্তৃত । এই নগরে বার লক্ষ গৃহস্থের 
বসতি । মগরটী সুরক্ষিত। নর্গরের সরল স্থবিস্তৃত রাজপথে পথিককে ছায়াদীনের জন্য 
জেশীবদ্ধ বক্ষ্পমূহ রোপিত আছে। পথে সময়ে সময়ে এতই জনতা৷ বৃদ্ধি পায় যে, মানুষের 
চাপে মানুষ মরিয়। যায়।? ব্যারোজ (জোয়া ডি ব্যারোজ ) নামক অন্য একজন ধীতিহাসিক 
তথ্প্রন্ীত “ভাস্এসিয়া” মামক প্রচ্থে গোঁড়ের রূপ বিবরণই লিখিয্স গিয়াছেন। তাহার 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২০৫ 


বর্ণনায় প্রকাশ/-গৌড়ের রাপথে এতই লোক-পমাগম হয় যে, সে জনলঙ্ঘ তেদ করিয়। 
অগ্রসর হওয়া! যায় না। নগরের অধিকাংশ বাসতবন জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুচি ।” * 
১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তান্দ! ( ভীড়া ) নগরে রাজধানী পরিবর্তিত হয়। সোলিমাঁন সা গৌড় হইতে 
রী নগরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন । ইংলগ্ডের বণিক রালফ ফীচ? এই 

ফিশ । নগরে বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখিয়াছিলেন। এই নগর হইতে কার্পাস ও 
কার্পাস-বন্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। ফীচ যখন তান্দ। 

হইতে গৌঁড়ের পথে দক্ষিণ বঙ্গের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখনই গৌড় ধ্বংস-গ্রায়। 
১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে গৌড় সন্বন্ধে তিনি লিখিয়! গিয়।ছেন,_-'আমর। যখন গৌঁড়ের পথে অগ্রপর 
হই, তখন কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ভীষণ জঙ্গল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। মধ্যে 
মধ্যে মহিষ, শুকর ও হরিণ দেখিতে পাই। ঘাসগুলা যান্থবের অপেক্ষ! বড় বড় হইয়াছিল । 
অনেক ব্যাপ্রকেও ধর স্থানে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলাম। গোৌঁড়ের এই শোচনীয় 
অবস্থার দিনে ধে তান্দ।-নগর কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, 
তাহার চি এখন অতি কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। মেজর রেনেল বলেন,__- 
'তাণ্ডা, তাড়। বা তাড়া রাজমহল যাইবার পথে গৌঁড়ের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। এ 
নগরের প্রাচীন ছুর্গের প্রাচীর ভিন্ন এখন আর কোনও চিহুই খু'জিয়! পাওয়1 যায় ন!। কোন্‌ 
সময় এই নগর পরিত্যক্ত হয়, তাহাও জানিবার উপায় স্মুই।' মিষ্টার উইলফোর্ড আবার 
তান্দার অন্তরূপ স্থান নির্দেশ করেন । তাহার মতে, গৌড়ের পরপারে বাগমতী নদীর 
ধারে এ নগর বিদ্যমান ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে খোয়াসপুর তো! বিভাগের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কেহ কেহ উহাকেই তান্দা নগরের অংশ বলিয়া মনে করেন। 1 
গৌড়ের বাণিজ্য-প্রভাব হাঁস প্রাপ্ত হইয়। আসিলে? মালদহ ( পুরাতন মালদহ ) বাণিজ্যের 
কেন্দ্র-স্থল হইয়। ঈাড়ায়। এই নগর মহানন্দা! এবং কালিন্দীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। 
নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, গৌড়ের রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, গৌড় ও 
পাওুয়ার মধ্যরত্রী মালদহ ব্যবসা-বাণিজ্যে জ্ী-সম্পন্ন হয়। এই নগর তখন তোরণ-দ্বার 
হ্বার। সুরক্ষিত ছিল ; এবং মুল্যবান পণ্যব্রব্যাদির সুরক্ষার উদ্দেস্টে এই নগরের অভ্যন্তরে 
উচ্চপ্রাচীর-বিশিষ্ট “কারা? ব। পাস্থশাল। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাতন মালদহ কেবল 
যে এই সময়েই বাণিজ্য-স্থান হইয়। দাড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাচীনকাল হইতে এই 
স্থান রেশমের এবং তুলার বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য গ্রসিদ্ধ ছিল। সার উইলিয়াম হান্টার 
তত্প্রণীত ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ফল্যাকাউণ্ট অব বেল? গ্রন্থে ১৮৭২ খৃষ্টান 

০ প্রাচীন মালদহের প্রাচীন বাণিজ্য-বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া খিয়াছেন। তিনি বলেন,-লিখিত আছে, প্রায় 

তিন শত বৎসর পুর্বেধ সেখ তিক নামক জনৈক বণিক “কাতার “যুস্রি” প্রভৃতি 


* পর্ভূগীজ উতিহীসিকণ্ণের এই সকল বিবরণ নিম্পিখিত গুতকে ভ্রঠটব্য --(1) 0896715 0:911৩০- 
805 06৬ 095695 20৫. 1109$615, 5০1" £+, (০) ৮০758 9455 2১55. উঠ ৩09৬1 ৫6 সিনটজড 
9০59৫ চ87515860 9 [01৮ 5৮৪৭৩ ও) ০ম ০605 85150039995 ০8 3৩7251, 199, 

1 817৫0528508 থান 242৮ ঝা হজ্থবওরিক। ০৫ 4559 বরররএনাতত৪ 5০17 ৬ 


২০৬ ভারত বর্ষ । 


মালদহজ।ত বস্ত্রেন বাণিজ্য করিতেন । এ সময়ে তিনি রেশযী বস্ত্রপূর্ণ তিনথানি অর্ণব- 
পোত লইঘ। রুধিরার বাণিজ্য করিতে যান। পারস্েপসাগরের নিকটবর্তী কোন স্থানে 
তাহান ছুইখনি পোত জলমগ্ন হইয়াছিল ।” * এই ঘটনার উল্লেখে, ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে, মালদহের টবদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়। যায়। নবাব সায়েস্তা খাঁর 
শাসনকাঁলে (১৬৮৬ থুষ্ট(ব্ে) পাটন।, মালদহ, (কা,কাশীমবাজার প্রন্তৃতি স্থানে ইংরেজদের 
বাঁণিঞ্জা-কুী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সার়েস্ত। খ। সে সকল কুঠী অধিকার করিয়া লইতে ও 
ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টান্বিত হন। ফলতঃ প্রাচীনকাল হইতে 
খুষ্টীব সপ্তৰশ শতাব্দী পর্যযভ্ত গৌও বা ভাহার পারিপার্থ্িক স্থান-সমৃহ €কোন-না-কোনরূপে 
বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠ।ন্বিত ছিল। চিরদিনই গোঁড় বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশকে 
বুঝাইয়। আপিয়াছে। রাজধানী-রূপে গোৌঁড়ের বাণিজ্যের প্রভাব দেখি; কখনও ব। 
বজদেশের বিভিন্ন অংশে বাণিজোব প্রভাব দেখিয়। গোঁড়ের বাণিজ্য খলিয়। উল্লেখ করি।, 
গৌড় বা লক্ণবতী যখন হিন্দু-নপতিগণের রাজধানী ছিল, মুপলম।নগণ যখন এদেশে 
আসেন নাই, তখনকার ব।ণিজোর প্রসঙ্গ উথ্বাপন করিতে হইলে, হিন্দুবণিকগণের 
প্রাথান্যের বিষয়ই মনে হয়। গৌড় প্রভৃতি যখন মুসলমাঁনগণের রাজধানীতে পরিণত, 
তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদ।য়ের বণিকগণেরই প্রীধান্ত দেখি। প্রাচীন কবিদিগের 
কাবা-গ্রন্থে বাঙ্গালী বণিকগণেরু গোৌঁড়ে বাণিজ্যের বিষয় নানাস্থানে উষ্তেখ আছে। 
কাবিকষ্কণ-বিরাচত চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের ও তাহার পুত্র শ্রীমন্তের গোঁড় 
বাঁজধ।নীতে বাণিজ্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কুশাই নামক গোড়ের জনৈক শিল্পীর 
নিকট হইতে চাদ সদাগর কতকগুলি বাণিস্ধ্য-তরী প্রস্তত করাইয়। লইপ়াছিলেন। 
ধনপতি সদাগনের বাণিজ্যের বিষয় স্থানীয় কিন্বদস্তিতেও প্রচারিত আছে। গৌঁড়ের 
সহি নবদ্ধীপের অবিচ্ছিন্ন সন্ন্ধ। €গোঁড় হইতে নবদ্বীপে রাজধানী আসিয়াছিল, আবার 
নবন্ধীপ হইতে গৌড়ে রাজধানী গিয়াছিল। যে নগর যখন বাজধানী 
নবদীপ। হয়, তাহার বাণিজা আপনাআপনি বৃদ্ধি পায়। নবদ্বীপ কতকালের 
নগর, নবদ্বীপের উৎপত্তির মূলতন্ব নির্ঘমরণ করা! যায় না। প্রাচীন 
বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে নবদ্ধীপের যে বর্ণনা পাওয়। যায়, তাহাতে নয়টী দ্বীপের 
সমবায়ে নবদ্বীপ লাম শ্থচিত হইয়াছিল বলিয়া! কুবিতে পারি। আবার নবদ্বীপের 
চারিদিকে গঙ্গা প্রবহমাঁনা ছিল বলিয়া! উহার নাম নবত্বীপ হইয়াছিল--এ প্রমাণও 
পাওয়া যায়। যে নয়টী দ্বীপের সমবায়ে নবদ্বীপ নামের পরিকল্পনা, সেই নয়টা স্বীপের 
নাম -অন্তত্বঁপ, সীমন্তদ্বীপ, গোক্রমত্ীপ, মধ্যঘীপ, কোলদ্বীপ, খতুদ্বীপ, মোদদ্রমত্্ীপ, 
জহ-্বীপ, কুদ্রত্বীপ। জ্ীচৈতন্তদেবের সম-সামদ্বিক ও তাহার অন্তরজ-স্থানীক়্ ঠাকুর নরহরি 
সরকার তদীয় “ভক্তি-্ত্সাকর” গ্রন্থে নবদ্বীপ, ও তাহার পারিপার্থিক' স্থান-সমূহের 
মাহাক্ম্য-তর এইরূপ তাবে বর্ণন করিয়। গিয়াছেন ?-_ 
“নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর । যথা জন্ম হৈল কৃষঃচৈতন্স প্রভুর & 
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আয়াপুক্র করিয়। দর্শন | ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ ॥ 
প্রথমে দ্রেখহ আতোপুর । অন্তপ্বাপ নাম্এযার মহিমা? প্রচুর ॥ 
পৃর্ব্রক্ম সনাতন তথ1। কহিল ব্রহ্মার প্রতি অন্তরের কথা ॥ 

এই হেতু অন্তদ্ধাপ নাম । খিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান ॥ 
স্বর্ণবহার ওই হয়। কহিব পশ্চাৎ্ৎ হেথ। €ঞজছে বিলশ্বর ॥ 
সিমলির। গ্রাম তার পরে । আসামস্তদ্বীপ পুর্বে কহে যাহাবে ॥ 
তথা প্রঙ্পদে করি নতি । করিল। ধারণ ধূল। সীমন্তে পার্বতী ॥ 
জ্ীসীমন্তদ্কাপ নাম উরে । বিজ্তারি কহিব পার্ধবভীবে কৃপ। যৈছে ॥ 
গাদিগাছ। গ্রাম এবে কয় । গোদ্রমদ্বীপাখ্য। পুর্ব্বে স্ুখেগ আলয় ॥ 
উ্রীস্থুবভি রহি বৃক্ষতলে। করিল প্রতুরে স্ততি ভাসি নেত্রঞ্জলে ॥ 

এ হেতু গোপ্রমদ্বীপ কয়। খণিব বিশেষ করি শুন মহ।শয় ॥ 
জ্ীষাজদ। গ্রাম নাম এবে । পূর্বের মধ্যন্বীপ নাম কহে খষি সভে ॥ 
খবি প্রতি করি দৃষ্টিপাত । মধ্যাহুকালেতে প্র হইল। সাক্ষাৎ ॥ 
পরছে মধ্যদ্বীপ নাম তাপ । খষি প্রতি যৈছে কৃপ। হইল বিস্তার ॥ 
বামণ-পোখৈর। পুণ্য গ্রাম । ত্রাহ্গণপুক্ষর এ বিদিত পুর্ববনণম ॥ 
ব্রাহ্মণের জানি মনংকথা। আইলেন আনন্দে পুক্ষরভীর্থ তথা ॥ 

এ প্রসঙ্গ অতি স্ুমধুধ । পুক্ষরের দ্বারে কৃপা। হইল প্রভুর ॥ 
তদুপরি হাটভাঙ্গ। গ্রাম । সর্বত্র বিদ্রিত উচ্চ হষ্ট পুর্ধবনাম ॥ 
ইন্দ্রাদ্দি দেবত। উচ্চ স্থটনে। বসাইল। হউ প্রঙ্‌ চরিগ্র কথনে ॥ 
উচ্চ হক্ট নাম এ প্রকারে । সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কারু দ্বারে ॥ 
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম । পুবেব কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যানন্দবাম ॥ 
প্রচ প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে । পর্ধবতের প্রায় দেখা দিলা কোলরপে & 
€কোলদ্বাপ নাম এই মতে । অত্যন্ত মধুর কথ। আছয়ে ইহাতে ॥ 
'সমুদ্রগড়ি গ্রাম প্রচার । শ্রীসমুদ্রগতি নাম পুর্বেবেতে ইহার ॥ 

সমুদ্র প্রভুর সন্দর্শনে। গঙ্গীশ্রয় করিয়। আইসে হর্ষ মনে ॥ 

ইথে অতি কৌতুক প্রচার । বণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার ॥ 
টাপাহাটি গ্রাম অতি মনোরম । পুর্বেব নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরূপম ॥ 
কিনিয়। চম্প্রকপুষ্প রঙ্গে । বিষ্ণু পুজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
রাতুপুর গ্রাম মুখ্য হয়। খাতুম্বীপ নাম পুর্বেব কেবা না জানয় ॥ 
বসন্তাদি খতু সেনাবেশে | বাঢ়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে ॥ 
ক্রীবিগ্ভানগর পুণ্যস্থান । বৃহস্পতি আদি যথ! কলা বিগ্ভাদান ॥ 
বিগ্ার প্রভাব নানামতে | অবিগ্1 ঘুচায় সে গ্রামের দর্শনেতে ॥ 
তদুপরি গ্রাম জান্নগর্ধ । পূর্বে জহুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥ 

তথ। তপ কৈল জহু, মুদি । হইল? সাক্ষা্ জ্রীচৈতন্য চিস্তাযণি ॥ 


২০৮ ভারত্বর্ষ। 


জহ্ু,স্বীপ অতি রম্য স্থান। যে করে দর্শন সে পরম পুণ্যবান | 

মাউগাছি গ্রাম কেনা জানে । মোদক্রমন্ত্রীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে ॥ 

রামচন্দ্র বনবাস কালে। পাইল! পরম যোদ বসি বৃক্ষতলে ॥ 

পুর্বে ছিল.রামবট স্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান ॥ 

জানকী লক্ষণ সহ রাম। যৈছে মোদ পাইল] সে প্রসঙ্গ অনুপাম | 

তদুপরি শ্লীবৈকুঠপুর ৷ যে গ্রাম দর্শনে হৃথ বায়ে প্রচুর ॥ 

প্রতু নারায়ণ মহারঙ্গে । দিলেন দর্শন প্রিয় তক্তে লক্মী সঙ্গে ॥ 

নারায়ণ পীঠস্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল ॥ 

তথাতে কৌতুক অতিশয় । বণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময় 1 

এবে মাতাপুর কহে লোক । পুর্বে মহৎপুর নাম নাঁশে দুঃখ শোক ॥ 

মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজ] যুধিষ্ঠির । বনবাসে আসি তথ হইলেন স্থির ॥ 

মহৎ পুর মধ্যে রম্য স্থান। পঞ্চবট ছিল! হৈল। অন্তধ্যান ॥ 

দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ তাই। পাইল! পরমানন্দ হিয়া তথাই ॥ 

মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর । বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রতুর ॥ 

গঙ্গ। পূর্বধারে রাছুপুর ৷ কুদ্রত্বীপ নাষ পুর্বে মহিম। প্রচুর ॥ 

যথা রুদ্র নিজ গণসনে । করিল। নর্তন মহা প্রভুর কীর্তনে ॥ 

রুদ্রদ্বীপে কৌতুক অপার। কেহ বণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার ॥ 

তার পর আছে পণ্য গ্রাম । বেলপোখৈরা পৃর্ধ্বেতে বিত্বপক্ষ নাম ॥ 

একপক্ষ পৃজি বিলে । প্রতুপ্রিয় হৈল! বিপ্র শিবকপাবলে ॥ 

তৈছে কৈল শিবের অঙ্চন। ছে প্রতুপ্রিয় হৈল হইব বর্ণন ॥ 

ভভারুইডা। নাম গ্রাম। ভরত্বাজ মুনি তথা করিলা। বিআাম ॥ 

এ প্রসঙ্গ অতি রসায়ন। প্রন্থু কপাবলে কেহ করিব বর্ণন ॥ 

সুবর্ণবিহার নাম যার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার ॥ 

গৌরচন্দ্রে দেখি সতে কয়। স্ুুবর্ণপ্রতিম! কি কীর্তন বিহরয় ॥ 

নুবর্ণবিহার নাম শ্রছে। কেহে। বিস্তারিব প্রভু বিহরহে যৈছে ॥ 

নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত । এক মুখে তাহা ব! কছিবে কেব। কত ॥" 

তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গ। পাটডাঙ্গ৷ আদি রশ্যস্থান ॥ 

খৈছে গৌর কৃষ্ণ নাহি ভেদ । তৈছে নবন্ধীপ বৃন্দাবন কহে বেদ ॥” 
নরছরি সরকার প্রীচৈতন্তদেবের অপেক্ষা আট নয় বৎসরের বড় ছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টান 
( ১৪** শকে ) সাহার জন্ম হয় বলিয়! প্রকাশ আছে। ইহাতে বুঝিতে পার যায়, প্রাক 
সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বের নবন্থমপের পারিপার্খিক এ সকল স্থানের প্রাচীন মাহাত্য্যের 
কথা এদেশে প্রচারিত ছিল। জ্ীরামচন্ত্র এই বদেশে আগমন কৰিয্াছিলেন, যুধিষ্টিরা- 
দির এই বঙ্গদেশে আগমন ঘটিয়াছিল, জু, মুনির আশ্রম এই বঙ্গদেশেই ছিল, আর এই 
সকল পুখ্যপৃত স্থানের মধ্যক্জেত্রেই মহাপ্রভু ভ্ীচৈতন্তদেবের আবির্ভীব ঘটটিয়াছিল। পবিজ্ঞ 
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স্থান্নেই পতিতপাবন আবিষ্ডিত হন। ভ্রীচৈতন্দেবের আবির্ভাবের সময়ে, নবরহরি 
লরকারের বর্ণনাক্রমে, পারিপার্শিক নয়টী বিশিষ্ট স্থানের সমবায়ে নব্ীপ মংগঠিত হওয়ার 
পরিচয় পাইলেও, নবদ্বীপ বলিক্না তখন যে ম্বতন্ত্র এক নগর ছিল, তাহাও উপলব্ধি হত । 
নবর্ধীপ-_.ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেন-বংশের রাজধানী । প্রীচৈতন্তদেবের আবিউ্ভাবের সাড়ে 
তিন শত বৎসর পুর্বে, বাজচক্রবর্ত লক্ষরণ-সেন নবন্বীপ রাজধানীতেই স্ুপ্রতিষ্িত ছিলেন । 
তাহার পিতা বল্লালসেনের স্বতি-চিহর ভগ্নাবশেষ “বল্লালদীঘি' প্রভৃতি আজিও সেই কথা 
শ্মরণ করাইয়া! দিতেছে । রাজধানী পরিবর্তিত হওয়ায় এবং গঙ্গার গতির পরিধর্তন টায়, 
প্রাচীন স্থান-সকল চিহ্নিত হওয়। ছূর্ঘট হুইন্বা পড়িয়াছে বটে ; কিন্তু, শ্রীচেতন্তদেবের 
বিদ্যমান-সময়ে নবদ্বীপ ঘে স্বরূপে সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, এঁ নগর যে বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব কবিগণের বিবরণ হইতেই ভাহা বুঝিতে পাবা যায় । 
জলঙ্গীর এবং ভাগীরথীর সঙগম-স্থলে অবস্থিত থাকায়, নবদ্ীপে পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম-বঙ্গের 
উভয় বঙ্গের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। তখন, উত্তরে হিমালয়-শিখরে-কাশ্ীরে 
ও ভোট-রাজ্যে-_-নবদ্বীপের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল ; আবার দক্ষিণে কাঞ্চিদেশের সহিত 
নবত্বীপের বাণিজ্য চলিত্ত ; মধ্য-ভারতে বারাণসী-ধামে, ব্রিহ্ুতে ও পাটলিপুত্র-নগঞ্পে, 
গেড়ে ও উড়িস্তায়, নবন্বীপের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া ছিল। কবি জয়ানন্দ, তত্প্রণীত 
“চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে, নবদ্বীপের বিক্রেয় ভ্রব্যের উল্লেখে উপসংহারে লিখিয়াছেন ৮-- 

“লেখিতে ন! পারি যত দাস-দাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে। 

যে দ্রবা সব ভুবন-ছুলণভ বিকায় নদীয়ার হাটে ॥” 
কোথাকার কোন্‌ দ্রব্য নবন্বীপের হাটে বিক্রীত হইত, কবি জয়ানন্দের বর্ণনা 
তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে ; অনুধাবন করিয়। দেখুন ;-- 

“ডাবর বাটা গুবাক্‌ সংপুট দর্পণ রসবাটিক1। 

তাম্রহাঙ্ি রসপিস্তলকলস “বারাণসীর' জ্িপদিক] 1 

শঙ্খ বাটাবাটী সর্ধবাঙ্গ থাল রসময় রসখুরি | 

পতিরোছত? গাঁড়, তাত্রমুখারমণ্ডল শীতল পিস্তল ঝারি। 

পাবাণভাজন অতি স্ুগঠন খড়িক। রঙ্গি কাপড়] । 

"উড়িয়া? “গোঁড়িয়া” চিরশী বিচিত্র স'পুড়া ॥ 

টাড় গাঠ্যা কড়ি হিরণ্য মাছুলী ক্ষুর ক্ষণ রত্র মৃপুরে । 

হেমকিয়। পাতা বিক্রম মুক্ুতা “কাশ্মীরদেশের? খুরে | 

তবক সুর পাঁনবাটা “কাঞ্চিদেশের? বিচিত্র বেলি। 

“পাটনেত* ভোট সকলাত কল শ্ীরামখানি জযকা1। 

ভোভোউদেশের' ইন্ত্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারক] ॥” 
জীচৈতন্তভাগবতে ভীম বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লঘর্ধীপের যে পরিচগ্ন প্রধান কৰি 
গিয়্াছেন, তাহাতেও নবন্বীপের সম্যক সমৃদ্ধির বিষন্ধ অবগত হুই। হৃদ্দাধন দাস ঠাক 
ঞচৈতন্স মহাএরতুর সন্স্যাস-গ্রহণের তিন চারি বৎসর পরে জশ্বাগ্রহণ করেছ । মহাপ্রভুর 
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লোকান্তর গ্রহণের সময় তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। নবধ্ধীপেকর 
পশ্চিমাংশে ক্রোশাধিক ব্যবধানে মাউগাছি-গ্রাম ভাহার জন্স্থান। ব্বন্দাবন দাস ঠাকুর 
নবদ্বীপের মাহাত্ম্যের ও গৌরবের বিষয় এইরূপ ভাবে লিখিয়। গিয়াছে ১ 
“নবদ্ধীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে । একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক জান করে ॥ 
বিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। সরম্বতী প্রসাদে সভে মহাঁদক্ষ ॥ 
সভে মহা। অধ্যাপক করি গর্ব ধরে । বাঁলকেহে। ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষ্যা করে ॥ 
মানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পট়িলে সে বিগ্ভারস পায় ॥ 
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ধলোক সুখে বসে । ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে ॥” 
কেবল নবদ্বীপ নহে ;-_নবত্বীপ যথন রাজধানী ছিল, নবদীপের পারিপার্্িক স্থান-সমূহ 
অধিকাংশই তখন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়! উঠিয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে--নবদবীপ হইতেই বা 
বলি কেন-_-সপ্তগ্রাম হইতে গোঁড় পর্যন্ত গঙ্গাতীরবস্তী নগর-গ্রাম-সমূহ বাণিজ্য-বিতবে 
বিদ্কার গৌরবে গৌরবাম্বিত হইয়! উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরবর্তা প্রাচীন শ্রাম-সমূহের 
ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আজিও সে নিদর্শন কিছু-না-কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শাস্তিপুর, কাল্না, সমুদ্রগড়; পূর্বস্থলী, ধইহাট, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির সহিত কত 
প্রাচীন স্বতি বিজড়িত রহিয়াছে । এ সকল স্থানের ও উহার্দের নিকটবর্তী বন্ছ গ্রামের 
প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহের বহু তগ্স্ুপ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, কত পুরাতন কথাই 
মনে পড়ে! বর্ধমান-জেলায় পূর্বস্থলী থানার পশ্চিমাংশে অনতিদুরে চন্দ্রকেতু রাজার 
রাজধানীর ভগ্রাবশেষ চিহিত হইয়। থাকে । এ অঞ্চলের লোকেরা মৃতিকাদি খননের 
সময় চন্দ্রকেতু” রাজার মুদ্রা পাইয়াছিল বলিয়াও জান। ঘায। কেহ কেহ অন্যান করেন, 
এই চন্দ্রকেতু রাজাই গ্রীকদিগের নিকট “সান্দ্রোকোট্রাস্” (587৫:০০০০৪৪) নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। চচন্দ্রকেতু” হইতেই প্ররূপ উচ্চারণ সম্ভবপর । যাহা হউক, প্র রাজধানী 
এখন মাত্র স্ৃত্িকাস্তৃপে পর্যবসিত । উহার বাণিজ্যাদ্িরও কোন চিহ্ন এখন অনুসন্ধানে 
পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাব প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে বাঙ্গালার বহু প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্ত্রের 
ন্‌ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কোনও কোনও স্থান এখনও নির্দেশ 
জগ করা যাইতে পারে। কবিকক্কণের চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি স্দাগরের বাসস্থান 
উজানী ( উঞ্জাবনি, উজয়নি ) নগর বলিয়া! বটিত আছে সে নগর 
এককালে অতি সমৃদ্ধিশীলী রাজধ|নী ছিল। রাজা বিক্রমকেশরী সেই নগরে রাজত্ব 
করিতেন। কবিকঞ্কণ-বিরচিত চণ্ডী-কাব্যে উজানি-নগরের ও রাজা 8 
মাহাত্ম্য-কথ কিরূপ পরিবর্ণিত আছে, নিয়ে 'শাঠ করিয়া দেখুন ;-_ 


“উজানী-নগব, অতি মনোহর, বিক্রমকেশরী রাজ! । 
করে শিবপুজা, উজানীর রাজা; কুপাময়ী দশভূজ! ॥ 

যেন বজুরাজণ, তেন পালে প্রজ?, কর্ণের সযান দাত।। 
ঘুধিষ্ঠির ধানী, শুকদেব জ্ঞানী, প্রসন্ন মঙ্গল মাতা | 


মহ] ধনুর্ধারঃ দিব্য কলেবর, নারদ সমান গণনে। 
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শুনে অবিয়ত! পুরাণ ভারত, ছ্বিজে দেই হেষধানে ॥ 
উজজানীর কথা, গড় চারি ভিতা, চৌদিকে বেউড় বাশ । 
রাজার সামস্ত, নাহি পাঁয় অস্ত যদি ফিরে চারি মাস & 
তিতে বাস গাড়, পাথরের গড়, কাঙ্কর পুরট শোভ1। 
পাথরে খিচনী, যেন দ্বিনমণিঃ চারিদিকে করে শোভা ॥ 
নগরের নারী, ইন বিদ্যাধরী, ভূষণ-ভূষিত গ11 

যতেক পুরুষ মনোহর বেশ, গীড়য়ে বসন্ত বা ॥ 
বিক্রমকেশরী, তাহার নগরী, আছে কত সদাগর। 
তাহার আদেশে, ধনপতি বৈসে, যারে স্থথী নৃপবর ॥&” 


এই বর্ণনায় গড়-পরিখ1-বেষ্টিত বিশাল রাজধানীর যে চিত্র দেখিতে পাই, সে নগর এখন; 
কোথায় ? চারি মাস পরিভ্রমণ করিলেও যে নগরের অস্ত মিলিত নাঃ যে নগরে কত 
সদাগর বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্বদ1 গতিবিধি করিত, সে নগর এখন কোথায়? কেবল 
এক কবিকক্কণে নহে” ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের “মনসার তাঁসানে' উজানী-নগরের সমৃদ্ধির 
পরিচয় প্রাপ্ত হই; বংশীদাস-কৃত 'পদ্মাপুরাণে' উজানীর সমৃদ্ধির বিষয় পৰিবর্ণিত আছে; 
বিজয়গুপ্ের “মনসা-মঙ্গলে*, নারায়ণদেবের “পল্মাপুরাণে” উজানীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইয়াছে । বাঙ্গালার বিভিন্ন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ যে নগবের সমৃদ্ধির বিষয় পুনঃপুনঃ 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে নগর এখন কোথায়? এই উজানী-নগরের প্রসঙ্গে কত 
কথাই মনে আসে । যে বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যের নাম বিশ্ববিখ।াত, তিনি উজ্জয়িনীর 
অধীশ্বর ছিক্বেন বলিয়া অভিহিত হন। এই উজানীর পুর্বব-সমৃদ্ধির বিষয় স্মরণ করিলে, 
এই উজানীকেই উজ্জ্য়িনী বলিয়া মনে করিতে পারি না কি? পু*থিতে উজয়নী 
পাঠও দৃষ্ট হয়। উঞ্জানী, উজয়নী, উজ্জয়িনী-__অভিন্ন হওয়! সম্ভব নহে কি? কিন্তু 
যাউক সে কথ।। এখন, উজানী কোথায় ছিল, সন্ধান করিয়1 দেখুন দেখি ! বর্ধমান-জেলায় 
কাটোক়্।-মহকুমায় উজানী-নগব অবস্থিত ছিল। এক্ষণে মঙ্গলকোট-থানার পার্শবর্ভ 
পল্লীসমূহ উজানীর ক্ষীণ স্থতি রক্ষ। করিতেছে মাত্র। এখন উজান বলিলে বড় কেহ 
চিনিতে পারেন না) মঙ্গলকোটই এখন উজানীর স্থান অধিকাঁর করিয়া আছে? মঙ্গল- 
কোটে উজানীর দুর্গ ছিল বলিয়। সিদ্ধান্ত হয়। গৌড়ের সমৃদ্ধির দিনেও উজানীর কিছু কিছু 
গৌরব ছিল। ক্রমে মুসলমানগণের প্রাহুর্ভাবে উজানী'র লাম পধ্যস্ত লোপ পায় ॥ 
“চৈততন্তমল'-রচগ্নিতা লোচনদাস এই উজানী-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উজানী--পীঠস্থান 
ও ভীর্থ-ক্ষেব্র । উজানীতে দেবীর কনুই পড়িয়াছিল । উজানীর স্থান অধিকার করায় মঙ্গল- 
কোট এখন সেই তীর্ঘ-স্থানে পরিণত হইয়াছে । এই উদ্জানীর ঘণিক ধনপতি সদাগরের 
প্রসঙ্গে বঙ্গের আরও বছ প্রাচীন বাণিজ্য-স্থানের পরিচয় পাই। ধনপতির পিৃশ্রান্ধ 
উপলক্ষে নানাস্থানের বণিকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেনল। সেই সকল্স স্থানের বিঘয় 
আলোচন! করিলেও বাঞঙ্গালার বছ বাণিজ্য-কেন্রের নিদর্শন পাই। কবিকক্কণ লিখিয়া- 
ছেল)-বর্ধমান হইতে বেণে অংইসে ধুসদত্ত। বোলশে! বেগের মাঝে যাহার মহত্ব।” 
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এই কবিতা পংক্তিত্বয়েই বর্ধমানের বাণিজ্য-প্রভাব উপলব্ধি হয়। কবি লিখিয়াছেন;-. 
“চম্পাই-নগরের বেনে চান্ৰ সন্বাগর । সঙ্গে লক্ষী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর় |” ধে খণিক কুঞর 
আরোহণে নিমন্ত্রণ রক্ষায় আগমন করেন,তিনি কত বড় বণিক-_দ্বতঃই বুবিতে পারা যায় । 
প্রত্যেকের পরিচয় কত দ্দিব? ভালুকী, মণ্ডল; কর্ন, ফতেপুর বোরশুল, মালাব, দশ- 
ঘড়া, শেয়াখালা, লাড়,গাঁ, পাঁচড়া, কারখি, সঁকো, খাঁড়ঘোব, ইছানী প্রভৃতি স্থান হইতে 
যোল শত বণিক ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ব-উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। কবিক্কণের এই 
এক বর্ণনাতেই প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্পদ উপলদ্ধি হয় না কি উজানীর স্ায় 
খর এক প্রাচীন সম্বদ্ধিশালী নগরীর পরিচয় প্রাচীন কবিগণের কাব্যে দেখিতে পাই। 
সে নগরীর নাম-__রামাবতী বা রমতী। পাল-রাজগণের প্রতিষ্ঠার দিনে এই রামাবতীর 
গৌরবের অবধি ছিল না । রাজ রামপাল এই নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাবাস 
করিয়াছিলেন। রাজকীয় অট্রালিকা-সমূহে, অসংখ্য উচ্চচুড় দ্েবমন্দিরে এবং দিক্‌-দেশাগত 
বণিকগণের অগণিত পণ্য-বীধিকায় এই নগর সুশোভিত ছিল। বাণিজ্যার্থী বণিকগণেক 
এবং তাহাদের অর্ণবপোত-সমূহে বন্দর নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত। কবি সন্ধ্যাকর এই 
নগরীকে বিশ্বকর্মা-নির্ষ্িত স্থবর্ণপুরী বলিয়া! বর্ণন করিয়] গিয়াছেন। ঘনরাম প্রণীত 
“্ীধস্্মজল? মহাকাব্যে এ নগরীর অশেষ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে । কবি লিখিয়াছেল,__ 
“হস্তিনানগর হেন হয় অনুমান । পরিসর পাধষাণে রচিত পুরীখান ॥ 
মঠ কোঠা মন্দির সহর সৌধময়। কত ঠাঁই দেউল দেহ।রা দেবালয় ॥৮ 
কত কাচ কাঞ্চন কলস শোভে তায় । প্র দেখ পতাক] উড়িছে মন্দ বায় ? 
ছুই শত বৎসয়ের অধিক কাল হইল মহাকবি ঘনরাম আবির্ভূত হন। তিনি রমতি বা 
রমাবতী নগরের যে বর্ণনা লিখিয় গিয়াছেন, গাহার বহুপূর্বে কৰি সন্ধ্যাকর সংস্কত 
কবিতাত্ব সেই মহিমাই কীর্তন করেন। সে বর্ণনার কয়েক পংক্তিও নিয়ে উদ্ধত করিতেছি,_- 
“দরদলিতকনককেতককান্তিমপ্যশেষকুস্ুমহিতাষ্‌। 
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলসুরভিশীতলশ্বসনাম্‌ ॥ 
অগি ধবলধামলেখালক্ীতারাতিরামপুরনীলাম্‌। 
নিরূপরি কনককলসসেনকায় পীবরপয়োবরাভোগায় ॥* 
কিন্তু এ নগরী এখন কোথায়! অনেক অনুসন্ধানে তগ্নাবশেষ দেখিয়। স্থির হয়,_লক্ষমণাবতীর 
উত্তরে গঙ্গাতীরে এই নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তিকালে 
পক্সণাবতী প্রন্তত হয়। বাঙ্গালায় এমন নগর গ্রাম আরও কত ছিল,কে নির্ণয় করিতে পারে? 
মুসলমান-রাজদ্বের অভ্যুদয় ইউরোপীয় বপিকগণের বাণিজ্য-প্রতাবে বাঙ্গালার যে ষে 
খন্দর সমুত্তত ও ্রীসম্প্ হইয় উঠিয়াছিল; তাহার অধিকাৎশেরই পরিচয় পরে প্রদান 
মরদাধাদে. করিয়াছি মুপিদাবাদে বখন বাক্গালার নস্নদ প্রতিটিত হয়, সেই 
বৈদেশিক সময়ে ও ভাহার পূর্ধববর্ঠিকালে মুর্শিদাধাদেন় পারিপার্থিক কতকণুনি 
খাশিনা। স্থান পাশ্চাত্য-দেশের সহিত বাণিজ্যে বিশে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়া 
ডি। মুশিদাকাদের অ্থগত বর্ধমান লৈয়দাকাযেন উত্ধয়ে করামিগণ 'বাণিঝ্য-ছু্ী সথাপ্ৰ 


প্রাচীন খঙ্গের গোৌরখ-বিভব | ই১৩ 


করিয়াছিলেন । করাসিগণের বসবাস জন্য এর স্থান “ফরাসভাক্ষা? নামে অভিহিত হইয়াছিল। 
এখনও সে ফরাসডাঙ্গার নাম আছে; কিন্তু সে চিহ্ন কিছুই নাই। এখন ফরাসডাঙ্গ৷ বলিতে 
একমাজ চদান-নগর ফরাসডাক্গাকেই বুষাইযা থাকে। পূর্বে করাসডাঙ্গার পুর্ব-দক্ষিণ 
অংশে অনতিদুরে কানিকাপুর নামক স্থানে ওলন্দা্জদিগের পণ্যশাল। অবস্থিত ছিল। ১৬৩২ 
খৃষ্টান্দে কালিকাপুরে ওলন্দাজগণের বাণিজ/-কুীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। কালিকাপুরে 
গুলান্দাজগণ একট। “কেল্লা? পর্য্যস্ত নির্মাখ করিয়াছিলেন । কালিকাপুরে তখন এক বৃহৎ 
বিপণি ছিল। হছন-কোঙগাহলে সে বিপণি নিয়ত মুখরিত থাঁকিত। এখন কলিকাতার 
বড়বাজার গ্রসৃতিতে যেরূপ লোক-সমাগম দৃষ্ট হয়, কালিপুরের চকে সর্বদাই সেইক্ধপ 
লোক-সমাগম হইত । কিন্তু সে চিঙ্ছ এখন কিছুই নাই । কালিকাপুরের অধিকাংশই এখন 
ভীষণ জঙ্গলে পরিপুর্ণ। ক্কচিৎ কোথাও ছুই এক ঘর কৃষকের বসতি আছে? ক্কচিৎ 
কোথাও ছুই একখণ্ড ভূমিতে চাষ-আবাদ চলিতেছে; কচিৎ কোথাও প্রাচীন সমৃদ্ধির 
ক্ষীণ চিহ্ন লুক্কাফ়িত বহিয়াছে। কোনও কোনও অংশে হিংস্র জন্ত আসিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে। কাঁলিকাপুরের শেষ-স্থতির মধ্যে আছে; _ওলদ্দাজদিগের একটী সমাধি- 
স্থান। এ সমাধি-স্থানও কালের কশাধাতে বিচরণ হইতে বসিয়াছিল।* সম্প্রতি 
কাণিকাপুর,. গবর্ণমেন্টের পুর্-বিভাগের অন্থকম্পায়, মধ্যে মধ্যে সংস্কার-সাধনের 
কাপীমবাজার ফুলে, উহ! ধ্বংসের পথ হইতে ফিরিয়া আলিয়াছে। ১৭৮১ থুষ্টান্দের 
পতি । পর কালিকাপুরের কু্টা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ইংরাজের। ক্রু 
করিয়া! লন। এই কালিকাপুরের পূ্বাংশে কাশীমবাজার। কাশীমবাজারেও পূর্ধ্বে ওলান্দাজ- 
গণের পণ্যশাল। ছিল বলিয়া অনেকে অন্যান করেন। কিন্তু “ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর? 
বাণিজ্যেই কাশীষবাজারের প্রসিদ্ধি। হুগলীতে বাণিজ্য-কুষ্ী স্থাপনের অবাবহিত পরে 
কাশীমবাজারে “ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর” একটী এজেম্পি খোল! হইয়াছিল। হুগলীর কু'্ঠীর 
তত্বাবধানে সেই এজেন্সির কার্ধ্য পরিচালিত হইত। পরিশেষে কাশীমবাজারেই কুছী-স্থাপন! 
হুয়। কাশীমবাজার হইতে রেশমী বন্ত্র, গজদস্ত, মস্লিন, কার্পাস-বস্ত প্রভৃতি ইউরোপে 
রপ্তানি হইত। কাশীমবাজারের বাণিজ্য হইতেই ইংরেজের ভাগ্যলক্্মী সগ্রসন্ন হইয়াছিল 
বলিক্কা বুঝা! যায়। ১৬৮০ থুষ্টাকে কাশীমবাঁজারের বাণিজ্যে কত টাকা খাটিয়াছিল, 
_ ইতিহাসে তাহার একটা পরিচয় আছে। হস্টার বলেন, সময়ে ইংলও হইতে বাঙ্ষালায় 
ঘাণিজ্যের জন্ত ভুই লক্ষ ভরিশ হাজার পাউও স্বর্ণমুদ্রা এদেশে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে এক 
জক্ষ চক্লিশ হাজার পাউও কাশীমবাজারেই ব্যয় হয়।?1 ১৭৭৯ থৃষ্টাব্দের রেনেলের 
বিবরণে অবগত হওয়া যায়।_“ী সময় এক কাশীমবাজারেই ইউরোপীয়গণ চারি লক্ষ 
পাঁচ লক্ষ পাউও ওজনের (পাউও -প্রায় অর্ধ' সের ) রেশম ক্রুয় করিয়াছিলেন । সেই 


১৮৬, খাবো কাণ্ডেন গ্যাক্ই্রেল এখানে সাঁতচরিশটা কমর দেখিতে গান (09500119 9444827৩4 
আগুণ গাঁ 8৫7৮554০১০৫-) কিন্ত এখন যাইপটী সাজ কবর আছে। তাহায়ও ছুযটা মায় অগনিশিকট 
স্আযশিউগুলিজ উচ্চতা ছই এক হাতের অধিক নহে। 

107981616 944%8451 4৫49 ডা এরর, 


২১৪ ভারতবর্ষ । 


সময়ে কাশীমবাজারের রেশয-কুঠীর মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকা! নির্ধারিত হইয়াছিল ।' কাগীম” 
বাজারের সে বাণিজ্যের পরিচয়-চিহ্ু এখন আর কিছুই নাই। ইংরেজগণের রেসিডেক্সির 
ভগ্রাবশেষ আর সমাধি-স্থান মাত্রব-এখন একপার্থে পড়িয়া আছে। তত্ধৃষ্টে এখন 
মনোমধ্যে পূর্বব-স্বতি জাগাইয়। দেয়। কাশীমবাজারের সমাধি-স্থানে ধাহাদের কবর 
আছে, তাহাদের ছুই এক জনের পরিচয় গ্রহণ করিলেও কাশীমধাজারের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি 
অনুভূত হয়। লায়ন ফ্রেজার নামক একজনের কবরে পরিচয় আছে,_তিনি হীর। 
জহরতের ব্যবস! করিতেন ; তিনি ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নীলের ও ভৈহজ্যের 
পরীক্ষক ছিলেন। যেমন ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণকে মুর্শিদাবাদের এই সকল 
বিতিত্ন-স্থানে বাণিজ্য করিতে দেখি, দ্রিনেমার ও আর্দেনিয়ান্-গণ সেই তাবেই এ অঞ্চলে 
বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আর্েনিয়ান্-গণ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন 
হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আর্ম্েনিয়ান্-গণ যে একটী গির্জা নির্মাণ করেন, আজিও তাহা 
বিদ্ধমান আছে। আওরজজেবের নিকট হইতে আর্দেনিয়ান্গণ মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যের 
অধিকার পাইয়াছিলেন। সৈয়দাবাদে শ্বেতার্খ। পল্লীতে ভাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র আজিও 
লোকে নির্দেশ করিয়! থাকে । 
বাঙ্জালার উপর দিয়! বিপ্লবের যে বিষম বঞ্ধীবাত বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার 
সকল পরিচয়-চিহ্ুই লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজোর পরিচয় প্রদান করিতে 
হইলে,তাঁই এখন ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বা ইউরোপীয় বণিকগণের 
রা বিবরণই একমাত্র অবলম্বন হইয়া ঈাড়াইয়াছে। তাহারা আসিয়া 
সপ্তগ্রাম দেখিলেন ; সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বিষয় কীন্তিত হইল। তাহার! 
আসিয়। হুগলীতে,ভ্রীরামপুরে, চন্দননগরে, কাশীমবাজারে কুী স্থাপন করিলেন ) সঙ্গে সঙ্গে 
&ঁ সকল স্থানের মাহাত্মা-কথা প্রচারিত হইল। সুতরাং বাঙ্গালার বাঁণিজ্য-প্রসঙ্গে ইউরোপীয় 
বণিকগণ কিভাবে কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদের বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপন 
করিলেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ কর! আবশ্টক বোধ করিতেছি । ইদানীস্তন-কালে 
এদেশে প্রথমে পর্তুগীজগণ আসিয়! বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উত্তমাশ। অন্তরীপ থেষ্টন 
করিয়া ভাঙ্কো-ডি-গামার বাণিজ্য-তরী ১৪৯৮ থুষ্টাব্ষের মে মাসে যালবর-উপকূলে 


কালিকট-নগরে উপস্থিত হয়। এই পথের সন্ধান পর্ুগীজগণ ভারতীয় নাবিকগণের নিকট . 


প্রাণ্ড হইয়াছিলেন | * হ্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় এক বৎসরে (ভাক্ষো-ডি-গাযার 


* 'প্রাচীন-কালে ভারত-মহ্থাসাগরের বাণিজ্য-সংব্রাস্ত-গ্রস্থে উইলিয়ম ছিন্সেন্ট এই বিষয়ে লিখিয়! 
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দ্বিতীয় জন, ১৪৮৭ খৃষ্টান 'পেড়ে। কডিলহাম্‌' নামক জনৈক পর্তূগীজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। আস্রিকার 
গঙ্গিণ দিয় জলপথে ারতবর্ধে পৌঁছিবার কোন দবিধ। খাছে কিনা, ভাহার সন্তান লঙ্য়াই কতিবছায়ের উদ্দেন্ড 


সদ 


প্রথচীন বঙ্গের গৌরহ-বিভধ। ২১৫ 


যাঞ্োর দিন ১৪৯৭ থুষ্টাব্ের জুলাই মাস ) তাহার! ভারতে আসেন । সেই হইতে ভারতীয় 
স্বীপ-পুঞ্জে তাহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ স্থাপিত হয় ; মালবর উপকুলস্থিত গোয়া-নগর তাহাদের 
বাণিজ্যের কেন্্ুস্থান হইয়া উঠে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পণ্ঠুগীজগণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। 
এই সময়েই চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম পর্ঠুগীগণের প্রধান বাণিজ্য-্থান হইয়া 

রা, উঠিয়াছিল। মানুষের বুঝি ধন-তৃঘার শেষ নাই ! তাই ব্যবসায্ম-বাণিজ্যে 
পরিতৃপ্ত না হুইয়া, পঞ্ঠুগীজগণ পরিশেষে দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন । 

গঞ্জালেস্‌, সেই ঞ্লদন্থ্যগণের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া, পূর্ববঙ্গ উৎখাত করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন । চট্টগ্রাম ও তাহার পারিপার্িক স্থান-সকল সেই দস্যুদলের ক্রীড়া-কেন্দ্র 
মধ্যে পরিগণিত হয়। অল্পদিন মধ্যেই গঞ্জালেস্‌ সম্দীপ-বন্দর অধিকার করিয়া বসেন। 
তখন, কিছু দিনের জন্য, সন্দ্বীপ গঞ্জালেসের বাজধানী বলিয়। গণ্য হইয়াছিল এবং পারি- 
পার্থিক তূপ্বামিগণ অনেকেই গঞ্জালেসকে রাঙ্গা বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
সন্দীপ হইতে দম্যযদল পূর্ধব-বাঙ্গীলার বিভিন্নস্থানে এবং আরাকান-প্রদেশে লুঠ-তরাজ 
আরম্ভ করিয়। দিয়াছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্ুবাদার সে অত্যাচার অসহা বলিয়া 
মনে করেন। এ দস্থ্যদলকে দমন জন্য তখন ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী পরিবর্তন করার 
আবশ্তক হয় ৮ সঙ্গে সঙ্গে মোগল-বাহিনী সন্দীপ অভিমুখে অভিযান করে। কিন্তু পর্ু- 
গীজগণের কৌশলে সে অভিধান ব্যর্থ হয়। দুই দুইবার আক্রমণ করিয়াও মোগলসেন। 
বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল । গঞ্জালেস্‌ তখন এ প্রদেশে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়! 
বসেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ সন্দীপ প্রদেশে গঞ্জালেসের প্রভাব-প্রতিপত্তির অবধি ছিল না। 
বাঙ্গালার স্থবেদার ইস্লাম খা, ঢাকায় রাজধানী আনয়ন করিয়াও,দন্যুদলকে দমন করিতে 
সমর্থ হন নাই। তাহার পর কাশিম খা সুবেদার হন। তিনিও উপদ্রব নিবারণে অশক্ত 


ছিল। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়! জানিতে পাঁরেন,__ভারতবাসীরা উত্তমাশা৷ অস্তরীপের 
পথ অবগত আছে। তিনি ভারতবর্ষের একজন মুসলম।নের নিকট হইতে একখানি মানচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সেই মানচিত্রে উত্তমীশা অস্তরীপের এবং আফ্রিকার উপকূলের সমস্ত বদর চিহ্নিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে 
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হুইয়াছিলেন। পরিশেষে ইত্রাহিম খ! সুবেদার হইয়া আসিয়া! পর্তুসীজগণকে দমন-জন্ত বন্ধ- 
পরিকর হন। কিন্তু এসময় পঞ্ভুশীজগণ নানাস্থানে আপনাদের প্রভাব-প্রতিপতি বিস্তার 
করিয়া বসিয়াছিল। এই সময়ে হুগলীতে পর্তুগীজগণের বাণিজ্য-কু্টী প্রতিষিত হন্স। 
বাণিজ্যের অছিলায় তাহার! নানাস্থানে আধিপত্য-বিস্তারে প্রস্নাস পায়। পর্ুগীজগণের 
অত্যাচারে এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে উত্যক্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। পর্জুগীজগণ 
কেবল ব্যবস-বাণিজ্যে লুষ্ঠ-তরাজ করিয়া নিরত্ত ছিল ন।7-_তাহার1 এদেশের বালক- 
বালিকা স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে চুরী করিয়৷ লইয়। দাসদাসী-রূপে দেশান্তরে বিক্রয় করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল । অত্যাচারের রাঁজত্ব-_-অধিক দিন স্থায়ী হয় ন!। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই 
ব্গদেশ হুইতে পর্তুগীজগণের বাণিজ্য ও আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬৩৩ খুষ্টান্দে 
বাক্গালার সুবেদার কাশীম খা! জোবানি বাঙ্গাল হইতে পর্ভুগীজগণকে একেবারে বিদ্ুরিত 
করেন। এ সময়ে মোগল-সৈস্ত হুগলীসহর আক্রমণ করায়, তিনি বৎসর কাল পর্দুগী্- 
দিগরে অবরুদ্ধ-নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল । ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ আত্ম- 
সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। পর বৎসর হইতেই বাঙ্গালার সহিত প্থুগীজগণের সকল সন্বন্ধ 
ছিন্ন হইয়! যায়। যে ভীষণ অত্যাচারে পর্তুগীজগণ বঙ্গদেশকে বিপন্ন করিয়। তুলিয়াছিল, 
হুগলীতে তাহাদের পরাজয়-সময়ে মোগলগণের নিকট সেইরূপ প্রতিশোধই তাহার! প্রা 
হইয়াছিল। বিধাতার কি নিদারুণ অভিশাপ! আত্মসমর্পণের পূর্বে পর্তুগীজের আপনা- 
দের কতকগুলি অর্ণবপোত আপনারই অগ্নিসংযোগে তদ্দীভৃত করে । সেই অর্ণপোতে ছুই 
সহআ্রাধিক নরনারী বালক-বালিক আশ্রয় লইয়া! ছিল। মুসলমানগণের হস্তে আত্মসমর্পণ 
কর] অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া, জাহাজের অধ্যক্ষ অগ্নিসংযোগে জাহাজ তন্দীভূত 
করেন। চৌধ্ট্র খানি বৃহৎ পোত এবং এক শত সাতার খানি নাতিক্ষত্র নাতিন্হৎ তরণী, 
নগরের পরপারে নোঙ্গর করিয়া ছিল। তাহার অধিকাংশই অনলসংযোগে তন্দীভূত হয়। 
কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র তরণী কোনরূপে পথ পাইয়া গোয়া-সহরে পলায়ন করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিল। অধিকাংশ ধন-সম্পত্তি এবং প্রাণ এইরূপে অগ্নিদাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর, 
যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, যোগলদিগের হস্তে নিপতিত হয় । সহশ্রাধিক পুরুষ-_ পূর্বেই বুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছিল। অবশিষ্ট চুয়াল্লিশ শত জ্ীপুরুষ বালক-বালিক। বন্দী হয়। 
তাহাদের মধ; পাচ শত বলিষ্ঠ হন্দর যুবাপুরুষ এবং কয়েক জন ধর্মযাজক-আগ্রায় প্রেরিত 
হইয়াছিল। নুঙ্দরী বালিকাগণ সম্রাটের ও ওমরাহগণের “হারাষে? আশ্রয় লইতে বাধ্য হস্ব। 
ইহার পর ছুগলীর ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্বাবধানের জন্য যোগল-ঘকবার হইতে একজন 
ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন, ১৬৩৪ থৃষ্টান্বে ২রা ফেব্রুয়ারীর “ফার়মান' 
অনুসারে, সাত! হইতে সকল সরকারী কার্ধ্যাঙয় হগলীতে উঠিয়া আসে। পর্তুগীজ- 
দিগের তারভাগমনের অব্যবহিত পরে দিনেমারগখ, ওলন্দাজগখ, 

টড « উইংরেজগণ ও ফরাসিগণ তারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে প্রনুন্ধ হুন। 
ওলন্দাজের! ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল1-দেশে প্রথম বাণিজ্য-কুী নির্ধাপ 

করিয়াছিলেন বলিয়। প্রকাশ াছে। ফরালিগপ এবং দিমেযারগণ পুর্ব হইতেই বাঙ্গালা 
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গতিবিধি আরস্ভ করিয়াছিলেন বটে ; ফিত্তু নবাব সায়েক্তা খার শাসন-লময়ে, ১৬৭৬ 
খুষ্টাবে, তাহারা বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য-কুশী স্থাপনে অনুমতি প্রাপ্ত হন। চু'চুড়া চচ্দননগর 
এবং শ্রীরামপুর যথাক্রমে ওলদ্দাজগণের) ফরাসিগণের এবং দিনেমারগণের বাণিজা-কেজো 
পরিণত হয়। ইংরেজ-বণিকগণের মধ্যে যিনি প্রথম বঙ্গদেশে আসেন, তাহার পরিচয় 
পূর্ধ্বেই প্রদান করিয়াছি। তিমি--রাল্ফ ফীচ। তিনি ১৫৮৩ খৃষ্টান্ে স্থলপথে ভারগ- 
ধর্ষে আসেন । তাহার সঙ্গে গেমস্‌ নিউবেরী ও লীঙস্‌ মামে আরও দুইজন ইংরেজ- 
ধণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্বে ( ১৫৭৯ থুষ্টান্দে) টমাস্‌ ্টিফেন্প নামক 
একজন ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের সংবাদ পাওয়া! যায়। অতি পুরাকালে (৮৮৩ 
খুষ্টান্বে) পোপের মিকট হইতে আসিয়া একজন ইংরেজ মাপ্রাগ-প্রদেশে ব(ণিজ্য করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। কিন্ত রালফ ফীচের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তাহার! যে কেহ আসিয়া, 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। “ইষ্ট ইগ্ডয়ান কোম্পানীর" প্রতিষ্ঠা হইতেই প্রকৃত 
ধাণিজ্যের স্ুত্রপাত আরম্ভ হয়। ১৬০০ খুষ্টাব্ধের ৩১ শে ডিসেম্বর ইংলগের রাঙ্জী 
এলিজাবেথের নিকট “ইষ্ট ইওিয়। কোম্পানী? * প্রাচা-দেশে 

টি ধাণিজযের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত বার ঘৎসরে 
ইস্ট ইগ্ডয়া' কোম্পানীর বাণিজ্য-পোত বার বার প্রাচ্য-দেশে আগমন 

করিয়াছিল। ১৬১১ খুষ্টার্ষে মস্লিপত্তনে এবং ১৬১২ থুষ্টাব্দে সুরাঁটে কোম্পানী ধাণিজ্য 
করিবার অর্ধিকার লাভ করেন। ইংলগ্ডের অধিপতি প্রথম জেমূপের রাজত্বকালে ১৬১৫ 
খৃষ্টাব্দে স্তার টমাস রো ইংলগ্ডের দৃতরূপে তারতে আসেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহের 


* ১৪৯৮ খানে ভারতে আলিয়া প্রায় এক শত বৎসর কাল প্জুগীজগণ অপ্রতিধন্দিতার সহিত 
দেশে বাণিজ্য টালাইয়াছিেন। সেই সময়ে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপের অপরাপর জাতির 
ভারতের বাণিজো প্রপুধ্ধ হন । প্রায় সমসময়ে ইংলগডের লণ্ডন সহগে এবং হলাণ্ডের আম্টার্ডাম সহরে ছুইটী 
যাশিজ্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলগ্ডে প্রতিষ্িত বাণিজ্য-সংসদের নাম,__'দি গবর্ণর র্যাও কপ্প্যানী অব. মাচেন্টিস্‌ 
অব. জগ্ডন ট্রেডিং টু দি ইঃ ইঙ্িজ' (11179 (১০৮৩০7০7217 007778189০1 11570)০715 0 [০0007 
85078 69 109 [556 1700105 )। এ সমিতি ১৬ খুষ্টান্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইংলগেব ব্বাজ্জী এলিজাবেখের 
নিকট হইতে প্রাচ্য-দেশে বাণিদ্ধ্যের জন্ত সনদ প্রাপ্ত হন। এ সননো এ সমিতি অফিকি। মহাদেশের দক্ষিণস্থিত 
উত্তমাশী (“গুড হৌপ' ) অন্তরীপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকার “হর্ণ অগ্তরীপ পধ্যন্ত সীমানার মধ্যবত্তী অর্থাৎ ভারত 
মহাসাগরের ও প্রশান্ত মহালাগরের অন্তর্গত ও পারিপাঙ্থিক সমস্ত স্াানে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। লা 
যাহুলা, কেবল এ সমিতিই রাজ্ঞীর নিকট এ অধিকার পাইয়।ছিলেন ॥ অগ্য কেহ এ অধিকার পান নাই। 
ধাম লনন্দ পনের বংসরের জন্ত নির্দি্ ছিল। এ সময়ে কোম্পানী প্রধানতঃ সুমাআ ও যদ্দীপে ব|ণিজা- 
পোত-সমুহ প্রেরণ করিতেন। কেলিকো। (রঞজিন-বস্্র) রেশম। নীল এবং মস্ল প্রস্থৃতি পণ্য লইয়া তাহাদের 
পোত স্বদেশে প্রন্যাবৃত্ হইত। এই সময় ভায়ভবর্ষের উপকূলভাঞে বাণিজ্য চালাইবার জন্ঠ কোম্পানীর বিশেষ 
আগ্রহ হয়। ১৯১২ খষ্টান্দে বা উহার অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানী স্থরাট, আচমদাবাদ, কান্থে ও গে! প্রস্তুতি 
স্থানে এজেন্দি-স্কাপনে এ দেশের নৃগতিগণের অন্তমাত প্রাপ্ত হন। এই কোম্পানীর আদর্শে ইংলণে অনেক 
নময় অনেক বাণিজ্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ই সকল সংসদ ক্রমশঃ এক হইয়া মিপিয়া গ্রিযাছিল। বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয় & সংসদ বাণিজ্য-সনন্দ প্রাণ্ড হয়। পরিশেষে মংসদ যে নামে প্রতিষ্ঠান্বিত 
হইয়াছিল, সে নাম--ইষু ইত্ডিয়া কোম্পানী । এ কোম্পানী ১৬৫০ খুনে মাজ্রাজে, ১৬৪৫ খুটাবে কলিকাতায়, 
১৬৩৫ খৃষ্ঠাবে বোস্বাই-সহরে জাপনাদের প্রধান বাণিজা-কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৬২ খু্টান্ধে ইংলগেয় পাজ। 
স্বিতীয় চাল'লু  কোম্পানীকে এদেশের রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি-স্থপন প্রভৃতির মতা প্রদান 
ক্ষয়েন। এই স্ত্রে ধীরে ধীরে ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর রাজস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৭ শব্টানদে সিপাহী বিচার 
পর ইঃ ইতিয়া কোম্পানীর সে রাজত্ব মহারাণী ভিক্টোরিার শীলনাধীন হঈ়। 
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দরবার হইতে তারতবর্ধে বাণিজ্য-বিষয়ে অধিকার-লাঁভ ইংলগেশ্বরের সেই দুত প্রেরণের 
অভিপ্রায় ছিল। সেই ছুত-প্রেরণের ফলে, বাঙালায় ও বিহারে ইংরেজ বাণিজ্য-অধিকার 
প্রাপ্ত হন। ১৬২০থু্।ব্দে পাটনা-সহরে ইংরেজের বাণিজ্য-কুটী নির্মিত হয়। তখন 
প্রধানতঃ স্থলপথেই পাটনা হইতে আগ্রায় ও স্ুরাটে পথ্যাদি প্রেরিত হইত । কিন্তু 
তাহাতে ব্যবসায়ে বড় সুবিধা হয় না। সুতরাং বণিকগণ অন্যবিধ উপায় 'অন্বেষণ 
করিতে প্রন হন। ১৬৩৪ খুষ্টান্দের হর] ফেব্রুয়ারী ইংরেজের1 বাঙ্গালায় বাণিজ্য 
করিবার জন্য সন্তরট সাজাহানের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাঙ্গালার সুবেধার 
আজিম থা ইংরেজদ্রিগকে তখন গঙ্গানদ্বীর উপকূলে বাণিজ্য-কুণ্ঠী স্থাপনে অনুমতি 
দেন না। পর্তুগীজেরা ছুগলীতে কুঈ-নির্খানের অধিকার পাইয়া দেশ-মধ্যে যে বিপ্লব- 
বঞ্ধি প্রজ্মপণিত করিয়! দিয়াছিল, তথ্িষয় মরণ করিয়াই তিনি ইংরেজদিগকে দেশাভ্যন্তরে 
বাঙ্গালা প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন নাই। যাহ হউক, এ সময় বালেশখরের 
ইংরেজ- নিকটস্থিত পিপলী-বন্দর পধ্যন্ত ইংরেজ বাঁণিজ্য-পোত চলাচলের 
ঘশিকণশ। অধিকার লাত করিয়াছিলেন । ১৯৬০৪ থুষ্টাব্দে পিপ.লী-বন্দরে ইংরেজের 
ধাণিজ্য-কুষ্ী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালায় এ কুঠীই তাহাদের প্রথম কুী। বল! বাস্থল্য, 
পিপলীর কুী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বাঙ্গালার বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর বিশেষ 
কোনও সুবিধা সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু বিধাতা সহায় হইলে সুবিধা আপন1-আপনিই 
উপস্থিত হয় । ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সআাট সাজাহানের কন্ঠা। অগ্নিদগ্ধ হন ;২_হঠাৎ তাহার কাপড়ে 
আগুন লাগিয়া তিনি সঙ্ঘটাপর অবস্থায় পতিত হন। এই সময়ে স্ুরাট বন্দরে মিষ্টার 
গেব্রিয়েল বাউটন অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি “হোপওয়েল? নামক ঘর্ণবপোতের 
আরোহিগণের চিকিৎসক-রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্রাট-কন্ঠার চিকিৎসার জন্ত 
উজীর আসাদ খা! ইউরোপীয় চিকিৎসকের সাহায্য-গ্রহণে পরামর্শ দিলেন। ফলে ডাক্তার 
ধাউটনের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি পড়িল। সম্রাট সে সময়ে দাক্ষিণাত্যের শিবিরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। সুতরাং সুরাট হইতে ডাক্তার বাউটনকে লইয়া! গিয়া কন্ঠার চিকিৎসা 
করাইবার সুবিধা ঘটিল। ইংরেঞ্জের শুভগ্রহ ;__বাউটনের চিকিৎসায় অচিরে সআাট-নন্দিনী 
আরোগ্য লাভ কর্ধিলেন। বাউটন সম্রাটের প্রিয্রপাত্র হইয়। দীড়াইলেন। সম্রাট তখন 
বাউটনকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। বাঁউটন কি পুরস্কার চাহেন ?-বাদসাহ প্রশ্ন 
বাউটনের  করিলেন। বাউটন ইচ্ছা করিলে বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে 
হাতি  পারিতেন। নিজের জন্য সাহাধ্য-প্রার্থী হইলে, তাহার অনৃষ্ঠ ফিরিয়া 
গ্রীতি।  যাইত। কিন্তু বাউটন আপনার ন্ুখ-সম্পদের প্রতি আর! দকপাত 
করিলেন না। কিসে জন্মভূমির শ্রীন্দ্ধি সাধিত হয়, কিসে আপনার স্বজাতির উন্নতির পথ 
পরিষ্কৃত হয়, তিনি কেবল সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়। সম্রাটের নিকট পুরস্কার-প্রার্থা হইলেন। 
তিনি পুরস্কার চাহিলেন, “সম্রাট যেন বঙ্গদেশে তাহার স্বজাতির বাণিজ্যের পথ পরিষ্কার 
করিয়! দেন, _ইংরেজ যেন বিনা-গুক্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্য-প্রলারে ও বাণিজ্য-কুী প্রতিষ্ঠায় 
অধিকারী হন।” সেই প্রার্থনাই মঞ্চুর হইল। বাউটনেত প্রার্থনানরূপ সনন্দ সম্রাট প্রধান 
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করিলেন। * ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সআট্-প্রদতত সনন্দের বলে, বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া, বাউটন পিপ.লী বন্দরে উপনীত হন। সে সময় গর্ববিধ শুঞ্ক হইতে ইংরেজের 
বাণিজ্য-পোত যুক্তিলাত করিয়াছিল বটে; কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের চক্রান্তে 
তাহারা অন্যত্র কুষঠী-্থাপনে বা বাণিজ্য-বিস্তারে অধিকারী হন নাই। তবে, বলিয়াছি তো, 
অনৃষট সুপ্রসন্ত হইলে, সুযোগ আপনিই উপস্থিত হয়। এই সময় ঘটনাচক্রে সম্রাট-তনয় 
সুজা বঙ্গদেশের শাসন-কর্তৃত্ব লাত করেন। পূর্বব-পরিচয়-্থত্রে, সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে 
ডাক্তার বাউটন রাজমহলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেই সময়ে 
রাজ-অন্তঃপুরে কোনও মহিল! সঙ্কট গীড়ায় কাতর ছিলেন বাউটনের উপর 
তাহার চিকিৎসাঁভার ন্যন্ত হয়।: গুভাদৃষ্টক্রমে সে চিকিৎসায়ও বাউটন ফললাত 
কবেন। তাহাতে রাজমহলে বাউটনের প্রতিপত্তি বাড়িয়া! যায়। এই ঘটনার অব্যবহিত 
পরে, ১৬৪০ খৃষ্টাবে, ইংলগু হইতে একখানি বাণিজ্য-তরী এদেশে আগমন করে। 
মিষ্টার ব্রিজম্যান প্রমুখ কয়েক জন ইংরেজ সেই পোতে আগমন করিয়াছিলেন। 
বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাঁত করাই াহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিজম্যানকে 
সঙ্গে লইয়া, ভাক্তার বাউটন রাঁজমহলে যাঁন। সুজাঁর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। 
সুজ! এবার ইংরেজদিগকে বালেশ্বরে ও হুগলী-সহরে বাণিজ্য-কু'ী নির্মীণের অধিকার 
প্রনান করেন। এখন, পিপ.লী, বালেশ্বর ও হুগলী--এই তিন বন্দরে বাণিজ্য-কুঈ 
প্রাতিষ্ঠিত হয়। 1 ইহার পর, মীর ভূম্ল! যখন বাঙ্গালার মস্নদে রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত, 
তখন ইংরেজের সৃহিত ভাহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সোরা-বোঝাই ইংরেজের 
কয়েকখানি নৌকা তিনি আটক করেন! তাহাতে ইংরেজের পাটনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বিশেষ ক্ষতি হয়। মীর জুম্লাঁর এই ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া? ইংরেজেরা তাহার একখানি 
নৌক। আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মীর জুমূলা কুদ্ধ হইয়া ইংরেজ বণিকগণকে 
বিতাড়িত করিতে চেষ্টা পান। তখন, ক্ষমা-প্রার্থন! করিয়া, ইংরেজ বণিকগণ সাহার সহিত 
সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হন। এই ঘটনার অর্পদিন পূর্বে, ছুগনীর ফৌজদ্ার, ইংরেজ বণিকগণের 
নিকট হইতে বার্ধিক তিন সহজ মুদ্রা “পেশকুস? বা] শ্ুক্ক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মীর 
জুম্ল। (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ) সেই শুস্ক যথারীতি আদায়ের আদেশ দেন। ইহার পর, নান 
বিস-বিপতি অতিক্রম করিয়া, নবাব সায়েন্ত| খার শাসন-সময়ে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যের 
বিবিধ সুবিধা প্রাপ্ত হন । এ সময় বালেশ্বরে এবং হুগলীতে তাহাদের কুষ্টীর কাজ জোরে 
চলিতে থাকে ; অধিকন্ব পাটনা, কাশীমবাঁজার ও চাকা-সহরে ভীহাদের গ্রতিনিধিগণ 
অবস্থিতি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এ সময়ে একমাত্র সোবার বপ্তানিশপরিমীণ 
অনুধাবন করিলেই বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ধর স্ময়ে কোনও কোনও 
2 জি হজ বদ নে আব দিবিত আছে বলিয়া প্রা টি 
পেপাক্ আফিলে এই সনদের বিশ্রানভার বিষয় অবগত হওয়া ছায়।-_৯:০%/25 8890 ৫ 08787, 


5600101% &, 
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২২০ ভারতবর্ষ । 


ঘৎসরে হাঞজার টন (প্রায় আটাইশ হাজার মণ ) সোরা বাঙ্গালা-দেশ হইতে 
বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং দশ হাজার পাউও স্বর্ণমুদ্র! ( এখনকার হিসাবে পাউও »"পনের 
টাকা ) প্রতি বৎসর এদেশের সাণিজ্যে “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কে।ম্পানীর? ব্যয় হইত। গঙ্গানদী 
দিক্পা বাণিজ্য-পোত পরিচালনার বাঁধা-বিশ্বও এ সময় প্রায় সমস্তই দুর হইয়াছিল । ১৬৭২ 
ছুষ্টাবে সায়েন্তা খা শুক্ক-প্রদানে পর্য্যন্ত ইংরেজ বণিকগণকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। 
১৬৭৭-৭৮ থুষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ, সন্ত্রাট আওজজেবের অন্ুমত্যচসারে, বাঙালায় 
স্বায়ি-রূপে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। বঙ্গালার শাসনকর্তা পরিবর্ডনের সঙ্ষে 
সঙ্গে বাণিঙ্য-বিষয়ে তাহাদিগকে যে সকল অস্থবিধ। ভোগ করিতে হইত, সম্রাট-প্রদত্ত 
সনন্দের বলে, এই সময় সে অস্থুবিধা সমস্তই দুর হইয়াছিল। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
এজেন্ট, সত্্।টের স্বাক্ষরিত সনন্দ লইয়া, ৯৬৮০ থুষ্টাবের ৮ই জুলাই ছগলী নগরে প্রত্যাবৃক্ত 
হন। পরদিন ইংরেজ বণিকগণের আনন্দের অবধি ছিল না। এ দিন হুগলীর বন্দরে 
ইংরেজের অর্থবপোত হইতে এককালে তিন শত কামান-ধবনিতে সে আনন্ব বিদ্বেেষিত 
হুইয়াছিল। ইহার অব্যৰহিত পরেই ( ১৩৮১-৮২ থুষ্টাবে ) ইষ্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানী বঙ্গ- 
দেশের বাণিজ্যের তত্বাবধানের জন্য একজন গবর্ণর বা! তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। 
এক হিসাবে তিনিই বাঙ্গালার প্রথম গবর্থর। তাহার নাম-মিষ্টীর হেজেস্‌। মিষ্টার 
কোম্পানীর  'হেজেস্‌ পূর্বের ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর একজন “ডাইরেক্টর” ছিলেন ৯ 
প্রথম এই হইতেই তিনি বঙ্গদেশের বাণিজ্যের সর্ধবময় কর্তা হইয়া ঈাড়াই- 
খর্ণর। . লেন। হুগলীতে তাহার বাস-স্থান নির্দিষ্ট হইল। তাহার সম্মানের 

জন্য একজন শরীর-রক্ষক ইংরেজ-কর্চারী ও কুড়ি জন ইউরোপীয় সৈন্য মাদ্রাজের 
“ফোর্ট সেন্ট জর্জ” * কেল্লা হইতে হুগলীতে আসিয়। আশ্রয় লইল। বাঙ্গালা-দেশে *ইষ& 
 ইগ্ডিয়া কোম্পানীর” সৈনিক-বিভাগ স্থাপনের ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান । এই বাণিজ্য-সন্বই 
এদেশে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে) 1 ইহার পর ১৬৯৯-১৭০* খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর ছূর্গ নির্মিত হয়। ইংলগ্ডের তাৎকালিক অধিপতি 
চতুর্থ উইলিয়মের নাঁষের অনুসরণে সে ছুর্স “ফোর্ট উইলিয়ম? সংজ্ঞ। লাভ করে । গঙ্গার পূর্ব্ব- 
তীরে তিন মাইল দৈর্ঘ্য এক মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড--স্ুতাুটি, গোবিন্দপুর, কালিকোট। $ এই 
পল্জীত্রয়--ইতিপূর্ধে ইস্ট ই্ডয় কোম্পানী জমিদ্ারদিগের নিকট হইতে ফ্রক্-করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। ছুর্গসমদ্িত এ অংশ এই সময় হইতে কলিকাত। নামে পরিচিত হয় ? তার পর ক্রমে 





*. ১৬৩৭ খুনে ১লা মার্চ 'ইই ইতিয়া কোম্পানী মাজা " বুগী-শিশ্দাণের ( ভত্তত্য মৃপতিয় নিকট ) 
ঘনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৪২ খ্ুটাকে মাজ্জাজে “কেট সেন্ট ভর্তা কের প্রতিগ্রিত হয়। 

1 এসকল ধিবয়ের বিভৃত বিবরণ (7) 07715 [1009৬005029 7555 88091561115 
85: [705 0০৮87057553) 1515 1২০০০:৭৪ প্ন্ৃতি গ্রন্থে বিশেধভাবে বিবৃত আছে) 

$ কালীখাটের “কালী হাতার নামানুসারে গ্রামের'নাম 'কালীকোটা? কে উদ্চদিত হইয়াছিল! ভাহায়ই 
পত্রংশে কলিকাতা নামেন্ব উৎপন্ডি। এই কলিকাতা ন।মের উৎপন্থি বিষয়ে অন্ব এবার মত্বঙ আছে। ও 
সকল বিষদ্ধ হখাস্থানে বিবৃত হইছে 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২২১ 


এই কলিকাতা বৃটিশ-সাআ্ীজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে বৃটিশ-সাআাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বাণিজ্যের গতিও অতিনব-পন্থা পরিগ্রহ করে । 
বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ ও অধিকার-বিজ্তার । 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে ও ধর্প্রচার-উদ্দেশে বিতিন্ন-দেশে গতিবিধি-স্ত্রে বাঙ্গালী 
উপনিবেশ-স্থাপন ও অধিকার-বিস্তার প্রসূতির প্রমাণ-পরস্পরারও অসন্ভাৰ নাই। সিংহঙ্গে 
কত পুর্বে বাঙ্গালীর অধিকার বিস্তার হয়, যবদ্বীপে কত পূর্বে বাঙ্গালী 
481 প্রতিষ্ঠান্িত ছিলেন, সে আভাস পৃর্ধ্েই প্রদান করিয়াছি। সিংহলে 
বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ষেবেও চীনদেশে বাঙ্গালীর এভাব 
বিশ্বৃত হইয়! পড়িয়াছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশের গ্রন্থপত্র আলোড়ন করিয়। 
অধ্যাপক লাকুপেরি * দেখাইয়াছেন, _থৃষ্টজম্মের ছয় শত আশী বৎসর পূর্বে চীনে 
ভারতীয়গণের একটী উপনিবেশ ছিল । চীনাদ্িগের উচ্চারণে সেই উপনিবেশের নাম 
লঙ্'' বা তন্জরপ একট। অবয়ব পরিগ্রহ করিয়া আছে। সেই উপনিবেশ ম্বাধীন ছিল, সেই 
উপনিবেশ আপনাদের মুদ্রা পর্য্যস্ত চালাইয়াছিল। কিন্তু সেই উপুনিবেশ্রের প্রতিষ্ঠাতা 
কাহারা? কোন্‌ দেশের নামান্থসারে সেই উপনিবেশের নাম হইয়াছিল? আমর! 
বলি, বঙ্গদেশের বাঙ্গালিগণ কর্তৃক পঁ উপনিবেশ স্থাপিত হয়ঃ এবং ওপনিবেশিকগণের 
জন্মভূমির নামান্ুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছিল। চীনা-ভাষাক্স প্রায়ই 'ব'-কারের 
বিরুত উচ্চারণ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার রাজা চীনদিগের নিকট 'পাঙ্কোজের রাজা, 
বলিয়া! পরিচিত হন) কর্ণস্থবর্ণ পক-লো'-না-সু-ফা-লা-না? রূপ পরিগ্রহ করে) “যবন+-“শব্দ 
£এন্-ষো-লো।” দ্ধপে চীনা'দিগের উচ্চারণে উচ্চারিত হয়। এ সকল দেখিয়া, তাহাদের 
উচ্চ।বিত “লঙ্গ' ও “বঙ্গ' ঘে অভিন্ন, তাহাই বুঝিতে পার! যায়) বাঙ্গালার সহিতই চীনের 
গ্রথম স্ন্ধ পূর্ধব হইতেই প্রতিপন্ন হয়। “লঙ্গ' উপনিবেশ-_বাঙ্গালীরই বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ও উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার .প্রাচীন নিদর্শন । বাঙ্গালার নামে, বাঙ্গালার প্রধান 
প্রধান নগরের নামে, বাজাল!র প্রধান প্রধান রাজবংশের নামে, বাঙ্গালী কর্তৃক প্রতিষ্িত্ক 
বৈদেশিক উপনিবেশ-সমূহের নামকরণ হইয়াছিল, - এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়। 
যায়। কোচিন-চায়নায় “চম্প। নামে একটা স্থান দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের চম্পা-নগরের 
বণিকগণ কতৃকি সে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণই এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 11 মার্টাবান উপসাগরের উপকূলে, ৩** খৃষ্টাব্দে, বাঙ্কালার 
পশ্চিম-উপকূলস্থিত কতকগুলি বণিক গিয়া বসবাঁস করিয়াছিলেন । যে সকল স্থানে তাহার। 
বসতি করেন, তাহার একটীর নাম-_সন্ধপ্মনগর?। এই নগর পালি-ভাষা-তাষী বৌদ্ধগণ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শ্বতঃই উপলদ্ধি হয়। “রয়েল এসিয্বাটিক সোসাইটির র্পণাজে” 
একজন ইউরোপীয় ধর্দ প্রচারক বাঙ্গালীর এই উপনিবেশের বিষয় লিখিয়া। গিয্াছেন। $ 


লিঙ্গ-সাহ্রাজয প্রতিষ্ঠার মূলেও বাঙ্গালীরই প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। চ্ছতরাং ফলিজগণের 
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২২২ ভারতবর্ষ । 


প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ-সমূহ বাঙ্গালীর উপনিবেশ বলিয়াই অভিহিত কর! যাইতে পারে । 
ব্র্মদেশের পেগু-সহরে কলিঙ্গগণের উপনিবেশের বিষয় পৃর্ধ্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রক্ষ- 
দেশের ইতিহাসে মিঃ ফেরে * এতদঘ্বিষয় বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;-_-*পেঞড প্রস্ততি স্থানে 
প্রাচীন হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন-সমস্থিত যুদ্রা ও পদক আবিষ্কত হইয়াছে? সে মুদ্রাগুলি 
ভারতের ।' আমার বলি, কেবল ভারতের নহে, সেগুলি বাঙ্গালীর উপনিধেশের নিদর্শন 1 
মালাক্কা-ন্বীপপুঞ্জে এবং সিঙ্গাপুরে আজিও কলিক্গগণের নিদর্শন আছে। এখনও তত্রত্য 
কতকগুলি অধিবাসী “কলীং? সংজ্ঞায় অভিহিত হয়! তাহার! কলিঙ্গগণেরই শেষ স্থতি। 
বঙ্গদেশে যে সময় বৌদ্ধগণের উৎ্পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ 
ভারত-মহাপাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রহ্মদেশে গিয়া আশ্রয় লন। তাহাদের শ্বৃতি এখনও 
বিগ্ধমান আছে। তামিল-দেশের প্রাচীন গৌরবের যে নিদর্শন আছে, এবং অধুনা। 
ইউরোপীয়গণ পর্য্স্ত অনেকে যে তামিল-দেশের সভ্যতাকে ভারতের আদি-সভ্যতা বলিয়! 
প্রচার করিয়। থাকেন, বঙ্গদেশান্তর্গত তাতশ্রলিপ্তের প্রভাব সেখানে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া 
বুঝিতে পারি। চোল-রাঁজগণ বঙ্গদেশেই উত্তত হন। রাজামহেন্ত্রী নগরী সেই বংশেরই 
কোন ধুরদ্ধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । যবদীপে, বলিহ্বীপে, সুমাত্রায়, 
জাপানে-_বাঙ্গালীর উপনিবেশ-নিদর্শন এখনও একেবারে লোপ পাঁয় নাই। জাপানের 
€শিস্তো-ইজম” (31010060157 ) ধর, হিম্বুদিগের-বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ- 
ক্রিরার অন্থুসরণ ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। কা'লত্োতে পরিচয়-চিহ্ন প্রায় সকলই ভাসিয়। 
গিয়াছে ? নচেৎ, প্রাীন মহাদেশের ও নূতন মহাদেশের সর্বত্রই বাঙ্গালীর গতিবিধি ছিল। 
চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্যের বিষয়, বিভিন্ন জনপদে বঙ্গের ধর্ম গ্রচারক গণের 
গতিবিধি এবং বঙ্গদেশের অর্ণবপোত নৌবল প্রভৃতির বিষয় আলোচন1 করিলে, বাঙ্গালীর 
বাণিজা-খিনিময়  কৃতিত্ব-পরিচয় বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হই। প্রাচীনকালে চীন-দেশের 
অর্বধান বাণিজ্যে যে সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, তৎসমুদ্বায় ভারতেরই 
পরৃতি।  অর্ণবপোত। এ প্রসঙ্গের আলোচন! পূর্ধেই হইয়াছে। এখন আবার 
বলিতেছি,_সেই সকল পোতের অধিকাংশই বঙ্গদেশের পোত। বঙ্গের নামে যে উপনিবেশ 
প্রতিঠিত হইয়াছিল,চীনদিগের উচ্চারণের অন্ুসবণে যে উপনিবেশের “লঙ্গ' নাম স্ুচিত হইয়া 
থাকে, ইদানীত্তন কালে চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্বন্ধের সেই বোধ হয় প্রথম 
স্থচনী। যখন বাঙ্গাঁলী কতৃক সে উপনিবেশ প্রতিষ্টিত হয়, বাঙ্গালার নির্শিত অর্ণবপোতই 
প্রথম গতিবিধি করিয়াছিল বুঝ! যায়। বাঙজগানায় পোত-নিশ্বাণের প্রতিষ্ঠা--বছ দিন 
হইতে । এক সময্নে তুরস্কের স্থলতান বাঙ্গালা দেশ হইতেই পোত নিন্্াণ করিয়! ওয় 
সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কোথায় সুলতানের রাজধানী, আর কোথায় 
বাক্দালা দেশ ! তত দুরদেশ হইতে বাঙগালার পোত-নির্মাণের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়া- 
ছিল,_-ইহাতেই বঙ্গদেশের অর্পোত ও নৌবল প্রভৃতির আভাস পাওয়া যায়। 1 
ক ভিটা 4১১ টি ও 48286 ০2৫2, 
এই পরিচ্ছেধের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এরদ্িবরণ অ্ইথ্য। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২২৩ 


ঘাঞালার কত প্রকার জলান প্রস্তত হইত এবং কত দুরদেশে তৎসমুদ্ধায়ের গতিবিধি 
ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের কাব্য-গ্রন্থের মধ্যেও সে পরিচয় দেদীপ্যমান দেখিতে 
পাই। মনসা-মাহাত্ম্য-কীর্তন-প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে শ্রীমস্ত সদাগর, চাদ সদাগরঃ 
ধনপতি সঙ্দাগর প্রভৃতির বাণিজ্য-বিবরণ পরিবর্ণিত হইয়াছে। থুষীয় ব্রয়োদশ শতাব্দী 
হইতে বোড়শ শতাব্দীর মধ্যে প্রোক্ত কবিগণের বিগ্মীনতার বিষয় প্রতিপন্ন হইলেও, 
স্তাহাদের বর্ণিতব্য ঘটন। যে পুর্বববন্তিকালের, তাহা! স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। কবি নারায়ণদেব 
টাদ সদ্দাগরের সমৃদ্র-যাত্রীর ধিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নারায়ণদেব 
থৃত্টীযু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কবি বংশীদাস পদ্মাপুরাণ বিরচণ করেন। 
তাহাতেও সমুদ্র-যাত্রায় বাণিজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কেতকা-দাস ও ক্ষেমানল্দ 
বিরচিত “মমসার ভাসান' গ্রস্থেও চাদ সদাশরের নান! দেশে বাণিজ্যের বিষয় অবগত 
হই। কবিকম্ধণ চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলাদি দ্ূরদেশে 
বাণিজ্যের বিধয় বর্ণন। করিয়া গিয়াছেন। গুক্তি, মুক্তা, গজদস্ত, ঘোটক; হস্তী প্রভৃতির 
আমদানী রপ্তানি চলিত,_চণ্ডী-কাব্যে এ বর্ণনা! দ্রেখিতে পাই। সিংহলে বাণিজ্য 
করিতে গিয়। শ্রীমস্ত সদাগর কোন্‌ দ্রব্যের বিনিময়ে কোন্‌ দ্রব্য পাইবার অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবিক্কণে বাণিজ্য-বিনিময়-প্রসঙ্গে এইরূপ বিবৃত আছে ;+- 
“বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে । যা দিলে যা ব্দল হবে শুনহ কুতুহলে ॥ 
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ দিবে, নারিকেল বদলে শঙ্খ । 
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে, শু'ঠের বদলে টক ॥ 
। প্রবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে, পায়রার বদলে শুয়া। 
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে, বয়রায় বদলে গুয়া ॥ 


সিন্দুর বদলে, হিঙ্থুল দিবে, গুঞ্জার বদলে পলা। 
পাট শণ বদলে, ধবল চামর, কাঁচের বদলে নীলা ॥ 
লবণ বদলে, টসন্ধব দিবে সুফলার বদলে জীর]। 
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে, হরিতাল বদলে হীর! ॥ 
চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে, পাগের বদলে ঘড়।। 
শুকুতাঁর ধদলে, মুকুতা দিবে, ভেড়ার বদলে ঘোড়। ॥ 
চিনির বদলে, দান কপূর, আলতার বদলে লাটী। 
সগল্লাদ বদলে, পামরি দিবে, কম্বল বদলে পাটা ॥ 
হলুদ বদলে, গোরোচন। দিবে, কুরুতার বদলে সানা। 
সরিষার বদলে পার! দিবে, বাংতার বদলে সোনা ॥ 
মাস, মন্থুরী, ততুলঃ মধুরী, বরবটা বাটুলা চিনা । 
বদল শকটে তৈল ঘৃত ঘটে, বছুতর এনেছি কিন্ত ॥ 
গোধুম যব আর্্রক সর্ধপ, মুগ, তিল, মারুয়া ছোলা। 


কিনিয়া সদাগর এনেছে বছতরঃ লবণের পাতিয়া! গোলা ॥” 


২২৪ ভারতবর্ধ। 


কত পুরদেশে কতপ্রকার পণ্যের বিনিময়-বাণিজ্য চলিত, উদ্ধত অংশৈ তাহ বেশ বুবিতে 
পারা যায়। চীনদেশের সছিত ভারতের বাণিজ্য-ব্যপদেশে যে উপডোকন-প্রদান-প্রথার 
পরিচয় পাইয়াছি, শ্ীমস্তের বাণিজ্যে সেইরূপ “তেট” দান প্রথা! দেখিতে পাই। * 
ইহাতে বঙ্গদেশের বণিকগণ কর্তৃক চীনদেশে রাজদ্বষ্টির জন্য উপডঢৌকন-দানের প্রথা 
প্রবর্তিত হইয়াছিল অনুমান হয়। বাঙ্গালীর উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার ও উপডৌকন-দান- 
প্রথার প্রন্ভাবেই চীনের সহিত এ দেশের বাণিজ্য-সঘন্ধ দৃঢ় হইয়া আপিয়াছিল। সে 
ময় পুথিবীর যে সকল বিতিন্ন জাতির সহি বাঙ্জালার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, কবিকক্কণে 
তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তারতবর্ধের কোন্‌ কোন্‌ অংশে বার্গালী বাণিজ্য করিতে 
যাইত, তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাই । পুর্বব উপকূলের প্রায় সমস্ত বন্দর এবং সিংহল 
অতিক্রম করিয়া পশ্চিম উপকূলে গুজরাট-দেশে বাঙ্গালীর অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, 
_চশ্তী-কাবো সে বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। কত প্রকার হুদৃশ্ট ও দ্রুতগতিবিশিষ্ট পোত' এদেশে 
প্রচলিত ছিল, বিজয় পু প্রণীত 'মনসামঙ্গলে' তাহার একটু বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা 

«প্রথম তুলিল ডিঙ্গ! নাম মধুকর। শুধাই স্ুবর্ণে ভার বসিবার ঘর। 

আর ডিগ্গ। তুলিলেক নাম দুর্গাবর ॥ তবে তোলে ডিঙ্গাখানি নাম গয়ারেখি। 

দ্িপ্রহবের পথে যার মাথা কাঠ দেখি ॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচুড়। 

আসি গজপাণি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কুল ॥ তবে ডিঙগাখান তোলে নাম সিংহমুখী ৷ 

শুর্য্যের সমান রূপ করে ঝিকিমিকি । আর ভিঙ্ক! তুলিলেক নাম চন্দ্রপান । 

তাথে তর! দিলে কুলে হয় থান ॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম ছোটমুখী । 

তাহে চালু তর] চাহে হাজার এক পুী ॥ সম ধুনা দিয়া তবে গাইল সাত নায়। 

তড়িৎ গমনে ডিঙ্গ। সাজিয়1 চালায় ॥ সাতখানি ভিঙ্গ1 ভাসে ভ্রমরার জলে । 

গৌজে বাধি রাখে ভিঙ্গা লোহার শিকলে ॥ তাঁর পিছে চলে ভিঙ্গ। নাম চন্দ্রপাট | 

যাহার উপরে চাদ মিলাইছে হাট ॥” 

বিজয় গুণ চারি শত বৎসরেরও অধিক পৃর্ধেব বিগ্ধমান ছিলেন । তিনি যে সকল অর্ণবপেতের 
নাম করিয়াছেন, সেই সকল অর্ণবপোতের বিবরণ অন্যান্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থেও দৃষ্ট 
হয়। “মধুকর? নামক তিনি যে প্রথম পোতের উল্লেখ করিয়াছেন, কবিকন্ধণে ধনপতি 
সাগরের সিংহল-যাত্রার কালে সেই “মধুকর' নামধেয় অর্থবপোতের পরিচয় পাই । তাহার 
ছয়খানি তরী ঝড়-বঞ্চাবাতে জলমগ্র হইলে, এক “মধুকর' পোত অব্যাহত ছিল। যথ1 7-... 

“হংস-ডিম্ব হেন ডিল! মধুকর ভাসে । ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে। 

ঘুরণীয়। ঝড়ে ডিঙ্গ। ঘন দেয় পাক। পাকে ফিরে ভিঙ্গ যেন কুস্তারের চাক ॥ 

সবেমাজ্ঞজ রহিল একলা মধুকর। গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর ॥” 

মনসার তাসান, পগ্সাপুরাণ আর আর যে ষে কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
রচনায়ও “মধুকর”, “মহাজ্ঞান? প্রসৃতি অর্ণবপোতের বর্ন আছে। কিবা! পশ্টি- 
বঙ্গের কবিগণের কিবা পূর্বববঙ্গের কবিগণের সকলেরই বর্ণনায় পমুদ্র-যাার উপযোগী 





পাপী পপ পপ পান 
ক যথা, সী হইতে আইল সাধু লাম তরিন্বপতি । নানাজব্য ভেট দিগ্ন! কিল প্রণতি |" ইত্যাদি । 


প্রাচীন খঙ্ষের গৌরব-বিভব। ২২৫ 


'ভয়বী সমূহের পরিচয় পাই। কেবল বাণিজ্য-তবী বলিয়া নহে $-_বাঙ্গালাঘ় জলঘুত্্ধর 
উপযোগী তরণী-সমৃহ সর্ধব্ধ প্রপ্তত হইত এবং কি শ্বদেশে কি বিদেশে বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে 
অতি-বড় পতাক্রাস্ত শক্ররও সপ্দুখীন হইতে সমর্থ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সকল 
অর্ণবপোতের এখন আর কোনই অস্তিত্ব খু'জিয়! পাওয়া যায় না। 
বিবিধ কৃতিত্ু-পরিচয়্ 1 
প্রাচীন বাঙ্জালার কৃতিত্বের পরিচয় কোন্‌ বিভাগে না দেখিতে পাই 1 সমুন্নত গুসতট 
সমাজের ম্পর্ধার সামগ্রী ঘাহ1 কিছু, প্রাচীন বাঞঙ্গালায় তাহার সকলই বিদ্যমান ছিল। 
ছুঃখের বিষয়, বর্তমান-কাল-প্রচলিত বাজালার ইতিহাসে সে পরিচগ্জ 
ত্য সমাকসের অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না)_সে সংবাদ পাইবার জন্ত, অন্ত দেশের 
অতীত ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। বাঙ্গালার শিল্প--বাজালার 
স্থাপত্য কি ভাবে বিভিন্ন-দেশে প্রচারিত হয়, সে আভাস পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। 
অধিক অনুসন্ধানের আবহ্টক নাই ;+-এক সিংহল-্বীপের প্রাচীন ইতিহাস আলোড়ন 
করিলেই বিভিন্-বিভাগে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার পরিচয প্রাপ্ত হই। বাঙ্গালীর সিংহল-দ্বীপ 
অধিকার হইতেই সিংহল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবীন আলোকে আলোকিত হয়। সিংহল- 
বাসীর প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের মূলে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত। একটী প্রধান 
দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিতেছি । অনেকের বিশ্বীস দাতব্য-চিকিৎপালয়াদি প্রবর্তনার মুল-_ 
পাশ্চাত্য-জাতি । অথচ, পাশ্চাত্য-প্রভাবের বছ পুর্বে সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিংহলের ইতিহাসে দেখিতে পাই, খুষ্ট-পুর্বব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে * 
'স্বাজা পাও্কতয়” সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় ( হাসপাতাল ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
ইহার পর. সিংহল-রাজ “তিশা” সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালক্ন প্রভৃতি স্থাপন করেন। 
২৯৭-২৫৬ পূর্বব-থৃ্টাব্দে রাজা “তিশার”? বিদ্ধমানতা প্রতিপন্ন হয়। 
ঠা ইহার পর, রাজ। “ছু'ধ-গামানী আঠারটী তিন্ন ভিন্ন নগরে দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি তাহার ব্যয়াদি নির্বাহ কবিয়া- 
ছিলেন। সেই চিকিৎসালয়-সমূহে রোগীদিগের বাস-স্থান, আহাধ্য-দ্রব্য এবং ওধধাদি 
প্রদান করা হইত। অভিজ্ঞ ভিষকগণ সেই সকল চিকিৎসালয়ের তত্বাবধানে নিযুক্ত 
ছিলেন। রাজ! ছথ-গামানী ১৬১-১৩৭ পূর্বব-থৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। রাজ! “লাজ্জিভিক্ো" 
( ১৯৯-১০৯ পূর্বব-ুষ্টাবে ), রাজা “বাসব? (৬৬ খৃষ্টাব্দে ) প্রভৃতির রাজত্বকালেও উষধাদি 
বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। ব্যাজ “বুদ্ধদাস? ৩৪১ তৃষ্টাব্দ হইতে ৩৬৩ থুষ্টান্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করেন। তাহার সময়ে সিংহলে প্রায় সমস্ত গ্রামে দাতব্য-চিফিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল । 
উত্ত বৃদ্ধপ্াসের দ্বিতীয় পুত রাজ! “উপাতিন্য? নানা-শ্রেণীর চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। 
অন্ধের জন্ত, খঞ্জের জন্ট, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য, তিনি ভিন্ন ভিয্ন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । ৩৬৮ হইতে ৪১৯ থৃষ্টাব ভাহার রাজত্ব-কাল। রাজ “মহানাম? (৪১০ 
* টটার্দারের মতে ৪৩৭ হইতে ৩৬৭ পূর্ধ-খব্ঠাকে এবং খুলার়ের মতে ৩৬৭ হইতে ৩০৭ পূর্ব বে বাজ 
পাডুফাক্চয় বিদ্চমান ছিলেন। 
৪র্থ1২৯ 


২২৬ ভারতবর্ষ । 


গুষ্টা্ ), রাজা 'ধাতুসেন+ (৪৪৯ ধুষ্টান্দ ),রাজ। “উদনাম? ( খৃ্টায় সগুষ শতীধীতে ) 
প্রভৃতিও দাতব্য-চিকিৎসালয়াি প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যশত্ী হন। রাজ! 'দাঞ্স,লা+ 
€দ্বিতীয়) পিসল-নিশ্দিত প্রীসাদের এবং অনুকদ্ধপুরের "দাগোবা? প্রসৃতির সংস্কা় 
জন্য প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন $ কিন্ত তাহার সর্বাপেক্ষা! গ্রসিদ্ধি--হাসপাতাপ-স্থাপনে 
এবং সিংহলেক্ তাৎকালিক রাজধানী 'পোল্লোনারোয়া” নগরে তৈবজ]-বিদ্যালক ( মেডিকেল 
লেজ ) প্রতিষ্ঠায় । রাজ! দ্বিতীয় “গুলা”, টার্ণাঝের মতে ৭৯৫ থুষ্টীবে এবং পার্কারের 
মতে ০৭৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিস্তমান ছিলেন৷ * রাজা তৃতীয় “দাপ্প,লা+ ৮২৭ থৃষ্টাব হইতে ৮৪৩ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। তিনি “পুলাপ্তি” এবং “পাঞুভতিষ্ন” নগরে দাতধ্য-চিকিৎসালয় 
গ্রৃতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । অন্ধথগ্রগণের জন্য ততৎ্কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। রাজা “শীলমেঘ সেন? ( ৮৪৬-৮৬৬ খুষ্টাব্ব ), 'রাজ। সেন? ( দ্বিতীয়), *ফস্তপ? 
(চতুর্থ), “কশ্তপ' (পঞ্চম ), “রাজ! মাহিম্দ' ( চতুর্থ), ভ্রিসজ্ঘ' প্রভৃতিও সিংহলে 
দাতব্য-চিকিংসালয়াদি স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠাপ্বিত হুন। বাজ *চতুর্থ মাহিন্দ ( ৯৭৫- 
৯৯১ থুষ্টাব্দে ) দরিদ্রগণকে ভিক্ষাদদানের ও আশ্রক়্দানের জন্ত এবং রোগীদিগের ওষধ ও 
শয্যা প্রভৃতির সুব্যবস্থায় যশশ্বী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রত্যেকেরই কার্ধ্যে কিছু-ন1-কিছু 
অতিনবত্তের পরিচয় ছিল। পূর্েবক্ত নৃপতিগণের পর রাঁজ। পবাক্রমবাই ( ১৯৬৪-১১৯৭ 
খৃষ্টাব্দে) রোগীর চিকিৎসাদির যে সকল সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা চিরম্মরপীয় হইয়া 
আছে। রোগিগণের অবস্থিতির জন্য তিনি বিশাল অট্টালিকা নিশ্দাণ করাইয়া দেন। 
সেই অক্টালিকায় শত শত রোগী সর্ধবদা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিত। প্রত্যেক রোগীর 
গুশ্রাধার জন্য পরিচাবধক ও পরিচাবিকার ব্যবস্থা ছিল। রাজ। পরাক্রমবাছ বিভিন্ন 
স্থানে ভাগ্ডার-সকল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল ভাগ্ারে খা্য-শস্ত প্রভৃতি সংগ্রহ 
থাকিত এবং বধের উপযোগী ভ্রবা-সমূহ সংরক্ষিত হইত্ত। বিজ্ঞ ও বহুদর্শা চিকিৎসক- 
গণের প্রতিপালনের জন্য তাহার সুব্যবস্থা ছিল। রোগের কারণ-নির্ণয়ে-পারদর্শী নিদান- 
তত্ববিৎ ভিধকগণ তাহার রাজধানীতে সমার্ৃত ছিলেন। যে রোগীর চিকিৎসায় 
খেরূুপ যত্ব প্রয়োঞ্জন, চিকিৎসকগণের প্রত্তি তিনি সেইরূপ তত্বাবধানের তারার্পণ 
ফরিয়াছিলেন। রাজ পরাক্রমবাছর পরবর্ভী সিংহলের অধিপতিগণের কৃতিত্ব-কাহিনী 
উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র। সে সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-প্রভাবের কল্পনা মনে স্থান 
পাইলেও পাইতে পারে ; কিন্তু রাজা পা্জুকাভয় হইতে রাজা পরাক্রমবাছ পর্য্যস্ত থে 
সকল হৃপতির কৃতিত্ব-কাহিনী উল্লেখ কর] গেল, তাহাদের কাহারও উপর পাশ্চাত্য- 
প্রতাব পতিত হইয়াছিল বলিয়। কোনক্রমেই সিদ্ধাস্ত কর যায় না। সুতরাং দাতবা- 
চিকিৎসালয়াছির প্রতিষ্ঠায় সিংহলে পাশ্চাত্য-প্রভাৰ কখনও বিস্তৃত হয় নাই ঘল! 
যাইতে পান্পে। এখন কেহ হয় তো জিজ্ঞাস! করিতে পারেন,--“তাহ। না হয় নাই হইল ? 
কিন্তু বাঙ্গালীর-ক্রুতিত্বের কথা এখানে কি করিয়া আসিতে পায়ে? আমগনা বলি।“বঙ্গ- 
দেশই সিংহলের সকল সমনুষ্ঠানের মৃলীভূত।" পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সন্ধ-সংশ্রবের 
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বহুপুর্ষে এই বৃঙ্গদেশে হাসপাতাল বা! দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্/বস্থা ছিল। কেবৰ 
মনুষ্তের জন্য চিকিৎগালয় নহে 7--পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও এদেশে চিকিৎসালয়াদির 
ভ্ীসপাভাল. বিগ্ভমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈন-পরিব্রাক ফা-হিয়ান যখন 
প্রতিষ্ঠায়  ভারতব্ষে আগমন করেন? তিনি মগধে এবং বঙগদেশে দাতব্য-চিকিৎস!- 
খদ্দের প্রভাথ। জয়াদি দর্শন করিয়াছিলেন | দরিদ্রের জন্য, পিতৃমাতৃহ্থীন বালকের জন্য, 
খঞ্জের জন্য এবং সর্বপ্রকার পীড়িত ব্যক্তির জন্য তখন বাসস্থান, উধধ ও পথ্য দিবার 
ব্যবস্থা ছিল ।* দাতব্য-চিকিৎস প্রভৃতির শেখ-স্বতিচিহ-_বৃটাশ-রাজত্ব-্রতিষ্ঠার পূর্বে 
এদেশের হিন্দু-ন্বপতিগণের্ মধ্যে সেদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিশেষ বিশেষ স্থানে 
ঘ্বাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াও তাহারা নিরস্ত হন নাই; পরস্ত যে প্রদেশে যে 
গ্রামে যখনই কোনরূপ ব্যাধির উপদ্রব আরস্ভ হইয়াছে, চিকিৎসক; ওবধ ও পথ্য প্রেরণ 
করিয়া সেই সকল স্থানে ট্টাহার। স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । অধিক দিনের কথ! 
নহে ; অনেকের পরিদৃষ্ট ঘটন1-__অর্ধবঙ্েশ্বরী মহাঁরাণী ভবানী তাহার প্রজ্ঞাবর্গের সচিকিৎ- 
সার জন্প অনেক সময় এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । মহারানী ভবানীর ইতিবৃত্ত 
অনুসন্ধানে প্রাচীন কাগজপত্রে এ সকল ব্যবস্থার পবিচয় পাওয়! গিয়াছে । এ প্রসঙ্গ 
আধুনিক বলিয়া অনেকের নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে; স্থতরাং পূর্ববর্তিকালের প্রামমশ্য 
ঘটনা কি আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখ| যাউক। রাজ্চক্রবর্তী অশোক খুষ্ট-পূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দীতে ভারতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে দেশ অধিকার 
করেন, যখন যেদেশে তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উভভীন হয়, তত্তৎদেশে তিনি কতিপয় ঘোষণা- 
রান প্রচার করেম। তাহার সে সকল ঘোষণী-বাণী_-কতক বা পর্বতগাত্রে, কতক বা 
স্তস্তগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। অধুনা অশোকের ঘোবণাঁবাণী-জ্ঞাপক যে সকল খোদিত 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পর্ধ্বত-গাত্রে খোদিত চৌদ্দটী এবং স্তক্গাত্রে খোদিত 
আটটী ঘোষণাবানী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত চৌদ্দটী ঘোষণাবাধীর 
ধা অন্তর্গত পাঁচটা প্রায় একই আদর্শমূলক । সেই পাচটা ঘোষণা-বাঈ 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়লিখিত স্থান-সমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
একটী ঘোষণাবানী আবিষ্কৃত হয়--“কাপুর-দ1-গিরি' সন্নিকটে । সিদ্ছু-তীরস্থিত আটক- 
সহরের উত্তর-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল দুরে সীমাস্ত-প্রদেশে এ গিরিগুহা অবস্থিত। দ্বিতীয় 
খ্বোষণা। প্রচারের স্থান--খাল্সির সন্নিকট | হিমালয় পর্বতের উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে যেখানে 
যযুনা-নর্্ী বিনির্গত হইয়াছে, সেই অংশ. অধুন! খাল্সি নামে পরিচিত। খাল্সির যে অংশে 
কাশোকের খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুসোরী হইতে সেই স্থান পনের মাইল পশ্চিষে 
ববস্থিক্য | যমুনার সহিত যেখানে “ন্‌ নদীর মিলন ঘটিয়াছে, তাহার কিছু উপরে ( উত্তরে ) 
ধ্যাস ও হরিপুর নামক ক্ষ গীবয়ের মধ্যস্থলে এই ঘোষণ1-বাদী আবি্ত হয়। এই, যোগ 
খাদী- আলোচ্য প্রলঙ্গের বিষদীতূত। এই ছোবণাবাশীতে এছেশে হাসপাভাল পরস্থস্ির 
বিষ্ঠমানতা। দি শেষর়পেই হধ্গম হত়। এতক্তিট। অপর দে তিনটী খোছিত লিপিয় বিগ 
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উক্ত হইল, ভাহার একটী গুজরাট দেশে--গির্ণার'-পর্ধবতে | ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ সোমনাখ- 
অন্দিয়ের প্রায় চল্লিশ মাহল উত্তরে উহ] অবস্থিত । চতুর্থ ঘোদণাধানী-উড়িস্তার “ধাউলি" 
নামক স্থানে। কটক-সহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণে উহা অবস্থিত । পঞ্চম লিপি চিল্কা- 
হুদ্দের সন্িকটে 'জৌগর” নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়। ই্রস্থান-_বর্তমান গাঞ্জাম-সহয়ের 
উত্তর-পশ্চিমে আঠার যাইল দুরে অবস্থিত। পর্ধবত-গাব্রাক্কিত চতুর্দশ খোষণাবানীর যধ্যে 
পৃথ্বোজ্ত পাঁচটী বিভিন্ন প্রদেশে বিতিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রাজচক্রবর্তী অশোকের আধিপত্য 
ঘোবণ! করিতেছে । উহার মধ্যে খাসির দ্বিতীয় ঘোবণাপত্রে ফি কি বিষয় লিখিত 
আছে, অন্ধাবন করিয়! দেখুন ; তাহাতে এদেশের দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির প্রভাব কত 
দর পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিবেন । সেই ঘোবণী-বানীর মন্ত্র “রাজ! পিয়দসী, 
দেবগণের প্রিয় ) চোল, পাণ্য প্রভৃতি সীমাস্ত জাতির, সত্যপুক্রের ও কেক্রলপুত্রের দেশের; 
তান্বপন্রি গ্রস্বতি রাজ্যের এবং গ্রীক-রাজ স্ব্যান্টিওকস্‌ শাসিত জনপদের-_-সকলেরই, প্রি 
খাত্স। দ্েবগণের এবং সর্বাজনের প্রিয়পান্ত্র পিয়দরসী, আপন রাজ্যের সর্বত্র এবং পূর্ধেহাত্র 
মনুস্তের ও. রাজ্যসমূহে দ্বিবিধ তেষজ সরবরাহ করেনঃ তিনি যেমন নন্ুস্ত- 
পর্থাদির দিগের জন্য বধ বিতরণ করেন, পশ্বাদির জন্যও সেইরূপ ওষধ বিতর 
চিকিৎসাস্যাবহ!। করেন। মহ্ুুষ্কের কিন্বা পশ্বাদির ভৈষজ্যোপযোগী কোনও ব্ৃক্ষ-লত 
প্রভৃতির কোথাও অভাব থাকিলে, তিনি সেই সেই স্থানে তাহা প্রেরণ করেন ও রোপণের 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। কোথাও কোনও ফলমূলের অভাব ঘটিলে, তাহাও তিনি সেই স্থানে 
প্রেরধ করেন ও উৎপন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি মঙ্ুষ্তের ও পশ্থাদির 
জন্ত রাজপথে যধে) মধ্যে কুপ খনন করাইয়া! দিয়াছেন।” ইত্যাদি । খাল্সির খোদিত 
লিপির ইহাই স্কুল মন্দ । বুবিয়া দেখুন,--এই ঘোষণাবানীতে কোন্‌ তত্ব অবগত হই? 
তাহার গঁধধ-বিতরণ-প্রথা কেবল আপনার রাজ্য-মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; পরন্ত তিনি 
পারিপার্থিক বাঞ্ধন্বর্গের রাজ্য-মধ্যেও ওবধাদি বিতরণ করিয়া! সকলেরই প্রিয়পাক্র 
হইয়্াছিলেন। এই খুঁষধ-বিতরণ-উপলক্ষে দ্রাতব্য-চিকিৎসালয় ( হাসগাতাঙ্গ ) প্রতিষ্ঠার 
বিষয়ই উপলদ্ধি হয়। কেবল মন্ুয্যের জন্য নহে )-_পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও হাসপাতাল, 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,-_ঘোষণাবাণীতে প্রতিপন্ন হইতেছে । * ইউরোপে ধুষ্ট-জম্মের 
৮ খাব্সির খোদিত লিপির পাঠোদ্ধ।র ও অনুবাদ-পক্ষে পাশ্চাত্য পত্ডিতঙগণ অপেষ আযাব স্বীকার 
করিয়াছেন। জেখস্‌ ভিল্সেক প্রথমে এবরাপ অনুবাদ কক্ষেন। ( ৫৩ এত 9 28 ৩০১০ 
445০5 ২০০৪, তএ. গম, ৮১8) তাহার পর কলস, বার, লাগিল, কাপ, সেনা তবিবরে 
মস্তিক আলোড়ন করিত! সংস্কৃত পাঠ প্রকাশ করিগ্গাছিটগন । উহাদের মধো সেন্যরটের জন্ুযাদই এ 
সয়ে প্রাধাধা বলিস! গৃহীত হইরাছিল। €দ আস্থীধাদে র কির ংশ-- 7 55459) উজ] ০৪ 
19 9০৫৪, 7১৪৮48060 055076885 ০৫ 0০ 5০095 র980805355 উতা গা) চাস ঢাদে ৫055 বিজ 
৪০8০৪১০০ উপরে, খোধগাধানীর থে খঙগাডুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, হালা, বংহঝা, তাহা লেবাটের অনুগায়গে 
বিথিচ। কি উর? আর্ধাংপরি, সঙ্থদ্ধে বিতর্ক আছ।। কে হাজাব,--পানিকাবার থে শব ফ্যান, 
হই ছিগ। ভাহবতে কেক ভার ভিডিধের [বিযন উপপধি হয় , দাতষ্য চিকিৎসায় দ। হাসপাতাল প্রভৃতির ভান 
জায়ারে অংসিতে খা হী কিছ গধ্যাপক ধুলার এসং ভিন্সেবী দির এ দধবে গরিশেষে বাহ] দি 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২২৯ 


পরবর্তিকালে পণ্ডম শত্ান্দীতে প্রথম হাসপাতাল প্রতিঠিত হস? ফ্রান্সের রাজধানী 
পারী-নগরে 'েষন ডিউ' নামক হাসপাতালই ইউরোপের প্রথম হাসপাতাল বলিয়া 
পরিচিত । * কুতরাং পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইবার কত পূর্বে ভারতবর্ধে যে ধাতিব্য- 
চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও পুর্যের ইতিছাস 
অনুসন্ধান করিলে আমর] বুঝিতে পারি, অশোকই যে এদেশে দাতব্য-চিকিৎসালয়াছির 
প্রবর্তক ছিলেন, তাহা। নহে ; অশোকের পূর্বপুরুষ চন্ত্রগুপ্ডের সময়ে ভারতবর্ষে দাতব্য- 
চিকিৎসালয়াদির অসন্তাব ছিল ন।। চাণক্য-প্রণীত “অর্থশাস্ত্রে সে প্রমাণ দেদীপ্যমান 
বহিয়াছে। প্রতি সুরক্ষিত নগরে দাতব্য চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

নগরপ্রতিঠার নগরের কোন্‌ স্থানে কোন্‌ শ্রেণীর লোক বাস করিত, নগরের কোন্‌ 
পল্লীতে কোন্‌ শ্রেণীর কার্যালয়াদি স্থান পাইয়াছিল;__অর্থশাঙ্্রে ছুর্গ- 

নিবেশ-গ্রস্ তাহা। বিশদভাবে বিরত রহিয়্াছে। প্রাটীন-কালে নগর-সমূহ কি পদ্ধতিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইত, নগর-সমূহে কেমন সুশৃঙ্খলায় জনসমাবেশ সঙ্গিবিষ্ট থাকিত, তাহাতে বেশ 
বুঝিতে পার! বায় । নগরে মধ্যস্থলে রাজকীয় বিভিন্ন-শ্রেণীর প্রাসাদ-সমূহ শোতমান ছিল । 
“নগরের বিভিন্ন কোণে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পিগণের বিভিন্ন সমাজ বাস করিত । উত্তরের 
দিকে, বিভিন্ন অংশে, কোথাও কর্দকারগণ, কোথাও হুত্রধরগগ। কোথাও জন্ুরিগখ+ 
কোথাও ব৷ ব্রাহ্মণগণ বসতি করিতেন। নগরের পশ্চিমাংশে--পশমী হুত্রের কার্পাস- 
জের, দর্ার, চামড়ার, যুদ্ধ-সঙ্জার; অন্ত্র-শস্ত্রেরঃ দস্তানা প্রভৃতির ব্যবসায়ী শিল্পিগণ এবং 
শৃর্রগণ বাদ,করিত। নগরের দক্ষিণাংশ-_নগরাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, শিল্পশালাধ্যক্ষ এবং 
£সন্তাধ্যক্ষ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল ; মদ্ধমাংস ও অন্ন-ব্যবসায়িগণ; গণিকাগণ, গায়কগণ, 
এবং বৈশ্তঞ্জাতীয় জনগণ ত্র অংশেই বসবাস করিতেন । নগরের পুর্ববাংশ-_গন্ধদ্রব্যের, 
পোষাকের, শঙ্ষের, তরল পদার্থের ব্যবসায়িগণের বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; এ অংশে 
সুদক্ষ শিল্পিগণ এবং ক্ষত্রিয় -জাতীয় জনগণ বাস করিতেন। ধনাগার, হিসাব-নিকাশের 
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, কাটি নাজ নল) 12 ভাত চিত উল (৩৫ সিহাক 5 হও, ৯০ তি 
চা গুলা (0510 হভখসনড ক াবরক্পডি এ্ক0 এঠ এরগাংজ। ইউ 
৪৪887 ও ঘন অধুবা প্রচারিত হইভেছে ; কিন্ত পূর্বের মত (ডিলেট তিখেরই ) দশম শড়ার্বাে ইতেগে 
পত্র হসপাতান প্রডিজিত হজ 


২৩৫ ভারতবর্ষ । 


কার্য্যালয় এবং বিভিন্ন শিল্পালঘ় নগরের দক্ষিণাংশে; পুর্ধব-দিকে। প্রতিষ্টিত ছিল। নগরের 
উত্তরের দিকে, পশ্চিমাংশে, দোকান-সমূহ এবং দাতব্য-চিকিৎসালয় ( হাসপাতাল ) 
দুষ্ট হইত।* এইরূপ নগরের অন্ঠান্ত অংশেও কোথায় কাহার স্থান নির্দিষ্ট ছিল, 
অর্থশান্ত্রে (দ্বিতীয় খণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায়ে ) তাহ পুঙাকুপুঙ্খ বিবৃত আছে। দেশ কতদুর 
কুসভ্য ও সমুন্নত হইলে নগর-নির্তাণের এববিধ শৃঙ্খল! সাধিত হয়, তাহা সহজেই হুদয়জম 
হইতে পারে। খুষ্ট-পূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজচক্রবর্তা চন্ত্রপ্তপ্ডের বি্যঘানজ" 
প্রতিপন্ন হয় । সম্রাট চন্দ্রগুপ্ধ এবং তাহার মন্ত্রী চাণক্য উতয়েই ব্রাক্ষণ্যধর্ম্নের ৃ 
ছিলেন। স্থতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধ-প্রতাবের পূর্বে দেশে ব্রান্গণ্যধর্্ের 
নুপ্রতিষ্ঠার দিনে, সুসভ্য-সমাজের অঙ্গীভূত দ্াতব্য-চিকিৎসালয়াদির অস্তিত্ব এদেশে ছিল। 
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,_“মগধে চন্দ্রগুপ্তের চাণক্যের অভ্যুব্য়-সময়ে দাতব্য-চিকিৎসা- 
লয়্াদির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় বটে ? কিন্তু তাহাতে বঙ্গদেশের প্রাধান্য কি প্রকারে বুঝা! 
যায়? এ প্রশ্নের উত্তর- বঙ্গ বিহার উড়িস্। চিরদিন এক-স্থত্রে সংগ্রথিত 
লজ ছিল। বঙ্গের নৃপতি মগধাধি দেশের নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইতেন, 
আবার মগধের নৃপতি বঙ্গের নৃপতি বলিয়! পরিচিত ছিলেন। অনেক 
সময়ই এইরূপ পরিচন্ প্রাপ্ত হইয়া! থাকি। যিনি যখন একছত্র প্রভাব বিস্তারে সমর্থ 
হইতেন। তাহাকে তখন প্রদ্রেশ-বিশেষের বা নগর-বিশেষের নৃপতি বলিয়া কখনই 
পরিচিত করা হইত না। সে হিসাবে, চন্দ্রপ্তপ্ত, অশোক প্রত্ৃতিকে বঙ্গাধিপতি 
বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারি। মগধের সহিত বঙ্গের চিরদিনই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল। 
অপিচ, বঙগদেশে চন্ত্রগুণ্ের আবাস-ভবন ছিল বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই 
ধলিয়াছি, আলেকঞ্জাগডাপ্প প্রভৃতির উচ্চারণে “সান্দ্োকো্টাস' নামে যিনি অভিহিত 
হুইয়াছিলেন, বাঙ্গালায় তিনি চন্দ্রকেতু" নাষে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রকেতু হইতেই 
“সান্দ্রোকোর্টাস' উচ্চারণ সম্ভবপর । চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রগুপু অভিন্ন-ব্যক্তি বলিয়াই মনে 
হয়। যেমন মগধে, তেমনই বঙ্গদেশেও তাহার রাজধানী ছিল। তাহার বংশধরগণ 
পরবর্তি-কাঁজে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মগধে স্থায়ী হন। স্থতরাং ক্রমে বঙ্গদেশে 
তাহাদের বাসস্থানের চিহ্ন লোপ পায় »-মগধই তাহাদের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠান্িত হইয়॥ 
উঠে। চন্দ্গুপ্তের দক্ষিণ-হস্ত চাণক্যও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিয়] প্রতিপন্ন হন। + এ সকল 
বিষয়ে নান! বিতর্ক-বিতও1 উপস্থিত হইতে পরে । স্থতরাং, সেই বিতর্ক-বিতগ্চ। 
পরিহার উদ্দেশেঃ এততপ্রসঙ্গে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করার আবশ্যক 
হয়। বিজয়সিংহের এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গীয় হৃপ-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সন্ধে 
সিংহলে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্তন! হইয়াছিল । কাহারও কাহারও বিশ্বাস, বৌদ্ধ- 
অর্শান্ত্রে বঙ্গানুবাদ এই অংশ এখন পরিত্যক্ত রেখিতে পাই। মিঃ আর জী ইরোরীতে 
অর্থশান্ত্রে যে অনুবাদ কঠিগ্লাছেন, তাহাতে এই অংশ বাদ বাজ বাই। চাপ ৫8৮করকচণ [82 
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প্রভাবের ফলে, সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষিত হয় । কিন্তু বিজয়সিংহের সিংহল 
অধিকারের পরবর্তি-কালে, প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল, খষ্ট-পুর্ধব তৃতীয় শতাঙ্দীর 
মধ্যভাগ পর্য্যস্ত, সিংহলে ব্রান্গণ্যধর্ের প্রভাব বিগ্তমান ছিল। খুষ্ট-পর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে 
রী ত্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রবেশ-লাত করে । রাজ। পাণ্ডুকাভক্ যখন সিংহলের সিংহাসনে 
অধিঠিত, তখন সিংহলে বৌদ্ধ-প্রভাব আদৌ বিস্তৃত হয় নাই। রাজা পাণ্ুকাভয় ক্রাক্ষণ্য- 
ধর্মের সেবক ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে যে ধর্ম যে শিক্ষা যে ভাব সিংহলে পৌছিষ্বা- 
ছিল, তাহার সময়ে তৎসমুদ্রায় বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাহার পর ক্রেমে ক্রমে সন্তাব” 
পরম্পর! কি ভাবে শ্ফর্ভি-লাত করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। রাজ। 
গরাক্রমবাছর সময়ে সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদ্ির কিন্দপ শ্্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, ইতিহাস 
তারম্বরে তাহা ঘোষণা করিতেছে। কিন্ত প্রশ্ন উঠিতে পারে--ইহাতেই বা বাঙ্গালীর 
কৃতিত্বের কথা কি আছে? এই পরাক্রমবাছর পরামর্শদাত] দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কে ছিলে, 
তঘ্বিষয় অনুধাবন করিয়। দেখুন ;_-বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-প্রভাব অবশ্তই দেখিতে পাইবেন। 
তৎকালে সিংহলে ধর্দালয়-সমূহের যিনি অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহারই স্থপরামর্শের 
ফলে, সিংহলে প্রদধানতঃ এ সকল সঘনুষ্ঠানের সুত্রপাত হয়। সেই ধন্মাধ্যক্ষ বাঙ্গালী 
ছিলেন, বঙ্গদেশ হইতে তিনি সিংহলে গিয়াছিলেন, বগদেশের শিক্ষাই তাহার দ্বারা সিংহলে 
প্রচারিত হইয়াছিল । সেই বাঙ্গালী ধর্শাধ্যক্ষের নাম+-রামচন্দ্র কবিভারতী। তবেই 
বুঝুন, সিংহলের সেই লভ্য-সমুন্নত-সমাজে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রবর্তনার মূলে বঙ্গদেশের 
প্রভাব কেমন বিগ্বমান রহিয়াছে ! 
নৌবলে বাছ্বলে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-নিদর্শন চুর-অতীতকাল হইতেই ধিগ্ঘমান আছে। 
রঘু দিগ্থিজগ্নে বাঙ্গালীর নৌযুদ্ধ প্রভৃতির ইতিহাস, দুর-অতীত-কালের বিষয় বলিয়! 
খের. উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে) কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
নৌবল-. হইবার উপযোগী বিবরণেরও অসন্তাব নাই । নৌবলের সাহায্যে বিজয়- 
খাহঘল। সিংহ সিংহল-হ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি) * পুনরুক্তি বাইল্য মাত্র। সিংহলের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত “মহাবংশে' বিজয- 
সিংহের সিংহল-বিজয় এবং সিংহলে তদ্বংশীয়গণের রাজত্ব-বিবরণ পরিবর্ণিত। বিজ্য়সিংহ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশই “মহাবংশ' নামে পরিচিত এবং সেই বংশের ইতিহাস বলিয়াই গ্রন্থের 
নাম মহাবংশ? | মহাবংশে প্রকাশ, -বুদ্ধদেবের নির্ববাণ-প্রাপ্তির অবকে বিজয়সিংহ সিংহল- 
স্বীপ অধিকার করেন 1” বুদ্ধদেষের নির্বাণ-প্রাপ্রি-সশ্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত। কোনও 
মতে, থুষ্ট-পূর্ধব ৫৪৩ অবধে এবং কোনও মতে থুষ্ট-পূর্বব ৫৭৭ অন্দে বুদ্ধদেবের নির্ধবাপ-লাত 
হইয়াছিল বলিয়! প্রচার আছে। হে হিসাবেই গর্ণনা করা যাউক, প্রতিপয্ন হয়, যীপ্ত- 
গুষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ধে বঙ্গের যুবরাজ কর্তৃক এই সিংহল-বিজষ্-ব্যাপান্ন 
অংখটিত হইয়াছিল । মহাবংশে লিখিত আছে+-সিংহল-বিজম়্ী বিজয্বের পিতার নাম-- 
পিংহবাসথ। লাল'-দেশে সিংহবাছর রাজধানী ছিল। তাহার রাষ্ট্রের নাম--“লাড়রকউ 1 
7 আই রিজ্েদের 55৩ হইতে ১২৬ পৃঠাজহ্া। 
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লাড়) লা, লাল অভিন্ন। পালি-ভাষায় উচ্চারিত 'লাল'-দেশ বাঢদেশ বলিম্বা গুতিপঞ্ণ 
হয়। রাঢ়দেশের কোন্‌ অংশে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল, অবিসম্বানিত-রূপে নির্ধারিত 
হয় না। “দেববংশম্” নামক কুল-গ্রন্থে “লাট-গ্রাম” নামক এক প্রাচীন নগরের উল্লেখ 
দেখি। সামস্ত-রাঙ্গ দমুজারি বন্দ্য-বংশীয় দাশরথীর পঞ্চপুত্রকে পাঁচখানি গা প্রধান 
করেন। তাহারই একখানি গ্রামের নাম--“লাট-গ্রাম |” দনুজারি---রাজচক্রবর্ভা লক্ষণ" 
সেনের সামস্ত-রাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কণ্টকদ্ধীপ ব! কাটোয়। তাহার রাজধানী 
ছিল। তাহাতে তাহার দান-দত্ত £লাট-গ্রাম” কাটোয়ার সন্নিকটে রাঁঢ়ভূমেষ কোনও 
প্রাচীন গ্রাম বলিয়াই বুঝা! যায়। দান-দত্ত গ্রাম-পঞ্চকের মধ্যে নৈহাটী নামক এক 
গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নৈহাটী নামধেয় গ্রথম কাটোয়ার উত্তরে গঙ্গাতীরে আজিও 
বিদ্ধমান আছে। তাহাতে “লাট-গ্রাম? প্র অঞ্চলেরই কোন প্রাচীন গ্রাম (এখন লোপ 
পাইয়াছে ) বুঝ] যায়। একজন অন্ুসন্ধিৎস্ লেখক কিন্তু হুগলী-জেলার সিঙ্গুর-গ্রামকে 
সেই রাজধানী বলিয়। নির্দেশ করেন। সিংহবাছর রাজধানী “সিংহপুর" কালে “সিুর" 
নাম পরিগ্রহ করিয়াছে__ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত ।* কোন্‌ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়! 
কোন্‌ পথে বিজয়সিংহ সিংহলে উপনীত হন, তৎসন্বন্ধে বিবিধ মত প্রচারিত আছে। 
এক মতে প্রচার+-তিনি সিংহপুর হইতে যাত্র! করিয়াছিলেন ; অন্য মতে প্রচার, 
তিনি সমুদ্র-উপকুলস্থিত তাশ্রলিপ্ত বন্দর হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে 
উপনীত হন। বিজয়সিংহ নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্রাতুষ্পুত্র 
“াসুদেব' বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে গমন করিয়া সিংহলের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
হন। বাসুদেব “সাগল'-নগর হইতে যাত্রা! করেন এবং তাহার সঙ্গে ছ্বাত্রিংশ জন 
মন্ত্রী এদেশ হইতে সিংহলে গিয়াছিলেন। “সাগল'-নগর কোথায় ছিল? সাগল" ও 
“সাগর” শব্দ অতিন্ন। সুতরাং মনে হয়, তিনি গঙ্গাসাগর হইতে যাত্রা করিয়াড্রুলেন ? 
অথবা, সাগরাস্তক ( সুখসাগর প্রভৃতি ) কোনও গ্রাম হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। 
বিজয়ের ত্রাতুম্পুত্র খন সিংহলের সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে বহুবার 
বহু লোকজনের সিংহলে গতিবিধির পরিচয় পাওয়া যায় । প্রথম, বঙ্গদেশের এক রাজপুত্রী 
সিংহলে ান। তাহার সহিত বিজয়ের সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। সেই রাজ- 
পুত্রীর অনুসরণে তাহার ছয়টি তাই সিংহলে যাত্রা করেন। রাঁজপুত্রী এবং তীহার ভ্রাতৃগণ 
গঙ্গাতীরবন্তী “মোরাপুর'-নগর হইতে যাত্রী করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ । বলা বাহুল্য, 
&ঁ নগরের এখন স্থান-নির্দেশ কর স্থকঠিন। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের উত্তরে বাঢ়ে “মাথাপুর' 
নামে এক প্রাচীন পল্লী দুষ্ট হয়। তাহাই “মোরাপুর? রূপ গ্রহণ করিয়াছে কি নাঁ_ 
কে বলিতে পাবে? যাহ! হউক, বিজয়সিংহের সিংহল-অধিকারের পর খ্বাবিংশ শত 
বৎসর, সিংহলে সিংহ-বংশীয় নৃপতিগ্গের আঁধিপত্য ছিল। সেই দীর্থ সময়ের মধ্যে 
বঙ্গদেশের সহিত সিংহলের সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হয় নাই ; তাহা! বলাই ধাহুল্য। দেশ-বিজয় 
উদ্দেস্টেই যে বিজয়সিংহ সিংহলাতিমুথে যার। করিয়াছিলেন, তাহা! নহে। 'রাজাবল্পী? 
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মামক সিংহল-দেশের বাজবংশ-সংক্রান্ত-গ্রন্থে প্রকাশ, “যুবরাজ বিজয়সিংহ বঙগদেশে 
প্রজাবর্গের প্রতি উৎপীড়ন আবম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার পিত। সিংহবাছ বড়ই 
বিরক্ত হন। প্রজার মনন্তপ্টির জন্ত শ্ারামচন্দ্র প্র(ণসম] প্রিয়তমা সহধর্টিণীকে বনবাসে 
বিসঙ্জন দিয়াছিলেন; সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে, রাজ সিংহবাহু আপন পুত্রকে নির্বাসিত 
ফরেন। যুববাজ বিজয়সিংহের সাত শত অনুচর ছিল। সেই সঙ্গে তাহারাও নির্ধবাসিভ 
হয়। বিজয়সিংহের পুত্র-পরিবার পর্যন্ত এই স্থত্রে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তীহাদের 
আত্মরক্ষার উপযোগী অক্ত্রশস্র এবং আহার্ধ্য-ত্রব্যাদি প্রদান করিয়া রাজা তাহা- 
দ্বিগকে সমুদ্রপথে অর্ণবপোতে নির্বাসিত করেন।? * প্রচার এই,বিজয় এবং 
ধিজয়ের স্ত্রী-পুত্র বিভিন্র-পথে পরিত্যক্ত হন।1 এইরূপ নির্বাসিত অবস্থায় যাত্রা 
করিয়াও যে দেশের যুবরাজ রাজত্ব-প্রতিঠায় সমর্থ হন, সে দেশের বাহুবল 
নৌবল কত বিপুল ছিল, স্বতঃই বোধগম্য হইতে পারে। ইউরোপীয়গণের বজদেশে 
প্রবেশের বহু পৃর্ধবে--কেবল ইউরোপীয়গণেরই বা বলি কেন) মুসলমানগণেরও ভাবতে 
প্রবেশের বহু পুর্বে--বের নৃপতিগণ নৌবলে ও বাহুবলে প্রতিষ্ঠান্িত ছিলেন । তাহাদের 
সে প্রতিষ্ঠার নিদর্শন মোগল-সাআ্রাজ্যের পূর্ণ-প্রতাবের দিনেও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল । 
বাঙ্গালার ইত্তিহাস নাই ব। বঙ্গের ইতিহাস কালের অগাধ-গর্ভে প্রোথিত হইয়1 গিয়াছে! 
স্থতরাং সে সকল বিবরণ অনুসন্ধান করিতে এখন অন্য দেশের ইতিহাসের আশ্রয় লইতে 
হইতেছে, এবং ক্কচিৎ কোথাও প্রাচীন তাত্রফলকাদির সাহায্য পাইতেছি। বিগত কয়েক 
বৎসরে বঙ্ছদেশে ও বিহার-প্রদেশে কয়েকখানি ভাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই 
তাঅশাসনগুলির পাঠোদ্ধারে খুষটায় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যযস্ত আট শত 
তাতশাসনোস্ত বৎসরের বঙ্গদেশের নৌবল প্রসৃতির আভাস পাঁওয়! যায়। এ সকল 
বঙ্গধিপের  তাত্রশীসনের মধ্যে তিনখানি ফরিদপুর জেলায় ( ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে ) 
নৌবল) আবিষ্কত হয়। “ইগিয়ান য্যান্টিকোয়ারী? পত্রে (১৯১৯ খৃষ্টান্দের 
জুলাই মাসে) মিষ্টার পার্জিটার উহার অন্বাদ প্রকাশ করেন। এর তাত্রশাসন তিন- 
খানিতে ভূদম্পতিদানের বিষয় উল্লেখ আছে। এ তাত্শাসন তিনখানি সমুদ্রগুণ্ডের 
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00৮05 24275080255 [07 0102005 526750 ৫70 7275407826 73995 %” 0%/1০% প্রভৃতি গ্রন্থে 
সকল বিষয় জ্টব্য। 

1 বিজয়ের সেই নির্ধ্বাসিত স্ত্ী-পুত্রের সহিত তাঁহার পুনগ্লিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। 
কোন্‌ পথে কোথায় গিয়া! তাহারা কি অবস্থায পতিত হন, তাহাও প্রক।শ নাই। তঙ্গে সিংহলে গিয়! বিজগ্ন পাও- 
বংণীয় রাজকণ্তাকে বিবাহ করেন বলিয়। প্রকশ। সিংহল অধিকারের পর তিনি পাগ্যরাজের নিকট বহুমুঙ্গ 
একখগ্ড প্রস্তর উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ফলে, পাণ্ডা-বংশীয় নৃপতির কস্তার সহিত তাঁহার পরিগন্ন শয়। সেই, 
ঝাজকগ্তার সহিত তাহার সাত শত সখী বা পরিচ।রিক। সিংহলে অ(সেন। বিজযবের নুচরবর্গের সহিত তাহাদের 
বিষাহ হয়। মহাবংশে প্রকীশ,--যে অর্ণবপোতে পাগ্া-রাজকস্া সিংহলে আসিয়াছিলেন, সে অতি বৃহৎ 
অর্গবপোত ৷ সে অর্ধপোতে আঠার জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ণাচারী, পঁচাত্তর জন ভৃতা, বহসংখাক দাসদাসী এবং, 
সাত শত সথী-সহ রাঁজকুমারীর স্থান-সঙ্কুলান হইয়ছিল। 
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রাজত্বকালে (৩২৬-৩৭৫ খুষ্টাবকে) খোদিত হইয়াছিল,--ডক্টর হর্ণেল পুর্বে এইক্ঈপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। * কিন্তু পাঞ্জিটারের সিদ্ধাস্ত এই যে, প্র তাত্রশাসন তিনখানি 
খৃ্ীয় ষ্ঠ শতাবীর মধ্যভাগে ( ৫৩১-৫৮৬ খুষ্টাব্দে ) প্রস্তুত হইয়াছিল । এ বিষয়ে তিনি 
হর্ণেলের সহিত বিতর্ক করিয়াই প্ররূপ সিদ্ধান্ত করেন বলিয়৷ প্রকাশ ।1 যাহা হউক; 
এ তাত্রশাসন তিনখানির মধ্যে একখানি যে অতি প্রাচীন, তদ্বিযয়ে মতদ্বৈধ নাই। 
প্রাচীনতম তাত্রশাসনখ্ঠুনতে দান-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের চৌহদি লিখিত আছে। তাহার্তে 
প্রকাশ,_-সেই ভূখণ্ডের উত্তরের দ্রিকে অর্ণবপোত-নিন্মীণের উপযোগী পোত-স্থান ছিল; 
সেই স্থানের পরিচয়-_মূলে সংস্কত ভাষায় “নাবতাক্ষেণী” শবে ব্যক্ত হইয়াছে। ₹ এ 
শব্দের অর্থ__“অর্ণবপোত নিশ্মাণের স্থান” ইহাই প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় তাত্রশাসনে যথাক্রমে 
পোতাধিষ্ট-স্থানের এবং শুস্কাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। প্রথমে দান-দত্ত ভূখণ্ডের সীমানার 
পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে,_-সেই ভূখণ্ডের উত্তরে অর্ণবপোতসমূহ অবস্থিত ছিল ) পরিশেষে 
যে রাঁজ-কর্মচারী সেই ভূথণ্ড হস্তাস্তর করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ে 
লিখিত হইয়াছে__তিনি শুক্কালয়াধ্যক্ষরূপে এ প্রদেশের কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুল 
সংস্কতে তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক শব্ধ--“বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যাপারকাগ্ডক।” $ তৃতীয় 
তাত্রশাসনে বাণিজ্য-কার্যের সুব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিবের, প্রসিদ্ধ বণিকগণের এবং 
অধত্তন শুস্কাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। সেই শুস্কাধ্যক্ষ ভূখণ্-দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। বাণিজ্য-কার্ষ্যর তন্বাবধায়ক পূর্ব্বোক্ত সচিবের পরিচয়-জ্ঞাপক মূল সংস্কৃত 
শব্দ (তাম্রশীসনে লিখিত আছে )--« ব্যাপারগ্যধ তমূলক্রিয়ামাত্য ”» এবং প্রসিক্ 
বণিকগণের পরিচয়মূলক শব্দ-“প্রধানব্যাপারিণঃ। তাত্রশাসনে “প্রাকৃপমুদ্রমধ্যাদী”-_ 
একটী শব আছে। এ শব্দ দৃষ্টে মিষ্টার পার্জিটার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন._-ফরিদপুর- 
জেলার নিকটে সমুদ্র ছিল, __প্রাক্সমুদ্রমর্ধ্যাদা' শব্দে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা 
কিন্তু শব্দের অন্যরূপ অর্থ নির্দেশ করি । “পূর্ববসমুত্রে শুল্বগ্রহণের ষে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, 
দেশ-মধ্যেও সেই নিয়মে কার্ধ্য চলিত, প্রাকৃসমুদ্রমর্ধ্যাদ? শব্দে ইহাই উপলব্ধি হয় । ইহাতে 
আরও বুঝা যায়, পূর্ববসমুদ্রে ত সময়ে বঙ্গাধিপতির অধিকার বিস্তৃত ছিল এবং এ সমুক্র- 
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$ ন্‌” মাদিক পত্রে এই শব্দের পাঠ ও অর্থ লইয়া! বহু বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর উহ্নার 
পাঠ 'নাববেক্ষণী” নির্দেশ করেন; কিন্তু হারাণ বাবু সিদ্ধান্ত করেন”_“& শব "নাবতাক্ষেণী” হওয়াই 
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পথে যে সকল পণ্যবাহী পোত গতিবিধি করিত, তৎ্সমুদায়ের' শুদ্ধ বঙ্ষাধিপতির কর্ম্চারি- 
গপ অধদায় করিতেন। ফলতঃ, “প্রাকৃসমুদ্রমর্ধ্যাদ? শব্দে সমুদ্র যে বঙ্গের অভ্যন্তরে বিস্তৃত 
ছিল, তাহা প্রতিপন্ন ন! হইয়া বঙ্গের প্রভাব পূর্ববসমুদ্র পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল,-_-ইহাই প্রতিপন্ন 
হয়। বঙ্গোপসাগরে এবং চট্টগ্রাম ও উড়িষ্তা বিভাগে বহু নদ-নদী বিদ্ধমান আছে। সেই 
সকল নদ-নদীর পথে অস্তব্ণীণিজ্যের ও বহিবণশণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। সেই জন্য, ষে 
সকল বাণিজ্য-পোত ধী পথে গতিবিধি করিত,তাহাদের সথ্ন্ধে কর-গ্রহণের নিয়ম হয় । কি 
বৈদেশিক বাণিজ্যপোতসমূহ, কি দেশীয় বাণিজ্যপোতসমূহ, তখন সকলই এক নিয়মের 
অধীন ছিল। এ সম্বন্ধে অবস্ঠ মিষ্টার পার্জিটার এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। * 
বঙ্গদেশের ন্দনদীসমূহ তখন প্রবল ছিল; ্ৃতরাং হ্বৃহৎ অর্থবপোত-সমৃহ দেশের অত্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু এখন রেলপথে, বধ-বন্ধনে ও গতি-পরিবর্তনে, নদ- 
নদীর সে প্রাবল্য কমিয়া গিয়ছে; আর সেইজন্যই সাগরগর্ভ হইতে বঙ্গদেশের উদ্ভব 
হইয়াছে বলিয়। অনেকে ত্রান্ত-বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়। থাঁকেন। তাশ্রশীসনোন্বিখিত দান- 
দত্ত ভূখণ্ড নদীবহুল অংশে বিদ্যমান ছিল বলিয়াও প্রোক্ত ভ্রমধাবণ বদ্ধমূল হয়, বুঝিতে পারি । 
অপিচ, দ্ান-দবত্ব ভূখণ্ডের দক্ষিণের সীমাক্স দুরে বঙ্গোপসাগর তো অবস্থিত বটেই 71 কিন্তু 
তাই বলিয়া বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, কখনই বল। যায় না। যাহা হউক, এই সকল 
বিষয় আলোচনা করিলে বাঙ্গালার নৌবব, বাহুবল, অন্তবণিজ্য, বহিবর্ণণিজ্য প্রভৃতির 
বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। বুবংশে রঘুর দিখ্িজয়-এ্রসঙ্গে 'নৌসাধন” শব্দে ব্দেশের 
নৌবলের পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। ু খুষ্টীয় সপ্তম শতাবীতে চৈন-পরিব্রাজকগণের 
ধঙ্গদেশে আগমন প্রসঙ্গে বঙ্গের নৌবাহিনী প্রভৃতির নিদর্শন দেদীপ্যযান। তদ্ধিষয়ে 
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1 দান-প্রদত্ত ভূখণ্ড 'ভরাকমণ্ডল' বলির! উল্লিখিত আছে। “ভরাকমণ্ডল' বা “ভরাক' প্রদেশের সীমানা- 
বিষয়ে পার্জিটার লিখিয়।ছেন,--এ ভূখণ্ডের পশ্চিমে পদ্ম প্রবহমানা, পূর্বের বঙ্গপুত্র “নদ, উত্তরে বরেন্ত তূমি এবং 
সক্িণে সমুদ্র । ইহাতে সমুদ্ত পর্যাস্ত বিস্তৃত গালের ব-ত্বীপকে বুঝাইতে পাঁরে। কিন্তু মিটার ট্টেপেলটন ভরাঁক- 
ষণ্ডলকে ডবাক-মণ্ডল বলিয়। নির্দেশ করেন | ডবাক-_ঢাঁক। বা ঢাক"প্রদেশকে বুঝাইয়া থাকে । এলাহাবাদ-হুর্গে 
আশোক-ঘ্যস্তে সমুত্রগুপ্তের লিপি-মধ্যে ভাহাব রাজ্য-সীমান্তে 'ডবাক'-প্রদেশ অবস্থিত ছিল, লিখিত আছে। 
সেই 'ডবাক',ভরাঁক' ও ঢাকা অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ।--0£ 07) 18017% 412£247%, 9০) ০ ঘা, 
চ. 2িআগভা5 200005 29) 7০৮৮582০686 44207505994406%, 1300৫51১০15 91০ 
চু, 5529196055 2050121 (3) 77501776897? 2 ০৮1 01565 48895 100 10৫ [চিজ 
মিষ্টার ট্টেপেলটন * মিষ্টার ফিলিট ঢাকার অপত্রংশে “ডবাক' পিখিত হইয়।ছিল বলিয়াই সিশ্ধাস্ত ক্দিত্বাছেন। 

£ রখুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৩৬প প্লোক (এই পরিচ্ছেদের ১৪৫ পৃষ্ঠা প্রটব্য )। 





২৩৬ ভারতবর্ষ। 


ভাধিক আলোচন। বাছলা মাত্র। খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত 
লাড়ে চারি শত বংসর কাল বঙ্গদেশে যথাক্রমে পাল-বংশীয় ও সেন-বংশীয় নৃপতিগিণের 
পাগ-বশের . অভ্যুদয় হয়। তাহাদের প্রদত্ত যে সকল তাত্রশাসন অধুনা! আবিষ্কৃত 
নৌশক্তির হইতেছে, তাহাতে বঙ্গের নৌ-বলের ও ধাহু-বলের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত 
সিটি হুই। পাঁল-বংশীয় নৃপতি ধর্মপালদেব কয়েকখানি গ্রাম দান করেন। 
খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে সেই দান-প্রদর্ত ভূখণ্ডের বর্ণন। প্রসঙ্গে এক স্থলে ( তাস্্র- 
শাসনের পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিংশ পংক্তি দ্রষ্টব্য) এইরূপ লিখিত আছে'__- 
«লস খলু তাগীরথীপথ-প্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পাদিত- 
সেতুবদ্ধ-নিহিত-শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ*--*'পাটলিপুক্রসমবাসিত 
শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবারাৎ**'মহারাজাধিরাজঃ জ্ীমান্‌ ধর্শপালদেব কুশলী |” & 
এই বর্ণনায় প্রকাশ, রাজ! ধর্পালদেব পাটলিপুত্র-নগরের জয়ক্বন্ধবার হইতে শ্রী দানপত্র 
তাত্রশীসন প্রচার করিয়াছিলেন | সেই জয়স্কন্ধাবারের বর্ণনায় নৌবলের বিষয় বিশেষভাবে 
অবগত হওয়া যায়। বর্ণনায় প্রকাশ, রাজা ধর্দপালদেবের “নৌবাটক” বা রণতরীসমূহ 
ভাগীররথী-বক্ষে শৈলশিখরের ন্যায় শোভমাম ছিল ; সেই রণতরীতে সে পথে বিপক্ষপক্ষের 
গতিবিধি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এ বর্ণনা নৌবলের প্ররুষ্টতারই পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে । 
ধীহাদের সম্মুখে উ দান-পত্র প্রদত্ত হয়, তাহাদের পরিচয় উপলক্ষে প্র তাত্রশীসনের অপর 
একন্থলে “নৌকাধ্যক্ষ”, 'বলাধ্যক্ষণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহাতে নৌবিভাগের ও 
নৌ-সমরের সুব্যবস্থার বিষয়ই স্থৃচিত হয়। পাল-বংশের পঞ্চম নৃপতি নারায়ণপালদেব 
ুদগগিরি? (সুঙ্গেরের প্রাচীন নাম) হইতে এক দান-পত্র প্রচার করেন। ধাহাদের 
সমক্ষে সেই দান-পত্র লিখিত হয়, দ্ানপত্রে তাহাদের পরিচয় আছে। গজাবোহী, 
অশ্বারোহী, উষ্টারোহী, পদাতিক ও নৌ-সেনানী প্রভৃতির সম্মুখে সেই দানপত্র প্রদত্ত হইয়া 
ছিল। তাত্রফলকে সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের পরিচয়-স্বরপ লিখিত আছে--“হস্ত্যশ্চোষ্ট- 
নৌবলব্যাপৃতক 1”? 1 রাজা নারায়ণপালদেবের প্রভাবের বিষয় এবং তদধীন সৈম্তবলের 
বিষয় প্ তাত্রফলকেই উপলদ্ধি হয়। পাঁল-বংশীয় নবম ন্পতি মহীপালদেব এবং অন্যতম 
মৃপতি মদনপালদেব কিরূপ বলসম্পন্ন ছিলেন, উহাদের প্রদত্ত অপর ছুই তাম্রফলকে 
তাহ1 অবগত হওয়। ষায়। সেই ছুই তাত্রফলকের প্রথমোক্ত তাত্রফলক- দিনাজপুরে 
এবং শেষোক্ত তাআফলক দিনাজপুরের অন্তর্গত মানাহালী নাষক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
ভীমন্মদনপালদেব রামাবভী নগর হইতে যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, তাহার কিয়দংশ,_. 
এস খনু ভাগীরথীপথপ্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাটিক-সম্পাদ্দি ত-সেতুবন্ধনিহিত- 
শৈল-শিখরিনী-বিভ্রমান্গিরতিশয়ঘনায়ন-করিপট্র-শ্ঠ।মায়মানবাসরলক্ষ্ীসমা রন্ধসন্তত- 
জ্লদ্রসমরসন্দেহাছু্দিচীনা নেকনরপতভিপ্রাভৃতীকুতা প্রমেম্বহয়বা হিনী-খুরখুরোৎ- 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৩৭ 


পাতধূলীধৃষরিতদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবা সমাগতাশেষজনু্ীপভূপালানস্ত- 

পাদতবনমদবনেঃ শ্রীরামীবতীনগরপরিসরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়ন্বদ্ধাবারাৎ। পরম- 

সৌগতোমহারাজাধিরাঁজঃ জ্রীরামপালদেবপাদান্ধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্রারকো- 

মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমন্মদনপালদেবং কুশলী ।” 
ধর্মপাল-দেব-প্রদত্ পূর্বেবোদ্ধত দানপত্রে যে নৌবল-বাহুবলের পরিচয় প্রাপ্ত হই, এই 
তাত্শসনেই সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন পাটলিপুত্রনগরে নৌবাহিনীর 
সাহায্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এখানেও শৈল-শৃঙ্গবৎ নৌবাঁটক সাহাঁষ্যে সেইক্ূপ 
শত্রুর পথ অবরুদ্ধ ছিল। কুমারপাল--পাঁল-বংশীয় পঞ্চদশ নৃপতি বলিয়! অতিহিত 
হন। তাহার সেনাপতি বৈদ্ধদেব কর্তক একখানি তাত্রশাসনে ভূখগ্ু-দানের 
বিষয় লিখিত আছে। সেই তাত্রশ/সনে গ্রীকাশ,__বৈদ্ভদেব দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকার 
করিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে বছ গজারোহী সৈম্ গমন করে। দক্ষিণ-বকের 
নৌবল প্রথমে তাহার সৈন্যদ্বলকে বিপধ্যন্ত করিয়াছিল; পরিশেষে তিনি জয়যুক্ত হন। 
তামফলকে তাহার সেই দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকারের বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত আছে 
“যস্তান্ুত্তরবঙ্গবিজয়ে নৌবাটহোহোরবত্রপ্তৈদ্িকৃকরিতিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ। 
কিঞ্চোৎপাতুককে নিপাতপতনপ্রোৎসপিতৈঃ শীকরৈরাকাশে স্থিরতা। কৃত? যদ্দি ভবেৎ স্তান্লি- 
ফলক্ক শশী ॥7) * পাঁল-বংশের প্রদত্ত তাঁত্রশীসনে যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, সেন-বংশের 
তাত্রশাসন-সমৃহেও সেই পরিচয় দ্েদীপ্যমান্। বাজসাহী-জেলার দেওপাড়া গ্রামে, 
সেন-বংশীয় নৃপতি বিজয়-সেনের একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কত হইয়াছে । বিছয়-সেন 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন । তাহার নৌ-বাহিনী পশ্চিমা ভিমুখে অগ্রসর 
হইয়া, গঙ্গানদ্ীর উপকুলস্থিত সমস্ত দেশে তাহার বিজয়-পতাঁক। উড্ডীন করিয়াছিল। 
প্রস্তর-খণ্ডে খোদ্দিত লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় 1 সে বিবরণ এইরূপ পরিবধিত আছে ৮-- 

“পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যন্য যাবদৃগঙ্গা প্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে । 
ভর্গন্ত মৌলিসরীদস্তসি ভন্মপন্ষলগ নোজ্বিতেব তবিবিন্দুকলাচকান্তি 8” 

বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাঞ্জা বল্লালসেনের একখানি তাত্রশাসন সম্প্রতি 
'আবিষ্কত হইয়াছে । যে সকল সম্তান্ত ও পদস্থ বাক্তিব সমক্ষে দান প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই 
তাতরশাসনে তাহাদের পরিচয় লিখিত আছে । তাহাদের মধ্যে নৌবাহিনীর তত্বাবধায়ক 
«নৌবলব্যাপৃতক” নামে পরিচিত হইয়াছেন । 3 রাজ লক্ষমণ-সেনের এবং তৎপুক্ 
বাজ বিশ্বরূপ-সেনের প্রদত্ত চারিখানি তাত্রশাসন অধুনা! আবিষ্কৃত হইয়াছে । লক্ষ্ষণ- 
সেনের প্রদত্ত তাতশাসন ছইখানির একখানি দিনাজপুর-জেলায় তর্পণদীঘির সন্নিকটে ও 
অন্তথানি রাজসাহী-জেলায় মাধাইনগর গ্রামে পাওয়। যায়। বিশ্বরূপ-সেনের তাত্রশাসন 
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ছুইথানির একথানি বাখরগঞ্জে এবং অপরখানি মদনপুরে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । খী ঢারি- 
খানি তাত্রশাসনেও নৌ-সেনাপতির বা নৌ-বিভাগের তত্বাবধায়ক প্রভৃতির উল্লেখ আছে ।* 
এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, পাল-বংশের ও সেন-বংশের আধিপত্যকালে, বঙ্গদেশ রণতরী- 
সম্বন্ধে এবং সৈ্ঠবল-সন্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল । পাল-বংশের ও সেন-বংশের 
প্রতিষ্ঠার পূর্ধ্বে ব্দেশের কোনও কোনও নৃপতির পরিচয় চীনাদিগের গ্রস্থে দৃষ্ট হয়। 
কুমার” নামধেয় পূর্ববঙ্গের জনৈক নৃপতি চীন-সম্াটের সহিত মিত্রতাঁ-বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন। তিনি চীন-সমতরাটের পক্ষাবলন্বনে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেই সময়ে 
বাজমন্ত্রী অর্জুন, অন্তায়-রূপে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া, চীনের রাজ-দুতের প্রতি 
অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে চীনের সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে 
কুমার চীনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন । মুর্সলমানগণের বঙ্গদেশ অধিকারের সময়েও বঙগদেশ 
ফুদলমানাধিকারে নৌবলের-বাহুবলের প্রকষ্ট পরিচয় প্রদান করে। বক্তিয়ার খিলিজির 

নৌ-বল বঙ্গদেশ-প্রবেশের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে, গয়েসউদ্দিন ইয়াস্‌ বঙ্গের 

বছবল।  শীসনকর্ত-পদে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট আল্তামাস তখন দিল্লীর 
সিংহাসনে অধিরূঢ়। গয়েসউদ্দিন-_সম্্রাটের বশ্ঠত। অস্বীকার করেন। তাহাতে সম্রাটের 
সৈন্তদল লক্ষণাবতী আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু গয়েসউদ্দিন বঙ্গের নৌ-বাহিনীর 
সাহায্যে সম্রাটের সেই সৈন্তদলকে বিতাড়িত করেন । সম্রাট আল্তামাস তখন বাধ্য 
হুইয়, গয়েসউদ্দিনের সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হন। ১১৯৮ থৃষ্টাব্দ__বক্তিয়ার খিলিজির 
বাঙ্গাল।-দেশ-প্রবেশের সময় নির্ধারিত হয়।. গয়েসউদ্দিনের সহিত সম্রাট আন্তামাসের 
যুদ্ধ ও সস্ধি ১২২৫ থুষ্টান্ে সংঘটিত হইয়াছিল । “ -ই-নাশিরী" ( তবকাত-নশেরী ) 
নামক পারস্ত-ভাষায়-লিখিত ইতিহাস-গ্রস্থ, 4 এই যুদ্ধের ও সন্ধির বিষয় বর্ণনায় বজের 
প্রাধান্ঠই বিশেষরূপে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় বুঝা যায়, আল্তামাস 
বাধ্য হইয়াই সন্ধি করিয়াছিলেন । কিন্তু ্রতিহাসিক টুয়াটের বর্ণনায় অন্যভাব প্রকাশ 
পায়। টুয়ার্ট বলেন,_“গোৌড়াধিপতি গয়েসউদ্দিন আলৃতামাদের প্রতিহবন্্বী হইয়। 
ঈাড়াইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার কয়েক জন বন্ধু মধ্যস্থ হইয়া! বিবাদ মিটাইয়! দিয়া 
ছিলেন। ফলে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির না হইলেও, আল্তামাসের নিকট বস্তাতা- 
চক স্ধি-সর্ডে গয়েসউদ্দিনকে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল 1 $ যাহা হউক, 
সন্ধি-লর্থে স্বীকার হইয়া আল্তামাস শ্রত্যাগমন করিলে, আল্তামাষের অধিকৃত বিহার- 
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প্রদেশ গয়েসউদ্দিন পুনরধিকার করিয়া লন। আল্তামাস বিহারে যে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
ধরিয়া যান, গয়েসউদ্দিন কতৃক তাহার উচ্ছেদ সাধিত হয়। কুড়ি বৎসর পরে 
মিনহাজউদ্দিন এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সুতরাং তাহার বর্ণনা সম- 
সাময়িক ্রতিহাসিকের বর্ণনা বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে । বঙ্গের বাহুবলের আর 
একটী বিবরণ মিনহাজ উদ্দিন লিপিবন্ধ করিয়! গিয়াছেন। সে ঘটনা ১২৪২-১২৪৩ থুষ্টা্জে 
সংঘটিত হয়। গৌড় বা লক্ষণাবতীর তাৎকালিক শাসনকর্তা আজা-উদ্দিন তোঘন খা 
( মালিক-ইজ্জুদ্দিন-তুপ্রিল-ই-তুঘান-খ1 ) অযোধ্যার নিকটবর্তী “কাড়া”-সীমাস্ত পর্যন্ত সৈন্য 
পরিচালন। করিয়! গিয়াছিশেন। তাহার নৌবলে ও বাছবলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও 
উঁ পর্যন্ত বাঙ্গালার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিন দিল্লী 
হইতে যাত্রা করিয়া পথে বঙ্গাধিপতির সহিত যোগদান করেন। এ্তিহাসিকের পরিদৃষ্ট 
ঘটনাই গ্রন্থে পরিবর্ণিত রহিয়াছে । এতদ্বিবরণে ব্জদেশীয় যুসলমানগণের নৌবলের 
ঘাহুবলের পরিচয় পাইলেও, বাঙ্গালী হিন্দুর কোনও বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই 
না। বঙ্গাধিপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সকল হিন্দু তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
মুসলমান শ্রতিহাসিককে তাহাদের সম্বন্ধে নীরব দেখি। তবে কি মুললমাঁনগণের বঙ্গদেশ- 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার সমস্ত বীরত্ব সমস্ত বাছবল লোপ পাইয়াছিল? না-- 
তাহা কখনই নহে। পরবর্তী কয়েকটী ঘটনার আলোচনায় সে বিষয় স্বতঃই হুদয়ঙম 
হুইবে। ১২৭৭ থুষ্টাবে সুলতান মোজিস উদ্দিন তুগ_রিল খা লক্্ণাবতীর সিংহাসন লাভ 
করেন। ত্রিপুরার অন্তর্গত জাজনগর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান অধিফার করিয়া, বলদর্পে 
দর্পিত হইয়া, তিনি দিল্লীর সম্রাটের সহিত সহঘ্ধ-সত্র ছিন্ন করিয়া! দেন। ফলে, ১২৮১ থুষ্টাকে, 
সুলতান গয়েসউদ্দিম বলবন, অযোধ্যা-প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্য হইতে, ছুই 
লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, লক্ষমণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হন। তুগরিজ্‌ খা, লক্ষমণাবতী 
পরিত্যাগ করিয়া জাজনগরে পলায়ন করেন। রাজকোষের সমুদবায় অর্থ এবং রাজধানীর 
সমস্ত সৈন্যদল তাহার সঙ্গে তিনি লইয়া যান। পশ্চাদন্ুসরণ করিয়া, অনেক দুর পর্য্স্ত 
শিয়াও বলধন তাহাকে ধরিতে পারেন না; পরস্ত তুগরিল খা বিদ্রোহী হইয়। নানারূপ 
উপদ্রব আরম্ভ করেন । সেই সময়ে, সেন-বংশের অন্যতম বংশধর রাজ। দুজমাধব রায় 
সোনারগায়ে (দুবর্ণগ্রামে ) শ্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তুগরিল খার 
র্ববঙ্গাধিগ. অস্গুসরণে সম্রাটের নৌবাহিনী সোনারগার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, 
দশুজ রায়ের দন্ুজ রায়ের সহিত সম্রাট সন্ষি-সর্তে আবদ্ধ হইলেন। সম্রাটের রণতরী- 
নৌবল। সমূহ তুগরিল খাঁর পলায়নে বাধা-প্রদানে অসমর্থ ছিল। রাজা দন 
বায়ের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহার সে অভাব বিদুরিত হইল। রাজা দনুজ রায় একাই 
তুগ.রিল খাকে দমন করিবার তার গ্রহণ করিলেন। বাঁঞ্গালী দসজ রায়ের বাহুবলে 
তুগরিল খা পরাজিত ও নিহত হন। প্রসিদ্ধ মুসলমান এ্রতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন বার্ণি 
তত্প্রনীত “তারিখ-ই-ফিরৌজসাহি' গ্রন্থে রাজ দুজ রায়ের এবছিধ কৃতিত্বের বিষদ্ব 
লিখিয়া গিয়াছেন। তুগরিল খ। যদি সমুদ্রপথে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেন? দক্ধুজ 
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ক্বায়ের নৌবাহিনী সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়াও তাহ!কে বিপর্যস্ত করিতে পারিত ;- বাঙ্গালী 
হিন্দু-রাজার নৌবল-বাহুবল তখনও এতদূর সামর্থ্য-সম্পন্ন ছিল ! * দনুজ রায়ের পর অর্ধ 
শতাব্দী অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে সোনারগঁ। মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়! পড়ে। 
অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের ছুই প্রদেশে ছুই জন মুসলমান শাসন- 
কর্তার অভ্যুদয় ঘটে। তখন একজন গোঁড় বা লক্ণাবতী প্রদেশে এবং অপর জন 
সোনারগ। প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেন। ইবন-বাতুভা যখন বজদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন, তখন সোনাররগ। রাজধানীতে ফাঁকরুদ্দিন মোবারক সা এবং লক্ষষণীবতীতে 
আলাউদ্দীন আলী-_ছঢুই রাজধানীতে ছুই জন মুসলমান-শীসনকর্ত। প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং 
তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঘোর প্রতিত্বন্িতা টলিতেছিল। সেই সময় জলযুদ্ধ নুবর্ণগ্রাম এবং 
স্থলযুদ্ধে লক্ষণাবতী প্রসিন্ধিগম্প্ন হইয়া! উঠিয়াছিল। ইবন-বাতুতার বর্ণনায়, বজদেশের 
বা এই ছুই রাজধানীর নৌবলের ও বাহুবলের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাঁই। 
ছুই রাজধানীর বর্ধার সময় নৌবহরের সাহায্যে মোবারক সা যখন লক্ষমণাবতী আক্রমণ 
নৌবল-বাহবল। করিতেন, তখন তাহার প্রভাব অপ্রতিহত বলিয়া প্রতীত হইত। 
আবার যখন বর্ষান্তে স্থলপথে অগ্রসর হইয়া! আলি-স' পুর্বববঙ্গ-লুঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন 
তাহাকেই লোকে অত্যধিক প্রভাঁব-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। 1 ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৩৪৩ খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত মোবারক-সা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্থবর্পগ্রামেক 
সহিত লক্ষ্মণীবতীর বিরোধ এ সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়। মোবারক- 
সার পর সমস্থদ্দিন ইলিয়াস সা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি দিল্লীর প্রাধান্য 
অস্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লীর স্থুলতান ফিরোজ-সা তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধযাত্রা 
করেন । ১৩৫৩ খু্টান্দে দিল্লীর সম্রাটের সহিত বঙ্গাধিপতভি ইলিয়াস-সার ঘোর সমর 
উপস্থিত হয়। সম্রাট ফিরোৌজ-স! সহসক্রীধিক রণতরী সজ্জিত করিয়া বগ্গরাজ্য আক্রমণ 
করেন। সম্রাটের সঙ্গে সত্তর হাজার খা! ও মালিক সম্প্রদায়ভুক্ত যোদ্ধপুরুষ ছিলেন। 
ছুই লক্ষ পদাতিক ও ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত সহ তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে 
অগ্রসর হন। কিন্তু এতাদৃশ সৈম্ভবল সত্বেও সুলতান জয়ী হইতে পারেন না। অগত্যা 
বাঙ্গালীদেশকে স্বাধীন রাঁজ্য বলিয়া তাহাকে শ্বীকার করিতে হয়। সম্রাটের সহিত বঙ্গাধি- 
পতির এই যুদ্ধে বাঞঙ্গালার বিপুল নৌবলের ও বাহুবলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার 
পর সম্রাট ফিরোজ সাহ পুনরায় বঙ্গধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৩৫৯ থুষ্টান্দে সেই 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই অভিযানে দিল্লীর সুলতান সত্তর হাজার অশ্বারোহী, অসংখ্য 
পদাতিক এবং ৪৭০টি যুদ্ধ-হস্তী ও বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া আসেন। সেই সকল রণতরী 
%. “তারিখ ই-ফিরোজসাহী। গ্রন্থ ১৩০৫ খ্বঃকে লিখিত হয়। মেজর রেভার্ট এবং অধ্য'পক ডাঁউসন 
সাহার গ্রন্থের ত অংশের অনুবাদ করিয়! গিয়াছেন। ডাউসনের অনুবাদের কিয়দ ংশ,--71১6 7২৪1 ০1 079৮ 
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কিস্তিহা-ই-বান্দ-কুশ' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ ছুর্গাদির অবরোধ ভঙ্গ করি- 
ঘার জন্য এ সকল রণতরী ব্যবহৃত হইত । একডাঁপার ও সোৌনারগার পাবিপার্থিক নদী- 
পথ অতিক্রম করিয়া, ত্র সকল রণতরাঁ লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছি-। এই 
যুদ্ধে সুবর্থগ্রামের শাসনকর্তা সম্রাটের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন । এই দ্বিতীয় বারের 
যুদ্ধে ইলিয়াস্‌ সার পরাজয় হয় । তখন, সেকন্দর স! গৌঁড়েব এবং জাফর খা সোনারগার 
শাসনকতৃত্ব লাত করেন । “ভারিখ-ই-ফিরোজ-সাহি' গ্রন্থে মুসলমান প্রতিহাসিক সামস-ই- 
শিরাজ-আফিফ এই বিবরণ লিখিক্সা গিয়াছেন। * এর গ্রন্থকারের পিত। সম্াটের এক রন 
সৈম্াধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং আফিফের গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সত্যতা-বিষয়ে 
সংশয়ান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। ৯৩৪* খৃষ্টাব্দে বাঞ্জালার মুসলমান নৃপতিগশ 
'্বাধীন বলিয়া পরিচিত হন । ১৫৭৬ থুষ্টাব্ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ সেই স্বাধীন আফগান ব1 পাঠান- 
নৃপতিগণের শ।সনাধীন ছিল। মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও দিষ্পীর ব(দসাহ ঠাহাদের উপর 
আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা পাইলেও ধাঙ্গালার স্বাধীনতা সম্পূর্ণপ্ূপ অপহরণ করিতে 
ভাহার প্রায়ই সমর্থ হন নাই। সের সাহের বংশীয় দায়ুদ খ। বাঙ্জালার শেষ পাঠান- 
ন্পতি। হমোগল-সম্রাট আকবর সাহ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্ছদেশ অধিকার করেন। সেই 
হইতে, স্বাধীন পাঠান-নৃপতিগণের অবস।নে, মোগল-সম্ত্রাটেব প্রতিনিধি-শাসনকর্তৃগণ 
বজদেশে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গদেশে মৌগলগণের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পুর্বে, বঙ্গের 
স্বাধীন পাঠান-ন্পতিগণ আপনাদের নৌবলের ও বাহুবলের বিশিষ্টরূপ পরিচয় প্রদ্ধান 
করিয়াছিলেন। ন্থলতান গয়েসউদ্দিন ইয়াস্‌, স্থলতাঁন হুসেন সাহ এবং সুলতান দায়ুদ খঁ৷ 
প্রভৃতির শাসন-কালে, ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ বিবৃত আছে। তৎকালে বলের 
পাঠান-নৃপতিগণ যেরূপ নৌবলে-বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন, তাহাদের পারিপার্থিক হিন্দু. 
রাজন্যবর্গও তদ্রুপ শক্তিশালী ছিলেন। পাঠান-নৃপতিগণ বঙ্গের যে অংশ যখনই 
পাঠান-াজত্বে অধিকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তাহাদিগকে সমধিক 
হিনুনৃপগণের উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে । যেমন পশ্চিম-বঙ্গে ও উত্তর-বঙ্গে-. 
প্রভাব।  নবছ্ীপে ও লক্ষবাবতীতে--দেন-বংশের রাজধানী ছিল, তেমনই 
পুর্ধব-বঙ্গেও-_বিক্রমপুরে--উাহাদের রাজধানীর বিষয় অবগত হওয়া যায়। পশ্চিম- 
বঙ্গের নবদ্বীপ-রাজ্য আফ গান-গণের অধিকারভুত্ত হইলেও, পুর্বব-বঙ্গ বছকাল পর্য্যন্ত 
স্বাধীন ছিল। রাজচক্রবস্তী লক্ষ্পণ-সেনের বংশধরগণ পুর্বব-বঙ্গে বিক্রঘপুরে ফেমনতাবে 
কতদিন পর্য্স্ত আপনার্দিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা 
অবিদ্িত নাই। লক্ষণ-সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম-বিশ্বরূপ-সেন 11 তিনি প্রধানতঃ 
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+ কুল-পর্থ প্রত্ৃতিতে ল্রণ-সেনের তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ (৫১) বিশ্বরপ; (২) মাধব । 
(০ কেশব দলৌজা-মাধব ব! দনুজ রায় লক্্মণ-সেনের পৌত্র। সমাজ-বঙ্ধনে তিনি পিতামহ প্রপিতাখতের 
স্কায় বশব্বী হই! উঠিয়াছিলেন। মতান্তরে বিশ্ন্নপ-সেন লক্্পণ"সেনের কমিষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিহিত হন । 
উর্থ। ৩৯ 


২৪২ ভারতবর্ষ । 


“লাক্সণেয় নাষে পরিচিত। গৌড়-রাজধানী তাহার হত্ত-স্বলিত হইলে, তিমি, 
বিক্রমপুরে সেন-বংশের অন্যতর রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন) পাঠানগণের সহিত 
তিনি ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বিশ্বরূপের ভ্রাতা মাধব এবং কাটোয়'-প্রদেশের সামস্ত- 
রাজ দন্ুজারি পাঠানগণের সহিত অনেক দিন পর্যযস্ত যুদ্ধ করেন। তাহাদের বীরত্বে 
আফগান্-সৈন্গগণ অনেক সময় ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল । বিশ্বূপ-সেনের 
লোকান্তরের পর লক্ষন-সেনের পৌন্র দনৌজ।-মাধব বহুদিন স্বাধীনত। রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এই দনৌজা-মাধব ও দন্ুজ রায় অতিন্ন ব্যক্তি বলিয়। প্রতিপন্ন হন। পূর্বেই 
বলিয়াছি, সুলতান গয়েসউদ্দিন ই'হাব সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং বঙের 
শাসনকর্ত। তুগ্রিল খাকে দমন-জন্য ইহার সহায়তা লইয়াছিলেন। দনৌজা-মাধব 
বিক্রমপুর হইতে চন্দ্র্ধীপে রাজপানী স্থানাস্তত্িত করেন। বঙ্গের শেষ স্বাধীন-নৃপতিগণের 
যেরূপ নৌবল-বাহুবলের পবিচয় পাই, আসাম-প্রদেশের হিন্দু-ব্পতিগণও এই সময়ে 
নৌবল-বাহুবলে সেইরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। নুনতান গয়েসউদ্দিন ইয়াস্‌ আসাম 
অধিকারের জন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। ব্রহ্গপুত্রনদে সাদীয়। পর্যন্ত তাহার বণতরী- 
সমূহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আসামের হৃপতি এপ্ধপতাবে স্থলতানের সৈন্যদলকে বাধা 
প্রদান করিয়াছিলেন যে, পরাজয় শ্বীকার করিয়া, তাহাকে গোঁড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হইয়।ছিল। “তাবকাৎই-নাশিরী? গ্রন্থে পরাজযের কথ। স্পষ্টভাবে লিখিত নই । সে মতে 
প্রকাশ,__*দিল্লীর সম (ট আল্তামাস এ সময় গৌড়-আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন; 
আসামে সুতরাং গয়েসউদ্দিন আসাম-জয়ের স্বল্প পরিত্যাগ করিতে বাধা হন।? 
হিনদুনূপগণের যাহা হউক, আসাম-য় করিতে গিয়া, বাধা প্রাপ্ত হইয়।, তিনি যে 
প্রভাব। ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইর।ছিলেন, তাহ! নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়। * 
ত্রয়োদশ-শতান্দীর প্রথমাংশে সুলতান গয়েসউর্দিন যে চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হন, 
পরবন্তি-কালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্দশ শতাব্দীতেও সে চেষ্টা 
চলিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতেও কেহ সফলকাম হন নাই । 'আলম্গীরনাম।? নামক মুসলমান- 
গণের শাসন-সংক্রান্ত ইতিহাসে প্রকাশ,-:১৩৩৭ থুষ্টান্দে মহম্মদ সাহ এক লক্ষ সুসজ্জিত 
অশ্বাবোহী সৈন্য সহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার একটী সৈন্যও 
প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।?1 পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গাধিপতি সুলতান হুসেন সাহু 
আসাম জয় করিতে যাঁন। “খেন”-বংশীষ রাজ! নালান্বর তখন আসাঁম-প্রদেশে ম্বাধীন- 
তাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পশ্চিমে করতো য়া-নদীর ভীর পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত 
হয়। কামরূপ তাহ।র রাজধানী ছিল। অসংখ্য রণতবী এবং চব্বিশ সহস্র অশ্বারোহী ও 
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প্রাচীন. বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৪৩ 


পদাতিক সৈন্ত লইয়া, হুপেন সাহ নীলারের রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে বাজা 
দ্ল-বলসহ পর্বতে গিয়। আশ্রয় লন। রাজ্য অধিরুত হুইল মনে করিয়া, হুসেন সাহু 
আপনার পুত্রের উপর এ রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসেন। রাজ্য-বক্ণর 
জন্য বঙ্গাধিপতির বহুসংখ্যক পৈন্য সেখানে অবস্থিভি কবে। ইহার পর, বর্ষ আরস্ত 
হইলে, রাজা পর্বত হইতে নামিয়া আসেন । তাহার যে সকল প্রজ] হুসেন সাহের পুত্রের 
বস্ততা স্বীকার করিয়াছিল, তাহ।র! সকলেই তখন রাজার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে, 
হুসেন সাহের পুত্র নিহত হন; তাহার সৈন্দল, কেহ অনাহারে, কেহ ব! শক্রহস্তে 
প্রাণত্যাগ করেন । পারস্য-ভাষায়-লিখিত “ফতিয়া-ই-ইব্রিয়? গ্রন্থে ইবন মহম্মদ ওয়ালী 
(সিহাবুদ্দিন তালিন ) বঙ্গাধিপতির আসাম-বিজর-সংক্রাস্ত এই বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 
গ্রন্থের অপর নাম,--“তারিখ ফাত-ই-আসাম” অর্থাৎ আপাম-জয়-সংক্রান্ত ইতিহাস। 
১৬৬২-১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থ শিখিত হয়। “রিপাজুস-সালাতিন' গ্রন্থে হুসেন সাহের 
আসাম-জয়ের বিবরণ অন্ততাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার বণনায় প্রকাশ,--বাঙ্গালার 
উত্তর-পূর্ধব-প্রাস্তস্থিত আসাম-রাজ্য অধিকার কন্দিতে মনস্থ করিয়া অসংখ্য রণতরী ও 
বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য সহ হুসেন সাহ আসাম রাজ্যে উপস্থিত হন। কামরূপ, 
কামতা এবং অন্ঠান্ত প্রদেশ তাহার বশ্যশা শ্বীকার করে। এ সকল প্রদেশে তখন 
রূপনারায়ণ, নাঁলকুঙার, গোস। লক্ষ্মণ ও লছমীনারীয়ণ প্রসৃতি প্রভাপশালী রাঁজন্যবর্গ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।? যাহ! হউক, হুসেন সাহ আসাম-প্রদেশের অংশ-বিশেষ অধিকার 
করিতে সমর্থ হইলেও তাহার বিজয়পতাকা যে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, তাহ। 
বলাই বাহুল্য। অপিচ, এ সময়ে আসামের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল বলিয়। বুৰা! যায়। তখন, কম্তা-বিহার বা ুচবিহারে স্বাধীন নপতিগণ রাজত্ব 
করিতেন ; দক্ষিণ-আসাম ব। কামরূপ-প্রদেশে “খেন' রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল; 
উত্তর আসামে ব্রক্গপুত্র-নদের অধিত্যক।-প্রদেশে “আহোম?* নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন। "আহোম" রাজবংশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত “বুপাঞ্জি-খ্রান্থে এবং সম-সাময়িক 
যুসলমান এতিহাসিকগণের রচনায়, এ সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'বুবাঞ্জিংগ্রস্থ 
পুথির আকারে অনেক দিন হইতে লিখিত হইরা আপিতেছিল। যখনই যে রাজ। “আহোম? 
বংশের সিংহাসনে অনিষ্ঠিত থাকিতেন, পুখিতে তাহার সমলাদয়িক 
বিবরণ লিখিত হইত। মিষ্টার গেইট বলেন,আসামের ইতিহ।স 
সম্বন্ধে “বুরাঞ্রি অতি বিশ্বাসযে।গ্য গ্রন্থ। প্র গ্রন্থে মুসলমানগণ 
কর্তৃক আসাম-আক্রমণের এবং "আহোম'-বংশের প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ তিব্বত 
আছে, তাহাতে আসামের রাজগণের নৌধল-বাহুবলের অনেক পরিচয়ই পাওয়া! 
ঘায়। প্রথম, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে বাঁজ। ধীরনারায়ণের সহিত আহে।যগণের ঘোর যুদ্ধ হয়। 
ভু উদ লসর জন হননি উপতকতরেজেশে আহোদ্রাঠর রাজ আভিটতহদ 
'্আছোম্গণের আদিববতান্ত লক্বদ্ধে মানা মতাত্তর আছে। ব্র্দদেশ হইতে আগহামের' আসামে আসিয়। 
উপনিবিষ্ট হন বাঁলয়। সাধারণতঃ প্রচার । সে মতে উ'হার। 'শা মবংশ সুত। শান -কশের এক শাখা শ্াষ- 


আহোম 
বৃপতিগ্রণ। 





২৪৪ ভারতবর্ষ । 


'্বীরনারায়ণ' ছোট রাজ! বলিয়! অভিহিত হন। তাহাকে খেন-বংশীয় অন্যতর নৃপতি 
বলিয়া বুঝা যায়। বিদর্ভ বা সা্দীয়া নগরে তাহার রাজধানী ছিল। আহোমগণের 
সহিত জলযুদ্ধে 'সেরাতি? নামক স্থানে এবং স্থল যুদ্ধে “দিথুমুখ' নামক স্থানে তাহার পরাজন্ন 
হয়। যুদ্ধে আহোমগণ “খেন'-বংশের অধিকৃত বহু-প্রদেশ অধিকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক স্বাধীন নৃপতিগণের পরস্পরের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই 
হইত। এতত্িন্ন মুসলমান সৈন্ভগণের বিরুদ্ধে কিরূপভাবে তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত 
হুইতেন, নিয়মিখিত ঘটনাগুলিতে তাহা উপলব্ধি হয়। ১৪৯৮ ও ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান- 
গণ আসাম-আক্রমণে অগ্রসর হন। এর সময় খেন-রাজবংশ এবং আহোম-রাজবংশ 
মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করেন। শেষোক্ত যুদ্ধে, মুসলমান এীতিহাসিকগণ (রিয়াজুস- 
সালাতিন ) লিখিয়৷ গিয়াছেন, _বঙ্গের মুসলমান-নৃপতির অসংখ্য রণতরী ব্রহ্ষপুত্র-নদে 
উপস্থিত হইলেও আহোমগণকে বঙ্গাধিপতি পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। তখন 
আহোমগণ ব্রহ্ষপুত্র-নদ সম্পূর্ণরূপ স্থরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। ইহার পর, ১৫৩১- ১৫৩৩ 
খৃষ্টাব্দে পুনরায় মুসলমানগণ আসাম-আক্রমণে অগ্রসর হন। “তেমানী" নামক স্থানে 
১৫৩১ খৃষ্টাব্দে আহোৌমগণের সহিত মুসলমীনগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে আহোষ- 
গণ সম্পূর্ণরূপ জয়লাত করেন। মুসলমান সেনাপতি, পরাজিত হুইয়া, রণতরী-সমূহ 
পরিত্যাগ করিয়া, অশ্বারোহণে পলায়মান হন। পর বৎসর, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে, মুসলমান 
সেনাপতি তুর্ববাক্‌ পুনরায় আসাম আক্রমণ করেন। প্রথম কয়েক দিনের যুদ্ধে তাহার! 
জয়যুক্ত হইয়াছিলেন বটে 7 কিন্তু পরিশেষে ১৫৩৩ খুষ্টাব্দে যুবরাজ “স্থুকলেনের” নিকট 
তাহাদের পরাজয় হয়। ন্ুংমুঙ বা স্বর্গনারায়ণ এই সময় আহোমগণের রাজ। বলিয়! 
পরিচিত ছিলেন। এ বৎসর মার্চ মাসে, “ছুইমণিশীল1? নামক স্থানে পুনরায় আহোম- 
গণের সহিত মুসলমানগণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বাঙ্গাল ও তাজু নামক 
স্থইজন মুসলমান-সৈনাধ্যক্ষ এবং অসংখ্য মুসলমান-সেনা নিহত হইয়াছিল। 'বুরাঞ্জি 
গ্রন্থে প্রকাশ,--এঁ যুদ্ধে আক্রমণকারিগণের দেড় হাজার হইতে আড়াই হাজার সৈন্য, 
বাইশখানি যুদ্ধ-জাহাজ এবং কতকগুলি স্ুব্হৎ কামান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বুরাঁঞ্জি, 
রাঁজবংশ[বনী এবং কোচ-রাজবংশের বিবরণে এইরূপ আরও বহু যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। যেমন আসাম-প্রদেশেঃ তেমনই বজের বিভিন্ন অংশে-_এই সময় ৰ্লবীর্ধ্য-সম্পন্ন 
নৃপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। বজের শেষ আফগান হুপতি দায়ুদ্ খা পরাজিত ও নিহত হইলে, 
১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশে মৌগল-সম্রাটু আকবরের বিজয়-বৈজয়স্তী উড্ভীন হয়। সেই 
হইতে বঙ্গদেশ মোগল-সাভ্রাজ্যান্তর্ুক্ত হইয়াছিল বলিয়। ইতিহাসে প্রকাশ। কিন্তু প্রন্তত- 
দেশে ও অপর শাখা! আসামে পুতি্টিত হয়। আহোমগণ হিন্ুধর্দাবলন্ী। ১২২৮ বোঝে উহার আদান 
প্রবেশ করেন বলির প্রকাশ । ১৮৩৪ খাবা পর্যযস্ত আহে মগণ এক রান্তরে আপনাদের ম্বাধীনত। রক্ষা করিয়া 
আসিঙ্সাছিলেন। “আহোম্‌ শক--"অহম শব্দের রূপান্তর । হিন্দু-সম্প্রদায়ের অহংবাদী বা ব্রস্ষাবাঁদী ব্যজিগণ 


অহং ব) ব্রক্ধ সংজ্ঞা লাত করেন। তীহাদেনই এক সম্প্রদায় কর্তৃক দ্ধদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে, 
আখগণ এ দেশেরই হিন্দু /এ দেশে আনিয়া পুনরায় আবিপত্য বিস্তার করিয়।ছিলেন। 


গাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৪৫ 


প্রস্তাবে সমগ্র বঙগদেশ তখনও মোগল-সাআ্াজোর আধিপত্য স্বীকার করে নাই। বের 
বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক নৃপতিগণ আপনাদের শ্বাধীনত। রক্ষার জন্য তখনও মোগল- 
সম্রাটের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণে পরাম্মুখ ছিলেন ন1। তৃষটান্ত-স্থলে বঙ্গের “বার ভূ*ইয়াগণের? 
প্রতিদষশ্বিতার বিষয় উল্লেখ করিতেছি । বারভূ"ইয়! ব' দ্বাদশ তৌমিকগণ সামস্ত-রাজ মধ্যে 
পরিগণিত ছিলেন । ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন-কাল হইতে সামস্ত-ঘাজগণের প্রাধান্ঠের 
পরিচয় পাই সঙ্ত্রাটু বা রাজচক্রবস্তা নৃপতি সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
চিন থাকিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের অধস্তন সামস্ত-রাজগণও বড় অল্প 
ক্ষমতা-সম্পর ছিলেন না। অতি পুরাকালে সামস্তগণ “মগুল” নামে 
অভিহিত হন। তাহাদের উপর ফাহার1 ক্ষমতা-পরিচালনে সমর্থ হইতেন, তীহারা 
মগুলাধিপতি, সম্রাট ব1 রাজচক্রবর্তাঁ বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। প্রধানতঃ দ্বাদশ সামস্তের 
বা মগুলের অধিপতিরাই রাজচক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন । * মন্াার্দি সংহিতা- 
শাস্ত্রে এবন্বিধ মগুল-গঠনের আতাস পাঁওয়1 যায় । দ্বাদশ জন মণ্ডলের বা সামস্তের উপর 
মগুলাধিপতি বা সমতাটের অধিষ্ঠান__-ভারতবর্ষের অনুসরণে প্রাচীন গ্রীসে, রোমে ও পারস্কে 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । 1 “মধ্যযুগে ইউরোপে যে “ফিউডেল'-প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহাতেও 
রূপান্তরে মগুল-গঠনের স্বতি বিদ্যমান দেখি। ভূমির সহিত সন্বন্ধ ছিল ব ভূম্যধিকারী ৷ 
ছিলেন বলিয়া! মগুলগণ “তৌমিক" নামে পরিচিত হন। দ্বাদশ মণ্ডল বা দ্বাদশ ভৌমিক শব্দ 
হইতেই বারভূ'ইয়৷ (বারভূঞা ) শব্দের উৎপত্ভি। বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন-কাল হইতে 
মগুল-প্রথা প্রবর্তিত ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে “বারভূ"ঞার' উল্লেখ 
দেখা যায়। ঘনরাম-প্রণীত “ভ্রীধর্শমমঙ্গলে? বিতিন্ন রাজসভার বর্ণন-প্রপঙ্গে বারভূ'ঞার বর্ণনা 
আছে। পাল-বংশের এবং সেন-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সামস্তগণ বা ভৌমিকগণ 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন। বঙ্গে আফগান-গণের আধিপতা বিস্তৃত হইলেও 
ভৌমিকগণের সে প্রতিষ্ঠা লোপ পায় নাই। আফগান-গণ মগুলাধিপতির স্থান অধিকার 
করেন বটে; কিন্তু সর্ববিষয়েই তাহাদ্দিপকে মগ্ডলগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। মগুলগণ পাল-বংশের বা! সেন-বংশের রাজত্বকালে যেরূপতাঁবে আপনাদের 
স্বাধীনত। রক্ষা। করিয়। আসিয়াছিলেন, আফগানগণের আধিপত্য-সময়েও তাহাদের অনেকের 


* অগ্ুল' ও 'দগ্রাট” শব স্ঘজে 'শঙকজদ্রামে এইরপ বিবৃত আছে। যখা,_-“মওলম্_্বাদশ রাজ- 
কম্। (ইতি মেদিনী)। সত্াট--যে! মণ্ডলেশ্বরং ( ..যে। মণ্ডলস্য দ্বাদশরাজমণ্ডলসা ঈশ্বর; 1” 


+ গ্রীসের ইত্ডিহাসে 'ডোডেকোপোলিস' ব। দ্বাদশ বিভাগ সংক্রান্ত বিবরণে দ্বাদশ ভৌমিকের আভাস 
পাওয়া যায়। গ্রীস-দেশে যখন দারায়ুসের অধিকার বিস্তৃত হয়, সামন্ত-রাজগণ তখন বিশেষ ক্ষমতাসম্পর 
হইয়াছিলেন। 

£ মর্মদী-বংশের অদ্যুদয়ফালে ইংল্ডে “ফিউডেল'-প্রথা (1765421 5556277 ) প্রবর্তিত হক্স। এ প্রথা 
ভলারে রাজ! সম ্প্তির অধিকারী হন। বাজার নিকট হইতে আল, বারণ এবং নাইট প্রভৃতি তিভিন্ন 
শ্রেণীর ভূমাধিকারিগণ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ-বিগ্রছে তীহার! পধ্যায়ক্রমে রাজাকে সহায়তা করিবেন, ইহাই 
ধার্য ধাকে। মগুসংহিভায় সপ্তম অধ্যায়ে €১১৫--১১৭ গ্গোকে ) “একগ্রামদশগ্রা মাদ্যধিপতি” প্রভৃতি পরম 
পকিউডেল'-প্রথার মুল তথ্য অবগত হওয়! হায়! 


২৪৬ ভারতবর্ষ । 


সে শ্বাধীনতা অঙ্ষু্ন ছিল। যদিও তখন তৌযিকের সংখ্য। নির্দিষ্ট ঘ্বাদশ জন ছিল বলিয়া 
পরিচয় পাওয়। যাব ন।, কিন্তু “ভৌমিক” বা! “ভূইয়া” নামে পরিচিত হইয়! বাঙ্গালার বহু 
ভূম্যধিকারী শ্বাধীনভাবে ক্ষমত।-পরিচালনায় সমর্থ ছিলেন। বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্‌ 
ভূম্যধিকারী দ্বাদশ তৌমিকের অন্তর্ভুক্ত হন, তথ্বিষয়ে মতাস্তর আছে। বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন রাজবংশ তৌমিকত্বের সন্মান বা অধিকার লাত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
সুতরাং ভৌমিক-রাজবংশের পরিচয় লইতে গেলে, তাহাদের সংখ্যা দ্বাদশের অধিক হুইয় 
পড়ে। এক সময়ে নিয়লিখিত ভূক্বামিগণ “ভূইয়া” বলিয়া! পরিচিত ছিলেন-_-(১) 
যশোহরের প্রতাপাদরিত্য, (২) চন্দ্রত্বীপের কন্দর্প রায়, (৩) সাতৈলের রামকৃষ্ণ, (৪) 
ভূষণার মুকুন্দ রায়, (৫ )বিক্রমপুরের কেদার রায়, (৬) ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিকা, (৭) চন্দ্র- 
প্রতাপের চাদগাজি, (৮) চট্রগ্রামের ইশা খা, (৯) ভাওয়ালের ফজল গাজি। এতত্তি্ন, 
পু*টিয়া, সুসঙ্গ-ছুর্গাপুর, তাহেরপুর প্রত্তৃত্তির বরেন্দ্র-ত্রাঙ্গণ-রাজবংশ এবং দিনাজপুরের ও 
বিষ্ুপুরের রাজবংশ দ্বাদ্শ-ভৌমিকের গন্তর্ুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তমলুকের 
রাজারাও ভূইয়া? বলিয়! পরিচিত ছিলেন। ১৫৯৫ খুষ্টানে মিষ্টার সুইট নামক একজন থুষ্ট- 
ধর্দম-যাজক পূর্বববঙ্গ-পরিভ্রমণে গমন করেন। তিনি তখন তিন জন হিন্দুকে এবং নয় জন্‌ 
মুসলমানকে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভক্ত দেখিয়াছিলেন। মোগলগণ যখন বঙজদেশে আধিপত্য- 
বিস্তারের চেষ্টা করেন, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ তৌমিকগণ সেই সময়ে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠান্বিত 
ছিলেন। পাঠানগণের সময়ে ভৌযিকগণের ষে স্বাধীনতা ছিল, মোগলগণের বঙ্গাধি- 
কারের পর তাহাদের সে স্বাধীনত। খর্ব হইবার উপক্রম হয়। সুতরাং তাহারা মোগলগণকে 
বঙ্গাধিকারে বাধ! প্রদান করেন। মোগলগণের বঙ্গাধিকার-পক্ষে সে বাধা বড় বিষম 
বাধ! হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। বাঙ্গলার কয়েক জন ভূম্যধিকারী সেই সময়ে যদি মোগল 
পক্ষে সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সকল অংশ অধিকার করা তাহাদের 
কঠিন হইয়া দাড়াইত। আকবর বাদসাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, মোগল-গোৌরব- 
রবি যখন মধ্যাহ্ু-কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, বঙ্গের কয়েক জন তৌমিক সেই সময়ে 
মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাহাতে তৌমিকগন তখনও কিরূপ বলবীধ্যসম্পন্ন 
ছিলেন, স্বতঃই প্রভীত হয়। বাঙ্গলার শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদ্র খাঁর হস্ত-্খলিত হইয়া 
বাঙ্গালার মসনদ মোগলগণের অধিকাঁরে আসিলে, প্রথমে মোগল-দরবার হইতে বাঙ্গালার 
জন্য মুসলমান-শাসনকর্তী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মুসলমান-শাসনকর্তৃগণ বাঙ্গালায় 
বিশেষরূপ আধিপত্য বিস্তার ফরিতে পারেন নাই। পাঠান ও মোগল ভূম্যধিকারিগশঃ 
পুর্বে ধাহারা আসিয়! বাগ্গলায় প্রতিষ্ঠান্িত হুইয়াছিলেন, তাহার।ও বগ্যতা স্বীকার 
করিতে চাহেন না; পরস্ত বাঞ্গালার হিন্দু-ভূন্বামিবর্গও অনেকে মোগল-শাসনের 
বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হন। তখন, শুক্মরর্শা আকবর বাদসাহ, হিন্দু-শাসন-কর্তার ঘবার! বদেশ 
শাসনে প্রব্ত্ত হন। বাদসাহের প্রতিনিধি-শাঁসনকর্তৃ-রূপে প্রথমে টোডরমল এবং অবশেষে 
বাঁজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত। হইয়া আগমন করেন। ১৫৮৯ থুষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ 
খষ্টাব পর্যযস্ত মানসিংহ বঙ্গের শাসনকতৃপপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভিিনি ছলে-বলে-কৌশলে 
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ঘঙ্ষের ভৌমিক-গণের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। পূর্ববঙ্গের ভোৌমিকগণকে বিধ্বস্ত 
করিবার জন্ত মানসিংহকে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ সেই উপলক্ষে 
ঢাকা-নগরে মোগলগণের “নৌয়ার1? ব1 নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। * বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্‌ 
তৌমিক মৌগলবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া মানসিংহের বিরুদ্ধে দরাড়াইয়া আপনাদের বাহুবল 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকজনের অল্প অল্প পরিচয় দিতেছি । প্রথম, ভ্ীপুরের 
রাজা কেদার রায়। কেদার রায় নৌবলে বিশেষ বলীয়ান হইয়। উঠিয়াছিলেন। ১৬*২ খৃষ্টাব্দে 
মোগলদিগের কবল হইতে তিনি সন্দীপ উদ্ধার করেন। পদ্ভুগীজগণের সহিত কেদার রায়ের 
বিশেষ মিত্রতা ছিল। সন্দীপ হইতে মোগলগণকে বিতাড়িত করিয়া তিনি পর্ঠু্গীজগণকে 
প্র সন্দ্বীপ প্রদনে করেন। প্ডুগীজ শাসনকর্তী কারভালিয়াস্‌ সন্দীপের 
শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহাতে কেদার রায়কে এক সময়ে ছুই প্রবল 
শত্রর সন্মুখীন হইতে হয় । এক শত্র-__-আরাকাণ-রাজ (মগগণ )7 অন্য 
শক্র--মানসিংহ-পরিচালিত মযোগল-সৈন্য । আরাকাণ-রাজের সহিত পর্ভুগীজগণের অনেক 
দিন হইতে ঘোর শত্রুতা চলিতেছিল। সন্বীপে পদ্ুগীজগণ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সন্দ্বীপ অধি- 
কারের জন্য আবাকাণ-রাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেড় শত রণতবী উপস্থিত হয়। মিত্র পর্তুগীজগণের 
রক্ষার জন্ত কেদার রায় এক শত রণতরী প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে কেদার রাঁয়েরই জয় 
হয়। তিনি আরাকাণ-রাজের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করিয়। লন। এই ব্যাপারে 
অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে আরকাঁণ-রাজ এক সহস্র রণতরী 
প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতেও কেদার রায় অণুমাত্র বিচলিত হন না; সেই যুদ্ধেও 
কেদার বায়ের।জয় হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কেদার রায়কে মানসিংহের বিপুল 
বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমে মন্দ রায় মানসিংহের সেনাপতি-রূপে 
কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি এক শত রণতরী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কেদার রায় সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন? মন্দ রায় যুদ্ধে নিহত হন। 
যেমন ভৌমিকগণকে দমন-জন্ত, তেমনই মগ (আরাকাণ), ফিরিঙ্গী পর্তগীজ ) গণের আক্রমণ 
নিবারণ জন্য ঢাকা-সহরে 'নৌয়ারা' বা নৌবহর স্থাপিত হইয়াছিল। সেই নৌব্রের ব্যয়-নির্ধধাহ-জস্ত আকবর 
বাদসাহ কতকগুলি পরগণ। নির্দিষ্ট করিয়া দিরাছিলেন । এতভ্িনন নৌয়ার রক্ষার জন্য নৌষানাদির টিপর একটা 
কর ধার্য হইয়াছিল । এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ষে সকল গোত গতিবিধি করিত, তাহাদিগকে সেই শুষ্ক 
দিতে হইত। প্রথমে তিন সহস্র পোত লইর নৌয়ারা গঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে নৌয়ারার জন্ত ৭৬৮ খানি 
রণতরী নির্দিষ্ট থাকে। তবে, তখন জমিদারগণ জায়গীরঘার-হিলাবে আবশ্যক-মত অধিক রণতরী সরবরাহে 
বাধ্য খাকেন। ৯২৩ জন পর্ত,গীঞ্জ বা ফিরিঙগী নৌবহরের নাবিকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নৌবহর-রক্ষায় 
মাসিক ব্যয় পড়িত--২৯,২৮২ টাকা। পৌতাদির সংস্কার প্রভৃতিতে বার্ধিক মাট ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল--৮,৪৩১৪৫২ 
টাকা। চট্টগ্রাম হইতে ব্রল্মপুত্র-তীরস্থিত রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত প্রদেশ রক্ষার জন্ত ৮,১১২ জন সৈম্ভ এবং ৩৫৯/১৮৭ 
টাকা বায় নির্দি্ট ছিল। শ্রীহট অঞ্চলে তখন পৌত-শির্লাশোপযোগী কাষ্টাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। 
সেই সকল কাষ্ঠে ত্র সকল পৌত নির্দিত হইত ।--13100715773 0০708524206 ৫০026 2৩০/7৫০89 
৫%2 1284407 ৫ 867941, 24101215225 22700, (8) 15310052778 51586686868 
৫ 77০০০) (৩) আইন-ই-আকবরী গ্রস্থৃতি অষ্টবা। 
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ইহার পর, ১৬০৪ খৃষ্টান, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে মানসিংহের বিপুল বাহিনী প্রেরিত হয়। 
পাচ শত নুসঙ্জিত রণতরী সহ কেদার রায় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মোগল-সেনাপতি 
কিল্মাক্‌ শ্রীনগরে কেদাঁর বায় কর্তৃক আক্রান্ত হন। বিজয়লক্্পী এবারও কেদার রায়ের 
পক্ষ গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল । কিন্তু পরক্ষণে, ঘন ঘন কামান গর্জনের 
মধ্যে, জয়-পরাজয়ের গতি পরিবর্তিত হইল; কেদার বায় শক্রহত্তে বন্দী হইলেন। বন্দী 
'্সবস্থায় মানসিংহের নিকটে তাহাকে উপস্থিত করা হইয়াছিল । কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্রাধাত-জনিত 
ক্ষতে অন্পক্ষণ পরেই তাহার প্রাণবায় বহির্গত হয়। কেদার বায়ের পর প্রতাপ।- 
দিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রতাপাদিত্য বহু যুদ্ধেই মোগল-সৈন্যকে পয়্যুদত্ত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বীরত্ব-খ্যাতির নিকট গৌড়-রাজধানীর যশ পরিষ্লান 
হইয়াছিল। গড়ের যশ অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, 
ভাহার রাজধানী “যশোহর? সংজ্ঞা লাত করে। প্রতাপাদিত্যের জীবন 
ঘটনা-বৈচিত্র্-পূর্ণ। তাহার পিতা বিক্রমাদিত্য, বাঙ্গালার স্থলতান স্থলেমান সাহের ও 
ঘামুদ খর প্রিয়পাত্র ছিলেন। বর্তমান যশোহর-জেলার দক্ষিণে, এখন যে প্রদেশ সুন্দরবন 
মধ্যে পরিগণিত-_বিক্রমাদিত্য সেই প্রদেশে গির। রাজত্ব স্থ(পন করিয়াছিলেন । পিতা 
বিক্রমাদ্বিত্য ম্বাধীনরাজ-মধ্যে গণ্য হন,_প্রতাপের মনে বাল্যকাল হইতে এই 
বাসন! জাগরুক হয়। বিক্রমাদিত্য কিন্ত সে ভাব অন্তরে পৌধণ করিতেন না। সামস্ত- 
তভৌমিকরাক্জ-মধ্যে পরিগণিত থাকিতে পাঁইলেই তিনি ভ্রীত ছিলেন। সেইজন্য, যোগল- 
গণের প্রভাব-প্রতিপক্তি প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশ্টে, পুঞ্স প্রতাপাদিতাকে তিনি আগ্রায় ও 
দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হয় । মোগল-সৈন্যের আভ্যস্তরীণ 
অবস্থা বুবিতে পারিয়া, প্রতাপাদিত্য স্বাধীন-রাজ্য-স্থাপনে কৃত-সন্বল্প হন। দিল্লী ও আগ্রা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, প্রতাপাদিত্য গৌড়ের গৌরব নষ্ট করিবার চেষ্টা পান। তখন 
আর তিনি মুসলমাঁনগণকে মগ্ডলাধিপতি রাজ বলিয়া গ্রান্থ করেন ন!। বঙ্গের শাসন-ভার 
প্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপাদিত্যকে দমন জন্য, তাই মানসিংহ বড়ই চঞ্চল হইয়! পড়েন । সৈম্যদদল- 
প্রেরণে প্রতাপকে পরাভূত করিতে ন। পারিয়া, পরিশেষে মানসিংহ নিজেই প্রতাপাদিত্য- 
ঘমনে অগ্রসর হন। যুদ্ধে প্রথমে মীনসিংহের পরাজয় হয়। তখন, যানসিংহ গৃহ-শক্রের 
সন্ধানে বড়যন্ত্রে প্রবৃভ হন। পিহৃব্য বসস্তরায়কে হত্যা করার জন্য পিতৃব্য-পুত্র কচু বাক্স 
প্রতাপের ৰিরুদ্ধে প্রতিহিংসাঁনল প্রজলিত করিয়া বাখিয়াছিলেন। সেই প্রতিহিংসানলে 
মানসিংহের অভিযান-রূপ ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। কচু রায় গড়যন্ত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যকে 
শক্র-হস্তে বন্দী করাইলেন। প্রতাপের ম্বাধীন-রাজা-প্রতিষ্ঠার আশামূল অস্কুরে উদচ্ছিন্ন 
হইল। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ স্থান প্রতাপের বশ্ঠতা শ্বীকার করিয়াছিল। তিনি বিভিন্ন 
স্থানে বণপোত-নির্্মাণের কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চস্তীখান বা সাগর-বীপে 
তাহার প্রধান পোতাধিষ্ট-স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 7 ছুধালী, জাহাজঘাটা, চাকল্ী। প্রভৃতি 
বন্দরে উহার পৌত-সমূহ নির্টিত হইত। দেশে-বিদেশে আধিপত্য-বিস্তারের জন্য তিনি 
সমূদ্রপথে জঙযুদ্ধের উপযোগী অর্ণবপোত-সমূহ প্রত্বত বাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা 


প্রতাপাদিত্য। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৪৯ 


বিশুখ, কর্মফল অলঙ্যনীয় ? সুতরাং স্বাহার কোনও আকাক্ষাই পূর্ণ হইল ন|। প্রতাপাদিত] 
ঘম্দী ও হৃতসর্ধন্ব হওয়ার পর, হার নবরাজ্য সমূলে উৎ্পাটিত হইল। কতক বিজয়ী 
মোগল-সৈন্যের অত্যাচারে, কতক ব। প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ে, প্রতাপের বাঞ্য অরণ্যে পরিণত 
ছয়। সে জনপদ, কি পরিতাপের বিষয়, এখন ন্ন্দরবনের অন্তনিবিষ্ট। প্রতাপ ভিন্ন 
আর আর ধাহার। মোগলের প্রতিদ্বন্দিতাচরণ করিয়াছিলেন, ঈশা খা ভাহাদের অন্ততম। 
কিন্ত মোগলের প্রচণ্ড প্রতাপের নিকট তিনিও অধিক দিন আপন প্রাধান্য রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। এততিন্ন আর আর যে ভোৌমিকগণের পরিচয় পাই, তাহার] প্রায় সকলেই 
মোগলের সহিত যোগদীন করেন। বিষু্পুরের রাজা হাম্বীর ঘ। হাষীরমল্প মোগলের 
পক্ষাবলম্বনে উড়িস্ায় পাঠানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ 
পাঠান-হস্তে বন্দী হইলে, হামীরমল্ল তাহা উদ্ধার-সাধন করেন। বাঙ্গালী ভৌমিফের সে 
ধীরত্ব---যুসলমান এ্তিহাসিকগণই কীর্ভন করিয়া গিয়াছেন। বাক্ধলা*চন্দ্রত্থীপের 
লাজ রামচন্দ্র রাষের বীরত্বে প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত ঈর্মাদ্বিত ছিলেন। রাষচক্্র রায় গ্রবল- 
প্রতাপশালী ও সমাজপতি বলিয়! পরিচিত হওয়ায়, তাহার পদ-প্রতিষ্ঠ। গ্রহণে উৎসুক 
হইয়া, প্রতাপাদিত্য তাহার সংহার-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু, সম্ভবতঃ সম্মুখ 
সমরে জয়ের আশা অল্প ছিল বলিষা, রামচন্দ্র সংহার--:শন-কল্লে তিনি কুট বুদ্ধির 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্যের কন্তা বিন্দুমতীর সহ্তি বামচন্দ্রের বিবাহ” 
সম্বন্ধ ধার্য্য হয়। বিবাহ-বাসরে ব্বামচন্দ্রকে হত্যা করিয়া প্রতাগাদিত্য বাকৃলী-চন্দ্র- 
দ্বীপের আধিপত্য ও সমাজপতিত্ব গ্রহণ করিবেন মনস্থ করেন। কিন্তু ধিবাহের পর 
প্রতাপের বন্যা বিন্ুমতী পতির নিকট পিতার গুট-অভিসদ্ধির--নৃশংস সঙ্কল্লের বিষয় 
ব্যক্ত করিয়া দেন। তখন, প্রতাপের পিতৃব্য বসম্তরায়ের ও আপন অনুচরগণের 
সহায়তায়, চতুঃবষ্টিদগুযুস্ত পোতে আরোহণ করিয়া, পলায়নে রামচন্দ্র প্রাণ রক্ষা করেন। 
রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিরোধ-_প্রতাপের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া! নির্দেশ কর! 
যাইতে পারে । রামচন্দ্র এবং তাহার পুত্র কীর্ভিনারায়ণ উভয়েই প্রসিদ্দ শেদ্ধা ছিলেন । 
প্রধানতঃ এই কীর্তিনারায়ণের বাহুবলেই পর্ভুগীজগণ মেঘনার মে।হ।শ। ০৯তে বিতাড়িত 
হুইয়াছিলেন। কীর্ডিনারায়ণের সহিত ঢাকার তাৎকালিক শ।সনকপ্ত। সথ্যত'-স্ত্রে-আবন্ধ 
হন; স্থৃতরাং বঙ্গবিজয়ে তিনি মৌগল-পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিলেন । নবদ্বীপাধিপতি 
ভধানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈ্ঠ-পরিচালনা করিয়া মানসিংহের সহায়তা 
করেন। এইরূপ, বাঙ্গালার ভূত্বামিগণের 'অনেকেরই বীরত্বর খ্য।তি আছে। কিন্তু 
“ভূইয়াপ্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে খ্যাতি লোপ পাইল আাসে। টোভব্রমল এবং 
মানসিংহের কৌশলে বাঙ্গালার ভৌমিকগণের উচ্ছেদ-সাধন হয়। 

ভৌমিক-প্রধার বঙ্গের প্রতিনিধি শাসনকর্তা নিধুক্ত হইয়া আসিয়।, টে:ডরসল প্রথমেই 

উচ্ছেদ-সাধন । 

“ভূইয়া"প্রথার পরিবর্তন-পক্ষে চেষ্টা পান। সেই সময় বাঙ্গালা- 
বিহার-উড়িস্যার “অসাল তুমার-জমা” প্রপ্তত হয়। তদন্থসীরে, ১৫৮২ খৃষ্টান, ব।ঙগালা- 
দেশ উনবিংশ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তখন হইতে 

৪র্থ1৩২ 


২৫৪ ভারতবর্ষ । 


ভূইয়। বা সামস্ত-রাজগণ “জমিদার' আখা! লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীর বা 
জমিদারের সংখ্য।ও বাড়িয়া যায়; ভৌমিক বা সামস্ত-রাজগণের যে ক্ষমতা ছিল, 
জমিদারগণের ক্ষমত| তাহার অপেক্ষা অনেক কমিয়া আসে । তবে, তখনও জমিদারগণ 
সৈন্যদল রক্ষা করিতে পারিতেন। জমিদারীর সুশৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং আবশ্তকমত বাঁদসাহের 
সহায়তায় সেই সৈন্দল নিযুক্ত হইত। আইন-ই-আকবরী? গ্রন্থে প্রকাশ,_-ভূ'ইয়া-প্রথা 
পরিবর্তিত হওয়ার পরও বাঙ্গালার জমিদারগণ সৈন্যদল পোষণ করিতে পারিতেন। 
তাহাদের অধীনে তখনও ২৩, ৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫* জন পদাতিক, ১৭০টী হী 
৪,২৬০টী কামান, ৪,৪০০ থাঁনি রণতরী রাখার ব্যবগ্থা ছিল। এখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
করদ-মিত্র রাজন্য যে ক্ষমতার অধিকারী, বাঙ্গালার ভূম্বামিগণ তখনও সেই শক্তির অধি- 
কারী ছিলেন। তখন, কোনও প্রদেশে কোনরূপ বিপ্লৰ উপস্থিত হইলে, বঙ্গের প্রতিনিধি- 
শাসনকণ্ভার ইঙ্গিতক্রমে, বাঙ্গালার ভূম্বামিবর্গই সেই বিপ্লব দমন করিতেন। মুসলমান- 
শাসনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সেই প্রথা অব্যাহত ছিল। অর্দবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর 
রাজত্বকালে সীতারাম রায় প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে এ প্রথারই অনুসরণ দেখিতে পাই। 
সীতারাম বায় যখন মহম্মদপুরে স্বাধীন-হিন্দু-বাজত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, বাঙ্গালার তাৎ- 
কালিক সুবেদার মুর্শিদ-কুলি-খার পক্ষ-অবলম্ষনে নাটোর-রাজধানী হইতে দেওয়ান দয়ারাম 
রায় তখন সসৈন্তে মহম্মদপুরে গমন করেন। সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধে প্রথমে 
নবাবের সৈম্য্বল প্রমাদ গণিয়াছিল ; কিন্তু নাটোরের সৈন্তদল গিয়া সীতারাম রায়কে 
পরাজিত ও বন্দী করিতে সমর্থ হয়। দয়ারাম বায় প্রভৃতির কৌশলে সীতারাম 
রায় বন্দী ও হৃতসর্বস্ব হইলেও তাহার বীরত্বখ্যাতি বঙ্গের ইতিহাসে জাজল্যমান্‌ 
চারা থাকিবে। সীতারাম যখন প্রতিষ্ঠান্থিত হইয়া! উঠিলেন, তখন যশোহর- 
ঞ্জা প্রদেশ বারটী চাকলায় বিতক্ত ছিল। তাহার প্রতি চাকৃলায় এক একজন 
পরাক্রমশালী ভূষ্বামী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই ভূত্বামিগণ প্রত্যেকেই 
স্বাধীনতা! অবলম্বনে প্রয়াসী হন,__ প্রতোকেই বাদসাহকে রাজন্ব-প্রদানে অস্বীকার করেন। 
বাদসাহ বাহাছুরসাহের এবং ফেরে।কৃপাহের সময়ে এ প্রদেশের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। 
তখন বাঁদসাহ, সেই সকল অবাধ্য ভূষ্বামিগণকে বশীভূত করিবার জন্য, সীতারাম রায়ের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতভাঁরাম বাহুবলে সেই দ্বাদশ চাকৃলায় আপন আধিপত্য 
বিস্তার করেন। ফলে, বাদসাহ তাহাকে দ্বাদশ চাক্লার অধিপতি 'রাজা বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লণ। ইহাতে বলদৃপ্ত হইয়া সীতারাম রায় বাজীলার নবাবের প্রধান্ত উড়াইয়া 
দিতে চান। সুতরাং নবাবের সহিত তাহার বিষম সমর উপস্থিত হয়। নবাবের পৈন্তদল 
সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধে পুনঃপুনঃ পরাজিত হওয়ার পর, নবাবের জামাতা আবু তরাব 
নবাব-পক্ষেন্ন সৈশ্ঠ-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু সীতারাম রায়ের সেনাপতি 
মেনাহাতী, যুদ্ধে আবু তরাব.কে পরাজিত করেন এবং তাহার ছিন্ন-মস্তক আনিয়! সীতারাঁষ 
রায়কে উপহার দ্বেন। এই অপমান-জনক বিষম সমরের বিষয় ম্মরণ করিয়া, প্রতিশৌধ- 
প্রন্তি নিবৃত্তির জন্য, নবাব মুর্শিদ-কুলী-খ। সী গারাম-দমনে বঙ্গের ভূম্বামিবর্গের সহায়তা 
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গ্রহণ করেন । তাহাতে দয়ারাম রায়ের পরিচালিত নাটোরের সৈম্দলের কৌশলে সীতারাম 
সমূলে উৎপাটিত হন। এই যুদ্ধে, জয়-পরাজয়ে, উতয়ন্রই বাঙ্গালীর বীরত্ব বিঘোধিত ৷ 
বাঙ্গালার পূর্বতন ইতিহাসে বাঞ্গালীর এবন্বিধ বীরত্বের বহু বিবরণ অনুসন্ধান করিয়। 
পাওয়া যায়। কাহাকে রাখিয়া কাহার পরিচয় ঘোষণা করিব? বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
শ্রীপুরের রাজ টাদরায়, চন্দ্র্থীপের দনৌজামাধব ব। দক্ুজমর্দনের উত্তরাধিকারী 
কন্দর্পনারায়ণ, ফতেহাবাদ ও ভূষণা-পরগণার মুকুন্দরাঁম রায়, ভুলুযার লক্ষমণমা ণিক্য--. 
ইহবা সকলেই “ভৌমিক'-আাখায় অভিহিত এবং বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
বাজ! টাদরায় আপন বাহুবলে বিক্রমপুরের ধাজধানী হইতে সন্দ্বীপ পর্য্যন্ত আপনার 
অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার সেই প্রভাবের নিদর্শন--তাহার 
টাদ রা, প্রদত্ত ব্রন্মোত্তর, রাজাবাড়ীর মঠ প্রভৃতি দেবালয় ও বিভিন্ন স্থানের 
কন্দর্পনারায়ণ শিব-মন্দিরাদিতে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে । কন্দর্নারায়ণের প্রসিদ্ধি 
পুতি! দেশে-বিদেশে পরিকীর্তিত। বাল্ফ ফীচ, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে, কন্দর্প- 
নারায়ণের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহাব প্রতিপত্তিব বিষয় প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। রাজ! কন্দপনাবায়ণের বহুসংখ্যক সমর-পোত ছিল। তাহার ব্যবহৃত 
পিস্তলের একটী বৃহৎ কামান আজিও তাহার রাজধানীতে দৃষ্ট হয়। ও কামীনে 
কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩৮৮ অন্ খোদিত আছে। প্রতাপাদ্িতোর প্রতিযোগী 
পৃর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র রায়-_-এই কন্দর্পনারায়ণেরই পুত্র । ফরিদপুরের নিকটে পদ্মার পরপারে 
চরমুকুন্দিয়া৷ পল্লী-_মুকুন্দরায়ের প্রভাবের বিষয় আজিও স্মরণ করাইয়া দেয়। মুকুন্দ- 
রায়, মুরাদখা-পরিচালিত মোগল-সৈন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ষুরাদ খা 
__মুকুন্দ রায়ের হস্তে নিহত হন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরায়ের এই বীরত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছিল। "আকবরনাম। প্রভৃতি গ্রন্থে মুকুন্দরায়ের বীরত্বের কথা লিপিবদ্ধ 
আছে। লক্ষষণমাণিক্য-_-নৌয়াথালী-জেলাঁর ভুলুয়া-পরগণার ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি 
মেঘনা-নদীর পুর্বব-তীর পধ্যন্ত আপনার আধিপতা বিস্তার করিতে সমর্থ হন। বর্তমান 
নারায়ণগঞ্জের উত্তরে, ক্রোশেক ব্যরধান মধো, খিজিরপুর নামে এক পল্লী পরিদৃষ্ট হয় । 
&ঁ পল্লী ঈশা খাঁর ক্রীড়াভূমি ছিল। পরিশেষে তিনি স্থবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন 
করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহার ছুর্গ-সমূহ নিশ্মিত হইয়াছিল। আসাম-প্রদেশের 
বাঙ্গামাটাতে, নারায়ণগঞ্জের পরপারে ত্রিবেণীতে এবং ব্রহ্মপুত্রের লক্ষাশাথামূলে এগার- 
সিন্ুতে--তীাহার ছুর্গের পরিচয়-চিহ্ন আঞ্জিও পরিলক্ষিত হয়। ১৫৮৩ খুষ্টাব্দে রাল্ফ 
ফীচ স্থবর্ণগ্রামে গিয়া ঈশা খাঁর প্রভাব লক্ষ্য করেন। ফীচের 

ঈশাবা। বর্ণনায় প্রকাশ, “এক সময় সমগ্র পূর্ববঙ্গে ঈশা খাঁর প্রাধান্য বিস্তৃত 

ূ হইয়া পড়িয়াছিল। ঈশ। খ থৃষ্টানদিগকে বড়ই সমাদর করিতেন ।” 
দিল্লীর বাঁদসাহের প্রাধান্ত শ্বীকার না করায়, ঈশ। খার বিরুদ্ধে মোগল-সম্াটের সৈন্যদল 
প্রেরিত হইয়াছিল । ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি সাহাবাজর্থ। ঈশ' খাঁর রাজ্য আক্রমণ 
করেন। যুদ্ধে ঈশ! খা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে গরাছিত হইয়! 
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সাহাবাজর্থাকে পলাঘন করিতে হয়। ফলে ঈশ] খা স্বাধীন নৃপতি বলিয়া! পরিচিত 
হন। কিন্তু তখন আকবর বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমারঢ, তাহার অমিত প্রভাব 
দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মানসিংহের উপর পুর্বববঙ্চ অধিকারের 
ভার অর্পণ করিলেন। মানসিংহ প্রথমেই এগারসিম্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। তখন ঈশ! 
খা. স্থানান্তরে ছিলেন । দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাইয়া ঈশা খা সমরক্ষেত্রে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলে, কোনও বিশিষ্ট কারণে,মানসিংহের সৈগ্যদল যুদ্ধে অনভিলাধ প্রকাশ করে 
তখন, ঈশ] খাঁর সহিত যানসিংহের ছন্দ-যুদ্ধের প্রস্তাব হয়। হন্দ-যুদ্ধে যে জয়ী হইবে, 
রাজ্য তাহারই অধিকাবে আসিবে স্থির হইয়া ফায়। মানসিংহ ঘন্দ-যুদ্ধে প্রথমে ছলনা 
করিয়াছিলেন। আপনার অপেক্ষা বনিষ্ঠ-জ্ঞানে আপনার জামাতাকে প্রথমে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে 
প্রেরণ করেন। মানসিংহ-ত্রমে ঈশা খ। তাহারই সহিত ছন্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ঈশ। 
খার হস্তে মানসিংহের জামাতার মৃত্যু ঘটে। তখন মানসিংহ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, 
পুনরায় ঈশা খাকে দন্-যুদ্ধে আহ্বান করেন । মানসিংহের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া, ঈশা 
খা পুনরায় দবন্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবার মাঁনসিংহের--নিজেরও পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে 
প্রথমেই মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হয়। ঈশা খা কাপুরুষ হইলে, তদ্দণ্ডেই মানসিংহের 
জীবন-সংহার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি আপন হস্তের তরবারি 
মানসিংহকে প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু যানসিংহও প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি সে 
তরবারি গ্রহণ করিলেন না। তথন, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়! ঈশ] খা] নিরস্ত্র অবস্থায় 
যানসিংহের নিকট মল্ল-যুদ্ধের গ্রস্তাব করিলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না ॥ 
পরস্ত তিনি বীরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনেব আম্বোজন করিলেন। ঈশা খা যথাযোগ্য 
সম্মান ও উপহার পাইঞ্জ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর ঈশ। খা আগ্রায় 
গমন করিলে, তাহ।র বীরতহব-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, আকবর বাদসাহ তাহাকে “দেওয়ান? ও 
“মসনদ আলি? প্রভৃতি উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। তখন বাঙ্গালার বছ পরগণায় 
অগ্রতিদ্বন্বিতান সহিত ঈশী। খাঁর অধিকার বিস্তৃত হইল। এই ঈশা খাঁর বীরত্ব-বিষরণ 
পাঠ করিয়া,কেহ কেহ হয় তে বলিতে পারেন,_-“ঈশী খ মুসলমান ছিলেন,তাহার বীরত্ব- 
বিবরণে মুসলমানেরই বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশ পাইতেছে ; তাহাতে হিন্দুর বা! বাঙ্গালীর 
কৃতিত্বের নিদর্শন কিছু আছে কি? ঈশ' খাব পূর্বব-বিবরণ প্মবূণ করিলে, সে তথ্যও নিক 
পিত হইতে পারে। ঈশ। খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাহার নাম-_কালিদাস। হুসেন 
সাহের রাজত্বকালে কালিদাস মুসলযান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ সেই সুত্রেই মুলল- 
মান। হিন্দুই হউন আর যুসলমাঁনই হউন, তীহার বীরত্ব বঙগদেশীয় ভূষ্বামীর বীরত্ব 
বলিয়া চিরক্ষিন বিষ্ষোবিত হইবে । বাঙ্গালীর বীরত্বের ও সাহসের এবমিধ আরও কত 
পরিচয় পাওয়। ফায়। আলিবদ্দি থীর শাসন-সময়ে রাজ] কীর্তিাদ ও রাজা রামনারায়ণ 
নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিভ্রোহী মুস্তফা! খার নিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিয়াছিলেন ৮ 
সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে দেওয়ান মাণিকার ও মযোহনলাঁল যে বীরত্ব প্রদর্শন, 
ক্রেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা! অবিদিত নাই । এ্রতিহাসিকগণেন্স অন্থুসন্ধানেই এখন, 
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প্রকাশ পাইতেছে, মাঁণিকাদ ও মোহনলাল উভয়েই বাঙ্গালী ছিলেন। শারীরিক 
শক্তি ও অপরিসীম সাহসিকতার জন্যও বাঙ্গালীর খ্যাতির অবধি নাই। ব্যান্ের সহিত 
যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া, ফরিদসাঁহ “সেরসাহ” নামে পরিচিত হন। ব্যাগের 
সহিত বুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়্াই অন্তাজিলো। “সের আফগান? নাথ এবং জাবণ্যরূপিনী 
ছুরজাহানকে লাত করেন। এই ছুই বিবরণ ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে ॥ 
কিন্ত কোনও বাঙ্গালী বীরের এ্রন্নপ বীরত্বের ও পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? 
অনেক তৃষ্টাস্ত আছে। একটা উল্লেখ করিতেছি । ঢাকা-জেলার উলাইল পরগণার 
উদ্য়নারায়ণ__ কোনক্রমেই সেরসাহের বা সের আফগানের অপেক্ষা) 
উদয়নারায়ণ। অল্প-শক্তিশালী বা অক্স-পরাক্রমশীলী ছিলেন না। উদয়নারায়ণ 
উত্তরাধিকার-্ত্রে অনেক ভূ-সম্পর্তি লাত করিয়াছিলেন। কিন্তু 
যুর্শিদাবাদের নবাব-বংশীয় এক ব্যক্তি তৎসমুদায় অধিকার করিয়া লন। তাহাতে 
উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। নবাব বলেন, তুমি 
আপন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে কি না-_তাহার প্রমাণ না পাইলে, তোমাকে এ 
বিপুল সম্পত্তির অধিকার দান করিতে পারি না।” উদ্য়নারায়ণ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন । 
নবাব তখন পিঞ্জরাবদ্ধ একটী প্রকাণ্ড ব্যাপ্ত আন্ষন করাইয় তাহার সহিত উদ্য়নীরায়ণকে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলেন। যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে তাহার সম্পর্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ 
কর! হইবে । যুদ্ধে নিহত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বা তাহার বংশধরগণের &ঁ সম্পত্তিতে 
কোনই অধিকার থাকিবে না। উদয়নারায়ণ সেই পরীক্ষা-প্রদানেই প্রবৃভ হন & 
উদয়নারায়ণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত নিহত হয়। একসময়ে বাঙ্গালী এইরূপে আপনার বীরত্ব 
ও পরাক্রম দেখাইয়! আপনার সম্পতি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত উল্লেখ 
করিব? যশোহর চাচড়া-রাজবংশের তবেশ্বর রায়, দিনাজপুর রাজবংশের আদিপুরুফ 
রামনাথ রায়-_ইহছাদেরও বীরত্ব-খ্যাতি অল্প ছিল না। ফলতঃ, শৌর্য্যে-বীর্যে, নৌবলে- 
বাহুবলে, পরাক্রমে-প্রভাবে পুরাকালে বাঙ্গালী কখনই হীন ছিলেন ন/। 
উপসংহারে অন্যান্ত বক্তব্য । 
প্রাচীন বঙ্গের কৃতিত্ব-পরিচয় কোন্‌ দিকে ন] সুপরিস্ফুট ! বঙ্গদেশের প্রাীনত্ব-বিষয়ে 
সংশয়-সন্দেহ ভিত্তিহীন। বঙ্গদেশের পবিভ্রতা-বিষয়ে ভূয়সী প্রমাণ বিদ্যমান। জ্ঞান-হধ্য 
বঙ্গদেশেই প্রথম রশ্মি বিস্তার করেন ? বঙ্গদেশ হইতে জ্ঞান-বিভ। দিকে 
৪৮৮ দিকে বিচ্ছুরিত হয়। সনাতন-ধর্দ্ঘ এই বঙ্গদেশেই প্রথমে পরিপুষ্ট হইয়া 
ছিল। পুণ্যপৃত পবিত্র ক্ষেত্র বলিতে বঙ্গদেশকেই প্র থমে বুঝাইয়াছিল। 
সচ্চিন্তা সন্ভাবের বিকাশ 'এই বঙ্গদেশেই প্রথম দেখিতে পাই । সংসারের শ্রেষ্ঠ-সম্পৎ জ্ঞান- 
শ্কুর্তি এই বঙ্গদেশেই প্রথম লক্ষ্য করি। বঙ্গদেশ হইতেই ধর্মপ্রচারকগণ দিকে দিকে 
ধর্মের আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন ; বঙ্গদেশ হইতেই দিগ-দিগস্তে কলাবিদ্ভার বিস্তার 
হইয়াছিল। বাঙ্গালী কখনই বলবীর্য্যহীন নিরুপ্তম বা কাপুরুষ ছিলেন ন1। বান্গালীর 
বাছবলে দেশে-বিদেশে বঙ্গের বিজয়পতাক। উভীন হইয়াছিল সাগরের পরপারে, দ্বীপ 
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দ্বীপাস্তরে গিয়া, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন।_- 
আপনার অমিত-বিক্রমের অসীম-বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনী এখন 
কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে,_স্বপ্ন বলিয়। প্রতীত হইতে পারে? কিন্তু সত্য-_নিঃসন্দেহ 
সত্য। প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভবের বিষয় পৃর্ববের কয়েক পৃষ্ঠায় যাহা বিবৃত করা হইল, 
তাহাতেই সে সত্যের আভাস পাওয়া যাইবে । ভবিস্ততে পৃথিবীর ইতিহাসের" অন্তর্গত 
“বঙ্গদেশ' খণ্ডে এ সকল বিষয় ধিশদ্রভাবেই বিবৃত করা হইবে । এক্ষণে বের প্রাচীনত্বের 
বিষয়ে ছুই এক কথা৷ বলিয়া এতত্প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রাচীন বঙ্গের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে-_বঙ্গেব প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? 
আধুনিক অধিকাংশ পঞ্ডিত বঙ্গের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান-_বঙ্গের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন 
করার পক্ষেই প্রযত্বপর ৷ কয়েক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অস্থুসরণ ভিন্ন, তাহাদের এবছিধ 
মতের প্রকৃষ্ট কারণ কিছুই দেখিতে পাওযা যায় না। এই ভূখণ্ড পূর্ব্বে সমুদ্রজলে 
আধুনিক. নিমজ্জিত ছিল, অল্প দিন হইল মৃত্তিক সঞ্চিত হইয়া! এই ভূখণ্ড গঠিত 
এ হইয়াছে, সেদিন পথ্যস্ত এই ভূখণ্ড জলজজল-পরিপূর্ণ ও অনাধ্য-জাতির 
বসতি-মধ্যে পরিগণিত ছিল ;__ অধুনা অধিকাংশ ব্যক্তিই এবন্িধ 
মতের পরিপোধক | তাহারা বলেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণগণের আগমন তো সেদিনের ঘটন1 ! 
স্ুর-বংশীয় নুপতি আদিস্থুর যজ্ঞ-কার্য্যের জন্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন ; তাই 
এখন বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ এদেশ-__-আধুনিক. অপবিত্র এবং 
সর্বববিধ প্রতিষ্ঠ-বিরহিত। অনেক দিন হইতে এই কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালপাল। 
হুইত্বা আসিতেছে । শিশু বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়াই এইরূপ শিক্ষা পায়) কেবল বঙ্গদেশ 
সম্বন্ধে নহে, সমগ্র ভারিতবর্ষ-সন্বদ্ধেই এইরূপ শিক্ষা! প্রাপ্ত হয়। তাহারা শিক্ষা পায়, 
“হিমালয়ের পরপারস্থিত উত্তর-দেশ হইতে একদল কৃষিকর্ম্ম-পারদর্শী স্ৃতরাং সুসত্য লোক 
আসিয়া এই অসভ্য বর্বর দেশকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আগন্তকগণ আর্ধ্য 
€ ধাত্র্থ অনুসারে কৃষিকার্্যক্ষম )* নামে অভিহিত হন। তাহার ভারতবর্ষের যে অংশ 
আসিয়। উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের বসবাস-হেতু সে অংশের নাম আর্ধ্যাবর্ত হইয়া 
ছিল।, এ শিক্ষায় বালক বঙ্গদেশের অস্তিত্ব কোথায় খু'জিয়। পাইবে ? হিমালয়ের পরপার 
মা মান্সমূলার ও প্রভৃতির অনুসরণে ধপ্রকৃতিবাদ? অভিধানকার এ বিষয়ে লিখিয়াছেন,__“লাটিন, শ্রীক 
্যাংলোন্তাক্সন্। ইংরেজী, রুশ, আইরিশ, কর্ণিশ, ওয়েলস্‌, প্রাচীন নস” লিথুয়েনিক প্রভৃতি অনেক 
ইউরো পীগ্গ ভাবায় 'হল' ও 'কৃষিবাঁচক' কতকগুলি শব্দ আাছে। তাহা 'অর' ধাতু হইতে নিম্পন্ন হইয়াছে 
বলিয়। অবধারিত হইয়াছে। এ 'অর' ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ হয়, আধ্যেরা একত্র সংশিষ্ট থাকিয়| 
কৃষিকার্ধ্য করিতেন এবং তদগুসায়ে ভাহারা 'অর্ধ্য” বা “আধ্য' বা তদনুরূপ অন্য কোনও নাম প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 
যদিও সংস্কৃত ভাষায় অধিকল “অর' ধাতুর উল্লেখ নই (সংস্কৃত ভাষায় 'থ' ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্ধ ও 
আধ্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে )7 কিন্তু অন্য অধিকাংশ ভাঁষার এ সমস্ত কৃষি ও হলবাচক শব্দের পর্য্যা- 
লৌচনার দ্বার! এ ধাতুটা আবিষ্ষত হইয়াছে ।” অন্থান্ত জাতির! শ্রেষ্ঠ আধ্যজাতির সহিত আপনাদের সম্বন্থা 
দেখাইয়। বড় হউধার উদ্দেশ্যে আর্্য-শব্দের এরাপ ধাত্বর্থ নির্ধারণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এরপ অর্থ যে 
একান্ত অসঙ্গত, তাহ! আমর পর্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস প্রধম থণ্ডে) প্রতিপন্ন করিয়াছি । 
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হইতে ধাহীরা আসিলেন, তাহারা প্রথমে হিমপয়ের নিকটে নিকটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
থাকিবেন, এবং ততৎপ্রদেশে স্থান-সক্কুলান না হইলে তবে তা বঙ্গদেশের অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবেন! এই শিক্ষ।--এই চিন্তা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে, বঙ্গাদি 
দেশ সাগর-গর্ভে প্রোথিত থাকা ভিন্ন অন্য সিদ্ধাত্তকি আর সম্ভবপর? এই মূলে গলদ 
যেদ্দিন হইতে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দ্রিন হইতেই বঙ্গের অনস্তিত্ব, আধুনিকত্ব, অপবিভ্রতা 
প্রনৃতির কল্পনা মস্তি অধিকার করিয়। বসিযাছে। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সংশ্রবের 
পুর্বে, বঙ্গাদি দেশের উপর পাশ্চাত্য-প্রতাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্বের, এবিধ চিন্তা কখনও 
কাহারও মন্তিক্ষে স্থান পাইয়াছিল বলিয়৷ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনও শাস্ত্-গরন্থে 
কিম্বা কোনও প্রাচীন পু*িপত্রে বঙ্গের আধুনিকত্ব ব1 অপবিভ্রতা-মূলক কোন উক্তি 
দেখিতে পাইবেন না। যদি কোথাও কেহ দেখিতে পান, তাহা! বঙ্গাদি দেশের প্রতি 
বিদ্বেষবিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি কক পরবর্তিকালে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হয়। তাহাদের চাতুর্য্যে ও পাশ্চাতয-মতের প্রভাবে উক্ত ভাবপ্রবাহ দেশমধ্যে প্রবাহিত 
হইয়াছে-নিঃসন্দেহ। সাধারণতঃ যে যে যুক্তি অবলম্বনে বঙ্গদেশের আধুনিকত্ব 
প্রমাণ করা হয়, তাহার দুই-একটী প্রধান যুক্তি নিম্নে প্রকটন কর] যাইতেছে। প্রথম, 
বঙ্গদেশের কতকগুলি গ্রাম-নগরের দ্বীপাস্তক নাম দৃষ্ট হয়; যথা নবদীপ, অগ্রত্বীপ, চন্দ্র- 
দ্বীপ, সন্দ্বীপ ইত্যাদি । সাগর-মধ্যে প্রথমে দ্বীপগুলির সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ এই সকল দ্বীপ 
বঙ্গদেশের অন্তভুক্ত হইয়! পড়িয়াছে। এইরূপ “দিয়া+-সংযুক্ত যে কতকগুলি গ্রাম-নগর দৃষ্ট 
হয় (কাটাদিয়া, জয়দিয়।, সাগরদিয়। প্রভৃতি), সেগুলিও “হীপ' ছিল । “দিয়া*__ঘ্বীপের 
অপত্রংশ | “কাঁটী” ও গর” প্রভৃতি যুক্ত নগর-গ্রামের (চরসংযুক্ত গ্রাম; যথাঃ-_স্থুখচর, 
শিবচর, বগচর, পাঁচচর প্রভৃতি ;) কাটী-সংযুক্ত গ্রাষ) যথা, বায়েরকাটী, ম্বরূপকাটী, 
কলসকাটী, ঝালকাটী, বিগ্যানন্বকাটী ইত্যাদি ) নাম দেখিয়াও এঁ সকল স্থান সমুদ্রের গর্ভ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বাদায় খাল কাটিয়া! বাধ বধিয়। গ্রাম-পত্তন 
হয়; নদীর চর, সমুদ্রের চর বসতি-যোগ্য হয় ;--ইহা! অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত। সুতরাং 
সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রভাবে বঙ্গের গ্রাম-নগর-সমূহ সেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল 
প্রতিপন্ন হয়। সাগব শুষ্ক হইয়া “গুফসাগর? “শুঞ্চচর? হইতে স্ুখসাগর” ম্ুখচর” প্রভৃতি 
গ্রামের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে। “দহ'-সংযুক্ত স্থান-সমৃহ (চক্রদহ, খড়দহ, এ'ড়িয়াদহ প্রভৃতি) 
সমুদ্রান্তর্গত দহ-পার্খ্াস্থিত গ্রাম ছিল বলিয়াই এরূপ সংজ্ঞা লাত করিয়াছে । এই হইল-_ 
একবিধ যুক্তি। বলা বাহুল্য, এ প্রকার যুক্তি নিতান্তই তিত্তিহীন। গ্রামের নামকরণের 
আধুনিকঘের সহিত প্ররূপ সন্বন্ধ টানিয়া আনিয়া এইরূপ গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত 
কারণ-কল্পনা হওয়া কখনই সমীচীন নহে। গ্রামের নাম যদি হয়--রত্বপুর ; তাহ! 
যুক্তিহীন। হইলে কি বুঝিতে হইবে গ্রামখানি রক্ধে পরিপূর্ণ ছিল? গ্রামের নাম-. 
সুবর্ণগ্রাম ; বুঝিতে হইবে কি--গ্রামখাঁনি নুবর্ণে মণ্ডিত ? এইরূপ ্বীপান্তক নাম দেখিয়। 
গ্রামকে কখনও সমুদ্রমধ্যগত দ্বীপ বল। যাইতে পাবে না। “নয়ন-কমল? বলিতে 
পকমলের নয়ন? না বুঝাইয়া “কমল-বৎ প্রতীক্মমান নয়ন বুঝাইয়া থাকে, “কুঞ্জর-গতি” 
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ঘলিতে “কুপ্রর-বৎ পরে গষন না বুঝাইয়া। মন্থর-গমন বুবীয়। দীপ, চর প্রভৃতি 
শব্দান্তক গ্রামের নাম দেখিয়াও তৎসমুদায়কে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ বা চর বলিয়া সিদ্ধান্ত 
না করিয়া '্বীপ-বৎ' বা “র-বধ প্রতীয়মান গ্রাম-নগর মনে করা যাইতে পারে। 
বাস্তবিকও তাই। দ্বীপ, চর প্রভৃতি যুক্ত যে সকল গ্রাম-নগর দেখিতে পাই, সেগুলি নদীর 
পার্থস্বিত জল-পরিবেষ্টিত গ্রাম-নগর ছিল, সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু সমুদ্র-মধ্যগত গ্রাম- 
নগর ছিল বলিয়া! মনে হয় ন1। পদ্মা প্রভৃতি নদীর কিনারাস্থিত ব1 মধ্যবর্তী “চর? বা “হ্বীপ? 
সর্বদাই গঠিত হইতেছে, তাহাতে যে গ্রাম বা নগর গঠিত হয়, তাহার ছুই একটীর 
নামে চর? বা “্বীপ" শব্ধ সংযুক্ত থাকিতে পারে । কিন্ত “্বীপ? বা “চর” সংযুক্ত সকল স্থান 
দেখিয়া কালে যদি কেহ অনুমান করেন,--এ্রগুলি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল) তাহাই 
কি মানিয়া লইতে হইবে? অন্যপক্ষে আবার, সমুদ্রগর্ভস্থিত অধিকাংশ হ্বীপের বিষয় 
অনুধাবন করিয়া দেখুন) বুঝিতে পারিবেন, সেগুলির নাম প্রায়ই ত্বীপাস্তক নহে। 
কুদ্র ক্ষুত্র ঘীপের সমষ্টিতে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়, তাহাদেরও প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র 
নাম আছে ; সে সকল নামের সহিত দ্বীপ-শব্বের চিৎ সংশ্রব দৃষ্ট হয়। এইরূপ, দহাস্তক 
পল্লীর নাম দেখিয়া, সে পল্লী সমুদ্রগর্ভে নিম্জিত ছিল মনে করিতে গেলে, বিষম 
গঞগগোলে পড়িতে হয়। তাহাতে, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত ছিল স্বীকার করিতে 
হয়; কারণ, বৃন্দাবনে আজিও “কালীদহ? চিহিত হইয়া থাকে । কালীদহ অর্থাৎ দহাত্তক 
স্থান যখন ছিল,তখন নিশ্চয়ই সমুদ্র ছিল বলিব কি? এবন্িধ যুক্তি যে একাস্ত অন্তঃসারশুন্, 
তাহা বলাই বাহুলা। একটু সামান্ত চিন্তা করিলেই ত্বীপান্তক, চরাস্তক, দহাস্তক গ্রাম- 
নগর-সমূহের উৎপত্তি-তত্ব অন্যদ্িক দিক দিয়াও নির্ধারিত হইতে পারে। এখন যে 
কারণে পূর্ববঙ্গের পদ্ম! ও ব্রহ্মপুত্র প্রস্থতি নদনদীর প্রবাহাস্তব্ী স্থানসমূহে “চর? দ্বীপ, 
প্রস্থতি শব্দসংযুক্ত পল্লী-স্থছচনা হইতেছে পশ্চিম-বঙেও সেই কারণে এ সকল শব্- 
সংযুক্ত গ্রাম-নগরাদির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিতে পারি। একটী বিষয় স্মরণ করিলেই এ তথ্য 
নিরণাতি হইতে পারে। গঙ্গার প্রধান আত পুর্বে পশ্চিমবঙ্গ দিয় প্রবাহিত ছিল, 
ইহা! অবিসব্বাদিরূপে প্রতিপন্ন হয়। কিছুকাল পুর্বব হইতে এ শ্রোত পূর্বববঙ্গা ভিমুখে 
প্রবাহিত ও পন্মা। নামে পরিচিত হইয়। পড়িয়াছে। এখন যে জলপ্রবাহের প্রভাবে পুর্বববঙ্গে 
“চর' দ্বীপ? "দহ? প্রস্ততি শব্দাস্তক পল্লীর উতদ্তব হইতেছে, যখন এ প্রধান-আোত পশ্চিমবঙ্গ 
দিয়! প্রবাহিত ছিল, পশ্চিমবঙ্গে তখন যে রূপ সংজ্ঞা-সংযুক্ত নগর-গ্রামের উত্তব হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার পর, নদ্দীর ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়। নগরের যে অবস্থাস্তর 
ঘটে ১ তাহা কাহারও অবিদ্দিত নাই। এক নবন্বীপের দৃষ্টাস্তেই এ কথ। বুঝান যাইতে 
পারে। কিছুকাল পূর্বের নবন্ধীপের পশ্চিমে গঙ্জাত্রোত প্রবাহিত ছিল; এখন পূর্ত্বদিক 
দিয়া সে আ্রোত প্রবাহিত । নগরের লাম "্যথ। পূর্ববং তথা পরং" অপরিবর্তিত ; কিন্তু 
অবস্থান অন্যর্ূপ দীড়াইয়াছে। প্রাচীন অনেক নগরেরই এইক্প স্থান-পরিবর্ন দেখ। বায় 
বটে; কিন্তু তাহাতে আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয় না? বা! সাগর-গর্ড হইতে সহসা সমুখিত হইল 
বলিয়াও মনে হয় না। এইরূপ আর আর যেসকল যুক্তির অবতারণায় বলদেশেকর 
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আধুনিক হ-প্রমাণে প্রশ্বাস দেখি, আপাতঃদৃষ্টিতে সে প্রমাণগুলিকে হঠাৎ বলবৎ বলিয়। 
ঘনে হইতে পারে ; কিন্তু সেগুলিও পূর্ববোক্তরূপ অস্তঃসারশূন্ত-_অসার। এতৎসংক্রান্ত 
নাত তিনটা প্রধান যুক্তির উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালার একজন প্রসিন্ধ 
আধুনিকত্বের  প্রত্বতত্ববিৎ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়! গিযাছেন। তাহারই তাষায় তাহ্ছার 
অিবিধধুক্তি। আভাস লউন | * «মহাভারতেব বনপর্ধে, ১১৩ অধ্যায়ে, পাঞ্পুজ রাজা 
ঘুধিষ্টিরের বিবরণ এরূপ লিখিত আছে যে, যেখানে কৌশিকী তীর্থ, অর্থাৎ যেস্থানে বর্তমান 
নাম কুশী ও সাবেক নাম কৌশিকী নদী গঙ্গায় আসিষা সংমিলিত হইযাছে; রাজা 
যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়। তাহা রই কিঞ্চিৎ দুরে পঞ্চশতনদীযুক্ত গঙ্গাসাগবসঙ্গম এবং 
তথা হুইতে সাগরতীরে কপিক্গ নামে দেশ দেখিযাছিলেন। ... কথা যে একেবারে 
ফেলিবার জিনিষ নহে, তাহ। অপর বিধ কযেকটি প্রামাণিক উপাষ দ্বাব।ও প্রমাণিত 
হইতেছে। খুষ্ট জন্মিবার তিন শত বসব পূর্বে ঘ! প্রায় চারি শত বৎসব প্রাগব্! মগধেশ্বর 
সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের সতায় একজন গ্রীক রাজদুত থাকিতেন, তাহার নাম-- মিগাস্থিনিস। 
মিগাস্থিনিম্‌ তাহার ভারতীয বিবরণে লিখিব।ছেন যে, পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটনা হইতে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম নানাধিক তিন শত মাইল হইবে । তাহ। হইলে,এই সাগবসঙ্গমকলিকাঁতার 
কত উত্তরে আসিয়। পড়িয়াছে! বর্তমান হিসাবে, গঙ্গীসাগরসঙ্গম পাটন! হইতে রেল- 
পথের মাপ লইয়া ধবিলে প্রায় ৪৫* মাইল, প্রচলিত লোক-চলাচলেব পথান্ুসাবে ৫০০ 
মাইলের কম হইবে না। পুনশ্চ, কাশ্মীরের ই(তহাস রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে, বাজা 
ললিতাদিত্যের দিখ্িজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, রাজা ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে 
আইসেন, তখন গৌঁড়-নগরের অত্যন্প দেশ পবেই সাগর-তবঙ্ষ প্রবাহিত হইত। ... 
কাশ্বীরপতি রাজা ললিতাদিত্য,ষিনি গৌড়-নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্বব-সমুদ্র প্রবাহিত 
হইতে দেখিয়াছিলেনঃ তিনি বড় বেশী দিনের লোক নহেন। বাজতরজিনী অনুসারে, 
তিনি ৬১৯ শকে' কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৫৫ শক পর্ধ্যস্ত রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন । *.. অতএব বলিতে হইবে যে, নুনাধিক বার শত বৎসর পূর্ব্বে, গৌঁড়ের অতি 
নিকট পর্য্যন্ত, পূর্ণ প্রবাহে না হউক, অন্ততঃ এখন যেমন খুন্নানী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে 
ুন্দরবন বিভাগে এবং মেঘন। নদীর মুখে, সেইবূপভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, চরভূমি ও 
জলাভূমি-সমস্বিত পূর্ব্ব-সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। ... তখনকার কালে এখনকার এই নদীয়া, 
যশোর, ফরিদপুর; বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ-পরগণ। এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ এই কয়টা 
জেলার অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে দ্বীপ ও চরভুমি সকল প্রবল ও প্রশস্ত হইতে থাকায়, যত 
যেমন সমুদ্র মরিয়া! গিয়াছে, ততই দেশ সকল ক্রমাধিবেশিত হইতে আরস্ত করিয়াছে এবং 
কালে উক্ত কয়েকটি জেলাসম্বিত গাঙ্গেয় দ্বীপের উদয় হইয়াছে। ইত্যাকার ক্রমোত্তর 
স্বীপাধিবাস হইতেই অগ্রন্থীপ, নবদ্ধীপ, চক্রতবীপ, চন্দ্রদ্ধীপ ইত্যাদি দ্বীপান্তক নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে।... এখনকার ইংরেজ তৃতন্ববিদ্বগণও বলিয়া থাকেন যে, গঙ্জাশাগর এক সমদ়্ে 
রাজমহল বা তাহার অনতিদুরে অবস্থিত ছিল।” আর অধিক উদ্ধৃতি অনববশ্ক। মূল কথ 
. সাহিতা-পরিষৎ-পত্িকা, চতুর্থ বর্ষ, বাঙ্গালীর প্রাচীন ভূ-তব্ প্রবন্ধ অব্য । 
গর্থ(৩৩ 
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এই ; ইহারই উপর নৃতন নূতন বসান চড়িয়াছে। ফলে, প্রাচীনকালের বঙ্গদেশের অনন্বিত্ব 
সপ্রমাণ হইয়া গরিয়াছে। কিন্তু যে যুক্তিগুলির তিত্তিতে এই দিদ্ধাস্ত সংস্থাপিত, সে যুজিগুলি 
কতদুর দৃচ--বিচার করিয়া দেখুন দেখি! প্রথম-_মহাভাকতের, 
ক রাজতপরঙ্জিণীর এবং মেগাস্থিনীসের (মিগাস্থিনিস) উক্তির অনুসন্ধান 
লওয়] যাউক। তাহারা সত্য সত্যকি বলিয়াছেন, তাহ! দেখ! প্রথমে 

আবশ্যক । তাহ] দেখিয়া, পরিশেষে বিচার করাই সঙ্গত নহে কি? অনুসন্ধান কর! 
যাউক, মূল-মহাভারতে এ সব্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই ?_- 

«“বৈশম্পায়ন উবাচ। ততঃ প্রয়াতঃ কোৌশিকাঃ পাগবো জনমেজয়। 

আন্ুপূর্ধ্বেণ সর্ববাণি জগামায়তনান্যথ ॥ ৯॥ সসাগরং সমাসাগ্ গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে 

নৃূপ। নদীশতানাং পঞ্চানা* মধ্যে চক্রে সমাপ্রবম্‌ ॥ ২ ॥ ততঃ সমুদ্রতীরেণ 

জগাম বস্থুধাধিপঃ | ভ্রাতৃতিঃ সহিতো৷ বীরঃ কলিঙ্গান প্রতি ভারত ॥ ৩॥ 
কোনও কোনও মহাভারতে বনপর্কে চতুর্দশাধিকশততম্‌ অধ্যাঘে এবং কোনও কোনও 
মহাভারতে 'ত্রয়োদশীধিকশততম্‌ অধ্যায়ে ত্র গ্পোক কয়েক পংক্তি দৃষ্ট হয়। * এ 
কয়েক পংক্তির বঙ্গানুবাদ বঙ্গদেশ-প্রচলিত ছুই প্রসিদ্ধ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে; 
ঘথা,_বর্ধমান রাজবাটীর অন্ুবাদিত মহাভারতে,_ “বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে তরতকুল- 
প্রদীপ জনমেজয় ! অনন্তর রাজ! যুধিষ্টির কৌশিকী হইতে যাত্রী করিয়া আন্পুরবযক্রমে 
সকল তীর্ঘে গমন করিলেন। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন-পূর্ববক পঞ্চশত নদী-মধ্যে অবগাহন 
করিলেন। তৎপরে সেই বীর ভ্রাতৃগণেব সহিত সমুদ্রতীব দিয়! কলিঙ্গাতিমুখে যাত্রী 
করিলেন ।” কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে, -«বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! 
অনস্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থে উপনীত হইয়া এন্ষুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । তৎপরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চশত নদী-মধ্যে নান 
করিলেন। অনন্তর ত্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-দেশে উপনীত 
হইলেন।” মুলের বা এই দুই অনুবাদের কোথাও এমন কথা৷ তো। দেখিলাম না৷ যে; 
কৌশিকী-সঙ্গমের গায়েই গঙ্গাসাগর ছিল! পরন্ত দেখিলাম,_-“কৌশিকী হইতে যাত্রা 
করিয়া আন্পূর্ব্যক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন” এবং পরিশেষে গঙ্জাসাগরসঙ্গমে 
উপনীত হইলেন। ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় না কি-_বঙ্গদেশের, বিভিন্ন তীর্থ- 
স্থানেও তাহাদের শুভাগমন হইয়।ছিল। “আস্পূর্ব্য বিশেষণেই বুঝা যাইতেছে. 
কৌশিকী-তীর্ঘ হইতে সাগরসঙ্গমে উপনীত হইবার মধ্যবর্তী পথে যে সকল তীর্থস্থান ছিল, 
ভাহার। তাহার সমস্তই দেখিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত অনুবাদে “সমস্ত তীর্থ' এবং শেষোক্ত 
অন্তবাদে “সমত্ত আয়তন" শব্দ দৃষ্টেঃ বছ গ্রাম, নগর, বক্তস্থান প্রভৃতি দর্শনের পর তীহারা 
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপনীত হইয়াছিলেন; প্রতীত হয়। প্রাচীন বৈঞব কবিগণের গ্রন্থে 
জীরামচন্্র বুরধিষটর প্রভৃতির ধঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমনেরু পরিচয় €( এই পরিচ্ছেদে 








সাপ পপি পপশীাসি ও শীল পালাপাপপপপিপাপীপিপপিপিপিপপাপিপি তত শট শািশিট পিপিপি শিপ 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব | ২৫৯ 


২*৮ পৃষ্ঠায়) পাইয়াছি। তবেই বুঝ বায়, তাহাদের সময় পর্যযস্ত বঙ্গদেশেন্ আধুনিকত্তের 
বিষয় কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধুনা এ মতই প্রবল। 
মহাভারতের উক্তিতে প্র ভ্রাস্ত মত কিসে উৎপন্ন হইল; তাহার কারণও অনুসন্ধান করিয়া 
না পাওয়া যায়, এমন নহে। কালীপ্রসন্্র সিংহের অনুবাদে পূর্ব্বোক্ত অংশের পর লিখিত 
আছে,_“তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া 
নির্দেশ করে ; এই স্থানে শ্োতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে?” ইত্যাদি । এই অংশের 
“এই সমস্ত প্রদেশকেই” বাকো যত বিভ্রম আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু উহার পূর্ববে যে 
'্তখন? শব্দ দ্বারা কলিঙ্গ-দেশে উপনীত হওয়ার পর” অর্থ শ্ুচিত হইতেছে, তত্প্রতি 
কাহারও লক্ষ্য পড়িতেছে না। বিভ্রম এইরূপেই ঘটিযা থাকে । 'রাজতরঙ্গি নীতে' ললিতণ- 
দিত্যের সমুদ্র-দর্শন-বিষয়ে যাহ। বর্ণিত আছে, তাহাতেও গৌঁড়-রাঁজধানীর নিয়েই য়ে 
সমুদ্র ছিল-_এমন বুঝা! যায় না। রাজতরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ হইতে এতদ্বিযয়ক কয়েক পংক্তি 
উদ্ধত করিতেছি) যথা,__“গৌড়মগ্ডল হইতে অগণিত দত্তিদল যেন নৃপতির রাজলক্ষ্রীর 
পর্ধযাক্কবাহী হস্তীর মিত্রতায় আকৃষ্ট হইয়। তাহার আশ্রধ গ্রহণ করিলেন । তাহার অগ্রগামী 
সৈন্যগণ পূর্ব-সমুদ্রে উপস্থিত হইল। যুদ্ধগজবৃন্দ তাহাদের কর দ্বার সাগরের তরজমাল1- 
রূপ কেশরাশি আকর্ষণ করিয়া যেন তাহাকে গ্রহণ করিল। তিনি বনরাজিশ্ঠা।মল সযুদ্রতীর- 
মার্গে দক্ষিণ দ্রিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও তাহার রিপুকুল অসিধারা-পথে পতিত 
হইয়া শমন-তবনে গমন করিল ।” রাজতরঙ্গিণীর এক “গোঁড়মগ্ুল' শব্দেই বুঝাইয় 
দিতেছে-__-কেবল রাজধানীটি নহে-_সমগ্র “গৌড়দেশ” । গোৌঁড়দেশ বা! বঙ্গদেশের পরেই 
তো সমুদ্র! গৌড়দেশ হইতে তাহারা সমুদ্রতীবরে উপনীত হইয়াছিলেন, এ বাক্যে প্রাচীন 
গোঁড় বা মালদহের নিয়ে সমুদ্র ছিল প্রতিপন্ন হয় না। ললিতাদিত্োর বঙ্গদেশ আক্রমণের 
অব্যবহিত পরেই বা সমসময়ে পাল-বংশ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানেই 
তাহাদের কীর্ডি-স্বতি আজিও লোপ পায় নাই। দ্বেশ যদ্দি সমুদ্রগর্ভেই নিমগ্ন থাকিবে, 
তাহা। হইলে পাল-বংশীয় নৃপতিগণের পূর্ধববঙ্গে রাজধানী স্থাপনের কি সন্তাবনা ছিল? 
এইরূপ, ললিতার্দিতযের গৌড়-জয়-কাহিনী প্রচারের কয়েক বৎসর পরে, নবদ্বীপ যে সেন- 
বংশের রাজধানী-ন্ূপে পরিণত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহাঁতেই ব কি প্রমাণ পাই? 
ফলতঃ বিবিধ যুক্তি ঘারাই সপ্রমীণ হয়, ললিতাদ্দিত্যেব সময়েও বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। 
অপর যুক্তি-_মেগাস্থিনীসের পাটলিপুত্র-দর্শন। মেগাস্থিনীস প্রকৃত কথা কি লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহ। অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। তাহার মুল-গ্রস্থ বিলুণ্ত হইয়াছে । 
সেই লুপ্ত গ্রন্থের অংশ-বিশেষ অনুবাদিত হইয়া জর্াণ-ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাহাই 
আবার নকলের নকল হইয়। ইংরাজী প্রসৃতি ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে । অপিচ, এ 
অবস্থায়ও মেগাস্থিনীসের বিবরণ যাহা! পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ॥ দক্ষিণ-বঙ্গের বর্ণনা- 
ব্যপদেশে মেগাস্থিনীস বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।__কলিঙ্গ-দেশ লমুদ্রের নিকটে 
অবস্থিত; মান্দু এবং মাল্লিগণ উত্তরাংশে বাস করে; গজারিদেশ গার মোহনাক্ষ 
অবস্থিত; যোদো-কলিজ গঙ্গান্তব্তী একটী ত্বীপ-বিশেষ।? এ বর্ণনা হইতে কি বুঝি 
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গার ধায়__দেখুন দেখি? বুঝিতে পারা যায় কি-_পাটলিপুত্রের নিষ্বে সমুদ্র প্রবাহিত 
ছিল? মেগাস্থিনীস্‌ কলিঙ্গ-দেশের তিন বিভাগের বিষয় লিখিয়। গিয়াছেন। 1 নান। জনে 
সেই তিন বিভাগের নানারূপ পরিচয় দেন। কিন্তু মেগান্থিনীসের বিবরণ হইতে আমর কি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? কলিঙ্গ__সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশ। কলিঙ্গ বলিতে 
প্রধীনতঃ উড়িস্তার উপকৃলকে এবং এক সময়ে বঙ্গের দক্ষিণাংশকে বুঝাইত। কলিজঃ 
সমুত্রের নিকটে ছিল ;__ইহ[তে পাটলিপুত্রের অব্যবহিত দক্ষিণেই সমুদ্র ছিল প্রতিপন্ন হয় 
ন]। 'গজারিদেশ” বলিতে রাঢ়দেশকে বুঝাইয়া থাকে । ভাগীরঘীর পূর্ববাংশ রাঁড়দেশ বলি? 
পরিচিত। এই রাড়দেশ সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিলেও বল যাইতে পারে। 
“মোদো-কলিঙ্গ' শব্দে গঙ্গার বন্ধীপ অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ধব-উপকুলস্থিত পূর্ববঙ্গ স্চিত হয়। 
গঙ্গার অন্তবন্তাঁ দ্বীপ বলিতে সমুদ্রান্তর্গত হীপ কখনই বুঝায় না। কলিঙ্গ-সাত্রাজ্যের 
অভ্যুদয়ে তদন্তর্ভূক্ত বাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, গঙ্গার বন্বীপকে যেগাস্থিনীস্‌ 
*“মোদো-কলিঙ্গ' বলিয়! অভিহিত করিয়াছিলেন বুঝা যায়। অধিকস্ত, যেগাস্থিনীস পাটলি- 
পুঞ্জরের নিয়ে যে সমুদ্র দেখেন নাই, তাহার গ্রস্থ হইতে উদ্ধত ট্রাবোর বিবরণে তাহা 
প্রতিপন্ন হয়। সে বিবরণ,_-“পশ্চিম হইতে € অর্থাৎ সিন্ধুনদ হইতে ) পূর্বদিকের 
(পালিবোথ পর্যন্ত ) পরিমাণ-স্বন্ধে আমরা সঠিক বলিতে পারি ; কারণ, ইহা। পরিমাণ 
করা হইয়াছিল। এই স্থানের মধ্যে ১০১০০ হাজার ষ্টাভিয়া টু দীর্ঘ একটী রাজপথ 
আছে। অপর পক্ষে, যে সকল জাহাজ সাগর হইতে গঙ্গানদী দরিয়া পালিবোথ্নয় 
যায়, তাহাদ্দের গায়াত হইতে পালিবোথ,এর পরবর্তী দেশের আয়তন আন্দাজ 
করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ পথের মোট দৈর্ঘ্য ১৬১০০* হাজার ষ্টাডিয়ার কম 
নহে।” $ ইহাতে বুঝা যায়। সমুদ্র হইতে গঞঙ্জানদী বহিয়! অর্বপোত সকল 
পাটলিগুত্রে পৌছিত এবং সিজুনদের উপকূলভাগ হইতে পাটলিপুত্রের ( পালিবোথনর ) 
যে দুরত্ব ছিল, পাটলিপুত্র হইতে সাগরসঙ্গমের দুরত্ব তাহারও অধিক। তবেই এখন 
বুঝিয়। দেখুন, মেগাস্থিনীস কোথায় বলিলেন-_পাটলিপুত্রের নিয়েই সমুদ্র অবস্থিত 
রহিয়াছে? তার পর, সেকালের পাশ্চাত্য তিহাসিকগণ অনেকেই ভারতবর্ষের বিষয় 
আংশিক অবগত হইয়া, ভারতবর্ষ সন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রত্তিপন্ন হয়। ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য-বিস্তার ও আক্ৃতি-বিষয়ে তাহাদের মমত আলো- 
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+ “পৃথিবীর ইতিহাস” স্থিভীয় থণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে কলিঙ্গ-রাজ্র বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 

$ ডিক বা টেডিক্লার পরিমাণ নানারপ নির্দিষ্ট হয়। আীসে একরপ, রোমে একরপি। ইংরাজী হিসাংৰ 
৬ শত ৬ ফিট» ইঞ্িতে উাচিয়। পবা হয়। প্রীলদ্দেশে ৬** ফিটলরোমদেশে ৬২৫ কিট। 

& অধ্যাপক মাক জিগওল্‌ (21০. 07715) মেগীস্থিনীস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য এঁতিহ। সিকগণের বিখিত 
ভাবতধর্দ-সাকাস্থ বিধপেয় ইংয়াজী অনুবাদ কর়েন। তাহাতেই এবংবিধ উক্তি দৃষ্ট হয়। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌবব-বিভব । ২৬১ 


চন। করিলে, তাহাদের ভ্রান্তি অল্লায়াসেই বুঝী ধাইতে পারে।* তাহাদের একদেশ- 
দর্শিতীর ফলে, কি ভ্রম-সংস্কার কিরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার ছুই একটী দৃষ্টান্ত 
এস্থলে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলেকজাগারের ভারত-আগমনের 
পর হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের এক অভিনব সন্বন্ধের হুত্রপাঁত হয়। পৃথিবীর 
তাৎকালিক সভ্যজাতি মাত্রেই ভারতবর্ষে জ্ঞান-গোৌঁরবের ও এ্শ্বর্্য-সম্পদের প্রলোভনে 
আকুষ্ট হইয়া, ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রলুব্ধ ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের 
ভ্রমসস্কার সীমানায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য কখনও কাহারও হয় নাই। আলেক- 
কিন্ূপে জাগারের ভাঁরত-আগমনের পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য- 
ব্ধঃল। . দেশের সবন্ধ একটু দৃঢ় হয় কটে ? কিন্তু তখনও ভারতবর্ষের সকল তথ্য 
অবগত হইবার সুবিধা তাহাদের ঘটে নাই। হিসাব-মত আলেকজাগারের ভারত- 
আগমনের অন্যন ৪৫০ বৎসর পরে আরিয়ানের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু আরিয়ান 
ভারতবর্ষের বিবরণ-সংবলিত যে “ইপ্তিকা? গ্রন্থ লিখিয়! গিয্লাছেন, তাহাতেও ভারতবর্ষ- 
সম্বন্ধে তাহার পুর্ণ অভিজ্ঞতার নিদর্শন নাই। তবে ভাহার পূর্ববর্তী ্রতিহাপিকগণ 
তারতবর্ষ-সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তৎসংক্রাস্ত কয়েকটি ভ্রম-প্রমা্ 
আরিয়ানের গ্রন্থে সংশোধিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়। আরিয়ান নিজে যে ত্রম-প্রমাদের 
হস্ত হইতে নিক্কৃতি পাইয়াছেন, তাহ1 নহে। আরিয়ানের “ইগ্ডিকা"-গ্রন্থে কীদৃশ ভ্রমের 
নিরসন হইয়াছে অপিচ সেই গ্রন্থেই বা কি প্রকার ভ্রম-প্রমাদ রহিয়? গিয়াছে, তাহার 
ছুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ) তাহাতে বিষয়টী বিশেবরূপ বোধগম্য হইতে 
পারে। হেরেভোটাস-_গ্রীসদেশের আদি এ্রতিহাসিক । সাধারণতঃ তিনি ইতিহাস- 
রচনার পিভৃ-স্থানীয় (7807০: 01 7315975 ) বলিয়! অভিহিত হন। ভারতবর্ষ সন্ধে 
তিনি যাহা লিখিয়? গিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই ভ্রম-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিতেছি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকার-সন্বন্ধে ডাহার একটি উক্তি__“পারস্যাধিপতি 
দ্বারায়ুস আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । অধুনা- 
প্রচলিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়” দারাযুসের অধিক্কত সমগ্র রাজ্য হইতে যে 
* মেগাস্থিনীসের অনুসরণে ই্রাৰে! একক্নপ লিখিয়াছেন, আরিয়ান একরপ লিখিরাছেন, ডায়োভোরাস্‌, 
একরূপ লিখিক্লাছেন। খ্ীবো! এ বিষয়ে দিবিধ মত প্রকাশ করিয়ছেন। একত্তলে লিখিয়াছেন,_-“দক্ষিণসমৃদ্্র 
হইতে দুরত্ব কোথাও ২৯,*** স্টাডিয়া, কোথাও ৩৯,০০০ ই্টাডিয়া ৮” অন্যত্র আবার সে দূরত্ব ১৩,*** হাজার 
হইতে ১৬,০** হাজার ্াডিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । সে মতে, _ডারতবর্পের আকৃতি 'রম্বয়ডের' অর্থাৎ জসমবাহ 
চতুডু'জের স্তার। ককেসাস্‌ পর্বত হইতে দক্ষিণসমুক্র পথ্যস্ত বিভূত পশ্চিমাংশের পরিমাণ ১৩,*** হাজার 
টটাজিয়|| পূরর্বাংশের পরিমাণ ১৬,*** হাজার ট্রাডিয়া। পূর্বব-পশ্চিমের বিস্তৃতি ১*,*** ষ্রাডিয্ক; বা তাহার কিছু, 
'অধিক।” ডায়োডোরাঁস বলিরানেন,-_' পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ২৮,*** হাজার ই্টাডিয়া, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃতি 
*২,৮* হাজার ই্াডিয়।।” জারিয়ান বলেন,_-“ভারতবর্ষের বিস্তৃতি পূর্ধব-সশ্চিমে ; উহার পরিম।ণ ১৬,৯৯৯ 


উ।ডিয়।; দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিপে, উহীর পরিমাণ ২২,*** ষ্টাডিয়া1” এইরাপ আরও কতজনে কতরপ পরিম/ণ 
নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ছিতীয় খণ্ড, “পৃথিবীর ইতিহাসে” মানচিত্রে, আলেকজাওায়ের বয় পরিমাণ 
কিরূপ হয়, দেখান হইছে । এ সকল বিষয় চিন্ত। কপিল, কেহই ঠিক নির্ধারণ করিতে পায়েন নাই দলিয়। 
শিগ্ধান্ত করা ঘাইতে পারে । 





২৬২ ভারতবর্ষ। 


বাঞ্গকর সংগৃহীত হইত, তাহার এক-তৃতীয়াংশ কর ভারতবর্ষ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। 
পারস্ত-সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ, তখন যে প্রদেশ হইতে তাহার রাজন্বের 
এক-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয়, সে প্রদেশ বড় অল্প-ধনৈশ্বধ্য-সম্পন্ন নহে; ম্ুতরাং সে 
প্রদেশ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এই যুক্তির বলে, হেরো- 
ভোটাস্‌ এবং তাহার অনুসরণকারিগণ সমগ্র তারতবর্ষই দারামুসের অধিকাবতুক্ত হইয়াছিল 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথ। কি? দারায়ুস্‌ যে সিদ্ধুনদের পুর্ব্ব- 
পার পর্য্স্ত উপনীত হইতে পারেন নাই, ইতিহাস তারম্বরে সাক্ষ্য দ্রিতেছে। ই্রাবোর 
উক্তিতে পারস্যের ভারত-অধিকার-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ মিথ্য। বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। আরিয়ান 
স্প্টতঃ যদিও সে কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত ভারত-আক্রমণ-সংক্রাস্ত অধিকাংশ 
কাহিনী কল্পিত বলিয়৷ উড়াইয়। দিয়াছেন। বিশেষতঃ, ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে 
আক্রমণ করে না, কিন্বা' অপর জাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না", _মেগাস্থিনীসের 
এই উক্তির পোষকতা করিয়া, তিনি প্রকারান্তরে আলেকজাগারের ভারত-আগমনের পুর্বে 
সিজ্ধ-নদের পূর্বব-পারে বা দক্ষিণ-পারে বৈদেশিকগণের কেহ কখনও অধিকার বিস্তার 
করিতে পারেন নাই-_ইহাই বলিয়া? গিয়াছেন। * আরও, আলেকজাগারের ভারত- 
আগমনের পূর্বে বৈদেশিকগণের তারতাক্রমণের বিৰরণ ধাহার! লিখিয়া গিয়াছেন, 
ভারতবর্ষের সীমানা-সন্বন্ধে তাহাদের অনেকেরই ভ্রম ধারণা, ছিল বলিয়! বুঝ! যায়। 
এতত-প্রসঙ্গে আরও একটী তত্বের সন্ধান পাই । তাহাতে সপ্রমাণ হয়, দূর অতীত-কালে 
ভারতীয় নৃপতিগণের প্রাধান্ত-প্রভাব এসিয়া-মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষ এক সময়ে সসাগরা ধরণীর সর্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং 
কালবশে ক্রমশঃ সে প্রভাব স্বাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। হেবোডোটাস প্রমুখ 
ধ্রতিহাসিকগণের ভারতবর্ষ-সংক্রানস্ত বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। হেরোডোটাস্‌ 
লিখিয়াছেন-_'পারন্ত-সম্রাটের অধিরুত ভারতবর্ষের দক্ষিণে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল।? 
ইহাতে বুঝ যায়, সিদ্ধুনদের উত্তরস্থিত ককেসাস্‌ পর্বত পর্য্যস্ত ভারতীয় নৃপতির অধিকৃত 
ছেশ-দারায়ুসের অধিকারে আসিয়াছিল, এবং &ঁ সীমানার বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ 
তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু হেরোডোটাস্‌ তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত শ্বাধীন রাজ্য 
বলিরা, ভারতবর্ষের সীমানা-সন্বদ্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। _এই বিষয়ের 
আলোচনায় মেজর রেণেল প্রমাণ করিয়। গিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের পূর্ববর্তী প্রদেশের ঘিষয়ে 
ধ্রতিহানিক অনভিজ্ঞ ছিলেন ; ভারতবর্ষের পরিমাণের বিষয় এবং তাহার কতটুকু অংখ 
পারস্যের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাঁও বোধ হয় তিনি জানিতেন না। * ভারতবর্ষের 
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লীমানী-সংক্রান্ত এই ভ্রম-ধারণার হস্ত হইতে আরিয়ানও অবশ্ত নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি 
ভারতের অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ “পার্বত্য-জাতি? বলিয়া উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
আলেকজাগার যখন “পাবোপামিসাস্* প্রদেশ অধিকার করেন, আরিয়ান সেই সময় 
হইতেই তারতবাসীর কথা তুলিয়াছেন এবং আলেকজাগ্ডার সিদ্ধ-নদের পরপারে আসিবা- 
মাত্রই আরিয়ান ভারতবাসিগণের বর্ণন। আরস্ত করিয়াছেন । ইহাতে বেশ প্রতিপন্ন হয়-- 
ভারতবর্ষের এক প্রাস্তভাগের বা একাংশের অধিবাসীর বিষয় অবগত হইয়াই, সে সময়ের 
পাশ্চাতা এ্রতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন ; অংশমাত্র দেখিয়া কোনও 
বিরাট পদার্থের স্বরূপ-তত্ব বর্ণন করিতে গেলে, এরপ ভ্রম-প্রমাদই সম্ভবপর । ভারতবর্ষের 
বিবরণ-প্রসঙ্গে আরিয়ান যে বিবয়-বিশেষে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাঁরও 
একট। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । তারতীয়গণের পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র সন্বন্ধে আরিয়ান যাহা। 
লিখিয়। গিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে পারি? আরিয়াঁনে তারতবাসীর যে পরিচ্ছদের 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রদেশ-বিশেষের এক শ্রেণীর অধিবাসীর 
পরিচ্ছদের আভাস পাঁওয়। যায় মাত্র । তাহার পর, -অস্ত্র-শত্ত্রের বিষয় । এ প্রসঙ্গে তিনি 
কেবল ধনুর্বাণের ও ঢাল-তরবারির কথাই কহিয্ব। গিয়াছেন। সে সময়ে যে এ দেশে 
কামান-বন্বূুকের প্রচলন ছিল; তাহার বর্ণনার কোথাও সে আভাস প্রাপ্ত হই না। 
“পৃথিবীর ইতিহাস”? তৃতীষ খণ্ডে দশম পরিচ্ছেদে ( ৩৭৯-৩৮৭ পৃষ্ঠায়) প্রাচীন তারতে 
আগ্নেয়-অস্ত্র কাম!ন-বন্দুক প্রভৃতির বি্ধমীনতার বিষয় আমর অবিসম্বাদিত-রূপে সপ্রমাণ 
করিয়াছি । যাহা হউক, পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণের এ প্রকার বিভ্রম, তাহাদের যে একদেশ- 
দর্শিতার ফল-_/তাহ1 বলাই বাহুল্য । মেগাস্থিনীস্‌ বদি কোথায় লিখিয়া গিয়াও থাকেন 
যে, পাটপিপুত্রের নিয়ে সমুত্র ছিল, সেও তাহার এইরূপ একদেশদর্শিতার ফল ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে। যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বেশ উপলদ্ধি 
হয়, মেগাস্থিনীসের ভারতাগমন-কালে বঙ্গদেশ কখনই সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল না। 
বঙ্গদেশ সেদিন পর্যন্ত সাগরগর্ভে প্রোথিত থাকার আর এক প্রধান যুক্তি. 
ভূতত্ববিদগণের গবেষণ1। ভূতত্ববিদগণের গবেষণায় অনেক সময় অনেক তত্বই প্রচারিত 
হইয়াছে, এবং একের সহিত অন্যের প্রতি্বম্ঘিতা ঘটিয়াছে । এক শ্রেণীর ভূতত্ববিদগণ ফেমন 
তৃতববিগগণের নির্ধারণ করিয়াছেন,_-গঙ্জাসাগর এক সময়ে রাজমহলে বা তাহার 
মতের  অনতিদূরে অবস্থিত ছিল? ; অস্ত শ্রেণীর ভূতন্ববিদগণ সেইরূপ ঘোষণ! 
আলোচনার়। করিয়া গিয়াছেন-__«পৃথিবীর ভূপঞ্জর নিশ্মিত হওয়ার “ইওসিন"-বুগে 
হিমালয়ের তটদেশ পর্যন্ত সযুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের কেবল তটভাগ নহে,তাহার 
বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্স্ত তখন জলমগ্ন ছিল।” সুতরাং ভূতত্ববিদগণের 
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কোন্‌ উত্জির উপর আস্থা প্রদর্শন করিব? এক হিসাবে উভয় উক্তিরই সার্থরুত। আছে; 
এক হিপাবে উভরবিধ উক্তিই ভিভিহীন! সার্থকতা আছে-_মন্ু ও জলপ্লাবন প্রপঙ্গের সঙ্গতি- 
রক্ষায় । পৃথিবীব্যাপী জলগ্লীবনে যখন সমগ্র ভূখণ্ড জলমগ্ন হইয়াছিল এবং মন্থুর বহিত্র 
হিমাচল-শীর্ষে স্থান লাভ করিয়াছিল ;_-তখনকার কথা স্মরণ করিলে, তখনকার চিত্র 
প্রকটিত করিতে গেলে, হিম।চলের এক-তৃতীয়াংশ জললগ্ন হওয়ার সংবাদেও বৈচিত্র্য নাই, 
আবার রাজমহলের নিযে বঙ্গোপসাগর কিছুদিন অবস্থিত থাকাও অপন্তব নয়। কিন্তু 
সে কত কালের কথা ! যদ্ধি বর্তমান বৈবস্বত মদ্বস্তরের প্রারস্তেও সেই জলপ্লাবন সংঘটিত 
হইয়াছিল বলিয়া! মনে করি, তাহাহইলেও বর্তমান সময়ের অন্ততঃ ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার 
১৪ বৎসর পূর্ব্বে সে বিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণার শক্তি কমিয় 
আসায়, প্ দূর অতীতকালের ঘটনাকে মানুষ কল্যকাঁর ঘটন। বলিয়! প্রচার করিতে 
প্রবৃদ্ধ হইতেছে । তার পর, যদ্দি “ইওসিন?-যুগে হিমালয়-পাদমূলে সমুদ্র-জল বিস্তৃত ছিল 
মনে করি, সেই কি অল্পদিনের কথা ! ভূতত্ববিদগণ পৃথিবী-স্থষ্টির মনুষ্য-স্থষ্টির কি শুর- 
পর্য্যায় নির্ধারণ করিয়। গিয়াছেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন । * লক্ষ লক্ষ বৎসরে এক একট 
স্তর সঞ্চিত হয়। ভূতব্ববিদগণের মতে-_স্থষ্টির আদিকাল হইতে এ পধ্যস্ত পাচটী প্রধান 
স্তর এবং সেই পাঁচ স্তরের পঞ্চদশীধিক উপস্তর নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে পঞ্চম 
স্তরের অন্তর্গত দ্বিতীয় উপস্তরের কার্য চলিতেছে। সেই উপস্তর “রিসেন্ট বা “পোষ্ট 
গ্েসিয়াল” নামে অভিহিত । এই উপস্তরের অব্যবহিত পূর্বের উপস্তরের নাম_প্লে্টোসিন" 
বা 'গ্েসিয়াল? উপস্তর। “গ্েসিয়াল' উপস্তরে পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। “পোষ্ট- 
গ্নেসিয়ঠল”-_তুষারাচ্ছন্ন অবস্থার পরবর্তিকাল। এই ছুই উপস্তর সঞ্চিত হইতে তিন লক্ষ 
বিশ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । *ইওসিন" উপস্তর--এই দুই (গ্লেসিয়াল ও পোষ্ট- 
প্লেসিয়াল) উপস্তরেন পূর্ববর্তী আরও তিনটী উপস্তরের পৃর্ব্বের কাল। উহা সৃষ্টির চতুর্থ স্যর 
প্রথম উপস্তর | ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর পোষ্ট-গ্েসিয়াল উপস্তরের সঞ্চারের ও পূর্ণতা- 
প্রাপ্তির কাল নির্দিষ্ট হয়। এই হিসাবে, *গ্লিওসিন্‌ঃ “মিওসিন্‌, “অলিগোসিন্‌'--এই তিন 
উপস্তরের পূর্ববর্তী 'ইওপিন? উপস্তর কত পূর্বের স্তর, অনুধাবন করিয়া দেখুন দেখি! এ 
হিসাবে, বর্তমান সময়ের অন্ততঃ দশ লক্ষ চষ্লিশ হাঞ্জার বৎসর পূর্ব্বে ইওসিন' স্তর পুর্ণতা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য-মতে এ অবস্থা মনুয্য-স্থষ্টির পূর্বের অবস্থা । 
সুতরাং পাশ্চাত্যমতে মনুম্থ-স্থষ্টি যঘন আরম্ভ হইয়াছিল, এদেশেই প্রথম আঁরস্ত হয় বুঝিতে 
পারি । আবার যে ভূতত্ববিদগণ বঙগদেশ সেদিন মাত্র সমুদ্রগর্ভ হইতে উিত হইয়াছে বলিয়া 
ঘোষণা করেন, ষ্ভাহাদেরই এক সম্প্রদায়ের যুক্তিতে অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের 
বিগ্তমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্ত, তাহা হইতে বুঝিতে পারি, সমৃদ্ধি-সম্পয়্ 
বঙজদেশের অংশ-বিশেষ প্রীক্কৃতিক খিপ্লাবে একসময়ে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। কলি- 
কাতার ও তন্নিকটবর্তী স্থানের ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে 

_. সপৃথিবীর ইতিহাস” তৃতীয় খণ্ডে হষ্টিতত-প্রসঙ্গ ইওনিন" 'মিওসিন' প্রভৃতির স্তর-পর্যায়ের বিস্কৃত 
বিবরণ প্রদণ্ত হইন্াছে। 
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উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এন্থলে উল্লেখ করিতেছি । “কলিকাতার ভূতত্ব পরীক্ষার 
দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কলিকাতা ও তন্লিকটবর্তাঁ স্থানের ভ্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নিয়ে 
এখনও উন্নতশির সুন্দরী ও অগ্ঠান্য বাদাবনস্ূলত বৃক্ষাির স্ন্দ অর্থাৎ গুঁড়িসকল দণ্ডায়- 
মান্‌ অবস্থায় রহিয়াছে । ইহ! ভিন্ন বনু্দিনব্যাপী বন-বৃক্ষাদির স্তর দীর্ঘকাল মাটির নীচে 
থাকিলে যেরূপ পাথুরিয়া! কয়লা হইয়। যায়, এই সকল স্থানের নিয়ে তন্রপ অপরিণত 
পাখুরিয়! কয়লার সামান্য স্তরও লক্ষিত হয়। কলিকাত1 শিয়ালদহ রেলওয়ে-স্টেশনের 
মধ্যে যে বৃহত পুষ্করিণী আছে, তাহার খনন-কালে ভূতত্ব-শান্তরদর্শ ব্র্যান্ফোর্ড সাহেব এ 
স্তানের যে ভূতন্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় ষে, এর স্থানের ত্রিশ ফুট নিয়ে, 
অপরিণত অবস্থায় পাথুরিয়! কয়লার স্তর আছে এবং সেই স্তরের মধ্যেও দণ্ডায়মানতাবে 
কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরস্থিত কয়লা এখনও 
সম্পূর্ণতঃ পাখুরিয়া কয়লায় পরিণত না হওয়ায়, উহাতে এখনও অগ্নি-সংলগ্ন হয় না। এই 
স্তর সমস্ত কলিকাতা এবং নিকটবর্তী অনেক স্থান লইয়! বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার 
সবরের যেরূপ ধর্ম দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ ৷ এর অপরিণত স্তর সর্বত্র সমগভীর 
মাটির নিম্মে নহে। শিয়ালদহে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ত্রিশ ফুট নিক্বে, কেল্লার কাছে তাহাই 
একান্ন ফুট নাচে নামিয়া গিয়াছে; আবার কোম্পানীর বাগানের কাছে তাহ। অতি অল্প 
মাটির নিয়েই দৃষ্ট হয়। মাটি এরূপ বসিয়া যাওয়ার পক্ষে ভূকম্পনাদি নানাবিধ নৈসর্গিক 
কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। ভূকম্পন ব্যতীত, পৃথিবীর আত্যন্তরিক ক্রিয়াতেও 
ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই ধীরে ধীরে কোথাও বসিয়া যাইতেছে এবং কোথাও ব1 উচ্চ হইয়া 
উঠিতেছে। ভূত বিদ্যার পুস্তকে ইহার অনেক দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হইয়াছে । শুনিতে পাই নাকি, 
ইংলগ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এরূপ ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে ।” * বঙ্গের উপর দিয়া, 
বঙ্গের এই অংশ-বিশেষের উপর দিয়া অনেক সময় অনেক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মন্ুস্য- 
কৃত বিপ্লব এবং প্রাকৃতিক বিপ্লব-_বিবিধ বিপ্লবে বঙ্গের বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে। তাই 
এখন বঙ্গের প্রাচীনত্বের অনুসন্ধান করিতে মস্তিগ্ষ বিঘূর্ণিত হইতেছে । যশোহর ও খুলনা- 
জেলার দক্ষিণে--এখন যেখানে বাদাবন দ্ৃষ্ট হয়ঃ এখন যে অংশ জল-জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন হিংস্র- 
জন্তপূর্ণ দেখিতে পাই, কিছুকাল পূর্বে শর অংশে লোকের বসতি ছিল, জনকোলাহলপূর্ণ 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর-জনপদ ছিল ;_-এ সকল প্রমাণ ক্রমশঃই পাওয়া যাইতেছে । ফলতঃ 
প্রাকৃতিক বিপ্লবে এক এক অংশ বিলুপ্ত হইলেও ততবার! প্রাচীন-বঙ্গের অনস্তিত্ব সপ্রমাথ 
হয় না। নদীর এক কুল ভাঙ্গে, অন্য কূলে চর-সঞ্চার হয়। তদ্রপ, পরিবর্তনে অবস্থাস্তর 
ঘটিতে পারে 7? কিন্তু তদ্দবারা অস্তিত্বাভাব সপ্রমীণ হয় না। বঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন, 
বলের তীর্ঘস্থানাদ্দিতে যুধিষ্টিরা্দি পঞ্চ-পাণডবের পরিভ্রমণ, বঙ্গে সপ্তধিগণের অবস্থান প্রভৃতি 
বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে, স্থতিপটে কোন্‌ চিত্র উত্তাসিত হয়? বিরাট রাজের 'গো-গৃহ" এই 
ধঙ্গদেশেই চিহ্কিত হয় । শান্ত্রোক্ত প্রাচীন তীর্ঘস্থান-সমৃহ অনেকই এই বঙ্গদেশে বিদ্যমান 
কষহি্ধাছে। তবু কি বলিতে হইবে,_-এই বঙ্গদেশ আধুনিক ?--সবে মাত্র সে দিন 


শ্াীপিশা শীট পপ শীট শী পীশিপ পা পিপল পীাশিশিপািিগশিশীট শী শা শি পাশা 


সাহিতানপরিষৎ-পত্রকা, ছপতিত প্রফুলচন্্ বন্দযোপাধায়েহ প্রবন্ধ । 
৪র্থ1৬৪ 


২৬৬ ভারতবর্ষ ৷ 


সাগরগণ্ড হইতে সমুখিত হইয়াছে? কলতঃ একটু অনুধাবন করিয়। দেখিলে কেহই 
বঙ্গদেশের আধুনিকত্বে আহ্থ।-স্থাপন করিতে পারিবেন ন।। 
এইরূপে সব্বপ্রকরেই প্রতিপন্ন হয় যে, স্থষ্টির আদিকাল হইতেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব 
ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শৌধ্য-বীর্যে বঙ্গদেশ চিরদিনই ববেণা আসন অধিকার কিয়! 
অ|সতেছিল। বঙ্গে প্রাহ্ণ আগমন, ধাহার। সেদিনের ঘটনা বলিয়। 
উপসংহার। বঙ্গের গর্ব খর্ব করিব প্রয়াপ পান, তাহাদের ভ্রান্ত-মত ছিন্ন করিবার 
পক্ষে যুক্তব আদৌ অতাব নাই। বঙ্গদেশ কখনই ব্রাহ্মণ-শূন্ত ছিল না । 
বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের বাদ চিরকালই প্রতিপন্ন হয়। কাথ্কুজ হইতে বেদজ্জ ব্রাহ্মণের 
আমন্ত্রণ বঙ্গের প্রাচীনতের তুলনায় সেদিনের ঘটন1? বটে; কিন্তু তখনই কি বঙ্গে 
একেবারে ব্রাঙ্গণের অভাব ঘটিয়।ছিল! ইতিহাস কখনই তাহ। বলে না। বঙ্গে তখন 
ব্রাঙ্গণগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে--“তবে পঞ্চ 
ব্রাহ্গণকে আন।প প্ররোজন কি ছিল? বঙ্গদেশে বেদ ব্রাহ্গণ ছিল না বলিয়াই কি 
ভাহাদ্বিগকে আন। হয় নাই? একথা আমর! স্বীকার করি না। “তবে একথ। প্রচার 
হইল কেন? তাহার অন্য কারণ নির্দিষ্ট হয়। যে সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আগ- 
মনের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন বঙ্গের নৃপতির প্রভাব সুদুর পশ্চিমে এবং 
দ্বাক্ষিণাত্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । তৎকালে তিব্বতে, চীনে, নেপালেও সে প্রভাবের 
রশ্মিরেখ। পরিলক্ষিত হয়। তখন যেমন বাঙ্গলায় গৌড়ে রাজধানী ছিল, কনোজেও 
সেইরূপ বঙ্গাধিপতির এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বাজ। যখন যেখানে থাকিতেন, 
তাহার পার্ষদ্‌ পণ্ডিতগণ তখন সেখ!নেই উপনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে বঙ্ষেখবরের পার্ষদ্‌ 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কান্কুঞ্জে গিয়া সময় সময় বসবান করিতেন প্রতিপন্ন হয়। ধীহার। 
রাজান্ুগৃহীত ব! রাজার পরিচিত, তাহারাই চিরকাল বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া প্রখ্যাত 
হন। বাঙ্জার কোনও ক্রিয়া-কর্খের প্রয়োজন হইলে, ব্রাজ। প্রধানতঃ সেই সকল 
পগিতের সহায়ত। গ্রহণ করিয়। থাকেন; আর তাহাতে, সেই সকল পণ্ডিতের যশ 
পরিবর্দিত হয়। বাঞ্জকীয় হজ্জের অনুষ্ঠানে রা্জানুগৃহীত এবছিধ ব্রাঙ্গণগণই আমন্ত্রিত 
হইয়া আপিয়াছিলেন। নচেৎ, বঙ্গদেশেই তাহাদের আদি-বাস ছিল) বঙগদেশ হইতেই 
তাহার। রাজ-পারিষদূরূপে কনোজে গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে রাজানুষ্ঠিত যজ্ঞকার্য্যের 
সহায়তাপ জন্য বঙ্গদেশে পুনপলাগমন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এ ঘটনায় বঙ্গদেশ যে তখন 
্রাঙ্মণশূন্ঠ হইয়াছিল? তাহ। প্রতিপন্ন হয় না। আধুনিক ইংরেজ-রাজত্বেও বাজাস্থগৃহীত 
ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ বলিয়া! পরিচিত হন $ অথচ, তাহাদের অনেকের অপেক্ষ। ন্যায়-নিষ্ঠ 
স্বর্্পপর ব্রান্দণের সংখ্য। কুব্রাপি অল্প নহে। বর্তমান অবস্থার সহিত পূর্বোক্ত অবস্থার 
তুলন৷ করিণেই মূলতত্ব হুদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, বজের অতীত- 
গৌরবের নিদর্শন বঙ্গের ইতিহাসে বিরল বটে, কিন্তু অন্ত দেশের পুরাতত্ব অনুসন্ধান করিলে 
সে নিদর্শন একট দেখিতে পাই। চীনদেশের ইতিহাসের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার কৃতিত্থ- 
ক।হিনা কীর্তিত আছে; সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গালীরই গোৌঁধব-বিতায় উদ্ভাসিত ) 


নত 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৬৭ 


যবদ্বীপে, আনামে, কা্োড়িয়ায় বাঙ্গালীর গৌরব-গাখা আজিও গীত হইতে দেখিতে 
পাই । তিব্বতে, নেপালে--প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক পরিচয়-চিহ্ এখন অনুসন্ধান করিয়। 
মিলিতেছে। তিধ্বতী ভাবায় “তেজুর' নামে এক বিরাট গ্রন্থ আছে। এর গ্রন্থ ছুই শত 
বায়ান্ন খণ্ডে বিতক্ত। ভারতীয় তাধার তিন সহজ।ধিক গ্রন্তের অনুবাদ উহাতে সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। “তেঙ্গুর"-গ্রন্থের উপক্রমণিকার, অনূদিত গ্রন্থ-সমূ্ের গ্রস্বকারগণের নাম ও 
পরিচয়সহ অন্থবাদকের নাম ও পরিচয় আছে। এক এক জন বাঙ্গালী পঙ্ডিতের এবং 
এক এক জন তিব্বতী পঙ্ডিতের সাহাযো তেশ্তুরাত্তগত প্রন্থ-বিশেষের অনুন[দ-কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়াছিল। তাহাতে পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার। 
তিব্বতে গিয়া তিব্বতীয় পঞ্ডিতগণকে অন্রবাদ-কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই 
সকল বাঙ্গালী তিব্বতীয়গণের গুরুর স্থান অধিকারে সম্মান-ভাঁজন ছিলেন। * ৮০০ 
খৃষ্টাব্দে যে বাঙ্গালী তিব্বতে গিয়া এইরূপ অন্ুবাদের সাহায্য কবিয়াছিলেন, তিনি 
'রদ্ধকায়স্থ' নামে অতিহিত হন। নেপালে বাঙ্গালার উপনিবেশ ছিল; মুসলমান-শাসনের 
পূর্বের বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথি নেপালে এখনও পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে বঙ্গের 
প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হওয়া যাইতেছে । বাঙ্গাল। ভাষার আদিতন্ব অনুসন্ধ।ন করিলে, 
কোন্‌ দেশে কি ভাবে তাহা বিস্তৃত আছে-_সন্ধান লইলে, বাঙ্গালার বহু প্রাচীন তত্ব 
আবিষ্কত হইতে পারে। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান বাঙ্গালায় এখন 
অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া ছুর্ঘট হইয়াছে । সুতরাং অন্তান্ত দেশের সহিত বঙ্গের যে 
কোনরূপ সন্বন্ধ-সংশ্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ের সন্ধান লওয়! এখন একান্ত 
আবশ্তক। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, বাঙ্গালী যতই অনুসন্ধান করিয়৷ দেখিবে, অতীত 
ইতিহাসের উজ্জ্বল-চিত্র ততই তাহাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভ।ত হইবে । 








পর্ডিতপ্রষর মহামহোপাধায় জীঘুক্ত হরপ্রসাদ শাস্বী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের অভার্থনা-সমিতির 
অভিভাষণে এই তত্ব প্রকাশ কবেন। তাহার অতিভাষণে আরও প্রকাঁশ ,_-“এখন ধাঁার! সিংহলে বাস 
করেন, এককালে ভীহার! বাঙ্কালী ছিলেন। সিংহলে পালিভাষ! প্রচলিনয হবার পূর্ক্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও 
সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই ছুই ভীষার সমালোচনা আবগ্ঠক । * * * অতি প্রাচীন বাজাল! 
ভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়। পাইয়াছি। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, 
সে বিষয় সন্দেহ নাই। বীহার। গান লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সিদ্ধাচাধ্য বলে। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি 
আদি, সেই লুইসিদ্ধাচার্যেরও গান পাইয়াছি। ঠিব্বতীয়ের সিদ্ধাচাধাদিগের সকল গ্রস্থই আপনাদিগের ভাষার 
তর্জম1 করিয়া লইয়াছে এবং তাহার! সিদ্ধাচযদিগকে আজিও পূজা করিয়! থাকে । সিদ্ধাচাধ্যের। যে ধর্শাপ্রচার 
ফরেন, তাহাকে সহজিয়া! বৌদ্ধধর্ম বলে। *& * * এই বৌদ্ধ সহজিয়া মত চৈতন্ঠদেধের আট নয় শত বৎসর 
পূর্ন প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ, লুই সিদ্ধাচার্ধে।র গ্স্থ ক্রমে দূরবেবাধ হইয়। আঁসিলে, উহার টাকার আবস্ত্ 
হয় এবং দীপক্কর স্রীজ্ঞান ১*** খ্বষ্টান্দের কাছাকাছি সময়ে উহ্বার সংস্কৃত টীকা জেখ্েন। দীপদ্ধর ভ্রীজ্ঞান 
বাঙ্গাল হইতে তিব্বতে গিয়। তথায় বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন।” এইরূপে নানাস্কানে বাঙ্গালীর প্রভাবের বিষয় 
পরিকীর্তিত হইয়াছে । উপসংহারে তিনি যে বলিয়াছেন,-_“ধাঙ্গালী আত্মবিস্থত জাতি; প্রাট'নকালে বাঙ্গালার 
থে এত প্রভাব এত আত্সগৌরব ছিল, বাঙ্গালীর এখন মে কথা৷ ভুলিয়! গ্িয়াছেন” ;-_এ সত্য অবিসম্কাদিত 
লত্য, আমরা এই কথাই বয়াধর বজিয়। আদিতেছি। প্রাচীন বাঙগালার খৌকব-বিভুষের অবধি ছিজ না। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ | 


-স” প্রি হী 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং। 
১। সংস্কত-সাহিত্যে--কাঁবা-মহাকাঁব্য | 


| ডারণের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন__স।হিতা সম্পৎ ১-_সংস্কৃত-স।ঠিত্যে কাবা-মহীকাব্য ;_ প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ 
কারা-মহীকাবা _-রু'মীযণ মহাভ!রঠ পুরাণানি শাস্তগ্রস্থ ,-সংস্কৃত-সাহিতোর ষট-মহাঁকাব্য ;-_সংস্কত-কাবোর 
উঠিহ।সের ধার]. হর্ষচরিত প্রসঙ্গে, বহৎসপ্হিতা ও বরাহমিহিব,-- ক।লিদাস, বন্ধু, ভ।রবী, গুণাঁচ্য প্রভৃতির 
প্রলঙ্গ_ পতগ্জলি ও মহাভাঘু,মশ্বঘেধ ও বুদ্ধচরি ত,--ছ্বিতীয় চত্রপ্ুপ্ত ও ওপ্ত-শক,-খোদিতলিপির মধ্যে 
হরিসেন প্রঙতির কবিত্বের বিকাশ ;--পাশ্চাতা-মতে সস্কৃত-কাবোর ক্রমবিকাশ, এক পক্ষের সহিত জন 
পক্ষের মতান্তয়; সংস্কৃত কাব্যের ক্রমবিকাশের বিষষে পাশ্চাতা-মচের অযৌক্তিকতা,_-কালিদাদ ও 
বিক্রমান্দিতা ;_মহাঁকবি কালিদ(মেব কাঁল-নিণয়ে ,_-কাঁলিঙগাসের রথুবংশ, বু'মারসন্ভব ;_ভর্তৃহরি ও ভট্রি- 
কাব।।--ছারবী ও কিরাতা্ভুনীয় ,_মাধ ও শিশুপাল-বধ ;-শ্রীহর্দ ও নৈষধ,--অগ্যাস্ি কাব্যাদি। ] 


প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-_-তাহার সাহিতা-সম্পৎ। ভারতবর্ষ ষে 
পৃথিবীতে কত উন্নত-স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তাহার সাহিতোর মধোই তাহা দেদীপ্য- 
মান্‌ দেখিতে পাই। যদিও কাল-বিবর্ভনে প্রাকৃতিক বিপধায়ে অন্যান্ট 
সম্পদের ন্যায় ভারতের অধিকাংশ সাহিত্য-সম্পৎ বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তথাপি শ্রবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাঁতেই প্রাচীন ভারতের অতীত- 
গৌরবের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়। যাইতেছে ; এমন কি, সে তুলনায় পৃথিবীর সকল সভ্য 
দেশকেই ভারতের নিকট অবন- থাকিতে হইয়াছে । ভারতের সাহিত্য-সম্পদের বিষয় 
কহিতে হইলে, প্রধানতঃ সংস্কত-সাহিত্যেরই পরিচম্ন দেওয়ার আবশ্তক হয়। কিস্ত; 
সংস্কত-সাহিত্য ভিন্ন, প্রতি প্রাদেশিক সাহিতোর মধ্যেও যে কত রত্ব কত ভাবে সঞ্চিত 
বুহিয়াছে। তাহার ইয়ত্ত। নাই। এহত্প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্যের সম্পদ- 
সমূহের কয্ধেকটির পরিচয় সঙ্ঞেপে প্রদান করিতেছি বটে ; কিন্তু ক্রমশঃ প্রাদেশিক 
সাহিত্য-সমূহের অন্তর্নিবিষ্ট রত্বরাজি প্রদর্শন করিবারও আকাঙ্ষা আছে। 
কবিদ্ব-সম্পদে সংস্কৃত-সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য । কবিকু্ ভারতভূষি-- 
বীণাপাণিক বরপুত্রগণের রম্য ক্রীড়াক্ষেতর। এমন কবিত্বপূর্ণ মনোহর দেশ বুঝি 
পাচীনকালের পৃথিবীর অন্যত্র নাই। তাই কবিচুড়ামণিগণ সকলেই প্রায় 
্েষ্ঠ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা বীণার যে তারে যে বন্কার 
কাধাসহাঞবা। তুলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মাতোয়ারা হইয়া আছে। ভারতের 
কবিদ্বে কোন্‌ দেশৈর কে না বিষুগ্ধ? কি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের যে কোনও গণ্ডিত.সে 
ফষবিত্ব-রসাম্বাদে অবসর পাইক়্াছেন, তিনিই বিভোর হুইয়। আছেন,-তিনিই যুক্তকণ্জে 


প্রতিষ্টা'নিধশন-_ 
সাহিত্য-মম্গতৎ। 


ভারতের সাহিত্য সম্পং। ২৬৯ 


ভারতীয় কবিগণের প্রাধান্ঠ খাপন করিয়া গিয়াছেন। “ভারতের কবিসত্ব-তাগার অনস্ত-_ 
অক্ষয়। তারতবাসীর হৃদয় কবিত্বময়।' এসকল কথ পাশ্চাত্য পণ্তিতগণই পুনঃপুনঃ 
দোষণ] করিয়া গিয়াছেন। * তাহার! আরও বলিম্মাছেন+_“যে কেহ ভারতের বীরত্ব-গাথা 
মূল কবিতায় পাঠ করিবেন, তিনিই প্রশংসাবাদে উদ্ধদ্ধ হইবেন ।"1 কবিত্বের সর্ধববিধ উৎস 
ভারতে যেমন অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, বুঝি পৃথিবীর অন্যত্র তাহ। ছুলভ। 
সপন্কত-সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্য অসংখ্য। শাস্তপ্রস্থ-মাত্রকেই কার্বা-মহাকাব্যের অন্তু- 
নিবিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পুরাণ-পরম্পত্রার মধ্যে কত কাব্য-মহাকাব্য 
বিদ্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কর! যায়না । রামায়ণ-মহাভারত-_পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত । ইউরোপীয় পঙ্িতগণও রামায়ণ-মহাতারতকে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 
বলিয়া উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মদ্‌, প্রাচ্যের ও 
পাশ্চাত্যের সাহিতা-সম্পৎ আলোড়ন করিয়া যশোমুকুট-বিভূষিত হন। প্রাচ্যের ও 
পাশ্চাত্যের কাবাগ্রস্থসমূহ তুলনায় সমালোচন। করিয়া, রামায়ণ-সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া 
গিয়াছেন,তাহা এস্থলে উল্লেখ কর বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । তিনি লিখিয়াছেন,__- 
হুর্ভিমতী পবিত্রতা, সরল প্রস্ফুট বর্ণনা, উৎকৃষ্ট মোহনীয় কবিত্ব-_রামায়ণ মহাকাব্যকে 
বিভূষিত করিয়া বাখিয়াছে। বীরত্বের বিশদ বর্ণনায়, প্রীরুতিক দৃশ্তাবলীর মনোমোহন 
চিত্রে, অস্তঃকরণে সদসৎ থুত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে-_-এই মহণকাঁব্য অতুলনীয়। পৃথিবীর 
কোনও দেশে কোনও কালে এমন অত্যুৎ্কষ্ট রচন। প্রকাশ পায় নাই-- যাহার সহিত ইহা 
প্রতিযোগিতায় সমর্থ নহে। € অধ্যাপক গ্রিফিথ--সংস্কত-সাহিত্যের আলোচনার জন্ 
প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ' তিনি ইংরাজী পদ্যে রামায়ণাদির যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন | তিনি উচ্চকঠে ঘোসণ। করিয়াছেন, 
“পৃথিবীর যে কোনও দ্বেশের যে কোনও সাহিত্যের প্রতিযোগিতায় রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পন্ন হয়। কবিত্বের ও সন্লীতির মোহন সমন্বয়ে এমন উচ্চতর ভাব-স্থষ্টি--এমন পবিত্র কবিত্ব-_- 
অন্য আর কোথাও দেখা যায় না।? $ যেমন রামায়ণ-সন্বন্ধে, তেমনই মহাতারত-সন্বন্ধেও 
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২৭০ ভারতবর্ষ। 


পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণ এইরূপ বিশ্বয়-বিষুগ্ধ। মহাভারত-সন্বদ্ধে অধ্যাপক হীরেণ বলিয়াছেন।+_ 
“মহাকাব্য মধ্যে ইহ! এক শ্রেষ্ঠ রত্ব।” * ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত সিলৃভিয়ান লেভির মত,_-+ 
“মহাভারত যেমন বৃহত্তম, তেমনই ইহা মহাকাব্য মধ্যে অত্যুৎকষ্ট।' 1 অধিক মতের 
আলোচন। বাহুল্য মাত্র । রামায়ণ-ষহাতারত মহাকাব্য যিনিই পাঠ করিয়! দেখিবেন, 
তিনিই উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন। পুরাণ-পরম্পরা-সন্বদ্ধেও সেই কথা । সংস্কত- 
সাহিত্যের সেই অনন্ত ভাগারে যে কত বত্বরাজি বিরাজ করিতেছে, কে তাহা ইয়ভ 
করিবে ? এ সকল বিষয় পৃর্ধ্বেই আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি । সুতরাং এ প্রসঙ্গে 
অধিক আলোচন নিশ্পরয়োজন মনে করি । দৃর-অতীতের শাল্সগ্রস্থ মধ্যে যে সকল সাহিত্য- 
সম্পৎ নিহিত রহিয়াছে, তত্তদ্বিয়ের আলোচনায় বিরত থাকিয়। তত্ত,লনায় আধুনিক -_. 
অথচ এখনকার হিসাবে অন্যান্ত জাতির তুলনায় যাহ] প্রাচীন-_-সেই সাহিত্যের কথঞ্চিং 
পরিচয়-প্রদানে এখানে প্রয়াস পাইতেছি। সেই সাহিত্যকে মোটামুটী আমরা সংস্কত- 
সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর বলিয়। নির্দেশ করিতে পারি । প্রথম স্তরে শাস্জরওমসমূহের স্থান- 
নির্দেশে তৎসমুদ্ায়ের সক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে । এতত্প্রসঙ্গে এক্ষণে 
দ্বিতীয় স্তরের অন্যান্য কাব্য-মহাকাব্যাদির আলোচনায় প্রব্বত্ত হইলাম । 

' শান্তগ্রস্থ ভিন্ন, সংস্কত-সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য-মহাকাব্যের মধ্যে ছয়খানি মহাকাব্যের 
প্রকৃষ্ট স্থান নির্দেশ কর] হয়। সেই ছয্বখানি মহাকাবোর নাম+-(১) রঘুবংশ, (২) কুমার- 
সম্ভব, (৩) ভ্উিকাবা, (8) কিরাতার্জনীয়, (৫) শিশুপালবধ, (৬) নৈষধ। 
এই ছয় মহাকাব্যের অন্তর্গত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব-_মহাকবি কালিদাস 
বিরচিত। তট্রিকাব্য--তত্ৃহরি প্রণয়ন করেন। তারবী-_কিরাত- 
জ্ছুনীয়ের রচয়িতা । মাঘ 'শিশুপালবধ" এবং শ্রীহর্ষ “নৈষধ' কাব্য রচন। করিয়া! গিয়াছেন 
বলিয়৷ প্রসিদ্ধি আছে । এই ছয় মহাকাব্য কোন্‌ কোন্‌ সময় রচিত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে 
এবং ইহার কোনও কোনও কাব্যের রচয়িতা-সন্বদ্ধেও, নান। মতান্তর আছে। খুষ্টপূর্বব 
প্রথম শতাব্দী হইতে থুষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে এই ষট্-মহাকাব্য রচিত হয়; 
সাধারণতঃ এই মত প্রচারিত আছে। কিন্তু প্র কাব্য-বটকের অন্তর্গত কোন্‌ কাব্য 
কোন্‌ সময় বিরচিত হইয়াছিল, তদ্িয়ে বু বিতর্ক বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে । 
কেহ বলেন,উহার কোনও কোনও কাবা থুষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দীর রচনা, 
কেহ আবার সেই সেই কাব্যকে খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলিয়! প্রতিপন্ন 
করার প্রয়াস পান। এক মহাকবি কালিদাস-সন্বন্বেই এইরূপ বিভিন্ন মত এরচলিত 
আছে। অপর কাব্যচতুষ্টয়ের রচন1--তাহার পরবর্তি-কালের রচনা বলিয়া! কথিত হয়। 
যাহাই হউক, যে মতের উপরই আস্থা স্থাপন করা যাউক, প্রোক্ত ছয় কাব্যের কোনও 
কাবাই খষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে রচিত হওয়ার কথা কেহই বলেন নাই। কালিদাস 


সংস্কত-সাহিত্যের 
যট্‌ মহাকাব্য 
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প্রতি? অ।বিঞাব-বিষযে থৃষ্টীন বষ্ঠ শতাব্দীর পরের কথা প্রায় শুনা যাঁয় না । তাহা হই- 
লেও, সেই সময়েও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য-জনপদের অবস্থাই বা কি ছিল--ঘআর ভারতের 
অবস্থাই ব! কি ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায় নাকি? সমুন্নত সভ্যসমাঁজজ ভিন্ন রঘু 
বংশ কুমারসস্তব প্রভৃতির ন্যায় কাব্য কখনই রচিত হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ টীকাকার 
মল্লিনাথ * প্রোক্ত কাব্য-ষটকের যে টীক1 করিয়! শিয়াছেন, সে টীকাও বড় অল্পদিনের 
নহে। অপিচ, টীকাকারের বি্মীনতার বহু পুর্বে যে প্র সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল, 
তন্দার। তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। 
পাশ্চাত্য-পঞ্জিতগণের চক্ষে, থুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তাঁরতীয় কাব্য-শিল্ের ধাঁরা- 
বাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাদের মত এই যে,_বাণভন্-বিরচিত 'হর্য- 
চরিত” হইতেই কাব্যের ইতিহাস আরম্ভ করা যাইতে পারে। বাণভট্ট 
রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে “হর্যচরিত' বিরচন করেন । “হর্চরিত'_- 
ইতিহাসমূলক রমন্যাস। রাজ! হর্যবর্ধন ৬০৬ থুষ্টাব্দ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। থানেশ্বরে এবং কনোজে তাহার রাজধানী ছিল। রাজা 
হ্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোবণে, প্রধানতঃ তাহারই চরিকব্র-কথা অবলম্বনে, “হর্যচরিত? বিরচিত হয়। 
স্থতরাং এই “হর্ষচরিত' গ্রন্থের রচন।-কাঁল যেমন নিঃসংশয়ে গ্রতিপন্ন হয়? তৎপূর্বেবের কোনও 
কাব্যের কাল-নির্দেশে তাদবশ নিশ্চয়তায় উপনীত হওয়া যায় ন।। “হ্র্চচরিত" ভিন্ন অন্য 
আর এক গ্রন্থেব কাল-নিণয়ে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের ঁকমত্য দেখিতে পাই । সে গ্রন্থ-_ 
বরাহমিহির-বিরচিত--'বৃহৎসংহিতা |” জ্যোতিষ-গ্রন্থ হইলেও ব্ৃহৎসংহিতা কবিতা-ছন্দে 
তুলনায় মলিনাথ সেদিনের লোক , অথচ, মপলিনাথ সম্বন্ধেও এখন নানা মত প্রচলিত। কোন্‌ দেশে 
স্বাহার বনতি ছিল, তৎসন্বন্ধেও মত্তীন্তর আছে। ওরঙ্গলের 'কাকতেয়'-রাজগণের আশ্রয়ে খাকিয়া তিনি মহা- 
কাব্য-সমূহের টাক। রচন। করিয়াছিলেন বলিয়। প্রচার আছে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে 
'কাকতেয়' (কাকত্য) রাজবংশের অভ্যুদয় হয়| ১৩২৩ খুষ্টাবে ওরঙ্গলের গণপতি-রাজ মুসলমানগণের 
ছন্তে পরাজিত হন। “ককতেয়' রাজবংশের অভ্যুদয় ও অবসান ১৬৮ খুষ্টাব্ হইতে ১৩২৬ থুষ্টান্দেষ মধেহ 
শেষ হয়। মল্পিণাথ এই রাজবংশের কোন্‌ রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, যদিও তাহ বিশেষভাবে বিবৃত 
নাই, কিন্তু প্রথম রাঁজ। 'কাকতিপ্রলয়' তাহার পৃষ্টপোধক ছিলেন বলিষ্াই অনুমান হয়। মগ্িনাখের ডাক 
মাম ছিল--পেড্ড ভট্ট। তাহার মল্লিনাথ নাম দেখিয়] অনুমান হয়, তিনি জৈন-তীরথন্কর মঞজিনাথের মতা মুবতী 
ছিলেন। তাই, তিনি 'কোলাচল মলিনীথ' নামে পরিচিত হন। তিনি বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্ন গ্রন্থের টাক1 রচন। 
করেন। অমন্নকোষ অভিধনের তিনি বে টীক1 রচন! করেন, তাহার নাম--'শমরপাদপারিজাঙ' চীক।। 
কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘূবংশের তিনি যে টীক। করেন, তাহার নাম--“সঞ্জীবশী' টাকা । কিরাতাঞ্জুনীয়- 
গ্রন্থের ততকৃত টীকার নাম-_'ঘণ্টাপথ' টাকা । নৈষধের টাকার নাম--'জীবাতু। শিশুপালবধের টাকার 
নাম--সর্ববান্ধষ। টাকা।। সংস্কৃত-সাভিত্যে একাধিক মল্লিনথের পরিচয় আছে। আর একজন মল্লিশাখ 
ছিলেন, তিনি “শবেন্দুশেখয়” ও “লঘুশবেন্দুশেখর” গ্রন্থের টীক! প্রণয়ন করেন | ''বৈছারহম1” ও “কল- 
তরু” গ্রস্থৎয়ের প্রণেত1 বলিক্লা এক মন্লিনাথের প্রসিদ্ধি আছে। জপৈক হিন্দুরাজার নাথ মল্লিনাথ ছিল। 
জৈনভীর্ঘন্কর মল্লিনাথের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহাকাব্য-বটকের টাক! রচনার জন্য যে মল্লনাপ 
্রসিদ্ধিসম্পন্ন, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিধৎ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রস্ৃতি সর্বববিষয়েই বু[ৎপত্তি- 
সম্পর ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্গ হয়। 


সংস্কৃত কাব্যের 
ইতিহাসের ধার। 


২৭২ ভারতবর্ষ । 


লিখিত এবং কবিত্বঘৃসক বলিয়। কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়৷ থাকে । পণ্ডিতগণের গবেষণা” 
প্রভাবে নির্দিষ্ট হয়, ব্ৃহৎসংহিতা খুষ্টার ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিরচিত হইয়াছিল! * 
কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণিতের মত;--বরাহমিহির? আর্যভট্রের ' পরবস্তিকালে আবি- 
ভূত হন এবং ৫৮৭ খৃষ্টান তাহার লোকান্তর ঘটে ; অবস্তী তাহার জন্মস্থান ।” 1 এ হিসাবে, 
বরাহমিহির (বৃহৎ্সংহিতার প্রণেতা) মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক নহেন । যাহ! হউক, 
হর্ষ-চবিতের এবং বৃহৎ্সংহিতার রচনা-কাল এইরূপে নির্দিষ্ট হইলেও, কালিদাস, স্ুবন্ধু, 
ভারবী,গুণাঢা প্রসূতি কবিগণের কাল-নির্দেশের কোনই এ্তিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। 
তবে,একথা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারস্তে 
প্রোক্ত কবিগণের যশোজ্ো।তিঃতে ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত ছিল। খাণওষ্ট অতি সম্মানের সহিত 
পঁ কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৬৩৪ থুষ্ট।ব্দের একটী খোদিত-লিপিতেও এ 
কবিগণের যশঃকথ কীর্তিত দেখিতে পাই । এতদ্বারা থুষ্টীয় ষষ্ঠ শঙাব্দীর পৃর্ব্বে মহাকবি 
কালিদাস প্রভৃতির বিদ্যমানতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গুণাঢ্য আবার স্ুবন্ধুর 
পূর্ববর্তী বলিয়। বুঝা যায়। কারণ, স্থধন্ধু আপন গ্রন্থে গুণাঢ্যের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। স্ুবদ্ধু-রচিত প্রধান গ্রন্থ-_“বাসবদত্ব। ।” দ্বিতীয় শীলাদিত্যের রাজত- 
কালে (৬১০ খুষ্টাব্ব হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে) স্ুবদ্ধুর বিদ্মানতার বিষয় কথিত হয়। ভারতীয় 
কবিগণের কাল-নিদ্দেশের নান। অন্তবায় আছে। বাজান্থুগৃহীত কবিগণের (ধাহার। 
কোনও বাজার সভাসদ-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন, তীহাদেওই ) পরিচয় 
একটু একটু প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। অন্তান্ঠের পরিচয় পাওয়া বড়ই কঠিন। প্রাচীন-কালে 
প্রতিতাশ!লী কবিগণের বিদ্যমানতা-বিষয়ে পতঞ্জলির % “মহাভাস্” এক বিশেষ প্রমাণ । 
তাহাতে বু কবির কাব্যগ্রন্থের অংশ-বিশেষ উদ্ধত আছে। মহাভাস্ত__পাণিলি-ব্যাকরণ- 
স্বক্রের বিশদ তাস্ত। ভারতে বৌদ্গপ্রভাবকালে ( ৩২০ পূর্বব-ুষ্টাব্ব হইতে ৫** থুষ্টাব্দ 
পর্য্যস্ত বৌদ্ধপ্রতাবের কাল নির্দিষ্ট হয়) “মহাতাস্ত' লিখিত হইয়|ছিল। কাহারও মতে-_ 
খুষ্টার প্রথম শতাব্দী মহাতাষ্তের রচনা-কাল। কেহ ক্চেহ আবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
থৃষ্টঈন্মের বছ পুর্বে এই পওঞ্জলি বিগ্ভমান ছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সনূলার বলিয়াছেন, 
মহাভায্তের কাল নির্দেশ করা অসম্ভব । কিন্তু গোল্ডট্ুকার বলেন, পতঞ্জলির গ্রন্থ 
হইতেই তাহার বিদ্যমানতার কাল নির্দেশ কর। যায়। পতঞ্জলি কোন্‌ সময়ে বিদ্যমান 
ছিলেন এবং কোন্‌ সমফে বিদ্যমান ছিলেন না, আপন গ্রন্থে তাহ! প্রকাশ কিয়! 
7 *। ব্গাহমিহির প্রণীত পঞ্-সিদ্ধান্তিক। নামক একখানি জেযোতিষগ্রন্থ পাওয়! যায়। এ গ্রস্থে (হধাকর 
ভ্বিবেদার সংস্করণ পঞ্চ-সিদ্ধান্তিক1? প্রথম অধ্যায় অই্টম গ্লেক দ্রষ্টব্য) লিখিত আছে, ৪২৭ শকে চৈত্র মাসে 
শুরুপক্ষে সোমবারে ই গন্থ সমাপ্ত হয়। তাহ! হইলে গ্রস্থ-সমাপ্ডির ক্ষাল ৫৫ খু্াৰে দীড়ায়। এ হিসাবে বষ্ঠ 
শতাব্দীর প্রথমংশে বরাহমিহিরের বিদ্কমানত। বুঝ। যায়। 
77179 [কিকতাও 9৮265677662 €6155505 1, 
7 'যোগশান্ব-প্রণেতা পতঞ্জলি এবং “মহাভাষ্য'-প্রণেতা পহগ্রলি ছুই গ্বতন্্র ব্যক্ি বলিয়া! প্রতিপর হন। 
পাজীল দর্শনের এবং মহাতাযোর রচনার তুলনায় তাছ। প্রতীত হয়। তর্ভৃহরি, কৈয়ট প্রস্তুতি পরতিতগণ পত- 
ধীলি কন মগাভাবোর টীক। করিয়া খিয়াছ্ছেন। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ২৭৩ 


গিয়াছেন। তাহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়, তিনি মৌধ্য-বংশের প্রথম রাঙ্গা 
অর্থাৎ চন্দ্রগুণ্ডের (৩১৫ পূর্ধব-থৃষ্টাবে ধাহার বিগ্যমানত। প্রতিপন্ন হয়) রাজত্বকালে বিদ্যমান 
ছিলেন না) পরক্ত' তিনি এর বংশের শেষ রাজার রাজত্বকালে ( ১ পূর্ব-খৃষ্টান্দের পর ) 
বিদ্ধধান ছিলেন ।* গোল্ডট্ুকারের এ গণনা যে প্রমাদ-পরিশন্য, তাহ। বলা যায় না । 
কারণ, পতঞ্জলি যে মৌরধ্যবংশের প্রথম ও শেষ রাজুর বিষয় বলিয়াছেন, সাহারা কোন্‌ 
সময়ে ৰিগ্ভান ছিলেন, গোল্চট্রুকারকে তাহা অন্ুমানে ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে। 
পূর্বাপর প্রাচীন ইতিহাসের সামঞ্জস্ত রাখিতে গেলে, বিঝুপুরাণাদির কথিত মৌধ্যবংশের 
আদিভৃত চন্্রগুপ্ত আরও পূর্ববর্তী কালের নৃপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এ সকল বিষয় পূর্বেই 
আলোচনা! করিয়াছি; পুনরালোচন। বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, অনুষট্পাদিছন্দে 
লিখিত যে সকল সংস্কত-কবিত মহাভাষ্ঠে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎপৃর্েব এদেশে 
সংস্কত-কবিতার প্রাচুর্ধ্য সহজেই হৃঘয়ঙ্গম হয়। পতঙ্জলির মহাভাফ্তোদ্ধত কবিতাবলীর 
পর, অশ্বঘে।ব-বিরচিত “বুদ্ধচরিত" বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া! থাকে । ্র গ্রন্থ মহাকাব্য 
বলিয়। অভিহিত এবং কবিতা ছন্দে সংগ্রথিত | ৪১৪ থুষ্টান্দ হইতে ৪২১ খৃষ্টাব্দে চীনাভাবায় 
গ্রন্থের অন্থুবাদ হত | স্ৃতরাং অশ্বঘোষ যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী, তাহাতে সংশয় 
নাই। বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রধাদ,__অশ্বঘোষ, রাঁজ। কনিক্ষের (কনিক্ষের )1 সমসাময়িক। 
সুতরাং তিনি খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যে হিম্ব্-কবিগণের 
কাব্যগ্রন্থ সমূহের অনুসক্ণে বুদ্ধচরিত রচন। করেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। মহাকবি 
কালিদাসের রচনার সহিত তাহার ব্নার তুলন? করিলে, অনেক তথ্য নিরূপিত হইতে 
পারে। $ পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে যে সকল খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত 
হইতেছে, তৎসমুদায়ের আলোচনায়, থৃষ্ীয় প্রথম শতাবকী ইহতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত 
সময়েঃ সেই সকল খোঙগ্গিত-লিপির মধ্যে বছ কবির কবিত্ব-প্রভার বিকাশ দেখি। 
«“কর্পাস্‌ ইন্ক্ষিপসনামূ ইণ্ডিকেরাম” $ গ্রন্থে মিষ্টার জ্লীট এতত্প্রসঙ্গানুকুল অষ্টাদশীধিক 
লিপি-ফলকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। উহার অধিকাংশই কবিতাছন্দে সংগ্রথিত। 
ঘে অংশ গদ্যে লিখিত, তাহাঁও উচ্চ আদর্শমূলক । পাঠোদ্ধারে এ সকল লিপি-ফলকের 
কাল নির্ণয় হইয়াছে; তাহাতে প্রতীত হয়, ত্ী লিপিফলকগুলি ৩৫০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ৫৫০ খুষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে থোর্দিত হইয়াছিল। এই সমুদ্বায় লিপিফলকে 
গ্রধানতঃ গুপ্তরাজগণ-প্রবর্তিত শকের উল্লেখ আছে। ৩১৯ খুষ্টাকে গুগু-শকের 
প্রবর্তন! । বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় ধিতীয় চন্দ্রপুপ্ত প্রথমে গুপু-শকের ব্যবহার করিয়।- 
ছিলেন। তৎপ্রবর্তিত ধোদিত-লিপিতে এবং মুদ্রাগাত্রে ৪** হইতে ৪১৩ থৃষ্টাবের 
নির্দেশ পাওয়া যায় । কোনও কোনও লিপিফলকে মালবশক (নামাস্তরে বিক্রম” 


51715 0715 19505 ঠা 38150140601 19510062000 00148180151) 05৫৩ এন, 
কনিক্ষের কাল-সন্থদ্ধে বাদানুবাদ আছে। “পৃথিবীর ইতিহাস" পূর্ব পূর্বা খণ্ডে সে জালোচন। ব্য! 
স্থানান্তরে কালিদাস ও অন্বঘৌধ বিষয়ক আলোচনা ব্র্টব্য। 
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৯৭৪ ভারতবর্ষ । 


শক) তৃষ্ট হয়। এ শক ৫৭ পূর্বব-ৃষ্টাবন্দে প্রবর্তিত হুইয়াছিল। প্রোক্ত খোদিতলিপির 
'ধিকাংশই প্রশস্তি-মূলক অর্থাৎ বাজার যশোঘোধণায় ও মঙ্গল-কামনায় লিখিত। &ঁ সকল 
লিপি-ফলফের কবিতার আলোচনায় বেশ বুঝিতে পার যায়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষ্ঠ থুষ্টীয় 
শতাব্দীর কবিতার রচনা-প্রণালী - প্রাচীনকালের কাব্যগ্রস্থের সহিত সম্পূর্ণ সাঘৃশ্তমূলক, 
জুতরাং অভিষ্প। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি সমুদ্রগুগু চতুর্থ শতান্ধীর শেষার্দে বিদ্যমান 
ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এবং কবিগণের আশ্রয়দ্রাত। বলিয়া পরিচিত। 
তাহার অন্গ্রহ-প্রাপ্ত কবিগণের মধ্যে হরিসেনের নাম উল্লেখযোগ্য । কবি হরিসেন 
আপন আশ্রয়দাতি। নৃপতি-সন্বন্ধে প্রশত্তিমুলক একটী কবিতা ও কয়েক পংক্তি গদ্য লিপিবদ্ধ 
ফরেন। নয়টী শ্লোকে ত্রিশ চরণে কবিতাটা নিবন্ধ । উহার গগ্যাংশও ত্রিশ ছত্রে সমিবিষ্ট। 
এ কয়েক পংক্তি কবিতায় ও গগ্ভে,হৰিসেনে মহাকবি কালিদাসের এবং দণ্ডীর সমকক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার কবিত। কয়েক-পংক্তিতে সংস্কতছন্দের রীতি-পদ্ধতি যথা- 
যথ অন্ুশ্থত। তাহার গদ্য বু যৌগিক পদবিশিষ্ট। তাহার এক একটী শব্দে বিংশত্যধিক- 
শততম্‌ শব্দাংশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়! যায়। কিন্তৃত্তাহার কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন । 
তাহার তাধ৷ সরল ও সমস্তপদবিহীন। হরিসেন যে রচনা-পদ্ধতির অন্থুস্রণ করিয়।ছেন, 
থৃষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীতে বীরসেন কতৃক সেই পদ্ধতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়। যায়। 
বীরসেন, সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রপুপ্তের সচিব-পদে অধিঠিত ছিলেন। ৫২৯ 
মালব শকাব্দের (৪৭৩ থুষ্টাব্ের) আর এক খোর্দিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাতে 
চতুশ্তত্বারিংশাধিক শ্মোকনিবন্ধ পঞ্গশদ্ধিকশততম্‌ চরণবিশিষ্ট একটী কবিতা আছে। 
দ্াসপুরে ( মান্দাসর ) কুরধ্যদেবের মন্দির উৎসর্গ উদ্দেশ্তে কবি বৎসভ্উ্ কর্তৃক এ কবিতা! 
লিখিত হইযাছিল । এই কবিতার আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, খুষ্টায় পঞ্চম শতাবীতে 
ভারতের কাব্য-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। মহাকবি কালিদ্াসের রচনার সহিত 
এই কবিতার বিশেষ সাত্বশা আছে। এবদিধ সাদৃশ্য-দৃষ্টে মনে হয়, বৎসভর ট্র মহাকবি 
কালিঘাসের পরবর্তী লেখক ছিলেন এবং তিনি আপন রচনায় মহাকবির অগ্ুসরণ করিয়া 
ছিলেন। বৎসভন্ট্রর ও কালিদাসের রচনার এই সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ 
কেহ অন্ুধাবন করেন, মহাকবি কালিদাস খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য- 
অভিধেয় চন্ত্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। গুপ্তরাজগণের বাজত্বকালে প্রচারিত 
প্রোক্ত লিপি-সমূহ ভিন্ন, গির্ণারে এবং নাসিকে দুইটা খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়৷ যায় । 
ছুই লিপি দ্বিতীয় শতাব্দীর গদ্য-কাব্যের নিদর্শন । পৌরাণিক কথা-সাহিত্যের ও রমন্যাসের 
সহিত এ রচনার সারৃশ্য দেখা যায়। এ গদ্য-রচনার মধ্যে যেমন বড় বড় যৌগিক শব্দের 
সমাবেশ আছে, তেমনই অস্কুপ্রাস, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ প্রভৃতিতে উহ1 স্ুশোভিত। 
শ্রী বচন! হরিসেনের রচনার ন্যায় যৌগিক শব্দাড়মরপূর্ণ নহে; পরস্ত দ্ভী, জ্ুবন্ধু, 
বাণ প্রত্ৃতির রচনার অপেক্ষা শব্দ-সম্পদ-বিশিষ্ট | গির্ণারের খোদিত-লিপি হইতে বেশ 
বুঝা যায়, শী গদ্যাংশের রচয়িতা কবিতা-রচনার লিম়ম-পন্ধতি সম্পূর্ণরূপ অবগত ছিলেন ; 
এবং উহাতে আরও বুঝা! যায়ঃ এ সময়ে ও উহার পরবন্তিকালে রাঁজানুগুহীত কবিগণ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং। ২৭৫ 


কবিতা রচনায় যশস্বী হইয়াছিলেম। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া, পাশ্চাত্ঃ 
পত্ডিতগণ সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত করেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম্‌ বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে কাব্য- 
সাহিত্যের অন্কুরোদগম হয়,__থৃহীয় ঘষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভ(বে কবিত্ব 
শুর্তিলাত করে। এ হিসাবে সংস্কত-সাহিত্যে কবিত্বের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস খৃষীয় প্রথম 
শতাবী হইতে ষষ্ঠ শতাবী পধ্যস্ত ধর হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যদিও শান্সগ্রস্থা- 
দির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন; কিন্তু সংস্কত-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরের কাব্য- 
সস্কৃতকাব্যের  মহাকাব্য-সমূহের উৎপত্তি-বিষয়ে হার মত প্রোক্ত মতেরই অনুসারী । 
ক্রধিকাশ তিনি বলেন,_-থুষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত-সাহিত্য পুনজ্জঁবন লাত 
পঙ্গ। . করে। শকগণের ( পিদীয়গণের ) এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতির পুনঃ- 

পুনঃ আক্রমণের ফলে, খুষ্টায় প্রথম দুই শতাকীতে ভারতবর্ষে সংস্কত-সাহিত্যের চচ্চা একে- 
বারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল | থুষ্টীগ্ন ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমার্দিত্যের 
পৃষ্ঠপোষণে কালিদাস প্রঘুখ কবিগণের অভ্যুদয় হয়।"* তাহার মতে ৫৭ পূর্বব-ৃষ্টাব্দ হইতে 
বিক্রম-শকের গণন! ধর! হইয়াছিল বটে, কিন্তু ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শকের প্রচলন। 
হয়। বলা বাহুল্য, মিষ্টার ফাগুসান এই মত প্রথম প্রচার করেন। তিনি বলেন,_ 
উজ্জয়িনী-রাঁজ বিক্রমাদিত্য খুষ্টয় বষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৭ পূর্বব-ৃষ্টাব্দে নহে ) শক- 
দিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । এই ঘটনার ম্মরণার্থ ছয় শত বৎসর 
পুর্ব হইতে গণন! করিয়া বিক্রমাঁদিত্য শকাঝের প্রবর্তন করেন উজ্জয়িনীর রাজ- 


গণের একটী বংশাবলী সংগ্রহ করিয়] প্রধানতঃ তাহা হইতেই ফাগুপাঁন এই সিদ্ধান্তে উপ-' 


। 


নীত হইয়াছিলেন। তবে, পাশ্চাত্য-পঞ্চিতগণের মধ্যেই এ বিষয়ে এখন নানারূপ বিতর্ক- 
বিতগ্। চলিয়াছে। ফাগুসান ও ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির ধুক্তির প্রতিবাদে, বুলার, ক্লীট, 
ম্যাকৃডোনেল প্রমুখ পণ্তিতগণ থুষ্টার ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রম[দিতেটর বিদ্যমানতার বিষয় 
উড়াইয়া৷ দ্রিতেছেন। পরক্ত খুষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাকীতে সংস্কত-সাহিত্যের চর্চা ফে 
লোপ পায় নাই, তাহাই তারম্বরে ঘোষণা করিতেছেন। এ সকল বিবয়ে তাহাদের যুক্তি 
নিল্পে প্রকটিত হইল । গির্ণারে এবং নাসিকে গুগুরাজগণের প্রচারিত যে ছই গদ্য খোদ্দিত- 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই এ সময়ে সংস্কত-ভাষার চর্চার বিষয় প্রতীত হয় ॥ 
আরও, শকগণ ভারতবর্ষের পঞ্চমাংশ মাত্র অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৮ 
তাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-স।হিত্যের চর্চার কোনই বিস্ব ঘটে নাই। শকগণের রাজত্ব 
পুর্ব-সীমায় মাত্র মথুর] পর্্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ; আর, পঞ্জাব, সিজ্ুদেশ, গুজরাট, রাজ- 

পুতানা ও মধ্যতারতের কিয়দংশ মাত্র তাহার্দের অধিকারে আসিয়াছিল। অধিকত্ত তাহার 

শীই হিন্কৃভাবাপন্ন হইয়া! পড়িয়াছিলেন। এক বংশ পরে ভীহার! প্রায়ই তারতীস্ক” 
নামে পরিচিত হন। এক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি। সেই নৃপতির বিজয়-বার্ত। 

সংস্কত ও প্রাককত মিশ্রিত একখানি খোর্দিত-লিপিতে প্রা্ধ হওয়া! যায়। তাহাতে তাহার 

নাষ “উধভদত্? বা সংস্কৃত “খেধভদ্ত? রূপ লিখিত আছে। কনিক্ষ বা কনিষ্' নামেও ভাহাতে 


পা 
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২৭৬ ভারতবর্ষ । 


ভারতের প্রভাব দেখা যায়। তিনি এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধর্টের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহাদের রাজহকালে মথুরায় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হয়। ভারতের সামান্যমাত্র অংশ অধিকার করিয়া এবং সেই অংশের 
বিবিধ স্রীবৃদ্ধি-স।ধনে রত থাকিয়া, তাহারা যে সারা-ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির 
পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহ কোনক্রমেই মনে হইতে পারে ন1। ৫৭ পূর্বব-পৃষ্টাব্দের 
বিক্রম-শক ৫৪৪ থুষ্টাবে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে করা সঙ্গত নহে । কারণ, মালব- 
শক নামে একটী শকাব্ের অস্তিত্ব উক্ত থুষ্টা্ের এক শতাব্দী পুর্বে প্রচলিত ছিল প্রতি- 
পন্ন হয়। সেই শক ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শক নামে পরিচিত হইয়াছে । ষষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে শকগণ যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাঁও সপ্রমাণ হয় না। 
কারণ, উহার শতাধিক বৎসর পূর্ব হইতে গুপ্ত-নৃপতিগণ পশ্চিম-শ্রারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন। আরও এক কথা, বষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে 'ছণ? অভিধেয় বৈদেশিক আক্রমণ- 
কারিগণ পশ্চিম-ভারত হইতে বিতাড়িত হন বটে; কিন্তু তাহাতে বিক্রমার্দিত্যের কোনও 
সন্বপ্ধ নাই। “যশোধর্্নন্‌ বিষুবর্ধন? নামধেয় নৃপতি শক-গর্ণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন? 
ইতিহাসে ইহাই সাক্ষ্য পাওয়] যায় । এইরূপ, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদ্িত্যের বিদ্যা- 
মানত! অসিদ্ধ হয় ;_-ধন্বত্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বরাহমিহির, বররুচি প্রভৃতি নবরত্বের 
বত্ব-সমূহেরও কাল-নির্দেশে অন্তরায় ঘটে। নবরত্ব-সংক্রান্ত উত্তট গ্লোক থুষীয় ষোড়শ 
শতাব্দীর রচন] বলিয়৷ বুঝ যায়। যখন থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিতোর 
বিদ্যমানতাই প্রতিপর হয় না, তখন এ সময় নবরত্ধের অস্তিত্ব কর্পনামাঞ্জে পর্যবসিত হয়। 
এবন্প্রকার বিতর্ক-বিতগার পর, শেষোক্ত পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণ কালিদাস প্রভৃতিকে 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া! নির্ধারণ করিয়াছেন; এবং খুষ্টীয় শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে ভারতে কবিত্বের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। বরাহ- 
মিছির, হরিসেন গ্রভৃতির প্রসঙ্গে এবং প্রশস্তিমূলক লিপি প্রভৃতির আবিষ্ষারে, খৃষ্টায় বষ্ঠ 
শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বে ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণে সংস্কৃত-কবিতা বিকাশপ্রাপ্ড 
হইয়াছিল, ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । 
প্রাচীন ভারতের অতীত-গৌরবের স্পর্ধার সামগ্রী যাহ] কিছু আছে, প্রায় সকল 
বিবয়েই এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ মতান্তর দেখিতে পাই। অপরের অতীত-শৌরবে ঈর্ধান্িত 
কবিদ্ববিকাশ  হইয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, এক গ্রেণীর প্রত্বতত্ববিৎ ভারতের 
বিষয়ে গর্ধধ খর্ব করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর আছেন। ধাহারা সদুদ্দেশ্য- 
আন্ত'দত। প্রণোদিত, তাহারাও অনেক সময় ভ্রান্তবুদ্ধি-পরিচালিত হইয্। থাকেন। 
অধিকাংশ বিষয়েই যখন ত্রম-প্রমাঁদ দেখিতে পাই, তখন ভারতে কবিত্ব-্ষর্ত্ি বিষয়ে-_ 
ধ্যান-ধারণার় অনতিক্রম্য বিষয়ে--যে নানা বিভ্রম উপস্থিত হইবে? তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 
পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ' বা! তাহাদের অন্ুসরণকারিগণ যে ভাবে ভারতে কবিত্ব-্ষ,র্ভির বিষয় 
বিত্বত কবিয়া। গিয়াছেন, যুক্তি-তর্কের সামান্য হিল্লোলে সে ভিত্তি ঢলিয়৷ পড়ে। ভারতে 
ফবিত-স্ছক্জি বিষয়ে ঠাহাদের যুক্তিব প্রধান উপাদান--প্রশস্তিমূলক লিপিফলক প্রভৃতি । 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ । ৯৭৭ 


সে মতে; এ সফল লিপির ক্রমবিকাশেই ভারতে কাঁব্য-সাহিত্োের প্রবর্তন । বুলার, 
ফ্লীট, ম্যাকৃডোনেল প্রস্তুতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোচনায় এই মতই প্রকট 
দেখি। খুষীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে শিলাফলক প্রভৃতিতে কবিতার স্থচন। হইয়া 
খুষ্ীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাহ। বিকাশ প্রাপ্ত হয়” তাহাদের মন্তব্যের ইহাই স্কুল সিদ্ধাস্ত। 
এই বিষষ পূর্বপ্রকাশিত তাহাদ্দের মন্তব্যে বুঝা গিয়াছে। আর তাহার! যাহা খুষ্টীব 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রবর্তন! বলিয়। স্থির করিয়াছেন, ম্যাক্সধূলার প্রমুখ অপর শ্রেণীর পঙ্ডিতগণ 
তদ্ধিষয়ে ষ্ঠ শতাব্দী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এতছুভয় মতে শতাধিক বর্ষের পার্থক্য 
মাত্র দেখিতে পাই। কিন্ত একটু অন্থধাবন করিয়া! দেখিলে, উভয় মতই যে ত্রান্তিপূর্ণ, তাহা 
সহজেই প্রতিপন্ন হয়। শিলালিপির প্রবর্তন কি আদিম অবস্থার পরিচায়ক ? জাতি 
সত্য-সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠান্বিত না হইলে, কখনই লিপিফলকে তাহার বিজয়বার্তা বিখোধিত 
হয় না। আর, লিপিফলক-দৃষ্টে কবিত্বের বা সাহিত্যের সৃষ্টিতন্ব নির্ণয় করিতে যাওয়াও 
সমীচীন নহে। বর্তমান বৃটীশ-রাজত্বে প্রায় প্রতি সদনুষ্ঠানের পরিচয়-প্রসঙ্গে 
প্রস্তরলিপির প্রবর্তন! দেখিতে পাই । কোথাও বিগ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে ; দেখুন, 
সেখানে প্রস্তরফলকে তদ্বিবরণ খোদিত হইতেছে । কোথাও বিচারালয় প্রতিষ্ঠ 
হইবে 7__-সেখানে প্রস্তরফঙ্গকে খোদিত-লিপির মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। এইরূপ, 
বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ অনুষ্ঠানের মধ্যেই লিপিফলকের প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত। 
ইংরাজ-রাজত্বে প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাতেই এই সকল লিপিফলক খোদিত হয়। কিন্তু 
ইহাতে কি বলিতে হইবে, ইংরাজী-সাহিত্যের বা লিপিফলকে খোদিত ভাবার (সে ভাষা 
যে তাষাই হউক) ইহাই আর্ি-স্তর ? অধুনা সংস্কত-কবিতায়ও অনেক লিপিফলক লিখিত 
হইয়া! থাকে । মনে করুন,--কেহ একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন ; আর সেই মন্দির- 
গাজ্রে প্রস্তরফলকে সংস্কৃত-কবিতায় আত্মপরিচয়-সহ শিবমাহআ্ম্য কীর্তন করিয়। রাখিলেন। 
কিছুকাল পরে সেই মন্দিরের সেই 'শিলাফলক আবিষ্কার করিয়া! যদি কেহ বলেন।_- 
*সংস্কত-কবিতার বিকাশ-প্রাপ্তির ইহাই আদি-স্তর 7” তাহাই কি মানিয়া লইতে হইবে ? 
কখনই নয়। এক এই ত্ৃষ্টান্তের অবতারণীয় বলিতে পারি, গির্ণার প্রস্থৃতি স্থানে ষে সকল 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা৷ কখনই সংস্কত-সাহিত্যের বা সংস্কত-কাব্যের আদি-ন্তর 
নহে। সুতরাং & সকল লিপিফগকের ক্রমবিকাশে থুষ্টার পঞ্চম বা ধষ্ঠ শতাব্দীতে কালি- 
দাস প্রমুখ কবিগণের যে অঙ্যুদ্য় ঘটিয়াছিল, সে সিদ্ধান্ত একান্ত ত্রমসন্কুল। মহাকবি 
কালিদাস-প্রমুখ কবিগণের কাব্যগ্রস্থ-সমূহের কাল-নি্ণয়ের প্রয়াসে এ জম বিশদীককত হয়। 
প্রাচীন ভারতে বহু বিক্রমাদ্দিত্য ও বু কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন। একটু অন্ু- 
সন্ধান করিলে বুঝ! যার, “বিক্রমাদিত্য' শব্দ এক সময়ে রাজচক্রবর্তভিত্বজ্ঞাপক পংজ্ঞা-মধ্যে 
বি্ধাদিতা পরিগণিত হইয়াছিলঃ এবং কালিদাস-নামও কবিজনপরিচায়ক বিশেষণ 

ও মধ্য গণ্য ছিল। রাজগণের মধ্যে যিনিই একটু ক্ষমতাশালী হইতেনঃ 
কালিদাস। তিনিই আপনাকে বাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্য বলিয়া! ঘোষণ। করিতেন 
আবার ঘিনিই একটু কবিদ্বের ম্পর্ধ। রাখিতেন? তিনিই কালিধাস বলিয়। আপনার পরিচয় 
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দিতে প্রনুন্ধ হইতেন। 'আপিকালিও এতদষ্টাত্তের অসম্তাব নাই ; দেখিতে পাই, কোনও 
রাজা-মহারাজের গুণের পরিচয়ে তাহার ভাবকগণ তাহাকে “বিক্রমাদিত্য” বলিয়া! অভিহিত 
করিয়া থাকেন ; এবং কথায় কথায় লোকে লেখক-বিশেষকে “কবি-কালিদাস' বলিয়। ব্যঙ্গ 
করিতে ক্রটি করেন ন1। এইরূপেও অনেক বিক্রমাদিত্য ও অনেক কালিদাপের উত্তব হইয়। 
থাকিবে। যাহা হউক, ইতিহাসে কয় জন প্রসিদ্ধ বিক্রমাঙ্গিত্যের এবং কয় জন প্রসিদ্ধ 
কালিদাসের পরিচয় পাই, প্রথমে দ্বেখ। যাউক । প্রথম বিক্রমাদিত্য-_সংবৎ-কর্তা নবরত্বের 
আশ্রয়দাতাঁ। তিনি থুষ্ট-জ্ন্মের পূর্ববর্তিকালে বিদ্যমান ছিলেন। * মহাকবি কালি- 
দাস-_রঘুবংশ কুমারবস্তব প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা কালিদাস--এই বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়েই 
পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা এই মতেরই সমর্থন করি। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য-_খৃ্টীয 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি গুপ্ত-রাজগণের তৃতীয় পর্য্যায়ে অবস্থিত 
এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নাষে পরিচিত। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত তাহার এক খোদ্দিত-লিপি 
পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় বিক্রমািত্য-__সমুদ্রগ-অভিধেয় বিক্রমাদিত্য। কেহ কেহ 
ই“ছাকে ত্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। ৩৫০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত ইহার 
প্রবর্তিত পিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এলাহাবাদ-দুর্গে অশোক-লাট-স্তভে এই সমুদ্রগুপ্রের 
লিপি আবিষ্কত হইয়াছে। পূর্বের ভবাঁক্‌ (ঢাক! ) এবং পশ্চিমে সীমান্তদেশ পর্যন্ত তাহার 
প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। অধুনা কোনও কোনও পগ্ডিতের গবেষণা-প্রভাবে সিদ্ধান্ত 
হইতেছে, বঙ্গদেশান্তর্গত সমুদ্রগড় ইহার গড় ছিল এবং মহাকবি কালিদাস ইহারই আশ্রয়- 
লাভে প্রতিষ্ঠান হইয়াছিলেন। চতুর্থ বিক্রমাদিত্য-_পৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমাংশে 
বিদ্যমান ছিলেন। তাহার নাম-দ্বিতীয় চন্্রগুপ্ত। ৪*১ হইতে ৪১৪ খুষ্টাবে প্রবর্তিত 
তাহার মুদ্রা ও লিপিফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চম বিক্রমাদিত্য-_মিষ্টার ফ্লীট-কধিত 
বিরুমাদিত্য। ক্লীট বলেন,_প্রথম ব1 দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি রূপ নামে এই বিক্রমাদিত্য 
পরিচিত ছিলেন।1 ৫৪৪ থুষ্টাব্ে ইনি বিক্রম-শকের প্রবর্তন! করেন। মহাকবি 
কাপিদাস প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণ জন্যই ইহার প্রপিদ্ধি। বষ্ঠ বিক্রমাদিত্য--ষষ্ঠ শতাব্দীর 
বিক্রমাদিত্য। পাশ্চাত্য-দেশের ম্যাক্সমূলার এবং অশ্মদ্দেশের রমেশচন্দ্র প্রভৃতি এই বিক্র- 
মাদিত্যকেই মহাকবি কালিদাসের পৃষ্ঠপোক বলিয়। ঘোষণা করিয়। গিয়াছেন। 1 হুয়েন- 
সাংয়ের জরমণ-বৃত্তাস্তে এবং কাশ্দীর-জয়-উপলক্ষে কহুলনের রঙ্নায় রুজতরঙ্গিনীতে 
যে বিক্রমাদ্দিত্যের উল্লেখ আছে, উক্ত পণ্ডিতগণের সিন্ধান্ত ইনিই সেই বিক্রমাদদিত্য । 
হয়েন-সাং থুষ্টীর সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন; কহ্লন মিশ্র থুষ্টীয় ঘাদশ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। .হয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,-- ৫৮* খ্বৃষ্টাব্ষে দ্বিতীয় 
শিলাদিত্য রাজত্ব করেন; বিক্রযাদিত্য তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী নৃপতি। 

* এই বিক্রমাদিত্যের ঘিদামানত। প্রভৃতির খিষয় “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রথম খণ্ডে মহাভায়তের কালনির্য়- 
প্রসঙ্গে ২৭৯ হইতে ২৮ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
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ধতিহাসিক কহুলন বলেন,_“কনিক্ষের পর ত্রিশ জন নৃপতি রাজত্ব করেন; ভাহান পর, 
বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়। সেই বিক্রমাদিত্যের অপর নাম--হর্ধ বিক্রমাদিত্য । 
তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। তিনি শক-কুল নির্শখল করেন। কবি মাতৃগপত 
তাহার অন্ুগ্রহতাঞ্জন হইয়াছিলেন। কাশ্মীর-রাজ্য জয় করিয়া, এই বিক্রমা্দিত্য কবি 
মাতৃগুণ্ডের হস্তে সেই রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কহুলন-প্রণীত 
রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গে এতদ্বিবরণ বিবৃত আছে। ৭৮ খুষ্টান্বে কনিক্ষের বি্যমানতার 
বিষয় অন্থধাবন করিয়া, তৎপরবর্ী রাজন্গণের গড়-পর্তা একট? শাসনকাল স্থির 
করিয়া লইয়া, সেই হিসাবে খুষ্টীপ্ন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদ্িত্যের এবং কালিদাসের 
কাল-নির্ণ় কর। হয়। এ মতে, মাতৃুগুই কলিদাস বলিয়৷ প্রতিপন্ন হন। পূর্বোক্ত 
বিক্রমাদিত্য ভিক্ন রাজতরঙ্গিণীতে আরও এক বিক্রমাদ্দিত্যের উল্লেখ আছে। মাতৃগুপ্তের 
রাজত্বের ৩৯৪ বৎসর পরে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার পর--ভোজরাজ 
বিক্রমাদিত্য । কথিত হয়, উজ্জয়িনী-নগরের অধিপতি ভোঞ্জরাজ “বিক্রমাদিত্য' নামে 
পরিচিত ছিলেন। ১১০০ থুষ্টান্ে সেই ভোজরাজের বিগ্যমানতা। প্রতিপন্ন হয়। এই 
ভোজরাজেরও নবরত্বের সতা ছিল; আর, সেই নবরত্বে কালিদাস প্রভৃতির সহিত 
ভবভূতি, সুবন্ধু, মল্লিনাথ, জয়দেব প্রভৃতির নাম সংযুক্ত আছে। এই তোজরাজ 
বিক্রমার্দিত্যকেই কেহ কেহ শেষ বিক্রমাদ্িত্য বলিয়া! নির্দেশ করেন। কিন্তু 
পরবন্তিকালেও বিক্রমার্দিত্য নামে বু নৃপতির বিদ্তমানত প্রতিপন্ন হয়। যাহ। 
হউক, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় আলোচনার আবশ্তক নাই। উপরে যে কয় জন 
বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিলাম+ এ প্রসঙ্গে তাহাই যথেষ্ট । এইরূপ, যত বিক্রমাদিত্য, 
তত কালিদাস; বরং কালিদাসের সংখ্যা আরও অধিক। কালিদাসের নামে কত 
প্রকারের কত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে এ তত্ব কতকট। অধিগত 
হইতে পারে। কতকগুলি পুস্তকের নাম ; -রঘুবংশঃ কুমারসম্ভব, 
মেঘদুত, খতুসংহার, দ্বাত্রিংশৎপুত্তপিকা, অভিজ্ঞান-শকুস্তল! নাটক, 
বিক্রমোর্ধমী নাটফ, যাঁলবিকাগ্রিমিত্র নাটক, নলোদয়, শৃঙ্জারতিলক, 
শ্রুতবোধ, সেতুকাব্য, অন্বান্তব, কালীস্তোত্র: কাব্যনাটকালক্কার, ঘট কর্পর, চণ্ডীকাদণ্স্তো ত্রঃ 
ছুর্ঘটকাব্য, নবরদ্বমালা, নানার্থকোষ, পুষ্পবাণবিলান, প্র্রোভরমাল1, বাঁক্ষসকাব্য, 
লঘুস্তব বিঘবত্বিনোদকাব্য, বৃত্তরজ্কাবলী, বন্দাবনকাবা, শৃঙ্গারসার, শ্তামলাদণ্ক, কু প্রবন্ধ, 
ব্রিপুরাসুন্দরীত্ততিটীকা, জ্যোতির্ববিদীভরণ, রত্বকোব, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, গলাষ্টক, মঙ্গলাষ্ টক, 
শত্রপরাজয়শাস্ত্রপার ( শক্রপরাভব ), অভিনবভারতচম্পূঃ ভাগবতচগ্পুঃ শৃঙ্জারকোবভাণ, 
সারসংগ্রহকাব্য ইত্যার্দি। এই সকল গ্রন্থের কয়েক খানি গ্রন্থ যে মহাকবি 
কালিদ্বাসের রচিত গ্রন্থ নহে, তাহা অল্লায়াসেই অবগত হওয়া যায়। হৃষ্টাত্স্থলে 
কুক্তপ্রবন্ধ। ব্রিপুরাসুন্দরীস্ততিটাকা গ্রন্থ-ছুইখানির নাম উল্লেখ করিতে পারি। এরঁছুই 
গ্রন্থের রচিয্লিতার নাম কালিদাস বটে ? কিন্তু প্রথমোক্ত গ্রস্থরচয়িতা আপনাকে বলভদ্র-পুত্র 
বলিয়া এবং 'দ্বিতীয়োজ গ্রস্থরচন্ধিতা আপনাকে রামগোরিন্দ-পুত্র বলিয়া পৰিচয় দিয় 


কালিদাসের 
গ্রন্থ-প্রসঙ্গে | 


২৮০ ভারতবর্ষ । 


গিয়াছেন। সুতরাং এ ছুই কালিদাস যে স্বতন্ত্র কালিদাস, তাহা সহজেই উপলদ্ধি হইল। 
এইরূপ, শক্রপরাজয়শাসন্ত্রসার ( শক্রপরাতব ) গ্রস্থের রচয়িতা এবং “তারতচম্পু' ও “ভাগবত- 
চম্পৃ' গ্রন্থত্বয়ের প্রণেতৃদ্বয় যথাক্রমে “কালিদাস গণক"? ও “অভিনব কালিদাস” নামে পরিচিত 
হইয়! থাকেন । স্কতরাং এখানেও আর দুই কালিদাসের পরিচয় পাওয়। গেল । সেতুবন্ধকাব্য 
কালিদ্াসের পরধর্তিকালে রচিত হয় বলিয়! কেহ কেহ প্রমাণ করেন। কাশ্মীর-রাজ প্রবর- 
সেন প্র গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রচনা-প্রণালীর তরতম্য দৃষ্টে। বৃত্রক্াবলী 
ও প্রশ্নোতরমালা! গ্রন্থদ্বয় রঘুবংশাদি কাব্য-রচয়িতা কালিদাসের রচিত নয় বলিয়। প্রতিপন্ন 
হুয়। ঘটকর্পর-কাব্য--কবি ঘটকর্পরের রচিত ; অথচ, কালিদ।সের গ্রন্থ-মধ্যে পরিগণিত 
হইয়! থাকে । জোতিব্বিদাভরণ গ্রস্থকে আরা যদিও মহাকধি কালিদাসের রচন! 
বলিয়াই বিশ্বাস করি ; কিন্তু এ গ্রন্থকে কেহ কেহ কালিদাসের রচন। বলিয়। মনে করেন 
না; কারণ; রঘুবংশাদির রচনার সহিত উহার রচনার সাদৃশ্য নাই। এ সকল ভিন্ন, বিভিন্ন 
নৃপতির রাজত্বকালে কালিদাস নামধেয় বিতিন্ন কবির বিগ্মানতার বিষয় অবগত হওয়? 
যায়। ভোজরাঁজের সময়ে কালিদাস, বিভিন্ন বিক্রমাদিত্যের সময়ে কালিদাস--কালি- 
দাস সম্বন্ধে কত মতই প্রচলিত আছে! ষধ্যতারতে ধার।-নগরে ভোজরাজের রাজ- 
ধানী ছিন। কোনও মতে খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, কোনও মতে খুষ্ীয় একাদশ শতাব্দীতে, 
তাহার বি্যমানতার বিষয় অবগত হওয়। যায়। তিনি রাজচক্রবর্া বিক্রমাদিত্য নাধেও 
পরিচিত হইয়ছিলেন। নবরত্রসত। ও কালিদাঁস-_ভাহার প্রতিষ্ঠার পরিচয়। তাহার 
সভায় যে কালিদাস ছিলেন, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিক1 সেই কালিদাসেরই রচনা! বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। এ দ্বাত্রিংশৎপুশ্ডলিক1 গ্রন্থে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমার্দিত্যের ও তাহার প্রতিযোগী 
শালিবাহন নৃপতির একটু পরিচয় আছে । তদন্ুসারে উজ্জয়িনীর রাজার নাম ভর্তৃহরি £ 
বিক্রমাদিত্য তাহার মন্জ। ভর্ভৃহরি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়! বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, 
বিক্ুমাদিত্য রাজ-পদদে প্রত্তিষ্ঠিত হন। সেই বিক্রমার্গিত্যের প্রতিষ্ঠা-কালে প্রতিষ্ঠান 
নগরে শালিবাহন জন্মগ্রহণ করেন। শালিবাহন বিক্রমাদিতোর প্রতিযোগী, হইবেন আর 
তাহার হস্তে বিক্রমাদিত্যের নিধন ঘটিবে।--দ্বৈবজ্ঞ-মুখে এই কথা প্রচারিত হয়। 
তাহাতে বিক্রমাদিত্য শীলিবাহন-সংহারে কৃতসঞ্ষল্ল হন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-নগরে গিয়া 
শালিবাহনকে হন্ত্। করিতে চেষ্টা করায়, বিক্রমাদিত্যই শালিবাহন-হস্তে-নিহত হইয়া” 
ছিলেন।  বিক্রমাদ্রিত্যের লোকান্তরের বছ কাল পরে ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
উজ্জয়িনীর আধিপতা প্রাপ্ত হন। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার মুখে তোৌজরাজজ-সমক্ষে বিক্রমা- 
দিতোর মহিমা পরিকীর্তিত। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার পরিবর্ণিত এবংবিধ ঘটনায় এ গ্রন্থ 


_ স্বাত্িংশংপুত্তলিকায় এ বিষয় এইন্সপ লিখিত আছে ;-“অস্তি সমন্তবস্তবিশ্মিতদেব! গুধপরাতূতপুরন্দর- 
নিবাসা উঞ্জন্সিনী লাম নগরী। শত সামস্তসীমস্ত সিন্দ,রারুশিতচরণকমলযুলো র্তৃহরির্নাম রাঁজাড়ৎ 
সকলকলা প্রবীণ: সমস্তশান্াভিজন্চ তস্যানুজে। বিজরমাদিত্যনামাঁ স্ববিক্রমপরিহছতবৈরবিজ্রামোহতূৎ। ... ...বেতালঃ 
সন্তবরনূজ্জর়িণীং কাগত্য রাজ্ে বিক্রমাদিত্যায় সর্বমপি (শালিবাহনন্ঠ ) বৃত্তাত্তমকথয়ং। রাজ। পারিতোধিকং 
ধন্ব। খঠামাদায় প্রতিষ্ঠাপগরং গতঃ। যাবৎ খড়েগন শলিধ।হনং হস্তং রা দণ্ডেন ভাড়িতঃ 
পতি ণগরাহজ্জয়িঙ্টাং পভিতঃ বেগনামমহমান; শরীরং বিসসর্জজ 1” 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং। ২৮১ 


তোজরাজের সময়ে লিখিত হইয়াছিল বলিয্বাই মনে হয়। কালিদাস ও বিক্রমা্দিতয 
সম্বন্ধে এইরূপ মতাত্তর ও বিরোধ-বিতগ। যে আঞ্জকালই চলিয়াছে, তাহা নহে ; থুষ্ট-জন্মের 
প্রারস্ত হইতেই এই বিতণু। দেখিতে পাই । নবরত্বের অন্তর্গত বিভিন্ন পণ্ডিতের বিদ্যমীন- 
তার বিষয় বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত হইয়া থাকে । নববত্তের প্রথম উল্লেখ জ্যো তির্বিবদাতরণ- 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়ার একটী প্রাচীন খোদিত লিপিতে (১০১৫ সন্বতের - ৯৪৮থৃষ্টান্দের) 
বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্বের উল্লেখ আছে। ভোজপ্রবন্ধে * তোজরাজের সায় নবরদ্রের 
বিগ্ধমানতার বিষয় এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য পঙ্ডিত নবরত্ব-সংক্রান্ত ক্পোকটীকে যে 
খৃহীর যোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয় থাকেন, তাহ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
এইরূপ মতাস্তরের মধ্য হইতে মহাকবি কালিদাসকে এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্যকে 
অনুসন্ধান করিয়। পাওয়া-কিরূপ কঠোর সমস্যা, সহজেই অন্যান করা যাইতে পারে। 
ফলতঃ, ভারতবর্ষে বহু বিক্রমাদ্দিত্য, বন্থ কালিদাস ও বহু নবপত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল 
সংক্কত-সাহিত্যেব গ্রস্থকারগণের ও গ্রন্থ-সমুহের যে সকল তালিকা বিভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত 
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহ। হইতে এতদ্বিষয়ে বিশেষভাবে হৃদয়ক্গম হইতে পারে । 1 
বিওনন সময়ে কাপিদাস-নাষে পরিচিত বিভিন্ন গ্রস্থকারের আবির্ভাব হইযাঁছিল ; অথবা, 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার আপনাকে কালিদাস নামে পরিচিত করিয়াছিলেন । প্রধানতঃ এবন্িধ 
মহাকবি কারণেই মহাকবি কালিদাসের সমক্-নিরূপণ-পক্ষে বিস্তর উপস্থিত 
ক্ষালিদাসের হইয়াছে-__মতান্তর ঘচিতেছে। কোন্‌ পক্ষ কিরূপ যুক্তি-সাহাযো কালি- 
কালশির্য়ে। দ্বাসের আবিাব-কাল নিরূপণ করেন, তাহার একটু আলোচনা 
করিলেই সত্য-তত্ব অনেকট। উপলব্ধি হইতে পাবরে। খাহা'র' থুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাঁলি- 
দাসের আবির্ভাব কাল নির্দেশ কেন, তাহাদের যুক্তিপরম্পব। প্রথমে উল্লেখ করা যাউক। 
সে পক্ষের প্রথম যুক্তি--রাজতরুঙ্গিণীব বর্ণন1। রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে,--“উজ্জ্িনী- 
রাঙ্জ হর্ষ বিক্রমাদ্রিত্য কাশ্শীর-রাঁজ্য অধিকার করেন। কবি মাতৃগুপ্ত তাহার সভা- 
সদ ছিলেন। রাজ? হর্ধ বিক্রমাদিত্য কাশ্বীর-রাজ্য অধিকার করিয়। মাতৃগুগুকে সেই 
রাঙ্যের শাসনত।র প্রান করিয়াছিলেন ।' বাজতরঙ্গিণীব এবিধ বর্ণন। উপলক্ষ কবি! 
পণ্ডিতগণ বলেন,--“মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি । তাহাদের গণনা -ক্রমে,মাতৃগুপ্ডতের 
রাজন্বকাল থুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 7; স্থতরাং ক1ট্্াস ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। কালিদাসের 
কাল-নিণয়ে দ্বিতীয় খুক্তি--হর্চরিত ক্াবোপ একটী গ্লোক। সেই গ্লোকটী এই 7 
“কীন্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা সাগরসা পরং পারং কপিসেনেব সেতুন! । 
নির্গতান্দু নব! কস্য কালিদাসম্য স্ক্তিযু প্রী তি্বধুবসান্দরা্থ মঞ্জরীঘিব জায়তে ॥” 
এই কবিতায় প্রবরসেনের এবং কালিদাঁসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাতে বুঝা যা, 














এ শিপ শশা পিপাপীশিশিতা 








* “ভোজপ্রবন্ধ' গ্রন্থ মহাবাজ বলাল-সেন প্রণরন করেন বলির়। প্রসিদ্ধি আছে। স্থানান্তরে ভোজপগ্রবন্ধ 
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কাশ্মীবধাক্জ প্রববসেন এবং কালিদাস একই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মাতৃগুপ্ত গ্রবর- 
সেনেব হস্তে বাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন ; প্রবরসেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
ইহ।ই হইল এ পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। * তৃতীয় যুক্তি-“কুমারসম্ভব? কাব্যে “য।মিত্র' শব্দের 
উল্লেথ। কুমারসম্ভবে সগুম সর্গে প্রথম ক্লোকে 'যামিত্র' (জামিত্র) শব দুষ্ট হয়। ক্জোকটী,-_ 
“অগোৌধধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথো চ যামিত্রগ্ুণা থিতায়াম্‌। 
সমেতববগ্থুহিমখান্‌ স্থ তাধাঃ বিবাহদীক্ষাবিধিমন্তিষ্ঠৎ ॥” 
এই ক্েরকের অর্থ--শুর পক্ষে যামিত্রগুণ।খ্বিত তিথিতে বদ্দুবর্গের সমিত মিলিত হইয়া হিম- 
বান্‌ আপন কন্যার বিবাহ-স-ক্কাব কর্শেল অনুষ্ঠান কবিলেন। জ্সোতিষ-মতে-যা মিত্র" 
শবে পগ্নেব সপ্তম স্থানকে বুঝায় । বিবাহ-কার্ষ্যে এই স্থানের শুদ্ধ দেখিতে হয। গ্রীক- 
দ্বিগের জে।[৩ষে "ডেব। মেট্রণ? (19187034007) ) শব তুষ্ট হয়। “যামিআ? এ পব্দেব 
অন্বস্থতি বণিষ। ক।হাবও কাহাবও ধাবণা। গ্রীক জেযাতিষ-শাস্ত্রে সম্যক্‌ স্ফু্তি_ 
থুষ্টায় তূঠীধ শতান্দীতে সংসাপিত হইযাছিল। শ্রীক্দিগে অনুসরণে 'যামিত্রে শব্দের 
সুষ্টিতে কালিদাসেব বিগ্তমানত] ষষ্ঠ শতাব্দীব পূর্ব প্রতিপন্ন হয না1 1 এ মতের পরি- 
পোষক চতুর্য যুক্তি _কালিদাসেব কাব্যে বুবংখে ছিন? জাতির উল্লেখ । রাজতরঙ্গিণীব 
প্রথম অনা।যে ক।শ্মণ-পাজ্যে যবন-আক্রমণেৰ একটা বিপবণ বিবৃত আছে । ৫৩২-৩৩ 
খুষ্টান্দে হছন-রাজ [মহিবকুল কাশ্মীবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দিখ্িজয়ে বহির্গত 
হইযা, যশে।ধশ্মন ও বালাদিতোন নিবট তিনি পণাজিত হন। বঘুব দিখিজয়-ব্যপদেশে 
বঘুবংশে কাঁণিদ।স সেই ঘটন। বিষ্বত কবিযাছেন। এ হিসাবে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীব পর্বের 
কখনই বিদ্বমান ছিণেন বলিয়। বুঝা যায় পা। কাদ্দি'সকে ধষ্ঠ শতাবীপ্র কবি 
বলিষা প্রতিপন্ন করীৰ আব এক যুক্তি-তাহাব রঘুবংশে চন্্রগ্রহণের বিষয় উল্লেখ। 
পৃথিবীব ছায়াপাত যে চগ্ডগ্রহণের কারণ, জ্যেতির্বিদ আধ্যত্ের পৃর্ব্বে এ তত্ব ভারতবর্ষে 
আবিষ্কৃত হয নাই। আর্ধাভট্র ৪৭৬ থুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর্ধতট্রের মতের অন্তু 
সরণ-হেতু, কালিদাস তাহার পববর্তি কালের ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিষা প্রতিপন্ন হুন। % 
ইহাই হইন্স_-এ পক্ষের পঞ্চম যুক্তি। ইহাব পব ষ্ঠ যুক্তি--দিঙনাগাচার্য্যের সহিত 
কালিদ।পের সন্বন্ধ। দিও নাগাচার্ধা কালিদাসের সমসামধিক ও প্রতিযোগী ছিলেন । 
তিনি ধষ্ঠ শতাবীর লোক। সুতরাং কালিদাসেব বিদ্যমান-কাল বষ্ঠ শূতাকী নির্দিষ্ট 
হয । এ পক্ষে সপ্তম যুক্তি__ফাগুসান-আবিষ্কত বংশলতা। উজ্জররিনীব নৃপতিগণের বংশ- 
লত। উদ্ধাবে শিষ্টার ফাগুসান বিক্রমাদিতোর স্থতরাং কাঁলিদাসের যে কালনির্ণঘ করিয়া- 
ছেণ,তা হা পুর্ণ উল্লেখ কবিয়াছি। থুষ্টান ষষ্ঠ শত[বী,ত হার মতে,কলিদাসের আবিউ্ভাব- 
কাঞ্। ইহার পর, কেহ থুষ্টান পঞ্চম শতাব্দীতে, কেহ চতুর্থ শতাব্দীতে, কেহ তৃতীয় 


৭1176 1)013150000717 11874) 125710175 
10706 015৭ ৫0116 518101177176149 11 06475 ৮১ ৪ 
৮. আনল] 01 05 1০ উব0০ 9০06155 (80৮2৮781510) [0 03,140 


81016, 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ২৮৩ 


শতাব্দীতে, কেহ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কেহ বা পথম শত ফীতে, কাটি দাসের কাল নিারণ 

করেন । * প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিহীন প্রমাণ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সকল মতই আলোচিত 

হইবে। স্থৃতরাং কি কারণে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের বিগ্বমানতা অসিদ্ধ হয়, এক্ষণে 
তাহার আলোচনা কর! যাউফ। প্রথমতঃ-_-রাজতরঙ্গিণীর হর্ষ বিক্রমাদিত্য, ম।তৃ্গু ও 
প্রবধরসেনের প্রসঙ্গ । এখানে দ্বিবিধ গ্রতিবাঁদেন কথা উঠিতে পারে। কালিদাঁসকে 
ও যাতৃগুপ্তকে অনেকে অভিন্ন ব্যক্তি বপিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু রাজতরঙ্জিণীর 
কোথাও মাতৃগতপ্ত ও কালিদাস অঠিন্ন বলিয়া উল্লেখ নাই। মাতৃগুপ্তই যে কালিদ।স, 
তৎসন্বন্ধে তাই অনেক সংশষ-প্রশ্ন উঠিতে পারে। পরন্ত কাঁলিদাসের নাষে এবং 

মাতৃগুণ্ের নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্লোক প্রচ।বিত আছে। তাহার কতকগুলি শ্লোক সুঞ্জিকর্ণামূত, 

ওচিত্যবিচারচর্চ। ও স্ুভাধিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। 

ক্ষেমেন্্র--কাশ্শীবেব একজন প্রধান কবি। তাহার বুচিত ছত্রিশখানি সংস্কৃত-গ্স্থ 

আবিষ্কৃত হইযাছে। ১০৫০ থুষ্টান্ধে ও ১০৬৪ থুষ্টা্ষে যথাক্রমে ভাহাঁর “সময়মাতৃক' 

ও পশাবতার' গ্রন্থদ্ধষ বিণচিত হইযাছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্জিণীতে 

এই ক্ষেমেন্দ্রেন উল্লেখ আছে। বাজতরঙ্জিণী-প্রণেত। কবি কন্কানের বিদ্ধমান-কাল 

১৭০ শকে (১১৪৮ খুষ্টাঝে ) সপ্রমাণ হয। সুতবাং কবি ক্ষেমেন্্র--কহলনের 

পূর্ববর্তী । কবি ক্ষেমেন্ত্রের গ্রন্থে পৃর্বোক্ত-ভাবে কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে দুই 

্বতন্্ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। সুতরাং মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন 

ব্যক্তি প্রতিপন্ন হন নাঁ। রাঘবতট্র-কৃত শকুস্তলার টীকায় মাতৃগুগ্াচার্য্ের স্কোক উদ্ধৃত 

আছে। কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি হইলে, তাহা তত্র উদ্ধত হইত না। আরও 

পুরুষোত্তম-প্রণীত “ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে বালিদাঁসের চারিটী নামের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
তন্মধ্যে মাতৃগুপু-নাম নাই।1 মাতৃগুপ্তের যে কোনও গ্রন্থ ছিল, রাঁজতনঙ্গিণী-প্রণেতা 

কহ্লন তাহা অস্বীকার করেন। মাতৃষ্ধগ্ড রঘ্ববংশাদি মহাকাব্যের প্রণেত। হইলে, কছলন 
কখনই এরূপ মত প্রকাশ কন্তেন না। আমর! বলি, এবংবিধ যুক্তির অবতারণায় 
কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে বিভিন্ন বাক্তি প্রমাণের চেষ্টা না পাইয়।, যথাষথভাবে 
মাতৃগুপ্তে্ বিচ্ধমান-কাল নির্ণয় করিতে পারিলেই সকল সমস্তার সমাধান হয়। এই ভ্রমই 
বিষম ভ্রম । মাতৃগুণ্ডের সময়-নি স.নর সেই ভ্রম দুরবীভূত হইলে, কাণিদাস ও মাতৃস্তপ্ত এক 
বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে পারেন,এবং তাহাতে কাপিদীসকে ও মাডগুপ্তকে ৃষ্ট-পুর্বব শতাব্দীর 
বলিয়াই বুঝ! যাইতে পারে। আমর। রাজতরঙ্জিণী-কথিত মাতৃগুপ্ডের যে সময় নির্দেশ করি, 
তদকুলারে বিচার করিতে গেলে, সে তত্ব আপনিই নিরূপিত হয়। 1 দ্বিতীয়তঃ, হর্ষচরিতের 
- *বুলার প্রথম পহাকীতে 005 80015750588£ 4৮400882849, লাদেন ) লাসেন ্বিতীকন তীয় শতুষ্দীতে 
(55567775079 40148775712), টি ব্লক, পণ্ডিত রামাবতার শাস্ত্রী ও হরিনাথ দে গুস্ঠৃতি 
চতুর্থ শতাব্দীতে ( পুত্ব পরিচ্ছেদে ১৪৬ পৃষ্ঠ! হু্ব্য ), ম্যাক্ড়েনেল পঞ্চম শতাীতে (112০ 1907761-- 
1588771% 78/5761575 ) প্রভৃতি ধাপ কালিদাসের কাল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

উত্টর রাষনাল সেনের উতিহাসিক ধহন্ঠ, প্রথম ভাগ । 
: পরবর্তী অংশে এতছিধয়ক আলোচনা জর্ইধা। 


২৮৪ ভারতবর্ষ । 


হুইটী ক্নোকে কালিদাসের ও প্রবরসেনের নাঁখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছুই জনক্কে সম- 
সাময়িক কবি বলিয়া উল্লেখ নাই। কাশ্মীরের প্রব্ধসেনও একজন কবি ছিলেন এবং 
কালিদাসও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।--কবিতা-পংক্তিত্বয়ে ইহাই মাত্র বুঝিতে পারা 
যায়। তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক ম্যাক্সমুণার 'যাষিজ্র শব্দ লইয়া] থে বিতর্ক উত্বাপন করিয়াছেন, 
তাহা একা্তই ভিক্তিহীন। অণি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় 
প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ভারতবর্ষে জ্যো তিষ-শান্ত্রের শ্ষুর্তির পূর্বে পৃথিবীর কোনও দ্বেশের জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের আলে।চনায় প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়। যায় না। * জোতিব-বিবয়ে গ্রীকগণ বরং 
তারতবর্ষের নিকট খণী, কিন্তু ভারতবর্ষ কখনই গ্রীসের নিকট খণী হইতে পারে না । 
অতএব, য্যাক্সমুলারের এ যুক্তির কোনই মূল্য নাই । চতুর্থতঃ, ছন-জাতির উল্লেখ । হুনগণ 
খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, সুতরাং কবি তাহাদের আদর্শ 
চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া রঘুবংশ কাব্য প্রণয়ণ করেন, _-ইহাঁও এক হাস্তকর যুক্তি । ভারতের 
সহিত হুনগণের কত দিনের সন্বন্ধ, তাহ! নির্ণয় করা যায় না। আচীরভ্রষ্ট যে সকল ক্ষত্রিয় 
ভারতবর্ধ হইতে বিতাড়িত হন, ছনগণ তাহাদের অন্যতম । মম্থাদি সংহিতার় এবং পুরাঁপ- 
পরম্পরায় তাহার উল্লেখ আছে। খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তে হছুনগণের গতিবিধি ছিল-_ 
এবছিধ প্রমাণের অসস্ভাব নাই। যে রামায়ণের আদর্শ চরিত্র গ্রহণে কালিদাস রদ্ুবংশ 
মহাকাব্য রচন। করিয়/ছেন, সে রামায়ণেও হুন-গণের উল্লেথ আছে। কুরুপাঁগুবের যুদ্ধ- 
কালে মহাভারতে ছন-জাতির বিষয় দেখিতে পাই। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীতে হছনগণকে দেখিয় 
মহাকবি কালিদাস আপন কাব্য-মধো ছনগণের বর্ণনা সন্নিবেশ করিয়াছেন, ইহা কোন- 
ক্রমেই মনে করা যায় না। পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রের কলঙ্ক সন্বন্ধে রুবংশের বর্ণনা” 
“অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্ত লোকাপবাদে। বলবান্‌ মতে মে। 
ছায়া! হি ভূমেঃ শৃশনো! মলতেনীরোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রঙ্জাতিঃ ॥" 
এই লোকের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করণ হইয়া থাকে । কেহ বলেন,_-এই ক্সোকে চন্্র গ্রহণের 
উপম। দেওয়া হইয়াছে ; কেহ বলেন, চন্দ্রের উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ চিহুসকলকে বুঝাইয়+ 
থাকে । আমর! কিন্ত গ্রহণের বিষয়ই বুবিতে পারি । সীতাদেবীর চরিঝ নির্দল বটে; 
কিন্তু প্রবল লোকাপবাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এই কখ। বলিবার উদ্দেত্টে কবি 
উপম' দিয়াছেন. চন্দ্র শুভ্র নিক্ষলক্ষ বটে; কিন্তু পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িনে 
তাহা কলক্বযুক্ত হয়। এউপমায় গ্রহণকালের অবস্থাই মনে পড়ে । গ্রহণকালেই পৃথিবীর 
ছায়। চন্ত্রের উপর পতিত হয। মল্লিনাথের টিকায় যদিও গ্রহণ শব্দ নাই? কিন্তু ছায়া 
পাত-জনিত কলঙ্কের উল্লেখ থাকায় গ্রহণের অবস্থার বিষয়ই বুঝা৷ যায়। মল্লিনাথ 
লিখিয়াছেন,_“কুতঃ হি খক্ষাৎ প্রজাভিঃ তুমেশ্ছারা প্রতিবিষবং শুদ্ধিমতো। নির্ধলন্ত 
শশিনে মলত্বেন কলক্কত্বেন আরোপিত” ইহাতে, পৃথিবীর ছায়াজনিত কলঙ্ষই বুঝা! 
যাইতেছে; চন্ত্রমগুলস্থিত কাল দাগ কিছুতেই বুঝায় না। এই ক্লোফের আলোচনায়, 


পৃথিবীর ইতিহান, প্রথম, দ্বিতীয়, বিশেষত: তৃতীয় খণ্ডে প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ-শান্ গুঠ্গে এ সকল 
'বিহর বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 





ভারতের সাহিত7-পম্পৎ। ই 


কালিদাসের কাপ-নির্ণয-পক্ষে বাদ-প্রতিবাদে; ছুই পক্ষই ভ্রষে পড়িক্াছেদ। চন্দ্র হস- 
বিষবে খুইীর পঞ্চ শতাব্দীর পর্বে ভারতের অভিপ্রতা ছিপ না, সুতরাং কাটিধাস পঞ্চ 
শতাব্দীর পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিশেন ;-_-এরপ সিদ্ধান্তে ধাহার! উপনীত 
হুন, তাহাদেরও ভ্রান্তি; আবার ফাহারা এ শ্লে(কের অর্থে চন্দ্রগ্রহণ বুঝাইতেছে না! বলিয় 
পূর্ববোক্ত-মতে প্রতিবাদ-পক্ষে প্রয়াস পান”--স্টাহারাও ত্রমের হস্ত হইতে ঘুক্ত নহেন। 
আমর! পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,-জতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাক্ের 
গবেষণায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন কবিয়াছিল। কালিদাসের গ্রস্থ তে তুলনায় সেদিনের 
রচনা; বেদ-বেদাঙ্গ মধ্যেও ভাতের জ্যোতিষ-জ্ঞানের পরিচয় দেদ্রীপ্যমান। সুতরাং, 
কালিদাস এ কবিতায় গ্রহণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং খুষ্ট-পূর্বব শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ঘাকিলেও চন্দ্রগ্রহণের কারণ-পরম্পরা তিনি অবগত ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয । আরও, 
“জ্যোতির্ধিদাীতরণ' জ্যোতিষ-গ্রস্থ ষিনি প্রণয়ন করেন, তিনি যে গ্রহণাদির বিষয় অবগত, 
ছিলেন না তাহাই বা কি প্রকারে মনে করিতে পারি? তবে কেহ কেহ বলিতে, 
পারেন,_-“জ্যোতির্বিদ্দাভরণ' মহাকবি কালিদাসের রচন1 নহে। কিন্তু নেকেই ঞ্ 
গ্রন্থকে কালিদাসের রচন। বলিয়? ত্বীকার করিয়া আসিঘ়াছেন। জাতি বরবদাভও৭ 
যে মহাঁককি কালিদ্াসের রচনা, তাহার বিদ্বমানতা, কলিব প্রবর্তন, মহাঁতারতের কাল- 
নির্ণয় প্রত্ৃতির সঙ্গতি-রক্ষায় আমর! পুক্বেই প্রমাণ করিয়াছি।* যাহা হউক, 
যেদ্দিক দিয়াই-দেখ। ফাউক, রঘুবংশের ক্জোকে চন্ত্গ্রহণের উপমা লিখিত আছে এবং 
গ্রহণের উপমা লিখিত থাকিলেও মহাকবি কালিদাসের বিদ্তমানত! খুষ্টার বষ্ঠ শতাঙ্জীতে 
প্রতিপন্ধ হয় ন।। চতুর্থতঃ দরিঙ.নাগাচার্ধ্য কালিদাসের সমসামক্রিক ও প্রতিযোগী বলিয়া 
প্রতিপপ্ন হইলেও তিনি থৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্মনকীর্তি নামক 
জনৈক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি, দ্বিঙনাগাচাধ্য কৃত গ্রন্থের টিক] করিয়াছিলেন। সেই 
ধর্মকীর্তির রচিত “বৌদ্ধসঙ্জীতি' নামক গ্রন্থ খৃষ্ার় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে চীনা-ভাষায় অনু 
বাদিত হয়। দিঙ.নাগাচার্যা কত পুর্ের লোক, এই এক দৃষ্টান্তে বুঝিতে পার যায়। ফলতঃ, 
মহাকবি কালিদাস যে থুষটীয় ষষ্ঠ শতাবীর কবি,তাহ1 কোন প্রকারেই প্রমাণ হয় ন।। এখন 
দেখা যাউক, আমর! যে বলিয়াছি, খুষ্ট-পূর্বক প্রথম শতাব্দীতে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহারই ব। কি প্রমাণ আছে ? প্রথম; _সংবৎ অন্ধ ধরিয়া! মহাকবির অময় নির্ধারণ করা 
ঘাইতে পারে । সংবৎ-_বিক্রমাদিত্য-প্রবর্তিত । মহাকবি কালিদাস, বিক্রমাঁদিত্যের সভাসদূ 
ছিলেন । ক্ুতক্বাং সহজেই তাহার কাল-নির্ণয় হয়। বর্তমান ১৩২১ সালে ১৯৭১-৭২ সংবৎ্ 
চলিতেছে । খবষ্টাৰ ১৯১৪-১৫। সংবৎ্ ও খুষ্টাব্ের পার্থক্য (সংবতের সহিত খৃষ্টানদের 
বিযোগ-সীধনে ) সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের ও কালিদাসের বিদ্যমান- 
কাল ৫৭ পূর্ববপৃষ্টাব্দেই দাড়ায় । আপন বিগ্কমান-কালের ৬** বৎসর পুর্ব হইতে সংব 
গণনার ঝুক্তি ভিক্তিহীন । সুতরাং বিক্রমাদিত্যের বিগ্যঘান-কালেই সংবতের প্রবর্তন হয়. 
ইহাই হুক্তিযুক্ত । দ্বিতীয়তঃ, শকগণকে পরাভূত ও বিপর্যস্ত করার জন্ত এবং সম্মুখ-সমরে 
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% “পৃিবীক় ইতিহাস” প্রথম খ্ বিংশ পরিগ্ছেদ, মহীতারত-প্রযনে ২৭৯, ২৮* পৃ! আঙটব্য। 








২৮৬ ভারতবর্ষ । 


অমিত-পরাক্রর্ম প্রদর্শন-হেহু বিক্রমাদ্িত্য যথাক্রমে 'শকারি? ও “লাহসাঙ্ক' নামে পরিচিত 
ছিলেন। (বিক্রমাদিত্য শ্বনামখাতা রাজ।। স চ সংবৎকর্তী । তৎপর্য্যায়ঃ সাহসাঞঃ 
শকারিঃ। ইতি জটাধরঃ।) প্রাচীন আভিধানিক জটাধর, বিক্রমাদিত্যের ী ছুই নামের 
বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। বোশ্াই-প্রেসিডেম্ির অন্তর্গত নাসিক নগরের সঙ্লিকটে এক- 
খানি শিলাফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে । এ শিলীফলকে বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বোক্ত “সাহসাক্ক” 
ও 'শকারি' নাষে পরিচিত আছেন। এ শিলীফলক- শুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে খোদিত 
হইয়াছিল বলিয়। প্রমাণ পাওয়া যায়। কুতরাং বিক্রমাদ্দিত্য ও কালিদাস থৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম 
শতাবীতে ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। চতুর্থতঃ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের ও কালি- 
দাসের রচনার সাদৃষ্ঠ-বিষয়ক গবেষণায় কালিদাসের বিদ্যমান-কাল নির্ণাত হইতে পারে । 
কালিদসের অনেক কবিতার ছায় রূপান্তরে বুদ্ধচরিতে পতিত হইয়াছে। বঘ্বুবংশের ও 
কুমারসম্তবের কয়েক চরণ এবং বুদ্ধচরিতের কয়েক চরণ মিলাইয়। দেখুন। রঘুবংশে,_ 

“ততন্তদ্বালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চীমীকরজালবৎস্থ। 

বভূবুরিখং পুরস্ন্দরীণাং তাক্তান্তকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ 

তাপাং মুখৈরাদবগবগর্ভৈঃ ব্যাপ্তাস্তরাঃ সান্দ্রকু হহলানামূ। 

বিলোশনেত্রত্রমৈ গবাক্ষাঃ সহজপত্রীভরণ। ইব।সন্‌ ॥৮ 
স্বয়ত্ধবর সভায় ইন্দমতীকে লাভ করিয়া নৃপভি অজ যখন নগর প্রবেশ করিতেছেন, 
তখন পুরমহিলাগণ স্ুুবর্ণময় গবাক্ষ-পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া! কি-ভাবে বর-বধূুর নগর প্রবেশ 
দর্শন করিতেছেন, কবিতা কয়েক চরণে তাহা রই বর্ণনা আছে। বুদ্ধচরিতে শাকাসিংহকে 
দর্শন-সন্বন্ধে পুরমহিলাগণের এইরূপ ভাব দেখিতে পাই। বুদ্ধচরিতের বর্ণনা, 

“তত কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি শ্রুত্বান্জিয়ঃ গ্রেস্জনাৎ প্রবৃত্তিম্‌। 

দি্দৃক্ষয হশ্্াতলানি জগ্া,৫ জনেন মান্যেন কৃতাভানুজ্ঞাঃ ॥ 

বাতায়নেভান্ত বিনিঃস্থতানি পরস্পরোপাসিত কুগুলানি। 

স্ত্রীণাৎ বিরেছমুখিপক্থজানি সক্তানি হর্দ্েঘিব পন্ধজানি |” 
উভয়ের বর্ণনার কি সাঘৃশ্ত--উপলব্ধি করুন । কালিদাসের বর্ণনার শেষার্দে প্রকাশ, 
“অতিমাত্র কৃতৃগলী নারীগণের আসবসৌরতপূর্ণ চঞ্চল-নেত্র-রূপ ভ্রমর দ্বার! শোভিত বদন- 
সমূহে সমাকীণ হওয়ায় গবাক্ষ-বিবর-সকল যেন কমল-সমূহে সমলস্কত বলিয়া বোধ হুইল 
বুদ্ধচরিতের বর্ণনারও এইভাব প্রকটিত। ভীহারও কবিতার শেষার্দে প্রকাশ, -“বাতাঁয়ন- 
পথবিনিঃস্থত কুগুলপগিশোভিত পুরমহিলাগণের বদন হম্ম্যসংসক্ত পঙ্ছজসমূহের ন্যান্ব 
শোতা। পাইতে লাগিল এ ভাব এ সাদ্ৃশ্ত দর্শনে, একজন অপরের রচন1 দর্শন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই মনে হয় নাকি? আর একস্থানে দেখুন। কুমারসম্তবে আছে;--* 

“কামস্ত বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবত্বস্থিমুখং বিবিক্ষুঃ ( 

 উমাদমক্ষং হরবদ্ধলক্ষাঃ শরাপনজ্যাং মৃহ্রাযমর্শ |” 

মহাদেব যোগমগ্ন। বহ্িগ্রবেশেচ্ছ, পতঙ্গবৎ মদন তাহাকে লক্ষ্য করিয়] বাণপ্রয়োশ 
করিতেছেন। প্রোক্ত কবিতা তাহারই বর্ণন1। দেখুন বুদ্ধচরিতে--ঠিক এই ভাব কিনা! 


| ভারতের সাহিত্য-পল্পৎ। ২৮৭ 


ভবসাগর-পারোদ্ধেশ্রে, বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্কষায় ভগবান শাক্যমুনি যোগাঁসনে সমাসীন। 
কন্দর্প তাহার যোগতঙোদ্দেহ্টে শরাসনে শর-সন্্রিবেশ করিতেছেন । যথা বুদ্ধচরিতে,_ 
“অথ প্রশাস্তং মুনিমাননস্থং পাবং তিতীর্য,ং ভবসাগরশ্য। 
বিষজা সব্যং করমায়ূধাগ্রে ক্রীড়ন্‌ শরেণেদমুবাচ মারঃ ॥” 
কেহ কেহ হয় তে বলিতে পাবেন; কালিদাস অশ্বঘোষের অনুসরণ করিয়। থাকিবেন। 
কিন্তু উভয় কবির কাব্য-গ্রন্থ আলোচনায় তাহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না৷ কালিদাস 
অশ্বঘোষের অনুকরণ করিবেন, ইহা একান্তই অসম্ভব । বুদ্ধচরিতের একটী উক্তিতে অশ্ব 
ঘোষ “কুমারসম্ভব" কাব্য দেখিয়াছিলেন বলিষ। বুঝ! যাইতে পারে । বুদ্ধচরিতে আছে, 
“শৈলেন্দ্রপুত্রীং প্রতি যেন বিদ্ধে! দেবোহুপি শত্ৃশ্চলিতো। বভ্ব। 
ন চিন্তয়ত্যেষ তমেব বাণম্‌ কিংস্তাদচিত্তো ন শরঃ স এষঃ॥৮ 
বুদ্ধদেবের মাহাত্ময-খ্যাপনোদ্েশ্তে এই কবিতায় বলা হইয়াছে,_-“কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয। 
দ্বেবদেব মহাদেবের যোগভঙ্গ হইযাছিল; কিন্ত বুদ্ধদেব তাহাতে আদে বিচলিত হন 
নাই ।? এই বলিষ। কবি বিশ্মঘসহকারে যোগিবর শাক্যপিংহের চৈতন্যে এবং কন্দর্প-শরের 
সাষর্ঘ্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । এ বর্ণনা-_কুমারসম্ভবের বর্ণনার পর লিখিত হইয়া 
ছিল বলিয়। স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় নাকি? এইরূপে অশ্বঘোষ কালিদাসের অব্যবহিত 
পরবর্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। অশ্বঘোষধ যে থুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাঁজ। কনিক্ষের 
সময় বিঘমান ছিলেন, সে আলোচন। অনেক স্থানেই দেখিতে পাই। সুতরাং মহাকবি 
কালিদাস যে থুষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দীর কবি, এত্প্রসঙ্গে তাহ! প্রতিপন্ন হয়। এ 
বিষয়ে বোধ হয় আর অধিক আলোচন। নিম্প্রয়ৌজন। যেমন মহাকবি কালিদাসের 
বি্ধমান-কাল সম্বন্ধে, তেমনই তাহার জন্মস্থান-সন্বন্ধে ও বর্ণ-ধর্্ম বিষয়ে বিতও1 দেখিতে 
পাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ এখন আপন আপন দেশের সহিত 
মহাকবির সম্বন্ধ সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপে, তারতের অস্ততঃ 
দ্বশ প্রদ্দেশে কালিদাসের জন্মস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম, মধ্যতারতের 
প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরী তাহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়। এ মত 
সর্ধজন-পরিজ্ঞাত। উজ্জয়্িনী এবং তন্নিকটবর্তী স্থানে মহাকবির 
স্বতিচিহুত্বূপ অনেক নিদর্শন আজিও অনেকে দেখাইয়। থাকেন। 
উজ্জয়িনীর প্রাচীন বিতবের বিষয় পূর্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে) বিবৃত 
হইয়াছে । সেখানে, “মহাকাল” লামক শিবলিঙ্গ আছেন $ চামুণড। দেবী বিরাজমান । 
বিক্রমাদিত্য যে বীণাপাণির মন্দিরে অর্চনা করিয়াছিলেন, সে মন্দির পরিচিহ্িত। মহা 
কবির সাধনার স্থান ত।ই উজ্জয়িনীতে নির্দিষ্ট হয়। মেঘদুতের বর্ণনার কোনও কোনও 
অংশ উজ্জয়িনীর বর্ণন। বলিয়া বুঝা যায়। উজ্জয়িনীর “কালীয়দী” নামক দীর্ধিকার 
মধ্যস্থলে এক প্রাচীন গ্রাসাদ আছে। এ প্রাসাদ কোন্‌ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে 
যদিও মতান্তর দ্ৃষ্ট হয়? কিন্তু কালিদাসের খতুসংহার কাব্যের নিয়লিখিত ্েরক-পংক্তি 
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প্রাসাদকে লক্ষ্য করিয়৷ রচিত হইয়াছিল কলিয়! কেছ কেহ অনুমান করেন । গ্কেক পংক্তি)- 
“নিশা শশাক্ক ক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্ধচিদ্িচিত্রঃ জলযন্ত্রমন্দিরমৃ।”হুষ্মধ্য্থ প্রাসাদ বিক্রমাদিত্যের 
গ্রীষ্স।বাস ছিল এবং কালিদ্বাস উহাকে “জলযন্ত্রমন্দির' বলিয়। উল্লেখ করিয়! গ্রিয়াছেন। 
এই প্রসাদ কালীয়দরমনের চিঞ্জ কি জুন্দর প্রকটিত ! প্রাসাধগণাক্রে কালীয়নাপের 
মন্তকোপরি ভ্রীরুফণ দণ্ডায়মান, আর তাহাকে বেষ্টন করিয়া গোপিনীগণ বন্দন। করিতে- 
ছেন। কালিঘাসের ও বিক্রমাদিত্যের সহিত সংশ্রবযুক্ত এবছিধ বহু স্থান উজ্জপ্তিনী- 
সন্লিকটে চিন্তিত হইয়া থাকে । বিক্রমাদিত্যের বঞ্রিশ সিংহাসন, ত্প্রবন্তিত মানযন্ত্র 
ভর্তৃহরি-গুহা প্রভৃতি স্থান আজিও লোকে দেখাইয়া থাকে । উজ্জপ্নিনী এখন সিদ্ধিয়!র 
রাজ্যের অন্তর্গত। দ্বিতীক্ম মত, মহাঁকবির জন্মস্থান “ধার? বা “ধারা? নগর । এই নগর 
উজ্জয়িনী হইতে পঁ্ষ ট্র মাইল দক্ষিণে এবং ইন্দোর হইতে ছত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে বোশ্বাই-প্রেসিডেন্দীর অন্তর্ভুক্ত । এই নগরে তোজবাজ অভিধেষ্ 
বিক্রমাদিত্য বাস করিতেন । কালিদাস তাঁহার সভাসদ্‌ ছিলেন । কাহারও মতে ভোজরাজ 
৮৭৫ খৃষ্টাব্দে; কাহারও মতে ২২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কোনও কোনও মতে, 
কান্বকুক্জে এবং ধার1-নগরে উতয়ত্র এই তোজরাজের রাজধানী ছিল।* ধারা-নগরের 
ভোজরাজের ও কালিঘাসের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা কৌতৃহলপ্রদ গল্প প্রচলিত আছে। সেই 
গল্পটীতে ধারা-নগরীর সহিত কালিদাসৈর সন্বন্ধের বিষয় বুঝা যায়। গল্পটী এই”_এক 
সমন্বে ভোজবাঞ্জের সহিত কালিদাসের মনোমালিন্য উপস্থিত ছয়। কালিদাস তাহাতে 
ভোজরাজকে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া যান । 1 তখন,কালিদাসের অভাবে রাজসভ। জ্রীহীন 
হইল মনে করিয়। তাহাকে পুনরানয়ন জন্ত তোজরাজদ এক কৌশল অবলঘ্বন করেন। সে 
কৌশ্বল,-_-আপন মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয্া। রাজ ছন্মবেশে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন। 
ক্রমে ভোঁজরাজের মৃত্যুসংবাদ কালিদাসের কর্ণে উপস্থিত হয়। তখন, রাজ্যের অবস্থ। 
কি হইল-_জানিবার জন্য, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! কালিদাস ধারা-নগরে পুনরাগমন করেন। 
বাজ্যমধ্যে কালিদাসের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয়। ছস্সবেশী ভোজ-রাজ ভাহার 
অনুসরণ করেন। রাজহীন রাজ্য শ্বতঃই শোভাত্রক্ট হয়। তদর্শনে ক্ষুদ্ধ হইয়া কালিদাস 
কবিতায় শোক প্রকাশ করেন,-“অগ্যধার] নিরাধরা নিরালন্ব। 'রদ্ঘতী। পণ্ডিত 
থঙিত। সর্ষে তোজরাজ দিবং গতে ॥” ভোঙজরাজের বিয়োগে কালিদাসের শোকার্ত 
ভাব বুঝিতে পারিয়া, ছন্সবেশী তোজরাজ অত্মপরিচয় প্রকাশ করেন এবং আপন মৃত্যুসংবাদ 
প্রচারের কারণ বিত্বত করেন । তখন; কালিদাসের হৃদয় আনন্দোচ্ছসপূর্ণ হয়। তিনি 
আনন্দ গগদ কণ্ঠে কবিতা -ছন্দে প্রকাশ করেন,--“অগ্ধধার! সদাধার। সদালম্বা৷ সরদ্বতী ৷ 
পঙ্ডিতা পণ্ডিতা সর্ষের ভোজরাজে তভুবং গ্তে।” উভদ্নের পুনথিলন হয়। কালিদাস 
ভোজরাজের গ্রাড়বিবাক পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রবাদে ধারা-নগরের সহিত 
_. কানিতাম এবং রাজেজলাল মিত্র এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

« কেহ ফেই বলেন, উচ্জরয়িনীতে বিক্রণাদ্িতা এবং ধারা-দরে তোজয়াজ একই সমগ্কে যাজত করিতেন। 
এই বিবাদনুত্রে ভৌজরাজের সভা পরিত্যাগ কিয়! কালিদান বিজরমাদিত্যের আজ এহণ করেন। 
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ফালিদসের স্ন্ধের বিষয় পরিকীর্ভিত হয়। অপিচ, ধার1-নগরের দেড় মাইল পশ্চিমে 
একটী কালীস্থান আছে। এ কালীস্কানে কালীর আরাধন1 করিয়া কালিনাস মন্ত্রসিদ্ধ 
হুইয়াছিলেন,_ধার-নগরে এইরূপ কি্বদন্তি আছে। এবছ্িধ নান! কারণ প্রদর্শনে ধার- 
নগর ব। তৎসন্নিহিত স্থান কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া কথিত হয়। তৃতীয় মত- কালিদাস 
দ্বাক্ষিণাত্যবাসী।* তাহার গ্রস্থে আর্ধাবর্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের বর্ণন। গ্রচুর দৃষ্ট হয়। 
চতুর্থ মতে-_তিনি সিংহল-হ্বীপের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সিংহলের অধি- 
পতি কুমারদাসঃ মহাঁকবিকে সিংহলে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়। গিয়াছিলেন। কুমাবরদাস নিজে 
কবি এবং কবিত্বের উৎসাহদাত] বলিম্বা পরিচিত । তিনি “ভানকীহকণ” নামে সংশ্বত কাব্য 
প্রণয়ন করেন । কুমারদ্াসের আশ্রয়ে কাপিদাস বহুদিন সিংহলে বাস করিয়াছিলেন। 
সিংহলেই মহাকবির মৃত্যু হয়। “কালিন্দী-নদী ও সমুদ্বের সঙ্গমস্তলে পুষ্পিত লতাবেষ্টিত 
নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে” মহাকধির শ্রাশান-ক্ষেত্র আজিও চিছ্িত হইয়! থাকে । 1 এই 
হিসাবে বিক্রমাদিত্যের সভায় মহাকবির বিগ্যমানত। অপ্রতিপন্ন হয় এবং কুমারদাস 
বিক্রমাদিত্যের স্থান অধিকার করেন। মহাকবির জন্মস্থান সম্বন্ধে চতুর্থ মত-_মহাকাব 
মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। মিথিলার ছুইটী স্থানে কবির জন্মভূমি নির্দিষ্ট নয়। দ্বারভাজা- 
জেলায়. মধুবণী-মহকুমায় বেণীপট্রি থানার এলাকায় “ছুগাস্থান' নামে একটী গ্রাম আছে। 
এ গ্রামে অতি প্রাচীন কালের এক ছুর্গামন্দির দৃষ্ট হয়। প্রচার এই-_দুর্গাস্থান-গ্রামই 
মহাঁকবির জন্মস্থান ; দুর্গাস্থানের ছুর্গামন্দিরে উপাসনা করিয়। ছুর্গার বরপ্রসাদে কবির কবি- 
হ্বের বিকাশ হইক্াছিল । অন্য মতে-_বাজ্ম তী নদ্ীতীরস্থ “উচ্চৈট? গ্রাম মহাকবির জন্মস্থান । 
উচ্চপীঠ অধুন।' উচ্চৈট নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । উচ্চগীঠে দেবীমন্দিবে কালিদাস, 
সিদ্ধিলীভ করিয়ছিলেন। $ মিথিলায় মহাঁকবির বাঁসস্থান-বিষয়ে অনেক দিন হইতেই এই- 
রূপ গবেষণা চলিয়াছে। পঞ্চম মত--এই ধঙগদেশ মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি । এ 
মতের আলোচনাও অনেক দিন হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালার মধো বিভিন্ন স্থানে মহাকবির 
সব্বন্ধস্থত্র অনুসন্ধান করিয়া পাওয়। ঘায়। বংপুর-জেলায় মহাকবির জন্মস্থান ছিল বলিয়। 
অনেক দিন হইতে একটা কিম্বদস্তী চলিয়া! অসিতেছে । খা বীরভূম-জেলায় বেলুঠ-গ্রামের 
নিকট একটা প্রাচীন পুক্কবিণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পুক্ষরিণীর উত্তর-পূর্ব দুই দিক 
উচ্চপাহাড়বেষ্টিত। কতকগুলি বৃক্ষে সেই পর্ববত-গাত্র নিকুঞ্জ-কীননে পরিণত করিয়া 
রাখিয়াছে। দেবদেবীর প্রাচীন-মুর্ভি এবং ভগ্রমন্দির প্রভৃতির প্রস্তরাদিতে স্থানটী সমাকীর্ণ। 
কাপিদাসের সাধনা-ক্ষেপ্্র,বলিয়। এ স্থান পরিচিত। কালিদাসের স্টায় কবি হইবার 
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আশায়, বহু বিদ্যার্া অধুন। এ স্থানে গবিটিধি করেন। পুক্ষরিণীতে জান করিয়া প্রস্তর- 
গাত্রে সিন্দূর-লেপন প্রভৃতির দ্বার। কবিত্বের স্ফুর্তি হয়--ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। এই 
প্রাচীন পীঠস্থানের সহিত মহাকবির সন্বদ্-তত্ব নির্ণয় করিতে গেলে, বীরভূম-জেলা কবির 
জন্মস্থান বলিয্! গিদ্ধান্ত হইতে পারে । কবি চণ্ডীদাপের পাট নান্রুর ইহার অতি নিকটেই 
শবস্থিত। জয়দেবের কেন্দুবিশ্ব--সেও এখান হইতে অধিক দূর নহে। কবিত্ব-স্ফুর্ডির 
এই ম্বভাবসঙ্গত প্রদেশে মহাকবির জন্ম হওয়াই সম্ভব বলিয়া! অনেকে অস্থুমান করেন । 
অপর মত--বঙগদেশান্তর্গত নব্দী প-সন্নিন্টে মহাকবির লীলাস্থান ছিল। এ মতে,-_-নব- 
দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে ক্রোশাধিক ব্যবধানে ব্রন্ম।ণী তল। নামে যে পীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহ্থাই 
মহাকবির সিদ্ধিস্থন। প্রাচীন কালে এক সময়ে ধঙ্গদেশের এ অংশ বিদ্যালোচনার জন্ট 
প্রসিদ্ধ ছিল। যে নব-দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপের সংগঠন, এ পীঠস্কান তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয় | তাহাতে এ স্থান বিছ্বামন্দির চতুষ্পাহী প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। বাগ্দেবী বীণাপাণি এ পীঠস্থানে ব্রহ্গাণী নামে অভিহিত। গঙ্গাতীরে অবস্থিত 
নব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থান-মধ্যে পরিগণিত এর স্থানই কালিদাসের হায় 
মহাকবির কবিত্ব-স্ফুর্ভির প্রকুষ্ট স্থান। এতৎ্প্রসজ্ে, কালিদাস এই নাষ-_ বাঙ্গালীর মাম, 
কালিদাসের রচনায়-_বাঙ্গাল। ভাব ও বাঙ্গাল। ভাষা, তাহার বণনায়_ বাঙ্গালীর চৰিআর-চি 
ইত্যাদি নান! প্রমাণেরই অবতারণা হইয়া থাকে; এবং সমুদ্রগুপ্ত-অভিপেয় দ্বিতীয় 
বিক্রমাদিত্যের বাজধ[নীতে সযুদগড়ে" খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার বি্যমানতার বিষদ়্ 
কথিত হয়। * মহাকবির লীলাক্ষেত্র সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা মত আছে। কিন্তু তৎ- 
সমুদায় উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে সর্ধববিধ মতের আলোচন। করিয়া! আমরা কি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, দেখা যাউক । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নৃপতি বিক্রমাদিত্য 
নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজসতা় নবরত্বের সমাবেশ ঘটিয়া- 
ছিল ; এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কালিদাস-নামধেয় ভিন্ন তিন্ন কবির আবির্ভাব হইয়।ছিল। 
তাহাদের একের সহিত অন্যের সন্বন্ধস্থত্র স্থাপন করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপতত্ব নির্ণয়ে 
এখন গগুগোল ঘটিতেছে; আর তাহাঠেই মহাকবি কালিদাসের আদিতন্থ সন্ধান করিয়। 
পাওয়া ছুর্ঘট হইয়। পড়িঘ্বাছে। তবে খুষ্ট-জন্মের পূর্বববর্তি-কাঁলে ষে তাহার 
যশঃজ্যোতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমর আদৌ সংশয়ান্গিত নহে । পরস্থ, তাহার 
জন্মভূমি যে এই বঙ্গদেশ এবং এই বঙ্গদেশেই যে তাহার কবিত্ব-স্ফুর্তি হইয়াছিল. নান 
কারণে সে ধারণাও আমাদের মনে বলবৎ হইয়া দাড়াইয়াছেখ উজ্জয়িনীতে তাহার 
জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, অথবা তিনি সিংহলে গিয়া তন্ুত্যাগ 
করিয়াছিলেন, _-এববিধ প্রবাদের সার্থকতা থাকিতে পারে ; তথাপি, তাহাকে বাঙ্গালী 
ধলিয়! মনে হয়। হইতে পারে, তাহার কবিষশঃ তাহ।কে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনপদের 
বিভিন্ন রাজন্টের 'ধরণীয় করিয়। তুলিয়াছিগ ; হইতে পারে,বঙ্গমাতার অতুজ্বল সম্তানরত্ম অন্ঠ 
প্রদেশকেও ওক্কলা-সম্প্ন কিয়া রাখিয়াছিলেন ; ১ হইতে পারে" বাঙ্গালার কালি কালিদাস-রতব 


পাশপাশি 





সাহিঠা-নংবাদে, ঠায় ধলে, এভা্ষয়ে নানারপ মালোচনা হুইরা।ছ। 





ভ।রতের সাহিত্য-সম্পং। ২৯১ 


উজ্জয়িনীতে গিয়া নবরত্বের মধ্য-মণি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহ। হইলেও 
তিনি বমাতার প্রিয়-সন্তান। প্রথম, তাহার কালিদাস নামই তাহার বাঙ্গালীত্বের 
পরিচায়ক । নবরত্বের অপর রত্ব কয়টার সংজ্ঞ। দেখুন ; আব, মহাকখি কালিধাসের সংজ্ঞ। 
দ্বেখুন! তাহাতে রাজা বিক্রমাদরি হ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এ রত্বগুলি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন বেশ উপলব্ধি হয়। নবন্রত্ধের নাম-_ধৰস্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, 
বেতালভটষ্ট,ঘটকর্পরবরাহমিহির,বররুচি ও কালিদাস। এই নয় জনের মধ্যে এক কালিদাস 
ভিন্ন অন্য নাম বাঙ্গালীর মধ্যে প্রামই দেখা ষায় ন।। আবাণ, বাঙ্গালী ভিন অন্ঠেব মধ্যে 
কালিদাস নামও ছুলত। আরও, উজ্জয়িনী-প্রদেশে প্রচলিত সাধারণ নামের সহিত এ 
সকল নামের সকলগুলির সাদৃশ্ত নাই। ন্তর[ং বেশ বুঝ] যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে 
বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতগণকে লইয়?, বিক্রমাদিত্য আপনার নবরত্ব সভা গঠিত 
করিয়াছিলেন । “জ্যোতির্ব্্দিতরণ? জ্যে।তিষ-গ্রস্থের কতিপয় গ্পোকে এ গ্রন্থ রচনা-সম্পর্কে 
একটু পরিচয় আছে। কবি বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে রঘুবংশ প্রভৃতি কাঁব্ত্রয় রন কবিয়া- 
ছিলেন; তার পর, শ্রুতিকর্মনব।দ" গ্রস্ত রচনা করেন। পরিশেষে, উজ্জঞিনী রাজধানীতে 
অবস্থানকালে, ৩০৬৭ কলি গতাবে * তিনি 'জ্যোতির্বিধাতরণ' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। 
তাহার এ উক্তিতে বেশ বুঝা যায়, বঘুবংশাদি কাব্য অন্যত্র অবস্থানকালে রচন। 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাহার যশঃ বিস্তৃত হইলে তিনি রাজদরবারে আমন্ত্রিত 
হইয়ছিলেন। সে অন্ত্র--আমরা বঙ্গদেশ বলিয়াই মনে করি। কোনও কোঁনও 
পণ্ডিতের মত যে, কালিদ্/স-নাম উজ্জয়িনীর প্রদত্ত ; কারণ উজ্জয়িনীতেই কালীপুজার 
প্রবর্তন হয়।, কিন্তু এ উক্তি নিতান্তই যুক্তিবিগর্হত। তত্ত্রশাস্ত্র বঙ্গদেশের নিজস্ব 
তান্ত্রিক পৃজাপদ্ধতি বঙ্গদেশ হইতেই অগ্ঠত্র বিস্তৃত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র বঙ্গীয় 
বর্ণমালায় অভিব্যক্ত। সুতরাং কালীপুজার প্রবর্তনার স্থান যে উজ্জয়িনী--এ উক্তি 
একান্তই যুক্তিহীন। আমরা বলি, কালিদাস নামে এবং রঘুবংশাদি কাব্য অন্তাত্র 
অবস্থানকালে রচনার প্রমাণে, তাহার বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, 
কাপিদ/সের অনেক রচন। অন্ুস্বার-বিসর্গ-বিভক্তি-সংযুক্ত বাঙ্গালা বুচন। বলিয়। প্রতীত 
হয়। রঘুবংশের প্রথম ঞ্লে।ক-চতুষ্টয়ের বিষয় প্রথমে অনুধাবন করুন। যথা, 
“বাগর্থাবিব সম্পক্তৌ বাগর্থএ্রতিপত্যয়ে । জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ধবতীপরমেশ্বরো ॥ 
ক ুর্ধ্যপ্রতবো বংশঃ ক চাল্গবিষস্া মতিঃ। তিতীর্য,ছুম্তরং মোহাছুড়,পেনাম্মি সাগরম্‌ ॥ 
মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থা গমিস্যাধ্যুপহাস্ততাম। প্রাংশুলত্যে ফলে লোভাছুদ্ধাুরির বামনঃ ॥ 
অথবা কৃতবাগতত্বারে বংশেহন্সিন্পূর্বনুরিভিঃ। মণৌ বজ্তসমূতৎকীর্ণে স্থত্রস্তেবাস্তি যে গতি ॥” 
বন্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত. বাক্য ও অর্থে যেরূপ নিত্য-সন্বন্ধ,_- 
সেইরূপূভাবে ধাহার1 সম্মিলিত, সেই জগতের পিতৃ-মাতৃ-হ্বপ্নূপ দেবী পার্ধতীকে ও 
মহেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি । কোথায় সেই নূর্ধ্যপ্রতব বংশ, আর কোথায় ব। আমার শ্বক্স- 
বিষয়-গ্রাহিণী প্রজ্ঞা! (সামান্য জান লইয়! শুমহান্‌ শুর্য্যবংশের বর্ণনা করিতে গিয়া! ) 
য়োজপ্কাতুক্ত আমি তেলার সাহায্যে নুদুত্তর মহাসাগর পার হইতে উৎস্থক হইয়াছি। 


২৯২ ভারতবর্ষ । 


অ[মি মূর্থ হইয়া? কবিদিগের যশোপাভ করিবার চেষ্ট। করিতেছি। প্রাংগুলত্য ( উন্নতত- 
জনের লত্য ) ফল প্রাপ্ত হইবার লোভে উর্ধধবাহু বামনের ন্যায় আমি উপহাসাম্পদ হইতে 
চলিয়াছি। অথবা! ( আশগ্কাই বা করি কেন) মণি বজ্বিদ্ধ হইলে, হ্ুত্র যেরূপ তাহ।র 
মধ্ো প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যখন পূর্ব পুর্বব কবিগণ এই নু্যবংশের 
বর্ণনার পথ উন্মুক্ত করিয়৷ দিয়াছেন, তখন আমিই ৰা ইহার বর্ণনা করিতে কেন না সমর্থ 
হইব ?” এই অংশে, একাধারে মহাকবির কবিত্ব ও উপমার যনোহারিত্ব দৃষ্ট হয় ঃ আবার, 
এই অংশে তাহার বাঙ্গালিত্বের ভাবও বুঝিতে পারাযায়। গ্পোক কয়েক-পংক্তির সন্ধি 
ভাঙ্গিয়! শব্দ-পরিচয় লউন; প্রতি শকই বঙ্গদেশ-প্রচলিত শব্দ । মধ্যে কেমন একটা 
প্রাদেশিক শব্দ__উড়,প”_রহিয়। গিয়াছে ; সে শব্দ বাঙ্গালার নিজস্ব শব্দ । বাঙালী কবির 
সংস্কত-কাব্যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক শব্দ স্থান না পাইয়াই থাকিতে পারে না। আরও 
দুইটি শেক উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন, যেমন উপম! মাধুর্য, তেমনই সরল বাঙ্গাঁলাভাব। 
“আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞর! সদৃশাগমঃ । আগমৈঃ সদৃশারস্ত আরম্তসৃশোদয়ঃ ॥ 
জ্ঞানে মৌনং ক্ষম! শক্ত ত্যাগে শ্লীধাবিপ্যয়ঃ | গুণ গুণান্ুবদ্ধিত্বাত্তস্ত সপ্রসবা ইব ॥” 
“তাহার যেবূপ আকার ছিল; তদন্ুরূপ ধীশক্তি ছিল; ধীশক্তিসদৃশ শাস্্রাত্যাস ছিল * 
শাস্ত্রাত্যাসতুল্য কাধ্যারস্ত ছিল) বং কাধ্যারস্তসদৃশ ফল লাত হইত । তিনি জ্ঞানী,অথচ 
মৌনী ছিলেন ? শক্তিশালী, অথচ ক্ষমাপর ছিলেন; তিনি দানশীল, অথচ আত্মস্সীঘা- 
বিবর্জিত । এইরূপ বিরোধী গুণসমূহ অবিরোধে অবস্থান করিয়া পরস্পর সহোদরের ' ন্যায় 
তাহাতে শোত। পাইয়াছিল। এখানেও বিভক্তিপরিশৃন্ত সকল শব্দই বঙ্গদেশ প্রচলিত 
শব্দ। মহাকবির অন্ঠান্ গ্রন্থে এ ভাব অধিকতর পবিস্ফট দেখিতে পাই। মেঘদুত; খতু- 
সংহার ও কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য কবির প্রথম রচনা বিয়া প্রতীত হয়। 
তিন কাব্যে বাঙ্গালা ভাব ও বাঙলা ত।ষ। অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা, মেঘদুতে__ 
“তন্বীশ্যাম। শিখরিদশনা। পক্বিধাধরোষ্টি, মধ্যক্ষাম1 চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণ। নিক্সনাভিঃ। 
€খানীভারাদলস-গমন। স্তোকনত্া স্তনাত্যাং, যা তত্র সাদ যুবতিবিষষে ক্ষষ্টিরাক্েব ধাতুঃ ॥৮ 
খতুস্ংহাবের প্রথম ক্কেরক,_ 
“প্রচওস্থ্মাঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাও সবাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ । 
দিনাস্তরম্যে হস্থ্য পশাস্তমন্মথে। নিদাঘকালোহয়মুপাগতঃ প্রিয়েঃ 8 
কুমারসম্তবের প্রথম শ্লেকক,_ 

“অস্তত্তরুস্যাং দিশি দেবতাত্মী হিমালয়ে? নাম নগাধিরাজঃ। 

পূর্বাপরৌ তোর়নিধী বগাহ স্থিতঃ পৃথিবা ইব মানদওঃ ॥ 
কালিদাসের সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার এইক্প লাদৃশ্য তো৷ আছেই; অধিকন্ত। 
তাহার গ্রস্থোল্পিখিত কতকগুলি সামগ্রী বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া অনেকে অনুমান করেন । 
যদিও কাব্যে কবি 'অপর দেশের চিত্র অঞ্কিত কগিয়াছেন, শথাঁপি বাঙ্গালার ছায়া অনেক 
স্থলে পতিত হইয়াছে । নবদ্বীপ ও তৎসপ্রিহিত স্থান আবহমান কালি হইতে বিদ্যাপীঠ বলিয় 
পন্ষিচিত্ত। বিষ্াচর্চার কেন্ত্স্থানেই কালিদাসের ন্যায় মহাকবির উত্তৰ হয়। মন্ধাকবির 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ | ২৯৩ 


এবং াহ:র সমসামগিক প্রসিন্ধ ব্যক্তিগণের নাম-সংঘুক্ত কতকগুলি গ্রামের অস্তিত্ব এ 
অংশে সন্ধান স্রয়। পাওয়া যায় ; তজ্জন্য, কেহ কেহ প্র অঞ্চলেই কালিদাসের বাস ছিল 
বলিয়। নির্দেশ করেন । মেঘদুতের একটা শ্লোকে, “দিঙনাগ? ও “নিচুল' শব্দছয় দৃষ্ট 
হয়। যেঞশ্োকে এ শবদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় এ শব্দদ্ধয়ের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন 
হইতে পারে । এক অর্ধে--“নিচুল? শব্দে বেতস্‌ বন (বেত বন ) এবং “দি নাগ? শব্দে 
দিগগজ অর্থ নিম্পন্ন হয়। অন্য অর্থে দিউনাগ ও নিচুল শবে যথাক্রমে ছুই জন 
দার্শনিক ও কবিকে বুঝাইয়া! থাকে । সে অর্থে-দিঙনাগ মহাকবির প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ- 
দার্শনিক দ্িঙনাগাচার্য্য বলিয়। প্রতিপন্ন হন। "ন্ঠায়তাঙ্য” “প্রমাণ-সমুচ্চয়” প্রভৃতি গ্রন্থের 
প্রণেতা বলিয়। তিনি প্রসিদ্ধ । নিচুল, মহাকবির সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি নানার্ঘশব্দরত্বের 
চীকা প্রণয়ন করেন। কবিত্বের জন্ত তিনি কবিযোগীন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। 
মেখ[তেত্র যে ঙ্কোকে নিচুলের ও দিউনাগের উল্লেখ আছে, সেই স্বোকটী এই, 
“অদ্রেঃ শূর্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিতুন্মুখী ভিদক্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ষসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ । 

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাছুৎপতোদুন্ুখঃ খং দি নাগানাং পথি পরিহরণস্থুলহস্তাবলেপান্‌ ॥” 

সাধারণতঃ স্লে(কটীর অর্থ নিষ্পন্ন হয়-কবি মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
ভুমি যখন সরস স্থলবেতসপরিশোভিত এই আশ্রমপদ হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া গমন 
করিবে, তখন পথিমধ্যে আর তোমাকে দিগ গজগণের শুগুবিক্ষেপ মহা করিতে হইবে না। 
তোমার প্রয়াণ-কালে যুগ্ধা। সিদ্ধাঙ্গনার] উর্দমুখী হইয়! সচকিত-নয়নে সবিদ্বয়-হৃদয়ে 
তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় পধ্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে, এবং তাহারা মনে মনে চিন্তা 
করিবে যে-পবনদেব কি চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গদেশ উন্মুলন-পুর্ববক হরণ করিয়া লইয়) 
যাইতেছেন 1 ইহাই সাধারণ অর্থ। কিন্তু মল্লিনাথের টীকায় প্রকাশ,-কবি এখানে 
প্রসঙ্গতঃ আপন প্রতিযোগী দ্িঙনাগাচার্য্যের প্রতিযোগিতার আভাস উপমায় প্রকাশ 
করিয়। গিয়াছেন। কোনও কোনও প্রত্বতত্ববিৎ্, দিঙনাগাচার্য্কে থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
বৌদ্ধ দার্শনিক বলিয়' প্রতিপন্ন করার চেষ্ট। পাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস যে হষ্ঠ 
শতাব্দীর কবি. তাহাদের প্রমাণ-পরম্পরার মধ্যে দিউনাগাচার্য্যের সহিত শ্তাহার এই 
সন্বন্ধও একটী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু একটু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, দিউ.নাগী- 
চাঁধ্যের সহিত কবির সক্বন্ধ-স্ত্রেও কবি খুষ্ট-পৃর্বব শতাব্দীর বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। কারণ, 
দিও নাগাচার্ধ্যক্কত গ্রন্থসমূহের টীকাকার ধর্ম্কীর্তি চতুর্থ শতাব্দীর পুর্বে বিদ্ভমান ছিলেন, 
প্রমাণ পাওয়া! যায়। ধর্মকীর্তির রচিত “বৌদ্ধসঙ্গীতি' গ্রন্থ খৃষ্ায় তৃতীয় শতাব্দীতে চীনা” 
ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহাতে উহ্বারও কত পূর্বের দিঙনাগা চার্ধ্য বিদ্বান ছিলেন, 
সহজেই বুঝা যায়। দিঙ.নাগাচাধ্যের এবং কালিদাসের নাম-সংযুক্ত পল্লী একই স্থানে 
বি্মান থাকিয়। ছুই সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিযোগিতার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। 
আবার, উদ্জয়িনী প্রভৃতি প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের স্বতিজ্ঞাপক যেরূপ স্থানাদি চিহ্িত্ত হয়, 
বঙগদেশে নবন্ধীপ-পান্ত্রিধ্যে সেইবূপ স্থানের অসম্ভাব 'নাই। গঙ্গার পশ্চিমকুলে পূর্ববস্থলীর 
অনতিদুরে 'রাক্ষপীপোতা? লামক একটি স্থান পরিদৃষ্ট হয়। উহা বিক্রমাদিত্যের 
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সিদ্ধিস্থান বলিয়া! প্রবাদ আছে। কালিদাসের সিদ্ধিস্থান বলিয়। কথিত ব্রহ্মানীতল! 
হইতে এ স্থান অধিক দুরে নহে। সেখানে প্রাচীন রাজধানীর খবজাবশেষসমূহও 
পরিলক্ষিত হয়। এবছ্িধ নান। কাবণে আমরা বলিতে পারি, বাজচক্রবর্তাঁ বিক্রমাদিত্য 
বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভিষ্ম ভিন্ন সময়ে ভিন্ন তিন্ন স্থানে অব- 
স্থিতি করিতেন। বিশাল তারতসাত্রজ্যে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, একস্থানে 
রাজধানী রাখিলে, সুশাসন স্ুপালন নুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং বজদেশে, উজ্জয়িনীতে, 
কনোজে এবং অন্তান্য স্থানে তাহাকে রাজধানী রাখিতে হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য 
বাঙ্গালী ছিলেন, কি উজ্জস্বিনীবাসী ছিলেন, তদ্বিষষে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ন1। 
তবে, তিনি তান্ত্রিক ধশ্মের উপাসক ছিলেন এবং তান্ত্রিক মত বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি 
-এই জুন তাহাকে বাঙ্গালী বলা যাইতে পাবে। আদিত্য-সংযুক্ত নাম বাঙ্গালাঁস 
বিরল ন.ত। বিক্রমাদিতা নামও বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয়। বাজভরঙিণীতে যে বিক্রমাদিত্যের 
কাশ্ী-জয ও মাঁতৃগুপ্ত নামক কবির হস্তে সেই বরাজোর শাসন-ভার অর্পণের 
বিষয় বর্ণিত আছে এবং তত্প্রসঙ্গোক্ত মাতৃগুগ্তকে কেহ কেহ যে কবি কালিদাস 
বলিয়। নির্ধাবণ করেন, তাহাতে ও বিক্রমাদিত্যের বাঙ্গালীত্ব-সন্বন্ধে একটা যুক্তি প্রাপ্ত 
হই। তিনি ধঙ্গদেশবাসপী ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীর "প্রতি স্বাভাবিক অন্ুরাগ-বশে 
বাঙ্গালীব উপর কাশ্মীর-বাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে 
পারে । এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের কথা অবশ্য আছে। মতৃগুপ্তের কাশ্মীররাজ্য শাসনের 
সাধারণভঃ যে কাল নির্দেশ হয়, তদন্ুসারে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ধষ্ঠ শতাব্সীতে 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু আমরা কালিদাসকে ও বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্ট-পূর্বব প্রথম 
শতাব্দীর বলিয়। নির্দেশ করিতেছি । স্ুমতণাং মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস এবং উজ্জয়িনী-রাজ 
বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক খিক্রমাদিতা ইহাদের পরস্পরকে অভিন্ন বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তীহার্দের বিদ্যমান-কাল বিষয়েও নৃতন সমস্যার সমাধান করার 
আবশ্যক হয় । সে সমস্যা__বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কাশ্মীর-জয়-_খৃষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দীর 
ঘটন', কি খৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা ! এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, রাজতরঙিণীর গণনান্ু- 
সারে কাল-নির্ণয়ে অনেক গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। সে গণনার অনুসরণে আমর। দেখাইয়াছি, 
এক কনিষ্কের ( কনিক্ষের ) রাজ্যকাল-গণনায় কত বিভ্রমই ঘটিয়াছে ! পে গণনায় থুষ্ট- 
জদ্মের বার শত বৎসর পৃর্বেষও কনিক্ষের বিদ্যমানতা প্রমাণ করা যায়; আবার খুষ্ট-পূর্বব 
৩২৭ অব্ব পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়। * এদিকে অধুন। ৭৮ খৃষ্টাব্দে 
কনিফ্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইয়! থাকে । কাশ্ীর-রাজ গোনর্দের ( গোনন্দ ) কাল- 
নির্দেশ-উপলক্ষে যুলে গলদ ঘটিয়াছে। তিনি ঘুধিষ্টিরের সমসাময়িক ছিলেন ) অথচ, কলির 
৬৫৩ বৎসর গতে তাহার রাজ্যকাল নির্দিষ্ট হয় । এ ঝড়ই বিচিত্র কথা ! এখানে প্রায় সহস্র 
বৎসরের পার্থক্য থাকে । 1 এই হিসাবে সুক্ষ গণনায় প্রতিপন্ন হয়, মাতৃগপত খুষ্ট-পৃর্ধব 
* পৃথিবীর ইডিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, ২৮৮ » পৃষ্ঠা জ্ব্য। যি 
1 পৃথিবীর ইতিহাল, প্রথম খণ্ডে, বিংশ পরিচ্ছেদে, মহীভারতের কাল-নির্ণয প্রনঙ্গে এ আলোচন। স্র্টবা। 
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শতাব্দীতে কাশ্মীর-সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন; খৃষ্ট-পর শতাব্দীতে কখনই নহেন। 
বিষয়টা একটু বিশদতাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। জরাসদ্ধের সহযোগী 
যুধিঠিরের সমসাময়িক গোনর্দ (গোনন্দ ) খুষ্ট-জন্মের অন্ততঃ ৩১৫০৭ বৎসর পুর্বে 
কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ মত আমর! পূর্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস, 
দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । এ গোনর্দের পর, কাশ্মীরে কত জন রাঁজ। 
কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহাদের কোন্‌ রাজার শাসন-কালে বিক্রমাদিত্য 
কাশ্ীর-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এই বিষষটা অনুসন্ধান করিলেই সরল তৰ নিরূপিত 
হইতে পারে। প্রথম গোনর্দ হইতে অভিমন্ত্যু পর্যন্ত বায়ান্ন জন নৃপতির বাজত্বকাল 
১২৬৬ বৎসর ধরা হয়। ইহার পর, তৃতীয় গোনর্দ বাজবংশে ২১ জন নৃপতি প্রায় ৯৮৮ 
বৎসর রাজস্ব করেন। তৎপরে হর্ষ-প্রমুখ মন্ত্রিগণ কিছু দ্রিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার। 
কত বৎসর রাজত্ব করেন, তাহার নির্দেশ নাই। তৎপরে, প্রভাপাদিত্য-বংশীয়গণ প্রায় 
এক শত বৎসর, যেখবাহন-বংশীয়গণ প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার 
পর-_মাতৃগুপ্ত। এ হিসাবে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পরে তে; দরের কথা, খুষ্টজন্মের 
তিন চারি শত বৎসর পূর্বের মাতৃপ্তপ্তের কাল নির্ধারিত হইতে পারে। মন্ত্রিগণের 
রাজত্বকালের পরিমাণ এতিহাসিক কহলন নির্ধারণ করিয়া যান নাই। অপিচ, দ্বিতীস্ক 
গোনর্দের সিংহাসনাধিরোহণের পরবর্তিকালে কাশ্মীরে যে পয়ত্রিশ জন রাজ রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। স্থতরাং প্র তিন চারি 
শত বৎসরের হিসাব অজ্ঞাত রহিয়া! গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আর, তাহা হইলে, 
কালিদাসের ও যাতৃগুণ্ডের অভিন্নত্ব এবং খুষ্টপূর্ব শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ স্বতঃই মানসপটে প্রতিফলিত হয়। মাতৃপ্তপ্তের নামের সহিত সংশ্রবযুক্ত গ্রাম 
বঙ্গদেশে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে দৃষ্ট হয় বণিয়৷ কেহ কেহ মাতৃগুগ্ত বাঙ্গালী 
ছিলেন বলিয়। প্রতিপন্ন করেন । কিন্ত সে মতে কালিদাপকে বৈদ্যজাতি বলিয়া নির্দেশ 
কর! হয়। মাতৃগুপ্তে “থপ্ত” শব্দের অস্তিত্বই ভাহান্র বৈগ্ব্-পরিকল্পনার হেতুভূত। কিন্তু 
এ হেতুবা'দের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ, অন্ান্ত প্রমাণে কালিদাস ব্রাঙ্গণ ছিলেন 
বলিয়। প্রতিপন্ন হন। নেপাল হইতে একখানি পুথি পাওয়। ষায়। পুণধিখানি প্রায় 
তিন শত বৎসরের প্রাচীন। বীরপুর-গ্রামের বিশ্বনাথ শর্মা ৪১৭ লসং অকে * মাধী 
পৃর্ণিমার দিন এ পুথির লিখন-কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। পু'থিখানি-__কালিদাসের রঘুবংশ | 
পুঁথি-শেষে লিখিত আছে,--ইতি মিশ্রষ্কালিদাসকতে রঘুবংশে মহাকাবো একোনবিংশ 
সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ লসং ৪৯৭ মাধীপূর্ণিমায়াম তিথোৌ কজে এ (1) দিনে বীরপুরগ্রামে 
লিখিতমিদং পুস্তকং শ্রীবিশ্বনাথ শন্দ্রভিরিতি ॥” ইহাঁতে মহাকবিকে মিশ্র উপাধিধারী 
ব্রাঙ্গণ বলিম্নাঁ বুঝী যায়। কাহারও কাহারও বিশ্বীস,_মিশ্রগণ ব্রাহ্গণ বটেন; কিন্ত 
7 জক্্প-সেন প্রবর্তিত অব লসং বলিরা জানা যায়। লক্্ণ-দেনের জীবিতকালে এ অব প্রচলিত 
হইরাছিল। 
ক্ষীরোদচতী রায় চৌধুরী মহাশয়ের কালিদাস প্রবন্ধ (সাঁহিতা, পঞ্চম বর্ধ) জষ্টবা। 
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বাঙ্গালায় মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ নাই; সুতরাং কালিদাস অন্ঠ দেশের লোক ছিলৈন। 
বলা বাহুল্য, এ যুক্তি ভিত্তিহীন। বাঙ্গালায় মিশ্র-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। 
ঘরেন্্র-সমাজে বরেন্দ্রভূমে মালদহ-জেলায় মিশ্র-উপাধিধারী বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন! 
ফলতঃ, খুষ্ট-পূর্ব শতাবীতে কালিদাসের বিদ্যমানতা এবং তাহার বাঙ্গালিত্ব বিবিধ 
বিধানেই প্রতিপন্ন হয়। 
মহাকবি কালিদ্বাসের ছুই প্রধান কাব্য_-রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব। রঘুবংশ উনবিংশ 
লর্গে বিভক্ত। প্রথম তিন সর্গে রাজ। দ্বিলীপের, চতুর্থ হইতে অষ্টম সর্গে রদ্ুর ও অজেবর, 
নবম হইতে পঞ্চদশ সর্গে দশরথের ও জ্ীরামচন্দ্রের এবং শেষ সগক্রয়ে 
রঘুবংশ। লব-কুশ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্য্যস্তের বিবরণ বিবৃত আছে। 
বর্ণিতব্য বিষয় প্রধানতঃ রামায়ণের অনুসারী | কিন্তু বর্ণনার লাশিতো, 
উপমার মনোহারিব্বে, কবিত্বের পরিস্ফুটনায়, সেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিজ্ঞাত রামায়দী 
কাহিনী এক অতিনব রূপ ধারণ করিয়! আছে। সর্ধবস্ুনবিদিত পুরাতন বিষয় কবির 
তুলিকায় কি মনোহর মুর্তি ধারণ করে; রঘুবংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদ্ধাহরণ। ঘটনা- 
বৈচিত্র্য অথবা উৎকট চরিত্র-চিত্র নাই; অথচ, উহ! পাঠে পাঠকের প্রাণে প্রকাস্তিক 
আগ্রহ আনয়ন করে । সঙ্ঞেপে ছুই চারিটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি । তাহাতে 
উচ্চ-আদর্শ, উচ্চ-ভাব, উচ্চ-কবিস্থঃ উচ্চ-উপম। আপনিই নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। 
রাজ দ্রিলীপ প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন। কবির উপমায় ব্যক্ত হইল,__ 
«প্রজানামেব ভূত্যর্থং সা তাত্যো৷। বলিমগ্রহীৎ। সহজঅগ্ুণমুত্স্ুমাদত্তে হি রসং ববি ॥” 
“যেমন ুর্ধ্দেব রস আকর্ষণ করেন--সহত্র গুণ রস-বিতরণের জন্যঃ সেইরূপ রাজ! 
দিলীপ প্রজাদিগের নিকট যে কর গ্রহণ করেন-_তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য ।' রাজার 
কর্তব্য বুঝাইবার পক্ষে ইহার অধিক সুন্দর উপমা! কি হইতে পারে? রাজা 
দিলীপ কিরূপ আদর্শ রাজা ছিলেন, তৎসন্বন্ধে কবি আরও বলিয়াছেন, 
«প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষন[ভ্তরণাদপি । স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥” 
“তিনি ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান জন্য প্রজাগণের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
তাহাদের পিতামাতা কেবল তাহাদের জন্মহেতুমাত্র ছিল।” রাজা কিরূপ প্রজাপালক 
হইবেন, এই বর্ণনায় তাহা বুঝ| যায়। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পান সন্বন্ধে রাজার 
ব্যবহার কেমন ছিল, কবি কেমন সুন্দর উপমায় তাহা ব্যক্ত করিলেন, দেখুন, 
“দেস্তেপি সম্মতঃ শিক্টস্তস্তার্তস্ত যখৌবধমূ। ত্যাজ্যো। ছুষ্টঃ প্রিয়োহপ্যাসীদঙ্থুলীবোরগক্ষতা ॥” 
€শিষ্ট ব্যক্তি শক্র হইলেও রোগীর ওষধের ন্যায় তাহার নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইত এবং 
ুষ্ট ব্যক্তি আত্মীয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় তাহার পরিত্যাজ্য ছিল। যেমন 
পিতা, তেমনই পুত্র । যেমন দিলীপ, তেষনই রঘু। কবি কেমন বুবীইতেছেন/-_ 
“মন্দোথক্াঃ কৃতান্তেন গুণাঁধিকতর্মী গুরে৷। ফলেন সহকারস্য পুপ্পোদগম ইব প্রজ11” 
“সুমধুর আত্রফল আস্বাদন করিয়! লোঁকে তাহার মুকুলের বিষয় ভূলিয়। যায়। অধিকতর 
গুণসম্পন্ন রঘুকে পাইয়। প্রজাগণ সেইরূপ দিলীপেক্ অন্ভাব বিস্বৃত হইল। আবু একস্লে 


ভারতের সাহিতা-সম্পৎ | হ৯৭ 


দ্েখুন। বিশ্বজিধ-যজ্ঞ করিয়া রঘু ধখন সর্বস্ব দান করিলেন, কবি তখন কেমন একটী 
হুন্দর উপমায় নৃপতির অর্থ-সঞ্চয়ের ও অর্থের সত্যবহারেঘ্ বিধয় বুধাইয়। দ্রিলেন ! কৰি 
ফহিলেন,--“আঘানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব।” অর্থাৎ, পৃথিবী হইতে বাশ্প- 
গ্রহণে যে যেঘ সঞ্চয় হয়, সে মেঘ বারি-দানে পৃথিবীফেই পরিতৃপ্ত করে। সেইরূপ, দান 
করিবার জন্যই, মেঘের বারি-গ্রহণের ন্যায়, বাজ' অর্থসঞ্চয় করিয়া থাকেন। আদর্শ রাজার 
চরিত্র এইরূপই বটে ! আর একস্থলে দেখুন । বিশ্বজিৎ-যজ্জে সর্বস্ব-দানের অধ্যঘহিত পরে) 
ক্বঘুর সকাশে কৌৎস খাষি ভিক্ষার্থা হইয়া উপস্থিত। বঘু, স্বর্ণপাঞ্জের অতাবে মৃৎ্পাত্রে অর্ধ্য 
স্থপন করিয়া, তপোবনের কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন। এসঙ্গতঃ তাহার আপনার নিঃস্ব অবস্থার 
বিষয়ও নিবেদিত হইল । খধি কৌৎস তাহাতে যে উত্তর দিলেন, সে উত্তর ধধিবই উপযুক্ত) 
আবার সে উত্তরে আদর্শ রাজার চিত্রও কেমন সুন্দর পরিস্মুট । খধি কহিলেন, _ 
“সর্বত্র নে। বাত্তীমবেহি হি রাঙ্জন্‌ নাথে কুতন্তয্যশুতং প্রজানামু। 
স্র্য্যে তপত্যাবরণাষ দৃপ্টে কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্র। ॥" 
“রাজন! আপনি যখন শাসনকর্ত।-রূপে বিরাজমান রহিয়।ছেন, তখন প্রজাদিগের অমঙ্গল 
কি কখনও সম্ভবে? স্ুধ্যদেব কিরণমাল। বিস্তার করিয়া বি্ভমান থাকিলে, তিমিরজাল 
কখনও কি লেকের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পাপে !? এইপ্পে কুশল জ্ঞাপন করিয়া, 
কহিলেন,--“আপনি তিক্ষ। দিতে পারিলেন না বলিয়। আমি অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। আপনি 
যজ্ঞকার্ধ্যে সর্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং আমি এ সময়ে প্রার্থনায় পরাজ্মুখ হইলাম ।” 
“শ্স্ত্যতস্ত তে নির্গলিতাশ্বুগর্তং শরদ্ঘনং নাদ্দতি চাহকোইপি ॥” “আপনার কল্যাণ হউক 3 
দেখুন, অনন্তগতি চাতকও নির্গলিতাম্থু শরদ্ঘনের নিকট জল প্রার্থনা করে ন1।” কি সুন্দর 
উপমা ! মেঘ যখন জলপূর্ণ থাকে, বর্ধীর পূর্বে, চাতক “ফটিক জল ফটিক জল? বিয়া 
জল যাক্ষা করে। কিন্তু মেঘ জলশুন্ধ হইলে, শরতে;ঃ চাঁতক কথনই জল প্রার্থন। কৰে 
না। রঘু যতক্ষণ পরশ্ব্যযম্পন্ন ছিলেন, খধি ততক্ষণ তাহার নিকট প্রার্থী হইতে পারিতেন। 
কিন্তু রাজ। যখন সর্বস্ব দান করিয়া! রিক্তহস্ত হইয়াছেন, তখন কিছুতেই তাহার নিকট প্রার্থী 
হইতে পারেন ন।। অন্য পক্ষে, কৌৎস খষি গুরুদক্ষিণা পরিশোধের জন্ রাজার নিবট প্রার্থী 
হইয়াছিলেন। বিদ্ভোৎসাহী নৃপ কেমন করিয়া কোন্‌ প্রাণে তাহাকে বিমুখ করিবেন ? 
সুতরাং খষি প্রত্যাবৃত্ত হইতে চাহিলেও রাঁজা তাহাকে কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে 
অন্ুরোধ' করিলেন, এবং চেষ্টা করিয়। অর্থসংগ্রহানস্তর খধির অতাব পুরণ করিয়া 
দিলেন। যেমন আদর্শ রাজা, তেমনই আদর্শ খবি। প্রার্থীর “দেহি দেহি" ভাব নাই ॥ 
অথচ, নিঃম্ব হইয়াও দাতা তাহার অভাব-পুরণে আগ্রহান্িত। রাজা-প্রজার_ দাতার ও 
প্রার্থীর__এমন চরিত্র--এমন চিত্র আর কোথাও আছে কি না, মনে হয় না। স্বতাব-. 
বর্ণনা, কবির তুলিকায় আরও কত সুন্দর অভিব্যক্ত! রঘুবংশের প্রায় প্রতি সর্গেই 
স্বভাঁব-বর্ণনায় কবির কবিত্ব পরিস্ফুট। বিশেষতঃ, ভ্রয়োদশ সর্গে সে বর্ণনা যেন চরে 
উঠিয়াছে! জানকীকে উদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে গ্রীরামচন্্র আকাশপথে পুঙ্পক-রঞে 
আফোধ্যায় ফিরিয়। আসিক্কেছেন। আসিতে আসিতে, একে একে, সীতাদেবীকে দেখাইতেশ 
৪র্ঘ)৩৮ 
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ছেন সেই ফেণপুঞ্জ-সমন্বিত বারিধি, সেই মলয়াচল পর্য্যস্ত বিস্তৃত সেতুবন্ধ, সেই জলজন্ত- 
সমাকুল সমুদ্রে তিমি-মৎস্যের ভীষণ বদন-ব্যাদান ! দেখাইতেছেন-_-জলহস্তীসকল সহ! 
জল-মধো ভাসিয়! উঠিয়া ফেণিল-রাশি কেমন ছুই তাগে বিভক্ত করিতেছে ; আর সেই 
ফেণ-বাশি করিকপোলদেশে সংলগ্ন হইয়া] কেমন কর্ণ-চামবের ন্যায় শোভ1 পাইতেছে ! 
দেখাইতেছেন, বেলানিলপানেচ্ছু ভুজঙ্গমগণ তট ভুমি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; তাহাতে, 
তাহাদিগকে কেমন বৃহভরঙ্গের স্ঠায় দেখাইতেছে এবং সৌরকরসংস্পর্শে তাহাদের ফণা- 
মগ্ডলস্থ মধা-মণি কেমন ওঁজ্ভবল্য বিস্তার করিয়া আছে! দেখাইতেছেন,-তোয়দবৃন্দ সমুদ্র- 
বারি-প।নে প্রপ্তত্ত হইবামাত্র আবর্ভবেগে ঘৃর্ণিত হইতেছে, আর তাহাতে মন্দর-পর্ণবত দ্বার) 
যেন পয়োনিধি মথাম।ন হইতেছেন | দেখাইতেছেন,_দুরে তমালবন ও তালীবন শ্রেণীতে 
নীলবর্ণ বেলাভূমি চঞ্কনিভ লবণাস্থুবাশির কলক্করেখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । এইরূপে, 
মহাসাগরের দৃশ্ঠপটসমূ নয়ন-সমক্ষে উত্তোলিত করিয়া, তটপ্রদেশের ও পথের দৃশ্তাবলী 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন--“এই দেখ প্রিয়ে, সেই পরিত্যক্ত জনস্থান _ বিশ্ব দুর 
হওয়ায় এক্ষণে খষিগণের আশ্রম-স্থানে পরিণত হইয়াছে । এই দেখ পরিয়ে, সেই বনস্বশী-_- 
তোমার অন্বেষণে আসিয়| যেখানে তোমার নূপুর পতিত দেখিয়াছিলাম ;-তোমার চরণ- 
স্থলিভ হইয়৷ নৃপুর যেখ[নে মৌনাবলম্বন করিয়া ছিল। দেখ প্রিয়ে-_-এই সেই পথ !- ছুরাত্ম 
নিশাচর যে পথে তোমায় হবণ করিয়। লইয়া! গিয়াঞ্িল, আর ধে পথের তরুলত। বাকৃশক্তি- 
হীন হইয়া ও অবনত-পল্লব দ্বারা আমায় পথ-প্রদর্শনে সহায়তা করিয়াছিল ; অপিচ, যে পথে 
আমার ব্যাকুল ত। দেখিয়। দর্ভ।স্কুরে বীতস্পৃহ হইয় দক্ষিণাতিমুখে নয়ন প্রবপ্ডিত করিয়া! মৃগী- 
গণ আমায় পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।” ইহার পর, দেখাইলেন-_মাল্যবান পর্ধবত, দেখাইলেন-__ 
গোদাবরী-তীর ; দেখাইলেন-__পঞ্চবটী বন; দেখাইলেন _-অগস্ত্যের আশ্রম ; দেখা ইলেন 
__চিত্রকুট পর্বত); দেখাইলেন-_অব্রি-মুনির আশ্রম ; দ্বেথাইলেন-__নিষাদপতি গুহের 
পুরী; দেখাইলেন--সরযু নদী । দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন“ যে সন্ধ্যাকালের ন্যায় 
কপিশবর্ণ পুলিপটল উড্ডীন দেখিত্ছ, আমাদের আগমন-বার্তী শুনিয়া সসৈন্টে ভরত আমা- 
দিগকে প্রতুদগমন করিতে আসিতেছে । দেখ, চীরবাঁসা ভরত, পশ্চাতে সৈম্যদল ও পুরো- 
ভাগে কুলগুরু বশিষ্ঠকে রাখিয়া, অর্থ্য-হস্তে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছে যুবা 
হইয়াও অঞ্গত রাজলক্ী উপতোগ ন। করিয়া ভরত কি কঠোর অপিধার-ব্রত অবলম্বন 
কৃরিয়া আছে 1" রঘুবংশের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের এই বর্ণনায় কবিত্বের উৎস উৎসরিত ; 
আবার, এই বর্ণনার মধ্যে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আগমনের পথ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা_-কবির 
তৌগোলিক জ্ঞানের পরিচায়ক । কবি যে সমৃদ্র-পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র-বক্ষ 
হইতে তটভূমি প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, এই বর্ণনায় তাহাও প্রতীত হয়। 
“দুবাদয়শ্চক্রমিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীল্া। অভাতি বেল] লবণান্থুরাশেধণারা- 
নিবদ্ধেব কলক্করেখা। ॥' এ কবিতাঁ_-এ ভাব যে প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফল, তাহাতে আদে সংশয় 
থ।কিতে পারে না। বঘুর দিশ্বিজয় প্রসঙ্গেও কবির বিভিন্ন জনপদ দর্শন ও ত্বিষয়ক 
অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধীাহার' সমুদ্র অভিষেক বিক্রমাদিত্যের অথবা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | ২৯৯ 


চন্দ্রগুপ্তের সমপাময়িক বলিয়া কালিদাঁসকে নির্দেশ করেন, ঘুর দিপ্বিজযে তাহারা সমুদ্র- 
গুপ্তের বা চন্ত্রগুণ্ডের দিখ্বিজয়ের ছায়াপাত দেখিতে পান। তাহ! হইলেও, সেই সমুদ্র- 
গুপ্তৃকে বা সেই চন্দ্রগুপ্তকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন কল্প! যাইতে পারে। বথুর প্রথমেই 
বঙ্গদেশে আগমন এবং তারপর বঙ্গদেশ হইতে আন্যদেশে গমন ৮--ইভাতে কি বুধ। খায় ? 
কোথায় অযোধ্যা), আর কোথার ব্গদেশ ! জনপদ-সমুহ উল্পঙ্ঘন করিয়া,বঙ্গদেশে আসিয়।, 
বঙ্গছদেশ হইতে অন্যান্য দেশ-জয়ে যাত্রা করায়, কোনও বঙ্গীয় নৃপতির দিখ্বিজয়ের 
অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় ন। কি? শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কারে 
গুপ্তবংশকে গুর্জর-দেশীয় বলিয়া প্রতিপন করবার প্ররাস দেখিতে পাই। প্রোক্ত 
চন্দ্রণুপ্ত কা সমুদ্রগুপ্ত যদি গুর্জর-দেশীয় হইতেন, তাহাদের দিখ্বিজয়ে বঙ্গদেশ হইতে 
আরস্ত করিয়৷ ক্রমশঃ অন্যানা-দেশ জয়েন প্রপঙ্গ কখনই উথাপিত হইত না। কাজেই 
বলিতে হয়, রঘুবংশে রঘুর দিপ্বিয়ের সঙ্গে যে চন্দ্গুপ্তের, সমুদ্রগুপ্তের ব। কুমারগুপ্তের 
সম্বন্ধ-সংশ্রব সুচনা করা হইতেছে, তাহার! নিশ্চই বঙ্গদেশীর। এতত্প্রসঙ্গে আবও 
বলিতে পারি, যদ্দি সমুদ্রগুপ্তকেই মহাকবির আশ্রয়দীত। খিক্রমাদিত্য বলিয়া কেহ মনে 
করেন, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার মনে কর। উচিত,_-সে সমুদ্রগুপ্ত কখনই পঞ্চম 
শতাব্দীর সমুদ্রপুপ্ত নহেন,_সে সমুদ্রগুপ্ত থুষ্ট-পূর্বব শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্ত। 
এক নাঁঘের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদে বাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, 
এবং দ্রেশ-মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শক-সংবতের প্রচলন-হেতুঃ যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে”_একের 
কাণ্ড অন্যের স্বন্দে নাস্ত হইয়াছে । কুমারসম্ভব-প্রসঙ্গেও এইরূপ সাঘৃশ্তের বিষয় আলো- 
চিত হইয়৷ থাকে । তদনুসারে কুমার কার্ডিকেয়, চন্দ্রগুণ্ডের পুত্র কুমারগ্তপ্তের প্রতিচ্ছবি 
বলিয়া কথিত হন। * আমর] কিন্তু তদ্রপ মনে করি না। পুব্রাণাদির অনুসরণে মহাকবির 
কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহাই গ্রতিপন্ন হয়। তবে দেশ-কাল-পাজ্ের ছায়। ক্ষচিৎ 
কোথাও পতিত হইলে, আর তদ্দারা বঙ্গ দেশের সন্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও, তাহাতে কুমার- 
গুপ্তের কি কোনও নৃপতি-বিশেষের স্বতি মনোমধ্যে জাগরিত হয় না। 
কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত । উহার প্রথম সাত সর্গ সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত। 
প্র সাত সর্গে হরপার্ববতীর পরিণয়-কাহিনী বিবৃত আছে। কবিত্বের স্ফুর্তিঃ রসের সমাবেশ-_ 
ধ& সাত সর্গেই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম সগে প্রথমে .নগাধিরাজ 
কুমারসম্ভব। হিমালয়ের বর্ণনা, মেনকার তপস্যা ও উমালাভ, পার্বতীর জন্ম 
ও যৌবনোন্মেক পরিবণিত আছে। গ্রন্থারস্তে হিমালয়ের বর্ণনায়, 
হিমালয়ের গাভভীধ্য সৌন্দর্য্য বিশালতা ও ভীষণতা__কি সুন্দর প্রতিফলিত ! রঘুবংশে 


্গ াহার। এবখিধ মত পৌষণ করেন, তাহাদের যুক্তি এই,--রঘুবংশে (প্রপম সঙ্গ, পঞ্চম প্লোক ) ''আসমুদ্র- 
ক্ষি্ীশীনাঁমানাকরথবর্তনাম্‌” প্লোকার্দে 'আসমুদ্র' শব্দে সমুগ্রগুপ্ত হইতে উৎপন্ন রাজবংশকে, “তন্মৈ সভ্যাঃ 
সভাধ্যায গোপ্রে, গুগুতমেন্দরিয়াঃ” ( রঘুবংশ, প্রথম সর্গ, পঞ্চানন গ্লোক) গ্লোকে, গপ্ত' শব্দে গপ্তবংশের রাজত্ব- 
বিষয়, “'আকুমারকখোদ্ঘ।তং শীলিগোপো। জগ্ডশঃ'' ( রথুবংশ, চতুর্থ সগ, ২*শ শ্লোক) শ্লোকে 'কুম।র' শবে 
চক্রপ্প্ত পুত্র কুমারগুপ্তের গুণ-গাঁন এবং “কুমারসম্তবম্” নামে কুমারগুপ্তের জন্ম-বিবরপ পরিকীর্তিত হইয়াছে 
বুঝা ঘায। “পুপোববৃদ্ধিং হরিদস্বদী ধিতেরনুপ্রবেশীদিবভালচত্রম ( রথুবংশ, তৃতীয় সর্গ, ২২শ গ্লোক) প্লোকে 
'চল্মমা” শবে চন্তরগুপ্রকে বুঝাইতেছে | | 
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বেলাভুমির ও সমুদ্রের সন্বন্ধ-বর্ণন-দৃষ্টে যেমন তাহা! কবির প্রত্যক্ষ-দুষ্ট সামগ্রী বলিয়! 
প্রতীত হয়, হিমালয়ের বর্ণনায়ও সেই প্রত্যক্ষ-দর্শনের ভাব মনে আসে । কি ্বভাবস্থন্দর 
মনোহর বর্ণনা ! কবির উপমায় একটী শ্রোকে হিমালয়ের অতুল বিভব উপলদ্ধি করুন,-_ 

“অনস্তরত্বপ্রতবসা যসা হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্‌। এ 

একোহি দোষে গুণসন্নিপাতে নিষজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাক্কঃ ॥” 
কবি বলিতেছেন,-_“শৈতাধিক্য-নিবন্ধন হিমালয় সৌভাগাহীন নহেন ; কারণ, হিমালয় 
অনন্তরত্বের উৎপত্তি-স্থান। যেরূপ চন্ত্রের একমাত্র কলঙ্ক-দোষ তাহার দ্ষি্ধ কিরণরাশির 
মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে ; সেইরূপ হিমাচলের অনন্ত সৌন্দর্যযরাশির মধ্যে তাহার এক- 
মাত্র শৈত্যদোষ কখনই ধর্তব্য নহে।' হিমাচল যেমন রত্বের আকর, হিমাচলে যেমন 
অগ্পরী, কিন্নরী, বিছ্বাধরীগণ আনন্দে বিচরণ করেন ; হিমাচল তেমনই সিংহ, ব্যাস, 
গজ, চমরী প্রভৃতির লীলাভূমি । সেখানে যেমন পুম্পিত উপবন, পদ্মথচিত সরোবর, 
তেষনই ভীষণ মহারণ্য, ভয়াল গিরিগুহ।। হিমাচল যেমন সাধু-সজ্জনের পুণ্য-নিকেতন, 
হিমাচল তেমনই ভঙ়-্রস্ত পাপীর আশ্রয়-স্থল। এই কঠোরে-কোমলে বিষমে-মধুরে 
মি্িত নগাধিরাজ;__কবির তুলিকায় একটী উপমায় কেমন চিত্রিত হইয়াছেন, দেখুন, 

“দিবাকবধৃদ্রক্ষতি যে। গুহাস্ত লীনং দ্িবাভীতমিবান্ধকণরম্‌ । 

ক্ষুডেছপি ন্যুনং শরণং প্রপন্ধে মমত্বমুচ্চৈেঃশিরসাং সতীব ॥* 
অন্ধকার সুর্ধ্য-ভয়ে ভীত হুইয়! নগাঁধিরাজের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। কৰি বলিতেছেন,__ 
প্বীহারা মহৎ, তাহার সাধু-সজ্জনের প্রতি যেমন মমতাশীল, শরণাগত ব্যক্তি নীচঙ্জন 
হইলেও ভাহার প্রতিও ভাহারা ভেমনই মমতা প্রকাশ করিয়। থাকেন। পেচক যেমন 
দিবাভাগে গুহা-মধ্যে আশ্রয় লয়, সূর্ধ্যভয়তীত অন্ধকার সেইরূপ এই নগাধিরাজের আশ্রয়- 
প্রার্থী হইয়া, ওহা-মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।” হিমাচলের বর্ণনার পর, কবি, পার্ধতীর 
যৌবনোন্মেষ বর্ণন1 করিয়াছেন । অনেক পুুত্র-কন্য। সত্বেও গিরিরাঁজ উমার রূপে আসক্ত 
ছিলেন। যতই সে ্ূপ দিতেন, ততই দেখিবার ইচ্ছ! হইত। কবিৰু উপমায়,_-“অনজ্ঞ 
পুষ্পপ্য মধোহি চুতে দ্বিরেফমাল। সবিশেষসঙ্গ।1” বসন্তকালে অশেষ পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হইলেও ভ্রমর আত্ম-যুকুলেই আসক্ত হয়। এবক্ষিধ উপমার পার্ধতীর প্রতি গিরিরাজের 
নিনিমেব-ৃষ্টি খ্যাপন করিয়া, কবি, পার্বতীর যৌবনোন্সেষ-চিত্রে অক্ষত কৃরিয়াছেন । 
একে একে সকল অক্ষের সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশ করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, 

“সর্বেবোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন। 

স| নির্সিত1 বিশ্বস্থজ! প্রযসথাদেকস্থৃসৌন্দর্য্যাদদৃক্ষয়েব (৮ 
মস্ত উপমা দিবার বস্ত একত্র করিলে কিক্ুপ সৌন্দর্য্য হয়, তাহা দেখিবার জন্তই বোধ 
হয় বিধাতা সমস্ত উপমা-বন্ক যথাযোগ্য স্থানে সন্লিবিষ্ট করিয়া পার্ববতীকে স্থষ্টি করিয়া- 
ছিলেন ।? পার্ধতীর চরণের নখকাস্তি এমন উজ্্বল রক্তবর্ণ ছিল যে, তিনি ফখন ধরণী” 
তলে পদ্বিন্যাস করিতেন, বোধ হইত; যেন অলক্তক-রসে ধরণী পিক্ত হইল; যেন ভূমি- 
তলে স্থলপন্ম প্রস্ছটিত হইতে চলিল+ তাহার ক্ন্বরের তুলনায় কোকিলের ক্ঠহর 
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কর্কশ ধোঁধ হইত। তাহার বিশীল লোচনের চঞ্চগ-দৃষ্টি বাঘু-আন্দৌোলিত নীল-পদ্মবঞ্ 
গ্রতিতাত ছিল। সেতৃন্টি-_কুরজীর নিকট তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি কুরঙ্গীই তাহার 
নিকট গ্রহণ করিয়াছিল, নির্দেশ করা দুঃসাধা। তাহার অঞ্জনযুক্ত ত্র-যুগল যেন তুলি- 
কার দ্বার] চিত্রিত ছিল। সে জ্র-যুগলে বিলাস-গুণ-সঞ্চলনে কন্দর্পেরও সৌন্দর্যা-গর্বব 
খর্ধব হইত। তির্ধ্যগজাতির লঙ্জা যদি কোথাও দেখা যায়, সে এই পার্ধতীর স্থবিন্যন্ত 
কেশরাশির নিকট ; তাহার মনোহর কেশকলাপ দর্শন কবিয় চমরী নিঙ্জ পুচ্ছ-লোমের 
অসম্পূর্ণতা মনে করিয়! লঙ্জাবোধ করিত। তাহার কমল-মুখে মধুর-হাস্য কি মনোহর ? 
“পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্‌ যুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রবমস্তম্‌ । 
ততোইন্ুকুর্ধাদ্বিশদস্য তপ্াস্তাস্রোষ্ঠপর্যাত্তরুচঃ স্মিতস্য ॥” 
“যদি নবীন-পল্পবের উপর শ্বেতবর্ণ কুস্থুম সংস্থাপিত করা বায়, অথব। পবিষ্কৃত প্রবালের উপর 
মুক্তীফল সন্নিবেশ কত] যায়, তাহ হইলে তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের উপর বিরাজমান শুন্র 
শনকান্তি-স্থশোভিত মধুর হ্বাস্তের সহিত কথঞ্ণৎ তুলন1 করা যাইতে পারে ।” ্থিতীয় সর্গে, 
তারকাস্ুর-উপক্রত দেবগণ ব্রহ্স-সমীপে আপনাদের দুর্দশ-কাহিনী বর্ণন করিয়। প্রতিকাঁর- 
প্রার্থা হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা তারকাস্থুর-বধের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তৃতীয় সর্গে, 
যোগমগ্ন মহাদেবের ফোগভঙ্গের চেষ্টা_-মদনভ্ম | চতুর্থ সর্গে, রতিবিলাপ--রতির মর্খ্রভেদী 
শোকোচ্ছবাস। পঞ্চম সর্গে, তপঃফলোদয়__পার্বভীর তপস্যায় মহাদেবের পরিতুষ্টি। বষ্ঠ 
সর্গে উমাসম্প্রদ[ন-প্রসঙ্গ, সপ্তম সর্গে উমা-পরিণয়, অষ্টম সর্গে সম্ভোগ, নবম সর্গে কৈলাস- 
গমন, দশম সর্গে কুমারোৎপত্তি, একাদশ সর্গে কুমারকৌমারবর্ণন, হ্বাদশ সর্গে কুমার-সেনা- 
পত্য, ত্রয়োদশী সর্গে কুমার-সেনাপত্যাতিষেক, চতুর্দশ সর্গে কুমার-প্রয়াণ, পঞ্চদশ সর্গে 
সেনাসন্নিবেশ) ষোড়শ সর্গে ঘন্ সগুদশ সর্গে তারকান্থুরবধ । তারকাস্থুর-বধের জন্য 
কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তাস্ত লইয়াই এই মহাঁকাবা বিরচিত। এই কাব্যে যে সকল 
স্বতাঁবন্ুন্দর মনোহর চিত্র অক্ষিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি.। প্রথমেই 
নগাধিপতি হিমালয়ের বর্ণনা । সে বর্ণনার আভাস পূর্বেই প্রদান কবিয়াছি। তার পর» 
পার্ধতীর রূপ-বর্ণনা। এমন রূপ-বর্ণন। কোনও কবির কোনও কাব্যগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। 
আভরণ-সজ্জাঁয় সজ্জিত হইলে, সেই লোকললামভূত রূপ আবার কত প্রস্ফুটিত হয়, দেখুন ৮ 
“স] সম্ভবন্তিঃ কুস্থমৈল তেব জ্যোতির্ডিরুগ্যপ্ভিরিব ত্রিযাম] | 
সরিদ্বিহক্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে |” 
কুস্থমোদগমে লতার যেষন সৌন্দর্য্যব্ৃদ্ধি হয়, নক্ষব্রাভরণে ঝাত্রি লেন শোভমান! হয়» 
চক্রবাকা্দি বিহঙ্গম-সমাগমে তরঙ্গিনীর যেমন শৌভ বৃদ্ধি হয়, আভরণ-সঙ্জায় পার্ধবতীর' 
সৌন্দর্য্য তক্জপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । এই উপমায় ত্রিবিধ গ্বাভাবিক শোভার উল্লেখে ককি 
দেখাইলেন, পার্ধবতীব স্বঘ্ভাবস্থন্দর দেহে অলগ্কারগুলিও স্বতাবুন্বর-ন্ধপে শ্োতমান হইয়া 
ছিল । ইহার পর, কবির অনুপম তুলিকার অনুপম চিত্র--তপৌবনে বসস্ত-বিকাশ । যোড়শ 
গ্বোকে (তৃতীয় সর্গের ২৪শ হইতে ৪*শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই বসন্ত-বর্ণন। এমন জুন্দর পরিস্ফুট 
হইয়া? আছে যে, খতুবাজ ঘেন পাঠের চক্ষের উপর বিরাজমান রহিয়াছেন । মজযালিজ্ঞ 
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প্রবাহিত । অশোক-তরু পল্পব-পুণ্পে স্থশোভিত। নবীন- পল্লব-মধ্যস্থিত চুতা্ুরে ্র্নীর-পংক্তি 
বিন্যস্ত হইল। কণিকার পুষ্প, গন্ধশূত্য হইয়াও, বর্ণশোভায় দিক্‌ পুলকিত করিয়। তুলিল। 
শ্রুটনোনুখ পলাশ-পুষ্প বনস্থলী-রূপ নায়িকার অঙ্গে বসস্তসমাগমে নখ-ক্ষতের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। তিলক-পুষ্প-সংলগ্ন ভ্রমবপৎক্তি বসম্তলক্ষ্মীর অগ্রনের ন্যায় শোতা৷ পাইল ) 
আর. তাহার চুত-প্রবাল-রূপ ওষ্ঠ, লাক্ষা-বস-সন্নিত বালাক্ুণ-কিরণে অনুরঞ্জিত হইল। 
পিয়াল-তরু-মগ্ররীর পরাগ-কণা-সমূহ মদ্মত্ত হিণীগণের নেত্রে নিপতিত হওয়ায় তাহার? 
সমীর-প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। নবোদগত চুতান্কুর আন্বাদে 
কণ্ঠস্বর মধুরতর হইলে পুংস্কোকিলগণ মধুরশ্বরে মানিনী রমণীগণকে মান পরিত্যাগে বাধ্য 
করিল। ভ্রমর-দ্রমরীগণ পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে মধুপান করিয়া, পরস্পর পরস্পরের অন্থু- 
গমন করিতে ল[গিল। মৃগগণ শূঙ্গ-দ্বাব! মৃগীগণের গাত্র কণুয়ন করিলে, উহার স্পর্শ- 
স্থখে নয়ন শিশীণন করিয়া রহিল। পদ্মপরাগ-সুরভিত সরোবর-সলিল গণ্ডষে গ্রহণ 
করিয়া কবিণীগণ করিবরের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । মৃণালার্দতাগ ভতক্গণানস্তর 
অপরার্ধতাগ লইষ। চক্রবাঁক্‌ চক্রবাঁকীকে সাদরে প্রদ্বান করিল । কিন্নুর-কিন্নরীগণ সঙ্গীতে 
প্রবৃত্ত হইর| নানাভাবে প্রেমাবেশে পরস্পর বিভোর হইয়া পড়িল। কেবল জীবজস্ত 
বলিয়। নহে »-বসন্ত-সমগমে উত্ভিজ্জগণেরও ব্যাকুলত। বৃদ্ধি পাইল। পুম্পস্তবক-রূপ 
স্তন-বিশিষ্ট পল্লব-রূপ ওষ্ঠ-সদ্ঘলিত লঙাবধৃ-সকল আনত-শাখা-রূপ বাহু-দ্বার। তরুদিগকে 
আলিঙ্গন করিতে লাগিল । কবি এইরূপে বসন্ত-সমাগমের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে 
আমর! তাহা বিতত করিলাম বটে; কিন্তু এ বর্ণনার মধ্যে যে কি কবিত্ব কি ষ্তিত্ব কি 
অলঙ্কার কি উপমার সমাবেশ আছে, তাহার কিছুই দেখাইতে পারিলাম ন1। 
“মলয়ানিল প্রবাহিত”_-এই একমাত্র উক্তি কবির কাব্যে কিরূপভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহা বুঝাইতেছি। তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের কতকট]। আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে । 
ধর সন্বন্ধের গ্লোকটা এই,_-“কুবেরপগ্তপ্ত1ং দিশমুঞ্চরশ্মোৌ গন্তং প্রবৃত্তে সময়ং বিলজ্ঘ্য। 
দিগ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবৌৎ্সসর্জ ॥” অর্থাৎ-উঞ্ণরশ্মি সুর্যযদেব, 
কুবের যে দ্রিকের অধিপতি; সেই উত্তর দিকের প্রতি গমনোদ্যত হইয়া অসময়ে দক্ষিণ 
দ্বিককে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে দক্ষিণদিক অকারণে পরিত্যক্ত মহিলার স্তায় 
দীর্ঘনিশ্বাস-রূপ মলয়-বায়ু আপন মুখ হইতে পরিতা(গ করিল। এ বঙ্গান্ুবাদেও ঠিক 
ভাবগ্রহণ হইল না। এই ঙ্লোকের ভাবগ্রহণ করিতে হইলে, সংস্কত “দিক্‌” শব্দ যে 
শ্রীলিঙ্গ, তাহা প্বরুণ করিতে হইবে । স্ু্য্য উষ্তপ্রকৃতি-সম্পন্ন । তাহার উষ্ক-প্রক্কতি 
ক্রোধ সুচনা করিতেছে । অর্থাৎ্খ তিনি যেন অকারণে ক্রোধান্িত হইয়! স্বনায়িক! 
দক্ষিণ-দিককে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়াছেন, এবং কুৎসিত পুরুষ কুবেরের রক্ষিতা উত্তর- 
দিকের প্রতি আসক্ত হইয়! উত্তরাঁয়ণে উত্তরদিকে চলিয়। পড়িতেছেন। আর, তাহাতে 
তদনুগত-প্রাণ ঘক্ষিণ-দিক ক্ষোভে বিষাঠে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সেই 
দীর্ঘনিশ্বাসই--মলয়-পবন | এই উপমায় শৃর্যোর দক্ষিণায়ন পরিত্যাগ করিয়া উত্তপ্াধণে 
অগ্রসর হওয়ার ভাব জ্ঞাপন করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক হইতে মলয় বায়ু প্রবহ- 
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মান হওয়ার বিষয় অনুভূত হইতেছে; পরস্ত নায়িকার দীর্ঘনিশ্বাসের প্রসঙ্গে,বসস্ত-সমাগমে 
মলয়-বাযুসঞ্চারে প্রেমিক-প্রেমিকা অন্থরাগ-বৃদ্ধির ভাব বুঝবাইতেছে। এইরূপ বসম্তবর্ণন- 
সংক্রান্ত প্রতি শ্লোকটীর মধ্যেই নান। ভাব নান! উপমণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । কর্ণিকার 
পুষ্প শোভার আধার--নফন প্রীতিকর ; কিন্তু তাহাতে স্দগন্ধের অভাব । সেই বর্ণনায় 
কাব কেমন একটা নিত্য-সত্য কীর্তন করিয়া গেলেন ; কহিলেন,--“প্রায়েণ সামগ্র্যবিধে 
গুণানাং পরাদ্বুখ। বিশ্বন্জঃ প্রবৃত্তিঃ |” অর্থ ।২,-বিধাত। প্রায়ই কোনও দ্রব্যকে সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন করিয়৷ স্থষ্টি করেন নাই।? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, অমৃতে হগাহল আছে, বিধাতার 
সথষ্টির ইহাই মূল নীতি । যাহ হউক, এই চিত্তচাঞ্চল/কর বসন্ত-সমাগমে মহাযোগী মহেশ্বর 
কিরূপ অচঞ্চল ছিলেন, একটী ক্লোকে কবি কেমন সুন্দর বুঝাইলেন। ঞ্লেটকটি এই”_ 

*অবৃষ্টিসংরন্তমিবান্বুবাহমপামিবাদারমনুত রঙ ম্‌। 

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাম্নিণাতনিষ্ষম্পমিব প্রদীপম্‌ ॥”? 
বসন্ত-সমাঁগমে প্রকৃতি যতই চঞ্চল হউক, কিন্তু মহাদেব অচঞ্চল। তাহার দেহমধা- 
স্থিত বাঘুপ্রবাহ নিরুদ্ধ। তিনি যেন বৃষ্টির আড়ম্বরশূন্ত মেঘ, তিনি যেন তরঙ্গবিরহিত 
পয়োনিধিঃ তিনি যেন বাযুশূন্তস্থানে অবস্থিত নি্ষম্প প্রদ্রীপ। যোগাসনে সমাসীন অবস্থা! _. 
এ উপমায় কি সুন্দর অভিব্যক্ত । কুমাবসম্তবের আর এক প্রধান বর্ণনীয় বিষয়-_বতি- 
বিলাপ। মহাদেবের রোষানলে মদন তন্মীভূত হইলে, পতিশোকাতূর] রতির থেদোক্তি 
বড়ই মর্মস্পর্শী । পতি-বিরহে চিত রচনার প্রার্থনা জানাইয়! পতি-শোকাতুরা রতি 
কি আকুল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন! বসন্তকে সন্োধন করিয়| রতি বলিতেছেন, 

“শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেদেন তড়িৎ প্রলীয়তে। 

প্রমদাঃ পতিবশ্বগ। ইতি প্রাতপন্নং বিগেতনৈরপি |? * 
অর্থাৎ,-“জ্যোৎ্ন্সা চন্দ্রের সহিত, সৌদামিনী মেঘের সহিত তিরে।হিত হয়। অচেতন বস্ত- 
বৃন্দও এই নিয়মের অধীন। পতির অন্থুগমন কর।ই আমার একান্ত কর্তব্য। এই বলিয় 
বৃতি চিতা-রচনার জন্য পুনঃপুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও কহিলেন, 
“হে খতুরাজ ! তুমি কুন্ুম-শষ্য। প্রপ্তত করিয়া দিয়! আমাদের আনন্দের সহায়ত। করিয়। 
আপিয়াছ। এখন কুত্তাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কঞ্জিতাছ,_তুমি চিত রচন। করিয়! দিয়া, সেই 
আনন্দ প্রদ্ান'কপন। মদন আম। ভিন্ন সুখী হইবেন না ।” ইহার পর, পার্বতীর তপশ্চারণা, 
বিবাহ-সন্বন্ধ, শিব-সহ মিলন-_ প্রতি চিত্রই জীবস্ত, জলস্ত, দিব্য-প্রভাধিশি্ট। মহদেবকে 
লাভ করিবার জন্য পার্ধধতী কি কঠোর তপশ্চারণাই করিয়াছিলেন! গ্রীষ্মে চতুঃপাশ্বে 
অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিয়া স্র্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া! থাকিতেন। প্রার্ধটের প্রবল বর্ষণ 
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তাহার মন্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত শীতে হিমান্বীর মধ্যে অবগাহন করিয়া 
খাকিতেন। পার্বতীর “অপর্ণা? নামের সার্থকতাও-_এই সাধনায়। সাধনার প্রথমে পার্বতী 
গলিত-পত্র ভক্ষণে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন ; শেষে তাহাও পরিত্যাগ করেন। তাই 
তাহার নাম_অপর্ণা। ফলতঃ, কঠোর কৃচ্ছসাধ্য যে ঘোগান্ুষ্ঠানে ফোগিগণও পরাদ্মুখ, 
পার্বতী সে সাধনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। আর, সেই সাধনা-প্রভাবেই যোগেশ্বর মহাদেবকে 
তিনি পতি-রূপে লাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার এই সাধনার সময় কত ছলন। 
কত বিগ্বই ঘটিয়াছিল ! পার্ধবতীর প্রেম পরীক্ষার জন্য, তাহাকে তপস্তায় বিমুখ করিবার 
জন্য, জটাধারী সন্স্যাসীর বেশে স্বয়ং মহাদেব পার্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শিবের 
নিন্দাবাদ আস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্বতী সন্না'সী-বেশী শিবকে যে উত্তর প্রদ্ধান 
করিয়াছিলেন, তাহ। সতী-শিরোমণি পার্ববতীরই উপযুক্ত । সন্ন্যাসীবেশী শিব বলিয়া- 
ছিলেন,_পপার্বভীর প্রেমপাত্র শিব অজ্ঞাতজন্মা1। কিন্তু পার্বতী তাহাতে উত্তর দেন, 
--“যিনি ব্রহ্গাদির স্থষ্টিকর্তা অনাদি ঈশ্বর, তাহার জন্মবৃত্তান্ত কেমন করিয়া জানিবে ? 
এইরূপ প্রতি কথার উত্তর দিয়া, পার্বতী শেষ বলিয়াছিলেন,__“গুরুজনের নিন্দ। শ্রবণেও 
পাপ হয়। (ন কেবলং মহতোহপভাষতে শৃণোতি তন্মাদপি যঃ স পাপভাগ )। এই 
বলিয়। পার্বতী সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উছ্ছে।গা হন। তখন, পার্বতীর প্রেষের 
গভীরতা উপণন্ধি করিয়া, মহাদেব আত্মপরিচয় প্রদান করেন। এই সকল কাহিনী 
অনুপম উপমা-অলঙ্কারে অলঙ্কত। “কুমারসম্ভবের? বিংশত্যধিক টীকা প্রচলিত আছে; 
তন্মধ্যে মল্লিনাথের টীকাই সমাধিক আদরণীয় হইয়| থাকে । “উপমা কালিদাসম্ত' বলিয়। 
যে প্রবাদ-বাক্য, তাহার সার্থকতা রদুবংশে ও কুমারসম্ভবে পত্রে পর্রে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর 
আর কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায় উপমা-সম্পদে সম্পৎশালী নহেন। | 
ভট্টিকাব্য-_মহাকাবাস্তর্গত অন্যতম গ্রন্থ । ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন বলিয়! 
প্রসিদ্ধি থাকিলেও, এ মহাকাব্যের প্রণেতা-সন্বন্ধে বু মতান্তর আছে। যদ্দি ভর্তৃহপ্ি 
এই কাব্যের রচয়িতা হন, তিনি কোন্‌ ভর্ভৃহরি, তাহার মীমাংসা হওয়া 
ভটিকাব্য। . আবশ্তক। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ট-ত্রাতা তর্তৃহরির নামে বিভিন্ন 
গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে ॥ নীতিশতক, শুঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক-_ 
্রস্থত্রয় তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আবার, পতঞ্জলি-কুত মহাভাস্তের 
“বাক্যপ্রদীপ+ অভিধেয় একখানি কারিক! তাহারই রচিত বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
তিনি বিদ্বান্‌ ও স্ুকবি ছিলেন ; মহাভাস্তের কারিকা প্রণয়ন করেন ; প্রধানতঃ এই সকল 
কারণেই ভা্টকাব্যের রচয়িত! বলিয়া তিনি অভিহিত হন। আর এক ভর্ভৃহরি বৈয়াকরণ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন । তিনি “বাক্যপদীয়” ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা | ভর্রিকাব্য তাহান্র 
রচিত বলিয়াও কেহ কেহ নির্দেশ করেন। তৃতীয় তর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাবে লোকাস্তরে গমন 
করেন বলিম্। পাশ্চাত্য-পর্তিতগণ স্থির. করিয়াছেন । তাহার বলেন,---রাজ। ভ্রীধর সেন 
সেই ভর্তৃহরির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গুর্জবের বল্পতী রাজন্যবর্গের অন্তম 1 কিন্তু 
গর্বের বল্পতী গাজবংশের যে তালিক1 অধুন। আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই তালিকায় খুষীয 
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মম শতাবীতে শ্রীধর নামধেয় কোনও নৃপতির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়! পাঁওয়। যায় না। 
সেই তালিকায় উক্ত শ্বতাীতে চতুর্থ ধর-স্ন নামক জনৈক নৃপতির বিস্তমানতা সপ্রমাণ 
হয়। * তিনি ৬৪৫ থুষ্টাব্দ হইতে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বোধ হয়, শ্রীধর-সেন 
ও ধর-সেন এক ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত হইয়] থাকিবেন। ভর্ভুহরিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা 
বলিয্বা মনে করিলে, পূর্বোক্ত তিন জনের মধ্যে কাহার দাবী প্রবল--স্থির কর! স্ুকঠিন। 
আবার অন্মদ্দেশে ভাট্টকাব্যের প্রণেতাঁর সম্বন্ধে একটী প্রঘল প্রবাদ আছে। ভট্ট নামধেক 
জনৈক কবি, ছাত্রগণকে ব্যাকরণ-শাজ্জ শিক্ষ1! দিবার জন্য ভট্িকাব্য প্রণয়ন করেন-_ইহ1ই 
সেই প্রবাদ । ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-কালে গুরু-শিষ্ক সকলেই সম্মুখে একটী "গজ? 
দেখিতে পান। গজদর্শনহেতু এক বৎসর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপন। বন্ধ থকে । শিক্ষক 
তখন অভিনব পন্থা! অবলম্বনে ভট্টরকাব্য রচনায় ছাঞগণকে ব্যাকরণ-শিক্ষা্ানে প্রবৃত্ত হন। 
ভট্টের রচিত কাব্য ; স্থুতরাং উহার নাম “শট্রিকাব্য হয়। “ভষ্টম্ত রুতিঃ ৬ট্িং। ততঃ 
ভটিনামকং কাব্যম্‌ ভট্টিকাব্যম্‌ অথব। তত্টিনামঃ কবেঃ কাব্যম্।” ভট্রিকাখা দ্বাবিংশ 
সর্গে বিভক্ত । সংক্ষেপে রামায়ণের গল্প এই কাব্যে বিবৃত আছে। কাব্যের মধ্য দিয়! 
ব্যাকরণ-শিক্ষাদান-পক্ষে এই গ্রন্থে যে পাঁওিত্য প্রকাশ পাইয়ছে, ভাহ!র তুলন। নাই। 
বিতক্তি-সংযে।গে ক্রিয়াপদের যত প্রকার বিবস্তন সম্ভবপর, ভাহাঁর অধিকাংশই এই 

ধব্যে ছন্দোবন্ধ-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । আবার প্রকৃতি-প্রত্যর-যোগে শব্দের কিরূপ 
অভিনব পরিবন্তন সাধিত হয়, এই কাব্যে ছন্দের লালিত্যের যধ্ো তাহা পরিদৃশ্তযান্‌। 
এমন শব্দ-সম্পৎ_-এমন রচন।-চাতুর্ধ্য অন্যত্র কচিৎ দুষ্ট হয়। সে হিসাবে, এই গ্রস্থকে 
সংস্কত-ব্যাকরণের একখানি দৃষ্টাস্ত-গ্রস্থ বলিলেও বল। যাইতে পারে। কালিদাসের মহা- 
কাবোর ন্যায় এই গ্রস্ত কবিত্ব-সম্পদে সম্পৎশলী ন। হইলেও ইহার রচন।-চাতুর্ধ্য ইহাকে উচ্চ 
আসন প্রদ্দান করিয়া রাখিয়াছে। বাকরণ-শিক্ষাদান-ব্যপদ্দেশে বিরচিত হইলেও তটিকাব্য 
কি গুণে মহাকাবোর অন্তর্ঠক্ত হইল, কাবোর ও মহাকাবোর স্বরূপ-নির্দেশে পণ্ডিতগণ 
তাহার সার্থকতা প্রদর্শন করেন। “বাকাং রস।আ্মকং কাবাম্”--রসাত্মক ধাকা কাবা-নাষে 
অভিহিত হয়। “কাবাপ্রকাশে" 1 কারিকায় কাবোর এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ;-- 

«“কাবাং যশসেহর্থরুতে ব্যবহাবাবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে, 
সগ্তঃ পরনির'তয়ে কাস্তীসম্মিতযোপদেশযুজে ॥”" 

অর্থাৎ) 'যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, ব্যবহার-জ্ঞানেগ জন্য, অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য, সছাঃ 
পরমানন্দ লাভের জন্ঠ, কান্তামুখনিঃস্যত উপদেশ লাভের জন্ঠ' কাব্যের আবশ্তকত1।? 
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1 “কাবাপ্রকীশ' ভরতমুনির রচিত বলিয়া প্রচারিত । মন্মটাচাযা উদ্ধার বৃত্তি প্রণয়ন করেন। মতাস্তরে 


কারিক1 ও বুন্তি উভয়ই মণ্মটাচারধোর রচিত , ঠিনি ভরতমুনির অনুসরণে এ গ্রস্ত প্রণযশ করিয়/ছিলেন। কাবা 
প্রক।শ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বানে সমাদু* হয়। এক সময়ে বঙ্গদেশে কাবাপ্রকাশের বিলেষ চচ্গা ছিল 
ঞটৈওগ্তদেখ কাঝপ্রকীণে বিশেষ অ্বাশী স্ণেণ। 

১খ্‌।৩৯ 


৩০১৬ ভারতবর্ষ । 


কাখিকাণ এই অর্থ ঘৃত্তিব দ্বাবা অধিকতর বিশদীকৃত হইশাছ। ক।ন্দীপাদ্রি কলি কাঁধা- 
প্রণমনে যশোভ।জন হইযাছিলেন, ধ।বকাদি কবি কাব্য-বচন| কাপয। ব1জ। শহর্ষে নিকট 
ধনণাঠ কাবযাছিপেন,_ ইত্যাদি দৃষ্টাস্ত এই উপলক্ষে উক্ত হুহযা থা?ক। বেদেল সহিত, 
শবখাণ হতিহাসেব সহিত উতাব পার্থক্যেণ বিষ ধরতিকাণ ম্ুন্দপণণপে নির্দেশ কবিয়। 
দিখছেন। বেদ শব্দপ্রধন, পুাণাদি অর্থপ্রধান ,* কি্ত কাবা শব্দাথ পাঁধত্য।গ 
বাবব। কান্তাবন্তায মধুণ াষে ইচ্চ।ণিষ্ট উপদেশ প্রদ।ন কণে। বাবে) শ্রীবামচঞ্জেব 
হায় পুর্কষেব আদশ গ্রহণে এব বাবধণেব হয বাক্ষসেণ রতি ঘৃণা-প্রবাশে শিন্দ। দেষ। 
ইহসংসাবে »।ই কাব্েব উপযোগিত।। পদ্যময বাব্য ছাখধ? খণ্ডঞাব্য ও ম্হ|কীব্য। 
'সাভিতাতপ্ণ 1 এলঙ্কান-গ্রন্থ মহাক্াব্যেব লক্ষণ এইবপ তির্দেশ ববিষা গিযাছেন ৮» 
“সর্গলনে। মহ।কাব)ত ৬তৈকে। শাকঃ স্ুণঃ | সদ্বৎশ, ক্ষাএবে। বাপি লীপোদাত্তগ্তণ।ি৩ঃ | 
হ শহাগোভব” ওন্তনগ্ঘ। সক্ভন/*যম | আদৌ নমাক্র [শীব্বা বগ্ুনির্দেশ এব বা। 
পবন তস্ত খা নান। শাখকস্ভবস্য ব।। নায়াস্ত সর্গোণাদেষ কথয। সর্গন(ম তু 1”, 
এহ পক্ষণ [সাপে দ্ববিৎ্ণ সর্গ শিবদ্ধ-হেত ৬টিব।ব্য দহাপাখা মধ্যে পর্গিণিত । আছ এজ 
্তিয ধাবোদান্তওগান্ধিও ভ্রীবামচত্া এই মহাক্ষাবোব শাক, আুতণাৎ ভষ্টিকব্য-- 
মহাকাব্য। বামাযণ-ঝপ ইতিহাস অখপস্বনণে ইহাব চধিপ্র-চিত্র অক্ষিত* স্ুশবাং 
ইহা মহাকাব্য । দশখথ নুপচিণ শামোগলখে গন্থাবন্ত-হেড় বস্ত-নির্দেশ বশতঙঃ ইসা 
মহাকাব্য । আব, করিব নামে গ্রন্থেণ নামকপণ হ গযাতেও ইহ। মহাকাবোধ লক্ষণান্তভক্ত । 
সৎকাবা-পাঠে ধন্ার্থকামমোক্ষ লা হু, বিবেক-জ্ঞাণেব এবং কলাবিদ্ভাণ উৎকর্ষ 
সাধিত হয, কীতি ও গ্লাও পাও কব। যাণ। এপশ্নথকামমোন্ষেষু বৈচক্ষণাম্‌ কলাসু চ। 
কণোেতি কার্ডি” গ্রািঞ্চ সাধুবাবোনিষেবণম ॥? এ ণক্ষণ অগ্রপাবেও ভুট্রটকাবাকে 
উচ্চত্রীণ মহাকাব্য মধ্যে গণ। কব। হইয। থাক । কবি প্রথম গ্রোকেব প্রথম অক্ষরে 
ভগবানেৰ নাম গ্রহণ কলিথাছেন বলিষা এই মাক [বোন উতপষ স্থাচত হয। “অভ্ভুরপে। 
(ববুধসখৎ পবন্তণঃ, শ্রঙান্বিতে। দশবথ হই দ জ৩০।  জনৈব ব” ভুবনহিতচ্ছলেন যং, 
সনাতণঃ পিত মুগাশমৎ্ড ষবমূ ॥” এহ প্লেঃকণ প্র।বন্তে 'অন্ৃৎণ শব্দে যে "আকার, উহ। 
বিঝুণ ডদ্দেশে। (অ-বাবে। বিঞুরুদিষ্ট হত) সুকৌশলে সর বন্স্ত হইযাছে। কাব্যের 
প্রাণস্তে এহর্দপভাবে ভগবৎ্ম্বাত জ।গকক কাব চেষ্টায বাব্যেখ সার্কত। খ্যাপন 
করিতেছে । ক্লোকেব প্রতি শবেব এইপপ সার্থকত। প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ছন্দোবদ্ধে 
ণঙ্য কখিলে যতি-পতনেব এক আঠিনব পদ্ধতি দেখিতে পাই। 'কচিণাৰতম্' ছন্দে 
প্নেপটা শিখিঠ। এবোদশ অক্ষবে উহাৰ এক একটা অণ্শ এবং প্রতি চতুর্থ ও ত্রয্বোদশ 


+ বদিক সর্্রাদ যখাযধ ডচ্চাবণ করিলেই অভীষ্ট চ্দ্ধ হয । বিবাহাদিতে মন্ত্রই উচ্চারিত হয়। উহার 
অর্থ বাভাবগকানে কার্য হয়না? ঠাই (বদ শক প্রথান। পুবাণাদি শাস্ত্রের বাথ হয়, আরা উহা অর্থ 
প্রধান কনা গার পবাশক। 


1 গাছঠদপন নস্কৃঠ ৬ যার প্রসিদ্ধ লঙ্কা গ্রন্থ । বিশ্বন।প কবিরাজ উহার রচয়িত। বলিয়। প্রলিষ্ধ। 
বঙ্গদেশে পাড়ি দপাশর বিশন আদর । 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | ৩৪৭ 


অক্ষরে যতি । পাঠে শব্দের বঙ্গাবে কলিতে বণ্ণুহণ পণিতৃপ্ততঘ । (ষ্লাবেব সবলজার্থ- 
'দশরথ নাখে একজন বাজ ছিলেন। তিনি দেবগণেব স্হাতৎ, ভাহাব বন্ধুত্ব দেবগণ 
লীত হন। তিনি বীবন্ধে শক্রগণকে সর্ববদ। সন্তপ্ত রাখিততন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রে 
অভিজ্ঞ ছিসেন। তিনি নানাগুণে হেম্ধ লাভ কবেন। সেইজন্য সনাতন ৬গবান 
ভুবনহিত-ব্যপদেশে ওহাব পুব্র-রূপে জন্ম গ্রথণ কধিষাছিণেন।? ইহাই স্কুন অথ বটে; 
কিন্তু শ্লোকেব এক একটী শব্দ-সমাবেশে কঙই ভাব প্রস্ফুটিত হইযাঁছে। “বিবুধসখঃ” 
শব্দ কত ভাবছে(তক | টীন্দা|পগণ ৩151 এইকপে বুঝাইয। থাকেন, -বিবুধ" শব্দে 
সর্ববাভিজ্ঞ ( বিবুপ্যন্তে সমাকৃ জাণভী(হ বিবৃধাঃ ) বুঝাঘ। দেবগণ সর্বাতিজ্ঞ। স্তুপ” বিবুধ 
শবে দ্েবগণকে নির্দেশ করিতেছে । আবাঁপ দ্রেবগণেব মধ্যে ইন্দ্রের প্র।ধান-হেত শর শব্দে 
দেববাজ ইন্দ্রকে বুঝাইঘ। থাকে । *বিণুধ" শবদেল সভিভ “সখ।" শবে সংযোগে সমপ্রাণতা 
স্থচিত হয। নৃপতি দ্রশল্থ ইন্ত্র!দ দেখগণেব সাত সমপ্রাণ ছিলেন, তাভাদেব সখাব 
মধ্যে পবিগণিত হইযাছিলেন_ ইহাই 'বিনুধসপ” শঙে বুল ইয। দিতেছে । সণ?) স্ুহ্ৃৎ, 
বন্ধ প্রভৃতি শবেব মধ্যে যে সামান্য পার্থকা আছে, এগ্কলে তাহ।বও বিচার ভইয। থাকে। 
যথা,-“অতাগসহনে বন্ধু সদৈবান্তমত স্্ধৎ। এস ফ্রিষং ভবেন্সিব্রং সমপ্র।ণঃ সখাগতঃ ॥” 
প্রতি শব্েব আলে চন। বাহুণা মাত্র। তবে এইভাবে এক একটা শবেব সার্থকতাব 
বিষয় আলোচন। কবিয়। এই গ্রন্থ পাঠে অগ্রসব হইলে সংস্কত-সাহিত্যে ব্ুৎ্পত্তি-লাভে বিশেষ 
সহায়তা কবে, তাহাতে সংশষ নাই। আর সেই উদ্দেশ্রেই 'তট্রিক্যাব্য' বচিত হইযাছিল। 

“কিপীতাজ্ঞনীবম্'-মহ।কবি ভাঁলবি প্রণীত। কবিন নামেও এই মহাকাব্য “ভাববি" 
ন(মে অভিহিত হইয। থাকে | মহাকবি ভাক্বি কোন্‌ অমযে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষষে 


ভা নানা মত প্রচলিভ। কেহ কেহ বপেন”-তিনি মহাকবি কালিদ্াসেব 
ও সমসামধিক। কাহারও মতে গুষ্টাথ বঠ-শঙান্দীৰ শেষভাগে তাহাব 
কিরাতাজ্জুনীয়। 


বিগ্মানত] সপ্রমাণ হখ , কালণ, ৬৩৪ খুষ্টাব্েব একখানি তাজআফ্লকে 
তারবির উল্লেখ আছে । * আব এক মতে, ভাণ্ধি চতুর্২শশাবীীব কবি বলিষণ প্রসিদ্ধ । 
৫০৭ থুষ্টান্দে বাজ পুলিকেশীব খোদ্িত শিপাশিপিতে কালিদ।সেব নামের সহিত ভাবির 
নাম দুষ্ট হয়। তাহাতে কাঁজদাপকে ও ভানাবকে সমসামদিক চতুর্থ-শ৩বীর কবি বলিষ 
প্রতিপন্ন করা হইয়। থাকে । এপটী উদ্ভট শ্লোক প্রচলিত আছে। সেই শ্লোকটা এই) 
“উপম। কালিদাসস্ত ভারবেবর্থগৌবব্ম্‌। নৈষপে পদলালিত্যং মাথে সন্তি ভ্রযোগুণীঃ ॥” 

এই ক্সেকে কাঁলিধাস, ভাববি, নৈষধ ও মাঘ একসঙ্গে উক্ত হইযাছেন ; এজন্য উহ্ীদিগকে 
এক সমষের কবি বলিয়াও পরিচিত কর হ্য। এই সকল কাব প্রা একই সমষে (শত 
বর্ষের মধ্যে) বিগ্ধমান ছিলেন বলিযা বুঝা যায বটে? কিন্তু তাহা হইলে, খৃষ্ট-পুর্ব- 
শতাব্দীতে বা খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহারা যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা? 
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স্বতঃই মনে হয়। কবিস্ব-স্ুর্তির ইতিহাস আলোচন) করিলে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, 
--এক এক শ্রেণীর কবি-সম্ত্ীদায় বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠেন। দৃষ্টান্ত 
সকল দেশেই দেখিতে পাই । চসার-__ইংলগ্ডের অ।দি-কবি বলিয়! প্রসিদ্ধ । তাহার সম- 
সাময়িক ইংলতীয় অন্ঠান্ত কবিগণের ব্ষয় অনুধাবন করুন ; দেখিবেন” তাহাদের 
সকলের রচনাই প্রায় এক পথ অনুসরণ করিয়া আছে । লরেন্স মিনো, রিচার্ড রোল, 
লা।ংলাাগ, গাওয়ার-_ইহার। সকলেই চসারের সমসাময়িক । রচনার সাদৃশ্য ইহাদের 
মধো বেশ উপলব্ধি হয়। সেক্সুপিয়ার যখন প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, তাহার পার্থে ততশ্রেণীর 
বহু কৰি উত্তত হইয়াছিলেন। মিপ্টনের অভ্ভাদয়-কালেও এ শ্রেণীর কবিত্ব বিকাশ-প্রাপ্ড 
হয়। আমাদের দেশে-_-এই বঙ্গদেশে এতর্দষ্টান্তের অভান নাই। কৃত্তিবাস-কাশীদাসের 
সময়ে, বিগ্কাপতি-চণ্ভীদাসের সময়ে, বৈষ্ণব কবিগণের সময়ে, এক এক শ্রেণীর কবিত্ব- 
কুসুম প্রস্ফটিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় অন্কুধাবন করিলে, কালিদাস প্রভৃতি যে 
একই সময়ে-অস্ততঃ এক শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহ বুঝিতে পার! 
যায়। উহাদের মহাকাব্যের আলোচা বিষয় প্রায় একরূপ,_রামায়ণ-মহা স্ভারতের ঘটন?- 
বিশেষ লইয়াই উহা আপন-আপন মহাকাবা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । রচনার মধ্যে 
কাহারও ব1 কবিত্ব, কাহ।রও ব1 অর্থগৌরব, কাহারও বা পদ-লালিতা বিকাশ পাইয়াছে। 
কালিদাসের কল্পনা-কুসম কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী । ভারবি ভাব-সম্পদে ও ভাষাত 
গৌরবে স্পর্দান্বিত। কিরাতার্জুনীয় ভিন্ন ভারবির অন্য রচন। সন্ধান করিয়! পাওয়। যায় 
ন1। কিন্তু কিরতার্জুনীয়েই ভারবির গুণপন। অপ্রতিহত। “কিরাতাজ্জনীয়ের” উপাখ্যান- 
ভাগ মহাভারত হইতে পরিগৃহীত। ছ্যত-ক্রীভায় পরাজিত হইয়া পাগবগণ বনবাশী 
হইয়াছেন। দ্রৌপদী ঠাহাদিগকে সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ করিবার জন্ত উৎ- 

উপাধ্যানাংশ। সাহিত করিতেছেন । ভীম, ত্রৌপদ্রীর পক্ষ অবলক্ষন করিয়াছেন; কিন্ত 
যুধিষ্ঠির সত্য-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়ীছেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব দ্বেতবনে 

পাগুব-সমীপে উপনীত হইলেন। বিরোধ-ভঞ্জন হইল। তিনি “পাশুপত-তস্ত্র'-লাভের 
জন্ঠ অঞ্জুনকে মহাদেবের তপস্তায় উদ্ধদ্ধ করিলেন। ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে বিদায়- 
গ্রহণে অর্জুন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। “কুমার-সম্ভবে' পার্ধতীর যে তপসা! দেখিয়াছি, 
অর্জুনের তপস্তাও সেইরূপ কঠোর রুদ্্রসাধ্য। সে তপস্তায় দেবগণ পর্য্যন্ত বিচলিত হইলেন। 
কি জানি তপন্তার প্রভাবে অর্জন ইন্তরত্বই ব৷ লাভ করেন !-_ এই আশঙ্কায়, অঞ্ছুনের তপো- 
ভঙ্গের জন্ট স্বর্গ হইতে অপ্সরীগণ প্রেরিত হইলেন। তাহার। মোহনীয় বেশে কুন্ুম-ভূষণে 
বিভূষিত হইয়া? অর্জুনকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন । কিন্তু অর্জুন কিছুতেই বিচলিত 
হইলেন ন1। অগ্পরীগণ বিফল-মনোরথ হইয়। প্রত্যাবৃত্ত হইলে যোগিবেশ ধারণ করিয়া, 
অঞ্ভুনের নিকট আসিয়া, দ্বয়ং ইন্দ্র ছলন। ছার] অর্জুনের তপন্তাভঙ্গের চেষ্টা পাইলেন। 
কিন্তু অর্জুন অচঞ্চল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | তিনি কিছুতেই তপস্থায় বিরত্ত হইলেন না । অবশেষে, 
সকল প্রলোভিন ব্যর্থ হইল দেখিয়া একজন বৃদ্ধ কিরাতের বেশে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেখ 
ভর্জদুনকে ছলনা করিতে আসি্লেন। এই স্যয়ে একটি প্রকাণ্ড বস্য-বরাহ অঙ্ছুনকে 
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আক্রমণ করে । বাণাদাতে সেই বরাহ নিহত হয়। অর্জুন এবং কিরাত-বেশী মহাদেব 
উভয়েই বরাহের প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করিয়াফ্রিলেন। কিন্তু কাহার বাঁণে বরাহ নিহত 
হইল, তখন এই বিতর্কে বিবাদ বাধিল। কিরাত-বেশী মহাদেব কহিলেন.--“এ বরাহু 
আমার বাণে বিদ্ধ হইয়। নিহত হইয়াছে।" অর্জুন কিন্তু তাহা শ্বীকার করিলেন না। এই 
স্থত্রে পরম্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে প্রতি পদে অর্জনের বীরত্ব প্রকাশ পাইল । 
মহাদেব সে বীরহ্বে বিশ্মিত হইলেন । তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়!, তাহার নাম ম্মরণে, 
অর্জুন যে বীরত্ব দেখাইগেন, মহাদেবের তাহাতে আনন্দের অবধি রহিল না । তিনি সন্তুষ্ট 
হইয়। অর্জুনকে “পাশুপত অস্ত্র" প্রদান করিলেন । সেই অস্ত্র-সাহাযোই অর্জুন উত্তর-কালে 
পাগুবগণের নষ্ট-রাজ্য নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। “কিরাভার্জুনীয়" 
মহাকাবোর ইহাই গল্পাংশ। এই কাব্যের মধ্যে অজ্জ্বনের তপস্তার এবং তাহার প্রঠি 
ছলন। প্রভৃতির বর্ণনা অতুলনীয় । অঞ্জনের তপস্যায় ও তাহার তপোভজ্ের চেষ্টায় 
“কুমার-সম্ভবের? পার্ধবতীর তপস্যার ও তপোতঙ্গের চেষ্টার যদিও ছাঁয়াপাত দেখিতে 
পাই; কিন্তু ভারবির এ বর্ণনার মেখলিকন্ব কখনই স্থৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। 
তারবির হিমালয়-বর্ণনা ও শরদ্বর্ণন] _শ্বাভাবিক ও মনোহর । তিনি হিমলয়-শিখবে বসিয়া 
এই মহাকাব্য প্রণয়ন করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বর্ণনায় তাহার প্রতাক্ষ-দর্শনের 
বিষয়ই উপলব্ধি হয় । গুরুগৃহে অবস্থান-কালে, গুরুর হোমধেনু রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়, 
জারবি প্রতি দিন হিমালয়-পাদমুূলে গোচারণ করিতে যাইতেন। সেই 
রা । সময় ভারতের অতীত ইতিহাসের কথা তাহার স্মতি-পটে প্রতিভাত 
" হইত । ধেন্ু-সকল ইতস্ততঃ আহারে প্রব্বত্ত হইলে ভারবি নিভৃতে শৈল- 
শৃঙ্গে উপবেশন করিয়] ভূর্জপত্র লইয়! কবিত। লিখিতেন। সেই কবিতা-সমস্তি পরিশেষে 
“কিরাতাজ্জবনীয়' মহাকাব্যে পরিণত হয়। হিমালয়ের বর্ণন] যে তাঁহার কাব্যে এত সুন্দর 
পরিস্ফুট, প্রত্যন্মদর্শনই তাঁহার কাঁরণ। ভারবি ভাষাসম্পদে ও শব্-সম্পদে অসাধারণ 
সম্পৎশালী ছিলেন। ভাষা যেন ত্তাহার ক্রীড়ার সামগ্রী--শব্দ যেন তাহার ক্রীড়নক । 
“কিরাতাঙ্জুনীয়” মহ।কাব্যে তিনি কত প্রকার ছন্দোবন্ধের সমীবেশ করিয়া গিয়াছেন, 
এবং তাহাতে তাহার যাদৃশী শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা তাহার অসাধারণ পাঞ্ডিত্যের 
পরিচায়ক । কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি; তাহাতে শব্দে ও ভাষায় কবির কত- 
ছুর অধিকার ছিল, কতকট। উপলব্ধি হইবে । “একাক্ষর” ও “একাক্ষরপাদ? ছন্দে যথাক্রমে 
সম্পূর্ন শ্বোকে এক অক্ষর এবং ক্লেেকের এক এক পাছে এক এক অক্ষর ব্যবহৃত । দৃষ্টান্ত,__ 
“ন নোনস্ুযোছন্োনোনান। নানাননাননু। 
নুয্নোইনুয়োনন্ত্নেনোনানেনা নুষ্ননুননুৎ ॥৮ 
ইহা একাক্ষর শ্লোক । একমাত্র এন" বর্ণের সংযোগে এই ধ্লাক বিরচিত। এই ক্লোকের 
সকলই 'ন' ; শেষে একটি মাত্র “ৎ১। একাম্মরণাদ শ্লোকের প্রতি পাদে এক এক অক্ষর,_- 
“স্‌ সাসিঃ সানুস্থঃ সাসোয়েয়ায়েয়ায়য়ীয়য়ঃ | 
ললৌ লোলাং ললোছলোলঃ শশীশশিশুশীঃ শশন্‌ ॥? 


৩১৩ ভারতবর্ষ। 


এই ্টেরকের পাদ-চতুষ্টয়ে চতুর্ব্িধ বর্ণ “স”, “য়” “ল”, “শ? ব্যবহৃত । “সমুদগক? ছন্দে একই 
শব-সংগঠিত একই চরণ ছুইবাঁর ব্যবহৃত জ্ইযাঁছে; অথচ, অর্থ বিভিন্ন । যথা, 
“স্যন্দনানে। চতুরগাঃ স্বুবেভাবা বিপত্তয্ঃ | 
* সন্দনানো চতুবগাঃ স্ররেভাব। বিপত্তয়ঃ ॥” 
“গে|মুতিকাবন্ধঃ' ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয চরণেপ মধ্যে প্রথম চরণের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম 
প্রভৃতি বর্ণের সহিত দ্বিতীয় চরণেব দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি ক্রমে বর্ণের সংযোগ-সাধনে 
শ্নোকের প্রথম চরণ স”গঠিত হয । আবার এই ছুই চরণের দ্বিভীষ চরণ হইতে আরম্ভ 
কবিয়। দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও প্রথম চবণের দ্বিতীষ ইত্যাদি ক্রমে এক একটী বর্ণ বাদ 
দিঘ। পাঠ করিলে দ্বিভীষ চরণ সংগ্রথিত হয় । *গোমৃত্রিকা বন্ধঃ ছন্দের একটা দৃষ্টাত্ত”_ 


“নম! স্ব বো য়ংন বানা গো ধ র সং স্তোন রা ক্ষ সঃ। 
না! স্থ খো য়ংন বা তোশ্গো ধর ণিস্তোৌহি রা জ সঃ॥" 
প্রথম চবণের প্রথম অক্ষব “ন।", দ্বিতীষ চরণের দ্বিতীয় অক্ষর “স্থু, প্রথম চরণের তৃতীয় 
অক্ষর “রে”, দ্বিতীয় চরণের চতুর্থ অক্ষর “যং,, প্রথম চবরণের পঞ্চম অক্ষর “ন”, দ্বিভীয় 
চরণের ষষ্ঠ অক্ষর “বা” প্রভৃতি ক্রমে পাঠ করিলে প্রথম চব্রণটী প্রাপ্ত হওয়। যায়। এইরূপ 
ছ্বিতীয় চরণের প্রথম বর্ণ *ন।”, প্রথম চরণের দ্বিতীয় বর্ণ *স্তু", দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় বর্ণ 
*খো”, প্রথম চরণের চতুর্থ বর্ণ 'য়ং ইত্যাদি ক্রমে পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণ পাইতে পারি। 
এমনই অভিনব কৌশলে শ্বরোকটি বিরচিত হইয়াছে ! “প্রতিলোমীন্ছুলোমপা'দঃ" ছন্দে 
এক এক চরণের প্রথম দ্বিক হইতে পাঠ করিলে যে বাক্য হইবে, চর/ণর শেষ দিক 
হইতে পাঠ করিলেও সেই বাক্য পাওয়া যাইবে। দৃষ্টাত্তন্বরূপ চারিটী চরণ উদ্ধত হইল।-_ 


“বেত্রশ।ককুজে শৈলেইলেশৈজেশকুকশাত্রবে । 
যাত কিং বিদিশোজেতুং তু'জেশোদিবি কিংতয়া ॥ 
নন্ু হো মথনাবাধে।ধোরানাথ মহোন্ু ন। 
তয়দ্রাতবদ|ভীমামাভীদাবত দাত ॥” 


উপরি-উদ্ধত চাবি চঞ্ণের প্রতি চলণের প্রথম হইতে পাঠ করিলেও যে তাব, যে ভীবা, 
যে শব্ধ পাওয়া যাইবে শেব হইতে পাঠ করিলেও সেই ভাব, সেই ভাষ।, সেই শব প্রাপ্ত 
হইবেন । এই শ্রেণীর আব এক ক্লোকে আর এক প্রকার কৃতিত্ব পরিদৃষ্ট হর। প্রতিলোমান্- 
লোমেন শ্লোকদ্বয়ম”-_আরও অভিনব পদ্ধতিতে নিবদ্ধ । উহার ছুইটী লেকের মধ্যে 
শেষের শ্নেকের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে, প্রথম ক্লোক পাওয়া! যাইবে । আবার 
প্রথম ক্কেটকের শেষ চরণের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে দ্বিতীয় শ্নেরক পাওয়া যায়। 

“নিশিত[শ্িরতে|ইভীকোন্ঠেজতেহমরণারুচ। | 

। আক্তোন বিরোধী ন স্বাভাসোতরবান্ুত ॥ 
তনুবাপূভসেভাম্বানধীরোবিনতোরস | 
চাকুণ। রমতে জন্যে কোহুভীতোবসিতাশিনি ॥ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩১১ 


“অর্ধব্রমক' ছন্দে বিভিন্ন পাদ কত বিভিন্ন ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে ! একটী দৃষ্টাত্ত, থা,-- 


“স সস তব বর তি রে নি ত্যং 
স দ্দ বা ম র্ষ না শি নি 
তত্ব রা ধি ক ক সং না "দে 


রব ম ক ত্বং ম ক ্ষ তি ॥” 

এই ক্পোকের প্রথম চধণটা অর্থাৎ “সসঙ্কর তিদেনিত্যং” যেমন সব্বপ্রথমে আছে, তেমনই 
চপ্রণ-চতুষ্টয়ের প্রথম চারি অক্ষরে (উপর হইতে শীচের দ্রিকে পড়িলে ) এবং শেষ চারি 
অক্ষপে (নীচের দিক হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়। উপরের দিকে উঠিলে) প্রাপ্ত হওয়। 
ধার । কেবল প্রথম চব্রণ বলিয়া নহে; পর পর প্রত্যেক চ€্ণটা অভিনধ-ভাবে সন্্িবিষ্ট । 
[দ্বতীয় চপ্ণ “সদরামর্ধনাশিনি”? চরণ-চতুষ্টয়ের প্রতি চরণের দ্বিতীয় অক্ষর-সমূহে (উপর 
হইতে নীচের দিকে পড়িস্বা গেলে) এবং চরণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের সপ্তম অক্ষর-সমূহে 
( নীচের দিক হইতে উপরের দিকে পাঠ করিলে ) নিবদ্ধ ধহিয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ 
চপণও এঞ্জপ ভাবে চরণ-চতুষ্টয়েব তৃতীয় ও ষষ্ঠ অন্ষ-সমুহে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর- 
সমূহে, উল্লিখিত প্রণালী তে, বিদ্যমান আছে। তারবিতে এইরূপ আরও বহু ছন্দোবন্ধের 
অবও।এণ। দৃষ্ট হয়। ছুইটী-মাত্র বাঞ্জন-বর্ণে নিবদ্ধ “ছ্যক্ষর” ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত, 

“চাবচুংচুঃ টিরারেচী চংচচ্চীররূচ। রূচঃ। 

চচার রূচির চার চারৈরাচারচংচুর ॥” 
“মহাযমকম্‌" ছন্দ) যথ।,-- 


«বি কা শমীয়ুর্জ গ তী শ্র মগ ণা 
বিকাশ মীমুর্জ গ তী শ সা র্গ ণ। 
বিক।শমীমুর্জ গ তা শ মগ ণা 


বিকাশ মীমুর্জ গ তী শ ম। ্ঁ ণা॥” 
এই ছন্দো বঙ্গে “বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্ণ।? বাক্যটা নান। ভাবে নান। প্রকারে পাঠ কব! 
যাইতে পাবে। প্রথম পংক্তির প্রথম বর্ণ, দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় বর্ণ, তৃতীয় পংক্তির 
তৃতীয় বর্ণ, চতুর্থ পংজ্তিপ চতুর্থ বর্ণ ধরিয়া, তাহার পর চতুথ পংক্তির শেষাংশ পাঠ করুন; 
& চরণ প্রাপ্ত হইবেন। আবার চারি পংভির যে কোনও পংক্তির প্রথম অক্ষর ধরিয়। 
যে দিক দিয়া পাঠ করিবেন, সেই দিক দিয়াই এ পংক্তি পাওয়। যাইবে। সব্বতোভদ্র ছন্দ, 

“দে ব। কা নি নি কা বা দে 

বা হি কা স্ব স্ব ক। হি ব। 

ক। কা রে তত ভ তবে কা কা! 

নি স্ব ত ব্য বা ভ স্ব নি॥”" 
এই লোকের চারিটী পাদ শ্লোকের মধ্যে নানা তবে পাঠ করা যায়। পূর্ব্োদ্ধত “অর্দধ- 
ভ্রমক" যে ভাবে পাঠ করার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে এ ক্লোক সে পদ্ধতিতেও পাঠ কর! 
যায়; আবার, প্রতি পংক্তির শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে'ও সোজা সুন্সি পাঠের ফললা 


৩১২ ভারতবর্ধ। 


হন । প্রথম দিক হইতে পড়িলেও “দেবাকানি নিকাবাদে, আবার শেখ দিক হইতে 
পড়িলেও “দরেবাকানি নিকাবাদে' ইত্যাদি রূপ হয়। এইরূপ আবও বিবিধরূপ ছন্দে বিবিধ 
কৃতি হব বিঃমান। তাহা প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র । “কিরাতাজ্জনীয়? মহ।কাব্যে দ্রৌপধীর 
ও ভীমের উত্তেঞ্না-বাক্যে হতাশ-প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করে । দ্রৌপদী বলিতেছেন, 
“ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্‌। 
তথাপি বক্ত,ং ব্যবসায়য়স্তি মাং নিবস্তনারীসময়। ছুরাধয়ঃ ॥ 
অখগ্মাখগুলতুল্যধামভিশ্চিরং ধবত। ভূপতিভিঃ সরংশজৈঃ 
ত্য়াত্মহস্তেন মহী মদচযুত৷ মতঙ্গজেন অগিবাপবর্জিত1 ॥ 
ব্রজন্তি তে মুঢ়ধিয়ঃ পরাভবস্তবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ 
প্রবিশ্ত হি স্বস্তি শঠাস্তখাবিধানসংবৃতাঙ্গানিশিতা ইবেধবঃ 
অর্থাৎ_ভব।দৃশ গুরুঞ্জনের প্রতি অজ্ঞ নারীর বাক্য তপন! বলিয়। গণ্য হইতে পারে। 
কিন্তু অন্তর এই বিচলিত হইয়াছে যে, আমি নারীজনোচিত কর্তবা বিস্বত হইয়া, এই 
কঠোর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আলস্য পরিহার 
করুন। পুরুষোচিত কর্শে প্রনৃত্ত হউন। শক্র-সংহারের উপায় সত্ব্ন উষ্ঠাবন করুন। 
ক্ষমা_সন্নাসীর ধন্ম হইতে পারে; কিন্তু খলদপিত নৃপতির ধরন্্ব নহে। আত্মগোৌরব 
এবং উচ্চম্পৃহ পরিহা র-পুর্ববক যদি ক্ষমাই আপনার একমাত্র অবলখনীয় হয়, তাহা হইলে 
সংসারীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যতির ধর্ম অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হউন।? ভীমের 
বাকা অনলবর্ধা । ভ্রৌপদীর উক্তির পর, ভীম যুক্তিযুক্ত উৎসাহ-পুর্ণ বাক কহিলেন, 
“তদলং প্রতিপক্ষুমুন্তৈরবলম্বা ব্যবসায়বন্ধ তাম. ৷ 
নিবসস্তি পরাক্রমাশ্রয়। ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ ॥৮” 
অর্থাৎ,_-*উদ্যোগ ভিন্ন কখনও উন্নতি হয় না। বিন। উদ্যোগে সময়ক্ষেপে কি ফল আছে ? 
যাহার বিক্রম আছে, সম্পৎ তাহারই করতলগত। যে বিষ।দকে অবলম্বন করিয়াছে. সে 
কখনই সম্পদের অধিকারী হইতে পারে না।" এইরূপ উদ্দীপনার ফলে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের 
প্রয়াস এবং তাহাতে সাফপাণ।৩ ঘটিয়।ছিল | “কিবাতার্জুনীয়ম? মহাকাব্য অষ্ট।দশ 
সর্গে বিভক্ত । প্রতি সর্গের শেষে "লক্ষ্মী? শব অতি স্থকৌশলে সম্নিবিষ্ট। দৃষ্টান্ত, যথাঃ 
“বাক্তোদ্িতন্মিতমযুখবিভা সিতোষ্টস্তিষ্টস্থুনের ভিমুখং স বিকীর্ণধায়ঃ । 
তন্বন্তমিদ্ধমতিতো। গুরুমংশুজালং জক্্মীঘুবাহ সকলস্য শশাক্কমুর্ডেঃ ॥৮ 
মাঘ--শিগুপালবধ” কাব্যের রচয়িত।। কবির নামানুসারে “শিশুপালবধ' মহাকাব্য 
'মাথ' নামেও অতিহিত হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল-বধ--মহাভারতোক্ত 
টা এই ঘটন। অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত। শিশুপালবধ" মহাকাব্য -- 
ও . বিংশ সর্গে বিভক্ত । কিংবদন্তী আছে--ভারবির প্রভাব নাশ করিবার 
শিশুগাপৰধ।  উদ্দে্ঠে এই মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছিল । সে যতে,“কিরাতার্জুনীয়” 
প্রণেতাৰ প্রন্কত নাম তারখি নহে, এবং “শিশুপালবধ? মহাকাব্যের প্রণেতার প্রকৃত নামও 
মাঘ নহে। *তাপবি' শবে “হুর্য_প্রভাবিশিষ্ট' বুঝাইয়। থাকে । "মাঘ? শব্দে 'শৈতয-- 
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শৃধ্য প্রভীববিধবংসী” অর্থ স্ছচিত হয় । তারবির গর্ধব খর্বব করিবার জন্ঘ মাঘ নাম দিয়া এই 
কাব্য রচিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, মে তথ্য নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। “শিশুপালবধ 
কাব্যের উপসংহারে, “অথ কবিবংশবর্ণনম্‌' প্রসঙ্গে মাঘের পরিচয় পাওয়া যায়। তদছুসারে 
তাহার পিতার নাম 'দত্তক” পিতামহ 'সুপ্রতদেব"। সুপ্রতদেব _ভভ্রীধর্মনাত' রাজার 
মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। * গুর্জর-দেশে তাহাদের বসতি ছিল। পাশ্চাত্য- 
পঞ্ডিতগণের মতে, খুষ্টায় নবম শতাব্দীতে মাঘ জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিগুপালবধঃ 
মহাকাব্যে কবিত্বের ও ভাবুকতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দালক্কারের ঘনঘট। দেখিতে পাওয়1 যাঁয়। 
“শিশুপালবধ” কাব্যের আরস্তে__কৃষ্*-নারদ-সম্ভাষণ । মহধি নারদ ব্যোমপথ হইতে সহসা! 
কৃষঝ্-সমীপে অবতরণ করিলেন। কি ভাবে, কিরূপ অবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহধির 
মিলন হুইল, প্রথম সর্গের প্রথমেই কবি তাহার এক উজ্জ্বল চিত্রপট আকিয়াছেন। 

শ্ীয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগজ্জগন্নিবাসোবস্থদেবসন্নি । 

বসন্‌ দদর্শাবতরস্তমন্বরাদ্ধিরণ্যগর্ভাঙ্গতুবং মুনিং হরিঃ ॥ 

গতং তিরম্চীনমন্থরুসা রথেঃ প্রসি্বমূর্ধলনং হবি3ুজঃ। 

পতত্যধোধাম বিসারি সর্ববতঃ কিমেতদিত্যাকুলমীক্ষিতং জনৈঃ ॥ 

চয়স্ত্িবামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্‌। 

বিভুবিতক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইতাবোধি সঃ ॥৮ 
“জগপ্লিবাস ভ্রীপতি জগৎ্-শাসন জন্য বনসুদেব-গৃহে আবি্ভূত হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ভাঙ্গ- 
সমুক্তত মুনি সহস! বিমান-পথে অবতরণ করিলেন । চতুর্দিকে ছ্ীতজোরাশি বিকীর্ণ হইল ; 
যেন উর্ধ-শিখাধুত হুতাশন অথবা! পরক্রগতিবিশিষ্ট তপনদেব ভূতলাতিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
তাহা দেখিয়া, শ্রীরুষ্ণ এবং অন্যান্য সকলে বিশ্মিত হইলেন। প্রথমে তেজোরাশি ছিল; 
ক্রমশঃ আকার প্রকাশ পাইল। পরিশেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষ-মূর্তির আবির্ভাব 
হুইল । সে মুর্তি__মহধি নারদ। দ্রীপতি নারদকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন।, এইরূপে 
নারদের আবির্ভাব বর্ণনার পর, কবি তাহার রূপচ্ছটা বর্ণনা করিলেন। শরচ্চন্দ্রের ম্যায় 
তাহার কান্তি, কোমল কেশর-ছ্যুতি পীত-জটাভাব ; তাহাতে, তুষারম্ডিত হিমগিরি ঘেন 


'শিশুপালবধ* মহাকাব্যে “কবিবংশবর্ণনম্‌” অংশে শে কবির নিম্নরূপ পরিচয় লিখিত আছে,__ 
প্সর্ববধিকারী সকৃতাধিক।রঃ শ্রীধর্্নাভস্ত বহুব রাজ্ঞঃ। 
আসক্তদৃষ্টিষিরজীঃ সদৈব দেবোহপরঃ সুগ্রভদেবন।ম ॥ 
কালে মিতং বাকামুদর্কপথ্যস্তথ।গতম্তেব জনঃ সচেতাঃ। 
বিনানুরোধাৎসহিতেচ্ছয়ৈব মহীপতিষস্ত বচশ্চকারঃ । 
তন্তাঁভবদ্দত্ক ইত্যুদাত্ঃ ক্ষমী মৃতুধর্মমপরস্তনুজঃ। 
যং বীক্ষ্য বৈয়াসমজাতশজ্রোব চোগুণগ্রাহি জনৈঃ প্রতীয়ে ॥ 
সর্বেগ সর্ব্বাশ্রয়ইত্যলন্মমানন্দ্জাজ! জনিতঞ্জনেন । 
হন্ দ্বিতীং হ্বয়মছ্িতীয়োসুখাং সতাঙগোৌণমধাপ নাম ॥ 
শ্ীশন্দরমাকৃতসর্গাসমাপ্তিলক্ত্র লগ্রীপতেষ্চরিতকীর্তনচাক মাঘঃ । 
তশ্।্মজঃ ঈক বিকী হ্রিদুরাশয়াদ$ কাঁব্যং ব্যধস্ত শিশুপীলবধািধানস্‌ ২৮ 
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ব্রততী-মালাষ আব্ুত বলিষ। প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহধিপ্ন অহলধবল দেহ রৃষ্ণাছিনে 
আ১, কটিতটে পীওমুগ্জরাম। কবি উপায় বুঝাইলেন,_-বলবামেব শ্বেতাঙ্গে যেন 
পীতবাস বিলম্বিত » অন্তপীব ন্বর্ণ-মেখল।য় আবদ্ধ। *ুবর্ণস্ত্রাক লিতাধরাম্বরাং বিড়্‌ম্বযস্তং 
শিতিধ।সসম্তনথমূ |” মুনিব শুত্রদেহে গরুড়েব পক্ষ সম বিস্তৃত উপবীত, নন্দন্ের ম্বর্ণলতার 
হ্য(য অথব। শপতেব মেঘকে।লে খিজলীব ন্যাষ শোভম।ন ছিল। “বিহজ খাজাঙ্গরুহৈরি- 
বাষটতৈর্হিনগ্নযো ব্বীকহবল্লিতন্ততিঃ। কৃতোপবী৩ং হিমশুভ্রমুচ্চকৈ্ধনং ঘনাস্তে তডিতাং 
গুধৈপিব ॥” স্কাটক-শিশ্মিত জ্গনাণা । তদ্ছপবি বীঁণাতাব-কর্ষণে-লোহিত নখ-প্রভাষ 
যেন অর্দগ্রথিত প্রধাণ-মাপাণ ন্ঠাব প্রীহ হইতে পাঁগিল। মহর্ষিব এবন্িধ বেশভুষ। ও 
বপ-ধর্ণনাব পণ শ্রী7ফের সহিত ভীহাণ মিলনেব চিওর অফ্ষি এ হইযাঁছে। মহপ্িকে বিমান- 
পথ হহতে শিল্পে অবতবণ কবিতে দেখিষ। পাতাম্বধ সিংহাসন হহত্তে অবতপণ বলিলেন । 
2াহাতে বে।ধ হইন, যেন গিপি-শৃ্গ হইতে বিজলী চমকিল। যথাবিধি ৭ দ্যঅর্থাদ|নে 
শ।ণাণ মহপিব অঙ্র্গন। করিলেন | পণস্পবেব মিলন হহল । সে মিলন ক্র সুন্দৰ !__ 

“ মহামহ|শাপশিলাকচহ পুবে। নিষেদিবান্‌ কংসঞ্ষধঃ সাবষ্টবে। 

[নতোদয।দেবাঙস।যমুচ্চকৈবচচুপচ্চদ্্রমসে(হডিবাম ত।ম্‌ ॥ 

স তপ্তকা পশ্বপঙ।ম্ববান্বণ্ঃ কঠোপতাবাধিপণাগ্ুনচ্ছবিত | 

খদিছাতে বাভবজঙবেদসঃ শিখা ভিগাস্লিষ্টইপ। সস” শিধিঃ ॥ 

বথ[ঙগপাণেঃ পটনেন বোচিষামুখিহিম আবাল ৬াবপেজিবে | 

চলৎপলাক্সিষ্ঃব গে চব বো স্তষ। নমুর্ডেবিব নগ্নতশবইঃ ॥ 

প্রয়ল্ল তাপিগ্ুনি ভৈবভমুভিঃ শুভৈশ্চ সপ্চ্ছ্পাংশুপা 9৬2 । 

পবস্পবেণচ্ছুবি তামলচ্ছবা তদৈকবর্ণাবিব তে বভূব £$ ॥” 
“নীলম্পি-নিভ শ্রীকঞ্চেব সম্মুখে শুত্রকাস্তি খধিবব উচ্চাসনে উপবেশন কবিলে, কি 
শে1ভাই খিক।শ পাইল | থেন গ্তাম সঙ্ধাকালে উদ্য।চলে শশধখেখ উদয় হহল। চন্দ্রের 
গ্ানিক।-লাগ্ন|পা শ্রীক্ষব্র গ্ভাম অঙ্গে তগ্তকাঞ্চনবৎ্ৎ পাঁওবাসে যেন শ1]লসমুদ্রগন্তে 
বাডখান।খ ল্যাব শোত। পাবণ কাবল। শ্ঠ।মস্ন্দবের সেই গ্োতিশ্মম শ্তাম-দেহে মহষিব 
শুভ্রদেহজে 0৩4 মিণিত হউথা, নিশাকালে কম্পিত ৩কপঞ্-মাঝে গ্োত্নার ম্তাষ শোভ- 
মান হইল। সপ্তপর্ণ-বেণু-সন্নিত মহধিব শ্বেও-বর্ণেব সহিত তমালকুন্ুমগ্রত'শ্রীরকু্জেন শ্তাম- 
দেহভাতি মিশিত হইম| এক অপুর বর্ণ ধাবণ কবিল। মহধিব আগমনে কৌতুহলা ক্রান্ত 
হইয। প্ীপতি তাহার আগমনের ক।বণ জিজ্ঞাস। করিলেন । শ্রীকঞ্চেব সেই প্রশ্নের মধ্যে 
মহধি নাবদেব চবিএের একটী মোহনীয় চিত্র প্রস্ফুটিত দেখি। ভগবান কহিলেন, 
'“গতম্পূতোহপ্যাগমনপ্রযোজনং বদি বক্তুং ব্যবসীযতে যথ|1” “আপনি নিস্পৃহ ॥ সুতরাং 
আপনাণ আগমনের কাণণ কি কবিখা জিজ্ঞাস। করি? আদর্শ খষির চক্ব্রই এইরূপ ! 
৩|হাব। স্পৃাশৃগ্ঠ * তাদের নিজেগ অক্ষর বিবধ কিছুই নাই। শ্রীহরি তাহ। জানিতেন, 
_ তাহ। অব্গঙা,গেন। হাই অতি সঞ্ষে[চে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞস। কবিলেন। 
ইহা পণ মহধি আগশাব আগননের কারণ বিকৃত কথেন। হিএণ/যকশিপু ও দশানন যেরূপ 
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উচ্ছঙ্খল হইয়া ধদেব-দ্বিজের প্র অত্যাচার আরস্ত করিয়াছিলেন, বীরমদে প্রমত্ত হইয়া! 
শিশুপাল সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার অত্যাচারে দেবগণ বিপন্ন হইয়।- 
ছেন। ভগবান বিষণ রাম-নৃসিংহা্দি অবতারে যেরূপঙ।বে রাখণ-হিপণাকশিপুর সংহার-সাধন 
করিয়াছিলেন, শ্রীকঞ্ক অবতারে সেইরূপতাবে শিশুপালের বিনাশ-সাধন আবশ্তাক 
হইয়াছে । দেবরাজ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবকার্ধা-সমাধানেদেস্তে মহধি শ্রীকুষজ- 
সমীপে আগমন করিয়।ছেন। শ্ত্রীরুষ্ণ সমীপে এই কথ। ধীর-স্থির-ভাবে মহধি জ্ঞাপন 
করিলে, শ্রীরুঞ্চ দেবগণের আকাজ্ষ।-পুবণে সন্মতি জ্ঞ।পন কপিলেন। শিশুপাল-বধে 
ভগবানের সম্মতি-লাভান্তে মহধি বোষপথে প্রস্থান করেন। ম।ঘ-কাব্যের ইহাই প্রথম 
সর্গ। দ্বিতীয় সর্গে_মন্ত্রণা । বলদেব ও উদ্ধব প্রমুখ আবস্মীয়-অন্তরঙ্গগণেব সহি শিশুপাপ- 
বধে শ্রীকষেের মন্ত্রণায় দ্বিতীয় সর্গের পরিসমাপ্তি। এই মন্রণার মধ্যে ধছ রাজনৈতিক 
তথ্য বিবৃত এবং বু নিতা-সভা-মুলক বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শক্রর প্রাবলা নষ্ট কৰা 
সর্বথ। প্রয়েজন। এই স্ব্ধে এ সর্গে ষে কয়েকটী বাকা প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল বাকাই 
বিশেষ উৎসাহ-বাপ্ক। শক্রণ সহিঠ বর্ধমান পোগের তুলন।য় বুঝন হইয়াছে, 
ব্যাধিকে বদ্ধিপ্রপ্ত হইতে দেওয়। ঘেষন উচিত নয়, শক্রকেও ব্ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেওয়। 
তেমনই অগ্নচিত। ধূলিকে পন্ধে পন্নিণত ন। করিয়। জলরাশি যেরূপ কখনই সুস্থির হয় ন।, 
সেইরূপ শক্রকে বিমর্দিত না ঝপিয়। কখনই নিশ্চিন্ত গ।ক। কর্তব্য নহে । এক শক্র যদি. 
প্রবল হয়, সকল স্থুখ_-সকণ শান্ত লোপ করিতে পারে। একা রানু চন্দ্রমগুণ এ|স 
করে । দেবগণও তাহার কোনরূপ প্রতিকারের উপায় নির্ধারর্থ করিতে সমর্থ হন না। 

“বিপক্ষমখিলীক্ক তা গ্রতিষ্ঠ। খলু ছল্প ভা । 

অনিত্বা পঞ্চতাং ধুলিমুদকং নাধতিষ্ঠতে ॥ 

প্রিধতে যাবদেকোহপি িপুস্ত/বৎকু্ঃ জুখম্‌। 

পুরঃ ক্লিশ্নাতি সেমং হি সৈাহকেয়ে।»স্পদ্রহাম্‌ ॥” 
তৃতীয় সর্গে “পুরী-প্রস্থান? অর্থ1ৎ যুধিষ্টিবের বাঁজন্থয়-যজ্জে শ্রীকষের গমন-ততান্ত ; চতুর্থ 
সর্গে রৈব৩ক-বর্ণন, ষষ্ঠ সর্গে খতু-বর্ণন, সপ্তম সর্গে বনবিহার, অষ্টশ সগে জলবিহার, নবম 
সর্গে প্রদৌধ-বর্ণন। দশম সে স্থরথবর্ণন, একাদশ সর্গে প্রতু।ষ-বর্ণন, দ্বাদশ সর্গে প্রয়াণ 
বর্ণন, ভ্রয়োদশ সর্গে ভ্রীক্ঞ্চ-সমাগম, চতুর্দশ সর্গে কুষ্ণর্থ।দান। ইহার পর শিশুপাল কর্তৃক 
যছুবংশের নিন্দীবাদ এবং উপসংহারে শিশুপাঁল-বধ। ভাববির গর্ব খর্ব করিবার জন্য 
প্রতিযোগিতাঁ-হ্ত্রে যে এই মাঘ কাব্য বিরচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ 
মাঘ-মহাকাধ্যে বিবিধ ছন্দ-চাতুর্যের অধত।রণার বিষয় উল্লেথ কর] 
যাইতে পারে। কিরাতাঙ্জুনীযের যেমন পঞ্চদশ সর্গ, শিশুপাল-বধের 
তেমনই উনবিংশ সর্গ ছন্দোবদ্ধের সমস্তা-সমাকুল। এ ন্বর্গে একাক্ষরঃ, 
একাক্ষরপাদঃ) দ্ব্যক্ষরঃ, গতপ্রত্যাগতম্‌. যুগ্ম? প্রতিলোমানুলোমপা দঃ, প্রতিলোম্যমকষ্‌, 
গ্রোমুক্রিকাবন্ধঃ, সমুদগঃ। সমূদগঘমকম্‌, অর্ধাত্রমকঃ, সর্ববতোভদ্রঃ, মুরজবন্ধঃ প্রস্থৃতি বিবিধ 
ছন্দের অবতারণা আছে। সে ছন্দোবন্ধ কবির অপুর্ব কৃতিত্ব-কৌশলের পরিচাষক। 


মাঘের 
রচনাচাতুর্য;। 


৩১৬ ভারতবর্ষ । 


তারবির ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত পুর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। মাঘেরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত 
এস্থলে প্রকটিত করা যাইতেছে । মাঘ মহাকাব্যে একাক্ষরঃ ছন্দের তৃষ্টাত্ত ; যথা, 
“জাদদোছুদ্দছুদ্দাদী দাদাদোদুদদীদদোঃ। 
ছুদ্দাদং দদদে ছুদ্দে দদাদদদদোহদদঃ ॥+ 
একাক্ষরপাঁদঃ ছন্দের দৃষ্টাস্ত ; যথা+_ 
“জজৌ জোজা জিজিজ্জাজী তত্ততোহতিততাতিতুৎ। 
ভাঁভোহভীভাতিভুভাভ্‌ রারারিররিরীররঃ ॥? 
দ্যক্ষয়ঃ ছন্দের দৃষ্টাস্ত ; যথা,__ 
-.. *বিভাবী বিতবী ভাতোবিভাভাবী বিবোবিভীঃ 1 
ভবাতিভাবী ভাবাবোভবাভাবোভুবোবিভুঃ ॥ 
নীলেনানালনলিন নিলীনোল্ললনালিন1 ৷ 
ললনালালনে নালং লীলালোলেন লালিন। ॥৮ 
“যুগ্ম? ছন্দের ঘৃষ্টাত্ত (এই ছন্দ প্রতিলোমান্থলোমপাদঃ ছন্দ নামেও অভিহিত হয়), 
“বারণাগগভীরা। সা সারাহুভীগগণারব1 | 
কারিতারিবধা সেন? নাসেধা বরিতারিক] ॥” 
গশ্তপ্রত্যাগতম্‌* ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত ; যথা” 
“তং শ্রিয়। ঘনয়া হনস্তরুচ1 সারতয়া! তযা। 
যাতয়। তরস। চারুস্তনয়াহনঘয়। শ্রিতম্‌ ॥৮ 
প্রতিলোমানুলোমপাদঃ" ছন্দের অপর একটি দৃষ্টাস্ত ? থা, 
“নানাজাববজানানা সা জনৌঘঘনৌজসা । 
পরানিহাহহানিরাঁপ তান্বিয়াততয়াইস্থিতা। 
নুগাম্‌ ছন্দের সহিত এই “প্রতিলোমাস্ইলোমপাদঃ' ছন্দের পার্থক্য এই যে, ইহার চারি 
পাদের এক এক পার্দের শেষ হইতে পড়িলে, সেই সেই পাদ্ের বাক্য পাওয়া যাইবে) 
যেমন,_“নানাজাববজানান1” ; এ অংশ কি প্রথম দিক হইতে, কি শেষ দিক হইতে-__ 
যেদ্দিক হইতেই পাঠ করিবেন, এ “নানাজাববজানান'” বাক্য প্রাণ্ড হইবেন । “সা, 
জনৌধঘনৌজসা”১ প্রতৃতিতেও প্ররূপ ছন্দোবন্ধ দৃষ্ট হইবে। 'প্রতিলোধযমকম্‌? ছন্দ 
ভাররির গ্রন্থে 'প্রতিলোমানুলোমেন ক্নোকঘয়মূ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মাথে দৃষ্টাত্ত,_ 
«“বাহনাজনি যানাঁসে সারাজীবনম। ততঃ 
মত্তসারগরাজেতে তারীহাবজ্জনধ্বনি। 
নিধ্বনজ্জবহারীত? ভেজে রাগরসাত্তমঃ 
, ভতমানবজারাসা! সেনা মানিজনাহবা ॥” 
“গোমুজিকা বন্ধঃ' ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা” 
“প্র বু ও বিক সন্ধা নং 


সাধ নে প্য বি 
বু বেবিক স জা নংম়ুধ মা গ্গ বি 
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“সমুদগঃ? ও “সমুদ্গযমকম্‌? ছন্দদ্বয়ের দৃষ্টাস্ত ; যথা,-_ 
“সদৈব সম্পন্নবপুরণেষু 
স দৈবসম্পন্নবপুরণেষু। 
মহোদধেস্তারি মহানিতাস্তং 
মহোদধেহস্ত(রিমহা। নিতান্তম্‌ ॥” 
“অয়শোতিছবর! লোকে কোপ্ঠামরণাদূতে 1 
অয়শোভতিছবরালোকে কোঁপধা মরণাদৃতে ॥&? 
“সমুদেগ” ও “সযুদগযমকে" পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তে এক এক চরণের অংশ বা পাদ 
হইবার উক্ত হইয়াছে ও তাহাতে দ্বিবিধ অর্থোৎপত্তি ঘটিয়াছে; এবং শেষোক্তে একই 
চরণ দুই বার উক্ত হইয়াছে ও তদ্দবার1 ছুই প্রকার অর্থ স্ুচিত হইতেছে । “অর্দাভ্রমক? ছন্দ__ 
“অ ভী ক ম তি কে নে দ্ধ 
তী তা ন নন্দ স্ত না শ নো 
ক নন ৎস কা ম সে না কে 
ম নদ কা ম ক স্য তি” 
“সর্বতোতদ্রঃ' ছন্দের ঘৃষ্টাস্ত ; বথা,__ 
“স কা র না "না র কা স 
ক সা দ দ সা ন্ব ক 
বর সা হ বা বা হ সা র 
না দ বা দ&[ বা দ না॥? 
“মুরজবন্ধঃ? ছন্দের দৃষ্টাত্ত ; যথা” 


এ 


“সা! সে না গ ষ না চ সে 
রর সে না সী দ না বর তা। 
তা র না দু জ না ম ত্ব 
ধী র না পপ ম না মন য়া? 


এই “মুরজবন্ধঃ, ছন্দ অর্ধীত্রমকের স্ায়ও পাঠ করা যায়ঃ আবার অন্য এক অতিনব 
পদ্ধতিতেও পঠিত হয়। সে পদ্ধতি, প্রথম পংক্তির প্রথম, দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয়, তৃতীয় 
পংজ্ির তৃতীয়, চতুর্থ পংক্তির চতুর্থ বর্ণ সমূহ পাঠান্তে চতুর্থ পংক্তির পঞ্চম হইতে আরম্ভ 
করিয়! ভূতীয় পংক্তির ষষ্ঠ, দ্বিতীয় পংক্তির সপ্তম এবং প্রথম পংক্তির অষ্টমাদিক্রমে পাঠ 
করিলে প্রথম পংক্তি পাওয়1 ধায় । এইব্বপ শেষ পংক্তির প্রথম বর্ণ হইতে ধরিয়া), তৃতীয় 
পংক্তির দ্বিতীয়, দিতীয় পংক্তির তৃতীয়; প্রথম পংক্তির চতুর্থ ও পঞ্চম, দ্বিতীয় পংক্তির যষ্ঠঃ 
তৃতীয় পংক্তির সপ্তম ও চতুর্থ পংক্তির অষ্টম বর্ণাদি ক্রমে পাঠ করিলে কবিতার শেষ পংক্তি 
পাওয়1 যাক । এইকরূপভাবে কবিতার পংক্তি-চতুষ্টয় বিভিব্লতাবে পাঠ কর যায়,-_ “মুরজবস্ধ” 
ছন্দের ইহাই বিশেষত্ব । মাঘের কবিত্ব-সম্বন্ধে অনেকগুলি উত্তট শ্লোক প্রচলিত আছে। একটা 
ক্লৌকে (৩০৭ পৃষ্ঠা জরষ্টব্য) কালিদাস উপমায়, ভারবি অর্থগোরবে, নৈষধ পদ্-লা'লিত্যে এবং 


৩১৮ ভারতবর্ষ । 


মাঘ উক্ত ত্রিবিধ গুণেই গ্ুণান্বিত ছিলেন বলিয়া অভিহিত হন। অন্য একট ক্সোকে পুণ্পের 
মধ্যে জাতি. নগরের মধ্যে কাঞধ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, পুরুষের মধ্যে বিষ্ণু নদীর মধ্যে 
গঙ্গ।, নৃপতিপ মধ্যে রাম এবং কাব্যের মধ্যে মাঘ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। কীর্তিত দেখি । যথা, 

“পুষ্পেবু জাতী নগরেধু কাঁঞ্চী, নারীবু বস্ত। পুরুষেষু বিষু। 

নদীষু গঙ্গা নৃূপতো চ রামঃ, কাবোধু মাঘ কবি কালিদাসঃ ॥৮ 
ভোজ-প্রবন্ধ-মতে মাঘ ভোজ-রাঁজেবু সমসামায়ক বলিয়া কথিত হন। তাহ। হইলে, 
খুষটায় একাদশ শতাব্দীতে তাহার বিদ্মানতাব বিষয় প্রতিপন্ন হয়। 

নৈবধ-কাব্য-_শ্রীহর্ষ-রচিত। শ্রীহ্র্ষ নামে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়। যায়। 

কান্তকুজ্জের অধীশ্বর হর্ষবদ্ধন-_শ্রীহর্য নামে অভিহিত হইতেশ। কাশ্মীর।ধিপতি হর্ষদেব, 


প্র শ্রীহর্ষ বলিয়। পরিচিত হন। “নাগানন্দ? ও“রত্রাবলী? নাটক-ঘয়ের রচয়িতা 
ও বলিয়া এক শ্রীর্য প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। বঙগাধিপতি আদিশূর যঙ্ঞকধ্য জন্য 
*“নৈষধ' কাব্য । 


বঙ্ধদেশে যে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্গণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়। প্রসিদ্ধ 
আছে, তাহাদের এক জনের নাম ভ্রীহর্ষ । চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙেব বর্ণনাম্সারে 
প্রথমোক্ত শ্রীহষ ( প্বাঙ্গ। ভ্রীহর্ষ-_হর্মবদ্দদন ) খুষ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন । আদি- 
শূরের আনীত পঞ্চ-ত্রাঙ্মণের মধ্যে যে শ্রীহর্ষের নাম দেখিতে পাই, তিনি শৃব-বংশের রাজত্ব 
কালে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। * শ্রীহর্ষ মিশ্র নামক আর এক শ্রীহর্সের পরিচয় পাই। তিনি 
“খগুনখগুখাপ্য' নামক ন্যাম্ব-শীস্্র-সতক্র।স্ত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা | ইহাদের মধ্যে 
“নৈষধ”-কাব্য কাহ!র রচিত, তাহ! নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য । তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত ভহ্ষ 
মিশ্রই 'নৈষধ"-কাব্যের রচয়িতা বলিয়া অভিহিত হন। আর এক মত প্রবল আছে। 
সে মতে--“রত্বাবলী” প্রভৃতির প্রণেতার নাম ধাবক। রাজা শ্রীহর্ধ তাহাকে অর্থদ।ন 
করিয়া আপনার নামে এ গন্থ লিখাইয়। লন। শত সর্গ বিশিষ্ট “নৈষধীয়-চরিত" রচন। 
করিয়া তিনি রাজার নিকট নিক্ষর-ভূমি পুরস্কার ন্বরূপ পাইয়াছিলেন বলিষাও প্রচাপ্িত 
আছে। যাহা। হউক? নৈষধ-রচয়িত1 শ্রীহর্ষ ও রত্বাবলী প্রভৃতির বচয্িত। শ্্ীহ্ধ অভিন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কান্ঠকুজাগত শ্রৌহর্মই যে নৈষধ মহাকীবোর 
রচয়িত1, ্রীহর্-বিল্চিত নৈষধ-মহাকাব্যে (এই মহাকাব্য “নৈষধীয়-চরিতঘু" নামেও 
অভিহিত হইয়! থাকে ) সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে তাহার পিতার ন।ম ও মাতার 
নাম জানিতে পারি এবং তিনি আর আর যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহ[রও আভাস 
পাই। নৈষধ মহাঁকাব্যের প্রতি সর্গের উপসংহারে কবির এইপ্প আত্ম-পরিচয় দৃষ্ট হয়_ 
এশ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ স্ুতং | 

শ্রীহীরঃ স্যুবে জিতেক্জিয়য়ং মামল্লদেবী চ যম্‌।” 


* আদিশুর সম্বঙ্ধে অনেক মত আছে! এক মতে, ভিনি বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ববর্তী , অগ্য মতে, তিনি 
নম শতাব্দীর লোক ছিলেন। এই আদিশুর সংক্রান্ত অ(লোচনা “পৃথিবীর ইতিহাসের” দ্বিতীয় খণ্ডের 
২৪৪ম--২৪৫স পষ্টায় ড্রঃব্য। 

নাদিশূর-আশীত শ্রীহর্ধকে এবং এই শ্রীহর্ধকে কেহ কেহ অভি বাক্ষি বলিযস। মনে করেন। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | ৩১৯ 


এই প্রকার আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে কবির কয়েকখানি গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যথা,_-“নবসাহসাক্কচরিত?, “অর্ণববর্ণন+, “বিজয় প্রশস্তি', “গোৌড়োববীশকুলপ্রশস্তি”, “চ্ছিন্দ- 
প্রশস্তি', “শিবশক্তিসিদ্ধি” “খগুনখগডখাদ্র্য? প্রভৃতি । * কান্যকুজাধিপতির রাজত্বে তাহা- 
দের বদতি ছিল এবং কান্যকুজাধিপতির নিকট" তিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রন্থ 
শেষে (হ্বাবিংশ সর্গের উপসংহারে ) একটী গ্লেরকে, তাহ দেখিতে পাই। স্লোকটী এই) 

“তান্থুলদ্বয়ম।সনঞ্চ লভতে যঃ কা ন্যকুজেশ্বর1- 

দঃ সাক্ষাৎকুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমদার্ণবমূ। 

যৎ কাব্যং মধুবধি ধধিতপবা স্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ 

শ্ীশ্রীহর্য কবেঃ কৃতিঃ কৃতিমুদে তত্তাত্যুদীয়াদিয়ম্‌ ॥” 
কান্তকুজেশ্বরের নিকট সক্মানস্চক তান্ুল ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই 
প্রতিপন্ন হয়। “খগ্ডনখগুখা দ্য” স্তায়-গ্রস্থেও এই প্োকটী অবিকল উদ্ধত আছে। এই 
দুই গ্রন্থের উক্ত অংশ পাঠ করিলে উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচিত বলিয়! বুঝিতে সংশয় 
থাকে না। আরও এক কারণে উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির রাঁচত সঞ্রামাণ হয়। সে 
কারণ-_-উভয় গ্রন্থেই, গ্রস্থকারের একটু অহমিকার তাব প্রকাশ পাইয়ছে। এ একটী 
শ্লোক বলিয়া নহে; খেগুনখণ্ডখাদ্য? ন্যাঁধ-গ্রন্থের প্রারস্তে গ্রস্থকাঁৰ লিখিযাছেন-_ 

“শব্দার্থনির্বচন খগুনয়ানয়ন্তঃ সর্বত্র নির্ববচন্ভাবমখর্ববগর্ববান্‌। 
ধীর ঘোক্তমপি কীরবদেতদক্ত! লোকেধু দিপ্বিজয়কৌতুকমতসুদ্ধং ॥” 
অর্থাৎ,-_শুক পক্ষীর ন্তায় কেবল মুখস্থ করিয়! গেলেও এই গ্রঙ্থের সাহায্যে গর্বস্ফীত 
ব্ক্তির গর্বব খর্বব কর! যাইবে ।, যাহ হউক, শ্রীহর্ষ যে কান্তকুজ হইতে আনীত, এবং 
বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গদেশে অবস্থিতিকালে “নৈষধ"-মহাকাব্য বিরচন করেন, 
তাহ বিবিধ প্রকারে সপ্রমাণ হয়। নৈষধ-কাব্যে কান্যকুজাধিপতির নিকট তান্ুল-প্রাপ্তির 
ঘটনার উল্লেখ এবং 'গৌড়ো বর্কাশপ্রশস্তি নামক গৌঁড়েশ্বরের যশোযুলক গ্রন্থের উল্লেখ-_ 
এ পক্ষে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । গেড়ে ন। আসিলে তিনি কখনই গৌঁড়েশ্বরের 
গুণকীত্তনে প্রর্বত্ত হন নাই । নৈষধ মহাকাব্যেব তেইশ জন টীকাকারের পরিচয় পাওয়। 
ঘায়। সেই সকল টিকাকার__-আনন্দরাজানক, ঈশানদেবঃ উদ্য়নাচাধ্য, গোপীনাথ, 
চাও্পগ্ডিত, চারিত্রবর্ধন, জিনরাজ, নরহরি (নরসিংহ ), নারায়ণ, তগারথ, তরত মল্লিক 
* কয়েকটী বিশেষ বিশেষ সগের শেষে আম্মপরিচয়মূলক পংক্তিঘ্ধয়ের উপসংহারে, কবি প্রক্জন্থ-সমুহের ন।ম 

অতি সুকৌশলে প্রদান করিয়াছেন । যথা-_-'নবসাহসাঙ্কচরিত' ছ্বাবিংশ সগে (দ্।বিংশে নবসাহনাক্কচরিতে 
চম্পুকুতোহয়ং মহ!কাব্যে তন্ত কুতৌ নলীয়চরিতে সর্গেনিমর্গোজ্ষলঃ), অণববণন'- নবম সর্গে (সন্দ্ধার্ণব- 
বর্ণনস্ত নবমন্তন্ত ব্যরংসিন্সহাকাব্যে চারণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্ছ্বলঃ), এঁবজয়প্রশক্তি'--পঞ্চম সর্গে 
€ত্তস্ত শীবিজয়প্রশস্তি রচনাতাতক্ নব্যে মহাকাব্যে চারণি নৈষধীয়চরিতে সগৌইগমৎ পঞ্চমঃ ), 'গৌড়োব্বীশকুল- 
প্রশত্তি'_সপ্তম সর্গে (গৌড়ো ব্বাশকুলপ্রশস্তি ভর্ণিতি ভ্রাতধয়ং তন্মমহা'কাব্যে চারুপি বৈরসেনীচরিতে সর্খোইগ্গমৎ 
সপ্তমঃ), 'খগ্ডুনথগ্ুখাগ্'--য্ষ্ সর্গে (ধষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোপি সহজাংক্ষো দক্ষমে তন্মহাকাব্যেহয়ং বাগলনলম্য চন্ধিতে 
সর্গোনিসর্গোজ্জলঃ ), “চ্ছিন্দপ্রপত্তি'-_সপ্তদশ ল্গে ( ঘাতঃ সপ্তদশঃ স্বস্ঃ হুসদৃশি চ্ছিনাপ্রশস্তেম'হ।কাব্যে 
ত্তুবি নৈবধীয়চরিতে সর্গোনিস্গোজ্ছল: |) ইআদি ॥ 


৩২৩ ভারতবর্ষ । 


€(ভরতসেন ); তবদভ, মথুরানাথ, মল্লিনাথ, মহাদেব বিস্যাবাগীশ। রামচক্্র শেখ, বংশীবধন্দ 
শর্খী, বিভ্াধর, বিগ্ভারণ্য যোগী, খিশ্বেশ্বরাচার্ধ্য, ভ্রীদত্ত, প্রীনাথ ও সদানন্দ। এই সকল 
টীকাকারের মধ্যে অনেকেই স্প্রসিদ্ধ । ইহার। এক একজন অনেকানেক গ্রন্থের টীকা 
প্রণয়ন করিয়া যশম্বী হইয়াছেন। কেহ কেহ গ্রন্থ-প্রণেতা বলিয়াও গ্রস্দ্ধ। বাজ” 
শেখরের মতে নৈষধ-প্রণেত) শ্রীহর্ষের ছন্মস্থান ৮বারাণসী-ধামে। কিন্তু সাধারণতঃ 
শ্রীহর্য ব্গদেশের বলিয়াই পরিচিত আছেন। বুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে 
“নৈষধ*কাব্য-রচয়িত। শ্রীহর্ষের বিদ্তমান-কাল দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্দিষ্ট হয়। মহাভারতোক্ত 
নলদময়স্তীর উপাখ্যান অবলঘ্ধন করিয়াই “নৈষধ" এই কাব্য বিরচিত। রাজ। নল 
নিষাদদ্বিগের অধিপতি ছিলেন। তদনুসারেই কাব্যের নাম-_-“নৈষধ' হইয়াছে । এই 
নৈষধ-মহাকাব্য দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত । গ্রন্থের প্রারস্তে নলের চরিত্র বর্ণনায় কবি বিবিধ 
অলঙ্কারের অবতারণ। করিয়াছেন। তাহার প্রথম শ্লোক; 
“নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাস্তা্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধাষপি । 
নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্তিমগুলঃ স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ ॥” 

টীকাকারগণ নলের পরিচয় রূপ এই শ্লোক লইয়া কত ভাবেরই বিকাশ করিয়াছেন ; 
হূর্ধ্যসম শ্রভাবসম্পন্ন নল রাজার চরিত্র স্থধার অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ। পগ্ডিতগণ সুধা পরি- 
ত্যাগ করিয়া এই নল রাজার চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সে চরিত্র এতই মনোহর ! 
এই ক্পোকের এক একটী শব্ধ লইয় নানারপ ব্যাখ্যা করা হইয়া! থাকে । “ক্ষিতিরক্ষিণঃ?? 
শবে প্রজাপালন ভাব সুচনা করে, আবার এ শব্দে কলিনাশক ভাব উপলব্ধি হয় ; অপিচঃ 
শক্ষিতিরক্ষিণঃ শবে পাশ-ক্রীড়ায় পারদর্শিতার ভাব মনে আসে । কবি এ “ক্ষিতিরক্ষিণঃ” 
শব্ধ ব্যবহার করিয়৷ নলের নানাবিধ ক্ষমতার আভাস দিয়াছেন। এইরূপ, “মহোজ্জবল"ঃ 
“সিতচ্ছত্রিত' প্রভৃতি শব্দেও বিবিধ অর্থ স্ুচিত হয় । কবির শব্দ-ব্যবহারে কৃতিত্বের নিদর্শন 
দ্বরূপ এই সকল শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । দণ্তী-প্রণীত “কাব্যাদর্শ'-নামক অলঙ্কার-গ্রস্থে 
মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ প্রদত্ত হুইয়াছেঃ নৈষধে তাহার সকল লঙ্ষণই নিরাক্কত হয়। 
“কাব্যাদর্শের? সুত্রক্রমে €১৪শ--১৯শ সুত্র ) রামায়প-মহাভারতাদি ইতিহাস-মৃলক মহা- 
কাব্যের অনুসরণে এই গ্রন্থ বিরচিত। গ্রন্থ-কলেবর সুবৃহৎ্। নগর, সমুদ্র, পর্বত, 

ূর্য্যোদয়, খতুসমূহ, বিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রত্ৃৃতির বিশদ বর্ণন৷ উহার অস্তনিবিষ্ট। 
আর আর প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে হুরবিজয়', “নলোদয়” “বাঘবপাগববিজয়” 
*নব-শশান্ব-চরিত', “সেতুবন্ধ প্রস্ৃতি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন । “হরবিজয়” মহাকাব্য-_ পঞ্চদশ সর্গে 
বিভক্ত । কবি রত্বাকর এ গ্রন্থের প্রণেতা । তিনি কাশ্ীর-দেশীয়। 
বাহাতর।  'নলোদয়-কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। নলদময্তীয ,উপা- 
, খ্যান লইয়। ইহা লিখিত । চারি সর্গে এই কাব্য বিভক্ত । এই কাব্যে 
বিবিধ ছন্দের প্রবর্তন! দেখিতে পাই । শব্দ-বিন্যাস-আড়ম্বরও ইহাতে প্রচুর দুষ্ট হয্। 
'াবপাগুববিজয়" কাব্য--কবিরাজ নামধেয় জনৈক কবির রচিত। সেই কবি ৮০* 
খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিক্বা উক্ত হুন। এই কাব্যে এক দিকে রাখবের বা ভ্রীরাম- 
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চন্দ্রের এবং অপর দিকে পাগুবদিগের কার্য্যকল!প বিবৃত আছে। এরূপ সুবিন্যপ্ত 
শব্দ-চাতুরধ্যপূর্ণ কাব্য এক সংস্কত-ভাষা ভিন্ন পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও 'ভাধায় 
দুষ্ট হক্স না। কবি এমন স্থকৌশলে শব্দ-সম[বেশ কখিয়াছেন যে, একই শব্দ এক অর্থে 
পাগুবের এবং আর এক অর্থে বাঘবের কীর্তি-কাঁহিনী ঘোষণা করিতেছে । শব্দ-সম্পদ্দে 
এবং বাক্য-সম্পদদে এই গ্রন্থ অতুলনীয়। * “নবধশশাদ্ষ-চনিত' গ্রন্থের রচয়িতার নাম-- 
পল্পগুপ্ত। তিনি খুষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া পবিচিত। সিদ্ুরাজ 
মব-শশাক্ষের কীর্তি-কাহিনী কীর্তন করাই এই মহাকাব্যের উদ্দেশ্য । অষ্টাদশ সর্গে, 
দেড় সহত্রাধিক শ্লোকে, এই কাব্য সম্পূর্ণ। উনবিংশ বিধ ছন্দ এই কাব্যে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। “সেতুবন্ধ” কাব্য প্রাকৃত ভাবায লিখিত। উহাব অপর নাম--খাবণবধ। 
জনরামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়া রাবণ বধ করেন; সেই বৃত্াস্ত অধলঘ্ধনে এই কাব্য 
বিরচিত। কালিদাসের নামে এই গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে। কিন্ত কেহ কেহ বলেন, 
--কাশ্ীর-রাজ প্রবরসেনের অভিযান উপলক্ষে ইহা লিখিত হইযাছিল। বিতন্তা 
নদী পাব হইবাব সময় মে নৌসেতু গঠিত হয়, তছ্ছগলক্ষে এই কাব্যের “সেতুবন্ধ? 
নামকরণ হইয়াছে । অশ্বঘোধ-বিন্রচিত “বুদ্ধ-চরিত" মহাকাব্যের বিষ্ঘ পৃর্ষবেই (কালিদাস- 
প্রসঙ্গে ২৮৬ম--২৮৭ম পৃষ্ঠায় ) উল্লেখ করিয়াছি । অশ্বঘোষ একজন অশেষ শক্তিশালী 
কবি ছিলেন। বুদ্ধচরিত তিন্ন তাহাব আরও অনেকগুলি গ্রন্থেন পলিচয় পাওয়া যাষ। 
অশ্বঘে।ষ দার্শনিক বলিয়াও প্রতিষ্ঠান্থিত। তিনি দর্শন-শাস্ত্রসন্দ্ধে পাচ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ত্বন্মধ্যে “মহাযানতরদ্ধেখপাদশাস্ত্র প্রধান। অশ্বঘোষ “পুণাদিতা" নামেও 
পরিচিত হন। তাহার “সৌন্দরনন্দ' নামক একখানি মহাকাব্য আছে। যদিও বুদ্ধদেবের 
জীবন-বৃত্তান্ত এ গ্রন্থে পরিবর্ণিত হইয়াছে; কিন্ত রাজ! নন্দ এ গ্রন্থের প্রধান নাষক। 
তাহার নামাহুপাবেই গ্রস্থের “শৌন্দরনন্দ' নামকরণ হয়। অধুন। প্রতিপন্ন হইতেছে, 
-প্ কাব্য অশ্বঘোষ বিরচিত। *পৌন্দরনন্দ' কাঁবা অষ্টাদশ সর্গে বিওক্ত। এই 
কাব্যের ভাষা ও ভাব অনেকাংশে “বুদ্ধভরিত” মহাকাব্যেব ভাষা ও ভাবের সহিত 
সাৃশ্যসম্পন্ন । অনেক স্থলে, বুদ্ধচরিতের ও পসৌন্দরনন্দের ভাষা অভিন্ন বলিয1ও 
প্রতিপন্ন হয় । ভর্টিকাব্যে যেরূপ ব্যাকরণের কৃতি দৃষ্ট হয, সৌন্দ্রনন্দ কাব্যেও দে 
ৃষ্টাস্ত প্রচুর আছে। এতৎসম্বন্ধে একটা দৃষ্টাস্ত প্রদশন কখা যাইতেছে; যথা” 
পু “অশ্রাত্তঃ সময়ে ঘজ্। যজ্জভূমিমমীমপৎ | 
পালনাচ্চ দ্বিজান্‌ ব্রহ্ম নিরুদ্বিগ্রামমীমপৎ ॥ 
গুরুভিধিধিবিৎ কালে সৌম্য£ সোমমমীমপৎ। 
তপস। তেজস। চৈব দ্বিষৎসৈম্যমমীমপৎ্ ॥” 
এখানে এক “মা? ধাতু চতুর্ধ্বিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রথম ছজে, “নিম্্াগ করিয়াছিল' 
অর্থে, দ্বিতীয় ছত্রে “উচ্চারণ করিয়াছিল? অর্থে, কৃতীয় ছঞ্ে 'পরিমাণ করিয়াছিল" অর্থে 
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৩২২ ভারতবর্ধ। 


এবং চতুর্থ ছত্রে “হিংসা করিয়াছিল? অর্থে,__-“অমীমপৎ? ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
“সীন্দরনন্দ? মহাকাব্য যে উদ্দেশ্তে লিখিত হয়, কৰি উপসংহারে তাহ] বিবৃত করিয়াছেন,_ 
“ইত্যেষা ন্যুপশাস্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থ গর্ভীকৃতিঃ 
শ্রোতৃণাং গ্রহণার্থমন্তঘনসাং কাব্যোপচরাৎ কৃতা। 
যন্গোক্ষাৎ কৃতমন্যদ্রত্র হি ময়! তৎ কাব্য ধর্শ/ৎ কৃতং 
পাতুং তিক্তমিবৌধধং মধুযুতং হ্ুদ্যং কথং স্যাদ্দিতি ॥” 
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ট_ নিবৃত্তি-শিক্ষাদান। বূৃতি ব। আনন্দ-দ্ানোদ্স্তে ইহা! লিখিত হয় 
নাই। তবে কাব্যাকারে ইহা যে সংগ্রথিত হইয়াছে, ইহার কারণ,_বোগীকে মধুং 
সংযোগে তিক্ত ওষধ সেবন করান মাত্র । এই নির্ববাণ-মোক্ষের পথে জীবকে অগ্রসর 
করার উদ্দেস্তেই কবিপ্ 'বুদ্ধচরিত? মহাকাঁবাও বিরচিত হয়। 
জয়দেব-বিরচিত “গীত-গোবিন্দ”__কাব্য-জগতের আর এক কৌন্তত-মণি। নবহীপাধি- 
পতি রাজ লক্ষ্মণসেনের বাজত্বকাঁলে, বর্তমান বীরভূম-জেলার কেন্দুবিন্ব গ্রামে, এই কবির 
আবির্ভাব হয়। “গীত-গোবিন্দের” মাধুর্য ও প্রাণম্পর্শী ভাব-গাভীর্ধ 
জী ্বীগীতগোবিন্দ। অতি-বড় নাস্তিকের বিশুক্ষ প্রাণেও প্রেমের পবিভ্র প্রবাহ প্রবাহিত 
করে। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। গ্রন্থের 
উপসংহারে আত্ম-পরিচয়ে কবি ইহ! প্রকাশ করিয়া গিযাছেন। “গীতগোবিন্দের” 
কবিত্বের বিষয় কীর্তন করিতে হইলে, কবির উক্তির প্রতিধ্বনি কত্িয়াই বলিতে হয়”_- 
“যদগান্ধরর্বকলাু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্‌, 
যচ্ছ জারবিবেকতন্বমপি যৎ কাব্োধু লীলায়িতম্‌। 
তৎ সর্ধং জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কঞ্ণেকতানাত্মনঃ, 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ জগীতগোবিন্মতঃ ॥ 
সাধ্বীমাধ্বীকচিস্ত। ন ভবতি ভবতঃ শর্কবে কর্করাঁসিঃ 
দ্রাক্ষেদ্রক্ষ্যন্তিকেকামমৃতমৃতমসি ক্ষীর নীরং রসন্তে । 
মাকন্দ ক্রন্দ কাস্তাঁধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছস্তি 
যাবস্ভাবং শৃঙ্জারসারশ্বতমিহজয়দেবস্য বিষঘচ।ংসি ॥” 
অর্থাৎ -হে বুধমণ্লি ! হে ভক্তবৃন্দ! যদি সঙ্গীত-শান্্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 
লীলা-মাধুর্ধয-রস আস্বাদন করিতে চান, তবে শ্রীকষ্ণগত-প্রাণ কবিপ্রবর জয়দেব গোস্বামী 
রচিত এই গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন। যে দ্দিন হইতে জয়দেব-কবি- 
,বিরচিত এই দ্গীতগোবিন্দ” ধরাধামে শুঙ্গার-সারস্বত রস বিতরণ করিয়াছে, সেই দিল 
হইতে হে মধু! তোমার চিত্তায় আর মাধুর্য নাই ; হে শর্করা ! তুমি কক্কররূপে প্রতীয়মান 
হইতেছ; হে ত্বমৃত ! তুমি স্ৃতবৎ্ হইয়া আছ? হে ক্ষীর! তোমার আস্বাদ জলের 
ম্যায় হইয়। গিয়াছে; হে ভ্রাক্ষ।! তোমার প্রতি আর কে চাহিয়! দেখিবে ) ছে আঅবৃক্ষ ! 
তুমি কা; হেকান্তাধর! তুমি পৃথ্বীতলে প্রবেশ কর।' 


মম টাচ সপ 


নবম পরিচ্ছেদ । 


সিট বাশিিীবপশিশিপীশিশ শী 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | 
২। সংস্কও-ভাষায়-নাটা-সাতিত্য। 
[ভারতের নাটা-সাহিতা,--প্রকার ভেদ ও লক্ষণ --সাঁধারণ ক্ষণ, প্রাচ্যের ও পাণ্চাত্যের সাদৃশ্য 
সংস্কত-সাহিত্যের বিলুপ্ত ন।টকাদি ;-_নাঁটকে কালিদাসের স্থান,--অভিজ্ঞান শ্রকুস্তল ,--মালবিকাগ্রিমিত্র ,-- 


বিজ্রমোর্বশী ,__রত্বাবলী,__নাগানন্দ ,_সৃচ্ছকটিক ,২-মালভীমাধব ;-উত্তররামচরিত ,_-মহাবীরচরিত ১ 
মুদ্রীর।ক্ষস ;-_বেণী সংহাব ,_-প্রবোধচন্টরোদয়,--মহানাটক, হচ্ছমান নাটক গরভূতি ,_বিবিধ বন্ত'ব্য। ] 


প্রাচীন ভারতের সমুন্নতির এক প্রককষ্ট নিদর্শন__নাট্যকল।র পূর্ণ-বিকীশ। স্বৃতির বহি- 
ডূঁত কোন্‌ দুব অতীত কাল হইতে ভারতে নাট্য-পাহিতোর বিকাশ হইয়াছিল, কেহ তাহ! 
নির্ণয় করিতে পাবেন নাই, কখনও পারিবেনও না । তুলনায় আধুনিক- 
টিনাল নু কালে-_অন্তান্ত দেশের অভ্্যুদরয়ের হিসাবে সৃষ্টির আদ্ি-কালে__ভাবরতে 
নাট্য-কল। কিরূপ শ্ফুর্ডি-লাভ করিয়াছিল, তদ্ধিষয় আলো চন। করিলেও 
পৃথিবীর সকল সভ্য-জনপদের শীর্ষ-স্থানে ভারতের আসন নির্দিষ্ট হয়। কালিদাস, ্রীহ্র্ষ, 
তবভূতি প্রভৃতি যে সকল নাটক প্রণয়ন করিয়া! গিয়াছেন, তুলনায় সে দিনের হইলেওঃ 
তৎসমুদ্রয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যে তদ্রপ নাটা-সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল, 
তাহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন হয় ন|। নাট্য-কলার উৎকর্ষ-সাধন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ য়ে 
কখনও কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে খণী নহেন, ভারতের অতি-বড় বিদ্বেধীকেও তাহ! 
শ্বীকার করিতে হইবে । বেদে নাট্য-কলার আভাস পাই, মহাভারতে নাট্য-কলার 
উল্লেখ আছে, পুরাণেতিহাসে নাটকাভিনয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। নাটকের লক্ষণ 
এবং নাট্য-সাহিত্যের প্রকার-ভেদ প্রভৃতির বিষয় অন্ধাবন করিলে, উহার উৎকর্ষের ও 
প্রাচীনত্বের বিষয় অনুভূত হয়। অগ্নিপুরাণে সপ্ত-বিংশতিবিধ এবং সাহিত্য-দর্পণে 
অষ্টাবিংশতি-বিধ অভিনেয় দৃশ্ত-কাব্যের স্বরূপ পরিবণিত হইয়াছে । * সাহিত্য-দর্পশোক্ত 
অষ্টাবিংশতি-বিধ অভিনেয় তৃশ্তকাব্য, রূপক (বূপকের সংখ্য1- দশ ) ও উপরূপক ( উপ- 
রূপকের সংখ্যা-_-অষ্টাদশ ) তেদে নিম্নলিখিত অভিধনে অভিহিত হইয়া! থাকে। যথা,_ 
“নাটকমথ প্রকরণং ভাঁণ-ব্যায়োগ-সমবকার-ডিমাঃ। 
ঈহামৃগাক্ষবীধ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ ॥ 
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী স্টকং নাট্যরাসকং। প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথ। ॥ 
সংলাগকং ভ্ীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা। ছুর্শল্লিকা প্রকরণী হল্গীষো৷ ভাণিকেতি চ & 
সাষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মণীষিণঃ | বিনা বিশেষং সর্ষেষাং লক্ষ নাটকবন্মাতং ॥+ 
7 দলৃধিবীর ইতিহাস”, তৃতীয় খত, প্রাচীন ভারতের উত-বাছ-ুত্যনাট) সবথন্ধে (৩৯১স প:555 
পৃঃ) এ সকল বিরয়ের আলোচনা আ্রটঘ্য। 


৩২৪ ভারতবর্ষ। 


দশবিধ রূপকের মধ্ো প্রধান ও প্রথম-নাটক। নাটকের ক্ষণ “সাহিত্য-দর্পণ'কার 

পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ করিযা গিয়াছেন। * তন্মধ্যে প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা প্রাসন্ধ 
বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত হইবে; পাঁচ অস্ত হইতে দশ অস্কে বিতক্ত থাকিবে এবং ধীরঃ 
উদাভ, দিব্যগুণসম্পন্ন ব্াক্তির বিষয় উহাতে বিবৃত হইবে । শূঙ্জার ও বীর রস উহাতে 
প্রধান স্থান অধিকার কবিবে। অন্যান্ত রসের অবতারণাও মধ্যে মধো থাকিবে । কালি- 
(সের “অভিজ্ঞান-শকুত্তল” বিশাখদতের “মুদ্রারাক্ষস” ভষ্টনারায়ণের “বেশীসংহার", মুরারি 
মিশ্র বিরচিত “অনর্থরাঁঘব' প্রভৃতি প্রকৃষ্ট নাটক মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । নাটকের পর 
“প্রকরণ? । লৌকিক ব। কল্পিত বিষয় লইয়| প্রধানতঃ ইহা রচিত হয়। শৃঙ্জার রস 
ইহার প্রধান অবলম্বন। প্রকরণের নায়ক-ব্রাক্ণ, বণিক, অথবা ব্াজমন্ত্রী 
এবং নায়িক। বেশ্তা বা কোনও পর-প্রতিপালিত। রমণী নির্দিষ্ট। হন। “মুচ্ছক টিক? “মালতী- 
মাধব" প্রশ্থতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । প্রথমেক্তে ত্রাঙ্গণ নায়ক ও বেশ্ত। নায়িকা! এবং 
শেষোক্তে নায়ক অমাত্য ও নায়িক। প্রতিপালিত। কামিনী । তৃভীয--ভাণ। ইহ1 এক 
অক্ষে সম্পূর্ণ এবং একই বাক্তি নানা স্ববে নান। ভাবে বিভিন্ন অংশের অভিনয় করেন। 
“সারদ। তিলক" ও “লীলামধুকর? প্রভৃতি “ভণ'-শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থ-ব্যায়োগ । ইহা 
এক অস্কে সম্পূর্ণ এবং পৌরাণিক বিধয় লইয়া লিখিত । যুদ্ধ-বর্ণনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্তা। 
*সৌগন্ধী-হরণ'। “ধনঞ্জয়-বিজয়', “জামদগ্নেয়-জর় প্রশ্ততি এই ব্যায়োগ শ্রেণীর অন্তর্গত । 
পঞ্চম__সমবক।র | দ্েবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণন-ব্যপদেশে বীর-রসের অবতারণায় ইহা। লিখিত ; 
তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহাতে অভিনয়-কালে হস্তি-রগাদি পরিপূর্ণ সমর-ক্ষেত্রঃ সংগ্রাম ও 
নগরাদির ধ্বংস প্রদশিত হয়| এরধানতঃ উপ্চিক ও গাযত্রী ছন্দে ইহ1 লিখিত । 'সমুদ্র-মন্থন” 
নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । যষ্ঠ-_ডিম ; চারি অ্কে বিভক্ত ; দেবতা ব1 অসুর নায়ক । 
বীর ও ভয়ানক রস প্রধান। ভ্রিপুবদহ" এই শ্রেধীর অন্তর্ভৃক্ত । সপ্ডম-_ঈহাম্থগ ; প্রেম 
ও কৌতুক বর্ণনার উদ্দেন্তে লিখিত? ইহ। করুণ-রসপ্রধান রূপক | দেবদেবী ইহার নায়ক- 
নায়িকা । ঈহাম্গ চারি অঙ্কে বিভক্ত । *কুস্ুম-শেখর-বিজয়" এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । 
অষ্টম__অন্ক ; পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিখিত ? করুণরস-প্রধান ও এক অঙ্কে বিভক্ত ৷ 
*শর্শিষ্ঠা যযাতি? এই শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। নবম--বিখী। এক অঙ্কে বাঁছুই অঙ্কে সম্পূর্ণ 
এবং অনেকাংশে “তোণের" লক্ষণাক্রাস্ত। দশম-_ প্রহসন । স্বভাবতঃ ইহা হাঁস্য-প্রধান 
রূপক ;--এক অন্ধে সম্পূর্ণ। সমাজ-সংশোধন উদ্দেসশ্তে ইহা লিখিত । কুরীতি-সংশোধন জন্ট 
রহস্তজনক বিবরণ ইহাতে বণিত হইয়া থাকে । রাঁজা, রাজ-পারিষদ, ধূর্ত, উদ্ধালীন, বেশ্তা, 
ভৃত্য প্রভৃতি লইয় “প্রহসন? পরিপুষ্ট হয়। “হান্ডার্ণব, “কীতুক-সর্ধন্ব' এবং ধধূর্ত-সমাগম" 
প্রভৃতি এই শ্রেনীর অন্তর্গত । উল্লিখিত দশ প্রকার রূপক ভিন্ন যে অষ্টাদশ প্রকার উপ- 
কূ্পক আছে, তাহারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় অবগত হওয়া আঁবন্তক । উপরূপক মধ্যে নাটিকা 
প্রথম ও প্রধান স্থান অপিকার করিয়া আছে। “সাহিত্য-দর্পণ' মতে 'নাটিকার' লক্ষণ 
“নাটিক। কৃপ্তবৃত। স্তাৎ স্ত্রীপ্রায়া। চতুবক্ষিক। প্রখ্যাতে। ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ ॥ 

* এই সাক লক্ষণের কিডিৎ আভাস “পৃথিবীর ইতিহাস”, তৃতীয় খখেয় ৪*৭ম পৃায় প্রদত্ত হইয়াছে 
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স্যাদস্তঃপুরসঘবন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাহথবা। নবান্থুরাগ! কন্তাত্র নায্িক1 নৃপবংশজ। ॥ 
সম্প্রবর্তেত নেতাস্তাং দেব্যাস্ত্রসেন শক্ষিতঃ ৷ দেবী পুনর্ভাবেজ্ঞোষ্ঠ! প্রগল্ভা। নৃপবংশজা ॥ 
পদে পদে মানবতী তত্বশঃ সঙ্গমে! দ্বয়োঃ । বৃততিঃ স্যাৎ কৌশিক শ্বল্প বিমর্ষ! সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥৮ 
কল্পিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়। নাটিকা চারি অস্কে সমাপ্ত হইবে । স্ত্রী-বহুলা, নায়ক ধীর 
ললিত ও প্রখ্যাত, অন্তঃপুরচারিণীরা সঙ্গীতনিপুণণ, নায়িক। নৃপবংশজা ও নবাক্ুরাগিনী, 
নায়ক দেবীভয়ে শঞ্ষিত-_ প্রভৃতি নাটিকার লক্ষণ । প্রগল্ত! ও অভিমানিনী নায়ক-নায়ি- 
কার মিলনে ইহার উপসংহার । “বত্বাবলী', “বিদ্ধশীলতগ্রিকা” প্রভৃতি এই নাটিক! শ্রেণীর 
অস্তনিবিষ্ট । দ্বিতীয়-তোটক । পঞ্চম হইতে নবম অঙ্কে, পাথিব ও ্বর্গায় বিষয় 
বর্ণনোদ্দেশ্তে বিরচিত | “বিক্রমোর্ধবশী” এই শ্রেণীভুক্ত । তৃতীয়--গো।ষ্ঠী ; এক অঙ্গে, নয় দশ 
জন পুরুষ ও পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোকের সমবায়ে ইহ। গঠিত। “বৈবতমদনিকা' এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। চতুর্থ-__সষ্টরক ; প্রাকৃত ভাষায় রচিত ও অদ্ভুত গল্প সমন্থিত। “কপ্ূরমঞ্জনী” এই 
শ্রেণীর মধ্যে গণা । পঞ্চম__নাট্যাপক ? প্রেম ও কৌতুকমূলক, আগ্গোপাস্ত নৃত্য ও সঙ্গীত 
পূর্ণ, একাক্কভুক্ত। “নর্মবতী” ও “বিলাসবতী” প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । যষ্ঠ--প্রস্থান। 
অনেকট। নাটারাসকের অনুরূপ | পার্থক্য এই যে, ইহার নায়ক-নায়িকা নীচ-জাতীয়। 
সপ্তম -উল্লাপ্য । পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে এক অঙ্কে গ্রথিত ; প্রেম ও হাস্য রসাত্মক 1 
কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতের অবতারণণ দেখা যায়। “দেবী-ম্হাঁদেবম্‌” এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
অষ্টম---কাব্য, প্রেম-বিষয়ক; এক অঙ্কে সম্পূর্ণ; সঙ্গীত ও কবিতায় সংগ্রথিত। 
যাদবোদর' কাঁব্যান্তরুক্ত। নবম-_ প্রেজ্খণ। একাঙ্কক ও বীর-রসাত্মক ; নায়ক-_নীচ 
শ্রেণীর । 'বালী-বধ' প্রেখণ মধো পরিগণিত। দশম--রাসক ;হান্ত-রসোদ্দীপক, একাঙ্কক ; 
নায়ক মূর্থ, নায়িক। বুদ্ধিমতী; অভিনেতা পঞ্চ ব্যক্তি। “মেনকাহিত'_“রাসক'-শ্রেণীর 
মধো গণ্য হয়। একাদশ--সংলাপক । এক হইতে চারি অন্কে বিতক্ত। যুদ্ধ-বর্ণনার জন্তঃ 
প্রসিদ্ধ । নায়ক দেশপ্রচলিত ধর্মের বিদ্েষ্টা। 'মায়াকাপালিক” এই শ্রেণীর অন্তুক্ত 1 
হাদশ-_-ভ্ীগদিত; সঙ্গীতময় একাঙ্কক ; লক্্মী নায়িক।। “ক্রীড়ীরসাতল+ এই পর্যযায় মধ্যে 
পরিগণিত । ব্রয়োদশ-_শিল্পক ; চাঁরি অঙ্কে বিতক্ত ; শ্মশান কৃল্স্থল; ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল 
যথাক্রমে নায়ক ও প্রতিনায়ক | এরন্্রজালাদি গ্রদর্শন ইহার অঙ্গীভৃত। “কণকাবতা- 
মাধব"__এই শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট। চতুর্দশ-_বিলা'নিকা ;--প্রেম ও কৌতুক-বর্ণনোদ্দেপ্তে 
এক অঙ্কে গ্রথিত। পঞ্চদশ-_দুর্মল্লিকা )_-চারি অক্কে সম্পূর্ণ, হাসা-প্রধান উপরূপক। 
ইন্দুমতী” এই শ্রেণীর অস্তভুক্ত । ফোড়শ-_প্রকরণিকা; অনেকাংশে নাটিকার লক্ষণা- 
ক্রান্ত। সপ্তদশ- হল্লীষা ;__আগ্যোপাস্ত সঙ্গীত ও নৃত্যপুর্ণ; একাম্ধক। এক জন 
পুরুষ ও আট দশ জন স্ত্রীলোক ইহার অভিনেতা। “কেলিরৈবতক'-__-এই শ্রেণীর 
অন্তনিবিষ্ট। অষ্টাদশ-_তাণিকী?। হাস্য-রস-প্রধান, একাঙ্কক। “কামদত্তা'-_তাণিকা- 
শ্রেণীভুক্ত । এই অষ্টাদশ উপরূপক এবং পৃর্ব্বোক্ত দশবিধ রূপক যে পদ্ধতিতে বে ভাবে 
ধঁচিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তছ্িষয়ে বিচার করিলে, আজি পর্ধ্যস্ত উহ! হইতে 
মাট্যাতিনয়ের কেহ কোনও নূন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় 
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না। ইউরোপে অধুনা টাজেভি (05859), কমিভি (০০% ৩ ?১)। অপের (01679), 
ব্যালেট (821196), বারলেট। (3405$৪), মেলোড়ামী (1610-৫15179), ফার্স (58705), 
প্রভৃতি নাটা-সাহিত্যের ঘে কোনও রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা রূপক ও উপরূপকের [এবং তদন্ত 
উপবিভাগের অন্তনিবিষ্ট বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। " 

রূপক-উপরূপকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইলেও, সংস্কত নাট্য-সাহিত্যের 
কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ 'আছে। সংস্কত-সাহিত্যের কোনও নাটকই বিয়োগাস্ত নহে। 

শে।ক,ছুঃখ, ভয়, সংশয় প্রতৃতি নাটকের বিভিন্ন অংশে প্রকটিত হইলেও 
১ উপসংহারে মিলনের মধুর দৃশ্তে দর্শকের চিভে শাস্তি আনয়ন করে। 
কোনও লোমহর্ষণ ঘটনাও দৃশ্ত-কাব্যে প্রদর্শন করা৷ রীতিবিগহিত। 
মরণের দৃশ্ত কোনও নাটকে প্রদশিত হয় না। অঙ্নীল ভাষাপ্রয়োগ, নির্বাসন, জাতীয় 
অগৌরব, চুন, আহার, নিদ্রা আঁচড়-কামড় প্রতিও নাট্য-সাহিত্যে স্থান পায় না। 
সামাজিক পদ-মর্ধ্যাদ। অনুসারে নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন তাষায় কথাবার্ডী কহিয়। 
থাকেন। নায়ক, রাজা, ব্রাঙ্গণ এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন ; 
স্ীলোক এবং নিয়শ্রেণীর জনগণ প্রাকৃত-ভাবায় কথাবার্তী কহেন। প্রারুত-ভাষাভাষী 
নাট্যোল্লিখিত জনগণের মধ্যেও প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 
“সাহিত্য-দর্পণ”-মতে। উচ্চশ্রেণীর আীলোক কবিতা-ছন্দ উচ্চারণ কাজ্লে মেহারাষ্ট্র'-ভাঁষ। 
ব্যবহার করিতেন; সাধারণতঃ তাহারা ও বাঁলকগণ এবং উচ্চশ্রেণীর ভূত্যগণ *শৌর- 
সেনী'-ভাষা ব্যবহার করিতেন। বাজান্তঃপ্ুরচারী ব্যক্তিগণ “মাগধী?। ধূর্ত-প্রবঞ্চকগণ 
“অবস্তী'-ভাষা, অঙ্গারকার প্রভৃতি নীচব্যবসায়িগণ “আভিরী" এবং কুৎ্সিৎ-বাক্‌ মূর্খগণ 
“পৈশাচী'-ভ।ষা ব্যবহার করিতেন । নাটকে এইরূপ কত শ্রেণীর ল্েবেকে কত রকম ভাঘ! 
ব্যবহার করিত,সাহিত্য-দর্পণ'-কারের বর্ণনায় তাহার নিয়োক্তরূপ আভাষ পাওয়। যায়)-- 
এপুরুষাণামনীচানাং সংস্কতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং। শৌরসেনী প্রযোক্তব্য! তাদৃশীনাঞ্চ যোধিতাং ॥ 
আসামেব তু গাথাস্থ মহারাস্ত্ীং প্রযোজয়েৎ। অত্রোক্ত। মাগধী ভাষা! রাজাত্তঃপুরচারিণাং ॥ 
চেটীনাং রাজপুক্রণাং শ্রেষ্টিন।ং চার্দমাগধধী। প্রাচ্য! বিদুষকাদীনাং ধূর্তানাং স্যাদবস্তিকণ ॥ 
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাতা। হি দীব্যতাং। শকারাণাং শকাঁদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥ 
বাহনীকতাষ! দিব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিযু। আভীরেবু তথাভীরী চাগালী পুক্ষসাদিযু ॥ 
আভতীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু। তথৈবাঙ্গারকারাদে পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্‌ ॥ 
চেটানামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা । বালানাং বণডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং ॥ 
উন্মত্তানাঙ্গাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কতং কচিৎ। শরীশ্বর্য্যেণ প্রমতস্য দারিপ্র্যোপস্কতস্য চ ॥ 
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রারুতং সম্প্রযোজয়েখ। সংস্কৃতং সন্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষতমাস্থ চ ॥ 
দেবীমন্ত্রিস্থৃতাবেশ্ঠ।ঘপি কৈশ্চিতথোদিতং। যদ্দেশং নীচপাত্রস্ত তদ্দেশং তস্য ভাষিতং॥ 
কার্যতশ্চোভমাদীনাং কার্ষ্যে। ভাষাবিপর্ধ্যয়ঃ॥ যোধিৎসখীবালবেস্তাকিরাতাক্সরসাং তথ]। 
বৈদদ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কতং চাস্তরাভ্তর! ॥৮ 
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নাটককারের আয়ত্ত রাখ। প্রয়োজন ছিল এবং অভিনেতা -অভিনেত্রীগণ কত বিভিন্ন ভাষার 
উচ্চারণে অভ্যন্ত ছিলেন। এ কৃতিত্ব-কৌশল অন্য কোনও দেশের অন্ত কোনও ভাষার 
নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না। সংস্কত-তাষার অধিকাংশ নাটক প্রেম-তালবাসা-মূলক। অনেক 
স্থলেই কোনও নৃপতি নায়ক এবং তাহার একাধিক সহধর্মিনী সত্বেও তিনি কোনও এক 
স্ন্দরী কুমারীর রূপে বিমুগ্ধ । প্রথম দর্শনেই নায়ক-নায়িকার প্রেষ-সঞ্চার | নায়কের জন্য 
ব্যাকুল হইলেও নায়িকা আপনার অনুরাগ অব্যক্ত রাখিয়! নায়ককে সংশয়ের যন্ত্রণায় 
অধীর করিয়! তুলেন। মিলনের পথে নান] অন্তরায় উপস্থিত হয়। তাহাতে বিলম্ব-জনিত 
হতাশে নায়ক-নায়িকা উভয়েই আকুল হইয়। পড়েন। নায়িকার একজন সহচরী এবং 
নায়কের একজন বিদুষক থাকেন। তাহাদের সহিত কথাবার্তায় যথাক্রমে উভয়ের প্রাণ 
কতকটা আশ্বস্ত হয় বটে; কিন্তু মিলন পধ্যস্ত বিষম উদ্বেগে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়কেই 
উন্মাদ করিয়া তুলে। বিদূষক সর্ধব্রই ব্রাহ্মণ বটেন; কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গাভী্যাদি 
গুণের পরিবর্তে তাহার অঙ্গভঙ্গী এবং বাঁচালতাই প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধ হাস্য-রসের 
বিকাশের জন্যই প্রধানতঃ বিদূষকের অবতারণা । ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের সহিত গ্রীক- 
ভাষার নাটকাবলীর বছু সৌসাদৃস্ত দৃষ্ট হয়। পুরাণাদি নাটকের ঘটন। গ্রহণ এবং 
নাটকের নায়ক ধীর উদ্দান্ড চরিত প্রভৃতি লক্ষণ গ্রীস-দেশের প্রাচীন নাটকেও পরিগৃহীত। 
তবভূতি প্রণীত "উত্তররামচরিত” এবং “মহাবীয়চরিতের” সহিত প্রীসদেশের নাট্যকার 
এস্কাইলাসের “আগামেম্নন্*, “ইউমেনাইভিস্‌; প্রভৃতির অনেক সাঘৃশ্ত আছে। উভগ্বন্্ই 
শোকের বিষম প্রবাহ প্রবাহমান। চরিত্র-সাত্ৃশ্তও আশ্র্য্য নৈকট্যসম্পন্ন। এবছিধ 
সাদৃশ্ত আকার ইংলণ্ডের নাট্য-সাহিত্যে অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ইংলগ্ের রাঙ্জী 
এলিজাবেথের সমসাময়িক সেক্সপিয়ার প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারগণের মধ্যে এ সাঘৃস্ত 
অতি প্রবল। সেব্সপিয়ারের অনেক নাটকের অনেক চরিত্রে ও অনেক নাট্য-কৌশলে 
ভারতের নাট্য-চাতুর্য্ের সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব চরিত্র-সষ্টিতে লক্ষ্য নাই, 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র প্রস্ফুটিত করাই লক্ষ্য ;_-সেব্সপিয়ারের নাটকে এবং 
ভারত্বর্ষের নাটকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাঘৃশ্ত আছে। কিব। সেক্সপিয়ারের নাটকে কিক! 
ভারতীয় নাট্যে সময়ের এবং স্থানের সমতা -রক্ষার প্রয়াস প্রায়ই দেখ! যায় না! উভয়্রই 
কাল্পনিক এবং অনৈসগিক ঘটনার সমাবেশ আছে। উভম্নবিধ রচনাতেই গ্ভের ও পদ্ভের 
সংমিশ্রণ দেখ। যায় । উভয়বিধ নাটকেই গাভীব্যের পার্খে চাপল্য,_হাম্ত-বীভৎ্সাদি রসের 
সহিত বীর-করুণ রসাদ্দির অবতারণ। আছে এবং উভয়ের মধ্যেই শব্দ-চাঁতুর্ষ্যে হাস্যকর ও 
বর্থতাব প্রকাশ পাইয়াছে। সংস্কত নাট্য-সাহিত্যের বিদুবক, সেক্সপিয়ারের নাটকে “ফুল ব। 
তণাড় রূপে প্রকটিত। নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শন জন্য উতয়ত্রই নানা কৌশল 
পরিগৃহীত । পত্র-লেখা, এক অভিনয়ের মধ্যে অন্য অভিনয়ের অবতারণা, মৃত ব্যক্তির 
পুনজ্জাঁবন-প্রান্তি, হাস্ত-রসের অবভারণার উদ্দেস্তে উন্মস্ত-তাব প্রকাশ প্রভৃতি সেই সকল 
কৌশলের অন্তরনিবিষ্ট । এবছিধ সাঘৃষ্ের বিষয় পর্য1লোচন। করিয়া পণ্ডিতগণ বিন্ময়-বিমুগ্ধ 
হন। বিচ্ছিন্ন সন্ধ দুই দুরদেশের নাট্যকারের মধ্যে রচনার এ অতিনব সাদৃশ্ত কি প্রকারে 
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সংঘটিত হইল,_-ইহ৷ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে একই চিস্তাশ্রোত 
যে ্বাধীন-তাবে, একে অন্ঠের মুখাপেক্ষী না হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে,_এ সাদৃষ্টের 
বিষয় আলোচনায় তাহাই উপলদ্ধি হয় না কি? * সংস্কৃত নাটকের প্রারস্তে একটী করির়। 
প্রস্তাবনা” থাকে । প্রস্তাবনায় “নান্দী? অর্থাৎ ভগবানের নিকট ম্জল প্রার্থন! কর। হয়। 
ইহার পর “নট” এবং তাহার সহচরগণের, প্রধানতঃ নটীর, মধ্যে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে 
আলোচন। চলে । সে আলোচনায় অভিনীতব্য নাটকের ও নাট্যকারের পরিচয়াদ্ি প্রকাশ 
পীয়। প্র উপলক্ষে নাটকীয় ঘটনার আভাস-প্রদানে দর্শকগণের গুণগ্রাহিতার প্রশংসাবাদ 
কীর্তিত হয়। ইহার পর স্থকৌশলে নাট্যোলিখিত ব্যক্তির অবতারণা হইয়া থাকে। 
বিভিন্ন অঞ্ষে নাটক বিভক্ত হইলেও অভিনয়-কালে নাট্যমঞ্চ একেবারে অভিনেতা- 
অভিনেত্রী শূন্য থাকে না। এক জন চলিয়া গেলেই অন্য জন আ'সিক্া সে স্থান পুরণ করে। 
নৃতন অঙ্ক আরস্তের পুর্বে প্রায়ই “বিষ্কস্তক? বা একটী গর্ভাঙ্ক অবতারিত হয়। তাহাতে 
এক ব! একাধিক ব্যক্তি স্বগতে বা পরস্পর কথাবাস্ডায় পূর্বাক্ষে বর্ণিত ঘটনার পরবর্জা 
ঘটন।-বিশেষ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। তাহাতে, পরে যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, দর্শকগণ 
তাহার সুত্র প্রাপ্ত হন। নাট্য-শেষে জাতির মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা 
করা৷ হয়। একজন প্রধান অভিনেতা-কর্তৃক সেই প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারিত হইয়। থাকে । 
প্রধানতঃ এক দ্রিনের ব! এক রাত্রির ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এক একটী অঙ্কের সমাবেশ হয়। 
কোনও কোনও স্থলে এক এক অঙ্কের ঘটনার মধ্যে বহু বর্ষের ব্যবধানও থাকিয়1 যায়। 
কফালিদাসের “শক্ুন্তলার? ও “বিক্রমোর্বশী” নাটকের প্রথম ও শেষ অন্কদ্বয়ের ঘটনায় বছ বর্ষের 
ব্যবধান আছে। ভবভূতির “উত্তররামচরিতে? প্রথম ও দ্বিতীয় অক্কের ঘটনার মধ্যেই দ্বাদশ 
বর্ষের ব্যবধান ব্রহিয়। গিয়াছে। স্থান-পরিবর্তন সন্বন্ধেও যথেচ্ছভাব দুষ্ট হয়। এই পৃথিবীতে, 
পরক্ষণেই হ্বর্গে ১_অনেকস্থলে এক অঙ্কের মধ্যেই স্থানের এইরূপ পরিবর্তন ঘটে । রঙ্গালয়ে 
হয়, হস্তী, সিংহাসন, রথ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। কিন্তু কি প্রকারে তৎসমুদায় রঙ্গমঞ্চে 
আনীত হইত, তাহা বুঝ! যায় না। ন্বর্গের সহিত মর্ডে্যের সর্ধদা সন্বন্ব-স্থত্রে কোনও 
ধমলৌকিক রথের অবতারণার বিষয় মনে আসিতে পারে। কিন্ত তাহারও শ্বরূপ-তন্ব 
নির্ণয়ে কল্পনা পরূ্ুদস্ত হয়। 
সংস্কত-সাহিত্যে যেমন কাব্য অসংখ্য, তেমনই দৃশ্ত-কাব্য অসংখ্য। সেই সকলের 
মধ্যে কতকগুলি নাটক-নাটিকা পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্য মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া 
সংস্তসাহিত্ের আছে। দুর অতীত-কালে, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির আবিভাবের 
বিলুপ্ত. পুর্বে ভারতে যে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ পাইয়াছিল, শান্ত্রাদিতে 
নাটকাদ। তাহার আতাস পাই বটে? ভাত্তকারগণের ও টীকাকারগণের উক্জিতে 
তাহার উল্লেখ দেখি বটে ; কিন্তু তৎসমুদ্রায়ের নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে;--অস্তিত্য বিলুপ্ত 
হইয়াছে । ভরত-মুনি_ভারতের নাটাকলার প্রবর্তক বলিয়া! প্রসিদ্ধ; তাহার কোনও 


শীত পি পি পাশ তি তত তে তি পশাপাশাী 
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ভারতের সাহিত্য-সম্পৎং | ৬২৯ 


নাটকই এখন আর অনুসন্ধান করিয়। পাওয়া যায় না। পতগ্রলির মহাতাস্তে “কংসবধ” এবং 
ালিবন্ধ' নাটকের উল্লেখ আছে। কিন্তু & ছুই মাটকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। কালিদাস 
প্রভৃতির পূর্বে দণ্ডী নামক জনৈক নাট্যাচার্য্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ভারতের ছুর্ভাগ্য 
-দণ্তভীর সে নাটক এখন আর অনুসন্ধান করিয়। পাওয়। যায় ন। এখন “দণ্ডী” নামে বিভিন্ন 
কবির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় । কোনও মতে “মৃচ্ছকটিক' শৃদ্রকের রচিত; কিন্ত কেহ কেহ 
গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা বলিষ়। প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়'ছেন।* “ভাস”-জনৈক প্রসিদ্ধ 
নাট্যকার ছিলেন । “প্রসন্ন-রাঘবে? উল্লেখ আছে,_-“ভাসে। হাঁস কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো 
বিলাসঃ।” ভাস-প্রণনীত একখানি প্রধান নাটক-এন্বপ্নবাসবদত্ত। 1? সেই স্বপ্রবাসবদত! 
অবলম্বনে স্ুবন্ধু “বাসবদত্তা” উপগ্তাস লিখিয়া গিয়াছেন। স্থুবদ্ধ--কালিদাসের পূর্বববর্তাঁ 
বলিয়। প্রতিপন্ন হন। স্থতরাং ভাস কতকাল পুর্ধেবের নাটাকার, সহজেই উপশন্ধি হয়। 
মহাকবি কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিত্রে? সৌগিল্ল এবং ধবক তাহার পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ- 
যশঃসম্পন্ন নাট্যকার বপিয়। অভিহিত হইয়াছেন । কিন্তু তাহাদের নাটকও এখন আর 
অনুসন্ধান করিয়া! পাওয়া যায় না। ভারতের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস আন্ত কবিতে 
হইলে, এখন তাই কালিদাসকেই প্রথম অবলম্বন-শ্বরূপ গ্রহণ ববিতে হয় এবং তাহার 
পরে আর আর নাট্যকারগণেনর পরিচয় প্রদত্ত হইয়া] থাকে । প্রাঞতিক নৈসগিক নিয়মে 
একের বিলয়ে অন্যের উদ্ভব সংঘটিত হয় ; এক স্তর দৃষ্টি-বহি$ত হওয়ায় অন্য স্তর তাহার 
স্থান অধিক্ণার করে। ভারতের শিল্প-সাহিতো--গৌবর-বিতবে এইরূপ স্তরের পর স্তরের 
সমাবেশ হইয়াছে ;-- একের বিলোপে অন্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। কালিদ।স প্রসতির 
পূর্ববর্তী কবি-নাট্যকারগণের বিলোপেও সেই নৈসগিক নিয়মের নির্দিষ্ট লীল। পরিরুশ্ত- 
মান্‌। কালিদ।স প্রভৃতির আবির্ভাবে পূর্ব্বের স্তর কালগর্ভে প্রে(থিত হইয়। নৃতন স্তর গঠিত 
হয়। আধুনিক নাটা-সাহিত্যের ইতিহাস তাই কালিদাস প্রভৃতির প্রসঙ্গ লইয়াই পরিপুর্ণ। 
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“কাব্যাদর্শ'__দণ্তী রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 'কাব্যাদর্শেগ' একটী গ্লোকের প্রথমার্ধের সহিত 'মুচ্ছকটিকেয়' 
একটা গ্লেকের মিলদৃষ্ট হয়। সে গ্লেকটী এই _-'লিম্পতীন শমোঠগানি বর্ধতীবাঞ্জনং নভঃ। অসংপুকষসেবের 
ৃষ্টিহিফলতাং গতা।” এই শ্লোক দৃষ্টে এবং দণ্তী-রচিন্ত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থের স্যায় যৃচ্ছকটিকের ঘটনা- 
বৈচিত্র্য দৃষ্ট হওয়।য়, & তিন গ্রস্থই দণ্তীর রচিত বলিয়া! কেহ কফেছ অনুমান করেন। অধ্যাপক পিস্বেল গ্রাথমে 
এই মত প্রকাশ করিয়া যান । 7222, 715017615 1501510 01 07704714108. বলা বাহুলা, এ মতের 
প্রতিবাদ হইয়ছে। কাব্যাদর্শ-রচায়িত। দণ্ডী বিবিধ গ্রন্থ হইতে দৃ্ান্ক উদ্ধার করিয়াছেন,__প্রমীণ পাওয়া যাঘ। 
একটী গ্লোকে সে কখ। তিনি হ্বীকার করিয়াছেন। গ্লোকটী এই,--“পূর্ববশাস্ত্রাণি সংজত্য প্রয়ে।গামুপলভ্য চ । 
যথাসামর্থমন্মাভিঃ করিতে কাবালক্ষণং 1” উহী ছারা বেশ বুঝা ঘায়,_ দণ্তী পুর্বববন্তী কবিগ্ণণের ও শান্ত্রকারগণের 
অনুসরণে দৃষ্ান্তাদি প্রদর্শন করিরা গিয়াছেন। 'কাঁবাদশে' মহাভারতের, শকুন্তলা ও শিশুপালবধেয় গ্লেকাদি 
উদ্ধত হইয়াছে । নুতরাং কাব্যাদর্শ রঢয়ি। দণ্তী এব! নাট্যকান দপ্ডী অভিন্ন নহেন। 


৪র্থ।৪২ 


৩৩০ ভারতবর্ষ । 


যেমন কাব্য-যহাকাব্য কালিদাস শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া! আছেন, নাটক-নাটিক! 
রচনায়ও তাহার সেই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত । 'শকুস্তলা', “বিক্রমোর্রশী”, “মালবিকা গ্রিষিত্রা_ 
নাটকে কালিদাস-বিরচিত এই তিন খানি নাট্য-কাব্য এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কালিদাসের পৃথিবীর সভ্যজাতিগণের প্রায় সকলের ভাষাতেই এই সকল নাটকের 
0 অনুবাদ হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই এই সকল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ 

হইয়া মুক্তকণ্ঠে কবির কৃতিত্বের ও কল্পনা-কৌশলের প্রশংস। করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাঁ 
পক উইল্সন্‌ হিন্দুদিগের নাট্য-শাল। সম্বন্ধে যে গ্রন্থ-রচন! কৰ্বিয়।ছেন, তাহাতে লিখিয়া 
গিয়াছেন,_এমন সুশ্রাব্য সুবিন্যস্ত পদাবলীতে এই সকল গ্রন্থ সমলস্কৃত যে, তাহ। অনুভব 
করা যায় না।' * গেটে, ক্লেজেল ও হামবোন্ট প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় কবিগণের 
কবিত্ব-এরভায় বিমুগ্ধ হইয়া কি প্রশংসাই করিয়া! গিয়াছেন। জন্জনীর প্রসিদ্ধ কবি গেটে 
(0০০৮১৩) কবিত।-ছন্দে কালিদাসের শকুস্তলার মহিমা কীর্তন করেন। শকুস্তলা-পাঠে 
বিষুগ্ধ হইয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি .য চ।রি পংক্তি কবিতা লিখিয। গিয়াছেন, পাশ্চাত্য- 
জাতির মধ্যে স্ধবত্রই সে কবিতা-পংক্তি-চতুষ্টয় বিঘোষিত হইয়া থাকে । গেটের উক্তি”_ 
“যদি প্রশ্ফুট-যৌবনের কমনীয়তা এবং বা্ধকোর পরিপূর্ণতা একাধারে দেখিতে চাও, যদি 
আত্মাকে পুলকিত পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করিতে অভিলাষী হও, আর যদি একাধারে ন্বর্গের 
ও মর্ত্যের স্থষম। সম্ভোগ করিতে চাও, আমি শকুস্তল। পাঠ করিতে বলি। শকুস্তল1 এক।- 
ধারে সকল আনন্দ প্রদান করিবে ।? 1 বৈদেশিক সর্বপ্রধান কবি-দার্শনিক যে ভাষায় যে 
বিশেষণে শকুস্তলার পরিচয় দিয়া গিয়।ছেন, তাহার উপর আর অধিক পরিচয়ের আবশ্তক 
করে না। শকুন্তলার গল্প[ংশ মহাভারত হইচে পরিগৃহীত এবং প্রায় সকলেরই নিকট 
পরিচিত। মহধি বিশ্বামিত্রের ওরশে মেনকার গর্ভে শকুত্তলার জন্ম হয়। মেনক। 
সগ্ভোজাত কন্ত।কে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যান। একটী “শকুস্ত” 

শকুস্তল1। (পক্ষী) পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করে। তদবস্থায় বালিকাকে" 
প্রাপ্ত হইয়। মহধি ক্ধ তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়া আসেন। 

তদবধি কণ্ধ মুনি তাহাকে কন্ঠাবৎ লালন-পালন করিতে থাকেন। শকুস্ত ( পক্ষী) 
কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কন্ঠার নাম 'শকুত্তলা? হয়। ইহাই শকুস্তলার 
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বালা-জীবন। নাটকের সহিত অবশ্ত ইহার কোনও পন্বদ্ধ নাই। নাটকারস্ত-_ 
শকুস্তলার যৌবনোন্মেষের সময় হইতে । শকুস্তলা সখীগণ-সহ উদ্ভানে জলসেচন কিতে- 
ছেন, কুক্ম-শোভা-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আছেন) সহসা মৃগয়-উপলক্ষে রাজ হুস্স্ত 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। বাজাব দৃষ্টি শকুন্তলার এতি পতিত হওয়ায় তিনি অলক্ষ্যে 
থাকিয়া সেই রূপ মাঁধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার মনে হইল,--'এই 
গ্বভাব-সুন্বরীকে খষি কেন কঠোর তপস্তা-কাধ্যে ব্রতী করিলেন ? শকুস্তলার বিবয় 
চিন্তা করিতে করিতে রাজ! যখন অলক্ষ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে, 
পরিধেয় বন্ধল কটিধেশে দৃঢ়-সন্দ্ধ-হেতু শকুস্তল1 কষ্ট অন্থত্ভব করিয়াছিলেন। সথী 
অনস্থয়। শকুস্তলার পরিধান-বক্কল শিথিল করিয়া! দিয় হাসিতে হাদিতে কহিলেন” 
“বন্ধল আটিয়া বাধ! হয় নাই। তোমার পয়োধর-বিস্তাঁব হেছুই এরূপ বোধ হইতেছে ।” 
এই সময় রাজা দুম্স্তের মনে অতিনব চিন্তার উদয় হইল। তিনি একবার ভাবিলেন”_ 
“বন্ধল-আচ্ছাদনে এ দেহের কমনীয়ত। বিলুপ্ত হইতেছে ;_পাপ্ুবর্ণ পত্রের মধ্যস্থিত 
কুস্থমের শ্ঠায় আপনার কান্তির পুষ্টিতা-সাধনে সমর্থ হইতেছে না।” কিন্তু পরক্ষণেই মনে 
মনে কহিলেন, _-না, তা নয়। বন্ধল অযোগ্য হইলেও উহাতে শোভার হানি কিছুই হয় 
নাই। শৈবাল-সংযুক্ত সরোজের মনোহারিহ্ব কবে না প্রত্যক্ষীভূত ! হিমাংশুর চিহ- 
মলিন সরোজও শোতান্বিত। আকৃতি মধুর হইলে, সকল ভূষণই সুন্দর দেখায় ।? যথা”_ 
«“সরসিজমন্থৃবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমীংশোলপ্ লক্ষ্মী তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বন্কলেনাপি তন্বী কিমিবহি মধুরাণাং মগ্নং নাকুতীনাম্‌ ॥ 
শকুত্তলা জলসেচন-কালে সখীঘয়ের সহিত যতই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন; রাজা 
ম্স্ত তাহার রূপে ও শ্বরে ততই মাধুর্য অন্থৃতব কবিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে কুম্থম- 
মধুপান-প্রমত্ত এক মধুকর শকুস্তলার মুখ-কমলের প্রতি আকুষ্ট হইয়া, তাহাকে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল। দুন্স্ত এইবার আত্ম-প্রকাশের অবসর পাইলেন। যেন মধুকরকে প্রতি- 
নির্ত্ত করিবার উদ্দেস্তে শকুস্তলার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন”-“কঃ পৌরবে বন্ুমতীং 
শাসতি শাসিতরি ছুর্ষিনীতানাম্‌। অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধান্থু তপস্থিকন্তাস্ু ॥”? “ছুর্বলের 
সহায় পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে অবলা সরলা তপস্থিকন্ার প্রতি কে দুষ্ট-আচরণ 
করিতেছে? রাজা যেন তাহার শাসনের জন্য সম্মুখীন হইলেন। শকুন্তলা প্রভৃতি 
রাজীকে সবর্দন। করিলেন। পরিচয়াদির পর রাজ ছুশ্ন্ত কথ্বমুনির আশ্রমে অতিথি 
হইলেন। শকুত্তলার মনে অভিনব অনন্ভূত ভাবের উদ্রেক হইল। সেই সময়ে রাজা 
১ 





শুশ)45 850519650৮5 ইত তত 8৪106 টা 


5$5০51996 0:০৬ 07৩ 9০১6 62115 019950275 2190 076 [৪105 শে 25 0601086, 
40 211 ৮9 ৮110 075 5০০) 0৮ 0277750) 6101810607605 1685660১06৫, 
ড/০০1৫5% 01০00 056 ভার 01৫0985৩015016 চি) 070. 5015 হও ০0100177৩ 1 
[72105 6766, 0 90101251100. 2]1 20 0706 988৫ 
7445 88150% (10770001) 091৫17%5 024910794%, 2০ 41078550021 ই5৪৫৩৪ 01 
55791716 ড/০15 274 00015) 15195887897 


৩৩২ ভারতবর্ষ | 


ছুপ্বস্ত শকুস্তলার পরিণয়-প্রার্থী হইলেন। শকুস্তলর চিত্ত রাজাকে দর্শনাবধি রাজার 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ছুই চাবি বার বাদ-প্রতিবাদের পর, ছুক্সস্তের সহিত শকুস্তল! 
পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হইলেন । পরিণয়--গান্ধর্ব-মতে সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, রাজ? 
ুত্মস্ত কিছুদিন খষিব আশ্রমে অবস্থান করিলেন। এই সময়ে রাজা! শকুস্তলাকে একটা 
অন্ুরী প্রধান করেন। রাঁজচিহ্-সমন্থিত সেই অঙ্গুরী বাজ দুগ্ধস্তের সহিত শকুস্তলার 
পরিণয়ের নিদর্শন-মধ্যে গণ্য হয় । রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন-কালে রাজ শকুত্তলীকে 
অচিরাৎ রাজধানীতে লইয়। যাইবেন,_-এইরূপ বলিয়া যান। রাজ! ছুম্মস্ত প্রস্থান কৰিলে, 
শকুস্তল! তীহার চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। আবার কতদিনে কখন তাহার সাক্ষাৎ পাই- 
বেন, এই ছুশ্চিন্তায় শকুত্তলার বাহ্জ্ঞান একরূপ বিলুপ্ত হইল। এই সময়ে সহস! হূর্ধবাস! 
খবি আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণে উপস্থিত হইলেন! নেপথ্যে খধিক্ কহিল,--“অয়মহং 
ভে। দ্বারে অতিথি; আশ্রমবাসী, অতিথি-সৎ্কার কর ।” দুম্মন্তের চিন্তায় অনন্তমন 
শকুত্তল1 খবির সে স্বর শুনিতে পাইলেন ন।। খধি অবমাননা বোধ করিলেন; সঙ্গে 
সঙ্গে অভিসম্পাৎ দিলেন ; নেপথ্যে ধ্বনিত হইল,_-“বিচিন্তয়ন্তী যমনগ্যমানস। তপোনিধিং 
বেসি ন মাযুপস্থিতম্‌। স্মপিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতে।হপি সন্‌ কথাং প্রমত্ত প্রথমং কুতাঁ- 
মিব ॥৮” “কি আম্পর্দা ! আমি অতিথি, দ্বারে উপস্থিত । আমাঁকে তুই অবম্ণানন। করিলি ! 
তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে কবিতে অতিথি-রূপে উপস্থিত এই তপস্বীকে 
জানিতে পারিলি না, তাহার ফল নিশ্চয় পাইবি ! মগ্প ব্যক্তি যেমন অব্যবহিত-পুর্ব্বে- 
উচ্চািত প্রথম বাক্য ম্মরণ রাখিতে পারে না, তোর প্রিয় ব্যক্তিও সেইরূপ তোর বিবয় 
আর স্মরণ করিবে না।? খষির এই অভিসম্পাৎ শকুস্তলার কর্ণে প্রবেশ করিল না বটে; 
কিন্তু তাহার সখীদ্বয় তাহ। জানিতে পারিলেন। অনস্থয়৷ খষির অনুসরণ করিয়া চরণে 
ধরিয়া কত মিনতি করিলেন । কিন্তু ছুর্ববাস। কিছুতেই প্রশ্টযাবৃত্ত হইলেন ন। তবে 
অননুয়ার একান্ত অন্ুনয়ে খষি বলিয়। গেলেন --“আমার খাক্য কখনই লঙ্ঘন হইবে ন?। 
তবে কোনও আতরণ-ন্ূপ অভিজ্ঞান দেখ|ইতে পারিলে, এই অভিসম্পাতে শকুস্তলা মুক্তি-. 
লাভ করিবে । এই বলিয়াই খষি অন্তহিত হন। খষির আগমন বা অভিসম্পাত যদিও 
নাটকে সাক্ষাৎ্-ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই ; যদিও নেপথ্যে অভিসম্পাত হয় এবং পরিশেষে 
অনন্যা ও প্রিয়ঘদার কথোপকথনে খধির বে।ষের বিষয় প্রকাশ পায়? কিন্ত দুর্ববাসার 
এই অভিসম্প।তই নাটকের মেরুদণ্ড, এই অভিসম্পাতের ফলেই নাটকের গতি ভিন্ব 
পন্থা পরিগ্রহ করে, এই নেপথো-সংঘটিত ঘটনাই নাটকের নাটকত্ব। রাজ। ছুম্বস্ত শকুস্তলার 
অঙ্গুলিতে যে অন্থুরীরক পরাইয়1 দিয়া যান, রাজার নামাক্ষিত সেই অঙ্গুরীয়কটী খধি-কথিত 
অতিজ্ঞানের কাজ করিবে, এই মনে করিয়াই তখন সখীদ্বয়ের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইল। ভবে 
শকুস্তলাকে তাহারা সে দুঃসংবাদের বিধয় কিছুই জ্ঞাপন করিলেন না। কেন-না,-- 
*কো। দা উপ্নোদএণ ণোমাপিঅং সিঞ্চদি।” “কোন্‌ ব্যক্তি উঞ্চোদক হবার নবমালগিকাকে 
সেচুন করিয়া থাকে ? এই বলিয়। সীদ্বয় সে ঘটনা অন্তরে রাখিয়া দ্িলেন। যেমন 
ুম্স্ের অভিসম্পাত; তেমনই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান,_এই ছুই ঘটনাই নাটকের প্রাগভূত। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ | ৩৩৩ 


রাজ। ছুম্বন্ত যে সময়ে কথ মুনির আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন এবং শকুস্তলাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, কথ মুনি সে সময়ে আশ্রমে ছিলেন না তিনি তীর্ঘাত্রায় গমন 
করিয়াছিলেন । রাজ রাজধানীতে চলিয়া গেলে, শকুন্তল(র ও সখীঘ্বয়ের মনে নানা 
দুশ্চিন্তার উদয় হয়। মুনির অজ্ঞাতসাবে এই বিবাহ হইয়াছে, প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 
কি বলিবেন,_এই চিস্তায় তাহার অধীর হইয়। উঠেন। কিন্ত মহর্ষি কথ্থ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়। তদ্ধিষয়ে অন্য মত প্রকাশ করেন না; বরং শকুন্তল! গান্ধব্ব-বিবাহে বাজ ছুগ্মস্তের 
সহিত পরিণীতা হইয়াছেন জানিয়! মহর্ষি সন্তোষ প্রকাশ কবেন, এবং শকুস্তলাকে দুম্বত্তের 
রাজধানীতে প্রেবণের জন্য উৎসুক হন। ইহার পর শকুন্তলার রাজধানীতে যাত্রা । 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়। শকুস্তলা যখন রাজধানীতে গমন করিতেছেন, সে দৃশ্তঠ বড়ই 
মর্খভেদ্দী । সেখানে স্বভাবের বর্ণনাও যেমন পরিষ্ফুট, বিচ্ছেদের বেদনাও তেমনই 
মর্্বম্পর্শা । মহর্ষি কথের নয়নদ্বয় বাম্পভরে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে 
কহিলেন।__“বনবাসী তপশ্বী হইয়াও প্সেহ-বশে আমি যখন এত ব্যাকুল হইফ্বাছি, 
না-জানি তনয়া-বিচ্ছেদে সংসারীরা কত ব্যথাই অন্ুতব করে! ইহার পর মহর্ষি 
শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,_“মাঃ তুমি যযাতির শশ্মিষ্ঠার ন্যায় ভর্ভার 
আদরণীয়! হও এবং বাজচক্রবর্তী-লক্ষণা ক্রান্ত একটী তনয লাভ কর।+ এইপ্ূ্‌প আশীর্বাদ 
করিয়। হোমাগ্রির চতুষ্পার্থে শকুস্তলাকে পরিক্রমণ করাইলেন। তদনস্তর মহর্ষি বনদেবত- 
সমন্বিত তপোবনস্থিত রক্ষসকলকে সন্ষোধন করিয়া কহিলেন,-“তোমাদ্েব জলসেক 
না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জলপান করিতে ইচ্ছা করিতেন ন!, এবং ভূষণ প্রিয় 
হইয়াও স্সেহ প্রযুক্ত যে শকুত্তল! তোমাদের একটীমাত্র পল্লব ছিন্ন করিতেন না, তোমাদের 
পুষ্পোদগম-সময়ে প্রথমেই ধাহার উৎসব হইত, সেই শবকুস্তল। অছ্ধ পতিগুহে গমন 
করিতেছেন; অতএব তোমরা সকলে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদ্দান কব। তথন আক।শ- 
বাণীতে মগলধ্বনি উথথিত হইল। বনদেবতাগণ যেন শকুস্তলার পতিগৃহে গমনে অস্থুমতি 
করিলেন। এই সময়ে আশ্রম-পরিত্যাগে শকুত্তলার কষ্টে বিষয় অনুধাবন করিয়া 
প্রিয়ন্বদা! কহিলেন,_-“এই তপোবন-বিরহে তুমিই যে কেবল কাতর হইয়াছ, তাহ) 
নহে। তোমার বিরহে তপোবনের অবস্থা অবলোকন কর। ও দেখ! হরিণীগণ কুশগ্রাস- 
উদগীবণ করিতেছে ! মধ্বুরী-সকল আনন্দের সহিত নৃত্য করিয়া থাকে ? কিন্তু এ দেখ !-_ 
আজ তাহার তোমার বিরহ-আশঙ্কায় সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়াছে! আরও দেখ. 
পরিণত-পত্র পতন-ছলে তোমার বিরহে লতা-সকল যেন অশ্রুপাত করিতেছে ।” শকুস্তল। 
মাধবী-লতা-সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ; কাঁহলেন”_“লতাভগিনী ! শাখা- 
রূপ বাহুধুগল দ্বার আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আজ হইতে তোমাদিগের দূরবর্তিন 
হইলাম। পিতাকে কহিলেন”_'পিতঃ ! আমার স্ায় ইহাদিগকে স্সেহের চক্ষে দেখি- 
বেন। ইহার পর শকুত্তল! কখনও সখীদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রবর্ণ করিলেন, 
কখনও বা আশ্রমের সংবাদ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তূব্সুরে, এক মবগশিশু 
আসিয়া, তাহার চরণ আক্রমণ-পূর্ধমক বসন-প্রাস্তে সংলগ্ন হইল। এই মৃগশিশুকে মাতৃহীন 
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অবস্থায় পাইয়া শকুস্তলী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শকুস্তল৷ পতিগৃছে যাইতেছেন 
বুঝিয়া, সে যেন পথ আবরোধ করিয়া ফাড়াইল। শরুস্তল! তাহাকে অনেক করিয়া 
বুঝাইলেন ; বুঝাইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,_-“আঁযার পিতা মহর্ষি কথ 
তোমার বিষয় চিত্তা করিবেন ; তুমি ব্যাকুল হইও না;--আঁশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হও।” 
অবশেষে, শিব্যদ্বয় সহ শকুত্ভলাকে পতিগৃহে প্রেরণ সময়ে মহর্ধি উপদেশ দিলেন”-- 

“শুআধন্ব গুরূন্‌ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্রীজনে 

ভর্ভুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। 

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণ! পরিজনে ভোগেবন্ুৎসেকিনী 

যাস্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ে] বামাঃকুলাস্যধয়ঃ ॥” 
“পতিগৃহে গমন করিয়া গুরুজনের সেবা-শুজ্বায় ব্রতী হইবে। সপত্বীগণের প্রতি প্রিয়- 
সখার ন্যায় ব্যবহার করিবে । পতি তিরস্কার করিলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না বা তাহার 
প্রতিকূলাচরণ করিবে না৷ আপনার স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পরিজনগণের 
সুখের প্রতি সর্ববদ] দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ আচরণ করিলেই যথার্থ গৃহিণীপদবাচ্য হইতে 
পারিবে । ইহার বিপরীত আচরণে কুলের গীড়াদায়িনী হইতে হইবে । ইহার পর, 
পিতা। কথ্থের, মাতা গৌতমীর ও সর্থীগণের নিকট বিদায় লইয়া, শালরব ও শারদ্বত 
নামক কথ্ের শিশ্বদ্বয়ের সমভিব্যাহারে শকুস্তল1 পতি-গৃহে গমন করিলেন । পতিগূহে 
গমন-কালে শকুস্তল! সখীঘ্বয়ের উপদেশ-ক্রমে অভিজ্ঞান-রূপ রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরী সঙ্গে লইয়া 
গেলেন । শিষ্তগণ সহ শকুস্তল! রাজ-সমীপে উপনীত হইলে, হুর্বাসার অভিশাপ- 
ক্রমে রাজা শকুস্তলাকে চিনিতে পারিলেন ন|। শকুস্তলার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক রাজধানীতে 
আগমন-কালে জলমধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং শকুস্তলা সে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক 
প্রদর্শনেও সমর্থ হইলেন ন1। রাজ। দুম্ন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্য।ত। হইয়া শকুস্তলা শোকাতিভূতা 
হইয়া পড়েন। সেই সময়ে অপ্পরার স্টায় আকুতি-বিশিষ্ঠা তেজোসম্পন্ন স্ত্রী-মূর্তি আসিয়া; , 
তাহাকে অজ্ঞাত-অজজানিত দেশে লই] যায়। শকুত্তলা অদৃহ্া হইলে, এক ধীবরের 
নিকট রাজকর্চারীরা সেই অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হন। ধীবর মৎস্যের উদরে সেই অঙ্গুরীয়ক 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন 'অঙ্গুরীয়ক-দৃষ্টে রাজার পূর্ধব-স্থৃতি জাগরুক হয়। রাজা দুগ্মস্ত 
শকুস্তলার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কণ্থ-শিষ্যদ্ধয় যখন শকুত্তলাকে সঙ্গে" লইয়া রাজার 
নিকট উপস্থিত হন, রাজা দুম্মন্ত তখন বলিয়াছিলেন,-ইহাকে যে কোন কালে বিবাহ 
করিয়াছি, তাহ! স্মরণ হয় না। জ্ুুতরাং কিরূপে এই গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়! 
অক্ষত্রিয় বলিয়। হই !? ইহার পর শকুস্তল। অস্ত হইলে রাজা যখন ধীবরপ্রদত অঙ্গুরীয়ক 
দেখিতে পাইলেন, তখন একে একে সকল কথ! তাহার স্মতি-পথে জাগিয়া উঠিল। 
অঙ্গুরীয়ক-দৃষ্টে বিদূষকের সহিত রাজার কথোপকথনে তাহার অন্থশোচনা পরিস্ুট। 
রাজ! কহিলেন,_-“যখন তপোবন হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হই, প্রিয়া বাম্পাকুল- 
লোচনে কছিতে লাগিলেন্ি“আঘা পুত্র ! আবার কত বিলঘে আমাকে স্মরণ করিবেন ? 
আমি তখন প্রিশ্বার কোমল কর-পল্পব ধরিয়। বলিলাম,_“আমার নামাক্ষিত এই অন্গুরীয়ক 
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তোমার অঙ্কুলিতে রহিল। এই অঙ্গুরীয়কে আমার যে নামাক্ষর লিখিত আছে, সেই 
অক্ষর এক এক দিন এক একটী গণনা করিবে । যেদিন গণন! শেষ হুইবে+ ভুমি নিশ্চয় 
জানিও, সেই দ্দিন আমার অস্তপুরস্থিত লোক আসিয়া তোমায় লইয়। বাইবে। * 
ধএটকৈকমত্তর দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি ফাবদস্তমূ। তাবৎ পরিয়ে 
ম্দবরোধনিদেশবর্তা নেতা জনস্তব সমীপযুপৈষ্যতীতি ॥' কিন্তু আমি অতি নিষ্ঠুর, অতি 
পাপাত্মা, তাই মোহবশতঃ প্রিয়াকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতে বিশ্বত হইলাম !” 
রাজ যখন শকুস্তলার চিন্তায় এইরূপ ব্যাকুল, সেই সময়ে দৈত্যগণের উপজ্রবে অধীর হইয়া, 
ইন্দ্রের সারথি মাতলি রাজ। ছুন্মস্তের নিকট দৈত্য-দমনে সাহায্যপ্রার্থী হন। ইন্দ্রের বথে 
আরোহণ করিয়া রাজ। ছুম্ত্ত যখন গন্ধরবাবাঁসে হেমকুট-পর্ববতে উপনীত হন, সেই সমস্কে 
অন্দরে একটী বালককে সিংহ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পান। বালককে 
দেখিয়াই রাজার মনে অপত্য-ন্সেহের উদয় হয়। রাজা সবিষ্ময়ে মনে মনে কহিলেন,__ 
“মহতস্তেজসে। বীজং বালোহয়ং প্রতিভাতি যে । 
স্ফুণিঙ্গাবস্থয়া বহ্িরেধোহপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥” 
£এই বালক মহত্তেজের বীজ-ন্বরূপ বলিয়া প্রতী্বমান হইতেছে । এখন স্ছুলিজ অবস্থায় 
থাকিঘা কাষ্ঠের অপেক্ষায় রহিয়াছে । বালকের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়। রাজার মন 
বালকের গ্রাতি ক্রমে আকুষ্ট হইল। সিংহশিশুকে মুক্তিদান জন্য রাজা বালকের হস্ত 
ধরিলেন ; অঙ্গ-ম্পর্শে রাজার দেহে যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চার হইল । রাঁজ। মনে মনে কহিলেন, 
_... “অনেন কস্যাপি কুলাক্কুরেণ স্পষ্টস্য গ্রাত্রে স্থুখিত৷ যমৈবম্‌। 
কাং নির্বতিং চেতসি তস্য কুর্্যাগ্যস্যায়মঙ্গাৎরুতিনঃ প্রস্থতঃ॥” 

এ কোন্‌ ব্যক্তির কুলান্কুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এমন সুখ অন্ুতব হইল! এ বালক 
যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃতরুত্য বাক্তি যে কত সখ লাত করে, তাহা 
বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।” প্রথমে শিশুকে তপন্থি-পুত্র বলিয়া রাজার ্রাস্তি 
জন্মিয়াছিল; কিন্ত ক্রমশঃ তত্রত্য তাপসগণের সহিত কথাবার্তায় বালককে পৌরব-বংশীয় 
রাজপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। বালকের নাম-_সর্বদ্মন। বালক মাতার নিকট 
যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইল। এই সময় বালকের জননী শকুস্তলা আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। শকুস্তলার সহিত ছুম্মস্তের মিলন ঘটিল। অস্শোচনায় রাজার বক্ষঃস্থল অশ্রু 
প্লাবিত হইল। যাহা হউক, এই মিলনের পর শকুস্তলার সহিত রাজা দুশ্বসত শেষজীবন 
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রাজার এই উক্তিতে রাজ। ঠিক কত দিন পরে শহুস্তলাকে লইয়া ঘ।ইবেন বলিয়াছিলেন, বুঝা যায় না। 
গাহার নাম-_সহম-দৃষটিতে তিন অক্ষর বিশিষ্ট হইলেও, যুক্তক্ষর হিসাবে অথবা তাহার উপাধি প্রস্ভৃতির হিসাবে, 
আবি অক্ষর-বিশিই্ইও হইতে পারে । কিন্তু নাধারণতঃ এ স্থলে ছই চারি দিন মধ্যে অর্থই গুচিত হয়। তবে 
এখানে কেহ কেহ কবির এক কৌশলের উল্লেখ করেন। পুরুবংপীয় রাজ ছুশ্স্ত মিথ্যাবাদী মা হন, অথচ 
নাটকীয় ঘটনার ঘাতপ্রতিধাত অন্ষু্জ খাকে,_এই উদ্দেগ্তেই তিনি ছুন্স্তের মুখে উরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্ত শকুম্থলার সহিত রাজার পুনর্শিলন পাচ বর্ষ পূর্বে সংঘটিত হয় দাই । হৃতরাং ন্লাজা হত বে প্রতিজা- 
পালনে সমর্থ হন নাই, তাহাই বুঝা বায় । 


৩৩৬ ভারতবর্ষ 


সুখে অভিবাহিত করেন। ইহাই শকুস্তলা-নাটকের স্থুল ঘটনা । মহাভারত হইতে এই 
নাটকের উপাদান পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়। সাধারণতঃ প্রকাশ । * শকুস্তল।-নাটক 
যেমন ঘটনার ঘাত-প্রতিখাতে হৃদয় উদ্বেলিত করে, তেমনই ইহার বর্ণন1-মাধুর্য্যে প্রাণ 
পুলকিত করিয়। তুলে । একটী ৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কণ্থ-শি্ত উষাকালে শয্যা- 
ত্যাগ করিয়া] গুরুর হেমাগ্রির উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময্ষে নিশাশেষে 
প্রভাতাগমে প্ররকতির যে মনোহর দৃশ্ত, শিক্কের স্বাগতোক্তিতে তাহা স্ুপরিস্ফুট । যথা, 
“যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোবধীনামাবিস্কতারুণপুরঃসরঃ একতোহর্কঃ | 
তেজোদ্য়স্য যুগপদ্ধযসনোদয়াভ্যাং লোকে। নিয়ম্যত ইবৈষ দশাস্তরেযু ॥ 
আঁপচ। অন্তহিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতীয়ং দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শৌভ!। 
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্তবলাজনেন ছুঃখানি নুনমতিমা ত্রদুরু্বহানি ॥ 
অপিচ। ককর্ধুনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্য। দা্ভং মুঞ্চ হযুটজপটলং বীতনিদ্রে। ময়ুরঃ। 
বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাছ্ঃখিত শ্চৈষ সগ্যঃ পশ্চাছুচ্চৈ্বতি হরিণঃ স্ব[জমাযচ্ছমানঃ ॥ 

অপিচ। পাদন্যাসং ক্ষিতিধর গুরোমৃদ্ধি॥ কুখ। সুমেবোঃ 

ক্রান্তং যেন ক্ষযিততম্সা মধ্যমং ধাম বিষেোঃ। 

সোহয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনা ধল্লশেষৈম খুখৈ- 

রত্যারূটিভবতি মহতামপ্যপত্রংশ নিষ্ঠা ॥৮ 
«এক দিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচল শিখরে গমন করিতেছেন, অন্যদিকে অরুণ-সারথিকে 
অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপে একেবারেই চন্দ্র ও স্্যরূপ 
তেজোঘয়ের বিপদ ও অভ্যুয়ের দ্বারা এই ভুবনস্থিত লোকদিগকে যেন সুখ-দুঃখাত্বক 
অবস্থা-বিশেষে নিয়মিত করিতেছে । ফলতঃ, লোকসকলের অবস্থা চিরদিন সমানতাবে 
যায় না__ইহাতেই বোধ হইতেছে । আরও, চন্দ্র যখন নয়ন-পথ হইতে অন্তহিত হইলেন, 
তখন এই কুমুদিনীর শোভা দর্শনীয় না হইয়। স্মরণীষ হইয়া! উঠিয়াছে। স্থুতরাং এক্ষণে 
জ্লান হইয়া আর নয়নের আনন্দ জন্মাইতে পারিতেছে না। অতএব ইহাতে বোধ 
হইতেছে যে, জনগণের প্রিয়জনের প্রবাস-জনিত দুঃখভার একান্তই অসহা হইয়া থাকে, 
সন্দেহ নাই। আরও», এই প্রাতঃসন্ধ্যাঃ পরিপক্ক বদরী ফলের উপরে নিপতিত শুত্র 
তুষারকে লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এবং মধুরগণ নিদ্রার অপগমন হইলে পর, কুশ- 
বিকচিত পর্ণশালার উপরিপটল (চাল ) হইতে ভূমিতলে নামিয়। আসিতেছে, ও হরিণী- 
গণ স্বকীয় খুরক্ষু বেদিপ্রাস্ত হইতে উখিত হইয়া! তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গ অগ্ন ও পশ্চ।ৎ্ভাগে 
প্রসারিত করিয়। দণ্ডায়মান হইতেছে । আরও, যিনি ধবাধরের গুরু সুমেরুপন বা পু্জাহ” 
*পন্সপুরাশ' হুইতে পরিগৃহীত। পদ্মপুরানের বর্ণনার সহিত 'অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের যেরাপ সামগ্রন্ত দৃঈট হয়, 
ষহ।ভারতের সহিত তাদৃশ সাঁমঞীল্ত দেখ| যায় না। এখানে কেহ কেহ পদ্পপুরাগের এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিল্না 
ধনে করেন। ধাহা হউক, বিহীরিল।ল বাবুর পূর্বে পল্পপুরাণের বর্ণনার সহিত এই সাঁমঞজহ্যের বিবয় অপর 
কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পু। ৬৩৭ 


ব্যক্তির মন্তকে কিবণ বিস্তাস পক্ষে পদবিন্ভাস কবিষ। তিবিক্রম বিষুব মধ্যম ধাম । অর্থাৎ 
আকাশমগ্ডল ) আক্রমণ কবিয়াছেন, সেই এই চন্দ্র এক্ষণে ল্লাবশিষ্ট কিখণ সহিত গগন 
তল হইতে নিপতিত হুইতেছেন। যেহেতু অতিশয় প্রধান হইলেও যে ব্যক্তি অতি 
উন্নত ব্যক্তির মস্তকে অধিবোহণ কবে, তাহাঁৰ এইবপই পতন হইয়া থাকে আব অধিক 
আলোচন। নিপ্রয়োজন। এব ধণন। অনেক স্কনেই দষ্ট হম। শকুন্তলা নাটকে 
সমসামক্সিক কতকগুলি চিএ প্রক্িও দেখিতে পাই । সেই সদগ্ধে এ দেশেব বাণিজ্য ও শিল্প 
যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাথিত ছিল, বাজা দ্রশ্মন্তেব কযেকটী উক্তিতে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। 
শকুন্তলা-দর্শনে বাঁজীব চিন্ত ৩ত্প্রতি প্রধাবিত। বাজ চি্তকে প্রতিনিবৃন্ত কবিন্তে 
পারিতেছেন নাঞ্জ তিনি কায্যান্তবে যাইতেছেন বটে, কিন্ত ভাহাব চিত্ত শকুন্থলার পশ্চাঁ 
প্রধাবিত হইতেছে । নাটকে প্রথম অঙ্কে শেষে বাজাব কথায় তাহা এইভাবে ব্যক্ত আছে, - 
“গচ্ছতি পুবঃ শবীবণ ধাবতি পশ্চাদস-স্থিত* চেতঃ। 
চীন।"শুকমিব কেতাঃ প্রতিবাত* নীযমানন্ত ॥৮ 

অর্থাৎ্,“আমাব শবীব অগ্রে অগ্রে যাইতেছে বটে , কিন্তু চঞ্চল চিন প্রতিকূল পবন দ্বাবা 
নীয়মান ধবজন্তিত চীনদেশোতৎপন্ন সক্ষম বন্ত্থণ্ডেব স্যায় পশ্চান্ভাগে ধাবিত হইতেছে, এই 
উপমাধ, চীনদেশোৎপন্ন বেশী বস্্ বথধ্বজে বাবহত ভইত, হাভা প্রতিপন্ন হইতেছে | 
বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, খন্াদিব এপ আদান-প্রদান কদাচ সম্ভবপব 
নছে। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যেব যেব্প পবিচষ পাই, অন্ত এক স্থলেব একটী উক্তিতে 
এ দেশেব তাৎকাঁপিক চিত্র-শিল্পেব উৎ্কর্ষেব প্রমাণও তদ্রুপ প্রাপ্ত হই। শকুম্থলার শোকে 
রাজা দম্মস্ত যখন মুহামান্, চেটা তখন তাভাকে একখানি চিত্র প্রদশন কবেন। সেই 
চিত্র-_শকুস্তলাব প্রতিরূতি। চিত্র এতই স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, চিত্র দশনে বাজ তাহাতে 
শকুস্তলাকে যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন! শকুন্তলা সেই চিত্র-দর্শনে বাজাব উত্তি,_- 

“দীর্ঘাপাঙ্গবিসাবিনেত্রযগলং লীলাঞ্চিতজ্রলতাং 

দস্তান্তঃ পবিকীণহাসকিবণজ্যোত্শ্লাবিলিপ্বাধধম । 

ক কন্ধুত্যতিপাটলো্টরুচিব* তন্তাস্তদেতন্মুখ* 

চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমলসতপ্রো্তিন্নকান্তিদ্রবম্‌ ॥ 

অস্তান্তঙ্ষমিব শুনদ্য়মিদ" নিয়েব নাভিঃ স্থিত 

দৃস্তান্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ে ভিত্তৌ সমাষামপি । 

অঙ্গে চ প্রতিভাতি মাদ্দবমিদ* স্গিদ্ধপ্রভবা পিব” 

প্রেক্পা মন্মুখমীষদীক্ষত ইব ন্মেবা চ বক্তীব মাম্‌ ॥” 
অর্থাৎ,_ইহার নয়নযুগল আকর্ণগামী অপাঙ্গ-দেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত, জ-লতা_ বিলাস ছাবা 
অতি মনোহর হইয়াছে; অধব-_দস্তপংক্তির হাম্ত-কিবণচ্ছটার বিলুপ্ু , ওষঠ--বদবীফলের 
সভার কাস্তিবিশিষ্ট ; এই সফল দ্বারা মনোহধ এখং পবম শৌভান্বিত ও বিলসিও স্বেদবিদ্দু- 
বিশিষ্ট প্রিয়ার এই মুখমণ্ডল চিত্রগত হইলেও, আমাব সহিত তিনি যেন আলাপ কবিতেছেন। 
আরও, এই চিত্র-ফলক সমতল হইলেও ইহার স্তনমুগল উন্নতেব গায় এবং নাঙিদেশ উচ্চ" 
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নীচ বলিয়া প্রীত হইতেছে । আর তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিবিশেষ হেতু এই দৃশ্যমান্‌ মৃত 
স্থা্িত্বরূপে প্রকাশমান হইতেছে, এবং প্রণয়বশে প্রিয়া যেন আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন 
করিতেছেন এবং মুদ মৃদ্র হান্ত-সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন ।* চিত্র কিরূপ স্বাভাবিক 
হইয়াছিল, এ বর্ণনায় বেশ উপলন্ধি হয়। পরস্ত এ বর্ণনা-_স্থন্দর তৈলচিত্র-প্রস্ততের কৃতিত্বের 
পুর্ণ নিদর্শন । শকুন্তলা নাটকের ছুই প্রকার সংস্করণ অধুন! আবিষ্কত হইয়াছে। একবিধ 
ংস্করণ দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়াছে ; অন্যবিধ সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্য- 
প্রচলিত সংস্করণ কিছু সংক্ষিপ্ত এবং নাটকেয় বিশেষ বিশেষ অংশ উহার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। 
ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্করণে যে সকল অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট 
হয়, তাহ! প্রক্ষিপ্ত। আমরা কিন্তু সেরূপ মনে করি না। গ্রস্থকারগণ নাটক ৪নরূপভাবে রচনা 
করেন, অভিনয়-কালে তাহা ঠিক সেবূপ-ভাবে অভিনীত হুয় না। অভিনয়ের সমর প্রায়ই স্থান- 
বিশেষ বা অশ-বিশেষ পরিতাক্ত হইয়া থাকে । দাক্ষিণাত্যে অভিনয়ের জন্ত এ নাটক গিয়াছিল 
বলিয়াই উহার অংশ-বিশেষ বাদ পড়িয়া গিয়াছে । এই বিষয় একটু অন্থধাবন করিয়া 
দেখিলেও নাটককারকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া বুঝা যাঁয়। তিনি নাটকখানি যে ভাবে লিথিয়- 
ছিলেন, সেই ভাঁবে উভ বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকে ; অন্ত প্রদেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখে 
অভিনীতব্য অংশমাত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে । 
মহাকবি কাঁলিদাসের অপর একথানি দৃষ্ত-কাবা-__বিক্রমোর্বশী । বিক্রমোর্বশী-_ত্রোটক 
শ্রেণীর অন্তভূক্তি। উহা পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ । ুরাঙ্গনা উর্ধশী কৈলাসপতি কুবেরের নিকট 
গমন করিয়াছিলেন । প্রত্যাবর্তন-কালে পথে দৈতযগণ তাহাকে বন্দী করে। 
বিক্রমোর্ধশী। তাহার সঙ্গিনী অগ্দরা-সকল পরিত্রাণ কব-_পরিত্রাণ কর” বলিয়! মহারাজ 
পুরুরবার শরণীপন্ন হয়। নেপথো ক্রন্দন-ধ্বনি ও পরিত্রাহি রব এবং 
পরিশেষে প্রকান্তে রঙ্গ-স্থলে রাজার আবির্ভাব ও অগ্সরাগণকে অভয়-প্রদান,__ইহাই নাটকের 
উপক্রমণিকা । অস্গুরগণ কোন্‌ দিকে উর্শীকে অপহরণ করিয়! লইয়া! গিয়াছে, তাহা অবগত 
হইয়া, রাজা পুরুরবা অশ্বারোহণে তত্প্রতি প্রধাবিত হন। পুরুরবার বাহুবলে উর্কণীর উদ্ধার- 
সাধন হয়। অল্পক্ষণ পরেই রাজ! উর্ধশীকে সঙ্গে লইয়া! রঙ্গস্থলে অবিভূতি হন এবং অগ্ষরা- 
গণকে আশ্বাস প্রদান করেন। উর্বশী শ্রাসে সংস্ঞাশূন্ঠ হইয়াছিলেন। শুশ্রাষায় তাহার সংজ্ঞা 
লাভ হয়। উর্ধণীর সংজ্ঞালীভ কালে রাজ হর্ষ-সহকারে তাহার সঘীগণকে বলেন, 
“আবিভূ্তে শশিনি তমসা রিচামানেব রাত্রি- ] 
নৈশিশ্তার্চি হুতিভূজ ইব চ্ছন্নভূয়িধূমা | 
মোহেনাস্তর্বরতন্থরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা, 
গঙ্গারোধঃ পতনকলুষা! গচ্ছতীব প্রসাদম্‌ ॥৮ 
“দেখ,_শীতাংশুর উদয় হইলে যাঁমিনী যেমন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার-মুক্ হয়, নিশাকাঁলে 
অনলের শ্রিখ! যেমন প্রভৃত ধূম হইতে বিমুক্ত হুইয়া উজ্জ্বল হয়) সেইরূপ তোমাদের 
শোভনাঙ্গী প্রি্সবী অন্তর্গত মোহ হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ঘক্ত হইতেছেন। অবরোধ-ঘুক্তা 
গঙ্গাব ন্যাম ইনি চিন্বপ্রসাদ লাভ করিতেছেন । শুক্রামার্‌ সময় উর্ববশীর প্রতি নৃপতির এবং 


ভারতের সাহিত্য-সম্পু। ৩৩৯ 


নৃপতির প্রতি উর্ধশীর প্রেম-সঞ্চার হয়। ইহার পর উভয়ে আপন আপন আবাসে প্রস্থান 
করেন। পরম্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় সম্পৃহ নয়নে উর্ধশী রাজাকে অবলোকন করিতে থাকেন। 
রাঁজাও মনে মনে বলেন,“বরাজহংসী যেমন খগ্ডিতাগ্র মুণাল হইতে স্থত্র নিষ্কীধণ করে, এই 
সুরাঙ্গন৷ সেইরূপ আমার দেহ হইতে মানস আকর্ষণ কিয়া লইয়া চপিল।, দ্বিতীয় অঙ্কে এক 
দিকে বিদুষকের সহিত বাজার কথোপকথনে উব্বশীর প্রঙ্ি পাঁজার প্রেম-স্চারের বিষয় 
পরিস্ফুট; অন্ত দিকে সখী চিত্রলেখার সহিত উব্বগার কথোপকথনে রাজার: গ্রতি উর্বশীর 
একান্তান্ুরাগের ভাব প্রকাশ । রাজা পুরুরব! উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, উর্বশী সহস! 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের পুনরায় সাক্ষাৎকালে প্রণয় ঘনীভূত হইল। এই সময় সহস৷ 
নেপথ্যে দেবদূত চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_“মহয়ি ভরত অষ্টরসপ্রধান “লক্ষমী- 
শ্বয়ন্ধর' নামক রূপক (নাটক ) রচনা করিয়া তোমাদের শিক্ষার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন । দেবরাজ 
ইন্দ্র লোকপালগণের সন্ভিত সেই নাটকের অভিনয়-দর্শনে সমুত্স্রক হইয়াছেন । অতএব তোমরা 
উর্বশীকে শীস্ত স্বর্গপুরে প্রেরণ কর।” বিচ্ছেদ ঘটিল। উর্ধশীকে দেবধামে নাট্যাভিনয়ের জন্য 
গমন করিতে হইল । ভূকঙ্জপত্রে পিখিত উর্বশীর একথানি প্রেমপত্র রাজার হস্তে ছিল। উর্ধশীর 
সহিত কথোপকণনে রাজার অজ্ঞাতসারে সে পঞ্জ তাহার তস্তব্থলিত হয়। উর্বশী চলিয়া 
গেলে, সেই পত্রের বিষয় হঠাৎ রাজার মনে পড়িল। বাজী ও বিদ্ূষক উভয়েই পত্রের অনু- 
সন্ধান করিলেন। কিন্ত পত্র মিলিল না । বিদূষক প্রবোধ দিলেন,_“মহারাজ ! সে ভূর্জজপত্র 
স্বগীর ; অত'ণব তাহা উর্বশীর সঙ্গে গিয়াছে ।” এই সময় সঙ্গিনী চেটা সমভিব্যাহারে ওঁশীনরী 
তথায় উপস্থিত হইলেন । ওশানরী- মহারাজ পুরুরবার সহধন্মিণী। চেটা ও ওশীনরী লতা 
বিটপের অন্তরালে াকিয়৷ বাজার ও বিদূষকের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। অল্লক্ষণ পরেই 
সেই ভূর্জপত্র স্তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল। তীহারা সেই পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন,_ 
উর্কশী মহারাজের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করিয়া অক্ষর-বিন্ঠাস কবিয়াছে। মর্খমীনুধাবনে 
বুঝিলেন,_রাজা! অপ্পরার প্রতি অন্গুরক্ত ; অপ্সরাও তাহাতে অন্ুরাগিণী। রাজ্জী ওশীনরী 
ও চেটা আরও কিছুক্ষণ অলক্ষ্যে থাকিয়া রাজার কথাবার্তা হাবভাব লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন। তাভারা শুনিলেন, দেখিলেন__রাঁজা অগ্পসরার মোহে উন্নত্বপ্রায়! রাজা 
মলয় পবনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,_“বাসার্থং হরসম্তুতং স্থুরভিতং পৌম্পং রজো 
বিরূধাং, কিং কাধ্যং ভবতো হ্ৃতেন দয়িতা-স্নেহস্বতন্তেন মে। .জানাত্যেয় ভবান্বিনোদন 
শতৈরেব্িধে ধারিতং, কামার্থং জনমঞ্জসাভিভবিতু নালঘ্িতা শ্বাসনং।” অর্থাৎ্-_“হে 
বসন্তসহায় মলয়পবন! পুম্পের স্ুবর্ভি অপহরণ করিয়া আপনি সৌগন্ধযুক্ত হন। 
আমার দপ়িতা আমার প্রতি স্লেহপ্রকাশে যে পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেখানি অপহরণ 
করিয়া আপনার কি লাভ হইল! এবদ্িধ পত্র বির্ভিগণের জীবন দান করে। আপনি 
জগতপ্রাণ হইয়া কেন বিরহিগণের প্রাণভূত লিপি অপহরণ করিলেন! এইরূপ ব্যাকুলতার 
সহিত রাজ! ভূর্জপত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা রাজী ওঁশীনরী 
সম্থথে উপস্থিত হইয়। কহিলেন,_"অজ্ঞউদ্ত! অলং আবেএণ ;. এদং তং ভুজ্জবত্তং।” 
'আর্ধপুত্র! উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন? এই সেই ভূর্জপত্র 1 রাজা লজ্জায় অধোবদন 
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হইলেন ,--বার্জীব নিকট শ্রমা প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন। অতঃপর উশীদবী বাজাফে 
পবিত্যাগ কবিয়া অস্তঃপুবে প্রস্থান করিলেন। তৃতীয় অঙ্কে গালব ও পৈগব নামধেক্স 
ভবতেব শি্যদ্বয়েব মুখে ইন্দ্রালয়ে উর্ধশীর অভিনয়েব প্রসঙ্গ উতাপিত হইয়াছে। 
উহাতে প্রকাশ, ইন্দ্রীলয়ে লক্্মী-স্বযন্বব নাটকেন অভিনয় কবিতে গিয়া, উর্ধশী লক্ষ্মীর অংশ 
অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় লক্ষ্মীবেশধাবিণী উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 
তুমি কাহাব প্রতি অন্গবাগিণী ” কিন্তু উদ্তরে উর্বশী পপুরুষোত্তম” নামেব পরিবর্তে 'পুরুরবার' 
নাম উচ্চাবণ কবিয়াছিলেন। ইহাতে মহামুনি ভবত উর্ধশীকে অভিসম্পাত দেন, 
“আমাৰ আদেশ লঙ্ঘন ভচ্ঠ তোমাব দিবাজ্ঞান লোপ পাইবে , তুমি স্বর্ত্রষ্ট হইবে । কিন্ত 
ইন্জর তাহাতে উর্বশীকে আনীর্বাদ কবেন,-_ “পুরুববাব সহিত তোমাৰ মিলনে বতদ্িন না 
তোমাব সন্তান-সন্ততি হয়, ততপধিন তোমাকে অভিশপ্ত থাবিভে হইবে ।” ইনার পব পুনবায় 
বাজাব সহিত উব্বশীব মিলন হয়। এই সময়ে বাজাবৰ প্রতি বাজ্জীব যে ব্যবহাব, 
ভাঙাতে আদর্শ ভিন্দুবমশীব উজ্জল চিত্র প্রকটিত। বাজাব নিকট হইতে অভিমান কবিয়া 
চলিয়া আসাব পব বাজ্জীৰ মনে অনুশোচনা উপস্থিত হয়। বাঁজাব প্রাণে বাথা দিয়া তর্বাক্য 
বলিয়া চলিয়া আস! নিতান্ত গহিত কাধ্য হইয়াছে বলিয়া বাজ্জী বুঝিতে পাবেন। 
এক্ষাণে বাজ্জী বতচাবিণী হইয়া শুদবসন পবিধানে পুম্প চন্দন তাইম1 বাজাখ চবণ-পুজায় প্রবৃত্ত 
হন। বাঙ্গা বিস্মিত বিষুক্ধ। বাঁচ্জীৰ অকান্তিব (প্রম ভাশবাসাব পবিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়া বাজ 
পুকববা বাজ্জী গুশীননীকে সাদবে গ্রন্ণ কবেন। এত সময বাঞ্জী বালাৰ চবণ-পুজা' কবিয়া 
প্রণতিপুর্বধ কৃাঞ্জলিপটে দেবগণাক সাক্ষী কবিয' পাগন,- “এস দেবদামিহুণ* বোহিলীমি 
অশঙ্কন” সকৃথী কচছুঅ অজ্ঞউত্ত" প্লসান্দথি , অক্ষগ্শাদি আজ্ভঞউন্তে জ" ইখিঅ* কামেদি 
জা অ মজ্জউন্ুসমাগমপ্নইণী, তাএ স্ড শগ্লদিবান্ধন ন্ভিদন্বৎ 1” আমি বোহিলী ও মুগলাঁপ্চন 
দেবভামিখুনকে সাঞ্গা কবিনা মহাবাজকে প্রদাসিত কবিতেছি। আক্ত হইতে আর্ধাপুত্র বে 
স্বাক কামনা! কবিনন এব* মে বমণী আর্াপুখেব প্রণধিনী হইবেন, তাভাব প্রতি কোনও 
পঠধন্ধকতা প্রদান কবিব না। বাল্জীব অন্ষ্ঠিত তেব নাম - “প্রিয় প্রপাদন ব্রত , অর্থাৎ 
যে বত প্রাণপিব পতিন পবিত্ুষ্টি-সাধন কবিতে পাবা যাষ, সে ব্রতিব তাহাই একমাত্র লক্ষ্য। 
বাজ্জী উশীনবী আত্মন্তাণ জলাঞ্জলি ধিঘা একমাত্র পতিস্তখসাধন-কাঁমনায় এই ব্রতে দীঙ্গিত হন। 
বাজ্জীব এখমিধ পতিভক্তি দর্শনে উব্বশী ও উর্বণীব প্রিয়্স্গী চিত্রলেখা উভয়েই বিন্য় বিমুগ্ধ 
হন। পণ্রয়প্রসাদন বত সমাঁপনাস্তে বাজ্জী গবিচাধিকাগণ সহ প্রস্থান কবেন। প্রস্থানকালে 
বাজাক জ্ঞাপন কবেন,_আধ্যপুত্র । এই ব্রতনিক্নমে আমায় বিশেষ স্মতভাবে থাকিতে 
হইবে । এক্ষণে আপনাব সমীপে আমাব অবস্থান কবা কর্তব্য নহে। এই বলিয়া, 
উর্বরশীব পার্ে রাজাকে দেখিয়া, অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বাজ্জী অন্তঃপুরে প্রস্থান 
কশিলেন। উর্ধশী ও চিত্রলেখা সহ বাজা প্রমোদোগ্ভানে যথেচ্ছভাবে প্রমোদে প্রমও 
হইলেন। তৃতীয় আন্কে উর্বশীব সিত পুরুববাব মিলন,-_এইরূপে সংসাধিত হয়। মিলনের 
পন খাজা পৃ্বব! বাজ কার্যেব ভাব অমাত্যেৰ উপব গ্াত্ত করিয়া উর্ধবশীকে লইয়া! কৈলাঁস- 
গিবিশিথবে আনপ্দে বিভার কবিতে থাকেনন। সেই সময়ে উদকবতী নামে এক বিস্বাধব 
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কন্যা মন্দাকিনী-তীরে বালুকার ক্রীড়া-পর্বাত রচনা করিক্ন! ভ্রীড়া করিতেছিল। রাজা 
অনুরাগ ভরে উদকবতীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। উর্ধশীর ইহাতে অভিমান হয়। 
রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া উর্বশী বনাস্তরে প্রয়াণ করেন। রাজার অনুনয়-বিনয়ে অবহেলা 
করিয়া, উর্বশী যে কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কুমার কার্ডিকেয় সে কাননেৰ অধিকারী । 
সে কাননে কোনও রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না । মোহবশে সেই কাননে প্রবেশ করাক 
উর্কশীর প্রতি ভরত মুনির অভিসম্পাতের ফল ফলিল। কুমারেব উপবনে প্রবেশমাত্র 
উর্বশী লতারূপে পরিণত হইলেন। উর্ধশীর অনুসরণে পুরুরবা কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ 
প্করিলেন ) কিন্তু উর্ধশীকে আর দেখিতে পাইলেন না । উর্ধশীর বিবহে রাজা উন্মাদ প্রায় 
হইলেন। তিনি কখনও তরুরাঁজিকে সম্ভীষণ করিস, কখনও দেবতাগণকে "আহ্বান করিয়া, 
কখনও গিরি-নির্বরিণীকে ডাকিয়া, উর্বশীর সন্ধান লইতে ব্যাকুল হইলেন। চতুর্থ 
অঙ্কের মনোহর অংশ-_উর্ধশীর অনুসন্ধানে রাজার এই ব্যাকুলতী। রাঁজা পর্ধতকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,_“হে মহীধর! তোমার স্ষটিকময় শিলাতলে নির্মল নিঝর 
সকল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার শিখরদেশ বভবিধ কুনুমকুলে সুশোভিত, কিন্নরগণ 
তোমাতে অবস্থিত হইয়া মনোহর গান করিতেছে । তুমি কি আমার প্রিক্নতমাকে দেখিয়াছ”? 
সরিৎ-ল্ন্দবীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,_হে সুন্দরি! আমি তোমায় প্রণতি 
করিতেছি, তুমি প্রসন্না হও। তোমার সলিল-মধ্যে বিহগগণ ক্ষুব্ব-চিত্তে ককণ-ধ্বনি করিতেছে। 
তোমার তীরে মুগগণ সমুতস্থক-চিত্তে মবস্থিতি করিতেছে । পূর্বগিকগত পবনাহত কল্পৌল- 
রূপ বাহু তুলিয়া নীবনিধি মনোহর নৃত্য কবিতেছে। তুমি বলিয়৷ দাও-_-আমার প্রিয়া 
কোথায় গেল।” এই বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রিয়া যেন অভি- 
মানিনী ' হইয়! তবঙ্গিনীর রূপ পরিগ্রহ কবিয়াছেন। হংস-চক্রবাক-শঙ্খ-কুম্ম যেন তাহার 
আভরণ, জলহস্তী ও মকরাদি দ্বাবা পবিব্যাপ্ত নীল সলিল যেন তাহার উত্তরীয়, তীরদেশে উদগত 
সলিল-সধ্ালন যেন তীহাব হস্ততল, তাহার বর্ণ নবীন মেঘের স্তায় এবং রূপ দশ দিক আচ্ছাদিত 
করিয়াছে । তিনি তরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,__“প্রিয়ে । আমি প্রিয়্বাদী,__ 
তোমাতে নিরুদ্ধচিত্ত। কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে ?” নদী নিরত্তর ! রাঁজা 
আবার কহিলেন,_এ যে মৌনাবলম্বনেই রহিল! অথবা এ যথার্থ ই নদী, উর্বশী নহেন ! 
তাহা না! হইলে, পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া! সমুদ্রাতিমুখে চলিবে কেন ? ইহার পর যাহাকে 
দেখিলেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,_তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ ? রাজা 
উন্মাদের ন্যায় ইতত্ততঃ পরিব্রমণ করিতেছেন, সম্মুখে একথণ্ড শিলা দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া 
রাজার মনে হইল,“দিনমণি যেন উহাকে তুলিয়৷ লইবার জন্ত নিদেশ করিতেছেন।' কিন্ত 
পরক্ষণেই প্রস্তবথগ্ডের প্রতি বীতন্পৃহ হইলেন। মনে হইল,_-মন্দীরকুঙ্গমে অধিবাসিত 
হুইয়। এ মণি যাহার উত্তমাঙ্গে অর্পণ করিবার যোগা, সেই প্রিয্লাই যখন নাই, এ মণি 
কি হইবে? এই ভাবিয়া মণিথণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময় নেপথ্যে টদধধাণী 
হুইল,_'বৎস! মণি গ্রহণ কর। এই সঙ্গম-মণি-গ্রহণে প্রিয়জনের সঙ্গম লাভ হইবে ৮ মর্পি- 
গ্রহণের পরই সেই লতার প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িল। রাজা কহিলেন/-'আমান্ধ মনে হইসটেছে।_ 


৩৪২, ভারতবর্ষ । 


এই সেই। ইহার পল্লব মেঘজালে আর্ত হইয়াছে বলিয়া! যেন ইহা অশ্র্জলে ধোতাধর হইয়াছে । 
কাল-বিরহে পুষ্পোদগম ন! হওয়ায় ইহা যেন আভরণ-শূন্য হইয়৷ রহিয়াছে। আমার কোপনা 
শ্রিকতমা, আমি পাদপতিতা৷ হইলেও যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাকেও যেন তাহীর় 
মত বোধ হইতেছে” এই বলিয়! রাজা প্রেমভরে লতিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার 
আলিঙ্গন মাত্রে লতিকা উর্বশীতে পরিণত হইল। এই মিলনের পর রাজা ও উর্ধবশী রাজধানী 
প্রতিষ্ঠাননগরে গমন করেন। ইহার পর কয়েক বংসর অতীত হইলে উর্বশীর গর্তে রাজার 
এক পুত্র-সস্তান জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নাম__আম়ু। আয়ুর জন্ম-গ্রহণের পর উর্বশী শাপমুক্ত 
হন )--ইন্্রলোক চলিয়। যান। ইহার পর দৈত্য-দলনে ইন্দ্রের সহায়তার জন্ত পুরুরবার প্রতি 
প্রীত হইয়া ইন্দ্র উর্বশী-পুরুরবার পুনর্মিলন সংঘটন করিয়া দেন। দৈত্যদ্মনে বিক্রম-প্রদর্শন 
হেতু উর্ধশীকে লাভ করিয়াছিলেন,_এই ঘটন! পরিবর্ণিত আছে বলিয়াই এই নাটকের 
নাম-_বিক্রমোব্বশী* হইয়াছে । 
“মালবিকাগ্িমিত্রম্” কাহারও কাহারও মতে কালিদাসের রচনা! নহে। অভিজ্ঞান-শকুস্তলোর 
এবং বিক্রমোর্বশীর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্ত আছে বটে। কিন্তু সে সাদৃশ্ের সঙ্গে সঙ্গে 
কবিত্বের শ্ফুর্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাদৃশ লক্ষিত হয় না) তজ্জন্যাই এ 
মালবিকাম্মিমিত্র। নাটককে অপরের রচন! বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্ত 
কি অভিজ্ঞান-শকুস্তল, কি বিক্রমোর্বশী, কি মালবিকাগ্িমিত্র, তিনেরই 
প্রস্তাবনায় কালিদাসের নাম একইভাবে সুত্রধারের মুখে উক্ত হইয়াছে । এতত্বারা তিন গ্রন্তই 
একজনের রচিত বলিয়া সপ্রমাণ হুয়। কিন্তু একটু সু্্মভাবে বিচার করিতে গেলে, মালবিকাখি- 
মিত্রকে রঘুবংশ-শকুন্তলা প্রত্তি কাব্য-নাটকের রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের রচনা বলিয়া 
মনে হয় না। যে যে কারণে বিপরীত ভাব মনে আসে, তাহার কয়েকটার উল্লেখ করিতেছি । 
প্রথম,__রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস গ্রস্থ-সুচনায় ষে বিনয়-সৌজন্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,__ 
এই ক্ষুদ্র দৃশ্তকাব্য-প্রণেতা কালিদাসে তাহার সম্পূর্ণ অসন্ভাব লক্ষিত হয়। পরস্ত তিনি এই 
গ্রন্থের সচনায় অহস্কারের পরাকাঠ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রঘুবংশের প্রথম কয়েকটা শ্লোক 
(এই খণ্ডের ২৬১ম পৃষ্ঠায়) দেখুন ;) আর মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় সুত্রধারেব মুখে শুস্ুন-__ 
পপুরাণমিতোব ন সাধু সর্ধং ন চাঁপি কাব্যং নবমিত্যবগ্যম্‌। সস্তঃ পরীক্ষান্তরত্জন্তে মুঢ়ঃ 
পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥৮ ধাবক, সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-যশঃসম্পন্ন আঁদি-ক্বিগণের রচিত 
নাটককে উপেক্ষা করিরা' কেন মালবিকাগ্রিমিত্রের অভিনয় হইতেছে, তাহারই কারণ-গ্রদর্শন 
বাপদেশে সুত্রধার ই কথা বলিলেন। তিনি কহিলেন,__“সদসতবিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্ঘ- 
প্রকার দৌষগুণ বিচার করিয়া! পুরাতন-নৃতনের মধ্যে একের আদর করেন। কেবল মুর্খেরাই 
পরের কথার নির্ভর করিস! পুরাঁতনের অনুসরণ করে। ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমত| 
তাহাদের অতি অন্প।” রঘুবংশ-রচগ্নিতা কালিদাস মালবিকাগ্সিমিত্ লিখিতে গিয়া যে এন্সপ 
দত্তের পরিচয় দিবেন, কখনই মনে হয় নাঁ। বিশেষতঃ, ধাবকাদি কবি মহাকবি কালিদাসের 
পরবর্তী বলিয়াও কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ত্বতঃই মনে হয়,__ 
মাঁলবিকার্জিমিত্রের রচয়িতা তবে কোন্‌ কালিদাস? ভোঁজ-প্রবন্ধ মতে ভোজরাজের সভাসদ 
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এক ফালিদাসের পরিচয় পাই। মালবিকাগ্সিমিত্র সেই কালিদাসের রচনা! বলিয়াই তাই 
কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা! হউক, মালবিকাগ্রিমিজের বর্ণনীয়' বিষয় কি, এক্ষণে 
দেখা যাউক। . মালবিকা৷ এবং অগ্রিমিত্রের প্রণয়-কাহিনীই মালবিকাগ্িমিত্রের প্রাণতৃত। 
অগ্রিমিত্র এবং তাহার পিতা পুষ্পমিত্র-_ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পুম্পমিত্র-_মৌর্য্য-রাজবংশের 
সেনাপতি ছিলেন। নৃপতিকে হত্যা করিয়া তিনি মগধে স্থঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিষুপুরাণে ভবিষ্যরাজবংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে পুষ্পমিত্রকে এবং অগ্রিমিত্রকে মগধের অধিপতি 
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু নাটকে বিদিশার অধিপতি বলিয়া অগ্নিমিত্র পরিচিত 
হুইয়াছেন। এঁতিহাসিক অগ্নিমিত্র এবং নাটকীয় অগ্নিমিত্র অভিন্ন ছিলেন বলিয়াই প্রতীত 
হ়। বিদিশায় এবং মগধে উভয়ন্ত্র তীার রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে । অগ্নিমিত্রের বিদিশায় 
অবস্থিতি-কালে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, কবি তাহাই অবলম্বন করিয়া এই দৃস্তকাব্য 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে কর! যাইতে পারে । মালবিকাম্সিমিত্র-_পাঁচ অক্কে বিভক্ত । 
অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষীর নাম--ধারিণী। মালবিকা__তীহার সহচারিণী। মালবিকা__ 
রূপসী-__নবযৌবন-সম্পন্না। রাজ-অন্তঃপুরে আবস্থানকাঁলে নাট্যাচার্যয 

উপাখান। গণদাসের নিকট মালবিক1 গীত-বাগ্ঘ-নৃত্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। 
একে সুন্দরী, তাহাতে নৃত্য-গীতে সুনিপুণা ; বাজ্জী ধারিণী সেই জন্ 

মালবিকাকে রাজার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ রাঁজ-চিত্রশালার 
একখানি চিত্রপটের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই চিত্রপটে মালবিকার প্রতিকৃতি 
অঙ্কিত ছিল। রাজ্জী ধারিণীই সেই চিত্রপট অস্কিত করাইয়াছিলেন। চিত্রপট-দর্শনে রাজার 
চিত্ত চঞ্চল হুইয়া' উঠিল । রাজা মনে মনে ভাবিলেন,_যাহার চিত্রপট এত সুন্দর, না-জানি 
সেনিজে' কি অপরূপ সৌনর্য্যশীলিনী ! ওৎস্থৃক্য বাড়িল। রাজ! মালবিকাঁর স্বরূপ 
পরিচয়ের সন্ধান লইলেন। মালবিকার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ লাভের জন্য রাজার প্রকাস্তিক 
আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু রাজ্জী ধারিণীর কৌশলক্রমে মাঁলবিকা রাজার দৃষ্টি বহিভূর্তি রহিয়া 
গেলেন। ইতিমধ্যে গণদাস ও হরদত্ত নামক রাজকীয় সঙ্গীতাচার্যযদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইল। উভয়েই নৃপতির নিকট সেই বিরোধের মীমাংসা করাইতে গেলেন। অতঃপর 
রাজ ও রাণী উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া ছুই নাট্যাচার্য্যের উপর এক নাট্যাভিনয়ের ভার অর্পণ 
করিলেন। সে নাঁটক- শশ্ষিষ্ঠা-প্রণীত চতুষ্পদীযুক্ত "ছলিক” নাটক। সে নাটকের অভিনয়- 
প্রদর্শন ছুঃসাধ্য । সুতরাং সেই নাটকের অভিনয়ে ছুই জনের গুণপনার মীমাংসা হইবে, ইহাই 
ধার্য্য হইল। যখানির্দিষ্ট সময়ে নাট্যাচাধ্যগণ অভিনয় আরম্ভ করিলেন । মনোহর মৃদক্সধবনিতে 
অভিনয়ের সমাচার বিঘোধিত হইল। নেপথ্যে মালবিফ! বাদিত্রবাদনে ব্রতী ছিলেন। 
মধুবর্ধী হৃদক্গের ধ্বনি কোথা হইতে উখ্িত হইতেছে,__তাহা দেখিবার জন্য রাজা উৎস্থক 
হইলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, মালবিকাই মৃদ্গ বাজাইতেছিলেন। সুতরাং 
মালবিকাকে দেখিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, রাজা সঙ্গীতশালায 
প্রবেশোদ্ুখ হন। রাজার ভাব-বিপর্ধান-দর্শনে রাজ্জী ধারিণী উদ্বিগ্ন হইলেন। র্লাজার 
ব্যস্ততার জন্ত 'বিদূুষক বাজাকে অনুযোগ করিলেন। প্রীকারাস্তরে রাজাকে বাঁধা দিবার চেষ্টা 
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হুইল। কিন্ত রাজা কহিলেন _-“মআমি ধৈর্যাবলম্বন করিতেছি বটে; কিন্তু বাস্তের শা আমার 
অভিপাধ-সিদ্ধিপ পথ-প্রদর্শনে আমাকে ত্বরান্বিত হইবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে । 

“ধৈর্্যাবলস্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাগ্রাবোহম্‌। 

অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্ষং শ্বমনোরমন্তেব ॥৮ 
ইহার পর দঙ্গীতশালার প্রবেশপুর্ধক রাজা অধিমিত্র মালবিকার দর্শনলাভ করেন। 
*মালবিকাকে দেখিয়াই রাঁজা অগ্রিমিত্রের মোহ উপস্থিত হইল। মালবিকার রূপে অগ্নিমিতর 
অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বয়স্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,--“চিত্রপট দেখিয়া 
আমার মনে হহয্লাছিল, বুঝি বা মালবিক! এত স্থুন্বরী নহেন। কিন্ত এখন মালবিকাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলাম,__চিত্রকর মালবিকার আকৃতি যথাযথ চিত্র করিতে পারেন 
নাই। চিত্রকব তাদ্রশ অভিজ্ঞ হইলে, চিত্রপট না জানি আরও কত মনোহর হইত 1 

“চিত্রগতায়ামন্তাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্‌। 

সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্তে যেনেয়মীলিখিতা৷ ॥৮ 
মালবিকার প্রতি অঙ্গে সৌন্ধ্য-নৃষমা প্রকাশ পাইতেছিল। মালবিক! যখন রাগালাপনে 
প্রবৃত্ত হইলেন, মালবিকার জন্য রাজা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অভিনয়াস্তে 
মালবিক! যথাস্থানে গমন করিলে, রাজ! মালবিকার জন্য অধিকতর অধীর হইলেন। তাহাকে 
দর্শন করিতে পাইতেছেন ন1 বলিয়া, বজার নেত্র যেন অস্রভারাক্তান্ত হইতে লাগিল। রাজ্জী 
মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা! সুকৌশলে মালবিকার সহিত একবার লাক্ষাৎ 
করিলেন। প্রণয় ঘনীভূত হইল। মালবিকার সৌন্দর্য্যের উপম! রাজা যেন কোথাও দেখিলেন 
ন।। মালবিকাকে পাইয়া রাজ। তখন এতই গ্রীতিলাভ করিলেন ষে, তাহার মনে হইল, 

“স্ুর্য্োদয়ে ভবতি ঘ! কুর্যযাস্তময়ে চ পুগুরীকন্ত। 

বদনেন সুবদনারান্তে সমরস্তে ক্ষণাদুড়ে ॥” 
শ্ুষ্যের উদয়ে পন্মের বিকাশ । আর হৃর্য্ের আবন্তগমনে পদ্মের ষলিনতা। কিন্তু মালবিকার 
সৌন্দর্য দিবারাত্বি বিকশিত । যাহা হউক, উদ্ভানমধ্যে মালবিকার সহিত অগ্রিমিত্রের 
যখন প্রেমালাপ হয়, দ্বিতীয় মহ্ষী ইরাঁবী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা দেখিতে পান। 
প্রধান মভিবী ধাঁরিণীর কর্ণে সেই সংবাদ উপস্থিত হয়। ধারিণী ক্রোধ-পরবশ হইয়া 
মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। মালবিকার বিচ্ছেদে রাজ অগ্নিমি্র অধিকতর অধীর হুইয়। 
পড়েন। এই সময় সিন্ধুনদের তীরে যবনগণের সহিত যুদ্ধে রাজকুমার জয়লাভ করেন। 
কুমায়ের বিজয়-সংবাদ রাজ্যমধ্যে বিধোধিত হইলে, মহিষী ধারিণীর অপ্ররিসীম আনন্দ হয়। 
তখন তীহার মনে হয়+_এ আনন্দোৎসবে সকলেই যখন মাতোয়ারা হইবার অবসর 
পাইয়াছে, রাজা! আর মাঁলবিকাই বা কেন অসুখী থাকেন! এই মনে করিয়া রাজী ধারিলী 
রাজার সহিত মালবিকার মিলন সংঘটন করাইয়া দেন। ইহার পর জানিতে পারা বায়, 
মালবিকা রাজা মাধবলেনের ভগিনী। মাধবসেন প্লাজাচ্যুত হইয়া, মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ 
করিয়া, মালবিকাকে বিপধিশা-রাজ্যোে পাঠাইফ়্াছিলেন। তাহার উদ্দেন্ত ছিল-_মালবিকাকে 
রাজ। পরীরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পথিমধ্যে মালবিকা দস্ক্য কর্তৃক কীপহৃতা হগগ। 
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ঈন্টাহস্ত হইতে পবিত্রাণ পাইয়! মালবিকা পবিচারিকা-রূপে রাজ-অস্বুঃপুরে আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। সেই পরিচয় প্রকাশ পাইলে, বাজার সহিত মালবিকাব পবিণয়ে আব কোনই বাঁধা 
রহিল না। বাঞ্জী রাজাব কবে মালবিকাকে উপটৌকনম্ববূপ.প্রদ্ণান কিয়! বলিলেন, 
“অজ্জউত্ত ! ইঅং পতিচ্ছিয়্। 'ার্ধাপুত্র !_-এই উপটৌকন প্রতিগ্র্ত করুন|” বাজ্জীব 
এবন্িধ উচ্চ-অন্তঃকরণ দেখিয়া সকলেই ধগ্য ধন্য কবিলেন। পবিব্রাজিকা কডিলেন,_- 
“পতিপ্রাণা সাধকী রমণীন লক্ষণই এই । তীহাব৷ প্রতিপক্ষব্ূপা সপড়ীব সিত মির্দিত হইয়! 
পতির সেবার নিরত থাকেন। সাগব-সঙ্গতা জোতম্বিণীবা যেমন ক্ষুদ্র তবঙ্জিনী-সমূতের 
লও অনন্ত সাঁগবে লইয়া ঘাঁয়, পতিপবারণা সাধবী বমলীগণেব প্ররুতিও সেইক্ধপ। 
“ গ্রাতিপক্ষেনার্পি পতিঃ সেবান্ত ভর্তসেবনা নাধাই। 
অন্ত সবিতামপিজলং সমুদ্রগাঁচ প্রাপয়ন্তুদধিম্‌ ॥৮ 
ংস্কত দৃশ্য কাবোব এক কোহিনুব মণি--বন্ভালী । কিন্ধ বত্ভাবলীব প্ররুত বচয়িতা কে, 
ভাহা নির্ণয় কবা বডই কঠিন। মন্মটাচার্যয প্রণীত কাঁবা-প্রকাশে দেখিলাম, বাজ! শ্রীহর্ষ 
অর্থদানে কবি ধাঁবকেব দ্বাবা “বন্রাবলী” নাক হিখাইষা লষ্টগাছিলেন। 

রক্কাবলী । কেন কেহ আবাব বাণভট্টকেই বন্রীবলী নাটাকব বচষিতা বলিয়া ঘোষণ। 
কনিয়া গিয়াছেন। এদিকে স্বয়ং শ্রীতর্ষণাজই বত্বাবলী নাটিকাঁৰ বচয়িতা 
বলিয়। প্রপিদ্ধিসম্পন্ন। বাজা শ্রীহর্ষেব নাংমই বত্বাবলী প্রচাবিত। প্রস্তাবনায় স্র্রধাবেৰ 
মুখেও সেই বরর্ভাই বিঘোধষিত। স্রতখা” আমরা ভাঁভাকেই গ্রন্থবাব বলিয়। স্বীকাৰ 
কবিয়া লইলাম। কবি ধাবকই লিখিয়া দেন, বা অপব কেহই লিখিযা দেন, যখন বাজার 
নামে উহা প্রচাবিত, তখন সেই পবিচঘই অক্ষুপ্র থাকুক। দবিদ্র সাহিতা-সেবীর্দিগকে 
এ বিড়ম্বনা চিবদিনই ভোগ কবিতে ভইবে। সশস্কত সাহিতোব ইনিহাসেও এ দৃষ্টান্ত 
যে রিবল নহে, বদ্ধাবলী__বাজা শ্রীধেব নামে প্রচাবিত হইয়।, কাব্যপ্রকাঁশ প্রন্ৃতি 
অলঙ্কাব-শান্ত্রের টাকা টাপ্লনী মূলে, সে সংবাদ ঘোষণ। কবিতে থাকুক , আব প্রত্রতত্ববিদ্গণ 
আবহমানকাল সত্া-তন্বেব অগ্রসন্ধানে মস্তি আলোডন ক্ন। 'বদ্লাবলী+_-নাটিকা। 
চাবি অঙ্কে সম্পূর্ণ ,-অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ । উন্ভাব গল্পা*শও অভাবনীয় অননুভূত নভে । শকুন্তলায়, 
মালবিকাগ্সিমিত্রে বা বিক্রমোর্বশীতে, যে প্রেমিক-প্রেমিকাব প্রণ--চিত্র দেখিতে পাই, 
7 মন্মটীচার্ধা-প্রণীত 'কাবা-প্রকাশে', “কাবাণ্যশসেতর্থদতি” উতাদি কাবিকার বৃত্তিল্পর লিশিত আছে __ 
“কাজিদাসাদীমামিব যশ, জীহ্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধন", গাজাদিগাতীচিতাচাবপরিজ্ঞান” , আদি গণদেমধুলাদিনামিব 
অনর্থানিধারণং। কল প্রয়োজন-মৌলিভুত'. সমনন্তবমেব বসান্বাদনসযুদ্ভূত বিগলিতবেদ্তান্তব আনন্দ”, 
(কবোতীতাত্রিমেখ, পদেনান্বয়; )1” এই বৃত্তি অনুসাবে কবি ধবক রাজ। শ্রীহদ্দেন সমসাময়িক বলিষ। প্রতিপন্ন 
হুন। কা্ঠকুজাধিপতি জীহ্ষ ব1 হর্ষবর্ধন (দ্দিততীয় শিলাদিতা নামেও ইন পবিচিত ) খষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে 
€ ৬০৮ খৃঃ৬৮ খঃ ) বিছ্যামীন ছিলেন বলিয়াও প্রাতিপন্ন হয। (সই হধবধ্ধানর রাজত্বকালে চীল পৰিস্রীজক 
হয়েন-সাঁং তাহার দববাবে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষতরাং, এ হিসাবে ধাবক সপ্তম শতা্ধীর কৰি বলির বুঝা বায় 
তবে হ্দি এই জহর, হ্বঘর্থন বা দ্বিতীয় শিলাদিত। ন! হইয়া, তাহার পূর্বববত্তী কোনও জহর্ধ হন, (লে স্তর কধা।। 
সোসিল ও খাবক পূর্ববর্তী কবি ওয়াও বিচিত্র নে , কারপ, ভাহাদর গ্রস্ত কালিদাদূব সময়ে বিদ্যমান খাকিধোও 

পুক্নাতনের ঘে দ্শা--সে দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থ(ৎ লোপ পাইয়া! 
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৩৪৬ ভারতবর্ষ । 


রত্ধাবলীতে তাঁগরই বিকাশ দেখি । নেই রাজা, সেই পরিচারিকা, সেই প্রেম-সঞ্চার,”- সেই 
সকলই আছে। পড়িলেই সহসা মনে হয়, যেন রত্বাবলীতে কালিদাসের নাঁটকাদলীর 
ছায়াপাত ঘটয়াছে। অথচ, কয়েকটি বিশেষ গুণে, নাট্যকারের কতকপুলি কলা-কুশলতায়, 
প্রত্রাবলী” যেন অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছে |” প্রথমে বরত্বাবলীর "বর্ণনীয় বিষয় বলিতেছি। 
কৌশান্ীর অধিপতি-_-উদয়ন বা বৎসরাজ। তাহার মহিষীর নাম-__বাসবাদত্া। | রাজা ও 
রাজমহিষী বসন্তোৎসবে উন্মত্ত আছেন, সেই উৎসবে রাঁজ্জীর পরিচারিকা সাগরিকাও উপস্থিত 
হন। রাঁজমহিষী যখন পতির পৃজীয় ব্রতী ছিলেন; সাগরিকা পৃষ্পচয়ন করিতে করিতে 
বাজার প্রতি লক্ষা করেন। সাঁগরিকার মনে হয়-সে রূপের তুলনা নাই। »সাগরিক! 
পিত্রালয়ে কামদেবের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তাহার মনে হইল,__-এই জীবস্ত চিত্রের নিকট সে 
চিত্র তুচ্ছ। সাগরিকা অন্তরালে ঠাড়াইয়া একদৃষ্টে রাজার রূপ-স্থধা পান করিতে লাগিলেন ১ 
সাহার প্রতি প্রাণমন সনর্পণ করিয়া বসিলেন। তখন কত পুরাতন স্মতিই কাহার মনোমধ্যে 
জাগিয়! উঠিল। তিনি ষে সিংহল-রাঁজকন্তা, তাহার পিতা সিংহলাধিপতি তাহাকে যে বৎসরাজের 
সহিত বিবাহের জন্ত কৌশান্বীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আর সিংহল হইতে কৌশান্বী আসিবার 
পথে পোতমগ্ে তাহার যে ভাগাবিপর্য্যপ্র ঘটে এবং ঘটনাচক্রে পরিচারিকারূপে রাঁজগৃহে আশয় 
লইতে হয়,--এই সকল কথ তীহার অন্তরে তখন জাগরুক হইল। উৎসব ভঙ্গ হইলে, সকলে 
চলিয়া গেলে, সাগরিকা যে রাজ! উদয়নকে আর অধিকক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, 
তাহাতেই তাহার মন অস্থির ভইয়া উঠিল। ইন্তার পব সাগরিকা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া 
রাজা উদয়নের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। সাগরিকার সথী স্ুুসঙ্গতা সহসা! সেই 
উদ্ভানে প্রবেশ করিয়া, সাগরিকার ভস্তে সেই চিত্র দেখিতে পায়। সাগরিকা! সেই চিত্র 
লইয়া, চিত্রের প্রতি চাহিয়া কখনও দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, কখনও বা চিত্রের 
প্রতি একদৃষ্টে চাচিয়া চাহিয়া অশ্রজলে বব্ষণস্থল " ভাসাইতেছিলেন। স্ুসঙ্গতা সেই চিত্র 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,_“মহাঁরাজের এ চিত্র কে আকিল,_-সাগরিকা ? সাগরিকা অশ্রু 
সম্বরণ করিয়৷ উত্তর দিলেন,_-দে দিন কামদেবের উৎসব হইতেছিল ; তাই দ্বেখিয়া আমি 
কামদেবের এই প্রতিমৃন্তি অঙ্কিত করিয়াছি / নুসঙ্গতা ঈষৎ হাসিয়৷ কহিল,_“ভাল, আমিও 
তবে কামদেবের সঠিত র্তির মিলন করিয়া! দেই ।” এই বলিয়! চিত্রপটখানি গ্রহণ করিয়া 
উদয়নের সেই প্রতিরূতির পার্খে সুসঙ্গতা সাগরিকার মৃত্ি আকিয়া দিলু। সে অঙ্কনে সত্য 
সত্যই যেন রতি-মদনের মিলন হইল । এই সময় রাঙ্তার অশ্বশাল! হইতে একটা প্রবঙ্গম 
কনক-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উদ্যান অভিমুখে পলায়নপর হয়। রাজ-অনুচরগণ তাহার 
পশ্চাদনুমরণ করে| সেই সময়ে সন্বস্ত হইক্স! বাস্তসমন্তে সাগরিকা ও নুসঙ্গতা তমাল-শাখার 
অন্ধকারে লুক্কাপ্িত হন। উদ্চানে রাজ্জীর একটি শীরিকা ছিল। বানর সেই সারিকার 
পিক্জরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া! দেয়। শারিকা উড়িয়া পলায়ন করে। শারিকা যে কথা গুনিত, 
তাহাই বলিতে পারিত। সুতরাং সাগরিকার ও তাহার সহচরীর বিষম আশঙ্কা হয়। 
রাজার সম্বন্ধে সাগরিকার কথোপকথনের বিষয় শারিকা পাছে রাজী কাছে প্রকাশ 
করে,--ইাই আশঙ্কার প্রধান কাঁরণ। এই সক্ষল কারণে চিত্ত উদ্ধিগ্ন হওয়ায়, অপিচ 
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শারিকীকে ধরিতে যাওয়ায়, চিত্র-ফলকথানি তাহারা উত্তানে কদলীকুঞ্জে ফেলিয়া যান। এই 
সময় রাজ! ও তাহার বিদূষক বসন্তক সেই উদ্যানে প্রবেশ করেন। উদ্ভানে পরিভ্রমণ-কাঁলে 
চিত্রফলকের প্রতি প্রথমে বিদূষকের দৃষ্টি-সথশলিত হয় । বিদূষক চিত্রফলকখানি কুড়াইক্ 
লইলে, রাজা তাহা চাহিয়! লন। চিত্র-দশনে রাজার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। বিধাতার 
অপূর্বা-সৃষ্টি পূর্ণ-সুধাংগ্ুপ্রভ সাগরিকাঁর সুখচ্ছবি দেখিয়া, রাজা তাহার রূপে আকৃষ্ট হন। 
মালবিকাগ্সিমিত্রে চিত্রশালায় চিত্রপট দেখিয়া রাজা অগ্রিমিত্র যেরূপ মালবিকার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন, সাগরিকার চিত্র-দর্শনেও সাগরিকার জন্য বঃ রাজ সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়েন । 
কাননে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাগরিকাৰ ও তাহার স্থী স্রসঙ্গতার সহিত তাদের 
সাক্ষাৎকার ঘটে । সাগরিকা! রাজাকে দেখিয়া আনন্দে অবসন্ন হন, রাজাও সাগরিকাকে 
দেখিয়া মোহগ্রন্ত হইয়া পড়েন। তখন রাক্তার সহিত সাগরিকার মিগন হয়। সুসঙ্গতার 
পরামর্শ অনুসারে রাজ! সাগরিকার হস্তধাবণ করেন। সাগরিকার তস্তধারণ করিয়া রাজা! যখন 
তাহার বচন-স্থধা পান করিবার জন্য আগ্রহার্িত, আর সাগরিকা লঙ্জাবনতবদনা, সেই 
সময়ে হঠাৎ বিদ্ধকের মুখ হইতে বাসবদ্তার নাম উচ্চারিত হইল । রাজ! তাহাতে মনে 
করিলেন,__তবে বুঝি বা রাজ্জী বাসবদত্ত। এ সকল দেখিতে পাইলেন। তিনি সসঙ্কোচে 
চকিতভাবে ফাঁগরিকার হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। বাসবদত্তা আসিতেছেন__আশঙ্কা হওয়ায়, 
সাগরিকা ও সুসঙ্গতা তমাল-শাখার মাড়াল দিয়া পলায়মান ভইলেন। বিদূষক যে বাসবদত্তার 
নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত “অপরা/ শব্দের সংযোগ ছিল। তাহাতে তিনি 
যেন সাগরিকাকে দ্বিতীয় বাসবদত্তার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অতিভিত করিংতছেনু--এই অর্থই 
বুঝা যাইত্ব। কিন্তু রাজার চিত্ত তখন কলুষিত; সুতরাং তাহার মনে হইল-_বুঝি বা 
বাসবদত্তাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ক্রমশঃ ঘটনা ও তাহাই দ্রীড়াইল ;__বাসবদত্তী আসিয়া 
মাহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন । বিদূষক চিত্রফলক লুকাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু 
তাহার আনন্দোচ্ছসে সে চিত্রকফলক তাহার হস্তন্থলিত হইয়া পড়িল। মহিধী চিত্রফলক নিরীক্ষণ 
করিয়া দেখিলেন। তাঁহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না । ছই চারিটা কথার পর 
বাসবদত্ত ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। লজ্জায় এবং অন্থুশোচনায় রাজার চিত্ত ব্যথিত হইল ; 
পরস্ত সাগরিকার জন্যও তিনি উন্মত্ত হইলেন। মালবিকাগ্মিমিত্রে রাজ্জী ওঁশীনরীর সমক্ষে 
রাজা পুক্ররবার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, বাসবদত্তী-সঙ্মিধানে রাজা উদয়নেরও সেই অবস্থা 
উপস্থিত হুইল। বৎসরাজ উদদ্বন সাগরিকার জন্য উন্মাদ। বাসবদত্তা ক্রোধে অধীরা। 
রাজার সাস্বনার জন্য রাজার সহিত গোপনে সাগরিকার মিলন। অবশেষে রাজ্ঞী বাসবদত্! 
কর্তৃক সাগরিকা অবরুদ্ধা। মিলনের পর এই বিচ্ছেদে রাজা ও সাগরিকা উভয়েই যখন 
অভিভূত, সহসা অন্তঃপুরে লক লক অগ্নিশিখা উিত হইল। অগ্নিসংযোগে পুরী দগ্বীভূত 
হইতে চলিরাছে। অন্তঃপুরে রাজ্জী বাসবদত্তা ছিলেন ) রাজা ও রাজ-পারিষদগণ বাস্ত-সমস্তে 
তাহার উদ্ধারার্৫থে অগ্রসর হইলেন । তখন বাসবদত্তা কাদিতে কাদিতে রাজাকে কহিলেন, 
রক্ষা করুন, রক্ষণ করুন|, রাজা অভয় প্রদান করিজেন। রাজ্জী উত্তর দিলেন,--“'আমি 
নিজের অন্ত ডাবিতেছি না। আমি সাঁগরিকাকে শৃঙ্থলে 'আবদ্ধ করিয়া রাখিযীছি) সে. 


৩৪৮ ভারতবর্ষ । 


ৰান্চিব হইতে পাবার না। আপনি ভাঙ্কাকে রক্ষা করুন। সাগরিকা পুড়িয়৷ মবিল 
বাজাব অস্ুশোচনাব অবধি বহিল না । বাজ ত্বয়* ছুটিয়া গিয়! সাগবিকার উদ্ধাবের জন্ত 
চেষ্টা পাইলেন) জলন্ত মগ্সিমধ্যে মভাবাজকে প্রবেশ কবিতে দেখিয়া! সকলে প্রতিনিবৃত্ত 
কবিবাব চেষ্টা কবিল। কিন্তু বাজ তাহাতে কর্ণপাত কবিলেন না । তিনি সেই অগ্নিকৃণ্ডে 
প্রবেশ কবিয়! সাগবিকাব উদ্ধাব-সাধনে প্রযত্রপৰ হইলেন । বাজ! উদয়ন, যখন শৃঙ্খলাবদ্ধাঁ 
সাগবিকাব পার্থ গিষা উপস্থিত হইলেন, সাগবিকা যখন 'মহাবাজ আমীয় রক্ষা করুন” বলিয়। 
কাধিয়া ডঠিলেন, সাগবিকাঁকে বক্ষে ধাব্ণ কবিয়া মভাবাঁজ যখন অগ্রিকুণ্ড হইতে বাহিরে 
আদসিলেন , কিবা মহাবাজের, কিবা সাগবিকাঁব,_কাহাঁবও শবীরে অনলের শিখা মাত্র স্পর্শ 
কবিল না। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা +--অদ্ভত ন্দজাঁলক ক্রীডা1--সে তো আগুন নয়। 
যান্রকবেব যান্বপ্রভাবে মনে হইতেছিল, যেন অগ্নিসণ্যোগে বাজপুবী ভন্দীভূত হইতেছে । 
মহাবাজ সাগবিকাকে পহবা নিঙ্গান্ত হইলেন, ধন্রজানিকেৰ অগ্নিও অপস্যত হইল। 
সঞ্লেব বিশ্মমঘব অবধি বহিল না। খাসখদত্বাঁ আনন্দে উংফুল্লা হইলেন। তিনি তখন 
আপনিহ উদযাগী হতয়া সাগরবিকাল সঙ্িত রাক্তাব মিলন কবাইয়া দিলেন। তখন লাগরিকাব 
পখিচষ প্রকাশ পাভল। সাগধিকান প্রকৃত নাম-বত্বাবলী। তীঙ্গাব পিতা! দাসদাসী ও 
মন্ত্রী সহ তাহাকে কৌশাঙ্গী পা্জা প্রেরণ কবিয়াছিলেন। বৎসবাজেব সহিত ত্তাহার ' 
বিবাহে গ্রন্তাব ভষ। বংসবাজেণ মন্ী যোগন্ধবাযণ বোনও এক সিদ্ধ ফোগী নিকট শুনিয়া 
ছিলেন, সি“হল-নাজন্রভিাব সাঁহত বাহান বিবাহ ঠইখে, [তান দ্েশপতি সআট হইবেন। 
সেই জন্য মন্ত্রী থেগন্ধবাষণ সিণতপ বাজেব নিকট প্রতিনিধি প্রেবণ কবেন। সেই প্রতিনিধি 
প্রেবণেব ফলে সিণ্তণবাজ কন্তান বিবাহে সম্মত হন। কিন্তু কি দৈবদ্ববিপাঁক ।- পথিমধ্যে 
বিষম বঞ্চাবাতে পোভমাগ্র সকল সঙ্কল্প বার্থ হইয়া যায়। মর্বী যৌগন্ধবাধণ রত্বাবলীকে প্রাপ্ত 
হন এবং বাজমহিষীবৰ নিকঢ তাহাকে আনিয়া দেন। সাগব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
বণিয়াহ বন্বাবলীব নাম-_সাগবিকা হয। পব্চিয়েব পৰ এই মিলন বডই সুখেৰ হইয়াছিল । 
এহ মিপলে সিশহলবাজমন্্রী বস্তভুতিব শিবট সাগবিকাঁব পবিচয় পাওয়া যায়। তিনিও 
বত্বাবলীব সহিত কোশান্ধী নগণে আগমন কালে পোতমগ্ে বিপধাস্ত হইয়াছিলেন । মিলনেব 
অব্যবহিত পুর্বে তিনি আসিয়া বাজধানীতে উপনীত হল। ধরন্ত্রজালিক-ক্রিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধ- 
বারণের কৌশলেই সম্পাপিত ভহগাছিল। 'কত্বাবলী” নাউকে যেমন ঘটনাব বৈচিত্র, তেমনই 
কবিত্বের প্ডপ্ঠি দেখিতে পাওয়া ঘাঘ। দা্ভাব এহ নাটিকাঁব অনেক কথোপকথনেই 
প্রকাশ পাইয়াছে | প্রথমাঙ্কে প্রস্তাবনার যে “নান্দী”, তাাব কতকাংশ দ্ধার্থ প্রকাশক । 
তাহাব এক অর্থ শিবপর্ষে অপ অর্থ বিষ্ুপক্ষে প্রদুক্ত তইয়াছে। সেই শ্লোকটা এই, 

“সগ্রাপূ* মকবদবছেন মথনং তত্ো মদর্ধে পুরা, 

শুদাক্তৎ বন্তমর্গগাণ মম পুবে। নির্শজ্জ বোঢ স্তব 

তাম্বাগনয়ন্ ভাবকুটপা* হে কৃষ্ণকণ্গ্রাহ 

মুঞ্চেতাভ কথ" যম ৩নর', লঙ্ষ্মীশ্চ, পান্নাংস বঃ1৮ 
এই পোকেব এক অর্থে শিবেব নিকট এব* অপব অর্ণে বিষয় নিকট প্রার্থনা কৰা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩৪৯ 
হইয়্াছে। শ্লৌোকোক্ত “মকরধ্বজেন', 'মখনং, বছুমাগগাং, “বোছ:, 'ভাবকুটিলাং', “কৃষণ- 
কণ্ঠগ্রহং,_এই কয্েকটা শবের অর্থ উপলব্ধি করিলেই প্লোকের দ্বার্থতাব অনুভূত হইবে 
“মকরধ্বজ' শব্দে--মদন এবং সমুদ্র অর্থ স্থচিত হয়। “মথন” শব্দে--বিনাশ এবং মন্থন বুঝায়। 
পূর্বকালে মকরধবর্জ তোমার কর্তক মথনপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিলে, মহাদেব কর্তৃক 
মমন-ভন্মের ও বিষু। কর্তৃক সমুদ্র-মস্থনের স্থৃতি যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। সুতরাং 
এ বাক্যে বিষ্ুকেও স্তব করা যায়, আবার উহা মহাদেবের স্তবরূপেও প্রযুক্ত হইতে পারে । 
এইরূপ “বহুমার্গগাং শব্দে গঙ্গা ও সরস্বতী এবং “বোঢ়,£ শব্দে ধারণ ও বিবাহ অর্থ চিত 
হয়। তাহাতে শিবপক্ষে গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ এবং বিষুপক্ষে সরম্বতীর পাণিগ্রহণ অর্থ- 
উপলন্ধি হইতে পারে। “ভাবকুটিলাং, শবে শিবপক্ষে ন্বভাবতঃ বক্র এবং বিষ্ুপক্ষে 
অভিপ্রায় ছুজ্ঞেগ অর্থ হচিত হয়। “কৃষণকষ্ঠগ্রহং একবার কৃষ্ণচক ও গ্রহ এই দ্বই শব 
স্বঠন্্রভাবে এবং অন্যবার “কৃষ্ণ ও “কগ্গ্রহ' এই ছুই শব্দ স্বতুন্ভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থ 
করিলে, প্রথম ছুই শব্দে সিতিক্ঠ-শিব ও “আগ্রহ” অর্থ এবং শেষ ছুই শব্দে “রুষ, সম্বোধন- 
সচক ও 'কণ্টগ্রহ “কগ্ঠালিঙ্গন” ভাব উপলব্ধি হয়। শ্লোকে বলা হইতেছে,__“ধাহার উক্তবিধ 
পরিচয় শুনিলে পার্বতী বা লক্ষ্মী কষ্ট হন, তিনিই তৌনাঁদিগকে পবিত্রাণ করুন। ইহাই শেষ 
পংক্তির অর্থ। প্রথন তিন পংক্তিতে তাহার সেই পরিচয় আছে। পরিচয় এই যে, পূর্বকালে 
মকরধ্বজ তোমার কর্তুক মথনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি বহুমার্গগাকে বহন কর, সেই ভাৰ- 
কুটিলার অনুনয় কর্‌, (কুঞ্ণকঠ !) তুমি তাহার প্রতি আশ্রহ প্রকাশ কর অথব। (হে কৃষ্ণ!) 
তাহার কণ্ঠালিঙ্গন পরিত্যাগ কর। এহরপ দ্বর্থমূলক আরও অনেক কবিতা রত্বাবলীতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। কবিত্ব ও উপম। সৌন্দর্য্য নাটকে বহুল দৃষ্ট হয়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত-_ 

“তীব্রঃ স্মরসন্তাপো ন তথাদৌ বাধতে যথাসম্ে 

তপতি প্রাবৃষি নিতবামভাণজলাগমো দিবসঃ।” 
রাজা উৎকষ্টিত-চিন্তে সাগরিকাৰ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! সমাগমের সময় যতই 
নিকটবর্তী, চিত্তচাঞ্চপ্য ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কবি তাই বপিতৈছেন,__মদনের তীব্র তাপ অপেক্ষা ও 
আদন্ব-মিলন চিত্তকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করে। বারিবর্ষণে অব্যবহিত পূর্বে বর্ষাকালে শ্রীক্মের 
উত্তাপ যেমন বৃদ্ধি পায়, আসম্ন-মিলনের সন্তপও সেইরূপ প্রথরতর হয়। বৎসরাঁজ উদয়নের 
মুখে সাগরিকার রূপ-বর্ণনার কবিত্বেব উৎস উৎসারিত হইয়াছে। তার এক স্থলের উ্তি,__ 

“শীতাংশুমুখমুৎপলে ত৭ দুশৌ, পন্মান্তকীবৌ, 

রস্তাগর্তনিভং তবোরুযুগলং, বাহু মৃণালোপমৌ ; 

ইত্যাহুলাদকরাথিলাঙ্গি, বভসান্লিঃপঙ্কমালিস্ত্র মা- 

মঙ্গানি ত্বমনঙ্গ তাপবিধুরাণেহোহি নির্ববাপয় 1” 
উপমার ঘনঘটা! "শীতাংগুর ন্াঁয্স মুখকমল, উৎপলের ন্যায় নয়ন, কমলের ন্যায় করতল, 
রস্তাগণ্ডনিভ উন্ুযুগল, মৃণালোপম ভূজ-যুগল,--তোমাঁর এই সকল সুন্দর অঙ্গ-প্রতাজ. আমার 
আনন্দ-বর্ধন করুক। তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্বে আমীয় আলিঙ্গন করিয়া! আমার অঙ্গ-তাপ নিবারণ 
কর। উপবনে বৎসরাজ যখন সাগরিকার অনুধ্যানে নিমগ্ন, সেই সময় সহসা অবশ্থষ্ঠলে 


৩৫০ ভারতবর্ষ । 


বদন আবৃত কবিয়! রাজ্জী বাপবদত্ব। রাজ-সঙ্গিধানে উপস্থিত হন। গ্রেমোন্ত রাজ 
ঠাহাকেই সাগরিকা মনে করিয়া, এইরূপভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন । আরও বলিয়াছেন, 
“আরুহা শৈলশিখরং ত্বনাপন্ৃত কাস্তি সর্ধাপ্ব:, 
ফুৎকর্তমিবোর্ধকবঃ স্থিত; পুর্তাক্লিশীনাথঃ 1 
অর্থাৎ__তোমার মুখ জগতের সকল সুষমা অপহরণ করিয়াছে । নিশামণি তাই তাহার 
প্রতিকার জন্য উর্ধাদেশে গিয়া অমৃত কিরণ সহ অবস্থান করিতেছেন” এই বলিয়া রাজ! 
আরও বলিলেন,__চন্দ্র কি আপন জড়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না? তোমার এই 
মুখশনী পদ্মের শোভা ম্লান করিয়াছে। এ মুখ অপেক্ষা নয়নতৃপ্তিকর পদার্থ জগতে আর 
কিআছে? এ মুখদর্শনে ফুলশর কি প্রবল হয় না? শীতাংশু যদি সুধার গরবেই গরবিত 
হন, এ মুখশশিবিস্বাধরে সে সুধাও ধবেনা কি? তবে কি কারণে অন্য শশধর উদ হও? 
“কিং পন্সন্ত রুচিং ন হস্তি, নয়নানন্দ বিধত্তে ন কিং 
বৃদ্ধিং বা হধকেতনস্ত কুকতে নালোকমাত্রেণ কিং) 
বক্তেন্দ্রো তব সত্যয়ং ষদপরঃ শীতাংগুরুজ্জ্স্ততে, 
দর্পঃ স্তাদমুতেন চেদিদ তদপ্যন্তেববিষ্বাধরে |” 
বাজ্জীকে সাগরিকা মনে করিয়া বাজ যখন এইকপ ব্যাকুলতা! প্রকাঁশ করিতেছেন, রাজ্জী 
সরোষে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন,_“অজ্জউত্ত ! সঞ্চং এবব অহং সাঅরিআ। 
আধ্যপুত্র ! সত্যই আমি সাগরিক।। সাগরিকার জন্ত আপনি পাগল হইয়াছেন কিনা? 
তাই দকলকেই সাগরিকা দেখিতেছেন !” ইহার পর রাজ্জী রোষভরে চলিয়া যান। গ্রস্থশেষে 
মিলনের পর রাজার প্রার্থন! সহৃদয়তার পূর্ণ পরিচায়ক । তিনি বলিতেছেন,_ “মিলন হুইল $ 
স্ুবী হইলাম। ইহার অধিক আকাঙ্ষা কি থাকিতে পারে? তথাপি আকাঙ্ছা এই,_ 
“উর্বীমুদ্দামশস্তাং জনয়তু বিস্থজন্বাসবে বৃষ্টিমিষ্টা 
মিষ্টেনতৈর্বরষ্টপানাং বিদধতু বিধিবগ্রীণনং বিপ্রভূথ্যাঃ; 
আকঙল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎসমুপচিতসুথন্সঙ্জমঃ সঙ্জনানাং, 
নিঃশেষা যাস্ত শাস্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জয়! বঙ্জলেপাঃ।” 
ইন্রদেব প্রয়োজনমত বারিবর্ষণ করুন। বন্ুন্ধরা শন্তশ্তামলা হউন। বিপ্রগণ দেযোদ্দেশে 
বা প্রলয়কাল পর্যন্ত সঙ্জনগণ-লম্মিলনে লোকের সুখবৃদ্ধি হউক 
বং ছুক্ষায় খলের বচন পৃথিবী হইতে দূরীভূত হউক। 
প্ীহর্ষ-প্রধীত অপর একখানি নাটকের নাম-_নাগানন্দ। নাগানন্দ নাটকে বৌদ্-ধর্মের 
প্রভাব পরিবর্ণিত হইয্াছে। র্লটকের প্রস্তাবনায় বুদ্ধদেবের স্ত্তিবাদ, নানক বৌদ্ধধর্ম্মাবলতবী। 
এই বিষয় স্মরণ করিলে, যে ক্রীহর্ষদেব রত্বাবলী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
নাগান্দ। তিনিই এই 'নাগানন্ন' নাটকের প্রণেতা কি না,-তদ্িষয়ে ঘোক সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন,__মুবা বয়সে, উচ্ছঙ্খণ জাবস্থায়, 
ধর্ান্তর পর্িগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার নাগানন্দ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিধেন। “রত্থাধলী'__ 
তাহার শেব-জীবনের পরিণত মন্তিক্ষের ফল। ররাব্লীর় উপাখানভাগ এধং নাঁগানলোর 
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উপাখ্যানক্ভীগ-__উভয়ই লোমদেব প্রীত “কথাসরিৎসাগর” গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে রচিত 
ইইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই নাগানন্দ ভি বৌদ্বধর্্-সংক্রাস্ত নাটক সংস্কত-দাহিত্যে 
আর দৃষ্ট হয় না। সেইঙ্গন্য এক সময়ে নাগানন্দ নাটক বিশেষ আমরমীয় হইয়াছিল । বৌদ্ধ 
নাটক বলিতে সাধারণতঃ হিন্দুদিগের প্রতি বিষবেষভা বপূর্ণগ্রস্থ বলিয়! মনে হইতে পারে । কিন্ত 
এই নাটকের বিশেষত্ব এই যে, হিন্দুদিগের দেবদেবীগণও এই নাটকে সম্মানের আসন প্রাপ্ত 
হইয়্াছেন। ভীমৃতবাহন-_বিদ্যাধরদিগের যুবরাজ । তিনি বয়স্তগণ সম মলয়-পর্ধবতে ভ্রমণ 
করিতে গ্রিরাছিলেন। সেখানে গৌরী-মন্দিরে মলয়াবততী গৌরী-পুজায় ব্রতী ছিলেন। মলয়াবতী-_- 
দিদ্ধদিগের রাজকুমারী । মলয়-পর্বতে পরিভ্রমণকালে গৌরীপুজা-নিরতা মলয়াবতীর প্রতি 
যুবরাজ জীমৃতবাহনের দৃষ্টি পতিত হয়। অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকে, তপোবনে শকুস্তলা 
সন্নিধানে, সহসা যেমন রাজা ছন্সস্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, গৌরী-মন্দিরে মলয়াবতী 
সন্গিধানে জীমূতবাহনও সেইন্ধপভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজকুমারী এবং তাঁহার সহচরীগ ণ 
যুবরাজকে সহসা সেখানে দেখিতে পাইয়া অভার্থনা করেন। এই সাক্ষাতেই কুমার ও 
কুমারী--পরস্পর পরম্পরের প্রতি অস্থ্র্ত হইয়া পড়েন। হুত্বস্তকে দেখিয়া শকুস্তলার 
যেমন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রেমান্ুরাগে মলয়াবতীও সেইরূপ মোহগ্রস্ত হন। 
তখন চন্দনানুলেপনে এবং কদলীপত্র-ব্যজনে মলগাঁবতীর মোহাপসারণ করা হয়। ইত্যবসরে 
জীমৃতবাহন তাঁতাঁর সেই হৃদয়মনহর্ণকারিনী মলয়াবতীর একখানি ছিত্র অঙ্কিত করেন। 
'চিত্রাঙ্কনকালে রক্তিম রঙের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে 
কয়েক খও মৃত্তিকা প্রদান করেন। সেই মৃত্তিকা দ্বারা নীল, গীত, লোহিত, পাংগুল 
প্রন্থতি ঘিবিধ বর্ণের সমাবেশ হয়। এই চিত্রান্কণ-প্রসঙ্গে রং-বাবহারের প্রণ/লীতে প্রাচীন 
পম্পিসহরের চিত্রকরদিগের স্থতি জাগরুক হয়। তাহারা যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা- 
ত্যন্তরস্থিত পদার্থের সমবান্সে চিত্রকার্ধ্য সম্পীদন করিতেন, এই বর্ণনায় সেকালে 
ভারতবর্ষেও এরূপ প্রথার প্রচলন ছিল, বুঝিতে পারা যায়। যাহ! হউক, জীমৃতবাহন 
ঘথন মলন্সাবত্তীর চিত্র অঙ্কন করেন, মলয়াবতীর তখন মনে হয়,_কুমার যেন আপন 
প্রেমের পাত্রী অপর কাহারও চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। ইহাতে মলয়াবতীর বড় ইঈর্ষ। 
হুয়। ঈর্ধার আবেগে তাহার মুচ্ছগ আসে। অতঃপর, উভয়ে উভয়ের অজ্ঞাতসাঁরে 
পরস্পরের প্রতি প্রাণ সমর্পণের পর, উষ্াদের বিচ্ছেদ ঘটে। তখন মলয়াবতীর পরিচয় 
কুমার জানিতে পারেন না) অপিট, মলয়াবত্তীর নিকটও কুমারের পরিচয় অপরিজ্ঞাত 
থাকে । ইতিমধ্যে মলয়াবতীর পিতা মলয়াৰতীর বিবাহের জন্য কুমার জীমৃতবাহনের নিকট 
প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু জীমৃতবাছন সে প্রস্তাবে সন্ত হন না। গৌরীদেবীর 
মন্দিরে ভিনি ধাহীকে দেখিয়াছিলেন, সেই হুন্দরীকে ন! পাইলে, তিনি আর বিবাহ 
করিবেন নামনে মনে এইরূপ সক্কল্প করেন। তিনিও জানিতে পারেন না, 
রাজাও বুঝিতে পারেন না, যে মলয্াবভীর প্রেমে জ্রীমৃতবাহন আত্মহারা, সেই মলয়াবতী্ধি 
সহিতই বিবাহের খ্রস্তাৰ চ্লিতেস্থিল। কিছুকাল এইন্নপ সংশয় সন্দেহে কাটিয়। খাঁয়। 
অবশেষে গ্রপরী-প্রগদিনী উত্তয়েই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। কুমাক* জীদৃতবাহন 
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বাহার প্রেমে প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছিলেন, তিনিই যে সেই রাজকুমাধী) আর খঞরাবর্তী 
তাহাকে যে চিত্র অঙ্কন করিতে দেখিয়াছিলেন, সে যে তীহারই নিজের "চিএ 
বিষয়ে উভয়েরই সংশয় তখন দূরীভূত হইল। তখন মহা সমারোছে পরস্পর পরিখয-স্থত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে জীমৃতবাহনের সহিত মলয়াবত্তীর মিলনের 
ঘটনাবলী সন্গিবিষ্ট। কিন্তু পঞ্চম ও ষ্ঠ অস্কে বৌদ্ধ-প্রভাব পূর্ণ-প্রকটিত দেখি। 
মলগাবতীর সহিত বিবাহের পর জীমূতবাহন একবার সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ করিতে ধযাঁন। 
সেই সময় সমুদ্রতীরে পর্বত-প্রমাণ নাগান্থি দৃষ্ট হর। তর্দশীনে কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া 
জীমৃতবাহন কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃভ্ত হন। জানিতে পারেন,_পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রত্যন্ 
একটি করির! নাগ প্রদান করিতে হয়। সেই নাগ ভক্ষণান্তে গরুড় তাহার অস্থি-সমূহ 
সমুদ্র-তীরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই শ্রী অণিস্তপ সঞ্চিত হইয়াছে । জীমৃতবহন বখন 
মেই অখ্থি-পুঞ্জের পার্খে উপস্থিত হন, এক বৃদ্ধাকে রোদন করিতে দেখিতে পান। বৃদ্ধা 
কেন রোদন করিতেছ্ে,_-জানিবার জন্য জীমৃতবাহনের কৌতৃহল জদ্মে। তিনি বৃদ্ধার 
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,_-“মা ! এরপভাবে সমুদ্র-তীরে বসিয়। তুমি কাদিতেছ 
কেন £? বুদ্ধ। কাঁদিতে কারদিতে তাহার দ্ুঃখ-কাহিনী বর্ন করিল। বুদ্ধার একমাত্র পুঞ্র 
-মন্ধের নয়নমণি__শঙ্খচুড়; তাভার সেই পুত্রকে আজ গরুড়ের নিকট বলি দিতে হইবে। 
জীমুতবাহন কারণ জানিতে চাহেন। বৃদ্ধা অশ্রমার্জনা করিতে করিতে বলে,_-থগরাজ গরুড় 
পাতালে নাগগণের উপব বড়ই অত্যাচার করিত)-_যখন তখন যাহাকে তাহাকে ধরিয়া গ্রাস 
করিত। তাহার সেই অত্তাচার-নিবারণোদ্দেস্তে নাগাধিপতি বাস্্রকি তাহার সহিত বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন,এক এক পিন পর্ধ্যায়ক্রমে এক একটি নাগ তাহার ভঙ্ষণার্থ প্রদ্দান করিতে 
হইবে। আজ আমার সর্বনাশের দিন_-আজ আমার পুত্রের পালা ।” এই বলিয়! বুদ্ধ! 
আকুলি-ব্যাকুলি কাদিতে লাগিল। জীমৃতবাহন বৃদ্ধাকে অভয় দিলেন; কহিলেন,__ 
“মা! আপনি নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করুন ; আপনার পুত্রকে আমি আজ রক্ষা করিব ।” 
রাজপুত্রের আশ্বাস-বাক্যে বৃদ্ধা কাদিতে কীদিতে প্রস্থান করিল। অতঃপর ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্খচুড়ের প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন,__ 
রক্তান্বর ও রক্তমাল্য ধারণ করিয়া শঙ্খচুড় একটি শিলা-পার্থে শয়ন করিয়া আছে। 
জীমুতবাহন কৌশল অবলম্বন করিলেন ) শঙ্চুড়কে কহিলেন,_"আমি বড়.তৃষ্গার্ত। তুমি 
আমায় একটু পানীয় গল আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। শঙ্ছচূড় প্রথমে 
ইতস্তত: করিল; কহিল,__গরুড়ের আসিবার সময় হইয়াছে । তিনি আহরার্থ আসিয়া 
আমায় না দেখিলে, ঘোর অনর্থ সংঘটন করিবেন” জীমৃতবাহন অভয়প্রদানে কহিলেন, 
_-জল আনা পর্য্যন্ত আমি তাহাঁকে প্রসন্ন করিব। যৃত্যুর পুর্বে ভুমি আমার তৃষ্ণা-নিবারণ 
করিয়া একটি পুণ্য সঞ্চযন করিয়া যাও।” শত্খচূড় অগত্য সম্মত হইল;--নাগকপাল গ্রহণে বান্গি- 
আঁনয়নে গমন ক্ষত্িল। এদিকে শঙ্খচূড়ের স্তায় বেশ-ভ্যায় ভূষিত হুইয়। জীমৃতবাহন 
গুড়ের প্রতীক্ষায় বসিয়। রহিলেন। অনতিবিলঘ্েই গৃক্ষড় উপস্থিত হইলেন /--শঙ্খচুড় 
ভ্রমে জীমৃতবাচ্ছনকে চণচুপুট দ্বারা ছিন্ন করিয়া আহীর করিতে লাগিলেন। অল্লঙ্ষণ 


ভারতের সাহিতা-সম্পহ । শ৫ 


পরেই মাস্ুষের মাংদ বলির! গকুড়ের প্রীতি জন্মিল। গরুড় মংংসভক্ষণে গুঁভিলিবৃত্ত হইলেন। 
কিন্ত জীমূৃতবাহম তখনও ক্ীণকণ্ডে পক্ষিরাজকে সঙ্োধন করিগ্া! গ্ষকিতে লাগিলেন, 

“শিরাধুখৈঃ স্ৃন্দত এব রক্তং অগ্তাঁপি দেহে মম মাংদমত্তি । 

ভৃষ্চিং ন পক্তামি চ তে গরুস্মন্‌ কিং তক্ষণাৎ ত্বং বিরতোহসি তাক্ষর্ |” 
"এখনও আমার পিরাযুখে রক্তবিন্দু নির্গত হইতেছে, এখনও আমার দেহে মাংস আছে । আমার 
মাংসাহারে আপনার তৃত্তিলাত্ত হইতেছে ; ভবে কেন আহ্বারে বিবত হইতেছেন ? এই সময়ে 
পক্ষচূড় বাঁরি লইয়া গ্রত্যাবৃত্ত হইল। গরুড় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। শঙ্ঘচুড়েব অনুশোচনান আবধি 
হিল না? তাহার পরিবর্তে জীমৃতবাহন প্রাপ দিলেন ।--ইছাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ইইলেন। 
জীস্ৃতবাহন অনেক বুঝাইয়া! শব্খচূড়কে বিদায় দিলেন। যথাসময়ে জীমুতবাহনের পিতামাতার 
নিক্ষট ও তাহার সহধর্শিনী মলয়াবতীব নিকট জীমূতবাহনের প্রাণদানের সংবাদ সংবাহিত হইল। 
শখ্খচূড়ই এই ছুঃসংবাদ তাহাদিগের নিকট প্রদান করিয়াছিল। জীমূতবাহনের আত্মীয়-স্থজন 
সকলে আসির! ক্রেনদন-ফোলাহলে দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। গড়ের দারুখ 
আন্থশোচন। উপস্থিত হইল,-_হায়, আমি কি করিলাম! একজন নাগের প্রাণরক্ষার জড় 
যিনি আ্বাত্মপ্রাণ বিমর্জন দিলেন, আমি কি মহাপাপী, সেই মহাপুরুষকে ভক্ষণ করিলাম! 
আমার এ পাপের প্রীরশ্চিন্ত নাই। যিনি অন্তের জন্ত এমনভাবে আত্মসমর্পণ করেন, 
তিনি নিশ্চয়ই বোধিসম্ব। হায় হার !_-আমি বোধিসত্বকে হত্যা করিলাম!” গরুল্ক 
বখন এবন্প্রকার অন্থুশোচনার আর্তনাদে দিক প্রকম্পিত করিয়া ভুলিয়াছেন, জীমৃতবাহন 
তাহাকে অভয় দিরা বলিলেন,__“এ পাপে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আছে। সে উপান্ব-- 
এখন হুইতেও প্রাপিহত্যায় বিরত হুউন। পূর্বক্কত পাপের জন্ত অস্তাঁপ করুন। 
প্রাপিমাত্রকেই আপনর ভাবিতে শিখুন) তাহাদের বিশ্বীসতাঁজন হউন। সৎকর্টের সঞ্চ্ধ 
হউক। তম্বারা এ পাপে মুক্ত হইতে পারিবেন।” এই উপদেশ প্রন্নান করিতে করিতে 
অর্ডতক্ষিত যুবরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন, তীহার পিতামাত। শোকে অশীব হইস্! 
হার সহিত চিতা-শধ্যায় প্রাণত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। রাজকুমারী মলয়াবতীন্ন 
আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরীদেবীর নিকট পনির 
প্রাগতিক্ষা প্রার্থনা করেন। দেবীর কৃপাগ্গ জীমূতবাহন নবজীবন লাভ করিলেন। এদিকে 
গরুড়েরও মিকের্দি উপস্থিত হুইল। তিনি ইন্দ্রের শরপাপক্ন হইলেন। ইঞ্জে অনুগ্রহে 
পূর্ধানিহ্ত্ সমুদধায় নাগ নবজীবন লাত্ব করিল। “অহিংস! পরমোধর্ম'-__বুন্ধদেবের মূল মন্জ-. 
চারিদিকে নিখযোধিভ হইল। নলীগানন্দ নাটকের ইহাই স্কুল ঘটনা! । লাধারণতঃ নাগ শব্দে 
বর্প এবং গরড় শবে পক্ষিয়াজ বুধায়। কবি উভয়কেই মানুয-রাপে / করনা করিয়া 
রাইরাছধেন। অথবা, মাগ-ম্প্রদাযভূক্ত একটী রুরিয়া মনগম্যকে গরুড়-নামধের কোদও 
কন্ছরের নিকট বলি দেও] হইত,--এইরূপ ঘটনায় কল্পনাও এতগ্থার! কুচিত হইতে পায়ে। 
খাহিরজান-শকুষ্ঠাল, সৃত্ধাবলী প্রতৃতিতে ছান-রমের বিকাশ জন্ত বিদ্ধক ত্রাঙ্গগের গানতারগ 
স্বাছে। কিন্ত 0 বিন হ্ভপ এ) ক্ষনুষিত চন্সিজ বন্দির! বুঝা বাঙ্জ ন!। মাগানাবে 
ক্রোর়ক মারধের রাজকে ভাঙার ব্যতায় দেখিতে পাই । লেখক মষ্টাণান করিয়া 

হর্থা৫ 


৬৫৬ ভারতবধ । 


গ্রন্তাবনারও শুদ্বকেরর নাম সেইরূপভাবে বিঘোধিত। মৃচ্ছকটিক 'প্রকরণ-শ্রেলীব জন্ততূক্তি। 
সুত্রধার এই নাটকের প্রণেভার পরিচয় সম্বন্ধে এইক্গপ কীর্তন করিয়া! গিয়াছেন,- 
পদ্বিরদেক্জগতিশ্চকোরনেজঃ পরিপৃর্ণেন্দুযুখঃ জু গ্রহশ্চ, 
ছিজমুখ্যতমঃ কবিবভৃব, প্রখিতঃ শুদ্রকইভাগাধসত্থঃ (৮ 

সফল বিশেবণেই তিনি বিশেষিত হইয়াছেন। রাজা শুদ্রক প্রবাবতেব স্ভায় গতিশীল, 
চকোরের স্যায় নয়ন-বিশিষ্ট, পুর্ণচন্দ্ের স্ঠায় বদন-সমন্থিত, অগাধ-সন্ব, নুবিগ্রহ, দ্বিজমুখ্যতম, 
জুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। এ বর্ণনার শুদ্রককে ত্রাক্ণ বলিয়াই মনে হয়। মৃচ্ছকটিক 
নাটক দশ অক্কে সম্পূর্ণ। এই নাটকে নানা ঘটনার ও নানা চরিত্রের সমাবেশ আছে। 

“অবস্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহ্োঘুবা দবিদ্রঃ কিল চারুদতঃ, 

গুণান্বক্তী গণিক! চ মস্ত বসন্তশোভেব বসম্তসেনা, 

ওয়োবিদ" সংস্তবতেোখসবাশ্রম়ং নয়প্রচাবং, ব্যবহাষদুষ্টতাং, 

খলস্বভাব”, ভবিতব্যতাং, তথা চকার সর্বংকিল শৃত্রকোনৃপঃ । 
খঅবন্তী-নগাবে চারুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন । সম্তরাস্ত ব্রাহ্মণ বংশে তাহার 
জগ্ম হয়; কিন্তু তিনি বসস্তসেনা নানী বেশ্তার প্রেমে বিমুগ্ধ ছিলেন । সর্বশ্থাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ- 
তনয় চাকুদত্ত গণিক1 বসস্তসেনাকে লইয়া প্রকাশ্তে বসবাস আরম্ভ করেন। রাঁজ-স্টালক 
সংস্থানক জুন্দরী বসস্তসেনাকে লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হন। কিন্তু বসম্তসেনা অর্থের 
বা পদ-মর্ধ্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চারুদত্তের প্রেমেই মুগ্ধ হই্য়! থাকেন। সংস্থানক 
উপেক্ষিত হন। বসম্তসেনাকে লাভ করিবাব জন্য সংস্থানক নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার 
করেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের এই এক দিক। আর এক দিক-_শর্ষিলক নামক ব্রাঙ্গণ- 
কুমারের অধপতন। শর্ষধিলক যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল অতি পবিত্র। তাহার 
পিতৃপিতামহগণ পৰিগ্রহে অর্থাৎ দান-গ্রহণে পর্যন্ত কুন্ঠিত ছিলেন। সেই কুলের শর্বিলক 
মদ্রনিকা-নায়ী এক বেস্তার প্রণয়ে আবদ্ধ হন। মদনিকা_বসম্তসেনার ক্রীতদাসী। 
উচিত মুল্য না পাইলে বসম্তসেন৷ মদনিকাকে ছাড়িবেন না) সুতরাং শর্ধিলকের মন্তক্ষে 
বন্জপাত হইল। কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হয়? গভীর চিন্তার পর, শর্ষিলক চৌর্ধ্য-বিস্বা 
শিক্ষা করিলেন। চুরি করিয়া অর্থ-সংগ্রহানস্তর সেই অর্থ বসম্তসেনাকে প্রর্দান করিবেন 
এবং অর্থের বিনিময়ে বেশ্া' মদনিকাকে লাভ করিবেন ১- আঙ্গণ-সন্তান শর্ষিলকের পরিশেষে 
এমনই মতিচ্ছন্ম ঘটিল। চৌধ্য-বিগ্তা শিক্ষার জন্ত শর্ষিলক রীতিমত অধ্যয়ন আরস্ত 
করিলেন। এক দিকে শর্বলিকের চৌর্ধ্য-বিগ্যার কলা-ফৌশল, অন্ত দিকে বসম্তসেনা-লাভে 
সংস্তানকের ষড়যন্ত্র । এই দই সমাজ-গ্রানিকর চিত্রের পার্খে সমসামন্নিক বিবিধ চিত্র 
শ্চ্ছকটিকে প্রকটিত দেখি। এই নাটকেব প্রধান ঘটনা-_চারুদন্ডের সহিত বসন্তসেনার 
মিলন ও তাভাতে গ্রাতিবন্ধক। অন্তান্ত নাটকের সহিত মৃচ্ছকটিক নাটকের আখ্যান- 
বস্ত্র পার্থকা এই যে, মৃচ্ছকটিক সমাজ্জ-চিত্র---সমাজের সাধারণ লোকের ক্রিযা-কর্খ ইছাঁতে 


শাসীপি পাশপাশি তা পাপা পপি শি শী পপ পাশা 


--লীহধদেবেন।পুর্দিবস্তরচনালকতারস্কাবলী নান নাটিক।” যদি 'রক্কাবলী। জহর্ষের রচদাই হক গং 
'হৃচ্ছকটিকা সাজ শুরুতক ই রন হর, তাহা হইলে উতর়ের মধোই অহমিকা সমভাবে বিদ্বামান ছিল, বুঝ হায। 
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পবিবরিত। অন্তান্ত নাটকে যেমন রাক্তাব বা যুবরাজের সহিত কোনও রাজপুরীর ব 
হ্মঙ্গরীর প্রণর-কাহিনী পরিবর্ণিত, মৃচ্ছকটিফে তাহার পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান 
বেষ্ঠার প্রেমে বিমুগ্ধ । মৃচ্ছকটিকে মিলনের পথে অন্তরায়--পরী বা কোনও দৈব-ছুর্ঘটনা 
নহে; এখানে মিলনের পথে অন্থরার__রাজশ্তালক সংস্থানক । সংস্থানক যখন দেখিলেন,-- 
বসক্তসেনাকে পাইবার আর কোনও আশা নাই, চারুদত্রের প্রেমেই বসম্তসেনা আন্মহাষ। 
হইয়াছেন; খন, প্রতিক্কিংসার় প্ররোচনার অধীর হইয়া, তিনি বসন্তসেনাকে হত্যা করিবার 
সঙ্চল্ করিলেন। কেবল হত্যা করা নহে; বসন্তসেনাকে হতা! করির! সেই হত্াপবাধে 
চারুদত্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করাও তাহার সঙ্কল্প হইল। তিনি রাজন্তালক ) তাহার 
লোকবলের ও অর্থবলের অসগ্ভাব নাই: সুতরাং তিনি অনায়াসে বসম্তসেনার হত্যাপবাধে 
চাকুদত্তকে রাঙ্তদ্বারে অভিযুক্ত করিলেন । তাহার গুরুতর প্রন্তাবে বসম্তসেনা হতটৈতস্ 
হন। তার পর, বসম্তসেনার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে চারুদত্ব 
বসন্তসেনার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হন। আধিকরণিক (বিচারপতি ) চাকুদত্ের বিকুদ্ধে 
উপযুক্তরূপ সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন; শোক-সস্তাপে উদ্বেলিত-চিত্ব হইয়া চারুদত্ত নিজে ও হত্যাপরাধ 
স্বীকার করেন। সুতরাং বিচারকের মনে সংশয় উপস্থিত হইলেও, চারুদত্তের প্রতি দণ্ডীজ্ঞা 
বিহিত হন্স। এ হত্যাপরাধে চাকুদত্তের প্রাণদণ্ড হইত; কিন্তু বিচারক দয়াপরবশ 
হইয়া, স্বতি-শান্ত্েরে উপদেশ অনুসরণ করেন। মন্বাদি শ্মতি-সংহিতার মতে প্রাঙ্গণের 
প্রাণদওড বিধিবিগর্িত। সেই অনুশাসন মান্য করিয়া, বিচারক চাকদত্তের প্রতি নির্বাসন- 
ঈ্ণ্ডাজ্ঞা গ্রদান করেন। রাজার নিকট সেই দণ্ডাঙ্ভা যখন অন্তমোদন জন্ত প্রেরিত হয়, 
স্যালকের মনস্তক্টির জন্য, রাজ! বিচারকের আদেশ রহিত করিয়া, চারুদত্ের প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দেন। রাজার এই অন্যায় বিচারে, নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের আদেশে, 
প্রজাপু্জ সংক্ষুব্ধ হয় । ফলে, দেশব্যাপী ভীষণ বিদ্রোহানল জবলিয়া উঠে। সে বিঞ্রোহে রাজা 
বিপর্ধগ্ত হয়। পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজা। সিংহাসন লাভ করেল। ইত্যবসরে 
সত্য-ঘটনা প্রকাশ পায়। বাজ-স্তালকের বিষম প্রহ্থাবে হতটৈতন্য হইয়া, তদরস্থার 
বসন্তঙ্েনা এক বৌদ্ধ-ভিক্ষুব আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সেই তিক্ষুর অন্ুকম্পার, ই্রকান্তিক 
গুশ্রষায়, বসস্তসেনা নবজ্ীবন লাভ করেন। এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে, বসম্ভসেনার সহিত 
চারুদত্ত্ের পুনশ্মিলন সংঘটিত হর চারুদত্ত ও বসম্ভসেনা অবশেষে পতিপত্বীরূপে জীবনযাপন 
করেন। রত্বাব্লী প্রন্তি নাটকে নাক্িকাব সহিত মিলনের পর, নায়ক যেমন দেশের ও 
শের হিতাকাকঙ্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ভগবৎ-সমীপে তজ্প প্রীর্থনা জানাইয়। 
ছিলেন; নৃচ্ছকডিকের উপসংহ্বারেও সেই প্রীর্থন৷ দেখিতে পাই । চাকুদত্বের সে প্রীর্থনী,__ 

“ক্ীরিশাঃ সন্ত গাকো, ভবতু বন্ুমতী সর্ধসংপরশন্তা, 

পর্জন্থঃ কালবর্মী, সকলজনমনোনন্দি নোবান্তবাতা:, 

মোদস্তাং জঞ্জসভাঃ সততমভিমতাত্রাঙ্মগণাঃ লন সন্ঃ, 

শ্রীমন্ত; পাস্ধ পৃ্থীং প্রশদিতরিপবোধশ্সিষ্ঠান্চ তুপীঃ 1” 
গাক্ডী সকল দুগ্ধকতী হউক, ধরণী শশ্কশালিনী হউন, পর্্জন্ডিরেব বঙ্চীলদে কািবর্থণ কর্ম, 


৩৫৮ ভারতব্ধ । 


সব্ধজন-আননশা- প্রদায়ব পবন প্রবঙ্চমান হউন, জীবগণ আনন্দলাড করুক, জনগণ দেবছিজে 
তক্তিমান হউক, শক্রুদমন ধশ্মনিষ্ঠ শীমস্ত ঘৃপতি পৃথিবীর অঅধীশ্বর হউন । চান 
অনেক সদগুণ ছিল, তাহার সেই গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ--তিনি শরণাগত শঙ্য় 
প্রতি অন্ুকম্প'- প্রাদর্শনে কদাঁচ পবাদ্মুখ হন নাই। প্রজা বিজ্রোছের ফলে পূর্বতন নৃপতি 
যে সময় উত্তেজিত জনসঙ্ঘ কর্তৃক আক্রান্ত হন, তাহার সেই প্রাণসন্কট বিপদে চীঁক্মন্ত 
তাহাৰ প্রাণবক্গা করেন । বাজা নিবপবাধ চাকুদত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিরাছিলেজ , 
কিন্ত রাঙ্জাকে জনসজ্বেব আক্রমণ হইতে মুক্ত কবিয়! চারুদন্ধ আপন মহাপ্রাণতার পরিচয় 
দেন,-_ শাশ্রয় প্রার্থী শক্ষর প্রতি কিনূপ অন্মকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়, তাহার উজ্জল 
ষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, শিক্ষঃ ক্ৃতাপবাধঃ শবণমুপেতা পাদয়োঃ পতিত; 
শস্ত্রেণ ন হস্তবাঃ” শর্ববিচ'ক সম্বন্ধেও চারুদত্তেব এবদ্িধ ব্যবহার দেখা যায়। শর্কিলক 
চাকুদত্তে বাডিতেহ চুবি কবিতে গিক়াছিলেন। তিনি কি তাবে কি কৌশলে চাকুদত্ের 
অন্দরে প্রবেশ বেন, সে বর্ণনা মৃচ্ছকটিকেব এক প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় । চৌর্ঘ্য-বিস্তা 
শিক্ষা জন্য তখন বিদ্যালয় ছিল এব* পে বিছ্যালয়ে বীতিমত শিক্পালাভ কবিয়! শর্কিলক 
চৌর্ঘাবিস্তায় পাবদর্শিতা-লাভ করিয়াছিলেন। নাটকের এ ঘটন! বদি প্রকৃত লমাজ-চিতর কল্প, 
তবে সে সমাজ যে কতদুব কলুষিত সমাজ,-তাহ। মনে করিতেও চিত্ত অবসন্ন হয়। 
কি ভাবে শর্বিলক চুবি কবিতে প্রবেশ কবেন এব* লে সমর তাহাব মনের 
অবস্থা কিন্ধপ হইম়াছিল, নূতন চোবেব নুতন কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণেব সে চিন্্র বড়ই 
কোতৃক্োদ্দীপক | বিচাবালয়েব দৃশ্তও বড স্বাভাবিক । চারুদত্ত বিচাবালয়ে প্রবেশ করিরণ 
দেখিতেছেন,তিনি যেন এক মহাসমুদ্রেষ মাধা নিপতিত হইয়াছেন। অয্মিগণ চিস্তাসলিলে 
মিমগ্প, ব্যবহাবাজীবিগণ-_সাগরোর্টিব হ্যায় লহবীলীলায় ভাসিতেছেল; চাবগণ-- 
মকবনক্রের ন্যায় আহাবান্থেষণে উন্মুখ বহিয্নাছেন , নাগ-অশ্ব-ূপ হিং জীবগখ প্রানীর 
প্রাণহননেব প্রতীক্ষা কবিতেছেন , এক দিকে নানাবাশক ও ফক্ক পক্ষিনপী গোয়েলাগণ, 
অগ্য দিকে পেস্কাবাদিক্পী মর্পগণ আপন আপন শিকার অন্বেপ করিয়া! বেড়াইতেছ্েন । 
ছ্যায়-বিচাবরূপ তটদেশ অবক্ষিত ) অন্যাচাঁবরূপ বাভাপ্রবাহে পে তট বিভঙ্ষপ্রায় । বা, 

পর্্যস্তস্থিতচাবনক্রমকবং, নাগাশ্বহিংআ্াশ্রয়ং, 

নানাবাশকক্রক্কপক্সিরুচিরং কায়ন্থসর্পাহ্যাং, 

নীতিক্ষুণতটফ্চ বান্দকবণং হিং: সমুক্জায়তে 1”* 
এইপ উপযার প্রাচুর্য) মৃচ্ছকটিকে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হর়। “এ নাটকে উন্জয়িনী রাজো় 
জীবৃদ্ধিসময়েব চিজ আর্ষিত আছে বলিয়া) অনেকে মনে কবেন্ধ। কিন্তু কোন্‌ সময়ে উজ্জযিনী 
৯» ডক্টর উইলসন এট করেফ পর্বত হক্দর একটা উোজী অনুকাপ করিয়াছিল । সে অনুবাদে বিচায়ালয়ের 
চির অধিকতর উদ্বলতাবে পরজটিত। হইয়াছে ? কা 
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ভারতের সাহিত্য-সম্প | ৩৫৯ 


প্রদেশের এরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে মতাত্তরের অবধি নাই । এক হিসাবে এ চিত্র আধুনিক- 
কালের চিত্র বলিয়া মনে হয় ; অন্ত হিসাবে, কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্বের চিত্র 
ব্গির। কেহ ক্ষেহ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্পের ও হিন্দু-ধর্মের সতধর্ষের ফলে বখন 
উভয় সমাজ বিকৃত তাব ধারণ করিয়াছিল, মৃচ্ছকটিক সেই সমাজের একখানি চিত্রপট বলিয়াই 
শ্রতীত হয়। মৃচ্ছকটিক নাঘের সহিত এই নাটকের সম্বন্ধ অতি অল্প। ঘঠ অঙ্কের একটা 
সামান্ত খটন! উপলক্ষে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে । বসস্তাসনাব একখানি শকট ছিল। সেই 
শফটারোহণে তিনি প্রমোদ-কণননে চারুদত্ত-সন্লিধানে গমন কবিতেন | সেই শকটের এক্টী 
ঘটন! অনুারেই ম্বচ্ছকটিক নামকরণ হয়। 
ভারতের আর এক স্ুপ্রসি্ধ নাট্যকাব--মহ্াকবি ভবভৃতি। তবস্ভূতি একজন বড় 
কধি-_বড় নাট্যকার। এমন ফি, অনেক সমদ্দ, কালিদাস বড--কি ভবভূতি বড, এই 
লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিয়া থাকে । একজন কবি কালিদাসের ও ভবভূতির 
বৃতি।  উতন্নের তৃলনা! করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,_-“কবয়ঃ কালিদাসাস্া ভবতৃত্ডি- 
অহাকবিঃ1” বল! বাহুল্য, এ উক্তি ভবভূতির পক্ষীয় কোনও কঘিবক্ট 
উদ্কি। কারণ, ইহার প্রতিষাদে আবার আর এক কবি বঙিয়া গিয়াছেন,_-“তরবঃ 
পারিজাতাস্কাঃ ক্হিবৃক্ষো মহাতক্ষঃ1” ভবতৃতির পক্ষী কবি যেমন একের গর্ধ্ব খর্ব করিয়া 
অন্তেব বশোধোধণার় উন্মুখ হন, কালিদাসের পক্ষী কবিও তাহাব তেমনি উত্তর দেন। 
ভবভূতিক পক্ষীয় কবি যেমন বলেন,__“কালিদাসাদি কবি, আর ভবন্ভৃতি মহাকবি, ; ভবভূতির 
পক্্ীয় কবিও সেইরূপ উত্তর দিয়া বলেন,__“পারিজাত আদি যেন “তর” পর্ষায়ভূত্ত, আর 
পিজু (ছি) গাছ বেমন “মহাতর” পর্যায়ের অন্তনিবিষ্ট ; কালিদাস ও ভবভূতি সেই তুলনায় 
কবি ও মহাকবি” আমর! অবস্থ এ ধিভর্কে প্রবৃত্ত হইতেছি না । তবে এবন্িধ বিতর্ক 
থে চলিয়া! আসিতেছে এবং তদ্দারা ভবভূতির গৌধব যে কীর্তিত হইয়া থাকে, তাহা 
উল্লেখ করিতেছি মাত্র। তবতৃতির রচিত গ্রস্থাধলীর মধ তিন খানি নাটক সংস্কৃত-সািত্যে 
উচ্চন্থাম লাভ কবিয়া আছে । সেই নাটকত্রক্ক_ মালতীমাধব, উত্তররামচরিত ও মহাবীর- 
চরিত। নাঁটকত্রন্নের় পরিচয় লইবার পূর্বে ভব্তৃতিব একটু পরিচর লওয়া যাঁউক। 
ফালতীমাধধ এবং মহাবীবচরিত নাটকছয়ের প্রস্তাবনায় মহাকবি ভবড়ৃতি আত্ম-পরিচয় দিয়! 
গিক্াছেন। গে পরিচয়ে উপলব্ধি হয়,--“ভারতবর্ষের দক্ষিণতভাগে পয্মনগর নামে এক নগর 
ছিল। কশ্প-ষংশীক্ধ কতিপয় বেপানগ ব্রাদ্দণ তথায় বাস কর্সিতেন। তাঁহারা নিক্নত 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাক্ষায় সর্ব গ্রতিটিত ছিলেন। তাহারা নিত ঘাগ- 
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; ৩৬০ ভারতবর্ষ । 


যজ্ঞাদি, এবং ক্রঙ্গচর্ধ্য প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন । এ শ্রোত্রীক্প ব্রাঙ্গপেবা তন্ববিনি- 
শ্চয়ের শিমিত্ব নান! শাস্ত্রের আলোচন। করিতেন; বজ্জ ও খাতাদি কশ্পের নিমিত্ত অর্থসংগ্রন 
করিতেন; অপত্য-উৎপাদনার্থ দারপরিগ্রহ করিতেন ; এবং তপশ্চধ্যার নিমিত্ত পরমামুর 
ফত্ব করিতেন। এ বংশে ভট্টগোপাল নাম! এক ন্মপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। নীলকণ্ঠ 
নামে অতি পবিভ্র-কীর্তি তাহার এক পুত্র ছিলেন। তাহার ওরশে যাতৃকর্ণার গর্জে 
মহাকবি ভবভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তবতৃতির অপর নাম-শ্রীক্।। মহাকবি ভবভূতির 
সহিত নটদিগের অকৃত্রিম সৌহান্দ্য থাকায় তিনি নানা-গুণালম্কত নাটক প্রস্তুত কন্যা 
নটদ্দিগকে সমর্পণ করেন। কবির জন্মস্থান ঁ পন্মপূর কোথায় ছিল এবং কোন্‌ সময়ে 
কবি আবিভূতি ভ্ইয়াছিলেন, এখন তঙ্িষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়া থাকে । পক্সপুর 
নগর-_বিদর্ভ-দেশে ( বন্তমান বেরারের অন্তর্গত বিদারের নিকটে ) অবস্থিত ছিল। এ্রী বিদর্ত 
রাজ্যের রাজধানীর নাম--কুগডিনপুর বলিয়! কবি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই কুগ্ডিনপুর 
এখন বিদার নগর বলিয়া চিহ্নিত হয়। পদ্সপুরের অস্তিত্ব পর্য্স্ত লোপ পাইয়াছে। কেহ 
বলেন,--তবতৃতি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন; কেন বলেন,--ভবভৃতি যষ্ট শতার্বীতে 
আবিভূ্তহন। কোনও মতে তিনি অষ্টম শতাব্বীর কবি। ভবভূতির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এইরূপ 
বিবিধ মত প্রচলিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়, রাজ! বশোবর্দণ্‌ যখন কান্যকুন্ধের 
অধীশ্বর ছিলেন, মহাকবি ভবভৃতি তাহার সভাপপ্তিতের পদ সমলম্কৃত করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে 
রাজতরঙ্গিণীর উক্তি এই, _“কবিবাকৃপতিরাজ্রীভবভূত্যাদি সেবিত। জিতো৷ যযৌ যশোবর্শা 
তদ্গ্ণস্ততিবন্দিতাম্‌ ॥” রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনায় দেখিতে পাই,__কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কনৌজ 
অধিকার করেন। সেই সময়ে যাশাবন্ণের আশ্রয়ে বু কবি ও সাহিতাক প্রতিপালিত 
হইতেন। তবভৃতি তাহাদেরই অন্যতম । তবভূতিকে ললিতাদিত্য কাশ্মীরে লইয়া যান। 
ভবভৃতি বাতীত যশোবর্মণের দরবারে আর যে সকল পণ্ডিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
বাক্পতি ও রাজশ্রী নামক ছুই কবির নাম পাওয়৷ যায়। ললিতাদিত্যের কান্যকুক্জ অধিকার 
খৃষ্টায় অষ্টম শতীর্ধীর ঘটন! বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। সে মতে, যশোবশ্ণ-_-৭০* খৃষ্টাব হইতে ৭৫* 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ হিসাবে ভবভূতি অষ্টম শতাব্ীর কবি বলিয়া 
প্রতিপন্জ হন। ফলতঃ, ভারতের অপরাপর প্রাচীন কবি-মহাকবিগণের কাল-নির্ণয় সম্বদ্ধে 
যেরূপ মতান্তর ঘটিয়াছে, ভবভূতির সন্বন্ধেও সেই মতাস্তর দেখিতে পাই। এবদ্িধ বিতর্কের 
মীমাংসা নাই। “কালপ্রিয়নাথ' মহেস্বর সঙ্গিধানে ভবভূতির নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, 
এইক্প প্রচার আছে। মহাদেবের মহোৎসব উপলক্ষে যাত্রাগান হইত এবং দিগন্তবালী 
জনগণ তথায় সমবেত হুইতেন। ভবতূতির নাটকের (বিশেষতঃ মালভীমাধবের ) প্রথম 
অভিনয় সেই উৎসবক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এ 'কালপ্রিয়নাথ মহাদেব, কাহারও 
কাহারও মতে, উজ্জপিনীর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। কালশ্রিয়নাথ যদি উজ্জরিনীরই হন, সে 
কতকাল পূর্বের কথা শ্মরণ করিলে, কতকাল পূর্বে উজ্জয়িনী সমৃদ্ধিশীলিনী ছিল 
অনুসন্ধান করিলে, মহাকবি ভবভৃতির বিস্তমান-কালের একটু আতাস পাওয়া যায়। 
এতৎপ্রলঙ্গে সে বিষয়ের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে এক হিসাবে বলা যাইতে পারে, 


ভারতের লাহিত্য-সম্পগু। ৩৬১ 


যে কয়েকখাঁনি স্কৃত নাটক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, তাগব প্রা সকলগুলিবভ পঙ্গভুমি উক্জতিনীতে 
খা ততসন্নিচিত স্থানে চিহ্তিত হয় , আবাব, সকল গুলিনই বচনা-পদ্ধতি প্রা সার্স্ঠ সম্পন্ন । 
সুতবাং পবম্পরেব আবিাব-কাল সম্বন্ধে বিড় অগ্র পশ্চা থাকিলে৪ শত বর্ষে মধো থে 
প্র সকল নাঁটককাঁব ভাবতবর্ষে আবির্তত হহযাছিলেন, নানা বারণ ভদিবষে আমাদের 
দু প্রতীতি জন্মিযাছে। ভবভূতি- বলিদাসেব সমসামধিক, পলপ্ী বা পুর্ববন্কী, তাহা 
নির্ণয় কব। বড়ই কঠিন। ভবভতিব “মালতীমাধ্ব নাটকে পর্কস্থানে কীমন্দকীব সহি 5 
মালতীব কথোপকথন প্রসঙ্গে, কামন্দকী উপাদশ। দি গান, *দখ, কমবীদেণ গিতাই প$ 
ও দেবতা । তবে, কথ্ছুতিনী শকৃন্ধলাণ দক্মান্যাব বলণ, উপ্দনাব পরচবলাকা আাম্ম- 
সমর্পণ ও পিড়বাণনা উলঙ্ঘন পন্দমণ বাসবদ গাঁৰ বত্নবাল পাণিগহত ই ভ্যাদি নে সবল 
উপাখাঁন আখ্যান বেন্তাদিগেব মুখে শনিতে গাশ্য। যা সে জকগ সাঁ্সব বা উপলাশ 
দেওয়া উচিত ভয় না। মাহীর পতি কান্দবাপ ৫পম্পশ রাপাদন বণবা" আথলণণ 
কবিয়া পণ্ডিতগণ দিদ্বাৎ ধবেন যে, কানিদানণ এব আ্পশপ পণবাই কান এনগতিব 
বিদ্মমানতাই সন্ভবগব। কিন্দ ৭ সর্ভঞ দা ভিছিল উপ পতিত বিগ মান ভম না। 
কাবণ, যে ঘটনাএয়েব দণ্তাপ্ক পামনদণী 5711 পপি চন লং ভন পৃ দিল 25০5 
প্রচলিত ছিল। শকন্থণাব বা টন্নশান এবি "বন বিলি গত বা হাহ কা পাল্সব 
অন্ুসবণ বুঝিতিতি তই, ভাতার কোন বা? মআল।  লাসবপঞ্জণ এলন পুলা 
হইতে এ্রচাবিভ ছিল । অপিচ, বশি এর শী ৮ চালাত আ্ণপব অনসপ্ত এ 
যায়, তাভাঁতেও ভবভতি যে ভাহাদব কত পবা, ভাল শির কর যা" ন। 
তবে স্তিব কৰা যার,।- সে ৭? শুশধিন মাপিণাছিল খ পিন লাবতে বাশিদা, ভবড়ঠি 
প্রতি কাবপ্রতিভ! প্রস্কুটিত হইযাছিল। পাকৃণতক পেসশিক নিখাম সত্পাবে এক এক সময় 
এক এক ভাব-প্রবাহ ঘটনাক্রোও প্রবাহিত তন । সন্কৃত সান হই সকল বণি মাটাকাব 
গপ্ণব অভ্ভাদয় _সেই প্রাঞ্কতিক পদতিণ অবগ্ঠপ্তণা সম্দউন | কেবল ভাব ভখধ বিয়া নভে, 
একপ এক এক শ্রেণীব "াঁব-প্রবাহ, এখপ এক এক স্থণব্ন সৌক্্য সষ্টি, পুথিবীব সব ল 
দেশেই এক এক সময়ে প্রত্যক্গীভ» ভধ। পাশ্চাতোব প্রঠি লক্ষা ককন, প্র্চীন 
বোম সামাজ্যে সম্রাট শগাষ্টাসেব সময় এক শ্রেণীণ অভিনব বথনা ক্স প্রশ্যটিত ভইয়। 
রোম-সাম্রাজ্যেব সাহিত্য কানন শোশুমান কবিষাছিল। অগাষ্টামব সমসাময়িক সাহিনা 
(50885202485 00147 58016 ) বলিতে মনোমধ্যে কি এক উচ্চ ভাবে সর্ধশৰ হয, খিদ্যান্কি 
রাগী ব্যক্তিমাত্রেই তদ্বিষস্ন অবগত আছেন। ই*্নগ্ডেপ ইঁ৩ঠাসেও ইৎবাহী সাহিতো নবজীবন- 
সঞ্চাবের সেইরূপ এক দিন আসিয়াছিল। বাঁজ্জী এণিজীবথেব শাষনব12শব জাহিভা-- 
ইংরেজ-জাতিকে কতদুৰ গৌপবান্িত কবিয়া গিবাছে, ইতিহাদ পাঠাবল ভা অবিদিশ 
নাই। এইবপ বিশেষ বিশেষ সমযে, বিশেষ বিশেষ দেশে, বিশেষ খিশেন €শনীব সাভি তা 
সম্পৎ অত্্যুখিত ও পরিপুষ্ট হয়। ভাবতবর্ষেবও সংস্বৃত-সাতিত্যেব এব* বিশ্িন্ন প্রাদেশিক 
সাহিত্যের উপব তদ্ধপ এক এক নির্দিষ্ট সমযেব প্রভার দেখিতে পাই । আমবা ভাই মনে করি, 
ভারতের এই সকল নাট্য সা্ঠিতোব অন্রাদূম এক বিশেষ সম্যে সঘটিত ভউযাঁডিল। 
৪18 


নে 


৩৬২ ভারতবর্ষ । 


সময়ের বা সে যৃগেব (যদি যুগই বলিতে হয় ) পবিমাণ শত বর্ষেব মধ্যে বলিয়াই অনুমান ভয় । 
সেই সময়েব বা সেই যুগেব মধ্যে ভাবতে য় তো সহত্র সহস্র কবি-নাটাকারের অভ্তাদয় 
খটগনাছিল , কিন্তু তীভাদেব অধিকাংশই জলবুদ্বুদেব ন্যায় উঠিষাই বিলীন হইয়! গিয়াছেন ॥ 
তাহাদেব মধো কেখল কালিদাস ও ভবতৃতি প্রমুখ কয়েকজন অসাধাবণ-প্রতিভাশালী কবি 
আপনাপন অস্তিত্ব অক্ষুঞ্জ গাখিতে সমর্থ হইয়।ছেন। কিবূপ উন্নতির দিন উপস্থিত হইলে 
কত জনেব মধ্যে এতগুলি বত্ব সঞ্চিত থাকিতে পাবে, ই একটা দৃষ্টান্তেব প্রতি লক্ষ্য 
কবিলেই তাহা প্রহীত হইতে পাবে। ইণ্লগ্ডে বাজ্জী এলিজাবেখেব সমসাময়িক সাভিত্যেব 
প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে বিষযটা েশ বোধগম্য হব তরী সমষে মহাকবি সেক্সপিরব আবির্ভাব 
হইয়াছিল এব ই সময়ে আব৭ বনু ববি নাটাকাণ্বব অদ্াদয় ঘটিয়াছিল। পিল, গ্রীণ, 
মার্ো, বেন জন্সন প্রভৃতি ববি নাটাকাবগণেব সে সময়ে কতই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । কিন্তু 
এগন ভাহাদ্দেব সকলের স্থ্তিই বিলুপ্তপ্রায়, আব মহাকবি সেক্সপিয়ব দিন দিনই 
অধিকতব যশোভাজন ৬ইতেছেন। সেহ কত জনেব মধ্যে যেমন এক জন অমব হইয়া 
বহিলেন , সে তুঁণনায় ভাবঠখষেব বত শন জনেব মপো যে এই কয় জন অক্ষয়কীন্ডিমান্‌ 
হইয়া আছেন, কে তাহাম্ন ভয়ওা করিবে! ফলতঃ, সে এক দিন আসিয়াছিল,_-সে এক যগ 
আসিয়াছিল , সেই এক যগে_-সেই এক সময়ে এই সকল মহাঁকবিব আবিভাব ঘটিয়াছিল। 
ভবভূতিব প্রণীত নাট কত্রিতয় ও সেহ সময়েবই বচনা | * মালভীমাধব নাটকেব আখ্যান বস্ত্র 
মাধবেব সহিত মালতীব প্রণয় ও সে পথে অন্তবায়। বিদভ দেশে কুগ্ডিনপুর নগবের 
বাজমরীব নাম দেববাত। মাধব-তাহাব পুত্র , রূপবান ও অসাধাবণ বুদ্ধিমান । মালবদেশে 
পন্মাবতী নামে আব এক নগব ছিল। সেই নগেবব বাজমন্্ীব নাম- ভুবিবন্ত। তাহার 
কন্তা মালতী পরনা বপবতী। বালাকালে দেববাত ও ভূবিবস্থ একত্রে বিষ্ভাভ্যাস কবিতেন। 
সেই সময়ে তাহাদেব পবস্পবেব মপ্রো প্রতিজ্ঞা হয়যদি তাহাদের 

মালতীসাধব । পুত্রকন্তা' জন্মে, তাভীবা বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। তনয় পবিণয্বো- 
(উপাখান) চিত বয়ংক্রম প্রাপ্ত হইলে, দেববাত আপন পুত্র মাধবকে তর্কশান্্রাধ্যয়ন জন্য 
পন্মাবত্ী নগবে প্রেরণ কবেন। সঙ্গে মাধবেব এক ভতা ও এক মিত্র ছিল। মিত্রের নাম 
--মকবন্দ, আব ভূতোব নাম__কলঙহ্স। দেববাত ও ভুবিবস্থর প্রতিজ্ঞার বিষয় মালতী 
ও মাধব কিছুই জানিতেন নাঁ। পদ্মাবতী নগবের অধিপতি, নন্দন নামুক আপনার সহচরের 
সহিত মন্ত্রি-কন্তা মালতীব বিবাহ দিবেন,_স্থিব কবেন। নৃপতির ইচ্ছা, সুতরাং মন্ত্র 





পি স্পা শাশিশীপশীপীপাশীপাপীশিপীীিপশিলি পি 


* ভবস্ূুতির নাটকত্রযের মধো মালতীমাধবে ও মহাবীবচরিতে এক ভাবায় যে ভাবে ভাহাৰ আত্মপরিচন় 
প্রদত্ত হইয়াছে, উত্তরবামচরাত "দ পরিচয়ের কিছু বিভিন্নত! দেখা যায । উত্তবরামচরিতের প্রস্তাবনার তাহার 
পবিচন,__-“অস্তি খলু তর ভবান কাশ্ঠপ শ্রীকঠপদলাঞ্চনো ভবভুতির্দাম 1” কিন্ত অন্ত ছুই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় 
লতরবাব-মুখ ভবসভৃতির আস্মপরিচয়“অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুৰ” নাম নগরম। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীরিণঃ 
কা্ঠপাশ্চরণগ্ুবব, প ক্িপাবন। পঞ্চাগ্নয়ে ধৃতব্রতীঃ সোমগীখিন? উড উগ্র! ব্রক্ষবাদিনঃ প্রতিবসস্তি | তদামুষায়পন্ত 
তয় ভবাঙছ। বাজপরধাজিনো মহাকবে" পঞ্চমনুগৃহীতনাম। ভটগোপালগ্ত পৌঁত্রৎ পবিতকীত্েনীলকষ্ঠসাত্মসন্তবঃ 
জীবষঠগদশাহান। পডল্নামজাতুকণাপুজ কবিমিরধেযমন্মাকমিতাজ। ভবস্থে। বিচ্যা কুঝন্ত 





ভারতের পাহিত্য-সম্পৎ । ৬৬৩ 


ভূবিবন্থু তাহাতে আপত্তি করিতে পাবেন না । দেববাতের সহি গ্রীতিজ্ঞায় আবঙ্ধ 
থাকিলেও ভূবিবন্থু নন্দনেব সহিতই কন্তাব বিবাহ দিতে সম্মত হন। মন্্িদ্ধয়েব প্রতিজ্ঞাব 
বিষয় কামন্দকী নারী এক পবিক্রাজিকা অবগত ছিলেন। বাজাব প্রস্তাবে সম্মত হইলেও 
প্রতিজ্ঞাব কথা স্মবণ বিষ তূবিবস্ত্র কামন্দকীব পবামর্শপ্রর্থী হন। গ্রন্থ-স্চনায় কামন্দকীর 
সহিত তাহাব শিষ্যা অবলাবিভাব কথোপকথনে, নন্দনেৰ সহিত মালতীর বিবাহ সন্বন্ধের 
বিষয়ে আলাপ ভয়। ইতিমধ্যে মদনোতসবে মালতীব সহিত মাধবের সাক্ষাৎকার ঘটে। 
তানাতে পবম্পবেব প্রাণ মন পবম্পবেব প্রতি আরুষ্ট হইয়া পড়ে। মাধব দেখেন,__ 
মালতীব স্তার রূপবতী সণ্সাবে বুঝি আব ছ্িতীষ নাই, মালভীব মনে হয়, পূপে মাধব 
কন্দর্পকান্তি। নাটকেব প্রথম মন্ক মাঁণঠী মাধবেব প্রণযেব পবিচয় প্রাপ্ত হই । মাধবেব 
সহিত মক্বান্দৰ কথোপকথনে, কোঁগায় বেমন ভাবে মাধব সেই স্ন্দবীকে দেখিয়াছিলেন, 
সেই কথ ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্ কলহণ্স একখানি 1চিরপট আনিষা মাধবকে 
প্রধান করে , পবিচয় দেয়,“সেই চিত্রপট--মাধবে প্রতঠিকতি--মালতী অঙ্কন কবিয়াছেন। 
চিত্রপট দশনে মালতী অদশনেব উৎকগ্ঠী নিবাৎণ বাবন। বয়শ্যেব পবামর্শ অনুসাবে, মাঁধখের 
প্রতিকৃতি পাশ্বে, মাপ হীব চিত্র অঙ্কিত কবিবাৰ বল্পনা হয়। তখন মাধব মাঁলভীব চিত্র 
অস্বশু কধিন। সেই চিত্রে নিয়ে একটা শ্রোক বচন! করিয়া পিখিষ। দেন। (সই শ্লোকেৰ 
মন্ম এই যে, যে রূপ “দিয়া, সে কপ-স্বভাব মধুধ নব শশিব গা প্র্ননি মনোহব পদার্থেৰ 
অ'পক্গা শয়নমানাভব। কলঙ্ষ"স যাভাব নিকট মাধবেধ প্রতিকৃতি প্রাপ্ু ভইয়াছিল, 
সহসা সে (বিহাবদাসী মন্দাবিকা ) আসিয়। উপস্তিত হইল। মাধবেব আঙ্কত শ্লোকযুক্ত 
চিত্র ণইযা মপ্দাবিকা চলিষা গেল। সেই শ্লোক সেই চিত্র যগাকালে মাণতীব নিকট 
উপস্থিত হয়। তাহাতি মালভীব প্রতি মাধব যে একান্ত অন্বক্ত, তংসুর্ন্ধে মালতীব 
সকল সণ্শষ দৃবীভ্ হষয। মালহী মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবেমাধবণক ভিন্ন অন্ত 
কাহাকেও সে আব বিবাহ কবিবে ন' |” ইভিমধ্যে কামন্দকাব চেষ্টায় মাণতী মাধবে গোপনে 
একবাৰ মিণ্ন হইরা গেল। মালতী মাধবে যখন এইবপ প্রণয় সাব, সেই সময়ে 
পন্নাবতী নগবেব অধিপতিব আদাশ নন্দনেব সহি মাল হীব প্বিণয়েব বন্দোবস্ত হইতে 
লাগিল। তখন মালতী লাভব আব কোনই আশা নাই বুঝিযা, মাধব সম্সাবে বীভম্পু₹ 
হইয়া নিভৃতে গৃভত্যাগ কবিলেন। পবিদ্রমণ কবিতঠে কবিতে তিনি এক শশানে গিয়া 
উপনীত হন। সেই শ্মশানে এক চামুগ্ডা মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অঘোবঘণ্ট নামক 
জনৈক কাপালিক ও তাহাব শিশ্যা কপাপকু গুণা সিিলাভের ভন্ সেই কাঁলীব উপাসনা 
করিতেন। তাদ্দিকাচাবে ব্যা্িচাৰ প্রবেশ কধিলে যে মডিচ্ছন্ন ঘটে, কাপালিকেব ও 
কপালকুগুলাৰ সেইবপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল। তানাবা যডযন্ত্র কবিধা মালতীকে অপহবণ 
কবে। মালতী যখন মাধবেধ জন্য আত্মহাঁব|, অথচ তাহাব পিতা যখন শাহকে নন্দনের 
করে সমর্পণ কবিবার জন্য বক্বল্পবন্ধ, সেই সময়েই প্রলৌভনে কাপালিক তাহাকে স্থানান্তবিত 
করিয়াছিল। যে মুহুর্তে মাধব সেই শ্শানক্ষেত্রে পদার্পন কবিলেন, সেই মুহূর্তেই মালভীর 
আর্তনাদ তীহাব কর্ণপটহ প্রতিধ্বনিত কবিল। মাঁপৰ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন-__ 
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কাপালিক ৪ কপাপকৃগ্ুলা চামৃগ্ডাব সমক্ষে মালতীকে খলিদানেব জন্ প্রস্তুত হইয়াছে । 
কুমাবী মাগঠীকে চামুণ্ডার সম্মুখে বলিপ্রদান কবিতে পারিলে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হুইবে,_- 
এই খিশ্বাসেই তাহার! উ নৃশংস হত্যাকার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল সহসা মাধব শ্মশানে উপস্থিত 
হইয়া, তাহাদেব অভীষ্ট-সিদ্ধিব পক্ষে অন্তবাষ হইয়া দীড়াইলেন। কাপালিক নিহত হুইল) 
মাণতী মুক্তিণাভ কখিলেন। ইহাধ পব কামন্দকীব আশ্রমে মাধব ও মালতী পবিণয়-সুত্রে 
আবদ্ধ হন। বামনবাণ চক্রাঞ্জে মালতী বেশধারী হকবন্দেৰ সহিত নন্দনেব বিবাহ হুইয়। 
যায়। যথাসময়ে প্ররূত ঘঢনা বাঁজান কর্ণশোঁচর *ইলে, বাজা মাঁধবকে ও মালতীকে 
ধবিবাব জন্য বাজ প্রশ্বিগণকে প্রেণণ ববেন। কিন্তু নাধবেব বাভবলে তাহারা পবুর্চদস্ত 
ভয়। তখন নৃপতি মাধবেব প্রতি সন্ধ্ট ভইর। মাঁধবেৰ সঠি তই মালতীব মিলনেব সহায়তা করেন। 
এতাঁঢ়িশ পবীঙ্ষণ। পাবাবাব উন্ভাণ ৬ €য়ব পব মালতী মাধবে যে মিলন সণ্ঘটিত হয়, সে মিলনেও 
পুনবায় এক অন্তবাষ উপস্থি হইল । কাপালিকেধ সহচাবিণী কপাঁপকুগুল! কাপালিকের হত্যার 
প্রাভাশাধ গ্রহণ মানাস মালভীকে পননার অপহবণ কবিধ| পইক্জা গেল। তখন মালতীব অন্থু- 
স্থানে মাধব পুনলাষ বভিগ ভহাগেন | বিশ্ধ্য পব্বতেব সন্গিধানে মালতীব সন্ধানে উপস্থিত 
হইয়া তিনি এক লোঁগিনীৰ সাঙ্গীহ গান। “স যেগিনীণ নাম_ সৌদামিনী। সৌদামিনী-_ 
বোদ্ধধন্মাবপ্ধিণী। সোদামিশাল ভলোবিব শঞ্জিপভাবে এবাৰ মালতীব উদ্ধার-সাধন 
২] ভনস্তব মাণভী-মাপলের প্রনশ্মিণন বড্ড সগম৭ হবাছিল।  মাণতী-মাধবে ভবভূতির 
কবিঙেব ও ভাবুব হাব বিচব পাদ পদে গ্রভাক্দীভত | শ্শান-বণন, বিন্ধ্যাচল-বর্ণন 
প্রশ্তিতে ঠিনি করিবে পবাব্ি। গ্রদশশ কবিযাছেন। আহার শ্মশানেৰ বর্ণনা পাঠ 
ববিম! ইউপোগীৰ পাও গণ এ াবন্মগ বিমুক্ধ । আবব যে বাহিভে শ্রশানে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, 
সে রুষ্১$দন্বীণ থাছি। দিক্মগুণ শিশিড় অন্দবাবে জমাচ্ছন্ন। তাহার মনে হইল-_ফেন 
গগন হইতে বজ্জণ বৃষ্টি হইতেছে, আপ সে কজ্জলে প্রকৃতি যেন পবিলিপ্তা হইয়াছেন । 
ছঃসময়ে ধিবাধব নিশাকব দই হ অন্হিত। ভ্াঠাদব স্থলে এখন নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃ বিস্তার 
কবিতে আঁসয়ছে ১ ক্ণবিনশ্বব জ্োতম্মান খগ্ভোতগণ জেতিতসধশব কবিতেছে । বিল্লীরবে 
দিক মুখবিগ। শিবাগণ ভীবগ ববে চীৎকাৰ কবিতেছে » উদ্বামুখেবা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কবিষ্না 
বেড়াইতেছে। মাধবেব মননে ভহ৭,- চাবিদিকেই যেন ডাকিনী-প্রেতিনী-পিশাচ-পিশাচীগণ 
বিকট বদন ব্যাদান কবিধা বহিয়াছে | মাধব নদী তীবে অগ্রসর হইচেন। দেখিলেন,-স্* 
“ গুঞকংকুর্জকুটাবকে।শিকঘট। খুৎকাবস-বর্গিতক্রন্দৎ ফেবব 

চগুঠা হু্কভিউ্ত প্রাগ্ভ্বভীমৈস্তটেঃ 1 

অন্থঃশীণ কবহ্ক-কপবপয়ং সংবোধকুলস্কষ । 

শ্োতোনির্গমঘোরঘর্থবববা পাবে শ্মশানং সবিৎ।” 
“কু্জাকুটাবন্থিত পেচককুলেব চীতৎ্কাব ও জন্বককাঁদম্বেব চণ্ডরবদ্ধারা নদীর তটভাগ অতীব 
ভয়াবভ ! প্রবাহ মধ্যে গনিত নীর্ণ শবকঙ্কালে বাবিরোধ বশতঃ ঘোর ঘর্থররবে শত নির্গত 
হহতেছে (৮ এই অবস্থায় নিঃসন্োচে মাধব যখন শ্বশান-মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, 
দৃহল। ভাঙার কর্ণে ক্ষণ আাঞনাদ প্রাতহত হয়। তিনি শুনিতে পান, কে যেন কাতথ্- 
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চে 

কে কাদিতে কাদতে বলিতেছে, নির্দয় পিতঃ ! নৃপতির সম্ভোষ-বিধানার্গ যে উপকরণ 

গ্রহ করিতেছিলে, একবার দেখ, সে সামগ্রী এখন কিন্ধপভাবে বিনষ্ট হয় 1” স্বর শুনিয়াই 
মাধব চিনিতে পারেন; দৌড়াইয়া গিয়া মালতীর উদ্ধার-সাধন করেন। বর্ণনা-চাঁতুর্ধা, 
উপমা-সৌন্দর্ধা এবং নীতিকথ৷ প্রভৃতিতেও মালতীমাধব নাটক সমলল্কত। মালতী ' ধন 
কপালকুগুল! কর্তৃক অপজনা ; মাধব খন নন্তচর মকরন্দ সন বিন্ধ্য-পর্বত-সান্লিধো ব্যাকুল 
হইয়া! অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন,-_সময় সময় যখন তাহার 'প্রাণধারণ অসহনীয় বোপ হইতেছে 
মকরন্দ তখন তীহাকে প্রকৃতির শোভা সন্দশন করাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন ; 
বলিতেছেন,_-““আঁশাই জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, আশাই উন্নতির প্রধান হেতু এবং 
আশাই উৎসাহ-শিখার প্রধান উদ্দীপক । অতএব ধৈধ্যের শরণাপন্ন হও, আশার অনুগামী 
হও, মনের ক্ষোভ শান্তি কর এবং যাহাতে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার, 
চেষ্টা কর» ইগাতেও যখন মাধবের চিত্ত প্রবোপধ মানিতেছে না, মকরন্দ দেখাইতেছেন,_- 
“প্র অচিরোপস্থিত বর্ধাশোভা অবলোকন কর। গ্রীম্মবিগম ও বর্ষাগম কাল অতি মনোরম । 
এ দেখ__বেতসকুস্মে নিকুঞ্জ-সরিচ্জল স্ুপাসিত। তটভাগে যুখিক1 কুস্থুমজাল বিকশিত 
ও অভিনব কন্দলীদল উদ্ছিন্ন। গিরিতট কুটজ-পুষ্পে সুশোভিত ; কদম্ব-তরুসকল অনবরত 
শীতল-জলসেকে প্রীত হইয়া কুম্থুমবিকীশবাজে কন্টকিত হইয়াছে ! ধরণী ধারাপাত হইতে 
আত্মরক্ষার নিমিন্তই সেন শত শত শিলীন্গ, ছত্র ধারণ করিয়াছেন কেতকী-প্রস্থন-সৌরভে 
চতুর্দিক আমোদিত। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয় যেন, বন-শ্ী অভিমত জলদ-সমাগম- 
লাভে প্রীত হইয়া হাস্ত করিতেছে । দিক্‌-সকল মেঘমালায় স্টামল ; তাহাতে নানা বর্ণ ইন্্র- 
ধনু উদিত) বোধ হয়, যেন শিখিকুলের নৃত্য নিমিত্ত বিচিত্র নীল চন্দ্রীতপ প্রসারিত 
হইয়াছে । জুবাসিত পৌরস্তা ঝঞ্চাবাযু নীল-জলদজাল আন্দোলিত কবিয়া নববারিশীকর 
বিকীরণ করিতেছে। মদমন্ত ময্রগণের কেকারবে দিক-সকল মুখরিত। বসুন্ধরা ধারাসেকে 
সুরভি হইয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে । এই কালে মেঘের স্গিগ্ৰ, 
গভীর ও মধুর গর্জন শুনিয়া কাহার মনে না ভীঙি ও শ্রীতি রসের সঞ্চার হয়? মধো মধ্যে 
ছুলক্ষ্য মচিরপ্রভ! বিনিঃস্ত হইতেছে । বোধ হয়, যেন স্বর্গলৌোক ভূজোকের অসাধারণ 
জ্ীবৃদ্ধি-দর্শন-বাসনায় চক্ষুরুন্মেষ করিতেছে ও তখনই যেন লজ্জিত হইয়া! নিমীলিত ও 
সমধিক মলিন ভইরা যাইতেছে । এ সমস্ত মনোরম ব্যাপার অবলোকন কর ও চিত্ত- 
ব্যাসঙ্গ পরিত্যাগ কর।” এবম্প্রকার বর্ণনা-_ভবভূৃতির রচনার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। 
ছুই এক স্থলে একই ভাব_একই উপমা কবির একাধিক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
মাধবের সহিত মাঁলতীর পুনর্মিলন ঘটিলে, মাধব কপালকুগুলাকে বলিতেছেন, __স্ত্রী-রত্বের 
প্রতি অনাদর অতি গর্হিত কর্ম । সুরভি কুস্থম শিরে ধারণ করাই বিহিত, চরৎদ্বারা 
তাড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে।” ঠিক এই কথাই উত্তররামচরিতেও দৃষ্ট হয়। নীতাদেবীর 
নির্দল চরিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রজাপালনরূপ কর্তব্যানথুয়োষে 
কাহাকে বনবাসে বিসর্জন দিবার পূর্ে ভ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,-_“নৈসর্থিকী সুরতিণঃ 
কুদ্ুষস্ত সিদ্ধা। সুর্ধি, স্থিভিরচরণৈববতাড়নানি ।” মালতী-মাধবেও মাধবের মুখে ঘালতীর 
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রি 
সন্বন্ধে সেই উক্তি। মালভী-মাধবে গ্ধার্থসুলক বাক্যও একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়। ভবভূতির 
ভাষা অধিকাংশ স্থলে সমস্তপদবিশিষ্ট । তজ্জন্ত কেহ কেহ তাহাকে বাণভট্ট ভু দত্তী প্রভৃতির 
সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্ডবভূতির মহাবীরচরিত এবং উত্তররামচরিত-__এই 
ুষ্বী নাটক শ্ত্রীরামচন্ত্রের চরিত্র লইয়া রচিত। মহাবীরচরিতে প্রীরামচন্দ্রের বাল্যজীবন 
হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কার সমরে বিজয়লাভের বিষয় পর্য্যস্ত বর্ণিত 
মহাবীবচবিত। আছে। উত্তররামচরিতে তাহার শেষজীবন, সীতার নির্বাসন, বাঙ্মীকির 
তপোবনে লব-কুশের জন্ম এবং শেষ মিলনের দৃষ্ত প্রদর্শিত। মহাবীর- 
চরিত সাত অঙ্কে বিভক্ত । লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজাভিষেকে উহার উপসংহার । 
কবিবাক্যে নটমুখে যদিও সুচনায় প্রকীশ,কবি বাল্সীকির অনুসরণে এই নাটক রচন! 
করিয়াছেন ; কিন্ত নাটক-রচনার নির়মান্ধুবর্তী হইয়া ছুই এক স্থলে তাহার কল্পনা ভিন্ন-পথেও 
প্রধাবিত হইয়াছে । প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয়। 
নাটকমাত্রেই পরিণয়েব পূর্বে নায়ক-নায়িকার একবার সাক্ষাৎ ঘটে । সেই সাক্ষাতে নায়ক- 
নায়িকা পরস্পর পবস্পরের প্রতি আসক্ত হন। কবি বোধ হয় নাটকের এই রীতির অনুসরণ 
করিতে গিয়াই সিদ্ধাশ্রমের পথে সীতাদেবীর ও উম্মিলার সহিত বাম-লক্ষণের সাক্ষাৎকার 
ঘটাইয়াছেন। বান্মীকির রামায়ণে কিন্ত হরধনূর্ডঙ্গের পৃর্ব্বে জানকীর বা উ্মিলার সহিত 
রামের বা লক্ষণের সাক্মীৎকারের কোনই উল্লেখ নাই। কুশধবজ ক্রনকের সমভিব্যাভারে 
সীতা ও উম্মিলা বিশ্বামিত্রের যক্ত-ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞক্ষেত্রে রাম-লক্্মণের সহিত 
তাহাদের সাক্ষাৎ হয়; তাড়কাদির নিধন-ব্যাপার তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন। যেমন রূপ-সৌন্দর্ধ্য, 
তেমনই শৌধ্য্য-বীধ্য-_এই দেখিয়া সীতা ও উশ্মিলা যথাক্রমে রামের ও লক্ষণের প্রতি অন্থ্রাগিণী 
হুইয়৷ পড়েন। এ সময় রাবণের দূত এক রাক্ষদ আসিয়া যক্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। রাবণের 
পক্ষ হইয়া তিনি বলেন, ত্রিভ্ুবনবিজয়ী দশানন সীতাদেবীর পাণিগ্রহণে উৎস্থক। তিনি 
বল প্রয়োগেই সীতাদেবীকে অপহরণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু মাতুল মাল্যবানের নিষেধক্রমে 
তিনি বলপ্রকাশে বিরত হইয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। যদি তাহার হন্তে সীতাকে 
সমর্পণ না করেন, বিষম অনর্থ ঘটিবে। এক দিকে এই সকল বিভীষিকা, অন্য দিকে 
হরধন্ুর্ডঙ্গে জানকীকে লাভ-_ইহাই প্রথম অঙ্কের বর্ণিতব্য বিষয়। স্থবাহ, মারীচ প্রভৃতি 
বহু রক্ষ-সৈম্ত রাবণের পক্ষ হইতে সীতাকে লইতে আসিয়৷ বিপর্ধ্যস্ত- হয়। এ ঘটনাও 
প্রথম অঙ্কের অন্তর্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্কে রাবণের ভগিনী শূর্পনখ! মাতুল মাল্যবানের সহিত 
পরামর্শ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সংহার-সাধন জন্ত জামদগ্ন্য পরশুরামকে উত্তেজিত করার পরামর্শ 
করিতেছেন; অন্য দিকে সাক্ষাৎ অনলসম পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হই্মা 
শ্রীরামচন্ত্রকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। জামদগ্ল্যের বীরত্ব-কাহিনী ম্মরণ করিয়া 
সকলে ভীত ত্রস্ত ;--দীতাদেবী ভ্রীরামচন্দ্রকে পরগুরামের সম্মুখে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতে- 
ছেন। জামদগ্্ের দর্প, ততপ্রতি শ্রীরামচন্দ্রের মিষ্টবাক্য এবং অপরের স্কপা-প্রার্থন/-_প্রধানতঃ 
ইহাই দ্বিতীয় অঙ্কের বর্ণিতব্য বিষয়। এই অন্ত প্রধান.লক্ষ্য করিবার ব্বিয়-_-জ্রীরামচঞ্জের 
ক্রোধানল ভার্গবের রোষাভাষ-রূপ অনিল-স্রে ধীরে ধীরে কেমন জলিয়৷ উঠিতেছে। তৃতীয় 
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অন্কও পরসুরাম-্রীরামচন্দ্রের সংঘর্ষ-বিষয়ক। জনক, দশরথ প্রভৃতি সকলের জামদগ্্যকে 
সান! করিবার চেষ্টার অককৃতকার্ধ্যতা। জামদগ্য রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরের মর্ধাদা 
লঙ্ঘন পূর্বক রাজর্ধি জনককেও উত্তেজিত করিয়া! তুলিয়াছেন। জনক বলিতেছেন,_-'আমার 
সমস্ত শক্র বিনষ্ট, বার্ধক্য উপস্থিত, চিত্ত পরব্রক্ষতত্বে নিমগ্ন, ক্ষত্রোতেজ প্রশমিত ; তর্থাপি 
জামদগ্ন্যের অত্যাচার দেখিয়া, কর্কশ বচন শুনিয়া, আমার প্রাণ শরাসন গ্রহণে উত্তেজিত 
হইতেছে ।” চতুর্থ অক্কে,_-রাম-লক্স্পরণের শৌষ-বীর্ধ্যে শূর্পনথার ঈর্ষা, মাল্যবান কর্তৃক শূর্প- 
নথার নিকট শ্রীরামচন্ত্রের ভবিষ্য-জীবন বর্ণন, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস প্রভৃতি । এই অস্কে প্রকাশ, 
--বাক্ষসী শূর্ণনথাই মন্থরার শরীরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসরূপ অনর্থ ঘটা ইয়া- 
ছিল। অভিবেক-উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। মন্থরারূপী শূর্পনথা একখানি পত্র 
আনিয়া রাম-লক্্ণকে প্রদান করিল। সে পত্র-যষেন কৈকেয়ী বর-প্রার্থনা করিয়া রাজা 
দশরথকে লিখিতেছেন। অর্থা--কৈকের়ী দশরথের সম্মুখে যে কোনও কথা বলিয়া- 
ছিলেন, অথবা! কৈকেয়ী যে সে বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা। বুঝা যায় না। দশরথ যখন 
উৎসব উপলক্ষে কল্পতরুরূপে, যে যাহা চাহিতেছে__তাহা দান করিতেছেন, শ্রীরামচন্্র 
সেই সময় আসিয়! তাহার নিকট কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং সে 
প্রার্থন। পুরণ জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাইলেন। লক্ষণ সেই পত্র পাঠ করিয়া দশরথকে 
শ্রবণ করাইরাছিলেন। পত্র শববণে দশরথ মুচ্ছিত হন। যুধাজিৎ, ভরত, জনক--সকলেই 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন) এই অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন হয়। ভরত উ বরপ্রদান 
নিবারণ পক্ষে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিল; পরিশেষে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অন্থগমন করিতে 
প্রস্তত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে পাদুকা অভিষেকে রাজ্যপালনের ভারগ্রহণে 
সম্মত হুইয়! ভরত প্রত্যাবৃত্ত হন। মাতুল যুধাজিৎ এবং প্রজাবর্গ পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে 
সঙ্গী হইতে ব্যগ্রতা প্রক্কাশ করিয়্াছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে এই সকল বিষয় পরিবর্ণিত 
আছে। পঞ্চম অঙ্কে প্রথমে বিষম্তকে জটাঘুর ও তাহার ভ্রাতা সম্পাতির কথোপকথনে 
সীতাহরণের পূর্বাভাস হুচিত হইয়াছে। এ অঙ্কে, সীতাহরণ, বালিবধ, বিভীষণ-সন্মিলন 
প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ অস্কে, _লঙ্কাদাহন প্রভৃতির বর্ণনা, সীতার সম্বন্ধে রাবণের 
দুশ্চিন্তা, বিপক্ষ-সেনার লঙ্কাপুরে প্রবেশের অবস্থা, যুদ্ধ প্রভৃতি পরিবণিত। সপ্তম অঙ্কে 
লঙ্কা-ব্জয়ের পর পুষ্পক-রথে, বিমান-পথে শ্রীরামচন্্র প্রভৃতির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
ও বাজ্যাভিষেক। কালিদাসের রঘুবংশে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় গমনের যে আলেথ্য 
প্রকটিত দেখি ; মহাবীর-চরিতেও তদন্থুরূপ এক চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে । বিমান-পথে 
আগমন-কালে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতির বাক্যে সেই পথের পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে। সীতাকে সকলে পুর্ব-পরিচিত স্থান-সকল দেখাইতে দেখাইতে অযোধ্যা 
প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। গ্রস্থের উপসংহারে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যের মঙ্গল-কামন! 
করিতেছেন। সে প্রার্থনা, নাটকের লক্ষণ অন্ধসারেই প্রকটিত দেখি। এ গ্রন্থে কবিত্বের স্ফুর্ডি 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কি মহাবীরচরিত, কি উত্তররামরচিত,_-উভয়েরই ঘটনাবলী যদিও 
সর্কজনবিদিত, কিছু কবি প্রভায় উভয়েই পাঠকের হৃদয় পুলকিত করিয়! রলাখিয়াছে। 


৬৬৮ ভারতবর্ষ ।- 


ঈহাবীরচরিত অপেক্ষাও উত্তররাম-চরিতের কবিত্ব অধিকতর, প্রশ্ুট। উত্তররাঘচরিতের 
আরম্ত-_লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামসীতা সিংহানে সমারূচ ; আনন্যোচ্ছসে 
রাজভবন উচ্ছ,সিত। প্রথম: অঙ্কে প্রথম দৃশ্তে রাম-সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট । কণ্চুকী 
আপিয়া অষ্টাবক্র খষির আগমন সংবাদ প্রদান করিল। খধির আগমন- 

উত্তররামচরিত। সংবাদ শ্রবণ মাত্র সীতাদেবী কহিলেন,_-“আধ্য ! তাহাকে অবিলম্ষে 
এখানে আনয়ন করাই বিধেয়।” শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অষ্টাবক্র খধিকে 

তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করিতে কঞ্চুকীকে আদেশ কহিলেন? অষ্টাবত্র খষি কুলগুর বশিষ্ঠ 
দেবের নিকট হইতে আগমন করিয়াছিলেন বশিষ্ঠদেব যন্ঞকার্ষে ব্রতী থাকায় রাজ্যা- 
ভিষেক উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; তাই অষ্টাবক্রের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন 
ও আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। ধশিষ্ঠেব পক্ষ হইয়া অষ্টাবক্র জ্ঞাপন করেন, _মহি 
জানাইয়াছেন, আপনি 'প্রজাপালনে যশস্বী হলেই আমর! পরম লাভবান হইব। ফলতঃ, 
শ্রীরামচন্ত্র আদর্শ 'প্রজাপালক বলিয়া! প্রসিদ্ধিলাভ করুন, ইন্াই সকলের প্রকান্তিক কামন!। 
বশিষ্ট প্রভৃতির রূপ আকাজ্জার পরিচয় পাহযা শ্রীরামচন্ত্র তাহাতে উত্তর করিলেন, 

“ক্নেভং দয়াঞ্চ সখাঞ্চ যধি বা জানকীমপি। 
আরাধনায় লোকানা মুগ্চতো ণাস্তি মে ব্যথা ॥৮ 

এষ্ট উত্তরটা কবি এমনই কৌশলে বাক্ত করিরাছেন যে, এই উক্তিতে ধুগপৎ শ্রীরামচন্দ্রের 
চরিত্র এবং ভবিম্তৎ ঘটনার আলেখ্য চিত্রিত ভইয়া আছে। এ হই পংক্তিই নাটকের প্রাণ- 
স্বরূপ। বুঝিতে পাঁরা যায়, উষ্ভাতেই. কবি প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন, কি অবস্থা হইতে 
কি ঘটনা সংঘটিত হইবে । অষ্টাবক্র প্রস্থান করিলে, লক্ষণ কতকগুলি চিত্রপট লইয়া 
রামসীতার সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন ) কহিলেন,__“মার্ধ্য ! সেই চিত্রকর এই চিত্রপট- 
সমূহ অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনার অতীত জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে” 
এই বলিয়া লক্ষ্মণ এক-একখানি চিত্রপট দেখাইভেছেন, আর সেই চিত্রপটের বিষয় বুঝা ইয়া 
দিতেছেন। এক একটা চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর 
মনে কত ভাবেরই উদয় হইতেছে ! কখন 9 অভীত দুঃখের বাহিনী ম্মরণ করিয়া তাহাদের নয়ন 
অশ্রপ্লাবিত হইতেছে ; কখনও ব! শ্রীরামচন্দ্রের শোধ্য-বীর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া সীতাদেবী 
আনন উৎফুল্ল হইতেছেন। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে তাহার মহত্বের একটা উজ্জ্বল 
চিত্র প্রকর্িত দেখি। চিত্রের বিষয় বর্ণন করিতে করিতে করিতে লক্ষণ একবার শ্রীরামচন্দ্রের 
প্রশংসা-কীর্ধন করিলেন। আত্ম-প্রণংসা-শ্রবণে একটু যেন বিরক্তি বোধ হইল। শ্্রীরামচন্্ 
তাই আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, -“বহছুতরং ্রষ্টবামন্যাতো দর্শয়।--দেখাইবার জিনিষ আরও 
অনেক আছে; তৎসমূদায় দেখাইয়া যাও।” যে চিত্র প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্ত্রের বূপ আক্ষেপোক্তি 
প্রকাশ পায়,_সে চিত্র ভার্গবের পরাজয়-সংক্রান্ত। লক্ষ্মণ দেখাইতেছেন,_আধ্য ! এই 
একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখুন। এই দেখুন,-ভগবান ভার্গব।, ভার্গবের নাঁম শুনিয়াই সীতা- 
দেবী সসম্ত্রমে কহিলেন,_“ইষ্ঠাকে দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? লক্ষ্মণ তাহাতে উত্তর 
দিলেন,_কিন্তু এই দেখুন, আর্ধ্য কি ভাবে তাহার দর্প চূর্ণ করিতেছেন? এবস্বিধ প্রশংসা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পত। ৩৬৯ 


বাক্যেই ক্ষুঞ্ হইয়া প্রামচন্্র অন্য চিত্র দেখাইতে বলেন। এইক্পতাবে চিত্র-্রদর্শন- 
কালে কত স্মরণীয় ঘটনাই তাহাদের মনোমধ্যে জাগিয়। উঠে! লক্ষণ যখন গোদাবরী-তটের 
প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,-_“অয়মবিরলানোকহনিবহু নিরস্তরঙ্গিগ্ধ নীলপরিসরা- 
ব্রখ্যপরিণদ্ধগোঁধাবরীমুখরকন্দরঃ সম্ভতমভিষ্যন্দমমানমেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো্গিরিঃ 
প্রত্রবণো। নাম”) স্মরণ কবাইলেন,__ প্রকৃতির সেই বম্যনিকেতন গোদাবরী-তীরের দ্ঘভাব-সুন্দর 
চিত্র; তখন শ্রীবামচন্দ্রের মনে একটা অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,-- 

পস্মরসি স্ৃতন্থ তশ্মিন্‌ পর্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিতসপর্থ্যান্ুস্থয়োস্তান্হানি ৷ 

স্মরসি স্ুরসনীরাং তত্র গোদাবরীৎ ব৷ স্মরসি চ তদৃপান্তেঘা বয়োর্ধবর্তনানি ॥” 

“কিমপি কিমপি মন্দং মন্মমাসত্িযোগাদবিরলিতকপোলং জল্লতোরক্রমেণ 

অশিথিল পরিরম্তব্যাপৃতৈকৈ কদোষ্ঞোরবিদিতগতধাম! রাব্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥৮ 
তাহার স্মরণ হইল,__সেই নিসর্গ সুন্দবীর ক্রোড়ে কেমন করিয়া তীহারা স্থখে কালযাঁপন 
করিতেন। ন্মরণ করিতে করিতে তিনি কহিলেন,__“এই স্থানে যখন আমরা গাঢ় আলিঙ্গনে 
সন্মিলিত ছিলাম, পরস্পর পরস্পরকে বান্দার! বেষ্টন করিয়া, গণুস্থালে গণ্স্থল মিশাইয়া, সুখে 
কথোপকথনে কাল কাটাইয়াছিলাম, তখন যেন আমাদের অজ্ঞাতসারে রাত্রি কাটিয়া 
গিয়াছিল।” আর এক স্থানের আর এক চিত্রে এইরূপ আর এক স্থৃতি উজ্্ল দেখি। 
যখন সীতাদেবীকে চিত্রকূট-পর্বত-সান্সিধো কালিন্দী-তটে শ্যাম-বট প্রদর্শিত হইল, প্রীবামচন্ত্র 
কহিলেন,_-“প্রিয়ে, এই সেই প্রদেশ, যেখানে তুমি পথ-্রান্তে কাতর হইয়া তোমার অলস- 
শিথিল মৃণাল দেহ আমার বক্ষে বাখিয়া, আমায় গাঢ় আলিঙ্গনে নিদ্রা গিয়াছিলে ! 

“অলসলুলিতমুগ্ধান্য ধবসঞ্জাতস্বেদাদশিথিলপবিবস্ভৈদ ভসংবাহনানি | 

'পরিমুদিতমূণালীতর্বলান্তক্গকানি ত্বমুরসি মম কৃত্ব! যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥৮ 
উত্তররামচরিতের বর্ণনীয় বিষয় ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পরিজ্ঞাত ; কিন্ত 
সেই সর্বজনবিদিত পুরাতন কাহিনীতে কবি এতই সবস মধুর রসের সঞ্চার করিয়াছেন 
যে, উহ] এক অভিনব মুর্তি ধারণ করিয়াছে । ঘটনার ঘনঘটা অপেক্ষা ভাবের লহর-লীলাক় 
উত্তররামঙ্ছরিত প্রাণ উদ্বেলিত করিয়। তুলে। পবিত্র প্রেমের সহিত কর্তব্য-পালনের বিষম 
ঘন্ব__উত্তররামচরিতের প্রাণভূত। এক দিকে প্রেমের পবিজ্র মুর্তি সতী সাধৰী সীতাদেবী, 
অন্য দিকে প্রজামণ্ডলীর মনস্তষ্টি। এই ভাব পবিস্ফুট করিবার জন্ত কবি প্রথমে দেখাই- 
লেন, মিলনের চিত্র, সুখের সংসার, পবিত্র প্রেমের বিমল নির্ঝর । কত প্রেম, কত 
ভাঁলবাসা,-_-অভিন্ন হৃদয়, অভিন্ন প্রাণ! তথন ভ্রমেও কাহারও মনে হয় নাই,--সে 
প্রশান্ত, দ্দিগ্চ, রমণীয়, নির্মল প্রকৃতি, লোঁকাপবার্দের ঘোর ঝঞ্ধাবাতে বিপর্যস্ত বিচ্ছি্ন 
হইয়া যাইবে । প্রণয়ের অনাবিল উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া সীতাদেবীর 'রিত্রেব প্রতি স্ত্রীরাম- 
চন্দ্রের প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখাইয়া, যিনি হৃদয়ের অধীশ্বরী, মন্তকে রাখিবার উপযোগী কুস্ুম- 
প্রা, (কুস্থমের উপমা! ৩৬৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) তাহারই নির্বাসন! কি ঘটনায় কি প্রকারে লে. 
নির্বাসন সংঘটিত হুইল, কবি তার পর তাহা অঙ্কিত করিলেন। কোথায় কোন্‌ কোণে 
একটু অগ্সি-স্কুলিক্গ ছিল ) বিষম বাত্যায় সে স্কুলিঙ্গ উড়িয়া! আসিস সুখের সংসার---পবিত্র 

৪র্থা৪গ 


৩৭০ ভারতবর্ষ । 


প্রণয্বের বিমল পৌধ-_ তশ্দীভূত করিয়া দিল। প্রজাগণের অন্তাব অভিযোগের, বিষয় অবগত 
হইবার জন্ত ছু্মুখ (গুপ্তচর) নিযুক্ত ছিল। অগ্রীতিকর হইলেও যথাযথ চিন্তে বর্ণন 
করিবে, মিথ্যা মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট কবিবার চেষ্ট। পাইবে না,_ছুশ্মুখের ইহাই কার্ধ্য। প্রজা- 
বর্গেরুমনোভাব অবগত হইয়া এক দিন হুর্ঘথ শ্রীরামচন্দ্রেব নিকট উপস্থিত হইল। শ্ত্রীরাম- 
চ্্র ুম্মুখের নিকট রাজ্যের সমাচার অবগত হইতে চাহিলেন। ছুর্মুখ সে দিন ষেন একটু 
সঙ্কোচের ভাবে উত্তর দিল,_-“উপচ্চঅস্তি দেঅং পৌবজানবদা, বিস্ুমরিদ। অক্গে মহারাঅ 
দসবহস্স, রামদেএনত্তি।” কিন্তু এ উত্তব শ্ত্রীবামচন্দ্রে মনোমত হইল না। পৌরজানপদ 
তাহার প্রশংসাবাদ কীর্ভন কবিতেছে, তাহাকে পাইয়া বাজা দশবথকে বিস্থৃত হইয়াছে, 
এ উত্তব শ্রীবামচুন্দ্রেব নিকট যেন স্তোক বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি উত্তর 
দিলেন,--“অর্থবাদ এষঃ। দৌষস্ক মে কঞ্চিং কথয়, যেন স প্রতিবিধীয়তে ৮ তিনি যে পিতা 
দশবথেব অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছন,_-এ বিশ্বাস তীহার আদৌ ছিল না। স্থুতবাং তিনি 
কহিলেন,_-“স্তোকবাক্য পবিত্যাগ কর। আমাব ক্রটি-বিচযৃতিব বিষয় যদি কিছু জানিয়! 
থাক, তাহা বলিয়া যাঁও। তাহা হইলে আমি তাহাব প্রতিবিধানেব চেষ্টা পাইতে পারি ।” 
ছুম্ুখ ইহার পব যে উত্তব দিল, সে উত্তবে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সীতাদেবীর 
চরিত্রে প্রজামণ্ডলী সন্দিহান, এ মন্মচ্ছেদী শেলবাক্য শ্রীবামচন্দ্রকে মুহামান কবিয়া দিল। 
কুলগুরু বশিষ্ঠ-দেবেব আনীর্বাদেব উত্তবে কি কুক্ষণেই শ্রীবামচন্দ্রের মুখ হইতে বহির্গত 
হইয়াছিল,-_প্রজাগণের তুষ্টিব জন্ত জানকীকে পর্যন্ত যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও 
আমি কুষ্টিত হইব না”, আজ দম্বুখেব মুখে গ্রজাব মনোভাব অবগত হইয়া, তাহাই 
কার্যে পবিণত হইল। শ্রীবামচন্দ্র প্রজাগণেব মনস্তষ্টিব জন্য সীতাদেবীব প্রতি নির্বাসন- 
ধণ্তাজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানেব সময় তাহাব চিত্ত যেরূপ উদ্বেলিত হইযসা 
উঠিয়াছিল, সাধাবণ মনুষ্য হইলে সে উদ্বেগে কখনই অচঞ্চল থাকিতে পারিতেন না। 
হৃদয়ের মধ্যে তখন কি বিষম ছন্দই উপস্থিত ভইয়াছিল। দেবীব প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
প্রণয়ের চিত্রও সেখানে পবিস্ফুট, আবাব প্রজাপাঁলনবপ কর্তৃব্য-পরায়ণতাও সেখানে উজ্জ্রলীকৃত । 
শ্রীরামচন্ত্র তখন কি বলিয়া বিলাপ কবিতেছেন এবং সীতাদেবীর স্মৃতি কি ভাবে" তাহার 
মনে উদয় হইতেছে, নিম্লোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাা বোধগম্য হইবে,হা দেবি দেববজন- 
সম্ভবে ! হা' স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রীকৃত বঙ্ুন্ধবে। হা জনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্টারুত্ধতী 
প্রশস্তণীলশালিনি 1 হা বামৈকজীবিতে ! হা মহারণ্যবাস প্রিয়সখি + হা ভাতীপ্রয়ে ! হা স্তোক- 
শ্রিয়বাদিনি! কথ মেবংবিধায়াস্তবারমীদশঃ পবিণামঃ। তয়! জগস্তি পুণ্যানি ত্য্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ | 
নাথবস্তস্তয়া লোকস্মনাথা, বিপৎস্তাম ॥” এই বিলাপোক্তিতে সীতাদেবীর প্রতি যে সকল 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছেক্ীতাঙার তুলনা নাই। তাহার দ্বারা বনুন্ধর পবিভ্রীক্কৃত, তিনি 
পাঁরকাবশিষ্ট। অকুন্ধতীর ন্যায় শীলতাসম্পন্ন! , শ্রীরামচন্ত্রকে ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও 
জানেন নাঁ_তিনি “রামৈকজীবিতে' , তাহার এই পরিণাম সংঘটিত হইল ! বাহার সবার! 
বর্ধ-মর্তা পাতাল ভ্রিতুবন পবিত্রীন্কত, তাহারই প্রতি কুৎসাৰাদ ! পৃথিবীর যিনি সহার-স্বরূপিলী, 
শ্িনিই স্কায়ীনা 1 এবন্িধ খেপোক্তিতে, সীতাদেবীর প্রতি তাহার কি প্রগাট বিশ্বাপ, সহজেই 


, ভারাতের সাহ্ত্যি-সম্পগু। ৩৭১ 


বুঝা যায়। প্রজাবর্গের মনোভাবের সংবাদ লইয়া ছুম্মুথ যখন শ্রীরামচন্্র সমীপে উপস্থিত 
হন, তাহাব অবাবহিত পুর্ব্বে সীতাদেবীর তন্্রালসভাব প্রকাশ পায়। শ্রীরামচন্ত্র তখন 
আপনার বানুসূল উপাধান্রূপে স্তন্ত করিয়া! তদ্দুপরি সীতাদেবীকে শায়িত করেন ) বলেন,_ 
“আবিবাহসময়াদ্গু্ে বনে শৈশবে তদগ্ন যৌবনে পুনঃ । 
স্বাপহেতুবন্থপাশ্রিতোইন্যণ! বাঁমবান্কপাধানমেষ তে ॥৮ 

* সুভ পরিণয়ে শুভ মিলনেব সঙ্গে সঙ্গে এই বানু প্রিয়ার উপাধান মধো গণা হইয়াছে। 
কিবা নিবিড় নির্জন অবণ্যে, কিবা সুসজ্জিত বহুজনপূর্ণ বাজ-প্রাসাদে, কি কৌমারে, কি 
যৌবনে, কি বার্ধক্ে- সর্বত্র সকল সময়ে-_-এ বাহ্ু-রূপ উপাধান প্রিয়াব শ্রাস্তিঅপনোদনের 
জন্ত প্রস্তত আছে ইহাব পব দেবী নিদ্রাভিভূতা হইলে, শ্রীবামচন্দ মনে মনে বলেন,-- 

“ইয়” গেহে লক্ষমীবিয়মমৃতবন্ঠিনয়নয়ো 

বসাবস্তাঃ ম্পশো বপুষি বহলশ্চন্দনবসঃ | 

অয়” কণ্ঠে বাঃ শিশিবমস্যণো মোক্তিকসবঃ 

কিমস্তা ন প্রোযা, যদি পবমসহ্াস্থ বিবহঃ ॥” 
যিনি আমান গুভেব লক্ষমীস্বৰূপিণী, যিনি আমার নয়নে অগ্জনশলাকা-সদুশী, ধাঠাঁব স্পর্শে 
চন্দন-বসেব শ্সিদ্ধতা অগ্ভব কবি, ধাাব বাহুমুশলে মুক্তাহাবেন গীতলতা ও মল্ণতা চিধ- 
অন্ভূত, গাব আনন্দময় মিলনে যদি কখনও বিচ্ছেদ না ঘটিত, তবে না জানি জীবন 
কত সুখেই স্থুবী হইত |, শ্রীরামচন্দ্রে বাহুমূলে সীতাদেবী নিদ্রা যাইতেছেন, সীতাদেবীর 
বিচ্ছেদ না ঘটিলে জীবন কত স্বখেবই ভইত,_শ্রীবামচন্্র এইবপ চিন্তা কবিতেছেন; সহসা! 
প্রতিহানী আসিয়া ছুম্মুখেব আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। কি হবিষে কি বিষাদ!--কি 
আনন্দে কি বিদ্ব ! পর পব এবন্িধ ঘটনাব সমাবেশ কি প্রাণম্পর্শী ভইয়াছে, তাহা বলিঝার 
নহ্ছে,_তাহা বুঝাইবাব নহে। তাহা কেবল অনুভূতিব বিষয় | ছুন্মথ মুখে হুঃসংবাদ 
অবগত হইবাব অনক্ষণ পূর্বে শ্রীবামচন্ত্র লীতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিগ্লাছিলেন,-_ 

"ক্লানস্ত জীবকস্তমন্ত বিকাঁশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দিযমোহনানি | 
এানি তে স্ুবচনানি সবে রুহাক্ষি কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥৮ 

*প্রিয়ে পদ্মপলাশাক্ষি ! তোমার বাক্য-ন্তুধা আমাব সংসাব-চিস্তা পবিল্লান জীবন-কুন্ুমকফে 
প্রপ্ফুটিত করিয়। দিয়াছে । ঢ্েতামাব সুবচন আমার ইন্দিক্গণের মোহ উৎপাদন করে, তদ্ারা 
আমার কর্ণে অমৃত সিঞ্চিত হয়, আব শক্তিসঞ্চাবক রসায়নের ন্যায় আমার মনঃপ্রাণ উৎ- 
সাহান্বিত করে।' যে সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের এবন্িধ প্রগা এ্রণয় বন্ধন, লোকাপবাদ- 
রূপ বিষম কুঠারাঘাতে তান ছিন্ন হইতে চলিল ! গ্রীবামচন্দ্রের ছুম্মুখ যখন তাহার 
কাণে কাণে চুপি চুপি লোকাপবাদের কথা কহিল) বজ্তাহতের ন্যাক়্ প্রীরামচন্ত্র মুচ্ছিত 
হইয়া! পড়িলেন। ক্ষণপরে সংজ্জালাভাস্তে অনুশোচনা অশ্রজলে তাহার হৃদয় প্লীবিত্ত 
হইিল। তিনি সীতাঁদেবীর উদ্দেস্তে কতই আক্ষেপ করিলেন! কিন্তু পবক্ষণেই মনকে 
সাস্বনা দিলেন; কহিলেন,_-“সতাং কেনাপি কার্ষোণ লোকন্তারাধনং ব্রতম্‌। বৎপুরিতং 
হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংস্চ মুঞ্চত| ॥ লোক-রঞ্রনই সঙ্জনগণেব ব্রত। সেই কার্ধোই আমার 


৩৭২ ভারতবর্ষ । 


পিতৃপিতামহগণ জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। আমারও সেই কার্ধ্যে জীবনপাত কন! 
ফর্তব্য।” ইহার পর ছুম্মুথকে কহিলেন,_যাও ছুন্মু, লক্ষণকে নূতন রাজার নূতন 
আদেশ জ্ঞাপন কর।” ছুন্মুথ চলিয়া গেলে, শোকের প্রবল ধারার তাহার বক্ষ-স্থল প্লাবিত 
হইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র খন সীতাদেবীব ভবিষ্য চিন্তায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, 
নেপথ্যে খষিকষ্ঠে ধ্বনিত হইল,__“যমুনাতীরে লবণান্থরের উপদ্ররে খধিগণের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড 
হইতে"চলিয়াছে। রক্ষা করুন-_বক্ষা ককন।» আবার রাক্ষসেব রাঁস। আবার ব্রাহ্মণের যক্তে 
বিদ্ধ! কর্তবা-পালনেব আবার এক নুতন কর্মক্ষেত্র! প্রজাপালক নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । সীতা নিদ্রাভিভূতা শারিতা রহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দৈত্য-সংহারে চলিয়া! 
গেলেন। নিদ্রাতঙ্গে পার্খে প্রাণপতিকে না৷ দেখিতে পাইয়া, সীতাদেবী যখন বিষম চিস্তাসাগরে 
নিমগ্ন, সহসা ছন্দ প্রবেশ করিয়া কহিলেন, _“কুমার লক্ষ্মণ রথ সঙ্জা' করিয়া প্রস্তত আছেন ; 
আপনি আস্গুন।, সীতাদেবী গাত্রোথান করিয়া যুক্তকরে দেবগণের উদ্দেস্টে গ্রণতি জানাইলেন, 
উদ্দেশ্টে পতির চবণকমলে প্রণতি কবিলেন, উদ্দেপ্তে সকল গুরুজনের প্রতি প্রণত হইলেন। 
বিদায়ের পুর্বে যুক্তকরে নিবেদন কবিলেন,-“ণমো৷ ণমো তপোধণাণং, ণমোণমো রন্থ- 
উলদেবদাণং, ণমোণমে। অজ্জউন্রচরণকমলাণং, ণমোণমে। সঅলগুরুঅণাণং 1” ইহাই উত্তররাম- 
চরিতের প্রথম অঙ্ক। আরম্তে পতিপার্থে সতী অবস্থিত, উপসংহারে বিচ্ছেদের বিষম 
ব্যবধান। এই প্রথম অক্কেই, এই সর্বজনবিদিত ঘটনানলীর মধ্যেই, কবি এমনই কলা- 
কৌশল প্রকাশ কবিয়াছেন-_-এমনই লিপি-চাত্ুর্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহার ভুলন! 
অন্যত্র বিবল বলিলেও অভ্ুক্তি হয় না। দ্বিতীয় অঙ্গে, প্রথমে বিফম্তকে আত্রেরীর ও বাসস্তীর 
কথোপকথনে শব্বুক নানক শুদ্রের তপন্তায় সংসারে অনিষ্টোৎপত্তির বিষয়-_ব্রাঙ্গণ-সম্তভানের 
অকালমৃত্যু প্রস্টতিব গ্রাসঙ্গ এবং শ্রীবানচন্ত্র কর্তৃক শৃদ্র-তপস্থীব বধ-র্াস্ত পরিবর্ণিত আছে। 
শ্রীরামচন্ত্র ক্তক গতজীবন হইয়া! শন্ুক দিবা-দেহ প্রাপ্ত হন। সেই পশ্ুক শ্রীরামচন্ত্রকে দণ্ড- 
কারণা দেখাইতে দেখাইতে পঞ্চবটী অভিমুখে লইয়া ধান। তখন আবার পুরাতন স্থৃতি মনোমধ্যে 
জাগিয়া উঠে। এইভাবে পুর্ববপরিচিত জনস্থান দেখাইতে দেখাইতে শম্ুক শ্রীরামচন্ত্রকে 
পঞ্চবটীতে পৌছাইয়। দেন। এইখানে তুহীক্প অক্কের আরম্ভ। এখানে কবি কল্পনা-কৌশলে 
এক অভিনব সৌন্দধ্য স্থষ্টি কবিয়াছেন ৷ প্রথমে বিষস্তকে মুরলা ও তমসা সথিছবয়েব 
কথোপকথনে শীতাদেবীর তাৎকালীন অবস্থার বিষয় বণিতু হইয়াছে। গর্ভবতী সীতা 
অরণো আসিয়া, লব-কুণ পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন; পতির চিন্তায় তাঁঠাও মুখ-পঙ্কাক় 
পবিল্লান হইয়াছে ; তীহাতে একাধারে করুণা ও ছুঃথ মুর্তিন হইয়া আছে। তমসার 9 
মুরপাব কথোপকথনে ক্ষীর প্রথমে সী তাদেবীর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তাহারা বলিতেছেন, 

“পবিপাওুঢব্বলকপোলন্ুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননম্‌। 

করুণন্ত মুষ্টিরথবা শরীরিকী বিরহ্বাৈব বনমেতি জানকী ॥” 

“কশলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদধি প্রমুনং হদয়কুস্থমশোধী দাকণো দীর্ঘশোকঃ। 

গ্পয়তি পরিপাঞ্ুক্ষামমন্তাঃ শরীরং শরদিজইব ঘন্দঃ কেতকীগর্তপত্রম্‌॥” 
হার মুখকমল বিশ্ুক্ষ পাঞ্চুবর্ণ, নয়নে জলধারা নিপতিত; তিমি যেন মানবীবেশধারিনী 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎু ৷ ৩৭৩ 


করুণার সূর্ি। অথবা, বিরহ-বিধুরা সাক্ষাৎ বিষাদ-রূপিণী। তিনি বুস্তছিন্ন কিশলল্বের 
স্তায় বিমলিন, দারুণ দীর্ঘ শোকে তাহার হ্বদয়কুন্্রম বিশুঞ্ক, শরৎকালীন কেতকী কুসুমের 
গর্ডপত্রের স্তায় তাহার শরীর ক্ষীণ, পাণ্ডবর্ণ ও ক্লান্তিযুক্ত। বিষস্তকে বাসস্তীর সহিত মুরলার 
যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, সেই সময় সীতাদেবী তাহাদের নিকট উপস্থিত হন।, তখন 
পঞ্চবটী-দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ বড়ই বিচলিত হইয়াছে । তিনি দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ “করিয়া 
বলিতেছেন,__পঞ্চবটা দর্শন করিয়া! আমার অস্তরস্থিত শোকানল ঘনীভূত ধুমের ন্যায় হইয়াছে, 
আর সেই ধুম-মোহে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়! বাখিয়াছে ” এই বলিয়! বিলাপ করিতে 
করিতৈ তিনি উচ্চৈংস্বরে কহিলেন,__“হা -প্রিয়ে জানকি 1» নেপথ্যে উখিত সেই স্বর 
তমসার .ও সীতাদেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন নেপথ্যে কহিলেন,-_ 
“অন্তলীনস্ত ভ্রঃখাগ্নেরগ্ঠোদ্দামং জলিষ্যতঃ | 
উৎপীড় ইব ধুমস্ত মোহ প্রাগাবৃণোতি মাম্‌ ॥৮ 

তখন সীতাদেবী ও তাহার সখীদ্বয়ের হৃদয় মন তত্প্রতি আকৃষ্ট হইল। বরপ্রভাবে সীতা- 
দেবী শ্রীরামচন্দ্রের অদশনীয়! ছিলেন। তাহার, সখী তমসাও আনৃশ্তভাবে অবস্থিত থাকেন। 
ক্ষণপরে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় সীতাদেবীর শোকে অভিভ্ত 
হইয়া, শ্রীরামচন্্র মৃচ্ছণ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন ;সাশ্রনয়নে ভূপতিত হইয়া সীতাদেবীর 
বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। দেবী তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি অদৃষ্ত- 
ভাবে নিকটে গিয়া করপল্পব দ্বারা তাঁহার শুশ্রষায় রত হন। এই সময়ের কল্পনা-কৌশল 
বড়ই মনোহর ! শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীকে দেখিতে পাইতেছন না, অথচ তাহার অঙ্গম্পর্শজনিত 
অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেছেন ! আনন্দে গদগদ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন,__ 

৭প্রশ্চোতনং গু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজোনু সেকঃ। 

আতগ্তজীবতিমনঃপবিতর্পণোমে সঞ্জীবনৌষধিরসৌ হু হৃদি প্রসিক্তঃ ॥ 

স্পর্শ: পুরা পরিচিতোনিয়তং স এয সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ । 

সন্তাপজাং সপদি বঃ প্রতিহত মৃজ্ছণামানন্দেন জড়তাং পুনরাতনোতি ॥” 
এ কি হরিচন্দন-পল্লবের অমৃতক্ষরণ ! অথবা, এ কি সুধাংশুকিরণ-সমুডূত নির্ধযাসের ধারা ! 
অথবা, এ কি সম্তাপদগ্ধ জীবনের শান্তিদায়িনী সপ্ভীবনী সুধা আমার হৃদয়ে প্রলিণ্ড হইল! 
[প্াণাননদদ নী সঞ্জীবনী-শক্তিশালিনী এ স্পশান্ুভূতি যেন পুর্বপরিচিত ! জানকীকে 
'পরিত্যাগ-জনিত অবদাদ দূর হইয়া এ স্পর্শে আনন্দজনিত কি যেন এক অভিনব অবসাদ আনয়ন 
করিতেছে” এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে জানকীর স্থতি মরে মর্মে অনুভূত হইতে লাগিল। এই 
সময়ে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। জানকীর বিরষ্কঈীঅধিকতর-রূপে তাহার 
হৃদয়ে অঞ্কিত করিবার জন্য, বাসন্তী একে একে পারিপার্থিক দৃ্তাবলী তাহাকে দেখাইতে আরম্ত 
করিলেন; কহিলেন--“এই দেখুন, সেই কদলীকুঞ্জ ! এইখানেই এই মর্্দমরোপরি লীতাসছ 
আপনি কত সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন ! এই মর্ম্র-বেদীতে বসিষ্নাই দেবী মৃগশাবকফে 
আহার দিতেন, আর তাহার! নিঃশক্কে আদিরা তাহাঁকে ঘেরিয়া! ঈাড়াইত। মনে পড়ে ফি-- 
সে স্থৃতি!” জ্রীরামচন্ত্র আর সহা করিতে পারিলেন না। অশ্রুজলে তীহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। 
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তিনি কাদিতে কাধিতে কহিলেন,_-বাসস্তী ! আর এ দৃশ্তা দেখিতে পারি না!” বাধস্তীর 
এই কঠোর বাবহারে সীতাদেবী বড়ই বাথিত ₹ইলেন। তিনি বলিলেন,-_“্বাদস্তী ! তুই 
বড়ই নিষ্ঠুব! আমার প্রাণপ্রিয় পতি সকলেরই সন্মানভাজন । বিশেষতঃ, যাহারা আমাফে 
ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসা পাইবাব তিনি তে! পুর্ণ অধিকারী ।” বাসন্তী যখন শ্ীরাম- 
চন্ত্রকে দেই কদলীকুঞ্জ দেখাইতেছিলেন, সীতাদেবী যখন নদৃশ্তভাবে থাকিয়! বাসত্তীর প্রতি 
ধ্রৰ্প অগ্থযোগ করিতেছিলেন, শ্রীবামচন্দ্র তখন কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,_“প্রিয়ে জানকী! 
তুমি কোথায় ? চারিদিকে তোমায় দেখিতেছি , তখু যে তোমায় দেখিতে পাই না? দেবী! 
দয় হও-_সদয় ত9। দেভ "অবসন্ন, হৃদয় বিদীর্ণ, অন্তর জ্বলিতেছে ! অবসন্ন অস্তরাত্া 
মোহাচ্ছন্ন,। অন্ধকাবে নিমজ্জিত। আমি মন্দভাগা এখন কি কবি-_উপান্ম কি? 
এইবপ বিলাপ কবিতে কবিতে, শ্রীরামচন্ত্র যখন মুচ্ছিত হইলেন ; “হা ধিক-_হদ ধিক! 
আর্ধাপুত্র পুনবায় মুজ্ছিত৮--এই বলিয়া সীতাদেবী পুনবায় শ্রীবামচগ্ত্রকে আলিঙ্গন করিলেন । 
সীতাদেবীর স্পর্শে অতুলনীক্ষ আনন্দে শ্রীবামচন্দ্রে মনে হইল,-যেন অন্তরে বাহিরে 
অমৃতময় প্রলেপ প্রিপ্ত হইয়াছে, স্পশল্্থে হর্জনিত মোভে তিনি যেন অবস্থান্তর 
লাভ করিয়াছেন। এ দৃপ্ত কবির ভুলিকায় কি মন্মম্পর্শীই হইয়াছে । একটু পবিচয় 
নিয়ে প্রদান কবিতেছি। বাসন্তী একটী ময়বেব প্রতি লক্া কবিয়া কহিলেন, 
“আঅতরুণমদ তা গাবোতসবান্তেঘরমচিবোদগ তমুগ্ধলালবহঃ | 
মণিমকুটইবোচ্ছিথঃ কদন্বে নদতি স এম বধূসথঃ শিখ সতী ॥৮ 

“সীতাদেবী পুত্রেব স্তায় স্সেভে যে মযূরকে প্রতিপালন কবিতেন, এ দেখুন, সেই চঞ্চল- 
শিখাযুক্ত ময়ূর নৃত্যার্দি মনোৎ্সব সম্পন্ন কবিয়া মণি-মুকুট-ধারী কদস্ব বৃক্ষে বসিয়া কেকারব 
করিতেছে।” বাসন্তী মনুবেব কথা স্মবণ কবাইলে, শ্রীবামচন্দ্র মযূবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,__ 

“ত্রমিঘু কৃতপুটান্তর্মগুলাবৃত্তি চক্ষুঃ প্রচলিতচতুবন্ধতা গুবৈর্য়ন্ত্যা। 

করকিসলয়তালৈমুদ্ধয়া নগামানং স্ৃতমিব মনসা তাং বসলেন ন্মরামি ॥৮ 
তুমি আমার প্রিয়ার করকিসলয়েব তালে তালে মগ্ডলাকারে নৃত্য করিতে ; তোমার সেই 
নৃত্যের অন্ুদরণে প্রিরার নয়নকমল চক্রাকারে বিঘণিত হইত; আর তাহাতে বিলাসময় 
জ-যুগল সঞ্চীপিত হওয়ায় প্রিয়ার নয়নে অপুর্ব শোৌভার বিকাশ পাইত। সেই দিনের কথা 
স্মরণ করিয়া আমি তোমায় স্নেভপুর্ণ নয়নে নিনীক্ষণ করিতেছি ।” -অতঃপর শ্রীরামচন্ত্র 
যতই পাদচরণা করিতে লাগিলেন, পুর্বপবিচিত, সীতার সহিত সন্বন্ধযুক্ত, কত সামগ্রীই দেখিতে 
পাইলেন ! দেখিলেন,__সীতার বোৌপিত বৃক্ষ-সমূহ ) দেখিলেন,_-সীতার পালিত কুরঙাদি ও 
পক্ষিসমূহ । অবশেষে "শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে কদলী-বনমধ্যে শিলীতলে উপবেশন করিলেন। 
বাসন্তী তখন পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন,__-সেই শ্রিলাঙলে উপবেশন করিয়া, সীতাদেকী 
কেমন করিয়! হরিণ-শাবকগুলিকে আতহার্ধ্য দিতেন_-পাঁলন করিতেন! বাসন্তী কহিলেন, 

“এতত্বদেব কদলীবদমধ্যবর্তিকান্তাসথস্ত শয়নীয়শিলাতলস্তে ৷ 

অন্তর স্থিতা তৃণমন্ধাছনথাশে! যদেন্ডাঃ লীতা, ততোহরিণকৈর্ণ বিমুচাতে সম ॥৮ 
'এই স্থানে, এই কদলীকুঞ্জ মধ্যে, এ সেই মর্্বর-বেদী। প্রখানে বসিয়া, শ্মরণ করিয়া 
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দেখুন, সীতাদেবীর সহিত কি আনন্দেই দিন কাটাইয়াছিলেন | এ মর্খর্-বেদীর উপর 
বসিয়াই সীতাদেবী স্বহন্তে হবিণীগণকে আহার প্রদান করিতেন; আর তাহারা নিয়ে 
তাহাকে ঘিরিয়া ঈাড়াইয়া, তাহার হস্ত হইতে আহার্ব্য গ্রহণ করিত।” এ চিত্র যখন অস্তরে 
প্রতিভাত হইল, শ্রীরামচন্ত্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । “আর দেখিতে পারি নাঃ 
বলিয়া তিনি কীদিয়া ফেলিলেন। ইহার পর ্ীরামচন্্র অভিভূত হইয়া! কহিলেন, 
“করকমলবিস্তী্ৈৈরদ্বুনীবারশ্পৈস্তরুশকুনিকুরঙ্গান্‌ মৈথিলী যানপুস্থাৎ | 
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেযু কোহপি দ্রবইব হৃদয়ন্ত প্রস্তরোদ্ধেদযোগাই ॥৮ 
সীতাদেবী ধাহাদিগকে সঙ্সেহে পালন করিতেন, সেই বৃক্ষ, সেই পক্ষী, সেই হরিণগুলি 
দবখিয়া, তাহার প্রস্তরবৎ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র আক্ষেপ কবিতে 
লাগিলেন। বাসন্তী তথাপি বিরত হইলেন না। শ্রীরামচন্ত্র যতই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, 
বাসস্তীও ততই অতীত কথা অধিকতর মশ্মস্পর্শী কবিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বাসন্তী 
কহিলেন,_-“সীতা যদি আপনার জীবন স্বরূগিণীই ছিলেন, সীতা যদি আপনার হৃদযের 
অদ্ধাংশই ছিলেন, সীতা যদি আপনার নয়নের কৌমুদী-ন্বরূপিনীই ছিলেন, সীতা যদ্দি 
আপনার আত্মায় অমৃত-সঞ্চারণই কবিতেন, তবে আপনি কোন্‌ প্রীণে কেমন করিয়! 
আপনার সেই প্রিয়তমা লীতাকে বনবাসে বিসর্জন দিলেন! আপনি না বলিতেন ।-__- 
দত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োবমৃতং ত্বমঙ্গে । 
ইত্যাদ্িভিঃ প্রিম্নশতৈবন্ধুরুদ্ধয মুগ্ধীং ত্বামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তবেণ ॥৮ 
এই কথা বলিতে বলিতে আবেগে বাসন্তী মুচ্ছিতা হন। তখন শ্রীরামচন্ত্র তীহাকে সাশ্বনা 
দিয়া সীতাদেবীর সমাচার অবগত হইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাসন্তী 
যে উত্তর দেন, জরীবামচন্ত্র তাহাতে সীতার সম্বন্ধে হতাশ্বাস হন। তাহার মনে হয়, তবে 
নিশ্চই সেই কুরঙ্গনয়না স্সেহ-লাবণ্যমন্গী সীতা হিংত্র শ্বাপদের গ্রাসেই প্রাণদান করিরাছেন ! 
ত্রস্তিকহায়নকু বঙ্গবিলোলদৃষ্টন্তস্তাঃ পরিস্করিতগর্ভভরালসায়াঃ ৷ 
জ্যোহঙ্গাময়ীচ মৃছ্বালমৃণালকল্পা! ক্রব্যাছিরঙ্ষলতিকা৷ নিয়তং বিলুপ্ঠা ॥৮ 
এই সময্বে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে আবও যে সকল কাতরোক্তি প্রকাশ পায়, তাহার সকল- 
খুলিই লীতাদেবীর প্রতি তাহার প্রগা 'অন্থুরাগেব এবং অভিন্ন-হৃদয়ত্বের পরিচারক ৷ বথা,-- 
“লতি হৃদয়" গাঁড়োদ্বেগোদ্ধিধা নতু ভিগ্তে 
বহতি বিকলঃ কায়োমোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্‌। 
জ্বলয়তি তন্ুমন্তর্দাহঃ কবোতি ন ভণ্মসাৎ 
প্রহরতি বিধিরমন্মচ্ছেদি ন ক্ৃতস্তি জীবিতম ॥” 
“দেব্যা শৃন্তন্ত জগতোদ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ | 
ঃ প্রনষ্টমিব নামীপি ন চ রামোন জীবতি 1” 
“দারুণ উৎকঠ্ঠায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হইতেছে না । দেহ মোহাচ্ছন্গ ও 
বিকল হইতেছে বটে; কিন্তু চৈতন্য একেবারে লোপ পাইতেছে না! অন্তর্দাহ্‌ উপস্থিত 
হইয়াছে, কিন্ত একেবাবে ভম্মপাৎ হইতেছি না! বিধাত। মর্ধচ্ছেদী প্রহাত্র করিতেছেন? 
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কিন্তু জীবন ছিন্ন করিতেছেন না! কি পরিতাপের বিষয় |...লীতা-শৃদ্ত অবস্থায় ধাঁদশ বর্ষ 
অতিবাহিত করিলাম) লীতার নাম বিলুপ্ত হইতে চলিল? কিস্তু রামচন্দ্রের এখনও মৃত 
হুইল না!” বাসন্তী তথাপি আরও ছুই একটী অতীত কথার অবতারণা করেন। তাহাতে 
শ্রীরামচন্ত্র শোকাভিভূত ও মুচ্ছিত হইয়া পড়েন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে শুশ্রাষার জন্য সীতাদেবী 
লক্ষ্যে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করেন। কবির বর্ণনায় এই অংশ এই ভাবে প্রকটিত আছে, 
প্বাস। অন্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ 
সা হংসৈঃ স্থিরকৌতুকা! চিরমভুদেগাদাবরীরোধসি। 
আযাস্ত্যা পরিদুর্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বন্ধস্তয়। 
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্যুলনিভোমুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ॥ 
সীতা । দারুণাসি সহি বাসন্দি! দারুণাসি, জা এদ্েহিং হিঅঅসম্মগুড় সঙ্গসরিসেহিং 
পুণো পুণো মং মন্দভাইনীং অজ্জউত্তং বি দুশাবেসি। 
রামঃ। চগ্ডি জানকি ! ইতস্ততোদৃশ্তসইবনচান্গকম্পসে ৷ 
হাহা দেবী স্কুটতি হৃদয়ং অ্রংসতে দেহবন্ধঃ 
শৃন্যং মন্যে জগদবিরতজালমন্তর্জলামি। 
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরোমজ্জতীবাস্তরাত্মা, 
_.. বিঘঙ্মোহঃ স্থগয়তি, কথং মন্দভাগ্যং করোমি ॥ ( ইতি মৃচ্ছ'তি ) 
সীতা । হদ্দী হদ্দী পুণোবি প্লমূড়ো অজ্জঞউত্তে! | 
বাস। দেব সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ! 
সীতা । হা অজ্জউত্ত ! মং মন্দভাইণীং উদ্দিিঅ সঅলজী অলোঅমঙ্গলাধারস্স দে জন্মলাহস্স 
বারংবারং সংসইদ জীবিদদারুণো৷ দসাপবিণামোস্তি হাহদক্গি। ( ইতি মুচ্ছতি) 
রামঃ (মুচ্ছ্গাভঙ্গে)। আলিম্পনমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈরস্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতুন্‌। 
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকম্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহুম্‌ ॥* 
স্পর্শন্থানুভূতিস্থচক শ্রীরামচন্ত্রের এবিধ উক্কিতে বাসস্তী শ্রীরামচন্দ্রকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করেন। প্রশ্নের উত্তরে প্রীরামচন্ত্র বলেন,_আমি জানকীকে পাইয়াছি, জানকী আমার 
সম্মুথেই রহিয়াছেন ১ তাই আমার আনন্দের অবধি নাই, বাসস্তী তাহাতে উত্তর দেন, 
কেন আর সে মর্শচ্ছেদকারী কথা কহিয়া আমার প্রিরসতীবিরহছঃখদগ্ধ হৃদয়কে বিদগ্ধ 
করিতেছেন? এ আপনার কি প্রলাপ বাক্য! ইহাতে শ্রীরামচন্ উত্তর "দেন,_“সখি ! 
আমি এ প্রলাপ বকিতেছি না। পরিণয়-বাসরের কন্কণশৌোভিত যে কর স্পর্শ করি, 
সে স্ুখস্প্শ আমার চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। মৃণালসপ্লিভ সর্বসস্তাপনাশক সেই করম্পর্শ 
আমি এখন সত্যই অনুভব করিতেছি। বামস্তী-স্োধনে প্রামচন্দ্রের সেই উক্ত 
পগৃহীতো ষঃ পূর্ব্ং পরিণয়বিধৌ কক্কণধর 
শ্চিরং স্বেচ্ছাম্পর্শৈরমৃতশিশিবৈর্যঃ পরিচিতঃ। 
সএবায়ং তন্তাত্তহিননিকরৌপম্যন্থভগো 
ময়া লন্ধঃ পাণিললিতলবলীকন্দল নিভঃ 1 
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ইছার পর দেবী যখন অন্তহিত হন, তথন শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের অবধি থাকে না )__-ভাবাস্তর 
উপস্থিত হয় । তিনি 'ীলেন,_“তবে বুঝি বাসস্তীর কথাই সত্য। সীতা আর ইহজগতে 
নাই। আমি কল্পনায় বা ন্বপ্রে সে মূর্তি দর্শন করিলাম । তখন বাসন্তী পূর্ব-বৃত্াস্ত ন্মরণার্থ 
আরও ছুই একটা পুরাতন কাহিনীর উল্লেখ করিলেন। এই অস্কে ছাক্সা-্লীতার মিলনে যে 
প্রেমানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, বাসন্তী কতক প্রদর্শমান দৃশ্তাবলীর চিত্রে প্রীরামচন্দ্ের সেই 
অন্ুরাগের পৃর্ণ-বিকাঁশ দৃষ্ট ভয়। বিলাপ করিতে করিতে শ্রীরামচন্ত্র ক্রমশঃ অতিমাত্র কাতর 
হুইয়া পড়েন; তাহার সুচ্ছ1 আসে। তখন ছায়ারূপিনী সীতাদেরী তাহার শুশাধায় প্রবৃত্ত 
হন। এই স্মরণ--এই মিলন বড়ই প্রাণস্পরন্দী। এই মিলনেব পর বিশেষ মালিক 
কার্য্যের জন্ত সীতাদেবীকে শ্রীরামচান্দ্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি পুনঃপুনঃ 
পতিচরণে প্রণত হইদা অন্ততিষ্ত হইলেন। তাহার প্রতিগমনের অবাবতিত পূর্বে শ্রীরামচন্দ্ 
যখন বুঝিতে পারিলেন, সীতাকে আর পাওয়ার আশ! ঢরাশা মাজ, তখন দীর্ঘ-নিশ্বাস 
পরিত্যাগ-পুর্বক কহিলেন,_-“অস্তি চেদ।নীমশ্বমেধায় সঠধণ্মচানিলী মে। অর্থাৎ, অশ্বমেধ- 
ঘপ্চ লমাঁপনের জন্ত আমার সহধর্মিনী আছেন |” সেহ স্ময়ে দেবী আক্ষেপ করিয়া মনে 
দান ৭ শনপাণিকে সে?” শ্রীরামচন্দ্র আপনা-আপনি উত্তর দেন,-“ভিরণামরী সীতায়াঃ 
“এ বাত | “লীতাদবীর স্বর্ণ-প্রতিমা প্রস্তত করাইয়াছি। অশ্বমে্ধযজ্জে সেই প্রতিমৃত্তিই 
মাত্র সহধশ্মিণীব স্থান অধিকার করিবে ।” কি প্রেমে কি বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ভবভৃতি 
উ-। 1» সপতে যেমন পরিস্ফুট-ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তেমনটী অন্ত আর কোথাও দেখিতে 
পা ওয়া যাস না। চতুর্ঘ অঙ্কে কবি স্বকৌশলে বান্বীকিব তপোবনে কৌশল, অরুন্ধতী ও 
জনক প্রভৃতির সহিত সীতাপুত্র লবের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়াছেন। খানে সাক্ষাৎ পরিচয় 
না ঘটিলেও তাহারা লবের নিকট বামচরিতের যে বর্ণনা শুনিতে পান, তাহাতে তাহাদের 
হৃদয়ে স্সেহ-প্রত্রবণ আপনিই উৎসারিত হয়। পঞ্চম অন্কে অশ্বমেধ মজ্ঞের অশ্ব লইয়া 
লব-কুশের সহিত চন্দ্রকেতু-প্রমুখ শ্রীরামচন্দ্রের অন্তচরগণেব যুদ্ধ, বালকদ্বয়ের বীরত্ব দেখিয়া 
সকলে বিমুদ্ধ। ষষ্ঠ অঙ্কে, শ্রীরামচন্দ্রের মধাস্থৃতায় শান্তি-স্থীপন। শ্রীরামচন্দ্র লব-কুশকে 
দেখিতেছেন, কিন্তু পুত্র বলিয়া পরিচয় পাইতেছেন নাঁ। প্রাণ ন্বেহে আগ্নত হইতেছে, 
কিন্ত প্েহ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। কেন তাহার জদয়ে সেই স্েহভাব উদয় 
হইতেছে, তজ্জন্ত তিনি বড়ই আশ্চধ্যানিত হইতেছেন ৷ এ সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি,_ 
পব্যতিষজতি পদার্থানাস্তরঃ কোইপি হেতুর্নথলু বহিরুপাধীন্‌ শ্রীতয়ঃ সংশ্রয়স্তে। 
বিকসতি হি মতঙ্গস্তোদয়ে পুগরীকং দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদগতে চন্দ্রকান্তঃ ॥৮ 
কোনও প্রাণের সন্বদ্ধ না থাকিলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কখনও আকৃষ্ট হয় না। 
সূর্যোদয়ের পর পন প্রস্ফুটিত হয়, হিমাংশুর উদয়ে কুমুদর দ্রবীতৃত হয় । অর্থাৎ, অস্তরস্থ সম্বন্ধ 
ভিন্ন একের সংসর্গে অন্ঠের কখনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। দর্শনে অভিনব ভাবাস্তর 
উপস্থিত হয়; তার পর কথোপকথনে স্নেহালিঙ্গনৈর অভিলাষ জন্মে। প্রথমে লবকে 
দেখিক্সা যে ভাবের উদয় হয়, অল্পক্ষণ পরেই কুণ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শ্ীরামচন্দ্রের 


প্রাণে সেই ভাব অধিকতর খনীভূত ইরা আসে। কুশের মুখ দেখিয়া! তাহার মনে হয়, যেন 
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সীতাদেবীর সমস্ত লক্ষণই তাহাতে প্রকটিত। তিনি নুক্মাদপি সুক্ষ বিবেচন। করিয়া! বলেন, 
“অগ্নে ন কেবলমন্মদঙ্গসংবাদিস্তাক্কতিঃ | 
অপি জনকস্তৃতায়াণ্ুচ্চ তচ্চানুবূপং 
স্কুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোনেয়মন্তি | 
নন্থ পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষৌ- 
রভিনবশতপত্রপ্রীমদান্তং প্রিয়ায়াঃ ॥ 
ুক্তাচ্ছদস্তচ্ছবিদস্তবেয়ং 'মৈবৌষ্মুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ। 
নেত্রে পুনর্ষগ্তপি রক্তর্নীলে তথাপি সৌভাগাগুণঃ স এব ॥” 
লীতাদেবীর সকল সৌন্দর্যয-ুষমা যেন এই লব-কৃণে পবিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শ্্রীবামচন্ত্র একে 
একে নে সৌনার্ধ্য লক্ষ্য কবিলেন। হৃদয়েব আবেগে একবার তাঙ্ক্দিগকে ক্রোড়ে লইলেন। সে 
আলিঙ্গনে কি অনুপম আনন্দই হইল! পবিচয় হইল না; অথচ প্রাণ পরিচয় পাইল ;-এমনই 
ভাবে কবি ষষ্ঠ অঙ্কেব পবিসমাপ্টি কবিলেন ! এই স্থানেই মহর্ষি বান্মীকি কৌশলে সীতার 
সহিত রামের মিলন সংঘটন করাইয়। দেন। লব-কৃশ বামায়ণ গান কবিষা শ্রীরামচন্ত্র প্রভৃতির 
তৃপ্তি সাধন জন্য আদিষ্ট হন। সেই রামারণ-গানের সময় রাম-লক্ষণ সকলেই উপস্থিত। 
তখন লব-কুশের মুখে বাম-চবিত্র কীর্তন শুনিয়া, শ্রীবামচন্দ্রের সকল মোহ অপসারিত হয়। 
তিনি “দীতা-_সীতা” বলিয়া জানকীব জন্য ব্যাকুল হন। উপসংহারে বান্দীকি শ্রীরামচন্ত্রের 
করে জানকীকে সমর্পণ কবেন। এই মিলনেই নাটকের সপ্তম অস্কেব পরিসমাণ্ডি। 
মিলনের পর অন্তান্ত নাটকে নায়ক সম্সাবেব হিতকামনা করেন। কিন্তু ভবতৃতির উপসংহার, 
“পাশভ্যশ্চ পুনাতি বর্ধয়তি চ শ্রেয়াংসি যেয়ং কথা 
মঙ্গল্যা চ মনোহর! চ জগতোমাতেব গঙ্গেব চ। 
তাঁমেতাং পরিভাবযস্ত্রভিনয়ৈ বিন্তন্তবপাবুধাঃ 
শবত্রঙ্গবিদঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞম্ত বাঁণীমিমাম্‌ ॥৮ 
স্লামায়ণে রাম-দীতার মিলনেব চিত্র ষে ভাবে অঙ্কিত আছে, উত্তররামচরিতে ভবসৃতি তাহাতে 
অভিনব কল্পনার সমাবেশ করিয়াছেন। রামায়ণ গানে সীতা-নির্ধাসন-প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের 
ভাবাস্তর এবং তাহার ফলে মিলন,_-এ ঘটন! ভবভূতির মৌলিক কল্পনা । বান্মীকি সীতার 
পাতাল-প্রবেশে বিষাদের দৃশ্তে দীতাব জীবনেব পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ভবভূতি, 
মিলনের আনন্দোচ্ছাসে নাটকের পরিসমাপ্তি কবিয়াছেন। ভবভূতিব উদ্তররামচরিতের ছুই 
একটা কল্পন! সেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। রাজপুত্র লব-কুশ যেমন বান্মীকির 
আশ্রমে অজ্ঞাতসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেক্সপিয়ারের “সিশ্বেলিন' নাটকে গুইডেরিয়ান 
ও" আরভিরেগস যুবরাজদ্বয় সেইরূপ সন্গামী বেলারিয়সের আশ্রমে প্রতিপাপিত হন। এ ছুই 
ঘটনায় বড়ই সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়) লব-কুপের রামায়ণ-গান প্রসঙ্গে হামলেটের, একটা দৃত্তের 
বিষয় মনে আসে। হ্যামলেটের খুল্লতাত ক্লডিয়াস কতকটা৷ এইভাবেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। 
উপমা-বর্ণনার়ও অনেক স্থলে মিল দেখা যার। এ সকল সাদৃশ্তে যে একে অন্যের ' অনুসরণ 
করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। পূর্বে যে বলিয়াছি, একই চিস্তা--একই তাৰ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩৭৯ 


বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন, দেশে পরিস্ফুট হইতে পারে, এ মকল তাহারই দৃষ্টান্ত মীত্র। যাহা 
হউক, ভবভূতির উত্তররামচরিত ভাষায়, ভাবে, কল্পনায়, চরিত্র-বিকাশ্খে সর্র্ধব বিষয়েই 
আদর্শ নাটক মধ্যে পরিগণিত। কবি ধেন সকল বিষয়ের আদর্শ স্থ্টি করিবার জন্যই এই 
নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। 
মুদ্রারাক্ষস--সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ ধ্রীতিহাসিক নাটক | বিশীখদত্ড এই নাটকের প্রণেত৷ 
বলিয়া! প্রসিদ্ধিসম্পন্প। নাটকে স্ুত্রধাব মুখে বিশাখদত্তেব সামান্ত একটু পরিচয় পাঁওয়া 
যায়। তদনুসারে, বিশাখদত্ব--সামস্ত বটেশ্বর দর্তেব পৌত্র এবং মহারাজ 
মুদ্রারাক্ষম।  পৃথুর পুত্র। এই পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত কবেন যে, বিশাখ- 
দত্ত দিললীব শেষ হিন্দুবাজ পৃর্থীরাজ চৌশ্ানেব পুত্র। মুদ্রারাক্ষসের শেষ 
শ্লোকে বিদেশী রাজার বাজ্যাধিকাবেব যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে মুসলমানগণ 
সর্তৃক দিল্লী-বিজয়ের ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ এই কারণেই বিশাখদত্ত চৌহান 
পৃথ্থীরাজের পুত্র বলিয়া পবিচিত হইগ্না থাকেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে একটা অন্তরায়ের কথা 
আছে। পৃথ্াবাজেব পিতার নাম-_সোমেশ্বৰ বলিয়! পরিচর পাই । তাহাতে কেহ বলেন, 
চাদ কবির ভাষায় সামন্ত বটেশ্বর সোমেশ্বব নাম পবিগ্রহ করিয়া আছেন। তাহা হইতেই 
বটেশ্বর “সোমেশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন ; ফলে, বটেশ্বর, ও সোমেশ্বর অভিন্ন বাক্তি। এই 
যুক্তি মানিয়া লইলে, বিশাখদত্ত চৌহান বংশীয় পূর্থীবাঁজেব পুত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। এ দিকে 
এই বিতগু', অন্যদিকে আবাব মৃদ্রাবাক্ষসেব প্রণেতাব নাম লইরাঁও মতান্তর ! মেজর উইলফোর্ড 
প্রতিপন্ন কবিয়াছেন, মুদ্রাবাক্ষসের রচয়িতার নাম__অনন্ত; গোদাবদী তীবে তাহার বাস 
ছিল। যাহা হউক, আমনা কিন্ রচধিতাব নাম বিশাখদন্ত বলিয়াই প্রমাণ পাইতেছি। অনন্ত- 
নামধেয় কোনও কবি যে মূদদাবাক্ষসের বচরিতা, তাহার কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই না। পূর্বেই 
বলিয়াছি,_মুদ্রারাক্ষদ একথানি এ্তিভাদিক নাটক। অনান্য নাটকের স্তায় ইহা প্রেমিক- 
প্রেমিকার-_ প্রণরী-প্রণয়িনীব বিচ্ছেদ মিলনেব বিচিত্র-্যাপানে পবিপূর্ণ নঙ্গে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র 
ও এবং তাহার ফণাফল বর্ণনায় সুদরা্রাক্ষসের নাটকীয় সৌনর্য্য অধিকতর 
ইতিহাস।  প্রশ্দুট । মগধে নন্দ-বংশের উচ্ছেদে মৌরধয-বশের প্রতিষ্ঠা_এই নাটকের 
বর্ণনীয় বিনয় । কি সুত্রে কি ষড়যন্ত্রে এই বাষ্্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, 
মে ইতিহাস যেমন কৌতুহল প্রদ, তেমনই লোমহর্ষক। পুননাণেতিহীসে প্রচার,_মগধে 
নন্দ-বংশ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব কবিয়াছিলেন। মহাঁনন্দ ই বংশের প্রসিদ্ধ ও প্রতাপ- 
শালী নৃপতি। মহাবীর আলেকজান্দার (শিকন্দব ) যখন ভানতবর্ষ আক্রমণ করেন) 
তখন অসংখ্য গজারোহী, বিংশ সহ অশ্বীবোহী এবং ছুই লক্ষ পদাতিক সৈম্ভ লইয়া 
মহানন্দ আলেকজান্দারকে বাঁধা-প্রদান জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন। * ফলতঃ, সে সময়ে মহাননোর 
তায় প্রতাপশালী রাজ! ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন নাঁ। মহানন্দের ই মন্ত্রী, প্রধান 
মন্ত্রীর নাম__শকটার ; দ্বিতীয় মন্ত্রীর নাম-_রাক্ষস ৷ শকটার শুদ্র, আর রাক্গস ত্রাহ্মণ ছিলেন । 
-হােকজাদার কাণ্তকুজ পথান্ত অ্সর হঈগাছিলেন। তাহাব পুর্ণভাগে তিনি অ্রসর হইতে পারেন 
নাই। হুতগাং মহানন্দের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ভাহাব সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। 


৮০ ভারতবর্ষ । 


উভয় মন্ত্রীই বুদ্ধিমান ও মঙ্ক-গ্রাতিভাসম্পন্ন বলি প্রখ্যাত 1 তবে বাক্ষম ধীর গম্ভীর প্রক্কৃতির 
এবং শকটাব অত্যন্ত উদ্ধাত-স্বভাব। উভয়েব মধ্যে ইহাই পার্থকা ছিল। মন্ত্রী শকটার 
সেই ওদ্ধত্য বশে সময় সময় বাজা মহানন্দেব উপবও প্রতুত্ব চালাইবাব চেষ্টা পাইতেন। মহানন্দও 
উপ্রস্বভাব 9 অসহিষ্ণু ছিলেন। স্্রহবাং শকটাবেব সহিত মহানান্দব প্রায়ই ছন্য উপস্থিত 
ভহত। ইহাব ফলে বাজ ক্রোধান্ধ হইয়া এক নির্জন বন্দিস্থানে সপবিবাৰ শকটাবকে কারারুন্ধ 
করিয়। বাখেন। তীহাদেব সকলে আহাঁবেন জন্য দুই সেব মাত্র ছাতু দিবাব বন্দোবস্ত হয়। 
বন্ুদিন প্রধান অমাত্যের পাদ অধিষ্ঠিত থফিষা, অত্যধিক সম্মানলাত পিয়া আসিয়া, শেষ 
জীবনে এইবপ অবজ্ঞাত হওয়। শকটাবেখ পক্ষে বডই কষ্টপাগক হয়। তিনি ছাতুব পাক্র 
তত্তে লইয়া প্রন্দিনই পবিবাবধগকে বলিতেন,-যতপিন নপ্দব*শেব মুলোচ্ছেদ করিতে না 
পাব, ততপিন ছ(তু স্প্শ করিব না, শকটাবের এবছিধ মন্মতেদী কথা শুনিয়া তাহার 
পবিবাববগেব কেহস সে ছাতু ম্পশ কবিতেন না । এইবপে কাসাগাঁবে অনশনে থাকিয়া, বিধ্ম 
পীডায় পীড়িত হইয়া, শক্টাবেব পবিবাববগ একে একে সবলেই মুহ্যুুখে পতিত হন। একে 
অপমান, ভাভাতে আত্মীয় স্বজানব খিনাশ,- শকটাঁবেব মন উঙ্তাতে বডই বাখিত হয়। বিস্ত 
শকটাব এ শোৌকাবই ব্যাপাবেও আম্ম প্রাণ বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিত হন। যতদিন না মহানন্দেব 
বণশেব মু্লাচ্ছদে সমর্থ হইবেন, তিন তিনি আপনাব জীবন বন্না প্রয়োজন মনে কবেন। 
অপিচ, কি উপাষে বাবাগুহ হইতে মুক্তিণাভ কবিতে পাবিবেন, তাহাবই স্্রযোগ অশ্বেষণে 
প্রবৃত্ত হন কথিগ আছে, এক পিন খাজা মহাপন্দ তস্তমুখ প্রক্মালনর পর উচ্চ হাঙ্স- 
সহকাবে অন্তঃপুরব প্রাবেন কবেন। বিচন্গণা নারী তাভাব এক দাদী ছিল। বাজাব হাসি দেখিয়া 
ধৃষ্টচাবশে সে ভাসিযা ফেলে । মহ্ানন্দ ঠাাতে কোপান্বিত হইয়া! দাঁসীকে হাসিব কারণ 
জিজ্ঞাস কৰবেন। দাসী উন্তব “দর, আণনি যে কাপাণ ভাঁসিতেছিলেন, আমিও সেই কাবণেই 
হাসিতিছি।” ইনাতে মহানন্দ 'অধিকতব ক্রুদ্ধ হন। তিনি ক্রোধকম্পিত কে বলেন, 
তুই কি কাবণে হান্সিয়ছিস্, এখনই বল। নচে, তোব প্রাণদণ্ড হইবে। দাসী সস কোনও 
উত্তব খুঁক্িয়া পাইল না, অথচ, একেবারে হতবুদ্ধিও হল না। দাসী কহিল,__“মহারাজ, 
আমাকে এক মাসের সময় দেন, আমি এক মাস পবে উত্তর দিব রাজা কহিলেন,__ 
“ভাল, তাই দিলাম। কিন্তু ঠিক জানিস, আজি হইতে এক মাঁসেব দিন যদি উত্তর দিতে না 
পারিস, কেহ তোব প্রাণবক্ষায় সমর্থ এনে না।” সে দিন বিচক্ষণার প্রাণ বাচিল বটে 
কিন্ত মুত চিন্তায় সে দিন দিন ন্ীণ হইতে জাগিল। সে এক দিন শকটাবের নিকটে থাস্ঠ 
গ্রার্দান করিতে গেল। থাগ্ প্রদান কবিতে গিয়া সে ঝাদিতে কাঁদিতে আপনার দারুণ 
বিপদ্দেব কথা বিরত কবিল। শকটাব আন্মপুর্বিক সমস্ত বৃত্ত অবগত হইয়া হাসিতে 
ভাসিতে কহিলেন,_-“তোমার উত্তর মিলিয়াছে। বাজা কি জন্ত হাসিতেছিলেন, _গুনিবে ? 
মুখপ্রক্ষীলনের সময় ক্ষুদ্র জলবিন্দু'সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। তদার্শনে রাজা মনে 
মনে বলেন,--অতি ক্ষুদ্র বট বীক্তে এই জলবিন্দু পতিত হইলে, মহান্‌ মহীরুহের উৎপত্তি 
হইতে পারে) কিন্তু মৃত্তিকায় পড়িয়া এ বিন্দু বিশুদ্ধ হইস্না গেল। এই মনে হওয়াতেই 
রাজ! হাসিতেছিলেন। উত্তব শুনিয়া বিচক্ষণ যুক্তকরে নিবেদন করিল,--“আপনার 
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এই উত্তর হদি সত্য হয় আর আঁমার প্রাণ যদি তাহাতে রক্ষা পায়, আপনি নিশ্চণ্ 
জানিবেন, বে প্রকারেই হুউক, আমি আপনার কারামুক্ত করিব এবং চিরদিন আপনার 
ঘালী হইয়া থাকিব যথানির্দি দিনে রাজ! বিচক্ষণার নিকট আপনার সেই প্রশ্নের 
উত্তর চাহিলেন। শকটার যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিচক্ষণা ধীরে ধীরে সেই 
কথা প্রকাশ করিল। রাজা তাহাতে বড়ই আশ্চর্ম্যান্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, 
পিতা করিয়া বল্‌, এ উত্তর কোথায় পাইলি? দাসী সত্য-বৃত্তান্ত বিবৃত কবিল। রাজা 
শতমুখে শটকারের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দাসী অবসর পাঁইল। বিনীতভাবে 
শটকারের মুক্তি-প্রার্থনা৷ জানাইল। দাসীর প্রার্থনা মতে রাজ শটকারকে মুক্তি দিলেন। 
সেই হইতে শটকার দ্বিতীয় মন্ত্রী মধ্যে গণ্য হইলেন। রাক্ষস প্রধান মন্ত্রীর স্থান 
অধিকার করিলেন । এই ব্যাপারে রাজার বিষম বিভ্রম ঘটিল। কাহারও অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধি কর! নীতিবিগহিত। যদি কেহ আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠাপ্থিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
সতর্কতার সহিত তাহাকে পরিচালিত করিতে হইবে, অথবা অতি সাবধানে তাহার সহিত 
ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কখনও প্রতিষ্টাবান ব্যক্তিকে অনাদর করা হয়, এবং উহার 
মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় উহাকে আর বিশ্বাস করিতে নাই। 
আমত্যগণকে সামান্য সামান্ত কারণে প্রতিষ্টান্বিত করিয়া দিয়া, পরিশেষে কারণ বিশেষে 
তাহাদের গর্ব খর্ব করার নিয়তই অনর্থ ঘটিতেছে। অনেক রাজার ও রাজ্যের এই কারণেই * 
উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নন্দ-বংশের সর্বনাশের্‌ ইহাই প্রধান কাবণ। শকটার মুক্তিলাভ করিলেন 
বটে; শকটার দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে) কিন্তু আপনার অপমানের বিষয় 
এবং পরিবারবর্গের বিনাশজনিত শোক তাহার অন্তরে চিবজাগরুক হইয়া রহিল। কি 
প্রকারে সেই অবাবস্থিতচিত্ত উদ্ধত রাজার বিনাশ-সাধন করিয়া অবস্থার পরিবর্ভন ঘটাইবেন, 
দিন-রাত্রি তিনি সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। শকটার এক দিন অশ্বীরোহণে বাযুসেবনে বাহির 
হুইয়াছেন। নগর-প্রান্তে দেখিলেন, এক কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ, আপন কুটীর-সন্মুথস্থ পথের 
কুশ উৎপাটন করিতেছেন এবং কুশগুলি উৎপাটন কৰিয়৷ তাহার মুলদেশে তক্র ঢালিতে- 
ছেন। শকটার একটু আশ্্ধ্যান্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,-'আপনি কে? আপনি এক- 
মনে এ কি করিতেছেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,_“আমার নাম বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য ; * আমি 
্রহ্ধচর্য্যাবলন্বনে নীতিশাস্ত্, বৈগ্ক-শাস্্ব, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, রসায়ন-শান্ম প্রভৃতি সংসারের সকল 
বিগ্তা অধিগত করিয়াছি । এক্ষণে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার ইচ্ছায় এই নগরে 
আসিয়াছি। . কিন্ত এই কুশগুলি ধ্বংস না হইলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। ন্ুতরাং 
আমি ইহাদের মুলোচ্ছেদ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। কুশগুলি উৎপাটন 
করিয়া, তাহার মূলদেশে এই যে তক্র ঢুলিতেছি, তাহার কারণ-_ইহাতে উহাদের মূল ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইবে” কুশের মূলোচ্ছেদে' চাণকোর এবন্বিধ অনুষ্ঠানের কারণ সম্বন্ধে একটা 
কিংবাস্তী আছে। চাঁণক্যের বিবাহ-সম্বদ্ধ স্থির হইয়াছিল। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ে 
_* চাশকা আরও অনেক ন নামে প্রসি্ধ। বিকুপ্ত, জৌসিল বা জৌহীন, অ*শুল: কেটিল্য গ্রভৃতি ডাছার 
নাম পরিচন্গ। 


৩৮২, ভারতবর্ষ! 


পথ চলিবাব সময়, ঠীহাব পদে কুশান্কুব বিদ্ধ হওয়ার়্* রক্তপাত হয়। সেই জন্য বিবাহ 
স্থগিতখাকে । তদবধি কুশকুল নির্পুল করাব পক্ষে চাণক্যেব দৃঢ় সংস্বল্প হয়। এই অবস্থায় 
চাণব্যকে দেখিয়া শবটাবেব মনে অভিনব আশাব সঞ্চার হইল। প্র ব্রাহ্মণ যদি কোনও 
বাঞাৰ প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সে রাজাব মূলোচ্ছেদ কবিতে পারিবেন,-এই মনে 
ববিয়। শকটাব চাণক্যেব সহিত মিলিত হন। ত্ীহাঁকে বলেন,_-“আপনি যেরূপ পণ্ডিত 
বাক্তি, আপনি ষদি এই নগরে পাঠশাল৷ স্থাপন কবেন, ছাঁত্রগণেব উপকাব হয়, আপনাবও 
প্রতিষ্ঠা বাডে ৮ চাণক্য সম্মত হন। বাজধানীতে চাণক্যের পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্থ 
বিদ্যাথী সেহ পাঠশালায় স্থান পায়। বহু প্রতিষ্ঠাব সহিত পাঠশালাব কাধ্য ৮লিতে থাঁকে। 
এই সময, কি প্রকাবে বাজাব প্রতি চাণক্যেব বিরাগ উপস্থিত হয়+-শকটাব তাহাবই 
অবসর অনুসন্ধান কবিতে থাকেন। বাজবাড়ীতে একটা শ্রা্ধ উপলক্ষে সেই অবসব 
ঘটিল। শকটাবেব কৌশলে চাণক্য সেহ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইলেন। শবটাবহ চাণক্যকে 
বাজবাডীতে আনিয়া একখানি আসনে বসাইয়! বাখিয়া গেলেন। শকটাব বুঝিয়াছিলেন,__ 
চাণক্যেব কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এব" কৃষ্ণদন্ত প্রভৃতি দেখিয়া বাজ! মহানন্দ তাহাকে আসন হইতে 
উঠাহয়া দিবেন , আব তাহ! হইলেই মহানন্দেব সর্ধনীশেব বিষ-বীজ বপন করা হইবে। 
ঘটনাও তাহাই দীডাইল। মন্থী বাক্ষসেব সমভিব্যাহীবে রাজা মহানন্দ যখন সেই শ্রাদ্ধ 
শালাঘ উপনীত হইলেন, হঠাৎ চাণক্যেব প্রতি তীহাব দৃষ্টি পডিণ। তিনি চাণক্যকে 
পূর্ববে কখনও দেখেন নাই এব* চাণব্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানিতেন না। একজন 
অনি্মান্থত ব্যক্তি শ্াদ্ধ-ম্সেত্রে ত্রান্মণেব আসনে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, বাঁজ| বডই জ্ুদ্ধ 
হইলেন। বাজা আদেশ দিলেন,--কেশাকর্ষণ পুর্বক উহাকে সভাস্থল হইতে বিভাঁড়িত কবা 
হউক ।” বাঁজাদেশে প্রহণীবা চাণক্যকে অপমান কবিয়া বিদায় কখিয়! দিল। অপমানিত 
হুহয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞা কবিলেন,_ এ দ্রষ্ট বাজাব সব্বানাশ না কবিয়া, তিনি আব শিখা বন্ধন 
করিবেন না । এইপ্ধপ প্রতিজ্ঞাব পব চাণকা বাজভবন হইতে চলিয়। যান। ইহাব পর শকটার 
আসিয়া চাণক্যের সহিত সাক্ষাৎ কবেন , বাজাঁব নিন্দাবাদে এবং তাহার প্রতি বাজার 
ব্যবহাঁবেব বিষয় উল্লেখে, তিনি চাণক্যেব বোষানলে ইন্ধন নিক্ষেপ কবিলেন। অবশেষে উভয়ে 
একযোগে বাজাঁব সর্বনাশ-সাঁধনে সন্কপ্পবদ্ধ হইলেন। বিচক্ষণ! তাহাদের সহিত যোগদান কবিল। 
বিচক্ষণাকে উৎসাহিত ববিষ! প্রতিজ্ঞা কবাইয়! লইয়া, তাহাব দ্বারা সঙ্কল্প সাধনেব পথ 
প্রশস্ত করা হইল। মহানন্দের নয়টা পুত্র ছিল। তীহ্রাব বিবাহিতা বাণীৰ গর্ভে আট 
পুত্রের জন্ম ভয়। মুব! নামী দাপীব গন্তে তাহাব প্রথম বা জোষ্টপুত্র চন্ত্রপগুপ্ডেব * জন্ম হইয়াছিল। 
মুবার পুত্র বলিয়াই তিনি 'মৌধ্য” ও “বৃষল? (বা শূদ্র ) সংজ্ঞা লাভ কবেন। চন্তরগুপ্ত অতিশয় 
বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং অন্ঠান্ত বাণীব৷ তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হন। এই কারণে 
রাজ। মহানন্দও চন্তরপুপ্তের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। শকটাব ও চাণক্য এক্ষণে চন্্রগুপ্তের 
_. * চক্রগুপ্ক বহু নামে প্রনিদ্ধ। গ্রীকদিগের উচ্চারণে সান্দ্রোকোটন (5810০০91545) বলিয়। তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায়। অপিচ, তিনি প্রিয়দপাঁ প্রিয়দর্শন। চত্রা, চত্রগুপ, ভ্রীচজ। চন্দঞ্রী। মের্ধ প্রভৃতি নামেও 
অভিহিত হইতে । 
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সহিত মিলিত হইলেন। তীহারা চন্্গুপ্তকে বুঝাইলেন,_তিনি জ্যোষটপুত্র, সুতরাং তিনিই 
রাজ্যাধিকারী। যড়যন্ত্র হইল-__রাজা মহানন্দকে হত্যা করিয়া চন্ত্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত করা হইবে। এই পরামর্শের পর চাণক্য নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুর্ববভন 
কুটিরে প্রস্থান করিলেন। সেই কুটিরে বসিয়া এক প্রকার খাগ্ঠ-দ্রব্য প্রস্তত করা হইল । 
সে খা্য বিষম বিষ-মিশ্রিত ) অথচ, পরীক্ষা দ্বার! সে বিষ ধরিবার উপায় ছিল না| বিচক্ষণার 
দ্বারা সেই থান্ত-দ্রব্য মহানন্দকে এবং তাহার পুত্রগণকে খাইতে দেওয়া হয়। ফলে রাজা! 
ও তাহার অন্তান্ত পুত্রগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। * চন্দ্রগুপ্ত এই সময় চাণক্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি 
করেন। শকটার মনোদুঃখে এবং পাঁপজনিত মনন্তাপে নিবিড় অরণ্যে গমন করিয়া অনশনে প্রাণ 
বিসর্জন দেন। বাঁজা মানন্দের ও তাহার পুত্রগণের বিনাশ-সাঁধন হইলে ও চন্দ্রগুপ্ত সস! সিংহাসনে 
অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন না । তখন জীবসিদ্ধি নামক তাহাদের একজন অন্তবঙ্গ মিত্র 
ক্ষপণকের ( বৌদ্ধ-সগ্্যাসীর ) বেশ ধারণ করিয়া মন্রী রাক্ষসের নিকট অবস্থিতি করেন। জীব- 
সিদ্ধির দ্বারা গুপ্ত সন্ধান লইবার ব্যবস্থা হয়। এ দিকে চন্ত্রগুপ্ত ও চাণক্য ভারতের প্রান্তস্থিত 
পার্বতীয় শ্লেচ্ছ রাজগ্ঘবগের সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা পাঁন। আফগনিস্থানে অথবা তাহার 
উত্তর সীমান্তে পর্রতক নামক এ লৌভপরতন্ত্র শ্লেচ্ছ রাজার বসতি ছিল। সেই রাজা 
চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের সভিত্ত যৌগদান করেন। সর্ব হয়, মগধ-রাজ্য অধিকৃত হইলে, অদ্ধাংশ 
পর্ধতক প্রাপ্ত হইবেন। পর্ধতকের পুত্রের নাম-_মলয়কেতু ও ভ্রাতীর নীম বৈরোধক । 
পর্বতকের পক্ষালবন্বনে আরও পাঁচ জন শ্পেচ্ছ রাজা চাঁণক্য-চন্দ্র গুপ্তের সহিত যোগদান করেন। 
এদিকে মহানন্দের ও তাহার পুত্রগণের মৃত্যুর পৰ রাজ-ভ্রাত। সর্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে 
বসাইয়া মগ্্রী রাক্ষস বাঁজকাধ্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে চাণক্যের ষড়যন্ত্রে 
পর্বতকের সৈম্ভদল আসিয়া মগধের রাজধানী কুমুমপুর নগর আক্রমণ কবে। পঞ্চদশ 
দিবস ঘোরতর যুদ্ধ চাল। তাহাতে রাক্ষসের সৈন্যদল ও নাগরিকগণ হতাশ হুইয়া পড়ে। 
এই সময়ে জীবসিদ্ধির চক্রান্তে রাজ! সর্বার্থসিদ্ধি বৈরাগ্য-অবলম্বনে অরণ্যে প্রয়াণ করেন। 
রাজার বনগমনে রাক্ষসও উদ্দাস হন। নগরে চন্দনদাস নামক একজন ধনী জন্বীর এবং 
শকটদাস নামক একজন রাজনীতিজ্ঞ কায়স্থের বাস ছিল। তাহারা বড়ই বিশ্বাসপান্র । 
চন্দনদাসের গৃহে আপনার আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করিয়! এবং শকটদাসের হস্তে আবশ্যক- 
মত রাজকাধ্যের ভাব অর্পণ করিয়া, রাক্ষস সৃতন রাজার অনুসন্ধানে অরণ্যে বহির্গত হুন। 
সর্বার্থসিদ্ধিকে ফিরাইয়া আনিবেন,_ ইহাই তাহার সঙ্কর হয়। জীবসিদ্ধির নিকট এই সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়া, চাণকা চক্রান্ত করিয়! বনমধ্যে সর্বার্থসিদ্ধির সংহার সাধন করেন। সর্বার্থসিদ্ধির 
হত্যার বিষয় জানিতে পারিয়া রাক্ষম শোকে অধিকতর মুস্তমান হন। তিনি তখন আর 
অরণ্য হইতে গৃহ-প্রত্যাগমন করেন না। এই সময চাণক্যের মনে আর এক নুতন 
চিন্তার উদয় হয়। নন্দ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে, রাক্ষসের সহায়তা আবস্তন্ষ 

* মতাস্তরে লিখিত আছে,_চাণকা ্বহত্তে মহানন্দকে ও তাহার পুত্রগণকে নিহত করেন ; অথবা; মানণ 
অভিচার দ্বার! তাহাদিগের সংহার-সাধন করিযাছিলেন। কিন্তু দাসীর সহাঁধতায়, বিষ-প্রয়োগে রাজাকে ও 
বাজপুত্রগপণক্ষে নিহত করার স'বাদ্ প্রধাশত; প্রচার আছে | 


৩৮৪ ভারতবর্ষ । 


বলিরা চাণক্য বুঝিতে পারেন। প্রথমে তিনি রাক্ষসকে চন্ত্রগুপ্ডের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে অস্থুরোধ 
করিয়া পাঠান। কিন্তু প্রভৃভক্ত রাক্ষস সে প্রস্তাবে সম্মত হন না। ক্রমে কিছু দিন গত 
হইলে, রাক্ষদের ওুদাসীন্য দুর হইল; তিনি পর্ধতকের নিকট চাণক্যের শক্রতার বিষয় 
জ্ঞাপন করিলেন । মগধ-রাজ্য অধিকৃত হইলে চাণক্য ষে পর্বতককে অর্ধেক রাজ্য প্রদান 
করিবেন না, তাহা বুঝাইয্না দিলেন। তখন, আপন বুদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পর্বতক 
গোপনে গোপনে ত্বাক্ষসের সহিত মিলি৩ হইলেন। মুখে চাণক্যের সহিত সপ্তাব থাকিলেও 
অন্তরে পর্ধতক রাক্ষসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। মগধ-রাজ্যের রাজধানী পাঁটলিপুত্র অধিকৃত 
হইলে চাণক্য পর্বতককে রাজ্যাংশ প্রদানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে পর্বতকের 
মন অধিকতর সন্দেহযুক্ত হইতে লাগিল। পর্বতের সহিত রাক্ষসের মিলনের বিষয় গুপ্তচর 
জীবসিদ্ধির সঙ্কায়তায় চাণকোর গোচরীভূত হইল। চাণকা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন 
করিলেন। তখন কেবলমাত্র পব্বতকের সহায়তায় রাজ্যোদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিরা 
রাঞ্ষস বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজার সহায়তা প্রার্থী ২ইলেন। কুলুৎ, * মলয়, কাশ্মীর, সিন্ধু 
ও পারন্ত-_এই পাঁচ দেশের রাজা! রাক্ষসেব সহার হইলেন। ইহার পর তপোবন-সঙ্গি- 
ধানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া চন্ত্রগুপ্তের নিকট পর্বতক এক “বিষকন্তা” 1 পাঠাইয়া দিলেন। 
জীবসিদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া তাহারহ সহিত সেই কন্তাকে পাঠান হয়। পর্বতক যেন চন্দ্র 
গুপ্তের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্ত সুন্দরীকে প্রদান করিতেছেন;__“বিষকন্তা” প্রেরণের এইবপ 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর! হইপ। কিন্তু জীবসদ্ধর দ্বারাই চাণক্য এ কন্ঠা-প্রেরণের গু তাৎপর্য্য 
অবগত হইলেন । উপহার-প্রাপ্তির পর, পর্ধতকের নিকট চাণক্য প্রত্যুপহার প্রেরণ করিলেন। 
সেই সঙ্গে অনেক মূল্যবান সামগ্রী প্রেরিত হইল। অপিচ, পর্বতক যেমন এক স্ুন্দরীকে 
উপহার-ম্বরূপ পাঠাইগাছিলেন, চাণকাও সেইরূপ এক উপহার পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় 
সেই উপহার-+প্ররণের বন্দোবস্ত হইল। উপহারে পর্বতক যে সুন্দরীকে পাঠাইয়াছিলেন, 
সেই স্ুন্দরীকেই অতিনব বেশভৃষায় সজ্জিত করিয়৷ পর্বতকের জন্য প্রেরণ করা৷ হইল। 
পর্বতক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; মৌহবশে তিনি সেই স্থন্দরীর সংসর্শে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল। এ সংবাদ চাণক্যই রূপান্তরে মলয়কেতুকে জ্ঞাপন করাই- 
লেন। চাণক্যেরই বিশ্বস্ত অনুচর ভাঁগুরায়ণ মলয়কেতু-সন্পিধানে উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত অন্য ভাবে 
প্রকাশ করিল। শনাগারে পিতার মৃতদেহ-দশনে ক্ষুব্ধ ও ত্রস্ত হইয়া ভাগুরাম্ণের পরামর্শ 
ক্রমে মলয়কেতু সেই রাত্রেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিলেন। পর্ধতকের মৃত্যু- 








কুলুঙ্-দেশ- কুনুদেশ বা কিলাৎ বলিয়। অভিহিত হয়। বর্তমান “খেলাত? উচ্চারণে এ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়। থাকিবে । 

ছুই প্রকার বিষকন্তার বিষয় উল্লেখ আছে । বিশেষ কোনও লগ্নে বিশেষ কোনও গ্রহের সংযোগ-কালে 
'কণ্ঠার জন্ম হইলে, সেই কম্তা। বিষকন্যা। বলিয়া! গণা হয়। এই কন্তার যাহার সহিত বিবাহ হইবে ব! বে পুরুষ সংসর্গ 
করিষে, তাহার্‌ মৃত্যু অবস্থস্তাবী। দ্বিতীয় প্রকার বিষকপ্ঠা' বৈদাক রীতি অনুসারে সংগঠিত হয়। গর্ভাবস্থার 
গর্ভিণীকে পানের সহিত অথবা জাত-কন্ঠাকে বালিকা বয়স হইতে ছুগ্ধের সহিত বিশেষ কোনও ধিধ পান করাইলে, 
কষ্ঠা। বিষময়ী হয়। সেই কল্ঠার সসংগও প্রাণঘাতক ৷ 
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সংবাদে রাক্ষস বড়ই হ্ষু্ হইলেন। এদিকে চাণক্য কর্তৃক পর্বতকের যৃত্তা-সংবাদ রূপান্তর 
প্রচারিত হইল। তাহাতে চন্ত্রগুপ্তেব সহিত পর্ধতকের মিত্রতা ছিল ব্লিয়া, রাক্ষস বিষকন্তা 
*প্রেরণে তাহার সংহার-লাধন কবিয়াছেন,--এই স*বাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইচ্াঁর পর 
চাখক্যের এবং রাক্ষসের রাজনীতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষই এই নাটকের 
প্রাণসৃত। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক নাটক আব দ্বিতীয নাই। রাজনীতিব কিকপ পরি- 
চালনায় জন্গ-পবাজদ্ধ সংঘটিত হয়, ইহাই এই নাটকেব নিগুচ শিক্ষা । 'সুদারাক্ষস নাটক 
সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রথম অঙ্কে, স্ত্রধারেব উক্তিতে ও নেপথ্যে তীভাব উত্তবে, কেতু ও' চন্দ্র- 
মণ্ডলের উপমার, আভাষে নাটকেব মূল তথ্য বিবৃত কৰা হইয়াছে । কত্রধাৰ কভিতেছেন,__*ক্রুব- 
গ্রহঃ সকেতু্চন্্রং সম্পূর্ণম গুলমিদানীম্‌। 'অভিভবিত্রুমিচ্ছতি বলাৎ--”ক্রর গ্রহ-সমু কেতুর 
সহিত মিলিত হইয়। বলপূর্ধবক চক্ছুনগ্ডলকে 'অভিভব কবিবাব ইচ্ছা কবিয্কাছে। কৃত্রধার 'এই 
পর্যন্ত, বলিতে বলিতে নেপথো উত্তর ভইল,__“আঃ, ক এষ মধি স্থিতে চন্ত্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি 
বলাৎ ৮ অর্থাৎ,_আমি বিদ্তমান থাকিতে বলপূর্ধাক চন্ত্রগুপ্ুকে কে অভিভব করিতে 
ইচ্ছ! করিয়াছে ?” ্ুত্রধাৰ উত্তব দিলেন,_“বক্ষত্বেনস্ক বুধযোগ”। অর্থাৎ, __বুধযোগ কর্তৃক 
তিনি রক্ষিত হুউুন।” স্বত্রধাবেৰ তই বাবে উক্কিতে পুর্ণ একটী শ্লোক পাওয়া গেল। যথা, 
“ক্রুবগ্রন্তঃ সকেতৃশ্ন্দ্রৎ সম্পর্ণম গুলমিদানীম | 
অভিভবিতুমিচ্ভতি বলাঁৎ বক্ষত্বেনস্ বুধযোগ? ॥৮ 
এই শ্লোকটার ঢই প্রকাব অর্থ সিদ্ধ হয়। সাধাবণতঃ দেখিতে গেলে, এই শ্লোকে যেন 
চন্ত্রগ্রহণের বিষয় বলা হইয়াছে বলিষ! বুঝা যায় । বুঝা যায়,-_-চন্দ্রমগ্ুলকে অভিভূত করিবার 
জন্য কেতুব সহিত ক্রব গ্রহ-সমূহের মিলন ঘটিয়াছে বটে , কিন্তু বুধযোগ ঘটায় গ্রহণ হইবে 
না । এখানে, কি কারণে চন্্রগ্রভণ হয়, তাহ! বুঝা প্রয়োজন ; আর চন্তরগ্রহণ পক্ষে অন্তরায়ই 
বাকি আছে, তাভাও বুঝা আবশ্তক। পৃথিবীব ছায়া চন্দ্রমগুলে পতিত হইলেই চন্ত্রগ্রহণ 
ছয়। সাদীসিদা এই কাবণে গ্রহণ সংঘটিত হইলে, প্রতি পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হইতে পারিত। 
কারণ, এ সময়ে কুর্যা ও কেতু এক সঙ্গে মিলিত হন। কিন্ত ইভার মধ্যে একটু 
অবস্থান্তর আছে। কৃর্যা ও কেতুর যৌগের সহিত যদি কযেকটা বিশেষ বিশেষ রাশির সংযোগ 
ঘটে, তাহ! হইলেই গ্রহণ হয়; নচেৎ গ্রহণ হয় না। বুধযোগ ঘটিলে প্র আবশ্ঠক 
স্বাশির মিলনে বিদ্ব ঘটে । এই উপমা, গ্রহণের সম্ভাবনা আছে বরে, কিন্তু বুধযোগ হেতু গ্রহণ 
হইবে না)কবি তাই এই কথা বলিয়া গ্রেলেন। প্লোকের ইহাই স্থূল অর্থ। কিন্ত 
সবল তাৎপর্য অন্যরূপ | বুধযোগ অর্থে_পণ্ডিতের সহিত মিলন। রাজা চন্রুপ্ড, কেতু 
গ্রহের অর্থাৎ মন্ত্রী রাক্ষসের সহিত গ্রহান্তরের অর্থাৎ পর্বতকাদি বৈদেশিক বাজন্যবর্গের 
সংযোগে অভিভব বা বিপন্ন হইতেন বটে; কিন্ত পুতপ্রবর চাণক্যের সহায়তায় তাহার 
সে বিগঞ্ধ ছুটিল না; তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্তাই প্রভান্কিত রূহিলেন। স্থত্রধারের উক্তিতে" 
এই যে আভাষ পাওনা! গেল, নাটকে এই ব্যাপারই বিকৃত হইয়াছে। এক দিকে চক্ররপুপ্তের 
বিরুদ্ধে বড়যন্তর্াল-বিস্তার, অন্ত দিকে চাণক্যের বুদ্ধিরূপ স্তরে সে জাল ছিন্ন-বিচ্ছিপ্ন। 
চাঁণক্য যে প্রতিজ্ঞ। করিয়া রাজভবন হইতে -বহির্গত হইয়াছিলেন, নাটকের গেখে তাপ 
৪র্থ।৪৯ 


৩৮৬ ভারতবর্ষ । 


সেই "পগ্রতিজ্ঞাব পুবণ-_-শিখা বন্ধন হয়। সাম, দান, ভেদ প্রভৃতি নীতির অনুসরণে যেবপে 
নূতন রাজা প্রতিষ্ঠিত ভয়, এই গ্রন্থে তাহা রই চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্ত্রগুণ্ডের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার 
চাণক্যের নীতি কোন্‌ পথে কি ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল, এই নাটকে তাহাব উজ্জ্বল 'আলেখ্য 
দেখিতে পাই । তৃতীয় অক্কে চাণকোর ও চন্ত্রগুপ্তের কথোপকথনে, যেখানে যে উদ্দেশে চাণক্য 
যে কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহ। বিবৃত আছে । কুটনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রীব কার্য্যপরম্পরা সেখানে অতি 
সুন্দবন্ধপে বুঝান হইয্াছে। এক হিসাবে এ নাটক নায়িকা-শৃন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
নায়ক-নায়িকার প্রণয়, বিচ্ছেদ ও মিলন, _এই সাধারণ নিয়মান্ুসারে বিচার করিতে গেলে, 
মুদ্রাবাক্ষদ এক নূতন সামগ্রী চইপ়া পডে। এ নাটকে মিলন অপরূপ) চাণক্যের কৌশলে 
বাক্ষদ পরাজয় স্বীকাব কবিলেন, সন্ধি হইল, মিলন হইয়া! গেল। মিলনেব পর উভয় পক্ষের হয়, 
হুস্ত্রী, বন্দী প্রন্ৃতিকে বন্ধন দুক্ত কবা হয়। চাণকা বলেন, --অমাত্য রাক্ষসের সহিত 
এই মিলনের ফলে গজ, তৃরঙ্গ, সৈগ্ঠ প্রভৃতি সকলেরই বন্ধন মুক্ত হউক; কেবল 
আমাব শিখা, এতদিন যাহা স্থলিত ছিল, আজ হইতে বীধা হউক | রাক্ষসের সহিত 
মিলনেই প্রকারান্তরে এ নাটকের নাটকোচিত বিচ্ছেদের পব মিলনেব নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে । 
“বেশীসংহাব' নাটক-_ভট্রনাবায়ণ প্রণনীত। ভ্রনাবা়ণ নামে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
বিগ্কমানতা প্রাতিপর হয়। তাহাদেব মধ বঙ্গের সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রা্মণবংশের আদিতৃত 
জ্টনাবায়দ . ভট্টনাবায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । গৌড়াধিপতি অদিশৃর যক্ত-কার্ষোর 

ও জন্য কনৌজ ভইতে পাঁচ জন সাগ্িক ব্রাঙ্ষণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। 

বেণী হার। এই ভ্রনাবায়ণ তাঁহাদেবই অন্যতম । ভট্রনারায়ণ, সাগডল্য-গোত্রীয় 
ববেন্্-ব্রাঙ্মণগণের ও রাটীয়-ব্রাঙ্গণগণেব--উভয়েবই আদি-পুরুষ । এই ভট্টনারায়ণ হইতে 
ববেন্্র ও রাচীয় ব্রাঙ্গণগণের বঙ্গদেশে বিস্কৃতি। ইহার পিতার নাম-ক্ষিতীশ। 
দ্বিতীয় ভট্রনাবায়ণ__উত্তররামচরিতে “আপেক্ষিতব্যাখ্যানম্” নামক টাকা রচনা! করেন। 
তাহার পিতার নাম-_রঘুনাথ দীক্ষিত। তৃতীয় ভট্টনারায়ণ পপ্রয়োগরত্ব? গ্রন্থ প্রণেতা । 
ইহার পিতার নাম-_ভট্ট রামেশ্বর সরি । ইনি বারাণসী-ধামে অবস্থান-কালে প গ্রস্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়! প্রকাশ আছে। চতুর্থ তট্টনারায়ণ-__স্তবচিস্তামণিবিবৃতি” নামক গ্রন্থ 
প্রণয়নে যশন্বী হন। ইনি কাশ্ীর-দেশের অধিবাসী ছিলেন। বাজার নিকট ইনি “মহা- 
মহেশ্বর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ভট্রনাবায়ণ নামে অভিহিত এই সকল পাণ্ডিতের মধ্যে প্রথমোক্ত 
ভট্টনারায়ণ (অর্থাৎ বঙ্গের সািলা গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আদিভূত উট্টনারায়ণ ) বেনীসংহার 
নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । এই ভট্টনারায়ণেব বিগ্যমানকাল সম্বন্ধেও নানা মতাস্তর 
আছে। এক হিসাবে ৪২৯ সালে (১০২২ খুষ্টান্দে) তাহার বিছ্যমানতাঁর বিষয় অবগত 
হওয়া যায়। অপর হিসাবে, কেহ কেহ তাহাকে দশম শতাব্দীর কবি বলিম্না নির্দেশ 
করেন। আবাব একথানি তাত্রফলকের আবিফারে অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি ৮৪০ 
খুষ্টাকে বিস্তমান ছিলেন । কারণ, এ সময়ে তাহাকে যে দানপতজ প্রদত হয়, 
পূর্বোক্ত তাত্রফলক তাহারই নিদর্শন। বেলীসংহার নাটকের বর্ণনীয় বিষয়__কুরু-পাওষের 
মহা-লমরেধ শেধাক্ষ। দৌপদীব কেশাকর্ষণে দুঃশাঁদন তভীহাকে ছুর্যোধনের রাজ সভায় 
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লইয়া গিয়াছিলেন। তদবধি, দ্রৌপদী আলুলাস্গিত কুস্তলা ছিলেন,--বেণী বন্ধন করেন নাই, 
প্রতিজ্ঞা ছিল, _ছূর্য্যোধনের রক্তে বেণী বন্ধন না হইলে দ্রৌপদী আর বেনী-বন্ধন কবিবেন 
না।* বেন্ধীসংহার--বেণীবন্ধন-মূলক | বেনী বন্ধন বাপদেশেই কুরুবংশেব ধ্বংস-সাধন হয়) 
বি দুর্য্যোধনেৰ বনক্তে সে বেণীবদ্ধন হইয়াছিল। বেলী সংহবণ হইয়াছিল 
তোখ্ান বন্ত) বলিয়াই নাটকেব নাম_বেণীস"্হাব। বেণীসংহাব নাটক-ছয় অঙ্কে 
বিতক্ত। অন্তান্ঠ নাটকে কবির যেবপ আত্ম পবিচয় থাকে, বেণীসংহাবেও 

সেই আত্ম-পরিচয় আছে বটে, কিন্তু তাহাব মধ্যে কবির প্রক্কৃত পবিচয় পাইবার কোনই 
উপাদান নাই। কেবল ুত্রধার এইমাত্র বলিয়াছেন যে,_-মহাঁভাবতেব অমৃতনিঃস্যন্দিনী 
রচনার অনুসরণে এই নাটক বচিত হইল» ইহাব রচক্িত৷ কৰি ভট্টনারায়ণ ; তিনি সিংহ- 
লক্ষণান্বিত। রচয়িতাব নামটা এব* “সি*হ-লক্ষণান্িত' বিশেষণটা বাতীত গ্রন্থে তাহাঁৰ আর 
কোনও পবিচয় নাই। রচয়িতার আত্ম-গব্ঘ অল্প, তিনি বলিয়াছেন,__এই গ্রষ্টের গুণ 
অল্প । তবে মধুকরগণ যেমন বিন্দু বিন্দু মধু মংগ্রং কবে, গুণিগণ সেইভাবে বিলু 
বিন্দু মধু ইহা হইতে গ্রহণ কবিবেন। প্রস্তাবনার পবই স্কদেবেব মহিত কথোপকথনে 
ভীমেব রোষ প্রকাশ । ভীম কোনক্রমেই সন্ধিতে প্রস্তুত নহেন। প্রতিশোধ 
গ্রহণই-_তীহার যেন মূল মন্তর। য্ধিট্টিবেষ ইচ্ছা-_সন্ধি হয়। সহদেব সেই ইচ্ছা 
ভ্াপন কবিতেছেন , কিন্তু ভীমেব ক্রোধানল নিবুস্ত হইতেছে না। ইহার পব ভ্রৌপদীর 
সহিত সাক্ষাৎ। সে সাক্ষাৎ__-অনলে দ্বতাহুতি-প্রক্ষেপ। দ্বৌপদীব ছলছল নেত্রদশনে, ভীম 
সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,__“পঞ্চগ্রাম-লাভে কখনই সন্ধি হইবে না। শত শত 
কৌববের সংহাব সাধন কবিব, ছুঃশাসনের হদয়-শোণিত পান করিব, দুর্য্যোধনের উরস্থল 
গদাঘাতে বিচুর্ণ কবিব,__মহাবাঁজ সন্ধি ককন, আব নাই করুন। ভীমের &ঁ প্রতিহিংসা- 
বাঞ্জক বাক্য পুনঃপুনঃ শ্রবণের জন্য ভ্রৌপদীব মন আগ্রহান্বিত হইতে লাগিল। তিনি 
সহর্ষে জনাস্তিকে_ কহিলেন,-নাথ ! বলুন__বলুন »_ী কথা আবার বলুন ভীম পুনঃ" 
পুনঃ সেই কথাই বলিতে লাগিলেন। এই মময় সহদেব পুনরায় যুধিষ্টিরেব স্মৃতিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিতে চেষ্টা পাইলেন। যুধিষ্টিব তাহাকে যাহা বলিতে পাঠাইয়াছিলেন, সহদেব তাহা 
প্রকাশ করিলেন। যুধিঠিব বলিয়াছিলেন,__ইিশ্প্রস্থ, বৃকগ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত--এই 
চারি গ্রাম এবং পঞ্চমেতে আব কোনও গ্রাম আমাদিগকে প্রদান কর! হউক।” এখন 
যুধিষ্টিরেব সেই উক্তির উহার! অপব অর্থ গ্রহণ কবিলেন। উহার! বুঝিলেন, ইনপ্রস্থের 
নামে যৃধিষ্টিব নির্বাসনেব বিষয় স্মবণ করাইয়া দিয়াছেন। বৃকপ্রস্থে ভীমসেনের বিষপানের 
বিষয়, জয়ন্ত নামের উল্লেখে দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজয়েব কথা৷ এবং বারণাবত নামে জতুগৃহ-দাহের 
স্থৃতি সঞ্জীবিত করা হইয়াছে। শেষ পঞ্চম গ্রাম অর্থে সরে পঞ্চত্ব ঘটাইবার আকাঙ্ছা! 
বুঝা! যাইতেছে । এইরূপভাবে অর্থ করিয়া লইয়! ভীম যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন) 
দ্রোপদীকে সান্বনা-দান-ছলে কহিবেন,-“দেবি! আর চঃখ করিও লা। আমি এই যে 
বাহির হইলাম প্রত্যাবর্তন-কালে দেখিবে,_-আমার এই বিঘুণিত প্রচ গদার আছাতে 
র্যাধনের উ্ক চুর্ণ-িচ্ণ হইয়াছে; আর দুর্ঘ্যোধনেব রক্ররঞিত এই হন্যে তোমার ও দুক্তবেষী- 
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বন্ধন করিঞ। দিতেছি, এই সময় লহস। সংবাদ আসিল, _“ছুর্ঘ্যোধন চক্রান্ত কৰিব বাগুমেবকে 
বন্দী কবিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্ঠ যুধিষ্টিরের আদেশ-গ্রহণের পুর্বে 
এই সংবাদ পাইয়া ভীম অধিকতব বিচলিত হলেন । প্রীণম অঙ্কে এইরূপে ভীমেরুযুদ্ধ-গমন- 
প্রসঙ্গ পবিবণিত। দ্বিতীয় অঙ্কে উদ্চানস্থ মন্দিবে ছার্যাধনেব স্বী ভাম্ুমতীব অশুভ স্বপ্ন 
দর্শনেব উল্লেখ । পবিশেষে দ্র্মোধনেব অভয় দান। এই আঙ্গব উপস-হাবে পাওবগণকে 
দণ্ড-দানেব ভন্তা দ্রাধ্যাণন বুদ্ধ ষাত্রায় অগ্রসর হন। তৃতীষ অন্কে বণস্থল , কুরু পক্ষেব 
সৈম্ত-সজ্জা। চতুর্থ অস্কে--ভীমেব গদঘ[তে মুচ্চিত অবস্থায় ধোন ও তাভাব সাবথির 
প্রবেশ। বণ-কোলাঁভলেব অবসান। দ্ুঃশালনের বঙ্তপান অগ্ত ভীম আনন । ভীম 
কৌবব পক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিন্সেছন,_ €তোমাদেব আব আশম্কান কাবণ নাই। 
আমি আব এখন তোদাদিগরে দণ্ড দিব না। আমাৰ প্রতিজ্ঞাপালনব এখনও এক অংশ 
অবশিষ্ট আছে । ঢঃশাসনেব বক্ত পান কবিয়াছি, এখন তষ্যোধনেব উরু ভঙ্গ কিয়া, সেই রন্ত- 
বঞ্জিত হস্তে পাঞ্চাণীৰ বেণীবন্ধন কি পাধিপেই আমার বর্তখা পান হয়। ইভাঁর 
পব ভর্ষোধানব বিলাপ প্র্ততিতে এই আক্কব পবিসমাপ্তি। পঞ্চম অঞ্চব প্রথসাণশে 
গান্ধাবী, সঞ্জয়, হৃতবান্ী প্রকতিব আক্ষেপ । ডধ্যোধনেব পুনবায় যুদ্ধ সচ্ডা। যগ্ঠ অঙ্কে__ 
যুধিট্টিবেব সম্মুখে পাঞ্চালক দুর্য্যোধানব উকভাজব বর্ণনা ববি ছন। প্রথম বিরূপ 
যৃদ্ধ হইয়াছিল, তাব পব কিকাপ কোথাস্ন শিল্পা দ্ধয্যোধন লুক্ষায়িত হইগা(” ন, পি শষে 
কেমন কবিয়া তাহাব সঙ্কান পাইয়া ভীমসন তীভা?ক পবাফ্িত ক ধন,--এই সকল কথ। 
পাঞ্চালক বিত্ত কবেন। উপসণ্ভাবে য্ছে জয়লাভ ববি প্রঙ্াারশ হইন্না ভীম দোপদীর 
বেণী, বন্ধন করিয়া দেন , যধিষ্টিবেধ বাঁজ্যাতিষেক হৃধ। খেনীসণ্ভাঁথ নাটকে প্রণয়েব বা 
পূর্ব-বাগেব প্রবর্তন নাই বলিখেও অগাক্তি হয় না। এ নাইক প্রতি সার অপন্ত উপ্দী- 
পনায় পূর্ণ।  গ্রগ্তকাবেব কবিত্ব, বণনা ও বচন -সব্বত্রই খিকাঁশমান। স্থানে স্তানে 
ছুর্বোধ্য পদাবলী বিশ্যান্ত হইয়াছে বটে, কিন্ক অর্থগ্রভে তাভাতে মিষ্ট বস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এ নাটকে গগ্ভাংশেব বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এক এক জনেব বক্তব্য বহু-বিস্বৃত, বহু উপমা যুক্ত 
ও বনু সমস্তপদসমন্িত। 
প্রবোধচন্দ্রোদম নাটক-_কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত। বাজা কীর্তিবন্ধীব সম্থুখে অভিনয় কবিবার জন্য 
এই নাটক প্রণীত ভইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কীর্তিবন্মা ও কৃষ্ণমিশ্র কেন্‌ সময়ে বিদ্ভমান 
ছিলেন, তাহ! নির্ণয় কবাব পক্ষে নানা অন্তরা আছে। প্রথম অস্তরায়,__ 
প্রবোধচক্্রোদয়। কীন্তিবন্মা নামধেয্ প্রাচীন ভাবতের বন নৃপতির বিস্তমানতাব বিষয় 
অবগত হওয়া যায়। তাহাদের কোন্‌ কীনিবন্মাৰ সময়ে কৃষ্ণমিশ্র 
'প্রবোধচক্জোদয় নাটক বচনা কবিয়াছিলেন, তাহ! নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে 
সাধাবণতঃ স্থির হয়, চান্দেল্য রাজ-বংশীয় বিজন্পপালের পুত্র কীন্তিবন্ীই 'প্রবোধচচ্জোদয়+ 
বচদ্ধিতাব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই কীর্ভিবন্ীৰ সেনাপতির নাম-_গোপাল। তিনি শী 
নাটক প্রণয়নে শ্রস্থকাবকে উৎস্রাহিত করিয্বাছিলেন। প্রীমান্‌ গোপালের আদেশে যে এই 
নাটক লিখিত হয়, সুত্রধারের মুখে সে কথা প্রকীশ আছে বটে? কিন্তু তার়্ািত তিনি যে 
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কোন্‌ কীর্তিবন্দার সেনাপতি ছিলেন, তাহা! বুঝা যায় না। যাহা হউক, মোঁটাষুটি 
গোপালের এবং কীর্তিবশ্দ্ীর নাম দেখিয়া পঙডিতগণ চান্দেল্য"বংশীয় বীর্তিষন্দীর বিষয়ই সিদ্ধান্ত 
করিয়। লইমাধ্রন। গ্ী কীর্তিবন্ী ১০৫ খৃষ্টাৰ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৮ বর্ষ কাল রাজস্ব 
করিয়াছিলেন বলিয়া! প্রতিপন্ন হস্ক। এই নাটক প্রণয়নের একটা ইতিহাস আছে। সে' 
ইতিহাস এই যে, সেনাপতি গোপাল, রাজার সহিত দিগ্িজয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার, অনেক 
দিন ব্রহ্মতত্ব আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনানস্তর তিবি 
তাই কবিকে আদেশ করেন,_কবি যেন একখানি শাস্তিরসপ্রদ নাটক-প্রণয়নে চিত্ত- 
বিনোদন করেন। সেনাপতিব সেই বাসন! পূর্ণ করিবার জন্য এই নাটক প্রণীত হইয়াছিল । 
পঞ্ার ও পুণোর ছন্দে পাপের পরাজয় ও পুণোর প্রতিষ্ঠা-_এই নাটকের প্রধান লক্ষয। 
অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রত্তিকে নরনারীরূপে কল্পনা করিয়া লইয়া, কুবি এই নাটকে তাহাদের 
প্রভাব-পতিপত্তির ও জয়-পরাজয়ের বিষয় বিকৃত করিয়াছেন। নাটকের পাত্র-পাত্রীর বিষয় 
অনুধাবন করিলে, এই নাটকের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্বদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই নাটকের 
পুরুষবর্গ__কামদেব, বিবেক, দত্ত, অহঙ্কার, বট, মহামোহ, চার্বাক, লোভ, ক্রোধ, দিগন্ধর 
সিদ্ধান্ত, বৌদ্থতিক্ষু, কাপাণিক সোমসিদ্ধান্ত, বস্তবিচার, সন্তোষ, বিনীত, মন, সঙ্কল্প, বৈরাগ্য, 
আত্মা, নিদিধ্যাসন, প্রবোধচন্ত্র ) ্্রীবর্স-_রতি, মতি, উপনিষত্, তৃষ্তা, হিংসা, বিভ্রমবততী, 
মিথ্যাদৃষ্টি, শান্তি, করুণা, সা্বিকী শ্রদ্ধা, ব্যাস-সরম্বতী, মৈত্রী, ক্ষমা, ত্রিবিধা তামসী শ্রদ্ধা 
(দরিগন্থর সিদ্ধান্তের মতা বলখ্িনী, সোম সিদ্ধান্তের মতাবলম্থিনী, বৌদ্ধতিক্ষুর মতাবলম্ষিনী )। এই 
সকল্প পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কবি আত্মাকে মনের পিতারূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। মনের 
ছুই স্ত্ীপ্রবৃত্তি ও নিবত্তি। মনের প্রবৃত্তি পক্ষে তিনি পুত্র”মহামোভ, কামদেব, ক্রোধ 
আৰ নিবৃত্তিপক্ষে ছুই পুত্র--বিবেক ও বৈরাগ্য। প্রবৃত্তি-পক্ষের রাজ! মহামোহ ) অহঙ্কার 
লোত, কামদেব প্রভৃতি তীহার অন্ুচর। এই মহামোহের পক্ষে চার্ধবাক, পাষগুমতাবলম্বী 
দিগন্বর সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধভিক্ষু, কাপালিক প্রভৃতি অনুচররূপে পরিকল্পিত। অহস্কারের পুত্র লোভ 
এবং লোভের পুত্র দস্ত প্রস্থৃতিও এ পক্ষাবলম্বী। নিব্ত্তি-পক্ষের রাজা_বিবেক। তাহার 
অন্ুচর-_বস্তবিচার ও সন্তোষ, দূত--বিনীত, পুত্র__প্রবোধচন্ত্র, সঙ্কপ্স-_মনের মন্তী,ঈলিদিধ্যামন 
বিষ্ুভক্তির আত্মীর। স্ত্রী-বর্গের মধ্যেও এইরূপ পক্ষাপক্ষ আছে। রতি-_কামদেবের স্ত্রী। 
মতি ও উপনিঘৎ--বিবেকের স্ত্রী। তৃষা-_লোভের, তিৎসা-_ক্রোধের স্ত্রী। মিথ্যাদৃষ্টি-_ 
মহামোহের উপপর্ধী ; বিভ্রমবতী-_মিথ্যাদৃষ্টির বা নাস্তিকতার সহচরী। বিষ্তক্তির ঢই সহচরী 
ও ছুই দাসী । সহচরীঘয়-_সাত্বিকী শ্রদ্ধা ও ব্যাপ-সরন্বতী ; দালীদ্ধয়-_মৈত্রী ও ক্ষমা । শান্তি 
শ্রদ্ধার কন্ত। ; আর করুণ। শাস্তির সথী | পূর্বোক্ত অপর তিন প্রকার শ্রদ্ধ! তানদিক শ্রদ্ধার 
অন্তরক্ত ৷ নাটকীন্ম পাত্র-পাত্রীগণের এই পরিচয়ের বিষয়, রতি ও কামের কথোপকথনে 
প্রকাশ পাইয়্াছে। প্রব্ধপে ব্ধপকে ছুই প্রতিদবন্ী রাজার ও তাহার আত্মীকব্গর কল্পন। 
করিয়া লইগ্না উভয় পক্ষের ছম্ব সংঘটিত হুইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ছয় অস্কে বিভক্ত 1 
গ্রথষ অক্কে বিধস্তকে কাম ও রতির কথোপকথনে বিবেক মহারাজের গর্ব খর্ধ করিবার 
প্রসঙ্গ আছে। ঝুম বলিতেছেন, _“কদললোচন! স্থন্দরী ললনাদিগের কটান্ষ-শর বতক্ষণ 
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মা পতিত হয়, ততক্ষণ শাস্ত্র সমূদ্ভূত বিবেকের প্রভাব জ্ঞানীর চিত্তে বিগ্কমান থাকে । কিন্ত 
যেই রমণীর বাসস্থান, সুনয়না নবীনা নায়িকা, প্রস্ফুটিত নবমল্লিকা, ভ্রমরগুঞ্জিত লতা প্রভৃতি 
অমোঘ অস্্-সমূ্ধ নিক্ষেপ করি, বিবেকের প্রভাব তখন লোপ পার়,_-গুনাধ উদয়েও 
বিক্প ঘটে ।” এরূপ কথোপকথনে বিবেকের পক্ষে বা কিরূপ বল আছে এবং আত্মপক্ষেই 
বা কিন্ধূপ বল আছে, তাহার আলোচনা! হয়। পরিশেষে কি প্রকারে আত্মপক্ষের বিনাশ সাধন 
হইতে পারে, সে প্রসঙ্গ উখাপিত হইয়াছে । তাহাতে কামদেবের নুখে প্রকাশ পায়,--“আর 
কোনবূপে তাহারা আমাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না। তবে কিংবদন্তী আছে, আমাদের 
এই বংশে বিদ্যা নামক এক রাক্ষসী জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার দ্বাবাই আমাদের সর্বনাশ- 
সাধন হইবে। যে বংশে আমর! জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই বংশেই বিস্তার জন্ম হইজ্ছ। 
সে পিতামাতা! ভ্রাতাদিগকে, গ্রাস করিবে ।” এই সময় রতির বড়ই শঙ্কা হইল। কাম তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়৷ সান্তনা দান করিলেন; অভয় দিলেন যে, কামদেব বিস্ভমান থাকিতে 
বিগ্তাব উৎপত্তি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে । এই সময় বিদ্যাব উতপত্তি-বিববণ জানিবার 
জন্ত এবং প্রতিপক্ষ কেন কুলধবংস-কাবিণী বিগ্ভার আকাঙ্ষ। করে-_তাহা অবগত 
হইবার জন্য, রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে কামদেব উত্তর দেন,_-উপনিষৎ নান্গী 
পত্ীতে বিবেকের প্রবোধচন্দ্র নামক পুত ও বিদ্ধা নায়ী কন্তাব উৎপত্তি হইবে। 
যাহার। ক্ুরমনা, মলিনচিত্ত, মলিন-হদয়, জনক জননীব এবং নিজের বিনাশের অন্ত 
তা্তাদ্দের উৎপত্তি । ধুমের উৎপত্তি অনল হইতে । সেই ধুম মেঘরূপে পরিণত হইয়া 
বারি বর্ষণ কবে। তাহাতে তাহার জন্মদাতা অশ্নিরও ধ্বংস হস এবং আপনিও বিনষ্ট 
হুড়। ক্কুর জনের স্বভাব এইরূপ।” এই সময় নেপথো উত্তর প্রদত্ত হয়,_বিবেক যেন 
সে উত্তর প্রদান করেন,-“আমাদেব কুৎসা ঘোষণ। করিতেছিস্‌ বটে; কিন্ত গুরু যদি 
বিপথগামী হন, তিনিও পরিতাজ্য।” এই বলিয়া তিনি দেখাইলেন,_এ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই 
আছে। তাহাদের পিতা মন অহঙ্কারের অনুসরণ করিয়া জগৎপতি পিতাকে বন্দী করেন; 
আবার মন নিজেও মহামোহের নিকট বন্দী আছেন। এই কথা বলিতে বলিতে পত্বী 
মতি-দেবীর' সহিত বিবেক যেন সেইখানে উপস্থিত হন। কাম তাহাদিগকে দেখিয়া 
বলেনি দেখ মতি-দেবীর সহিত বিবেক আসিতেছেন। রাগের বশীভূত হওয়ায় 
ইহাদের কিরূপ কান্তিত্রষ্ট হইয়াছে, দেখ! শশাঙ্কদেব যেন শিশিরে আচ্ছর হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। ইহার পর মতি ও বিবেক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হন। তাহাদের কথাবার্ায় কি 
প্রকারে বিপক্ষ-পক্ষকে পরাজয় কর! যায়, তাহারই আভাস প্রকাশ পায়। আত্মা-পুরুষ 
বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছেন, তীহ্ার বন্ধন মোচন করিতে হইবে শক্রগণ তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাঁগে বিতক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাষোগে সেই ভেদবাদী- 
দিগের সংহার সাধন করিয়া ত্রন্মের একত্বস্থাপন করার প্রয়োজন। সেই জন্ত বিবেক 
মতি-দেবীর সহান্তা-প্রার্থী হইলেন। মতি-দেবী যদি প্রসন্গা থাকুন, তাহা হইলে শম-দমাদির 
সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। এবছিধ পরামর্শ প্রথম অন্কের অন্তরক্ত। ছিতীয় অঙ্কে 
মামোহের প্রীধান্ত-খ্যাপন বিময়ে পরামর্শ । বিষস্তকে দত্ত ও অহঙ্কারেরধুক্যে কি ভাবে 
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বিবেকের আধিপত্য লোপ কর! হইবে, তাহারই আভাষ দেওয়া হুইয়াছে। দন্ত বারাণসী- 
ধামে প্রবেশ করিয়! সেই সর্ব-শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্রকে কলুধিত করিতেছেন। বিবেক মহারাজ 
সেখানে শম-দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । দস্তের চেষ্টা সেখানে ধূর্ত বারাঙ্গনাগণ 
ফাঁদ পাতির়া খসিয়াছে, তাপসের অহষ্কারের বশবর্তী হইয়াছেন, পদে পদে প্রবঞ্চন আরস্ত 
হইয়াছে । এই স্থলে অহস্কার আসিয়া উপস্থিত হুন। উভয়ের কথোপকথনে প্রকাশ পায়, 
কাম-ক্রোধে সকলকে অতিভূত করিতে হইবে। তাহাতে কাহারও জ্ঞানোদয় হইবে না 
ফলে বিবেকের রাজ্য ধ্বংস পাইবে। বিভ্রমবতী, মিথ্যাদৃষ্টি, হিংসা, ডৃষ্ণা, ক্রোধ, লোভ 
প্রতৃতির সাহায্যে কেমন করিয়া মহামোহের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে, এই অঙ্কে 
তাহারই 'আভাষ পাই। এইরূপ এক এক অস্কে রূপকে পাপেব ও পুণোর ছন্দ-বিষয়ক 
আর্টলাচনা আছে। উপসংহারে জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির প্রভাবে পরিশেষে বিবেক মহারাজের 
বিজয় পরিকীন্তিত হইয়াছে। সদ্রৃত্তির ও 'অসদ্বৃত্তির মধ্যে সংসারে যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, 
সেই দ্বন্বে সতের জয় কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, ইহাতে তাভার আভাষ পাওয়! যায়। নাটকীয় 
সৌন্দধ্য অপেক্ষ। “প্রবোধচন্দ্রোদয়ে দার্শনিক তত্বের সমাবেশ অধিক । উপমা ও শিক্ষা 
প্রার প্রতি কথোপকথনেই ন্তাস্ত রহিয়াছে। বিষণ ভক্তির সহিত আত্মার নিলন হইলেই 
বিবেক ক্কৃতার্থ, অরাতিবৃন্দ নির্ঘুল এবং আত্মা সদানন্দে অধিষ্টিত হুন,-ইহাই এই 
নাটকের শিক্ষণীয় বিষয় । 
মহানাটকেরই অপর নাম--হনুমান নাঁটক। এই নাটকের রচয়িতা সম্বন্ধে ব্রিবিধ 
মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এই যে, স্বয়ং হনুমান এই নাটক প্রণয়ন করিয়া- 
মহানাটক ছিলেন, এবং এই নাটক প্রথমে প্রস্তর-গাত্রে খোদিত হয়। সেই 
বা, খোদিত প্রস্তরের কিয়দংশ সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । রাজা 
হনুমান ন্টক। বিক্রমাদিত্যের যন্থে উীহার উদ্ধার সাধন হয় এবং মধুন্দন মিশ্র উহার 
পাঠ উদ্ধার করেন। পাঠোদ্ধার-কালে মিশ্র মহাশয় অনেক অংশ নুতন করিয়া লিখি দিয়া 
ছিলেন; আর তদন্থসারে মধুহ্দন মিশ্রই এ নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। মহা 
নাটকের শেষ শ্লোক দেখিলে এই উক্তিরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে শ্লোকটী এই,_. 
“এষ ভ্রীলহনুমতা। বিরচিতে শ্রীমন্‌ মহানাটকে 
বীর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রচরিতে প্রত্যু্ধতে বিক্রমৈ:। 
মিশ্র শ্রীমধুহদনেন কবিন! সন্দর্ভ সঙ্জীক্কতে 
শ্বর্গারোহণনামকোত্রে নবমে! যাঁতোহঙ্ক এবেত্যসৌ ॥৮ 
কিন্ত পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণের মত এই যে, ভোজরাজের রাজত্বকালে এই নাটক রচিত 
হুইয়াছিল। সে হিসাবে, এ নাটকের রচয়িতার নাম-_দামোদর মিশ্র। খৃ্ীয় একাদশ 
শতাব্বীর প্রথম ভাগে এই ভোজরাজ মালব-দেশে রাজত্ব করিতেন। ধারা! এবং উজ্জয়িনী 
নগরীঘ্য়ে তীহার রাজধানী ছিল। দামোদর মিশ্র ভোজ-রাজের আশ্রর়েই এই নাটক 
রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটক চতুর্দশ অঙ্কে সমাণ্ড। অনেক স্থলেই এক অংশের 
সহিত অন্ত অংশের রচনার মিল দেখা বায় না। তজ্জন্তও এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
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বচনা একক্র সম্মিলিত হইয্লাছে বলিয়া! নেকে অনুমান গ্ষারেন। নাটকের রচ্জিতাঁ লক্ষে 
ইহাই তৃতীয় মত। এ নাটকের বর্ণনীয় বিষয় _রামচরিত। মহাবীর হনুমানের লি 
জ্রীরামচন্দ্রের মিন্তুতা-স্থাপন--এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। আর আর যে সফল প্রাচীন 
কালের রচিত সংস্কৃত দৃশ্ত-কাব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বশালভর্জিকা, কপূর 
অগ্ররী, বালবামায়ণ, প্রচণ্ড পাব, চগুকৌপ্িক প্রনৃতি প্রসিদ্ধিসম্পর। ইহার মধ্যে প্রথমোক্জ 
নাটক-চতুষ্টর়ের রচয়িতার নাম-_রাজশেখর। রাজশেখর নামে বিভিন্ন গ্রস্থকারের পরিচয় 
পাওয়া যার়। অলঙ্কার-শান্ত্ররচয়িতা৷ রাঁজশেখর স্ুুপরিচিত। জৈনাভার্ধ্য ও জৈন ধীতি- 
হাসিকদিগের মধ্যে রাজশেখরের নাম দৃষ্ট হয়। তৃতীয় রাজশেখর নাটককার বলিয়া 
প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু কর্পূবমঞ্জরী এবং বিদ্ধশালভগ্রিকা নাটকে ুত্রধাব-যুখে নাটক- 
কারের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও দুই স্থলে ছুই রূপ পরিচয় লিখিত আছে। 
কপুবমঞ্জবীতে দেখিতে পাই,_-কবি রাজশ্রেখর নৃপতি মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ( শিক্ষক ) 
ছিলেন) রাজশেখরের পরী অবস্তীঙ্গন্দরী "চা্থবান, কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তীহারই 
ইচ্ছাক্রমে এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিদ্ধশালভঞ্জিকায় দেখিতে পাই,_-কবি রাঁজ- 
শেখরকে পরিব্রাজক সন্গ্যাসী ছুহিক-সপ্তান বলিয়া পরিচিত করা হইয্বাছে; যুবরাজের 
আদেশে এই নাটক অভিনীত হয়। অন্তত্র আবার এই নাটককারের পিতার নাম-_দর্দুক 
এবং মাতার নাম শীলাবভী বলিয়া! পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণের মতে, এই 
রাজশেখর খৃষীয় নবম শতাব্দীতে বিষ্তমান ছিলেন। বিদ্ধশীলতঞ্জিকা ও কপূর্রমঞ্জরী-_ 
বিদ্বশীলত্লিকা, ছুই গ্রস্থই প্রণক্-ঘটিত। ছুইখানিই চতুরক্কে সমাণ্ড। ত্রিলিজের অধিপতি 
কপুরিমঞ্জরী . বিগ্ভাধর মল্ল, লাটাধিপতি চন্ত্রবন্মীর ছুৃহিতা মৃগাঙ্কাবলীর প্রেমে মুগ্ধ হন। 
রস্ততি। চিত্রে এবং দারুমরী প্রতিমায় চিত্রশালায় তিনি মৃগাঙ্কাবলীর মুর্তি দেখিয়া 
ছিলেন। সেই হইতে রাজ! মৃগাস্কাবলীকে পাইবার জন্ত ব্যাকুল হুন| বহু বাঁধা-বিদ্বের 
পর মৃগাঙ্কাবলীর সহিত রাজার মিলন হয়। ইহাই বিদ্ধশালভঞ্জিক নাটকের মূল ঘটনা । 
কর্পুরমঞ্জরী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়-_রাঁজার সহিত কর্পূরমঞ্জরীর মিলন। সন্স্যাসী ভৈরবা- 
নন্দ-ন্বামী কপুরমঞ্জরী নায়ী একটা সুন্দরী কন্তাকে বিমান-পথে উড়াইয়া আনেন। রাজাকে 
ধ্যানযোগের শক্তি দেখাইবার জন্য এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজগৃছে আসিয়া কপূর্- 
মঞ্জরী পনের দিন বাস করিয়াছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিয়াই রাজা ততপ্রতি অন্ুরক্ত হুদ 
কর্পুরমঞ্জরী সম্পর্কে রাজ্জীর ভগিনী ছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে রাজী নিভৃতে লুকাইয়া বাখিয়া- 
ছিলেন। এদিকে রাজার ষড়যন্ত্রে কর্পূরমঞ্জরী সুুরঙ্গ-পথ দিয়া রাজার সহিত ছুই এক বার 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । এই অবস্থায় ভৈরবানন্দের পক্ষ হইতে প্রচারিত হয়,_লাট-দেশে 
চন্্রসেন রাজার এক কন্তা আছে; সেই কন্তার নাম--ধনসারমঞ্জরী। তাঁহার সহিত 
ধঙ্ছার বিবাহ হইবে, তিনি রাজচক্রবর্তী হইতে পারিবেন । ইতিমধ্যে বাজ্জী ভৈরবাননোয় 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্বোক্ত তবিষ্য-বাণি প্রচার করিয়! ভৈরবানন্ন গুরুদক্গিণা স্বরূপ 
ধনসারমঞ্জরীক্স সহিত রাজার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একে গুকদর্গিণা দান, 
তাহাতে রাজার সম্রাটপদ-লাভ /--এই উভয় উদ্দে্ট-সাধনের অভিলাধিনী হইয়া, রাজী 


ভারাতের সাহিত্য-সম্পৎ | ৩৯৩ 


তৈরবানন্দের প্রস্তাবে সম্মত হন | চাসুগ্ডাদেবীর মন্দির লন্গুখে বিবাঁছচের বন্দোবস্ত হয়। 
কপ্পূ্রমঞ্জরী যেখানে আবদ্ধ ছিষ্কলন, সেখান হইতে একটা স্ুুরঙ্গ-পথে বাজ্জীর অলক্ষিতভাবে 
চামুণ্ডার মন্দিরে উপস্থিত হইবার সুবিধা ছিল। বিবাহ-দ্রব্যাদি লইক্সা! রাজী আসিয়া ধনসার- 
মঞ্জরীর সন্ধান করিতে গিয়া সম্মুথে কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিতে পাইলেন । কপূরমঞ্জরী সেখানে 
কেমন করিয়া আসিবেন,_রাজ্জীর এ বিশ্বাস হইল না। তিনি পুনরায় রক্ষাগৃহে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন। এদিকে সন্যাসীর ইঙ্গিতে কপুবমঞ্জবীও সুবঙ্গ-পথ দিয়া তথায় ফিরিয়া গেলেন। 
রাজ্জী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় চামুগ্ডামন্দিৰ সন্গিকটে ফিরিয়া 
আসিলেন। তাহার ফিরিবাব পুর্ধেই আবার কর্পুপমঞ্জবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। বার বার বিভ্রম ঘটাইক্স! এইবার ভৈরবানন্দ কহিলেন,__“এই কপুবমঞ্জরীর অপর 
নাম--ধনসারমঞ্জরী।” স্ৃতরাং রাজার সহিত কপুবমঞ্জরীব বিবাহ হইয়া গেল) রাক্কী 
স্ব্ং উপস্থিত থাকিয়া! বিবাহ-কার্ধ্য সম্পন্ন করাইলেন। চগ্ডকৌশিক নাটকের রচগ্লিতার 
নাম ক্ষেমীশ্বর। ক্ষেমীশ্ববের পরিচয়ের মধ্যে-তাহার পিতামহের নাম বিজয়কোষ্ঠ এবং 
তিনি নৈষধানন্দ কাব্য ও চগডকৌশিক নাটক প্রচনা কণিয়াছিলেন,_-এই মাত্র জানা 
যায় । কৌশিক খধির ক্রোধের বিষয় এই নাটকে ওর্ণিত আছে । খুষ্থীয় দশম 
শতাব্দীতে চণ্ডকৌণিক প্রনীত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কে সিদ্ধান্ত কবেন। দুই এক খানি 
নাটক আজিও খোদিত লিপিব অন্তর্ক্ত হয়া বহিনাছে। ছিন্ন কত দৃগ্ত-কাবা হস্তলিখিত 
অবস্থান্ম লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, ক তাহার ইয়ত্তা কবিবে 

ভারতের এক অতি প্রাচীন নাট্যকাব--ঙাগ। মহাকবি কালিধাস 'মালবিকাগ্রিমিত্রের? 
প্রস্তাবনায় এই তাসের নাম উল্লেখ করিয়া শিয়াছেন। সুতবাং তিনি কালিদাসের পূর্ববর্তী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হন। হধচবিতেও শাসেব উল্লেখ আছে। যথা,__ 
পম্থুত্রধার ক্ৃতাবস্তিনাউকৈবহুভূমিকৈঃ। সপতকৈর্যশোলেভে ভাসে 
দেবকুলৈবিব ॥৮ পলাজশেখর বিরচিত শুক্তিমুক্তাবলীতে লিখিত আছে, 
“ভান নাটকচক্রেহপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পবীক্ষিতুম্‌। স্বপ্নবানবদততস্তবদাভকোভৃন্ন পাবকঃ॥৮ 
অর্থাৎ _অগ্রি-পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইলেও ভাসের স্বপ্রবাসবধত্তা অক্ষুপ্ন থাকে ; স্বপ্রবাসবদত্বা 
এমনই উৎকৃষ্ট নাটক । এতপিন এই ভাসের নাম মাত্র উল্লিখিত হইতেছিল ; কিন্তু 
তাহার কোনও গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়! পাওয়া যায় নাই * সম্প্রতি মলয়ালম্‌ অক্ষরে লিখিত 
তালপত্রের কতকগুলি প্রাটীন (তিন শত বৎসর পৃব্বের) পুথি হহতে ভাসের কয়েকখানি 
নাটকের উদ্ধার সাধন হইয়াছে । 1 সেই পুথি-পত্রের মধ্যে ভাসের এগাব খানি নাটক পাওয়া 

* প্রত্রস্থ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই এতকাল সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । অনুসপ্দিৎহ্থ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বন্ধু 
প্রণীত 'বাস 'দত্তার ভূমিকায় এই কথাই প্রকাশ করিয়! শিয়াছেন,-+[105 72524226206 50৯201/4 
75 011550 £01527100 0৮৩1 013 115019) 3১677501706 0671৮60 0০07) ট16 01 ও 1012-1956 12702 
5 5559৭ ৩ 550%/275256042242) ০৮ [9:৩জআাচোডি 55০৭ ৫506৩7744থ292 04১ ১5116 
[০00900৩ ৮9 59198201805 (001802012 01005915755 [2500-জাতা2 551165) 5০1 ৮79 
চি সাজের প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় গত ১১১৩ খৃষ্টাব্দে মলয়ালম্‌ ভাষায় লিখিত 


সস প্রণীত করেকথানি নাটকের উদ্ধার-সাধন করেন। পদ্মনাতপুরের অন্তর্গত মংলিষ্কর মঠে এ পুথি 
তিনি প্রান্ত হন। এক শত পঞ্চাশ খানি তা'লপঞ্জ, প্রতি পত্রে দশটী কবিয়া পণক্তি--এই ভাবে লিখিও পুথি হত 


৪র্থ।৫ 5 


নাটাকাগ 
ভাদ। 


৩৯৪ ভারতবর্ষ | 


গিধাছে (১) স্বপ্নবাসবাত্বা, (২) প্রতিজ্ঞা-বৌগন্ধরাযণ, (৩) পঞ্চরাত্র, (8) চার, 
(৫) দূত-ঘটোৎকচ6, (১) দূতবাক্য, (৭) অবিমারক, (*৮ ) বালচরিত, (৯) মধ্যমব্যয়োগ, 
(১০) কর্ণভার, (১১) উরুভঙ্গ। ইহার পরে ভাসের নামে প্রচারিত আরও ছুই খানি 
নাটক আবিক্কত হয়) সে দুই খানির নাম-_-অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক। এই 
সকল নাটকের বর্ণনীয় বিষয়, ঘটনা, উপমা প্রভৃতির সহিত পরবস্ী অনেক নাটকের 
আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পরবর্তী কবি-নাট্যকার- 
গ্রণ ভাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন । বিস্ত আমরা সে মতে-সে মন্তব্যে আস্থা-স্থাপন 
করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, অধুন'-আবিষ্কত নাটকগুলির মধ্যে ভাসের রচনার 
সহিত পিপিকাব্গণ পরবর্কী প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাব-ণের বূচনার সংযোগ করিয়া দিয়া থাকিবেন। 
বিশেবতঃ, চারুদন্ত প্রস্তুতি নাটকগুলি আধুনিক বা অন্তের লিখিত বলিলেও বলা যাইতে 
পারে। চারুদন্ডে বেন শুদ্রকেব মুচ্ছকটিক অন্ত মৃত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। কয়েকটা 
শ্লোকে চারুদত্ত' ও মমুচ্ছকটিক” নাটকদয়ের পরম্পরের সাতশ উপলব্ধি হইতে পারে। 


মুচ্ছকটিকে, চারুদত্ে,_ 
“্যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহ লীনা" যানা* বলিভভবতি মদ্গৃহদেহলীনাং 
হংসৈশ্চ নারসগণৈণ্চ বিলুপ্ুপৃর্বাঃ | হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিতক্তপুষ্পঃ | 
তাঘেব সংপ্রতি বিরড়তণাঙ্কুণাজ্জ তাঘেব পূর্ধবলিরূড়যবান্থুবোন্ছু 


বীজাঞ্জলি পততি কীটমুখাবণীঢ়ঃ ॥৮ 
হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিসমূহ পূর্বে 


বীজাঞ্জলঃ পততি কীটমৃখাবণীঢুঃ॥৮ 
তংস, সারস প্রস্ততি পক্ষিসমূহ পুর্বে 


আমার গৃহ-অপিন্দে আসিয়া ভুতবক্তে প্রান্ত 
আমার বলি নল্পক্ষণেই ভক্ষণ করিত। 
তাহাদের ভঙ্গ্যাবাশিষ্ট বলি হইতে যে 
তৃণাস্কুর উৎপন্ন তয়, এখন তাহার উপর 


আমার গৃহ-অপিন্দে আসিয়। পুষ্প-স্তবকের 
মধা হইতে ভূতযজ্ঞে প্রদত্ত আমার বলি 
গ্রহণ করিত। তাহাদের তক্ষ্যাবশিষ্ট বলি 
হইতে উৎপন্ন যবাস্থুরে এখন কীটমুখতরষ্ট 


কীটমুখ-ত্রষ্ট বীজাঞ্জণি নিপতিত হইতেছে। বীজাগ্রলি নিপতিত হইতেছে। 
উ্তন্ন শ্লোকেই অবস্থ-বিপর্যযরের ভাব ব্যক্ত করিতেছে । একের মহিত অন্যের বর্ণনার পার্থক্য 
অতি সামান্ত। মুন্ছকটিকের “তৃণাঙ্কুর” চারুদত্তে “যবাঙ্ধুর এবং মুচ্ছকটিকের “বিলুপ্তপূর্বব স্থলে 
চারুদন্ে “বিভক্তপুপ* মাত্র পাঠ পরিবর্ত -পেখিতে পাই । এইরূপ আর একটা শ্লোক,_. 

মৃচ্ছকটিকে,__ চারুদত্তে,__ 

মার্জারঃ ভ্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্তেনো গৃহালুঞ্চনে “মাজ্জার প্লবনে বৃকোইপসপ্নণে শ্তেনো গৃহালোকনে 
সুপ্তা ৃপ্ত মনুষ্যবীর্য্য তুলনে শ্বা সর্পণে পরগঃ ৷ নিদ্রা স্প্তমনতস্বীর্যযতুলনে সংসর্পণে পরগ্নঃ। 
মায়ারূপ শরীরবেশরচনে বাগদেশ ভাষান্তরে মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ দেশ ভাষাস্তরে 
দীপ রাত্রিতু সংকটে ুড়ুডুমো বাজীস্থলে নৌর্জলো। দীপো। রাত্রিযু সংকটে চ তিমিরং বাযুস্থলে নৌর্জলে ॥ 
দশ খানি নাটক পাওয়। যায়। পুথির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্টগুলির পাঠ উদ্ধারে কোনই বিশ্ব 


ঘট নাই! এ নাটকঞল যদি প্রত "ভাগের রচিন্ত নাঢক হয়, তাহা হইলে যে এক শুপ্ত-ররের+ উদ্ধার 
সাধন হইয়া ঠাহ। বলাত শাতলা। 








ভাঁরতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩৯৫ 


উত্ত শ্লোকই প্রায় এক) পরিবর্তন সামান্ত মাত্র। তন্বর কীদৃশ শক্তিদম্পন্ন হওয়া আবস্তক 
প্লোকে তাহাই বলা হইতেছে । নমার্জারের ন্যায় অতিক্রমণে (লক্ষনে ), বুকের (মৃগের ) 
স্টার পলারনে, গ্তেনের স্তায় গৃহাবলোকনে (গ্রহেব দ্রব্যাদি দশনে ) কুকুরের ন্তায় মনুষ্যের 
নিদ্র ও জাগরণ নিদ্ধীবণে (অথবা নিদ্রার ন্যায় সপ্ত মন্বয্যের সামর্থযাবধারণে ), সর্পের স্তান্স 
ভ্রতগমনে, মারার স্তায় বর্ণবিবন্তনে, বাগ্মীব সায় বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অভিজ্ঞতায়--- 
তাহার! ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। রাত্রিতে দীপবৎ, সন্কটে ব্ুকবৎ (ভিমিরবৎ), স্থলে অশ্বের 
(বায়ুর) স্তায় এবং জলে নৌকার স্তায় ভাহীবা কার্য করিতে পারিবে । এইরূপ, মহাকৰি 
কালিদাসেরও বহু শ্নোকের সহিত ভাসেব আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের রচনার সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হয়। 
এই সকল সাদৃগ্তের বিষয় অন্থুধাবন করিলে কোন্‌ কবি কাহার অনুসরণ করিয়াছেন, 
তাহা নির্ণর করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে 1" যাহা হউক, ভাস রচিত স্বপ্নবাসবদত্ত। এবং 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটক দ্বইণানিই বিশেধ প্রপিদ্ধিদম্পন্ন। সুতরাং এই দই নাটকের বর্ণনীয় 
বিষৰ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । এই দ্ুইথনি নাটকই ইতিহাসমূলক। আবার 
নাটক-ছ্ুউগানিতে ঘটনাব সম্বন্ধও বড় মল্প নহ্কে। ডুই নাটকেরই নায়ক 
উপাথান।  --বতসরাজ উদয়ন। ্বপ্রবাসবদত্বায় প্রকাশ,_-উজ্জয়িনীর অধিপতি 
মহাসেনের কন্টা বাসবদত্বীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন । এই বিবাভের 
পর উদয়ন রাজাত্রষ্ট হন। কোনও সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়াছিলেন,-যদি মগধ-রাজ দর্শকের 
ভগিনী পন্লাবতীর সঠিত উদরনের বিবাহ হয়, তাহা হইলে পুনবাগ্ধ তিনি রাজ্োশবর হইতে 
পারিবেন)। মন্ত্রী যৌগদ্ধরায়ণ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসধান হইয়া, পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজের 
বিবাহের পক্ষে চেষ্টান্বিত হন 1 কিন্ত সহজে পে বিবাহে উদরন সম্মত হন না বলিয়া মন্ত্রী এক 
কৌশল অবলম্বন করেন। রাজা মধো বরাষ্ট হয়, রান্রী বাসবদত্ব। অগ্থিদাঙে লাবাণক গ্রামে 
দশ্বীভত হইরাছেন। তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকেও প্রাণ বিসর্জন 
দিতে হইগাছে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার অল্প দিন পরে যৌগন্ধরারণ ও রাঙ্জী বাসব- 
দত্তা ছন্নবেশে মগধে গমন করেন। সেখানে বাসবদত্তাকে আপনার ভ্গী বলিয়া পরিচয় 
দিয়া পল্মাবতীর নিকট তাহার অবস্থিতির বাবস্থা করিয়া দেন। এই সময় ঘটনাচজ্জে 
উদ্ধয়নকে .মগধে আসিতে হয়। তিনি বিপত্ীক, অথচ রাঞ্জেচিত শুণসম্পন্ন ; সুতরাং 
মগধরাঞ্জ দর্শক তাহার সহিত আপনার ভগিনী পল্মীবতীর বিবাত দেন। ইনার পর 
মগধরাজের সৈশ্ত-সা্কাযো উদয়নের হৃত-স্াজোর উদ্ধার-সাধন হয়; স্বরাঁজো প্রতিষ্টিত হইবার 
অব্যবহিত পৃর্বেহি রাজ! উদয়ন বাসবদত্তাকে এবং মন্ত্রীকে প্রাপ্ঠু হন। ইহাই “স্বগ্রবাসবদত্তা” 
নাটকের স্থূল ঘটনা। 'প্রতিজ্ঞ।-যৌগদ্ধরায়ণ' নাটকে বাসবদন্তার সহিত উদয়নের পরিণয়-কাঠিনী 
পরিধধিত আছে। বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে মুগস্সায় গিমাছিলেন। অবস্তীরাজ প্রদ্যোৎ 
সাহাকে রাজধানীতে বন্দী করিয়! লইয়া যাঁন। বন্দী করার উদ্দেপ্ত ছিল,আপন কন্তা! 
বামবদত্তার সহিত উদয়নের বিবাহ্-প্র্দান। অস্তঃপুরে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাসবদত্তার সহিত 
সাক্ষাতে রাজা ও বাসবদত্ত! পরম্পর পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাদবদত্তাৰ পিতা 
প্রন্োৎও তাহ! জানিতে পারেন না) উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরাযণও রাজাকে বদী করার 


৩৯৪ ভারতবর্ষ । 


কারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না । যৌগদ্ধরায়ণ রাজার উদ্ধায়ের জন্ত এক কৌশল 
অবলম্বন কবেন। তিনি ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া এক দিন বাসবদতাকে ও উদয়নকে 
হস্তিপৃষ্ঠে, চড়াইস্বা নগবেব বাহিরে লইস্জা আসেন। রাজা প্রস্তোৎ তাহাদের অনুসরণে 
সৈম্দল প্রেরণ করেন ) যৌগন্ধবায়ণ ও তাহাব দলবল বন্দী হন। পবিশেষে সত্য ঘটনা 
মূল উদ্দেশ্ত ব্যক্ত হইয়! পড়িলে, পরস্পবেব মিলন হয়। তখন বৎসরাজের করে বাসব- 
দশ্তাকে সমর্পণ কবিয়া রাজা প্রপ্ঠোৎ তাহাদিগকে কৌশ্বান্ী নগরে প্রেরণ করেন। বলা 
বাহুল্য, এই দুই নাটকের ঘটনার সহিত বত্বাবলী নাটকেব কোনও কোনও ঘটনার মিল 
আছে। নাটকীয় উপাদান-গ্রহণে বভ্তাবলী নাটকের রচরনিতা কিংবা স্বপ্রবাসবদত্তা-প্রণেত! 
কেহ যে কাহাবও নিকট খণী আছেন, এ কথা আমর! অবশ্ঠ বলিতেছি না । কারণ, 
ঘটনাব অনেকাংশ ইতিভাসমূলক বলিয়া মনে 'হয়। বাসবদত্তাব অপহরণ-বৃত্তাস্ত বৌদ্ধ- 
গ্স্থাদিতেও লিখিত আছে। সেখানে বাসবদভ্তা _“বাস্ুলদত্তা”, নামে পবিচিত। আরও 
প্রতিপন্ন ভয়, শী সময়ে অবস্তী, মগধ, বৎস, কোশল প্রভৃতি বাজ্যের রাজন্বর্ণ পরস্পর 
বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় এই বিবাহ-ব্যাপাব লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ 
ঘটিয়াছিল। সেই উতিহাঁসিক ভিত্তির অবলম্বনেই এই সকল নাটক রচিত হইয়। থাকিবে, 
মনে করা যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নিদ্ধাবণ কবেন,--এই ভাস খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর 
পরে কখনই প্রান্রভূতি হন নাই। * কিন্তু তিনি ধখন কালিদাসের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন 
হন, তখন তাহার বিদ্যমান-কাল খুষ্ট-পুবব শতাবী ভিন্ন অন্যব্ধপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন!। 
যাহা হউক, এইরূপ কত কবি কঙ নাট্যকার যে স্থৃতির অন্তরালে আপনাদের অস্তিত্ব বিলীন 
করিয়! রাখিয়াছেন, তাহ। নির্ণয় করা যায় না । ফলতঃ, যেমন 'করিয়াই দেখি না কেন, 
ভাবতের নাট্য-সাহিত্য ষে সমুগ্নত ও সর্ধাঙ্গ-সম্পন্ন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । 
যে দেশে এবম্িধ নাট্য-সাহিত্য বিকাশ পায়, সে দেশ যে সর্ববিধ উন্নতির অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছিল,__সে দেশ যে সকল কলা বিস্তাক্স উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল, তাত! আপনা” 
আপনিই প্রতীত হয়। এই দিক দিদ্সা দেখিলেও বুঝা যায়, পাশ্চাত্যের 
রি সভ্যতাব কত পূর্বে ভাবতবর্ষ সভ্য-সমুমত ছিল। কারণ, ভারতবর্ষের নাট্য- 
সাহিত্যেব লোপ-প্রাপ্তির অনেক পৰে ইউরোপে নাট্য-দাহিত্যের অভ্যুদয় 
দেখ! যায়। খুষ্টীয় চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববে ইউরোপে নাট্য-সাহিত্য বিকাশ- 
প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এ সময়ে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের কি অবস্থা, কাহারও অবিদিত 
নাই। + ভারতের নাটা-সাহিতোর এবস্বিধ বিকাশ যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পূর্ণ- 
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পরিচায়ক, অনুসন্ধিতস্থ ইউরোপীর পগ্ডিতগণ? তাঙ্না স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
তাহারাই বলেন,-এ সকল রচন! সভাভারই পবিচান্ধক। * সকল দেশে সাহিত্যের সকল 
অঙ্গ পরিস্ফুট হয্স না। আবার এক সময়েও কোনও৪ সাহিতোর বিভিন্ন অঙ্গ শ্ফুর্তি লাভ 
করিতে দেখ যায় নাই। পারম্ত ভাষায় নাটক নাই; কিন্তু গীতি-কবিতায় পারসিক সাহিত্য 
উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়৷ আছে। ইউরোপের স্পেন ও পর্ত,গাল নৈকট্যসনবন্ধেসনব্ধযুক্ত। 
অথচ স্পেনে অভাবনীয়রূপে নাট্য-সাহিত্য বিকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু পর্তগালে তাহার 
সম্পূর্ণ অভাব।' লোপ-ডি-ভেগো, কান্ডেরণ, সার্ভেন্টিম্‌ প্রতৃতি স্পেনের নাটক-রচয়িতাগণ 
কত নাটকই লিখিয়া গিয়াছেন! এক লোপ-ডি-ভেগোই পনের শত নাটক প্রণয়ন করেন। 
কিন্তু পর্ত,গালের নাটক নাই ; কবিত্বের স্কৃর্তি আছে। এইক্ধপ, একই সময়ে কাব্য-মহাকাব্য 
এবং নাটক যুগপৎ কোনও দেশে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
ভারতবর্ষ কি কাব্যে,কি নাটকে-সর্ব-বিষয়েই ক্কৃতিত্বের পরাকাঠ্া প্রদর্শন করিয়াছে) আবার, 
একই সময়ে ভারতে উভয়বিধ সাহিত্যই স্ফুর্তি-লাভ করিয়াছিল। কাব্য-মহাকাব্যের প্রসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের নাট্য-সাহিত্যের বিষগই যদি আলোচনা করি, তাহাতে একাধারে 
ছুই ভাবেরই সমাবেশ দেখি। ভারতের নাট্য-সাহিত্যে কবিত্বের স্কৃর্তিও আছে, আবার 
নাটকীয় সৌন্দধ্যও বিকাশ পাইয়াছে। যুগপৎ এই উভয় ভাবের অভিব্যক্তিতে জাতির , 
বহিদৃষ্টির ও অন্তরৃ্টির প্রকুষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায়। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ 
বলিয়া কাবা-মহাকাব্যে প্রকৃতির কমনীয় কাস্তি-_রম্য ছবি আপনিই উদ্ভাসিত ভইয়াছে। 
কবিত্বের এবছিধ স্ডুর্তি সংসর্গের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত অন্ত প্রগাঢ় না 
হইলে কোনও জাতিই নাট্যকলার বিকাশে সমর্থ হয় না। অন্থপম কবিত্ব-কুস্থমে সজ্জিত 
হুইয়! ভারতে যে নাট্য-কলার বিকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বহির্ষ্টি ও অন্তর ছুইয়েরই পরিচয় 
দিতেছে । কবি যেমন স্বভাবের সৌন্দধ্য-ন্ষমা দেখিয়। তাহার উজ্জবণ প্রতিকৃতি আকিয়াছেন, 
আর তাহাতে যেমন তাহার সৌন্বধ্যান্থুভূতির নিদশন দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; বিভিন্ন প্রকৃতিব 
কুটিল ও সরল চরিত্রের নিগুঢ়-তত্ব-প্রকাশে তাহার সেইরূপ অন্ত্ষ্টি দেখিতে পাই। কাব্য- 
মহাকাব্যে এবং নাটক-নাটিকার প্রতিভার এই ষে পূর্ণ নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে, তাহ! কখনও 
মলিন হইবার নহে । উহা দ্বারা ভারতের শৌর্য্য, বীধ্য, গৌরব, গাস্তীধ্য--সক্লই প্রকাশ 
পাইতেছে-_স্ৃতি সমুজ্জল হইয়া! রহিয়াছে । 
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৩। সশস্কৃত ভাষার--খণ্ড-কাঁবা ও গঞ্ঠ-কাবা। 

[ কটলদাসেব নেঘদূত ১ -খুতুসণহার --দ্বাত্র“শৎপুত্তলিক। __পুপ্পবাণবিলাস প্রভৃতি »-ভর্তৃহবি বিরচিত 
শত চ্রস্থপখুহ _-বেখাগ পতক। শাপ্তিশত$, নীিশতক প্রতি ৮ঘ*কর্পব-_পিছ্যাপতি বিহ্বপং-চোরকবি 7-- 
বাণওই বিরঠ্তি কাদস্থ বা ও হধচাবত প্রভাত ,_দও বিবচিত দশকুমারচবিত, কাবাণদশ প্রভৃতি ,_ুবদ্ধু-প্রণীত 
বাসাদত্তা ১ বিধুশশ্ার পঞ্হঙ্গ +সোমদেবের কণ। সারৎ সাগর মস স্বৃত ভাবার অন্তান্ঠ বিবিধ গ্রন্থ |] 

কাবা-মহাকাবা ভিন্ন সনস্ক৩সাহিতো থণ্ু-কাব্য আনক আছে। কাণিদাস, 
ভর্ভৃঞবি, ঘটকর্পব প্রন্ুতি ভারতীয় কবিগণ থণ্ড কাবো অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রকাঁশ কবিয়া 
গিয়াছন। মহাকবি কাঁলদাস যেমন কাব্যে, মহাকাব্য ও নাটকে 
মেদ । পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ কবিগণেধ মাপ্য এক শ্রেষ্ঠ আসন অধিকাঁব ধবিয়া আছেন, 
থণ্ড-কাবাও তাহার যণঃপ্র ঠা সেষঈটকপই সমুঙ্জল হইয়া আছে। কালি 
দীসব মেঘদ্ুত ও খতু-সপ্হার থওড কাবা মাধা উজ্জল বন্র-বিশেষ। ষ্াভাব মেঘদূত -কি 
'কাবধে, কি ছন্দোবন্ধে, কি পলালিতোো সন্ব-বিদয়েই অভিনব ্ব-পৃর্ণ। মেঘদু ত-_ মন্নাক্রা না। 
ছন্দে লিখিত। সেহ ছন্দেব লক্ষণ এহ যে, [শ্লাকব চাবি চখণব প্রতি চখণ সতেখটা 
কবিয়া বর্ণ থাকিবে । তাহাব মধো প্রথম চাবি বর্ণ, দশম একাদশ ভ্রয়োধশ চতুদ্দশ 
ষোড়শ ও সপ্তদশ বর্ণ গুরু হইবে এবং চতর্থ ষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি পড়িবে। এবদিধ 
ছন্দ পূব্বমেধ ও টন্তব মেঘ ছুই অ*শে এক শত বুঁডিটী শ্লোকে মেঘদুত সম্পূণ। এই খণড- 
কাবোব বর্ণনীয় ব্ষিয়--বিধহীর বিবহবোচ্ছাস। কাধ্যে অনবধান ঠা বশতঃ এক ধক্ষ অহিশাপপ্রস্ত 
হয়। ষক্ষবাজ অভিশাপ দেন, এক বসব সে প্রিয়ঙমাব সহিত সান্মাং কবিতে পাঁবিবে 
না। যক্ষবাজ কুবেবের এহ অভিসম্পাতেৰ বা আদেশেব ফপে যক্ষ মধ্য-ভাবতের অন্তর্গত 
বামগিবি পর্ধ,ভব অনাণ্য নির্বাঘিত হর। করেক মাস সেই স্থানে অবস্থিতিব পর 
বর্ধাগমে পপ্রণা-বিবহে যক্ষের প্রাণ বডই চঞ্চল হইয়া উঠে। আধাঢ মাসের প্রথম দিবসে 
মন্তমাতাজর ন্যা বমণীর-দর্শন নবজলধব অবলোকন কবিয়া যক্ষ আম্মহাবা হয়। শ্রাবণেক 
প্র'বন্তে বিব-বিধুরা প্রণফ়িনীব অবস্থা স্মরণ কবিঝ।, কাতব হইন়্া, সে মেঘেব শবণ লয়? তাহার 
খিবহে তাভাব প্রণক্িনী কতই কাতবা হইসা আছে--কতই কষ্ট পাইতেছে, তাহাব নিকট 
স্বাদ পাঠাইতে না পাবিলে তাহার প্রাথধাবণই অসম্ভব হইবে-_-মনে মনে এইবপ স্থির কবিয়া, 
যঙ্গ মেঘেব দ্বারা প্রিয়তমাব নিকটে সংবাদ পাঠাইতে ব্যগ্র হয়। প্রার্থনা কবিয়া বলে 
“জাত” বংশে ভুবনবিদিতে পুফ্ধরাবর্তকানাং, জানামি ত্বাং প্রক্কতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ। 
তেনার্গিত্বং ত্বরি বিবিধশান্দুর বন্ুর্গতোহহত, যাল্! মেঘ! বরমধিওগে নাধমে লন্ধকামা& . 
এই শোকে যক্ষ বলিতেছে,--হে মেঘ 1 তুমি মভহ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ , তাই তোমার 
নিকট আমি প্রার্থী হইইতেছি। মহছংশোষ্ব যহাস্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলেও 
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ক্ষোত নাই) কিন্তু হীনজনের নিকট ঘযাঞ্রা করিয়৷ ফললাভ হইলেও, সে যাজা। কণ্তবা 
নহে ।” এই বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিয়া যক্ষ একে একে আপন” কাহিনী নিবেদন 
করিল। €মঘ দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে সুতরাং বামগিরি হইতে কুবের- 
ভবনাভিমুখেই গমন করিতেছে, মেঘ নিশ্চয়ই ভাহার প্রণফিনীর নিকট দিয়া গমন করিবে ; 
তাই ক্ষ আপনার সমাচার মেঘের সাহায্যে প্রেরণ করিয়। প্রণয়িনীকে আশ্বস্ত করিতে ও 
সাস্বনা দিতে চায়। রামগিপ্ি হইতে কুবেরালয়ে অলকায় যাইতে হইলে, কোন্‌ কোন্‌ 
নগর-জনপদ, নদ-নদী-পর্বত অতিক্রম করিতে হইবে, পৃর্ববমেঘে যক্ষ তাহারই বর্ণনা করি- 
তেছে। চিত্রকূট পর্বত হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পথে প্রথমে মেঘ আত্মকুট গিরি-গ্রাস্তে 
অবস্থিতি করিবে। তথায় বারিবর্ষনানন্তর ক্রমে ক্রমে বিস্ধয-পর্বত-বিনিগগতা রেবা নদী 
অতিক্রম করিয়া একে একে দশার্ণ, অবস্তী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশ্রাম 
করিতে করিতে কৈলাস পর্ধতে অলকা-নগরীতে উপবীত হইবে। উত্তর-মেঘে অঙলকা- 
নগরীর বর্ণনা এবং সেখানে আপন আলয়ে কি ভাবে বিরহ্িণী দিনযাপন করিতেছে, 
তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে । বিরহিণী একাকিনী পতিবিবহে কি ভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে কবির ভুলিকাণ, যক্ষের বর্ণনায়, তাশাব জীবন্ত ছবি দেখিতে পাঁই। যথা, -- 
“আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সপ্নিকীর্শৈকপার্থাং, প্রাচীমূলে তঙ্গমিব কলামাত্রশৈষাং হিমাংশোঃ | 
নীঠা বাতিঃ ক্ষণমিব ময়া সাদ্ধিমিচ্ছারতৈর্যা, ভামেবোকৈবিরহমহতীমঞ্ভির্যাপয়্তীম্‌॥ 
নিশ্ব/সেনাধরকি শলয়ক্লুশিনা বিক্ষীপন্তীং, শুদ্ধন্নানাৎ পরুযমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্‌। 
মতসস্তোগঃ কথমুপনপেৎ স্বপ্রজোহপীতি নিদ্রা,-মাঁকা-ক্ষস্তীং নয়নসলিলোৎগীড়রুত্ধাবকাশাম্‌ ॥ 
আস্ে বদ্ধা-বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা, শাপস্তাপ্তে বিগলিতশু১। তাং বয়োছেষ্টনীয়াম্‌। 
স্পর্শ ক্ষ্টামঘমি তনখেনাসকৎ সারয়ন্তীং, গঞ্ভোগাৎ কঠিনবিয়মামেকবেণীং করেণ ॥ 
পাঁদানিন্দোরমৃতশিশিরান্‌ জালমার্থপ্রবিষ্টান্‌, পৃব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সঙ্গিবৃভং তখৈব। 
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষমভিস্ছাদয়ন্তীং সাত্রেহ্হীব স্কলকমলিনীং ন প্রখুদ্ধাং ন স্থুপ্তাম্‌॥ 
সা সন্নাস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী, শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃৎ ছুঃখছঃখেন গাত্রম্‌। 
ত্বামপ্যআ্রং নবজলময়ং মৌচয়িষ্যত্যবস্ঠং, প্রারঃ সর্ব ভবতি ককরুণাবৃত্তিরাপ্রণস্তরাক্মা ॥ 
জানে সথ্যান্তব ময়ি মনঃ সন্ত. তন্নেহমন্মা,-দিখন্ৃতাং প্রথমবিরহে তামহং তকয়ামি। 
বাচালং নাং ন খলু সুভগন্মগ্তভাবঃ করোতি, প্রত্যক্ষস্তে নিখিলমচিরাৎত্রাতরুক্তং ময়! যৎ ॥৮ 
যক্ষ বলিতেছে,__তুমি দেখিবে, প্রিয়তম! বিরহ-যাতনায় একান্ত ক্ষীণ হুইয়া বিরহ-শব্যার এফ" 
পার্থে শয়ন করিয়া আছেন। তাহাকে দেখিলেই বোধ হুইবে যেন পূর্বদিকের প্রান্তভাগে 
কলামান্রাবশেষ স্ুধাংশু বিরাজ করিতেছে। হার, প্রিয়তমা আমার সহিত শ্রেচ্ছা-বিহারে 
প্রবৃত্ত লইয়! মুহূর্তের গ্ভায় যে যাঁমিনী অতিবাহন করিতেন, অধুনা বিরহ-নিবন্ধন সেই 
যার্মিনী যার পর নাই সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। তুমি দেখিতে পাইবে, তিনি বিরহস্তপ্ত 
অশ্রু বিসর্জন পূর্বক তাদৃশ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। হে পয়োদ ! তুমি দেখিবে, 
সুদীর্ঘ নিশ্বাদ-ভরে প্রি্তমার অধর-কিশলয় একাস্ত কষ্ট ও গণ্ড পর্য্যন্ত লশ্বিত অলকাজাল 
আন্দোলিত হইতেছে, সন্দেহ নাই । 'অবিরল নরস্কাঙ্র নিপতিত হওয়াতে নিদ্রা ত্কাহার 
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নিকটবর্ধিনী হইতে পারিতেছে না! পরস্ত তিনি কেবল স্বপ্রাবেশে আমার সহিত সন্তোগ- 
বাসনার মুহুমুন্থ মিলন প্রার্থনা! করিতেছেন। তুমি দেখিতে পাইবে, যে দিন প্রথম বিরহ্‌- 
ঘটনা উপস্থিত হয়, প্রিয়তমা সে দিবস যাল্যদাম বিসঙ্জন দিয়া যে শিখা বন্ধৰ করিয়াছেন, 
শাপাস্তে প্রত্যাগমনানস্তর আমি যাহা খুলিয়৷ উদ্দেষ্টন করিয়া দিব, তিনি স্পশক্লি্ট নখতবারা 
সে কঠিন ব্ষিম একত্রেণীস্বরূপ শিখা! গণদেশ হইতে পুনঃপুনঃ অপদারিত করিতেছেন! 
স্থলপপ্মিনী যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বিকশিত বা৷ অমুদিত থাকে না, অধুনা আমার প্রিয়তমাও 
' তদস্থরূপ অবস্থাপন্ন হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কারণ, তদীয় নয়নদ্বয় পুর্ববগ্রীতিনিবন্ধন 
গবাক্ষ-রন্ধাগত স্ুধাগু-করের অভিমুখেও পুনর্বার সন্গিবৃত্ত হইয়৷ দারুণ ছুঃখ-সলিলে আপ্লাবিত 
হইতেছেন। তিনি পক্ষ ছারা পুনঃপুনঃ চক্ষু আচ্ছাদন কবিতেছেন। হে জলদদ! সেই 
অবলা! নিরতিশয় ছুঃখনিবন্ধন যাবতীয় বিভূষণ পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর শয্যাশায়িনী হইয়া 
রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তুমিও অভিনব সলিল রূপ বাম্পরাশি বিসর্জন করিবে, সন্দেহ 
নাই । কারণ, ষাহাদিগের হৃদয় কোমল, তাহাদিগের অস্তঃকরণ প্রায়ই করুণার্্জ হহয়! 
থাকে । এই বলিয়া, প্রিরতমার বিষাদের চিত্র আঁকিয়া ঘক্ষ আপন পক্ষ হইয়া তাহার 
প্রিয়তমাকে কি বলিতে হুইবে, মেঘকে তাহাই বলিয়া দিতেছে । যক্ষ বলিতেছে,__ 
“ঠ্রামামঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, বক্ত-চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্থভারেষু কেশান্‌। 
উৎপস্তামি প্রতন্থযু নদীবীচিযু ভ্রবিলাসান্‌, হস্তৈকশ্মিন্‌ কচিদপি ন তে চওি সাদৃস্তামন্তি ॥ * 
স্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়ামা, আ্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত,ম্‌। 
অঅৈস্তাবন্থুহুরুপচিতৈরদ্টিরালুপ্যতে মে, ক্ুরস্তন্মিক্লপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতাস্তঃ ॥৮ 
শ্তামালতার স্তায় তোমার অঙ্গ-সৌন্দরধ্, চকিত হরিণীগণের দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টিপাত, শশান্কে 
তোমার বদন-শ্রী, শিখিপুচ্ছের স্ায় তোমার কেশদাম, তরঙ্গিণীর বীচি-বিলাসে তোমার জ্র- 
বিলাস প্রভৃতির কতক সাদৃশ্ত দেখিতে পাই বটে; কিন্তু সম্যক সারৃশ্ত পরিরৃষ্ট হয় না। 
আমি ধাতুরাগ দ্বারা শিলাপরে তোমার প্রণয়-কুপিত মূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চরণতলে 
নিপতিত হুইবার চেষ্টা করি; কিস্ অমনি অসশ্রজলে আমার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হয়; ক্রুর- 
হৃদয় ছু্দৈব চিত্রপটেও তোমার সহিত আমার মিলন যেন সহ করিতে পারে না ।” মেঘসুখে 
যক্ষের প্রণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যক্ষরাজ তাহাকে মুক্তিদান করেন) প্রণয়ী-প্রণয়িনীর 
পুনর্ষিলন সাধিত হয়। মেঘদূত খণ্ড-কাব্যে মেঘের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে কবি যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহাতে মহাকবি কালিদাসের বিজ্ঞান-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে মেঘদূতের একটা অন্থুকৃতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। সিলারের প্রণীত “মেরিয়া 
লার্ট নামক নাটকে বনী রাজ্জী আপনার প্রণরী সম্পর্কে দৃক্ষিণগামী মেঘের নিকট 
এইরূপভাবেই আপনার বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 


* এই ল্লোকের একটী গ্ন্দর পদ্ভানুবাদ দেখ। যায । যথা, 
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ক্ষালিদাসের খডু-সংহার--খণ্ড-কাব্য মধ্যে আর এক শ্রেষ্ঠ বন্ধ । এই খপ্ড-কাব্যে বিভিন্ন 
ছন্দে গ্রীপ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমস্ত, শিশির, বসম্ত-_-এই ফড়খতুর বর্ণনা আছে। কবি যেন 
আপনার প্রণফিনীকে সম্বোধন করিয়া এই বড়-খাতুর বর্ণনা করিয়াছেন। 
খতু-সংহার। সে বর্ণনায় খতুভেদে প্রাক্কৃতিক পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে জীব-জন্তর ও মনুষ্ের প্বভাবের পরিবর্তন, অতি স্ুন্দর-ভাবে 
পরিবর্ণিত । তাহাতে সমন্ধ সময় আদি-রসের একটু আধিক্য ঘটিয়াছে। শরধর্ণনার প্রথমাংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে একাধারে সকল ভাবেরই আভাষ প্াওয়৷ যাইবে । সে বর্ণনা,_- 
কাশাংশুক। বিকচপদ্থমনোজ্ঞবক্তু সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা । 
আপকশালিরুচির! তনুগাত্রবষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ 
কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিন! রজন্তা' হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি। 
সপ্তচ্ছদৈ: কুন্থমভারনতৈর্বনাস্তাঃ শুর্লীকুত্যান্থ্যপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ 
চঞ্চলমনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ পর্যস্তসংস্থিতসিতাগজপঙ্ক্রিহারাঠ। 
নগ্কে। বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিস্বা মন্দৎ প্রয়াস্তি সমদাঃ প্রমদা ইবান্ ॥ 
ব্যোম কচিত্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্ক্তান্মৃতির্পদুতয়।৷ শতশঃ প্রয্াতৈঃ 1 
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরববৈরুপবীজ্যমানঃ 1” 
প্রস্ছুট কমল-সদৃশ ব্দন-শোভ| বিকাশ করিয়া, কাশকুম্থম-রূপ বসনে সঙ্জীভৃত হইয়া, 
নববধূবেশে মধুরিমাময়ী শরৎসুন্দরী আসিতেছেন। মত্তমরাল-রবে যেন তাহার নুপুর- 
ধ্যনি হুচিত হইতেছে; পক্ষশালি তাহার মনোহারিনী ক্ষীণ! দেহ-লতার শোঁভাবর্ধন 
করিয়াছে। ধরণী কাশ-কুস্থমে বিভূষিতা, নিশি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা, তটিনী মরালে 
শোঁভাৰ্বিতা, সরোবর কুমুধ-কুন্গুমে সঙ্জীর্কৃত। সপুচ্ছদ ফলভারাবনত, বনপ্রাস্ত ফুলদলে 
স্থশোভিত, উপবন মালতী প্রভৃতি কুহুমে শুক্লী্কত। প্রবাহিণী মদত! কামিনীর স্ঠায় মন্র- 
গামিনী $ চঞ্চল! শফরী-রূপা রসনা, প্রাস্তস্থিত হংসমালারূপ হার, খিশাল সৈকতরূপ নিতম্ব, 
তাহার শোভাবর্ধন করিয়াছে । নভোদেশ নৃপতির স্তায় ধোঁভমান। মেঘমালারূপ উৎকুষ্ট 
চামর শুহাকে বিজন করিতেছে । সেই মেঘপমুহ আবার শঙ্-মুণালের স্তায় শ্বেত বর্ণ, 
জলবর্ষণ হেতু লঘুতাবশতঃ শতখণ্ডে ধাবমান এবং বামুবেগ দ্বারা চাঞ্চলা-সম্পন্ন। 
এবন্্রকারে শরতের বর্ণনা করিয়া! কবি বলিয়াছেন,-_“মন্দিত কজ্জল-রাশি তুল্য মনোহর 
আকাশ-মগ্ডল, বন্ধক-পু্প দ্বারা অরুণাভ ভূমি ও মনোর কমলারুত বগ্রভৃভাগ প্রভৃতির 
সমাবেশ পৃথিবীর কোন্‌ যুবকের মন উৎকণ্ঠিত না কবে ?” “এই জুন্দর শরতে যবক-যুবতীর 
মন কখনও কি অচঞ্চল থাকিতে পারে ? বসন্তের উপসংহারে এই ভাব আরও যেন বিশদ 
দেখি! “অতি রমণীয় সন্ধ্যাকাল, নির্ধুল চন্দ্রকিরণ, পুংক্ষোকিলের রব, স্বগন্ধী বায়ু, মদম্ত্ব 
ভ্রমরগুঞ্জন এবং রাত্রিতে মস্তপান প্রসৃতি ভোগবিলাস উদ্দীপন করে। এই সময়ে মনুষ্যগণ 
দিবায় বুক্ষছায়! ও নিশার চন্্রকিরণ ভালবাসে, সুখণীতল অট্রালিকায় শয়ন করে এবং শীতল 
বলিয়া কাস্তাকে গাঁড় আলিঙ্গন করে কোনও কোনও সংস্করণে খতু-সংহারের উপসংহার 
অন্তন্ধপ। তদনুসায়ে অষ্টাবিংশতি প্লোকে বসস্ত-ব্দনি সম্পূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ আমব! 
| ৪র্থা৫১ 


৪০২. ভারতবর্ষ । 


অষ্টাত্রিংশ প্লোকে বসন্ত-বর্ণনের পরিসমান্তি দেখি। প্রথমোক্ত সংস্করণের শেষ গ্লোব, 

“আত্রীমঞ্ুলমঞ্ররীবরশরঃ সৎকিগুকং যন্ধনু- 

জ্যায়স্তাঁলিকুলং কলম্করহিতং ছত্রং সিতাংুঃ সিতষ্্‌। 
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভূতো যন্বন্দিনো লোকজিৎ 
সোহয়ং বে! বিচরীতুচৈব বিতনুর্ভদ্রং বসস্তাস্থিতঃ |” 

এ ক্লৌকটাও বসন্ত-বর্ণনার অঙ্গবিশেষ। অপিচ, এই শ্লোকে কৰি মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়াছেন! 
শ্লোকে কবি বলিতেছেন,--“মনোহর আম-মুকুলরূপ শর, কিংগুক পুষ্পরূপ ধনু, অলিকুলকপ 
উৎকৃষ্ট ধনু, চন্দ্ররূপ শ্বেত ছত্র, মলয়-বাঘুক্ূপ মত্ত গজ এবং কোঁকিলকুলরূপ বন্দিগণক্ষে 
লইয়া নিজ সহচর বসন্তেব সহিত কামদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন” এক হিসাবে এই 
শ্লোককেই শেষ শ্লোক বল! যাইতে পারে 7 কারণ, অন্তান্ত খতুর নিকটও এই ভাবেরই 
প্রার্থনা আছে। সেই জন্য বসন্তবর্ণনাঁৰ শেষ আটটি গঙ্লোক কেহ কেহ প্রক্ষিগ্ত বলিয়া 
মনে করেন। মেঘদূত ও খতুসংহার ভিন্ন কালিদাসের 'পুষ্পবাণবিলাস” শ্রুতবোধ”, 
দ্বাত্রিংশৎপুস্তলিকা” প্রভৃতিও এক হিসাবে খণ্ড-কাব্যের অন্তভূ্ত হইতে পারে । '্াত্রিংশৎ- 
পুত্তলিকা”__গগ্ভে লিখিত আছে বটে ? কিন্ক উহার মধ্যে ষে নীতি-বাক্যগুলি আছে, ভাহা 
কবিত্বের, উপমার ও উপদেশের উৎসন্ববূপ। পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ নীতি-উপদেশ আছে, উহার 

নীতিবাক্যগুলি প্রায় তদনুরূপ। চাণক্যের সংগৃীত এবং অগ্নিপুরাণের 
4775 অন্তর্গত নীতিবাক্য-সমূ্ধ দাত্রিংশৎ-পুত্তলিকার় দেখিতে পাওয়! যায়। 

এমন কি, কুমার-সম্তব প্রভৃতিতেও যে সকল উপমা ও নীতিবাক্য 
দেখিতে পাইয়াছি, তাহারও কতকগুলি ছাত্রিংশৎপুত্তলিকায় দৃষ্ট হয়। সংহিতার কতকগুলি 
শ্লোক ও নীতিবাক্য এতন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এ সকল দেখিয়া, দ্বাত্রিংশৎপুস্তলিকা রঘুবংশ- 
রচয়িতা কালিদাসের রচনা! কিনা, তদ্িষয়ে অনেকেই সংশয়ান্বিত। যাহা হউক, যেখান 
হইতেই সংগৃহীত হউক, এঁ নীতিকথাগুলি যে চিরদিনই মুল্যবান, তাহাতে কোনই সংশয় 
নাই। প্রথমেই বল! হইয়াঁছে,__“্যজ্জীব্যতে যশোধশ্সহিতং তদ্ধি জীবিতঃ” ; অর্থা_-ঘশ 
ও ধন্দের সহিত যিনি জীবিত থাকিতে পারেন, তাহার জীবন-ধারণই সার্থক। যাহারা 
আপন ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল নিজেদের মাত্র উদর পূরণ করে, তাহারা 
ক্ষুদ্র ও নীচাশয় ; এরপ ব্যক্তি সহশ্র সহস্র বিদ্চমান্‌ আছে। কিন্তু পরার্থই যাহার স্বার্থ, 
সেরূপ সজ্জনাগ্রগণ্য পুরুষ এক একটি মান্র। দেখ, বাড়বানল আপন ছুপ্পূরণীয় উদর পূরণার্থ 
সমুদ্র পান করিয়া তৃপ্ত হয় না) আবাঁর মেঘ নিদাঘসন্তপ্ত বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপ-শাস্তির 
নিমিত্ত সমুদ্র-বাঁরি পাঁন করিয়া! থাকে ।” এইরূপ নীতিশিক্ষায় নীতি-উপদেশে গ্রন্থের আরস্ভ 
এখানেও বুঝা যায় না যে, কবির রচনায় অন্যের ছায়াপাঁত ঘটিয়াছে। কিস্তু ইহার পর 
যখন গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাই, নীতিসার ও অন্তান্ত নীতিগ্রস্থ হইতে”_ 

“নদীনাঞ্চ নথীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাঁপিনাম্‌। বিশ্বাস নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীযু রাজকুলেষু চ ॥ 
ক্ষণং তুষ্টাঃ ক্ষণং রুষ্ট ন তুষ্টাচ ক্ষণে ক্ষণে। অব্যবস্থিতচিত্তীনাং প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥ 

হস বিদধিতন ন ক্রিয়া মবিবেকঃ পরমা পদ* পদম্‌ | বৃণতেহি বিমৃধ্যকারিণং গুণলুন্ধাঃ শ্বয়মেব সল্পদঃ 1 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৪০৩ 


অন্তরে তীর্থে ছিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভোজনে গুরৌ । যাত্ৃশী ভাবন। যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তারৃশী ॥ 
অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুঢেতসাম্‌। উদারচরিতানাস্ত্ বস্থুধৈব কুটুন্বকম্‌ ॥ 
উদ্ভমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তিবুরদ্ধিঃ পরাক্রমঃ । ধড়েতে যন্ত তিষ্স্তি তস্য দেবোহপি শঙ্কতে ॥ 
গতশোৌকো! ন কর্তব্য ভাঁবিনং নৈব চিন্তয়েৎ। বর্তমানেষু কার্যেষু চিন্তয়তি বিচক্ষণাঃ 1 
ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্ুবৎ। গস্তব্যং গতমিত্যাহ্গজতুক্তকপিখবৎ 1 
উদয়তি যদি ভান পশ্চিমে দিশ্বিভাঁগে প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহিঃ । 
বৰিকশতি যদি পদ্ছং পর্বতাগ্রে শিলায়াং ন ভবতি পুনরন্ৎ ভাষণং সঙ্জনানাং ॥ 
যথা চিত্তং তথাবাক্যং যথাৰাক্যং তথ। ক্রিয়া । চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধুনামেকব্মপত! ॥» 
প্রভৃতি ল্লোক ছ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার অন্তনিবি্ হইয়া আছে; তখন মনে সংশয় আসে বৈকি! 
বিশেষতঃ, স্থৃতিশাস্ত্রের সমরণ-সংক্রান্ত শ্লোক কয়টা অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায় সংশয় আরও 
দ়ীভূত হয় । তবে এ ভাবের রচনা কালিদাসের নাটকাদিতে বছুজ দেখিত পাওয়া যাঁয়। 
কথায় কথায় উপমার অবতারণ! তাহার প্রতি নাটকেই প্রনাক্ষীভূত। সে উপমাগুলি যে 
তাহার নিজন্ব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কুমারসস্তবে রতিবিলাপে একটি শ্লোক আছে। 
কৌমুদ্ী শশীর সহিত এবং তড়িৎ মেঘের সভিত যেরূপ মিলিত হয়, পতিপরায়ণা সাধ্বীগণও 
সেইবপ পতির অন্ুগামিনী হইয়া থাকেন। (৩০৩ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা) দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার 
সহমরণের প্রসঙ্গে তারই পুনরুক্তি দেখিতে পাই । তবেই বুঝা যায়, এ গ্রস্থের উপমা-মূলক 
শ্লোকগুলি গ্রস্থান্তর হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
খণ্ড-কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ট সম্পৎ-_ভর্তৃরির শত কণ্রন্ত সমুন্ধ। তাহার অমরশতক, স্ৃর্ধয- 
শতক, শৃঙ্গারশতক, শাস্তিশতক, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি এক একথানি অমূলা 
রত্ব। শত শ্লোকে গ্রথিত বলিয়! এ সকল গ্রন্থ শতক নামে অভিহিতি। 
তর্ৃহরি। প্রতি শতকেই ভাবের উৎস, ভাষার ধরঙ্কার, কবিত্বের নির্বর সমভাবে 
প্রবহমান। "শূঙ্গার-তিলক' নামক ভর্ভৃহরি-প্রণীত প্রণয়-টিত আর এক- 
খণ্ড-কাব্য আছে। কাহারও কাহারও মতে, উহা! কালিদাসের রচিত। কিন্তু সাধারণতঃ 
উহ ভর্তৃহরির রচন! বলিয়া প্রচারিত। এইরূপ ভর্ভৃহরির নামের সহিত আরও যে বহু 
গ্রন্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। যদি একমাত্র ভর্ভতহরিই & সকল গ্রন্থের 
প্রণেতা হন, তাহা হইলে ভর্তৃহরি একাধারে কবি, মহাকবি, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ 
ছিলেন। পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণ এই মতেরই পরিপোষক। তাহারা বলেন,--“একাধারে 
এভাধিক শক্তির সমাবেশ একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবপর ; আবার ভারতেও ভর্তৃহরির দ্বিতীয় 
নাই । আমরা অবশ্ঠ সর্বথা এ উক্তির অনুমোদন করি না। ভাঁরতবর্ধেই একাধারে 
সকল শক্তির সমাবেশ জস্ভবপর সত্য; কিন্ত এক ভর্ভৃহরিতেই যে সকল শক্তির সমন 
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ঘটিয়াছিল, তাহা নতে ,_-ভাবতের ৭ছু কবি-দার্ণনিকই একাধারে বহু শক্তির বন্ছগুণের আধার 
ছিলেন। দৃষ্টান্ত কি আর পেখিইব? এক কালিদ।সেই সর্ব মুখী প্রতিভার বিক।ণ 
দেখিতে গাই । শতক-গ্রথদি গ্ুণেত। ভর্ভৃহরি যদি দ্বতন্ত্র ত্তৃহরিও হন, ভট্টিকাব্য বা 
পতঞ্জল-ভ।ঞ্ের কারক! প্রভৃতি যদিও তাহার রচিত না হয়, অথবা! তন্বানধের অন্ত ঝ)জ্িগ 
রচন। বলিয।, প্রমাণ পাও যায়, তাখ। হইগেও করেক খণ্ড ক্ষুদ্র শতক গ্রন্থেই তাহ।র 
যশঃ-জেচোতি চিরসমুজ্জল থ।কিরা ধইবে। ভর্ভৃহরি-_বিক্রম।দিতে/র বৈমাত্ের ভ্রাতা বলিয়া 
পরিচিত । স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হুহয়! তিন সংসারধর্ম পারত।গ করেন। যে স্ত্রী তাহার 
নয়নের মনি-্বরূপিনী ছিলেন, বাহার পৌন্দধে,র মধ্যে তিনি জগতের সকল সৌন্দর্ঘ/ 
একাধ।রে দেখিতে পাইতেন ; সেই স্ত্রীর চবিভ্র যখন ত।হীর সন্দেহের বিষয় হইল, তখন 
তিন তাহারই রূপের মধ্যে যত কিছু কণর্ধয কুভাব__অনিষ্টের উপদান দেখিতে পাইপেন। 
তাহার এই শত কগগ্রন্থে ছুই ধিকের ছুই চিত্র কি সুন্দর পরিস্ফুট! যখন তিনি প্রণয়িনীর 
বূপ-মোহে মুগ্ধ। তখন তিনি বলিতেছেন,প্রদীপের আলোক আলোক নহে) সুষ্য-চন্্র- 
তারকার রশ্িও তেমন আনন্দপ্রদ নহে; যে আলোক থে আনন্দ পেই সুন্দরীর নয়নে 
প্রতিভ'ত দেখি। সেই কুরঙ্গ নয়নের দীপ্তি 1ভল্ন আমার নিকট পৃথিবী অন্ধকারময় ।” 
কিন্তু যখন তিনি প্রণযিনীর প্রণয়ে সন্দিহান, তাহার প্রতি বীতম্পৃহ, তখন আবার বলিতে- 
ছেন, “রমণীব রূপ ভীষণ অবণ্য। প্রাণিহস্ত ছুরস্ত দ্য প্রাণহন্ন জন্য সেখানে প্রতীক্ষা 
করিতেছে ॥” অন্তত্র আবার বলিয়াছেন,_পপৃথিবীব্প সমুদ্রে রমণীরূপ বড়শি নিক্ষেপ করিয়া 
কামদে? বসিয়া আছেন। মন্ুষ্য-রূপী প্রলুব্ধ মত্স্ত রমণীর বিশ্বাধর রূপ চার ভক্ষণ করিতে 
ছুটিয়াছে। ফলে, প্রেম বহ্ছিতে প্রক্ষিপ্ত হুইয়া তাহাদিগকে দর্বীভ্ূত হইতে হইয়াছে” 
ততৃহরির “বৈরাগা-খতক $ংপাবের মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে অমোঘ অসন্ত্র। এই 
ভীষণ স“সাঁর-মহ্থাধণ্যে কেমন করিয়। মানুধ আত্মরক্ষার সমর্থ হইবে, শতকের প্রতি শ্লোকে 
মী মুগ্ধ জীবের প্রতি পেই উপপেশ। কয়টা শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। যখা,-- 
প্চুড়োওুংসি ত9এ০।রুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো 
লীল।দ $বিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে প্ফুরন্। 
অস্তঃস্কর্জদপাবমোহ তিমির প্রাগৃভারমুচ্চাটয়ং- 
শ্চেতঃসদ্মনি বোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো! হরঃ ॥ ১ 
্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিংফলং 
ত্যক্ত। জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেব৷ কতা নিক্ষলা। 
সুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেঘাশক্কয়া কাকবৎ 
তৃষ্ে জুস্তসি পাশকম্মপশুনে নান্তাপি সন্তস্যসি ॥২। 
উৎখাতং নিধণস্বয়া ক্ষিতিতলং খ্বাতা গিরের্ধাতবো! 
নিস্তী্ণঃ সরিতাংপতিন্পিতয়ে বত্বেন সস্তোধিতাঁঃ। 
মন্ত্রাবাধনতৎপবেণ মনসা নীতা; শ্শানে নিশাঃ 
প্রাপ্তঃ কাণববাটকে।+পি ন ময়। তৃষ্চে সকামা ভব ॥ ৩॥ 
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স্বলালাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপবৈ- 
নিণৃহাস্তবাম্পং হসিতমপি শুন্তেন মনসা । 
কৃত বিত্তস্তস্তপ্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি 
ত্বমাশে মোঘাশে কিমপরমতো নর্ভর়সি মাম্‌॥ ৪ ॥ 
অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনোপত্রপয়সাং 
কৃতে কিং নাম্মীভিবিগলিতবিবেকৈর্যাবসিতম্। 
যদাঢ্যানামগ্রে ভ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং 
ককৃতং মানত্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥ ৫ ॥ 
ক্ষান্তং ন ক্ষমা গৃহোচিতস্থথং ত্যক্তং ন সস্তোষতঃ 
সোঁটা ছঃস্হশীতবাদোতপনক্লেশ! ন তপ্তং তপঃ। 
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিত প্রানৈর্ণ শস্তে। পদং 
তততৎকর্শ৷ কৃতং যদেব মুনিভিক্ডৈ্তৈঃফলৈরবধ্চিতাঃ ॥ ৬ ॥ 
ভোগা ন ভুস্তা বয়মেব ভূত্তাস্তপো। ন তণ্তং বয়মেব তণ্তাঃ 
কালো ন যাতে বয়মেব যাতাসৃষ্চ৷ ন জীর্ণ বন়মেবভীর্ণাঃ ॥ ৭ 1, 
বলীভিমু'মাক্রান্তং পলিতেনাক্ষিতং শিরঃ 1 
গাত্রাণি শিথিলায়স্তে তৃষ্কৈকাতরুণায়তে ॥ ৮ ॥ 
নিবৃত্ত ভোগেচ্ছ! পুরুষবনমানোহপি গলিতঃ 
সমানাঃ ব্বর্ধাতাঃ সপদিসুহ্ধদে জীবিতসমাঃ | 
শনৈর্যক্টঘুখানৎ ঘনতিমিররুদ্ধে 5 নয়নে 
অহ্োমুঢ়ঃকায়ন্তদপি মব্ণাপায়চকিতঃ ॥ ৯ ॥ 
আশা নাম নদী মনোর্থজল! তৃষ্ণা! তরঙ্গাকুল! 
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগ! ধৈধ্যক্রমধ্বংসিনী। 
মোহাবর্তনত্তরাতিগহনাপ্রোত্ুঙগ চিন্তাতটো 
তশ্তাঃপারগতাবিশ্তদ্ষমনসোনন্বস্তিযোগীশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥” 
প্রথম শ্লোকে যঙগলাচরখে কবি মহাদেবের জয়োচ্চারণ করিতেছেন। যোগিগণের হৃদয়-মন্দিরে 
যিনি জ্ঞানালোকরূপে মুমান্‌, ুর্যোদয়ে নৈশ-অন্ধকাঁর দূরীকরণের ন্যায় ঘিনি মনুষ্যের অস্তরের 
অনন্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করেন, যিনি ক্রীড়ার ছলে অবহেলার পতঙ্গের ন্যায় কামকে 
ভন্মীতৃত করেন, যিনি সকল মঙ্গলের ও সকল সম্পদের বিধানকর্তী, অর্দপ্রস্ফুট কুন্থুম- 
কোরকের স্াঁয় জ্যোতিম্মান চঞ্চল রশ্মিমালায় ধাহার শিরোভূষণ সুশোভিত, সেই দেবাদিদেব 
মহাদেব মঙ্গলবিধান করুন। ১॥ কত দুরধিগম্য বিপদসন্কুল স্থান পরিভ্রমণ করিলাম ) 
কিন্ত আকাজ্ফিত ফল লাভ করিতে পারিলাম না! বংশগৌরব পদমর্ধ্যাদ! বিসর্জন দিয়! বৃথাই 
আমি ধনবানের সেব' করিলাম! ফলপ্রাপ্তির আশায় আত্ম-মর্ধ্যাদা বিসঙ্জন দিয়! পরের 
দ্বারে প্রার্থী হয়৷ কাকের ন্তায় উদরপূরণ করিক্া' বেড়াইলাম ? কিন্তু কি ফললাভ হইল! 
মন্দবর্শপ্রব্র্তনকারিণী ফামন! তোমার তৃত্তি-সাধনে এখনও সমর্থ হইলাম না?) ৰরং 


৪০৬ ভারতবর্ষ । 


দিন দিনই উৎকট লালসা পরিবর্ধমানা । ২॥ রত্ব-অস্বেষণে ক্ষিভিতল খনন করিলাম? 
ধাতুর সন্ধানে গিরি-গাত্র বিদীর্ণ করিয়। দেখিলাম, সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভের 
জন্য এঁকান্তিক চেষ্টা পাইলাম ) পুজামন্ত্রে স্তর পূর্ণ করিয়া হোমাগ্ি-পার্থে রাত্রি অতিবাহিত 
কবিলাম; কিন্তু হে কামনা !__ তোমার তৃপ্রিসাধন পক্ষে কপর্দক-কণাও প্রাপ্ত হইলাম না! 
৩॥ ক্রুরমনা ধনবানগণের দ্বারে ক্রীতদাসের স্তায় দিনযাপন করিলাম) তাহাদের জঘন্ত 
আচরণ এবং কটু-কাটব্য অবহেলায় সহা করিলাম) মর্শস্বদ যাঁতনায় অস্তর-বিনিঃস্থত 
অশ্রধারা লুকাইয়' রাখিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম; ধনৈশ্বর্য-প্রমপ্ত 
কলুষিত-চিত্ত ছুরাত্মার প্রতি সম্মানের একশেষ প্রদর্শন করিলাম; কিন্ত হে চির-অতৃপ্ত 
কামনা! তোমার তৃপ্তির পক্ষে কিছুই করিতে পারিলাম না! ৪॥ পদ্মপত্রস্থিত জল- 
বিশ্ববৎ এই যে ক্ষণভঙ্কুর প্রাণ, ইহার জন্য বিবেককে বলিদান দিয়া কি না অপকর্ম 
করিলাম ! ধনগর্ধে গর্বিত ধনীর সমক্ষে আত্ম-প্রাধান্ত খাপনের জন্য নির্সশজ্জের স্ঠাষ 
আত্মহত্যা-তুল্য কি আত্মপ্রশংসাই না করিলাম ! ৫ ॥ ক্ষম! করিয়াছি বটে) কিন্তু ক্ষমার 
জন্য ক্ষমা করি নাই; অন্ঠায়াচরণের প্রতিকার পক্ষে অসামর্থ্য হেতুই ক্ষমা করিয়াছি। 
গার্স্থা সুখ পরিবর্ধন করিয়াছি বটে; কিন্তু সম্তোগ্নান্তে সম্তোষের সহিত নহে,_-শুধুই 
ধন অন্বেষণে! শীত, গ্রীন্ম, বাতাতপ সহা করিয়াছি বটে; কিন্তু ধর্ম-কর্ম্বের বিধি-নিয়ম 
পালনের জন্ত নহে। অর্থের অনুসন্ধানে দিবারাত্রি প্রাণসমর্পণ করিয়া ফিরিয়াছি বটে) 
কিন্ত মহাদেবের চরণে কথনও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই। ৬॥ পার্থিব স্থুখভোগ 
হইল না! বটে) কিন্ত ভোগের অবধি নাই। ধর্মানুষ্টানে তপশ্চারণ করিলাম না! বটে; 
কিন্ত উদ্বেগে ছুঃখে প্রতপ্ত হইলাম। কাল গত হইল না, কাল অনস্ত) কিস্তু আমি গত 
হইতে (মৃত্যুমুখে পতিত হইতে ) চলিলাম ! তৃষ্তার নিবৃত্তি হইল না) কিন্ত আমি জীর্ণ 
ধ্বংস হইতে চলিলাম ! ৭॥ বদন বিলুলিত, মস্তক পলিতকেশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিলতা-প্রাপ্ত ; 
কিন্তু তৃষ্ণা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে! ৮॥ যাহার! জীবনের সঙ্গী ছিল, __ প্রাণপ্রিয় ছিল, 
তাহার! সব একে একে চলিয়া গেল ; সম্মানলাভের ক্ষমত লোপ পাইতে চলিল, দৃষ্টিশক্তি 
ক্ষীণ হইয়া আসিল; শরীর যথেচ্ছচালিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িল) কিন্ত কি নির্কদ্ধিতা 
শরীর এখনও মৃত্যুভয়ে মুহামান হইতেছে! ৯॥ আশারূপ নদী প্রবাহে অতৃপ্ত আকাকঙ্ষারপ 
অনন্ত জলজোত প্রবাহিত হইতেছে; তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে সে নদী বিচঞ্চল; অন্্রাগরূপ হিং 
জন্ততে সে নদী পরিপূর্ণ; বিতর্করূপ জলচর পক্ষিগণ তাহাকে ঘেরিয়া আছে; আর সেই 
তরঙ্গে তীরভঙ্গে তীরদেশস্থিত ধৈর্য্যরূপ তরুসকল সমূলে উৎপাটিত হইতেছে । অজ্ঞানরূপ 
ঘূর্ণাবর্তহেতু এ নদীতে গতিবিধি সঙ্কট-সমাকুল। নদীগর্ভ গভীরতাপূর্ণ ; উত্তু চিন্তাতট 
ছুরবগাহ ; কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত যোগিগণই এই ছুস্তর নদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ 
হন। ১০॥ শতকের প্রতি শ্লোকই এইরূপ বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক তত্বকথায় পরিপূর্ণ । 
তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত শতকপ্্রন্থ সমূহের পাঠ লহঁয়া আলোচনা করিলে বড়ই- 
সমস্তাম্ম পড়িতে হয়। বাঙ্গালা-দেশে একরূপ পাঠ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একরূপ পাঠ, 
দাক্ষিণাত্যে একন্সপ পাঠ, বোষ্বাই-প্রদেশে একরূপ পাঠ। উপরে বৈরাগ্য-শতকের যেটা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৪০৭ 


প্রথম শ্লোক বলিয়া! উদ্ধৃত হইয়াছে, বোস্বাই-প্রদেশে প্রচলিত সংস্করণে উহ্ভার পরিবর্তে 
মিশ্নলিখিত গ্লোকটা নীতিশতকে ও বৈরাগ্য-শতকে--উভয় শতকেই দেখিতে পাই। 
“দিকালাগ্যনবচ্ছি্নান্তচিনমানমূরতয়ে | 
স্বান্ভূত্যেকসারায় নমঃ শাস্তায় তেজসে ॥৮ 
পুর্বোদ্কৃত প্লোকে দেবাদিদেব মহাঁদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্ত এই শ্লোকে 
অনাদি অনন্ত চিন্মন্নকে আহ্বান করা হইতেছে। দ্বিবিধ সংস্করণের এই ছুই প্রকার প্রারস্তে 
কবি শৈবমতাবলম্বী ছিলেন, কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন,_-তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। 
প্রথমোক্ত শ্লোকটী ( চুড়োন্তংসিত ইত্যাদি শ্লোক ) যদিও ভর্তৃহরির রচনার মধ্যেই স্থান পাইয়া 
আছে; কিন্তু উহা শতকাতিরিক্ত বিবিধ প্লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এ ভিন্ন 
আরও এক অভিনব সমন্তার বিষয় আছে। বৈরাগা-শতক, নীতিশতক প্রভৃতিতে যে 
সকল প্লোক দেখিতে পাই, এ সকল গ্লোকের অনেক শ্লোক অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন 
গ্রন্থের অন্তনিবিষ্ট হইয়া আছে। দৃষ্টান্তন্বরূপ নিম্নে চারিটা ক্লৌোক উদ্ধৃত করিতেছি,__ 
“ভবস্তি নম্রাম্তরবঃ ফলোদগমৈর্নবান্ধুভির্রিবিলম্বিনো। ঘনাঃ। 
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্‌ ॥ ১ ॥ 
প্রীরস্ততে ন খলু বিদ্বময়েন নীচৈঃ প্রারস্ত বিদ্ববিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ। 
বিৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহস্মানাঃ প্রারস্ত চোত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি ॥ ২ ॥ 
কিং কুর্মন্ত ভরব্যথা ন বপুধি ক্ষমাং ন ক্ষিপত্যেষ যৎ 
কিং ব! নাস্তি পরিশ্রমো দিনপতেরান্তে ন যঙ্লিশ্চলঃ ৷ 
কিংচাঙ্গীকৃতমুৎস্থজন্ন মনসা শ্লীঘ্যো জনে! লঙ্জতে 
নির্বাহঃ প্রতিপন্নবস্তষু সতামেতদ্ধি গোত্রব্রতম্‌ ॥ ৩ ॥ 
এতা হসন্তি চ রুদস্তি চ কার্য্যহেতোবিশ্বাসয়স্তি চ পরং ন চ বিশ্বসস্তি। 
তম্মান্নরেণ স্ুশীলসমস্বিতেন নার্ধ্যঃ শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ ॥ ৪ ॥ 
উল্লিখিত শ্লোক-চতুষ্টয়ের প্রথমটা কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুস্তল' নাটকে, দ্বিতীয়টা ও 
তৃতীয়টী বিশাখদত্ের 'মুদ্রারাক্ষসে, এবং চতুর্থটী শুদ্রকের “মৃচ্ছকটিকে” অবিকল দৃষ্ট হয়। 
এবধ্িধ সারৃশ্টের বিষয় পর্যযালোচন! করিয়া পণ্তিতগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কেহ 
বলেন, শ্লোকগুলি নীতিবাক্যক্ূপে আবহমানকাল সংসারে চলিয়া আসিতেছে । অধুনা 
যেমন চাণক্যের বা হিতোপদেশের নীতি-স্ত্রগুলি আধুনিক সাহিত্যিক-গণ আপনাদের 
রচনার মধ্যে দৃষ্াস্ত-্বর্ূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, প্র প্লৌকগুলিও কালিদাস প্রমুখ কবিগণ 
সেইভাবে আপন-আপন গ্রন্থ মধ্যে সম্কলন করিয়া থাকিবেন। এ&ঁ সকল প্রতিভাবান্‌ 
মহাকবি আপনাদের রচনার মধ্যে অপরের রচনা গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সংসারে যে চৌর্য্য- 
বিস্তার আদর্শ রাখিয়! যাইবেন, তাহা কখনই মনে করা যায় না। ন্তরাং পূর্বোক্ররূপ 
সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে এক হিসাবে সমীচীন বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। অন্ত হিসাবে, 
ভর্তহরির কৃতিত্বের অপলাপ করিতে হয়। বলিতে হয়,_ভর্তৃহরি কেবল সংগ্রহকর্তী ছিলেন, 
তিনি শ্লোকগুলির রচয়িতা ছিলেন না'। ভর্তৃহরির স্তায় কবি, বৈয়াকরণ ও দার্শনিকের সম্ন্ধে 


৪০৮” ভারতবর্ষ ॥ 


এবদ্িধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সমীচীন বলিয়া! ম.ণদ করি না| বে কি বলিয়া এ সমস্তার 
মীমাংসা করা ধাইতে পারে? এক মীমাংসাঁ-এক সিদ্ধাস্ত-ভর্তৃহরির রচনার মধ্যে 
পরবর্তিকালে লিপিকারগণ অন্ভের রচনা সংযোগুন করিফজ। বাখিগনাছেন। শতক নামে 
প্রচারিত তাহ।র নীতি-শতকের ও বৈরাগ/শঙক্র »ঞ্গ পরিশিষ্ট-রূপে বিবিধ প্লোকাবলী 
সংগৃহীত হইয়া থাকে। তাতে এক এক শতকের মধ্যে প্রায় দেড় শত গ্লোক খান 
পাইয়াছে, দেখিতে পাই। এইগ্জপে বিশৃঙ্খণা ঘটিগাছে; তাই সত্য-তত্ব-নিন্বপণে সংশন্ব 
উপস্থিত হয়। ভর্তৃছরির জন্ম, সন্বন্ধ-তত্ব ও সংসর-ত,গ প্রভৃতি বিষয়ে নানা উপখ 'ন 
প্রচলিত আছে। তাহার গৃহত্যাগের বিবরণ সর্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ। নীতিশতকের দ্বিতীয় 
৬্লাকে তীহার গৃহ-ত্যাগের কারণ অনেকট। অনুভব করিতে প্রা! যায়) সেই প্লোকটী এই, 
“ধ$* চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা' বিরক্ত! সাপ্যন্তমিচ্ছতি জনং স জনোন্তসক্তঃ | 
তন্মৎকৃতে চ পরিতুম্থতি কাচিদন্|ধিক্তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥» 
ভর্ভুহরি যখন রাঁজ-পদে প্রতিষ্ঠিত, একগন ত্রাঙ্গণ তাহাকে একটী ফল প্রদান করিফা- 
ছিলেন। + দেই ফল ভক্ষণ করিলে অমরত্ব লাঁভ হয়। ভর্তৃহরি সেই ফ্লটী আপন 
প্রাণস্বরূপিণী প্রণগিনীকে ভক্ষণ করিতে দেন। প্রণক্লিনী চরিত্রহীন। ছিলেন; তিনি (সই 
ফলটা আপনার উপপতিকে প্রদান করেন। সেই উপপতির আর এক প্রণয়-পাত্রী ছিল; 
তে আবার তাহাকে সেই ফলটী খাইতে দেস্ন। (শেষে।ক্তা রমণীর নিকট হইতে ফলটা 
পুনর।য় তর্তহরির নিকট আসিয়া পৌঁছে। তখন সন্ধান লইয়া তিনি সকল রহন্ত অবগত 
হন। সংসারে বিতৃষ্ণ জন্মে; প্রণয়িনী সহ্ধর্শিনীর আর মুখদর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয় ন1। 
সেই উপলক্ষেই প্লেকটী তাহার মুখ হইতে নির্গত হইগাছিল)১_সেই উপলচক্ষই তিনি 
গৃহত/!গী হইয়ংছিলেন। ভর্তৃহরি, ভাট ও ভর্তৃমেন্থ প্রস্তুতি সংজ্ঞা লই অনেক সময় অনেক 
বিতণ্ডা! উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলিগাছেন, ভর্ভৃহরি এ তিন নামেই অভিহিত হইতেন। 
খানও কোনও মতে প্রকাশ,_উহাস। তিন জন স্বতন্ত্র ঝ/ক্তি এবং ভর্তৃহরি নামে ছুই জন 
শ্রস্বকার বিদ্ুমান ছিলেন। বিভিন্ন বিব্র'ম।দিত্য, বিভিন্ন ভর্তৃরি প্রভৃতির বিষয় আগ 
চনা করিতে গিগ একের স্কন্ধে অপরের পল্পব আসিগ| সংযুক্ত হইরা গিক্জাছে। ছুই 
একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । একজন গ্রশ্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চন্্রপপ্ত 
ন/নক এক আঙ্ষণের চারি স্ত্রী ছিল। সেই স্ত্রী-চতুষ্টের নম-ত্রা্ষণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী, 
রজার *.মক একজন থষ্ট]ন মিশনগী ১৬৬০ থৃষ্টাঞ্ধে কর্ণাট প্রদেশে আিগ| খাস করেন। তিনি 
ভর্তুহরির শতক রচন! সন্ধপ্ধে একটা বদৃচ্ছ! মপ্তবা প্রকাশ করিয়া গিরাছেন। কার বলেন, _ভর্তৃহরির তিন শত 
স্ত্রী ছিল, আর তর্ঠূহরি বড়ই উচ্ছুদ্খল ছিলেন। সেই জন্ত তাহার পিত। তাহাকে গুরুতররূপে ভত'সনা করেন | 
সেই উপলক্ষে মনে বৈরাগা উপস্থিত হওয়ার জর্তৃহরি স্ত্রীদিগকে পরিতাগ করেন এবং এ মকল প্লৌক সংগ্রহ করিয়া 
বিবেক-বৈরাগামূলক শতক-্রস্থাবলী গ্রধিত করি যান। গ্লোকগুলি ভাহীর রচিত নে; উহা! প্রাচীন 
পস্থকারগণের শ্রস্থ হইতে সংগৃহীভ। 7124, 8০11৩05278০, 
+ মতান্তরে প্রকাশ, _ফলটা প্রথমে বিক্রমাদিতা পাইয়াছিলেন। তিনি এক ব্রাক্ষণকে উহ দান +-রন। 
প্রকৃতিপুঞ্জের পালনকর্তা ভর্তৃহরির সকার গুণী-জ্ঞানী নৃপতির অমরদ্ব-লাঙই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া) জাঙ্গণ সেই 
ফলটী তর্ভৃহরিকে দিয়াছিলেন। তার পর ফল পূর্বোন্ডয়ূপে হস্তান্তরিত হয়। 
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(সগ্থমর্তী । চারি স্ত্রীর চারিটা পুত্রসন্তান জন্মে। প্রথমা ্রাঙ্গমীর গর্ভ বর্কুচির, দ্বিতীর! 
ক্ষত্রিয়া ভাঞ্মতীর ' গর্ভে বিক্রমারের, তৃতীয়া বৈগ্তা ভাগ্যবতীর গে ভর্টির এবং চতুর্থা শৃদ্রা 
সিন্ধুমতীর গর্ভে ভর্ভুহরির জন্ম হয়। ' বিক্রঘ রাজ! হইয়াছিলেন; ভটি মন্তিতব-পদ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। * এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কেই কেহ রাজা চন্দরগুপ্তকে উহাদের পিতা 
বলিয়া সাবাস্ত করিয়া লইরাছেন। 1 আর একজন পণ্ডিত আবার ভষ্টিকে ভত্তৃরির পুত্র বলিয়া 
স্থির করিয়া লইয়ছেন | কিন্তু ভণ্টহরির ও বিক্রগাদিত্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে যে মত সব্বা. 
পেক্ষা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, তাহা আমরা পৃর্বেই প্রকাশ করিয়াছি । + প্রাচীন উজ্জগ্নিনী 
নগরীর ভগ্জাবশে” মধ্যে পভুর্তুগরির গুন্ক' নামে একটি পরিতাক্ত গুহা প্রদর্শিত হয় । কথিত 
আছে, সেই গুহার বসিয়া ির্ভৃহরি তপস্তা করিরাছিলেন ; আর সেই গুহার একটি সুর 
ছিল; সেই সুরঙ্গ দিঘা কাণীধামে পৌছান যাইভ। ভগ্রপ্রার একখণ প্রস্তর কড়ির 
আকারে দেই গুভান্র অবস্থিত ছিল এবং তন্দারা গুহার ছাদ রক্ষিত হইত। গুহার 
মধ্স্থিত ছাদের নিম্ন দ্রিগা যে গহ্বর ছিল, এখন তাহ! পর্বঃসপ্রাপ্ত ; তবে লোকে এখনও 
তত্প্রদর্শনে সুরঙ্গের কাহিনী কহিয়়া থাকে । বিহার প্রদ্দেশে গয়ার সন্নিকটেও এইরূপ 
এক গুহ প্রদর্শিত হয়। সে গুহার নাম--বরাবর গুহা । উহা৷ ভর্তৃহরির গুহা! বলিয়াই 
অধিকতর প্রসিদ্ধিসম্পন্ম । বরাবর গুহা সপ্ততল। সংসার-ত্যাগের পর, ভর্ভূহরি এ শুহায় বসিয়া 
তপস্তা করিক্সাছিলেন বলিয়া! প্রচার আছে। এ সকল বিষ বড়ই রহস্তপূর্ণ। প্রসিদ্দি-সম্পক্ন 
বাক্তিগণের নামের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় অনেকেরই আকাজ্ষা হয়। কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া! 
বিভিন্ন স্থানের কল্পনা এবং ভর্ভূহরির সাধনা-ক্ষেত্র বলিয়া বিভিন্ন গিরি-গুহার উল্লেখ, 
তদ্বিধাআকাজ্ষারই ফল। ্রীমচ্ছঙ্করাচার্ধ্য যে বেদান্ত-মত প্রচার করিয়া যান, ভর্তৃহরির 
শতক-গ্রন্থে সে মতের আভায পাওয়া ঘায়। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হয়, অছৈত-বাদ 
ভারভবর্ষে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নহে) 
অতি প্রাচীনকাল হুইতেই প্র মত ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল। শঙ্করাচার্য তাহার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
». স্তর্তৃহরি ভিন্ন আর আর যে সকল কবি খণ্ডকাব্য-রচনায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ঘটকর্পর, বিহলণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । ঘটকর্পর-_ 
বিক্রমাদিত্যের নবরভ্বের একতম রত্বমধ্যে পরিগণিত । “ঘটকর্পর” নামে 
ঘটকর্পর।  দ্বাবিংশ গ্লোকঘুক্ত তাহার এক কবিতাপগ্রস্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এততিন্ন 
কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক ঘটকর্পরের রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে । 
কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' লিখিয়াছেন,_-অনেক গুণের মধ্যে একটামাত্র দোষ থাকিলে, 
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সে দোষ ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। উপমানম্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, চন্দ্রের শ্িগ্ধ 
কিরণ-রাশির মধো তাহার কলঙ্ক-দোষ ন্বতঃই বিলীন হইয়া আছে। (গ্লোকটা এই খণ্ডের 
৩০*ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে )। ঘটকর্পরের ইহা সহা হয় নাই। কাগিদাসের এই উক্তির 
প্রতিবাদে তিনি একটা কবিতা লিখিয়াছেন। ঘটকর্পর বিরচিত সেই কবিতাটা এই,_- 
“একো হি দোষা গুণসন্গিপাতে নিমজ্জতীন্দোরীতি যো বভাষে। 
নৃনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন দারিদ্র্যদোষে! গুণরাশিনাশি ॥৮ 
এই উত্তরে ঘটকর্পর কালিদাসকে বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,_যে কৰি 
বন্ধগুণের মধ্যে একটা মাত্র দোষ থাকিলে, সে দোষ গুণের মধ্যে লোপ পাইয়া যায় 
বলিয়াছেন, সে কবির স্ক্ষ-দর্শন অতি কম। কারণ, তিনি জানে না যে, একমাত্র দারিদ্র্য- 
দোষে সকল গুণ নষ্ট হইতে পারে। উত্তরটা বড়ই সমীচীন । ঘটকর্পরের এবং কালিদাসের 
মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের এমন প্রসঙ্গ আরও অনেক আছে। পুর্বে যে বিহলপ কবির নাম 
উল্লেখ করিয়াছি, কাশ্ীর-রাজো তাহার বসতি ছিল বলিয়া গ্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার 
প্রধান খণ্ডকাব্য-_-“বিহলণ-পঞ্চাশিকা” বা “চোরপঞ্চাশৎ। এর গ্রন্থে পঞ্চাশটী শ্লোক আছে। 
সেই শ্লোকে তাহার প্রণয়িনীর বিষয় পরিবর্ণিত। কিংবদন্তী এই যে, তিনি গুর্জরাধিপতি 
বীরসিংহের কন্যা চন্দ্রলেখার (মতান্তরে শশিলেখার ) শিক্ষকের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষাদান-কালে চন্দ্রলেখার সহিত তাহার প্রণয় জন্মে । 
রাজা তাহ জানিতে পারেন। পণ্ডিতের এই বাবহারে জুদ্ধ হইয়া রাজা পপ্ডিত 
বিহলণের শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বিহলণ এ পঞ্চাশটি কবিতার 
দ্বারা আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে বিহলণ প্রণরিনী চন্দ্রলেখার প্রণয়ে কি 
আনন উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই পরিবর্ণিত আছে। বধ্য-ভূমে কবিতাছন্দে প্ররূপে 
মনোভাব প্রকাশ করিলে, সেই সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা তাহাতে কবির 
প্রতি দয়ার্রর হন। তখন রাজান্ুকম্পায় বিহলণের প্রাণ-দণ্তাজ্ঞা রহিত হয়। রাজা! রাজ- 
কুমারীর সহিত বিহলণের বিবাহ দেন। বিহ্লণ কবি এবং তাহার “চোরপঞ্চাশৎ” খগণ্ু-কাব্য 
সম্বন্ধে এই গল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন,_চোরপঞ্চাশৎ খগ্ড-কাব্যের রচয়িতা 
বিহ্লণ নহেন। চোরকবি নামক কোনও কবি এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন। কথিত 
হয়, সেই কবি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন। আরও কথিত হয়, কালিদাস প্র কবির 
প্রশংসা! করিয়! গিয্াছেন। একটি উত্তট লোক কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে। 
“কবিরমরুঃ কবিরমরঃ কৰী চোরময়ুরকৌ । 
অন্তে কবয্নঃ কপরঃ ক পিজাতিত্বাচ্চঞ্চলমতয়ঃ ॥* 
এ হিসাবে চোর-পঞ্চাশিকার ( চোর-পঞ্চাশতের ) রচ্িতা চোরকবি বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। 
ভারতচন্দ্রের “বিগ্ানুন্দরে” “চোরপথগশৎ' শীর্ষক কবিতায় “চৌরপঞ্চাশিকার, সায় কাহিনীই 
বিবৃত আছে। সুতরাং এ রহম্ত চিরদিনই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। যাহা হউক, 
সাধারণতঃ এখন স্থির হয়, বিলণ কবিই সংস্কত-ভাষার “চোরপ্চাশৎ খণ্ড-কাব্যের রচয়িত1। 
এই বিহুলগ-রচিও “বিজ্রমাঙ্কদে বচরিত/ নামক একখানি মঙ্তা-কাবা এবং 'রামস্ত্রতি, নামক এক 
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খানি কাব্য-গ্রস্থ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে । রচনায় কিছু অহমিকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
“সহশ্রশঃ সন্ত বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ, 
তথাপি বৈচিত্রারহস্থলুক্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্তস্তি সচতেসোহত্র ॥ 
রসধবনেরধ্বনি যে চরস্তি সংক্রান্ত বক্রোক্তিরহস্তমুদ্রাঃ | 
তেহস্মত প্রবন্ধানবধারয়স্ত কুর্ববস্ত শেষাঃ শুকবাকাপাঠম্‌ ॥৮ 
সহস্র প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন গ্রন্থকারের রচনা আছে। কিন্তু ধাহারা রহস্তজ্ঞ ও বুদ্ধিনান, তঁভার! 
আমার রচনায় নিশ্চয়ই শ্রদ্ধান্বিত হইবেন। ভাঁবজ্ঞ রসজ্ঞ ব্যক্তিগণই আমার গ্রন্থের গুণান্ু- 
সন্ধানে রহস্তোস্তেদে সমর্থ হইবেন। অরসজ্ঞ জনের এ গ্রস্থ পাঠ, শুক-পক্গীর আবৃত্তি মাত্র। 
চৌলুক্য-রাজ ত্রিভূবনমল্লদেব এই বিহলণ পণ্তিতকে “বিস্তাপতি, উপাধি দান করিয়াছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীতে এই বিহ্নণের উল্লেখ আছে। তদনুসারে তিনি শেষ-জীবনে সংসার-ত্যাগী 
হুইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। 
থণ্ড-কাবযের মধ্যে আর এক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন গ্রন্ব-_বাঁণভট্ট বিরচিত কাদন্বরী। উহা 
একাধারে কাব্য ও উপন্যাস । বাণভট্র--মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । কাদশ্বরী, ভর্সচরিত 
ও চপ্ডিকাশতক গ্রস্থত্রয় তাভার যশ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। 
বাশভট।  কাদস্ববীর প্রথমে কবি একটু আত্ম পরিচয় প্রদান করিরাছেন। তাহাতে 
প্রকাশ,__ তিনি যাগষজ্ঞপরায়ণ বাঁৎসায়ন-বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। তীভাঁর 
পিতার নাম চিত্রভান্ন, মাতার নাম রাজদেবী ) তাহার পিতামহ অর্থপতি, প্রপিতামহ কুবের । 
কান্যকুর্জের অধিপতি হর্ষবদ্ধনের রাজত্বকালে তিনি রাজসংসারে বিশেষ সম্মানের আসন লাভ 
করিয়াছিলেন । তদনুসারে, রাজার গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি হর্ষচরিত? গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
কাদম্বরী তাহার প্রধান রচনা । উহার পর তিনি “হর্যচরিত” ও “চগ্তিকাশতক" গ্রন্থদবর প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। রত্রাবলী নাটিকার রচগ্রিতা বলিয়াও তীঙ্তার নাম উল্লিখিত ভয়। 
কাদস্বরী-_নানা অলৌকিক উপাখ্যানে *পরিপূর্ণ। বাঁজা শূদ্রকের নিকট এক শুক পক্ষী 
আত্ম-বিবরণ-বর্ণন-বাপদেশে কতকগুলি গল্প বলে। তাহা লইয়্াই এই কাদশ্বরী সংগ্রথিত | 
গল্পে চন্দ্রীপীড়ের সহিত কাদঘ্রীর এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলনের 
কাহিনী বিবৃত আছে। রোহিগীপতি চন্দ্র ব্রহ্ষশীপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহার 
নাম হয়__চক্দ্রাপীড়। ত্াভার পিতার নাম--তারাপীড়, মাতী--বিলাসবভী। চন্দ্রাপীড় 
এক দিন হিমালয়ের আরণ্য-প্রদেশে ভ্রমণ 'করিতে গিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে উপনীত 
হন। সেখানে গন্ধবব-রাজকুমারী কাদম্বরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । সেই সাক্ষাতে 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময় মহাশ্থেতার শীপে বৈশম্পায়নের মৃত্রু 
ঘটে। বৈশম্পায়ন- চন্ত্রাপীড়ের অন্তরক্গ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর মৃহ্াতে, বন্ধুর শোকে, চন্দ্রা- 
পীড়ও তন্থৃত্যাগ করেন। পরজন্মে চন্দ্রাপীড় শূদ্রক নৃপতিরূপে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। 
সেই ঘটন1 বর্ণন উপলক্ষেই শুকমুখে কাদস্বরীর কাহিনী শূদ্রক সমক্ষে কীর্তিত হয়। যাহা! 
হউক, চন্ত্রাপীড় বন্ধুশোকে প্রাণতাগ করিলে দৈববাণী ক্রমে তাহার মৃতদেহ রক্ষিত 
হুইয়াছিল। মৃতদেহে দেবানুগ্রছে পুনর্জীবন সঞ্চারিত হইলে, চক্্রাপীড়ের সহিত কাঘস্বরীর 
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এবং বৈশম্পাঁয়নেব সহিত মহাশ্বেতার মিলন হয়। কাদম্বরী পুর্ববভাগ ও উত্তরভাগ_ ছুই 
ভাগে বিভক্ত । পুর্ব ভাগের নাম--বাঁণভাগ” এবং উত্তর ভাগের নাম--তত্তনয়ভাগ' ৷ কথিত 
আছে, গ্রন্থের প্রথমার্ধ রচনার পরই বাঁণভট্টের মৃত্যু হয় এবং পরিশেষে তাহার পুত্র গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ করেন। কাদন্ববী--গগ্ভ-সাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট আদর্শ। এই কাদন্বরী-গ্রন্থ অবলম্বন 
কবিষ্া, “কাঁদম্বরী-কথানাব” নামে একখানি কাবাগ্রন্থ বচিত হইয়াছিল । অনেকে সেই গ্রস্থকে 
বাণওট্র-বিরচিত কাদন্বরী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কাঁদগ্বরী-রচয়িতার অপর গ্রন্থ. 
হর্ষচরিত। হ্র্ষচরিত আট দর্গে বিভক্ত । বড বড় সমস্তপদবিশিষ্ট ভাষায় হর্ষবর্ধনের চরিত্র 
কথা উহাতে বিকৃত আছে।” * চণ্তিকাশতক, শাদুলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত। দেবী- 
মাহাত্ম্য চণ্ডী হইতে উহার আখ্যান-ভাগ পরিগ্ৃহীত। হর্ষচরিতে ভাষার আড়ম্বর, বর্ণনার 
বাহ্ছলা অতিমাত্রায় দুষ্ট হয়। আট সর্গে (প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠাব মধ্যে) পাঁচটা বিষয়ের বর্ণন।য় প্রায় 
দশ পৃষ্ঠা স্থান অধিকাৰ কবিরা আছে। কবি দাসত্বের দুর্দশা বর্ণনা করিতেছেন ; লিখিতে- 
ছেন, --ভত্য বংবঞ্জিত ধন্ুব স্তাঁ়। তাহাঁৰ নিজের কোনও শক্তি নাই। অপরের কাল্পনিক 
গুণবাখ্যারূপ গুণ দ্বাখা সে কেবল অবনমিত হইয়া আছে” এই ভাবে বিবিধ উপমায় 
দাসন্বেব দুদ্দশী পিপর্ধিত। তাৰ পব অবণোব বর্ণনা এবং সেই অলণো বৌদ্ধধর্ম 
ংক্রান্ত উপদেশ-গ্রহণে উৎসুক হইয়া ছারগণেন জনতা । উপদেশ-প্রার্থী ছাত্রের মধ্যে, 
বানব আছেন, পেচক আছেন, শুকপক্ষী 'আছেন, এমন কি বৌদ্ধম্মের প্রভাবে জীবভিংসাক্গ 
বিবত ব্যাদ্রাদি ভিংস্্ জন্কও বিবাজ কনিতেছেন। ইভাঁব পব শিক্ষক বৌদ্ধ সম্াসীর বেশভূষার 
বর্ণনা । তিনি মহ্ছণ স্তকোমণ বঙ্গান্বৰ পরিধান কবিয়া আছেন) তাহাতে বোধ হইতেছে 
যেন নবাক্ণকিবণে প্রপ্ণদিক উদ্ভাসিত হইতেছে » এবং অন্তান্ত দিকেও সে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত 
দেখিয়া ঠিনি যেন অপবাপন ধিককেও তাহার স্যার রক্তিম বৌদ্ধ-বেশভুমায় বিভূষিত হইতে 
উপদেশ দিতেছেন। এইবপ আর এক স্থণে এক শোকসন্তপ্ত। বাজকুম।রীব বর্ণনা আছে। 
কুমাপী হতাশে অবণোর ধুলি-শযায় শায়িত আছেন। তিনি কি ভাবে কেমন অবস্থায় 
দিন অতিবাহিত করিতেছেন, অন্প্রাসেব ঘনঘটাষ কবি তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
সে বর্ণনা বড়ই কৌশলপুর্ণ। হর্ষ-চবিতে অনেক প্রতিভাসিক তথ্য পাওয়া যান্স। কাদদ্বরীতে 
সমসাময়িক রাজসংসাবেব এবং-স্তানাপিব প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখি । এই সকল বিষয় অনুধাবন 
কখিলে হর্ষ চবিত সাহিত্যে “ও জীবনবান্তে উচ্চ স্থান অধিকাব কবিয়! আছে, স্বীকার করিতে হয় । 
দণ্ডী-প্রণীত “দশকুমাঁবচবিত” --একথানি প্রসিদ্ধ গগ্ক কাব্য। এই কাঁবো দশ জন রাজ- 
কুমারেব চবিব্রচিত্র অঙ্কিত আছে। কত প্রকার কৌশলে, কত গঠিত কর্মের অনুষ্ঠানে 
সহকারি দণ্তী কুমাবেরা বাজপদ লাভ করেন ও সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত হন, দশকুমারচরিতে 
ও গগ্ধ কাব্যে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত। তাহাদের সাহস, বীরত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং 
দশকুমারচরিত। কন্মাকন্ম্ প্রভতিব চিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । যে দশ জন কুমারের 
বিষয় এই গ্রাসে পরিবর্ণিত, তাহাদের নাম-_রাঁজবাহন, সোমদত্, পুষ্পোপ্তব, অপহারবদ্ধমা, উপহার- 
বন্ম।, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্র গুপ্ত, মধ পু এবং বিশ্বত। _দশ কুমার এক সঙ্গে প্রতিপালিত হন, 
7 * এই বাশভট ও হ্্যচরিত সম্বন্ে ॥ কিছু কিছু আলোচনা এই খণ্ডের হ৭১ম পৃষ্ঠার টায় জষটরবা। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ । ৪১৩ 


চা 


এক ভাবে শিক্ষা লাভ করেন, এক সঙ্গে পরিবদ্ধিত হন। কিন্ত সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! 
তাহাদের চরিত্র বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়। মহাকবি গ্দগ্াচার্য্য এই গদ্য কাব্যে উপাথান ছলে 
দশ কুমারের সেই দশবিধ চরিত্র-কাহিনী কীর্তন করিয়াছেন। এই গ্রস্থে কুট-রাজনীতির 
শিক্ষাই বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ছলনা প্রভৃতি কৌশল-জাল-বিস্তারে কি প্রকারে রাঁজৈশব্ষ্য 
বৃদ্ধি পার, এ গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা । এই গ্রস্থ-রচনার একটু ইতিভাস আছে। দপ্ডাচার্য্য 
আকুমার সন্ন্যাসব্রতধারী ছিলেন । বিভিন্নদেশে পত্ধিভ্রমণীনন্তর একদ। তিনি মালবরাজো উপস্থিত 
হুন। সেই সময়ে দণ্ডাচার্য্যের উপর মালবাধিপতি আপনার পুত্রকন্তাগণের সুশিক্ষার ভাগ ন্তস্ত 
করিয়াছিলেন। কুমার-কুমারীগণকে শিক্ষাদান বাপদেশে তিনি “কাব্যাদশ” নামক অলঙ্কার-গ্রস্থ 

এবং “শকুমারচরিত' নামক সাহিত্যগগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সংসারত্তাগী সন্ন্যাসী কি কারিয়! 
সংসারের নিগুঢ় তত্ব অবগত হইলেন, কেমন করিয়া দশকুমাবচরিতে রাজকুমারগণের 
প্রণয়-কাহিনী ও কৌশলকল! বিবৃত করিলেন,--তাতা বুঝিবার জন্য রাজার মনে বড়ই কৌতুহল 
জন্মে। দৃণ্ডাচাধ্য সন্ন্াদী কি ছন্সবেণী,__ রাজা বিবিধ বিধানে তাহার সন্ধান লহতে প্রবৃত্ত 
হন। সংসারের সহিত সর্ধভোভাবে লিপ্ত না থাকিলে এ সকল রাজসংসারের চক্রান্ত ষড়ধন্ত 
কেমন করিয়! মান্ষের আয়ন্তাধীন হইতে পারে,রাজ! যখন এইক্দপ সংখগ়ান্বিত ) দগ্ডাচাধ্য 
তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজাও একজন কবি বণিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই স্ুত্র 
কৌশলক্রমে দণ্ডাচাষ্য রাজাকে দারিদ্র্য-সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা! করিতে অন্রোধ করেন। 
রাজ! পপ্রিপ্রাষ্টক” নামে আটটি শ্লোক রচনা করিয়া দণ্ডাচাধ্যকে উপহার দেন। সেই শোকে 
দারিদ্র্যের বিষ অতি স্বভাবসঙ্গ তরূপে বিবৃত হহয়াছিল। সেই গ্লোকাষ্টকের একটি শ্রেক,__ 

ৰ “মদ্ণুহে মুলীব মুধিকবধূমুদীব মাজ্জীরিকা! 
. মার্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণা বাচ্যাঃ কিমস্তে জনাঃ। 
মুচ্ছপন্নশিশুনস্থন্‌ বিদ্রুহতঃ সন্প্রেক্ষ্য ঝিল্লীরবৈঃ 
লৃতাতভ্বিতান-সংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি ৮ 

নিরম্ন দরিদ্রের গৃহে ইদুর বিড়াণ কুকুর প্রভৃতি প্রাণিগণের, এমন কি--উননের পর্যাস্ত 
কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, কৰি এই শ্লোকে তাহারহ বণনা করিয়াছেন। নিরন্ন দরিদ্রের 
গৃহে ইদুর যেন টিকটিকির স্যার কৃশ হয়; বিড়াল হৃছরের স্টায় হইয়া পড়ে ; কুকুর বিড়ালের 
আকার প্রাপ্ত হয়; গৃহিণী অনাহারী কুকক,রীর সায় ক্কশা হইয়া পড়েন। মৃচ্ছ্ণবস্থায় শিশু- 
সম্তানগুলি মৃত্ামুগে পতিত হইতেছে ) তাহ দেখিক্জাই যেন চুল্লী লুভাতভ্বিতানে মুখমণ্ডল 
আচ্ছাদিত করিঞ। ঝিল্লীবরছলে ক্রন্দন করিতেছে এবিধ কবিতা রচনায় রাজা যখন 
সমর্থ হইলেন,_-দাঁরিত্রের সংশ্রবে না আসিনাও তিনি যখন এব্সপতাবে দারিদ্র্য-সন্বস্ধে কবিতা 
রচনা করিতে সমর্থ হইলেন, তখন দগ্াচার্ধ্যই বা কেন সন্নাসাশ্রমে থাকিয়াও সংসার-রহস্ত 
না জানিতে পারিবেন? কবির--ভাবুকের হুক্দর্শন ভূয়োদশন স্বভাবজ। প্রক্কৃতি- 
বশেই তাহার হুক্ম-দর্শন-শক্তি লাভ করেন। বাজার ভ্রম ঘুচিল; দণ্ডীচার্ধা রাজসংসারে 
সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই নিয়োদ্ধুত উদ্ভট ক্লোকটি 
জগতে দণ্ডাচার্যের মহিমা-প্রচারে প্রুস্ত হইরাছিল। প্লোকটি,এই_“জাতে জগতি বান্ীকৌ। 


৪১৫ ৬রিতবর্ষ। 


কবিরিত্যভিধাভবৎ। কবীতৈ তু ততো ব্যাসে কবয়ন্য়্ি দর্ডিনি॥” বান্ধীকির জম্ম- 
গ্রহণের পর “কবি এই একবচনাস্ত শব্র্টির উৎপত্তি হয়। ইছার পর ব্যাস যখন জন্মগ্রহণ 
করেন, তখন ছই জন কবির অভ্যুদয় ছিবচনান্ত “কবী” শব্দের উদ্ভব ঘটে । পরিশেষে দণ্ডীর 
আবিভাবে বনুবচনাস্ত “কবয়ঃ শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে । এইরূপ আরও নানা ক্লোক আছে। 
শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে দণ্ভীর প্রশংসা-বাদ সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি উক্তি দৃষ্ট হয়। সেই উক্তি, 
পত্রযোগ্েয়স্ত্রয়োবেদাস্ত্রয়োদেবান্ত্রয়োগুণাঃ | 
ত্রয়ো দ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥৮ 

অগ্িত্রয়, বেদত্রয়, দেবত্রয়, গুণত্রয় যেমন সর্ববিদিত; দণ্ডীর রচনাও তন্দ্রপ ত্রিলোকবিখ্যাত। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি, মৃচ্ছকটিকের এবং কাব্যাদর্শের শ্লোক-বিশেষের সাদৃস্ত দেখিয়া, কেহ 
কেহ দণ্তীকে মুচ্ছকটিক রচয়িতা বলিয়া! ঘোষণা করিয়৷ গিয়াছেন। এদিকে আবার দণ্ডী-রচিত 
“ছন্দৌবিচীতি” ও “কলাপরিচ্ছেদ” নামক দুইখানি অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। মৃচ্ছ- 
কটিকের সহিত “দশকুমার, রচয়িতার নাম-সংযোগের অন্ত যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয়, 
তদপেক্ষ। এক যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা অনুধাবন করিতে পারি। দশকুমাবচরিতে যেমন 
রাজনীতির কৃট-কল্পনা, মৃচ্ছকটিকে সেইরূপ সমাজ-নীতির কুট-কল্পনা । তাহাতে দণ্ভীর রচনা 
না হইলেও, মৃচ্ছকটিকের সহিত দ্শকুমারচরিত-রচয়িতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যে কিছু ছিল, তাহা 
বেশ বুঝা যায়। দ্ণ্ডী এক এক সময় চাণক্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে কুট- 
নীতির-অনুসরণকারী বলিয়া মনে হয়। দণ্ভীর রচনা-প্রণালী বিশুদ্ধ; উপাখ্যানগুলি মৌলিক ন৷ 
হইলেও তাহার রচনা-নৈপুণ্য উহাকে অশেষ সৌন্দর্যে সঙ্জীতৃতূ করিয়া রাখিয়াছে। এখন যে 
দশকুমারচরিত প্রচলিত আছে, তাহার সকল অংশ দণও্াচার্যের রচিত বলিয়! প্রাতিপন্ন হয় না । 
কথিত হয়, দশকুমারচরিতের প্রথম অংশ ও শেষাংশ লোপ পাইয়াছিল ) পরবস্তিকালে অপর 
গ্রস্থকারগণ কর্তৃক তাহ সংযোজিত হইয়াছে । তাহা হইলেও দশকুমারচরিত সংস্বত-ভাষায় যে 
একখানি উৎক্ষ্ট গন্ভ-কাব্য, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। দ্তী-প্রণীত কাব্যাদর্শ অলঙ্কার গ্রন্থ 
বটে; কিন্তু উহার মধ্যেও তাঁহার কবিত্ব-প্রভা বিচ্ছুরিত দেখি। তাহাতে কেহ কেহ 
কাঁদস্বরীর কোনও কোনও অংশে দণ্ডাচার্য্যের অন্ুস্থতির বিষয় অনুমান করেন। একটি 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । কাব্যাদর্শে আছে,_-“অরত্বালোক সহহার্য্যমবার্ধ্য ্র্য্ররশ্মিভিঃ। 
দৃষ্টিরোধকরং যুনাং যৌবনপ্রভবং তমঃ॥৮ কাদম্বরীতে এই ভাব্রেই কথা ভাষাস্তরে 
দৃষ্ট হয়। যথা,-“কেবলং চ নিসর্গত এব অভানুভেগ্যম্‌ অরত্বালোকোচ্ছেদ্যম্‌ অপ্রদীপ 
প্রভাপনেয়ম্‌ অতি গহনং তমো৷ যৌবনপ্রভবম্।” ছুয়েরই ভাব এক বটে) উভয়ন্্রই যুবকগণের 
যৌবনকালীন তমের বিষয় উপমা দ্বারা বুঝান হুইয়াছে বটে; উভয়ন্রই সু্ধ্যকিরণে, রদ্বালোকে 
বা প্রদীপ-শিখায় যৌবন-স্থলভ প্রগাঢ় তম দুর হয় না বলিয়াই খ্যাপন করা হইয়াছে 
বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কেহ কাহারও যে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না । একই 
ভাব-কুস্থম যখন দুর-দুরান্তরে দেশ-দেশাস্তরে স্বাধীনভাবে প্রস্ফুটিত হইতে দেখি, তখন একই 
শের ছই জন প্রতিভাবান কবির মধ্যে প্র ভাব আপনা-আপনিই স সঞ্জাত হইবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? দণ্তীর দশকুমারচরিতে সমসাময়িক নানাচিত্র চিত্র প্রকটিত। 


ভারতের সাহ্ত্য-সম্পৎ | ৪১ 


স্থবন্ু-প্রনীত বাসবদত1- _গ্ভ-কাব্যের এক অভিনব নিদর্শন । অতি প্রাচীনকালে ভারত- 
ধর্ষে যে পাশ্চাত্য দেশের স্তায় কাল্পনিক উপন্তাস প্রচলিত ছিল, শুবন্ধু-প্রণীত এই “বাসবদত্ত1” 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,--ভাস- 

দক প্রধীত 'শ্বপ্নবাসবদত্তা” নাটকের উপাখ্যান-ভাগ-গ্রহণে এই নাটক রচিত 
হুইয়াছে। তাহা হইলেও এই বাসবদত্বা উপন্যাসের অভিনবত্ব কখনই 

লোপ পাইবার নহে। এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়-_যুবরাজ কন্দ্পকেতুর সহিত বাসব- 
দত্তার প্রণয়। নায়ক-নায়িকা পরস্পর স্বপ্নে পরস্পরের রূপ দর্শন করেন। সেই স্বপ্র-দশন 
হইতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হুইয়া পড়েন। স্বপ্র-দর্শনের পর যুবরাজ কন্দর্প- 
কেতু কুস্ুমপুর নগরে গমন করিয়া কৌশলে বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের 
পর বিমানগামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া বাঁসবদত্তাকে লইয়া কন্দর্পকেতু বিস্ব্য-পর্বত 
অভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানে সহসা কন্দর্পকেতু নিদ্রীভিভূত হন। জাগরণের পর 
তিনি আর বাসবদত্তাকে দেখিতে পান না। তখন শোকে অধীর হইয়া কন্দর্পকেতু আম্মহত্যায় 
প্রয়াসী হন। দৈববাণী তাহাকে আত্মহত্যায় প্রতিনিবৃত্ত করে। দৈববাণীতে কন্দর্পকেতু 
আশ্বস্ত হৃন। তাহার সহিত বাসবদত্তার পুনদ্মিলন ঘটিবে,_দৈববাণীতে তাহা জানিতে 
পারেন। বহুদিন বনে বনে পরিভ্রমণের পর এক দিন সহস1 একটি প্রস্তর-মুপ্তি কন্দর্পকেতুর 
দৃষ্টিপথে পতিত হয় । সে প্রস্তর-মূর্তিতে তাহার সেই চির-আকাজ্কিত প্রণফিনীর প্রতি- 
কৃতি প্রত্যক্ষ করেন। প্রস্তর-মৃর্ভিতে বাসবদত্তার প্রতিক্কৃতি দেখিয়৷ কন্দর্পকেতু আবেগভরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করেন। কন্দর্পকেতুর স্পশমাত্র প্রস্তরে নবজীবন সঞ্চার হয়। বাঁসব- 
দত্তার সহিত কনর্পকেতুর মিলন ঘটে । এক সন্্যাসীর 'অভিসম্পীতে বাঁসবদতা৷ পাষাণ 
পরিণত হইয়াছিলেন। অভিসম্পাত-প্রদাীনের পর সন্গ্যাী একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। 
সে অন্ুগ্রহ,-যদি কখনও তাহার স্বামী আসিয়া! তাহাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি 
অভিশাপমুক্ত হইয়া পুনরায় মানবী-দেহু প্রাপ্ত হইবেন। এই উপাখ্যানই বাসবদত্তা উপন্যাসের 
স্থল কাহিনী। স্বপ্নদর্শনই এই উপন্যাসের প্রাণভূত। অনুসন্ধিৎস্থ পণ্ডিতগণ নিদ্ধীরণ 
করেন,__প্রণরী-প্রণগ্নিনীর এইরূপ স্বপ্নদর্শনের -ও তাহার ফলে মিলনের কল্পনা বাসবদত্তা! 
উপন্যাসেই প্রথম দৃষ্ট হয়। ইহার পুর্বে ভাস প্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে এবন্বিধ কল্পনার 
সমাবেশ ছিল। বিদ্বশীলভঞ্জিকায় এবং কর্ুরিমঞ্জরীতে পরবস্তিকালে এবন্িধ কল্পন! স্থান 
পাইয়াছিল বটে ? কিন্ত ্বপ্রবাসবদত্তীর পূর্ববর্তী কোনও নাটকে ঝা! বাসবদত্ত! উপন্যাসের পূর্ববর্তী 
কোনও উপাখ্যানের মধ্যে এরূপ কল্পনা কোথাও দৃষ্ট হয় না। ন্বপ্রবাসবদত্তার পঞ্চম অঙ্কে বস- 
রাজ বাসবদত্তার স্বপ্ন দেখেন। তাহার পুর্ব বাসবদত্তার সহিত তীহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 
লাবাণক গ্রামে অগ্নিদাহে বাসবদত্ত! ভীবন-বিসর্জন দিয়াছিলেন বলিয়া! রাষ্ট ছিল; রাজ 
যখন স্বপ্নে “হা বাসবদত্তা বলিয়া! শোক-প্রকাশ করিতেছেন, সেই সময়ে বাসবদত্তা আসিয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হুন। হ্বপ্রবাসবদত্তার গ্রস্থকারই মিলনের পূর্বে এবিধ স্বপ্দর্শন- 
কল্পনার মৌলিকত্তববের একমাত্র অধিকারী। * হর্ষবর্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের রাজত্বকালে 
78 অনুসন্ধিত্ পাশ্চাতা পতিতগণ সংস্কৃত-ভাষার নাট্য-সাহিতোর ও আঁখ্যানাদির আলোচনায় এই সিদ্ধান্তেই 


৪১৬ ভরিভব্। 


স্ব বিগ্ম,ন ছিশেন বশিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বন্ধু অনেক 
পৃর্ববন্তী গ্রগ্ককার বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। 
হস্বত সাহিতোর আর এক প্রধান রত্ব-_পঞ্চতস্্র। এমন নীতিগর্ভ হিতোপদেশ-পূর্ণ 
উপাধ্যান কোনও দেশের কোনও ভাবার পরিদৃষ্ট হয় না। পরবর্ঠিকালে অন্যানা দেশের সাহিত্যে 
নীতিমূলক যে সকল উপাখ্যান প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার মূলে পঞ্চতগ্তরের 
পঞ্চতগ্।  ছাক্সাপাত ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। কঈশপের গল্প, আরব্যোপন্যাস ঝা 
পারসিক কাহিনী--সকলেবই মূলে পঞ্চতন্ত্ প্রভৃতির প্রভাব পরিদৃশ্তমান । * 
পঞ্চতুদ্প রচনার একটি ইতিহাস আছে। মহিলাবোপ্য নগরের অধিপতি রাজা অমরশক্জি, 
আপনার তিনটি অপস ও নির্বোধ পুত্রের শিক্ষাদীনেব জন্য, বিষুশম্মী নামক জনৈক 
শিক্ষককে নিযুক্ত কবেন। সেই নির্বোধ অলস রাঁজকুমারগণেগ শিক্ষাদানের পক্ষে বিষুশর্ম্া 
অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিগাছিলেন। তাভারই ফলে পঞ্চতন্্র গ্রন্থ রচিত হয়। নীতি- 
শিক্ষাদানই এই গ্রস্থেব প্রধান উদ্দেশ্ত । রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি 
গল্পচ্ছলে এই গ্রঞ্থে বিকৃত হইয়াছে । পাঁচ ভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত ; সেই জন্যই ইহার নাম__ 
পঞ্চতন্ব। প্রথম অংশের নাম_মিজ্রতেদ। এই অংশে এক সিংহের ও ষণ্ডেব মিত্রতা-ওক্গের 
কাহিনী বর্ণিত অছে। শৃগালদ্য়েব মধ্যস্থৃতায় সিংহের ও যণ্ডেব মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। 
তাহাতে শৃগালদুয্ ও উহাদের সহিত মিত্রতা-হ্ুত্ে আবদ্ধ থাকে । অল্পদিন, পরে একটি 
শুগালের মনে কিছু ঈধার ভাব উদয় হয়। বন্ধত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সিংহ ও ষণ্ড যেন 
তাহাব সহিত সদ্যবহার করিতেছে না,_-ইহাই তাহার ধারণা গন্মে। ফলে, শৃগাল ষড়যন্ত্র 
জাল বিস্তার কবে; সিংহকে এবং ষণগুকে--উভয়কেই উভয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে 
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* এই পঞ্চতস্থ কোন্‌ দেশেব কোন্‌ ভাষায় কোন্‌ সময়ে অনুবাদিত হইয়াছিল,-তাহার একটু সঙ্ধান লইলে 
পঞ্চতন্ত্ের প্রাচানহ্বের এবং অন্য দেশে উঠার প্রভাবের বিষয় উপলন্ধি হইতে পারে। পারহ্ত-রাজ যৌমাবোয়ান 
পারন্ত-ভাবায় পঞ্কতত্ত্ের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ৫৩১ খৃষ্টাব্-_৫৭২ খৃষ্টাব্ব তাহার রাজত্ব-কাল। অুতরাং 
খৃীয় বট শতাব্দ।র প্রারস্তে পঞ্চতন্ত্র বিদেশে গিধাছিল, প্রতিপন্ন হয়। পারস্ত-ভাষার অনুবাদ হইতে আরবী ভাষায় 
উহার অনুবাদ হইয়াছিল। সেই আববী হইতে উহ! শ্রীকভাষায় অনুদিত হয়। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে 'সে মিয়ন সেখ 
ত্রীক-ভাষায় উহাৰ অনুবাদ কাধা শেষ করেন। গ্রীক-ভাবা হইতে পসিনাস কর্তৃক উহ! লাটান-ভাবায় ভাষাম্তরিত 
হাছিল। ১২৫০ থৃষ্টা্দে রাব্বি জোয়োস হিক্র-ভাষায় উহ্থার অনুবাদ ফরেন। পঞ্চতপ্ত্রের আরবী-ভাবার অন্থুবাদ 
হইতে ১২১৫ খষ্টাব্দে স্পেনীয় ভাষায় উহীর অনুবাদ হয়। অর্মণ-ভাবায় উহার প্রথম অনুবাদ-_পঞ্চদ4 লতাবীর 
মধাত্তাগে। তদবধি ইউরোপের প্রায় প্রতিভাষায় পঞ্চতঙ্ত্রের অনুবাদ পাঁরলক্ষিত হয় ।--:]'7%1)6)75 
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থাকে। তাহারা পরস্পরে যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে,_-এই কথা 
গোপনে সে পরস্পরকে জানাইয়া দেয়। ইহাতে সিংহে ও ষণ্ডে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয় । যুদ্ধে 
ও পঞ্চত্ব লাভ করে। শৃগাল সিংহের মন্তিত্ব-পদ প্রাগ্ হয়। মিত্রভেদ নামক প্রথম অংশের 
টা আখ্যাগ়িকা। পঞ্চতন্ত্রে দ্বিতীয় অংশের নাম-__মিত্র-সংপ্রাপ্তি। কচ্ছপ, হরিণ, বারস 

বং মুধিকের প্রসঙ্গে পরস্পর মিত্রতা-স্ুত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সুফল প্রদশিত হইয়াছে । পঞ্চ- 
টি অংশ-_কাকোলুকীয়। পুরাতন শক্রর সহিত মিত্রতা করার বিষময় ফলের 
বিষয় এই অংশে বায়সপেচকবিগ্রহে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । পঞ্চতক্্ের চতুর্থ অংশের নাম 
--লন্ধ-প্রণাশ। বানরের ও কু্ভীরের উপাখ্যানে, চাটুকারিতার বশবর্তী হওয়ায় প্রাপ্তধন- 
নাশের বিষয় পরিবাক্ত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চম অংশের নাম--অপরীক্ষিতকারক। এই 
অংশে অবিষৃষ্যকারিতার বিষময় ফল পরিবর্ণিত আছে। বুদ্ধির দোষে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না করায়, ক্ষৌরকারের অবস্থা-বিপর্যায়-প্রসঙ্গে এই তত্ব বিশদীকৃত করা হইয়াছে। 
পঞ্চতন্ত্রের গল্প-সমূহে বিভিন্ন জীবজন্তকে মন্ুষ্যের স্ায় শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়া লইয়া! কবি 
আখ্যায়িকা-সমূহ বিবৃত করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল গল্পের ও নীতি-কথার অবতারণা 
আছে, কেহ কেহ মনে করেন, সেগুলি বৌদ্ধদিগের জাতক-গ্স্থ-সমূহের ভাব অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছিল। জাতক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ব পৃর্বব জন্মের বিবরণ গল্পচ্ছলে বিবৃত আছে 
আর সেই সকল গল্পে সঙ্গীতিখ্যাপন উদ্দেস্তে পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতির মনুষ্যোচিত: 
কার্ধ্যকারিতার বিষয় পরিবণিত হইয়াছে। ৩৮* পূর্ব-খৃ্টান্ে বৈশীলী নগরে বৌদ্ধ-সম্মিলনে 
জাতকপ্রস্থের বছ গল্প সংগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। সেই সকল কাহিনী 
পঞ্চম । শতাব্দীর প্রীরস্তে বা মধাভাগে পাঁলি-ভাষায় “হুত্তপিউক+ গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট 
হয়। চীনা-ভাষার একখানি প্রাচীনতম কোষ গ্রস্থে ( এনসাই ক্লোপিডিয়া ) ভারতবর্ষে প্রচারিত 
এইরূপ অনেক গল্প অন্ুবাদিত আছে। প্র কোষগ্রস্থ ৬৬৮ খুষ্টা্ধে চীনা-ভাষায় সঙ্কলিত 
হয়। তাহাতে প্রকাশ,-_ছুই শত ছই খানি বৌদ্ধপ্রস্থ হইতে ত্র প্রকার গল্প সংগ্রহ কর! 
হুইয়াছিল। এই সকল হেতুবাদে অর্থাৎ ও প্রকার গল্প অনেক প্রাচীনকালে বৌদ্ধপ্রন্থের 
অস্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া পঞ্চতন্ত্রকে বৌদ্বগ্রস্ব-সমূহের অন্থসরণ বলা হইয়া থাকে । পঞ্চতন্কার 
গল্পের মধ্যে ব্রান্গণ্য-প্রভাব অক্ষুগ্জ রাখিবার উদ্দেস্তে স্থান-বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়া গিয়াছেন এবং অংশ-বিশেষ নৃতন সংযোগ করিয়াছেন বলিয়্াই উহ্া অভিনব 
মুর্তি ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এ সকল কল্পনা মাত্র। ইহাই প্রামাণ্য বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পঞ্চতন্ত্র এখন যদিও পাঁচ ভাগে বিভক্ত) কিস্তু বহু 
পুর্ব্বে উহা বার ভাগে বিভক্ত ছিল? আরও, এই গ্রন্থের নাম প্রথমে পঞ্চতন্ত্র ছিল কি 
না,_তদ্বিষয়ে নাঁনা সংশয়-প্রশ্ন উঠিক্া থাকে । করতক ও দমনক শৃগালদ্বয়ের নামানগু- 
সারে শ্রূপ একটা কিছু নাম থাকার বিষয় কেহ কেহ অনুমান করেন। তাহাদের 
যুক্তির প্রধান ভিত্তি-_সিরীয়া-দেশের ভাষায় এর গ্রন্থ “কালীয়াগ ও দমনাগ” নামে এবং 
আরবী-ভাষায় “কালিলা-উদ্দিম্না নামে পরিচিত আছে। বৈদেশিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্ের 
অংশ-বিশেষ প্রোক্ত নামে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়াই যে উহার পঞ্চতন্ত্র নাম লোপ করিয়া 
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দিতে হইবে, আমরা সে মতের পৌষকতা করি না| গঞ্চতন্ত্রের প্রথম অংশে করতক ও 
ঘমনকের গল্প ছিল বলিয়৷ অন্ুবাদকগণ আপন আপন গ্রন্থের রূপ সংজ্ঞা! নির্দেশ করিতে 
পারেন) কিন্তু তাহাতে মূল গ্রন্থের নামাস্তরের বিষয় কল্পন! করা যাইতে পারে না। এ 
বিষয়ে আমাদের একটা প্রধান যুক্তি_-হিতোপদেশ-রচনার ইতিহাস। হিতোপদেশও বিষণ 
শর্মার রচিত বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। হিতোপদেশের রচন! সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, পাটলি- 
পুত্রের রাজ! সুদর্শন, নির্বোধ ও অসচ্চরিত্র কুমারদিগের শিক্ষার জন্য, 

হিতোপদেশ | খিষুশন্মীকে শিক্ষক নিধুক্ত করিয়াছিলেন। কুমারদিগের চরিত্র সংশো- 
ধন ও সুশিক্ষাদান জন্য বিষুশন্ম্ী হিতোপদেশের এ নীতিমূলক অধ্যায়িকা- 

গুলি বর্ণন করেন। পঞ্চতন্ত্রবচয়িতা বিষুশন্দ্ী এবং হিতোপদেশ-বচয়িতা বিষুশন্মী অভিন্ন 
ব্যক্তি কি না, বলা যায় না; তবে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানাংশ যে হিতোপদেশে গৃহীত হইয়'ছিল, 
তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। হিতোপদেশ-প্রণেত। নিজেও এ কথা স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। গ্রস্থারস্তেই লিখিত আছে,--“পঞ্চতন্ান্তখান্তশ্মাদ্গ্রস্থাদাকষ্য লিখ্যতে ৮ ইহা 
দ্বারা পঞ্চ-তন্ত্রের অস্তিত্েব এবং তদন্তর্গত আখ্যান-বস্্ব লইয্জাই হিতো'পদেশ-বচনার প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। -মপিচ, পঞ্চতন্ত্রের ত্রিচত্বাবিংশ আখ্যাফ্িকার মধ্যে পঞ্চবিংশতি আখ্যাক্সিকা 
হিতোপদেশে গ্রহণ কবা হইয়াছে । পঞ্চতন্ত্ের প্রথম তিন তন্ত্রের অধিকাংশ উপাখ্যান এবং 
চতুর্থ তন্ত্রের একটা ও পঞ্চম তন্ত্রের তিনটা উপা্যান হিতোপদেশে সন্পিবিষ্ট আছে। 
হিতোপদেশ চারি ভাগে বিভক্ত,__মিত্রলাভ, সুহৃডেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। হিতোপদেশের 
প্রথম দুই অংশ-_পঞ্চতন্ত্রের প্রথম ছুই অংশের সহিত সম্পূর্ণ সাদ্ৃস্ঠ-সম্পন্ন। পার্থক্য 
এই যে, পঞ্চতন্্ের প্রথম অংশ হিতোপদেশে দ্বিতীয় অংশের স্থান অধিকার করিয়াছে. 
এবং পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ হিতোপদেশের প্রথমাংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। 
হিতোপদেশের শেষ ছুই অংশে বিগ্রহ ও সন্ধি প্রসঙ্গে রাজহংসের ও ময়ূরের ঘন্দ ও মিলনের 
বিষয় বিবৃত আছে। যেমন পঞ্চতন্ত্র তেমনই হিতোপদেশ--উভয় গ্রন্থই গগ্ভের সহিত 
কবিতায় সংগ্রথিত। . পঞ্চতন্ত্রে গগ্াংশের ভাগ অধিক | সে তুলনায় হিতোপদেশে কবিতার 
অংশ অধিক। এক একটী কবিতা শুত্ররূপে আবৃত্তি করিয়া! উদাহরণ শ্বরূপ কবি এক 
একটা কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। সেই এক একটা কাহিনীর মধ্যে আবার অপর কাহিনী 
আদিয়াও স্থান পাইয়্াছে। এইরূপে কাহিনীর অবয়ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ কেহ 
অনুমান করেন, পঞ্চতন্ত্ররচয়িতা এবং হিতোপদেশে-প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পঞ্চতন্ত্রের 
আদর্শ লইয়া পরবর্তিকালে অন্ত কোনও পণ্ডিত হিতোপদেশ সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। প্রণেতার 
নাম--তাহাতেও বিষুশন্মাই রহিয়া গিয়াছে । সংস্কৃত-দাহিত্যের দূর অতীতের ইতিহাসে 
এরপ দৃষ্টান্ত তো থাকিবারই কথা! বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাঁসেই দেখিতে পাই,_-কয়েক শত 
বৎসরের ব্যবধানে একের রচন৷ অন্যের দ্বারা রূপান্তরিত হুইস় পূর্বব-রচয়িতার নামেই চলিয়া 
আসিয়াছে । -কৃতিবাস যে রামায়ণ রচুনা করিয়া! যাঁন, তাহার সে আদি-রচন! এখন লোপ 
পাইয়াছে বলিলেও অতযুক্তি হয় লা) কিন্তু তাহার রচনার অনুসরণে প্রায় অর্ধ-শতাববী 
অতীত হুইল পাত জগ্নগোপাল তর্কালঙ্কার যে রামায়ণ লিখিয়া যান, তাহাই এখন 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৪১৯ 


দ্বত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া চলিয়। আসিতেছে | পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশ সম্বন্ধে সেইন্বপ 
ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে কর! যাইতে পারে। হিতোপদেশ কোন্‌ সময় সঙ্কলিত ভয়, তাহা 
নির্ণ কর! স্ুকঠিন) তবে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্ষের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া 
খৃষ্টায় হাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে হিতোপদেশের প্রবর্তনার বিষয় অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। 
নীতিমূলক সাঁরগর্ভ অনেক রচনা পঞ্চতস্ত্রে এবং হিতোপদেশে দেখিতি পাওয়া যায়। 
হুত্রাকারে লিখিত উহার কবিতাগ্ুলি এক একটি অমূল্য রত্ববিশেষ। কয়েকটি দৃষ্টাস্ত,-_ 

“অর্থেন হি বিশ্থীনন্তয পুরুষত্াল্পমেধসঃ ৷ ক্রিয়া! সব্বা বিনশ্ততি গ্রীষ্মে কুসবিতো যথা ॥ 

ষন্তার্থাস্তপ্ত মিত্রানি যন্তার্থাস্তস্তবান্ধবঃ ৷ ল্পর্থাঃ স পুমান্‌ লোকে যন্তার্থং সহি পর্ডিতইঃ ॥ 

অপুত্রস্ত গৃহং শৃন্তং সন্দিত্রবহিতত্ত চ। মূর্ন্ত চ দিশঃ শৃন্তাঃ সর্বশূল্তা দপিদ্রত। ॥ 

মনম্বী ব্রিয়তে কামং কার্পণাং নতুগচ্ছতি । অপিনিব্বাণমায়াতি নানলো যাঁতি শীততাম্‌ ॥ 

কুন্রমস্তবকম্থেৰ দ্ধে বৃত্তী তু মনস্থিনঃ | সর্বেষাং মুদ্ধি, খা তিষ্ঠেদ্‌ বিশীর্যোত বনেহথবা ॥ 

তানিন্দ্িয়াণাবিকলানি তদেব নাঁম সা বুদ্ধিব প্রভি ৩ বচনং ভাদব। 

অর্থোম্বণা বিবহিতঃ পুরুষঃ স এব ত্বশ্ঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥ 

ধনেন কি* যো ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যশ্চ বিপুন্‌ ন বাধতে। 

শ্রতেন কিং যো ন চ ধর্দমাচরেৎ কিমাত্বনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো 'ভাবেৎ ॥৮ 
দৃষ্টান্ত সহ এইবপ অসম্থা নীতি উপদেশ সং্গ্রথিত। পঞ্চতন্ত্র হইতে গুভীত হইলেও হিতোপ- 
দেশে পল্পের ও নীতির কিছু উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চতদ্ব হইতে হিতোঁপদেশে 
যে যে অংশ গুহীত ভইয়াছে, ভাহাব গল্পাংশ প্রায় একই আছে; বর্ণনার কোথাও একটু 
সামান্য বাতিক্রম ঘটিয়াছে মাত্র। ভিতোপদেশে পঞ্চতন্ত্রের গল্প কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং 
শ্লোকের ভাগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীতিপূর্ণ এ শ্লোকগুলি যে ঝিষ্ুশম্্ার রচিত, তাহা 
মনে হয় না। কারণ, নীতিসার-রূপে প্র নীতিকথাগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে 
প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত্বরূপ আখ্যানের অবতারণা উপলক্ষে ছুই একটা গ্লোকের সামান্ত 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু প্রধানত: সকল নীতি-শ্লোকই প্রা্ীন ভারতের সম্পত্ধি। 
পঞ্চতন্বের প্রারস্তে যে শ্লোক আছে, কবি উপক্রমণিকায় যে শ্লোকটা লিখিয়! গিক্লাছেন, তাহা 
হইতেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্ধা, রুদ্র, কার্তিকের প্রভৃতি দেবগণের নিকট 
মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়া, মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্যয, সপুত্র পরাশর, চাঁণক্য এবং নীতিশান্ত্রকারদিগের 
উদ্দোন্তে পঞ্চতন্ত্র প্রণেত৷ নমস্কার করিক্সাছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, বিভিন্ন নীতি-গ্রস্থের 
অনুসরণে গ্রন্থকার পঞ্চতন্ত্রের গল্পমাল! গ্রথিত করিয়াছিলেন। পঞ্চতন্ত্রে বা ছিতোপদেশে 
উদ্ধৃত নীতিগুলি প্রান় সমস্তই গকুড়-পুরাণান্তর্গত নীতিসার-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 
গর্ুড়-পুরাণান্তর্গত নীতিসার-_.আটটা অধ্যায়ে তিন শত নব্বইটা শ্লোকে সম্পূর্ণ। চাণক্য- 
শতকেও ্ শ্লোকগুলিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যাক়। কামনক একজন নীতিশান্্রবেতা 
বলিয্া। গরিচিত। তাহার নীতিসার-মধ্যেও উহার "অনেক শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ 
বেশ বুঝিতে পারা যায়, হিতোপদেশপুর্ণ শ্লোক গুলি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া পঞ্চ- 
তন্ত্রের ও হিতোপদেশের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছিল। 


৪২০ ভারতবর্ষ । 


পঞ্চতন্ত্রের ও ঠিতোপদেশেব পর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, কথা সরিৎসাগর, শুকসপ্তুতি, বৃহতকথা, 
প্রভৃতি গল্প-গ্রন্-সমূহের নাম উল্লেখযোগ্য । বেতাল-পঞ্চবিংশতি বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধিলাভ- 
বিষয়ক উপাখ্যান-মূলক | ওর গ্রন্থ অনুসারে অবগত হওয়া যায়,_-বিক্রমা- 

বেতাল-পঞ্চবি*শতি। দ্দিত্যের পুর্ব্রে উজ্জয়িনীর যিনি রাজ! ছিলেন, তাহার নাম-_শঙ্কু। শঙ্কুর 
মৃতুর পর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় 

একজন যোগী আপিয়া তাহাকে সিদ্ধিলীভের পথ দেখাইবার লোভে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাসীর একটা নির্দিষ্ট সাধনা-স্থান ছিল। ছুই ক্রোণ দূরস্থিত শিরিষ-বৃক্ষে লম্বিত একটা শব 
আনয়ন করিবার জন্য সন্ন্যাসী বিক্রমার্দিত্যকে আদেশ করেন । শব-আনয়ন-কালে বিক্রমাদিত্য 
কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ না করেন, তীহার প্রতি সন্ন্যাসীর এইরূপ উপদেশ থাকে । কিন্তু একটা 
বেতাল সেই শবটি অধিকার করিয়া ছিল। বিক্রমাদিত্য বৃক্ষ হইতে শবটাকে নামাইয়! 
লইয়া যখন যোগীর নিকট আসিতেছিলেন, সেই সময়ে বেতাল তাহার অনুসরণ করে এবং 
নানারূপ গল্প ফাঁদিয়া বসে। এক একটা গল্প বলিয়া! গল্পচ্ছলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, বিক্রমা- 
দিত্যের নিকট বেতাল উত্তব-প্রার্থী হয়। বিক্রমাদিত্য যেই প্রশ্নের উত্তর দেন, শব তাহার 
হস্তস্থলিত হইয়া, পুনরায় সেই বৃক্ষে গিয়া সংলগ্ন হয়। এইকব্*পে বেতাল, পঞ্চবিংশতি গল্পের 
অবভাবণা কবে এবং বিক্রমা্দিত্য তাহার যথাযথ উত্তর দেন। তখন সন্তুষ্ট হইয়া বেতাল 
তাহাকে সন্্যাসীর নিগুড় উদ্দেশ্তের বিষয় বিকৃত কবে। সন্ন্যাসী তাহাকে হত্যা করিয়া দ্বয়ং 
সিদ্ধিলাভ করিবেন, সঙ্কল্প কবিয়াছিলেন। বেতীলের নিকট সেই মন্ন্যাসীর নিগুঢ় অভি- 
প্রায় জানিতে পারিয়! বিক্রমা্দিত্য খড়গাঘাতে সন্্যাসীকে নিহত করেন। তাহাতে, বেতালের 
উপদেশ অন্ুসাবে, বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধিলাভ ঘটে। স্থুলতঃ, ইহাই বেতাল-পঞ্চবিংশতির বর্ণনীয় 
বিষয়। তবে বেভাল-কথিত গল্পে ও প্রশ্নে অনেক নীতিশিক্ষা পাওয়া যায়। এক্ধপ সরল 
শিক্ষাপ্রদ কৌতুহলোদ্দীপক গল্প অতি অল্পই আছে ? তাই এই গ্রন্থ বহু বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত 
হইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া তিন জন গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত 
হইয়া থাকে ;-_বেতালভট্র, শিবদাস, জন্তলদত্ত। ইহাদের মধ্যে শিবদাঁসভট্রের নামই 
বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে একটা বিশেষ সময়ের ববীতি-নীতির ও 
আচার-ব্যবহারের পবিচয় পাওয়া যাঁর । বেতাল-পঞ্চবিংশতির পরই কথাসরিৎসাগরের 
প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । কথাসখিৎসাগর-__কাশ্মীব-দেশীয় পণ্ডিত সোমদেব কর্তৃক সংস্কত 
ভষায় লিখিত হয়। পৌব্র হর্ষদেবের অকাল-মৃত্যুতে রাজ্জী সৃুর্য্যবততী অধৈর্য হুন। 
তাহাকে সাত্বনা দিবার জন্ব পণ্ডিত সোমদেব এ গল্পগুলি লিপিবদ্ধ করেন। কথিত হয়, 
কথাসরিৎসাগরের গল্পাংশ, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত পৈশাচী ভাবায় লিখিত বৃহতকথ 
নামক গ্রন্থের সার-সম্কলনে গ্রথিত হুইয়াছিল। গ্রস্থের উপক্রমণিকাক়ি 

কথাসপ্রিৎসাগর | লিখিত আছে,-_পাণিনির সমালোচক ও চন্ত্রগুপ্তের মন্ত্রী কাত্যায়ন এই 
কথাসরিৎসাগরের গল্প গুলির প্রবর্তয়িতা। তাহার নিকট হইতে একজন 

পিশাচ কর্তৃক এ গল্পগুণি দাক্ষিণাত্যে প্রচাবিত হয়। গুণাঁট্য উহ্হা পৈশাচী-ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । রামায়ণ-মহাভারতে ব গল্প, পুবাণের বহু গল্প, পঞ্চতন্ত্রের অনেক উপাখ্যান, বেতাল 


ভারতের সাহিত্য-সম্পগু ৷ ৪২১ 


গঞ্চবিংশতির পঁচিশটী গল্প এবং বিক্রমাদিতোর সংক্রান্ত বনু কাহিনী এই গ্রন্তে স্থান 
পাইন্াছে। বিক্রমাদিতোর জন্ম-সন্বন্ধে এই গ্রন্থে একটু পবিচয় পাওয়া ঘায়। তদমুসারে 
বিক্রমাদিত্যের পিতার নাম মহেন্দ্াদিত্য এবং মাতার নাম সৌমাদর্শনা ॥ বিক্রমাদিত্য-_ 
তীম্মনীল নামেও প্রদিদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে শ্লেচ্ছগণেব উপদ্রব আবস্ত হইয়াছিল। 
সেই উপদ্রব দমন জন্য বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়,__এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ । এই কথা 
সরিৎসাগরে বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থেরও বহু উপাখ্যান ও ভাব স্থান পাইয়াছে। এই কথাসবিৎ- 
সাগর ১*৭০ খৃষ্টাবে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমদেবেব কথাসরিৎসাগব 
রচনার প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে (১০৩৭ খুষ্টাব্দে ) ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাদ নামক কাশ্বীর- 
দেশীয় অপর এক পণ্ডিত বৃহতকথামঞ্জরী নামে এক গল্পগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থ 
কথাসরিৎসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র ;-উহার এক-ভৃতীয়াণশ মাত্র । খ্রগ্রন্থে কথাসরিৎসাগরের 
গল্প ক্ষেমেন্দ্র শ্বতন্বভাবে পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত-ভাষায় বূপানস্তবে লিখিয়াছিলেন। 
কখাসরিৎসাগরের ৬*ম-_-৬৪ম তরঙ্গে পঞ্চতন্্ের প্রথম তিন ভাগ যথাযণ স্থান পাইয়াছে। 
৫৭০ থুষ্টাব্ধে পহলবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের যে অনুবাদ হইয়াছিল, সেই অন্নবাদ-অংশের সহিত 
কথাসরিৎসাগরের অন্তনিহিত পঞ্চচন্থের গল্পাংশের অনেক সাদৃশ্য দেখা যাঁয়। সেইজন্য ত্র গ্রন্থ 
হইতেই পহলবী-ভাষায় পঞ্চতন্বাংশ অন্ুবাদিত হইয়াছিল বলিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত কবেন। 
পারাবতের প্রাণরক্ষার জন্য শিবি রাজার প্রাণদানের বিবরণ প্রথম মহাঁভাবতে ও পুরাণে 
দৃষ্ট হয়। জাতক-গ্রন্থেও &ঁ গল্প আছে। চীনাদিগের এবং মুসলমানদিগের সাহিতোর মধোও 
প্র আখ্যান রূপান্তরে দৃষ্ট হয়। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও & আখাযান স্থান পাইয়াছে। 
ফলত:, অদ্ভুত অলৌকিক বিবিধ গল্পকথার সমবায়ে কথাসরিৎসাগর বিরচিত হয়। কথা- 
সরিৎসাগর প্রকাণ্ড গ্রন্থ ; মহাভাবতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ইভা অষ্টাদশ লম্বকে বা থণ্ডে 
বিভক্ত। ইহাতে চতুর্কিংশত্যধিক শততম তরঙ্গ বা পবিচ্ছেদ আছে। কথাসরিৎসাগর 
এবং বৃহতৎকথামঞ্ররী উভয়ই শ্লোকে নিবন্ধ। কথাসরিৎসাগরের শ্লোকসংখ্যা দ্বাবিংশ সহস্রের 
কম নহে। কথাসরিৎসাগর ও বৃহতৎকথামঞ্জরীর সহিত গুণাঢ্যের সম্বন্ধের বিষয় পুর্কোই 
উল্লেখ করিয়াছি। তিনিই প্রথমে বুহৎকথা নামে পৈশাচী-ভাষাযর় একররবস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছিলেন বলিক্লা প্রসিদ্ধি আছে ।* সেই গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বনে কথাসরিৎসাগৰর 
প্রন্থতি বিরচিত হইয়াছিল। এ বিষষেও একটী গল্প আছে। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন নামে 
এক নৃপতি ছিলেন। ভাষাজ্ঞান-লাভের জন্য তিনি বাকরণ-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। গুণাঁঢা বাঁকরণ- 
শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। “ব্যাকরণ শিখিতেই জীবন কাটিয়া গেলে, কবে আর আপনি 
ভাষা শিক্ষা করিবেন ?-_-রাজাকে গুণাঢ্য এইরূপ উপদেশ দেওরায়, মন্ত্রী প্রড়ৃতির পরামর্শে 
গুণাঢোর প্রতি রাজ! বিরূপ হন। সর্বববন্্া নানক জনৈক পঞ্ডিত কলাপ-ব্যাকরণ প্রণগ্নন করিয়া 


* বাণভট্রের হধচরিত, দণ্তীর কাব্যাদর্শ এবং স্বঞ্জুর বাসবদত্ত। গ্রন্থে এই বৃহৎকথার উল্লেখ আছে। হর্চচরিতে 
বথা,--“সমুদ্দাপিত কদার্পা কৃতগোঁক়ী প্রসাধন। | হরলীলেব নে। কন্ত বিশ্য়ায় বৃহৎকখ1॥” কাবাদর্শে খা, 
“কথা হি নর্ধভাবাভি সংস্কৃতেন চ বধাতে। ভ্ভূতভাবানয়ীং প্রাহরতুতার্থাং বৃহৎকথাম্‌॥” বাসবদত্বীয় যথা, 
“ঞেচিৎ বৃহৎকথানুবন্ধিনো! গুগাঢা; |” 


৪২২ ভারতবর্ষ । 


রাজাকে ভাষাশিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হন। গুণাঢযকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। 
গুণাঢা কিছুকাল মৌনীভাবে দিনযাপন করিয়া, পরিশেষে কোনও ব্যাকরণের সাহাব্য ব্যতিরেকে, 
বু$তক্কথা নামক বৃহৰম গ্রন্থ প্রথর়ন করেন। কিন্ত রাজ! বিরূপ; সুতরাং রাজমধ্যে সে গ্রন্থের 
আদর হয় না। মনঃক্ষোভে গুণাঢ্য গ্রস্থখানিকে অনলে ভম্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থের 
পঞ্চমাংশ মাত্র খন তন্দীভূত হইতে অবশিষ্ট ছিল, সেই সমম্ন রাজা আসিয়া গ্রন্থ-রক্ষাকল্পে 
যত্রবান হন। এইরপে গ্রস্থের যে অংশটুকু রক্ষা! পাইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে কথাসরিৎ- 
সাগর প্রন্ততি রচিত হর । সাতবাহন রাজার রাজত্বকাল খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
নাদ্দষ্ট হইরা থাকে । ন্ুতরাৎ বৃহতকথা কোন্‌ সময় রচিত হইয়াছিল এবং গুণাঢ্য কোন্‌ 
সমনে বিগ্ণমান ছিলেন, এই উপাখ্যানে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। শুকসপ্ততি গ্রন্থে, 
পতির বিদেশ-গমনে পতান্তর-গ্রহণাভিলাধিণী রমণীর প্রতি গল্পচ্ছলে শুক পক্ষীর উপদেশ 
টিনার বিবৃত আছে। পরপুরুষের সঙ্গলাভাভিলাধিণী হইয়া রমণী শুক পক্ষীর 
ভোজ প্রবঃপ্রন্থীত। পবামশপ্রার্ী হয়। গুক মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গল্পচ্ছলে কয়েকটা 
প্রশ্ন .উাপন করে । প্রশ্ন সকলের স্থুল মর্ম এই বে, যদি এরূপ অবস্থা 
ঘটে, তবে সেকি কবিবে? রমণী প্রশ্রের উত্তর দিতে পারে না। পররাত্র সেই বিষয়ের 
আলোচন! হইবে বলিয়া শুক রমণীকে প্রতীক্ষা কবিতে কহে। এইরূপে সন্তব দিন কাটিয়া 
যায়। ইতিমধ্যে রম্ণীব স্বামী বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন। ইচাই শুকসপ্ুতি গ্রন্থের 
মূশ উপাথাণ। ভোজ-প্রবন্ধ, পিংাপন দ্বাত্রিংশিক! প্রঙ্গতিও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবষ্ট। 
পিংহাসন-দ্বাঞিংশিকারই অপর নাম-_দ্বাজিংশৎপুত্তলিকা | দ্বাত্রিংশৎপুন্তলিফার বিষয় পূর্বেই 
উদলথ করিগাছ । ভোজ-প্রবন্ধ ভোজবাজের সমপ্ন রচিত হইয়াছিল বলিয়া! প্রসিদ্ধি 
আছে। উহার রঢপিত'বক্সান কবি। প্র গ্রন্থে উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে গন্পচ্ছলে 
আন্নক সমসাময়িক বৃষ্থান্ত বর্ণিত হইয়াছে । যদিও উহ! গল্প-গ্রস্থ, কিন্তু ণঙ্ছ এতিহাসিক তত্ব 
উহার মন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া পগ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। এইব্প-ভাঁব অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যার, সংস্কত-দাভিত্য উপাখ্যানাদ্দি সম্বন্ধেও পৃথিবীর কোনও সাহিতা অপেক্ষা হীন 
নহে । আব তাহা হইতে বৈদেশিকগণ বনু উপাদান প্রাপ্ত হুইয়াছেন। সাধারণতঃ সংস্কত 
ভাষায় গন্ভ-দাহিতের সংখ্যা কিছু অল্প বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু কাবা, মহাকাবা, 
খগ্ডকাব্য প্রভাতির তুলনায় গগ্ভ সাহিত্যের সংখ্যা সংস্কত-ভাষায় অল্প বলির! গণ্-সাহিত্য 
যে সংস্কৃত-ভাষায় সর্বথা পরিপুষ্ট হয় নাই, তাহা বলিতে পারা বায় না। কাব্য, মহাকাব্য, 
খগ্ড-কাবা প্রভৃতি অনেক সময় অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে; সুতরাং সহজে লোপপ্রাপ্ত 
হয় না। কিন্তু গন্ভ-সাহিত্য কণ্ঠস্থ থাকে না; সুতরাং লোপ পাইয়া যায়। কেবল যে 
গল্পমূপক ও নীত্তিমূলক গগ্-সাহিত্য অধুনা দেখিতে পাইতেছি, উহাই সংস্কত-ভাষায় গস্ত- 
সাগ্গিতোর প্ররুষ্ট সম্পদ বলিয়া তাই মনে হয় না। মনে হয়,-গগ্-সাহিত্যের অত্যুৎকষ্ট 
অনন্য বহু লোপ পাইয্নাছে ; কেবল উপাধ্যান-মূলে যেগুলি স্থান পাইক্লাছিল, সেই গুলিই 
জীবশ আছে। অপিচ, ধর্ষ্বের সহিত--নীতির সহিত এ গুলির সম্বন্ধ আছে বলিক্নাই 
উঠারা অমর হুইয়। থাকিবে। 
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ধর্ছের সহিত--নীতির সহিত সংস্রব ব্লাখিয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়্াছেন বলিয়াই 
ভারতের অনেক কবি অমর হইয়। আছেন। থখণ্ড-কাবা, মহাকাবা প্রন়তির আলোচনায় 
টান পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গে ধাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি, যে বিষয়েই তাহার! 
(জীদ-কখা) কবিত। রচন! করিয়াছেন, অসাধারণ প্রতিভা-প্রভাবে সেই বিষয়েই তাহারা 
চির-যশন্বী হইয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মমগ্রাণতার জন্য 
-নীতিপরায়ণতার জন্ত "সারও অসংখ্য কবি যে অমর হইয়া থাকিবেন, তদ্ধিধয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। খগ্ড-কাব্য রচনার কৃতিত্ব প্রদর্শন প্রসঙ্গে পূর্বে ভর্ভৃহরির নাম উল্লেখ করিয়াছি । 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার অধিক প্রতিভাসম্পন্ন আর এক মঙ্তাপুরুষের নান থণ্ড-কাব্য 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে মহাপুরুষ__্রীশ্রীশঙ্করাচার্ধ্য । তিনি যেমন দর্শন- 
শান্্রালোচনায় অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিম্াছেন, তত্বকথামূলক খ্ঁ-কবিতা৷ রচনায় ও 
তাহার সেইন্ধপ অসাধারণ শক্তি প্রক্কাশ পাইয়াছে। ভর্ভুহরি যে স্থুরে যে গান গাঠিয়া- 
ছিলেন, সে বিবেক-বৈরাগ্য-মুপক সঙ্গীতে শঙ্করাচার্যের সমকক্ষ বোধ হয় দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় 
না। তাহার মোহমুদগর-_সংপার-তনাহ-নাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বর্ূপ। ভর্ভুভরির বৈধাগ্য- 
শতকে যে ভাব অঞ্চাপিত মুকুলিত, মোহ্মুদগরে তাহা পূর্ণ প্রস্মুটিত। ভর্ভৃহরি স্ত্রীর প্রতি 
বিরাগ-বশতঃ বলিয়াছিলেন,“ভাহার কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় যাতনায় অস্থির হয়) 
তাহার দর্শনে উন্মন্তুতা বুদ্ধি পায়; তাহার স্পর্শে জান লোপপ্রাপ্ত হয়। জীনি-না, কেমন 
করিয়া! তাহা'ব প্রতি ভালবাসা আমে?” কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য কহিলেন,-_“কেই বা স্ত্রী, কেই 
বা পুত্র !-এ সংসারে কেহ তোমার আপনার নয়! এই বুঝিয়া তত্বচিস্তায় রত হও । 
ভঙৃহরি ্রীর ব্যবহারে বিরক্ত হই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ) শঙ্করাচার্ধ্য সংসারের 
আন্দীয়-স্বজনের বাবহারে ব্যথিত হইয়া, এঁ বৈরাগ্য-বাণী ঘোষণা করিয়া গিম়্াছেন। 
তাহার আব্মীর-স্বজন তাহার প্রতি কি ছূর্ব্যবহারই ন! করিয়াছিলেন ! দায়াদগণের চক্রাস্তে 
সর্বস্বান্ত হইয়া শঙ্করাচার্ধ্যকে গৃহ্ত্যাগী হইতে হয়। সংসারে একমাত্র জননী তাহার 
আশাপথ চাহিয়া! দিনযাপন করিতেছিলেন। সহস! জননী গীড়িতা হইলেন। প্রতিবেশিগণ 
আত্মীর-স্বজনগণ কেহই চাহিয়া দেখিলেন না। জননীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, কি জানি 
প্রাণ কেমন করিয়া উঠিম্াছিল ; তাই শঙ্করাচার্ধ্য গৃহে ফিরিয়া আসেন। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া যে দৃপ্ত অবনোকন করেন, তাহাতে প্রাণে মর্মন্তদর যাতন! অনুভূত হয়। জননী 
একাকিনী আপরমহাশব্যাশাক্িনী !_নিকটে গণ্ুষ-জল-প্রদানের, কেহই নাই। আত্মীয়গণ 
দুর হইতে উপেক্ষার হাসি হাঁসিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় পুত্রের ক্রোড়ে মন্তক রাখিয়! 
শঙ্কর-জননী লোকান্তর-গামিনী হইলেন। ক্ষোভে, বিষাদে, বিষম আত্মগ্লীনিতে শঙ্করের 
হৃদয় সন্তপ্ত হইল। অসহায়ে একাকী আপন গৃহ-প্রাঙ্গগে তিনি জননীর সংকার-কার্ধ্য 
সমাপন করিলেন। তার পর সাশ্রুননে জননী জন্মতূমির নিকট চিরতরে বিদায় লইলেন। 
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিরক্তি-বশতঃ নহে ;_কিসে জীবের অজ্ঞানান্বকার দুর করিতে পারেন, 
কিসে মানুষের আত্মপর-্ভেদ জ্ঞানের অবসান হয়,-তাহারই উপায় অনুসন্ধানে শঙ্কর 
সংসার ত্যাগ করিলেন। যে সমন্ধে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সেই সময়ই তিনি মৌহমুদগর 
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বউনা করিরাছলেন। সংসার-তাাগী হইয়া! দেশ--দশান্তয়ে পরিভ্রমণানস্তর শঙ্কয় বেদাস্ত-ভাষা, 
গীতান্তাষা প্রন্গত বছ গ্রন্থ রচনা করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্েও তিনি অনাধারণ পারদর্শিতা 
লাভ কপরিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কাণীধামে এক মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
মহাপুরুষ বুঝিতে পারেন, শঙ্কর উন্নতির মার্গে উপস্থিত হইয়াছেন বটে ; কিন্ত শ্রেষ্ঠ-স্থান লাভ 
করিবার পক্ষে তখনও সানান্ত অন্তরায় 'সাছে। এই বুঝিরা, জ্যোতিষ সম্বন্ধে শঙ্করাঁচার্যের 
একটু অহমিকার ভাব দেখিরা, মন্াপুরুষ জ্যোতিষ-সংক্রাস্ত প্রশ্নের সমাধানে শস্করচার্ধ্যকে এক 
সমস্যায় ফেলেন। মহাপুকৰ আপনার একজন শিষ্যের ভাগ্য-গণন! জন্ত শঙ্করাচার্যাকে অনুরোধ 
করেন; শক্করাচাধ্য, শিব্যেত্র মৃত্ার ধিন নির্ধারণ করিয়া! বজ্াঘাতে মৃত্যু হইবে বলিয়া! দেন। 
মহাপুরুব সেই নিদিষ্ট দিনে যৌগবলে শিষ্যের চৈতন্ত হরণ করেন, এবং তাহাকে মৃত্তিক! মধ্যে 
প্রোথিত করিয়া রাখেন। শঙ্করের গণন।-মতে ব্জ যথানির্দিষ্ট কালে যথানির্দিষ্ট স্থানে শিষ্যের 
উপর পতিত হয় । কিন্তু চৈতন্হীন দেহে বজ্বের ক্রিগ্না হয় না। মহাপুরুষ পরিশেষে যোগ- 
বলে শিধাকে জাগাইয়! ভূপেন। এই ঘটনার শঙ্করাচার্য্য বিন্িত হন। অর্গীকার-মতে শঙ্করা- 
চার্ষোর গ্রন্থ-সমূহ গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হয়। সঞ্চিত-ধন গ্রন্থরত্ব বিসর্জন দিয়া, শঙ্করাচার্য্য 
বড়ই ম্িরমাণ হন। মহাপুরুষ তাহা বুঝিতে পারিয়া, শঙ্করাচাধ্যকে গঙ্গা হীরে গিয়া গঙ্গাদেবীর 
নিকট প্রার্থন। জানাইতে বলেন। নেই প্রার্ধনার ফলে গ্রন্থগুলি তরঙ্গের সহিত তীরে উপ- 
নীত হয়। শঙ্কপ্পাচার্যোর বিস্মগ্ের অবধি থাকে না। মহাপুরুষ তখন * শঙ্করাঁচার্ধ্কে কম্পন 
ও আকাঙ্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শঙ্কগাচাধ্য তাহাতে খুঝিতে পারেন, মায়াই সকল 
অনিষ্টের মূলাধার। তথন গ্রন্থগুলি পুনরার আপনিই জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন; বিগ্যার 
অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, ধর্মের অভিমান-সকলই সেই সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জিত হয়। 
ইহার পরই শঙ্করাচাধ্য অ্বৈত-জ্ঞান লাভ করেন। বত্রিশ বর্ষ বয়সে কেদারনাথ তীর্থে 
শঙ্কবাচার্ধ্য দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কেরল-দেশের অন্তর্গত চিদস্বর তাহার জন্মস্থান বপিয়া 
পরিচিত। পণ্ডিতগণের গবেষণা অনুদারে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ তাহার জন্ম-বর্ষ বলিয়া নির্ধারিত 
হইছে । অন্পিন মাত্র ইহসংসারে অবস্থান করিয়! শঙ্করাচারধ্য অবিনশ্বর কীর্টি-স্থৃতি 
রাখিয়া গিক়্াছেন। বিকৃত বৌদ্ধধর্মের কবল হইতে তিনি ত্রাঙ্গণ্য-ধর্দ্টের পুনরুদ্ধার সাধন 
করেন। কর্ম মধ্যে তাহার বিভৃতি প্রকাশ পায়; তিনি শঙ্করাবতার শঙ্কর বলিয়া সম্পূজিত 
হন। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী-সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিতে এবন্থিধ মত প্রচারিত আছে। কিন্তু একটু 
অন্ুসপ্ধান করিলে তাহার জীবনের নানা রহস্তময় কাহিনী অধগত হইতে পার! যায়। শঙ্করা- 
চার্য্যের জীবন-কাহিনী অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ভারতের বিভিন্ন ভাবার তাহার অসংখ্য 
জীবনচরিত বিরচিত হইয়াছে । তংসমুদ্বায়ে লোকোত্বর চরিতের বহু তথ্য নিহিত আছে । দূর 
অতীত কালে সংস্কত-ভাষায় তাহার যে সকল জীবনচরিত দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শঙ্করদিগ্বিজয় 
(আনন্দগিরি কৃত), শঙ্করবিজ্য় ( চিদ্বিলাম যতি বিরচিত ), সংক্ষেপশসক্করবিজন্ন ( মাধবাচার্ধ্য 
কৃত), লবৃশস্করবিজয় ( নীলকণ্ঠ, সদাননদ, ব্রহ্গানন্দ প্রন্ততি বিরচিত ), শক্বরাত্যুদর 
(তিরুমল্প দীক্ষিত প্রলীত ), শঙ্করবিজয়-সংগ্রহ ( পুরুষোত্তম ভারতী বিরচিত) বিশেষ 
প্রপদ্ধ। এই বিভিপ্ন জীবনচরিতের আচ্লাচনায় শঙ্করের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ ৷ ৪২৫ 


পরিদৃই ছয়। তাহার পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম লতীদেবী ( মতাস্তরে ভত্রা )। ত্তাহার 
জন্মস্থান__দাক্ষিণাতোর কেরল-প্রদেশের কালাদি (কাল্টি) গ্রাম। এ গ্রাম পূর্ণা-নদীর তীরে 
কাদিি অবস্থিত। এই মতই প্রসিদ্ধ; কিন্তু 'শঙ্করবিজয়” অন্ত মত প্রকাশ 
নির্ধে। করেন। তদনুসারে শঙ্করের মাতার নাম বিশিল্টী, পিতা বিশ্বজিৎ। 
বিশিষ্টা-_মহাদেবের আরাধনায় সর্বদ! নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার পতি 
বিশ্বজিৎ তাহাতে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্্যাস-ধর্্দ অবলম্বন করেন । এই সমক্স 
বেবাদিবেব মহাদেব জ্যোতিঃরূপে মুখবিবর দিয়! বিশিষ্টার উদরে প্রবিষ্ট হন। তাহাতে 
গর্ত-সঞ্চার হয়) আর সেই গর্তে স্বয়ং শঙ্কর শঙ্করাচার্ধ্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপুক্রুষ- 
গণের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই এইরূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে। 
জন্মকাল সম্বন্ধেও এবন্িধ মতাস্তরের অবধি নাই। এক প্রকার গণনায় শঙ্করাচার্যয 
খুষ্ট-জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্বে আবিভূতি হুইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্প হয় ;) আবার 
অন্ত প্রকার গণনায় খৃষ্টার নবম শতাব্দীতে তাহার আবির্ভাব-কাল নিদ্ধারিত হইয়া থাকে । 
হুচ্ছ-গণনায় পণ্ডিতগণ কেহ বা ৭৮৮ থুষ্টাবে, কেহ বা ৬১৮ খৃষ্টাব্ধে শঙ্করাচার্ধোর 
জন্মকাল নির্দেশ করেন। শক্করাঁচার্ষের 'আবির্ভীব-কাঁল সম্বন্ধে এইরূপ মতান্তর ঘটার 
প্রধান কারণ,_শক, সন প্রভৃতির গণনায় গুগোল । * শিক্করবিজয়” গ্রন্থে তাঁহার জন্ম সন 
লিখিত নাই ৪ লিখিত আছে,-_তীহার জন্ম-সময়ে বৃহস্পতি কেন্দ্রে, রবি মেষ রাশিতে, শনি 
তুলা রাশিতে এবং মঙ্গল মকর রাশিতে সংস্থিত ছিলেন। 1 এ মস্তাব্যে নানারূপ গণনা 
হুইতে পারে। মতান্তরের এই এক প্রধান কারণ। অন্য কারণ,--বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত 
উদ্তট-ল্লোকে শঙ্করের আবির্ভাৰ-কাল-নির্ণয়ের প্রপাস। একটি উদ্ভট শ্লোক পাওসা! যায়, 
“্ছুষ্াচারবিনাশার প্রাহু্তো মহীতলে । স এব শঙ্কীরাচার্ধ্যঃ সাক্ষাৎ কৈবলাদারকঃ ॥ 
নিধিনাগেভবন্্যব্ধে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ | অষ্টবর্ধে চতুর্কেদান্‌ ছাদশে সর্বশান্ত্রকুৎ ॥ 
যোড়শে ক্কৃতবান্‌ ভাষাং দ্বাত্রিংশে মুনিবভ্যগাৎ ॥ 

ল্যাবে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্যন্দে গুহাপ্রবেশঃ | বৈশাখে পৃর্ণিমায়াস্ত শঙ্কর: শিবতামগাৎ ॥ 
এই ল্লোকটি "নাস্তিকত্রাস' গ্রন্থের অস্তভূক্তি। দাক্ষিণাত্যে বেলগ্রামে হস্তলিখিত পুথি মধ্যে 
এই ক্লোকটা প্রাপ্ত হুইয়া পর্ডিতগণ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের কাল স্থির 
করিয়া থাকেন 1$ ৩৮৮৯ কল্যবে (নিধিনাগেভবহ্্যন্দে ) তাহার জন্ম এবং ৩৯২১ কল্যন্দে 
€চন্জরনেত্রান্কবহ্যবন্ধে ) তীহার শিবত্ব-প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়। এই মতের উপরই অধিকাংশ 


* পক্চরাচাধা-লিখিত গ্রস্থ-মধ্যে তাঁধাবিচার্কালে কতকগুলি দার্শনিক পর্ডিতের মত আলোচিত হইয়াছে। 
গাহাদের নাম_ঈশ্বরকৃক, উদ্মোৎকর, উপবর্ধ, কুমারিল ভট, ভ্রবিড়াচারধা, প্রভাকরু। প্রশস্তপাদ, তর্তৃপ্রপঞ্চ 
মৃত্তিকার, শবরন্থামট। ইহাদের সময় নির্ভারণ দ্বার! শঙ্ষরাচার্যোর আবির্াব-কাঁল শিখি হইয়া থাকে। কিন্ত 
দাহাতেও যে সঠিক বিবরণ পাওয়া ঘাক্স, তাছ। মনে কর! যায় না। 

+ শঙ্ষরাগার্যোর অপ্রকালে গ্রহ-সংস্থান সন্ধে মাধবাচার্ধ কৃত শঙ্করবিজয-গ্রন্থে এই লোকটা দৃষ্ট হযঃ,--“জায়াসততী 

তুদংস্থে। হরে কুজে রবিহতে চঞজারো চ কেনো ॥” 

+ ইঙ্ডিযাদ্‌ এট্টিকোত্বারী পত্জে (1792195)2500890, 9০1, 301, ) পঙ্জে, ১৮৮৭ খৃষ্টাবে। এই মত প্রথমে 
প্রচানসিত হয়। ১৮১৮ থৃষ্টাবে স্বারাবতী মঠের লিপি আবিষ্কৃত হয়। 

র্থ।৫৪ 





৪২৬ ভারতবর্ষ । 


পাশ্চাত্য পত্ডিত আস্থা! স্থাপন করিয়! গিক়্াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা! প্রবল যুক্তিপূর্ণ যে মত, 
সে মতের ভিত্তিস্থান দ্বারাবতী মঠের পিণাকী-চিহ্নিত লিপি। সে লিপির কিয়দংশ এই, 
“বুধিত্টিরশকে ২৬৩১ বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ। 
হুধিষ্টিরশকে ২৬৩৬ চৈত্রসুরুনবম্যাং তিথাবুপনয়নম্‌। 
এ. ২৬৩৯ কান্তিকশুক্লৈকাদস্াং চতুর্থাশ্রমন্বীকারঃ | 
5 ২৬৪৭ ফাল্তনশুরুদিতীয়ায়াং গোবিন্দপাদাহুপদেশঃ | 
তত আরভ্য ২৬৪৬ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ ৩০ পধ্যন্তং বদর্য্যাশ্রমে ষোড়শভাষ্যপ্রণয়নম্‌ । 
ঘুধিষ্টিরশকে ২৬৪৭ মার্গকৃঞ্চদ্বিতীয়ায়াং মগ্ডনেন সহ বাদারস্তঃ | 
5.৬. ২৬৪৮ চৈ, শু, ৪ মগুনপরাজয়ঃ। 
».৮. ২৬৪৯ চৈ, শু, ৯ মণ্ডনমিশ্রস্তোত্তমাশ্রমগ্রহণম্‌। 
».:৬. ২৬৫০ চৈ, শু, ৩ দিখ্বিজয়মহোৎসবারস্তঃ | 
*এ.:০.. ২৬৫৪ পৌ, শু, ১৫ হস্তামলকাচার্ধ্ন্ত শৃগপুরপীঠেহভিষেচনম্‌। 
5... ২৬৬৩ কা, শু, ২৫ নিখিলজগছুদ্বারকে! ভগবান্‌ শঙ্করে৷ ত্রহ্ধাস্ত- 
তীর্ঘে নিজ শরীরেণৈব বিমানমাস্থায় কৈলাসং জগাম 1” 
এ হিসাবে, ২৩৩১ যুধিঠিরাব্ধে আবির্ভীব এবং ২৬৬৩ যুধিষ্িরান্ধে তিরোভাব। এতদনুসারে 
শঙ্করাচার্য্য খুষ্ট-পৃর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। জন্ম-গ্রহণানম্তর জাতকর্ 
সমাপন মাত্র শিশু শঙ্করাচার্য্য চারিটি মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। সেই মহাকাবা-চতুষ্ট,_অহ্‌ং 
্রহ্ধান্মি+, “তত্বমসি+, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, “আয়মাত্মা ব্রহ্গ'। পিতা শিবগুর এই শ্রতিসার 
মহাকাব্য-চতুষ্ট় সগ্চোজাত শিশুর মুখে উচ্চারিত হুইতে শুনিয়া বিস্বয়-সাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। শিশুর অপূর্ব কান্তি--মনোহর রূপ! দেশ-দেশান্তর হইতে সাধুসন্রযাসী ও 
ব্রাঙ্মণগণ দলে দলে শিশুকে দেখিতে আসিলেন। একাদশ দিবসে শুভলগ্নে শিশুর নামকরণ 
হইল। দশ দিনের শিশু শঙ্করাচাধ্য, দুই বৎসরের বালক অপেক্ষাও হষ্টপুষ্ট ও শক্তিমান্‌ হইয়া 
উঠিলেন। প্রথম বর্ষে শঙ্করের ভাষা-শিক্ষা দমাপন হইল। পঞ্চম বর্ষের মধ্যেই শঙ্করাচার্যয, 
ব্যাকরণ, পুরাণ, অলঙ্কার প্রভৃতিতে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। উপনয়নের পুর্বে শঙ্করের 
পিতৃবিয়োগ ঘটিল। জননী ভদ্রাদেবী পতির পারলৌকিক কার্য সমাপন করিনা, কিছুদিন 
পরে পুত্রের উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চম বর্ষে উপনয়নাস্তে ব্রহ্ষচর্ধ্যাবলম্বনে শঙ্কর 
গুরুগৃহে শান্তানুণীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনেই বেদ, বেদাঙ, দর্শন, শ্রুতি, স্থতি 
প্রভৃতিতে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পাইল। গুরুপৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনানস্তর 
শঙ্কর কিছুদিন জননীর সেবা-পরিচর্য্যায় এবং ব্রাহ্মণের নিত্যকম্মানুষ্ঠান যাগষজ্ঞাদিতে ব্রতী 
হুন। সেই সময় বু বিদ্যার্থী শব্ষদ্মের নিকট শিক্ষালাতের, জন্য আগমন * করেন। উপ- 
নয়নের পর হইতেই সক্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের জন্য শঙ্করের চিত্ত একাস্ত উৎস্থক হয়) কিন্ত 
জননীর আপক্তি-বশতঃ কিছু দিন তাহার ঝে সন্কল্প কার্ষ্যে পরিণত হয় না। এই সমন্ধে 
এক দিন নদীতে স্বান করিতে যাইলে, এক বৃহদাকার কুস্ভীর শন্ধরকে আক্রমণ করে। 
শন্কর-জননী ফোনরূপেই কুস্ভীরের গ্রাম হইতে সম্তানকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন না। 
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শঙ্কর তখন জননীকে বলেন,--'আমারর সন্গযাস-গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলে কুত্ভীর 
আমার পরিত্যাগ করিতে পারে।, কুস্তীররূপী মহেশ্বর যেন শঙ্করকে বিশ্ব-সংসারের" কার্েয 
নিযুক্ত হইবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন, শঙ্করের উক্তিতে এই ভাব প্রকাশ পায়। 
পুত্রের প্রাণের মায়ার জননী শঙ্করের সঙ্ন্যাস-গ্রহণে সন্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহার পর 
একজন আত্মীয়ের পরিচর্য্যাধীনে জননীর সেবার ব্যবস্থা করিয়া শঙ্কর সংসারত্যাগী হন। তখন 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রণায়ের অভ্যুদয়ে নাস্তিকতার বিজয়-ছুম্দুভি নিনাদিত হইতেছিল। 
চার্বাক, শৃন্যবাদী, নাস্তিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্-সম্প্রদায়ের অভুাদয়ে তখন বেদ-বিহিত 
ধর্শ-কর্ম্ম লোপ পাইতে বপিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য সেই সকল ধর্ম-মতের কুজ্থাটিকা-জাল অপসরণ 
করিয় দনাতন ধর্শের দিবা জ্যোতিঃ প্রক্কাশ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পুনরায় মঠ- 
মন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল | নির্বাপিত-প্রা় অগ্নি-কণা! পুনরায় লকলক শিখা বিস্তার করিল; 
সনাতন হিন্দুধর্মের জয়নিনাদে দিশ্মগুল পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিল। শশ্করাচা্ধ্য ধর্দ-জগতে এক 
যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। তাহার সেই ধর্খশাজীবনের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিরত থাকিক্া, 
তাহার সাহিত্যিক জীবনের অংশ-বিশেষের বিষয় উত্থাপন করিতেছি । সংস্কত-সাহিত্যে খণ্ড- 
টানা কাব্যের মধ্যে তিনি যে অনুপম রত্বরাজি রাখিয়া! গিগ্লাছেন, তাহ! 
শকরাচাধা। চিরদিন তাহার স্বতি জাগকুক করিয়া: বাখিবে। “মোহমুদগর” তাহার 
প্রান রচনা । “কাল্যপরাধক্ষনাপনস্তোত্রম্,, “আনন্দলহরীস্তোত্রম্, গঙ্গা- 
স্তোত্রম্ত, “বেদসারশিরস্তোত্রম, “রগৌরীস্তোত্রম্ প্রভৃতি খণ্ডকবিতাগুলি এক একটা 
অমূল্য অন্থপম রত্রবিশেষ। হরগোরীস্তোত্রম নামক গ্লোকাষ্টকে কি সুনীরভাবেই তিনি 
হরগৌরীন্ স্তুতিবাদ কীর্তন করিয়। গিয়াছেন! শ্লোকের পাদাংশে গৌরীর ও পাদাংশে 
মহেম্বরের বন্দনা-_একাধারে কবিত্বের, ভাবুকতার, ও ভক্কিপ্রাণতার নিদর্শন । যথা,-- 
কন্ত,রিকাচন্দনলেপনাননৈ, শ্মশানভন্মাঙ্গবিলেপনায়। 
সৎকুগুলায়ৈ ফণিকুগুলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবার ॥ ১ ॥ 
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়। 
দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।॥ ২॥ 
চলৎকণৎ কন্কণ-নুপুরা্য় বিজ্রুংফণাভানুরনৃপুরায় । 
হেমাঙগদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ 
বিলোলনীলোৎপল লোচনায়ৈ বিকাশপক্কেরহলোচনায় । 
ব্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ 
প্রপন্নপ্রষ্ঠে সুখঘাশ্রয়ায়ৈ ব্রৈলোক্যসংহারক তাগুবায়। 
ক্কতন্মরা়ৈ বিক্কতম্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥ 
চাম্পেয়গৌরার্ধীশরীরকায়ৈ কপূরশনার্ধশরীরকায় | 
ধশ্বিল্পবত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ 
'অস্ভোধর শ্ামলকুস্লায়ৈ বিভূতিতৃষাঙ্গ জটাধরায়। 
জগজ্জনন্ৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবাক্স 1৭0 
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সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাঁশিবানাং পরিভুষণায়। 
শিবান্থিতাযৈ চ শিবান্থিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবার (৮ 
প্রথম ল্লৌোকের প্রথম চত্রণের প্রথমার্ধে “কম্ত,রিকাচনানলেপনান়ৈ” এবং দ্বিতীয় চরণের 
সৎকুগুলাযী” ও “শিবাকৈ” শবাঘয়, কন্তূরীচন্দনবিলেপিত কনককুওলবিভূষিত অর্থে, দেবী 
গৌরীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "শ্মশানভম্মাঙ্গ বিলেপনায়', ফণিকুণডলার” ও পশিবার” 
শব্ত্রয়ে মহাদেবের চিতাভশ্মের বিষয় ও ফণিকুণগুলীর বিষয় বুঝা যাইতেছে । এই- 
রূপ প্রতি প্লোকের অর্ধেকে মহাদেবের বিষয় বল! হইয়াছে । হরগৌরী-স্তোজে হর- 
গৌরীর ভেদ-ভাবের মধ্যে যে অনেদ-ভাঁবের বীজ নিহিত রহিয়াছে, “ভবানী-স্তোত্রে সে 
ভাব পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবানী-স্তোত্রে ভাবৰিভোর শঙ্কর তাই গাহিতেছেন,_ 
ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুজো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন তর্তা। 
ন জায়া ন বিদ্ভা ন বৃত্তির্মমৈব গতিম্বং গতিম্ং স্বমেক ভবানী ॥ 
ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখভিরৌ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমন্তঃ ৷ 
" সংসার-পাশ-প্রবদ্ধঃ সদাহং গতিম্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
ন জানামি দীনং ন চ ধ্যানযোগম্‌ ন জানামি তত্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্‌ 
ন জানামি পুজাং ন চ স্তাসযোগম্‌ গতিত্বং গতিস্তূং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থম্‌ ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ। 
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাঁপি মাতর্গতিস্বং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানী ॥ 
কুকর্মী কুসঙগী কুবুৰ্ধিঃ কুদীসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ৷ 
কুদৃষ্টি কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহম্‌ গতিম্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশম্‌ দীনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ । 
ন জানামি চান্তৎ সদাহং শরণ্যে গতিস্তং গতিত্ত্ং ত্বমেক1 ভবানী ॥ 
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্বতে শক্রমধ্যে। 
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিত্বং গতিস্বং ত্বমেক! ভবানী ॥ 
'নাথো দরিদ্রো৷ জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা! জাড্যবন্ত,১। 
বিপতৌ প্রবিষ্টঃ প্রন্ঃ সদাহম্‌ গতিত্তং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
এ আর এক স্তর! কেহ পিতা নয়, কেহ মাতা নয়, কেহ বন্ধু নয়, কেহ পুত্র নয়, কেহ পুণ্রী 
নয়,_একমাত্র জগদস্বাই সকলের সারভূত ! এখানে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। মরীচিফা দূরে 
সরিয়। গিয়াছে । তবে এখানেও তিনি আমি--জননী আর তনয়--এটুকু যেন তেদ-ভাৰ 
রহিয়াছে! মোহমুদগরে এই ভেদ-ভাব কিছুর্ণীক্কত )- মোহকুঠারে এ তাব ছিন্নবিচ্ছি। যোহ- 
নাশের জন্ত-_চৈতন্ত-শক্তি-সঞ্চারের জন্য মোহমুদগর ও মোহকুঠার। এই হুইটা রচনার একটু 
ইতিহাসও 'আছে। শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে মওনমিত্র পরাজিত হইলে, মণনমিশ্রের 
পত্ধী 'উভয়ভারতী' শঙ্করাচার্ধ্যের সহিত খিটারে প্রবৃত্ত হম। সকল শানে প্করাচার্ধ 
সুপশ্ডিত ছিলেন; কিজ্ঞ দরতিশান্ত্ে তাহার আদৌ অভিজ্ঞতা ছিল ন1। সেই বিষয় ধুধিতে 
পান্ধিয়া, উভরভারতী। শঙ্করাচার্য্যকে তথিধ প্রশ্ন জিজাগা করেন। তাছাতে শব্বন্নাচাধ্যকে 
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সঙগান্ক় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সেই অবস্থার উপনীত হইবার পুর্বে শশ্করাচাধ্য মোহ- 
সুধ্গর ও মোহকঝুঠার রচনা করিয়া! যাঁন। শিষ্যগণকে উপদেশ দেন,--এই মোহমুদগর ও 
মোহকুঠার আমায় শ্রবণ করাইতে পারিলে সকল মোহ দূর হইবে । মমি মুক্ত হইয়া 
নবজীবন লাভ করিব। রতিশাস্ত্রালাপন প্রসঙ্গে পাছে মনোবিকার সংঘটিত হয়, মহাপুরুষ 
সে বিকার নিবারণের জন্ত তাই এ অমাথ উধপ্েের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। সংসার-মোহমুগ্ধ 
মানবের মোহ-পাশ ছিন্ন করার পক্ষে মোহমুদগর পরম সহার । শঙ্করাচার্ধা-কৃত মোহমুধগর-_ 
মূ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তন্ুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্চাম্‌। 
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিস্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্‌॥ ১ ॥ 
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নান্তি ততঃ সুখলেশঃ সতাম্‌। 
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈযা কথিতা রীতিঃ ॥ ২ ॥ 
ফা তব কান্তা কম্তে পুত্রঃ সংদারোহয়মতীববিচিত্রঃ 1 
কন্ত ত্বং বা কৃত আয়াতস্তত্বং চিন্তয় তদিদং ত্রাতঃ ॥ ৩ ॥ 
মা কুক ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্‌। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশ্ড বিদিত্বা ॥ ৪ ॥ 
নলিনীনলগতজলমতিতরলং তথ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্্‌। 
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রন্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্‌॥ ৫॥ 
তত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিস্তাং নশ্বরবিত্তে। 
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা! ॥ ৬ ॥ 
অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ ্রহ্মপুবন্দরদিনকরকদ্রাঃ। 
নত্বং নাহং নারং লোকস্তপ্পি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ 
যাবদ্ধিত্বোপার্জনশক্রস্তাবন্নিজপরিবারো বক্তঃ | 
তদনু চ জরয়৷ জর্জবদেহে বার্তাং কোধপি ন পৃচ্ছতি গেছে ॥ ৮1 
ফামং ক্রোধং লোভং মোতং ত্যক্তাত্মানং ভাবয় কোহহম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীন! মুঢ়ান্তে পচ্যস্তে নরক-নিগৃড়াঃ ॥ ৯ ॥ 
জুর়বরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা তৃত্লমদ্রিনং ব্যাসঃ | 
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কন্ত স্থুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ১৭ ॥ 
ঘাল্তাবৎ ক্রীড়াসস্তঃ তরুণন্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ | 
ৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামপ্্ঃ পরমে ব্রঙ্গণি কোহপি ন লগ্গঃ ॥ ১১॥ 
খত্বৌ মিত্রে পুজরে বন্ধ মা! কুরু যত্ুং কলকে সন্ধৌ। 
ভব সমচিত্বঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছন্ডচিরাদ্‌ বদি বিষ্পত্বম্‌ ॥ ১২ ॥ * 
যারজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্‌। 
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোধঃ, কথমিহ মানব তৰ সতম্ভোষঃ। 
বিনবামিন্যো সানগং প্রাতঃ শিশিরবসস্তৌ পুনরান্নাতঃ। 
কাল; ত্রড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন ঘুঞ্চত্যাশানাসু | ১৪ 0 
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অঙ্গং গলিতং পলিত্বং সুওডং দস্তবিহীনং জাতং তুগুম্‌। 
করদ্বতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন্‌ মুঞ্চত্যাশাভাওম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
ত্বয্ি মরি চান্াত্রৈকো বিষুধ্বার্থ, কুপ্যসি মধ্যসহিষুঃঃ 
" সর্ব পত্ঠাত্মন্তাত্থানং, সর্বত্রোৎস্থজ তেদজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
ষোড়শ পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিভোহভ্যুপদেশঃ ৷ 
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
যেমন মোহ্ম্গরে তেমনই মোহকুঠারে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। 
সাধন-পঞ্চক, ধ্যানাষ্টক, কৌপীনপঞ্চক প্রভৃতি শস্করাচার্য্য-বিরচিত থণ্ড-কবিতাশুলি সংসার- 
সমুদ্র-তরণের তরণী-স্বরূপ | ধ্যানাষ্টকে এবং কৌপীন-পঞ্চকে পরম-পদার্থের স্বরূপ তব তিনি কি 
ভাবে বুঝিযাছিলেন, তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত করিরা গিয়াছিলেন। দেহাদি অহঙ্কারভাব পরিত্যাগ- 
পুর্মক ধাহারা আম্মাঠে সেই আম্মাবলোকন করেন, তাহারাই ভাগাবান,_-এই শিক্ষাই শঙ্করা- 
চার্য্যের সার-শিক্ষা। তাহার শিক্ষা,_মজ্ঞান-পন্ক-পরিমগ্ন দুঃখের নিদানভূত জন্স-জরা-মরণ-সমাকুল 
এই অসার নশ্বর সংসারের মায়াবন্ধন ঘিনি জ্ঞান-অসি দ্বারা ছিন্ন করিতে পারেন, তিনিই ধন্ত । 
পঅজ্ঞানপন্কপরিমপ্নমপেতসারং ছুঃখালয়ং মরণ-জন্ম-জরাবসক্তম্‌। 
ংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্তা। জ্ঞানাসিনা তদবশীধ্য বিনিশ্চসস্তি 1৮ 
শক্করাচার্ধ্য ও ভর্তৃহরি প্রভৃতির নামে প্রচলিত থগডকবিতা-সমুহকে কেহ কেহ আবার 
অন্যের রচন! বলিয়! নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কবি শিহলণ প্রন্থতির নাম এই উপলক্ষে 
উক্ত হইস্সা থাকে । শিহুলণ__কাশ্নীর-দেশীয় প্ডিত। “শান্তিশতক" গ্রন্থ 
৮ তাহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ধর্মভাবোদ্দীপক নীতিস্ত্রমূলক 
কবিতা-রচনায় ভারতে যে কত কবির কবিত্ব-প্রভ প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহার সংখ্যা কর! যায় না। অনেক কবির কবিত্ব-কুস্গুম চির-প্রশ্ফুটিত রহিয়াছে; কিন্ত 
তাহাদের পরিচয় লোপ পাইনা গিক্াছে। উদ্ভট আখ্যায় কত খণ্ু-কবিতা আজিও মুখে মুখে 
প্রচারিত রহিগ্বাছে $ কিন্ত তৎসমুায়ের রচয়িতার সন্ধান কে করিবে ? একমাত্র এই বঙ্গদেশে 
খণ্ড-কবিতা-রচনার় সংস্কত-সাহিত্যে কত কবি যশন্বী হইয়াছিলেন, তাহাও নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। 
মুসলমানগণের বঙ্গদেশে আগমনের অব্যবহিত পুর্বে “দাধুক্তিকর্ণাম্ৃত' নামে সংস্কত-ভাষার 
একখানি খণ্ড-কবিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ১২০৫ খৃষ্টাবে শ্রীধর দাস সেই গ্রন্থ সন্ধলন 
করেন। গর গ্রন্থে ৪৪৬ জন কবির কবিতার কিছু কিছু উদ্ধত হুইয়াছিল। সেই কবিগণের 
অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়। "শাঙ্গধরপদ্ধতি, নামক আর এক সংগ্রহ-গ্রন্থে ছয় সহআনিক 
শ্লোক সংগৃহীত হয়। সেই শ্লোকগুলি ২৬৪ জন কবির লিখিত। এই সংগ্রহ-কার্ধ্য খু্ীয় 
চতুর্দশ শতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল বলির সিদ্ধান্ত হয়। ইহার পর “ম্ুভাষিতাবলী” নামক 
সংগ্রহ-গ্রন্থে বল্পভদেব ৩৫* জন কবির ৩৫** শ্লোক সংগ্রহ করেন। এ সকল সংগ্রহ ভিন্ন, 
,ইংরেজ-রাজত্বের প্ররেস্তে একজন অন্াণ পণ্ডিত, ডক্টর বোখলিং, কতকগুলি বাছাই বাছাই 
নীতিমূলক শ্লোক সংগ্রহ করিক্না জর্্মাণ ভাষায় অন্থবাদিত করেন। তাহার সংগ্রহের অধি- 
কাংশই অবশ্ত পুরাপাদি শাস্র-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হট্রাছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ-সমূহ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ | ৪৩১ 


ভারতের যে অসংখা কবির অস্তিত্বপরিচয় প্রদান করিতেছে, ভাহা! বলাই বাছল্য। 
সেই লকল খখ-কবিতার মধ্যে যে অসংখ্য ভাবকুনুম প্রকটিত আঁছে, কে তাহার ইয়ত্তা 
করিবে? সৎসঙ্গের মাহাত্ম্-বিষন্নে একটা কবিতায় আছে,--পগ্লমপত্রন্থিত জলবিন্দু 
চক্জরকিরণদম্পাতে মুক্তার গ্ঠায় প্রতিভাত হয়; সৎসঙ্গের এমনই মহিমা 1 নম্রতা সন্বস্থে 
একটী কবিতার লিখিত হুইয়াছে,-“ফলভারাবনত বৃক্ষ আপনিই অবনত হুইয়৷ পড়ে। 
জলভারাক্রান্ত মেঘ আপনিই অবনমিত থাকে । সেই ব্ক্তিই মহৎ-যিনি ধনৈশ্বর্্য-সম্পন্ন 
হুইয়াও কখনও অহস্কারে প্রমত্ত নহেন।” অন্য আর একটি প্লোকে দেখি,-“অগাধ- 
জলসঞ্চারী রোহিৎ মত্ম্ত বিচলিত হয় না) কিন্ত গঙ্ষ-পরিমিত জলে শফরী ফড় 
ফড় করিরা ঘরে | দৃষ্টান্ত কত দেখাইব ! ভাবিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, খণ্ড- 
কাব্যের এবং নীতিমূলক উপাখ্যান-সমুহের মধ্যে কি অমূল্য শিক্ষাই নিহিত আছে! 
জীবনের গন্তব্য-পথ প্রদর্শন কবাৰ পক্ষে এ ছুই সামগ্রী অপুর্ব সহান্র-স্বরূপ। উহার 
. সকলগুলির মধ্যেই কি যেন সঙ্লীবনী শক্তি সধারিত আছে ! প্রণয়ি- 

শিক্ষা। প্রণকিনীর প্রণয় হইতে প্রেমময়ের প্রতি প্রেমসথশর অধিকাংশ খণ্ড- 
কাব্যেরই লক্ষীভৃত। এ পক্ষে ভর্তৃহরির শতকগ্রস্থ-সমূহের এবং রী 

গীতগোবিন্বের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শতকে প্রেমের প্রথম স্তর | 
আবিলতা আছে।--লিনতা আছে,-সম্পূর্ণরূপ শ্বচ্ছতা আসে নাই; সে প্রেম সলিলের 
স্বচ্ছতা-সম্পানে বৈবাগ্য রূপ নিশম্মাল্য-সংঘোগ ঘটিয়াছিল) যে প্রেম কলুধিত, যে প্রেম 
অবিশুদ্ধ, সে প্রেমের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ অনাবিল প্রেমের সন্ধান জন্য শতক- 
গ্রন্থ সমূহ 'পিক্ষ। দিলেন। শ্রীন্রাগীতগোবিন্দে সেই শিক্ষার চরম পরিণতি । সংসার যখন 
সর্ধস্ব পরিত্যাগ করিয়া, সেই প্রেমময়ের প্রেমে আত্মলীনে সমর্থ হইবে, তখনই প্রেমের 
প্রকৃত আন্বাদন লাভ করিবে; যে আনন্দের জন্য সারাজীবন উদ্ভ্ান্ত হইয়া ঘূরিতেছে, সেখানে 
মান্য সেই আনন্দের আস্বাদ পাইবে । শতকগ্ররন্থসমূহ ও গীতগোবিন্দ পাশাপাশি রাখিয়া যদি 
কোনও ভাবুক ভক্ত জীবন-গতি-নিরঁয়ে প্রয়াস পান, তিনি ষে চিরস্ুখের অনস্ত-স্থখের 
অধিকারী হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। বারাঙ্গন চিস্তামণির কলুষ-প্রেমে বিমঙ্গল 
যখন আত্মহার! হইয়! পড়িয়াছেন, চিন্তামণি তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, প্রণরি-প্রণয়িনীর 
প্রণর-ব্যাপারে সেই উক্তিই সর্বথা স্মরণীয় । চিস্তামণি বলিয়াছিল,--“ষে প্রেম যে ভাল” 
বাসা আমার প্রতি দেখিতে পাইতেছি, সেই প্রেম সেই ভালবাস! যদি ভগবানের পাদপক্সে 
সস্ত করিতে, না জানি তুমি কত সুখেই সুখী হইতে পারিতে ! চিন্তামণির এবিধ উপদেশেই 
বিষমঙ্গলের জ্ঞানস্শর হয়। চিস্তামণির এ উপদেশ-রূপ যে ক্ষীণ অগ্রিশিখা বিহমঙ্গলের হৃদয়ে 
প্রবেশ করে, সেই শিখাই ক্রমশঃ সকল কামামি ভশ্মীভূত করিয়া দিয়া অনাবিল উজ্জ্বল 
জ্ঞানালোকে পরিণত হয়। সংস্কত-সাহিত্যের খণ্ড-কাব্য-সমূহে প্রেম-প্রবাছের মধ্যে এই 
শিক্ষাই প্রকট হইয়া! আছে। এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলেই শিক্ষা 
সার্থক হয়। খ-কাব্যের মধ্যে এই যে এক গভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে, পাশ্চাত্য- 
ভাবাপন্ন জনের দৃষ্টিতে তাহা আপাত প্রতীয়মান নহে। ভারতের অধিবাসিগণের-_সনাতন- 


৪৩২ ভারতবর্ষ । 


ধর্্দাবলঙ্থিগণের--গ্রক্কতির এবং অন্ত জাতিয় প্রক্কৃতির মধ্যে ঘোর পার্থক্য আছে । দপ্মফোলীয় 
কুধিসজ্জনের দৃষ্টিতে যাচ্ছ! গুত-সন্বল্প সদহুষান, অন্যদীয় জনের নিকট তাহা প্রক্কৃতি-বিরুদ্ধ 
অপকর্ধা বলিয়া নিন্দিত হইজা! থাকে । অপ্মন্দেশে, জোন ভ্রাতা ভ্ীরামচক্জের বনগমলে, 
রাঙ্যাধিকারী ছইয়াও, অনুজ ভরত অনুসরণ করিবার আকাঙ্ প্রকাশ করেন, এবং জো্ঠ ক্বর্তৃক 
প্রতিনিবৃত্ত হওয়ায় জ্যষ্ঠের পাছুক! সিংহাসনে রক্ষা করিয়া জোোষ্টের জ্ীতদাসরপে রাজ্য- 
শাসন প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে এ প্রকার জোট্টানুগত্য মানুষের 
প্রন্কৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া! অভিহিত হুইয়াছে। দৃষ্টি-বিভ্রম এইরূপই ঘটিয়া থাকে । তাই একরপ 
দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, শতক-গ্রস্থের পার্থে গীতগোবিন্দের সমাবেশে এক স্বর্গীয় সামগ্রী 
দৃষ্টিগোচর হয়; এবং ভিনন-দৃষ্টিতে দেখিলে উহাতে কনুধিতা, আবিলতা, অশ্লীলতা প্রতৃতি 
দেখিতে পাওয়! যায়। এইক্দপ সংস্কৃত-সাহ্িত্যের অন্তর্গত উপাখ্যানগুলিতেও দ্বিবিধ ভাবের 
উৎপত্তি ঘটে। বিরূদ্ধ কথা যাহাই থাকুক) কিন্ত নীতিমুলক এ গল্পগুলি জনসমাজের 
শিক্ষার আধার, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। সংসারীর জীবনগতি-নির্ণয়ে এ উপাখ্যান- 
গুলি অন্ধকারে আলোক-রশ্মির কার্য করে। প্র নীতিগর্ভ উপাখ্যানগুলির উপযোগিতার 
বিষয় এবং &ঁ গুলির অনুকরণে যে অন্যান্ত দেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন তথ্বিযয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ- 
অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়৷ গিয়াছেন। এ উপাখ্যানগুলির শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে 
অধ্যাপক উইলসনের মত এই যে,--রাজকার্য্যের সুপরিচালন! সম্বন্ধে এবং মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনগতি নির্ণয় পক্ষে & উপাধ্যানগুলির উপযোগিতা কখনই অস্বীকার কর! যায় না। * 
এল্ফিনষ্টোন বলিয়াছেন,_এই গল্পের ও উপাখ্যানগুলির রচনায় হিন্দুগণ পৃথিবীর 
সকল জনগণের শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া আছেন।”1 হান্টার বলিয়াছেন, 
“পাশ্চাত্য-দেশের জীবজন্ত-সম্থলিত যত কিছু গল্পের, এমন কি ঈশপের গল্প পর্যস্তের, 
আদি-স্কান ভারতবর্ষ ।$ আরব্যোপন্তাস এবং একাধিক-সহত্র-রজনী প্রভৃতির গন্কাঁবলী ভারস্ত- 
বর্ষ হইতেই পাশ্াত্য-দেশে প্রচারিত হইয়াছিল ;-_পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিয়া 
'গিয়াছেন। এইরূপ উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়াও আরবে, পারস্তে, রোমে, শ্রীসে-- সর্ববজ 
ভারতের নীতিশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে । কাব্য-মহাকা ব্য-থগুকাবা-সমৃহের মধ্যে যে গভীর 
ভান-_নিগৃঢ় শিক্ষা নিহিত আছে, তাহার ধ্যান-ধারণা! সাধনা-সাপেক্ষ । সুতরাং তৎসমুদায়ের 
মর্কখা-_ভতৃহিরির, জয়দেবের বা শঙ্করাচার্য্যের ততবোপদেশ-_অন্যদেশ সহস! ধারণ! করিতে 
পারেন ন!। তাই উপাখ্যানগুলির মধ্য দিয়াই তত্বন্দেশে নীতি-শিক্ষা-প্রবাহ প্রবাহিত হুইয়াছে। 
এ্রকটু উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিলে, মাহমুদগরাদির মোহনীয় ভাব উপলব্ধ হয়। 
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সংসার যতই মায়ামোহে প্রলুন্ধ হয়, পাঁপ-পক্কে নিমজ্জিত হইতে যু, মহাত্মগণের মহাবালী 
তাহাকে ততই সাবধান করিয়া দেয় ,-মোহ-পন্ক হইতে উত্তোলন করিবার চেষ্টা পায়। 
শক্করাচা্ধ্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের যহাবাণী সংসারে যতই বিঘোধিত হইবে,_্বদর়ে প্রবেশ 
করিবে, সংসার ততই পাপ-তাপ হুইতে মুক্ত হইয়া শাস্তিলাভে সমর্থ হইবে। 
সংস্কৃত-ভাষার অন্যান্ত বিবিধ গ্রন্থ। 
কেবল কাব্য-মহাকাব্য-নাটক-উপাখ্যান প্রভৃতিতে সংস্কৃত-সাহিত্য যে পৃথিবীর অস্ঠান্ত 
সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া আছে, তাহা নহে; সাহিত্যের সকল অঙ্গই 
ভারতবর্ষে পু্টিলাভ করিয়াছিল, সংস্কত-সাহিত্যের বিলুপ্তপ্রায় স্থৃতির মধ্যে 
স্যাম তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান্‌ রহিয়াছে। ভাষা কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সংস্কত-সাহিতোর ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শান্ত্র ও অভিধান- 
গ্রন্থসমূহ সে নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিস! আছে। সংস্কত-ভাষা় যে প্রণালীতে ব্যাকরণাদি 
ব্রচিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষার'সর্ধাঙ্গপুষ্টিরই প্রমাণ দিতেছে । ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শীস্ত্ 
প্রভৃতি যদিও ভাষার ভিত্তিস্থ/ন-নির্দেশক $ কিন্ত ভাষা উন্নত পরিপুষ্ট হওয়ার পরই ব্যাকরণাদি 
রচিত হইয়া থাকে । এ সকল গ্রন্থমূলেই ভাষার প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত-ভাষার 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র, অভিধান-সমূহ কত কাল পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, কেহই তাহা! 
নির্ণয় করিতে পারেন না। প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে এখন পাণিনির পূর্ববর্তী 
কোনও বৈয়াকরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু পাণিনির স্থত্রেই প্রকাশ আছে,__ 
তাহার পূর্ববর্তী আরও চৌষট্টি জন বৈয়াকরণের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। সে চৌধা 
জন বৈয়াকরণের গ্রন্থের সন্ধান পাইলে, হয় তে! তাহাদেরও পূর্ববর্তী আরও কত বৈয়া- 
করণের সন্ধান পাওয়! যাইত। পাণিনির কাল-নির্ণয়েই এখন নানা জনের মস্তিফ নানারূপে 
বিঘৃর্ণিত হইতেছে। তুল্লিখিত পূর্ববর্তী চৌষ্টি জনের নাম-পরিচয় পাইলে, নাঁ-জানি 
তাহাদের কাল-নির্দেশে মন্তিফ আরও কতদূর বিবুর্ণিত হইত! পাণিনির “অষ্টাধ্যায়ী সুত্রে” 
ভাহার পূর্বতন নিম্লিখিত আচার্যগণের নামোল্লেখ আছে; বথা,_-“অত্রি, আঙ্গিরস, 
আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্তপ, কুৎস, কৌগ্ডিস্ত, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, 
চরক, চাক্রবন্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরী, পাঁরাশর্ধয, পীল!, বক্র, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মক, 
মধুক, যন্ক, বড়ব!, বর্তন্ত, বশিষ্ঠ, বৈশম্পীয়ন, শীকটায়ন, শীকল্য, শিলীলী, শৌনক, 
ক্ফোটীয়ন।* এখন কেবল 'ইহাদের নাম মাত্রই প্রাপ্ত হই; কিন্তু শব্দীলঙ্কার বিষয়ে ইহার! 
কি পাত্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কোনই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। পাণিনির 
ব্যাকরণে বৈদিক ভাষার পরিবর্তন দেখা! যায়। সুতরাং তাহার ব্যাকরণ-রচনার ' পূর্বে 
বৈদিক বৈষ্াকরণগণের বিস্তমানতার বিষয়ও প্রত্ীত হয়। কিন্তু এখন পাঁণিনির সম্বন্ধেই 
নানী বিতর্ক উঠে) সুতরাং উহার পূর্বাবর্তিগণ যে অন্ধকারে বিলীন হইবেন, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-হথত্র রচনা স্ন্ধেই কত গন্--কত কিংবদস্তী 
রদ ভাতি নু নাই। মহেশ্বরের অনুগ্রহে পারিনি অষ্টাধ্যারী- 
শুত্র-ুচনার সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই সাঁধারণ মত। এক মতে প্রকাশ,_-পঞ্জাব- 
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প্রদেশের শলাতুর গ্রাম তাহার জনসস্থান) তাঁহার মাতার নাম- দাক্সী-দেবী। পাটলিপুঞর 
নগরে বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট তিনি বিস্তাশিক্ষা করিতে আসেন। কিন্তু গুরুণৃছে দীর্ঘকাল 
বাস করিয়াও কোনও ন্ুফল লাভ হয় না। ্ুতরাং তিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়া 
দেবাদিদেব মহাদেবের তপক্তায় রত হন। তাহার তপন্তায় সন্তুষ্ট হইয়। মহাদেব তাহাকে 
বিষ্ভাদান করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য, নন্দিকেশ্বর কৃত কারিক ও পাণিনীম্-শিক্ষা প্রতৃতি 
বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাহার এই দেবাশ্ুগ্রহলাভের বিষয় লিখিত আছে। আট অধ্যায়ে বিভক্ত 
বলিরা৷ পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী-সুত্র নামে প্রসিদ্ধ । প্রতি অধ্যায় চারি ভাগে ব৷ পান্দে 
বিভক্ত । গ্রন্থে প্রায় চারি সহত্র কুত্র আছে। ম্যাক্সমূলার, বোথ্‌লিং, লাসেন, বুলার প্রভৃতি 
পঞ্ডিতগণ পাণিনিকে থুষ্ট-পুর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গোল্ড- 
কারের মতে তিনি থুষ্টজন্মের ছয় শত বৎসর পুর্বে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সুক্ষ-গণনা- 
ক্রনে পাণিনির বিদামান-কাল ৃষ্টজন্মের সহঅ্ বৎসর পূর্বে নির্দিষ্ট হয়। ডঙ্টর ভাগারকর 
পাণিনিকে খুষ্ট-পুর্ধ অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* পাঁণিনির ব্যাকরণ 
সত্রকারে গ্রথিত। স্ৃতরাং পরবর্তিকালে টাক। ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা উহার সুত্রসমূহ 
বিশদীক্কৃত করা হইয়াছে। বাতিক, মহাভাষ্য, পরিভাষা প্রভৃতি নামে সেই সকল ব্যাখ্যা 
পরিচিত। পাণিনি-সুত্রের প্রথম ব্যাখ্যাকর্তী বলিয়া কাত্যায়ন প্রসিদ্ধ। কাত্যায়নের 
ব্যাথার নাম-_বান্তিক। সেই বার্তিক ব্যাখ্যার উপর, পতঞ্জলি মহাভাব্য রচনা! করেন। 
এই কাত্যায়ন ও পতগ্রলি সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে এবং তাহাদের বিভিম্ন নাম পরিকলিত 
হ্হম্না থাকে। পতঞ্জলিকে গোন্দদ এবং কাত্যায়নকে বররুচি, মেধাজিৎ ও পুনর্বস্থ প্রভৃতি 
নামেও অভিহিত করা হইয়াছে । ত্র, বার্তিক ও মহাভাষ্য--এক হিসাবে এই তিন 
লইয়াই পাঁণিনির ব্যাকরণ। পতঞ্জলির মহাভাম্তের “ভাস্ব প্রদীপ নামে একটা টাকা আছে। 
কৈগট নামক জনৈক পগ্ডিত প্রী টাকা রচনা করেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, কৈল্নটকে খুষ্টীয় 
ত্রয়োধশ শতাব্দীর পঞ্ডিত ও কাশ্মীরদেশের অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
কৈর়ট যে “ভাম্ত-গ্রদীপ” রচনা করিয়া! যান, নাগোজী ভট্ট এবং ঈশ্বরানন্দ তাহার টীকা 
প্রণয়ন করেন। নাগোজী ভট্টরের টাকার নাম__পরিভাষেন্দুশেখর ) ঈশ্বরানন্দের টীকার নাম-_ 
ভান্তপ্রদীপবিবরণ। পতগ্রলির মহাভাম্তের উপর ভর্ভৃহরি যে টীকা লিখিয়া ঘান, 
তাহার নাম-_বাক্যপদীয়। তিনি ক্লোকে পরী টীকা লিথিয়াছিলেন। এই সকল এবং অন্তান্ত 
বহু টীকা, ভাষ্য, উপটাকা, উপভাঘ্য প্রভৃতির বিষয় আলোচনা! করিলে, ব্যাকরণের বিষয়ে 
কিরূপ গবেষণা! চলিয়াছিল, তাহা, বেশ প্রতীত হয়্। অষ্টাধ্যায়ী ভিন্ন পাঁণিনি আরও ছুই 
তিন খানি গ্রস্থ রচন! করেন। সেই গ্রন্থ কয়েক খানির নাম ধাতুপাঠ, লিঙ্গান্থশাসন, 
শিক্ষাগ্রস্থ প্রভৃতি । পাঁণিনির ব্যাকরণ অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ পরবর্তিকালে রচিত হয়, 
তন্মধ্যে পুক্ুযোত্তমদেবের 'ভাষাবৃতি” ভট্টরজী দীক্ষিতের “শবকৌন্তুভ” ও “সিদ্ধাস্তকৌসুদী”, নাগেশ 
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ভট্টরের পরিভাষাসংগ্রহ', রামচজ্জ আচার্য্যের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী” প্রভৃতি প্রসি্ধ। পাণিনীয় 
ঈর্শন নামে এক দর্শন-গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই গ্রন্থে সমন্ত শব্দের উৎপত্তি-তত্ব নির্দিষ্ট 
ইইগ়নাছে। “সর্বদর্শন-সংগ্রহকার এই দর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,--“শব্ধই ব্রহ্ম) 
সুতরাং শষশান্্ আলোচনা করিতে করিতেই মুক্তিলাভ হয়। পাঁণিনীয় দর্শনের ইহাই 
প্রতিপাস্ত |” পাণিনির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী, উপবর্ষ, ভাগুড়ী, মাহেশ প্রভৃতি বহু প্রাচীন 
বৈয়াকরণের নামোল্লেখ হইয়া থাকে । উত্তট শ্লোকে প্রকাশ,__মাহেশের ব্যাকরণ-প্রকরণের 
তুলনায় পাণিনির ব্যাকরণ যেন সমুদ্রের নিকট গোম্পদভুলা। বাড়ীর ব্যাকরণে লক্ষাধিক 
ক্লোকে ব্যাকরণের স্ত্রাদি লিপিবদ্ধ ছিল। সে ব্যাকরণও অতি প্রসিদ্ধ। ভাগুড়ী নামক 
আর এক বৈয়াকরণ এ সময়ে যশম্বী হইফ্লাছিলেন। বল! বাহুল্য, তাহাদের সকলেরই 
স্থতি লোপ পাইয্লাছে। একমাত্র পাণিনিই এখন প্রাীন বৈয়াকরণগণের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠা 
রক্ষা করিতেছেন। অধুনা-প্রচলিত আর আর প্রাচীন ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ 'ও 
মুদ্ধবোধ ব্যাকরণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ পূর্বববঙ্গে, 
কলাপ-ব্যাকরণের বিশেষ প্রচলন আছে। পাণিনির ব্যাকরণের পরেই কলাপের আসন 
নির্দিষ্ট হয়। এই বাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এক 
মতে, সর্ধবর্ম। নামক জনৈক পণ্ডিত এই বাকরণের প্রবর্তর্িতা ; অন্য মতে, কুমার কান্তিকেয় 
হইতে কলাপ-ব্যাকরণের সুত্র-সমূহ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমার হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই 
ব্যাকরণ “কুমার-ব্যাকরণ' নামেও অভিহিত হয়। কলাপ-ব্যাকরণের অপর নাম--কাতন্তব। 
ঈষৎ তন্ত্র অর্থাৎ অল্প-ুত্র-দ্বারা লিখিত বলয়াই ইহার নাম কাতত্ত্র (ঈবত্তন্ত্ং কাতন্্রষ্‌। 
ঈবক্ছবোহলা ধর্ণাটকঃ )। কলাপ ব্যাকরণের স্ষ্টি সম্বন্ধে নি্নলিখিত উপাখ্যানটা সর্ব্ব- 
প্রসিদ্ধ। “রাজা শালিবাহন কোনও মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। জলসিঞ্চনে 
সেই রানী রতিরসে আত্মহারা হইয়! রাজাকে বলিলেন,_“মোদকং দেহি দেবঃ1 অর্থাৎ,__ 
_হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। মুর্খতাবশতঃ রাজা সেই স্বরঘটিত পদ 
বুঁবিতে না পারিয়া রাণীকে একটা মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই 
বুদ্ধিমতী রাণী “আমার পতি রাজ! হইলেও মুর্খ'__-এই বলিয়! নিন্দা করিলেন। শালিবাহন, 
ভার্ধ্যার সমুদায় কথা গুরু সর্বববন্মার নিকট জ্ঞাপন করিলেন তখন সর্ধবর্শা তাহার শিক্ষার 
জন্য কাতগ্র রচনা! করিলেন ।” এই ব্যাকরণ রচনায় সর্ধবন্মাকে কুমার কার্তিকেয়ের আরাধনা 
করিতে হইয়াছিল। কার্তিকেয়ের ময়ূর দৃষ্টে “সিদ্ধোবর্ণসমায়ায়োঃ” এই স্ত্রটী তাহার মুখ 
হুইতে বিনির্গত হয়। কলাপব্যাকরণের বনু বৃত্তি ও টীকা আছে। তন্মধ্যে ছুর্ণাসিংহ কৃত বৃত্তি 
প্রসিদ্ধ। সেই বৃত্তি না থাকিলে বোধ হয় কলাপ ব্যাকরণ লোপ প্রাপ্ত হইত। এতদেশ- 
প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণের টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা এবং গ্রীপতি, 
ভ্রিলোচন ও কবিরাজ প্রভৃতির কৃত টীকা সাধারণতঃ সমাদূত। কলাপ ব্যাকরণের পরই 
সুদ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধিসম্পন্প । অধুনা বঙ্গদেশে যুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বিশেষ প্রচলন। 
মুগ্তবোধ ব্যাকরণের রচয়িতার নাম--বোপদেব। খুষ্টীয় ছাদপ শতার্ধীতে তাহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া অনেকে নির্দেশ করেন। পুর্বে পুর্ববে যে সকল ব্যাকরণ গ্রচলিত ছিল, 
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তাহা অপেক্ষা সংক্ষেপ করিয়া! বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাঁণিনির 
হুত্রগুলির ছুই তিনটাকে তিনি এক একটি ক্ষুদ্র সুত্রে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপের জন্তু 
তাহার হুত্রগুলি উচ্চারণে এবং বুবিবার পক্ষে কিছু কঠোর হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি 
নগরের রাজার সভীসদ বলিয়া বোপদেব পরিচিত । তাহার পিতার নাম কেশব এবং তিনি 
ধনেশ মিশ্রের শিষ্য বলিয়া! অভিহিত। তাহার সমসামক্দিক হেমাদ্রি তাহার যে গুণ কীর্তন 
করিয়া গিকাছেন, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে দশটি, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি, বৈগ্কক গ্রস্থ 
সম্বন্ধে নয়টি এবং স্থৃতিশাস্ত্র বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। বোপদেবের 
টাকাকারগণের মধ্যে ছুর্গীদাস, রামতর্কবাণীশ প্রক্ততির টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ । ব্যাকরণ সম্বন্ধে 
আরও অনেক গ্রন্থ আছে। সেই সকল গ্রন্থের কতক পাঁণিনির অনুসরণে, কতক কলাপের 
অনুসরণে, কতক মুগ্ধবোধের অনুসরণে লিখিত । ক্ষুপপদ্মব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ, 
সিদ্ধাস্তকৌমুদী, লবুকৌ মুদ্রী প্রভৃতির নাম ব্যাকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
' অভিধান এবং অলঙ্কার-শান্ত্ সম্বন্ধে সংস্কৃত-ভাষায় বনু গ্রশ্থ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকখানির 
সামান্ত পরিচয় নিয়ে প্রদান করা যাইতেছে । অভিধান ও অলঙ্কার-গ্রস্থ-সমূহ প্রায়ই 
অভিধান. কবিতাছনে সংগ্রথিত। ইহাতে মনে হয়, আধুনিক প্রণালীতে লিখিত 
ও সাধারণ কোষপগ্রস্থ সমূহ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ্লোকবদ্ধ-হেতু 
অঙ্কার-্থ। কয়েকখানি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে । অভিধান বা কোষপগ্র 
সমূহের মধ্যে অমরকোষ সর্ধীপেক্ষা প্রাচীন | অমরসিংহ_এঁ অভিধান প্রণয়ন করেন 
বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে । এই অমরপিংহ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্যতম রত্ব মধ্যে পরিগণিত । 
পাশ্চাতা পণ্তিতগণ ৫০০ খুষ্টাব্ধে অমরকোষের রচনা-কাল নিদ্ধীরণ করেন ) কিন্তু বিক্র- 
মাদিত্যের নবরদ্র অমরসিংহ, খুষ্ট-পূর্বব শতাব্দীতে যে বিগ্কমান ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। অমরকোষের আদি নাম-_-“নানার্থবর্গযুক্তনামলিঙ্গাননশাসন” । কিন্তু সাধারণতঃ 
উহা “অমরকোষ' নামেই পরিচিত। এই অভিধান ক্ষঠস্থ করিবার উপযোগী করিয়া লিখিত । 
অষ্টাদশ বর্গে ইহা? বিভক্ত; এক এক বর্ণে এক এক ভাবের শব্ধ-সমুহ সংঙ্কলিত। যেমন, 
্র্মবর্গ, পাঁতালবর্গ, ভূমিবর্গ, পুরবর্গ, পৈলবর্গ, বনৌষধিবর্গ, সিংহাদিবর্গ, মন্ুষ্যবর্গ, 
্রক্মবর্গ, ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যবর্গ, শুদ্রবর্ণ, প্রাণিবর্ণ, বিশেষ্যনি্ববর্, সঙ্কীর্ণবর্গ, নানার্থবর্গ, অব্যয়বর্ণী 
লিঙ্গাদিসংগৃহবর্স। এই অভিধাঁনের মধ্যে বেশ একটি সমসাময়িক পরীতিিহাসিক চিত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় । এক এক বর্গের বিষয় অনুধাবন করিলে কিন্ধপ লোক, কিরূপ পশুপক্ষী, 
কিন্ধপ ভীষাঁভাঁব ছিল, উপঞ্ন্ধি হইতে পারে নাকি? অনরকোষে প্রান্ধ দশ সহস্রাধিক শব 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমনক্কাঁষ বিশেবভাবে এ দেশে প্রচলিত। অমরকোষের পর হলাযুধ 
প্রধীত অভিধানরত্বমালা (বা ররাবগী ) সরধিক প্রদিদ্ধিসম্পন্ন । ৯৫৯ খুষ্টান্বে এই অভিধান 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুদান করেন। অন্ত মতে, হুলাযুধ পণ্ডিত গৌড়াধিপতি 
মহারাজ শ্রঙ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন বলিমা পরিচিত 'আছেন। তাহ! হইলে, খৃষীয় 
ঘাদশ শতাব্দীতে তাহার বিগ্তমানকাল প্রতিপন্ন হয়। তৃতীয়,_বিশ্বগ্রকাশ বা বিশ্ব নামক 
অভিধানের নাম উল্লিখিত হয়। মহেশ্বর নামক জনৈক কবি, খৃষীয় ছাদশ শতাব্দীতে (১১৯১ 
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খৃষ্টান ) "বিশ্ব প্রকাশ' অভিধান রচনা কুরিয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। একাক্ষর, দ্যাক্ষর, 
্াক্ষর, অন্ত প্রত্যন, প্রত্য্ক প্রত্ৃতি ছন্দে এই অভিধান সংগৃধিত। চতুর্থতঃ-_-অভিধান- 
চিগ্তামণি, নেকার্থসংগুহ, দেশীনামমালা, নিঘণ্ট,শেষ। হেমচন্দ্র নামক জটৈৈক পণ্ডিত দ্বাদশ 
শতাব্দীতে এই অভিধান-চতুষ্টয় রচনা করেন। প্রথম অভিধানে প্রতিশব্দ, ছ্িতী্ধ অভিধানে 
বার্থার্থসচক শব, তৃতীয় অভিধানে প্রাক্কত-শব্দ-সমূহ, চতুর্থ অভিধানে উদ্ভিজ্জ-সংক্রান্ত 
নির্ঘ্ট প্রদত্ত হইগাছে। হেমচন্ত্র ১০৮৮ খুষ্টাবব হইতে ১১৭২ খৃষ্টা্য পর্যা্ত বিস্তামান ছিলেন ॥ 
হেমচন্দ্রের অভিধানে জৈনধর্্ের অনেক পারিভাধিক শব্ধ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য এই হেমচন্দ্রকে 
স্বেতান্ধর জৈনসম্প্রদাগভূক্ত আচার্য হেমচন্দ্র বলিয়া! অভিহিত কর! হইয়া থাকে। পঞ্চম, 
অনেকার্থ-সমুচ্চর_-নার, একখানি প্রাচীন অভিধান-গ্রস্থ। শাশ্বত নামক জনৈক পণ্ডিত প্ 
অভিধান সঙ্কলন করেন। শাশ্বতকে কেহ কেহ অমএসিংহেরও পুর্ধববর্তা বলিয়া নিদ্দেশ করিয়া 
গির।ছেন। ষষ্ট,__পুরুষোত্তন-প্রণীত ত্রিকাওশেষ। থৃষ্টীগ ত্রয়োদশ শঙাকীর শেষভাগে পুরুযোত্তমের 
বিগ্কমানতা প্রতিপন্ন হয়। ইনি হলায়ুধের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিকাগুশেষ অমরসিংহেক 
কোবগস্থের পরিশিষ্ট মধ্যে পরিগণিত । পুরুযোত্তমের রচিত “হারাঁবলী” নামে আর একথানদি 
কো গ্রস্থও প্রচলিত আছে । অষ্টম, _নানার্থশব্ব-কোঁন্ বা মেপিনী। গ্রস্থকারের কোনও 
পরিচর পাওয়। যায় না। কেহ কেহ বলেন,_মেদিনীই তাহার নাম ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চদশ 
শহান্দীতে এ অতিধান সঙ্কপিত হয় বলিরা অনে.ক নির্দেশ করেন; কিন্তু অভিধানের 
শব্ধ সনষ্টর প্রতি দৃষ্টিণাত কারলে উঠাকে আবও পূর্ববর্তী বপিধাই মনে হয়। এই সকল 
কোবগ্রঞ্থ ভিন্ন, ধাপবপ্রকাশ প্রণীত বৈজয়স্তী, কেশবরচিত কল্পপ্রমকোষ এবং অন্তান্ত 
গ্রন্থকাব্গন গ্রনীত ধরণী:কাষ, একাক্ষরকোষ, উনাণি কোষ, শব্দ।এ৭ুব, মঙ্খকোষ প্রভৃতি 
বিবিধ আক্িধানের নান এতৎপ্রণঙ্গে উতল্রথ কণা যাহ্‌তে পারে । অলঙ্কার-পান্ত্রের মধ্যে ভরতঘুনি 
প্রণীত নাট্যশান্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাটান। উহার মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে বটে) তবে কাব্য- 
মালা প্রহ্থতিতে পেহ মূল গ্রন্থের কিছু কিছু আভাব পাঁওর। যায় মাত্র। দ্বিতীয় গ্রন্ব-_দণ্ডি 
প্রশ্ন কাব্যাদর্শ। প্রান্ন ৬৫০টা শ্লোকে কাব্যাদশ সংগ্রথত। অলঙ্কার-শাস্ত্রের তৃতীয় 
্রন্থ--কাব্যাপক্কারবৃত্তি। উহার প্রণেতার নাম-_বামন। পাশ্চাতা-পঞ্ডিতগণের নির্দেশ 
ক্রুনে তিনি অষ্টম শতান্থীর কবি বলিয়া প্রনিদ্ধিসম্পন্ন। চতুর্থ গ্রন্থ শৃঙ্গারতিলক | নবম 
শতাব্দীতে কাশ্মী (দেশীর রুদ্র ভউ এ গ্রন্থ গ্রণগনন করেন বালয়া প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চম-- 
কাবালক্কার। কুদ্রত শতানন্দ এই গ্রন্থ প্রগরন করিয়াছিলেন। তিনি নবম শতাব্দীর 
গ্রন্থকার বিয়া পরিচিত যষ্ট-__দশরূপ ; ধনঞ্জয় উহার প্রণেতা । দশবিধ নাটকের লক্ষণ 
উহাতে পরিবদিত । দশম শতাব্দীতে প্র গ্রন্থ রচিত হয় বলিয়া প্রকাশ আছে। সপ্্রম,_- 
কাব্য প্রকাশ । মন্মট ভট্ট বা মন্মটাচার্ধ্য এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে 
বঙ্গদেশে এ গৃস্থর বিশেষ প্রচলন ছিল। খৃষ্ীর় একাদণ শতাব্দীর প্রারন্ডে এই গ্রস্থ রচিত 
হইয়াছিল বলি বিঘোধিত হয়। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের মুল বা কারিক।--ভরতমুনির 
রচিত এবং বৃত্তি বা ব্যাথ্য। মন্মটাচার্য্যেম রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। অষ্টম-_সাহিত্য- 
দর্পণ । বিশ্বনাথ কবিরাঙ্গ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে উহ রচনা! করয়াছিলেন বলিম্কা প্রসিদ্ধি। সাহিত্য- 


৪৩৮ ভারতবর্ষ । 


দর্পণ অধুনা বিশেষভাব প্রচবিত। এখন সাধারগতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে সাহিত্য- 
দর্পণের নামই উল্লিখিত হইন্না থাকে। কিন্তু চারি শত বৎসর পুর্বে এ দেশে কাবা- 
' প্রকাঁশেরই প্রাধান্ত প্রতিহত ছিল। তখন কাবা-প্রকাশ অধ্যাপনার জন্ত চতুষ্পার্ঠী ছিল 
এবং শ্রীচৈতন্তদেব প্রমুখ মনীষিগণ কাব্যপ্রকাঁশ পাঠে গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । কাব্য- 
প্রকাশের একটা শ্লোক জীচৈতন্ত মহাপ্রভু প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন এবং সে তাহার প্রাণের 
সামগ্রী ছিল। তাহার জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন সেই গ্লোকটাতে পরিদৃপ্তমান ! গ্লোকটা এই,_ 

প্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ | 

তে চোম্মীলিত-মালতী-নুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ ॥ 

সা ঠৈবাম্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলাবিধো। 

রেবারোধসি বেতনীতরুতলে চেতঃ সমুতৎকঠঠতে ॥* 
ল্লোকে প্রেমময়ের প্রেমের বিষয় পরিবণিত হইয়াছে । সেই তিনি, সেই প্রেমিক পুরুষ বিস্কা- 
মান রহিয়াছেন ; সেই প্রাণেশ্বর মুত্তিমান আছেন, সেই চৈত্ররজনী "উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রস্ফুট 
মালতীর সৌরভ বহন করিয়া গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে ; আমিও সেই রহিয়াছি ; 
তবে কেন সেই পুর্ব স্কানের বিষয়-_সেই প্রেমরসের কথা প্রাণে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছে ? 
কেন সেই বেতসতরুতলে বেবাতটে যাইবার জন্য প্রাণ আবার উৎকষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে ? 
এইখানে বাধাভাবের বিকাশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণচবিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থ! হইয়াছিল, 
এখানে সেই ভাব প্রকটিত। শ্রীচৈতন্ত রাধাভাবের ভাবুক ছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা 
হইগাছিলেন; তাই বুঝি এ শ্লোকটা তাহার বড় প্রি ছিল। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপে 
সর্বত্র বিরাজমান আছেন; তথাপি যেন প্রাণ তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য .বাকুল 
হইয়। পড়িয়াছে । কোথা তিনি, কোথা প্রেমময় !--তীহার সন্ধানের জন্য ব্যাকুলষ্ভাই বৃদ্ধি 
পাইপ্সাছে! তিনি সর্ধত্র সর্ধঘটে বিরাজমান বুবিয়াও তাহার সহিত সম্মিলনের প্রবল 
আকাঁজ্ষই এখানে ব্যক্ত হইতেছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেৰ এই শ্রোকটীকে প্রাণের সামগ্রী 
বলিয়া মনে করিতেন। কাব্য প্রকাশ এক হিসাবে দার্শনিক গৃগ্থ। উহার মূলে এবং ব্যাথায় 
বহু দর্শন-তত্ব বিবৃত হইয়াছে । উহার প্রথম শ্লোকে বলা হুইয়াছে,_-কবি অলৌকিক 
শক্তি সম্পন্ন । তাহার প্রতিভ'-প্রভাবে অঘটন সংঘটন হয়। ব্রন্গার স্থাক্টি বরং নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ; 
কিন্ত কবির সৃষ্টি স্বভাবসঙ্গত। ব্রন্ধার সৃষ্টি কন্ধুজনিত অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্ত 
কবির কল্পন! যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ । এই মর্মে গৃগ্বকার কবির জয় ঘোষণ! করিয়াছেন, 

*নিয়তিক্ৃতনিয়মরহিতাং হলাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্‌ 
নবরসরুচিরাং নির্ষিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়াতি |” 

কেহ কেহ বলেন, অলঙ্কার-শান্ত্র প্রণেতা মন্মটাচার্য্ের প্রক্কৃত নাম_-মহিমন্‌ ভট্ট। 
কাবাগ্রকাশ ভিম্ন তিনি শব্বব্যাপারবিচার, কাব্যামৃততরঙ্গিণী, সঙ্গীতরত্বমাল। প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছিলেন। বামন ও রঘুনাথ প্রমুখ অলঙ্কারশান্ত্রবিদগণ যে মত প্রচার করিয়। 
যান, মন্মট সে মতের প্রতিবাদ করিয়া অভিনব মত প্রচারের চেষ্টা পান। বিশ্বনাথ 
কবিরাজ সাহিত্-দর্পণে আবাপ্স মন্মটের মতের প্রতিবাদ করেন। সাহিত্মু-দর্পণ এখন 


ভারতের নাহিত্য-সম্পৎ । ৪৩৯ 


ঘঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত । কাব্যপ্রকাশের প্রার পঞ্চাশ জন টাকাকারের পবিচন্ন 
পাওয়! যার। এই সকল অকঙ্কার-গ্রস্থ সংস্কত-সাহিত্যের বিজ্বগ-বৈজযন্তী স্বরূপ । 
সত্য-সমুক্সত সমাজের সর্বাব্বসম্পন্ন সাহিত্যে আর আর যে সকল সম্পৎ থাক আবশ্যক, 
ভারতবর্ষের সংস্কত-সাহিত্য মধ্যে তৎসমুদায়েরও অসন্তাব নাই। ব্যবহার-বিধি-_স্ৃতি- 
্বৃঠি বিজ্ঞান, শাস্ত্রের মধ্যে দেদীপ্যমান্। শারীর-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য-বিজ্ঞান-_আয়ুর্কেদের 
ইতিহাস অস্তনিহিত। ইতিহাস, পুরাতন্ব প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণাদি 
প্রহতি। শাস্ত্র মধ্যে বিদ্যমান রহিম্নাছে। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত" 
্রন্থ-সমূহ প্রকটিত আছে। এ সকল গ্রন্থের অনেকগুলিরই পরিচয় ইতিপূর্বে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রসঙ্গে উত্থাপন কর! হুইয়াছে। ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে আধ্ধ্য-মহর্ষিগণ যে সংহিতা -শান্ত্র-সমৃহ 
রাখিয়া গিয়াছেন, সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার পক্ষে তাহার অধিক বিধিবিধান আবশ্ঠক হয় না। 
এ পর্যন্ত যে দেশে যে নিয়মই প্রবর্তিত হইয়াছে, অভিনবত্ধে তাহার কোনও বিধি-বিধানই 
সংহিতা-শান্ত্রসমূহকে উল্লজ্ঘন করিতে পারে নাই । ভারতবর্ষেও 'প্রাটান সংভিতা-শাস্ত্রের টাকা! ও 
ব্যাথ্য। গ্রত্ৃতির দ্বারাই সাময়িক অভাব পুরণ হুইয়া আসিতেছে। মন্থু যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, 
যাজ্ঞবন্ক্য যাহা! বলিয়া গিয়াছেন, বিষ্-ম্থৃতি প্রভৃতিতে যাহার বিধান আছে, তাহার উপর 
ব্যবহার-বিধি কে কি প্রবপ্তন করিতে পারে ! অধুনা বনু বিধি বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে ও 
হইতেছে বটে; কিন্তু সকলেরই মুলে পুর্বোক্তের প্রভাব পরিদৃশ্তমান্। শাখ'-পল্লাব 
পরিবন্তিত হইতে পারে ? কিন্ত মূল একই রহিয়াছে । ছুই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেন করিতেছি । 
যাজ্জবক্কোর অনুসরণে তাহার ব্যাখ্যা-স্বরূপে বিজ্ঞানেশ্বর ট্রাক 'মিতাক্ষরা* প্রণয়ন করেন। 
১১০০ ৃষ্টাব্দের প্রারস্ভে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রাহুর্ভাবকাল প্রতিপন্ন হয়। যাজ্ঞবক্ক্যের অনুসরণে 
মিতাক্ষরাক্স তিনি যে মত প্রকাশ করেন, এক সময়ে তাহাই সমগ্র ভারতের প্রামাণ্য 
গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাতো, বারাণসী প্রদেশে এবং উত্তর ভারতের 
অনেক স্থানে আজিও এ মত প্রচলিত আছে। কোল্ক্রক এ মিতাক্ষরার অনুবাদ প্রকাঁশ 
করেন। উত্তরাধিকার-বিধির মধ্যে আজিও মিতাক্ষরা সমাদৃত হয়। ধর্মনিবন্ধ” নামে 
ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত বন্ধ সংগ্রহ-গ্রস্থ ১০০০ থৃষ্টাব্ধের সমসময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 
আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে হেমাদ্রি কর্তৃক “চতুর্বর্গচিন্তামণি” নামে ব্যবহারবিধির এক গ্রন্থ 
সঙ্কলিত হইয়াছিল। ্র গর্জে স্থৃতি-পুরাণের অশেষ মূল্যবান সামগ্রী সংগৃহীত হয়। “ধর্মমত 
নামে ব্যবহারবিধির এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জীমূতবাহন কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল । সেই গ্রস্থেরই 
অংশবিশেষ 'দায়ভাগ” নামে পরিচিত। &ঁ দায়ভাগও ইংরাজি ভাষায় কোলক্রক অনুবাদ 
করেন। উত্তরাধিকার-বিচারে প্র গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রামাণ্য। পাশ্চাত্য-পণ্তিতগণ খুষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে জীমৃতবাহনের বিস্তমানকাল নির্দেশ করেন। এ সকল আইনের গ্রন্থ ভিন্ন 
সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ও জীবনগতি-নির্ণয়ের পক্ষে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশ 
সংহিতা বিস্তমান রহিয়াছে । তিথিতত্ব, শ্রাদ্ধতত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ব প্রভৃতির মধ্যে বূপাস্তরে 
বাবহারবিধির সকল কথাই নিহিত আছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে স্্্যসিদ্ধাস্ত প্রতৃতি 
নবসিদ্ধান্ত বছদিন হইতে প্রচলিত ছিল । বহু জ্যোতির্কিদ্‌ ভারতবর্ষে আরিভূর্তি হুইয়া- 


৪৪০ ভাঁরতব্্ধ। 


ছিলেন। আর্ধ্যভষ্র প্রভৃতি পরবর্তী জ্যোতির্কিদগণ ও গপিতাচার্যাগণ সেই প্রাচীনেরই অছুসরণে 
যশস্বী হুইয়া আছেন। বরাহমিহিরাচার্য্য “বৃহৎসংহিতা”, প্ৰৃহজ্জাতক', 'লঘুজাতক', 'পঞ্চ- 
সিদ্ধান্ত” প্রভৃতি দ্বারা জ্যোতিষের অঙ্গ অনেক পরিমাণে পরিপুষ্টু করিয়া যান। ভাঙ্করাচার্য্যের 
“সিদ্ধান্তশিরোমাণ” প্রভৃতিও এ পক্ষের উন্নতির প্রধান নিদর্শন। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতির 
প্রসঙ্গে (পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে) এ সকল বিষয় বিস্তৃততাবে আলোচিত হইয়াছে। 
আফুর্বিজ্ঞান বিষয়ে চরক, স্ুশ্রুত, বাগভট, অআগ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহ দেদীপাষান। 
আুর্বেদ-প্রসঙ্গে সে আলোচনাও (তৃতীয় খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ) প্রত্যক্ষ করুন । কলাবিগ্যার 
তথ্যান্ুম্ধান করিলে, নৃত্য, নাটা, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়| ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; তথাপি আরও 
ছুই একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি । ধাহারা বলেন,--একমান্র 'রাজতরঙ্গিণীই” এ 
দেশের ইতিহাসের চরম আদর্শ, তাহারা! নিশ্চয়ই সংস্কত-সাহিত্যের গ্রন্থ-সমুদ্র আলোড়ন 
করিবার অবসর পান নাই। অগ্টাদশ-পুরাণের প্রত্যেক পুরাঁণেই ইতিহাসের জন বিশেষ বিশেষ 
কয়েকটা পরিচ্ছেদ নিদ্দিষ্ট আছে । 'রাজাবলী* নামে প্রাক্স প্রতি রাজবংশেরই বিববণ লিপিবদ্ধ ছিল, 
প্রমাণ পাওয়। যায়। সিংহলের 'মহাবংশ” কি পরিচয় প্রদান করিতেছে ?” জীবনচরিত বিষয়ে 
রামায়ণ, মহাভারত এবং পুত্রাণা্দি ভিন্ন যে অনেক গ্রন্থ ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। 
এক শক্করাঁচার্যেরই কত জীবনচরিত কত ভাবে লিখিত হইয়াছিল! শ্রীচৈতন্তদেবের 
জীবনচরিতেরও* অবধি নাই। বিক্রমাদিত্যের ও শালিবাহনের জীবনচরিত পাওয়া যায়। 
জৈনদিগের ও বৌদ্ধদিগের আচার্যগণের পরিচয়মূলক গ্রন্থ আছে । হর্যচরিত প্রভৃতির বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । এইবরূপ দেখিতে গেলে,_-এইরূপ অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়।__- 
ভারতবর্ষে সংস্কৃত-সাঁহিত্যের জ্যোতিঃতে সকল দিকই উদ্ভাসিত হুইয়া আছে। কেবল এ 
দেশে নহে; সংস্কত-সাহিত্যের সেই জ্যোতিঃ অন্য দেশকেও জোতিম্মান্‌ করিয়া রাখিয়াছে। 
রাশিচক্রের আবিষ্কার__ভারতবর্ষের, ইহা! আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। গ্রীসে সেই 
রাশিচক্র অনুস্থত। এমন কি, অনেক শব্দ পধ্যস্ত সামান্য ব্ূপাস্তরে সেখানে পরিগৃহীত 
হইয়াছে। গ্রীসের কেন্ত্রন (151০5 )-_সংস্কত “কেন্ত্রু শব্দের রুপান্তর ;) “ডায়ামেট্রন' 
(01705895 ) সংস্কত 'যামিত শব্দ হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে । কেহ কেহ “রোমক সিদ্ধাস্ত, 
ও 'হোরাশাস্ত্র নাম দেখিয়া ভারতবর্ধকে রোমের ও গ্রীসের অনুসরণকারী বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া! গিয়াছেন। কিন্ত ভারতবর্ষ হইতেই “রোম” নামের উৎপত্তি এবং এ দেশেরই হোরা 
শব পাশ্চাত্যে পরিগৃহীত,--এ সকল বিষয় আমরা পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি । শুল্ভ-সত্রে 
জ্যামিতির বীজ অন্ত দেশে রোপিত হওয়ার বিষয় এবং লীলাবতী হইতে বীজগণিত, আর্ধ্য- 
ভয় হইতে গণিত-তত্ব বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ, ভারতের 
সাহিত্য-সম্পদ্দের নিফট কোনও দেশ কখনই প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় নাই) ভারতবর্ষ 
সর্ব বিষয়ে সর্ব সময়ে সকলেরই গুরুস্থানীয় ছিল। 


্ ক 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । 


শপ বডি িপীটী 


সাহিত্যে-_ইতিহাস। 

[ কাবা-মহাকাবা-নাটক প্রন্থৃতি সাহিতো সমাজ-চিত্র ভাষার বিশ্তুতিতে রাঁজশক্তির পরিচ়।--এক সময়ের 
লিখিত-ভাষ। ও কথিত-ভাষ1,_সংস্কৃত-ভাষা ও প্রাকৃত-ভাবা ;-_ কাবা-সহাঁক।বা-নাটকাদির মধ্যে সমসাময়িক 
চিত্র-রাঙ্গকীয় সাহাযো কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন )-_রাজধর্ম-_প্রজাপালন, প্রজার তুষ্টি দম্পাদন প্রভৃতির 
উদ্্বল উদাহরপ)__বর্ণাশ্রম ধর্প-রক্ষা় রাজার প্রয়াস; সামাজিক আচাত্ম-বাবহার,_সমাজের শৃঙ্খলার ও 
বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত-_রাজধানীর চিত্র"-বাবসায়-বাশিজা --ধর্দ-কর্ম প্রভৃতি। ] 

সাহিত্য__সমাজের আলেখ্য। সেই আলেখ্যে 'অতীতের ইতিহাস প্রতিফলিত। বিভিন্ন 
সময়ের অতীত "ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি তাহাতেই দেখিতে পাই। শ্রতি-স্থৃতি-পুরাণ-দর্শন-_ 

ভারতের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিক্জ আছে। রামায়ণ, 
| টা মহাভারত প্রত্থৃতি মহাকাব্য-সমূহে এক এক সময়ের ইতিহাস প্রকটিত 
বহিদ়্াছে। আবার কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্য প্রভৃতির 
কাঁব্য-মহাকাবা-নাটক প্রভৃতিতে ভারতের ইতিহাসের আর এক স্তর গ্রথিত দেখিতে পাই। 
ইতিহাস লোপ পাইতে পারে; কিন্তু ধর্শ-গ্রস্থ-সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হইবার নহে) 
কাব্য-মহাঁকাব্য প্রভৃতিও বিপ্লবের ঝঞ্চাবাত কিয়্ৎপরিমীণে সহ করিতে সমর্থ হয়। যাহা 
সাধারণ, তাহা সহজেই লোপ পাক ; যাহা অসাধারণ, তাহার-বিলোপ-সাধনে - কালের অস্কুশ 
অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে। বেদাদি শাস্তর-গ্রস্থে যে অনন্তের চিত্র প্রতিফলিত আছে, 
সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মস্তিষ্কের ধ্যান-ধারণায় ক্লেশ-উৎপাঁদনের আবশ্তক নাই। রামায়ণ" 
মহাভারতের বা. পুরাণ-পরম্পরার অন্তর্নিহিত ইতিকথার অনুসন্ধান করিয়াও এ প্রসঙ্গে 
ধৈর্ধাচযুতি ঘটাইবার বাসনা! করি না। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদব্রিতয়ে কাবা-মহাকাবা-নাটক 
প্রভৃতির আলোচনায় ভারতীর সমাজের অতীত ইতিহাসের কি চিত্র দেখিতে পাইলাম, এখানে 
ত্ধিষরে ছই একটি তথ্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আকাঙ্ষা করি। শ্রী সকল কাব্য- 
মহাকাব্য-নাটকের মধ্যে, ভারতের একটা প্রাচীন ইতিহাস_-ভারতের সমাজের একটা জীবন্ত 
চিন্র-_-ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তির একটা অভিনব উজ্্ল আলেথ্য প্রত্যন্ষীভূত হয় নাকি? 
এ প্রসঙ্গে তাহারই ছুই এক কথার আলোচনা করিতেছি। 
প্রথমে ভাষার বিষয় আলোচনা করা যাঁউক। যে সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটক সংস্কত- 
সাহিত্যের উজ্জ্বণ রত্ব মধ্যে পরিগণিত, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতের একপ্রাস্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যযস্ত সর্ব সমাদৃত । দূর দক্ষিণে ভ্রাবিড়ে যাও, দেখিবে- ত্র 

৮ সফল কাব্য-মহাঁকাব্য-নাটকের সমাদর। পশ্চিমে এক দিকে গ্রে হাতার 

অন্য দিকে পঞ্চনদ প্রদেশে, গুনিবে-_সেই একই বাণী একই মঞ্জে বিঘোঁধিত 

হইতেছে । কি মধ্য-ভারতে, কি মদ্রদেশে, কি হিমাচল-শিখরে-_কাশ্মীরে, নেপালে, আর 

কি এই শল্তশ্তামল! মিশ্ষৌজ্জল! বঙ্গভুমিতে, সর্বত্রই শ্রী সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির 
£র্থ৫৬ 


৪৪২ ভারতবর্ষ । 


সমাদর দেখিতে পাই। এ দৃশ্ত-দর্শনে-_এ ভাব স্মরণে, আমর! কি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি? এতঘিবয় অনুধাবন করিলে, অতীত ইতিহাসের অতি প্রক্নোজনীয় দ্বিবিধ 
উপাদান প্রাপ্ত হই না৷ কি? ভারতবর্ষের আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্ধযালোচনা 
করিরা, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ বুকি বা! বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জনপদে 
বিভক্ত ছিল, ক্ষুদ্র-শক্তি-সম্পন্ন এক এক রাজা সেই সেই জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন, আর সেই সকল জনপদে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তিত ছিল; 
এক প্রদেশের জনগণের সহিত অন্য প্রদেশের জনগণের বড় একট! সম্বন্ধ-সংশ্রব ছিল ন!। 
কিন্তু সংস্কত-সাহিত্যের এবখিধ বিকাশের বিষয় পর্যযালোচন! করিলে, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ 
ভিত্তিহীন বলয়! প্রতিপন্ন হয় । রাজ্যে সার্বভৌম সম্রাটের আধিপত্য বিস্তৃত না থাকিলে, 
এমনভাবে এক ভাষার সর্বত্র সমাদর কখনই সম্ভবপর নহে। হইতে পারে, ভারতে বহু বিভিন্ন 
ভাষার অস্তিত্ব ছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্থীতে বিভিন্ন রাজশক্তির বিদ্তমানতার বিষয়ও অননুভাব্য 
নছে; কিন্তু যে সময়ে সংস্কৃত-সাহিত্যে & সকল কাব্য-মহাকাবা ও নাট্য-কল! বিকাশ 
পাইয়াছিল, তখন সর্বত্রই এক সার্বভৌম রাজশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সকল 
ভাষার উপর সংস্কত-ভাষ! আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে মনে করা 
ধাইতে পারে । সংস্কত-ভাবার নাট্য-সাহিত্যের দৃষ্টান্তে বিষয়টা বেশ বিশদীকৃত হয়। 
সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই নাটকাদি লিখিত হইয়া থাকে । উহার 
মধ্যে পাত্র-পাত্রীর প্রবর্তনার আবশ্তক অনুসারে সাধারণ কথিত-ভাষাও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 
যে ভাষা অধিকাংশ শ্রোতার বোধগম্য নহে, তাহ! ক্ষচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ, 
নাটকে ব্যবহ্বত ভাষা দেশ-প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার এবং দেশ-প্রচলিত কথিত-ভাষার 
আদর্শ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সকল দেশের সকল নাট্য-দাহিত্যে এ প্রমাণ 
প্রত্যক্ষীতৃত। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের নাটকাৰলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ তথ্য 
অবগত হওয়া ধার। দেশের লিখিত-ভাষার এবং কথিত-ভাষার আদর্শ প্ররুষ্ট নাটক মাত্রেই 
পরিলক্ষিত হইবে । ইহাই প্রধান লক্ষণ ; কোথাও কচিৎ সাধারণ কথিত-তাবার-_-রাজধানীর 
পারিপার্থিক স্থানের কথিত-ভাষার পরিবর্তে প্রাদেশিক ভাবার ও অন্ত দেশের ভাষার 
ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া! যায়) কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল। ফলতঃ, সুম্-দৃষ্টিতে দেখিলে, 
বেশ দেখিতে পাই, বেশ বুঝিতে পারি-_দেশ-প্রচলিত লিখিত-ভাষার এবং দেশ-প্রচলিত 
সাধারণ কথিত-ভাষার সমবায়েই নাট্য-সাহিত্য সংগঠিত হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে, 
ভারতে যখন অভিজ্ঞান-শকুস্তল প্রভৃতি নাট্য-সাহিত্যের বিকাঁশ হইয়াছিল, তখন দেশের 
লিখিত- ভাষা লিখিত-ভাষা সংস্কৃত ছিল এবং কথিত ভাষ! প্রারুত ছিল। এখানে 
ও “দেশ, শব্দে--বঙ্গদেশ অথব! উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অথবা কোনও বিশেষ 
কথিত-ভাখা। প্রদেশ অর্থ চিত হয় না) এখানে “দেশ” শবে সমগ্র ভারতবর্ধকেই 
বুঝাইতে পারে। কারণ, এই নাট্য-সাহিত্য ভারতের কোনও প্রদ্দেশ-বিশেষের সম্পত্তি 
নছে )উহা। সমগ্র ভারতে সমভাবে সমাদৃত। এক সার্বাভৌম সত্ত্রটি এবং এক সার্ধতৌম : 
সাহিত্য না হইলে কখনই এনূপ ঘটিতে পারে না । সুতরাং বলিতে হয়,_-কালিদাস প্রভৃতির 
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পৃষ্ঠপোষক রাজ! বিক্রমাদিত্য সসাগর!। ভারত-ভূমির অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে সংস্কৃত 
ভ্কাষ! ভারতবাসীর লিখিত-ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সংস্কত-ভাষার সহিত প্রারুত- 
ভাষার সন্বন্ধতত্ব আলোচনা করির্লেও এই ভাব উপলব্ধি হইতে পারে। বর্তমানকাল- 
প্রচলিভ লিখিত ও কথিত বঙ্গভাষার সম্বন্ব-তত্ব বিচার করিয়া দেখুন, স্বন্মপ-তব্ব বোধগম্য 
হইবে। আমর! লিখিত ভাষায় বলি,_শীগ্র যাইতেছি” ) কথিত-ভাষায় আবার উ্থাই 
এশিগ্গির যাচ্ছি । হাহার! মুল-তত্ব অবগত নহেন, তাহার! এ ছই উক্তিকে কখনই বিভিন্ন 
ষলিয়! বুঝিতে পারিবেন না । পরদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, এ অস্তরায় বেশ 
উপলব্ধি হয়। সেখানে কেবল লিখিত-ভাষা শিক্ষা করিলেই কথিত-ভাষার মর্ম্ান্থধাবন 
ক্ষত্সিতে পার! যায় না। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্বান্ত করিয়া থাকেন, পালি-ভাষ! সংস্কৃত 
ভাষার প্রথম সন্ততি ; প্রার্কৃত তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কিস্তু আমর! সর্বথা সে মত 
আন্ুমোদন করি না। বরং আমাদের মনে হয়, পালি-ভাষার অপেক্ষাও প্রারুত-ভাষা সংস্কৃত 
ভাষার সহিত অধিকতর দৃঢ় সম্বন্ধ-স্ত্রে আবন্ধ ও অধিকতর নিকটবর্তী । বৈয়াকরণগণও 
এই কথাই বলিয়া! গিয়াছেন। প্রাক্ৃত-ব্যাকরণে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,__*প্রকৃতিঃ সংস্কতং 
তত্র ভবঃ তত্র আগতং বা প্রাক্কৃতং 1” প্রারৃত-চন্ত্রিকায় রুষ্ণপণ্ডিতের মতেও এ কথাই 
প্রকাশিত ; _“প্রক্কতিঃ সংস্কতং তত্র তবস্বাৎ প্রাকতং স্থুতম্‌। তত্তবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতৎ, 
ত্রিধামতং ॥৮ সংস্কৃত নাটকের ভাষাতত্ত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে সংস্কতের ও প্রাককতের 
নিকট-সন্বন্ধ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার! যায়। নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ১ 
প্রাকৃত। সংস্কত। 
হা অজ্জউত্ত ! হা কুমার লক্ষ্মণ! এয়াইশীং হা আর্ধ্যপুত্র!হা কুমার লক্ষণ! একাকিনীং 
মন্দভাদুণীং অসরণং অরণে আসণপ্পসববেজণং মন্দভাগিনীমশরণামরণ্যে আসঙপ্রসবস্্নাং 
হুদানং সাবদা মং অহিলসস্তি, সাহং দাণিং হতাশা শ্বাপদামামভিলযস্তি, সাহমীদানীং 
মন্দভাছুমী ভাইবধীত্র অত্তাণং নিকৃথিবেমি। মন্দভাগিনী ভাগীরথ্যামাত্মানং নিক্ষিপামি। 
উত্তররামচরিতে মহর্ষি বান্মীকির কৌশলে লবকুশ যখন রামায়ণ গান করেন, রামচরিত 
নাট্যাভিনয়ের সময়ে নেপথ্যে এ্রব্ষপ ক্রন্দন স্বর উখিত হুইয়াছিল। সীতাদেবী যেন বনবাসে 
বিসর্জিত হওয়ার পর বলিতেছিলেন,__“হ আর্ধ্যপুত্র ! হা! কুমার লক্ষ্মণ ! সহারহীন৷ আসন্ন 
প্রসববেদনাক্তিষ্টা, হতাশা মন্দভাগিনীকে একাকিনী পাইয়া শ্বাপদদগণ ভক্ষণ করিতে 
আসিতেছে । তাই সেই মন্দভাগিনী এক্ষণে ভাগীরর্থী গর্ভে আত্ম-বিসর্জন করিতেছে ।” 
উপরি-উন্ধৃত কয়েক পংক্তিতেই স্থুপভাবে সংস্কত-ভাষার সহিত প্রাক্ৃত-ভাষার সাদৃশ্ত বুঝা যায়।* 
পালি-ভাষার সহিতও সংস্কত-ভাষার সারৃষ্ঠ অনেকটা এই রকমই বটে; কিন্তু পালি-ভাষা 
ধ্যবন্ধত না! হইয়া যখন প্রাকৃত-ভাষ ব্যবন্ধত হইফ়্াছিল, তখন সে সময়ে প্রাকৃত-ভাষাই 
জনসাধারণের ভাষ! ছিল বলিয়৷ অনুমান কর! যাইতে পারে । সাহিতা-দর্পণে নাটকের 
ভাহ! পরিচয়ে নান! স্থানের ভাষার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু ব্যবহার প্রধানতঃ 
শ্রীরভ-তাষারই দেখিতে পাই ? স্থৃতরাং প্রারুত-ভাষাই তখন কথিত-ভাষার মধ্যে প্রধান স্থান 
* এই সাদৃগ্ন-তন্ধ "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খে, ভাব!-প্রসঙ্গে। ৩৬৮ম--৩৭২ম পৃষ্ঠায় অব্য । 
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অধিকার করিব ছিল বলিতে হয়। এক রাজা এক ভাষ। না হইলে এমনটা কখনই হইতে 
পারে না। সুতবাং ভাষা-তব্বালোচনায় বেশ প্রভীত হুয়--বহু করদমিত্র রাজ্য-সমদ্ধিত 
এক বিশান সম্্াজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সম্রাজ্যে এফ ভাষা এক ভাবপ্রবাহ্‌ প্রবাহিত 
হইয়াছিল। তবে কোন্‌ কালে কোন্‌ শতাব্দীতে এই অবস্থা উপস্থিত হইঙ্নাছিল, তাহা! সঠিক 
নির্ণয় কর! হ্থুকস্ঠিন। কিন্তু আহুমানিক একটা সময়েব চিত্র মানস-পটে প্রতিফলিত হইতে 
পারে। পালি-ভাষার স্ৃষ্টি-পবিপুষ্টিব ইতিহাঁস অনুসন্ধান কবিলে বুঝিতে পাবি, পরী ভাষা গৌতম 
বুদ্ধের আবির্ভাবের পববর্তিকালে প্রতিষ্টান্থিত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রচাবিত মতপরম্পরা 
প্রধানতঃ পালি-ভাষাতেই লিখিত হয়। কোনও কোনও মতে, পালি-ভাাবই অপর নাষ--- 
মাগধী। মগধ প্রদেশে অথবা বৌদ্ধ-ধর্মেব অভায ক্ষেত্রে সেই সময়ে পালি-ভাষা! সম্প্রদায়বিশেষের 
আদরণীয় ছিল। গৌতম বুদ্ধেব মতসমূহ সেই পাঁলি-ভাষায় প্রচারিত হয়। পরে বৌদ্ধ 
ধর্মের ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পালি-ভাষা সুদূর সিংহল-দ্বীপ 
পর্যন্ত বিস্বৃত হইয়াছিল পালি-ভাষার এবন্িধ প্রতিপত্তিব সময়েও পাঁলি-ভাষা যে জন- 
সাধারণের কথিত ভাষা ছিল, তাহ! মনে তয় না। কাঁবণ, তাহা হইলে, নাটকসমূহে পালি-ভাষা 
অধিকমাত্রায় স্থান প্রাপ্ত হইত ইহাতে কেহ হয় তো বলিতে পাবেন, যে সময়ে পালি- 
ভাষার এবছ্বিধ প্রভাব, সে সময়ে সংস্থতে ও প্রারুত ভাষায় সংগ্রথিত নাটকসমূহ রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না) অথবা, ভারতবর্ষেব যে অংশে পালি-ভাঁষার প্রীধান্ত ছিল, সেই 
সকল প্রদেশ হইতেও প্র সকল নাটকে স্ৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হয় নাই। কিন্ত আমরা 
তাহা মনে করি না। আমাদের মনে হয়,-পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রস্ত-সমূহ বিরচিত হইলেও 
লিখিত-ভাষারূপে সৎস্কৃতেব এবং কথিত-ভাষারূপে প্রারুতের প্রাধান্য দকল সময়েই অব্যাহত 
ছিল/ক্জবং তদ্দাবা রাজার একছত্র প্রভাব ঘোষিত হইত। 
সমসাময়িক চিত্র । 
যেমন শাস্ব-গরস্থাদির মধ্য তেমনি কাব্য মহাকাবা-নাটকাদিব মধ্যেও রাজা-প্রজার সন্বন্ধ- 
বিষয়ক-_বাঁজধন্্ 9 প্রজা কর্বা সংক্রান্ত--বিবিধ তত্ব অবগত হওয়া যায়। কাব্য 
মহাঁকাবা-নাটকাঁদিতে পৌবাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হইলেও, সমসাময়িক 
রা রে ঘটশাবলীর ও চবাত্রব বিবিধ চিত্র তন্মধ্যে ম্বতঃই প্রতিভাত হয়। এই 
জন্য কালিদাসের ছুথ্মান্তে কেহ কেহ বিক্রমাদিত্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান; 
বুবংশে রঘুব দিথিজয-প্রসঙ্গে সমুদ গুপ্রেব বা দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তেব দিগ্মিজয়ের ছায়াপাত অনেকেই 
যে প্রতাক্চ করেন, সে বিষয় আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজা বিস্তার উৎসাহদাতা 
ছিলেন, ত্রা্গণ্য-ধর্শেৰ বক্ষক ছিলেন,__ প্রতি কাব্য-মহাকাব্য-নাটকে তাহার উজ্জ্বল 
উদাহবণ দেখিতে পাই। বিপ্যার্থী ব্রাক্মণ-সস্তানের গুরুদক্ষিণার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের 
জন্য নৃপকৃন্নতিলক বঘু কিনধপ দায়িত্ব-পূর্ণ দিশ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ 
করিয়াছি ( এই খণ্ডেব ২৯৭ম পৃষ্ঠা ডরষ্টব্য)। নুপতি লোকশিক্ষার জন্য কিরূপ আস্তরিক 
হু লইঠেন, এ্রক্ধপ বিবিধ দৃষ্টান্ত ভাঁা উপলব্ধি হয়। কলা-বিস্তার উৎকর্ষ-সাঁধন বিষয়ে 
নৃপতিগণ কিন্প উৎসাহ দান করিতুন, নানা স্থানে তাছার প্রমাণ ক্পাছে। রাজকীয় 
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চিত্রশালাম্স চিত্র-শিল্পিগণের চিত্রশিল্প-সমূহ রক্ষিত হইত,--এতদ্বিবরণে রাজা চিজ্শিক্ের 
অক্জ্ধিম উৎসাহদাতা। ছিলেন, তাহা! প্রতীগ্জমান হুর । মালবিকাখ্রিমিত্রে রাজচিত্রশালায় 
রাজা অগ্নিমিঅ মালবিকার চিন্রপট দেখিগ্াছিলেন । সেই চিত্রপট দর্শনে রাজার চিত্ত 
ষালবিকার প্রতি আৰু্ট হয়। উত্তররামচরিতে সীভাদেবীকে ও শ্রীরানচন্জ্রকে চিত্রপট প্রদর্শন 
কালে লক্ষণ বলিয়াছিলেন,__“সেই চিত্রকর এই চিত্রগুলি দিয়! গিয়াছে । লক্ষণের উক্তিতে 
যাজার নিয়োজিত রাজ-সাহাধ্যপ্রাপ্ত চিত্রকরের কথাই মনে আসে । কথাসরিৎসাগরে দেখিতে 
পাই, বাজ! বিক্রমাদিত্যের দরবারে নগরস্বামী নামে একজন রাজচিত্রকর ছিলেন। সেই 
ঝাজচিত্তকর রাজ। বিক্রমাদ্দিত্যর নিকট রমণী-পৌন্র্যের বিভিন্ন প্রকার আলেখ্য প্রদর্শন 
করিয়্াছিলেন। সঙ্গীত-বিস্ভার চচ্চার জন্য রাজধানীতে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল এবং রাজ! 
নাট্যাতিনয়ে উৎসাহ-প্রদান করিতেন,_-এ দৃষ্টান্তও নানা স্থানে দেখিতে পাই । মালবিকাস্সি- 
মিত্রে রাজকীয় নাট্য-শালার এবং রাজসাহায্যপ্রাপ্ত নাট্যাচার্ধাগণের প্রসঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। 'রাজ! 
নাটক প্রণরন করিয়াছেন, রাজধানীতে সেই নাটকের মভিনয় হইতেছে, নাটক লাবিশারনগণ 
নাট্যাভিনয়ে জেগদান করিয়াছেন,-এ সকল বিবরণেও নাট্যকলার বিকাশে রাজার 
উৎসাহ-দানের পরিচয় দেদীপ্যমান্। রত্বাবলীর, মৃচ্ছকটি.কর এবং প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 
প্রস্তাবনাংশ পাঠ করিলে, এ বিষয় বেশ হুদয়ঙ্গম হইতে পারে । এখন যেমন সমাজ- 
বিশেষে সঙ্গী ত-বিস্তালোচনার-_নৃত্য-গীত-বাস্তে__রমলীগণের নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, নাটা- 
সাহিত্যের ও উপাখ্য।নাদদির মধ্যে পে. প্রমাণও নানা স্থানে প্রাপ্ত হই। মালবিক। 
মৃদ্গ-বাদনে যশশ্মিনী হুইয়াছিলেন, আর অগ্নিমিত্র সে মৃদ্কঙ্গবাদনশ্রবণে মালবিকার জন্য ব্যাকুল 
হই! পড়িগ্রাছিলেন,__মালবিকাগ্রিমিত্রে এই চিত্র দেখিতে পাই । নাগানন্দে দেখি, রাজকুমারী 
মলয়াবতী সঙ্গীতে ও বাগে অসাধারণ শক্তিশালিনী ছিলেন) স্থুরতাপ-লবে তঁহার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা ছিল। কথাসরিৎসাগরে দেখিতে পাই, রাজকুমারী সৃগবতী বিবাহের পূর্বে সঙ্গীতে 
ও নৃত্যে স্থুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। এ সকল দৃষ্টান্তে সাজের এক স্তরে রমণীগণের নৃত্য- 
শীতাদদি আলোচনার বিষয় মনে আসে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের সকলের মধ্যেই 
গর শিক্ষা কখনই প্রচার হয় নাই। অধুনা কোনও কোনও রাজপরিবারের রমণীগণকে নৃত্য- 
গ্লীতাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বটে; কিন্তু তাহা যেমন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ; 
পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখেও সেই ভাবই মনে আঁস। স্থাপত্যের নিদর্শন-_সৃত্তিকা ভাা্তরস্থিত 
গুধপথ সুরঙ্গ প্রভৃতিতে সপ্রমাণ হয় । কর্পূরমঞ্জরীতে যে স্ুরঙ্গ-পথের বিবরণ অবগত হুই, 
ভারতচঞ্জের বিস্তানন্দরের সুরঙ্গ-পথের স্যার সে স্থরঙ্গ-পথ কৌতৃহলোদ্দীপক। তর্তৃহরির 
খহ| প্রভৃতির প্রসঙ্গে, উজ্জগ্সিনী হইতে বারাণসী পর্য্স্ত সুদীর্ঘ সুরঙ্গ-পথের এবং কপুর- 
মঞ্জরীতে রাজবাড়ীর রক্ষা-গৃহ হুইতে চামুণ্ডা-মন্দির পর্যন্ত সুরঙ্গ-পথের বিষয় অস্ুধাবন 
রিলে, স্থপতিগণের নৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যান্। রাজকীর উৎসা.-সাহায্যেই 
ঘে স্থাপত্যের এবস্বিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা! স্পষ্টই অনুভূত হয়। বাসবদস্ার 
র্তর-ুসতির প্রসঙ্গে কারুকার্য কতদূর উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল, বুঝিতে পারি। এ্র্দ্জাবিক 
বিস্তার চরযোৎকর্ধের পরিচয় 'রয়াবলী নাটকে, ন্বাজ-অট্রালিকার অস্লিসংযোগ-ব্যাপায়ে, 
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প্রাপ্ত হছই। ব্যোম-পথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিবিধির বিষয় অন্ভুধাবন কক্িলে, 
ব্যোমপথগামী কোনও যান-বাহনের প্রচঙগন ছিল, তাহ! উপলব্ধি হয়। কেহ কেহ এসফল 
কলনামূলক বলিক্া৷ মনে করিতে পারেন ) কিন্তু যাহার অন্তিত্ব ছিল না বা নাই, _-কল্পসনানর 
তাহা স্থান পাওয়ার পক্ষে সংশর আছে। পক্ষিরাজ ঘোটক প্রভৃতির প্রসঙ্ষে ব্যোমগামী কোনও 
অন্তর অস্তিত্ব মনে আসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া মনতয্মের 
গতিবিধির প্রমাণ আজিও পাওয়া যাইতেছে । সেরূপ ক্ষেত্রে বিমানবিছারী কোনও স্বীবেক 
সাহায্যে পুরাকালে বিমান-পথে গতিবিধি চলিত, ইছাও মনে করা যাইতে পারে । রাজগণের 
মধ্যেই বিমান-পথে গতিবিধির অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হই। সুতরাং বিমানগামী যান-বাহনের 
সংরক্ষণ-পক্ষে তাহাদের ক্কতিত্বকাহিনীই ঘোষণা করিতেছে। 
প্রজাপালনে ও বর্ণাশ্রম-ধর্্ব-রক্ষার পক্ষে ভারতীয় নৃপতিগণ আবহমানকাল যশস্বী ছিলেন। 
কব্য-নাটকের কোথাও সে আদর্শের ব্যতিক্রম দেখি না। নৃপচরিত্রে পরবর্তিকালে নানা 
কলুষ-কলঙ্কের ছায়াপাত দেখিতে পাই বটে; কিন্তু বর্ণধর্ম-রক্ষায় ব! 
পোদ প্রজ্াপালনে তাহাদিগকে কখনই উদাসীন দেখি না। ন্মটকে ছম্ব্তকে, 
অগ্নিমিত্রকে, উদয়ন প্রভৃতিকে কামাসক্ত দেখিতে পাই; প্রাচীন-কালের 
শ্ীরামচজ্জাদির পবিত্র প্রণয়ের আদর্শ এখানে লোপ পাইয়াছে, প্রত্যক্ষ করি বটে; কিন্তু 
তাহা হইলেও রাজধর্-পালনে, প্রজার গুভসাধনে, প্রজার তুষ্টি-সম্পাদনে, প্রজার স্মুখ-স্থাচ্ছন্দ্য- 
বিধানে, তীহারা কখনই পরাজ্থুথ হন নাই। ছ্বই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । ছুত্বস্ত 
শকুস্তলাকে দেখিয়া শকুন্তলার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; সহসা তপোবনবাসী 
খধিগণের আর্তনাদ তীহার :কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইল। ছুণ্মস্ত আর নিশ্চিস্ত থাকিতে 
পারিলেন না। আকর্ষণের প্রাধান সামগ্রী-_ প্রণয়ের প্রস্ফুট কুন্ুম__একাস্তে পড়িয়া রহিল ? 
দুথ্স্ত ব্রাহ্মণগণের বিপছুদ্ধারের জন্ত বনাস্তরে প্রস্থান করিলেন। তপোবনের বিস্ববিনাশন 
জন্য ছুত্মস্তের প্রয়াসের বিষয় অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ অংশে এবং 
তৃতীয় অঙ্কের বিষ্ষস্তকে ও উপসংহারে দেখিতে পাই। এই ভাবের চরমোতকর্ষ-_ভবভৃতির 
উত্তররামচরিতে | প্রজাপালনের জন্ত জানকীকে বিসর্জন- রামায়ণের অনুসরণ বলিতে 
পারি; কিন্তু সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া খাধিগণের যজ্ঞরক্ষা-কল্পে জীরামচক্দরের গৃহ- 
ত্যাগ-_কি স্বতি জাগরুক করে? কালিদাসের ছুত্মস্তের এবং ভবভূতির শ্রীরামচজ্ের 
বর্ণাশ্রম-ধর্্বরক্ষার পক্ষে এবছিধ উৎসাহের বিষয় অনুধাবন করিলে, এক অভিনব ভাব- 
প্রবাহ মনোমধ্যে প্রবাহিত হয় না কি? এর ঘটনার সহিত সমসাময়িক রাজন্যবর্গের চরিজ 
চিত্রের সমতা রক্ষা করিয়া বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারি, তী সময়ে রাজন্তবর্গের 
চরিত্র কতকটা কলুধিত হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু সীহার! বর্ণধর্শ-রক্ষায় কখনই 
উদ্দামীন ছিলেন না। র্বাক্ষসের উপগ্রব-নিবারণে, দস্থাভীতি-দূরীকরণ- দেশ-মধ্ধযে শীন্কি* 
স্থাপন অর্থই "চিত হয়। মন্বাদি-সংহিতা-শান্ত্রের অনুসরণে রাঁজকার্ধ্য নির্বাহিত হইত, 
তাহার ভ্ৃয়োডূয়ঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। মৃচ্ছকটিকে বিচারক ম্পষ্টতঃ লে বিষের উদ্লেখ 
কষক্গিয। গিগ্সাছেন। বিচারালয়ের সুব্যবস্থার আভাবও যেইখানে প্রাপ্ত হই। প্রজা 
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চিরদিনই রাজাকে দেবতার ভার ভক্তি করিয়া আসিয়াছিল, রাজার সুখেই প্রজার সুখ, 
সাজার শাস্তিতেই প্রজার শাস্তি-_এ ছৃষ্টাস্ত সর্বত্রই দেদীপ্যমান্‌। প্রজাবর্ণ রাজাকে উৎপক্ন 
শহ্থের বষ্ঠ ভাগ করশ্বব্ূপ প্রদান করিত; কিন্তু তপঃপরায়ণ খধিগণকে কোনরূপ কর 
প্রদান করিতে হইত না। অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকে বিদূষকের এবং ছুষ্বস্তের কথোপকথনে 
এই ভাব পরিব্যস্ত। বিদূষক তপন্থিগণের নিকট কর-গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, 
ছত্বস্ত উত্তর দিয়াছিলেন,_প্বদুতিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাশীং ক্ষয়ি তন্ধনম্। তপঃষড়তাগ মক্ষত্যং 
বদত্যারণ্যক! হি নঃ।” অর্থাৎ, বর্ণচতুষ্টর রাজাকে যে ষষ্ঠাংশ কর প্রদান করেন, সে 
কর নশ্বর; কিন্তু খধিগণের তপন্তা হইতে রাজা যে উপকার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ধন্দীচরণের 
ফলে রাজ্যে যে শাস্তি স্থাপিত হয়, তাহাতে অক্ষয় কর লাভ হইন্না থাকে । ছুম্বস্তে যদি 
বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের ছায়াপাত হুইয়া থাকে (যেমন পণ্ডিতগণ অনুমান করেন), তাহা 
হইলে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্ণাশ্রম-ধর্মররক্ষার পক্ষে ব্রাহ্মপগণের যাগযজ্ঞাঁদির অনু- 
ষ্টানে রাজা কিরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেন,-_এই একমান্র উক্তিতেই তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। এ উক্তিতেই আরও বুঝা! যায়, সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্রাঙ্গণগণ, সুতরাং তাহাদের 
অনুসরণকারী ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-শুদ্রাদি বিভিন্ন বর্ণের জনগণ, রাজার কিরূপ ছিতাভিলাধী শুভান্- 
ধ্যায়ী ছিলেন। প্রজার এবদ্বিধ শুভাকাজ্ষা-বশতঃই রাজার একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
প্রজার শুভাকাজ্কার ফলেই-__রাজার সার্বভৌমত্ব । 
প্রাচীন-ভারতের সমাজ-রূপ কল্প-পাদপের নিকট ধিনিই যে ফল প্রীর্থন! করিবেন, 
তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি,_ভারতের বিশাল 
সমাজ-দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিরদিনই বিস্তমান আছে। সেই বিশাল 
টি দেহের সকল অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিবার ধাহার অবসর না ঘটিবে, 
অথবা যিনি আপনার আবশ্তকান্কুূপ বস্তর সন্ধান করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত 
হইবেন, তাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট বলিতে বাধ্য হইব। সংস্কৃত- 
সাহিত্যের কাব্য-নাটকাদির আলোচনা! করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ একটী বিষম সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সময়ে সমাজ অতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল, 
অসবর্ণ বিবাহ, অবাধ প্রণয় পূর্ণ-মাত্রায় চলিয়াছিল। রাজা হম্মস্ত শকুস্তলাকে দেখিলেন $ 
অমনি তাহার হৃদয়ে প্রেম-সঞ্চার হুইল। জীমৃতবাহন মলয়াবতীকে দেখিলেন; আর 
সাহার প্রেমে আন্মবিসর্জন দিলেন। আবার শকুস্তলা' ও মলয়াব্তী উভয়েই অজ্ঞাত- 
কুলশীল অপরিচিত রাজাকে বা রাজকুমারকে দেখিয়াও সন্কুচিত হইলেন না,-_সরিম্না গেলেন 
না। এই ছুই দৃষ্টান্তের উল্লেখে সমাজে অবাধ-প্রণয়ের এবং যদৃচ্ছা-বিবাহের ভাব মনে 
আসিতে পারে। এই ছুই চরিত্র-্থষ্টি দেখিয়াই যদি কেহ দিদ্ধাস্ত করেন,__পাশ্চাত্য-দেশের 
স্বায় ভারতবর্ধেও বিবাহ-বন্ধন শিথিল ছিল, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িবেন। অনেকে এইরূপ 
সিশ্ধাত্তই করিয়! গিয়াছেন ; ভাই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে । মালভীমাধবে দেখি, 
মালতী গজান্লোহছণে বসস্তোৎসবে বাত্র! করিক্বাছিলেন ) সেই অবস্থার ত্তাহাকে দেখিক্সা 
মাধব তাহার প্রেমে আবদ্ধ হদ। এই দৃষ্টান্তে দি কেহ বলেন, সকল সঙ্গাস্ত পুরমহিল! 
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গজারোহণে প্রকান্ত রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেন, আর সেই পথে পথেই তীহাদের প্রেম- 
সঞ্চার হইত; তাহা হইলে নে সিদ্ধান্ত অবস্থাই প্রমাদপূর্ণ বলিতে হইবে । একটা বা হাইট 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র সমাজকে সেই দৃষ্টাস্তের অনুসরণকারী বলিয়া কখনই ঘোষণা কল্গিতে 
পারা যায় না। এ সকল দৃষ্টান্ত সমাজের এক স্তরে চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে! 
কিন্তু অপর স্তরে যে বীধাবাধি নিয়ম আজিও দেখিতে পাই, সে নিয্বমও চিরদিনই বর্তমান 
আছে একং চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবেশ বিদুষকনূপে রাজার সহিত ছুই চারি জন ব্রাঙ্ষণ- 
কুমারকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি বলিয়া সকল ব্রাঙ্মণেই যে বিদুষকত্ব ঘটিয়াছিল, তাহার্চ 
কখনই বলিতে পারি না। শকুস্তল! নাটকে বিদূষকও ছিলেন, আবার কর্ব-খধিও ছিলেন । 
ছই চরিত্রে ব্রাহ্মণের ছুই দিক প্রদখিত। ব্রাঙ্গণের অধঃপতন ঘটিলে ব্রাহ্মণ কিরূপ ছুর্দাশা- 
গ্রস্ত হন, বিদুষকে সেই চিত্র প্রকটিত; আর খধি-মহর্ষির চরিত্রে তপঃসিন্ধ কর্ম্মনিরত 
তরাঙ্গণের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। এক দিক দেখিয়াই ব্রাহ্মণের অধঃপতন 'ঘটিম্াছিল 
বলিলে চলিবে না। ছুই দিক দেখিতে হইবে ) ছুই দিক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 
স্রাঙ্মণে যেমন মলিনতাও আশ্রয় করিয়াছিল ) ব্রাহ্মণ তেমনই জ্যোতিক্মান্ও ছিলেন। মৃচ্ছ- 
কটিকে চারুদত্তে_ ব্রাক্গষণের অধঃপতনের চরম চিত্র। কিন্তু সে চিত্রেও দেখিতে পাই,__. 
ত্রা্ষণ-সমাজে সকল ব্রাহ্মণ তখনও ব্রাক্গণত্ব বর্জিত হন নাই। চারুদত্তের গার্স্থ্য-জীবনের 
একটা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। চারুদত্ত সর্ধস্থাস্ত 
হইয়াছেন; দারিত্র্য-ন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; সময়ের সহচর বন্ধু-বান্ধব ধাহারা 
ছিলেন, তাহারা অনেকেই চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিত্য-ক্রিয়! 
তখনও তাহাকে পরিতাগ করে নাই। তিনি প্রতিদিন নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দন! করেন, 
দেবতার চরণে পুষ্পাপ্ুলি দেন) সাংসারিক দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাহার ক্রিরা-কর্ছ 
সকলই অঙ্ুপ্ণ আছে। বিদুষক তাই তাহাকে এক দিন কহিলেন, _প্জদে! এব্বং পুইজ্জ্তা 
বিৎ দেবদা ণ দে পসীদস্তি, তা কো গুণ দেবেস্ুং অচ্চিদেস্ুং 1” অর্থাং--যদি এত 
পুজা-অর্চনাতেও দেবতা প্রসন্ন নহেন, তবে কি জন্য আর আপনি দেবতার অর্চনা. করেন ?* 
কিন্তু চারুদত্ত তাহাতে কি উত্তর দিয়াছিলেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন। চারুদত্ত ঘলিয়া- 
ছিলেন,_প্বয়স্ত মা মৈবং গৃহস্থন্ত নিত্যোহয়ং বিধিঃ* “বয়স্ত ! ওরূপ কথ! বলিতে নাই। ইহা 
গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য কর্ম্ম।” এই উপলক্ষে চারুদত্ত আরও বলেন,__* মুনা বাগ্‌ভিঃ 
পুজিতা বলিকর্মতিঃ। তুস্যস্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈ॥* নিত্যকর্ম্ সম্বন্ধে 
বিচার করিবার আর কি আছে? নিত্যকর্ম্দে দেবতা প্রসন্ন হন ;--এ বিষয়ে তর্ক করিতেই 
নাই। চারুদত্তের স্তান্স ব্রাহ্মণের গৃহেও নিত্য-কর্মানুষ্ঠানের এই পদ্ধতি দেখিয়! ব্রাঙ্মণ- 
সমাজে নিষ্ঠাচরণ কিরূপ ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? হইতে পারে, ক্রান্ম- 
পের মধ্যে অনেকে নীতিত্রষ্ট আচার্রষ্ হইয়াছিলেন ; তাই বলিয়৷ মকলেরই যে সেই ছূর্দশ! 
খটিয়াছিল, তাহা! কোনক্রমেই মনে করিতে পারি না। চারুদত্ত গণিকার প্রেমে আবদ্ধ 
হইরাছিলেম বলিয়। সকল ব্রাহ্গণ-সম্তানই যে তক্পপ হইবেন, তাহ! কখনই মনে ক্ষয়! যায় 
না। একজন ব্রাক্মণ-সস্তান, শর্ষিলক, বেশ্ঠার প্রেমে পাগল হইয়া! চৌ্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
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ছিল বলিয়! ব্রাঙ্গণ-মাত্রেরই চরিত্রে সে কলঙ্ক কখনই আরোপ কবা যায় না। তার পব 
অস্তঃপুরের চিত্র দেখুন। সমালোচকগণ বলেন,--ষে সময়ের চিত্র নাটফাদিতে প্রণস্ত 
হইয়াছে, তখন অন্তঃপুরমহিলাপা যথেচ্ছভাবে পতিব বন্ধু-বান্ধবগণের অর্থাৎ পবপুরুষ 
গণের সহিত আলাপ-পরিচয় কবিতে পারিতেন। দৃষ্টান্তস্থলে, মুচ্ছকটিক, বত্রাবলী, নাগা- 
নন্দ - প্রভৃতি নাটকের এবং কাদন্বরী, কথাসবিৎসাগর প্রভৃতি গল্প গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে 
নায়িকার সহিত অন্ত পুরুষের কথোপকথনেব প্রসঙ্গ উত্থাপিত য়। কথাসবিৎসাগরের 
একটা উপাখ্যান প্রধানভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। রাজ্জী বত্বগ্রভার সহিত নরবাহন- 
দত্তের মন্ত্রীরা সাক্ষাৎ কবিতে আসেন। রাজ্জীকে সেই সম[চাব পুব্বে জানান হইয়াছিল। 
রাজ্জী তাহাতে উত্তর ধিয়াছিলেন,-“পতির বন্ধু-খান্ধণগণ সাক্ষাৎ কবিবেন, তাহাতে আব 
এত আদব-কায়দা কেন ? পতির ধাভার! প্রিক্পপাত্র, তাহাখা আমাবগ প্রিয়পাত্র । এবস্প্রকাৰ 
উপাখ্যানাদি দেখিয়া সমাজে যে স্ত্রীস্বাধীনতা অব্যাহতভাবে প্র১পিত ছিল, ভাহা কখনই 
নিদ্ধারণ করা যায় না। প্রথমতঃ, কি উপলক্ষে কি ঘটনায নাটকে এবং উপাখ্যানে প্রীরূপ 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাঁচা বিচার কবা কর্তব্য। বিভিগ্ন প্রদেশে বিভিন্ন সমাজে 
বিভিন্নূপ আচার-ব্যবহার আছে। কোনও এক বিশেষ স্থলে বিশেষ ঘটনাক্রমে কোনও 
নায়িকার পরপুরুষের সহিত আলাপ হুইম্নাছিল বলিয়া প্র প্রথা যে সর্বত্র অব্যাহত ছিল, তাহা 
কখনই মনে করিতে পাবি না। বর্তমানেখ অবস্থা বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও ষে 
ভাব মনে মাসে, অতীতের ঘটনাতেও সেই ভাবই মনে আসিতে পাবে । এখনও ষেমন এই 
সমাজের কোথাও অন্তঃপুরাচার আছে, কোথাও বা বাভিচার ঘটিয়াছে , কোথাও অবগুঞ্ঠন 
আছে, তোথাও অবগ্ুষ্ঠন উন্মোচিত হইয়াছে) সে সময়েও সমাজে এই ছুই ভাবেবই 
সমাবেশ ছিল,_ইহ। নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পাবে। আর এক কথা, _রাজারাজরার 
দৃষ্টান্ত সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে সর্বথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। চাকদত্তেব অন্তঃপুরে 
অবরোধ-প্রথার বিষয় অন্ুধান কপিলেও এ বিষয় অনেকটা! হ্ৃাদয়ঙ্গম হইতে পাবে। শব্বিলক 
চুরি করিতে যাইবার সময় কত চত্বর কি ভাবে পাব ভইগা অন্দব-মহলে প্রবেশ 
করিয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহাও বিবেচনার বিষয় । ছুই একটা ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত যেমন দেখিতে 
পাই, হিন্দু-রমণীগণের-_সতী-সাধ্বীগণেব পাঁঙপ্রাণভাব জীবন্ত চিত্র প্রোক্ত কাব্য 
মহাকাব্য 3 নাটক সমূহের অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে । সীতাদেবীব সম্বন্ধে আক্ষেপ 
করিবার সময় শ্্ররামচগ্র বলিয়াছিলেন,-_“রামৈক জীবিতে” , বর্ণে বর্ণে এ উক্তির 
সার্থকতা জানকীর চরিত্রে দেখিতে পাই। কেহ বলিতে পাখেন,_সে রামাপ্ণেব দূর 
অতীতের কথা। কিন্তু পরবর্তী চিজ্রেও দেখুন,_পতিগ স্থুখকামনায় বাসবদত্তা সপড়ী- 
গ্রহণেও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। জীমুতবাহনের জন্য মলয়াবতী প্রাণবিসর্জন দিতেও 
প্রস্তত হুইয়াছেন। আরও একটু নিকটে দৃষ্টিপাত করুন) গৃহস্থ চারুদত্তের সংসারে 
তাহার গৃহলক্ষমী সহ্ধর্িনী, রেস্তাসক্ত পতির সম্মান-রক্ষার জন্য কি করিতেছেন? চারুদত্ত 
ধার্দিক ও নির্বোভ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বারাঙ্গনা বসম্তলেন! চাকুদততকে বিশ্বাস করিয়। 
তাহার নিকট আপনার কতকগুলি অলঙ্কার গচ্ছিত বাঁখিয়া গিয়াছিলেন। চারুদন্তের গৃহে 
৪র্থ৫৭ 
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চুরি করিতে প্রবেশ করিব! শর্ধিলক সেই গহনাগুলি অপহরণ করে। গহনাপু্ি 
অপন্ৃত হইলে চারুদত্ত প্রমাদ গণিলেন। তাহার বড়ই ভাবনা হইল,_পাছে তিনি 
লোক-সমাজে বিশ্বাসঘাতক বলিয়। নিন্দিত হন। সেই সয়য় চাক্ষদত্তের উদ্বেগ অপেক্ষা 
তাহার সহ্ধর্ষিনীর উদ্বেগ যেন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। পতির পাছে ছূর্নাম 
হুয়,_এই আশঙ্কায় চারুদত্তের পত্রী আপনার গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া চারুদত্তের হস্তে 
প্রদান করিলেন। বসম্তসেনার অপহৃত অলঙ্কারের পরিবর্তে তাঁহার কণ্ঠহার রত্বমালা 
বসন্তসেনাকে প্রদান করিবার জন্য পতিকে অনুরোধ করিলেন। উপায়াস্তর নাই দেখিয়া 
চারুদস্ত অগত্যা পত্বীর অলঙ্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বসস্তসেনার অলঙ্কার 
অপেক্ষা মূল্যবান হইলেও সেই অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট প্রেরণ করা হইল। পতির 
সম্মান-রক্ষার জন্ত হিন্দুরমণীর গাত্রালঙ্কার-দানের এবিধ দৃষ্াস্ত তখনও ছিল, এখনও 
বিরল নহে । আবার ইহার বিকুদ্ধাচারও কি দেখিতে পাই, না? এ সংসারে তাহাও 
আছে,_-চিরদিনই আছে। তবে আদর্শ হিন্দুরমণী বলিতে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শই মনে 
আসে ; আর, তীহাদের অনুসরণকারিনী পতিগতপ্রাণা সাধবী মহিলাগণের প্রসঙ্গই উত্থাপিত 
হয়। কোথাও কোনও প্রসঙ্গে কোনও ছুশ্চারিনী রমণীর চরিত্র-কথ! বিবৃত হইলে, সমাজের সকল 
রমণীই যে সেইন্দপ চরিত্রহীন! হইবেন, তাহা মনে করা! কখনই কর্তব্য নহে। এইকপ বারাজন৷ 
যদি কোথাও নির্পোভ বা! এক-পুরুষে আসক্ত-প্রাণ হয়, তাহা দেখিয়াও বারাঙ্গনা-শরেণীর 
সকলকেই কখনও সেরূপ মনে করা যাইতে পারে না । দৃষ্টাপ্তস্থলে মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার 
কথাই উল্লেখ করিতেছি। বসস্তসেন! চরুদত্তগত প্রাণ! ) চারুদত্তের জন্য সে সকলই করিতে 
পারে। চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের প্রতি তাহার পুত্রের অধিক স্নেহ যত্ব। মুচ্ছকটিকে 
ষঠ অক্কের সেই প্রপিদ্ধ ঘটনাটাতে-_যে ঘটনার অনুসরণে নাটকের নাম মৃচ্ছকটিক হইল- 
রোহসেনের প্রতি বসন্তসেনার ন্নেহ-ভালবাসার পরাকাষ্টা দেখিতে পাই) রোহসেন 
প্রতিবেশী এক ধনীর পুত্রের সহিত থেলা করিতেছিল। ধনিপুত্রের একখানি সুবর্ণ শকট 
ছিল। সেই শকট লইরা রোহসেন ধনিপুত্রের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। পরে, ধনিপুত্র 
আপন শকটখানি লইয়া যখন চলিয়া যায়, রোহসেন তখন কাদিতে আরম্ভ করে। পরি- 
চারিকা! রদনিকা রোহসেনকে ভূলাইবার জন্য একখানি মৃৎশকট কিনিয়া দেয়। কিন্ত 
রোহসেনের সে শকট পছন্দ হয় না। সে সুবর্ণ শকটের জন্য জিদ করিতে থাকো বসম্তসেন! 
তাহা জানিতে পারিয়া! আপনার গাত্রালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া রোহসেনের জন্ত সুবর্ণ 
শকট কিনিয়। দেয়। উপপতির পুত্রের জন্য বারাঙ্গনার এবন্িধ স্বেহ-ভালবাসা বসম্তসেনাতে 
দুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া! সকল বারাঙ্গনাই যে সেই প্রক্কতির, তাহা কখনই বলা যায় না। 
শর্ষিলক যখন চাক্দত্তের গৃহ হইতে অনঙ্কারগুলি চুরি করিয়া আনিরা মদনিকার মুক্তির 
জন্ব প্রদ্দান করে, মনিকা তখন শর্বিলককে যাহা বলিয়াছিল, তাহাও সাধারণ 
বারাঙ্গনার, মত কথা নছে। মদনিকা যখন দেখিল, চাকুদত্তের গৃহ হইতে বসম্ত- 
সেনার গচ্ছিত 'অলক্কারগুলি শর্কিলক চুরি করিয়া আনিয়াছে, সে তখন বলিল,-.তুমি 
এক কাজ কর ) যাঁও,--বসস্তসেনার নিকট এই অলঙ্কারগুলি প্রদান কর; আর স্বাহাকে 
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গির! বল; চারুদত্ত তোমার ছারা এ অলম্কারগুলি তাহাকে দিবার জন্ত পাঠাইয়! দিয়াছেন । 
এইরূপ আর এক কাহিনী আছে। চারুদতের পত্থীর বদ্ধমালা প্রস্ৃৃতি অলঙ্কারগুলি বসস্তসেন! 
যেরূপ কৌশনে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, তাহাই কি সচরাচর দৃষ্ট হয়! বাহারা শোষণের 
জন্ত প্রখ্যাত, তাহাদের মধ্যে কচিৎ ছুই একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত যেমন থাকিতে পারে; 
তেমনি সমাজ-শরীরের অঙ্গ-বিশেষে সমাজদ্রোহিরূপ ছুই চারিটা বিক্ষোটকের সঞ্চার মৃষ্ 
. ইওয়াও অসম্ভব নন্ন। সুতরাং তাহ! দেখিয়া, সমাজের আচার-বিশেষ সম্বন্ধে কোনরূপ সাধারণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সমীচীন নহে। আমরা তাই বলি, সাজে সকল অবস্থাতে 
সকল ভাবেরই অস্তিত্ব ছিল) সৎ, অসৎ, সু, কু, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, ধার্টিক, অধার্শিক,_- 
নকলই আবহমানকাল সমাজে বিদ্তমান আছে, ছিল ও থাকিবে । তবে কথনও কোনও ভাবের 
আধিক্য বা কোনও ভাবের হ্ুম্বতা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া! কোনও ভাবের সম্পূর্ণ 
বিলোপ-সাধন কদাচ সম্বন্ধ হয় না। 
সমাজ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কি অবনতির দিকে চলিয়াছে ?--এ 
বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে দিন দিন সমাজের উন্নতি হইতেছে, অন্য মতে 
সমাজ অধঃপাতের দিকে চলিয়াছে। ধাহারা শাস্ত্-বাক্যে শ্রদ্ধাবান, 
কোনে?  ভীহারা শেষোক্ত মতেই আসা স্থাপন করেন ) কিন্ুশন্-বাক্যে বাহাদের 
সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস নাই, তাহারা অন্ত মত প্রকাশ করেন। তীহাদের মতে, 
অসভ্য বর্ধর অবস্থা হইতে সমাজ দিন দিন সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছে । সেই 
সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়াই তাহার! পূর্বতন প্রাচীন সমাজের যত কিছু দোষই অনুসন্ধান 
করিয়া থাকেন। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়াই তীহারা কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির মধ্যেও 
সমাজের কলুষ-কলঙ্ক প্রত্যক্ষ করেন। এই দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই তীহারা ঘোষণা! করেন,-_ 
ভাবতে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন,-_রাঁজ! হরিশ্চন্ত্র চণ্ডালের নিকট 
আত্মবিক্রীত হৃই়্াছিলেন এবং আপনার স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন । পুরাণেতিহাসের এই 
কাহিনীতে, মুচ্ছকটিকের মদনিকার মুক্তির জন্ত শর্ষিলকের অর্থসংগ্রহ প্রসঙ্গে এবং দ্যুত- 
ক্রীড়াসক্তের আত্ম-বিক্রয়ের চেষ্টায়, সমাজে দাস-বিক্রয়-প্রথার প্রচলন বিষয়ে অনেকে সিদ্ধান্ত 
করেন। এইরূপ, পুরাণে লক্ষহীরার প্রসঙ্গ দৃষ্টে, মৃচ্ছকটিকে বসম্তসেনার কাহিনীতে এবং 
লিচ্ছবি-রাঁজ্যে অন্বাপলীর প্রাধান্তের বিষয় স্মরণে, সেকালে সমাজে বারাঙ্গনার প্রতিপত্তির 
বিষয় সিদ্ধান্ত হইয়া! যায়। অস্বাপলীর গৃহে ঘটনা-বিশেষে বুদ্ধদেব আমন্ত্রিত হুইয়াছিলেন। 
উদ্জপ্লিনীতে বসপ্তসেনার. রাজ-অট্টালিকা-সদৃশ ভবনে নগরের বু সন্ত্রাম্ত ব্যক্তি দতক্রীড়া 
গৃক্সে গতিবিধি করিতেন। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, দক্ষিণ-ভারতের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠান নগরে মদনমাল! নামী এক বারাঙ্গনার বসতি ছিল। প্রীসাদতুল্য তাহার বাস- 
ভবনে অশ্বীরোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈম্তগণ প্রহরীর কার্যে নিষুক্ত ছিল রর রাজা 
দ্বিক্রমাদিত্য ছল্সবেশে তাহার গৃহে গমন"করিয়! সন্বদ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া! প্রচার আছে। 
দেবদতা নামী উজ্জয়িনীর আর এক বারাঙ্গন! রাজা-রাজারার স্তায় সম্রমের সহিত অবস্থান 
ক্করিত। এই সকল কাহিনীর উল্লেখ, প্রাচীন ভারতের সমাজের এক বীভৎস চিত জোঁক- 
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সমাজে প্রদর্শন করা হয়; এবং তদ্বারা সেই সমাজের কলঙ্ক খ্যাপিত হইয়া! থাকে। এইক্প 
সহমরণ প্রভৃতির দৃষ্টান্তেব উল্লেখে আত্মহত্যার প্রভাব খ্যাপন করা হয়। বরাহমিহিরের 
'বৃহৎসংহিভায় সহমৃতা রমণীর ভূয়সী প্রশংল! আছে। বরাহমিহির--নবরত্বের একটা বদ্ধ 
মধ্যে পরিগণিত ) সুতরাং এঁ সময়ে সতীদাহ-প্রথার প্রচলন ছিল, প্রতিপন্ন হয়। কেবল 
সহমবণ বলিয়া নহে , মাঁলতীমাধবে মালতীর পিত! পুত্রশোকে অগ্নিমধ্যে আত্মবিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া এবং নাগানন্দে জীমূতবাহনের পিতা মাতা ও পত্বী জীমৃত- 
বাহনের সহিত চিতাবোহণে সন্কপ্পবদ্ধ হন বলিয়া, লৌকে কথায় কথায় আম্মহত্যায় প্রস্তত 
হইত,--এইক্বপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কথাসরিৎসাগরে এক কুমারী, প্রেমে হতাশ হইয়া, 
চিতা প্রবেশে প্রস্তত হইয়াছিল,_-এ কাহিনীও এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়া! থাকে । রাজা 
এব" রাজপুরুষগণ যুদ্ধে পবাক্তিত হইলে, আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন, __গজনীর 
মামুদের ভারতাক্রমণ সময়ের ইতিহাসে এবিধ ঘটনার উল্লেখ আছে। ইহা দেখিয়াও 
প্রাচীন ভারতে অসভ্য-সমাজোচিত রীতি-পদ্ধতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা হয় । এখন 
এ সকল কু-প্রথার পরিবর্তন হইয়াছে ৮_স্থতরাং সমাজ উন্নত হইতেছে । ইহাই 
উন্নতিবাদিগণেব মন্তব্য। ধাঁভারা স্ত্রীলোকের পুক্রধাস্তর-গ্রহণের পক্ষপাতী, তীহার৷ 
সংহিত! শাস্ত্রে পুনরভূণ প্রন্থতি শব্দেব উল্লেখ দেখিনা! আপনাদের মতেব পোষকতার প্রমাণ 
পান। কথামরিৎসাগবে একটী উপাথানে আছে,__মালব দেশের একটা স্ত্রীলোক পর্যায়ক্রমে 
একাধশ পুরুবকে পতিরূপে গ্রাহণ কবিয়াছিল। দেই দৃষ্টাস্তের উল্লেখে অথবা কোনও 
পার্ধবীয় বনাজাতিব স্ত্বীগণেব আচব-বানহ।ব দৃষ্টে সমাজে স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের কথাও 
বিঘোধিত ভইয়। থাকে । “ভিন্নকটিহি ৌঁকাত » একই বিষয়ে কেহ উন্নতি দেখেন, আবার 
কেহ বা তাহাতে অবনতিব কথ। ঘোত্ণা করেন। যাহা হউক, যে সমাজে ধর্মভাব হ্রাসপ্রাপ্ত 
হয়, আমব। সেই সমাজকেই কলুষিত সমাজ বলিয়া মনে করি, সেই সমাজের নীতিও বিকৃত 
ভাব ধাবুণ কবে। সতা-ত্রেতা দ্বাপব-কলির সম্বন্ধ-তত্ব-বিচারে যে কলিকালের সমাজকে 
কলুধিত 9 ঘ্বণিত সমাক্ত বলিয়া ঘোষণা কৰা হয়, তাহার কাব্ণ_-কলিকালের সমাজে ধর্ম 
ভাবেৰ হ্বস্বতায় নীতি ও সমাজ-বন্ধন অভিাত্রায় কলুষিত ভুইয়া পড়ে। পূর্বের সমাজ 
অপেক্ষা আধুনিক সমাজের বীতি-নীতি যে অনেকাংশে দোষযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ 
অন্বেবণ-পক্ষে, বামায়ণ কথিত সমাজ্জেন এব্* মঙ্কাভাবত-বর্িত সমাজের ও তাহার পরবর্তী 
কালের বর্তমীন সমাজের তুলনা করিয়া দেখিলেই এতঘিষয় বোধগম্য হইতে পারে। 
পুনঃপুনঃই বলিতেছি, পাপ কখনও পৃথিবী হইতে একেবারে বিদুরিত হয় না। তবে 
কখনও পাপের প্রভাব কম হুর, কখনও বুদ্ধি পায় । আর তাহা দেখিয়াই সমাজের উন্নতি- 
অবনতি নিদ্ধীরণ করিতে হয়। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও, কোন্টা পাপ-কর্ধা-_-কোন্টী, 
পুণা-কন্মদ বুঝিবাব সম্বন্ধে অনেক সময় গণ্ডগোল বাধিলেও, স্বরূপ-তত্ব আপনিই অধিগত হইয়া 
থাকে । *সে প্রদঙ্গ আমব৷ পূর্বেও উত্থাপন কবিয়াছি। সুক্্ভাঁবে দেখিতে গেলে, সংসারের 
সুখ-দুঃখেব নযনাধিক্য দ্বারাই পুণা-পাপের পধিমাণ নির্ধারণ করা! যায়। সংসারে সখের ও 
: ক্ষষ্টরের তারতমা অগ্ুধাবন করিলেই এই ভাব হৃদরক্গম হয়। ধর্শপ্রাণতাই সুখের নিদানভূত ; 
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ধর্শহাঁর! হইয়াই ছঃখের দহনে দক্ষীভূত হইতে হইতেছে । একটু স্থিব চিন্তে চিন্তা কপিলে সকলেই 
ইহা! বুবিতে পারেন ? আর তাহা হইতেই সমাজ কি ভাবে পরিচালিত হইলে সমাজের সুখ” 
সাধনে ছুঃখবিনাশন হর, বুঝা যায়। ফলতঃ, সমাজের সকল ভাক সকল অবস্থা চিরদিনই 
আছে। আলোর পার্খে আধার আর আঁধারের মধ্যে বিজলী-বিকাশ চিরদিনই দেখিতে পাওয়া! 
ফায়। ন্থৃতরাং সমাজে এ ভাব ছিল, আর সে ভাব ছিল না,_-ইহা কখনই সিদ্ধান্ত হয় না । 
সমাজ সম্বন্ধে যাহা দেখি, রাজা, রাজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সন্বন্ধেও তহু।ই দেখিতে 
পাই। কুটরাজনীতিজ্ঞগণ চিরদিনই কুটনীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। পুরাশ- 
পরম্পরায়ও যুন্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কুটনীতির অনুসরণ দেখিতে পাই ) আবাস 
4 কাব্য মহাকাব্য নাটক উপাখ্যান প্রসৃতির মধ্যেও তছ্িধ চরিত্রে সেই 
ভাবই বিকাশমান। শকটারের ও চাণকোর যড়যান্ত্র ন্দবংশের উচ্ছেদ 
সাধন হয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উহ! এক জীবন্ত উদাহবণ। মুদ্রারাক্ষসে এ্রতিহাসিক 
চরিত্রের অবতাবণাঁয় যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চিত্র অস্কিত দেখিতে পাই , পঞ্চতন্্ে, হিতোঁপ- 
দেশে, জীবজন্তর উপাখ্যানে, সেই ছবিই প্রস্ফুট হইয়। আছে। স্বার্থের জন্য সংাব চিরদিনই যে 
ন্ীলাখেলা খেলিতেছে, শ্রী সকল বিবরণে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত ভই। বাধানীর বর্ণনায় 
আধুনিক রাজধানীর বা প্রধান নগরের একটা প্রতিচ্ছবি গ্রাকটিত দেখি। নান! দেশের 
বণিকগণ বাণিজ্য-বাপদেশে রাজধানীতে সমবেত হইয়াছেন, বড় বড় তন্বী ও শিল্লিগণ 
রাজধানীতে ব্যবসা আরম্ভ কবিয়াছেন ; হীরা, মাণিক, মুক্তা, হুর্য্যকাস্ত, অযস্কান্ত গ্রভৃতির 
ব্যবসাক্জ চলিরাছে ) বচ্মূলা প্রস্তরথচিত স্বর্ণালঙ্কার প্র্নতি প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছে ; 
চন্দন, আতর প্রচ্ছুতি সুগন্ধী ভ্রব্যের বিপণী বপিয়াছে; এবং কত দেশের কত সামগ্রী 
বিক্রয়ার্থ আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে । এ সকল বিবরণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরেব. পবিচায়ক 
নহে কি? নাটকে শশ্রেষি-চত্বর” নামক এক পণ্যশালার উল্লেখ দেখ যায় । সেখান 
বণিকগণ সম্মিলিত হইয়া পণ্যাদির বিলিবন্দোবস্ত কবিতেন। উহাকে কেহ কেহ 
বর্তমানকালের “এক্সচেঞ্জের সহিত তুলনা করিরা থাকেন । টাকা সববণাচ্তের অর্থাৎ 
আধুনিক 'ব্যাঙ্কারের কাজও সে সময়ে নির্ববাহিত হইত। রাজপথে জনতার অবধি ছিল ন ॥ 
দিবসে ফেরণডয়ালাগণ ফেরি করিয়া ফিরিতেছে ? রাত্রে বারাঙ্গনাগণ বাঁজপথে বাহার দিয়া 
বসিক়্াছে। এ সকল বর্তমানের কথাই স্মরণ কথাইয়া দেয়। অথচ, এ সকল সে কালের 
প্রতিচিন্র। উজ্জয়িনী রাজধানীর বর্ণনায় মুচ্ছকটিকে এক সন্ধ্যাকালের কি বীভৎস চিতই 
দেখিতে পাই ! সে বর্ণনা আধুনিক রাজধানীর বারাঙ্গনা-পল্লীর বীভৎসতাকেও হারি মানাইয়! 
দেয়। সহরে জুয়ার আড্ডা আছে, শৌস্ডিকালয় আছে; রাজপথে ধনিগণ গাড়ীঘোড়া 
চড়িয়া বেড়ীইতেছেন ;-_-এবখ্িধ বিবিধ চিত্রই তত্তৎস্থানে দেখিতে পাই। আবার তুরস্ক 
সুলতানের রাজ্যে, পারস্তে ও চীনে ব্যবসা-বাণিজা চপিয়াছে ;) বিদেশের পণ্য এদেশে 
আসিতেছে, এদেশের পণ্য বিদেশে যাইতেছে,_-এবঘ্িধ বিবরণেরও অসন্তাৰ নই। ফলতঃ, 
আধুনিক সত্য-্মুন্নত বাজধানী-সমূহে ষে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়ত সঙ্বটিত হয়, তাহার - 
প্রায় সকলই সমরসীঁময়িক চিত্রে দেখিতে পাই। কেবলই যে কন্মকোলাহছলে জনসাধারখ 
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বিবৃত ছিল, শুধুই যে ড়বন্ত্র ব্যবসা-বুদ্ধি বা কলুষকলঙ্কে সমাজ আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল, 
তাহাও নহে; প্র সকলের মধ্যে ধন্দীলোচনার় ধশ্মকর্মের অনুষ্ঠানেও কেহ কেহ ব্রতী 
ছিলেন, দেখিতে পাই। রাজগণ এবং বণিকগশ দেবায়তনাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া! দিয়াছিলেন ) 
পুজা-উত্দবে অনেক স্থলেই ধুমধাম হইত। ধর্্ভাবোদ্দীপক নাট্যাভিনয়ে ধর্মীলোচনার 
আভাষ পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি নাটক রচন! ও তাহার ভাবগ্রহণ ধর্প্রাণতার 
এক প্ররককষ্ট নিদর্শন বলা! যাইতে পারে। কাব্য-মহাকাব্য এবং খণ্ডকবিতা সমূহের মধ্যে 
এই ধর্শভাবের বিকাশ সর্ব পরিলক্ষিত হয়। হজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞের বিস্ব-বিদূরণ--প্রতি কাব্যে 
মহাকাব্যে এবং নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে । খণ্ত-কবিতার মধ্যে ভর্তৃহরি, শক্করাচার্য্য 
প্রভৃতির রচনার যে ধর্দভাবের উদ্দীপনা আছে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। খণ্ড- 
কবিতার অঙ্গীভূত স্তোত্রাদিতে ধর্মভাবের পরিচয় সর্বত্র প্রকাঁশমান। 
পাশ্চাত্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব । 

পুরাণ ইতিহাস কাব্য-মহাকাবা-নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়া যেমন সমাজের, ধর্মের, 
রাজনীতির বিবিধ অবস্থা অবলোকন করি ) তেমনই এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বিদেশের 
সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্রব দেখিতে পাই । এই সংস্কত-সাহিত্যের শব 
তত্ব আলোচনা করিয়াই পাণ্চত্য পঙ্ডিতগণ এখন ভারতীয় আর্ধাগণের 
সহিত আপনাদের সম্বন্ধ-তব্ব নিরূপণ করিতেছেন । এই সংস্কত-সাভিত্যের 
মধ্য দিয়াই জ্ঞানবিজ্ঞানের রশ্মিরেখা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া আছে। যতই অনুসন্ধান 
করি, ততই দেখিতে পাই,_দুর অতীত কাল হইতে সে দিন পর্যন্ত ভুরতের সাহিত্য 
ভারতের জ্ঞানের প্রভাব দেশে দেশে বিস্তার করিয়াছে । পূর্ব পুর্ব খণ্ডে এ বিষয় কিছু 
কিছু আলোচন। কর! হইয়াছে; বক্ষামাণ প্রসঙ্গেও কিছু কিছু আলোচনা করার আবশ্তক 
মনে করি। পুর্বে যে সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার 
সকলগুলিই ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক সংশ্রব-সংঘটনের পূর্ববস্তিকালের সম্পৎ। অথচ, 
আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ প্রমাণ করেন, ভারতের কাব্য মহাকাবা ও নাটকাদিতে কোনও 
কোনও স্থলে গ্রাকদিগের প্রভাব বিদ্কমান আছে। কিন্তু সুক্ষম-অন্ুসন্ধান করিলে বিপরীত 
, ব্যাপারই প্রত্যক্ষীভূত হয়। আলেকজাগার ভার তবর্ষের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের 
সহিত কিছুদিন ৩ সর সম্বন্বসংশ্রবের একটু সুত্রপাত করিয়! দিয়াছিলেন বটে ; কিন্ত তাহাকে 
ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক সংশ্রব বলা যায় না। কারণ, তদ্বারা ভারতের ভাষা, ভাব, 
রীতিনীতি ৰা আচার-পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই )১--তথনও পর্য্স্ত ভারতবর্ষ 
নিজন্ব ভ্রষ্ট হয় নাই। তাই কাব্য-মহাকাব্-নাটকাদির মধ্যে বৈদেশিক সংশ্রবের কোনরূপ 
আভায পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রন্তাবে ভারতে মুসলমান-সত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই বৈদেশিক 
সংশ্রবের নিদানভূত। মুমলমানগণের ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-ভাব-রীতিনীতি আচার- 
ব্যবহার ফিছু কিছু পরিবস্তিত হইতে আরম্ত হয়। এ হিসাবে বিচার করিয়! দেখিতে গেলে, এ 
সকল সাহিত্য-সম্পৎ যে মুসলমানগণের ভারতাগমনের পূর্ব্বর্তিকালের, ধ্তদ্বিয়ে কোনই 

ংশ্য় থাকিতে পারে নাঁ। অধুনা পাশ্চাত্য পঞ্জিতগণ নিপ্ধারণ করেন, ভারতীয় আর্ধ্যগণ 


বৈদেশিক 
সংশ্রব। 


সাহিত্যে--ইতিহাস। ৪৫৫ 


ঘৃটপুর্ব শতাব্দীতে বিতিন্ন সময়ে' বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির অধীনতা-পাশে আবক্ধ ছিলেন, 
এবং বিভিন্নভাবে ভারতের উপর পাশ্চাতা-লাতির প্রস্তাব বিস্তৃত হুইয়াছিল। এ বিষয়ে 
মানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি । 
অধ্যাপক বুলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষট-পুর্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিপির প্রবর্তনা-মূলে 
পাশ্চাত্যের প্রভাব ভারতবর্ষে প্রথম পতিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ, সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে 
ভারতের বর্ণমালা! সংগঠিত হয়, ইহাই তাহার মত। বুলার বলেন,_অশোকের খোদিত- 
লিপিই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন ;* আর এ লিপির সাদৃশ্ব-তক্বের আলোচনা 
করিলে, উহা! প্রাচীনতম 'উত্তর-সেমিটিক' বা ফিনিসীয়ান লিপির অনুক্কৃতি বলিয়া বুঝা যায়। 
৮৯* পূর্ব-ধুষ্টান্সের সমসময়ে এ লিপি আসিরীয়া দেশে ওজন করিবার দ্রব্যে এবং “মোয়াবাইট+ 
জাতির খোদিত প্রান্তরে আবিষ্কৃত হয়। মেসোপোটামিয়া হইতে যে সকল বণিক ভারতবর্ষে 
আসিত, তাহাদের দ্বারাই & লিপি ভারতবর্ষে প্রবস্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এবখিধ মত যে 
প্রমাদপূর্ণ, তাহা আমর পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি।1 তথাপি একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। 
পাণিনির আবির্ভাব-কাল-_খৃষ্ট-জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সপ্রমাণ হয়্। পাণিনি, গ্রন্থ”, 
, গলিপি” প্রস্থৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বার! পাণিনির সময়ে ভারতীয় লিপি কতদূর 
পরিপুষ্ট ছিল, বেশ বুঝা! যায়। বেদাদি শস্ত্র-গরস্থের প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে, ভারতে 
লিপির বিস্তমীনতা আরও কত পূর্বেই অবগত হই! সুতরাং বলিতে হয়,_অন্য দেশের 
আদিস্তবের দৃষ্টান্তে ভারতের পরিপুষ্টির স্তরকে থর্ব করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। 
এইরূপ, আরও যে কয়েকটা যুক্তিতে ভারতের উপর অন্য দেশের, প্রভাবের 
বিষয় প্রতিপন্ন কর! হয়, সেগুলিও একান্ত ভিত্বিহীন। তাহারও কয়েকটার উল্লেখ 
করিতেছি। পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন,__৫০০পুর্বব-ৃষ্টাব্ব হইতে 
হইতে ৩৩১ পুর্ব-ধৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পারস্যের 'একিমিনাইড 
রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। গান্ধারের এবং অশ্বকের অধিবাসীদ্দিগকে (প্রথম ) সাইরস 
আপনার করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। বেহিস্থানে এবং পাসিপোলিসে প্রাপ্ত 
পারস্ত-ভাষার পুরাতন লিপিতে আরও প্রকাশ আছে,-সাইরসের বংশধর দরিয়াস হিষ্টাস্‌ 
পিস গান্ধার হইতে সিদ্ুনদের তীরবর্তী প্রদেশ পর্যযস্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। দরিয়াসের আদেশ অনুসারে স্কাইলাক্স নামক জনৈক গ্রীক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে 
আগমন করেন । ৫*৯ পূর্কৃষ্টান্বে তিনি সিঞ্ধুনদ মধ্যে পোতচাঁলনা করিয়াছিলেন। 
স্কাইলাক্সের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তকে ভিতিশ্বরূপ গ্রহণ করিয়া হেরোডোটাস প্রমুখ এ্রীদদেশীয় 
অঁতিহানিকগণ ভারতবর্ষের বিষয় লিখিয়! গির়াছেন। ভারতবর্ষের বহু অর্থ রাঁজকররূপে 


বুলার ছুই প্রকার লিপির উল্লেখ করেন। এক প্রকার লিপির নাম-_খারস্থি ; অন্ত প্রকার লিপির 
মাম--ত্রাঙ্ষী। খারছ্বি-লিপি গান্ধার্‌ দেশে (পূর্ধব আফগানগ্থানে ও পঞ্জাবের উত্তরাংশে ) প্রচপিত ছিল 7 ব্রাহ্ম 
লিশি ভারতবর্ষের সর্ববিধ লিপির ষুলীভূত। খারস্ি -লিপিয় বিশেষর্-_উহা বাষাবর্ত। অর্থাৎ দক্ষিণতাগ হইতে 
বামভাগে এবং ব্রাঙ্জী লিপি দক্ষিণাবর্ত অর্থাৎ ধামতাগ হইতে দক্ষিণ ভাগে লিখিত হয়। 


পৃথিবীর ইতিহাস”, দ্বিতীয় খণ্ডে; 'তারতের বর্ণমালা; প্রসঙ্গে, এ সকল বিষয় প্রষটখ্য। 


৪৫৬ " ভারতবর্ষ । 


পাবন্-সম্রাটের ধনভাগার পুর্ণ ফবিত,-_এবছিধ উল্লেখও সেই উতিহাসিকগাণব শ্র্ছ 
দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত যে আদৌ ভ্রমসঙ্ুল, তাহা আমবা পুর্কে সপমণণ 
ফরিরাছি। ভারতবর্ষ বলিতে পুর্বকাঁলে কত বছুবিস্তৃত সাম্রাজ্যকে বুঝাইত এব তাার 
কঙ্টুক় ন্মপশ পারসিকগণেখ বা আ্রীকগণেন অধিকারে আসিয়াছিল, তাহা পমন্টধাবন 
কবিলেই এ তথ্য নিণীত হয়। * ফলতঃ, ভাবত-সাম্রাজোর এক প্রান্ত ভাগের যে সামান্য 
অংশের সহিত তাহাদের সংশ্রব ঘটিমাছিল, তাহান্ত ভারতেব উপর তঁঠাঞ্গের প্র্গাব 
ফোনক্ূপেই বিস্তৃত হয় নাই, পবস্ত ভারতবর্ষের জ্ঞান গৌবব বিভব-শ্ব্যা প্র$ব ছাবাই 
সাহারা লাভবান হহযাছিলেন। এ বিষয়ে ইতিহাসেবই একটা দৃষ্টান্ত উল্জে। সক 5ছি। 
পাব সম্রাট জারাক্সেন ৪৮* পুর্ব খৃষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী সহ যখন এ্রীণা॥* আএ্মণে 
আগ্রসর হন, তখন গান্ধার দেশ হইতে এবং ভাবতবর্ষ হইতে তিনি সৈম্তাঃ বা প্রাপ্ত 
হইগাছিলেন। 1 হেবোডোটাম সেই সকল সৈন্ের পোষাক-পবিজ্ছদেব "4৭১ ধিণা 
শিন্নাছন। ভাবতবর্ষের নিকট অন্ত দেশ সৈন্য সাহাধ্যাদি পাঁইপ্লাছিল-__এরূগ দস) না 
স্থানে প্রাপ্ত হগয়। যাক্র। চীন সাম্রাজাও এইবপ সৈম্ত-সানাষ্য প্রার্থনা কলিয়। »স. [ভাখা 
প্র/প্ণ হইরা হলেন, চীনেব ইতিহাসে প্রকাশ আছে । কিন্ত ভাবতবর্ষ যে কখন“ এন্ঠ দেশেব 
সাহায্য লইরা অন্ষ্ক্ষায় ব। দেশ বয়ে প্রবৃত্ত হইঘাছিলেন, তাহাব কোন 3 প১।৭ নাঈ। 
ইতিহাসে এ সকল ঘটনার উলেখে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন ভয়, অন্য দেশেব ও) ৮11 "বত 
বিস্তৃত ভওয়া অপেক্ষা ভাবতেব প্রভাবই অন্য দেশে অধিক মাত্রায় লিলি, হহরাছিল। 
ভারতবর্ষের মহিত পাশ্চাত্য-দেশেব আর আর যে সন্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয় বা * ২য়, তাহাবও 
কয়েকটীব উল্লেখ কবিতেছি। গ্রীস-দেশীয় চিকিৎসক টেসিয়াস, পাবস্তেব সম্রাট দ্বিতীয় 
আতন্তীজারাক্সেসের শাসন সময়ে পারস্তের রাজধানীতে অবস্থান পূর্বক এবং ভাবশবর্ষের 
ব্যক্তি-বিশেষের সহিত আলাপ-পবিচয়ে, ভারতবর্ষেব বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ কবেন। 
৩৯৮ পূর্বব-খুষ্টান্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে টেসিয়াস গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া যান। তীহাব সেই গ্রন্থ 
যধিও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভাবতবর্ষ যে বিদেশ হইতে বোনও প্রকার জ্ঞান 
বিজ্ঞানের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। ওই সঞ্চল বিচ্ছিন্ন 
বিষধণে ভাবতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-দেশেব যে সম্বন্ধ-স্থত্র দেখিতে পাই, অডলকজাগারের 
ভাবত-আগমন উপলক্ষে নেই হ্তত্র একটু দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; 
কিন্তু তাহা হইলেও আলেকজাপ্ডার বা তাহার উত্তবাধিকারিগণ ভারতবর্ষেব ভাষায়, ভাবে ৰা 
চিন্তাত্রোতে কোনরূপ গত্যন্তব ঘটাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উপলব্ধি হয় না। আলেকজাগারের 
ভাবতাগমনের বিবরণ সংক্ষেপে একটু আলোচনা কবিয়াই দেখা যাউক না কেন! পাবস্ত সাতত্রাজ্যকে 
বিধ্বস্ত করিয়া আলেকজা গা ৩২৭ পূর্ব্ব-ৃষ্টাব্ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম কবেন। এসময় 
*. এই খণ্ড “লৃথিবীর ইতিহাসের” ২৬১ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৩ম পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের আলোচনা পর্ব । 
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তাহার লঙ্ষে এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক এবং ত্রিশ সহত্র অশ্বারোহী সন্ঠ ঘুন্ধযা। করিয়া- 
ছিল। হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া আলেকজ্জাগার যে নগর প্রথম অধিকার করেন, সে নগরের 
নাম- পুঙ্কলাবতী ) শ্রীকগণের উচ্চারণে এ নগর 'পিউকেলাওতিস' (৯৩৩15905 ) রূপ পরিষ্রহ 
করিয়া আছে। কাবুল ও সিন্ধু নদঘ্বয়ের সঙ্িলন-স্থলে এ নগর অবস্থিত ছিল। পুষ্কলাবতী 
অতিক্রম করিয়া আলেকজাওডাঁর যে দেশে উপনীত হন, সে দেশে 'অশ্বক” জাতি বসতি 
ফরিত। গ্রীস-দেশীয় শ্রতিহাসিকগণ অশ্বক-জাঁতির দেশকে 'আশ্বীকনৈ" (455850088), 
আস্পীসিওই (45298519 ), হিপ্লাসিওই (731075519। ) প্রভৃতি ক্ূপে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। 
শী দেশ কাবুল নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল। উহার পর আলেকজাস্ডার কাবুল নদীর 
ছক্ষিশস্থিত গান্ধারদিগের দেশে উপনীত হুইয়াছিলেন। এ দেশ কান্সাহার বা তন্নিকটবর্তী 
স্থান বনিয়! উল্লিখিত হয়। ইছার পর তিনি আনুমানিক ৩২৭ পুর্বা-খৃষ্টাঝে সিন্ধুনদ 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। আলেকজাগার সিন্ধু নদের শাথাবিশেষ অতিক্রম করিয়াছিলেন বটে; 
কিন্ত তিনি কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বা আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
ইতিহাস-পাঠকের তাহ! অবিদিত নাই। আলেকজাগ্ডার বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
পঞ্চনদ প্রদেশের সীমানার মধ্যেই সামান্ত-ূপ অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
ভক্ষশীলা নগরে গ্রীকগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভুদ্দারা ভারতবর্ষের উপক্ন 
তাহাদের বিশেষ কোনও প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা! বল! বাক্স না। পরন্ত উর মস্ত 
গ্রীকগণ ভারতবর্ষের ব্রাক্ষণ যোগীপ্দিগকে প্রথম দেখিতে পান। তাহাদের যৌগবল ও 
শিক্ষার গ্রভাব দেখিয়া গ্রীকগণ আশ্চর্যযান্বিত হইষাছিলেন, এই প্রমাণই পাওয়া! যায়। ফলতঃ, 
গ্রীকদদিগের দ্বারা কোনরূপ শিক্ষার প্রভাব এ দেশে বিস্তৃত হইবার পুর্বে জ্ঞানের গৌরবে 
শিক্ষার বিউবে এ দেশ গৌরবান্বিত ছিল। সমসামগ্লিক বিবরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। 
আলেকজাণ্ডার পৌরবগণের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন বলিঙ্কা প্রসিদ্ধি আছে। প্রীকদিগের 
বর্ণনা সেই দেশের রাজার নাম পোরাস। তিনি পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক, চারি সহত্র অশ্বারোহী, 
ছুই শত গ্জারোহী এবং চারি শত রথী সৈম্ত সহ আলেকজাশাবের আক্রমণে বাধা প্রদান 
করিয়াছিলেন। বিলাম নদীর তীরে ঘোর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আলেকজাগার জয়লাভ 
করেন। ইহার পর আলেকজাগ্ডার শতত্র নদীর (গ্রীকধিপের উচ্চারণে জাভাদ্রাস-_242055) 
তীর পর্য্স্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াও উত্ত আছে। কিন্তু সেখানে তিনি যে বিষম 
তবাধ! প্রবপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার গতি একেবারে পরিবর্তিত হয়। গ্রীকদিগের বর্ণনায় 
প্রকাশ, প্রানি (5519) ব! প্রাসী? দেশের রাজা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন । 
ম্গধ-দেশ গ্ীকদিগের নিকট এ নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধাস্ত করেন। সেই 
বাধা প্রাপ্ত হুইয়া, পঞ্চনদ প্রদেশের অধিকৃত অংশে একজন শাসনকর্তা নির্দেশ করিয়া 
আলেকজাখাপ় জেদ্রোসিয়ার পথ দিয়া পারস্ক-অভিযুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। আলেকজাগ্ডারের 
এই আআভিযানের যে নকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহার কোনও বিবরণেই ভারতবর্ষের উপক্ব 
শ্্ীলের এ্রভাবের পরিচয় পাই না। পরস্ত পৃথিবী-বিজধী আলেকজাপ্ডার ভারতবর্ষে আসিনা 
ভারতধানীপ্স বাহুবলের নিকট বিপর্যস্ত হুইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন,-_এ ঘটনায় তাহা বুখিতে 


র্থ৫৮ 


৪৫৮ ভারিতবর্ষ। 


পাঁরি। আলেকজাপ্তার প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রতিনিধি-শীসনকর্তা। ইউডেমাস বর্তৃক 
পৌরবদেশের বৃদ্ধ রাজা পোরাসের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাহাতে এ দেশের অধিবাসীরা 
উত্তেজিত হুইয়া উঠে। এই সময় চন্ত্রগুপ্ত সেই উত্তেজিত জনসাধারণের লহিত যোগদান 
করেন। ফলে গ্রীসের সম্বন্ব-সুত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া! যায়। ৩১৭ পুর্ব-খৃষ্টাবে, চন্ত্রগুপ্ত কর্তৃক 
ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকদিগের উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল। ফলতঃ, সামান্য কয়েক বৎসর 'মাজ 
পঞ্চনদ প্রদেশের একটা অংশবিশেষে সামান্তরূপ আধিপত্য রাখিয়া গ্রীকগণ সে অধিকার 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে এই সময়ে গ্রীকগণের কোনও জ্ঞানের 
অনুসরণ ভারতবর্ষ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠার দিনে 
ভারতের সহিত গ্রীসের কতকটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল ৰটে ) কিস্তু সে সম্বন্ধ-ুত্রে গ্রীস 
লাভবান হুইয়াছিল ভিন্ন, ভারতবর্ষ কখনই লাভবান হয় নাই। মন্বাদি সংহিতা-শান্ত্ 
তখন ভারতবর্ষে প্রবর্তিত ছিল? ব্রাহ্গণগণ, যৌগিগণ, শ্রম্ণগণ ধর্মপ্রচার কার্য ব্রতী ছিলেন ৯ 
ক্কষ্ণ, বিষু, শিব প্রভৃতির পুজা-পদ্ধতি গ্রীকগণ এ দেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ) অদ্িতীক় 
নীতিশাস্ত্রবেত্তা চাণক্য, চন্ত্রগুপ্ডের দক্ষিণ-হস্ত রূপে রাঁজদও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। স্ৃতরাং 
বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়, তখনও ভারতের কাহারও নিকট কিছু গ্রহণের আবপ্তক হয় নাই। 
এতাদৃশ জীবন্ত প্রমাণ-পরম্পরা সত্বেও যাহার ভারতের কাব্য, মহাকার্য বা নাট্য- 
সাহিত্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখিতে পান, তাহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত, অথবা 
অযথা আত্ম-প্রাধান্ত-খ্যাপনে প্রযত্পর । এ ভ্রান্তি--এ আত্ম-প্রীধান্ত- 
জী খ্যাপনের প্রয়াস যে অধুন! সংঘটিত হইক্সাছে, তাহা নহে। ডাইয়োক্রাইসো- 
ক্টোমস (0.০ 0৮105০9০১)-_গ্রীসদেশের একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
অলঙ্কার-শান্ত্রবিৎ। ৫০ খুষ্টাব্ব হইতে ১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার বিগ্যমানকাল প্রতিপন্ন হয় । 
'তিনি কিন! লিখিয়! গিয়াছেন,_“ভারতবাসীরা হোমারের আদর্শে কাব্য-মহীকাব্য প্রভৃতি 
রচনা করিয়াছেন! আমর পূর্বেই দেখাইয়াছি, মহাভাবতের সহিত “ইলিয়াড' মহাঁকাবোর 
খটনা-বিশেষের ও চরিত্র-বিশেষের সাদৃশ্ঠ আছে। ইহাতে কোথায় মনে কর! উচিত,__ 
ইলিয়াডে মহাভারতের ছায়াঁপাত ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা! না মনে করিয়া মহাভারতই 
ইলিগ্নাডের আদর্শে লিখিত,__এইরূপ ঘোষণ! করা হইয়া থাকে। ইহা কতদূর অযৌক্তিক, 
সহজেই বুঝ! খায় ন। কি? গ্রীসের সহিত সম্বন্ধ হইল কবে, আর মহাভারত রচিত হইয়াছিল 
কবে,_এই তন্ব অনুসন্ধান করিলেই সকল তথ্য নিফাঁষিত হয় না কি? যবে সময়ে ইলিয়াড 
মহাকাব্য রচিত হয়, তাহার পুর্বে এ দেশের সম্পৎ সে দেশে পৌছানরই প্রমাণ পাওয়া 
যায়) পরন্ত সে দেশের সম্পৎ এ দেশে কেহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়৷ কেহই 
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। অধ্যাপক ওয়েবার তুলনায় কল্যকার লোক; তিনি আবার 
রামাক়ণে গ্রীসের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। ওয়েবারের যুক্তি এই যে,_ত্রোজান যুদ্ধে 
হেলেন অপহৃত হইয়াছিলেন ) লঙ্কাসমরে সীতা! অপহৃতা৷ হন। ইউলিসিদের অলৌকিক 
কার্য্যাবলীর মধ্যে জ্ীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভর্গের স্থৃতি জাগরুক হয়। রামায়ণের ছুই স্থানে 
€শ্রথম আদিকাণ্ডে এবং চতুর্থ কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ডে) দ্ুই বার “বন শকোর উল্লেখ আছে। 


সাহিত্যে-_ইতিহাঁস। ৪৫৯ 


শ্তবীকগণকে হিন্দুর 'যবন, বলিয়া অভিহিত করেন। স্কৃতবাং গ্রীকদিগেব সহিত সম্থন্থের 
পর রামায়ণের রচনা হইয়াছিল। অধ্যাপক জ্যাকবি ইহার একটা উত্তর দিয়াছেন বটে; 
তিনি বলিয়াছেন,-_“যবন' শব্ধ প্রক্ষিপ্ত এবং ৩০* পুর্ব তৃষ্টাক্ধের পব রামায়ণে এ শব্ধ 

ংযোজিত হইয়াছে । কিন্তু আমবা বলি,_-“যবন” শব্দ গ্রীকদিগের সহিত সম্বন্ধের পূর্বেও 
এ দেশে প্রচলিত ছিল, আচার-ন্ষ্ট হওয়ায় যাহারা এদেশ হইতে বিতারিত হয়, যবন 
তাহাদেরই একতমের সংস্ঞা ১ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রামায়ণে “বন, শব্দেব প্রয়োগ 
হওয়া অসম্ভব নহে। অথচ, এই লইয়া ভাবতের উপর গ্রীসেব প্রভাব প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা দেখিতে পাই। কেবল বামায়ণ-মহাভাবত প্রপঙ্গে নহে , শ্রীকৃষ্ণ বীশুখৃণ্টর প্রতিরূপ, 
--এ কথা বলিতেও কাহাবও কাহারও স্পদ্ধ। দেখিতে পাই। * কিন্তু ইং যে বাতুলোচিত 
উক্তি, তাহা বলাই বাহছুল্য। পাশ্চাত্য জাতির গবেষণা প্রভাবেই সপ্রমাণ হর,__খৃষ্ট-দন্মের 
বহু পুর্ববে এ দেশে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল) মে ৩০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ভাবতবর্ষ 
সংক্রান্ত যে বিবরণ লিখিক্স! গিয়াছেন, তাহাতে সেই সময়ে মহাতাবতেব অস্তিত্ব সপ্রমাণ 
হয়। শ্রীক্কষ্*__মহাভাঁবতের এক প্রধান নায়ক । স্থৃতবাং শ্রীকুষে বীশুধৃষ্টের ছায়াপাত কোনও 
প্রকাবেই সপ্রনাণ হর না। আর9, খৃষ্টপূর্বব প্রথম ব' দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাশ্চাতা পণ্ডিতগণই 
মহাভাষ্যের কাল নির্দেশ করেন , কিন্তু মনাতাব্যে প্রমাণ পাওয়া যায়--মহাভাম্ম রচনার পূর্বে 
কৃষ্চরিত্র লইয়া নাটকাদি রচিত হইফ়াছিল। এ সকল ব্যাপারে কি মনে আসে? বরং 
মনে আসিতে পারে, ধীশু-খৃষ্টেই শ্রীরুষ্ণের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল। 1 ভারতে নাট্যকলাৰ 
বিকাশ সন্বন্ধেও ওয়েবার, ইরাগ্ডিস ও উইঞ্িস প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীসের অনুসরণ 
বলিয়া ঘোবণা। করিয়া! গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাহাদের প্রধান কয়েকটা যুক্তির উল্লেখ 
করিতেছি । আলেকজাণ্ডার যথন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাহার সঙ্গে শিল্পিগণ আসিয়া” 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অভিনেতা বা নাট্যাভিনয়-পারদর্শা ব্যক্তিগণেব বিস্তমানতা 
অসম্ভব নহে। সেলিউকাস, চন্ত্রগুপ্তকে আপনার কন্তা সম্প্রদান করিয়াছিলেন সেই 
স্প্রে সেলিউকাসের সহিত এবং দ্বিতীয় টলেমির সহিত পাটলিপুত্রের রাজগণের 
নানারূপ সম্বন্ধ ছিল। ভাবতের পশ্চিম প্রান্তে গ্রীক-বংশীয় রাজগণ ( ইউথিডেমস, 
ডেমিত্রিয়স, ইউক্রেটাইডদ্‌, হেলিওরেেস, মিনাগার প্রভৃতি $) প্রায় দুই শতাব্দী-কাল 
আধিপত্য রাখিয়াছিলেন। বাবিগাজার (বরৌচের) সহিত আলেকজান্ত্রিক্সাব বাণিজ্য- 

* ডাক্তার সেক্স (1. 4, 591৩5, 1. 109.) প্রথম নির্ধারণ করেন।_ৃষ্টধর্ম হইতে হিন্দুধর্পের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং কৃঝে, খৃষ্টের ছায়াপাত ঘটগ্লাছে। 


+ “অনুস ধান” পত্রে, ১৩০০ সালের (সপ্তম বর্ষ, সপ্তদশ ও বিংশ সংখার ) পৌষ ও ফাল্ন মালে। এ সম্বন্ধে 
প্রমীণ-পরম্পরা অষ্টবা। 


$ রাজচত্রবর্তাী অশোকের স্ৃতার পর, আগুমানিক ২০০ পূর্বব-ধৃষ্টান্দে, বাকত্রিয়াঘ় উপনিবিষ্ট খ্রীকগণ 
পশ্চিম-ভারতের প্রান্তভাগ অতিক্রম করেন। ইউথিডেমস ( 5,80025060)95 ) উ সময়ে কিলাম নদীর তীর 
পধাস্ত আপনার রাজা বিস্তার করিয়াছিলেন । তাহার পুত্র ডেমিত্রিরদ (61760709) খষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে সিুনদের মোহান। পরযান্ত এবং মালবে, গুজরাটে ও সম্ভবত: কার্মীদেও আপনার প্রভা কিছুকাল 
বিস্তার করিয়াছিলেন । ভারতবধে বসবাস হেতুই তিনি ভারতীয় নৃপতির মধো গণ্য হন! তাহার প্রবর্তিত 


৪৬০ ভারতবর্ষ । 


সম্বন্ধ ছিল) আঁব উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধির ছিনে উজ্জদ্ধিনীয় সহিত বারিগাজার রীগিজ্য-সগবত 
প্রতিপন্ন হম্স। এপোণোনিনাসন্ন শীবন-বৃত্ান্তে ফিলাষ্ট্রেটোস লিবিয়া গিয়াছেন বে, খৃঠীক় 
৫» অবে এপোলোনিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়া, ত্রাক্ষণগণ কর্তৃক গ্রীপ-দেশের সাহিত্য সমাডৃত 
হইতে দেখিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খোদিত লিপিতে প্রকাশ,_-বনী” বা 
গ্রীক কুমাবীগণ ভাবতীয় রাজগণের নিকট উপহার-স্বর্ূপ প্রেরিত হইত্বেন; কালিদাসের 
রচনার মধ্যেও যবনকুমাবীগণেব রাজপরিচরধ্যার বিববণ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। এই সকল 
কারণে নাট্য-সাখিত্যে গ্রীসের প্রভাব শচিত হইয়া থাকে । আবও, অধ্যাপক ওয়েবার সিদ্ধান্ত 
করেন,_-ভাবতে কামদেবের পরিচগ-চিগ ব্ূপে তাহার পতাকায় মকর-মূর্তি অঙ্ষিত হয়। 
উহা গ্রীসের এপ্োস+ (০5) দেবতাব অন্ুকৃতি। বাকৃ্ত্রিয়ায়, পঞ্জাবে, গুজরাটে, গ্রীস” 
দেশের নাটক সমুহের অভিনয় হওয়াব বিষয়ও ওয়েবার কল্পনা করিয়াছেন ; আর, তাহা হুইন্ডে 
ভারতবাসীরা অন্থকরণ করিয়াছিল, ঘোষণা! করিয়া গিয়াছেন। ভারতের নাটা-সাহিতো 
খিবনিকা” শব দৃষ্টে উহাও যবন (গ্রীক) দিগের অনুন্থতি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। 
ওয়েবার আভ্যন্তরীণ সম্বস্ধ-স্থত্রের বিশেষ কোনও পবিচয় দিবার চেষ্টা না পাইয়া, উপর 
উপব আভাষে ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে গ্রীসের ছায়াপাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া গ্গিয়াছেন। 
কিন্ত ডেনিস পণ্ডিত ইব্রাঙ্ডিস এবং তাহার অনুরণকারী জর্দমণ পণ্ডিত উইঙ্চিস আীক-নাট্যের 
সহিত ভারতীয় নাট্যেব আত্ান্তরীণ বচনা-প্রণালীর সৃষ্ত-তত্বও অন্তব করিয়াছেন । ইব্রাঙ্ডিসের 
মত এই যে,-“নিউ আটিক কমেডির+ ট৩% 4২৮০ 0০077৩৫5) অনুসরণ করিয়া রোমদেশীয় 
নাট্যকার প্লৌটাস ও টেরেন্স নাটক রচন! কবেন , সেই নাটকের অনুসরণে হিন্দুরা নাটক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উইতিস স্পষ্টতই ভাবতের নাটককে সেই নকলের নকল বলিয়া! 
গিয়াছেন। প্লৌটাদের ও টেরেক্দের নাটকে যেমন অঙ্ক-বিতাগ আছে এবং অঙ্কারস্তের পূর্বে 
'প্রোলোগ" বা প্রস্তাবনা! আছে ; সংস্কত নাটকে দেইরুপ প্রস্তাবনা, অস্কবিভাগ ও বিফস্তক 
প্রস্থৃতি রহিয়াছে। প্রধানত; মৃচ্ছকটি.কব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়! উইন্তিস প্রতিপন্ন করিয়াছেন,_- 
উহা আটিক কমেডির” অন্থুলবণ না হইক্পা যায় না। কারণ, আটিক কমেডিতে 
যেমন সার্ভীস করেব্দ (567৮85০8৩১০ ), প্যারাসাইটাস এডাস (৮91551655 5৫59) এবং 
মাইলস্‌ প্লোরিয়সাস (217155 81০759595 ) প্রভৃতি নাটকীয় পান ষ্ঠ হয়, মচ্ছকটিকে 
সেইক্নপ বিদূষক, বিট ও শুকার আছে। আটিক কমেডি সমূহ ৩*০ পূর্ব-পৃষ্টাব্ধে মেলাওারের 
স্মস্মগ্জে তাহার ছারা এবং অন্তান্ত নাটককারের দ্বারা উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হুইয়া- 
মুদ্রার একদিকে শরীক ভাষার বরণশাল! এবং অন্ত দিকে খার্ছি বর্মালার নিপি প্রবস্তিত হইয়াছিল | ইউকেটা- 
ইডস (8:0101500055 ) ১১০ পুর্ব-পৃষ্টাব হইতে ১৬০ পূর্বব-ৃষটাব্দ পর্বাস্ত বিভ্বামাদ ছিলেন | তিনি ডেমিজিয়াসের 
বিরুদ্ধে বিস্রোহিতাচরণ করিয়।, পঞ্চনদ প্রদেশে বিপাশ। নদীর পুর্্বতীর পর্য্স্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিত" 
ছিলেন। তীহাঁর পর হেলিওরেস (775110155) ১৬৯ পূর্বব-পৃষ্টা্ হইতে ১২৭ পূর্ব-খৃষ্টাব পর্ধান্ত রাজস্ব 
করেন। তিন বাক্তিয়ার সহিত সকল স এব রহিত করির! দেন। এই হইতে বাক্তরিয়-খীক নৃপতিগণ লম্পূর্ণরগে 
ভারতীয় নৃপতি বলিয়। গণা হন। এই বংশীধ নৃপতিদিগের মধো মিনাসডার (115%58৩) সমধিক প্রসিধি-সম্প্ন। 
১৫০ পর্ধ-খষ্টান্দে ডাহার বিগ্যমানত। প্রতিপন্ন হয়। তিথি বোদ্ধধর্্দ গ্রহণ ফরিয়া 'মিলিনা। নাগে পরিচিত 
ইইখাছলেন বলিয়াও কেহ কেহ নিদ্ধাস্ত করেন। এ হিসাবে ২৭ পূর্ব-ৃষ্টানে সীকরাজবংশের রোগপ্ান্তি ঘটে । 


সাহিত্যে--ইতিহাস। ৪৬১ 


ছিল” সুতরাং & বময়ে তারতে এ সকলের অনুকরণ হওয়াই সম্ভবপর । ভারতের নাট্য 
শ্রীসের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়৷ বাহার! ঘোষণা করেন, তাহার! প্রধানতঃ পূর্বক যুক্তি- 
জালই বিস্তার করিয়া থাকেন। কিন্ত একটু অনুসন্ধান করিলে & সকল যুক্তি যে একান্তই 
ভিতিহীন, তাহা! বেশ বুঝিতে পার! যায়। প্রথম,__ভারতের নট্যিকলার বিকাশের সমক্ক- 
নির্দেশে এবং গ্রীসের সত্যতার কাল-নির্দেশে অনেক ব্যবধান দেখা যায়। আমরা পুনঃপুনঃ 
প্রমাণ করিক্বাছি, ভারতের সভ্যতা সকল দেশের সভ্যতার আদিভূত। প্রাচীন গ্রীস 
ভারতের সভ্যতার নিকট সে দিনের। দ্বিতীয়তঃ,__নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সাদৃহা বিষয়ে 
শ্রীকেরাই ভারতের অন্থ্সর্ূণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপ্ন হয়। কারখ, গ্রীসের সহিত 
ভারতের সম্বন্ব-ূত্রের বন পুর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল গ্রস্থাদির অস্তিত্ব ঈপ্রমাণ হয়, সেই সকল 
গ্রন্থে নাটকের বিদূষকাদি পাত্রের বিষয় লিখিত আছে। হরিবংশে দৈত্যরাজ বজ্জনাভের 
নিকট মাট্যাভিনয়ের বিবরণ বিবৃত দেখি। তাহাতে বিদুষক প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। 
মৃচ্ছকটিক নাটকে “আটিক কমেডির' অনুসরণরূপ যুক্তির পোষকতা৷ পক্ষে পণ্ডিতগণ যে 
বলেন,_-'ভবসৃতির নাটকে বিদুষকাদি নাই, সুতরাং উহা! পূর্বের রচিত হইতে পারে ? 
কিন্তু মৃচ্ছকটিরাঁধ গ্রীসের বা রোমের অনুসরণ / তাহার উত্তর এই যে, ধাহারা এন্সপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, নাটকের লক্ষণাদ্দির বিবয়্ তাহারা অবগত নহেন। প্রপয়মূলক নাটকে হান্যরদের 
অবতারপার জন্ত এ্রক্পপ চরিত্রের প্রবর্তনা আবশ্ঠক। তাই বীররসাত্মক ও করুণরসাত্মক 
নাটক-সমূহে খ্রন্প চরিত্র স্থান পায় নাই। ফলতঃ, নাটকে অঙ্কাদির বিভাগ এবং এ 
সকল পাত্রপাত্রীর সমাবেশ আধুনিক নহে) গ্রীসের অস্যদয়ের অনেক পুর্ব্ব হইতেই ভারতে 
প্র সকলের প্রবর্তনা ছিল। আরও, এ প্রকার সাদৃশ্ত দেখিয়া অন্গুকরণের বিষয় মনে 
করিতে গেলে, ইংলগডের সর্ধপ্রধান কবি-নাট্যকার সেক্সপিয়ারকে ভারতীয় নাট্যকারগণের 
অনুকরণকারী বলিয়াই সর্বপ্রথম ঘোষণ! করিতে হয়। কালিদাস, ভবভূৃতি প্রতৃতি নাট্য- 
কারগণ সেক্পিয়ারের আবির্ভাবের সে বু শত বর্ষ পূর্ববর্তী, তদ্ধিযয়ে আদৌ মতাস্তর 
নাই। যে দিক দিয়াই গণন! করুন, কাল-নির্ণয়ে কালিদাস প্রভৃতি সেক্সপিয়ারের সহআ্াধিক বর্ষ 
পূর্বের বলিয়! প্রতিপর হুইবেন। কালিদাস প্রস্ৃতির রচনার সহিত সেক্সপিয়ারের রচনার 
সাদৃস্ের বিষয় পূর্বেও কিছু উল্লেখ করিয়াছি । পু্শ্চ আর একটি বিশেষ উদ্দাহরণের উল্লেখ 
ক্রিতেছি। নাটকের অভ্যন্তরে নাটকের অভিনয়-_ভবভূতির উত্তররামচরিতে, লবকুশের রামায়ণ- 
খান উপলক্ষে, প্রথম দৃষ্ট হয়। সেকপিগারের “হ্থামলেট' নাটকের মধ্যে সেইরূপ এক না্যাভিনয় 
আছে। এ সানৃষ্ত সর্বাপেক্ষা গুরুতর সাদৃশ্য । সেক্সপি়ারের গর্ব খর্ব করিবার জন্ত বলিতেছি 
না; কিন্তু তর্কপ্রসঙ্গে বলিতে পারি,_সেক্সপিয়ার এ সম্বন্ধে ভবভূতির অনুসরণ করিয়াছেন। তার 
পর গ্রীকগণের কোনও নাটকের অভিনয় এদেশে হুইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাঁওয়! যায় 
মা। না হওয়াই সম্ভব? কারণ, যে ভাষ। সকলের বোধগম্য নয়, সে ভাষাদ্ব নাটচাতিনক্ন 
হইতে সচরাচর দেখা বায় না। শ্রীক-নৃপতিগণ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে কিছুকাল আধিপত্য 
বিস্তার কন্দিয়াছিলেন বলিয়া সপ্রবাণ হন্ধ বটে 9 কিন্ত তদ্দার! তাহাদের প্রভাব কোনক্রদেই 
ছুচিত স্ব না। গ্মধিক বলিব কি? আজিও এমন একটা খোঁদিত লিপি আবিষ্কত হয় 


৪৬২ ভারতবর্ষ । 


নাই, যাহাতে এ দেশেব কোনও অ*শে বাক্‌ত্রিয়-গ্রীক নৃপতিগণের প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। 
এইবপ বিচার কবিয়া দেখিতে গেলে, ভাবতবর্ষের নাট্য সাহিতোর উপর গ্রীসের প্রভাব 
তো প্রতিপন্ন হয়ই না, পবস্ত পাশ্চাতা-দেশে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের প্রভাবের ছুই 
একটা! প্রত্ক্ষ-ুষ্ট প্রমাণ পধ্যন্ত পাওয়া যায়। “প্রত্যক্ষ দৃষ্ট” বলিবার কারণ এই যে, 
ুষটায় অষ্টাদশ শতান্দীব শেষভাগে ইংলণ্ডে শকুন্তলা নাটকের অন্থকবণে প্রস্তাবনার প্রবর্তন! 
হইয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায় । ইংবাজী ভাষায় শকুস্থলা নাটক অনুবাদিত হইলে, পাশ্চাতো 
অনেকে বিন্ময়ান্বিত হন। শকুস্তল। নাটকেব উপলক্ষে গেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহা পুর্বেই উল্লেখ কৰিয়াছি। শকুন্ভলা নাটকেব প্রস্তীবনাণশ দেখিয়াই তিনি আপনার 
ফন্ট নাটকে “প্রবোগ' বা প্রস্তাবনাংশ লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৯১ থুষ্টাব্দে 
ফনষ্টাব জন্মণ-ভাষাঁয় শুসন্তপাব অনুবাদ কবেন , আব, ১৭৯৭ খুষ্টা্ধে “ষ্ট' নাটকে প্রথম 
প্রস্তাবনাংশ প্রকশি পায়। ইহার পুপব্ব ইউবোপেব কোনও নাটকে ইরূপভাবেৰ প্রস্তাবনা 
সমাবশ ছিল না। এ অনুসবণ সে দিনেব ঘটনা , নহিলে, কেহ হয় তো! বলিতেন,-_ 
“ফষ্ট” নাটক হইতেই কালিদাস শকুস্তলাব প্রস্তাবনা গ্রহৃতি অণশের উদ্বোধনা প্রাপু 
হইয়াছিলেন। এইবপ আব একটা দুষ্টান্তেব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। সারশ্উিইলিয়ম জোম্ন 
যখন অভিজ্ঞান-শকুম্ভল নাটকের অনুবাদ প্রকাশ কবেন, সেই অগ্রবাদ দৃষ্টে জন্মনীর 
প্রাসদ্ধ পঞ্ডিত শেজেল সেই অন্ুবাদ-গ্রস্থকে সেক্সপিয়াম্বব অন্ুপর্ণ বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ কনিয়াছিলেন। কিন্তু পবিশেষে উহা মূল সংস্কৃত নাটকেব অন্থবাদ বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া, তাহার সে ভ্রম-ধাবণ! দূধীভূত ভয়। সেক্সপিয়ারেব উপব ভারতীয় নাটা সাহিত্যের 
অন্থুকবণেব অভিযোগ আসিবাৰ আশঙ্কায় উভয় দেশের নাটাসাহিতা, কেহ কাভাবও সাহায্য 
না৷ লইয়া, স্বাভাবিক নিয়মান্সারে বিকা*-প্রাপ্ত হষ্টয়াছিল বলিয়া, কোনও কোনও সমা- 
লোচক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয্াছেন। * যাহা হউক, ভাবতবর্ষ যে এ সকল বিষয়ে অন্ত 
দেশেব মুখাপেক্ষী ছিল, তাহা কোনক্রমেই সপ্রমাণ হয় না; পরস্ত অন্ত দেশকে ভারতের 
মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল, তাহারই নানাবিধ প্রমাণ পাওয়া! যায়। 
ভাবতবর্ষেব নীতিমূলক আখ্যায়িকা-সমূহ রূপান্তরে যে পাশ্চাত্য-দেশে সমাদৃত হইয়া 
আসিতেছে, এ বিষয় পূর্বেই একটু উল্লেখ করিয়াছি । জীবজন্তকে মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত 
রন কবিয়া যে সকল উপাখান ভাঁবতবর্ষে বহুদিন ভইতে প্রচলিত আছে, 
বিভিন্ন তাহাবই কতকগুলি উপাখ্যান-_সাসানীয় নৃপতি খসরু অন্ুুসীরভান 
্টান্ত। (৫৩১ থু ষটাব__৫৭৯ খৃষ্টাব্দ) অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বারজোই 
নামক জনৈক পাবস্তদেশীয় চিকিৎসক পহুলবী ভাষায় উহ্বাব প্রথম অনুবাদ সম্পন্ন করেন। 
সেই অনুবাদ ও মূল এখন লোপ পাইয়াছে। কিন্ত সেই অনুবাদ হইতে এ সময়ে ( ৫৭০ 
ু্টাব্দে) নিবীয় ভাষায় যে অনুবাদ হয়, তাহা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে ব্যাপ্য হইয়া পড়ে। 
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সাহিত্যে-_-ইতিহাল। ৪৬৩ 


৯৮৭৭ থুষ্টাবো সিরীয় ভাষার অনুবাদের এক পাঙুলিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭১ ৃষ্টাবে উহা 
পুঞ্তকাকারে মুদ্রিত হুইয়াছিল। “কাপিয়াগ দমনগ”, “কালিলা দিমনা প্রত্ৃতি নামে উহ] 
প্রচারিত হয়। পহলবী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় এ সকল গল্লেক অন্বাদ অষ্টম 
শতার্ধীতে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাকস। তখন উহ "পিল্পের (815 ) গল্প” ইত্যাকাৰ 
একটা সংজ্ঞা পরিগ্রহ করিয়াছিল। এ পিল্পে' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু ইতিহাসও 
আছে। বিস্তাপতি' শব্দের অপত্রংশে প্রথমে “বিদ্বা+, ক্রমশঃ “বিদপাই” ও পরে পপল্‌পে” হুইয় 
পড়ে। “বিস্তাপতি' অর্থাৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রদিগকে সৎপথে আনয়ন জন্য শিক্ষা দিতে- 
ছিলেন,_ ইহাই সুত্র । বিষুণশর্ম। বা ভারতের কোনও পপ্ডি প্রথমে “বিদ্ভাপতি” নামে পৰিচিত 
হন) শেষে “বিদপাই” ও “পিল্‌পে" রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা ভউক, 
আরবী ভাষায় অনুদিত হওয়ার পর, উহা পরবপ্তিকালে যথাক্রমে (১০০০ ৃ্টা্জে ) পুনরায় 
সিরীয় ভাষায়, (১১৮০ থুষ্টার্ধে) গ্রীক-ভাবার, পারস্ত-ভাষায় (১১৩০ খৃষ্টাব্দে ও পরে ১৪৯৪ 
খৃষ্টাকে ), প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় ( ১২৫১ খৃষ্টাব্দে ), িক্রভাষায় (১২৫০ খৃষ্টান ) অনুদিত 
হইগাছিল। ভিক্র হইতে ১২৭০ খৃষ্টান্সে লাটিন ভাষায় এ গ্রন্থের অন্তবাদ হয়। সে 
অগ্বাদ ১৪৮০ খ্্টাব্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাঁব পরে ক্রমশঃ জম্মণীতে, ইতাঁলীতে, 
এবং ফরাসী দেশে উহাপ্র প্রভাব বিশ্বৃত হইয়। পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকে মুল সম্বন্ধ লোপ কবিবাব 
পক্ষে চেষ্টা পাহয়াছিলেন। ১৬৭৮ খুষ্টাবে ফরাসী ভাষায় যখন দিত্ীয় সৎস্বপণ প্রীকাশিত ভয়, 
তখন লাফ্ণ্টেন স্বীকার কবেন যে, ভাবতেন এঁপল্পে নামক জনৈক পগিতেপ বচনাব 
অনুসরণে ই গ্রন্থ রচিত হহপাছিল। কি ভাবে কোন্‌ সামগ্রী কি অবস্থা প্রাপ্ণ হয়, বিদপাই 
বা পিল্‌পে নামের স্থ্টিতে তাহা বুঝা যায়। ভাযান্তর-কালে শৃগাল স্থলে ব্যাদ্ব প্রন্ৃতিব 
উল্লেখে ছুই একটা ঘটনার সামান্ত পরিধর্তন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল আখ্যান যে 
ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল, তাহা! কেহই অস্বীকার করিতে পাবেন না। এই 
সকল গল্পের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে কিবপ ভাবে ধশ্মমত প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম সম্প্রদায় সংগঠিত 
হইয়াছিল, তাহারও ছুই একটা উদাহবণ পাওয়া যায়। “বারলাম্‌ ও জোসাফাট+ (7327192077 
9 [95৪1:8:) নামক একটী উপাখ্যান খৃষ্টানদিগের প্রাথমিক ধর্মপুস্তক মধো পবিশণিত 
হইয়া আছে। এর গ্রন্থের ইতিবৃন্ত অনুসন্ধান করিলে বিষয়টা বেশ উপণন্ষি হইতে 
পারিবে। কালিফ আল্মন্স্থর (৭৫৩ খৃষ্টাব্দ-_৭৭8 খ্ষ্টাব) খন “কাঁলিলা দিমনা' গল্প 
আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে “জন, নামক দামাক্ষসের একজন খ্ষ্টান 
সেখানে অবস্থিতি করিতেন। সেই সমক্ন তিনি বুদ্ধদেব সংক্রান্ত জাতক গ্রন্থের গন্ন অবলম্বন 
করিয়া! গ্রীক ভাষায় “বারলাম ও জোসাফাট+ লিখিয়া বসেন। যে সকল গল্পসম্টিতে উহা 
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৪৬৪ ভারতবর্ষ । 


গ্রদিত, তাহার সকলগুলিই ভারতের সম্পত্তি । যিছগি এ গঞঠোর নায়ক (প্রিহ্পা জৌসাঁফাঁট ) 
তাহাকে বুদ্ধর্দেষের প্রতিক্কতি বলিলেও অত্যুত্তিং হত না। জোসাফাট নামটা পর্য্যন্ত 
বোধিসব্ব নামের অপত্রংশ বলিয় প্রতিপন্ন হয়। এই জোসাফাট ক্রমশঃ গ্রীকদিগের এবং 
রোমকদিগের “সেন্ট” অর্থাৎ দেবতার মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ধর্শের অভ্যুদগ্নের ইতিছাসে 
গ্রাচোর-প্রভাৰ পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হওয়ার এ দৃ্াস্ত-_অহুক্কৃতির চরম চিজ নহে কি? * এমন দৃষ্টাস্ত 
অনেক আছে। অন্ুকরণের আর এক জীবন্ত প্রমাণ সতরঞ্জ (চতুরঙ্গ বা দাব1) ক্রীড়ায় 
পরিলক্ষিত হয়। কতকাল হইতে চতুরঙ্গ ত্রীড়া ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, ভাহার ইয়ত্বা 
হয় না। খণ্েদের দশম মণ্ডলের ৯২ ছুক্তের একাদশ খকে চড়ুরগ্গ শঞ্ষের উল্লেখ আছে। 
খেদে চতুরঙ্গ শবের উল্লেখে চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার অস্তিত্ব কত পূর্বের, সহজেই অনুভূত হয়। 
মহাভারতে চতুরঙ্গের এবং চতুরঙগ-জ্রীড়ার পরিচন়্ দেদীপামীন। কি ভাবে কোথায় কোন্‌ 
বল সঙ্গিবিষ্ট হয়, তিথিতত্ষে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাণভট্রের গ্রন্থ মধ্যে চতুরঙ্গ 
ক্রীড়ার উল্লেখ এবং কাশ্মীর-দেশীয় প্ডিত রুদ্রত প্রণীত কাব্যালস্কারে চতুরলের প্রসঙ্গ আছে। 
কাম্মীরী কবি কুদ্রত নবম শতাব্বীর কবি বলিয়া পাশ্চাত্য-পর্ডিতগণই নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে কবিতাছন্দে প্রহেলিকায় দাবাখেলা-সংক্রান্ত প্রশ্ন আছে। ভারতবর্ষ 
হইতে বষ্ঠ শতাবীতে চতুরঙ্গ-ত্রীড়া' পারন্ত-দেশে প্রবর্তিত হয়) সেখান হইতে আরৰগণ 
কর্তৃক উহা ইউরোপে গিয়াছিল। ইউরোপে একাদশ শতাবীর পূর্বে চতুরঙ্গ-্রীড়ার 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়না । এইরূপ দেখিতে গেলে নানা বিষয়েই ইউরোপে প্রাটীন ভারতের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যতই দিন যাইবে, ভারতবর্ষের জ্ঞান-ভাগারের মধ্যে ইউরোপ 
যতই প্রবেশ-লাভ করিবে, ইউরোপের জ্ঞান-গরিম। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের অতীত গৌরবের 
ধশ্বধ্য-বিভব সন্দর্শন করিয়া, সংসার ততই চমৎকৃত হইবে। 
ইংলগ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সথত্রের পূর্বে, ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-_তারতবর্ষের 
কাব্য-মহাকাব্য, দর্শনশাস্ত, আমুর্ধিজ্ঞান, গল্পউপাখ্যান প্রভৃতি--বিভিন্ন দেশে বিভিশ্ন পথে 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষ সর্ব বিষয়ে পৃথিবীর অন্তান্ত 
টা দেশের মধ্যে বরেণ্য আসন অধিকার করিয়া ছিলেন। ম্তরাং তৎকালে 
ভারতবর্ষের যে সকল সম্পৎ অন্তান্ত দেশে গিয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর 
দ্বারাই সেই সকল দেশে বিতরিত হুইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, আমূর্ব্েদ- 
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সাহিত্য--ইতিহাস। ৪৬৫ 


শাস্্েব অবতাঁবণায় এবং অন্যান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমরা সংক্ষেপে সে সকল বিষয়েব আভাস 
প্রদান করিয়াছি । « এক্ষণে, ইংবেজদিগের সহিত ভাবতেব সংশ্রব হওয়াব পর, ভাবতের 
মাহিত্য-সম্পৎ লইয়! পাশ্চাত্য দেশে কি ভাবে আলোচনা চলিয়াছে, উপসংহাবে তাহাবই 
একটু পুরিচয় দেওয়া যাইতেছে । আলেকজাগাবের অভিযানের পর ভাবতেব সাহ্িত্য- 

সম্পদের বিষয় ইউবোপীয়গণ কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। আববগণেব 
অভ্যুদয়-কালে মুবগণের মধ্য দিক্সা তারতেব বিজ্ঞান শাস্ত্র পাশ্চাত্য দেশে স*্বাহিত হয়। এ 

সকল দূর অতীতের কথা । হহাঁর পব যোডশ শতাব্দীতে ভাঙ্কো চিগাশাব ভাঁবভাগমনেৰ 

সঙ্গে সঙ্গে ইউবোপ্দীয্স ধন্মযাজক মিশনবিগণ ভাঁণতবর্ষে মাদিত আবন্ত কবেন। তাহাবা 
ভারতেব জ্ঞান-ভাগ্তারের সামান্রূপ পনিচয় পাহয়াছিশেন। দলেই স্চয়েশ আবাহাম বঙ্ঞাৰ 

নামক জনৈক দিনেমাব ভর্ভৃহব্-বিবচিত সান্বভব বি৩া পিনেমাৰ ভীায় ্ণাদ করিয়াছিলেন । 

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই অনুবাদ সম্পন হগ। শাহান পব প্রান এব শত কুডি বব কাল 
ভারতে সংস্কত-ভাষাব বিদ্ভমানতা। বিয়ে উবোপ আব কোন বিপিষ উচচ-বাচ্য দেখা 
ষায় না । ফবাসী দেশেব প্রসিদ্ধ লেখক ন্প্টেঞাব ণ্কটা পবন্ধ শাণ বর সন্তত-সাহিত্য 
সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ কবেন। কিন্ক ভেস্ট সম্পদ । উক্ত ভটনৈক ধর্দপচাবক তদিষক্ষে 
তাহাকে প্রতারিত কবিয়াছিলেন বণিয়া প্রিপন্ন ভয় লাহা হব, প্রন ৩ প্রপ্তাবে ভাবতে 
সাহিত্য সম্প সম্বন্ধে হউরোপে আলৌ০ন। মাপন্ত হ€৭ বপত হত হিএ-হা লিখা কাস্পাশীব? 
বজদেশ অধিকাবেব পব হইতে ! ভাবপ্পর্ষ শাসন বিঙে *ভান _হিন্দগাণন হ্দয অধিলাঁব, 
করিতে হইলে__ভাবতের ভাষা বিশে অ৩ ভি প্রথম পাযাডন। ৪, বেগ শেষ্টিস 
গ্রাথমে এই তন্ব উপলব্ধি করেন। শুখন বাঞ্জণ +1গ5ণপ সাঁহত পবামশ স্বিয়া তিন্দু 
গণেব আচাব-ব্যবহার সংক্রান্ত গ্রস্থাপিব 'আপাচন। আবম্ক হয়। সেই সমন ঝাক্গন-পণ্ডিত- 
গণেব সাহায্যে ভিন্দুগণেব প্রাচীন বাবচাব পিশিব সাঁণ-স গ্রহ কৰা হহয়াছিল। মুসলমান 
গণের শাসনাধীনে এ দেশে পারমী ভাষাৰ পিশষ প৮«ন ছিল। সবণ সম্বাস্থ বাক্তিকেই 
তখন পারসী ভাষা শিখিতে হইত। ন্ততবাৎ িহণণের সগরহীত সন্ত ভাষাষ পিখিত 
বিধি বিধান প্রথমে পারসী-ভাষায় অন্থুবাধ কনান হয়। তাহ হইতে পবিশিষে ই*বাজী ভাষায় 
অগ্বাদ হইয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত শাবায় লিগিত হিন্সগাণর ন্যবহাব বিধিব ইংবাঁজী 
ভাষায় সেই প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই অন্ুবাদেণ ভূমিকায় প্রাদশ বাশষে প্রচলিত 

স্কৃত বর্ণমালার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল এব" ভাবতেব সাহিত্য সম্ধান্ধ ই চাবি কথাব 
আলোচন। চলিয়াছিল। চার্লন্‌ উইলকিন্সেব সাহায্যে সর্বপ্রথমে ইউবোপকে সংস্কৃত ভাষার 
পরিচয় প্রদান করা হয়। ওয়ারেণ হোষ্টিংসেব উদ্েবগে বাঁবাণসীধামে গমন কবিষ্া উইলকিম্স 

ংস্কত ভাষ! শিক্ষা করেন। তাহাব পর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভগবদদীতাব ইংবাঁজি অন্থবাদ 
প্রকাশিত হয়। উনার ছই বৎদর পবে “হিতোপদেশ” ই$বাজীতে অনূদিত হইয়াছিল । 
সমসময়েই সার উইলিয়ম জোন্স বঙ্গদেশে আগমন করেন । ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহাবই উদ্যোগে 
- নগৃবিবীর ইতিহাস”, প্রথম খণ্ডে হও হাসা মহাভারত প্রসঙ্গে, এব" তৃতীয় খণ্ডের আয়ুব ও. 
শ্শিত (জাতিষ বুদ্ধবিদ্। প্রভৃতির পসান্দ ণতাগষয়ের সালোচন। জবা 
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বাঙ্গালার “এসিয়াটিক সোসাইটা” সাহিত্য-সভা৷ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশে আসিয়া, সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা করিয়া, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জৌম্ম অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের অনুবাদ 

প্রকাশ করেন। তাহার সেই অনুবাঁদ দেখিয়া ইউরোপ বিমুগ্ধ হুইয়াছিল। শকুস্তলার 

অনুবাদের পর তিনি মন্থসংহিতার অনুবাদ করেন। খাতুদংহারের সংস্কৃত মূলাংশ প্রকাশ, করার 

জন্ঠও তিনিই প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশ করিলেন বলিয়া! প্রতিষ্ঠান্বিত হন। ১৭৯২ *ৃষ্টানদে 

তাহার সেই খাতুসংহার প্রকাশিত হয়। সার উইলিয়ম জোন্দের অব্যবহিত পরে, ( হেনরি টমাস ) 
কোল্ক্রক সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন্দ। তিনিই প্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে 

'স্কত-ভাষা আলোচন! করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কত-গ্রস্থের মূল, অন্থবাদ এবং তৎসংক্রান্ত 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি যশস্বী হন। ১৮০৫ থৃষ্টা্বে বেদ সন্বন্ধে তীহার এক প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হয়। বোধ হয় তাহাই বেদ সম্বন্ধে ইউরোপের প্রথম পরিচয় । কোলক্রকের 

ভারতবর্ষে অবস্থিতি-কালে আলেকজাগার হ্যামিন্টন নামক জনৈক ইংরেজ সং 
ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০২ থুষ্টান্বে তিনি ইংলগ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। সেই 

সময় ফরাসীর সহিত ইংরেজের বিবাদ বাধিফ্কাছিল। সেই ৰিবাদ-স্ুত্রে, স্বদেশ-গমনের 

পথে, স্কামিল্টন ফ্লাম্মে আবদ্ধ হন। নেপোলিয়নের আদেশ ছিল,__ইংরেজ-মাত্রকেই বন্দী 
করিতে হইবে। দেই আদেশ অন্ুসারেই হ্থামিপ্টশকে কিছুকাল বন্দিভাবে পারিস-নগরে 
অবস্থান করিতে হয়। সেই সময় কয়েকজন ফরাসী পর্ডিত এবং জন্ম্ীর প্রসিদ্ধ কবি (ফ্রেড্রিক ) 
শ্লেজেল তীহার নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৮ থৃষ্টা্ধে ভাঁতের ভাষা ও জ্ঞান 
সম্বন্ধে শ্লেজেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে, সাহিত্য-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; 
বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্ঠ-তন্ব-নিরূপণের পথ প্রশস্ত হইয়া আমিয়াছিল। এই সময়েই (ফ্রাঞ্জ ) 
বোপ-_ গ্রীক, লাটিন, পারসিক, জন্মণ প্রভৃতি ভাষার সহিত সংস্কৃত-ভাষার ধাতু-রূপ প্রভৃতির 
সাদৃশ্ত-তত্ব প্রকাশ করেন। ১৮১৬ থুষ্টাব্বে বোপের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের ভাষা 
ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গ্লেজেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, জন্মণদেশে সংস্কৃত-সাহিত্যা- 
লোচনার ধৃম পড়িয়া যায়। জন্ম পর্তিত এফ রোসেন, ইউরোপকে প্রাচীন ভারতের 
সাহিত্য-সম্পং প্রদর্শন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। ইষ্ট ইগ্ডিয়া হাউসের” সংগৃহীত পাঁ$ু- 
লিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি লাটিন ভাষায় অনুবাদ সহ খখেদের প্রথম অষ্টক প্রকাশ 
করেন। * এইব্পে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে খখ্েদ প্রচারিত হয়। ইহার পর (রাভল্ফ.) 
রোথ ১৮৪৬ থুষ্টান্বে বেদের ইতিবৃত্ত ও ভাষাতত্ব বিষয়ে এক ক্ষুদ্র গ্রস্থ প্রকাশ করেন। 
তাহাতে এক নূতন চিন্তাততরোত প্রবাহিত হয় )_-বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও প্রচার জন্ত 
জন্মণগণের প্রবল স্পৃহা প্রকাশ পায়। ফলে, সেই হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শ্রুতি-স্থৃতির 
অধিকাংশ গ্রন্থ জন্মরণ-ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এই উপলক্ষে ফরাসী পণ্ডিত 
ৰান্থুফের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য । বান্থফই প্রথম জেন্দ-ভাষার সছিত বৈদিক- 
সংস্কতের সম্ন্ধতত্ব নিরূপণ করেন। তিনিই প্রথম জেন্দ-ভাষার ধর্শগ্রন্থাদির পাঠোদ্ধারে 

* এই রোসেন রাজ| রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও বন্ধু বলি! পরিচিত । বেদ-প্রচারে তিনি রাজা 

রামমোহন গায়ের সহায়ত। পাইয়াছিলেন বলিষ! প্রকাশ আছে। 
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সমর্থ হন। তিনিই প্রথম বৈদিক সংস্কতকে ইউরোপের জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া 
প্রকাশ করেন। তীহারই আদর্শের অনুবর্তী হইয়া জর্খণ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ভাষার সাদৃহ্ট 
তত্ব-নিন্ূপণে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। রোথ এবং মাক্মমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহারই ছাত্র 
বলিয়া পরিচিত। ১৮১৯ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৫২ খষ্টাৰ পর্য্যন্ত বান্থফ বৈদিক সাহিত্যালোচনায় 
যশস্থী হইয়াঁছিলেন । এই বান্্ুফেরই সমসময়ে ডক্টর ( হোরেস হেম্যান ) উইলসন সংস্থৃত-ভাঁষার 
চচ্চায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রথম সংস্কত-সাহিত্যের 
অধ্যাপক । ১৮৫০ খুষ্টাকে তিনি খণ্থেদের অন্ুবাদ-কার্যো ব্রতী হন। বিষ্ুপুত্রাণের ইংরাজী 
অনুবাদে এবং কতকগুলি সংস্কত-গ্রস্থের ও মেঘনূতের অনুবাদে তিনি যশস্বী হইয়া আছেন। 
ইহার পর ষাহারা সংস্কত-সাহিতোর আলোচনায় ইউরোপে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে শ্রিম, হামবোপ্ট, হুইটনে, বোথ্লিং, লাসেন, বেন্ফি, মুইর, কুন, বুলার, কেলহর্ণ, 
প্রিন্দেপ, হৌগ, বার্ণেল প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। বোপ, গ্রিম, হামবোন্ট প্রস্ততি 
পশ্ডিতগণ ভারতীয় ও ইউর্লোপীন়্ ভাষা-সমূহের সাদৃস্ঠ প্রদর্শন বাপদেশে সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক, 
লাটিন, শ্লাব, টিউটন ও কেপ্টিক ভাষার বহু শব্দ আলোড়ন করিয়া, একই আদি-ভাষ! 
হইতে এ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করেন। প্রথমে ইউরোপের জন- 
সাধারণের যনে বিশ্বাস ছিল, লাঁটিন ও গ্রীক ভাষা হইতেই অন্ান্ত ভাষার উৎপত্তি। 
কিন্তু পুর্ধোক্ষ পঞ্িতগণের গবেষণা প্রভাবে তাহাদের লে ধারণ! অন্তহিত স্বয়্। হুইটনে 
এবং বোখলিং সংস্কৃত ভাষার অভিধান-সঙ্কলনে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। লাসেন তাহার প্রসিদ্ধ 
গ্রস্থে ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা প্রকাশ করেন। তাহার পর ব্রাঙ্গণ ও 
সুত্র সহ শুক্লজূর্ধেদ প্রকাশে ওয়েবার বশন্বী হন। বেন্ফি অন্বাদ সহ সামবেদ প্রকাশে, 
সুইর বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের মূলাংশ প্রকাশে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে ম্যাকামূলার সংস্কৃত 
সাহিত্যালোচনার জন্ত অশেষ ষশোভাজন হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র সংস্কত সাহিত্যের 
পৌর্বাপৌর্রের পরিচয় প্রদান করেন। সায়ণের টীক! সহ খ্ধগ্বেদ-সংহিতা-প্রকাশে এৰং ভাষা, 
ধর্ম ও পুবাবৃত্ত সপ্ধদ্ধে গবেষণায় তিনি মদ্বিতীয় খ্যাতিলাঁভ করিয়া আছেন। এই সকল পঙ্ডিতের 
দ্বারাই এখন সংস্কৃত সাহিমতির আদর বহুগুণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ফলতঃ, এখন ইউরোপে 
ংস্কৃত-সাহিত্যের যেরূপভাবে আলোচনা হইয়াছে, সংস্কৃত-সাহিত্যের জন্সভূমি এই ভারতবর্ষে 
উহার সেরূপ চর্চা আর দেখিতে পাই না । এমন অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় ও জর্মাণ 
ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে যাহাঁর মূল গ্রস্থ পর্যাস্ত লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া 
গিয়াছে । গুভক্ষণে এ দেশে ইংরেজের আগমন হইয়াছিল ! তান্তা না হইলে, ষে একটু ধুলি- 
গুঁড়া এখন কুড়াইয়া পাইতেছি, তাহাও হয় তো খুঁজিয়া পাইতাম না। ভারতের কোথায় 
কি আছে,কি ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে,_এ কালের মধ্যে ইংরেজই প্রথমে তাহার 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর অন্যান্ত বৈদেশিক-জাতির ছৃষ্টি পড়ে। তাহাদের অনুসরণে 
এখন আমাদের ততপ্রাতি একটু একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই দৃষ্টি একটু তীস্ক না হইলে,_অভ্ীত 
গৌরবের স্থৃতি উজ্জ্বল করিয়া! রাখিবার জন্য প্রাণ না ক্কাদিলে, শ্রেয়ঃ নাই-_মঙ্গল নাই। 
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[ ধর্ম-ভাবের বিকাশে অভিনব সা.হত -সম্পদের স্থষ্ট-পরিপুষ্ট_-শিক্ষার্টীকে নাম সঙ্বীর্তনের নিগুঢ় ত 7 
ীচৈতন্যের আবির্ভাবে সাহিতভোর অভিনব শ্কুস্তি/ সংস্কৃত ভাষার কাবা, দর্শন, নাটক প্রন্ৃতির উন্মেষের 
শেষ অর -_-ংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবাচাধ গণ 7১ হাপ্রভুর নবধন্দ্রে নবজীবন সঞ্গর |] 

সময়ে সময়ে সংসারের দিকে স্বর্গ হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সে আলোকে 
সংসারের অন্ধ-তামস দূর হইয়! যাঁর ১--যেন নবারুণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া প্রকৃতি পুলক-প্রফুল্প 
হয়। সংসারে মহাপুর্রুবগণের আবির্ভাব, স্বর্গের সেই আলোক-রশ্মি । 
তাহাদের শুভাগমনে সংসারে অভিনব আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয় ) সে 
হিল্লোলে, দিকে দিকে অভিনব ভাবকুস্থম ফুটিয়া উঠে,_আর সে কুসুমের 
নুবাস-সৌরভে ভূত-ভবিষ্য-বর্তমান ভ্রিকাল আমোদিত করিয়া রাখে। পুণাতূমি ভারতে, 
পাপীর উদ্ধারের জন্, যুগে ঘুগে ভগবান কি খেলাই খেলিয়া আসিতেছেন! তিনিও নরদেহ 
ধারণ করিয়া! আবিভূরতি হইস্জাছেন ; মঙ্গে সঙ্গে নবীন আলোকে দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
সে আলোকে, সমাজের কত কলুব-কণক্ক দূরে সরিয়া গিয়াছে 7-সে প্রভাবে, পাপ-প্রবুত্তি 
বিমর্দিত হইয়া প্রাণে কত ধর্মভাবের বিকাশ পাইয়াছে! কোন্‌ দিকে-_কোথার না তাহার 
সে লীলা প্রতাক্ষীভূত ! এ যে সাহিত্য-কাননে অন্গপম কুস্ুম-সম্ভারে শোভার ছট1! বিকশিত, 
খ্রী যে মলয়-সমীরে মৃছুল হিল্লোলে নৌ রভ-সুষমান্স দিক আমোদ্দিত উল্লসিত, তাহার মূল- 
তত্বকি? ধরণীর পাপভার হরণ জন্য শ্রীরামচন্ত্র আবিভূতি হইলেন; তাহার পাদমুলে 
রামাধ়ণ-রূপ কল্প-পাদপের উদ্ভব হইল। অধর্দ্দের অস্ার্থানে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিয়া, দুষ্কৃতনাশের জন্য-_ধর্-সংস্থাপনের উদ্দেন্তে, শ্রীকুষ্চন্দ্রের উদয় হইল) সঙ্গে সঙ্গে 
মহাভারত-্রপ রত্রভাগার প্রকাশ পাইল; ভগবদগীতা, শ্রীমন্ভাগবত প্রভৃতি সাহিত্য-সংসারের 
কোহিনুরমণি-সমূহ সংসার প্রাপ্ত হইল। এইরূপ, জৈন-তীর্থস্করগণের পদরেণুরূপ পরশমণি 
স্পর্শে কত অগ্ূস কাঞ্চনে পরিণত হইয্লাছিল। অহিংস পরমোঁধন্মরূপ ব্রত শিক্ষাদানের 
জন্ত বোধিসৰ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কত কুম্ুমই প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ 
করিয়াছিল! শশ্করাবতার শঙ্করাচার্ধ্য "শিবোহহৎ, বাণী ঘোষণা করিয়া কি অমূল্য জ্ঞান- 
রত্ধই দিকে দিকে বিকীর্ণ করিক্সা গেলেন! সাহিত্যের ইতিহাসের এ সকল এক একটা 
অক্ষয় অনন্ত সুবর্ণ স্তর। সে স্তরের শেষ নিদশন--পতিতপাবন প্রীচৈতন্তচন্জরের কলি- 
কলুষনাশন নামসক্ষীর্ডন। সংস্কত-দাহিতোর বিকাশের ষে সকল স্তর পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই 
শেষ ত্তর--সর্ধাপেক্ষা আধুনিক। প্রাকৃত, পালি প্রহ্থতি বিভিন্ন ভাষার প্রতিঘাত সঙ্থ 
করিয়া, বিষম প্রতিবন্ধক-পরম্পরা উল্লজ্খন কিয়া, শ্রীচৈতস্থদেবের আবির্ভীব-কালে সংস্কত- 
সাহিস্য এক অভিনব জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছিল) সংস্কৃত-সাহিত্যে সে এক. নবর্জীবন- 


বর্গের 
আলোক-রশ্সি। 
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সঞ্চারের দিন বলিলেও বলা যাইতে পারে। এক দিকে বাস্থদেব রঘুনাথ প্রমুখ দার্শনিক 
গণের আবিঙাবে দর্শন-শাস্্র আলোচনায় ষুগ্রাস্তর আনয়ন করিয়াছিল ) অন্ত দিকে স্মার্ড 
রখঘুনন্দন স্বতিশান্ত্-মূলে হিন্দুসমাজের বিরাট দেহ আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ) আর 
এক দিকে জীবের গতিমুক্তির সরল সুগম পথ প্রদর্শন করিয়! দিয়! গ্রীচৈতন্যদেব নবধর্শের 
বিজয়-বৈজয়ন্তী উডডীন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিতোর বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন দিক 
হইতে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়,_দর্শন স্মৃতি 
প্রন্থৃতির উন্মেষণ ;১--এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়,--বৈষ্ণব-ধর্ম্বের চিত্ত- 
বিমোহন চিত্র! বঙ্গের গৌরবের এক অভিনব স্তর । 
জন্ম-জরা-মৃত্যুর আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সংসার মুহমান্। তাপতপ্ত জীবের আকুল 
ভ্রন্দনে গগন প্রতিনিয়ত প্রতিধবনিত হইতেছে । সুখ কোথায়, শাস্তি কোথায়, এ ছ্ঃখের 
অবসান হয় কি প্রকারে 1-_পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ হইতে সংসারের 
পে সকলেই সেই অনুসন্ধানে বিব্রত রহিয়াছে । জীব মাত্রেরই লক্ষ্য 
এক»_কিসে ছুঃখ দুর হয়, কিসে সুখসাধন সম্ভবপর! এ ভিন্ন 
সংসারে আর অন্ত চিস্তা নাই। এই একই লক্ষ্যে অনন্ত কোটা প্রাণী উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে । কিন্ত কেহই পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না । পরীক্ষা-পারা- 
বারে নিমজ্জমান হইয়া, আশা-নৈরাশ্ঠের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া, কত অবাস্তব কল্পনা 
বাস্তবরূপে পরিণত হইতেছে কত বাস্তব সামগ্রী অবাস্তব মধ্যে পরিগণিত হইতে 
চলিয়াছে। আস্তিক, নান্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী-_অসংখ্য ধর্ম-সম্প্রদা় আশা-নৈরা- 
শ্তের ভীষপ কোলাহল তুলিয়া, সকলকে উদত্রান্ত করিয়! তুলিয়াছে। সংসারের এই সন্কট- 
সম্ুল অবস্থায়, নৈরাশ্টের ভীষণ আর্তনাদের মধ্যে, আশার অভয়-বাণী জীমৃত-মন্দ্রে ধ্বনিত 
হইল, “ভয় নাই! পাপী তাপী যে যেখানে আছ, আশ্বস্ত হও। এ দেখ, সম্মুথে গতি- 
মুক্তির সরল সুগম পথ 1-_হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।” কলিপাবন মহাপ্রভু জীবের 
গতিমুক্তির এই অভিনব পথ প্রদর্শন করিলেন। নাম-নন্কীর্তন রূপ সরল স্থগম পথ 
প্রদপিত হইল। নাম-সক্ীর্তভনে মুক্তিলীভ হইবে, ইহার অধিক সরল শিক্ষা আর কি 
থাকিতে পারে? দয়াল প্রত, জীবের যন্ত্রণার যন্ত্রণা অন্থভব করিয়া, করুণার এই স্চ্ছ 
স্থশীতল অনন্ত নির্বর উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; আচগ্তাল সকলকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন 7 
*এস ভাই, পাপী তাপী যে যেখানে শুদ্বকঞ্ঠ তৃষার্ত আছ, এই নাম-পীযূষ পান করিয়া 
শাস্তি লাভ কর।” সাহিত্যে এক নূতন ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল )__দর্শন-শাস্তর 
এক অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করিল )-_স্থৃতিশাসন্ত্রমূলে নব নব অঙ্কুর উদগত হইতে লাগিল। 
কত কবি, কত দার্শনিক, কত নাট্যকারের আবির্ভাব হইল )-_বাগ্দেবী বীগাপাঁণি নানা 
রদ্ধালঙ্কারে বিভূষিতা হইলেন। সাহিত্যের এই নবজীবনের প্রবর্তক-_্রীচৈতন্যদেব। 
আপন ধর্শমত প্রচারের জন্য গ্রীচৈতন্ভদেব স্বয়ং কোনও গ্র্থ রচনা” করিয়া গিয়াছেন 
বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়! যা না বটে) কিন্তু তিনি যে সকল শ্লোক ও গ্নাবলী 
উচ্চারণ করিতেন, তাহার কতকগুলি তাহারই রচনা! বলিল প্রতীত হয়। ভাবরাজ্যের 
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সে অমূল্য রত্বরাজি বিচ্ছিন্নভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে ; অবশিষ্ট 
সমন্তই কালের গর্ডে বিলীন হইয়া আছে। মহাপ্রস্থুর একটা প্রিক্ষ সামগ্রী-_শিক্ষার্টক। 
ধর শ্লোকাষ্টকে মহাপ্রভুর ধর্সমতের পরিচয় এবং গভীর দার্শনিক তন্ব গুড়ভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । যখনই নাম-সন্কীর্তনের মহাবাধী বিঘোধিত হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাঁম- 
সন্কীর্তনের নিগৃঢ় ত বুঝাইবার 'আবস্টক হুইয়া পড়ে । শিক্ষার্টকে সেই তত্ব বিশদীক্কৃত। নাম- 
সন্কীর্তনরূপ মুক্তির সরল স্থগম পথ প্রাপ্ত হইয়া! মানুষ কি ভাবে পরিচালিত হইবে, শিক্ষার্টাফে 
মহাপ্রভু তাহাই বুঝাই দিলেন। শিক্ষার্রকে একাধারে স্থতি, দর্শন, কাবা_ সকলই নিহিত 
রহিগ্নাছে। শ্রীচৈতন্ত-বিরচিত সেই শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাষ্টক আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি ;-_ 
চেতো৷ দর্পণ-মার্জনং ভব-মভাদাবাগ্মি-নির্বাপনস্, 
শ্রেরঃ কৈরব-চন্দ্রিক-বিতরণং বিস্তাবধূ-জীবনম্‌। 
আনন্দাদুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌, 
সর্ধাত্-ন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসন্কীর্ভনম্‌ ॥ ১ ॥ 
নায়ামকারি বন্ধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়মিত: স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব ক্কপা ভগবন্‌ মমাপি ছুর্দৈবমীদৃশমিহা জনিনান্ুরাগঃ ॥ ২ ॥ 
তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন! ! 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তুক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥ 
অগ্কি নন্দতম্থুজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবান্ুধো | 
ককপয়া তব পাদপস্কজস্থিত ধুলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥ 
নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদ কুদ্ধয়া গিরা | 
পুলকৈন্রিচিতং বপুঃ সদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্বৃতি ॥ ও ॥ 
ঘুগায়িতং নিমেষেণ চঙ্ষুষা প্রাবৃষায়িতং 
শুন্ঠায়িতং জগৎসর্াং গোবিন্দ্বিরহছেণ মে ॥ ৭ ॥ 
আশ্মিত্য বা পাদরতাং পৈনষ্টমামদর্শনান্র্শহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রা্নাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥ 
শিক্ষার্টকের প্রথম শ্লোকে নামসন্কীর্তভনের মাহাত্ম্য বা! কার্ধ্যকারিতা কীন্তিত হইয়াছে । মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের নামসকন্কীর্তন দ্বারা মনুষ্যের চিত্বরূপ দর্পণ মার্জিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত 
হয়। সংসার-রূপ মহাদাবাগ্লির দহন নির্বাপিত অর্থাৎ শাস্ত হয়। শ্রেয়; অর্থাৎ মঙ্গলরূপ 
কুমুদ-প্রস্ছুটনকারী চক্্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎঙ্গা বা চন্ত্রকিরণ প্রাপ্ত হওয়া যার়। এ নামসন্বীর্ভনই 
বিস্তাবধূর জীবনম্বরূপ,$ অর্থাত _সর্বাবিধা বস্থ। নামসন্বী্তন প্রভাবেই অধিগত হয়। এই নাম- 
সঙ্কীর্তনে আনন্দ-সসুদ্র উথলিয়! উঠে ) প্রতি পদক্ষেপেই পুর্ণাম্ৃতের আস্বাদন লাভ হয়। নাম- 
সন্কীর্তন ফর্বার্থকিপ্ধকারী অবগাহন স্বরূপ) অর্থাৎ,_নুশীতল সলিলে অবগাহন ছার! যেন্ধপ 
তাপতপ্ত দেহ স্গিগ্ধ হয়, পাপতাপদগ্ধ প্রাণ নামসন্ধীর্তনে সেই ্সিগ্চতা লাভ করে । এই 
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ধলিয় মহাপ্রভু ই.গ্র।ম শ্লোকে নামসন্কীর্ভনের জয়ঘোষণ! করিয়াছেন। নাম, রব, গুণ ও 
লীলা ভেদে শান্ত্রকারগণ নাম-সন্কীর্ভনের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ নির্দেশ করিজ! গিয়াছেন। না 
উচ্চারণ করিতে করিতেই রূপের কথ! মনে হয়) রূপের কথা কহিতে কহিতেই গুণের কথা 
মনে আসে ; গুণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে লীলা-মাহাত্থ্য প্রতিতাত হয়। এই জঙ্যই 
নামসন্ীর্তনের প্রয়োজন। কিন্তু নামসক্কীর্ভন বিষয়ে নানা সংশয়-প্রঙ্ন উঠিতে পারে। 
মহাপ্রতু ভাই দ্িতীন্গ প্লোকে সেই সমন্তার সমাধান করিয়৷ দিলেন। কৃষ্ণ, বিষ, হরি, অচ্যুত, 
মুরারি- জ্ীভগবান অসংখ্য নামে অভিহিত আছেন । তাহার উপাসনা-বিষয়ে সময়ও নানারূপ 
পরিকল্পিত হইয়া থাকে । সুতরাং ভক্ত তাহাকে কোন্‌ নামে কোন্‌ সময্সে কি বলিয়া 
আহ্বান করিবেন- সেই সমস্তা নিরসনের জন্যই দ্বিতীয় ক্লোকের অবতারণা । এই শ্লোকে 
মহ্থাপ্রভু কহিলেন,-হে ভগবন্! তোমার সর্বশক্তিপ্রভাবে তুমি বু নাম গ্রহণ করিয়া 
আছ, এবং সে নাম-ম্মরণে কোনও কালাকালের বাধাও রাখ নাই। আমার প্রতি তোমার 
এমনই অপরিসীম করুণ! ! কিন্ত আমার কি বিষম ছুদ্দৈব যে, তোমার সুধাময় নামে আমার 
অনুরাগ জন্সিল না।” এই শ্লোকে ন্লামের সংশর দুর করিলেন ; সময়ের সংশয়ও দূরীভূত 
হইল। তিনি বুঝাইরা দিলেন, _-ভক্তু যে কোনও সময়ে ষে কোনও নামে দয়াল ভগবানকে ম্মণ 
করিতে অধিকারী আছেন। তবে এই শ্লোকে “ছুর্দৈব শব্দের উল্লেখে মহাপ্রভূ যেন বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ করাইয়া দিম্াছিলেন,__“নামসম্কীর্তনের পথে নানা ছুর্দেব বা বিণ আছে; সেই 
বিক্রগুলি পরিহার পক্ষে প্রযত্রপর হও ।” টীকাঁকারগণ বলিয়া থাকেন,__এই “ছু্দৈব' শব্দে 
নামাপরাধজনিত ছদ্দৈবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । নামাপরাধজনিত ছুর্দৈব দশবিধ। * 
ত.ব সাধারণতঃ সাধুনিন্দা, শিবরুষ্ত্রহ্গাদিতে ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি ছুর্ৈব বলিয়া অভিহিত 
হয়। সেই সকল ছুদ্দৈব পরিহার পূর্বক ভগবানের নামসঙ্কীর্ভন করিতে হইবে, ইহাই 
মহাপ্রভুর উপদেশ। তৃতীয় ক্লোকে কি ভাবে কিন্দপ অবস্থায় উপনীত হইয়া নামসন্কীর্তনে ব্রতী 
হইতে হইবে, শিক্ষা দেওয়৷ হইয়াছে । এখানে বলা হইতেছে,__“নামসম্কীর্তনকারীকে তৃণের ন্যায় 


নামাপরাধের বিধয় মহধি নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার এইরূপ বর্ণন করিয়। গিয়াছেন,-_ 
“সতাং নিন্দা নাঙ্গঃ পরমমপরাধ, বিতন্থুতে যত: খ্যাতিং যাতস্তমুপহসতে গর্হয়তি চ। 
তথা বিক্োরিষ্টং ব ইহ গুণনামাদি সকলং খিয়া ভিন্ং পণ্ঠেৎ স খলু হরিনামাহিতকর: ॥ 
গুরোরবজ্ঞ। শরতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদে। হরিনায়ি ক্পনস্‌। 
নাম্াং বলাদঘন্ত হি পাপবুদ্ধির্প বিদ্যাতে তন্য শঠন্ত শুদ্ধি: ॥ 
দিবৌকসাং গুরো: পিত্রোস্কু হুরাণাক গর্থনম্‌। নামাপরাধং বত্ততক্তান্বৈফবানাং তথ। নৃণাম্‌॥ 
গোহ্শ্বখতুলসীধাত্রীনৃপানগিন্মস্তি নারদ । নামাপরাধী স তবেক্লাম গোবিন্দবৈাবান্‌ ॥ 
সর্ধ্বতীর্ঘানি ক্ষেত্রাণি চাবন্াতি নিন্দতি। গঙ্গাসরন্বতীষামীশ্চাপরাধী তবেন্বরঃ ॥ 
জীমন্তাগবতং মহাভারতওং ব্রাব্মণান্‌ গুরুম্‌। মস্থ মহাপ্রসাদঞ্চ যোখ্বমন্তরতি নারকী ॥ 
অবতারান্‌ হরেত্ততন্নামতক্তাংস্চ নিন্দতি । অবমন্ডতি দেবধে নারকী স জনোখধম: ॥ 
গোধিশ্ন্ঠার্চনং কুর্যাদবমন্যতি বৈষাবান্‌। মিন্দতীহ চ সামানি স নাক্োৎপাপরাধকৃৎ ॥ 
বর্ণাশ্রমামন্তা্াং জাতিবৃদ্ধাবমন্ততি | বৈধ্াবান্‌ কুরুতে নিল্দীমপরাধী নরাধম: ॥ 
দ্বিজবন্ধুং তিক শৃর্ঘং জাতিতেদেন বৈষণবম্‌। যেছ্বসন্থা্তি নিন্দস্তি তে বৈ নিরযগাঁমিনঃ ॥ 


ক 


৪৭২ ভারতবর্ষ । 


লঘু হইতে হইবে ) অর্থাৎ, পদদলিত তৃণ অপেক্ষা নামসকন্কীর্তনকারী আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া 
মনে করিবেন। তাহাকে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন শিক্ষা করিতে হইবে) অর্থাৎ, 
কুঠার দ্বারা যে জন বৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে, বৃক্ষ যেমন সে জনকেও ছার়'-দান বা ফল- 
দানে কার্পণ্য প্রকাশ করে না, নামসক্কীর্তনকারীকে .সেইন্ষপ সহিষুং হইতে হইবে। 
তৃতীয়তঃ, অমানী জনকে মান দীন করিতে হইবে ) অর্থাৎ,__-অভিমান-বঙ্জিত হইয়া, অপরের 
প্রতি সন্মান দেখাইতে হইবে। বাহার এমন হইয়! নাম-সন্কীর্ভনে সমর্থ হন, তাহাদেরই 
সন্বীর্তন সার্থক ।' স্তরে স্তরে কেমন সুন্দরভাবে সার-তত্ব উদবাটন করা হইয়াছে ! চতুর্থ 
শ্লোকে মহাপ্রভু প্রার্থনার বিষয় নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। মানুষ, সাধারণতঃ “আমায় 
ধন দাও, রূপ দাও, রশ্বর্ধ্য দাও, সম্মান দাও+,-_ইত্যাদি ব্নূপ প্রার্থনাই করিয়। থাঁকেন। 
চতুর্থ শ্লোকে মহাপ্রভু তাই বলিতেছেন,-হে জগদীশ ! আমি যেন ধন, জন বা জন্দরী 
বনিতার কামনায় বিভোর না হই; আমি যেন জন্ম-জন্মাস্তরে তোমাকেই লাভ করি,_- 
তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি।” এইখানে মহাপ্রভু আর এক মহান্‌ কথা 
কহিয়া গেলেন; প্রার্থনা জানাইলেন,__অহৈতুকী তক্তি্যেন দেখাইতে পারি। অহৈতুকী 
ভক্তিরই নামাস্তর-_এ্কাস্তিকী ভক্তি নিষ্কাম ভক্তি। জগতের হিতসাধন-ছ্বারাই ভগবানের 
প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রকাশ পায়; ভক্তিতত্ব বিশেষরূপে স্মরণ করাইবার জন্তঠ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে যাহা! বলিয়াছিলেন, এততপ্রসঙ্গে তাহাই মনে আসে । ভগবান বলিয়াছিলেন,_-- 
“্তক্ত্যা ত্বনন্য়া শক্য অহমেবন্বিধোহজ্জঞুন 1 | জ্ঞাতুং দ্রষ্চ তত্বেন প্রবেষ্টঞ্চ পরন্তপঃ ! | 
মৎকর্মকৃন্মংপরমো! মস্তত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ৷ নির্ববৈরঃ সর্ধ্বভৃতেষু যঃ স মামেতি পাণুবঃ ! ॥ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেস্তমব্যক্তং পবুর্পাঁসতে ৷ সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং প্রুবং ॥ 
সংনিষমোযদরিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্রবস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥৮ 
“হে পরস্তপ অর্জুন! জীব কেব্ল এ্রকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই বিশ্বরূপী আমাকে যথার্থূপে 
জানিতে সক্ষম হয়, প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় এবং আমার এই অনন্ত রূপে প্রবেশ পূর্বক 
বিলীন হইতে সক্ষম হয়। হে পাঁগুব! যে সাধক কেবল আমার প্রীতির উদ্দেশ্তেই 
কর্ধানুষ্ঠান করেন, ধিনি আমাকেই কেবল একমাত্র প্রাপ্তব্য জ্ঞান করেন, যিনি সর্ববিধ 
কর্মুদ্ধারা কেবল আমাকেই ভজনা করেন, যাহার বিষয়ে আসক্তি নাই এবং ধিনি উপকারী 
অপকারী ভেদ ন! করিয়া সর্বভূতেই দ্বেষশূন্ত, সেই শ্রেষ্ঠ সাধকই আমায় প্রাপ্ত হম। 
ধাহার! শত্রমিত্র সর্বত্র সমদর্শী হইয়া এবং প্রবল ইন্জরিয়গণকে সংযত করিয়া, শব বাহাকে 
নির্দেশ করিতে অনমর্থ, যিনি রূপাদি-বিহীন, সর্বব্যাপী, বুদ্ধির অগোচর, যিনি কুটস্থ অর্থাৎ 


অচ্চে বিষণ: শিলাধীগুপুঘু নরসতিবৈধবে জাতিবুদ্ধিবিষ্োর্ববা বৈধবানাং কলিমলম্থনে পাদতীরখেশুবুদ্ধিঃ | 
বিষ্োর্রির্নালানায্মোঃ কলুষদহনয়োরম্তসা মান্থবুদ্ধিরবিকো| সর্বেশ্বরেশে তদ্দিতরসমধী্যাসা ব! নারকী সঃ ॥ 
পুজাতে দেবসামান্তং কৃত্ব। নরায়ণং নরঃ| নামাপরাধী স তবেদ্বৈষ্ণবান্‌ যো ন সেবতে 
(নারদ উবাচ) নামাপরাধ! হুপরাঃ কতি সম্ভতি তপোধন। তৎ কথাতাং মে সকলং যদি যোগ্যো ভবামি তে॥ 
(সনৎকুমার উবাচ) বৈষবে শঠতাং বিষ গুরো পিত্রোশ্চ ভূহরে | নিন্দাং চ কুরুতে মোহাদপরাধী স নারকী ॥ 


ইতি পাল্সোত্তরখণ্ডে ১০২1১৪৩ অধাক্কঃ | 


পাহিত্যে প্রীচৈতান্যের প্রভাব । ৪৭৩ 


মায়া-প্রপঞ্চেব অবিষ্ঠান টৈতন্ত, চলনাদি ক্রিগ্নারহিত এবং নিতা, সেম সচ্চিদানন্দ পবধঙ্ষকে 
ধ্যান করেন, এবং অখিপ বিশ্বে তিনি অবস্থিত জানিরা সর্বজাবের কলাণপাঁধনে শংপর 
হন, সেই সাধকগণ পরমাত্মরূগী আমাকেহ প্রান্ত হন।, এই ভগবছুক্তির বয় অনুধাবন 
করিলে, “আমি যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি*-_শ্রীচৈতন্যদেবের এই 
প্রার্থনায় কি উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইবার আকাজ্। প্রকাশ পাইরাছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি 
হইতে পারে । শিক্ষা্টকের পঞ্চম শ্লোকে জীবেব সাধাবণ অবস্থার বিষয় এবং ষষ্ঠ শ্লোকে 
নাম-সন্কীর্তন প্রভাবে সে অবস্থার পরিবর্তনের আভাষ দেওয়া হইমাছে। প্রথমে বলা! 
হুইয়াছে_“হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমি বিষম সংসাব সমুদ্রে নিমজ্জমান। আমাঁব উদ্দ(বেব 
আর অন্য উপায় নাই। দয়া করিয়া আমাকে আপনার চরণ-সরোজের ধূণিকণার মধো গণা 
করুন; আমি উদ্ধার পাই।' এই প্রার্থনা জানাইয়া মঠাপ্রক্ত পরিশেষে কহিতেছেন,- 
“হে ভগবন্! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমাব নয়নে প্রেনাশ্র নিগত হইবে, তোমার 
নাম উচ্চারণে কবে আমার গদগদ ক বাক্য-রুদ্ধ হইবে, তোমাৰ মহিমা-কীর্ভনে 
কবে আমার দে পুলকে কন্টকিত হইতে থাকিবে ১ ইভাকেই বলে -নানগ্রহণ 
ইভাঁকেই বলে__নামসম্তীপ্তন ! নামসক্কীতুন চবিতে কবিতে ঘখন দববিগপিত ধাবা 
প্রেমাশ্র-সম্পাতে বক্ষ প্রাবি৩ হইবে, কণ্ঠ অবক্দ্ধ হইয়া আসিবে, দেভ পুলকপুণ হবে, 
তখনই সার্থক--নানসঙ্কীর্তন । সপ্তম শ্লোকে মভাভাবে বিভে। অবন্থাব বিষ পবিবাথত 
আছে। ভক্ত যেন আব বির সহ করিতে পারিতেছেন না, গোবিন্েব বিবহে কাতর 
হুইয়। কীদিতেছেন,হে নাথ! তোমাব বিরতে নিমেষ যগ বপিয়া প্রানতীত ৯ই০৩ছে১-- 
চক্ষু বর্ধাকালের ন্তায় ধারা-প্রবানে ভাসিয়া যাইতেছে,_জগৎ সমসাব শৃন্ময় দেখিতেছি 
এই শ্লোকে মহা প্রড় বুঝাইলেন, কেমনভাবে ভাববিভোর হইতে হইবে, কেমনভাবে পূর্ববরাগে 
দেহ-গ্রাণ পরিমগ্ করিতে হইবে। অষ্টম শ্রোকে পরিণতি বা শেষ অবস্থার বিষয় বিবৃত 
হইয়াছে । তখন প্রার্থনীয় হইবে,_-“চরণ ধরিয়া রহিলাম $ কপ! করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, 
আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদর্জলিত করিতে হয়, পদদলন কর $ দেখা দ্দিতে হয়, দেখা 
দেও; অথবা, অদূশশনে মন্াহত করিতে হয়, মর্মাহত কর।” অর্থাৎ-যাভাতে তাহার স্থৃখ, 
তাহাই আমার সুখ-সৌভাগ্য ১ তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি আমাব অভিন্ন-হৃদয়,_-এখানে 
এই অভেদ-ভাবের আভাষ দেওয়। হইল। নাম-সন্কীর্তনেব প্রভাবে মানুষ ক্রমশঃ এই অবস্থান 
উপনীত হইতে পারে। হহা বুঝাইবার জন্ত এঁ শ্লোকাষ্টক-_শিক্ষাষ্টক, মহাপ্রভুর শীমুখ 
হুইতে বিনিগ্গত হুইয়াছিল। বুঝিতে গেলে উহ্তার মধ্যে একাধাবে কাব্য, স্থৃতি, দশন,- 

সকলই নিহিত নাই কি? শিক্ষাষ্টক ভিন্ন, শ্রীচৈতন্তের রচিত “অদ্ধৈতাষ্টক নামে আবও কয়টা 
শ্লোক পাওয়া ষায়। অদ্বৈতাচার্ধ্য, বিশ্বস্তর মহা প্রভৃকে তক্তিভরে প্রণাম করিয়। যে দিন 
স্বাহার শরণাপন্ন হইগ়াছিলেন, সেই দিন মহাপ্রর্ড ষে উত্তর দেন, তাহা 'আদৈতাষ্টক' নামে 
অভিহিত। অছ্ৈষ্টাকেও ভগবতৎ প্রেম উন্মেষ হয়। জগন্নাথের মন্দিধ-চুড়া দশন করিয়! 
মহাপ্রহ্থ যে শ্লোক আবৃত্তি করেন, সমূদ সন্দশনে বিভোর হইন্লা হে গাথা উচ্চাবণ 
করেন, তাহার সকলই সর্বাহ-বক্গধর্শুনর পরিচায়ক । 

৪১০ 


৪৭৪ ভারতবর্ষ । 


নামসক্কীর্তনের মহিমা প্রচারে মহাপ্রভু যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত করিয়া- 
ছিলেন, তন্দবারা' আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অবসন্ন মৃতকল্প প্রাণে কি নবজীবনেরই সঞ্চার 
করিয়। দিয়াছিল! এ সময়ে এক দিকে সংস্কত-সাহিত্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন 

০ হইয়া উঠে) অন্ঠ দিকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৈফবপদাবলী রূপ অমূল্য 
রত্বরাজি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গভাষা তখন যে অনুপম রত্বালঙ্কারে 

বিস্ৃবিত৷ হইয়াছিলেন, বখাস্থানে সে প্রসঙ্গের অবতারণ! করা যাইবে । এক্ষণে যে হুত্রে 
বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের অবভারণ! হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ছুই চারি কখ! কহিয়াই প্রসঙ্গের উপ- 
সংহার করা যাইতেছে । বৈষ্ঞব-সাহিত্যে বটগো্বামীপাদ বা ষট্বৈষ্ঞবাচার্ধ্য প্রসিদ্ধি- 
লম্পন্ন। বৈষ্ণবকবি ভক্তপ্রবর নরোত্তম দ্বাস সেই ষটগোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,_- 

*স্ীরূপ প্রীসনাতন ভ্ট রদুনাথ। গ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 

এ ছয় গোসাঞ্ীর করম চরণ বন্দন। ধাহা হইতে বিশ্মনাশ অভীষ্ট-পুরণ |” 
নরোত্বমদাস__জ্ীচৈতন্তের প্রেমাবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ। তিনি যে গোস্বামীর পরিচয় দিলা 
গেলেন, তাহারা কি সম্মানের আসনে সমাসীন ছিলেন, উষ্ভাতেই উপলব্ধি হয়। এই ছয় 
গোস্বানীপাদ সংস্কত-সাহিত্যে যে স্থৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তত্থার! শ্রীচৈতন্তচন্ত্রের বিমল 
বিতা৷ অক্ষয় হুইয়। রহিয়াছে । রূপ ও সনাতন-_ছুই ভাই-_যটগোম্বামীপাদের ছুই উজ্জ্বল রত্ব 
সনাতন জ্ো্ঠ, রূপ কনিষ্ট। ছুই ভাই-ই গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সাহের দরবারে উচ্চ-রাজ-কার্যে- 
ব্রতী ছিলেন। ব্ূপ উজীর, আর সনাতন সচিব । রূপের উপাধি ছিল “দবির খাস,” সনাতনের 
উপাধি ছিল “শাকর মল্লিক” । জোয্ঠের আবির্ভাব ১৪১* শকে, কনিষ্ঠের আবির্ভাব ১৪১১ 
শকে। * সনাতন ৭৬ বৎসর বয়সে (১৪৮৬ শকে ) শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করেন; রূপ ৭* 
বৎসর বয়সে (১৪৮* শকে ) ইহসংসার হইতে অন্তর্ধান হন। বাদসাহের দরবারে উচ্চপদ্ে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়।ও, কর্ম্মকোলাহলে বিধর্ীর সম্বন্ধ-সংশ্রবে বিবৃত রহিয়াও, ছুই ভাই একদিনের 
জন্যও ইঞ্টচিস্তায় বিরত হন নাই। নবন্ীপে যখন চৈতন্তচন্দ্রের উদয় হইল, রূপ-সনাতন ছুই 
ভাই তখন আব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ;১_ প্রেমের বস্তায় তাহাদের সকল বন্ধন 
ছিন্ন করিয়৷ দিল। রূপ প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। বুন্দাবন গমন উপলক্ষে গৃহ্‌- 
নিক্ষান্ত হুইর! তিনি ব্/মকেলিতে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হুইলেন। সনাতন 
কিছু দিন সংসারাশ্রমে রহিলেন) কিন্তু কনিষ্ঠের স্থতি তাহাকে ক্রমেই পাগল করিয়া! 
ভুলিল। পিচ, কনিষ্ঠের রচিত এক উপদেপ-বানী-রূপ তীক্ষান্ত্রে তাহার মায়ার বন্ধন 
ছির করিয়া দিল। জ্যেষ্ঠ সনাতনের প্রতি জ্ীদৎ সুপ গোস্বামীর সেই উপদেশ-বানী,_ 

“্যছ্ুপতেঃ কক গতা মথুরাপুরী। রঘুপতেঃ ক গতোত্তরফোশলা ॥ 

ইতি বিচিস্ত্য কুরুত্ধ মনস্থিরং। ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥* 
কথিত আছে, সনাড়ন প্রথমে বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। ডিনি এক ব্রাহ্মণের তদ্রাসন আপনার 
বাস্তভিটার অন্তরক্তি করিয়া লন; ব্রাঙ্গণ অন্ুনয়-বিনয় করিলে, তাহাতে কর্ণপাত করেন 
» গণনার সনাতনের ও রূপের জাবিষ্ভাৰ ও তিরোভাবের কান,_সনাতনের ১৪৮৮ থৃষ্টাব ও ১৫০৮ বৃষ, 
এবং রূপের ১৪৮১ পষ্টা্য ও ১৫৬৩ থ্ষ্টাব নিদিষ্ট হয়। 


সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব । ৪৭৫ 


না। ব্রাঙ্গণ ক্রীবৃন্দাবনে গিয়! রূপগোস্ামীর নিকট তজ্জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রূপ 
তাহাতে একখানি পত্রে “য-রী, র-লা, ই-রং, ন-অ”-_এই আটুটী অক্ষর লিখিয়া জ্যোষ্ঠের 
নিকট প্রেরণ করেন। * সনাতনের তখন চৈতন্ত হয়। এ অক্ষর কয়টা যে পূর্বোক্ত 
শ্লোকদ্বয়ের আন্ধক্ষর ও শেষাক্ষর, তাহা! তিনি বুঝিতে পারেন। তখন তাহার মনে দারুণ 
বৈরাগোর সঞ্চার হয়। সংসারের কিছুই কিছু নয়__সকলই প্রহেলিকাঁ_সকলই 'অসৎ”,-_ 
এই বুঝিয়া কাশীধামে গমন করিয়া সনাতন শ্রীচৈতন্তদেবের শরণাপন্ন হন। অধুনা যে 
হুন্দাবন তীর্থ দেখিতে পাই, শ্ীচৈতন্তদেবের অভিগ্রায়ক্রমে রূপ-সনাতন কতৃক সেই 
বৃন্দাবন-তীর্থের উদ্ধার-সাধন হইয়াছিল। বৃন্দাবন-তীর্ধের প্রকাশ জন্ত ব্ূপ-সনাতনের স্ৃতি 
উজ্জল হইয়। আছে। তাহাদের প্রণীত গ্রস্করত্ব গুলিও তাগাদিগকে অমর করিল 
রাখিয়াছে। র্প গোস্বামীর প্রণীত ব! সঙ্কলিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম, ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধ ; (এই গ্রন্থে ৩৩২৫টী গ্লোকে ভক্তি, সাধনা প্রভৃতির তত্ব বিবৃত আছে) 
১৪৬৩ শকে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়), হংসদূত (ক্রীকৃষ্*-বিরহে গোপীগণের অবস্থাবর্ণন বিষয়ক 
খণ্-কাব্য), উদ্ধবদূত ব! উদ্ধবসন্দেশ (রাধিকা-বিরহে প্রীরুষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন বিষয়ক খণ্ড- 
কাব্য), শ্রীক্সপচিন্তামণি (ভগবানের রূপবর্ণনা মূলক কাব্য-গ্স্থ ; শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে 
লিখিত), ললিতমাধৰ (নাটক, দশ অঙ্কে বিভক্ত, গন্ধে ও তিন সহত্র প্লোকে সম্পূর্ণ) 
বিদগ্ধমাধৰ (নাটক, দশ অস্কে সম্পূর্ণ, রাধাকৃষ্েের লীল! ও মাহাত্ম্য-বর্ণনোদ্দেশ্তে লিখিত ), 
নন্দনাষ্ টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, তুলশ্ষ্টক, বৃন্দাদেবাষ্টক, ণুকুন্দমুক্তাবলীত্তব, স্তভবমালা, পন্ভাবণী 
প্রভৃতি খণ্ড-কাব্য সমূহ ধর্মভাব বিকাশের উৎসন্বরূপ। হরিভক্তিরসামৃতসিন্কুরবিল্ু গ্রন্থে 
তিনি তক্তিরসামৃতসিন্কুর ভাবসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। নাটাশান্ত্র ও সাহিত্দর্পণ প্রতৃতি 
হইতে সংগ্রহ করিয়। নাটকচন্দ্রিকায় তিনি নাটকের লক্ষণাদি, অভিনব ভাবে সঙ্জীক্কত করেন। 
কষ্চজস্মতিথিবিধি, লঘুগণদেশদীপিকা, প্রেমেন্্-সাগর, প্রযুক্কাক্ষ চক্দ্রিকা, দানকেলিকোৌ মুদী, 
ছন্দোহষ্টাদশ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রনীত বলিয়া প্রসিদ্ধ । রূপের রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট | 
নিম়্ে তাহার মুকুন্দমুক্তাবলীস্তর হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । যথা,_ 
নবজলধরবর্ণং চম্পকোস্তীসিকর্ণং বিকসিত নলিনাশ্ং বিস্ফুরন্মনাহাস্তম্‌ 
কনকরুচিছুকূলং চারুবর্থাবচূলং কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্‌ ॥” 
সনাতন গোস্বামী রচিত করেকখানি গ্রন্থের নাম,_গীতাবলী, রূসময়কলিকা, বৈষবতোধিনী, 
ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস ও প্রঁমস্তাগবতের দিক্প্রদর্শনী টাকা । কথিত হয়, রূপ এবং 
সনাতনের পূর্ব নাম-_যথাক্রমে সষ্ভতোষ ও অমর ছিল। যট্গোস্বামীপাদের তৃতীয় গোস্বামী 
-জীব গোস্বামী । ইনি ক্বপ-সনাতনের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। ব্ধপ-সনাতনের বল্পত 
নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। গ্রীজীব গোম্বামী-_লেই বল্পভের পুত্র। ১৪৫৫ শকে 
উহার আবিীব এবং ১৫৪* শকে তিরোভাব খটে। ইনি ৮৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
তন্মধো ২* বৎসর কাল গৃহবাসে ছিলেন; অবশিষ্ট জীবন গ্রীবৃন্দাবনধামে অতিবাহিত 
* অধকপ্রবর রাজ। রামকৃষের সম্বন্ধে এ গ্লোকটা এ ভাবেই প্রেরণের কিংবান্তী আছে। পূর্বব-জন্মের 
লহযোগী সক্্যাদী রামবৃষ্ণের স"সার-মোহ ভাঙ্গিবার জন্ক ইঙ্গিতে এ অক্ষরাষ্টক লিখিহা পাঠাইপ্লাছিলেন। 


ক. ্‌ 
৪৭৬ ভারতবর্ষ । 


করেন। শিশুবয়স হইতেই ইহার ভগবদ্তক্তি প্রকাশ পায়। ইহার জোষ্ঠতাতদ্বয় ব্ূপ ও সনাতন 
যখন গৌড়ে হুসেন সাহের মন্ত্রিপদে অধিষ্টিত, শিপু শ্রীজীব : অশেষ আদরে প্রতিপালিত 
হইতেছিলেন। বূপ ও সনাতন যখন সংসার ত্যাগ করেন, প্ীীবের তখন একান্ত শৈশবাবস্থা!। 
রূপ-সনাতনও সংসারত্যাগী হইলেন, শিশুও বেশভুষা পরিত্যাগ করিল। বৈষ্ণব কবির 
কবিতায় শ্রীজীব গোস্বামীর তাৎকালিক অবস্থার এইরূপ পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়, 

“নানারত্ব ভূষা পরিধেষ হুক্ষ্ বাস। অপূর্বব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস ॥ 

এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভয় চিতে। রাজ্যাদি বিষয় বার্তা না পারে শুনিতে ॥” 
ইহার পর বালক প্রীজীব কৃষ্ণকথায় ভন্মন্ত হইয়া রহিলেন। ত্রীহার ক্রীড়ায় জীকৃষ্, 
কৌতুকে শ্রীরুঞ্চ ;--্ীক ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন নাঁ। কবির বর্ণনায় 
শ্রীকষষ্ণগতপ্রাণ শ্রীজীব গোস্বামীর দেই ভাব এইরূপ পরিব্যক্ত দেখিতে পাই,_- 

“অল্প বরসেতে অতি গভীর অন্তর । শ্রীমগাগবত জানে প্রাণের সোঁসর ॥ 

সদা রুধ্কথা-স্থথ-নমুদ্রে সাঁতারে । অন্য কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥ 

শ্রীজীব বালককাদে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে ॥ 

কৃষ্ণ বলবান মুষ্টি নিশ্মাণ করিয়া । করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয় ॥ 

বিবিধ ভূণ বন্ত্রে শোতা অতিশয় । অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস হৃদয় ॥ 

কনক পুশপি প্রা9 পড়ি ক্ষিভিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হইতা নেত্রজলে ॥ 

বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্থে ভোগ দিয়া । ভুগ্রিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়! ॥ 

কচ বলরাম বিনা কিছুই না ভাক্স। একাকীও দৌহে লইয়া নির্জনে খেলায় ॥ 

শয়ন সময়ে দেহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥” 
বালাকালে থিনি এমনভাবে ভগবচ্চিন্তার বিভোর হন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে 
ভাব কিরূপ পরিস্ফুট হয়, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল) 
শৈশবেই সংসার-বন্ধ:নর দৃ-শৃ্খল জ্যেগতাতদ্বর সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে 
পিতা বল্লতও গঙ্গালাভ করিলেন। শ্রীজীবের পথ প্রশস্ত হইল।. এই সময় স্বপ্রে 
তিনি গৌর-নিতাইকে দেখিতে পাইলেন ;--দেখিলেন, যেন কৃষ্ণ-বলরাম মুন্তিমান্‌। 

“হইল। প্রতাক্ষ পু কৃষ্ণ বলরাম । শ্যাম-শুক্ু রূপ দ্ৌহে আনন্দের ধাম ॥ 

দোহার অস্থৃত বেশ কন্দর্পমোহন। অঙ্গের ভঙ্গিতে মত্ত করে ব্রিভুবন ॥ 

এবে দৌহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ | 

ছুহু অঙ্গ-সীরভে ব্যাপিল ত্রিভ্ুবন। তাহে ধৈর্য ধ্ররে এছে নাহি কোন জন ॥ 

শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমত্কার । অনিমিষ নেত্রে শোভা! দেখয়ে দোহার ॥ 

ভাদয়ে দীঘল ছুটী নয়নের জলে। লোটাইয়া৷ পড়ে ছুই প্রস্থ পদতলে ॥ 

করুণা সমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রার।. পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়”. : 
এই স্বপ্র-দর্শনের পর শ্রীজীব আর গৃহে থাকিতে পাৰিলেন না ;-_কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ হই 
হথ। গৌব-হা। কুষ্ণণ কহিতে কহিতে নবর্ধীপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্রীধাম নবন্ধীপে 

৮ গোরচান্্ের সাক্ষাৎপাত ঘটিল। হৃদয়ে সকল অন্ধকার চৈতন্যচন্দের বিমল বিভার বিদুরিত হইল। 


সাহিত্যে গ্চৈতন্যের প্রভাব । ৪৭৭ 


পিস্থব্যতয় যে পথে গমন করিয়াছিলেন, নবীন বয়সে শ্রীজীব সেই পথের পথিক হইলেন । 
মস্তক মুকিত হইল ছিন্ন কন্থা স্কন্ধে লইলেন ? কমগুলু মাত্র সম্বল হইল ,__শ্রীজীব শ্রীধাম 
শ্রীবৃন্নাবনে ত্রজধামে গমন করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে গৌরপদাস্কান্গসরণে ভক্তিগ্রস্থ 
সমুহ প্রণয়নে জ্রীজীব খৈষ্কব-ধরন্ধের মহিমা দিকে দিকে ঘোষণা! করিতে লাগিলেন । শ্জীব 
,বহু ভক্তিশান্ত্রের টাকাটিপ্ননী প্রকাশ করেন, বহু সগ্রন্থ লিখিয়া যান। তাহার গ্রস্থসমূহের 
মধ্যে কয়েকখানি গ্রস্থের নাম উল্লিখিত হইল, কৃপান্দুধিস্তব, কৃষ্ণপদচিহ্ৃ, কৃষগচ্চনদীপিকা॥ 
ভ্ীকুষ্ণসন্দর্ড, গোপালবিরুদাবলী, শ্রীগোপালচম্পু, ধাতুসংগ্রহ, ভাবার্থহছচকচম্পু, ভরিনামামৃত- 
ব্যাকরণ, স্ুত্রমালা, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব, সম্কল্পকল্পবৃক্ষ, ষট্সন্দর্ভ (গ্রীতিসন্দ্, 
তত্বসন্দর্ড, ভগবৎসন্দ্, পরমাত্মসন্দর্ড, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দভ নামক শ্রীম্ভাগবতেন টাক ), 
যোগসারস্তবটাকা, রসামৃতটাকা, ব্রহ্মসংহিতা টাকা, উজ্জণনীলমণি টাকা, গায়এীভাষ্য প্রভৃতি । 
যট্সন্দর্ড গ্রন্থে শ্াজীব যে পাঁগভ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলন। নাই। পঞ্চদশ 
সহশ্রাধিক শ্লোকে ষট্পন্দভ গ্রথিত। ভগবত্তত্বনির্ণয় পক্ষে শ্লোক গুলি অন্নপম অড়লনীয়। 
হরিনামামৃতব্যাকরণে ব্যাকরণের সুত্রের সঙ্গে সঙ্গে হরিকথায় ভগবদ্তক্তি উদ্রিক্ত কবা হহয়াছে। 
শ্রীজীবগোস্বামী গোপালচম্পু গ্রন্থে গোপালেব লীপামাহান্রা কীর্তন করিয়াছেন। একটি প্লোক,- 
“মধয়ুতি মনো মদীয়ৎ তম্রজঘনভাবতী রসবিলাস। 
কিমু স্ৃতন্তথ নীরবিভারী নভি নহি চম্পৃবিহারোহয়ং ॥% 
শ্রীজীবরচিত “লবুতোষণী' নামে আর একথানি গ্রন্থ আছে । গ্রন্থে তাহার ও ত্তাহাব পিতৃপুরুষ- 
গণের, ব্ূপ-সনাতন, প্রভৃতির পবিচয় পাওয়া যায়। উবার যুর্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । * উহাদের পুর্পবিচয় সম্বন্ধে 'লঘুতোধিণীর' কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল ;-- 
উগ্চচ্চরু পদক্রমাশিিতবতী যস্তামৃতশ্রাবিণী 
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভুয়ো নরী নৃত্যতে । 
রেজে রাজসভা৷ সভাজিতপধঃ ক্ণাট-ভূমিপতি 
শ্রীসর্ববঞ্জ জগদ্গুরুর্তাবি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামণীঃ | ১। 
পু্রস্তস্ত নুপস্ত কম্তপতুলামারোহতো রোহিণী 
কাস্তম্পদ্ধি ষশোভরঃ ন্ুরপতেস্ত্ল্য প্রভাবোইভবৎ। 
সর্বন্মাপতি পুজিতোহখিল যুর্বৈদিক বিশ্রামতু- 
র্ষীবান নিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ যগ্মিবান ॥ ২1৮ 
ঘটুগোশ্বামীপাদের চতুর্থ-__রঘুনাথ ভষ্র। ইহার পিতার নাম তপনমিশ্র , বারাণসীধামে ইহাদের 
বসতি ছিল। ৯৪২৭ শকে ইহার জন্ম; ১৫০১ শকে ইহার অন্তদ্ধান। ৭৪ বৎসর বয়সের 
₹ রূপ-সনাতনের পবিরখাস ও 'শকর মলিক? নাম দেখিয়। কেহ কে€ উহীদিগকে 'যবন বলিয়া আভাহিত 
করিয়া শিয়্াছেন। উহাদের আত্ম-পরিচয়ে "আমরা যবন-সংসর্গে অতি হীন হুটয়াছি' এইন্সপ ভাবের কথ! ডিল, 
ত'হ তেই এরূপ সিদ্ধান্ত হঈয়। থাকে । কিন্তু উহীর! ষে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জরীজীবকৃত 'লঘু- 
তোষিগী' গ্রন্থে এবং 'ভর্ভিরত্বাকর, প্রভৃতিতে তাহার প্রমাপ পাওয়| যায়। ভক্তিরত্বাকরে আছে._-এপিতা- 
শিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার | তাহ! বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার ॥ নীচজাতি সঙ্গে সদ নীচ বাবহীব | এই হে 
. লীচজাত |দিক উদ্তি তার । বিপ্রয়াজ হৈয়! মহাখেদযুক্তাস্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।” 





৪৭৮ ভারভরবর্ধ। 


মধ্যে ২৮ বর্ধ মাত্র ইনি গৃহাশ্রমে ছিলেন। চাতুশ্ান্ত ব্রত গ্রহণ করিয়! মহাপ্রভু কয়েক মাস 
ইহাদের গৃছে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ইহার মনে কৃষ্-প্রেমের সঞ্চার হয়। পিতৃ- 
বিরোগের পর সংসারত্যাগী হইস্সা, নীলাচলে গিয়া, ইনি মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভুর 
আদেশে ইনি শেষ জীবন বৃন্দাবন-ধামেই অতিবাহিত করেন। ইহার রচিত বা সঞ্কলিত গ্রস্থ 
লোপ পাইয়াছে। হট্‌্-গোম্বামীর পঞ্চম গোস্বামীপাদ__গোপাল-ভট্ট । ১৪২৫ শকে দাক্ষিণাত্যের 
অন্তর্গত ভট্টমারি গ্রামে ইহার জন্ম হয়) ১৫** শকাঝে ইনি অপ্রকট হন। ইহার 
পিতার নাম-বেস্কট ভট্ট। গ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে গমন করেন, সেই সময়ে ইনি 
গৃহত্যাগী হন। ত্রিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ইনি বৃন্দাবন- 
ধামে অতিবাহিত করেন। ইহার সঙ্কলিত একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। তাহার নাম-. 
ভক্তিবিলাস। এর গ্রন্থ “হ্রিতক্তিবিলাস” নামেও প্রসিদ্ধ। গ্রন্থের ক্লোক-সংখ্যা-_আট সহজ । 
তাহার মধ্যে কতকগুলি ক্সোক ইহার নিজের রচিত, কতকগুলি সংগৃহীত । ্রীঞ্রীহরিভক্তি- 
বিলাস_বৈষ্ববদিগের কর্তব্য-নিপ্দেশক গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রারস্ত ও পরিসমাপ্তি এইকূপ,_- 
(প্রারস্ত )-_-“চৈতন্তদেবং ভগবস্তমাশ্রয়ে জ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেইহমালিথম্‌। 

আবশ্তকং কম্দ্র বিচার্ধ্য সাধুভিঃ সঙ্গং সমাহৃত্য সমস্ত শান্ত্রতঃ ॥৮ 

( সমাপ্তি )_“্রীনন্নমুন্নর-সুকুন্দপদারবিন্ম প্রেমামৃতান্ধিরসতুন্দিল মানসায়। 

নানার্থবৃন্দমন্থুসন্দধতে ন্চ ম্বং তেষাং পদাজমক রন্দমধুত্রতঃ স্তাম্‌॥” 
জীবৃন্দাবনে সনাতনের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্মদেবের এবং শ্রীজীবের প্রতিষ্ঠিত রাধাদামোদরের 
মন্দির দৃষ্ট হয়। গোপালভট্রও তাহারই সন্গিকটে রাধারমণের মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ট। 
করেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ সেই বিগ্রহথের সেবায় ব্রতী হুন। ফট্গোম্বামীপাদের ষষ্ঠ 
গোম্বামী-_রঘুনাথ। ইহার সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ বলিয়াছেন,_ইলি কারস্থ- 
বংশোত্তৰ ; কেহ বলিয়াছেন,__ইনি গৌড়ীয় ব্রাঙ্গগ। কিন্তু পুত্থান্ুপুঙ্খ বিচার করিলে, ইহাকে 
ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।* ১৪২৮ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন) ১৫*৪ 
শকে ইহার তিরোধান হয়। ইছার পিতার নাম হিরণ্যদাস, সপ্তগ্রাম ইহাদের 
বাসস্থান এবং ইহার! জমীদার ছিলেন বলিয়! উক্ত আছে। উনিশ বৎসর বয়সে গৃহাশ্রম 
ত্যাগ করিরা, যোল বৎসর”কাল ইনি নীলাচলে বাস করেন এবং পরিশেষে 
মহাপ্রতুর আদেশে রূপ-সনাতন প্রভৃতির পদাক্কানুসরণে শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবনের শেষাংশ 





* বৈফষ কবিগণ দীনত। প্রকাশ জন্ত অনেক সমক্স 'দাল' বলিয়। আপনাদের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। সেই 
জন্ত। রঘুনাখ দান গোন্যামী নাম দেখিয়া। ইন্াকেও কেহ কেছ কারস্থ বলির। [নির্দেশ করেন। 'ছরিতক্তিবিলাসের” 
একটি টাকায় 'রধুনাখ দাস নাম গৌঁড়কারস্বকুলায্মতাত্কর: এইরূপ একটি উক্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রধানত: এ মত 
প্রচারিত। কিন্ত এ মত বে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহ নানারূপে প্রতিপঞ্জ হর. 'হরিতদ্িবিলাস!-_গোপাল জট কর্তৃক 
লাগৃহীত হয়। গোপাল ভট ও রঘুনাখ গোন্যামী সমসামন্সিক | সমসামরিক বাতি কর্তৃক সংগৃহীত শ্রস্থের টাক! 
রচন। প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় ন।। বিশেহত;, গোপাল তট আপনার স্চলিত গ্রন্থের নিজেই একট। টীকা। রচম। করিয়া- 
ছিলেন। সে অবস্থার সেই সংগৃহীত শরস্থের খুনরায় টীকা রচনার কখনই আবপ্তক দেখা যাগ ন!। পরবর্তী টাকাকার, 
রছুনাথ দান। গৌড়ীয় কারস্বকুলোন্তব কেহ হইন্কে পারেন। কিন্তু তিনি যে রঘুনাথ গোন্যামী নেন, বলাই বাহুলা। 


সাহিত্যে প্ীচৈতান্যের প্রভাব । ৪৭৯ 


অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শাস্তিপুরে অস্ধৈতাচার্ধ্যের গৃহে জীচৈতন্যদেবের সহিত ইনি 
প্রথম মিলিত হুইন্াছিলেন। ইনি যেক্জপ কঠোর কৃচ্ছ, সাধনায় প্রবৃত হন, সে সাধনার 
তুলনা নাই । ইনি বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন ? এমন কি, ইহাদের 
নয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ইনি সে সমন্তই পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে 
মীর্টৃতায়ারা হইয়া! উঠেন। রঘুনাথ গোস্ামীর গৃহত্যাগ ও সাধনা সম্বন্ধে এইক্'প লিখিত আছে,_ 

*ক্টচৈতন্ক কপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিল। 

দয়! গৃহ সম্পদ, নিজ-রাজ্য অধিপদ, মল প্রাক্ম সকল তেজিল ॥ 

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বন্তফল গব্য খান, অক্স আদি না! করে আন্কার। 

তিন সন্ধ্যা গান করি, স্মরণ কীর্তন করি, রাধাপদ ভজন তাহার ॥ 

ছাপার দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধারুষ্চ গুণগানে, স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়। 

চারি দণ্ড গুতি থাকে, স্বপনে রাধাক্ফণ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥ 

হা! হা রাধাক্ষ্চ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কৃপা করি দেহ দরশন। 

হা চৈতন্ত মহাপ্রতু, হা স্বরূপ মোর প্রত, হা হু প্রভূ রূুপসনাতন ॥ 

কাদে গোসাঞ্ী রাঝিদিনে, ছাড়ি যায় ভন্গমনে, ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধুসর । 

চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহভার, বিরহে হইল জরজর ॥ 

বাধাকুণ্ড ভটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় শ্কুরণ। 

মন্দ মন্দ জিছ্যা নরে, প্রেমে অশ্রু লেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥” 
এইরূপ ক্বচ্ছ-কঠোর সাধনার পর রঘুনাথ মোক্ষলাত করেন। এই সাধনার ফলেই তিনি 
বটগোহ্বামীপাদ রূপে সম্পৃজিত হুইয়া থাকেন। রঘুনাথ গোস্বামী বিরচিত 'বিলাপকুস্থ্মাঞ্জলি 
স্তোক্ ও 'মনংশিক্ষা” কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিবিধ ছন্দে কৃঞ্লীল! ও কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনই 
এ ছই গ্রন্থের উদ্দেস্ত। বট্‌গোম্বামীপাদের 'আবির্ভাবে সংসারে ভগবৎপ্রেমের যে বস্তা 
গরবাহিত হইয়াছিল, সে বন্তা-প্রবাছে অসংখ্য পাপী তাপীর পাপমলা প্রক্ষালিত হুইয়৷ গিয়াছে । 
এখনও তাই সংসার তারস্বরে ষটুগোস্বামীপাদ্দের বন্দনা-গীতি কীর্তন করিয়া! থাকেন, 

“ককষ্োৎকীত্ধনমগ্নত্তনপরৌ প্রেমামৃতান্তোনিধী 
ধীরৌ। ধীরজন্প্রিয়ৌ। প্রিক্নকরে। নির্্রৎসরোপুঁজিতৌ । 
হীচৈতন্তরপাভরে। ভুবি তরৌ৷ ভাবাবহস্তারো। 
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুষুগৌ জীজীবগোপালকো। ॥ 





বিশেষতঃ) যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্ধাপিত হয়, তখন ব্রাক্মপেতর বর্ণের আচাব্য-পদে অধিভিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। ঞ্ঞ্হরিতক্তিবিলাসেই ম্পষ্টত: লিখিত আছে।__“বর্ণাশরম ক্রিয়্াতীতাম্‌ দুরত: গরিবর্জয়েৎ ” অর্থাধ, ' 
স্পবর্ণাথম ধর্ঘ বাহার! না মানেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তার পর, ত্রাক্ষণই গুরুর আলন গ্রহণের 
বোগা বলিয়। নর্ধত্র বিধোধিত আাছে। পাদ ঈশ্বরপূরীর বর্ণধর্ঘ সন্বন্ধে এক সময়ে বড়ই বিতক উপস্থিত হয়। 
তখন এই সকল কথার মীমাংস! হুই্সাছিল | “অনুসন্ধান” পঙ্জে, অয়োদশ বধে, দশম সংখায় (১৩৬ সাল, ১২ই 
আবগ ) এতৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ অষ্টব্য। জ্রীচৈতন্কদেব জাতিবিচার করিয়া কাধ করিতেন,--তাহার প্রমাণ বহুত 
দুষ্ট হয়। উইলসন এবং অক্ষকুমার দত প্রত্ৃতিরও সিদ্ধান্ত-_রঘুনাথ ত্রাক্গণ ছিলেন । 


৪৮০ ভারতবর্ষ ৷ 


জ্ীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ঘটগোস্বাধীপাদের পর্দাক্কানুসরণের আরও বন 
অহাজন সংস্কিত-লাহিতোর সেবায় ব্রতী হুইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাহাত্থ্য-বর্ণনই 
স্তাহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল। চৈতন্যচরিত বর্ণন-ব্যপদেশে ভগ- 
চিডে বন্তক্তির প্রবাহ তীহার1 দেশমধ্যে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সু 
সাহিত্যের সেই সকল সেবকগণের মধ্যে কবি কর্ণপুর, প্রছায়নিশ্র, 
প্রবোধানন্দ শ্বরস্বততী এবং মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পল্ন। কবি কর্ণপুর 
“চৈতন্তচরিতামূত' কাব্য রচনা! করেন, “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা! করেন, 'আনন্দ- 
বৃন্দাবন” নামক চল্পৃকাব্য ও "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিক নামক খগ্ড-কাব্য প্রণয়ন করেন এবং 
“অলঙ্কারকৌস্ত্” নামক অলঙ্কারপ্রস্থ রচনা করেন। নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী 
গ্রামে সেন-বংশে শিবানন্দ নামে এক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নীলাচলে মহাপ্রতৃকে 
দর্শন করিতে যান। সেই সময়ে মহাপ্রতু তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহার এক পরম ভক্ত 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। পত্তী গর্ভবতী ছিলেন; গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইঙ্লা শিবানন্দ নব- 
কুমাবের মুখ দর্শন কবিলেন। ম্াপ্রভুর নিদেশানুসারে পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল-_ 
পরমানন্দ দাসদ। সেই পরমানন্দঈ পরিশেষে কবি কর্ণপুব নামে প্রতিষ্ঠান্িত হন। মহা- 
প্রতুই তাহার এঁ নাম রাখিয়াছিলেন ;__-আনন্দবৃন্দাবনের একটা শ্লোকে ইহা প্রকাশ আছে। 

“বৎসাস্বাস্ত মুহুঃ স্বপ্না রসনয়া প্রাপযা সৎকাবাভাম্‌। 

দেবং ভক্জজনেষু ভাবিষু সুরৈদশ্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া ॥” 
কথিত হয়,_-পরমানন্দ যখন পঞ্চমবর্ীয, সেই সময় পরমানন্দকে সঙ্গে করিয়া সস্ত্রীক 
শিবানন্দ আর একবার নীলাচলে মহাপ্রভূকে দর্শন করিতে যান। মহাপ্রভু পার্শদগণ 
পরিবেষ্টিত হইয়া দূরে অবস্থিতি কবিতেছিলেন। শিশু বাযাকুল-কণ্ঠে পিতাকে কহিল, 
“প্রভু কোথায় ?-_আমায় দেখাইয়া দেন।” সেই সময় শ্রচতন্তদেবের চরণতলে শিবানন 
শিশুকে রক্ষা করেন। শিশু, চরণতলে পতিত হইয়া, চরণধারণে চরণচৌষণ করিতে 
আরম্ভ করে। সেই সময়ই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,_তুমি সৎকবি হইবে । তোমার দেবহুর্পভ 
কবিস্ব ভক্তজনের মন হরণ করিবে ।” আনন্দরৃন্দারনের প কবিতা সেই কথারই অভিব্যক্তি 
আছে। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পিতার সঙ্গে শিশুর চৈতন্যদেবকে দর্শনের একটি 
চিত্র দেখি। বালক যখন টৈতন্যচন্দ্রের দর্শনে আগ্রহান্বিত, পিতা বলিতেছেন, দেখ, 
সেই বিদ্ধাদ্দামকান্তি; তী দেখ, তাহার উতৎকষ্টিত মৃগেন্্রগতি ; এ দেখ, _দ্বর্ণপরিঘসম 
তাহার দীর্যোদ্দাম বান্ধ; শ্রী দেখ--সেই সিংহগ্রীব নবারুণ"কিরণছ্যতিসম্পন্ন গৌরচন্ত্র। 
ধর দেখ তিনি !_-তর শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরোভাগে জ্যোতিত্মান্‌ রহিয়াছেন। প্রণত হও-_ 
প্রনাম কর?” * চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক দশ 'অন্কে বিতক্ক । মহাপ্রভুও তাহার পার্খদগণের 
লীল। মাহ্থায্ পরিবর্ণনই শ্রী নাটকের উদ্দেশ্তে। প্রবোধচক্দোদয় নাটকের সভায় এ 


চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শিবানন্দের উত্কি।-- 
দবিদবাদ্দামদ্বাতিরতিশয়োৎফষ্ঠকষ্ঠীরবেন্্রকীড়াগামী কনকপরিহজ্রাঘিমোদ্দাম্যাহঃ। 
সি হস্্রীৰ। নবদিনকরগ্ঠো হবিষ্যোতিবাসাঃ জ্রীগৌরাঙ: শ্কুরতি পুবতে বন্দাতাং বন্দাতা" ভোঃ॥” 





সাহিত্যে শ্রীচৈতন্তের প্রভাঁষ। ৪৮১ 


নাটক ধর্শভাবোদ্দীপক। দশ অক্কে (পরিচ্ছেদ) বা অভিনয়ে এই নাটক সম্পূর্ণ। 
নাটকের উপসংহারে, মহামহোৎসব নামক দশম অস্কের। এইরূপ লিখিত আছে,_- 
"আকল্প কবয়স্ত্র নাম কবয়ে! যুদ্া্িলাসাবলীং, 
তামেবাভিনরম্ধ নর্তকগণাঃ শৃস্ত পশ্থান্ত তাং। 
সন্তো মতমবভাং ত্যজন্ত কুজনাঃ সস্তোষবস্তঃ সদা, 
সন্ত ক্ষৌণিভূজো! ভবচ্চবণয়োডক্তাঃ প্রজ! পান্ত চ॥৮ 
মুরারি শুপ্ত-_শ্ীচৈতন্তেব সমসাময়িক । শ্রীহট্ তাহাব আদি বাস। নবদীপে বিগ্যাধ্যয়নের 
জন্য আগমন কবিয়া বাল্যকালে একই চতুষ্পাঠীতে তিনি শ্রীগৌবাঙ্গেব সহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
বয়সে তিনি শ্রীচেতনেব কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বালক বয়স হইতেই 
স্রীগৌবাঙ্গকে সম্মীনেব চাক্ষ দেখিতেন । ১৪৫ শকে মুবাবিগুপ্ত সংস্কত-ভাষায় “চৈতগ্ঘ- 
চবিত” গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। হিনি সর্বদ। মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন , ৃতবাঁং তাহাব গ্রন্থে 
বু সমসাময়িক কথান কীঙ্িত আছে। শ্্রীচৈতন্তদেবের বয়ঃক্রম যখন আটাইশ বসব, সেই 
সময়ে ই গ্রন্থ বিবচিভ হইয়াছিল, স্ন্তরাং উহাতে শ্রীচৈতন্তের বাল্া-লীলাব বিষয়ই 
বিশিমভাবে বর্ণিত আছে। মুরারিগুপ্ত বাঙ্গালা-ভাষায় “গৌরপদাবলী” বচনা কবিয়াও 
প্রন্দ্ধিদম্পন্ন আছন। প্রদ্ধান়্মিশ্র সতস্কৃতভাষায় চৈতন্টোদয়াবলী প্রণয়ন করেন। গ্রদ্যক্- 
মিশ--সন্গাঙ্ধ হটে নন্তেৰ জেষ্ট এাত পুত্র এবং সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। শ্রীচৈতন্যের 
পিঠা সণসাথ মি।শ্বব 'সন্বজোষ্ঠ পুতের নাম-কংসানি, কংসারিব পুত্রের নাম- প্রদায় 
দিশ্র। শছায়ণি শ্র শ্রী5ট্রব নী ছিলেন। তিনিও বিগ্যাশিক্ষার্থ নবদধীপে আসিয়াছিলেন। 
ভাহাব চৈ৬ন্ঠোদয়াবশী গ্রস্থে, বিভিন্ন সর্গে, ধারাবাহিকরূপে শ্রীচৈতন্ের জীবনবুত্বাস্ত 
প।ণ্বার্ত আছে । সেই চৈতন্তোদয়বলীর মধ্য হইতে কয়েকটা শ্লোক প্রদান কবিতেছি, 
তাহাতে শ্রীচৈতগ্ঠেব পুর্বপুরুষগণের ও জন্মবিবব্ণের একটু একটু আভাষ পাওয়া ষায়,__. 
“আ।সীত শ্ীঠটমধাস্থ্ো মিশ্রোমধুকরাভিধঃ | পাশ্চাত্যবৈদ্িকশ্চৈব তপন্থী বিজিভেন্দরিয়ঃ ॥ 
চত্যাব্স্শ্ত পুত্রাস্ত সর্গিকেণ চ পঞ্চকৈ । বব গুণসংযুক্তাঃ সুত্রাঙ্মণাঃ প্রতাপিনঃ ॥ 
তন্ত মধ্যস্থৈক পুত্রো হিত্বাদেশস্ক পৈতৃকং।  গ্মহুপেন্দ্রমি শ্রাখাঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ্থ ॥ 
শোভয়া ভার্্যগা মুক্কোপ্যাশ্চধ্য গুণযুক্তয়া । বতৃবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তন্ত বিপ্রস্ত ধীমতঃ ॥ 
ধীদস্তং সস্ৃত* বাক্ষ্য জগন্নাথ গুণাণবম্‌। কাতন্ত্রদনি শাস্ত্রানি পাঠয়ামাস সদ্দিজঃ ॥ 
আবেশ” তশ্ত উই্রৈব দৃষ্টা মিশ্রঃ প্রতাপবান্‌। প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্ীপে মনোরমে ॥ 
কৃত্া পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ |. জগম্নাথাহবসৎ গ্রীত্যা কান্তয়া শৌর্যারার্তঃ ॥ 
পুণে গর্ডেত় সন্তৃতে জ্রীচৈতন্যো ভরিঃ শ্ব়ং।  তারণায়স্ত জগত$ করণণালাগরঃ কহো। 
শৈলখোদধিভূমানে শাকে ত্রেলোক্যকেতনঃ। ফাল্কন্তাং পপৌণমান্তান্ক নিশীথে ছ্বৈ তভাবি তঃ॥” 
চৈতন্তোদয়াবলী-_ শ্রীচৈতন্তের জোষ্ঠতাতপুত্র কর্তৃক লিখিত। ন্ৃতরাং উভাব মধ্যে যে পুর্ব 
পবিচয় আছে, তাহা সঠিক বলিরাই প্রতীত ভয়। প্রবোধাননদ সবস্ব হী-পধমহ“স লামে 
আভিহিত। তিনি গোপাল ভট্েব খুল্লতাত বলিক্বা পবিচিত ভন। চৈতন্ঠচজ্জামৃত গ্রন্থে সংস্কৃত 
ভাষায় ইনি বৈষ্ণব-ধন্ধে বিষয় মালোচন। কবিয়! গিয়াছেন। এই নবল 19, শ্চৈতন্তের 
৪র্থ।১১ 


৪৮২, ভারতবর্ষ । 


'্জবি9্ীবের পর, শ্রীচৈতন্ত সমন্ধে অনেক গ্রন্থ ও খণ্ু-কবিত! রচিত হুইয়াছে। সাই 
এব* ওগ্র নামে পবিচিভ হইয়া'ও বহু প্রস্থ এ সময় সংস্কৃত-ভাধাক্গ লিখিত হুয়। টৈতষ্ঠ" 
ভাগবত, চৈতন্তচরিতামৃত, চৈঠন্যমঙ্গল প্রস্থতি গ্রন্থে মা প্রতুর সম্বন্ধে ষে সকল স্লোঁক উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সমসময়ে রচিত হুইয়াছিল বলিরাই গ্রতীত হয়। এর সকল 
গ্রন্থেব প্রারভ্িক শ্লোক মহাপ্র হুর উদ্দেশ্টে গ্রগ্থরচনার সময় পটিত হইয়াছিল, তাহা তো 
স্পষ্টই লিখিত আছে। ফলওঃ, শ্রীচৈ৬গ্তচন্দ্রেব আবিাবে সংস্কত সাঠিত্যে ভক্তিশান্ত্রের বন 
অঙ্গ পরিপুষ্ট তইয়াছিল) এব" তদ্দান। সংস্কত-সাহিত্যের একটি নুন স্তব-শেষ স্তর "সংগ্রথিত 
হইয়। আছে। জানি-ন।,- ই স্তবহই শেন গুব ক না! আন-না,-উচগাহ নির্গজিভামু-গর্ড 
শরদঘনেব বিছ্যুতদ্বিকাশ কি না 1 জানি-না৮- ভৈলহীন দীপে উহাহ শেষ শিখা কি না! 
জানি-না-_আবার কবে সে শুভরিন আসিবে । জাণি-না-আবাব কবে ছুন্নতের 
দমনে, ধর্মেন সংস্থাগনে, শ্রীভগবান নবদেহ ধাখণ করিবেন! জানি না- আবার কবে 
শ্রীণানচন্দ্রেব প্রশ্য-পুহ চব্ণ স্পশে পাষাণেপবিণত সংসাব পাগ-নিম্থু্তি 
উপসহাব।  ভহয়া দিবাদেহ প্রাপ্ন হভবে! জানি না,--আবাব কবে গ্রকৃষ্ণচ্দ্রে 
আবিভাবে পাক্মো অনুতনিঃ্তন্বিনী বাণী বিঘোধিত হইবে! জাঁনি-ন।-- 
আবার কবে গৌতম-বুদ্ধ আপিয়া তাপ তপ্ত সন্তন্্র জীবকে অহিংসাব অভয় বাণী শুনাইয়। 
নির্ধাণ-মোক্ষের পথে আকর্ষণ করিবেন ! জানি-না--আঁবান কবে শ্রীচৈতন্তচক্জোদয়ে নাম- 
সন্বীর্ভন রূপ সবল সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়া পাপী ভাপী মুক্তির পর্থে অগ্রসব হইতে পাপিবে ! 
জানি-না_-আবাব কবে তাহাদেন আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে ভাতে ভাষা ভাবে নব-জীবন 
সঞ্চার হইবে । জানি-না_-আবার কবে সেই উদ্বোধনায় উদ্ধোধিত হইরা, সংদার কর্মের মঙান্‌ 
গেঞএ দেখিতে পাহবে !সদ্বুক্তিপ শ্ুপরজণবিধপমূহ দেই অনন্ত মহাসমুদ্রে সম্মিলিত 
হইবার জন্য প্রধাব্তি হইবে! এহ যে অবিগ্ভার মোহে সংারকে অভিভূত করিয়া 
রাখগাছে, এই যে আহ্মন্থখান্ুসন্ধানে উদ্ভ্রান্ত হুইয়! মানুষ কর্তব্যভষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, 
তখনই এ মোহ ঘুচিবে,তখনই কর্তব্যের পথ দৃষ্টিগোচর হইবে! শাস্ত্রে আছে,_ 
ধাঁ তীব পাপ-ভাব অসহ্‌ হইলে, নরনাবাক়ণ সেই পাপভাব মোচন জন্য আবিভূ্তি হন। 
পাপের ভাব পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তিনি আদিলেন কৈ? তিনি না! আফিলে,_-তিনি আসিয়া 
স্চুখেব বাখ। বিজ্প অপনারণ না করিয়া দিলে, সদ্বৃত্তি-প্রবাহ অগ্রসথ হইতে পারিভেছে কৈ? 
বে বিএ।--ষে জ্ঞান কুন্মাটিকা-ালে আচ্ছন্ন হইয়। পড়িগাছে, জ্ঞান নর্ফয তিনি,-তাহাব 
উন হহপেহ সে কুম্ধাটকা-জাল অপন্থত হইবে । জানি-না-মাবার কবে তাহার সাক্ষাৎকার 
লাভ কারয়া, কৃতাপবাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থ হইয়া, সংসার তারস্বরে গাহিতে পারিবে 
“পিতাসি লোকস্ত চগাচরন্ত ত্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন তৎসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্ে লোকত্রয়েপাপ্রতিষগ্রভাব ॥ 
তশ্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাঙং প্রসাদিক্ে ত্বামহমীশমীভ্যং। 
পিন্েব পুত্রন্ত সথেব, সখ্য প্রি প্রিরায়ার্থসি দেব! সোড়ং॥ 
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কপিলি-রীজ্য ১৩৩ 

কবিকহ্কণ (বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ) 
২০৬) ২১০১ ২২৩, ২২৪ 

কবিকর্ণপুর ৪৮০ 

কবিরপড্ডিনাম্‌ ১০৫--:১০৬ 

কম্বেট ১১২ 

করডোভা ১৭৩ 

কপুর- বিদেশে ৬৪ 

কল্ড ওয়েল (বাণিজ্য প্রসঙ্গে) ৩৪. 
তিনেভেলি বিষয়ে*১১১ 

কলাপ ব্যাকরণ ৪৩৫ 

কণিকাতা-তুস্তর প্রসঙ্গে ২৬৬ 

কলিঙ্গ ১৬৫) ২৫৯ 

কল্যাণলহর ১০৪ 

কল্পিয়েণ ১০৬ 

কসমান (বাণিজ্য প্রসঙ্গে) ১০৬, 
১০৭ 

কহলণ ২৭৮, ২৭৯ . 

কাটরা বা-পান্থশালা ২৭৫. 

কাঁডফাঁইসেস ১২৯ 

কাতন্ত্র ৪৩৫ 2 

কাব্য প্রকাশ ৪৩৭, ৪৩৮ 1৪৪৫. এ 

কাব্যাদর্শ ৩২৯, ৪৩৭... 


. . কাবালি ধর 
কামার ১০৫ টে 


কান্ধে ১১৪ :... 
কারভালিয়াস ২৪. 
কাটান ৭ লি... 





নির্ঘণ্ট ৪৮৫ 


কচুরার ২৪৮ কুবের--যক্ষরাজ ৩৮৮ খসরু অন্থসিরভান ৪৬২ 
কপুরমঞ্জরী ৩২৫, ৩৯২, ৩৯৩. কুমাপ-_রাজপুত্র ১৭২) রাজা খারস্থি লিপি ৩৫৫ 
কথাসরিৎসাগর ৪২০ ২৩৮ খালসি-_-খোদিত লিপি ২২৮ 
কামদেব ও এরোন ৪৬০ কুমাবগুপ্ত ১৬৪, ২৯৯ খেন রাজগণ ২৪২--২৪৪ 


কার্পাস-বন্ত্র (ভারতবর্ষ হইতে কুমারদাস ২৮৯ 
বিদেশে রপ্তানি ৬৮--৭০ কুনারপাল ২৩৭ 

কালডিয়া ৫৭ কুমারব্যাকরণ ৪৩৫ গ। 

কালিকট (বন্দর ) ১১২ কুমারপত্তব ২৬৮, ২৯*--৩০৪  গঙ্গাবাটী, গঙ্গারিদাই ১৬৩ 

কালিকাপুর-_বাণিজো ২৯৩ কুশল ১২৯ গজদন্ত-_ভাঁরতের শ্রীসে ৬৪) 


স্পা 


কালিদাস--বাণিজা প্রসঙ্গে ৫৫; ক্ৃতমাল! ৩৭ বিদেশে ২১৩ 
বঙ্গদেশ প্রসঙ্গে ১৪৫, ১৪৬, কৃষ্চন্দ্র- শ্রীকৃষ্ণ জষ্টব্য গজ্পতি প্রতীগরুদ্র ৯৭১ 
১৫২) কাশ্মীর রাজা লাভ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৭১ গঞ্জালেস ২১৫ 


প্রসঙ্গে ৯৬২) কাথা মহা- কেঙকাদাস-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে গর়েস-উদ্দীন-_-ইয়া-সে-টাঙ্রূপে 


কাব্য প্রসঙ্গে ১১৮--৩০৪, ১৯০, ২১১ ২২৩ ২০১) লক্ষণাবতী রাজ- 
৩২১, ৩২৮ --৩৪৫ 7) মাতৃ কেদার বার ১৯৭, ২৪৬--২৪৮ ধানীতে ২০৩3 অন্থান্তি 
গুপ্তেব সম্বন্ধ প্রসঙ্গে ২৮১, কেনেডি-- প্রাচীন ভারতের ১৩৮, ২৩৯, ২৪২ পায়েশ- 
২৯৪) বিবিধ প্রদঙ্গে ১৫৯-- . বাণিজ্য বিষয়ে ৫৮ উদ্দীন আজম সা ১৩৮) 
৩১০) খগ্ডকাব্যাদি গ্রপঙ্গে কেবল (কৈল, কয়াল) ১০৯, ইয্নাস ২৩৮, ২৪৯ 
৩৯৮---৪০৩) জন্মস্থান সন্ধে ১৯১--১১২ গাজীর কুড়ল ১৯৪. 
পঞ্চবিধ মত ১৮৭--২৯*০ কেশব ২৪১ গা্ডারিয়। ৮ 
কা।জ্ডণণ ৩৯৭ কেলহর্ন ৪৬৭ গান্গার ৪৮ 
কাশিফ আল্মননুর ৪৬৩ কৈগ্ট ৪৩৪ গারত্রী-ব্যাথা ১৫ রী 
কালিলা (দিম্না ৪৬৩ কৈলাস ১১২ গিউঞ্চি (জঙ্ক ) ১৯৯ 
কাশিম (মহম্মদ ইবন) ১৭১ কোমারি ৯৯২, ১১৪ গুণবন্মণ ১২৩ 
কাশিন খাঁ জবানী ২১৬ কোগাই-ইউ-এন ক্যাটালগ ১২৩ গুণভদ্র ১২৩ 
কাশামবাজার __ বাণিজা-প্রসঙ্গে কৌরকাই ৬২, ১১২ গুণাঢ্য-_২৭২ 
২১৩, ২১৪, ২১৯ কোরবুলো ১৩৭ গুপ্তরাজগণ--ঠাহাদের উৎপত্তি- 
কাশ্মীরে বাঙ্গালীর বীরত্ব ২৬১ কোপক্রক ২০৩, ৪০৯, ৪৬৬ স্থল ১৬৩) তাহাদের বংশে 
কিংস এবং ক্রুনিকেল-_বাণিজা- কোলদ্বীপ ২০৬, ২০৭ বাঙ্গালীর গ্রভাব ১৬৪ * 
প্রসঙ্গে ৬৪ ক্রোম্যাগনন্‌ ১৪৩ গেইট-আসাম-প্রসঙ্ে ২৪২, 
কিন্সে ১০৮ ক্ষপণক ২৬৯ ২৪৩ 
কিলমাক ২৪৮ ক্ষেমানন্দ__বাণিজা-প্রমজে ১৯০ গেঞ্জিয় রেলিয়া! ২০২ 
কিরাভাজ্জুনীয় ৩০৭--৩১২, ২৫৮ ২১০, ২২৩ গেটে- শকুন্তলা সম্বন্ধে ৩৩০, 
কীন্টিচাদ ২৫২ ৪৬২ 
কীর্ডিনারায়ণ ২৪৯ খু। গ্নেসিগ্নাল ১৪৪ 
কীন্ডিবন্মী ২৮৮ গো (শব্দার্থ) ১৫ 
কুঙ২-চীনে বাণিজ্য-সন্বন্ধে ১৩১ থণ্ড-কাব্য ৩৮৯-৪৩২ গোক্রম দ্বীপ ২০২, ২০৭ 
কুড্ডবন (রাজা ) ১০৫ খণ্ডনথণ্থাস্ক ৩১৮ গোনদ ( গোনন্দ ) ২৯৪, ২৯৫ 
কুন ৪৬৭ খসরু (দ্বিতীয়) ১৩০, থৃষটীয ধর্ম গোপাল ৩৮৮, ৩৮৯ 
কুবলাই খু! ১০৭, ১০৯, ১৩৮ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের গোপাঁল ভট্ট ৪৭৪, ৪৭৮ 
কুবের--দেবরাষ্ট্রের রাজা ১৬৪) বাণিজ্য কথা ৬৭ গোল্ড্কার-পাঁণিনি ও পত- 


৪র্থাও২ 


৪৮৬ 
গুলি-বিষয়ে ২৭২, ২৭৩, 


৪৩৩--৪৩৪ 

গোসালক্ণ ২৪৩ 

গৌড় ১৫০, ১৯৫, ২০২, ২০৬, 
লক্ষণাবতী দ্রষ্টব্য । 

গৌড়মগ্ুল ২৫৯ 

গ্রিফিধ--ংসস্কত সাহিত্য বিয়ে 
২৬৯ 

গ্রীস-ডারতের বাণিজ্যে ৬৪, 
২৪৮) আলেকজান্দাদ্রষ্টব্য 1 
৬৫) সাহিত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে 
৪৭২) নাটক প্রসঙ্গে ৪৬০-_ 
৪৬১) সেপ্ট জোসফাট 
প্রসঙ্গে ৪৬৪; বিবধ ৪৫৮ 


শপ 


ঘ। 
ঘটকর্পর ২৬১, ২৮০, ৪০৯, ৪১০ 
ঘটোৎকচ গুপ্ত ১৬৪ 
ঘনরাম-_বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২১২) 
বারভূ'ইস়া প্রসঙ্গে ২৪৫ 
ঘোষণাবাণী--অশোকের নানা- 
স্থানে ২২৭--২১৮ 


চ। 

চট্টগ্রাম--বাণিজা-গ্রসঙ্গে ১৯৫, 
১৯৬, ২১৫ 

চণ্ডী-কাব্য-_বেতোড়ের বাণিজ্যে 
১৯২) ব্রিবেনীর বাণিজ্যে 
১৯০১ ২০৬) ২২৩ 

চস্তীদ্াস--পাঁট ২৯০ 

চণ্ডীমঙ্গ ল-_বাণিজ্যাদি-প্রসঙ্গে 
১৯০ 

চতুরঙ্গ-_ত্রীড়া ৪৬৪ 

চন্দননগর-_বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২১৪ 

চন্ত্রকেতু ২১৪১ ২৩০ 

চন্্রগুপ্ত ৯৪, ১৩৭, ১৬৪, ১৭৪, 
২২৯, ২৩০, ২৭৩। ২৯৯) 
মুদ্রারাক্ষস প্রসঙ্গে ৩৮২-- 
৩৮৬ 7 ২৭৮, ৪৫৮, ৪৫৯ 

চত্হ্বীপ ১৯৭ 


ভারতবর্ষ । 


চন্ত্রপাল ১৭৯ 

চন্জুপ্রিয় ৯৩৩ 

চম্পকনগর ১৯৪ 

চম্পা-চেন্তফো ৫৬, ৯৫১ 

চর-_গ্রাম-প্রসঙ্গে ২৫৫ 

চরিত্রপুর ১৮৫ 

টাদগাজি ২৪৬ 

চাদ সদাগর ১৯০, ২১২, ২২৩ 

টাদরায় ২৫১ 

চাণক্য-_অর্থশাস্্ব-গ্রসঙ্গে ৯২১ 
মুদ্রারাক্ষন প্রসঙ্গে ৩৮১-- 
৩৮২) বিবিধ ২২৯, ৩৩০, 
৪৫৮ 

চামালেটিন ১৭৯ 

চাম্পাইনগর ২১২ 

চারুধত্ত-মৃচ্ছকটিকে ৩৫৫-_ 
৩৫৮) ৪৪৮, ৪৫১ 

চিকিৎসার ব্যবস্থা--প্রাচীন 
ভারতের--মন্ষ্যের ও পশ্া- 
দির ২২৮ 

চিত্রশিল্প-_নাটকাদিতে নিদর্শন 
৩৬৮, ৪৪৫ 

চিয়াটান ১২৪, ১২৫ 

চীন-সাম্রাজ্য __ ভারতের ধর্ম- 
প্রচারের ১২৩--১২৭ 7 
১৩৩--১৪০ ) তাহাদের বর্ণ- 
নায় ভারতের পঞ্চবিভাগ 
১৩৬ ; চীনে বঙ্গের বাণিজ্য 
২২১ চীনের সৈম্ত সাহায্য 
প্রার্থনা ১৩৭, ৪৫৬ 

চুচুড়া-_বাণিজ্য প্রসঙ্গ 

চেংছে! ১৯৫ 

চৈতন্তদেব ১৭১,১৯১,২০৬) ২০৮ 
২০৯, ৪৬৮-_৪৮২ 

চৈতন্তচন্দ্রোদয় ৪৮০ 

চৈতন্যচরিতামূত ২০৯, ৪৮০ 

চৈতন্ভোদয়াবলী ৪৮১ 

চৈতন্যমঙগল ২০৯, 

চৈন-পরিব্রাজকগণ -- চেংকন, 
চাংমিন, তাওলিং, ছইলুন 


উ-স্থিং ১৮৩ 


চোরকবি, চোরপঞ্চাশৎ, চোর- 
পঞ্চাশিকা ৪১৭ 

চোলপুল্প ৫৭. 

চোলরাজগণ--তাহাদের রাজ- 
নিদশন ১৯৫) বন গ্রাতি- 
ঠায় ১০৬) বঙ্গদেশীয় ২২২ 

ছ। 

ছন্দ--একাক্ষর, একাক্ষরপাঁদ, 
সমুদগক, গোমুদ্রিকা বন্ধ, প্রতি 
লোমান্ুলোমপাদ, অদ্ধত্রমক, 
দ্বাক্ষর, প্রতিলোমান্ুলোমেন 
শ্লোকদ্বয়ম, সর্বতোভদ্র প্রভৃ- 
তির দৃষ্টান্ত ৩০৫--৩১১, 
৩১৬--৩১৭ 

ছন্দোবীচিতি ৪১৪ 

ছাগলি ৪৩৩ 


০০ 


জ। 


জঙ্ক ১০২, ১১০ 

জঙ্গিস খা ১৭ 

জন ৪৬৩ 

জনক--ভাষা-প্রসঙ্গে ২৩; মহা" 
বীর চরিতে ৩৬৭ 

জামালুদ্দীন ১৯৪ 

জমীদার_ আখ্যা ও সৈশ্- 
পোষণ ২৫* 

জয়দেব ২৯৭ ৪৩২ গীত- 
গোবিন্দ প্রসঙ্গে ৩২২ 

জয়ানন্দ ২০৩ « 

জয়েন্ট-ক কোম্পানী--ভারতে 
১১৫ 

জরাসন্ধ ২৯৫ 

জলদন্থ্য-_বাণিজোর বিগ্রাসঙ্গে 
১০১) পর্তুগীজ ২০৫ ' 


জলপ্লাবন ৩৭ 
জহুমুনি--বীপ ২০৭7 আশ্রম 
বজদেশে ২০৭-২৯৮ 


জাঙ্গিরপত্তন বা জাছালীরারাগ 


হ্ঞ১ 


জাতক্‌ গ্রন্থ ৫৫, ২৩৩ 

জাপান---তথায় ভারতের প্রভাব 
১২৫  বৌদ্ধতিক্ষুকগণ 
১৮১)  তত্রত্য ধর্দালয়ে 
প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ১৮% 

জাফর খা ১৮৬, ১৯৪, ২৪১ 

জামদগ্নয ৩৬৫, ৩৬৬ 

জারাক্পেস ৪৫৬ 

জান্নানোখেগাজ ১২৮ 

জাষ্টিনিয়ান ১৩০ 

জীনমিত্র ১৫৯) ১৮০ 

জীবক ১৭৫, ১৭৬ 

জীবগোস্বীমী ৪৭৪-_-৪৭৯ 

জীমৃতবাহন-_নাগানন্দে ৩৫১__ 
৩৫৭3 ৪৪৭, ৪৪৯) দীয়- 
ভাগকার ৪৩৯ 

জুলিয়াস সিজার ১২৮ 

জেঙ্িন্স ৩৫ 

জেটন-_বন্দর ১০৮ 

জেনিসিস ৬* 

জেব্নতিয়াবাদ ২*২ 

জেবাবাদা ১৩২ 

জেমস--প্রথম ২১৭ 

জেম্ুইট ৪৬৫ 

জোন্ম্‌--সার উইলিয়ম ৪৬২, 
৪৬৫, ৪৬৬ 

জোসাফাট ৪৬৩, ৪৬৪ 

জানচন্ত্র ১৫৯ 

জানভদ্র ১২৫ 

জ্যাকবি-_হারম্যান ৪৫৯ 

জ্যোতির্বদীভরণ ২৬১, ২৮৫ 


নি 


ঝ। 
ঝিলম--বিলাম ৯৪, ৪৫৭ 


শপ 


ট। 


টমাস বাউড়ে ১৯৪ 

টলেমি-রালসা ৭২) ক্কিলেডেল- 
ফাস ১৮৭) টল্লেনিগণ- 
ভারতীয় ঝঁিজ্দে৫৯, ৭২, 


নির্ঘট। 


টেলেমি ১০৩7 বিতৃস্তা বিষয়ে ৯৪ 

টাইগ্রীস--নদীর মোহান! বন্ধে 
বাণিজ্য বন্ধ ১০১ 

টানাসরি ১৯৪ 

টায়ার ৪৯, ৫৪ 

টেনেণ্ট সার ইমারসন, প্রাচীন 
সিংহলে বঙ্গের স্থাপত্য ও 
শিল্প-বিস্তার বিষিয়ে ১৫৪, 
১৫৬ 

টেভারনিয়ার--তীহার ভ্রমণ ২০১ 
২২ 

টেরেন্স ৪৬০ 

টেলার--বাণিজ্যে ৫৮ 

টেসিয়াস_বৈদেশিক আক্রমণ 
বিষয়ে ৪২--৪৬, ৪৫৬ 

টোডরমল ২৪৬, ২৪৯ 

্বীজান ১২৯ 

ড। 

ডবাক ২৩৫ ২৭৮ 

ডাইওক্রাইসোষ্টেমস ৪৫৮ 

ডায়ডোরাস--সিলিউকাস ৪২-- 
৪৫, ২৬১ 

ডিওন কাসিয়াস--রোমে ভার- 
তের ব্যাত্প্রেরণ বিষয়ে 
১২৮; দূত প্রেরণ বিষয়ে 
১২৯; গঙ্গারি দাই প্রসঙ্গে 
৯৬৩ 

ডিঃব্যারোজ ১৯২ 

ভেমিত্রিয়াস ৪৫৯ 


সপন 


ঢ। 
ঢাক! -_ বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২*১, 
২০৬7 অশোকের রাজাসীমা 


প্রসঙ্গে ২৭৮) বাঙ্গাল। প্রসঙ্গে 
১৯৮) ১৯৯ 


ত। 
তকিউ্দিন আবগ্ধার রহমান ১৯২ 
তক্ষপীলা---বিশ্ববিষ্ালয় প্রসঙে 


১৭৩স১৭৬ 


৪৮৭ 


তপন মিশ্র ৪৭৭ 

তবকাৎ্ই-নাসিরি ২৭৩, ২*৮ 
২৪২ 

তাও-লিন ১৮৩ 

তা-চেংশতেন ১৮৩, ১৮৪ 

তান-কোয়াং ১৮৪ 

তান্দা--তাণ্ডা, তাড়া, তা 
১৯৫, ২০২, ২৯৫ 

তাপ্রোবেণ ৯৬, ১৯৩, ১২৪ 

তামিল -_- বঙ্গভাষার নহিত 
সম্বন্ধে ১৬; সাহিত্যে 
বাণিজোর পরিচয় ১০৫) 
উহাদের উৎপত্তি ও সভ্যতা 
১২১) জলপ্লাবন বিষয়ে 
তামিল পঞ্ডিতগণের মত ৩৭) 
মুনি ৩? 

তামো ১২৪ 

তাত্রলিগু- বাণিজ্য প্রসঙ্গে ২২, 
৫৭, ১৮২) প্রাচীনত্ব ও 
চীনের সহিত সংশ্রবে ১৮৩, 
১৮৪ 

তাতরশাসন-_-বঙ্গের নৌবল ও 
বাহুবল বিষয়ে ২৩৩--২৩৮ 

তারিখ-ই-ফিরোজসাহী ২৩৯ ৪* 

তারিখ-ফাত-ই-আসাম ২৪৩ 

তুগ্র ১৯, ৫৩ 

তুপ্রিল থা ২৩৯ 

তুমার জমা ২৪৯ 

তেস্কুর ২৬৭ 

ত্রিগামী ১৬১ 

ত্রিপিটক ১২৩ 

ত্রিবেণী--তীর্থ ১৫০, ১৮১, 
১৮৫) ১৮৪, ১৯৪ ) বাণিজ্য 
প্রসঙ্গে ১৮৯) ১৯০ 

ত্রিরত্ব ১২৫ 


থ। 


থিয়েঞ্ ১৩৩ 
থেরাপিকউটস্গগ ৯৮১ 


শিস পসিত 


৪৮৮ 


দ। 


দণ্ডী--দগ্ডাচাধ্য ৫৫, 
৪১২--৪৯৪ 

দুজমন্দিন ২৫১ 

দন্ুজ রায়_দনৌজামা 
২৪২, ২৫১ 

দম্ুজারি ২৩২ 

দস্তদেব ১৬৭, ১৬৮ 

দবিরথাস ৪৭৪, ৪৭৭ 

দয়ারাঁম রায় ২৫০, ২৫১ 

দ্রশকুমীরচরিত-_বাণিজ্য-গ্রসঙ্গে 
৫৫) তাহার বর্ণিতব্য বিষয় 
৪১২--7৪১৪ 

দহান্তক--নগর ২৫৫-_-২৫৬ 

দাগুল্লা ২২৬ 

দ্ায়ভাগ ৪৩৯ 

দামোদর মিশ্র ৩৯১ 

দাযুধ খা ২৪১, ২৪৪, ২৪৬ 

দারাযুম--ভারত অভিযানে ৪৮- 
৫১) রাজ্যসীমা প্রসঙ্গে 
২৬২ 

দিউনাগচার্ধ্য ২৮৫, ২৯৩ 

দিনেমারগণ-_বঙ্গের বংণিজ্যে 
২১৩) ২১৪, ২১৬ 

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১৮০, ২৬৭ 

ছুখগামিনী ২২৫ 

দুর্েব ৪৭১ 

দুম্মস্ত ৩৩০---৩৩৮ 

দুত-__বিভিন্নদেশে 
৯২৭--১৪০ 

দেববংশম্‌ ২৩২ 

দ্রাবিড়--তামিল দ্ষ্টবা 

দ্বীপসংযুক্ত গ্রামাদি ২৫৫ 


৩২৯ 


ঠ 


ধব ২৩৯- 


গতিবিধি 


ধ। 


ধনঞ্জয় ১৬৪ 

ধনপতি সদাগর ২*৬ ২২৩, 
২২৪ 

ধনসারমঞ্জরী ৩৯২, ৩৯৩ 

ধন্বস্তুরি ২৬১ 


ভাঁরতবর্ধ। 


ধর্দকীর্তি ২৯৩ 

ধর্মচক্র ১৬৯ 

ধর্মপাল ১৬৭, ১৬৮, ১৮৯ 

ধর্মপালদেব ২৩৬) ২৩৭ 

ধন্মপ্রচারকগণ --. বাণিজ্যে 
১২২) বাঙ্গালী ১৮* 

বীরনারারণ ২৪৪ 

ধাতুসেন ১৫৫, ২২৬ 


ন। 


নগর প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি-_প্রাচীন 
ভারতের ২২৯ 

নবদ্বীপ নদীয়া, বিশ্ববিষ্তালয় 
প্রসঙ্গে ১৭০--১৭৩ ) 
মাহাত্বে ২০৬২৮) 
বাণিজ্যে ২০৬-২১০ 3 বিদ্যা- 
পীঠ ২৯২--২৯৩ ) বিবিধ 
১৪৪,১৫০,১৬৪ ) শ্রীচৈতন্ত 
প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য 

নবান্তায় ১৬৬ 

নরবলি-_দ্বার্থার্থ ১২ 

নরহরি সরকার ২*৬, ২০৮ 

নাক্কিয়ারা ১১২ 

নাগানন্দ ৩৫০---৩৫৪ 

নাগাজ্জুন ১৬৮ 

নাগেোজী ভট্ট ৪৩৪ 

নাটক-_নাট্যসাহিত্য 
৩৯৭ 

নামসন্কীর্ভন ৪৬৯, ৪৭৩ 

নামাপরাধ ৪৭১--৪৭২ 

নারায়ণদেব-_বা ণিজয-প্রসঙ্গে 
২১১১ ২২৩ 

নারায়ণপাল ১৬৫, ২৩৬ 

নার্চি-_নারক্কিনিয়ার ১২২ 

নালকুঙার ২৪৩ 

নালন্দা-_বিশ্ববিষ্ভালয় ১৬৬, 
১৬৭১ তত্রত্য অধ্যাপকগণ 
৯৬৮--৯৬৯ 


নিউ আটিক কমেডি ৪৬* 
নিউবেরি-_জেমস্‌ ২১৭ 


৩২৩-_ 


নিকোলা-কর্টি ১১৫, ১৯৭ 

নিচুল ২৯৩ 

নিত্যানন্দ-_নিতাই, ১৯১, ৪৭৬ 

নিয়ার্কাস ৯৪ 

নীলকণ ৩৬০ 

নীলান্বর ২৪২, ২৪৩ 

নেপোলিয়ান ৪৬৬ 

নেবোচাডনেজার ৫৮ 

নেবোনিদাস ৫৮ 

নৌয়ারা ২৪৭ 

নৌশারোয়ান ৪১৬ 

হ্তায়দশন- বেদবিষয়ে ৩০; অধ্য- 
যনে বাস্থদেবের ও রঘু- 
নাথের কৃতিত্ব ১৬৯-_-১৭৩ 


সপে 


প। 


পক্ষধর্‌ মিশ্র ১৭০---১৭৩ 

পান্কোলো ১৯৬ 

পঞ্চগড় ২১ 

পঞ্চতন্ত্র ৪১৬-_-৪১৯ 

পঞ্চদ্রাবিড় ২১ 

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ২৭২ 

পতঞ্জলি ২৭২, ২৭৩, ৪৩৪ 

পদ্মাপুরাণ-_বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২১১ 
২২৩ 

পরমায়ু_সুদীর্ঘ ৩৫ 

পরগণ! ও সরকার বিভাগ ২৪৯ 

পরাক্রমবান্থ ১৫৫, ১৮১১ ১৮২ 
২২৬, ২৩১ 

পর্তগীজগণ 3১৫--২১৭) অপ্ত- 
গ্রামে অত্যাচার ১৮৮) 
বঙ্গাক্রমণে ২৪৭ ) দস্থ্যতান্ব 

পণ্তবলি-_অর্থ ১২ 

পাটলিপুত্র--পাঁলিবোথারা, নিকটে 
সমুদ্র প্রসঙ্গ ২৫৭, ২৫৯, 
২৬০ 

পাণিনি ৪৩৩--৩৬ ) তীহার 
পর্বরবর্তী আচাধ্যগণ ৪৩৩ 
বিবিধ প্রসঙ্গে ২৬২ 

পাঙ্ডিয়্ান ১২৮ 

পাঞুডিয় ২২৬ 


পাওুয়া ১৯০, ১৯৫, ২+৪ 
পাঙ্কাভয় ২১৫, ২২৬, ২৩১ 
পামিরা--তাদমোর ৭২--৭৩ 
পার-.-টমাস, ৩৫ 
পারিহান কেশব ১৬৯ 
পারোপানিসাস ২৬৩ 
পার্জিটার-_তাত্শাসন বিষয়ে 
২৩৪ 
পার্থিয়া ৭২, ১২৯ 
পার্বতীপরিণয় ৩৫৪ 
পাঁলবংশ ১৬৫) নৌবল বিষয়ে 
২৩৬ 
পালান ১২৫ 
পালিভাষা ২০, ৪৪৩, 8৪৪ 
পালোসিমু্ডি ১২০ 
পিপলি-_বাণিজ্যে ১৯৪, ২১৯ 
পিলপের গল্প ৪৬৩ 
পিশবন্দ্া ১৩৩ 
পু ৫৫) ৫৭ 
পুঞ্র-উপচয ১২৫ 
?৫৭ 
পুলস্ত ৩৭ 
পুলিকেশি। ৯৩৪ 
পুলুটার্ক_বাণিজা ৭৩ 
পেওকোপি ১০৯ 
পেবিপ্লাস _বাণিকা বিষয়ে ১০৩, 
৯১০৫ 
পেশকুশ ২১৯ 
পৈথান ১৭৪ 
পোপোয়া ৬। 
পোরাস ১২৮ 
পোটোগ্রাণ্ডে ৪৮৬ 
পোর্টো-পি-ফোয়া-এনো ১৮৬ 
পোষ্গ্নেশিয়াল ১৪৪1 ১৪৫ 
পৌগু,বর্ধন ১৪৭, ১৫১ 
জাতাপাদিতয--বঙগের ১৫০, 
১৬৬, ২৪৬--২৪৯১ ২৫১) 
২৯৫ 
প্রহায়-- নগর, হদ ১৮৯১ ১৯০ 
প্রায়মিশী ৪৮* 
গভোৎ ৩৯৬ 


৪র্থ৬৩ 


নির্ঘ্ট 


প্রবরমেন ২৮৪ 

প্রবোধচান্দ্রোদয় ৩৮৮, ৪৫৬ 

প্রবোধানন্দ সরম্বতী ৪৮* 

প্রভামিত্র ১৬৯ 

প্রয়াগ-_তীর্থ ১৮৯ 

প্রলোগ-_গ্রীসের ও ভারতের 

৪৬০ 

প্রস্তাবন-_নাটকে, ইংলগ্ডে 
ভারতের অনুকরণ ৩২৮ 

প্রাসিএ ৪৫৭ 

প্রিন্দেপ ৪৬৭ 

প্রিয়দর্শী__পিয়দসী ৯৩, ২২৮-_ 
২৩৩ 

প্রিয়ব্রত ১৮ 

প্রিনি-_তক্ষশীলা বিষয়ে ১৭৪ 

লঙ্কা বিষয়ে ১২৭ ১ বন্দব বিষয়ে 
১৩৩ , বিবিধ ১৮৫ 

প্লৌটাস ৪ টেবেন্স ৪৬০ 


ফ্। 

ফজল গাজী ২৪১ 

ফতিয়া হ হত্রিয়া ২৪২-_-২৪৩ 

ফবানডাঙ্গী ১১৩ 

ফধাপী- কুঠিস্থাপনে ও বাণিজ্যে 
২১৩-২১৭ ১ 

ফষ্ট ৪৬২ 

ফাগুপন-_বিক্রমাদিত্য প্রসঙ্গে 
৭৫ 

ফালাস ১৯ 

ফাহিয়ান-ভারতে আগমন ও 
স্বদেশ যাত্রা ৮৩--৮৯) 
বিবিধ প্রসঙ্গে ১৮৭, ১৮২, 
১৮৩, ২২৭ 

ফিউডেল প্রথ! ২৪৫ 

ফিচ-_রাল্ফ,, বাণিজ্য প্রসঙ্গে 
১৮৬৮৮, ১৯৬--৯৭১ 
কনাপর্নারায়ণ ও খাঁর সম্বন্ধ 
২৫১) তাহার আগমন 
বিষয়ে ২১৭ 

ফিনিসীয়া--ভারতের বাণিজ্যে 


৬৬১ ৭৯ 


৪৮৯ 
ফিরোজ-সা! ২৪৯ 
ফিলগ্রেটাদ--তক্ষণীল! প্রসঙ্গে 
৬১, ৪৬০ 
ফুচাউ ১*৮ 


ফেরিস্তা--জেয়তিয়াবাদ স্তন্ধে 
২২ 

ফেরে-_পেগুতে হিন্দুর প্রভাব 
বিষয়ে ২২২ 

ফেরোকসাহ---২৫০ 

ফোর্ট উইলিয়ম ২২* 

ফোর্ট সেপ্ট জর্জ ২২৯ 

ফ্রেডবিক-_-সিজার ডি”, সপ্ত" 
গ্রামের বাণিজ্য বিষয়ে ১২৭ 

ফিট-_লিপি-ফলকের উদ্ধারে ও 
সংস্কত-ভাষ। প্রসঙ্গে ২৭৩ 


জপ 


ব। 


বংশীদাস-_বাণিজ্য বিষয়ে ২১১ 
বক্তিয়ার খিলিজি ১৬৫, ১৬৯ 


২৩৮ 
বঙ্গদেশ__পূর্ব্বগৌরব প্রসঙ্গে 
১) দ্রাবিড়ে প্রাধান্য 


বিষয়ে ২২--২৩; পাবত্রতা! 
বিষয়ে ১৪২, ১৮৮, ১৯১, 
২৬৫ ১ লিপি-প্রবর্ুনা বিষয়ে 
১৭৭) বীজগণিত প্রবর্তনে 
১৭৮) ধর্দ-প্রচারে ১৮০ ) 
বাণিজ্য-প্রভাবে ১৮২- 
২২০) উপনিবেশ ও অধি- 
কার-বিস্তারে ২২১--২২৪ 7 
বিবিধ কৃতিত্বে ২২৫---২৩৯১ 
নৌবলে ও বান্ছবলে ২৩১-_ 
২৫৩) প্রাচীনত্ব বিষয়ে ২৫৩, 
২৪৭) প্রাচীন বল্পের গৌরব- 
বিভব ১৪১---২৬৭ 

বঙ্গাক্ষর- (প্রাচীন) নেপালে 
২৬৭? জাপানে ১৮১ 

বন্জবোধি ১২৫, ১৮, 

বড়খান! ১৮৯ 

বৎসভট়ি ২৭৬ 


8৯৭ 


বৎসরাঙ্জ ১৪৬, ৬৭৫ 

খর্বরুচি ২৬১ 

ববাহমিভির ৯৭১, ২৭২, ২৯১, 
৪৪০, ৪৫২ 

বরুচা ( বরৌচ ) ১০২, ১৯০ 

বককণ-- সমুদ্রপথে ৫৩ 

খললভ ৪৭৫ 

বল্লাল-সেন ২২, ১৬৫, ২৩৭ 

বশিষ্ঠ ৫৩, ৩৬৮ 

বসন্ত রায় ২৪৮ 

বসস্তসেনা-মৃচ্ছকটিক ও চারু- 
দত্ত দ্রষ্টব্য । 

বাউটন ২১৮, ২১৯ 

বাক ত্রিয়া ( বাল্থ, বাহলীক ) 
৩৬,৫১,৭১ 7 বাক্ত্রিয় গ্রীক 
নৃপতিগণ ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬২ 

বাকপতি ৩৬০ 

বাক্‌লা ১৯৫, ১৯৬ 


বাঙ্গালা (বেও্লা, পাঙ্কোলো)-- 
নগর ১৯৫, ১৯৮ , বিভাগ 
১৯৬; পোত নি্মাণে 
২২২; বাঙ্গালা বেঙ্গালা, 
বেঙ্গালেন ১৯৮, ২০০ 
বাণভট্ট ২৭১, ২৭২7 কাদন্বরী 
প্রসঙ্গে ৪১১--৪১২, ৪৬৩ 
বাবিলন--ভারতের বাণিজ্যে 
৫৫--৫৮) ৬৫, ৬১, ৭২, 
৭৩, ১০৩ 
বারজোই ৪৬২ 
বার্ণেল ৪৬৭ 
বার্নফ ৪৬৬ 
৬২. 
বার্বোস। ১৯৭ 
বারভূ'ইগ্নাগণ ২৪৫-২৫৩ 
বারল।ম জোসাফাট ৪৬৩ 
বারাণসী-_-বাবিলনের সহিত 
বাণিজ্যে ১৩০৩ 
বারিগাজা-_-আলেকজাত্ডি,য়া ও 
উজ্জয়িণীর বাণিজ্যে ৪৫৯, 
৪৬5 
বালেশ্বর__বাণিজা-প্রসঙ্গে ১৯৪) 
বাণিজা কুঠি ২১৯ 


ভারতবর্ষ । 


বাসব ২২৫ 

বাসবদত্তা ২৭২, ৩২৯, ৩৯৫) 
৩৯৬, ৪১৫, ৪১৬ 

বাসুদেব,--সার্বভৌম, ১৬৯-_ 
১৭৩) সিংহলের ২৩২ 

বাহাদুর সা ২৫০ 

বিক্রমকেশরী ২১০, ৩২৫ 

বিক্রমবাছ ৫৫ 

বিজ্রমাদিত্য-_-উপাধি ২৬৪3 
কত জন ২৭৮; বঙ্গের ২৪৮ 
২৯০, ২৯১,৩৭৩; কালিদাস 
প্রসঙ্গে ২৭৫-_-২৮১ 
কাশ্দীর জয়ে ২৯৪; বিবিধ 
প্রমঙ্গে ১৬২, ৩৫৫), ৩৯১) 
৪৪০) কালিদাস দ্রষ্টব্য; 
২স্কত ভাষা প্রসঙ্গে ২৪ 

বিক্রমোব্বশা ৩৩৮-_-৩৪২ 

বিক্রমশীলা-_বিশ্ববিস্ঠালয় ১৬৯ 

বিজয়প্পু ২২৪ 

বিভয়বাড়ী ২২ 

বিজয়সিংহ-_সিংতল জয়ে ২২, 
১৫৫১ ১৫৬ ১৬০, ২৩১ 
৯৩৩) সিংহল দ্রষ্টবা। 

বিজয়সেন ২৩৭ 

বিজ্ঞানেশ্বর ভক্টারক ৪৩৯ 

বিতস্তা--বিদাস্পেস, ৯৪ 

বিদ্ধশালভপ্তিকা ৩২৫, ৩৯২ 

বিষ্ভাপতি চণ্তীদাস ৩০৮ 

বিনয়পিঠক ৮৩, 

বিন্দুমতী ২৪৯ 

বিপ্রদাস ১৮৯ 

বিভারিজ ১৩ 

বিশ্বিসার ১৭৫ 

বিরস নিমরুড ৫৮ 

বিশ্বনাথ কবিরাজ ৪৩৭, ৪৩৮ 

বিশ্বর্ূপ-_শ্ীচৈতনা ভ্রষ্টব্য। 

বিশ্বরূপসেন ২৩৭, ২৪১ 

বিষ্ণগোপ ১৬৪ 

বিষুশন্সী ৪১৬, ৪১৮ 

বিহনণ ৪১৩ 

বুদ্ধঘোষ ১২৩ 


বুদ্ধচরিত ২৭৩, ২৮৬, ২৮৭ 

বুদ্ধদাস ২৫৫ 

বুদ্ধদেব জীবক প্রসঙ্গে ১৭৫) 
বিবিধ প্রসঙ্গে ২৩১, ৪৬৮ 
৪৮২, ৭৫ 

বুদ্ধতদ্রে ১২৩ 

বুরাঞ্জি ২৪৫ 

বুলার ৪৬৭ ) বাণিজ্য বিষয়ে ৫৫ 

বৃদ্ধকায়স্থ ২৬৭ 

বৃন্দাবনদাস ২০৯ 

বুহৎসংহিতা ৫৪, ২৭২, ২৯১, 
৪৩৮, ২৭২ 

বেণী-সংহার ৩২৩, ৩৮৬--৩৮৮ 

বেতালপঞ্চবিংশতি ৪২* 

বেতালভষ্র ২৬৭ 


বেতোড়-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১৮৭ ) 
১৮৮, ১৯২, ১৯৩ 

বেদ-_-আদিতত্ব 
ব।ণিজ্য-প্রসঙ্গে 

বেন্ফি ৪৬৭ 

বেরেনিস ৭২ 

বেসাস ৫১ 

বেহুলা ৯৯০, ১৯১ 

বৈগাই ৩৭ 

বৈগ্দেব ২৩৭ 

বোথলিং ৪৬৭ 

বোধিধশ্ন্ ১২৩, ১২৫) ১৮০) 
১৮১ 

বোধিসত্ব-_খৃষ্টধর্মে ৪৬৪ 

বোধিসেন ১২৫, ১৮০ 

বোপ ৪৬৬ 

বোপদেব ৪৩৫, ৪৩৬ 

বোরোবোদার মন্দির ১৫৭, ১৫৮ 

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ--চীনে ৭৫, ১২৪ 
৪৩৬ 

ব্যান্্ররাজ ১৬৪ 

ব্যারোজ- জোয়া-ডি, ২০৪ 

বোমজান ১৭৬ 

বরক্মদত্ত ১৭৬ 


২৫---৩০ $ 
৫৩৫৪ 


্রাঙ্মণ__বঙ্গদেশে মাগমন বিষয়ে 
২৬৬ 

্রাঙ্সী--লিপি ৪৫৫ 

ব্রিজম্য(ন ২১৯ 


ভ। 


ভট্টগোপাল ৩৬০ 

ভট্টনারায়ণ ৩৮৬, ৩৮৮ 

ভগ্টিকাব্য ২৬৮, ২৭০, ৩০৪-_ 
৩০৭ 

ভবভূতি ২৭৯, ৩২৩, ৩২৮, 
৩৮৯--৪৪১১ ৪৩১ 

ভবানন্দ মজুমদার ২৪৯ 

ভবানী ২৯৭, ২৫০ 

তবানী-স্তোত্র ৪২৮ 

ভবেশ্বর রায় ২৫৩ 

ভরদ্বাজ "০৮ 

ভরাকমণ্ডল ২৩৫ 

ভর্তৃহরি ১৬৮, ২৬৯, ১৭০,৩০৪, 
৪২৩, ৪৬০, ৪৬৩১, ৪৬৫ 

ভণ্টেয়ার ৪৬৫ 

ভাগ্ডারকার -_ বাণিজ্য বিষয়ে 
৯৯ পাণিনি সম্বন্ধে ৪৩৪ 

ভারত -_ নামোৎপত্তি বিষয়ে 
তামিলদের অভিনব মত 
১২১ পাঁচ বিভাগ সম্বন্ধে 
চীনাদের মত ১৩৬) 
বৈদেশিক উপনিবেশ ৯১ 

'ভারবি ২৬৮, ২৭২, ৩০৭-_৩১২ 
৪৪১ 

ভাবা _বিভিল্লের সাদৃশ্তা ১৭) 
ভাবতের ২৩; লিখিত ও 
কথিত ৪৪২) শাধষায় এক 
ছত্র প্রাধান্য গবিচয় ৪৪১ 
8৪৪, সংস্কৃত দ্রষ্ঠবা। 

ভাস ৩২৯, ৩৯৩ 

ভাক্কোডি'গামা ২১৪, ২১৫, ৪৬৫ 

ভিক্ষুণী-_সঙ্ঘ, নিদান ১২৩ 

ভিব্দেন্ট--উইলিয়ম, প্রাচীন 
ভারতের বাণিজ্য ২১৪ 


নির্ঘন্ট 


তিন্দেন্ট-- শ্মিথ, ইতিহাসের 
প্রারস্ত বিষয়ে ১৩, ৩৯৫ 

ভুজ্যু ১৯, ৫৩ 

ভেট--বাণিজ্য বিষয়ে ২৪ 

ভোজরাজ ১২৬, ২৭৯--২৮১, 
২৮৮, ৩৯১ 

ভোজ প্রবন্ধ ৪১২ 

ভৌমিক-ভূঁইএশ ২৪৬ বার- 
ভূঁইঞা দরষ্টব্য। 

ভ্রমণকারিগণ -- বৈদেশিক, 
ভারতে ৯০, ১১৫ 


শাপিপপসপীপসট 


ম। 


মগধ- চন্দ্র গুপ্ত, আলেকজা গ্রার, 
চাণক্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য; 
শ্রীহট্র জেলায় ১০৩ 

মঞ্জুরী ১২৫, ১৮০ 

মণ্ডল ২৪৫ 

মণ্ডার-বাণিজ্য বিষয়ে ৫৯ 

মতস্তপুবাণ-_জলপ্লাবন বিষয়ে 
৩৭ মনু দ্রষ্টব্য । 

মদ্দনপালদেব ২৩১ 

মধুকর-__অর্বপোত ২২৪ 

মধুন্থদূন মিশ্র ৩৯১ 

মনসাব ভাসান-_বাণিজ্যে ২২৩. 
২৪ 

মনত _রাজ-চক্রবন্তী ১৮, ৩৪- 
৩৬; জলপ্লাবন প্রসঙ্গে ৩৬ 
৩৭) আঙ্ধ্যাবর্ত সম্বন্ধে 
তাহার মত ১৪২ বৈদে- 
শিক বাণিজ্য বিষয়ে ৫৪ 

মন্দরায় ২৪৭ 

মন্বরাজ ১৩৪ 

মন্মীচাটাধা ৩৪৫, ৪৩৭, ৪৩৮ 

মল্লিনাথ ১৭১৯, ২৭৯, ২৮১ 

মসনদ আলি ২৫২ 

মসলিন-_বাবিলনে ৫৭) মিশরে 

১৫২,ুল্সতা বিষয়ে ১৫৩) বিবিধ 
১৮২, ২১৩ 

মহম্মদ তোগক ক সা-তীাহ 


৪৯১ 
রাজত্বকালে দিশ্লীতে চীনের 


দূত ১৩৯, ৯২ 
মহাকাব্য ২৬৮--৩২ 
মহাজ্ঞান--পোত ২২৪ 
মহানাটক ৩৯১ 

মহানন্দ ৩৭৯--৩৮২ 
মহানাম ২২৫ 

মহাবংশ ২১৩, ২৩৩ 
মহাবগ্গ জাতক ১৭৫ 
মহাবীরচরিত ৩৬৬--৩৬৮ 


মহাভারত-_বৈদেশিক বাণিজ্য 
বিষয়ে ৫৪ 


মহাভাব্য ২৭২ 

মহাবাজগুপ্ত ১৬৪ 

মহিমন ভট্ট ৪৩৮ 

মহীপাল ১৬৫ 

মহীশাসকবিনয় ১২৩ 

অতেন্দ্র ১৬৪ 

মহেশ্বর __ কালপ্রিয্নাথ ৩৬৯ 

মহেশ্বব বিশারদ ১৭০ 

মাওসান ১৯৬ 

মাঘ ৫৫, ২৬১, ৩১২--৩১৮ 

মাণিকচাদ ২৫২, ২৫৩ 

মাতঙ্গ (কাহ্যপ ) ৭৫ 

মাতৃগুপ্ড ১৬১, ২৭৯, ২৮৯, 
২৯৪, ২৯৫ 


মাতোয়ানলিন-_ বাণিজ্য-প্রসঙ্গে 
১২৫) চীনে ভারতের দূত 
বিষয়ে ১৩৩১ শিলাদিত্য 
বিষয়ে ১৩৫ 

মাধব ২৪১ মালতীমাধব দ্রষ্টব্য । 

মানবের আদি জন্মভূমি ১২১ 

মানসিংহ ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, 


২৫২ 
মাবার ১০৯ - ১১১ 
মামি ১৫২, ১৮২ 
মামু ১৬৫ 


মার্কাস এপ্টপিয়াস-_-মাক এপ্টনি 
১২৯ 

মার্কোপোলো-তীহার পরিচন় 
১০৭; তৎপরিদৃষ্ট ভারতের 


৪৯ 


বাণিজ্য ৮৫, ৮৯, ১০৮, 
১০৯১ বন্দর প্রসঙ্গে ১১২- 
১১৫ » মাবাঁব বিষয়ে ১০৯ 

মার্জবান ৯১০ 

মালতীমাধব ৩৬১---৩১৬ 

মালদহ-_বাণিজ্যে ২৯৫ 

মালবার (মেলিবার) ১০৯, ১১২, 
১১৩ 

মালবিকাগ্রিমিত্র ৩৪২-_-৩৪৪ 

মাহিনন ২২৬ 

মাছয়ান ১৯৫ 

মাহেশ ৪৩৫ 

মিংশি ২০০ 

মিটো ১২৫ 

মিতাক্ষরা ৪৩৯ 

মিথিলা ৯৬৯--১৭৩ 

মিন্হাজউদ্দীন ২৩৯ 

মিনাগ্ডার (মিলিন্দা) ৪৫৯, 
৪৬০ 

মিশব--লিঙগমুর্তি  উপাসনায় 
১৯১ ভারতের বাণি-ঞ্য 
৫৯, ৬৪, ৬৫, ৭৪ » মসলিন 
প্রসঙ্গে ১৫২, ১৮২ 

মিল্টন ৩০৮ 

মীরভুমলা ১২৯ 

মুকুন্দদেব ১৯৪ 

মুকুন্দরাম ২৫১, ১৯২ 

মুকুন্দরায় ২৪৩, ২৫১ 

মুক্তবেণী ১৮৫ 

মুগ্ধবোধ ৪৩৫ 

মুদ্রারাক্ষদ ৩২২, ৩৭৯--৩৮৬, 
৪৩৫, ৪৫৩ 

মুচিরি € মুজিরি বদর ) ১০৫১ 
১২৯ 

মুরগণ-_সপ্তগ্রামের বাণিজ্যে 
১৮৮ 

মুরাদ খ। ২৫১, ২৫৮ 

মুরারিগুধ ৪৮* 

শ্িকলি খা ২৫* 

্শিদাবাদ-_বাঁণিল্স্য প্রভৃতির 
বিষয়ে ২১২ 


ভারতবর্ষ । 


ুস্তাফা খাঁ ২৫২ 
মুসলমান 
নৌবল বাছবল ২৩৮ 


মৃচ্ছকটিক ৩২২, ৩২৯, ৩৫৫-_ 


যশোবর্শণ ৩৬০ 


অধিকাষে বঙ্গে যশোহৰ ২৪৮ 


যাক্ব্ধ্য সংহিতা-_-বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ৫৪ 


৩৫৯, ৪৪৯--৪৫১, ৪৬১  যামিত্র ৪৪০ 

মেক্সিকো-_বাণিজ্র্য ৭৪ নী ১৮৫ 

মেগাস্থিনীস--গাঙ্গারিদাই বিষয়ে যুধিষ্টির_বঙ্গদেশে আগমন 
১৬৩; কলিঙ্গ বিষয়ে প্রসঙ্গে ২০৮, ২৫৮, ২৬৫ $ 
১৬৫, পাটলিপুত্রের নিম্নে রাঞ্জতরঙ্গিণীব উল্লেখে ২৯৫) 
সমুদ্র সম্বন্ধে ২৫৭, ২৬৩, বেণীসংহার নাটকে ৩৮৭) 
৪৫৯, ভাবতে ন৫ কীরাতার্জুনীয়ে ৩০৮ 

মেঘদূত ৩৯৮-৪০০ যৌগন্ধবায়ণ ৩৪৮, ৩৯৫, ৩৯৬ 

মেদজাতি ১০১ যাণ্টি ১৩৫ 

মেন্হাঙুদ্দীন ২০৩ য্যাম্ফোবা ৯৬ 

মেনাহাী ২৫০ শা 

মেনেল ৯৮ র। 

মেসন ডিউ ২২৯ 

মোশাপোটামিস্া ৭৩ হিজর নদে ১৮ 


মৈষস ঠোবমোজ ৭২) ৭৩ 

মোদদুম (দ্বীপ ) ২০৮ 

মোদকলিঙ্গ ২৫৯- ১০ 

মোবাবক সা' ২৪০ 

মোহনলাল ২৫২, ২৫৩ 

মোহ্মুদগর ৪২৯ 

মৌর্য্য-_সংজ্ঞা ৩৮২; বিবিধ 
৯৪, ৯৫ 

ম্যাকডোনাল ২৭৫ 

ম্যাক্সডস্কার--৫৯ 

ম্যাকমূলার-_আর্ধ্য-শব্দ বিষয়ে 
২৫৪১ ফ্লালিদান সম্বন্ধে 
২০৭, ২৭৫) সংস্কৃত ভাষার 
আলোচনায় ৪৩৭ 


পপ 


য। 
যবধধীপ- হিন্দু-প্রভাব ৮৪, ৮৭ ) 
বঙ্গের প্রভাব ১৫৬, ১৫৮, 
২১১ 


,যবন ৬৮, ১০৫) ৪৫৯ 


যবনিকা (গ্রীক সংশ্রবে) ৪৬* 
যশোধর্শণ বিছুবন্মীণ ২৭৬ 
হশোবস্ত সিংহ ৩ 


রগুবংশে ২৯৩ 
বযুনন্দধন ১১৬, ১৭১১ 
৪৩১৯ 
বঘুনাথ শিবোমণি ১৬৯-_ ১৭৩ 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৯৪,৪৭৪, 
৪৭৮, ৪৭৯ 
রঘুনাথ ভট্ট ৪৬৪, ৪৭৭, ৪৭৮ 
রত্বাবলী_ নাটক, ৩৪৫--৩৫০ ) 
বৈদেশিক বাণিজ্য-বিষয়ে 
৫৫, বিবিধ ৩২২, ৩২৫, 
৩৫৬, ৩৯১ 
বত্বোততব ৫৫ 
রগ্তানি- ভারতের পণ্য ৫৬-- 
৫৭, ৬২৭৩ 
রবার্টনন ৯৫ 
রলে (স্তর ওয়াপ্টীর)--সেমিরা" 
মিসের ভারত আক্রমণ 
প্রসঙ্গে ৪৭ 
রাক্ষস ৩৭৯---৩৮৩ 
রাক্ষসীপোতা ২৯৩ 
বাজতরঙ্গিন--বাঙ্গালীর বীরত্ব 
বিষয়ে ১৬১; বিবিধ ২৭৮, 
২৭৯, ৪9৪৯) বঙে সমুগ্র 
বিষয়ে ২৫৯ 


১৮৯, 


বাজী ৩৬৬ 

বাগ ইন্্রচোল--টীনে দূত 
প্রেরণ ১৩৭ 

রাজাবলী ৪৪* 

স্নাবণ ৩৭ 

রামকৃষ্জ ২৪৬ 

রামচন্দ্র ১২, ২৪, ৩৫7 ততীঙ্কার 
বঙ্গদেশে আগমন ২০৮, 
২৫৮ 

রামচন্দ্র কবিভারতী ১৮২, ২৩১ 

রামচন্দ্র বায় ২৪৯ 

রামনাথ বায় ২৫৩ 

রামনাপরায়ণ ২৫২ 

রামপাল ২১২ 

রামমোহন ৪৬৬ 

রামস্বামী ১৩২ 

রামারণ_-কৃণ্তিবাসের পরিবর্তন 
বিষয়ে ৪৭৮ 

রাগাশ-__বাণিজ্যে ৫৮ 

রাছুল ২০, ১২৬ 

গ্রিল ডেভিডস্‌__বাণিজা-বিষয়ে 
৫৯। 

রিয়াঙ্গুদ সালাতিন ২৪২-_-২৪৪ 


কদ্রত ৪৪১) শঙানন্দ ৩৩৭ 

রূপ ১৯৭, ৪৭৪--৪৭৯ 

রূপনারায়ণ ২৪৩ 

রেগৃনি (সোমারি ওডি)-_সধগ্রাম 
প্রসঙ্গে ১৮৮ 

রেনেপ-- ভারত বিষয়ে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের অনভিজ্জ তা সম্বন্ধে 
২৬২ 

রেশমী বস্ত্র--বিদেশে রপ্ানি 
বিষয়ে ৭০, ২৪৩ 

রেপিডেন্সিরাল কলেজ-_প্রাচীন 
ভাখতে ১৭৫ 


বোথ ( গাডল্ফ ) ৪৬৭ 


নির্ঘণ্ট, 


সেন্ট রূপে বোধিসস্ব ৪৬৪) 
ভাগতের বাণিজ্যে ভত্রত্য 
অর্থনোবণ প্রসঙ্গ ৬৬ 
রোমকসিন্ধীস্ত ৪৪৯ 
রোসেন ৪৬৬ 


শপে 


ল। 


লঙ্কা--উহার দক্ষিণে বিস্তৃত 
সুসভ্য জনপদ, বশ্তনান 
লঙ্কা সেলঙ্কা নস ১২০-- 
১২২১ বাণিজ্য-প্রপঙ্গে ৫৭, 
৭৯7 সিংহল দ্রষ্টব্য। 

লক্ষণাণিকা ২৪১, ২৫১ 

লক্ষষমণসেন ২২, ১৫০। 
২০৯, ২৩৭, ২৪২ 

লক্ষণ 1তী ১৫০, ১৯৬, ২০২, 
২৪০, ২৪১) গৌড় দ্রষটব্য। 

লঙ্গ (লয়) চীনে ভাগতের 
উপনিবেশ বিষয়ে ৭৭, ৮০) 
৮১১ বঙ্গে উপনিবেশ 
ও মুদ্রা বিষয়ে ২২১ 

ললিতাপিত্য ১৬১, ২৫৭, ২৫৯) 
৩৩৩ 


১৬৫ 


৪ 


৪৯৩ 


লোপ ডি' ভেগা ৩৯৭ 
লোহুনা ১২৬ 
ল্যাভেল---বাণিজ্যে ২০* 


গা 


শক--বংশ ৯৬, ২৭৫, ২৭৯ 

শকটার ৩৭৯--৩৮৬ 

শকর (শাকর) মল্লিক ৪৭৪, 
৪৭৭ 

শকুস্তলা--বৈদেশিক বাণিজ্য 
৫৫) নাটক ৩৩০--৩৩৮ $ 
কালিদাস ও ছুম্বস্ত প্রভৃতি 
দ্রষ্টব্য 

শঙ্করাচার্যা _১২, ২৪) জীবন- 
কথা ৪২৩---৪৩০) বিবিধ 
৪৩২, ৪৪০, ৪৬৮ 

শঙ্কু ২৯১ 

শতদ্রু ৪৫৭ 

শলাকা-পরীক্ষা ১৭৯ 

শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি ৪৩০ 

শ।পিবাহন ২৮০, ৪৩৫, ৪৩৮ 

শাশানিয়া ১২৯ 


লাকুপেবি গানে বাণিজ্য প্রসঙ্গে শাশ্বত ৩৩৭ 


৮১) বন্দর প্রসঙ্গে ২২১ 
লাঙ্ষমণের ২৪২ 
লাজ্জিতাশ্ত ২২৫ 
লাট--গ্রাম ২৩২ 
লাড়বদ্র--লালদেশ ২৩১, ২৩২ 
লার ১০২ 
লানেন--বাণিজা প্রসঙ্গে ৬৩, 
৬৪) পেঙ্কোলো৷ বিষয়ে ১৩৯ 
মাহিতা-প্রসঙ্গে ৪৬৭ 
নিনসোটেন--বাণিজ্য 
১৯৩, ২০৪ 
(ফ্রেঙরিক )--ভারতের 


বিষয়ে 
লিষ্ট 


শিক্ষাষ্টক ৪৭*-__-৪৭৩ 
শিন ৭৬ 
শিস্তোইজম্‌ ( ধন্ম ) ২২২ 
শিবগুরু ৪ ২৫ 
শিমো--চীনে ভারতের উপ- 
নিবেশ বিষয়ে ৭৭ 
শিলাদিতা ( ২য়) ২৭২ 
শিহলণ ৪৬৯ 
শিশুপালবধ--বাণিজা প্রসঙ্গে 
৫৫7 মহাকাব্য ৩১২ 
৬৯ 
শীলঙদ্র ১৬৭, ১৬৮ 


রোম--প্রতিষ্ঠার ভারতের প্রভাব বস্ত্বাবসারে ইংপগ্ডের ক্ষতি শুকসপ্ততি ৪২ ২ 


১৯; তথায় ভারতের বাণিজ্য 
৬৪, ৬৮) ভারতের ব্যাঙ্ত্ 
১২৮) ভারতে বোমের মুদ্রা 
১*৮) নাটক প্রসঙ্গে ৪৬০) 


বিষয়ে ১৯--৭, 
লীড্‌স ২১৭ 
লুক ৩৫ 
লোডোভিকে। ডি? বার্থেম ১৯৭ 


শুল্ভ সুত্র ৪৪৬ 

শৃদ্রক ৩৫৫, ৩৫৬, ৪১৯ 
শোতোকু ১২৫ 

শ্বেত] খঁ! পল্লী ২১৪ 


৪৯৪ 


শ্রমণগণের উপনিবেশ-__চীন- 
দেশে ১২৫ 

শ্রীকন্ঠ ৩৬০ 

শ্রীকষ্ণ-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে ৫৫) 
শিশুপালবধে ৩১২-_৩১৫ 3 
শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুধু্ট ৪৫৯ 

ভ্রীচৈতন্যদেব--চৈতন্যদেব দ্রষ্টব্য 

শ্রীধর দাস ৪৩০ 

শ্রীধর সেন ৩০৪-__-৩০৫ 

শ্রীধম্মনাভ ৩১৩ 

শ্রীপুর- বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১৮৮, 
১৯৪, ১৯৭) কেদার 
রায়ের বীরত্ব বিষয়ে ২৪৭, 
২৫১ 

শ্ীভোজ-_ভারত মহাসাগরীয় 
দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন 
প্রসঙ্গে ৯১--৯২ 

জ্রীমন্ত (সাগর) ২০৬, ২২৩-_৪ 

জ্রীরামচন্দ্র__রামচন্্র দ্রষ্টব্য 4 

ভ্রীরামপুর--বাণিজো ২১৪ 

শ্রীহর্য ৫৫,২৬৮, ২৭০, ৩১৮-_ 
৩২০১ ৩২৩, ৩৪৫, ৩৫৫, 
৩৫৬১ ৪৪১ 

শ্ীক্ীগীতগোবিন্দ ৩২২, ৪৩১ 

শ্রুতিকম্মবাদ ২৯১ 

গ্লেজেল-_-শকুন্তল! প্রসঙ্গে ৪৬২, 
৪৬৬ 


ষ। 
ফটগোশ্বামীপাদ-__ট্‌্বৈষ্ণবাচাধ্য 


৪৭৪---৪৭৯ 

ষট্‌-মহাকাব্য ২৭০ 

ট্টাওরবেট্স্‌ ৪৫_-৪৭ 

টাডিয়া ( ছ্রেডিয়া ) ২৬৮--২৬৯ 

স্ীফেন্স ২১৭ 

ট্টেফানো-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১১৭ 
১১৮ 

ফ্রাবো--ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে 
৭৩, ৯৯, ১০১) তক্ষণীলা 


ভারতবর্ধ। 


বিষয়ে ১৭৪) ভারতের 
দৈথ্য-বিস্তৃতি বিষয়ে ২৬৫ 


পপি 


স। 
ংত-ভাষা --- কাব্য-মহাকাব্য 
প্রভৃতি ২৬৮; নাট্যসাহিত্য 
৩২৩; খগণ্ডকাব্য ওগস্ভকাব্য 
৩৯৮১ অভিধান, অলঙ্কার 
গ্রন্থ ও ব্যাকরণ ৪৩৩ 5 
তন্মধ্যে ইতিহাস ৪৪১ 
পাশ্চাত্যে উহ্হার আলোচনা 
৪৬৪--৪৬৫) ফা-হিয়ানের 
ও ইং্সিঙের পাুলিপি' 
ংগ্রহে ৮৬, ১৮১) ১৮৩ 
প্রভাব ১৭, ১৮, ২৩ 
সগর ১৮ 
সঙ্ঘবন্মণ ১২৩ 
সজ্ঘভের্দ ১২৩ 
সতরঞ্জ ৪৬৪ 
সনাতন ১৯৭, ৪৭৪-_-৪৭৯ 
সন্দ্বীপ ১৯৫, ১৯৭,২৪৭ 
সন্ধ্যাকর ২১৩ 
সপ্তম (সাতগী )--প্রাচীন 
রাজধানী ১৮৪; সাতটী 
গ্রাম ১৮৫) বাণিজ্য-বন্দর 
১৮৬--১৮৭ ) তীর্থ ১৮৯) 
চৈতন্যের সময়ে ১৯১-১৯২ ১ 
বেতোড় প্রনঙ্গে ১৯৩7 
বিবিধ প্রসঙ্গে ১৫*, ২*১, 
২১৪--২১৬ 
সপ্বর্ধিগণ-_বঙ্গদেশে ১৯১, ২৬৫) 
সপ্ত রিষি স্থান ১৮৮ 
সমতট--চৈন পরিব্রাজকগণের 
পরিদৃষ্ট ১৪৭) স্থাননিদ্দেশ 
বিষয়ে ১৪৭--১৫১) সেংচি 
সম্বন্ধে ১৮৪ 
সমস্ত ১২৫, ১২৬ 
সমুদ্রগত 
১৬৩, ১৬৪; সমুদ্রগতি ২৭৭ 
সমুদ্রগুপ্ত ১৪৬, ১৫১, ১৬৩, 
১৬৪, ২০১, ২৯৩। ২৯৯ 


৯ 


১৪৬, ১৪৯---১৫১,- 


সমাট--শব-তত্ব ২৪৫ 

সরকার ও পরগণ! বিভাগ ২৪ঈ 

সলোমান-__ভারতের বাণিজ্যে 
৬৬, ৬৩, ৭৯) বণিকদিগের 
বিশ্রামাগার নিন্মাণে ৭৩ 

সাইরস ৪৮ 

সাইলা ৬৭ 

সাগরিকা ৩৪৬-_-৩৫* 

সাকল নগর ২৩২ 

সাত্রাপ, সাত্রাপি ৪৮, ৪৯, ৫১ 

সান্্রোকোট্রস ৪৫, ২১* 

সামস্ত পাশার্দিক ১২৩ 

সামস-ই-সিরাজ আফিক ২৪১ 

সাধুজা ৯, ১৪ 

সায়েস্ত! খা ২৯১, ২৯৬, ২২* 

সারভোর্টিস ৩৯৭ 

সাহাবাজ খা ২৫১, ২৫২ 

সাহিত্য__বুৎপত্তি ১৬, 


এও 


প্রতিষ্ঠার পরিচয় ১৭৯) 
হস্কৃত ভাষ৷ দ্রষ্টব্য । 
সাহিত্য-দর্পণ ৪৩৭, ৪৩৮) 


নাটকের লক্ষণাদি বিষয়ে 
৩২৩-__৩২৭ ) উহ্থার রচয়িতা 
৩৩৭---৩৩৮ 
সিওয়েল-_ রোমের মুদ্রা ভারতে 
পরিদৃষ্ট ৬৭ 
লিংহপুর ২৩২ 
সিংহবাহু ৮*, ২৩১, ২৩২ 
পসিংহল-_নান! নাম ও উৎপত্তি 
তত্ব ১০, ১০২১ ১১৯) 
গ্ীমস্তের বাণ্ব্যি প্রসঙ্গে ঃ 
২২৩) হাসপাতাল প্রসঙ্গে 
২২৫--২২৬) বাঙ্গালীর 
প্রভাব বিষয়ে ২২১, ২২৫১" 
হণ) বাঙ্গালী কর্তৃক বিজয় 
বিষয়ে ১৬১ তব্রত্য রাজন্ত- 
, বর্গ ২২৫, ২২৬ ফা-হিয়ান 
প্রসঙ্গে ৮৩)  বাণিজ্াদি 
বিবিধ বিষয়ে ৮৬,১৫৩,১৯৪ 
বঙ্গের সভ্যতা বিষয়ে ১৫৩ 
--১৫৬ ) লঙ্কা, জ্ীম্ত, ফা. 


হিয়ান, বিজয়সিংহ প্রত্থৃতি 
ষ্টবায। 

সিঙ্গাপুর-কলিঙ্গের নিদর্শন ২২২ 

সিচাউ ২** 

সিজার ১২৭, ১২৮) ফ্রেডরিক 
১৯৩) ২৯৮ 

সিদ্ধাচার্ধ্য ২৬৭ 

সিন্দাবাদ ১৯২ 

সিদ্কু_মসলিন প্রসঙ্গে ৫* 

সিরাজ-উদ্দৌলা ২৯২ 

সিরিয়া-_-ভারতের বাণিজ্যে ৫৯ 

সিলভিয়ান লেভি--মহাভারত 
বিষয়ে ২৭৪ 

সিলাগ্লাদিকরম ১২২ 

সিসেষ্টি,স ( সেসোষ্টি,স ) ৪২-৪৯ 

সীতারাম রায় ১৬৬, ২৫* 

নুং-বংশ ১৩২) এ বংশের 
ইতিহাসে ভারতের রাজ। 
জেলাবাদার কথ ১৩২ 

সুইট ২৪৬ 

জুইস্থ ১৩৫ 

স্থজা ২১৯ 

সুজা-_ ম্যানুয়েল ডি, ২*৪ 

দর্শন ৪১৮ 

সুন্দরপাঁঞ্ডি ১১২ 

স্থবন্ধূ ২৭২, ২৭৯১ ৩২৯, ৪১৫, 
৪১৭ 

জুবর্ণগ্রাম (সোণার গী) ১৮৮, 
১৯৫) ১৯৬, ২০১, ২৩৯, 
২৪০) ২৫১ 

কুবর্ণবিহার ১৪৮--১৫* 

স্ুযশ ১২৬ 

সুরেশচন্ত্র ১৬৬ 

জর্পারক ৫৭ 

সুপ্পারক  জাতক-_বাণিজ্য 
প্রসঙ্গে ৫৬--৫৭ 

সুসন্ধি জাতক ৫৬ 

হু-ছংমুং বা স্বর্গনারায়ণ ২৪৪ 

৪১৭ 
সেংচি ১৮৪ 
লেন-চিং১২৬ 


নির্ঘণ্ট 


সেকর্শর সা ২৪১ 

সেক্সাপিয়ার__নাটয-গ্রসঙ্গে তার- 
তের সাদৃস্তে ৩২৭; কালি- 
দাসের ও ভবতৃতির ছায়া 
পাতে ৪৬১--৪৬২7 কবিত্ব 
স্কুধি রিষয়ে ৩*৮ 

সেখভিক ২০৬ 

সেন-বংশ ১৬৫) লক্ষণসেন দ্রষ্টব্য 

সেমিরামিস-_-ভারত অভিযানে 
৪৫--7৪৯ 

সেমিয়ুন সেথ ৪১৬ 

সের আফ্গান ২৫৩ 

সের সাহ ১৮৬ 

সেলিউকাইড বংশ ভারতের 
বাণিজ্যে ৫৯ 

সেলিউকাস (নিকেটার ) ১২৭, 
৪৫৯ 

সেলিউসিয়া ৭৩ 

সেস (ডক্টর)__বাবিলনে ভারতেব 
বাণিজা-বিষক্ষে ৫৭ 

সেসটার্স ৬৬ 

সৈয়ফউদ্দীন--সৈফেটিন ২০৪, 
২০১) হামজা ১৩৮ 

সোমোরিও-ডি' রেগনি ১৯৭ 

সৌন্দরানন্দ ৩২২ 

স্কনগুপ্ত ১৬৪ 

স্কাইলাক্স ২৮ 

স্তর- বিবিধ ২৬৪, ২৬৫ 

স্থিরমতি ১৬৯ 

স্বপ্রবাসবদত্তা ৩৯২---৩৯৫, ৪১৫ 

স্বামিনতড ১৬৪ 

স্মৃতিপুরাণ-__বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ৫৪ 
--৫৫ 


হ। 
হনুমান--নাটক ৩৯৯ 


হণ্টার-_বাণিজ্যে ২১৩) ভারতের 


অনুসরণ বিষয়ে ৪৩২ 
হরগোৌরী স্তোত্র ৪২৮ 
হরিকোলা ১৮৪ 
হরিসেম ২৭৪ 


৪৯৫ 
হর্যচরিত ২৭১, ২৭২, ২৮১, 


৪১১, ৪১২ 

হর্যবদ্ধন ১০০, ১৩৫, ১৩৬, ২৭১ 
৪১৫ প্রভৃতি 

হুলায়ুধ ৪৩৭ 

হস্তিবর্্ণ ১৬৪ 

হাইডাসপেস ১৭৪ 

চাক্লুত সোসাইটী ১১৭ 

হান ৮৭ 

হাঁখবোপ্ট ৪৬৭ 

হামাৎ ৭৩ 

স্বাম্ির (হামির মল্ল) ১৪৯ 

ভার্থ__বাণিজা বিষয়ে ৩৭ ? কুং- 
উপটৌকন বিষয়ে ৭৮ 

হারবাট ১৯৮ 

হিউয়ার্টি ১৩৫ 

হিউয়েট-_বাণিজ্য বিষয়ে ৩৭ 

হিওনান-উ ১৩৪ 

হিতোপদেশ ৪১৮, ৪১৯, ৪৬৫ 


হিন্দু নৃুপগণ--তাহাদের প্রভাব 
পাঠান রাজত্তে ২৪১) 
আসামে ২৪২ 

হিন্দুরাজ-বিমিশ্র এবং অবিমিশ্র 
৯৩, ৯৪ 

হিপ্লাসিওই ৪৫৭ 

হিয়াস্তি ৭৮, ১৩২ 

হীরাম-ভারত হইতে সুবর্ণ. 
ক্রয়ে ৬১) ময়ূর ক্রয়ে 
৬৩) ৬৭৪৯ 

হীরেপ__মহাভারত বিষয়ে ২৭*) 
হিন্দুবণিক প্রসঙ্গে ৭১) 
বৈদেশিক রাজগণ প্রসঙ্গে 
৭৩) লঙ্কা সম্বন্ধে ১২৯ 

হুইট্‌ুনে ৪৬৭ 

হুউলুম ৮৪ 

হুগলি--বাণিজ্যে ১৯৪, ২১৪, 
২১৯ 

হুনগণ ১০০, ২৭৬ 

হুয়াংহোয়া-সি-তাচি ১২৩ 

হয়েন-সাং-_ভারত ভ্রমণে ৯*-- 
৯১) বঙজদেশ সম্বন্ধে ১৪৫-_ 


৪৯৬ 


১৫২ ১ ভীহার নামের বিবিধ 
উচ্চারণ ১৪৮; তাত্রলিগ্ড 
বিষয়ে ১৮৩) সপ্তগ্রাম 
বিষয়ে ১৮৫ ১ বিবিধ ১০০, 
১৬৩, ২৪১ 

হুসেন সা (হোসেন স|) ১৮৯, 
২৪৩, ৪8৭৪, ৪৭৬ 

হেকেল-_নুন্ন ও আদি-বাস 
সদ্বন্ধে ১২৯ 
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[ আকাঞ্ষা__সাধুঙ্া লাভ ,_-চিন্তাব নিদর্শন,__প্রার্থনাষ পবিস্ফুট , -প্রাপ্ীন ভারতের শৌরবের পরিচধ , 
ভারতে ইতিহীস-_ভগন্মহিম। ঘোষণা ,_যুগ ও অবতার _ভাঁবতের ইঠ্িহাসেব সুব পথায,_বৈষমো 
সামা-স্থাপন,-ভারতের ইতিভামের মেকদণ্ড ,_ইন্াসের শেষ স্ম্ত,__অগ্রাত্রিংশ লক্ষাধিক বর্ষে বিষধ ,-- 
লাম্য-বৈষম্েৰ সংঘর্ষ তন্ব,__বৈষমো সাম্য-গ্বাপনের বা বিপ্লব-বিদুবণের ইতিহাসই ভারতের ইঠিহাস। | 


ভিন্ন" ললবঘহ্পহি জঅশীলিজ্মযাক্ৰ ভন । 
ইন ইলা ভুত্লবান্মা অীলিক্ক্মা লা ॥৮ 


“হে অন্ধকাবাতীত ! হে জ্োতির্য়! হে উত্রষ্টতর! হে দেবদেব। আপনার 
উপাসনায যেন আপনাব উত্তম জোতিঃ প্রাপ্ত হই? মন্ত্রে খাঁষ পরমাত্বাকে স্র্যযাদের 
নামে অভিহিত করিতেছেন ; আর তাহার সহিত সম্মিলনের প্রার্থন। জানাইতেছেন। 
প্রার্থন। জানাইয়া বলিতেছেন,_-“হে শ্র্ধাদেব ! আপনার উপাসনা করিষা আমি যেন 
আপনার উত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ আপনার সাযুজা লাভ করি।? 

প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ এই মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন । শ্রুতি বণিয়াছেন, _-“তং 
যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।” যিনি যেরূপ প্রার্থন। করেন, তিনি সেইরূপ সাফলা 

প্রাপ্ত হন। শ্রুতি-বাক্যে বিশ্বাসবান্‌ হইয়া, তাহারা কেবল এ এক 

(টিজার ভাবনায় বিভোর ছিলেন। কি করিলে অজ্ঞানাদ্ধকার দুরীতূত হয়, 

কি করিলে দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করা যায়, কি করিলে জ্যোতিঃরূপে 
জ্যোতির্য়ের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, কি করিলে আর জম্মজরামৃত্যুর অধীন হইতে 
হয় না,--এতিন্ন অন্য কোনও চিন্তা কখনও তাহাদের হৃদয় অধিকার করে নাই। প্রাচীন 
ভারত্রে পরিচয় দিবার সামগ্রী ঘে কিছু স্বাত-চি্ত অবশিষ্ট আছে, সকলই তাহাদের সেই 
চিন্তাত্ন নিদর্শন বক্ষে ধাবগ কবিষ। খহিষাছে। 
৪র্থ।২ 


১৩ ভারতবর্ষ । 


প্রাচীন-ভারতের গোৌরবের-এ্রশ্বর্যের প্রকু্তট পরিচয়-_তাহার সাহিত্য । কিন্তু সে 
সাহিত্যে সেই স্বতিই উজ্্বল নহে কি ? ভারতের অতীত সাহিত্যের অভ্যন্তরে & যে কোটি- 
সুর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহাতে অন্ধজনেরও দৃষ্টি-শক্তি 
রা বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। স্থতির বহির্ভূত দূর অতীতের ইতিহাস দিবা-মান- 
দ্রণ্ডের গণ্তীর মধ্যে নিবদ্ধ কৰা কখনই সম্ভবপর নহে। কাল অনন্ত; 
কাল-সমুদ্রের অনন্ত-বক্ষে অনন্ত বিক্ষোভ অহর্নিশ সমুখিত হইতেছে। সংসারে এমন 
কোনও অদ্বিতীয় ধী-শক্তি-সম্পন্ন বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সেই অনভ্ত-বিক্ষোভের 
অনস্ত-লীল। লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হন। সহক্সীধিক বর্ষের বিক্ষোভের বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিতেই ইতিহাস পরু্দস্ত ; অনন্ত-কোটি কলের অনন্ত-কোটি বিক্ষোভ-কাহিনী কে 
লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ? সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার গণ্ীর মধ্যে অসীম অনস্তকে ধারণা 
করিতে অসমর্থ হইয়াই, প্রতিহাসিকগণ “ভারতের ইতিহাস নাই? বলিয়! মনে করেন। 
কিন্তু সত্যই কি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই? ভক্ত বলিয়াছেন;_“আকাশ যদি 
পত্র হয়, সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়; তাহা হইলেও ভগবানের মহিমা লিখিয়া শেষ করা। যায় 
ভার ন।।? ভারতের ইতিহাস সম্ন্ধেও অনেকটা সেই উক্তিই প্রযোজ্য । 
ইতিহাস ভারতের ইতিহাস কি ? ভারতের ইতিহাসই তো-_ভগবন্মহিমা-ঘোষণ! ! 
রি যখনই ধর্ের-গ্লানি হইয়াছে, যখনই অধর্ট্ের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, আর 
যখনই শ্রীতগবান ধর্মরক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনই ভারতের সাহিত্যে ভারতের 
ইতিহাস বিকাশ পাইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, 
তৎসমুদায়ও প্রধানতঃ বিপ্লবের ইতিহাস__সংঘর্ষের ইতিহাস । তবে পার্থক্য-_-এখন রাজা, 
রাজ্য, খ্রশ্র্য্য লইয়। দ্বদ্-সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ; কিন্তু প্রাচীন-তারতের ইতিহাসে সে ছন্বব_ 
ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন তিন্ন অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য__বেদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ; দেখিবেন_ ধন ও অবর্ম্বের সংঘর্ষে ধর্ত্বের বিজয্ব-ছুন্দুতি বাজিয়া 
উঠিয়াছে ! ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে-__সর্ধবত্রই সেই দুন্ৃতি-নিনাদ ! মহর্ষি বাজ্মীকি 
রামায়ণে যে বীণা-ধ্বনির বস্কার তুলিয়াছেন, তাহাতেই বা কি মৃষ্ছনায় কি ব্বর-লহরী 
উখিত হইয়াছে? শ্রীমত্তগবদগীতায় হৃধীকেশ পাঞ্চজন্য-নিনাদে ব্যোম প্রতিধবনিত করিয়া 
কি বাণী ঘোষণা করিতেছেন ? তন্ত্রে, পুরাণে, মহাভারতে--প্রাচীন ভারতের আর আর 
প্রাচীন ইতিহাসে--কি নিদর্শন প্রকটিত রহিয়াছে ? সকলেরই লক্ষ্য+_অধর্শের বিক্ষোভ- 
বিদ্ুরণে ধর্মের প্রতিষ্ঠা-্থাপন। তাহাই কি ভারতের ইতিহাস নহে ? 
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি- ফুগ-চতুষ্টয-বিভাগ-_কি শিক্ষা! প্রদান করে? সত্যে মৎস্য- 
'কৃ্থ-বরাহ-নৃসিংহ-বামন, ত্রেতায় ভার্গব-রীরাম, দ্বাপরে নরনারায়ণ বান্ুদেব, কলিযুগে 
রি বুদ্ধ-কক্তি প্রসৃতি যে অবতার-সমূহের বিবরণ শান্তর-্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ 
ও রহিয়াছে, তাহাতেই বা কি বুঝিতে পারি? বুবিতে পারি না কি-_ 
. অবস্তার। ভারতের ইতিহাসের এক একটি স্তর-_সেই এক একটি অবতার-তব্ে 
প্রকটিত। অবতার-তত্ব পর্যযালোচন) করিলে, আমরা বুঝিতে পারি;--সংসার যখন 


প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস । ১১ 


“আমিত্বে আত্মহারা হয়, হ্বরূপ-তন্ব ভুলিয়া যায়, বিভ্রান্ত-পথের অনুসরণ করে ; তখন 
দিব্যজ্ঞান প্রদান জন্য, স্থপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে, পতিতপাঁবন তগবানের 
আবির্ভাব ঘটে । মংস্য-কু্দ্রাদি অবতার-পঞ্চকের কার্য্যকাারিতা * বিষয়ে মতান্তর থাকিতে 
পারে; কিন্তু ভ্রেতায়, বাপরে ও কলিষুগে যে সকল অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, 
ভাহাদের কার্ধাকাবিতা৷ সব্বন্ধে কাহারও মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে ন1। 
সসাগবা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিয়া, এ্রশ্বধ্য-গর্বেব গরীয়ান্‌ হইয়া, লক্ষেশ্বর রাবণ 
নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার অতাচার-প্রভাবে ধর্মকন্দ লোপ 
পাইতে বসিয়াছিল ? যাগষজ্ঞ পণ্ড হইতেছিল ;_-তগবৎ-সন্নিকর্ষ-লীভের জন্য সংসার যে 
পথে অগ্রসর হইয়াছিল, যে পথ অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছিল; ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সংসার 
আচ্ছন্ন কর্িতেছিল। শ্রীরামচন্দ্র-রূপ জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবে সে অজ্ঞান-আধার দুরীভূত 
হয়; অত্যাচার দুরে যায় ;-_গন্তব্য পথ মুক্ত হয় ;__যাঁগ-যজ্ঞাদির বিগ্ম বিদুরিত হয়। 
রামায়ণ মহাকাব্যে ভারতের ইতিহাসের এই এক অভিনব স্তর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া! থাকে । 
পুবাণাদি শাস্গ্রস্থে ও মহাতা“তে-_এবন্বিধ নান স্তর-পর্ধ্যায় পরিদৃষ্মান। পুজ্থান্থপুঙ্খ পরিচয় 
প্রদান বাহুল্য-মাত্র । তুলনায় সে দিনের যে গৌতম-বুদ্ব-_-তাহার আবির্ভাব-তিরোভীবকেও 
তন্জপ একটি শ্তর-পধ্যায় বলিষ। নির্দেশ করিতে পারি। 
সাম্যে- স্থষ্টি-রক্ষা ; বৈষম্যে-বিনাশ। প্রক্ৃতি-রাজ্যে সাম্য-বৈষমোর চির-সংগ্রাম 
চনিয়্াছে। 'বকারে বৈষম্য ঘটিতেছে ; প্রকৃতি প্রতিনিয়ত সাম্যরক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন। 
রা প্রচ রৌদ্রের খরকরতাপে সংসার দগ্ধীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; 
ও বারিবর্ষণে তাহার তগ্ড-প্রাণ শীতল হইল । বর্ধার প্রবল-প্রবাহে পৃথিবী 
বৈষম্য।  পরিমগ্ত হইতে চলিয়াছিল ; দিনমণি উষ্ণ-নিশ্বাসে তাহা শোষণ করিয়া 
লইলেন। নিসর্গের এই রীতি নরদেহে নিত্য-প্রতযক্ষীভূত। আমুর্ধ্বদ নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন, বাধুপিত্ত-কফ তিনের সমতায় মানব-জীবন ; একের অত্যধিক প্রাবল্যে জীবন- 
ভার ছূর্বহ হইয়া পড়ে । দেখিতেও পাই,_দেহের মধ্যে সমতা-রক্ষার জন্য নিয়ত একটা 
সংঘর্ষ চলিয়াছে। সমতা-ভঙ্গ হইলেই স্ষ্টি-নাশের আশঙ্ক। ; তাই বুঝি প্রকৃতি প্রতি- 
নিয়ত সমতা-রক্ষার জন্য প্রয়াসী রহিয়াছেন। শাস্ত্-গ্রস্থাদির মধ্যে ভারতের যে 
ইতিহাস বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সাম্য-স্থাপনের দৃষ্টাস্তই তাহার সর্বত্র প্রকট 
পরিদৃশ্যমান্। মহাভারতে শ্রীতগবান যে নীতি-তত্ব প্রচার করিয়া গিয়্াছেন, সাম্য- 
রক্ষাই তাহার মূল লক্ষ্য নহে কি? অধন্ম্ের উদ্বেল তরঙ্গে ভারতবর্ষ ধবংসের অতল-তলে 
নিমজ্জিত হইতেছিল,__ধর্শাসংস্থাপন-রূপ সমতা-রক্ষায় শ্রীতগবান তাহার উদ্ধার-সাধন 
করেন। “র্ববমত্যন্তগহিতম্‌”-_অতি-ব্বদ্ধি কোনও বিষয়েই সমীচীন নহে। দান-ধন্মর 
সর্ধজন-ক্লাঘনীয় । কিন্তু রাজচক্রবর্ী বলি, এশ্বর্যা-যদে মত্ত হইয়া, পাত্রাপাত্র বিবেচনা 
না করিয়া ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় না ভাবিয়|, পরিমাণের পর্ধ্যায় না বুবিয়া, আত্ম- 
অবগত হইতে পারিবেন! 


১২ ভারতবর্ষ । 


প্রীধান্ঠ খ্যাপনোনেত্তে দ্রান-কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ফল হইল--তীাহার পাঁতাল- 
বাস। প্রীতগবান বুঝাইয়া দিলেন, __“সর্ধমত্যস্তগহিতমূ।” বৌদ্ধ-ধর্শের অভ্যুদয়ের 
বিষয় আলোচনা করিলে, এই তত্ব বিশদ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যজ্ঞকার্যে পশুবলি 
শ্রেয়ঃসাঁধক বলিয়া শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সে বলি কেমন বলি--কি অবস্থায় 
কি ভাবে সে বলি সম্পন্ন হয়, তত্প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখিলেন না ; যজ্ঞার্থে পণ্ডবলির প্রকৃত 
তাৎপধা কালবশে মানুষ ভুলিয়া গেল?) পরস্ত মৌহবশে পশুহননকে__-পণ্ডহনন হইতে 
নরবলি পধ্যস্তকে_ ধর্মকর্ম বলিয়া মনে করিল। * দেশব্যাপী আর্তনাদ উঠিল। ভগবানের 
আসন টলিল। পণুহনন-নরবলি-নিবারণোর্দেশ্টে তিনি অহিংস পরমো। ধর্ম মহাবাক্য 
প্রচার করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। শত ফিরিল; সমতা বক্ষা হইল। ধর্মের 
নামে যে অধশ্ম্রের অনুষ্ঠান চলিয়াছিল, তাহা আর অব্যাহত রহিল না। কিন্তু কালক্রমে 
আবার হিতে বিপরীত ফল ফলিল। মহাপুরুষ যে উদ্দেশ্তে যে মহাবাণী প্রচার করিয়া 
গিয়াছিলেন, সংসার তাহা। ভুলিয়া গেল। তাহারা তখন অহিংসা-মান্রকেই শ্রেয়ঃধর্শম 
বলিয়া মনে করিল। ফলে, বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল; অহিংসার প্রশ্রয় 
দিতে গিয়। প্রকারান্তরে হিংসা-বৃত্তিই পনিপুষ্টি-লাভ করিল । মান্ুষ ছুপ্ধদানে সর্প পোষণের 
নীতির অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জীবের জীবন-রক্ষার জন্য যে ধর্মশমতের প্রচার 
হইয়াছিল, সেই ধর্শমমতের প্রভাবে মৎকুণ-জাতীয় জীবের দ্বার! মান্থুষ মানুষের রক্ত শৌষণ 
করাইতে সক্কোচ বোধ করিল না । আবার শ্রীতগবানের আসন টলিল। লুপ্তপ্রায় ব্র-ক্মণ্য- 
ধর্মের উদ্ধার-সাধন উদ্দেশ্তে তিনি “শিবোহহং' শঙ্করা চার্য্য-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন । 
বৈষমো সামা-স্থাপন-জনিত এবন্িধ সংঘর্ষ-কাহিনীই ভারতের লুণ্ত-ইতিহাসের শেষ 
স্বতি। শান্ত্রসমূহ সেই স্্বতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন; আর তাহারই মধ্য দিয়া 
প্রাগীন ভারতের শ্রশ্বর্যা-সম্পদের গৌরব-বিভবের রশ্শি-রেখা বিকাশ 
পাইতেছে। বলিয়াছি তে, রাবণের অত্যাচারে অধর্ম-রূপ অনল-প্রবাহে 
ংসার দগ্ধীভূত হইতে বসিয়াছিল ; শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবে, ধর্শা- 
বক্ষারূপ শান্তি-বাপি-নিষেকে, সমাজ-শরীর নবজীবন লাভ করে। বৈষমো সাম্য-স্থাপনের 
এই চিত্র রাঁমায়ণে প্রকটিত আছে। তাহারই অন্কুযঙ্গে তাৎকালিক, সমাজ, ধর্ম, রীতি- 
.* পশুবলি, নরবলি প্রভৃতি শব্দে দ্বিবিধ অর্থ 2চিত হয়। কাম, ক্রোধ, লৌভ, মোহ, যদ, মাৎসর্য প্রতৃতি 
হিংঅপশ্তর উপদ্্রবে সমাজ-শরীর নিযত উদ্বেলিত | সে ক্ষেত্রে পঞ্চবলি শব্দের তাৎপর্যা_-& সচল রিপুর সংসর্গ 
পরিত্যাথ করিয! ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ। মানুষ খন রিপুর সংশ্রব পবিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে 
ভগবানের নিকট পণু-বলিদানে সমর্থ হইয়! থাকে | দেবোদ্দেছেয পণ্ু-বলিদানের ইহাই প্রকৃষ্ট তাৎপর্যা। নরবলি 


শবের ত1ৎপর্যয_-সম্পূর্ণৰপে ভগবৎ-পাদ পল্মে আত্ম-সমর্পণ। তার পর, বজ্ঞার্থে পণুবলি হইত বলিলে যদি বুঝি,__ 
নতাসত্যই ছাগ্াদি জীবন্ত পণ্তকে দেবোদ্দেশ্যে হনন কর। হইত, তাহা হইলেও সে হনন-হনন নহে। কারণ, 
বণিপ্রদণ্ড লীব নবজীবন লাভ করিত,--শাস্ত্রে ইহাই উল্লেখ আছে। নরমেধ যজ্জে গুনংশেফ প্রাণদাঁন করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু তাহার স্ৃত্যু হয় নাই। হৃতরাং নরবলি শব্ষে যে নর-হনন বুঝাইত, তাহা নছে। বীহাদের 
প্রাণদানের ক্ষমত। ছিলু, তাহারাই সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন । ধাঁহার। প্রাণদানে অপারক, মাংন আশে যাহার 
পশুবলির প্রশ্রধ দেন, তাহাদের বলি--বলি নয়, সে বলি--ছুনন মাত্রা অর্ববিপর্ধায়ে এক হইতে আর এক 
ব্যাপার সংটিত হইয়াছে । 


ইতিহাসের 
শেষ-ম্মৃতি । 


প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস । ১৩ 


নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতেও তাহাই। পুরাণ- 
পরম্পরায়ও তাহাই। মুখ্য-ঘটনা ধর্মপ্রতিষ্ঠা__সাম্য-রক্ষা ; অন্ুযঙ্গে__অন্তান্য কথা। 
পৃর্ববেই দেখাইয়াছি, পুরাতত্বের গভীর গহ্বরে যতই দুরে প্রবেশ করা যায়, সাধারণ ঘটনা- 
পরম্পরা বিশ্বৃতির গর্ভে বিলীন হয়, অসাধারণ মাত্র দৃষ্টি-সীমার অস্ত্ুক্ত থাকে । কর্লাত্তরের 
চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যদি বর্তমান মন্বস্তরের মাত্র অষ্টাবিংশতিতম চতুর্ুগের প্রসঙ্গ 
আলোচনা করি, তাহা। হইলেও প্রায় ৪৩ লক্ষ ২০ সহত্ম বৎসরের সাধারণ ইতিহাস বলিতে, 
হয়। কলির অনাগত বর্ধ-সমৃহ বাদ দিলেও ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ বৎসরের বিষয় বলার 
প্রয়োজন। অধুনা যাহা পুরাতত্ব বা ইতিহাস বলিয়! প্রচারিত, ছুই তিন সহস্র বৎসরের 
অন্তর্গত ইতিবন্তের অন্থসন্ধান করিতে গিয়াই তৎসমুদায় পর্য্যদস্ত। তাহাতে সপ্রমাণ হয়,__ 
অল্লামু অর্প-বুদ্ধি জনের পক্ষে অতি-পৃর্ব্বের গবেষণায় প্রত্বত্ত হওয়া বিড়ম্বন1 মাত্র । পাশ্চাত্য 
এতিহাসিক-গণের মধ্য হারা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অতি-অন্সন্ধিৎস্ু যিনি, তিনিও মাঁসিডনাধিপতি আলেকজাগারের 
ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ববর্তী কোনও তথ্যই নিরূপণ করিতে অগ্রসর নহেন। এ্ঁতিহাসিক- 
গণের অনেকেই আমাদিগের শীন্ত্র-কথিত বিষয়-সমূহের কাল-নির্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া, 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “যাহার কাল-নির্দেশ কর! যায় না, যাহার পৌর্ববাপর্য্য অনুসন্ধান 
করিয়! পাওয়া যায় না, তাহা! ইতিহাস পদ্রবাচ্য নহে ।”* বল! বাহুল্য, এ মত ম্বতঃসিদ্ধরূপে 
গৃহীত হইতে পারে না। ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ;_তাহার নিদর্শনও আছে। কিন্ত 
নিশ্চয়রূপে তাহার কাল-নির্দেশ হইতেছে না বলিয়া, অথবা তাহার কাল-নির্দেশে অসমর্থ 
হইয়া, যাহা! ঘটিয়াছে তাহ "ঘটে নাই” বলিয়া! উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? আমাদের 
শাস্ত্র-বর্ণিত ব্যাপার-সমূহের কাল-_শান্ত্রই নির্দেশ করিয়| গিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়। 
সে কাল-পরিমাণ উদ্ধার করিতে না পারিলে, ক্রটি অন্মদ্‌-পক্ষেরই মানিয়া লইতে হইবে । 

















* ভিল্গেন্ট শ্মিথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিয়! যশন্বী হইয়াছেন। তাহার মত,_[78005 60 ৮1710 
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হইতে ভারহবধের ইতিহাস আরম্ভ করিয়ছেন। আধুনিক পাশ্টাতা-জাতির সহিত 'দংশ্রব ঘটে নাই বলিয়াই যে 
অস্তিত্বাভাব ঘটিবে, তাহার কোনও কারণ নাই। ভুমধ্য-সাগরের উপকুল-ভাগে সভাতার প্রথম বিকাশ হয় বলিয়া 
পাশ্চাত্য-জাতির ধারণা । কিন্তু তথাকথিত সভ্য-জাতিদিগের মধ্ো ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল,_ইহা 
আমর! পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়াছি। সে প্রমাণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাহার! অস্বীকার করেন, ভাহ'- 
দিশকেও বলিতে হইয়াছে,-_সে সময়েও ভারতবর্ষের নাম অপরিজ্ঞাত ছিল ন1। হেন্রি বিভারিজ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে প্রতিষ্টান্থিত। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের ভূমিকায় প্রথমেই তাহাকে প্রকারাস্তরে এ 
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১৪ ভারতবর্ষ । 


কুরু-পাগুবের যুদ্ধের কাল-নির্ণনন সন্বন্ধে গণনা করিবার অবসর অনেকেই পাইয়াছেন । 
তবে অর্থ-নির্ণয় পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়ায়, নানা জনের মত নানা প্রকার ফাড়াইয়। গিয়াছে । * 
এইরূপ বিভ্রমের কারণ, আমাদের মনে হয়, দৃষ্টি-শক্তির অসম্পূর্ণতা। দৃষ্টি-শক্ষির 
অসম্পূর্ণতা-হেতু মানুষ এক পদার্থ অন্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে । মান্ব রজ্জ্বৃতে সর্প 
দর্শন করে ; রক্ষছায়ায় জীব-অস্তর মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। এবছিধ দৃষ্টি-বিভ্রমের-দৃষ্টান্তের অবাধি 
নাই। তাই দর্শন-শান্ত্রমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনেক স্থলে অপ্রমাণের মধ্যে গণ্য হয়। 
বাহার পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে শাক্ষ-বর্ণিত ঘটনাবলীর অস্কসন্ধানে প্রয়াল পান, দৃষ্টি-বিভ্রঘই 
স্বরূপ-তত্ব-নির্ণয়ের পথে অন্তরায় আনয়ন করে। তাহাদিগকে তাই অনেক স্থলেই বিফল- 
মনোরথ হইয়। প্রত্যাব্ত্ত হইতে হয়। গ্রীসের অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্য জাতির প্রধানতঃ ভারত- 
বর্ষের সহিত যে দিন পরিচিত হন, সেই দিন হইতেই তীহাবর। ভারতবর্ষের ইতিহাস গণনা! 
করিয়া আসিতেছেন। তাহার পৃর্ধের ইতিহাসে লক্ষা করিবার অবসর তাহাদের ঘটে 
নাই। তাই ভারতের ইতিহাস নাই অথবা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ভারতবর্ষে 
সংঘটিত হয় নাই,_এই বলিয়। তাহারা নিরস্ত। 
শান্ত্র-বর্ণিত বৈষম্য সাম্য-স্থাপন-জনিত সংঘর্ষ-কাহিনীর মধ্যে ভারতের যে ইতিহাস 
রহিয়াছে, তত্প্রতি ্তিহাসিকগণের দৃষ্টি প্রায়ই আকৃষ্ট নয়। প্রাচীন-ভার্তের পুরাবৃত্ভ 
আলোচনা! করিতে হইলে, সাম্য-বৈষম্যের সেই সংঘর্ষ-তত্ব আলোচনাই 
বাতের প্রধান আবশ্তক। তাহারই মধ্যে ইতিহাসের সকল উপাদান নিহিত 
আছে। মহাতারতে কুরু-পাগবের সংঘর্ষ-বর্ণন-ব্যপদেশে তাহাদের পুর্বের 
ও পরের অনেক কথাই পরিবর্ণিত রহিয়াছে । পুরাণ-পরম্পরাও সেই স্বতিই বক্ষে ধারণ 
করিয়া আছে । সুতরাং যদি প্রমাণ করিতে পারি, _পাঁচ-সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের 
মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল (সে প্রমাণ আমরা পুর্ধবেই করিয়াছি), তাহার পূর্ব্বের ও 
পরের ছুই চারি সহত্র বর্ষের ইতিহাসও অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। কাল অন্ত; 
ইতিহাসের উপাদানও অনস্ত। সেই অনস্ত উপাদানের মধ্যে ধর্মের সহিত যাহা সংশ্রববুক্ত 
হইয়া! আছে; তাহাই আছে; অবশিষ্ট যাহা, তাহা বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়! গিয়াছে । 
ভারতের ইতিহাস-_ধর্খের ইতিহাস। যখনই ধর্শের গ্লানি ও অধর্খের অভ্যুদয় হইয়াছে, 
তখনই ধর্ম-সংস্থাপনার্থ শ্রীতগবানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তখনই ভারতের ইতিহাস 
উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শৌর্ধয-বীর্যের ও সত্যতার যে কিছু চিত্র দেখিতে চাঁও, সেই 
ওঁক্জ্বল্যের মধোই প্রস্ফুট দেখিবে । এক একটী ধর্-বিপ্রবের ইতিহাস আলোচনা করিলেই 
ভারতের এক এক ফুগের ইতিহাস অধিগত হইবে । স্থচনায় খধি-বাক্যে বুঝিয়াছিঃ 
ভ্ীতগবানের.সাযুজ্য-লাভই পরম ধর । * খখ্েদের স্ুক্তে দেখাইয়াছি, খধি জ্যোতিঃ-রূপে 
* কেহ কেহ বলিতে পারেন, খষি হুর্ধ্যদেবকে অন্থোধন করিয়া! যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার 
অর্থ-_লাধুজ্য লাভ” নহে। বেদান্তের নিগুঢ তত্ব আদিকাজের মনুষ্যের ধ্যান-ধারণার অন্তীত। খখ্খেদের খবিগণ 
জর, বায়ু; বন্ছি, হুর্যা, বৃক্ষ; লতা! প্রত্ৃতি যে পদার্থে ই একটু জাশ্চর্য্য গুণের সমাবেশ দেখিয়াছেন, দেবত[ভ্ঞানে 
কাহারই পুজায় ব্রতী হইয়াছেন। সে হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত থকে প্রদ্ব্থ খুবি পরিদৃষ্তম(ন্‌ হুর্যযরপ জড়পিখেরই 


প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস। ১৫ 


জ্যোতির্দয়ে সম্মিলিত হইবার জন্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন। সে প্রার্ঘনায়-_সে অনুষ্ঠানে 
যে বি উপস্থিত হয়, তাহাই অধর্দ্দ। সেই বিই বিপ্লব । সেই বিপ্লব-বিদ্ুরণের ইতিহাসই-_ 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষেই সে ইতিহাস পরিস্ফুট + 


উপাসনা করিতেছেন,--অধিকাংশ পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিত এই মতের পরিপোধক। কিন্তু কেহ হদি 
একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, নিগুঢ় তত্বের অনুসন্ধান জন্থ সত্যসত্যই ব্যাকুল হন, স্াহীর নিকট 
কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে নী। ভিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পাপিবেন,_সেই মহাপ্রাণ মহ্র্ধিগণের সর্ধবজই 
সোহহং তাৰ ছিল। তাহারা জল-সথল-মরদ্ধোম-নদ-নদী বুক্ষ-প ধ্বত,_ ঘাহারই উদ্দেশে মত্তক অবনত 
করিয়াছেন, তাহাতেই তাহারা পরমাত্মর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। খখেদের যে লুক্তে বিশ্বামিত্র 
খধি পয» সবিতা, মিত্র, ইন, বরুণ প্রভৃতি পানা নামে পরমাত্মকে আহ্বান করিতেছেন, সেই 
স্ক্রেরই মধ্যে ব্রাঙ্মণের নিতা-ধ্েয় গায়ঞ্রীন্ত্র বিদ্তমান রহিয়াছে। এই দেখিয়া--পুষা, মিত্র, বরণ প্রস্ভৃতির 
সঙ্গে সবিতৃদেক্কের নাম সঙ্নিবিট রহিয়াছে দেখিয়।__ছ্ুপ-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যঞ্তিখণ গয়াত্রী মন্ত্র জড়পিগ্ডের ডদ্দেশে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাথ্যা। করিয়! থাকেন । কিন্তু একটু অনুবাবন করিলেই বুঝ! যায়,-_-যেই বরণ, সেই শু্য, 
সেই ইন্দ্র, সেই পুষ। সেই সবিতা,--সেই সব, খধিগণ এই ভাবে বিভে।র হইয়াই তাহার সাহত সপ্মিলিত 
হইতে চাহিতেছেন, _ভেদক্ঞান তাহাদের মধ্যে আদৌ নাই । নাম রূপে পরব্রদ্ষকে সীমাবদ্ধ কর যায় না। 
তাই যত নাম--ঘত রূপ সংসারে আছে, সকল নামে সকল রূপেই তাহার। পর্রদ্দের বন্দনা করিয়। গিয়াছেন। 
সে তাহাদের 'গাছ-পাথর-পুতুল-পুজা' নয়-সে তাহাদের বিহ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন । গায়ত্রীর ব্যাধ্যাতেই 
কথাঢা বিশদ করিতেছি। ন্মান্তপ্রধান রধুশন্দন তাহার আফ্িক-তন্বে গায়ত্রীর কি ব্যাথা করিয়। শিয়াছেন, 
একটু প্রশধাশ কারয়া দেখুন। রধুনন্দন লিখিতেছেন,_-'গায়ত্রযা। অর্থমাহ যোগী যাজ্বন্ধ্যঃ। দেবস্ত 
মবিতুর্বচ্চে! ভগনগ্গতং বিভুং। ব্রহ্ষবাদিন এবাহখংরেণ্যঞচান্ত ধীমাহ। চিঙয়মে। বয়ং ভগং বিয়ো যে। নঃ 
প্রচোদয়ৎ। ধর্বার্থফানমোক্ষেবু বুগ্ধিবৃত্বীঃ পুনঃপুনঃ | বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যন্ত চিদাত্মা পুরুবে! বিরাট। 
বরেপ্যং বরণীয়ঞ্ক জন্মসংসারভাভিঃ | আদিত/প্তগওং বচ্চ ভগাখ্যং তন্মুমুক্ষভিঃ | জন্মৃত্যু বিনাশায় 
খন্ত ভিতয়ন্ত চ। ধ্যানেন পুরুষে যশ্চ ভ্র৪ব/ সুয্যমণ্ডলে । মন্তার্থমপিচৈবায়ং জঞাপয়ত্যেবমেবহি। ভেন 
গায়ত্রযা অয়মর্থ;। দেবন্ত সবিতৃওগন্যকজপান্তবামি ব্র্ধ বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরভিঃ তদ্দিনাশায়স ডপাসনীয়ং। 
ধাঁমাহু আগুক্তেন সোহমশ্ীত/নেন চিন্তয়মঃ। যে। ভগঃ সব্বান্তযামীশ্বরো। নোহম্মকং সব্বেষাং সংসারিণাং 
বিয়ো। বুদ্ধীঃ পরচোদয়ান ধপ্থার্বকামমোক্ষেঘু প্রেরয়তি । তখাচ ভগবদগীতায়াং। ঈশ্বর; সর্ব হতানাং হদ্দশেংজ্ছুন 
তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ পব্বঠতানি বস্তাপ্াঢানি মায়র়1। ঈশ্বরোগ্গ্ষামী হৃদ্দেপে অন্তঃকরণে ত্রাময়ন্‌ তত্তংকর্ধন 
প্রেয়ন্‌ যস্ত্রারঢানি দারুষগ্রতুল)শরারাগঢ়ানি গুতানি প্রাণিনো। জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়ন্া 
নিজশক্তা। তথাচাশ্বতরাপাং মন্ত্র; । একো! দেবঃ সর্ববভুতেষু, গুড়; সর্বববা!পী সর্বভূতাগ্তরাত্মা। কর্পাধ্যক্ষঃ 
সর্বভূতাধিবাসঃ লাক্ষাৎ চেতঃ কেবলে! নিুর্শশ্চ।”" ইহার তাৎপধ্য_জ্যোতিঃ-মবরূপ পরক্রক্ষে ল্-কামন! 
ভিন্ন অন্ত আর কি হইতে পায়ে? জন্স-মৃত্ু-জরার অধীন থাকিতে না হয়, ত্রিবিধ সংসার তাপ হইতে পরিত্রাপ 
লাভ করিতে পার৷ যায়,--প্রার্থনায় সেই আকাঞ্ষ।ই প্রকাশ পাইতেছে নাকি? ফলতঃ, মহান্‌ চিন্ত+--মহান্‌ 
ভাব বুধাইবার জগ্ক যে কোনও প্রসঙ্গ অধুন। উত্থাপিত হয়, সে চিন্তার সে ভাবের দ্যোতন! বেদে পুরাণে সব্বব্রই 
পরিদৃষ্ঠমান্। শব্দ-তত্তের মূল তখ্য অনুসন্ধান করিলেও প্রতিপন্ন হয়, একই বস্ত বুঝাইতে অসংখ্য শব 
পরদুক্ত হত। দৃষটান্ত-খরূপ 'গো' শব্দের উল্লেখ করিতে পারি। খো-শবের পণ্ড, বৃষ, খষিবিশেষ, যজ্ঞবিশেক, দ্বণ, 
বাণ, কিরণ, জল, হত্রির, স্বর্গ, চক্ষু, বস, কেশ, দৃষ্টি, ধেস্ু, দিক, বাক্য, বাখেশ্বরী, পৃথিবী, যাহা গায়আী, 
জ্যোতি: প্রস্ঠৃতি অর্থ শাপ্রে দেখিতে পাওয়া! যায় । খবিগণ কোন্‌ অর্থে কখন গো! শব্ষের ব্যবস্থায় করিয়াছেন, 
তাহ। 'না বুষিপেই আস্তি অনিবাধ্য 1 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পরি ধার 


ভাষা ও সাহিত্য । 


[ সাহিত্যের মধোই প্রাতীন জাতির ইতিহাস ,_-পৃথিবীর আদদি-খ্থ-সমূহ ধর্মের সহিত সংশ্রবধুক্ত,_ 
'সাহিহা'শব্দের বুাৎখত্তি-তত্ধ »_সংস্কত-সাহিত্যের পৃথিবী-ব্যাপী প্রভাব,-_বিভিন্ন জনপদে ভারতের আধিপত্য 
ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ ভাষা ও সাহিতোর অভ্যুদয়, সাহিত্যে সর্ধবিদ্থার শ্রর্তির পরিচয় + 
ইতিহাসের বিবিধ উপাদান, _সস্কৃত-দাহিতোর ও প্রাদেশিক সাহিতোর প্রসঙ্গ, দ্রাবিড়ের সভাতা,- -বঙ্গের 
প্রভাব ,__রাঞজভাষার শ্রেশঠত্--বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাক্তভাষার প্রসঙ্গ,সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্ত-খ্যাপন 
প্রাচীন ইতিহীসের উপাদান সগ্বদ্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত-_তদ্ধিষয়ে নান বিচার-বিতর্ক |] 

ঙী 


ভারতের সাহিত্যই তারতের ইতিহাস । কেবল ভারতেরই বা বলি কেন, যে দেশের 

যে জাতির সাহিত্য আছে, সে দেশের সে জাতির তাহাই ইতিহাস। সাহিত্যের উন্নতি- 

পরিপুষ্টি জাতির উন্নতি-পরিপুষ্টির পরিচয় প্রদান করে । প্রাচীন মিশর, 

সাত । প্রাচীন শ্রী, প্রাচীন রোস, পারদ, আরব, বাৰিলন। ফিনিসীয়া” থে 

দেশের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সকল দেশের সকল জাতির 

সঘ্ন্ধেই সেই উক্তি প্রযোজ্য । এই যে ইংরেজ-জাতি আজি গৌরবের সম্ত্রমের উচ্চ-আসন 

লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সাহিত্যই তাহার পরিচয় দিতেছে। এই তারতবর্ধ যে এক 
সময়ে উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢড় ছিল, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যই তাহার নিদর্শন । 

সাহিত্য__ভাবায় নিবন্ধ। ভাষা-_শব্দমূলক ; সুতরাং অসংখা। * সকল ভাষার সাহিত্য 

নাই। যে ভাষায় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, সেই ভাষাই গৌরবাদ্িত। ইতিহাস আলোচনা 

করিতে হইলে, গৌরবাম্বিত সাহিত্যেরই সহায়তা প্রধানতঃ আবশ্তক 

নে ।  হয়্। সেই সাহিত্যই গৌরবান্থিত--যে সাহিত্য ধর্ষ্ের সহিত সংশ্রব- 

যুক্ত। প্রাীন কালের কোনও পরিচয় লইতে হইলে সেই সাহিত্যেরই 

আশ্রয় লইতে হয় । কিবা প্রাচ্যের? কিবা প্রতীচ্যের_যে দেশের প্রাচীন সাহিত্যের 


* উচ্চারণের ভায়তম্যে নব নব ভাষার অভয় হয়। এক 'অন্মণ' শবে প্রধমার একবচনে সংস্কৃত 'অহ্ম্‌", 
হিন্ীতে 'হাম্‌', গুজরাটীতে হম" তামিলে “নাত, প্রস্থৃতি পরিবর্তন লক্ষা করিলেই এ তত্ব হরয়ঙ্গম..হইতে পারে। 
(“পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে “ভারতের ভাষা' পরিচ্ছেদ, এ বিষয়ের বিশদ দৃ্টন্ত প্তাক্ষ করুন )। প্রবাদ 
এই-+প্রতি বার ক্রোশ অন্তর ভাষার পরিবর্তন। কিন্তু পুথামুপুখ অনুসন্ধান করিলে শব্দোচ্চারণের তারতম্য 
সুতরাং ভাঁার স্বীতন্ত্য অতি নিকটেই লক্ষিত হয়। এক বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই কত উচ্চারণ কত রকম ভাবা 
দেখিতে পাই। আমর! বলি--'কোনও)' চট্টগ্রাম অঞ্চলে বলে 'ওগৃগা' মানগুমে বলে "যাক" আসামে 
হলেএজন'। এক কলিকাতা সহরেরই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর মধ্যে বিভি্নয়প শঝৌচ্চারণ দেখিতে পাই। 
কেছ বলেন; -প্লেলাস, কেছ বলেন, -গেলুম, কেহ বলেন--গেনু, কেহ বলেন,--গেলেম, কেছ বলেন-_যাইলাম। 
তবে হত দুরে বাইধে, ভাবার পার্থক) ততই পরিষ্ফুট হইবে । দাহিত্য-_ভাবার পার্থক্যে বাধা-প্রদানের প্রয়াস। 
বে সাহিত বত জধিকদুর পর্ন্ত সে পার্থক বাধা প্রদান করিতে পারিয়াছে, গেই সাহিত্কোর প্রদার তত অর্ধিক। 


ভাষা ও সাহিত্য | ১৪ 


প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, যে সাহিত্য কালের কবাথাত সহ করিয়াঁও অব্যাহত আছে, 
সর্বত্রই দেখিতে পাই,_-তাহার মূলে ধন্ধের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে । পৃথিবীর আদি- 
গ্রন্থ যাহা কিছু, সকলই ধর্পমূলক | প্রাচ্যের বেদ-পুরাণাদি-শাস্তগ্রন্থ-সমূহ, পাশ্চাত্যের 
বাইবেল, কোরাণ প্রসৃতি,_যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সকলই ধন্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত । 
সাহিত্য শব্দের অর্থই, আমাদের তাই মনে হর;যাহা ধর্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত হইয়! 
বিদ্যমান আছে, তাহ।ই সাহিতা। বৈয়াকরণ “সাহিতা' শব্দের ব্যুৎ্পর্ডি নির্দেশ করেন, 
“সৃহিতস্য ভাবঃ ইত্যর্থে ফ্্য প্রতায়েন নিম্পন্নম।” অভিধানে 'স।হিতা" শব্দের অর্থ লিখিত 
আছে,_-“সংসর্গ+ “মিলন” *ইতাাধি। কিন্তু কিসের সংসর্গ--কিসেন মিলন ? আমরা 
বলি- ধর্মের সংসর্গ, ধর্মের মিলন । অভিধান “সাহিত্য, শবের আর থে এক ব্যুৎ্পপ্তি 
নির্দেশ করেন (সম-হিত+ক্য ), তাহাও এ অর্থদ্যোতক | তাহার অর্থ_যাহ। দ্বার! 
সম্যক হিত সাধিত হয়, তাহাই সাহিতা। সম্যক হিতসাধনে সমর্থ ধম্ম ভিন্ন অন্য আর 
কি হইতে পারে? সুতরাং যাহা ধর্খের সহিত সংশ্রবযুক্ত, যাহা ধর্মের সহিত সম্মিলিত, 
তাহাই সাহিত্য,_তাহাই স্থারী সাহিত্য। আর যাহ। কিছু সাহিত্য নাষে অভিহিত 
হয়, প্রায়ই তাহ। লোপ পাইয়। যায়। কিন্তু যাহ। ধর্মের সহিও সংশ্রবধুক্ত হইয়। থাকিভে 
পারে, তাহাই চিরদিন অব্যাহত থাকে। 

সাহিতোর প্রপার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতির প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেদীপ্যমান। বিশেষ 
বিশেষ কারণে মনুষ্য-সমাঁজকে বিশেষ বিশেষ ভাধাপ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। যে 
ভাষা রাজভাষা, প্রজামাত্েই সে ভাষার অন্ুশাসনাধীন। আবার যে 
রাজার গৌরব-সন্ত্রম অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সে রাজার ভাষ। বাণিজা- 
সৌকধ্য প্রভৃতি বিবিধ কারণে অন্য রাজার বাজ্য-মধ্যেও প্রাধা্ট লাভ 
করিতে পারে । এ দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রেও ইংরেজী-ভাষার প্রসার-প্রতিপত্তির বিষয় উল্লেথ করিতে 
পারি। ইংরেজ-জাতির অর্ধ-পুথিবীর আধিপত্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ভাষা অর্ধ- 
পৃথিবীতে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে । অধিকন্ত, ইংবেজ-জাতির সহিত সম্বর্ধ-রক্ষা জন্য 
অন্ঠান্ত স্বাধীন-রাঁজ্যেও ইংরেজী ভাষার প্রচার ও প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত 
ভাষার বিস্তৃতির বিষয় অন্থধাবন করিলেও, সংস্কৃতভাষা এক সময়ে যে পৃথিবীর সর্বত্র 
বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল, সংস্কত-সাহিত্যের আলোচনা এক সময়ে ঘে সভ্য-দেশ মাত্রেই 
অব্যাহত ছিল, সে পরিচয় নানামতেই প্রাপ্ত হই। বিভিন্ন ভাষার শব্দ-সমট্টি লইয়। 
গ্ববেষণা করিলে আমরা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। একটা৷ দৃষ্টাত্ত দিতেছি। 
যে “পিতৃ” শব্দ সংস্কৃত ভাষার প্রথমার একবচনে “পিতরঃ", উচ্চারণের বিক্ৃতি-হেতু তাহাই 
আবার জেন্দ-ভাষায় “পদর", লাটিনে “পেটর” গ্রীকে 'পাটর", জর্মাণে “ফাতের? ইংরেজীতে 
“ফাদার | * এই সাদৃশ্য-তত্ব পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণই নিরূপণ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু এই 
সাদৃশ্ত-তত্বের আলোচনায় আমরা কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? ইহাতে বুঝিতে 
.. শৃষিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভাষা' প্রসঙ্গে এবং তৃতীয় খণ্ড 'হিন্ু ও পারসিক' প্রসঙ্গে এই সাদৃগ্- 
তন্বের আলোচন। দেখুন । 

৪র্থাত 


পৃথিবীব্যাপী 
প্রভাব। 


১৮ ভারতবর্ষ । 


পারা যায় ন। কি,_+এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সকল দেশেই আপনার প্রাধান্ত- 
বিস্তারে সমর্থ হইয়।ছিল এবং অধিকাংশ সভ্য-দেশের আধিবাসীরাই সংস্কৃত ভাষার গম্ভীর 
মধ্যে নিবন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন ?__-আর তাহারই ভগ্রাবশেষরূপে এখন সংস্কত-সাহিত্যের 
শব্ব-পরম্পরা বিকুত-ভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
আছে? এই ভারতবর্ষেই__সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্্যুদয়-ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষেই__-এবদ্িধ 
বিকৃতির অসপ্ভাব নাই। দুরদেশে সে বিকৃতি কতদূর প্রকট হওয়া সম্ভবপর, সহজেই বুঝা 
যাইতে পারে । * যাহ1 হউক, সংস্কত-সাহিত্যের মধ্য দিয়। প্রাচীন ভারতের পৃথিবী-ব্যাপী 
প্রভাবের বিষয় যে অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতে আদে সংশয় নাই। 

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, তত্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রসৃতির মধ্যে 
ভারতের শরশ্বর্য-গৌরবের যে পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস 

আধিপতা . আমরা পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি,_এই ভাবত- 
বর্ষই এক সময়ে সসাগর! ধরিত্রীর আধিপত্য-লাত করিয়াছিল । রাজর্ধি 
প্রিষব্রত পৃথিবীকে সপ্তধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। মহান্তব মন্গুর 
প্রাধান্য সর্বদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে দেশ-_যে রাজ্য আপনার প্রাচীন ত্বের 
গৌরব-গাথা ঘোষণা করে, সে রাজ্যের__সে দেশের প্রাচীন ইতিহাসে, সে রাজ্যের আদি- 
নবপতির কি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি? মিশর, চীন, বাবিলন প্রভৃতি সকল প্রাচীন- 
দেশের আঁদ-নৃপতিকে সুধ্যতনয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । আমেরিকার প্রাচীন 
অধিবাসীরা তাহাদের আদি-নৃপতিকে স্ুর্ধয-পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত। উচ্চারণের 
বিরুতি-ক্রমে মহর্ষি মনু বা মন্ুবংশধর কেহ কি মিশরে “মেনেস নামে অভিহিত হন নাই? 
মন্ুর আধিপত্য কোন্‌ দেশে না বিস্তৃত ছিল । যেমন হুর্ধ্যদেব সকল দেশেই__পৃঁথিবীর সর্বত্রই 
প্রভাব বিস্তার করেন, ভারতের মন্ুর প্রভাবও তদ্রপ দেশে বিদেশে দ্রিকে দিকে বিস্তৃত হইয়! 
পড়িয়াছিল। সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করায়, ভারতীয় এক নৃপতির উপাধিই 
হইয়াছিল-_সগর। 1 রাজচক্রবর্তাঁ সগরের পুক্রগণ পাতালে গমন করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ 
তৃপৃষ্ঠের যে অংশে ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত অংশে (আমেসিকা মহাদেশ প্রভৃতিতে ) 
গম্ন করিয়া, তাহারা তথায় আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। 
সগর-রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ইতিবৃত্ত আলোচন। করিলে, পৃথিবীর সর্বত্র তাহার 


১] 
উপনিবেশ । 





ক্গ* সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাধান্ত-লোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিষ্ত্ের অভ্যুদয় 
ঘটিয়াছে। . সেই সকল প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃত শব্ধ বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে যে কত 
প্রকারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইয়া নাই । যে দেশে উপনিধদের মধ্যে অল্লোপনিধৎ স্থান-লাভের 
চেষ্ট। পায়, এবং যে দেশে “ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইলোল্লেতি” ইত্যাদি উপনিষদের মন্ত্র মধ্যে স্থান পাইবার চেষ্টা কয়ে, 
( প্রথষ খণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাস, ৬৬শ পৃঠা দ্রষ্টব্য ) সে দেশের শিক্ষিত জনের সমক্ষে দৃষ্ন্ত-প্রদর্শন বাহলা মাত্র। 

 স্গর নাষের উৎপত্তির অপর অর্থও নির্দিষ্ট হয়। (পূথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ, 


২৪৪শ পৃষ্ঠা ্র্ব্য )। কিন্তু তাহার প্রাধান্তের বিষয় স্মরণ করিয়। সাগরাধিপত্া হেতু সাহার 'সগর' নাম হওয়াও 
যুড্তিদঙ্গত বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। 


ভাষ! ও ন্নাহিত্য। ১৯ 


হাধিপত্য-বিস্তারের পরিচয় পাই। প্রাচীন রোম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, _্রীরাম- 
চত্দ্রের বংশোপ্তব ধা অন্থগত কোনও বীরপুরুষ কর্তৃক। শব্দতত্ববিদগণ রোম-রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতুগণের নামের সহিত ্রীরামচন্দ্রের নামের সাদৃশ্য-বিচার করিয়াই এতাদৃশ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়। থাকেন। পৃথিবীর সর্বত্র আধিপত্য-বিস্তারের বিষয় যেরূপ অবগত হইতে 
পারি; প্রাচীন গ্রস্থাদির আলোচনায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জন্পদে তাঁরতবর্ষের উপনিবেশ- 
স্থাপনের দৃষ্টাস্তও সেইরূপ পরিদৃশ্যমান। তত্প্রসঙ্গেও আমর! দেখিয়াছি__ভারত-মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিক।-মহাদেশের অভ্যন্তরে, আফ্রিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে এক 
সময়ে তারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । তখন ভারতের সনাতন বেদবিহিত 
ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্মের অভু)দয় হয় নাই; ধর্-নাশের- জাতিনাশের আশঙ্কায় আর্য্যগণকে 
অভিভূত করে নাই ; সুতরাং আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নান৷ স্থানে তাহাদের উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল। মিশ্বরের বিভিন্ন অংশে “ফালাস? দেবের মন্দিরে লিঙ্গ-সূর্ভির উপাসনা 
দেখিয়া, এরতিহাসিক-গণের অনেকেই এখন এ সকল প্রদেশে শৈব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বিষয় 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। * আমেরিকার পেরু ও মেক্সিকো-প্রদেশে রাঁম-সীভার 
পূজা-পদ্ধতি ও গণপতি প্রভৃতির মুর্তি দেখিয়াও ততদ্দেশে ভারতীয়-গণের উপনিবেশ-স্থাপনের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে । তখন সমুদ্র-গমন দৌধাবহ ছিল ন; সুতরাং অর্ণবযানাদির 
প্রচলন ছিল। খখ্েদে দেখিতে পাই”_রাজর্ধি তুগ্র আপন পুত্র ভূঙ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে 
দিখিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বণিকগণ সমুদ্র-পথে অর্ণবপোত-পরিচালনে বাণিজ্য দ্বার! 
ধনোপার্জন করিতেন,_খগ্েদে এরূপ প্রমাণ-পরম্পরারও অসপ্ভাব নাই। বোদ্ধ-ধর্দের 
অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-তিক্ষুগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিভ্রমণ করিয়া 
আপনাদের সত্য-ধর্মের মহিমা ঘোষণা! করিতেন । পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী আজিও 
যে বৌদ্ধ-ধর্্ীবলম্বী, বিভিন্ন দেশে ভারতীয় তিক্ষু-গণের গতিবিধি এবং ভারতের 
আধিপতা-বিস্তারই তাহার কারণ নহে কি ? 
এইরূপে দেখা যায়,_স্মরণাতীত কাল পূর্ব হইতে থুষ্ট-জন্মের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী 
পর্য্যস্তও ভারতবর্ষ দেশ-বিদেশে আপনার প্রতাব-প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছিল। আমর! 
সাহিত্যে  পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি”_-ভারতের ভাষাই পৃথিবীর আদি-তাষা ; তারতের 
প্রতিষ্ঠার  সাহিত্যই পৃথিবীর আদি-সাহিত্য ; আর সেই সাহিত্যের অত্যন্তরেই ভারতে 
পরিচর। . যেসত্য-সমুক্ত লমাঁজের আদর্শ স্থানীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছিল, 
তাহারও পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে । ভাষার ও সাহিত্যের আধার-স্থানীয় যে বর্শমাল। ১ -- 
সেই বর্ণমালার উৎপত্তিতত্বের আলোচনায় আমরা কি দেখিয়াছি? দেখিয়াছি 
ফিনিসীয়ায় নয়, বাবিলোনিয়ায় নয়, মিশরে নয়, ইথিওপীয়ায় নয় ;_বর্ণমালার আদি- 
উৎপত্তি-স্থান এই তারতবর্ষ। পৃথিবীর আদিগ্রন্থ খণ্েদের মধ্যেই ভারতে বর্ণমালার আদি- 
অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে । খখ্েদের বিভিন্ন স্থানে কি ভাবে বর্ণমালার অস্তিত্বের পরিচয় 
পাওযা। যায়, সে আভাস পূর্বেই প্রদ্ধান করিয়াছি। বর্ণমালার প্রতিবাক্য “অক্ষর” শব্দচী 
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ও তাহার ব্যবহারের বিষয় পর্যন্ত খণ্ধেদে লিখিত আছে। প্রমাণ-স্বরূপ, খণ্থেদের প্রথম 
মগুলের চতুঃষষ্ঠ্যপিক শততম স্ক্তের চতুর্ব্বংশতিতম খ'কটী নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ; যথা, 
“গায়প্রেণ প্রতিং মিমীতে অরর্কেণ সাম ভ্ৈষ্টভেন বাকম্‌। 

বাকেন বাকং দ্বিপদ। চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাঁণীঃ 1” 

“গ।যত্রী-ছন্দ ছারা অর্ক অর্থাৎ অর্চনী-মন্ত্র রচন1 করেন; অর্ক দ্বার। সাম রচন। করেন, 
তরিষ্টভ দ্বারা বাক নিশ্বাণ করেন, দ্িপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্‌ ঘ্বার। অন্কুবাক রচনা করেন 
এবং অক্ষর-যোছন। দ্বার| সপ্ত ছন্দ রচনা করেন।” এই বর্ণমালার প্রসঙ্গেই ব্রিট্রভাদি 
ছন্দের ও কাব্যের পরিচয় প।ওয়। গেল। কেবল ছন্দের বা কাবোর কথা নহে » সাহিত্য- 
ভাঙার যে যে সম্পদে পরপরপূর্ণ থাকিলে, জাতিপ্ শ্রেষ্ঠ খ্যাপন করে, ভারতের সাহিত্যে 
সে সকল সম্পদই পূর্ণমাঙায় বিদ্যমান ছিণ। আরমুর্রেদ আলোচনায় দেখিয়াছি, ভারতে 
বিজ্ঞানের পুর্ণস্ফুর্ডি হইয়/ছিল ৮ শাীর-বিদযা, প্রাণি-বিদ্য।, উত্তিদ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, 
শঙ্র-বিদা।, অস্ত্র-বিদ্য।,-সকল বিদ্যার সকল অঙ্গই ভারতে পরিপুষ্টি-লাভ করিয়াছিল । 
ব্যোময।ন, অর্ণবযাঁন, খাম্পীয় রথ,_ প্রভৃতির অস্তিত্ব-অন্ুসন্ধানে বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের 
বিষয় অবগত হওয়া যায় । সৌরজগৎ সম্বন্ধে ভাতের প্রাচীন মনীধিগণের কি অভিজ্ঞতা 
ছিল, জ্যোতিষ-তত্বের আলোচনায তাহা বুঝিতে পারি । ধর্শনীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি 
প্রভৃতির যে কিছু শ্রেষ্ঠ আদর্শ,_ ভারতের সাহিত্যে তাহ। দেদীপ্যমান রহিয়াছে । শ্রেষ্ঠ- 
সমাজে যে সকণ শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহাও জাজল্যমান দেখিতে পাইতেছি। 
শ্রুতি-স্থতি-পুরাণাদির ন্যায় সর্ধবঞ্জনের উপযোগী দন্বগ্রন্থ পৃথিবীর অন্য আর কোথায় আছে ? 
গণনায় শেধ হয় নী--এত অধিক ধর্মগ্রন্থ পৃথবীর কোন্‌ দেশের কোন্‌ ভাষায় বর্ডমান ? 
আমরা যে পুর্বেব বপিয়াছি, যে সাহিতা ধর্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, সেই সাহিত্যই স্থায়ী হয়। 
ভাতের অসংখ্য ধন্ম-গ্রন্থেব প্রতি দৃষ্টিপাভ করিলে সেই সিদ্ধান্তই পররিস্ফুট দেখি । বিপ্লবের 
সহত্র-বিবর্ভনের সধ্য পিয়া চলিয়া আসিয়।, ভারতীয় সাহিত্য আজিও যে পৃথিবীর সকল 

সাহিত্যের মধ্যে উন্নত-শীর্ দণ্ডীয়ম।ন, ধর্মপ্রাণতাই তাহার কারণ নহে কি? 
এই ভারতের অতুলনীয় সম্পদ ছুই মহাঁকাবোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; রামায়ণ- 
মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও ভাষায় স্থষ্ট হইয়াছে বলিয়। 
ইতিহাসেষ . পরিচয় প|ইয়াছেন কি? নাট্য-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের খ্যাতি অপরিসীম। 
বিধিধ দেবসভায় এবং অতি প্রাীন-বালে যে সকল দৃশ্য-কাব্যের অতিনয় 
উপাধান। . হইত, সর্ধ-বিধব্পী কালের কবলে তৎসমুদায় নিপতিত হইলেও 
তাহাদের স্বতি আজিও লোপ পায় নাই । বেদে, পুরাণে অনেক স্থলেই প্রাচীন-ভারতের 
নাটাাভিনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে । বিস্বৃতির অন্ধতম গর্ভে বিলুপ্তপ্রায় সে প্রসঙ্গের উবাপন 
ন। করিয়াও, এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার বিষয়ে যদ্দি গবেষণা করি, তাহাতেই 
বা কি দেখিতে পাই? প্রতিভার মধ্যাঙ্ু-ভপন কাণিদাস নাট্য-কাব্যের যে জ্যোতিঃ 
বিচ্ছুরণ করিয়। পিয়াছেন, তাহার নিকট কোন্‌ দেশের কোন্‌ কবি না হীনপ্রভ ? 
“একচন্ডরপ্তমোহস্তি ন চ তাবাগণৈরগি।” পৃথিবীর অন্ঠান্ প্রা্টীন নাট্য-কাত্যের তুলনাস্ব 
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এ উপমাঁও যথা-বিন্যত্ত বলিয়া মনে হয় না। যদি কখনও পৃথিবীর প্রধান প্রধান নাটকের 
সহিত কালিদাসের নাটকের তুলনায় সমালোচনার অবসর পাই, দেখাইব--কালিদাস কত 
মহান্‌--কত গরীয়ান্! পরবর্তি-কালের ভারতের প্রাদেশিক সাহিতোর আলোচনায়ও 
ভারতের কত গৌরব-গরিমার নিদর্শন পাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্ের অক্ঠাদয়ে পালিভাষার মধ্য দিয়া 
সাহিত্যে যে অনুপম রক্রাঁজি সঙ্জিত হইয়াছে, ভাহাপই ব| তুলনা কোথায় ? সে সাহিতোর 
মধ্যেও ভারতের পৃথিবী-বাঁপী গৌববেতর--শ্বর্যোর- প্রভাবের স্ৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । 
সুদুর দাক্ষিণাত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন-কালের অসভা বর্ধর দেশ বলিয়। অভিহিত কর! 
হইয়া থাকে । কিন্তু দাক্ষিণাতোর অভান্তবে প্রবেশ করিলে, প্রাচীন দ্রাবিড়ী ভাষার অনুশীলন 
করিলে,সে দেশের মহীয়সী মহিমার নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। আঙ্জিকালি দ্রাবিড়ী 
সাহিত্যের আলোচনায় কেহ কেহ বিন্ময্াবিষ্ট হইয়। বলিতেছেন,__“ভারতের সভাতার 
আদি-স্তান-হয় তো। বা! দ্রাবিড় ছিল।” থুষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পুর্ব্বে দ্রাবিড়-দেশীয় 
বণিকগণ পৃথিবীর নানা স্থানে বাণিজা-ব্যপদেশে গতিবিধি করিতেন। শাস্ত্রে পঞ্চ-গৌঁড় ও 
পঞ্চ-দ্রাবিড় নামের উল্লেখ আছে। পঞ্চ-গৌঁড় আর্ধ্যাবর্ডে এবং পঞ্চ-দ্রাবিড় দাক্ষিণাত্যে 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল । সে ঘটনা কত কাল পূর্ত সংঘটিত হয়, তাহা নির্ণয় করিতে 
অন্থুসন্ধিৎস্ুগশের অনুসন্ধান প্রায়শঃই পরাস্ত হইয়াছে । মধ্য-ভারতের বা৷ আর্ধাবর্তের 
সহিত বৈদেশিকগণের বাণিজা-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বহুদিন পর্ধ্যস্ত দ্রাবিড়-দেশে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সংশ্রব ছিল। বাইবেলোক্ত সলোমন রাজার রাজত্বকালে ফিনিসীয় বণিকগণ 
দ্রাবিড়-দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সেই নিদর্শনের অনুসন্ধান পাইয়। পাশ্চাত্য- 
পণ্ডিতগণ অনেকেই সমস্া-সাগরে ভাসমান হইয়াছেন । ফলে; আর্ধ্যাবর্তের সভ্যতার বিষয় 
বিস্বত হইয়া তাহার এখন দাক্ষিণাত্যের দ্র/বিড়-দ্রেশকে ভারতীয় সভ্যতার আদিক্ষেত্র বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন । কোন্‌ প্রদেশের কথা৷ কহিব ? এই বঙ্গ-দেশের পূর্ব্ব-গৌরবের কাহিনী 
যদি প্মবূণ করি, তাহ) হইলেই বা কি দেখিতে পাই? কেহ হয় তো বলিবেন,_“বঙ্গদেশ 
সেদিন মাত্র সাগর-গর্ভ হইতে উখিত হইয়াছে ; এ অপবিত্র দেশে আগমন করিলে 
প্রীয়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত; এ দেশের আবার গৌরব-গাথা কিআছে ?'* কিন্ত পুরাতত্বের 
গবেষণায় এ উক্তি সমর্থিত হয় না। এই বঙ্গ-দেশ অপবিত্র, এ নির্দেশ শীস্রকারগণ কখনই 
করেন নাই। যে স্থানে এরূপ বাক্যের সমাবেশ আছে, সে স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও মনে হয় 
অথবা সে বঙ্গ এ বঙ্গ নহে। হয় তো অন্য কোনও জনপদ বঙ্গাধিপের প্রাধান্য অন্যত্র 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়া বেঙ্গ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহর্ষি মন্ু আর্ধ্যাবর্তের যে বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন, সে বর্ণনা-ক্রযে এক দিকে হিমালয় ও অন্য দিকে বিদ্ধ্যাচল-_এই ছুই 
সমাস্তরাল রেখা অবলম্বন করিয়া পুর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যস্ত অগ্রসর হইলে, বঙ্গ-দেশ 
কখনই সে গণ্ভীর বাহিরে পড়ে না। যে বঙ্গদেশ পরিপ্লীবিত করিয়া কলুবনাশিনী ভাগীরথী 
প্রবহমান, সে বঙ্গ কখনই পাঁপজনক হইতে পারে ন1। যে বঙ্গভূমে পীঠস্থান-সমূহ বিদ্যমান, 


বঙ্গদেশের অপবিভ্রতার বিষয় ও তাহাব কারণ সম্বন্ধে “পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪১ম পৃষ্ঠায়) 
অমর! যাহা বলিয়াছি, তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে বিচার করিয়। দেখা উচিত। 


২২ ভারতবর্ষ! 


সেবঙ্গকি কখনও কলুধপ্রদদ হইতে পারে? বঙ্গের প্রাধান্য দেখিয়৷ ঈর্যাপর হইয়! 
ধীহার! শান্্রগ্রস্থ মধ্যে বঙ্গের কলুষকাহিনী প্রক্ষিপ্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহাদের সমদর্শিতায় 
স্বতঃই সন্দেহ আসিয়। পড়িবে । বঙ্গের অতীত প্রাধান্ঠের বিষয় স্মরণ করিলে ভারতের 
অন্তগমনোনুখ গৌরবের দিনেও বঙ্গের গৌরব কি উজ্জ্বল ছিল, দেখিতে পাইবেন। 
বৈদেশিকগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত ও অধিরুত হওয়ার সময় বঙ্গদেশ অনেক দিন 
পর্যযস্ত আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি বল্লালসেনের এবং তরদীয় পুত্র 
রাজচক্রবর্তা লক্ষণ-সেনের রাজ্যসীমা। কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, অনুসন্ধিৎনু-গণের তাহা! 
ত্ববিদিত নাই। থৃষ্ট-পূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে যুবরাজ বিজয়সিংহ সিংহল-স্বীপে রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল । বঙ্গের 
অন্যতম প্রাচীন নগরী তাশ্রলিপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে কিরূপ সম্ৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, বৈদেশিক- 
গণের সাক্ষ্যেই তাহা সপ্রমাণ হয়।1 ভারতের এক এক প্রদেশ এক এক সময় মস্তক 
উত্তোলন করিয়াছিল । কখনও বঙ্গদেশ, কখনও বিহার প্রদেশ, কখনও রাজজপুতানা, কখনও 
পঞ্চনদ 7_-যেখানেই যখন প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে প্রদেশেরই যখন অভ্যুদয় 
ঘটিয়াছে,ভারতের সাহিত্যে তাহারই গৌরব-নিশান উডভীন রহিয়াছে । ভারতের সাহিত্যের 
অভ্যন্তরে প্রাদেশিক সাহিত্যের শিরায় শিরায় সেই গৌরবের প্রবাহ প্রবহমান। ভারতের 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে, শাস্্গ্রস্থের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রাদেশিক 
সাহিত্যের অনুশীলনও একাস্ত আবশ্তক হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার স্থ্টি-পরিপুষ্টির 
ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস বিজড়িত হইয়া আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
যে দেশে সাহিত্য আছে এবং যে দেশের সাহিত্যের গণ্ীর মধ্যে অধিকাংশ.দেশ আবদ্ধ 
রহিয়াছে, সে দেশের প্রাধান্ অবিসম্্রাদিত। সে হিসাবে, প্রতি প্রাদেশিক ভাষার প্রাধান্টে 
তত্তৎ-প্রদেশের প্রাধান্য স্থচিত হয়। এক সময়ে বঙ্গের প্রাধান্ যে দাক্ষিণাত্যে, দ্রাবিড় দেশে 








* বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়! প্রথমে ড্রাবিড়-দেশে কৃফণা-নদীর তীরে উপনীত হন। সেখানে 
তিনি যে নগর নির্মাণ করিয়।ছিলেন, তাহ! “বিজয়বাড়ী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সেই 'বিজয়বাড়ী' শব্দই 
'উচ্চারশের বিপর্ধযযে এখন 'বেজোয়ারা” নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। 


+ তাত্রলিপ্ত হইতে বণিকগণ নানা স্থানে বাঁণিজ্য করিতে যাইতেন। আঠার শত বৎসর পুর্ব্বের তাখিল 
(26781--7501778422% 47527604৮27 449০) নামক গ্রন্থে অনুসক্িংহ পঙ্ডিত কনকসতই পিলে লিখিয়! 
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01 0১৩ 0818৪5” তাত্রলিপ্তী পালিভাবায় “তামলিপ্ট” রূপ পরিগ্রহ করে। ভামষিল শব্গও তাহা হইতেই 
উৎপন্ন । এই ভামিল-দেশের অধিবাসীদিগকে কোনও কোনও পাশ্চাত্য পত্তিত আজিকালি ভারতের আদি- 
সভ্যজাতি বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশ যে তামিল দেশের সভ্যতার আদিভৃত, একটু 
অন্থসন্ধাম করিলেই তাহ! বুঝ! ঘায়। খ্যপূর্বব শতাব্দীতে তামিলগ্রণ যে ইউরে(পেয বিভিন্ন জনপদে বাণিজ্য-সন্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! আমরা পূর্বেই সপ্রমাঁণ করিয়াছি । পৃথিবীর ইতিহাস, ২র খওড। ৪৬৬য পৃীন্ম ইহার 
আতাম পাইন । 


ভাষ। ও সাহিত্য । ২৩ 


বিস্তৃত হইয়াছিল ;_দ্রাবিড়ী ভাষার মধ্যে বঙ্গ-তাষার শব্দ-সমূহ প্রবেশ করিয়াছে দেখিরা, 
অন্থসন্ধিৎসু পণ্তিতগণ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। * ফলতঃ) জাতীয় অন্যুদয়ের 
সকল পরিচয়-চিহ্ন লোপ পাইতে পারে; কিন্তু যদি তাহার সাহিত্য থাকে, আর সেই 
সাহিত্য যদি ধর্মের সহিত সংশ্রব-যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার গৌরবের পরিচয় কখনই 
লেপি পার না। ্রতিহাসিক তথ্যান্থসন্ধানে দেশের ভাষার ও সাহিত্যের অন্থুসন্ধান 
তাই একান্ত প্রয়োজনীয় । ভাষা ও সাহিত্যের যতই প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইবে, দেশের 
ইতিহাসও তত প্রাচীন-কালের সংগৃহীত হইতে পারিবে । শ্রুতি, স্ৃতিঃ পুরাণাদি হইতে 
যেমন ইতিহাসের উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রার্দেশিক সাহিত্যের অত্যন্তরেও সেইরূপ. 
ইতিহাসের অভিনব উপাদান নিহিত আছে । | 
বর্তমান-কালে ভারতবর্ষে যে সকল ভাবা সাহিত্যে নিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে নিয়লিখি ত 
কয়েকটী ভাষা প্রসিদ্ধ ;_-(১) সস্কত, (২) পালি, (৩) প্রারুত, (৪) হিন্দী, ৫) বাঙ্গালা, (৬) 
উড়িয়া, (৭) গুজরাটী, (৭) মহারাষ্ত্রী, (৮) তামিল, (৯) তেলেগু, (১) 
হরে মলয়ালম্‌. প্রভৃতি।1 তারতীয় প্রায় সকল ভাষার মধ্যে সংস্কত 
ভাষার প্রভাব অবিসম্বাদিত। সংস্কত ভাষা সময়ে সময়ে সকল ভাষার 
উপর-_কেবল ভারতের বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল ভাষার উপর---প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া- 
ছিল। সংস্কতের পর পালি-ভাষার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । পালিভাব! প্রাদেশিক 
ভাষা হইলে ও_-একমাব্র মগধ-প্রদেশ উহার কেন্দ্রস্থল হইলেও-_বৌদ্ধধর্ম্নের বিস্তৃতির 
সঙ্গে সঙ্গে এ ভানাও দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিল। সিংহলে, তিববতে, চীনে, 
পালি-ভাষার প্রভাবের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ভাষা যখনই রাজভাবা। 
মধ্যে পরিগণিত হয়, সেই ভাষাই তখন অপরাপর ভাষার উপর প্রাধান্য লাভ করে । বৌদ্ধ- 
নৃপতিগণের একছত্র-প্রভাবে পালি-ভাষা৷ বিভিন্ন দেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
বঙ্গভাষা যখন রাজতাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন দিকে দিকে বঙ্গ-ভাষার প্রাধান্ঠ 
বিস্তৃত হয়। এইরূপ যে প্রদেশের যে তাবার বিষয়ই আলোচনা করি না কেন, এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। সময় সময় প্রদেশিক-ভাষা রাজভাষার মধ্যে গণ্য হইলেও). 
সংস্কত-ভাধাই প্রধানতঃ রাঁজভাষ। ছিল। সুতরাং তারতের অধিকাংশ সম্পৎ সংস্কত- 
ভাষায়ই নিবদ্ধ রহিয়াছে । মন্বাদির রাজত্বকালে সংস্কত-তাষাই রাজভাষা ছিল। অযোধ্যার 
রাজন্তবর্গের ভাষা-_সংস্কত-ভাষা । রাঁজর্ধি জনকের রাজধানীতে সংস্কৃত-ভাষা প্রচলিত 
ছিল। হস্তিনায়, ইন্তপ্রস্থে, ব্রজধামে, মথুায়, দ্বারকায় সংস্কত-তাঁষার প্রচলনই দেখিতে 
পাই। বৌদ্ধ-ন্থপতিগণের শাসনকালে তাহারা পালি-ভাধাকেই রাজভাবা রূপে গ্রহণ 


* বাঙ্গাল! ভাবায় প্রচলিত দাড়ি, নাড়ী, ভুড়ী, হাড়ী প্রস্ৃতি শব অদ্যাপিও তামিল ভাষার মধ্যে স্থান 
পাইয়া আছে। কুমার (কুষারর ), মানুষ ( মনু ব) প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দও কেমন ভাবে তাঁদিল ভাধায় স্থান 
লা করিয়াছে, ভারতের ভাঁষ। প্রসঙ্গে “পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৮৯ম পৃষ্ঠায় তাহ] জষটব্য। 

গ এই সকল ভাবার কোন্‌ ভাষায় বর্ণমালা ও সাহিত্য আছে, “পৃথিবীর ইতিহাসের” দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভারতের 
ভাখা' প্রদঙ্গে ৮৫ ম--৩৮৭ম পৃটায় ও বর্ণধাল। প্রসঙ্গে ৪ ১৫ম--০৩৮ম পৃষ্ঠায় অষ্টব্য। 


২৪ ভারতবর্ষ । 


করেন। সুতর।ং সে সময়ে পালি-ভাষ।র প্র(ধান্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু পরিশেষে ভগবান্‌ 
শক্ষরাচাধ্যের আবিভাবে আবার ভারতে সংস্কৃত ভাবার প্রাধান্ঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
রাজ-চক্রবন্তঁ বিক্রম।দিত্য সংস্কৃত-ভাষাকেই রাজভাষ। বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তুলনার সেদিনের নবদ্বীপ-রাজ্যে, বঙ্গতাষার প্রচলন থাকিলেও, সংস্কত-ভাষারই প্রাধান্য 
খ্যাপন হইত। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবীড়, নবদ্বীপঃ মিথিল। প্রভৃতি স্থানে রাজ-সম্মান 
লাভ করিনা যে সকল পঞ্ডিত যশস্বী হইয়া ছিলেন, তীহ।বা1 সকলেই সংস্কত-সাহিত্যের সেবক 
ছিলেন। সুতরাং সংস্কত-সাহিত্যের মধ্যে যেরূপ জেষ্ঠ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরাপর 
সাহিত্যে তাহ। বিরল বলিলেও অতুযক্তি হয় না । 
ধতিহাসিকগণ নির্দেশ করেন, ভারতেন্ন ইতিহাসের চতুর্বিধ উপাদান প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। প্রথম-কিংবদস্তী; দেশের সাহিত্যের মধো এই কিংবদন্তী নিহিত আছে। দ্বিতীয়-_ 
বৈদেশিক ভ্রমণকারীর ও এতিহাসিকগণের রচনায় ভারতের প্রসঙগোল্লেখ। 
জা তৃতায়-_ প্রস্তুত ্বা্ুপঞ্চানে ? অর্থাৎ-_প্রা্ীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ 
প্রভৃতি হইঠে হাতহাসের উদ্ধার-সাধন। এই প্রত্বতত্বানুসন্ধান-_-ব্রিবিধ 
উপায়ে সংসার্ধত হইতে পারে । স্বতি-সৌধাদি হইতে, খোদিত লিপি হইতে, প্রাচীন মুদ্রা 
ও পদকাদি হইতে । চতুর্২--এতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাদেশিক সমসাময়িক সাহিত্যের 
আলোচন।। দেশের ই। শুহাস-সংগ্রহের পক্ষে এ সকল উপাদান যে বিশেষ মূল্যবান, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । তবে এ সকল উপাদানের সাহাষ্যে ছুই এক সহজ্র বৎসরের 
পুর্বববর্তি-কালের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। তাহা অধিক পূর্বের ইতিহাসের 
উপাদান, এ সকল হইতে স্বতন্ত্র বলিয়। মনে হয়। কারণ, কাণের কঠোর কষাঘাতে এ 
সকল উপাদান 1বধ্বস্ত হইতে পারে | একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । আধ্যগণের মধ্য- 
এসিয়া-বাসের সিদ্ধান্তের ধাহারা পোষকত! করেন, আমর। নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহার। 
কেহই উল্লিখিত চতুর্বিবধ উপাদানের কোনও উপাদানই প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিতে 
পারেন না। ভারতবর্ষেরও স্মরণাতীত-কাল পর্বের ইতিহাসের উপাদান-রূপে এ সকল 
সামগ্রী প্রাপ্ত হই না। অযোৌধ।য়) মিথিলায় বা হস্তিনাপুরে ভগ্রস্পের মধ বামায়ণ- 
মহাভারতের কথিত জনপদের প্ৰতি-চিঞ্ কি আছে? র্ামচন্দ্রের মুদ্র] বলিয়। প্রচারিত 
মুদ্রাখগ্ড দেখিলেও শ্রীরামচপ্র্ের বা তাহার সমসাময়িক স্থৃতি চিত্রপটে উদ্ভাসিত হয় না । 
খণ্থেদে সহত্র-স্তসযুক্ত অট্টালিকাদির বর্ণনা আছে। প্রত্রতত্বান্থুসদ্িৎস্থু তাহার কি কোনও 
স্বতিচিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া পান ? তবেই বুঝা যায়, সর্বববিধ্বংসী কালের করাল গ্রাসে 
এ সকল উপাদান বিলুপ্ত হয় ;-স্ৃতগাং এ সকল উপাদানের অঙ্ধ্সন্ধানে প্রাচীনতম 
কালের ইতিহাস সংগৃহীত হয় না। তবে কি উপায়ে সে ইতিহাস সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর ? 
পূর্বেই বলিয়াছি+ পুনঃপুনঃ বলিতেছি, ধর্ম-সংশ্রবযুক্ত সাহিত্য ভিন্ন সে উপাদান অন্থত্র 
কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন নাঁ। ধর্মগ্স্থ-সমৃহই সে ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া 
আছে। ধর্গ্রন্থের আলোচনা! হইতেই সে ইতিহাসের উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর । আমবা 
তাই সেই অনুসন্ধানের অন্ুসরণেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সপ্গ্রহের চেষ্ট। পাইতেছি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


০০০ 
বেদের আদি-তত্ব। 

[ বেদ--পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ;--বেদের আদি-তত্ব নির্ণয় হয় ন1;-বেদের কাল নিয়ে সাঙ্গ দর্শনের 
মত ;_ তদ্দিষয়ে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ,--মীমাংসকের ও নৈয়ায়িকের বিতর্ধ ;:--বেদ-বিষয়ে বেদাস্ত;-_বেদ- 
বিষয়ে নৈয্ায়িকগণের সিদ্ধান্ত,-_বেদ-বিষয়ে বৈশেধিকের মত ,__বেদ বিষষে স্থৃতি-পুরীপাদি ;__বেদ কি1--জ্ঞান।] 

বুঝিলাম, _ধর্ম-সংশ্রবযুক্ত সাহিত্যই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদীন। 
আরও বুঝিলাম,_যে দেশের সাহিত্য যত প্রাচীন, সে দেশের তত দুর-অতীতের ইতিতৃতত 
অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। ভারতের শাস্তগ্রস্থ-সমূহের প্রাচীনত্ব 
তা অবিসম্বাদিত। সুতরাং অন্ুসন্ধিৎসু জন তাহারই মধ্যে প্রাচীন ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন । শাস্তগ্স্থ-সমূহের 
মধ্যে আবার বেদ প্রাচীনতম । সুতরাং বেদের মধ্যে যে ইতিহাস নিহিত আছে, 
তাহার প্রাচীনত্বের তুলনা! নাই। পাশ্চাতা-পণ্ডিতগণ যদিও বেদের কাল-নির্ণয় পক্ষে 
প্রপ্াস পাইয়াছেন ; কিন্তু তীহাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে_বেদের 
তুল্য প্রাচীনতম গ্রন্থ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। 
বেদ কত কাল পুর্ব্বের ?__অন্ুসন্ধানে তাহার মীমাংস। হয় নী। ভ্রিকালজ্ঞ খষিগণের 
গবেষণাও অনে্ সময় সে তত্ব নিরূপণে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, আরণাক, উপনিষত, 
পুরাণ, তন্ত্র-সকলই বেদের নিতাত্ব বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া 
কাব গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক_ বেদের অংশ; উপনিষৎ__বেদের 
সার। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্গণ ভাগ হুদয়ের সামগ্রী,_-বিশ্বাসেত্ন ভিত্তির 
উপর প্রতিঠিত। কিন্তু উপনিষৎব_বিচার-বিতর্কের নিদর্শন । উপনিষৎ হইতেই দর্শন- 
শাস্ত্রের উৎপত্তি । ধীহাদের মন সংশয়-দোলায় দোছুল্যমান হইল, একমাত্র বিশ্বাসের 
ভিত্তির উপর ধাহাদের চিত্ত দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইল ন।, বিচার-বিতর্ক দ্বার 
দর্শন-শান্ত্র তাহাদিগকে সত্য তত্ব অবগত করাইল। বেদ-বিষয়ে বা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে 
সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল; দর্শনের আলোকে তাহা তিরোহিত হইল । 
প্রশ্ন উঠিল-বেদ কত পূর্বের? বেদ ঈশ্বরের স্থষ্ট কি মনুয্ের কৃত? সাঙ্যাকার 
ঈশ্বর স্বীকার করিলেন নী; বলিলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে ক্ষষ্টি-কার্য্য 
সমাহিত হইতেছে । পুরুষ নিক্ষিয়; প্রকৃতি ক্রিয়মীনা। উভষষের 
লা মিলনে জগতের উৎপত্তি। সুতরাং সাঙ্খক]এ4 বেদকে ঈশ্বব-কৃত বলিয়া 
স্বীকার করিলেন না। আবার মনুম্কৃত বলিতেও সাহসী হইলেন 
না। তিনি বলিলেন। -বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুবেয়ও নহে। “যাহা! দেখিলে 
বোধ হয় যে, বুদ্ধি-পূর্ববক উহা! কৃত হইয়াছে, তাহা পৌরুষেয় অর্থাৎ পুকষ-নির্িত। 
বেদ (পাঁকুষেয় হইতে পারে না; যেহেতু; তৎকর্তী। পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না.। যদি 


২৬ ভারতবর্ষ ৷ 


সেই পুরুষ মুক্ত হয়েন, তবে ঠাহার কোনও বিষয়ে ইচ্ছাই হইতে পারে না । কারণ, 
ইচ্ছার অন হইলে আর তাহাকে যুক্ত বল। যাইতে পারে ন।। যদ্াপি তাহার বেদ- 
বুচন। বিষে ইচ্ছ। ন। হয়, তবে তিনি কিপ্ধপে বেদ রচন। করিবেন? সকল প্রকার 
ফাধ্য করিখার , পৃর্ববেই মনে তদ্বিষয়ের ইচ্ছ| হইয়। থাকে ৷ কিন্তু মুক্ত-পুরুষের সে ইচ্ছা! 
হইবে ন। আর যদি তিনি বদ্ধ হয়েন। ভবে তাহার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। দ্ুতর1ং 
তিনি বেদকর্তী হইবার অযোগ্য ; কারণ, কোনও পরিমিত-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বেদ- 
ব্চনা করিতে পারেন না। বিশুদ্ধ-সন্ব-প্রধান সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরও বেদ বচন! করিতে 
পারেন না; কারণ, ভিনি বীতরাগ এবং ইচ্ছার অধীন নহেন। স্বয়ত ব্রহ্মার সকাশ 
হইতে অনৃষ্টবশওঃ নিশ্বাসের ন্যায় বেদ সকল স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। নিজ শক্তির 
প্রকাশ দ্বার। বেদই স্বয়ং বেদের প্রমাণ ; প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। বেদ নিত্যও 
হইতে পারে ন।ঃ যেহেতু, ইহ। পুরুষ হইতে উচ্চান্সিত এবং কার্য বলিয়। পরিগণিভ। 
যাহা কাধা, তাহ। নিতা হইতে পারে ন।। পুরুষ হইতে উচ্চ।রিত হইলেই পৌরুষেয় 
হইল না। বুদ্ধিপূর্বধক উচ্চারিত হইলেই পৌকুষেয় বলা যাইতে পারে। স্বুখুপ্ত- 
কালে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পৌরুেয় বশিয়। বাবহাব হয নাঃ কাঁবণ, তাহা বুদিপুর্রবক 
নহে। অতএব স্থির হইল যে, বেদ পৌরুষেয় ৪ নহে, অপৌরুষেয় অর্থাৎ নিত্য ও শহে। 
এ বিধায় বেদ কোথা হইতে হইল? সাথাকার বলেন যে, বেদ অনাদি, বীজাদ্ুরবৎ। 
যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর, কি অস্কুর হইতে বাজ) অঙ্কুর বীছের কারণ, কি বীজ 
অস্কুরের কারণ, তাহ। নির্ণয় কর। অসম্ভব; তঙ্রপ বেদে আদি নর্ণয় করী। অসম্ভব |” 
বেদ-বিবরে মহধি কপিলের এবছিধ বিতকের বিবন্ আলোচনা, করিলে বেশ প্রতীয়মান্‌ 
হয+_এখনও যেমন বেদের কাল-নির্ণয়ে গবেষণ]| পর্াদস্ত, মহ্ধি কপিলের সময়েও সেই 
অবস্থ। ঘটিয়াছিল। বেদ কত কাপের 1-_ এখনও যে প্রশ্ন চলিয়াছে, তখনও সেই প্রশ্নই 
চলিয়াছিল। সাথ্য-মতের আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হইল | বুঝিলাম,_বেদের কাল- 
নির্ণয়ে সাঙ্যের গবেষণ। পরাভূত । 
মীমাংসকগণ, নৈয়ায়িকগণ, বৈদান্তিকগণ বেদ-বিষয়ে যে গবেষণ! করিয়া! গিয়াছেন, 
তাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ৷ মীমাংসা-দর্শনের মতাবলখিগণ__মীমাংসক নামে 
অভিহিত। বেদের মীমাংস। আছে বলিয়াই এ দর্শনের নাম-_মীমাংসা- 
ইউ । দর্শন। মহধি জৈমিনি কর্তৃক এ দর্শন প্রবন্তিত হয় বলিস্ঃ উহার 
অপর নাম-জৈমিনি-দশন। পণ্ডিতগণ বলেন,_«এই দর্শন শ্রুতি- 
স্থৃতির বিরোধডঞ্জক মধাস্থ-স্বরূপ, ধর্ম-দর্শনের আদর্শ-ত্বপ্ূপ এবং ছুর্গম নিগম মার্গে 
সুখ-সঞ্চলনের বাম্পীয় বখ-স্বরপ। বেদ ও স্থৃশিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থনিশ্য় এবং 
বিরোধতঞ্জন নিশিত্ত মীমাংস।-দর্শন অতীব উপযোগী ।” মীম[ংসা-দর্শন শব্ষের নিত্যত্ব 
হ্বীকার করেন। তদনুসারে মীমাংসকগণ বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়। থাকেন। এ 
বিষয়ে নৈয়াপঘ্রিকগণের সহিত মীমাংসকগণের ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। শব্দের নিত্যত্ব; 
'নিত্যত্ব লইয়া সে বিতর্ক। সে বিতর্কের একটু আতাস প্রদান করিতেছি। “শর্ধ' এবং 
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অর্থ উৎপত্তি হইলে পর তাহাদিগের মধো অমুক শব্দে অমুক অর্থ বোধ হয, এইরূপ 
স্ষেতাত্মক সম্বন্ধ (অর্ধাৎ বোপ্যা-বোধক ভাব) কল্পিত হইয়| থাকে। সেই লোঁক- 
কল্পিত সন্বন্ধ-জ্ঞানের উপরই শব্দের বাবহান্ন নির্ভর করে। অতএব শব্দ এবং অর্থের 
সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়। যেব্প শুক্তিকাঁদিতে রজতাদ্ির প্রতাক্ষ জ্ঞান ভ্রান্ত হইয়া থাকে, 
তদ্জ্রপ শব্দে সত্য-ব্যভিচাব সম্ভব হইতে পাবে। তাহা হইলে বেদবাক্য-সকল কল্পিত 
ও সঙ্ষেতাক্ক শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধ হেও অপ্রমাণ এবং নিরর্থক হইয়। পড়ে। এই আপত্তি 
খণ্ডন করিবার শিমিত্ত মীমাংসকগণ বক্ষামাণ সুত্রের অবতাবণ। করিযাছেন,-- 
*ওৎপত্তিকত্ত শব্দস্ত অর্থেন সহ সন্ধন্ধস্তস্ত জনমুপদেশঃ 
অবাতিরেকশ্চ অর্থে অন্ুপণন্ধে তত্প্রমাণং বাদরাষণস্য ।" ১/১।৫ 
শব্্‌গ্ত নিতাবেদঘটকপদস্ত অগ্িহোতর” জুঙ্যা২ ন্বীকাম হত্াদেররথেন সম্বপ্ধ, উৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকে। 
নিত্য ইতি যাবং। অতস্তস্ত ধন্মগ্ত ইতি শেষঃ | জ্বানমত্ত্র কবণে লুট জ্ঞপ্তেষথাবরজ্গানস্ত করণ, উপদেশঃ 
অর্থপ্রতপানন”।  অবাতিবেকঃ অবাভিচ।খী দৃণ্ঠতে। অনুপলদ্ধে প্রশাক্ষদিপ্রমাণৈবজ্ঞাতে অর্থে 
তত বিবিঘটিভবাকা, ধন্মে প্রমাণ বাদবাষণাচীষ্স্ত সম্মতমিতি তাষং। 
শব্দ এবং অর্থেব পরস্পর সম্বন্ধ অথাৎ বোধা-বোধক ভাব স্বাভাবিক ও নিভ্য। অতএব 
বেদবাক্য-সমূহ পর্শাজ্ঞান বিবষে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ে অভ্রান্ত 
উপদেশ প্রান কপে। সুতরাং বেদ প্রমাণ এবং নিত্য |” 
কিন্তু নৈশযিকগণ এ যুক্তিতে আস্ক। স্থাপন করেন না। শব্দের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে 
তাহাব। যুক্তি-পরম্পনা প্রদর্শন করিযা থাকেন । এ স্থন্ধে হ্তায়-শাস্ত্রের কষেকটী স্বত্র,_ 
মীম'সকের 4১) “কম্ম একে তত্র দশন।২।” শব্দ প্রযত্ব করিলে উত্পন্ন হয়, সুতরাং 


নৈহািকের শব প্রযত্র-সাপেক এবং কর্ম । অতএব শব্দ নিত্য হইতে পারে না। 
বিতক। যেহেতু যাহ। নিত্য হয়। তাহা সর্বকাঁলে বিদ্বামান থাকে এবং প্রযত্র 


ঘ্বার। উৎপন্ন হইতে পারে না। (২) “অস্থানাৎ | শব্দ ক্ষণস্থায়ী; একক্ষণে উৎপন্ন হয় 
এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয়; সুতরাং শব্ধ নিত্য হইতে পাবে ন|। (৩) “করোতি- 
শব্দাৎ।" শব্দং করোতি' শব্দ করে- এরূপ ব)বহার হয় বলিয়া শব্দ নিতা হইতে পারে না; 
কারণ ইহা কুত। (৪) দত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ। এককালীন নিকটস্থ এবং দৃরস্থ 
বু ব্যক্তির কর্ণগোঁচর হইয়। থাকে + সুতরাং শব্দ এক ও নিতা কিরূপে হইবে? (৫) 
পপ্রকৃতিবিরুত্যোশ্চ। যে পদার্থ পরিবর্তনশীল, তাহা নিতা হইতে পারে না। শব্দেরও 
প্রকৃতি-বিরৃতি ভাব দৃষ্ট হয । যথা,দর্ধি অত্র এবং দধাব্র। সুতপ্পাং শব নিত্য নহে। 
(৬) “হৃদ্ধিশ্চকর্তৃভূয়াস্য  শব্দকর্তীর সংখ্য/ভেদে শবেব হ্বাস-ধ্ছি ঘটিয়া থাকে। 
দশ ব্য্তি ষদি এককা দীন “গে।" শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটী “গোঁ” শব্ধ উৎপন্ন হইল । 
সুতরাং মীমাংসকদিগেব নিতাহ স্বীকার শিশ্ষল।” নৈয়াযিকগণের এবম্িধ আপত্তির 
উত্তরে মীমাংসকগণ আধার বলেন» ১) “সভঃ পরমদর্শনং বিবয়ানাগমাৎ। শব্দ 
নিত্য হইলেও যে সর্ধবকালে উপলব্ধ হর নাঁ_তাহার হেতু এই যে, সর্বসময়ে উচ্চারণ- 
কারী বযক্তিব্র সহিত শব্দের সন্ষিকর্ষ থাকে ন।। “শকার' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই 
আমা দিগের এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, সর্বধদ আমর যে “গকাঁর? শ্রবণ করিয়া থাকি, ইহাও 
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সেই গকার, তত্তিত্ন স্বতত্ত্র নহে। (২) “প্রয়োগস্য পরমং'। "শব্দং করোতি'-”এই 
বাক্যের অর্থ শব্দ-নিশ্মীণ নহে; শবের উচ্চারণ মাত্র । (৩) “আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং)? 
যেরূপ এক সূর্য্য নিকাটস্থ এবং দুরস্থ সকল লোকেরই দৃষশ্ত হইতেছে, তদ্রপ এক শব বু 
ব্যক্তির শ্রব্য হইতে পারে। (৪) “বর্ণাস্তরমবিকারঃ |” বর্ণান্তরকে বিকার বলা উচিত 
নহে। যেহেতু ই'-কার স্থানে “য'-কার হইলে বর্ণাস্তর প্রয়োগ হইল? ই'-কারের কোনও 
বিকার হইল না। (৫) “নাদর্বদ্ধিঃ পরা, দশ ব্যক্তি এক “গো? শব্দ উচ্চারণ করিলে 
দ্রশটী “গে” শব আবিষ্ভূত হইল বটে? কিন্তু তাহা কেবল নাদ অর্থাৎ গোলমাল বৃদ্ধি মাক, 
শব্দববৃদ্ধি নহে । এক গে শব্দ একই রহিল ; তবে দশ বার উচ্চারিত হইল বলিয়। গোল- 
মাল অধিক হইল। অতএব কোনপ্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্ব হানি হইতে 
পারে না। সুতরাং শব্দের নিতাত্ব সুস্থির রহিল” এইরূপে নৈয়া়িকগণের যুক্তি খগুন 
করিয়া মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটা সুত্রের অবতারণা করিয়।- 
ছেন। যথা,_-€১) “নিত্যন্ত স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।” যেহেতু শব্দ উচ্চারিত হইলেই 
অন্য বাক্তি এ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারেন; অতএব অবশ্ত শব্ধ নিত্য হুইবে। 
যদ্রি শব্ধ নিতা না হইত, তাহা হইলে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না । কারণ, শব্দ 
উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে । নচেৎ, বিষম দোষ ঘটে। এইরূপ শবের স্থিতি মানিলেই শব্দের 
নিত্যত্ব স্বতঃপ্রমাণ হইল। (২) “সর্বত্র যৌগপদ্যাৎ্।” ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে 
এক শব্দের সমভাবে এবং অত্রান্তরূপে প্রত্যতিজ্ঞ। করিতে পারেন। যেহেতু শব্দ নিত্য এবং 
একত্বরূপ। (৩) “সংখ্যাভাবাৎ।” শব্দের সংখ্য। বৃদ্ধি নাই। একটী “গো? শব্দের বারং- 
বার উচ্চারণ করিলে, এঁ পুনঃপুনঃ-উচ্চারিত শব্গগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন 
নহে। (৪) 'অনপেক্ষত্বাৎ। শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোনও কারণ বা অবলম্বন 
নাই। সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে? (৫) 'লিঙ্গদর্শনাৎ চ।” বেদসংহিতাতেও শব্দের 
নিত্যন্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে । যথা”_“তন্মৈ ন্যুনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়! বৃষে চোদস্ব 
সুষ্টুতিং।' (৮1৬৪৬) হে বিরূপ নিত্য শব্দের দ্বার। সর্ধবগামী এবং কামবর্ধিতা অগ্নিকে শোভন 
স্তোত্র প্রেরণ কর।” এবদ্িধ নানী যুক্তির অবতারণায় মীমাংসকগণ শব্ষের নিত্যত্ব প্রমাণ 
করেন । বেদ শব্দ-সমষ্টি ; শব্দ নিত্য ; সুতরাং বেদ নিত্য। ইহাই মীমাসকগণের সিদ্ধান্ত । 
সুতরাং বুঝা গেল, এখনও যেমন বেদের কাল-নির্ণয় লইয়। বিতও। চলিয়াছে, ন্তায়-দর্শন 
ও মীমাংসা-দর্শনের সময়ও সেই বিতগ্ডা__সেই বিতর্ক চলিয়াছিল। তবেই পুঝুন,_বেদ 
কত কালের ! 
বেদাত্ত-দর্শন অজ্ধ্যভাবে বেদ-তত্ব বিবৃত করিয়াছেন । বেদাস্ত-দর্শনের শুত্র-সমূহ সম্যক্‌ 
পরিস্ফুট নহে ; সুতরাং সে স্থত্রে সে তত্ব অনায়াসে হৃদয়জম হয় না। স্্রিমৎ শক্কবাচার্য্য 
'শারীরক ভাষ্যে' সে তত্ব উদ্ধার করিয়া শিয়াছেন। বেধাস্ত-দর্শনের 
রা প্রতিপাদ্য_ ব্রহ্ম সত্য, আর সমুদায় মিথ্যা; ব্রন্মজ্ঞানই মুক্তি) অন্যথ। 
_... মুক্তি সম্ভবে না। শ্রীমৎ শঙ্ষরাচার্ধ্য শ্রুতি-স্বতি-তন্তর-পুরাণাদির সাহায্যে 
বেঘান্তের & মত প্রতিষ্ঠা বরিয়াছেন। “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। বৈষ্ঠ-_এই বর্ণতয় মাঝ ব্রম- 
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জ্ঞানের উপযুক্ত স্থির করিয়া? দর্শনকার দেবগণের মোক্ষেচ্ছা! এবং বিগ্রহ-ধারণ-শক্তি প্রতি- 
পান করিয়াছেন । যদ্যপি দেবগণ শরীরধুক্ত হইলেন, তাহা হইলে বহুসংখ্যক যজ্জে এক- 
কালে তাহাদের গ্রমন অসম্ভব হইবে । যেহেতু এক ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন য্ঞে 
এককালে সশরীরে গমন করিতে পারেন না। এআপত্তির ছুই প্রকার উত্তর হইতে পারে। 
যথা, _ প্রথমতঃ, দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিতে পারেন এবং সশরীরে ভিন্ন ভিন্ন ষ্জে 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ। উত্তরনৈষধচরিতে যখন ইন্দ্র নলরাজকে বর প্রদান 
করেন, তিনি বলিয়াছিলেন,-“হে নল ! তুমি যদি যজ্ঞ কর, তাহা হইলে আমি সশরীরে 
সে ব্তস্থলে গমন পূর্বক তোমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, নাস্তিকদিগের দর্প চূর্ণ করিব।* 
দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু দেবগণের উদ্দেশ্তে যজ্ঞ নিম্পন্ন হইয়া থাকে, তখন অনেক বাক্তি এক- 
কালে এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি দিতে পারেন, তাহাতে কোনও দোষ ঘটিতে 
পারে না। একজন ত্রাঙ্ণকে এককালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রণাম করিতে পারেন। 
অতএব দেবগণের শরীর ধারণ বিষয়ে কোনও আপত্তি ঘটিতে পারে না। বেদাস্ত-দর্শনের 
প্রথম মধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় স্থত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ, এই বাক্য দ্বারা সমস্ত 
জগতের ব্রন্ম! হইতে উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে এবং তৃতীয় পাদের অষ্টাবিংশ সুত্রে 
'অতঃ প্রতবাৎ্ প্রত্যক্ষান্মমানাত্যাং_এ উক্তি দ্বারা বৈদিক শব্ধ হইতে দেবগণ উৎপন্ন 
হইয়াছেন, পরিস্ফুট হইল। আবার কুদ্র' আদিত্য, ইন্দ্র মকুৎ প্রভৃতি দেবতার নাম 
বেদে দৃষ্ট হয়। কোনও বিষয়ের উৎপত্তি না হইলে কি তাহার নাম হইতে পারে ? 
দেবদত্ের পুত্র না! জম্মিলে কি তাহার নাম যজ্ঞদত্ত হইতে পারে? সুতরাং দেবগণ 
উৎপতিযুক্ত এবং অনিত্য ) তৎসংযোগে বেদও অনিত্য এবং অপ্রমাণ হউক । এ বিষয়ে 
দর্শনকার এবান্বিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আকৃতি (91১60169 ) এবং ব্যক্তি ([701510021) 
ছুইটী বিতিন্ন পদার্থ। ব্যক্তি অনিতয, যথা_গবাদি ) এবং আকৃতি নিত্য, যথা 
গোজাতি। দেবজাতি নিত্য) কিন্তু ইন্দ্র-আদিত্যাদি দেবগণল্যক্তি মাত্র এবং অনিত্য । 
বেদে আরুতির কথা উক্ত হইয়াছে, ব্যক্তির কথা৷ নাই; সুতরাং কোনও বিরোধ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ ব্রহ্ষকাধ্য । *শান্্রযোনিত্বাৎ” 
এই সুত্রে খপ্থেদাদি শাস্ত্রের সর্বব্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই স্তরের 
ভান্কে শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন, “মহৎ খগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রদীপের ন্যায় সর্বার্২তাসকতা। 
. শক্তি দৃষ্ট হয় । ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্ধিত এবং সর্ধবজ্ঞকল্প। ঈদৃশ শাঙ্তের সর্বজ্- 
গুণবিশিষ্ট সর্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত প্রণেতা কি সম্ভবে? সুতরাং বেদশাস্ত্র ব্র্ধ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।' মীমাংসা-দর্শনের মত হইতে বেদান্ত-দর্শনের মত এই পর্য্যস্ত 
বিভিন্ন বে, খীমাংসা-দর্শনব্ন্ধা হইতে বেদের উৎপত্তি বিষয়ে ফ্ীনও উল্লেখ নাই। কিন্ত 
বেদান্ত-দর্শনের উহাই প্রতিপাদ্য । মীমাংসা বলেন,_শব্দ নিত্য বলিয়। শব্দরাশি বেদ 
নিত্য । কিন্তু বেদান্ত বলেন, ত্রন্মোৎপন্ন বলিয়া বেদ নিত্য এবং প্রমাণ । সাদ্বণাচার্যের 
মতে বেদের নিত্যত্ব কেবলমাজ এককক্স্থায়ী, চিরকাল নহে ।” ফলে, বেদাস্তও বেদকে 
নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন ) বেদাস্বও বেদের কাল-নির্দেশে সমর্থ হইলেন ন1। 
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মীমাংসকগণের সহিত নৈয়ায়িকগণের বেদ-বিষয়ে বিতর্কের আভাস পূর্বেই প্রদান 
করিয়াছি । কিন্তু স্টায়দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি গোতম বেদ-বিষয়ে কি সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্বিষয়েই বা কি অভিজ্ঞতা লাভ 

ক । করি? “ন্যায়দর্শনের মতে জীবাত্মাতিরিক্ত একজন পরমেশ্বর আছেন; 
তাহাব ভোগসীধন শরীর, সুখ-দুঃখ-দ্বেষাদি কিছুই নাই। কেবল নিত্য- 

জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্বা্দি কয়েকটী গুণ আছে। তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও সমস্ত জগতের 
কর্তী। এতদ্বিবয়ের প্রমীণ-বেদাদি শান্সর এবং অন্গমান। নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব 
স্বীকার করেন না। সুতরাং মীমাংসকদিগের স্ায় বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ করিতে পারেন 
না। যে সমস্ত যুক্তি দ্বার। তাহারা শব্দ অনিত্য বলিয়। প্রমাণ করেন, তাহার কতকগুলি 
ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে ।” বেদ-বিষয়ে গোতম আর আর যে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, 
এবং পরিশেষে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,--এস্কলে তাহার আভাস দ্রিতেছি। তিনি 
তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন»_“তদপ্রামাণ্যম অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ 1” বেদ 
অনিত্য ও অপ্রমাণ ; যেহেতু, ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট হয়। 
রৃত্তিকার লিখিতেছেন”_“অদৃষ্টার্থক শব্দ বেদ অপ্রমাণ * কারণ, ইহাতে দৌঁধত্রয় লক্ষিত 
হয়। প্রথম”-অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাকথন ; যথা, _পুঝেষ্টি যাগাদিতে অনেক সময় ফলের 
উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্ধেতু বেদ-বাঁক্যের অযথার্থ-কথন। দ্বিতীয়”_ব্যাঘাত 
অর্থাৎ পূর্বাপরবিরোধ । যথা”_উদিত কালে হোম করিবে না, এবং অনুদিত কালে 
হোম করিবে না। তৃতীয়, _পুনরুক্তি দোষ) অর্থাৎ_এক কথার বারংবার কথন। 
অতএব বেদ্দ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। গোতম স্ত্রত্রয়ের উক্ত 
দোঁধত্রয় নিরাকরণ করিয়াছেন । প্রথমতঃ, কর্মকর্ডীর অযথা-বিধি কর্মকরণ প্রভৃতি 
বৈগুণ্য-প্রযুক্ত যাগ-ফলের অন্ুপপত্তি দেখিতে পাওয়! যায়। দ্বিতীয়তঃ, অনুদিত কালে 
হোম করিব অথবা উদ্ষিত-কালে হোম করিব,এইরূপ স্বীকার করিয়া, যে বাক্তি 
তদ্বিপরীত কাধ্য করে অর্থাৎ উদ্িত-কালে হোম করে অথবা অনুদিত-কালে হোম করে, 
তাহার পক্ষে উত্ত নিষেধ, সাধারণের পক্ষে নহে। তৃতীয়তঃ, পুনরুক্তি দোষ নহে ; বরং 
গুণবিশেষ। কারণ? অনেক বিষয় ছুই তিন বার না বলিলে, শ্রোতৃবর্গ তাহার তাৎপর্য্য 
গ্রহণ করিতে পারেন না। তজ্জন্য পুনরুক্তি স্থলবিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সুতরাং 
বেদের প্রামাণা কোনও প্রকারেই ব্যাহত হইল না। এইরূপ দোধত্রয় প্রত্যাদেশ' করিয়া 
গোতম ্বমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এমন্তরায়র্্বেদবৎ চ তত্প্রামাণ্যং আগ্ত প্রামাণ্যাৎ।” 
বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিতেছেন।'_“আগুস্য বেদকর্তৃঃ প্রামাণ্যাৎ ষথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য 
তদুক্তত্বমর্থাৎলব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমন্মেয়ং। তত্র দৃষ্ান্তমাহ। মন্ত্ো 
বিষাদিনাশকঃ। আরুর্ধবদভাগশ্চ বেদস্থ এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্য গ্রহাৎ তত্দষ্টান্তেন 
বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমন্মেয়ং।” যেরূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আমঘুর্ধ্বেদ 
প্রমাণ” তন্রপ বেদকর্তী যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে হইবে। 
বাৎস্যা়ন ভষ্াচার্ধ্য তাহার বৃতিতে এই স্ুত্রের অতি সরল ভাষায় পরিল্দুট অর্থ 


বেদের আদি-তত্ব। ৩১ 


করিয়াছেন। উপসংহারস্থলে তিনি বলিয়াছেন, _“মন্বস্তর যুগাস্তরেষু চ অতীতানাগতেষু 
সম্প্রদায়াত্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো! বেদানাং নিত্যব্বং। আগুপ্রামণ)াৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেু 
শব্দেযু চৈতৎ সমানং।? অর্থাৎ্ৎ১অতীত এবং ভবিষ্যৎ মন্বত্তর ও যুগান্তর সময়ে বেদের 
সম্প্রদ্দায়। অভ্যাস এবং প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, এজন্য বেদ নিত্য । আর যথার্থবাদী 
গ্রণেতার যথার্থ উপদেশ, এই হেতু বেদের প্রামাণ্য । লৌকিক বাক্যেও এই নিয়ম। 
অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নৈয়ায়িকের| বহুকাল প্রচলিত আছে-_এজন্য বেদের নিতাতা 
এবং বেদকর্ত। যথার্থবাদী এজন্য বেদ প্রামাণা স্বীকার করেন । তাহারা বলেন,_-“বেদাক্ত 
বিষয়ের সত্যত। আছে বলিয়া যে, বেদের নিতাঙ স্বীকার করিতে হইবে,_এরূপ কি নিয়ম 
আছে? ঘট কুস্তকার কর্তৃক কৃত--এই বাকের যাথার্থয আছে বলিয়া যেমন এ বাক্যের 
অভ্রান্ত-পুরুষোক্তত1 আছে, তদ্রপ বেদ অভ্রান্ত-পুরুষ প্রণীত, এইমাত্র । নতুবা, বেদ যে 
কোনও বাক্তি কর্তৃক রচিত নহে, এমন নহে । যদি অর্থের যাথার্থা থাকিলেই বাক্য নিত্য 
হয়, তাহ। হইলে পূর্বেধাক্ত ঘট বুস্তকার কৃত”_-এ আধুনিক বাক্য নিতা হইয়। উঠে। যদিও 
এরূপ অন্রান্ত-পুরুষ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তাদৃশ অত্রান্ত পুরুষ থে নাই, এ কথা বল যাইতে 
পাবে না। যেহেতু, সর্বববিৎ, সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলনিদান, দন্বাময়,জগৎ্কারণ ঈশ্বর সর্বত্র 
বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সর্বসাধারণের প্রতি করুণ! প্রকাশ করিয়া বেদ বচন। 
করিয়াছেন । সুতরাং ন্যায়-দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া প্রমাণ ।” ফলে 
হ্যায়দর্শনও বদর কাল-নির্দেশে অগ্রসর হইতে পারিলেন ন]। 

বৈশেষিক-দশন বিশেষ পদার্থের অস্তিস্বান্ুসন্ধানে প্রযত্পর। বৈশেষিক মতে,_সেই 
বিশেষ পদার্থ নিত্য ; সেই বিশেষ পদার্থের জ্ঞার্নই তন্বজ্ঞান ; তব্বজ্ঞান-লাতে মুক্তি ; বেদ 
সেই তব্ব-জ্ঞান-লাভের উপায়।" দর্শনকার বলিতেছেন, __“তদ্বচনাৎ 
আম্নায়স্য প্রমাণ্যমৃ।? সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। 
তৎপরে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত দর্শনকার আর একটী 
স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন । যথা” _-“বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্ধ্বেদে ” ভাষ্যকার ব্যাখ্য 
করিয়াছেন,_বাক্যকৃতিঃ বাক্যরচন। সা বুদ্ধিপূর্ববী বক্তৃযথার্থজ্ঞানপুর্বব! । নদীতীরে পঞ্চ 
ফল।নি সম্ভীত্যষ্মদাদিবাক্যরচনাবৎ। ন্বর্কামে। যজেত ইত্যাদৌ ইষ্টসাধনতায়াঃ কাধ্য- 
তায় বা অন্মদাদিবুদ্ধাগোচরত্বাৎ। তেন স্বতন্্রপুরুষপুর্ব্বকত্বং বেদে সিধ্যতি।” ব্যাখ্যা 
হইতে এই স্থত্রের অর্থ নিষ্পন্ন হয়+_বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞানপৃব্বক বাক্য-রচনা দেখিতে 
পাওয়া যার। দ্বর্গকামন। করিয়। যাগ করিবে-_ ইত্যাদি ইষ্টোপদেশ অন্মদ সদৃশ ব্যক্তি- 
দ্বিগের বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং স্বতন্ত্র সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর বেদ-রচন! ক্িম্লাছেন, তাহ স্বীকার 
করিতে হইবে। অজ্ঞানাদি দোষবিশিষ্ট মন্ুয্ের]৷ বেদ-রচনা কাপতে অসমর্থ। যেহেতু? 
বেদের বহুসংখ্যক শাখা দেখিতে পাঁওয়। যায় এবং বেদের প্রতিপাগ্ বিষয়-সমূহও প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহা । এত শাখাবিশিষ্ট বেদ ছুর্ধবল মনুত্য কর্তৃক প্রণীত হইতে পারে ন1। 
আর অনেক বুদ্ধিমান উপযুক্ত ব্যক্তি বেদের প্রীমাণা শ্বীকার করিয়া থাকেন। যথার্থবাদী 
উপযুক্ত পুরুষের বাক্য না! হইলে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গ্রাহ করেন? অতএব বেদ 


বেদ-বিষয়ে 
বৈশেষিকের মত। 


৩২ ভারতবর্ষ । 


ঈশ্বর-প্রণীত এবং প্রমাণ ।” বৈশেধিক মতের আলোচনায় পরবর্তিকালে যে সকল গ্রন্থ 
ঘ্ুচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “তর্কসংগ্রহ” এবং উদ্বপ্ণাচার্যের “কুস্ুমাঞ্জলি' বিশিষ্ট । উভয় 
গ্রস্থেই বেদকে ঈশ্বরের বাকা বলিয়া! প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । ফলতঃ, বৈশেষিক' মতে 
বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত এবং মহাজনগৃহীত, সুতরাং প্রামাণা । যাহ ঈশ্বর-প্রেরিত ও অজ্রাস্তঃ 
তাহার আদি কে নির্ণয় করিবে? জগৎপাতা জগদীশ্বরের যেমন আদি-নির্ণয় হয় নাঃ 
বেদ-শাস্ত্রেরও আদি-তন্ব তদ্রুপ অপরিজ্ঞাত। তর্কের আধার দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ নানারূপ 
তর্কজাল বিস্তার করিয়া সে আদি-তন্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তবেই বুঝা! 
যায়”_বেদ কত কালের ! 
যেমন দর্শন-শান্ত্রে দেখিলাম, বেদের আদি-নির্ণয়ে দর্শন-শীস্ত্র পরাভূত হইয়াছেন, ব্রাক্গণ 
আরণ্যক, উপনিষৎ__ সর্বত্রই সেই ভাব পরিদৃষ্ট, স্বতি-পুরাণাদির মধ্যেও সেই ভাবই 
প্রতাক্ষীভূত। শতপথ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মকেই বেদের 
টি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । দত্রহ্দগ এব প্রথমমস্থজত 
ত্রয়ীমেব বিগ্যাং” (৬1১১৪ )। অর্থাৎ।-খক, যজ্জুঃ, সাম- ত্রয়ী বিদ্যা 
ব্রদ্দই স্জন করেন। বেদ নিত্য চিরস্থায়ী ও সর্ব পদার্থের আকর+_এবন্প্রকার 
উক্তিও শতপথ ব্রাহ্গণে উক্ত আছে। (১০1৪২২১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণেও দেখিতে 
পাই” প্রজাপতি ব্রহ্মই বেদত্রয়ের স্ষ্টিকর্তী । “তমনু ভ্রয়োবেদা অস্থজ্যন্ত।” ( ২৩1১০।১) 
উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতিকেই বেদের সৃষ্টিকর্ড বলিয়] নির্দেশ 
করা হইয়াছে । সে মতে, “অগ্থেঃ খচঃ বায়োর্ষজুংধি সাম আদিত্যাৎ।” “প্রজাপতি 
অগ্নি হইতে খগ্থেদ, বায়ু হইতে যন্ুর্ধেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ নিঃস্থত করেন ।” 
ফলতঃ, স্থষ্টির আদি-কাল হইতেই বেদের বিদ্যমীনতা_-সকল শান্্ই এক বাক্যে ঘোষণা 
করিয়া গিয়াছেন। বেশীর্থ প্মরণ করিয়া যে সকল শাস্্-গরন্থ মহধিগণ রচন। করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই স্থতি নামে অভিহিত। স্মৃতি বেদের অনুসারী । বেদের অনুসারী 
বলিয়াই স্থৃতি ধর্খশশাস্ত্র। মন্থুস্বাতি সম্যক্রূপে বেদের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়।, সকল 
স্মৃতির মধ্যে মনু-স্থতির প্রীধান্ত | মহধি বৃহস্পতি সে কথা স্পষ্টই ঘোঁধণ1 করিয়া গিয়াছেন ; 
_-বেদার্ধেপনিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্তং হি মনোস্থতং । মন্বর্থ বিপরীতা। তু স্থৃতি সা নশস্যতে ॥” 
মন্-সংহিতায় চারি বেদেরই উল্লেখ আছে। মনু ম্পষ্টতঃই বলিয়। গিয়াছেন,--“বেদ 
অপৌরুষেয়, অপ্রমেয় এবং নিত্য 1 ধিনি মানবগণের আদি-পুক্ুষ বলিয়া, পরিিত+ তিনিই 
যখন বেদের এইরূপ প্রীধান্ খ্যাপন কিয়! গিয়াছেন,_উাহীর সময়েই যখন বেদের আদি- 
নির্ণয় হয় নাই+ তখনগ্রবেদ-বর্ণিত ইতিবৃত্তের অন্থুসন্ধান করিতে যাওয়া বা তাহার কালাকাল 
নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া-প্রষ্টতার পরিচয় সন্দেহ নাই। যে দেশের সাহিত্য পৃথিবীর 
প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর যে দেশের সাহিত্যের আদিতত্ব-নির্ণয়ে 
সকলের সকল গবেষণা পর্যন্ত হইয়া আছে, সে দেশের সত্যতা-_-সে দেশের প্রাধান্ত-- 
সে দেশের পশ্বর্য-গৌরব যে কতকাল পুর্বেবেরঃ কে তাহার ইয়তা৷ করিবে ?' 


এই পরিচ্ছেদের উদ্ধ তাংশ এরমাঁনাথ সরম্বতীর খগ্থেদ-সংহিত! হইতে সংগৃহীত হইব 


বেদের আদি-তত্ব। ৩৩ 


সকল শাস্ত্রই তারশ্বরে কহিলেন,--বেদ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে। কত- 
কাল ধরিয়্। কত বিচার বিতর্ক চল্িল ; কতকাল ধরিয়া কত কত মহাজনের গবেষণা 
পযুর্যদন্ত হইল ; পরিশেষে সিদ্ধান্ত দাড়াইল,-বেদ অনাদি অনস্ত কাল 
নেকি হইতে বিদ্যমান আছে। অপিচ, সকলেই একবাক্যে বেদের অন্রাস্ততা 
ও অপৌরুষেয়তা শ্বীকার করিয়! গেলেন। যে বিতর্ক-বিতও1 পূর্বেও 
চলিত, বেদ-বিষয়ে আছিও তন্রপ বিতর্ক-বিতগ্ডার অবধি নাই। সংসারে এমন কোন্‌ 
সামগ্রী আছে, _যাহ! চিরস্থায়ী, যাহা! অত্রান্ত। যাহা! অপৌরুষেক্ | মানুষ সাধারণতঃ সেরূপ 
কোনও সামগ্রীই প্রায় সন্ধান করিয়া পায় না) সুতরাং বেদের এ সকল বিশেষণের 
সার্থকতাও দেখে না। বেদ বা বৈদিক শব্দ অধুনা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। 
ঘাহা' গ্রন্থাকারে প্রচারিত প্রকাশিতঃ তাহা মন্ুয্ব-কৃত সুতরাং অস্থায়ী; তাহার ভ্রম 
প্রমাদ-অনিত্যত্ব অবিসম্বাদিত। এ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বেদের অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ব 
ও অত্রান্তত্ব কোনক্রমেই দ্বীকাঁর কর যায় না। সুতরাং যে অবস্থায় বেদকে আমর! 
দেখিতে পাই ব' প্রাপ্ত হই, এ বেদ--সে বেদ নহে। যে বেদ অনাদি যে বেদ অক্রাস্তঃ 
যে বেদ অপৌরুষেয়, যে বেদ নিত্য, সে বেদ--এ বেদ হইতে পাঁরে না। তবে বেদ 
কি? যাহা রচনার অশক্য, যাহ। মীমাংসাদি ন্টায়-নিরপেক্ষ হইয়াও অজয়, যাহা হইতে 
বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধ হইয়। থাকে; যাহ! দেবগণ পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণের চক্ষু- 
স্বরূপ, যাহ নিত্য ও সমস্ত ভূতের ধারণ-সমর্থ,_শাক্স যাহার এবধিধ পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, 
-সেবেদ তবেকি? এ সংসারে চিরস্থায়ী পদার্থ কিআছে? এক সৎপদার্থ ভিন্ন; 
এক জ্ঞান ভিন্ন, অভ্রান্ত অপৌরুষেয় চিরস্থায়ী সামগ্রী কিছুই নাই, কিনুই হইতে পারে 
না। আমাদের তাই মনে হয়-__বেদ সেই “জ্ঞান? । জ্ঞানের অনাদিত্ব বিষয়ে কখনই সংশয়- 
প্রশ্ন উঠিতে পারে ন। ১ জ্ঞান যে অন্রান্ত অপৌরুষেয়, তদ্বিযয়েও কোনও সন্দেহ আসিতে 
পারে না। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান »--তাহা নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী; তাহা নিশ্চয়ই অদ্রাস্ত। 
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে”_-এতকাল যাহা৷ বেঘরূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে, তাহ। 
কি হবে মিথ্যা? মিথ্যা! বলিতেছি না। সত্য-তন্ব বা নিত/-সত্য ভাষায় ব্যক্ত হইতে 
পারে। ভাধায় ব্যক্ত হইলে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হওয়াও সম্ভব । যদি বলি, -ুর্যোদয়ে 
ক্ন্ধকার নাশ হয়? ৮-এ বাক্যের সত্যতা অবিসন্বাদ্দিত। যখনই এ বাক্য বিঘোবিত 
হইবে তখনই এ বাক্য অন্রান্ত বলিয়া সংসার মানিয়া লইবে। যে ভাবায় ষে ভাবে 
এ তাব ব্যক্ত হউক না কেন, এতদাক্যের অত্রান্ততা সুতরাং নিত্যত। সন্বদ্ধে কোনই 
সংশয় নাই। বদি কোনও ভাষা-বিশেষে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া বাঁখি, সেই লিপিবদ্ধ 
'ংশকে অনিত্য স্থায়ী বলিতেই হইবে । এ দৃষ্টিতে দেখিলে; অবস্থা-বিশেষে বেদের 
নিত্যতা। ্মনিত্যতা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারিবে । ভাবা-বিশেষে প্রকাশিত ব। 
প্রচারিত বেদ অস্থায়ী অনিত্য এবং সময় সময় ভ্রান্তও হইতে পাবে ; কিন্তু যাহ। জ্ঞান, যাহা। 
সত্য) লিপিবদ্ধ হউক ব। নাই হউক,-_ভাহা। অন্্ান্ত, শ্ুতরাং নিত্য ও আপৌরবেকস। 
বেদ সেই জ্ঞান; বেদ সেই নিত্য হত্য; সুতরাং অনাদি অপৌরতের | 


ধর্থ।৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


পা শিপ 





বৈবন্বত মন্বন্তরের রাজন্থযবর্গ | 


[ বৈধন্বত মন্বস্তরের র।জন্যবর্শের কাল-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ ;-_ রাজচক্রবর্তী মনু তাহার শীসনকালের বিবয়ণ/-" 
গনগুবংশীয় নৃপতিগ্ণণ,_পৃধিবীতে ভারতীয় রাজবংশের শাখা-প্রশীথা ,_শাস্ত্রমতে বিভিন্ন যুগের নৃগতিবর্গ ও 
গাহাদের শাননাদির বিষয় ;- ভারতের ভ।গ্য-বিপর্যায়, -কুরুনগে ্র-যুদ্ধের প্রসঙ্গে।] 


বৈবস্বত মন্বস্তরের প্রারভে, সত্যযুগ-প্রবর্তনার কালে, বৈবন্বত মন্ুর বিদ্বমানতার বিষয় 
অবগত হওয়া যায়। সে সত্যঘুগ-প্রবর্তনা-_পৃর্বেই বলিয়াছি--৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ 

বৎসর পূর্বের ঘটনা । মুর উক্তিতে বেদের বিদ্যমানতা তাহারও পূর্বের 

প্রতিপন্ন হইতেছে । সুতরাং বেদোক্তি যাহা কিছু অবগত হই, তৎসমুদায় 
 রাজ-চক্রবর্তী মন্থুর পূর্ববস্তী কালের বিষয়ীভূত। শাস্ত-বাক্য যান্য 
করিতে হইলে, এ বিষয়ে মনে কোনই দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে না। বেদোক্ত দূর 
অতীতের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস না পাইয়া, বৈবস্বত ম্বস্ুরের রাজধি মনকে আদি- 
নুপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়।, তদীয় বঞ্ণলতার অনুসরণে যদি প্রাচীন-ভারতের 
নুপতিগণের রাঁজত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যাই, তাহ! হইলেও প্রায় ৩৯ লক্ষ বৎসবের 
ইতিহাস বলিতে হয়। কিন্তু তাহ কি সম্ভবপর ? সম্ভবপর নহে বলিয়াই নানা বিতর্ক 
উঠে। পুরাণাদি শাপ্র-গ্রস্থ আলোড়ন করিয়। যে বংশলত। প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবন- 
কাল-গণনার আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করিলে, তদনুসারে মন্চুর রাজহব-কাল সে দিনের 
ঘটন। বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। এখনকার দিনে গড়পরত| পচিশ বৎসর এক এক জনের 
জীবন-কাঁল ধরা হয়। বংশলতায় যে সকল বংশধর-গণের নাম দেখিতে পাই, গড়ে 
তাহানিগের প্রত্যেকের জীবন-কাল পঁচিশ বৎসর করিয়া নির্দেশ করিলে, রাজচক্রবর্তা 
মনকে সে দিনের মানুষ বলিয়! ঘোষণ। করিতে আপত্তি কর] যায় না। কিন্তু উক্ত গণনা- 
পদ্ধতি কতদুর্ যুক্তিযুক্ত, তাহ। কি বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য নহে? আমরা পৃর্বেই 
বলিয়াছ্ি, ছুই কারণে গণনায় অনৈক্য ঘটিতেছে। প্রথম কারণ-_ -বংশলতায় 
সকল বংশধরের নাম স্থান পায় নাই। বংশের মধো ধাহারা আপনাদের যশঃ-জ্যোতিতে 
দিক আলোকিত করিয়াছিলেন, পুরাণাদির দৃষ্টি তাহাদেরই প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল | 
বাহার! ধর্মপরায়ণ ছিলেন, ধাহাদের দ্বার! সমাক্সের ও. সংসারের প্রভূত হিতদাধন 
হইত) শান্তর ভাহাদেরই আদর্শ চরিত্র কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। ধাহারা সাধারণ মন্ুষ্বের 
মধ্যে পরিগণিত থাঁকিতেন, বংশের তাদৃশ জনের পরিচয়-প্রকাশ শাস্রকীরগণ আবস্তক 
বোধ করেন নাই। চরিত্র-কথা যখন মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল; আদর্শ 
চি যখন শ্রতি-স্বতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের নামই স্বতি- 
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পটে উত্ত(সিত থাকিত। ধীহাব। অন্প-প্রতিঠাপর, তাহাদের নাম স্বতঃই বিশ্বৃতির গর্ভে 
রিলীন হইয়। যায়। রঘুবংশে প্রীরামচন্দ্রের নাম, চত্দ্রবংশে রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নাম 
যার্শ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, অন্তাগ্ত বংশধবগণের নাম তাদৃশ প্রসিদ্ধি-সম্পর নহে। সে সকল নাম 
এখনও যাহা ম্মরণে আসে, ক।লবশে তাহাও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া! মনে করা যায়। 
দ্বিতীয় কারণ, মাহুঃ-পরিমাণ-নিদ্ধারণে ভ্রম-প্রমাদ। শানে লিখিত আছে, কেহ সহস্র 
বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কেহ তাহারও অধিক কাল জীবিত ছিলেন। শাস্ত্রে লিখিত 
আছে,--সতাযুগে মানুষের পরমায়ু একবূপ, ত্রেতায় অন্যরূপ, দ্বাপর ও কলিতে আবার 
আর এক রূপ। কিন্তু আঘুঃ-গণনার বর্তমান পদ্ধতিতে সে শান্ত্রবাক্য অনুসরণ কর! হয় 
না। মানুষ এক শত বর্মেন্ন অধিক কাল বাচিতে পারে, এখনকার দিনে এ কথা৷ কেহ 
কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য-প্ডিতগণ স্থুদীর্থ পরমায়ূর কথা শুনিলে 
উপহাস করেন। কিন্তু একটু নিগুট অন্থসন্ধান করিলে আমর কি দেখিতে পাই? 
পাশ্চাত্য-দেশেরই ছুই একটা দৃষ্টান্ত দ্রিতেছি। ইংলগ্ডর অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব- 
কালে হেনত্রি জেঞ্ষিন্স নামক এক ব্যক্তির বয়ঃক্রম ১৬৯ বৎসর হইয়াছিল। অষ্টম 
হেনরির রাঁজত্ব-কালে একাদশ বর্ষ বয়সে ফ্রোভন-রণক্ষেত্রে জেক্ষিন্স ইংলগের পক্ষ হইয়া 
যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংলগে বন সিংহাসনে পর্য্যায়ক্রমে সাত জন নৃপতিকে এবং ক্রমওয়েলকে 
সে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। প্রথম চাঁললসের রাজত্বকালে ট্রমীস পার নামক এইরূপ; 
আর একজন দার্থঙীবী বাক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এব্াক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ যাস জীবিত 
ছিল, এবং ১২০ বধ্সর বক্ষমের সময় এক বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিল। অন্সায়ারে 
তাহার জন্ম হয়। শেষ বসে লগুনে আসিয়। বাস করায়, নানারূপ অত্যাচারে, তাহার 
্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল। পুর্বববৎ নিয়মে দেহ রক্ষ। করিয়া অআসিলে, এ ব্যকি. আরও কিছুদিন 
ধ(চিতে পারিত,_চিকিৎ্সকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। আমাদের 
শাস্্র-কখিত পরমাঘু সন্বপ্ধে পাশ্চাতা-পপ্তিতগণ বিদ্ধপ করিয়া! থাকেন। কিন্তু তাহাদেক 
ধর্ম-গ্রন্থে, বাইবেলে, মহাপুরুষগণের পরমায়ু-সক্বন্ধে কি উক্তি দেখিতে পাই? আদম 
৯৩০ বৎসরের অর্ধক কাল জীবিত ছিলেন। লুক প্রসৃতি ধর্্-প্রবর্তকগণের কেহ ৯০ 
বৎসর, কেহ ৭০০ বৎসর, কেহ ৬** বৎসর জীবিত ছিলেন। বাইবেলের এবছ্িধ উক্তিতে 
ধীহারা আস্থাস্থাপন করেন, শাস্ত্রোক্ত বাক্যে আমঘুঃ-পরিচয়ে কেন তাহারা ক্সবিশ্বাসী, 
বুঝিতে পারি না। আমরা বছ প্রমাণ পাইয়াছি, যোগবলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। ছুই 
একজন যোঁগিপুরুষের অনুসন্ধান পাইয়া জানা! গিয়াছে। তাহার বছ শত বর্ষ 
জীবিত ছিল্পেক্ট। যাহা হউক, আয়ুঃ-পরিমাণ নির্ধারণ-সন্বন্ধে ভ্রানস্ত-মতের অনুসরণ 
করায় কাল-পরিমাণ-নির্ধারণে যে দ্বিতীয় অন্তরায় ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাছল্য। 
ফলতঃং, বংশলতার পর্য্যায়-তঙ্গ ঘটিয়াছে এবং আয্ুঃকাল-নির্ধারণে ভ্রান্তি ঘটিতেছে। এই 
সই কারণেই আমরা মন্তু হইতে আরম্ভ করিম্া বংশলতার অনুসরণে পরবর্তিকালের 
ধা্াবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইতেছি না। দুর অতীতের ইতিহাস 
আালোটন। করিতে হইসে; একপ পর্য্যায-তঙ্গ অবশ্ঠন্ভাবী | পর্য্যায়-ভঙ্গ হউক, কিন্তু 
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ধাহাদের স্মতি চিরসযুজ্্বল, কুআটিকার আবরণে তীহার্দিগকে কখনই আচ্ছন্ধ করিতে 
, গারিবে না। ভারতের ইতিহাসের সুচনায় তাহাদের প্রসঙ্গ য্দি উত্থাপিত না হয়, 
তাহা হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ যায়। সুতরাং “পৃথিবীর ইতিহাসে? যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে সেই রাজচক্রবর্তিগণের ছুই চারিজনের পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি 
এবং বক্ষ্যমাণ প্রসক্ষেও তৎসন্বন্ধে ছুই চারি কথা আলোচনার চেষ্ট। পাইতেছি। 

বর্তমান বৈবন্বত মত্বস্তরের অষ্টাবিংশতিতম চতু্মুগের প্রথম নৃপতির পরিচয় পাই_-তিনি 
রাজচক্রবর্তী মন্ধু। তিনি মহধি, বরাঁজধি, রাজচক্রবর্তাঁ_সর্ধব-বিশেষণে বিশেষিত। যুগ- 
প্রবর্তনার সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন । মানবীয় বর্ষের ৩৮ লক্ষ ৯৩ 
হাজার ১৪ বৎসর পুর্বে তাহার রাজন্বকাল সপ্রমাণ হয়। মস্থজগণের 
আদি-পুরুষ বলিয়া, তিনি মন্থু নামে প্রখ্যাত এক হিসাবে মন্থ 
তাহার উপাধি। প্রতি চতুর্মুগের প্রারস্তে তাহার অভ্যদ্দয়।. অথবা, প্রতি 
চতুর্মগের প্রারভ্তে যিনি এই ভারতের,_কেবল ভারতেরই ব৷ বলি কেন, সসাগর! 
ধরিত্রীর”+-আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই মনু নামে অতিহিত হইয়াছিলেন। 
ইন্দ্র, উপেন্দ্র' দেবেন্দ্র প্রস্থতি যেমন উপাধি, ষুগে যুগে কর্মবশে জীব যেমন 
ইন্্রত্বের অধিকারী হইতে পারে, কর্খফল-প্রভাবে জন্মাত্তরে মানুষ তেমনি মন্ুর আসনে 
সমাসীন হয় ও'মন্ু উপাধি লাত করে। সে হিসাবে গণনা করিতে গেলে, মন্থর বাঁজত্ব- 
কাল সুদুর অতীতের কত দুরে পিছাইয়া পড়ে, নির্ণয় করা যায় না। স্ায়স্তুব মন্বস্তরে 
যে মনু রাজত্ব করিয়াছিলেন, গণন। করিতে গেলে বলিতে হয়__সে প্রায় ১৯৬ কোটী 
৮ লক্ষ ৫৬ হাজার বৎসর পৃর্ব্বের ঘটনা । ধারণায় ধরিতে পার! যায় না ; কল্পনায় কুলান 
হয় না)--ভারতের সে প্রন্নতত্ব কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে ! বর্তমান মম্বস্তরের অষ্টা- 
বিংশতিতম চতুুগের আন্দিভূত মন্গুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই কল্পন। হারি নানিয়া যায় 
তৎপুর্ধ্ের তত্ব কি আর অনুসন্ধান করিব ? যাহা হউক, এই মন্ুর-_বৈবন্বত মনু-_বাজত্ব 
কালের বিষয় আলোচনা করিলে আমর! তাহার ক্ষি প্রভাবের-কি শৌরবের 
পরিচয় পাই? প্রথম দেখি, পৃথিবীব্যাপী জলগ্লাবন। দ্রকে দিকে হাহাকার 
উঠিয্লাছে। কে কাহাকে রক্ষা করে-_কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখে? ধরণী পাপভারে 
তারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। আর সে ভার সহা করিতে পারিলেন না। ভারাক্রান্ত হুইগ্লাঃ 
তিনি জলমগ্ন হইলেন। বৈষস্যের অতি-বৃদ্ধিতে স্থষ্টি-নাশের আশঙ্কা হইল । -শ্রীতশগবান 
তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষম্যে সাম্য-রক্ষার জন্য আবার কহাকে ভূতলে 
আবিষ্ঠুত হইতে হইল। যীন-রূপেই বনুন, আর মন্ক-রূপেই বঙুনরকৃস্তিপুঞ্ককে তিমি 
রক্ষা করিলেন। , পাপের উচ্ছেদ-সাধন হইল। পুণ্যের বিবয়-ছুন্কুভি বাজিয়া৷ উঠিল । 
বিচিত্র বহিত্রের সাহায্যে রাঁজধি মন্থ প্ররুতিপুঞ্জের জীবন-রক্ষা করিলেন । কেধল 
মনুষ্ের প্রতি নহে ) পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ সর্ধজীবের প্রতি তাহান্ ককষখার ধারা বিত 
হুইল। রাজার কর্তব্য--বিপক্ন প্রজাকে আশ্রয়দাদ। যাহার পাপের শুরুষ্গারে 
কা্সাক্রান্ত হইয়াছিল ) তাহার! তগধানের নিট শণ্ড পাইল খাহাক্মা নিষ্পাপ ছিল, 


ক্নাজচক্রবর্তী 
মনু । 


বৈবন্ধত মধ্বস্তবের রাজন্ঠবর্গ। ও 


রাজধি মন্থু তাহাদিগকে আশ্রয়-প্লান করিলেন । * শ্রেষ্ঠ-দুপতির শ্রেষ্-আদর্শ__মহুর চরিত্রে 
এই প্রথম পরিস্ফুট দেখিলাম । তার পর রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি কি প্রণালীতে 
প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, কি প্রণালীতে রাজবিধির প্রবর্তন করিলেন, মন্-স্বতির 
বিব্য-আালোকে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। মন্তু কি আবর্শ-বিধি-বিধানেরই প্রবর্তন! 
করিয়। গিয়াছেন! দাস্তিক অহংজ্ঞানপূর্ণ সংসার আজিও অবনত মন্তকে সে স্বতি মান্য 
করিয়! চলিয়াছে। মন্ুর রাজত-কালে কেমন সুশৃঙ্খলায় বাঁজকার্যা নির্ববাহিত হইত, প্রকৃতি- 
পুঞ্জ কেমন নুখ-্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিত, সাধু-সজ্জন স্বধন্্াচরপে কেমন ধীরে ধীরে 
মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেন! আবার অন্ত পক্ষে, পাপীর দণ্ডাবিধানে, উচ্ছ্খলের 
উচ্ছঞ্খলা-দমনে। দন্থ্য-তস্করের উপদ্রব নিবারণে, সংসারে কেমন শাস্তি-ত্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল,-_মন্ধু-স্থতির পত্রে পত্রে তাহা! প্রত্যক্ষ করুন। শ্রেষ্ঠ সমাজ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ 
রীতিনীতি, শ্রেষ্ঠ আচার-ব্যবহার-_-মনুর রাজত্ব তাহার আদর্শ। ভবিষ্ক-বংশধরগপ 
কি মিয়্মে বাজকাধ্য পরিচালন। করিলে সেই শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের অধিকারী হইবেন, যস্তু-স্বতি 
সে আদর্শ সম্মুথে রাঁখিয়। গেলেন। 


“মনু ও জলমীবন সন্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, (পৃথিবীর ইতিহাস, দিতীয় খণ্ড, ১৭শ 
পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় খণ্ড, ১২৫ম পৃষ্ঠা--১৩৬ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই এ বিষয়ে মতান্তর দেখিতে 
পাই। দাক্সিণাত্যে জাবিড়-দেশের প্রত্থতত্ববিদ্গণ পশ্চিম-ঘাট পর্ধবতমালার মালয়-গিরিশৃ্গে মন্থর নৌকা! মিবন্ধ 
হইছিল বলিয়। ঘোষণ! করেন । সে মতে ( ভৃতব্ববিদ্গাণও এ মতের পরিপোবক ) দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগরের বহুদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিস্কৃত ছিল ; জলগ্লীবনে ব৷ প্রাকৃতিক বিপর্ধায়ে সে সকল জনপদ বিধ্বস্ত ও 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়; ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি--অস্্েপিয়। প্রভৃতি সেই বিচ্ছেদ-সমুস্তুত বলির প্রতীত 
হয়। জলমাবনে ভারতের এ অংশ একেবারে বিধ্ন্ত হইয়াছিল। তামিল ভাষার প্রাচীনতম গ্রস্থসমূহের বর্ণনার 
সহিত তৃতত্ববিদগণের গবেষণার এবং শতপথ-্রাহ্মণের, মংসাপুবাণের, অগ্নিপুরাঁণের, মহাভারতের ও তাগবতের 
বর্ণনার সামঞ্জন্ত সাধন করিয়া, তামিল পণ্ডিতগণ অধুনা বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেছেন। শতপথ- 
ব্রাচ্মণে উত্তরস্থিত পর্ধ্বতে মনুর বহিত্র রক্ষিত হইয়।ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। প্ররত্বতত্বাগুসন্ষিৎস্থ তামিল পণ্ডিত- 
গ্রণ ঘলিতেছেন,--'সেই উত্তরস্থিত পর্বত পশ্চিমঘাট গ্লিরিশ্রেণী। পশ্চিম-খাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশে হুদ 
বিস্তৃত ভূখও ছিল; সুতরাং তৎকালে পশ্চিষঘাট গিরিস্রেণী উত্তরঘাট পর্ধত বলিয়া অভিছিত হইত। মচ্ছুকে 
জ্রাবিড়ের অধিপতি বলিয়া ভাগবতপুরাণ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদুত্িতেও জাবিড়-দেশের অন্তর্গত খা নিকট- 
স্থিত পর্ববতেই ভীহার নৌকা রক্ষিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা বায়। মধুর ন্যায় আরও আটজন খবি 
ঝ শ্রপ্গাপতি লোকরক্ষার জন্ত চেষ্টা পাইয্াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুলস্ত খবি দাক্ষিণাত্যে গ্রতিষঠাস্থিত হন। 
পুজন্ক হইতে অথন্ত্য এবং স্লাবণ উৎপন্ন হন । মহর্ষি অগন্ত্য জাবিড-দেশে “তামিল মুনি” নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 
তামিল-য়াজ্যের ক্সাদিভূত । রাবণ দক্ষিণদেশের আধিপত্য লাভ করেন। সে দক্ষিণদেশের অস্তিত্ব এখন লৌপ- 
প্রাপ্ত, ভাঁরভের সে দক্ষিপাংশ এখন সুমুদ্রগর্ভে। বর্তমান সিংহল বা লঙ্কা স্বীপ তাহার অংশ হইতে পায়ে, 
কিন্ত সে ধিস্তৃত জনপদ এখন আর নাই। মংস্যপুরাণে লিখিত আছে,-কৃতমাল! নদীর তীরে মুর নিট 
মংষ্য আসিয়। জলষ্লীবনের বিষয় বলিয়াছিল। ক্কৃতগালার অপর নাম--'বৈশীই' । & নদী 'তেবিক়াড়ভার' নামেও 
প্রসিক্ষ। এ নদীর তীয়ে মাহুর! সহ্য অধস্থিত। এই লকল তত্ব আলোঁচলা ফরিলে এ্াবিড়-রজোই মনু 
বছিজধক্গার বিধয় প্রতিপন্ন হয়? পৃথিবীর প্রোচীন জনপদ-সদূহের পুত আলোচনায় সর্বই মন্তুর প্রতাবের 
পরিরায দাগয়া ধার! লক্ষল প্রাচীন জাতি প্রকার বরে মনুকেই ব্সাপনাদের বআদিতৃত বঙচিয়া খীকার করেন। 


৩৮ ভারতবর্ষ | 


বৈবদ্বত মন্ুর দশ পুত্র ও এক কন্া। পুত্রগণের মধ্যে ইক্ষণাকু ভারত-সাআজ্যের সিংহাসন 
লাত করেন। অন্ান্ত পুত্রগণ ভিন্ন তিন্ন প্রদেশ প্রাপ্ত হন। বৈবদ্বত মন্গুর কন্ঠার-_নাম ইলা। 
চন্্রপুত্র বুধের সহিত তাহার পরিণয় হয়। ইল। হইতেই চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা। 
একদিকে পুত্রের বংশ হুর্য্যবংশ নামে এবং অন্ঠর্দিকে কন্যার বংশ চন্দ্রবংশ 
নামে অভিহিত হইয়াংরাজচক্রবর্তাঁ মন্ুর শাসনাধীন প্রদেশ-সমূহে আপন 
আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানা দুর-দুরান্তে বিস্তৃত ছিল । 
এখন যে নাষে যে জনপদ্দ অভিহিত হয়? তখন সে জনপদ সে নামে অভিহিত ছিল না। 
ক্ুতরাঁং কূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ভিন্ন ভিন্ন নুপতিগণের কোন্‌ নৃপতি কোন্‌ সময়ে কোন্‌ 
প্রদেশ আপনার করায়ত্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । তবে বুঝিতে 
পারা যায়, কোনও সময়ে হূর্যাবংশ এবং কোনও সময়ে চন্দ্রবংশ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। এক বংশ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিলে, অপর বংশ তাহার করদ-মিত্র 
রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। চন্দ্রবংশের এবং ূর্য্যবংশের শাখা-প্রশাখ। পৃথিবীর 
নান। স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
বৈবস্বত মনুর বংশধর ( ইক্ষাকুব সমপধ্যায়ভূক্ত ) নরিব্যস্ত (নরিষ্যন্) হইতে শকগণের 
উৎপত্তি হয় । এই শকবংশ ভারতের বহির্দেশে বসবাস করিয়া! পরিশেষে ভারতে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। শক, যবন, কন্বোজ, করুষ, পহুব ( পহলব ), খশ, পারদ প্রভৃতির 
উৎপত্তি-তত্ব অনুসন্ধান করিলেই বা কি প্রতিপন্ন হয়? এই ভারতবর্ষ হইতেই তাহারা অন্ঠ 
দেশে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হন এবং পবিশেষে বলঘৃপ্ত হইয়া ভারতের প্রতি লোলুপ- 
দৃষ্টি সার করেন। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতিব পুত্র পুরু সর্বপৃর্থীপতিত্ব লাভ করিয়া 
ছিলেন। ভীহার অপরাপর পুত্রগণ কেহ দক্ষিণ দ্রকে, কেহ পশ্চিম দিকে” কেহ পুর্ব 
দ্রিকে, কেহ উত্তর দ্রিকে প্রেরিত হন। ফলতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে পুরাকালে ধাহারা 
যখন রাজত্ব করিয়াছেন, তাহারা ভারতেরই আদি-আধিবাসী ছিলেন। হয় চন্দ্রবংশ 
হইতে, _ন। হয় হুর্যযবংশ হইতে, তাহারা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বাহলীক দেশের আধুনিক 
'নাম-_বালুখ (981) পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ বলেন,_উহাই সভ্যতার আদিক্ষেত্র,_- 
উহাই অর্য্গণের আদি-নিবাস-স্থান। কিন্তু বাহুলীকের প্রতিষ্ঠা কত দিনের? 
চক্্রবংশে দুইজন বাহলীকের পরিচয় পাই। একজন জন্মেজয়ের পুত্র এবং অন্তজন 
প্রতীপের পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাহাদের নামানুসারে বাহলীক-রাজ্যের প্রতিষ্ঠ| হই্সাছিল। 
সুতরাং যে বাহ্লীক-প্রদেশকে মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়া অধুনা নির্দেশ করা হইয়। 
থাকে, সে বাহ্লীক-রাজ্য ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তুলনায় সে দিনের একজন 
ভারতীয় নুপতির নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছির্স। হইতে পারে, বাহ্লীক 
কর্তৃক বাহলীক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তথ! হইতে ইউরোপে বা পাশ্চাত্য দেশে সত্যতা- 
জ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষই যে সে সভ্যতার মুলীভূত, অনুসন্ধানে 
তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া! দেখিলে দেখিতে পাই”. 
ক্ষণ প্রাচীন জনপদেরই প্রতিঠাব মূলে ভারতের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে । 'এখন 


অন্ুবংশীয় 
নৃপতিগণ। 


বৈবধত মন্বপ্তরের রাজন্যবর্গ। ৩৯ 


অনেকে গ্রীকগণকে 'যবন? বপিয়। নির্দেশে করিতেছেন। কিন্তু যবনগণের উৎপত্ভির বিষয় 
আলোচনা করিলে, তাহারা যে এই ভারতবধ হইতে তথায় গিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করিয়া 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন; তাহা বুঝিতে পারা .যায়। আমর] সূর্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের 
প্রধান প্রধান নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে প্রদান করিয়াছি । তাহাতেই তাহা 
বিবৃত হুইয়াছে। সে সকলের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে কোন্‌ বংশের কোন্‌ 
' পতি কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তারতের 
ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, তাহার একটু আভাস প্রদান করা বোধ হয় আবশ্তক। 
কিন্তু «সই একছত্র-প্রভাবের বিষয় অন্থধাবন করিবার কি পরিচয়-চিহ্ন শান্ত্র-মধ্যে নিহিত 
আছে? অশ্বমেধ-রাঁজন্ময প্রভৃতি যজ্ঞ ভারতীয় নৃপতির একছত্র-প্রতাবের পরিচয় খ্যাপন 
করে। ক্রধ্যবংশে দেখিতে পাই,_পৃথুঃ মান্ধাত।, সগর, দীলিপ, রঘু, দশরথ,.শ্রীরাম- 
চন্দ্র, অন্বরীষ, নহুষ প্রন্থুতি নৃপতিগণ অশ্বমেধ ধা রাজনুয় যজ্ছের অনুষ্ঠান করিয়া দিকে 
দিকে আপনাদের বিজয়-পতাক। উড্ডীন করিয়াছিলেন। পৃথু পৃথিবীর আধিপত্য ল(ত 
করেন। তাহার নামানুসারে পৃথিবী নামের উতৎ্পত্তি। পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া 
যশস্বী হুইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে;,_তিনি গোরূপ। পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন । 
অর্থাৎতিনি পৃথিবীর সকল দেশের সকল নৃপতিকে করদ নুপতি মধ্যে গণ্য করিয়। 
তাহাদের নিকট হইতে কর-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মান্ধাতা দিখ্বিজয়ে বহির্গত হইয়! 
বহু দেশ জয় করেন। সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া, তিনি অমরাবতীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সেখানে দেবগণের চক্রান্তে লবণ শুলে আহত হইয়। মান্ধাতা প্রাণত্যাগ 
করেন৷ সগর, দ্ীলিপ, রঘু, ভ্রীরামচন্দ্র--ইহীর1 প্রত্যেকেই অশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। রামায়ণে 
এবং প্রত্যেক পুরাণে ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। রামায়ণ-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় 
যথাসম্ভব বিস্তুতভাবে আলোচনা করিয়াছি। * যেমন সুর্যযবংশে তেমনি চন্দ্রবংশে, 
এক এক সময়ে এক এক জন মহাপুরুবের আবির্ভাব হইয়াছিল । তাহারাঁও এক এক জন 
দিক্পাল-রূপে দিকে দিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন্্। যযাতি, পুরু, 
কুরু, ভরত, যছু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রভাব শাস্ত্র শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষ 
নামের প্রবর্তনা__রাজ-চক্রবর্তী ভরত হইতে । যুধিষ্টিরা্দির প্রতাপের বিষয় কাহারও 
্ষবিদিত নাই। আমরা সে বিষয় মহাভারত প্রসঙ্গে পূর্েই প্রকাশ করিয়াছি। * 
চক্জ্রবংশের অন্তর্গত ষছুবংশেই কৃষ্₹-বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্-গ্রস্থ আলোচন। 
করিলে যদিও প্রতিপন্ন হয়, _চন্দ্রবংশ ও ন্ুর্য্যবংশ ছুই বংশেরই অভ্যুদয় ভারতে সমসময়ে 
সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু স্ুর্ধ্যবংশ অর্থাৎ মনদুর পুক্রগণের. বংশই প্রথমে সার্ধতৌম 
সম্রাউ-প্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহাদের প্রভাব-প্রতিপর্তির সময়ে চন্দ্রবংশের কোনও 
বুপতি ভারতে একছত্র প্রভাব-বিস্তারে ক্কচিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রেতায় হ্ধ্যবংশেরই 
একছত্র প্রভাব ছিল। দ্বাপরের শেষভাগে চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত 
হয়। কলির প্রারস্ত পর্য্যস্ত চন্দ্রবংশের শাখা-প্রশাখাই ভারতে ব্বাজত্ব করিয়াছিলেন। 
 শৃতিবীর ইতিহাস, প্রথম খও, উসবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছেদ রামায়ণ ও মহাভারত এস জঠয। 


3৩ ভারতবর্ষ । 


এইন্ধপে দেখা যায়, বৈবস্বত মন্বস্তরে সত্য-ত্রেতা-ন্বাপর এই তিন ঘুগে-প্রায় ৩৮ লক্ষ 
৮৮ হাজার বৎসর-_ভারতে সুর্য্যবংশীয্ব ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের প্রভাব অব্যাহত ছিল । 
বৈবস্বত মন্ধুর আবির্ভাব হইতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরবর্ভী কিছুকাল পথ্যস্ত যে 
সকণ প্রধান প্রধান নৃপতি ঘষে কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 
এবং যে কাল মধো যে ষে অবতার অবতীর্ণ হইয়া ধরার ভার লাঘব 
মি করিয়াছিলেন, শাস্তরগ্রন্থে তাহার ভুয়োভুয়ঃ উল্লেখ আছে। ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাসের প্রপঙ্গে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। শান্রমতে মানবীন্ব 
বর্ষের প্রায় ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার বৎসর পূর্বেবে বৈশাখ মাসের শুর্ূপক্ষীয় ক্ষয় তৃতীয়া 
দিবসে রবিবারে বর্তমান বৈবস্বত মন্বস্তরের সত্যযুগ আরম্ভ । এই সত্যযুগের পরিমাণ--১৭ 
লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর । এই যুগের অবতার-চতুষ্ট়-_মৎ্স্ত কৃর্ণ, বরাহঃ নৃসিংহ। যে সকল 
নৃপতি এই সত্যযুগে পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রধান 
প্রধান কয়েক জনের নাম-বৈবন্বত মনু; ইক্ষাকু, বলি, পৃথুঃ মান্ধীতা, পুরুরবা, ধুন্ধুমার, 
কার্ডবীর্্যার্জুন। এই সকল নৃপতির নাম-দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, বৈবদ্বত মন্বস্তরের সত্য-যুগে 
সীধাবণতঃ স্্য্য-বংহীম্বগণ এবং কখনও কখনও চন্দ্রবংশীষ্ নৃপতিগণ তীরতে একাধিপত্য 
লাভ করিষ্মাছিলেন। শীস্তর-মতে, এই সত্যযুগে মনুষ্য লক্ষ বর্ষ পর্য্যস্ত পরমায়ু লাভ করিতে 
পারিতেন £ মানবদেহের উচ্চতা-পরিমাণ__বিংশতি হস্ত ; তখন মৃত্যু মান্গষের ইচ্ছাধীন 
ছিল। সত্যযুগ অস্তে ত্রেতাযুগের আরম্ভ । কাণ্তিক মাসের শুক্লুপক্ষের নবমী তিথিতে 
সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপতি। ত্রেতাযুগের পরিমাণ-__১২ লক্ষ ৯৬ হাঁজার বৎসর । এই 
যুগের অবতারত্রয়ের নাম-__বামন, পরস্তরাম, শ্রীরামচন্দ্র। এই যুগের ১২ লক্ষ ৯৬ হাজান্ন 
বর্ষ কাল স্ৃ্ধ্যবংশীয় নৃপতিগণ পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । সেই হ্ুর্য্য- 
বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কুকুৎস্থ। ত্রিশস্কু, শতঞ্জিৎ হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাস্য, মৃত্যুঞ্জয়, উচ্চাঙ্গ, 
মরুত্তঃ অনরণ্য, সগর, অংশ্তমান, দীলিপ, ভগীরথ, অশ্বঞ্জয়, খট্রাঙ্গ, দীর্ঘবাহু, রঘু অজ, 
দশরথ, শ্রীরাম, লব, কুশ প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন । ত্রেতাযুগে মনুষ্য দশ সহত্র বর্ধ 
পরিমিত পরমাযুর অধিকারী ছিলেন । মানবদেহের উচ্চতার পরিমাণ--চতুর্দশ হস্ত । ভাল্ত 
মাসের কষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে গুরুবারে দ্বাপর যুগের প্রবর্তন । উহার পরিমাণ 
৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বৎসর। এই যুগের অবতার-_কৃষ্ণ-বলরাম । এই ঘ্বাপর যুগে যে সকল 
বৃপতি প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তীহাদের নাম-_-শাব, বিরাট,হংসধ্বধজ, ভুশধবজ, মনুর ধবজ, 
রুল্মাজদ, শাস্তনু, হুর্য্যোধন, যুধিষ্টির, বিশ্বকৃসেন,শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রাসেন। কংষ 1 এই যুগে 
মানবদেহের উচ্চতা--সপ্তহস্তপরিমিত ) মনুস্টেরর পরমায়ুর পরিম1ণ--সহজ্র ব্য । মাথী 
পূর্ণিমায় গুক্রেবারে কলিয়ুগের উৎপত্তি। কলিয়ুগের পরিমাণ-_৪ লক্ষ ৩, হাজার ঘর্ধ | এই 
ঘুগে মনুয্ের পরমানু-পরিষাণ ১২* বর্ধ। মানবদেহ-_-সার্ধ-ব্রিহস্ক। কলিমুগের প্রথমা 
যুখি্টির, পরীক্ষিৎ। জন্মেজয়, শতানিক, বিক্রমাদিত্য এতৃতি বিশংত্যধিক 'শতসংখ্যক চা” 
বংশো্কব রাজার রাঁদত্বকাল ছিল। এই নৃপতিগণ ৩ হাজার & শত ৯৫ বৎসর ওখান ৯৮ 
দিন রাজত্ব ফরেন। তাহার পন্য ভারতে বৈদেশিকগণের ক্নাবিপত্যেক শকপাত হুম়। * 


বৈবস্বত মন্ব স্তরের রাজন্যাবর্গ। ৪১ 


ফুক্ুক্ষেত্রের মহাঁসমরে ভারতের ভাগ্য-বিপধ্যয়ের বিষবীজ প্রোথিত হয়। হ্ুর্য্যবংশের 
প্রভাব তাহার পূর্বেই বিলুগ্ত হইয়াছিল। তখন চন্দ্রবংশেরই শাখা-প্রশাখা পরস্পর পরস্পরের 
প্রতি দ্বেষাদ্িত হইয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত হন । সেই সমরে-__কুরুক্ষেত্রের কাল 
চিনি । সমরে-_তারতবর্ষ বীরহীন হইয়া পড়ে । তারত-জননী আপন বীর সন্তান- 
দিগকে একে একে কালকবলে সমর্পণ করেন। ভারতের যে প্রদেশে 
যেখানে যে বীরপুরুষ ছিলেন, সকলেই সেই যুদ্ধে কোন-না-কোনও পক্ষে যোগদান 
 করিয়াছিলেন। পাওবগণ কুরুক্ষেত্রের মহাঁসমরে জয়লাত করিলেন বটে ? কিন্তু শুঙ্ম-দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, সে জয়ও পরাজয়-বিশেষ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তাহারা নিশ্চয়ই 
হীনবল হইয়। পড়িয়াছিলে*। তবে পাগুবগণ যত দ্রিন জীবিত ছিলেন, আপনাদের অদ্বিতীষ 
বাহুবলে আপনাদিগের প্রতাব-প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের 
তিরোধানের অল্পদিন পরেই কেন্দ্রীভূত রাজশাক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে ক্ষত ক্ষ স্বাধীন নৃপতিগণের অভ্যুদয় হয়। তখন কেহই আর সমগ্র তারত- 
সাম্রাজ্যে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হম না। পরস্ত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজশক্তির 
অভ্যুদয় হয়, তাহাব।ও পরম্পর ঈর্ষাদ্ধেষে বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন। যাদবগণ দ্বারকা- 
প্রদেশে এবং জরাসন্ধের পুত্রগণ মগধ্ু-দেশে, পরীক্ষিতের বংশধরগণ হস্তিনায়,--এইরূপ 
নান। বংশের ধরদ্ধরগণ নানা দেশে স্বশ্বপ্রধান হইয়া! উঠেন। তখন দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন 
জনপদে বিভিন্ন রাঁজ-শক্তির অভ্যুদয় হয়; আর্ধা।বর্তের বিভিন্ন জনপদে ব্রিভিন্ন রাজশক্তি 
মস্তক উত্তোলন করেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত। হয় না । রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, 
তাহার পরিচয়-চিহ্ন আজিও কিছু কিছু প্রত্যক্ষীভূত হইবে। রাজপুতাঁনার স্বাধীন 
নবপতিগণ কেহ আপনাদিগক্কে চন্দ্রবংশীঘ, কেহ আপনাদিগকে ক্াবংশীয় বলিয়া পরিচয় 
দিয়া থাকেন। তাহাতে সেই বিচ্ছিন্নভার স্মতিই জাগরুক হয় নাকি? মৌধ্যবংশঃ 
সুঙ্গবংশ। কথবংশ, অন্ধবংশ প্রত্তৃতির অভ্াদ্য় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরই অবশ্তন্তাবী ফল ভিন্ন 
অন্য আর কি নির্দেশ করিতে পারি? ফলতঃ, কুরুক্ষেত্রের মহাসমবের পর, অনেক দিন 
পর্যযস্ত, ভারতের রাজ-শক্তি বিছিন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল। পরিশেষে বৌদ্ধ-নৃপতিগণের 
অভ্ভযুদয়ে আর একবার ভারত-গগন ভারতীয় নৃপতিগণের গোৌরব-প্রভায় উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন-তারতের গৌরব-সম্ত্রমের তুলনায় সে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে 
ক্ষীণ বিদ্যুদ্বিতা-বিকাশ মান্র। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তির পরস্পর 
বিরাদ-বিসম্বাদের অবসর পাইয়া, বৈদেশিকগণ ভাঁরতাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ 
করেন। কিন্তু বৈদেশিকগণের তারতাগমনের যে কোনও পরিচয়-চিহ্ন দেখিতে পাই, 
তাহ! কুরুক্ষেত্রমহাসমরের বু পরবর্তি-কালের ঘটন1 বলিয়া বুঝিতে পারি । কুরুক্ষেত্র 
মহাপখরের পর ছুই সহত্র বসরের মধ্যে সে পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। এমন 
কি, কোনও দেশের উপকথার মধ্যেও তেমন কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। 
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ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ। 


[পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ,-_হেরোডোটাস, টেসিয়াস, ডাঁয়ডে রাস প্রভৃতির উক্ভিতে ভারতের কথ1;-- ্ 
মিশয়ের় ভারত অভিষান,_সেসোট্ট্রিস বা সিসোট্ট্রিদ কর্তৃক ভারত-আক্রমণ-কাহিনী,_-ৎকর্তৃক মিশরে প্রথম 
নৌধাহিনী হৃষ্টির প্রসঙ্গ, _সিসো্ট্রিসের ভারত-আক্রমণ বিষয়ে বাঁদানুবাদ ।--আসিরীয়ার ভারত-আক্রিমণ,-_ 
রাণী দেমিয়ামিস কর্তৃক ভারত-আক্রমণের চে্টা”_-তঘিষয়ে বাদানুবাদ ১__দারাযুসের ভারত-আক্রমণ ;--আলেক- 
জাগারের অভিযান,_ফিনিসীয় বণিকগণ কর্তৃক ভারতে বাণিজ্য, টায়ার রাজধালী,--আলেকজাতায় কর্তৃক 
পারহ্-বিজ্য় ও ফিনিসীয়া-মাক্রমণ ,--ভারতবর্ষের সহিত আলেকজ।ওারের সম্বন্ধের শুত্রপাত। ] 


বৈদেশিক-গণের সহিত ভারতের সংশ্রবের বিষয় হিসাব করিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 
ভারতের ইতিহাসের ভিতিভূমি গঠন করেন। সে পক্ষে প্রধানতঃ আছেকজাগারের 
ভারত-আগমনের প্রসঙ্গকেই মেরুদগুরূপে গ্রহণ করা হয়। অধুনা 

ভা ইউরোপীয়গণ পৃথিবীতে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন। ম্ুতরাং ভারতের সহিত 
* ইউরোপের সংশ্রব হইতেই ভারতের ইতিহাসের অস্তিত্ব সুচিত হুইয়। 

থাকে । কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দ্রেখিলে ইউরোপবাসীর--গ্রীকগণের--ভারতে আগমনের 
পুর্ষে অন্টান্ত দেশবাসীরাও, ভারতের রশ্বধ্য-গৌরবে প্রগুব্ধ হইয়।, ভারতের দিকে যে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণের অসন্ভাব নাই। গ্রীসদেশীয় ধতিহাসিকগণের মধ্যে 
হেরোভোটাস প্রথমে ভারতবর্ষের উল্লেখ করেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশের ইতিহীস- 
লেখকগখের আদিতৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহার অক্ষয়-কীর্তি গ্রন্থরত্ব পৃষট-পুর্ব পঞ্চম 
শতাব্দীতে রচিত হয়। ইউরোপীয়গণের গ্রন্থে ভারতের অন্তিত্ব-বিষয়ে ইহাই প্রথম 
উল্লেখ। হেরোডোটাসের পর “টেনিয়াস' ভারতের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি যদিও 
হেরোডোটাসের সমসাময়িক বলিয়৷ পরিচিত; কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে, খৃষট-পূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দীতে, তাহার বিগ্কমানতা। প্রতিপর হয়। তিনি ভারতবর্ষের সথন্ধেই একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়া যান। ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হইবার তাহার একটু আঅবসরও উপস্থিত 
হইয়াছিল। বন্দিতাবেই হউক আর অন্ত কোনরূপেই হউক, তিনি পারস্তের রাজধানীতে 
উপনীত হন। তখন আর্তাজারাকেস পারস্যের সিংহাসনে অধিঠিত। চিকিৎসা-দিগ্তায় 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া, টেসিয়াস পারন্ত-রাজের প্রীতি আকর্ষণ কন্বিপ্নাছিলেন। ৩৯৮ 
ূ্ব-খৃষ্টানদের ১৭ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ ৪১৫ পূর্বব-ৃাবে ) পারস্তের রাজধানীতে টেসিয়াস 
প্রতিষ্ঠাপন্ হইয়াছিলেন বলিয়! পরিচয় পাওয়া! যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি যে, গ্রন্থ রচনা 
করিয়া যান, তাহা এখন ধ্বংস-প্াণ্ত হইয়াছে । কিন্ত হার গ্রন্থের অংশষিশেষ অপরাপর 
্রস্থকার-গণের গ্রন্থে উদ্ধত হইয়া রক্ষিত হইতেছে । ডায়ভোনাস সিকিউলাসবিব লিওখিষ্কা 


ভ্বরতে বৈদেশিক আক্রমণ। ৪৩ 


গ্রন্থে টেসিয়াসের গ্রন্থের বিষয় নানা স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়্াঞ্ছেম। ভাঁয়ভোরাস 
সিকিউলাসের “বিব_লিওধিকা? গ্রন্থ যদিও প্রথম খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল? কিন্তু এ গ্রন্থ 
পুরাবৃদ্ণ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । কারণ, প্র গ্রন্থের মধ্যে 
পূর্ববর্তী লুপ্তপ্রায় বছ প্রাচীন গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে এবং কোনও কোনও 
গ্রন্থের ভ্থঃশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়া আছে । পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনে করেন, হেরোডোটাসের 
এবং টেসিয়াসের গ্রস্থই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রহ-বিবয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ । ডায়ডোরাল 
খর ছুই গ্রন্থের সার সামগ্রী আপন গ্রন্থে আহরণ করিয়া গিয়াছেন মাজ্জ। 
একমাত্র হেব্বোভোটাসের গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে,থুষ্ট-জল্পের পাঁচ শত বৎসর- 
ুর্ধবর্তী কালে ভারতের স্হিত বৈদেশিকগণের পরিচয় হওয়ার কোনই তথ্য নির্ঘয় কর।যায় 
না। কিন্তু ায়ডোর।সের গ্রন্থে নির্ভর করিলে (বল! বাহুল্য ভায়ডোরাস 
তারসিশরেরান। অধিকাংশ স্থলে টেসিয়াসেরই অনুসরণ করিয়াছেন) বুঝিতে পারা 
যায়, সেসোষ্রিস ব! সিসোষ্ট্রস নাষক জনৈক মিশরীয় নৃুপতি আরও 
পূর্ধে-_আলেকজাগারের ভারতাগমনের বহু পূর্বে--ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। সিসোষ্ট্রিসকে কেহ কেহ “রামেসিস' বলিয়াও অতিহিত করিয়! থাকেন । সিসোট্রস 
থুষ্ট'জদ্মে্র পনের শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জম্মকালেই তাহার তবিস্ত- 
প্রতিষ্ঠার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। সিসোষ্ট্রিসের ভবিষ্য-উন্নতির পথ প্রশস্ত 
কৰিবার উদ্দেস্তটে তাহার পিতা তাহার বহু সহচর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত 
আছে? ঘে দিন (সিসোষ্ট্রিস জন্মগ্রহণ করেন, সে দ্বিন মিশরে আরও বহু প্রতিভাশালী কুমার 
জন্গ্রহণ করিয়াছিল। সে দিন মিশর-রাজ্যে যত লোকের যত পুত্র-সস্তান জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল, সকলের সকল পুত্রগুলিকে রাঁজা রাজধানীতে লইয়া! আসেন এবং আপনার 
পুরে সহিত তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও প্রতিপালন করিতে থাকেন । সিসোট্রিসের 
ঘয়োহদ্ধির ও শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গিগণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং 
জুশিক্ষা! লাভ করিয়াছিল । ক্রমে তাহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহারা সকলেই সিসোষ্ট্রিসের একান্ত অন্ত হইয়। পড়িয়াছিল। সিসোট্রসের পিতা 
আপনার পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে তাহার সহচরগণকে সময় সময় দিখিজয়ে পাঠাইয়া দিতেন । 
আরব-দেশ এবং লিবিয়া-রাজ্য এই সময় এই যুবক-সৈম্ভগণের বাহুবলে মিশর-রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত হয়। লিবিয়া এবং আরব জয় করিয়! অন্যান্য দেশ জয়ের- বিশেষতঃ ভারতবর্ষ 
অধিকারের--স্পৃহা সিসোষ্ট্রিসের অন্তরে জাগিয়া উঠে। পিতার মৃত্যুর পর, পিতৃ- 
নিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া! সিসোষ্ট্রস আপনার সদ্যবহারের গুণে প্রথমে প্রজাধর্গকে 
অনুগত করিয়! তুলেন। পরিশেনে সিসোষ্ট্রিস তাহাদিগের মধ্য হইতে শৈল্য-দল সংগ্রহ 
করেন এবং সেই সৈন্দল লইয়া তিনি ভারত-আক্রমণে প্রধাবিত হন । তাহার সৈশ্তদলে 
ছুয্র লক্ষ পদাতিক, চব্বিশ সহত্র অশ্বারোহী, সপ্তবিংশ সহত্র রর্থী সংগৃহীত হয়। যে সরল 
সুরক্ষ কারার সহিত একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহাদের উপর সেই বিপুল বাহিনী 
পরিটাগনের স্বানধ স্বপ্ত থাকে। পারিপার্িক ইথিওপিয়া। প্রপ্থখেই পিসোষ্টরসের প্রভাব 
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অনুতব করে। ইধিওপিয়া অধিকার-ভুক্ত হইলে, পূর্ববাতিযুখে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রাসয় 
হওয়ার পক্ষে নৌবাহিনীর আবশ্তকতা৷ অনুভূত হয়। মিশরের অধিবাসীরা এ পর্য্স্ত 
নৌ-যানাদির ব্যবহারে অনভ্যন্ত ছিল। আপন অধ্যবসায়ের প্রভাবে সিসোষ্ট্রস এই 
সময়ে নৌবাহিনীর স্থষ্ট করিলেন। তিনিই মিশরে প্রথম নৌবাহিনীর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া 
প্রধ্যাত। চারি শত অর্ণবপোতে সে নৌবাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল । আঘ্মব সান্ধর হইতে 
সেই নৌবাহিনী পুর্ববাতিমুখে অগ্রসর হইয়া! মহাসমুদ্রে উপস্থিত হয়। সেই মহাসমুন্র 
তৎকালে “ইরিথিয়ান' সমুদ্র নামে অভিহিত হইত। ইরিণিয়ান সমুদ্র দিয়া, মহাদেশের 
উপকূলভাগ অনুসরণ করিয়া, সেই নৌবাহিনী ভারতবর্ষে উপনীত হয়। সৈনিকদল-সহ 
সিসোষ্ট্রস ভারতবর্ষে অবতত্নণ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা,তদ্বিষয়ের কোনও প্রমাণ নাই। 

কিন্তু ডায়ডোরাসের বর্ণনায় প্রকাশ- সিসোট্্রিসেব সৈন্যৰল ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছিল ; 

সমগ্র ভারতবর্ষ আপনাদের অধিকারে আশিয়াছিল ; এবং সিসোট্ট্রস ভারতবর্ষের বিভিন্ন 

প্রদেশে আপনার বিজয়-স্তম্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন। সে বর্ণনায় আরও প্রকাঁশ”_ 

কেবল ভারতবর্ষ নহে , সমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত সমগ্র দেশ সিসোষ্ট্রিসের 

অধিকারে আসিয়াছিল। সিসোষ্ট্রস আপনার অধিরুত দেশ-সমূহে যে বিজয়-স্তস্ত-সমূহ 
প্রোথিত করিয়াছিলেন,সেই স্তস্ত-গাত্রের খোদিত লিপিতে আপনার সৈন্যদলের বীরত্ব-কাহিনী 
এবং প্বিজিত জাতির ভীরুতার ও কাপুরুষতার বিষয় লিখিয়। রাখিয়া ধান। সিসোন্ট্রিসের 

এই অভিযান সন্ষন্ধে নানা বাদ-প্রতিবাদ উথবাপিত হয়। এক পক্ষ বলেন, _“ডায়ডোরাসের 

বর্ণন৷ অতিরঞ্জিত। যে সময় সিসোষ্ট্রিস যুদ্ধয।ত্রা করেন, বর্ণনায় প্রকাশ,__তখন এক সহস্র 

সাত শত মিশরীয় যুবক সেনাপতি-পদে অধিষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিশরের তাৎকালিক 

অধিবাসীর অনুপাত অন্ুসারে হিসাব করিতে গেলে, এক দিনে এতাধিক শিশুর জন্ম হওয়া 
অসম্ভব। যদি চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় মিশর[ধিপতি সিসোষ্ট্রিস ভারত-অভিযানে অগ্রসর হন, 

আর তাহার জন্মদিনে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যদি সতের শত ব্যক্তি 
জীবিত থাকে, তাহ। হইলে, সাধারণ জন্ম-ৃঙ্যার পরিমাণ অনুসারে হিসাব করিতে হুইলে, 
বলিতে হয়__সিসোষ্ট্রিসের জন্মদিনে মিশরে অন্ততঃ পাঁচ সহস্র পুরুষের জন্ম হইয়াছিল । 
সুতরাং শর অনুপাতে সে দিন পাঁচ সহস্র বালিকারও জন্ম হওয়। সম্ভবপর । যে রাজ্যে 
এক দিনে দশ সহজ বালক-বালিকার জন্ম হয়ঃ সে রাজ্যের লোক-সংখ্য৷ চারি কোটার কম 
হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের কথ! বলা হইতেছে, সে সময়ে মিশরে ডারি কোটা 
লোকের বসতির বিষয় কখনই বিশ্বাস কর! যায় না।” এই হেতুবাদে প্রত্ুতত্বা ুসন্ধিৎনুগণের 
কেহ কেহ সিসোদ্ট্রিসের ভারত-আক্রমণের কাহিনী উপকথা বলিয়। অনুমান করেন। কিন্ত 
কোনও কোনও এ্রতিহাসিক এ বৃত্তান্ত একেবারে অলীক বলিয়া মনে"করেন না। তাহার! 
বলেন,__“এক ভায়ডোরাস নয়, ডায়ডোরাসের পূর্ববর্তী হেরোডোটাসও আপন গ্রন্থে 
সিঙোষ্ট্রিসের দিখ্বিজয়-ক।হিণীর উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। হেরোভোটাসের বর্ণনায় স্পষ্টতঃ 
ভায়ন্তবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই। হেরোডোটাস লিখিয়। গিয়াছেন,_-“লিসোন্্রশের 
ননীংবাহিলী ষহাপমুদ্র-পথে পুর্রবাতিমুখে অগ্রসর হইয়। যে প্রদ্দেগে উপনীত"হুইযাছিল, 
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সে প্রদেশের সমুদ্রের গভীরতা এতই অল্প যে, সিসোষ্ট্রস সে সমুদ্রের মধ্য দিয়া নৌবাহিনী 
পরিচালনায় আদ সমর্থ হন নাই ; সুতরাং তাহার সৈন্যদল নিকটবর্তী উপকূলে অবতরণ 
করিষ্া তথায় আপনাদের বিজয়-স্তস্ত প্রোথিত করেন।” সিসোষ্ট্রিস যে ঠিক তারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, হেরোডোট।সের বর্ণনায় তাহ। বুঝ। যায় না । অথবা ভারতবর্ষের সীষাঁনায় 
আগমন করিলেও সমুদ্র-তীরবর্তী কোনও জলাভূমিতে আসিয়াই তাহাকে প্রত্যাব্ত্ত হইতে 
হইয়্াছিল। যাহা হউক, সিসোষ্ট্রসের আধিকৃত দেশকে ভায়ডোরাস ভারতবর্ষ বলিয়া 
অভিহিত করিয়। গিয়াছেন। হেরোভোটাসের এবং ভায়ডোরাসের এই বর্ণনা পাঠ 
করিয়া, এবং এতিহাসিকগণের এতদ্বিষয়ক গবেষণার আলোচনা করিয়া, আমর দ্বিবিধ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। প্রথম--সিসোষ্ট্রিস তারত-মহাসাঁগরীয় কোনও দ্বীপপুঞ্জে 
উপনীত হইয়া, সেই দ্বীপপুঞ্জকেই ভারতবর্ষ মনে করিয়া, উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, দেশে 
ফিরিয়া গিয়া, আপন বিজয়-বার্তী ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিজিত দেশের তিনি এক 
প্রীস্তের সমুদ্র-তীর হইতে অপর প্রান্তের সমুদ্র-তীর পর্য্স্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সেই বিজিত দেশকে ভারত-সাগরীয় কোনও দ্বীপ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। 
দ্বিতীয়-_ভারত্ববর্ষের কোনও এক প্রাস্তভাগে লোকালয়-শূন্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশের দুর্গমতা অন্ুতব করিয়া, সিসোট্রিসকে : প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হইয়াছিল; স্বদেশে প্রত্যাব্বত্ত হইয়া! বিজয়-কাহিনী প্রচার কর ভিন্ন তাহার আর 
উপায়ান্তর ছল না, এরূপও মনে করা যাইতে পারে । ফলতঃ, সিসোষ্ট্রিস যে ভারতবর্ষ 
অধিকার করিতে পারেন নাই-_-ভারতবর্ষে প্রবেশ-লাভ করিতে পারেন নাই-_তদ্বিবন়্ে 
কোনই সংশয় নাই। যাহা হউক, সিসোন্ট্রিসের ভারত-অভিযান-প্রসঙ্গের আলোচনায় 
ভারতের ইতিহাসের কি উপাদান পাইতে পারি? বুবিতে পারি না কি,_-ভারতবর্ষ 
তখনও পাশ্চাত্য-জাতির চক্ষে গৌরবের শ্রশ্বর্ষয্যের কেন্দ্রভূমি ছিল; আর ভারতের সেই 
গোৌরব-রশ্বর্যের আলোক-রশ্মি দূর হইতে দর্শন করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হইতে 
পাশ্চাত্যক্জাতির1 প্রায়শঃই প্রলুব্ধ হইতেন ? 
থুষ্ট-জন্মের পনের শত বৎসর পূর্ব্বে সিসোষ্ট্রস যেরূপ-ভাবে ভারত-অভিযানে অগ্রসর 
ছইয়াছিলেন, তাহার ছুই শত বৎসর পরে, খুষ্ট-জন্মের তের শত বৎসর পূর্ব্বে, আসিরীয়া- 
বাজ্য হইতে প্ররূপ আর এক অভিযানের পরিচয় পাই । টেসিয়াসপ সেই 
সেিযাখিসের * বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ডায়ডোরাস সিকিউলাস তাহাতে 
রং ফলাইয়! গিয়াছেন। আসিরীয়া-সাআ্াজ্যের বিখ্যাত রাণী সেমিবা- 
মিস এই অতিষানের অভিনেত্রী ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্ষ শ্রেষ্ঠ দেশ 
বলিয়া তিনি জানিতে পারেন। তিনি আরও জানিতে পারেন, তখন ভারতবর্ষে একজন 
ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং সেই নৃপতিত্র অসংখ্য সৈন্যদল ছিল । নৃপতির নাম--তিনি 
খুনিয়াছিলেন+--ক্টাওরবেটপ'। উচ্চারণের বিরুতি-হেতু কোন্‌ নুপতির কি নাম, তাহার 
নিকট কি তাবে পৌছিয়াছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরুর না যখন 
ধিপারীপণ হই দীড়ায়। চজজখপ্ের নাম যখন “সাঞ্জোকাটাস? মুর্তি পরিশ্রুহ করে, খন 
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বৈদেশিকগণের উচ্চারণে ভারত্ট় নৃূপতির নাষ স্টাওরবেটস হইবে, তাহাতে আব 
আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, এখন ই্ওরবেটদ বলিয়াই সে নৃপতির নামোক্েখ করিতে 
হইতেছে। সেই ভারতীয় নৃপতির বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত হতী ছিল। তিনি ঘখন সেই 
হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, যত বড় বিক্রমশালী শক্রই হউন না কেন, 
কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না। এই ভারতীয় নৃপতির র্বর্ধ্-গেরবের বিবল্ব 
অবগত হইয়া, রাণী সেমিরামিস তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্ত প্রস্তুত হন। তিন বৎসর 
ধরিয়া আযলোজন চলিতে থাকে । অসংখ্য সুদক্ষ শিল্পী ও কারিকর সেই যুদ্ধের উপযোগী 
অন্ত্রশ্্র এবং যানবাহনাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। ইতিহাসে প্রকাশ, _সিল্ধুনদের 
পশ্চিমস্থিত প্রদেশ-সমূহ রাজ্জী সেমিরামিস অল্পদিন মধ্যেই আপন অধিকা রৃতুক্ত করিয়া লন। 
কিন্তু সিদ্ধুনদ উতভীর্ণ হইবার সময়ই ভীষণ বাধ! উপস্থিত হয়। বাজ্জীর সৈম্দ্ল কিছুতেই 
নদ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। নদ উততীর্ণ হওয়ার জন্য অসংখ্য জলযানের আবশ্তক হয় । 
তখন নৌ-যানাদি নির্াণের জন্য ফিনিসীয়া, সিরীয়া, সাইপ্রাস প্রত্ৃতি স্থান হইতে 
সেমিরামিস পোতনির্শাণক।রীদিগকে আনয়ন করেন। সিদ্ধুনদের উপকূল-প্রদেশে নে- 
নির্খাণোপযোগী কাষ্ঠাদি পাওয়া যাইত না। সুতরাং রাজ্জীকে বাকৃত্রিয়। (মতান্তরে বাল্খ, 
ঘাহলীক ) দেশ হইতে পৌতনিন্্নাণোপযোগী স্ুবৃহৎ কাষ্ঠসমূহ আনয়ন করিতে হইয়াছিল । 
সিদ্ধনদের পশ্চিম পার্খে তাহার পোতনির্দীণ-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্সিগণ এরূপ 
স্থকৌশলে পোত-সমূহ নিম্ীপ করিয়াছিল যে, আবশ্তকমত উপাদানভূত কাষ্ঠ-সমূহ বিচ্ছিন্ন 
ভাবে উষ্রাদি দ্বারা স্থানাস্তরে সংবাহিত হইত এবং আবশ্তকান্থরূপ তদ্বার! পুনরায় পোতাদি 
সংগঠিত হইতে পারিত। রাজ্জী সেমিরামিস যে সৈন্দল লইয়া আপিগ্বাছিলেন, তাহার 
মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর সৈন্য কি পরিমাণ ছিল, টেসিয়াস তাহার একটী তালিক। প্রদান 
করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা! যায়+_-সেমিরারিসের দলে পাঁচ লক্ষ অশ্বারোহী, 
এক লক্ষ রথারোহী, এবং ত্রিশ লক্ষ পদাতিক সৈন্ ছিল । প্রতি সৈন্য ছয় ফিট দীর্ঘ তরবাি 
লইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজ্জী সেমিরামিস মনে করিয়াছিলেন” এ বিপুল 
বাহিনীর সাহায্যে তিনি অনায়াসেই ই্লাওরবেটস্‌কে পরাজিত করিতে পারিবেন। কিন্তু 
বাঙ্গ। যখন গজারোহী সৈন্য সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন, রাজ্জী সেমিরামিস প্রমাদ গণনা 
করিলেন । গজারোহী সৈন্তদলের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় সমর্থ হয়, রাজ্জীর দলে এমন সৈন্ 
ছিন ন। সুতরাং রাজীকে তখন উপায়াস্তর পরিগ্রহ করিতে হইল। বাকৃত্রিয়ার সেনা 
নিধালে, _বারুদখানায়-_প্রাজ্জীর অসংখ্য কর্মচারী সর্ধদা কর্শ-নিরত ছিল। তিন লক্ষ 
কষ্ণ-রোমারত গে-মহিষাদি পশু সেই সকল কর্মচারীর আহারের জন্ত হনন কর? হয়। সেই 
সকল ক্রফণবর্ণ পণ বারা উ্ট-পৃষ্ঠ আত্বত করিয়া, তাহার মধ্যে উদ্র-পরিচালক যোস্ধাকে 
লুকাইয়। রাখিয়া? তাহাদিগকে রা্তী প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। সেঞ্চপি দেখিতে 
কত্কট হুস্তীর মতই হইয়াছিল। সেমিরামিস মনে করিয়াছিলেন, এইদপ কৌশলজাল 
বিস্তার করিয়া রণ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, শত্রনৈন্য আতঙ্কে পৃষ্ঠগ্রীদর্পন করিবে । কিন্ত 
রাজ! ষ্টাওরবেটস্‌ তৎ্প্রতি ভ্রঙ্গেণ করিলেন না। তাছার লৈরদল সবাক্ষীয় লৈন্তদল অপেক্ষা 


ভারতে বৈদেশিক আঁক্রমণ। ৪৭ 


সংখ্যায় অল্প ছিল ন। ছুর্দয্য গজারোহী সৈস্য পরিরৃত হইয়া, চারি সহত্র জলষান নৌসেনায় 
পরিপূর্ণ করিয়া, তিনি রাজ্জীর বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল 
নৌ-যুদ্ধ আরস্ত হইল? বহুক্ষণ কেহই জয় পরাজয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্ত 
পরিশেষে সাইপ্রাস দ্বীপ হইতে আনীত রাজ্জীর নৌবাহিনীর অসাধারণ রণকৌশলে রাজ্জীর 
জয়লাভ হইল। ষ্টাওরবেট্স্‌ পরাজিত হইয়! পৃষ্টপ্রদর্শন করিলেন। তাহার নৌ-বাহিনী 
বিচ্ছিন্ন হইল। অধিকাংশ সৈন্ত সমরানলে জীবন বিসর্জন দিল। বাজ্জী সেমিরামিস 
সিদ্ধনধ উত্তীর্ণ হইবার পথ পাইলেন। বাজ্ঞী সেমিরামিস অবিলন্ে সিন্ধু-নদের উপর 
সেতু নির্মাণ করাইয়া লইলেন।* সিদ্ধুনদ পার হইয়! রাজ্জীর বিপুল বাহিনী নৃপতির 
পশ্চানুসরণ করিল। কিন্তু ্টাওরবেট্স্‌ পরাজয় শ্বীকার করিতে প্রপ্তত নহেন। তিনি 
আবাঁর প্রবল বাধ। প্রদান করিলেন । রাঁজ্জীর পরিচালিত কৃত্রিম গজারোহী সৈন্য-দর্শনে 
ভারতীয় 'সৈন্তগণের প্রাণে প্রথমে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল বটে; কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই 
রাজ্জীর চতুরতা৷ প্রকাশ হইয়া পড়িল্ল। নৃপতির পরিচালিত গজারোহী সৈশ্যগণ বিপক্ষ- 
সৈন্তকে বিধ্বস্ত ও বিচালিত করিল। তখন একমাত্র পলায়ন ভিন্ন রাজী অর উপায়াস্তর 
দেখিলেন না। রাজী সেমিরামিসের অধিকাংশ সৈম্ঠই সমরাঙগশে প্রাণদান করিল। 
্টাওরবেটসের সহিত সন্্ুধ সরে পরাজিত ও আহত হইয়া, কয়েকজন শরীর-বক্ষী সৈন্ 
সহ ক্সাজ্জী অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। রাজ্ৰী সেষিরামিসের ভারত-বিজয়-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়। 
গেল ॥ দর্প চূর্ণ হইল। তিনি আর কখনও তারত-বিজয়ের কর্ন! মনে স্থান দিতেও 
সাহসী হইলেন ন।। রাজ্জী সেমিরামিসের ভারত-অভিযান-কাহিনীকেও উতিহাসিকগণের 
কেহ কেহ অসত্য বলিয়া প্রচার গিয়াছেন। একত্রে এতাদৃশ সৈন্চদলের সমাবেশ সম্ভবপর 
নছে,-_ইহাই 'সেই শ্রেণীর এ্রতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত । এই ঘটনার উল্লেখে পৃথিবীর 
ইতিহাস লেখক স্যর ওয়াপ্টার রলে বিজ্ধপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, প্রতি মন্ছষ্যের এবং 
প্রত্যেক পণ্ুটার খাছ্ের জন্য যদি মাত্র একটী করিয়া তৃণদানের বাবস্থা থাকিত, তাহ! 
হইলেও এতাদৃশ সৈন্যের ও পশ্বাদির আহার-সন্কুলান কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত ন1। সুতরাং 
এ ব্যাপার অবিশ্বাস্ত । কেহ কেহ আবার বলেন,_-এ ব্যাপারের সকলই অতিরঞ্জিত । 
সেমিরামিস নামে কোনও মাস্থষের অস্তিত্ব ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া ধায় না। 
সেমিবা মিস-_-আসিরীয়া-দেশের পৌরাণিক কল্পনা যাত্র। কেহ কেহ আবার সেষিরাখিস 
নামকে আসিরীয়া-দেশের রাজবংশের সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়াও উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
ডায়ভোরাস এই ঘটনার বিষয় টেসিয়াস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কঘিত আছে, 
টেসিয়াস পারসিকগণের গ্রস্থপত্র হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করেন। পারসিকগণেন্ 
্ন্থার্দিতে অনেক অতিরঞ্জিত ঘটনারই উল্লেখ দেখা! যায় সুতরাং এ ঘটন। অতিরঞ্জিত 
হওয়াই সম্ভবপর ;_এ কথাও অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। চুর অতীতের ঘটনায় 
সশ্দেহ-সংশয় অবস্ন্ভাবী। তবে বাজ্জী সেমিরামিসের এই ভারত-অভিযান-ব্যাপারে এ কধ। 
নিশ্চই প্রাতিপন্গ হয় _তারতবর্ধ খে লময়ে ধনৈশ্ব্ষ্য ও বলবীর্ষ্যে শ্রেষ্ঠ-রাজ্য ছিল। যে 
গঁজাত্ধাহী ৈনোর সাহায্যে মুদ্ধের বিখন়্ এই বৃত্তান্ত সন্লিবিষ্ট আছে) তজপ গজাবোহী সৈন্য 


৪৮ ভারতবর্ষ । 


সাহায্যে ভারতীয় নৃপতিকে যুদ্ধ করিতে পরবর্তি-কালে আলেকজাগার প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। আরও, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক, রর্থী এবং নৌসেনা সর্ববিধ 
সৈন্ ঘবারাই যে ভারত রক্ষিত হইত, তাহাও আমরা এতত্প্রসঙ্গে অবগত হুই। 
সেমিরামিসের পর ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি দারায়ুসের তৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। দারায়ু্ 
পারস্তের অধিপতি ছিলেন । পারস্তাধিপতিগণ অনেকেই দারায়ুস নামে অভিহিত হইতেন। 
ষে দ্ৰারায়ুস ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারে অগ্রসর হন, তিনি হিষ্টাস্‌- 
উর পেসের পুত্র বলিয়া পরিচিত । ৫২১ পূর্বব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮৫ পূর্বব-ৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত তিনি পারস্তের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পারস্ত-সাজাজ্যকে 
তিনি কুড়িটা “সাত্রাপি” ব! প্রদেশে বিভক্ত করেন। এক এক প্রদেশের শাসন-কর্তী 
“সাত্রাপ? (5881১) বা প্রাদেশিক শাসন-কর্তী নামে অভিহিত হইতেন। সিদ্ধুনদের 
পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ তাহার একটা 'সাত্রাপি” মধ্যে গণ্য ছিল। পারশ্যাধিপতি “সাইরস 
দি গ্রেট? বা মহাবীর সাইরস আসিরীয়া-সাত্রাজা বিধ্বস্ত করেন। * তাহার পর হইতেই 
সিদ্ধু-নদের পশ্চিম-তীরম্থিত এ প্রদেশ পারস্তের অধিকারে আসে । দাঁরায়ুসের অধিকৃত 
বিংশতি প্রদেশ হইতে যে রাজকর সংগৃহীত হইত, সেই কর-সমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ সিদ্ধু- 
নদের পশ্চিম-তীরস্থ প্র প্রদেশ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। 1 ন্ুতরাং প্র প্রদেশ কিরূপ 
ধনৈশ্বরধ্য-সম্পন্ন এবং জনপুর্ণ ছিল, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। দারাফুস কিন্তু পুর্ববোক্ত 
প্রদেশের আধিপত্য লত করিয়। পরিতৃপ্ত ছিলেন না। হেরোডোটাঁস বলেন,_ভারতবর্ষের 
ধনৈশ্বর্ষ্যে প্রলুব্ধ হইয়া, দাঁরায়ুস প্রথমে সিদ্ধ-নদের মোহানা-আবিষ্কারে বনদ্ধ-পরিকর 
হন। তদুদদেশ্তে কতকগুলি জলযান প্রস্তুত হয়। স্কাইলাক্স সেই জলযান পরিচালনার ভার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীসের কারিয়া! নগরের অধিবাসী ছিলেন । পারস্য-সম্াটের অভিপ্রায় 
অনুসারে স্কাইল,ক্স জলযান-সযূহের কর্তৃহ-ভার গ্রহণ করিয়া সিদ্ধুনদের মোহানার দিকে 
সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হন। গান্ধার-দেশ হইতে শর জলযান যাত্রা! করিয়াছিল । সিদ্ধু- 
নদের আ্রোতোভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পশ্চিম উপকূলের নানা স্থানে স্কাইলাক্সের নৌবাহিনী 


ক দারায়ুসের সর অধিকা ভুক্ত € সাক্রাপিং -স্মুছের মধ্যে এরিয়। (4575), আরাকোসিয়া (24597955) 
এবং গাওরিয়া (09705012 ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । সিগ্ধুনদের পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ কি নামে অভিহিত 
ছিল, নির্ণয় করা স্থকঠিণ। ভিন্দেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন,_-বর্তম।ন হীরাট প্রদেশ তৎকালে এরিয়া নামে ভিহিত 
হইয়াছ্থিল। কান্দাহার-_“নারাফোসিয়। নামে এবং পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 'গাঁগারিয়া' শাষে পরিচিত 
হইত | কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্তমান কান্দাহার-প্রদেশ তৎকালে গ।ন্ধার এবং অপজংশে গাঙারিয়া দামে 
অভিহিত হইয়াছিল। গাঞ্ধার-প্রদেশ দারায়ুসের রাজান্ততুজ্ি ছিল। এতিহাসিকগণ তাহাকেই ভারতের অংশ 
বলিয়। বর্ণন করিয়। গিয়াছেন। সে বর্ণন| নিরর্থক বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, গান্ধার-_কেবল গ্ান্বরই বা 
বলি কেন,_এরিয়া, আরাকোসিয়৷ প্রস্ৃতি প্রদেশও এককালে ভারত-সাপ্রাজোর অন্ডূক্ত ছিল। 


1 মিশ্দুনদের পশ্চিষ-তীরস্থিত প্রদেশ হইতে সংগৃহীত রাজক্দের পরিষাপ--প্রায় দশ লক্ষ পাউও। 
বর্তমান হিসাবে শ্রায় দেড় কোটি টাকা। ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়! গিয়াছেন,-“'[6 71 7৩ 070770938 
(798 ০£ 369 2548০10 1516175 ০01 £914-045 ০7 185 174707505/618115, 51001 19 
0711107 সিক্ত আঃএ ০015000006 8১০6 06-96-0559 90097 165079049 995 
85880 950৩5, ট্যালেন্টের মুল্য-৩ক5 পড়িও প্রত নিদিষ্ট হক 


ভারতে-বৈদেশিক আক্রমণ। ৪৯ 


আপন আধিপত্য বিস্তার কৰ্ে। পরিশেষে নৌ-যান সমুদ্র-মধ্যে পতিত হইয়। পশ্চিমাভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে হইতে লোহিত-সাগরে পিয়া উপনীত হয়। ৫১৬ পূর্বরব-খৃষ্টাব্ডে 
দারাঘ়ূসের এই অভিযানের আরস্ত। প্রায় আড়াই বৎসর এই অভিযানে অতিবাহিত হইয়া 
ছিল। এই অভিযানের বিবরণের যে ভগ্রাংশ-সংবাদ এখন প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহা হইতে 
সিদ্ধু-নদের পুর্বোপকূসভাগে নৌ-বাহিনী যে কখনও উপনীত হইয়াছিল, তাহ! বুঝা যায় 
না। কিন্তু হেরোডোটাসের বর্ণনায় প্রকাশ,_এই অভিযানে দারায়ুস আসমুদ্র হিমাচল 
ভারতবর্ষের একত্র আধিপত্য লাত করিয়াছিলেন । বল! বালা, হেরোডোটাসের 
এ মন্তব্য ভিত্তিহীন । সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকারভুক্ত হওয়! দুরের কথ।; সিদ্ধু-নদের 
পুর্ব-তীবে দারামুসের নৌ-বাহিনী উপনীত হওয়ারই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
তাহার অধিকারভুক্ত “সাত্রাপি? প্রদেশ-সমূহের স্থান-নির্দেশে তাহার তারত-বিজয়-বৃত্তাস্ত 
নির্ণপ্র করিতে হহলেও, হেরোভোটাসের এতদছুক্তিতে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয় । 
সিসোষ্ট্রিস, সেমিরামিস ও দারায়ূসের তারত-অভিযান প্রসঙ্গে থুষ্ট-জন্মের পনের শত 
বৎসর পুর্ব হইতে আরম্ভ করিয়ী, পুষ্ট-জন্মের ৪৮৫ বৎসর পুর্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের 
এম্বহ-গৌরবের আভাস পাওয়া যায়। বুঝিতে পারি, এ সময়ের মধ্যে 
মিশরের, আসিরীয়ার এবং পারস্যের নৃপতিগণ তাঁরতবর্ষে আধিপত্য- 
বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই ক্তকার্ধ্য হন নাই । সিদ্ধু- 
নদের “|” মতীৰ পধান্ত আসিয়াই তাহাদের শক্তি পয়্যুদন্ত হইয়াছিল। সিদ্ধু-নদের 
পগপারে আশিতিে কাহারও সামখ্যে কুলায় নাই। ফিনিসীয় বণিকগণ সে পক্ষে কিয়ৎ- 
পরিমাণে কৃতকার্ধ্য হন । তীাহাপা তরবারি-সাহায্যে ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের কল্পন। 
পরিত্যাগ করিয়া, বাণিজ্য-বিস্তার ব্যপদদেশে ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। থুষ্ট- 
জন্মের ৩৩২ বৎসর পূর্ধব পর্য্যন্ত ফিনিসীয়-বণিকগণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সত্রে আবদ্ধ 
ছিলেন, প্রমাণ পাঁওয়। যায়। তাহার জলপথে এবং স্থলপথে উভয় পথেই গতিবিধি 
করিতেন । লেভান্তউপসাগরের উপকূলে “টায়ার” নামে এক বন্দর ছিল। টায়ার__ 
ফিনিসীয়গণের রাজধানী । ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-স্ত্রে টায়ার নগর এক সময়ে 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ধবাপেক্ষা ধনৈশ্বর্যা-সম্পন্ন, শক্তিশ।লী ও শ্রেষ্ঠগদবীতে আরোহণ করিয়াছিল। 
হহাবীর আলেকজাগ্ডার যখন পারস্য-সাআ্জ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টায়ারের 
অধিবাস্িগণ পারস্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল । তখন টায়ার নৌ-বলে এতই বলীয়ান 
ছিল যে, মাসিডন ও গ্রীসের উপকূল-প্রদেশ টায়ারের প্রাধান্যে সর্ববদা সন্ত্রস্ত থাকিত। 
পারস্যের সহিত ফিনিসীয়গণ যোগদান করায় ফিনিসীয়ার প্রতি আলেকজাগারের প্রতি- 
হিংসানল প্রজ্জিত হইয়। উঠে । তখন, পারস্য-জয়ের সঞ্চল্প পরিত্যাগ করিয়া আলেক- 
জাগার ফিনিসীয়া-আক্রমণে অগ্রসর হন। প্রথমে পারিপার্শিক কয়েকটী নগর অধিকার 
করিয়া আলেকজাগার টায়ার আক্রমণ করেন। ফিনিসীয়গণ পারস্যের পক্ষাবলহ্বনে 
আলেকজাগ্ডারেরখরবরুদ্ধে অন্রধারণ করিয়াছিল বলিয়াই কেবল যে আলেকজাগার টায়ার- 
নগকক আক্রমণ কবেন। তাহা নহে; ফিনিসীয়ার প্রাধান্য অবাহত থাকিতত ষ্ঠাহার 
ধর্থ। ৭ 


আলেকজাণ্ডারেব 
অভিযান 


৫০ ভারতবর্ষ । 


তাঁরতবর্ষ-অধিকারের ভবিষ্য-কল্পন। নিক্ষল হইবে মনে করিয্বাই প্রধানতঃ তিনি ফিনিসীয়ার 
রাছধানী টায়ার-নগর আক্রমণে অগ্রলর হন। ফিনিসীয়গণকে দমন করিতে না পারিলে 
আলেকজাগারের মিশর-অধিকারের সন্বঙ্পও বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং 
সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে তিনি ফিনিসীয়গণকে বিপর্যস্ত করিবার 
জন্য সন্ধল্পবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ফিনিসীয়ার রাজধানী “টায়ার"-নগর * তখন এমনই সুরক্ষিত 
ছিল, এমনই নৌবলে বলীম্মান হইয়া! উঠিয়াছিল যে, আলেকজাগার নৌ-যুদ্ধে টায়ার 
অধিকার সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলেন নাঁ। অগতা। টায়ার অধিকারের জন্য তাহাকে 
অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল । তিনি মৃততিকা-ভূপ দ্বারা সমুদ্রের মধ্য দিয়া টায়ারে 
প্রবেশের একটী পথ প্রস্তত করিয়! লইলেন। ফলে, সাত মাসের মধ্যে টায়ারের অধঃ- 
পতন সংঘটিত হইল । তখনও টায়ারের বাণিজ্য একেবারে লোপ পায় নাই। স্ৃতরাং 
তাহার পুনরুথানের ভরসা ছিল | কিন্তু পরিশেষে আলেকজাগডার যখন মিশর অধিকার 
করিলেন, খন আলেকজান্দিয়া মহানগরীর উদ্তব হইল, ফিনিসীয়ার পুনরুথানের সকল 
আশা-ভরস। একেবারে লোপ পাইল। তখন আলেকজান্দ্রিয়াই--প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের 
বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত হইল । এইকব্ূপে ফিনিসীয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য 
অন্তর্থিত হইলে ফিনিসীয়া চিরতরে মুহামীন হইয়া পড়িল। ফিনিসীরার অধঃপতনের সঙ্গে 
সঙ্গে আলেকজাব্দ্রিয়ার সহিত ভারতে বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হইলে, সেই সৌভাগ্য-স্থত্রে 
ভারতাভিমুখে আলেকজাগারের অগ্রসর হইবার পথও অনেকটা সুগম হইয়া আদিল। 
এদিকে আপনার পূর্ব পুর্ব পরাজয়ের বিষয় ম্মরণ করিয়া এবং টায়ার-নগর-অধিকারে 
আলেকজাগারের কৃতিত্ব-দর্শন করিয়া, দারাযুস আলেকজাঙীরের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবন্ধ 
হইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন । সে সন্ধিতে আলেকজাগার কিশেষ লাতবান হইতেন 
সত্য ; কিন্তু আলেকজাগুাবের আশ। অপরিসীম ৷ সুতরাং তিনি দারায়ুসের সন্ধির প্রস্তাব 
গ্রাহথ করিলেন না। সেই সন্ধির প্রস্তাবে আলেকজাগার উত্তর দ্িলেন,_“হয় দারায়ুস 


৯ এসিয়ামহাদেশের অন্তগন্ত তুরক্কের পশ্চিমে ভুমধা-সাগরের অন্তর্গত লেভাম্ত উপসাগরের পূর্বধ- 
উপকূলে, ৬৩১ ডিগ্রী ১২' মিশিট উত্তর-মক্ষরেখায় টায়ার অবস্থিত। এখন প্রাচীন টায়ারের ভগ্নাবশেষ মাত্র 
আছে। টায়ার এখন ক্ষুপ্র একখানি শ্রীম মাত্র; কম্তকগুলি মত্স্রজীণীর বাসস্থলী। টায়ার যখন ফিনিসীয়ার 
রাজধানী ছিঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্দিশীলী নগর বলিয়া পরিগণি হ হইত, তখন উহার অবস্থানের অস্তরাপ পরিচয় 
পাওয় যায়। প্রথমে টায়ার নগরী তৃরক্কের ( পালেন্ডিন-প্রদেশের ) সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। পরিশেষে 
নিকটস্থ একটা দ্বীপে এ রাজধানী স্থাপিত হয়। তখন পালেন্তিনের অন্তভুক্ত টায়ার 'পুরাতন টারার' এবং স্থীপান্ত- 
গত টায়ার 'নৃতন টায়ার” নামে পরিচিত হয়। যে সময়ে দ্বীপটাতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়।ছিল, তখন 
হীপটার পরিসর অনেক অধিক ছিল । বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ দ্বীপস্থিত রাজধানী সহজে আক্রমণ করিতে 
পারিবেন না বলিয়াই, স্বীপে রাজধ।নী স্থ।নাস্তর-করণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আলেকজাগ্ডারের নৌ-বল ছিল ন1॥ 
তিনি স্থলপণে অগ্রসর হইয়। পুরাতন টায়ার অল্লায়াসেই অধিকার করেম। কিন্তু স্বীপমধ্যস্থিত রাজধানী আন্রমণ 
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়! পড়ে । তখন তিনি পুরাতন টাঙ্কার পর্যন্ত পথ প্রস্তুতের চেষ্টা পান। এ সমুজ্রাংশের 
সর্বাপেক্ষা গভীরতম অংশ সাত 'ফাদম' অর্থাৎ আটাইশ হাত মাত্র নির্দিট হইয়াছিল। ্বীপের-মধ্যবততী 
সমুদ্রের পরিসর প্রায় বার শত গজ অর্থাৎ প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ মাইল ছিল। পূর্বরূপ গভীয়তা-বিশি্ট এ্রাপ 
বিস্তৃতি-দম্পন্ন সমুদ্াংশের উপর পথ প্রস্তত অঙ্ঠের পক্ষে জসম্ভব হইলেও, আলেকজাগায় অসম্ভব বলিক্না যনে 
করেন নাই। তাঁহার শ্লোকবল অসংখা ছিল; হুতয়াং তিনি অল্লায়াসেই সেতুবগ্ধন বর্ধরয়। টায়ার অধিকার 
করিয়ছিলেন। এখন আর সে স্বীপ নাট; আলেকজাগডার কর্তৃক পণ প্রস্তত হওয়ার পর হইতেই টায়. 
স্বীপ উপস্বীপের মধ পরিগণিত হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গ।বাজে টাসার়ের পরিসরও অনেক কমিগাছে? 


ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ। ৫১ 


সর্বতোভাবে পরাজয় হ্ীকার করুন; নয়--তরবাতির সাহায্যে জয়-পরাজর় নির্ধারিত 
হইবে ।? অগত্যা দারাঘুসের সহিত আলেকজাগাবের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩৩ পুর্ব 
খুষ্টান্দে আরাবেলার সমর-প্রাঙ্ছণে পারস্তের ভাগ্যলক্ষ্ী আলেকজাগারের অঙ্কশায়িদী 
হুইলেন। দারামুস পরাজিত হুইয়। পূর্ববাভিমুখে বাকৃত্রিয়ার দিকে পলায়ন করিলেন। 
এলবর্-গিরিস্থটের পথ দিয় দারামুস ঘাকত্রিয়ায় গমন করেন। প্র পথকে গ্রীকগণ 
“কাম্পিয়ান সাগরের দ্বার” বলিয়া! নির্দেশ করিত । আলেকজাণগ্ডার যখন দরাবুসের অনুসরণ 
করেনঃ তিনি জানিতে পারেন;_-বাকৃত্রিয়ার শাসনকর্তী (সাত্রপ) বেসাস পারস্ত- 
সাম্রাজ্যের অধীনতা৷ অন্বীকীর করিয়া সম্রাট দারামুসকে বন্দী করিয়াছেন। কতকট। 
ঘারায়ূসের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, কতকট। প্রাদেশিক শাঁসনকর্তার ব্যবহারে ক্রোধাস্বিত 
হইয়া, আলেকজাগার বাকৃক্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
বেসাসকে আক্রমণ করিবার পূর্বেই দারায়ূসের সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আসিয়। উপস্থিত হয়। 
আলেকজাগারের বাকৃত্রিয়ায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই কৃতত্ব বেসাস সম্রাট দারাঘুসকে 
অন্ত্রাঘীতে বিদ্ধ করিয়া রাজপথে ফেলিয়া আসেন। দারাযুসের উদ্ধারের জন্য আলেক- 
জাগারের উদ্ধম ব্যর্থ হয়, এবং আলেকজাগার বাকৃত্রিয়ার অতিথুখে আর অগ্রসন্ন না হন, 
ইহাই বেসাসের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ফলে বিপরীত সঙ্ঘটিত হইল। আলেকজাপাব্র 
যখন বাক্ত্রিযার পথে উপনীত হন, সেই সময় তাহারই সমক্ষে অস্ত্রাহত দারাযুসের 
জীবন-বায় বাহ্্গত হয়। এই শোকাবহ দৃশ্ত দর্শন করিয়া, বেসাসকে উপযুক্ত শান্তি 
দিবার জন্য, আলেকজাগার অধিকতর উৎসাহিত হন। কিন্ত আলেকজাগার প্র প্রদেশের 
পথঘাট সম্পূর্ণব্ূপ অপরিজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং বেসাসের অনুসরণ করিতে কিছুদিন 
বিলম্ব ঘটে। আলেকজাগার যে পথে বেসাসকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন, বেপাস সে পথের নগর গ্রাম বিধ্বস্ত ও ভত্দীভূত করিয়া ফেলেন; সে পথ 
মরুভূমি মধ্যে পরিণত হয়। সুতরাং আলেকজাগ্ডার তখনকার মত বেসাসের আর 
অনুসরণ করিতে পারেন নী । ইতিমধ্যে, ৩৩০ পূর্বব-থৃষ্টান্দের পীতকালে; বেসাস পারস্যের 
সম্রাট বলিয়া! পরিচিত হন। আলেকজাগার নিশ্চেষ্ট থাকিবার পাত্র নহেন। পর বৎসর 
বসস্তকালে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি বেসাসের রাজধানী আক্রমণ করেন। 
বেসাস প্বতহন। অশেষ যন্ত্রণ। দিয়া বেসাসের মুগুচ্ছেদ কর হয়। এইরূপে, ফিনিসিয়ার 
উচ্ছেদ-সাধনে, পারস্তে আধিপত্য-বিস্তারে নিষ্ণ্টক হইয়া, আলেকজাগার অল্পকাল বিশ্রায- 
সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন । সেই সময় ত্তাহার নান! ব্যভিচারের ও ছুক্ষিয়ার পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। সেই সময়ের কাধ্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া এ্তিহাসিকগণ তাহাকে মগ্কপ 
জম্পট বলিয়! উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, অল্পদিন পরেই আলেকজাগাবের 
চমক ভাঙ্গে । সম্গুখে যে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ছিল, ততপ্রতি ভীহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। 
ইহার পরই আলেকজাগার ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন। আলেকজাগারের তারতাক্রমণ 
ভায়হতর ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। সে অধ্যায় যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট হইল। 


পপ সাল 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। 

[ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ;-প্বেদের বিভিন্ন স্থানে সমূদ্র-পথে খাঁধিজ্যের প্রসঙ্গ স্থতি- 
পুবাণাদিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখ ;--পিটক, জাতক গুভূতি বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের সমুদ্রপথে 
বাণিজা-প্রসঙ্গ প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে পশ্চাহ্য-পঞ্ডি হগণের মত; _কাল্ডিয়ায়, বাবিলনে, 
ফিশিসীয়ায়, রোমে,গ্রীসে' মিশরে ভারতীয় বণিকগণের বাঁণিজা,-বিভিন্ন দেশে ভাহাদিগের উপনিবেশ-স্থাপন ;-- 
ৃষ্টায় ধর্ম-গ্রন্থাদিতে ভাঁবতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা,-_'ওফির' বদারেব স্থান-নির্দেশ,_- সলৌমনের ও 
হীরামের বাণিজা-পৌত,_-গ্রাচীন ভারতেব পণ্যদ্রবোর পরিচয় ,_মযূব, গজদন্ত প্রভৃতির সংজ্ঞার বিষয় অমুধাবনে 
দেশ-দেশান্তরে এ সকল পণথদির বপ্তনির বিষষ ;--ভারতের বাঁণিজো ইউয়োপের অর্থ-শেবণ প্রসঙ্গ ১-- 
ভিন্ন ভিন্ন সমযে ভিন্ন তিন্ন দেশে ভারতী বণিকগণের বাশিজ্েব পরিচয ,_হিন্দু রাজত্বে,__বৌদ্ধপ্রভীব- 
কালে,মুলমানগণের শাসন সমযে,_-ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশের বাশিঙ্গা-প্রনঙ্গ ;-+প্রাচীন-তারতের বা ণিজ্া- 
কেন্দ্র বন্দর-সমূহ ;-_বঙগদেশের বৈদেশিক বাঁণিজা ,-উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য ।] 

বৈদেশিকগণের লিখিত গ্রন্থপত্রে বৈদেশিকগণের তারত-অভিযান প্রসঙ্গে প্রাচীন 
ভারতের পরশবর্য-গৌরবের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
বিষয় অনুসন্ধান করিলেও সেই পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। পৃথিবীর নানা- 

টা । স্থানে ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিন্দেন? ভারতীয় পণ্য- 
দ্রব্য সুসভা প্রাচীন জনপদ-সমূতে সর্বদা! প্রেরিত হইত 7 শাস্ত্-গ্রন্থেও 

এ সকল বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিষ। প্রাপ্ত হই, আবার প্রাচীন সত্য-সমুন্নত পাশ্চাতা-জাতির 


ইতিহাস-মধ্যেও এশ্ুদ্বিবরণের অসপ্তাব নাই। পাশ্চাত্য-দেশের সভ্যতার ইতিহীস-__তুলনায় 
অল্প দিনের সম্প্। সে ইতিহাসের মধ্যে ভাবতের বাণিজ্য-সম্পদের যে উল্লেখ আছে, 
তাহাতে তৎকালে ভারতবর্ষ যে সভা-সমুন্নত ছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহারও পূর্বের 
বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হুইলে, আমাদের শাস্ত্র-গ্ন্থের সাহাযা-গ্রহণ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। 
কারণ, শান্ত্ববর্ণিত কালে অন্যদেশ হয় তারতের অন্তর্ভূক্ত, নয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছর ছিল। 
সে সময়ের অন্য দেশের ইতিকথাই নাই ; সুতরাং ভারতবর্ষের প্রসঙ্গই বা কি প্রকারে 
উল্লিখিত দেখিব? যাহা হউক, বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার সম্বন্ধে ভারতের যে কৃতিত্বের 
পরিচয় আমাদের শাস্তগ্রন্থে এবং বৈদে শিকগণের ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাই, বক্ষ্যমাণ 
প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন। করিয়৷ দেখিতেছি ৷ কোন্‌ দেশে না ভারতের বাণিজ্য- 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? পৃথিবীর ইন্তিহাসে প্রাসীন কাজে যে সকল জনগ্রদ সভ্য- 
সমুন্নত ছিল বনিয়। পরিচয় পাই, তাহার সর্বত্রই ভারতের বাণিক্য-প্রভাব দেদীপ্যযান। 
ভূমধ্য-সাগরের পারিপার্থিক কয়েকটা জনপনকে-_মিশর, বাবিলন, ফিনিসীয়া, গ্রীস, রোম 
গ্রস্থতিকে-_পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণ সভ্যতার আদিস্থান বলিয়া ঘোষণা করেন। চীন-সাস্রাজাও 
প্রাচীনকালের সত্য-জনপদ্দ বলিয়া কীর্ভিত হয। কিন্তু কিবা ভূমধ্য-সাগরোপকুলস্থিত 
প্রতীচ্য অনপদসযূহে, কিবা প্রাচ্য চীনে, ভারতের বাণিক্ঞা-প্রতাব সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। 
এ সকল বিষয় একটু আলোচন। করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন,_আলেকজাগারের 
ভারতাগমনকে ভিত্তিভূমি করিয়া ভারতের ইতিহাস সংগঠন করিতে হইলে, তারতততর 

ইর্ডিহাসের কতটুকু অংশ মাত্র কীর্জন কর! হয় । 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৫৩ 


এককালে পৃথিবীর সর্ধত্র ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হুইয়াছিল, এককালে পৃথিবীর 
সর্বজ্র বাণিজ্যাদি সুত্রে ভারতবাসীর গতিবিধি ছিল;_আমরা পুনঃপুনঃ তাহার প্রমাণ 
প্রদর্শন করিয়াছি । * খখ্বেদের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রগমনের এবং সমুদ্র- 
পথে বাণিজ্য-পোত-পরিচালনের বিবরণ দেখিতে পাই। প্রথম মণ্ডলের 
পঞ্চবিংশ স্ুক্তের সপ্তম খকে প্রকাশ; __বরুণদেব অস্তরীক্ষ-পথে এবং সমুদ্র- 
পথে যান-পরিচালনে অভিজ্ঞ ছিলেন । সেই খকের অর্থে উপলব্ধি হয়_তৎকালে ব্যোম- 
পথে ব্যোমযানাদি পরিচালিত হইত এবং সমুদ্রপথে অর্ণব-পোতাদির গতিবিধি ছিল। সেই 
খকটী এই,__“বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাঁং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥১/২৫।৭ ॥” 
প্রথম মণ্ডলের আরও তিনটা সুক্তের তিনটা খকে বৈদেশিক-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। তাহার 
দুইটী খক (৪৬শ সুক্তের ৮ম খক এবং ৪৮শ সুক্তের ৩৪শ খক) পূর্ধেই আমরা উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছি,_-ধনাভিলাধী বণিকগণ বাণিজাপোত সজ্জিত করিয়া কিরপতাবে দূরদেশে 
গতিবিধি করিতেন । 1 অপর খকে ( উক্ত প্রথম মণ্ডলের ৫৬শ স্থক্তের দ্বিতীয় খকে ) বণিক- 
গণের বাণিজ্য-ব্যপদেশে দিগ্দেশে গতিবিধির একটী উপমণ আছে। খকটী এই+_-“তং গর্ভয়ো 
নেমন্লিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ ৷ পতিং দক্ষস্য বিদথসা নূ সহে। গিরিং ন বেন! 
অধি রোহ তেজসা॥” অর্থাৎ, “ধনার্থা বণিকেরা যেরূপ সকল দিকে সঞ্চরণ করিয়। সমুদ্র 
ব্যাপিয়া থকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়া- 
ছেন। নারীগণ যেরূপ পুষ্পচয়নার্থ পর্বতারোহণ করে, হে স্তোতাঁ! তুমিও প্রব্দ্ধ যঙ্ের 
প্রতিপালক বলবান ইন্দ্রের নিকট একটী তেজঃপূর্ণ স্তোস্্র দ্বারা সেইরূপ শীঘ আরোহণ 
কর।? এই খকের উপমায় বণিকগণ যে সমুদ্রের সর্ধত্র গতিবিধি করিতেন এবং সমুদ্রের 
সকল পথ যে ভাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহ! বেশ উপলব্ধি হয়। প্র মণ্ডলের যোড়শাধিক 
শততম স্থক্তের তৃতীয় খকোক্ত তুগ্র-পুত্র ভুজ্যুর সমুদ্র-গমন, বাণিজ্য-ব্যপদেশে সংঘটিত হইয়া 
ছিল বলিয়াও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। সে খক্‌টী,__“তুগ্রো৷ হ তুজ্যুমস্থিনোদমেঘে রযিং ন 
কশ্শিণ্ম্বা অবাহাঃ। তমূহথূর্নেভিরাত্মন্বতীভিরস্তরিক্ষপ্রত্তিরপোদকাতিঃ ॥” সপ্তম মগুলের 
ছুইটী খকে (৮৮শ স্ক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ খকে ) বশিষ্ঠ ও তহ্বংশীয়গণের সমুদ্র-গ্মনের বিষয় 
উল্লেখ আছে। খক দুইটী নিয়ে উদ্ধত হইল,--“আ যক্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্র- 
মীরযাব মধ্যং | অধিযদপাং ক্রতিশ্চরাব প্র প্রেংখ ইংখয়াবহৈ শুভে কং॥ বশিষ্ঠং হ বরুণে! 
নাব্যাধাদৃষিং চকার খপা মহীভিঃ। স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিন ত্বে অন্থাং ঘান্ন,দ্যাবস্ততনন্যা- 
ছুবাসঃ॥” অর্থাৎ,'যখন আমি (বশিষ্ঠ ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়া 
ছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় ক্রীড়! 
করিয়াছিলাম । মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিন-সমৃহের মধ্যে 
সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন। তাহাকে রক্ষা দ্বার! সুকর্্1। করিয়া- 


যেদাদি শাঙ্গে 
খাঁণিজ্য-প্রসঙ্গ । 











* পৃথিবীর ইতিছাস, প্রথম খও, ১৬শ ও ৪৬৪শ পৃষ্ঠ! : দ্বিতীয় খও্, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ; তৃতীয় খও, 
৪৬৮ম-৯৭*ষ পৃষ্টা ভ্টব্য। ৃ 
+ “পৃথিবীর ইতিহাস”, ওয় খণ্ড, ৪৬৭ম পৃষ্ঠার খক চুইটী ও তাঁহার অর্থ ড্র্টব্য। 
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ছিলেন।” এ খকে যদিও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু সমূদ্র-পথে গতিবিধির বিষয় বিবৃত 
থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ যে তখন প্রশস্ত ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতেছে । 

বাণিজা-ব্যপদেশে সমুদ্র-পথে দ্বূরদেশে গতিবিধির উল্লেখ স্বতি-সংহিতার বিভিন্ন স্থানে 
দেখিতে পাই। মন্থুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে (৩৯৯ম, ৪*৬ম, ৪*৯ম প্রভৃতি গ্লোকে ) 
এবং তৃতীয় অধ্যায়ে (৯৫৮ম ্লোকে ), যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতার দ্বিতীক্ব 
অধ্যায়ে (২৫৩ম--২৫৬ম, ২৬২য-_২৬৩ম প্রভৃতি শ্লোকে) বণিক- 
গণের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ পরিচয় পাওয়1 যায়। * গ্রহাদির 
অবস্থান-বশতঃ সমুদ্রপথে গতিবিধিতে গুভাশুভ-সংঘটনের বিষয় “বৃহৎ-সংহিতার” বিভিন্ন 
স্থানে পরিদ্ৃষ্ট হয়। 1 ধর্মস্থত্রসমূহের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। 
সমুদ্রগামী পোতাধ্যক্ষগণ নৃপতিকে কর দিতে বাধ্য ছিলেন,_বৌধায়ন-সুত্রে ও গৌতম- 
স্থত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্র-গমন দেষাবহ ও দণ্ডার্থ বলিয়। 
বৌধায়ন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদির বিভিন্ন স্থানে 
বিদেশ-গমনের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান। বণিকগণ বিদেশ 
হইতে মহামূল্য পণ্যদ্রব্য আনিয়া নৃপতিকে উপচৌকন দিতেন, বামায়ণে এতদ্িবরণ 
দেখিতে পাই। মহাভারতে দ্রোণ-পর্ধেব, কর্ণ-পর্বেব এবং শান্তি-পর্ধে, বিভিন্ন শ্পোকে, 
উপমার মধ্যেৎ সমুদ্রপথে বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। যথা» 

“নিমজ্জতত্তানথ কর্ণসাগবে বিপন্নাবো বণিজো। যথার্ণবাৎ। 
উদ্দপ্রিরে নৌভিরিবার্ণবাদ্রথৈই সুকল্পিতৈ দ্রৌপদীজাঃ ম্বমাতুলান্‌ ॥” 
“বণিক্‌ যথা সমুদ্রা্বৈষথার্থমূ লততে ধনমৃ। 
তথা মর্ত্যার্ন বেজস্তোঃ কর্মবিজ্ঞানতো গতিঃ ॥” 

অর্থাৎ,_-“অতল সমুদ্র-ষধ্যে পড়িয়া! পোত যেরূপ বিপর্যস্ত হয়, কৌরব-সৈম্ভগণ সেইবূপ 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে অর্ণবপোত নিমজ্জমান হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে 
আরোহিগণ যেরূপ রক্ষা পায়, দ্রৌপদীর পুব্রগণ আপনাদের মাতুলগণকে যানাদির 
সাহায্যে সেইরূপতাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যে বণিকগণ 
যেরূপ লাভবান হয়, কর্ম এবং জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তদ্রপ মুক্তিলাত করে। এই সকল 
উপযায় সমুদ্রপথে বৈদেশিক-বাঁণিজোর প্রভাবের বিষয় বেশ উপলব্ধি হয়।- বায়ুপুরাণঃ 
মার্কগেয়-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, শ্রীমস্তাগবত প্রভূতিতেও এবমিধ উপমার অসপ্তাব নাই। 
বাণিজ্যপোতি বন্ধক রাখিয়া! বণিকগণের খণগ্রহণের প্রসঙ্গ রামায়ণে এবং সংহিতা-শান্জে 
উল্লেখ আছে। প্রাচীন সংস্কত-নাটকের মধ্যে সমুদ্রযায়ী বণিকগণের উল্লেখ দেখা যায়। 
বণিক ধনবৃদ্ধি সমুদ্র-যাত্রায় পোতমগ্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং বৈদেশিক-বাণিজ্যে 

"পৃথিবীর ইতিহাস”, তৃতীয় খণ্ড ৪৬৮ম--৪৭*ম পৃষ্ঠা । 

শ বৃহৎ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ গৌক, নবম আধ্যায়ের ৩১শ গ্োক, 
দশম অধ্যায়ের ৬য় ও ১*ম শ্লোক এবং চতুণ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের ১২শ -ক্লোক প্রভৃতি আলোচনা কর্সিলে এই 
সকল বিষয় অবগত হওয়। যায়। 


ম্মতি-পুরাণাদিতে 
বাণিজ্যের কথা। 
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বিপুল বিত্ত অর্জন করিয়াছিলেশ। সমুদ্র-পথে পোতমগ্রে ধনবৃদ্ধির মৃত্যু হওয়ায় তাহার 
ধনৈর্ধর্য্য রাঁজকোবধ-তুক্ত হয়। কালিদাসের 'শকুস্তলা” নাটকে এতছ্বিবরণ বিবৃত আছে। নল- 
ঘময়ন্তীর প্রপজেও বৈদেশিক-বাণিজ্যের আতাস পাই। শ্রীহর্-বিরচিত 'বত্বাবলী? 
নাটকে লিখিত আছে।-রাজা। বিক্রমবাহুর কন্ঠা সমুদ্রমধ্যে পোততক্ষে জলমগ্ন হন; 
সমুদ্রষায়ী বণিকগণ তাহাকে আপনাদের পৌতে উত্তোলন করিয়া কৌশীক্বী নগরে পৌছাইয়া 
দিয়াছিলেন। দণ্ডী-বিরচিত “দশকুমারচরিতে” বণিক রত্রোস্তবের প্রসঙ্গে এবং যবন- 
গণের অর্ণবপোতে মিত্রগুণ্ডের দ্বীপাস্তরে গমন ব্যপদেশে, সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকগণের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মাঁঘ-বিরচিত “শিশুপালবধ” 
কাব্যে বৈদেশিক-বাণিজ্যের বিবরণ প্রাপ্ত হই। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে 
যাইতেছিলেন, তিনি সেই বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। বৈদেশিক-পণ্যে 
পরিপূর্ণ অর্ণবপৌতের আগমন এবং তারতীয়-পণ্যে-পরিপুর্ণ অর্পণবপোতের বহির্গমন শ্রীক্চের 
প্রত্যক্ষীভূত হয়।* “কথাসরিৎসাগরে”, “হিতে পদেশে”, ভর্তৃহরি-প্রণীত 'নীতিশতকে" 
এবং কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজ-তরঙ্গিণীতে' বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 
বৌদ্ধদিগের পিটক ও জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানেও ভারতের সহিত বৈদেশিক 
বাণিজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “বিনয় পিটকে” প্রকাশ, _পুগ্ধ নামক জনৈক হিন্দু বণিক ছয় 
বার সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বাপদেশে গমন করিয়াছিলেন। “দীর্ঘনিকায়” 
গ্রন্থ বৈদেশিক-বাণিঞ্যের এক অভিনব কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন । 
শারতীয় বণিকগণ সমুদ্র-পথে পরিভ্রমণের সময় এক শ্রেণীর পক্ষীর 
সাহাষ্য গ্রহণ করিতেন। সমুদ্র মধ্যে কোথায় জনস্থলী বা দ্বীপ আছে, পক্ষিগণ আকাশে 
উড্ভীয়মান হইয়। 'তাহা! নির্ধারণ কৰিত। যেদিকে কোনও দ্বীপের বাঁ জনস্থানের সন্ধান 
পাইত, পক্ষিগণ সেই দিকে উড়িয়া অগ্রসর হইত এবং নাবিকগণ তাহাদের অনুসরণে 
পোত চালাইয়! যাইতেন। উড়িতে উড়িতে নিকটে যদি কোনও দেশের সন্ধান না পাইতঃ 
পক্ষিগণ পুনরায় অর্ণবপোতে ফিরিয়া আসিত। ছুই এক ক্রোশের মধ্যে দেশ বা ঘ্বীপ 
থাকিলে, তাহারা সেই দ্রিকেই ধাবমান হইত ; আর ফিরিয়া আসিত ন1। “বৌদ্ধজাতক” 
গ্রন্থ সমূহ খুষ্ট-পুর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বাবিলন-দেশে ভারতীয় বণিকগণ সর্বদা গতিবিধি 
করিতেন, জাতকগগ্রস্থসমূহে তাহার বিবিধ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয় । অধ্যাপক বুলার জাতক- 
গ্রন্থের আলোচন! প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। তিনি 


বৌদ্ধগ্রস্থে 
বাণিজা-প্রসঙ্গ | 








"বিভ্রীয় দিগ্তানি ধনান্যুরুণি ছৈপ্যানসাবুত্তমলাভভাজঃ | 
তরীধু তশ্রত্যমফন্তভাওং সাং ধাত্রিক।নাবপূভোহভানন্দৎ ॥% 

1 বুদ্ধদেবের জন্ম-বিবরণ-বর্রন-বাপদেশে 'জাতক' গ্রথ্থ লিখিত । কথিত হয়, মোক্ষধর্দর-প্রচারের অন্তু 
বুদ্ধদেব ৫৫* বার তৃমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। সেই প্রতি জন্মের বিবরণ লইয়! এক এক খানি জাতক-গ্ন্থ বিরচিভ হয়। 
তদনুমারে জাতকের সংখ্যা--অনুন ৫৫*। কোনও জাতক পালি-ভাবায়, কোনও জাতক পিংহ্লী ভাষার 
লিখিত। অনেক জাতকংগ্রনস্থ এখন লোপ পাইয়াছে। জাতক:গ্রস্থের মধো কয়েকখানি প্রসিদ্ধ জাতকের 
নাম,--অগস্তা, অপুত্রক, অধিশযা, শ্রেষঠী, আয়ো, ভদ্রবরপীষ, ক্রন্ষ, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধাবোধি, চন্তরশুধ্য, সুপারগীও বৃষ, 
বযাস্রী, শর্তপত্র, মহাজনক, বাঁতেরু, বলহাস, সমুড্র-বাশিক্গা, সাঙ্থা, সন্ধি ইত্যাদি । 


৪৬ ভারতবর্ষ । 


বলেন”_-বাতেরু-জাতকের বিষয় পাশ্চাত্য-দেশে প্রথমে অধ্যাপক মিনেফ প্রকাশ করেন। 
এঁ জাতকে বর্ণিত আছে, হিন্দু-বণিকগণ বাতের দেশে অর্থাৎ প্রাচীন বাবিলন-রাজ্যে 
মযূত্র রপ্তানি করিতেন। জাতক-গ্রস্থের কাল-নির্দেশ-ব্যপদেশে প্রভীত হয়,__ৃষ্ট-পূর্বব 
পঞ্চম ও বষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেও পারস্য-উপসাগরে এবং তৎসঙ্সিহিত নদ-নদীর পথে পশ্চিম- 
ভারতের বণিকগণের বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্বদা! গতিবিধি ছিল। জাতক-গ্রন্থে যে তাবে 
ধর সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় লিখিত আছে, তাহ। হইতে বুঝা যায়, জাতক-গ্রস্থ-রচনার 
পুর্বকালেও এরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এ সময়ে ভারতের বাণিজ্য-বন্দর- 
সমূহের মধ্যে স্ুুপারক, ভারাকোচা ( ভরুকচ্ছ) প্রস্তুতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ |? * এক সময়ে 
ভরুকচ্ছ হইতে সাত শত বণিক একথানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়। বিদেশ-যাত্র! করেন। 
একজন অন্ধ নাবিক সেই অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়াছিলেন । *নুর্পারক-জাতকে” 
সেই অর্ণবপোত বিপন্ন হওয়ার এবং সেই অন্ধ-নাবিকের দক্ষতার বিষয় লিখিত আছে 
কয়েকজন বণিকের সহিত জনৈক রাজপুত্র চম্পানগরী হইতে স্ুবর্ণ-ভূমিতে বাণিজ্য জন্য 
যাত্রা করিয়াছিলেন । সমুদ্রপথে সেই অর্ণবপোত ভগ্ন হওয়ায় তাহারা বিপন্ন হন “মহা 
জনক জাতকে” এতদ্বিবরণ পরিরৃষ্ট হয়। জনৈক দানশীল ব্রাহ্মণ সুবর্ণদেশে ধনাছ্েষণে 
যাত্রা করেন । ব্রাঙ্গণ বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দীন 
করিতেন। মধ্য-সমুদ্রপথে তাহার অর্ণবপোত বিধ্বস্ত হয়। পরীর! ভাহাদের অলৌকিক 
অর্ণবপোতে ব্রাহ্ষণকে রক্ষা করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি স্বর্ণ রৌপ্য, মণি- 
মাণিক্য, হীরক-জহরত প্রন্তিতে আপনার তরণী পূর্ণ করিয়! আনেন । “সাঙ্জাতকে' এই 
ব্রাহ্মণের বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। “মুসন্ষি-জাতকে' প্রকাশ; ভারতের 
পশ্চিমোপকূলস্থিত তরুকচ্ছ উপকূল হইতে যাত্রা করিয়। বাণিজ্য-পোত-সকল তারত-মহা- 
সমুদ্র অতিক্রমান্তে সুবর্ণভূমিতে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে,লক্কাত্বীপে এবং ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 
গতিবিধি করিত। অন্ান্ত জাতকের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,_তারতীয় বণিক- 
গণ বারাণসী হইতে বাবিলন-রাজ্যে পক্ষী রগ্ডানি করিতেন ; উত্তর-ভারত এবং সিল্ধু- 
প্রদেশ হইতে শত শত অশ্ব বাবিলন-দেশে প্রেরিত হইত। বেদ্ধদিগের জাতক-সমূহ 
আলোড়ন করিলে প্রতীত হয়,মারবে, মিশরে, ফিনিসীয়ায় এবং বাবিলনে ভারতীয় 
বণিকগণ বাণিজা-স্বত্রে সর্বদা গতিবিধি করিতেন। বারাণসী, পাটলিপুত্র, সৌবীর, 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৫৭ 


কচ্ছ-উপসাগরস্থিত তরুকচ্ছ, চম্প। প্রভৃতি নগরী সেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। নুর্পারকের 
অধিবাসী পুর ও ত্বদীয় ভ্রাতা চোলপুপ্নের বাণিজ্য-ব্যপদেশেও বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় 
তারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন শত বণিক সহ 
একখানি অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়া চোলপুপ্ বিদেশ হইতে বছপরিমাণ রক্তচন্দন কান্ত 
আনয়ন করিয়াছিলেন । সুর্পারক হইতে যাত্রা করিয়া তাহার। সমুদ্র-পথে উত্তর-কোঁশলে, 
শ্রাবন্তী নগরে এবং অন্যান্য-দেশে সর্ধবদ। গতিবিধি করিতেন। বজগদেশের তাগ্রলিগ্ড হইতে 
সমুত্রপথে বক্ষার্ীপে বাণিজ্যের বিবরণ বৌদ্ধ-গ্রস্থ-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ- 
দেবের বিচ্মানকালে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে পারস্তের বন্দর-সমুহে বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
ভারতীয় বণিকগণের গতিবিধির বিষয় নানারূপে প্রতিপন্ন হয়। 
ভারতীয় গ্রন্থ-সমূহে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধে যে প্রমাণ-পরম্পর! প্রাপ্ত হই, 
প্রাচীন বৈদেশিক গ্রন্থকাব্-গণের গ্রন্থপজ্রেও তন্রপ প্রমাণের অসন্ভাব নাই। থুষ্ট-জন্মের 
হাণিজা-বিষয়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে দুরদুরাস্তে 
বৈদেশিক বাণিজ্য করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় মনীবিগণও এ কথা এখন স্বীকার 
খস্থকারগণ। করিতেছেন ফিনিসীয়গণের, ইনুদীগণের, মিশবীন্নগণের, আসিরীয়গণের, 
গ্রীকগণের এবং রোমের অধিবাসিগণের সহিত প্রাচীনকালে তারতবর্ষ কিরূপ বাঁণিজ্য- 
সন্বন্ধে সম্বস্ধযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কতকগুলি উক্তি এতত্প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করিতেছি) ডক্টর সেস, প্রাচীন আসিরীয়া-রাজ্যের প্রত্বতত্বান্ুসন্ধানের জন্য অশেষ প্রসিদ্ধি 
লাত করিয়াছেন) বাবিলন-রাজ্যে ধর্মের অক্য্য় ও বিকাশ সম্বন্ধে গবেবণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া! তিনি বিশেষ যশস্বী হন। তাহার সেই গ্রন্থে প্রকাশ+ খুষ্ট-জন্মের তিন সহত্র বৎসর 
পূর্ব ভারতের সহিত বাবিলনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। কাল্ডিয়া ও বাবিলন রাজ্য যখন এক- 
সাস্তরাজ্যভুক্ত হয়, উড়-বাগাস সেই যুক্ত-সাআ্াজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিই প্র বুক্ত- 
সাম্রাজ্যের গ্রথম নুপতি । উড়-নগরে তাহার রাজধানী ছিল। উড়-নগরীর ভগ্নাবশেষ 
মধ্যে ভারতীয় সেগুণ-কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছোট-নাগপুরের ভূতপুর্ধব কমিশনব মিষ্টার 
হিউয়েট আদিম জাতি-সমূহের ইতিবৃত-সংগ্রহের জন্ত প্রথ্যাত। তিনি সিদ্ধান্ত করেন,-_ 
'উড়' রাজধানীতে প্রাপ্ত সেগুণ-কাষ্ঠগুলি ভারত হইতে সংগৃহীত হুওয়।ই সম্ভবপর । ক্র 
কান্ঠ মালবর-উপকূলের কোনও বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বাবিলন-দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। 
রী শ্রেণীর সেগুণকাষ্ঠ মালবর-উপকূলেই উৎপন্ন হয়। মালবর-উপকুলের কোনও বন্দর 
হইতে প্রাচীন-কালে প্র কাষ্ঠ বাবিলনে রপ্তানি হইত এবং সেই কাষ্ঠের ব্যবসায়ে 
ভাবুতীয়্ বণিকগণ বিশেষ লাতবান হইতেন।” ভারতবর্ষ হইতে বাবিননে “মসলিন' রপ্তানি 
হইত,-_-ডক্টর সেস তাহারও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাবিলনে মসলিন-বন্ত্রের “সিন্ধু 
নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকপ বস্ত্র বাবিলনে ব্যবহৃত হইত, তাহার একটী 
তালিকায় মসলিনের এ সংজ্ঞা পাওয়। গিয়াছে । মসলিনের পসন্ধু' নাম দেখিয়ণ, উহ! সমুদ্র- 
পথে সংবাহিত হৃইয়াছিল বলিয়া, হিউয়েট সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন, “ঘি জেদ্দ- 
ভাখাভার্বী বণিকগণ কর্তৃক স্থললপথে উহ! বাধিলনে সংবাহিত হইত, তাহ! হইলে উহার মাধ 
গর্ঘা 


৫৮ ভারতবর্ষ। 


“হিন্দ? হইত। কারণ, জেন্দতাষাভাবী ব্যক্তিগণ “স' স্থানে “হ" উচ্চারণ করিয়া থাকেন । 
সুতরাং সিদ্ধু-নদের তীরস্থিত বণিকেরা সমুদ্রপথে বাবিলনে মসলিনের ব্যবসায়ে নিরত 
ছিলেন ; আর তাহাদের নামান্থুসারেই মসলিনের নাম “সিদ্ধু" হইয়া পড়িয়াছিল 1 * 
বাবিলনের সহিত ভারতের এই বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিষয়ে মিঃ কেনেডি 1 বিশেষ আলোচন। 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার মত এই যে, থুষ্ট-পূর্বব সপ্তম এবং বষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনের 
সহিত ভারতের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্ধমান ছিল। প্রমাণস্বরূপ তিনি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সম্রাট নেবুচাঁডনেজারের রাজধানীতে-__বিরস্-নিমরুড সহরে, মিঃ বাসাম 
একখানি কড়িকাঠ দেখিয়াছিলেন। সেই কাষ্ঠখ্ড ভারতের রগ্ডানি বলিয়া তিনি 
সিদ্ধান্ত করেন। সেই কড়িকাঠখানি আজিও এত্রিটিস মিউজিয়মে” ইংলগ্ডের যাছুথরে 
রক্ষিত আছে। নেবুচাডনেজারের রাজত্ব-কাল--৬০৪ পূর্বব-ৃষ্টাব্ব হইতে ৫৬২ পূর্ব্ব- 
খৃষ্টাব্দ । সুতরাং এ সময়ে ভারতের কাষ্ঠাদি এর দেশে রপ্তানি হইত, প্রতিপন্ন হয়। 
উড়-সহরে চন্দ্রদেবের মন্দিরের দ্বিতল অংশ নেবুচাডনেজার ও নেবোনিদাস কর্তৃক 
নির্মিত হইয়াছিল । ৫৫৫ পুর্বব-খুষ্টাব্ব হইতে ৫৩৮ পুর্বব-খৃষ্টান্ধের মধ্যে সেই মন্দির 
পুনর্নির্মিত হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন হয় । সেই মন্দিরে মিষ্টার টেলার সেগুণ-কাষ্ঠের গুখুড়ির 
ছুইটী স্তস্ত দেখিতে পান। নেবুচাডনেজারের প্রাসাদে যেরূপ কাঠের কড়ি রাসেমের 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ইহাও তজ্জাতীয় কাষ্ঠ। ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে এ কাঠ যে 
রগডানি হয়, তদ্বিযয়ে কেহই সন্দেহ করেন না। ভারতের বিবিধ পণ্যদ্রব্য-_চাউল, 
ময়ূর, চন্দন-কাষ্ঠ প্রস্ৃতি থুষ্ট-পূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে ভারতীয় নামে পরিচিত 
ছিল। ভারতের পশ্চিমৌপকুলস্থিত কোনও বন্দর হইতে প্রথমে সমুদ্রপথে এ সকল সামগ্রী 
বাবিলনে রপ্তানি হইত। পরিশেষে ৪৮০ পূর্বব-খুষ্টাব্বে বাবিলনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ 
রহিত হওয়ায়; বণিকগণ ভারতবর্ষ *হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি বরাবর সেই লইয়া যাইতেন। 
চাঁউিল এবং মম্বুর ৪৬০ পূর্বব-ৃষ্টাব্দ হইতে ৪৭০ পূর্বব-ৃষ্টাব্দে গ্রীসে প্রচুর পরিমাণে রগডানি 
হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৩০ পূর্বব-থৃষ্টাবে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে ভারতীয় 
পণ্য-দ্রব্য সাধারণ পণ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । এই সকল বিষয় আলোচনা করিম? 
মিষ্টার কেনেডি বলেন।__“থুষ্ট-পূর্বব সপ্তম ও ষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনের সহিত ভাব্রতের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধের বিদ্যমানতা-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। প্রধানতঃ, জ্রাবিড়ী 
বণিকগণ এই বাণিজ্য-কার্ষ্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তর-ভারতের আধ্চ্যজাতি যে এই বাণিজ্য- 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিলেন, তাহা নহে। ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ক্রমশঃ 

** বাবিলনের সহিত ভারতের বাঁণিজ্য-বিষয়ে ডক্টর সেস প্রণীত (-78882%6 7566455 (0৫ 1887 ৮5 
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লেকচার (১৮৮৭ ) এবং ১৮৮৮ খুষ্টাবের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটার জর্ণালে মিঃ হিউয়েট লিখিত প্রবন্ধ 
(০ম ০1076 2০02] 5150৩ 3০901951888 ) অস্টব্য। 


%+ কেনেডির অভিমত ১৮৯৮ থৃষ্টাব্দের রয়েল এসিয়াটিক সোদাইটার জর্গালে (274 2041 0০75666 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৫৯ 


আরবে, আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে এবং চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাবিলনেও 
তাহাদের বসবাস ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।? « মিষ্টার রিজ ডেতিডস বৌদ্ধপ্রভাব-সময়ের 
ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন,_তাহাঁতেও এবব্িধ মত পরিব্যক্ত। 1 খুষ্টপূর্বব সপ্তম 
শতাব্বীতে এবং অষ্টম শতাব্দীর শেবভাগে ভারতীয় বণিকগণ অনুকূল বাযুপ্রবাহে 
অর্ণবপোত পরিচালন। করিয়া! পাশ্চাঁত্য-দেশে বাণিজ্য করিতে যাঁইতেন। প্রথমে সৌবীর 
বন্দর হইতে তাহাদের যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে সুর্পারক ও ভরুকচ্ছ 
হইতেও বাণিজ্যপোত-সমূহ বাবিলনে এবং অন্তান্য বাণিজ্যস্থানে গতিবিধি করিত। এ 
সকল ভারতীয় বণিকগণকে রিজ ডেতিডস্‌ দ্রাবিড়-দেশীয় বণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
গিয়্াছেন। বণিকগণ এ্রধানতঃ গজদস্ত। বানর, ময়ূর এবং চাউল প্রভৃতির ব্যবসাক্ব 
করিতেন। এ সকল সামগ্রীর সংস্কত বা! পালিভাষার নাষ--বিদেশে প্রচলিত ছিল না; 
তামিল ভাষার শব্দ-সংজ্ঞায় এ সকল সামগ্রী সংজ্কিত হইত। সুতরাং তাঁমিল-ভাবাভাষী 
দ্রাবিড়ীগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের নায়ক ছিলেন। ইহাই রিজ ডেতিডসের মত। “বদ্বে 
সিটি গেজেটিয়ার? গ্রন্থে মিষ্টার এ এস টি জ্যাক্সনও এবিধ মতেরই পৌষকতা৷ করিয়া 
গিয়াছেন। এতিহাসিক এল্‌ফিনৃষ্টোন বলেন,_-মন্থুর স্বতি খত দিনের, তত দিন পূরধব 
হইতে ভারতবাসীরা সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিতেন ও বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিলেন।"$ অধ্যাপক 
ম্যাক্সড্কার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, _“থুষ্ট-জন্মের ছুই সহস্র বৎসর পূর্বেও প্রাচীন তারতবর্ষ 
অর্ণবপোত-নিশ্বাণে পারদর্শা ছিল। সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্য দিগ্দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।? $ 
মিষ্টার মাগার বলেন,__সেলিউকাইড-বংশের রাজত্ব-কালে সিরিয়ার সহিত ভারতের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়।*শ ভারতের লৌহ, রঙ্গীণ বস্ত্র এবং মূল্যবান পোষাক- 
পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ হইতে অর্ণবপোত-সাহায্যে বাবিলনে ও টায়ার নগরে সর্বদা বুগ্ডানি 
হইত। এল্ফিন্ষ্টোন আরও লিখিয়া গিয়াছেন,_-প্রথম টলেমি-গণের রাজত্বকালে ভারতীয় 
বণিকগণের বাঁণিজ্য-প্রভাব মিশরে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল ।” | 
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৬ ভারতবর্ষ । 


ভারতবর্ষে যেষন মন্থাদিব-সংহিতা। সর্ধবমান্ত, প্রাচীন ইচ্ছদী-জাতির যধ্যে মোজেস্‌- 
প্রবর্তিত বিধিবিধান তজপ সমাদূত। খুষ্ট-জন্মের পূর্ববর্তী ১৪৯১ হইতে ১৪৫১ বর্ষের 
টা ধরনে মধ্যে মৌজেসের বিদ্যমানতার বিষয় অনেকে সপ্রমাণ করেন। সেই 
শারতের বাণিজ্য- মোজেসের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহু যুল্যবান প্রস্তর-সমূহ ইহুদী- 
প্রসঙ্গ।  দ্বিগের দেশে রপ্তানী হইত। উচ্চ-পদস্থ ধর্খযাজকগণ সেই সকল 
মুল্যবান প্রস্তর গলদেশে ধারণ করিতেন । * বাইবেলের অন্তর্গত “জেনিসিস' গ্রস্থাংশে 
উল্লেখ আছে।_-“একদল বণিক মিশরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন ; তাহাদের সঙ্গে 
ভারত-জাত সুগন্ধ বৃক্ষ-্বক; মসল। ও রজন প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য ছিল। জিলেড হইতে তাহারা 
উষ্টপৃষ্ঠে এ সকল দ্রব্য মিশরে লইয়া যান।?1 ভারতের পণ্য-দ্রব্য প্রাচীন সত্য জনপদ- 
সমূহে কিরূপভাবে সংবাহিত হইত, বাইবেলের অন্যান্য অংশেও তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ইজরাইলের রাজা সলোমন এবং টায়ারের রাজা হীরাম সমসাময়িক বলিয়া? 
পরিচিত। ১০১৫ পূর্বব-ৃষ্টাব্ষে সলোমনের এবং ৯০০* পূর্বব-খৃষ্টাব্দে হীরামের বিগ্যমানতা 
প্রতিপর হয়। তাহাদের রাজধানীতে ভারতবর্ষ হইতে গজদস্ত, চন্দন-কাষ্ঠ, বানর, 
অযুর, বর্ণ? রৌপ্য, বনুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিছুদিন পূর্বে 
নীলকরগণ এবং অধুনা চাঁকরগণ যেমন ভারতবর্ষে আসিয়া নীলের ও চায়ের চাঁষ- 
আবাদ করিয়া লাভবান হন; “জেনিসিস্‌” গ্রস্থের বর্ণনায় আভাস পাই,__মিডিয়া-নাইট্‌ 
বংশের বণিকগণ এবং গোষীপতি জেকবের বংশধরগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দাক্ষিণীত্য- 
প্রদেশে নানারপ মসলার চাঁষআবাদ করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন। | টায়ারের 
রাজ! হীরাম এবং ইজরাইলের রাজা সলোমন বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাহাদ্দিগকে এ দেশে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহারাই চাষআবাদ আরম্ভ করিয়া বসিয়াছিল। এদেশ 
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হইতে যে যে ভ্ধ্য বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার নানা পরিচয় খৃহীয় ধর্ধ-গ্স্থাদিতে পাওয়। 
যাঁয়। এক সময্বে রাজা সলোমনের জন্য বণিকগণ ৪২০ ট্যালেন্ট * দ্বর্ণ ভারতবর্ষের 'ওফির” 
বন্দর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজ] হীরামের বাণিজ্যপোন্ত “ওফির' বন্দর হইতে ছুবর্ণ 
ক্রয় করিয়াছিল এবং বছ পরিমাণ বৃক্ষ ও মূল্যবান প্রস্তর ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। 
বাইবেলের অন্তর্গত (প্রথম কিংস্‌ঃ গ্রস্থাংশের নবম ও দশম অধ্যায়ে এতদ্িবরণ লিখিত 
আছে। 1 'ইজিকেল' গ্রস্থাংশে লিখিত আছে”_-বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য 
লইয়া গিয়াছিল ; সেই সকল পণ্যন্্ব্যের মধ্যে নীলবর্ণ বস্ত্র, জরির কাজ করা মূল্যবান 
পরিধেয়, গজদস্ত ও আবনুস্‌ কাষ্ঠ ছিল। $ ভারতের যে বন্দর হইতে প্র সকল ত্রব্য 
রপ্তানি হইত, সেই বন্দরের নাম-_বাইবেলের অন্তর্গত “প্রথম কিংস-গ্রন্থে *ওফির” 
বঙসিয়। উল্লিখিত আছে। “ওফিয়ের” বাণিজ্যে তাহারা বিশেষ লাভবার্ন ছিলেন। & 
বন্দর হইতে তাহারা কি কি পণ্য প্রাপ্ত হইতেন, ওচ্ড টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত “কিংস' প্রভৃতি 
্রস্থাংশেও তাহার পরিচয় পাই। এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন্‌ বন্দর 'ওফির? 
নামে' পরিচিত হওয়া সম্ভবপর ? এ বিষয়ে নানা মতাস্তর আছে। পূর্বে কেহ কেছ 
আফ্রিকা-মহাদেশে “ওফির'-বন্দরের স্থান-নির্দেশ করিতেন । কিন্তু পাশ্চাত্য-পপ্ডিত- 
গণেরই গবেষণা-ফলে এখন সে মত পরিবর্তিত হইয়াছে । ওফির-বন্দরের অবস্থান-সন্বন্ধে 
এখন ত্বিবিধ যত প্রচলিত । এ বন্দর যে ভারতবর্ষেরই একটী বন্দর,__-তদ্বিষয়ে এখন আর 
মতাস্তর নাই। তবে এক পক্ষ্রলেন,_ বন্দর তারতের পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত ছিল ; 
অপর পক্ষের মতে-_“ওফির? ভারতের পূর্কবোপকূলের একটা প্রসিদ্ধ বন্দর । টলেমি তাহার 
গ্রন্থে “আভিরিয়।? নামক ভারতের এক প্রাচীন প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
সেই প্রদেশ সিদ্ধ-নদের যোহানায় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে বোষাই-প্রেসিভেন্দীতে 
কাধিয়াওয়াড় প্রদেশে “আতীর” নামক জাতির বসতি আছে। টলেমি সেই আভীর 
জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের বসতি-স্থানকে “আভিরিয়া” বলিয়া £থাকিবেন। আর 
নেই “আতীর? জ্বাতির বাসস্থানই বাইবেলে *ওফির' নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে । 
অধ্যাপক লাসেন প্রকারান্তরে এই মতেরই পরিপোষক। তিনি বাইবেলোক্ত “ওফিরকে* 
ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের একটি বন্দর বলিস! নির্দেশ করেন। মিস ম্যানিঙের 
* ট্যালেন্টের র:915) মূলা নানারপ নির্দিষ্ট হয়। হিক্র-গস্থেক্ত টেলেপ্টের ওজন ৯৩%* পাঁউও। উহার 
সুল্য ৩৪, হইতে ৩৯৬ পাউও ন্ধরযুদ্রা। এখন পাউণ্ডের দাম পনের টাকা; সুতরাং এক টেলেপ্ট দ্্ণের মুল্য কত 
হয় (৮৬৯১৫ -৩৯৪* টাকা) বুঝিয। দেখুন । এই হিসাবে ৪২+ টেলেপ্ট খ্ে প্রায় যোল লক্ষ যু দীড়াইতে 
পারে। হিক্র ট্যালেন্ট ভিন্ন 'আঁটিক' ট্যালেন্ট এক সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহার মূল্য ২৪৩ পাউগ্ড ১৬ শিলিং । 
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মতেও এ বন্দরের অবস্থিতি-স্থান__ভারতের পশ্চিম উপকূলে । * পশ্চিযোপকৃলে "আভীক্প? 
€(ওতির ) বন্দরের অবস্থিতি-সত্বন্ধে পুরাণাদি শান্ত্র-্রস্থেও একটী প্রমাণ পাই। সেই 
“আভীর' দেশ বা বন্দর কোষঙ্ষণ-দেশের দক্ষিণে তাণ্তী-নদীর পশ্চিম-তীরে বিদ্ধযশৈলাস্তর্গত 
প্রদেশে অবস্থিত ছিল। যথা, _“জ্ীকো্বণাদধোভাগে তাপীতঃ পশ্চিমে পরে । আভীর- 
দেশেো৷ দেবেশি বিদ্ধযশৈল ব্যবস্থিতঃ ॥” বিষুপুরাঁণে দেখিতে পাই,_-“আভীর? নামক 
এক শ্রেচ্ছ-জাতি সিদ্ধু-নদের উপকূলবর্তী প্রদেশে বসতি করিত। তাহারা জ্রীকষ্ের 
রমণীদিগকে অপহরণ করে। শকগণের অত্যুদয়ের পূর্ব্বে সিদ্ধু-প্রদেশে “আভীর'গণ রাজত্ব 
কবিত। তখন তাহাদের রাজধানী “আভীর' নামে পরিচিত ছিল। এ সকল বিষয় আলোচনা 
করিলে “আভীর"? বা “ওফির” বন্দরকে ভারতের পশ্চিমোপকূলের বন্দর বলিয়াই মনে হয়। 
ধাহার! ভারতের পুর্ব্বোপকূলে “ওফির? বন্দরের স্থান নির্দেশ করেন, অতঃপর তাহাদের 
যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি । সুবর্ণ এবং চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য পশ্চিমঘাট গিরিযালার 
অন্তর্বর্তী স্থানে উৎপন্ন হয় নী। তামিল-রাঁজোর সীমানার মধ্যে শ্মরণাতীত কাল হইতে 
স্বর্ণের ও চন্দন-কাষ্ঠের উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণের ও চন্দন-কাষ্ঠের আকর- 
স্থান মলয়-পর্ববত--তিন্লেভেল্লি এবং ভ্ত্রাবাছ্থুর রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং 
উহারই নিকট “ওফির? বন্দরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করাই সমীচীন। “ওভারি? (উভারি ) 
লামে একটি প্রাচীন বন্দরের অন্তিত্_তামিল-রাজ্যে অনুসন্ধান করিয়। পাওয়া! যায়। 
খ্রী বন্দর তুতিকোরিন সহরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখনুসে বন্দর কতকগুলি জালিকের 
বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। পাণ্যু-বংশীয় রাজগণের প্রধান নগরী “কোরকাই”-্র বন্দরের 
অনতিদুরে অবস্থিত ছিল। “কোরকাই? নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শনে মনে হয়, “উভারি* এ 
নগরীর সানিধ্য-বন্দররূপে এককালে বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
ঘুষ্ট-পুর্বব নবম শতাব্দীতে, মাছুরায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে কোরকাই"-_পাণ্ড- 
রাজবংশীয়গণের রাজধানী এবং দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিকীর্তিত হইত। 
তাত্্রপর্ণা বা পোরূনাই নদীর তীরে বর্তমান “কোরকাই? পল্লী অবস্থিত । প্রাচীন রাজধানীর 
ভগ্রাবশেষ দেখিলে প্রতীত হয়;__পুর্ধ্ “কোরকাই? সমুদ্র-তীর পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। এখন 
দসুদ্র হইতে সাত মাইল দুরে উহা! প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ-স্বতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
বর্তমান “উবারি? (তামিল-ভাষায় “উবারি" শব্দের অর্থ বন্দর ) সেই প্রাচীন রাজধানীর 
“পাউক্‌" বা সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। “উবারি" বন্দরের চতুঃপার্্ে অত্র বাবুকী-তৃপ দৃষ্ট 
হয়। পূর্বে এই “উবারি' বন্দরে দ্বর্ণের খনি ছিল এবং সেই খনি হইতে ন্বর্ণ-আহরণের 
জন্য জন-সমাগম হইত। আজি পর্ম্স্ত এই কিংবদস্তী এ প্রদেশে প্রচলিত আছে । এখনও 
বর্ধার সময় বানুকা-স্ূগ বর্ধার জলে বিধৌত হইতে আরম্ভ হইলে, পল্লীবাসী কৃষকেরা সুবর্ণ- 
আহরণ-উদ্দেশে এ বারুকী-ক্ষেত্রে গমন করে। সময়ে সময়ে তাহারা এ বানুকা-স্প 
হইতে হবর্ণ-বেণু-সমূহ সংগ্রহ করিতেও সমর্থ হয়। ফলতঃ, থুষ্ট-পূর্বব দশম শতাব্দীতে পাণ্তয- 
বংশীয় রাঁজগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সলোমনের বাণিজ্য- 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৬ 


পোঁত সেই সময়ই “উবারি'-বন্দরে গতিবিধি করিয়াছিল। রাজা সলোমন খৃষ্ট-পূর্বব 
দশম শতাব্দীতে “ভুডিয়া'-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন “উবারি” বন্দর সেই সমক্ষই 
প্রতিষ্ঠা্থিত ছিল। সুতরাং “উবারি+ নামই বণিকগণের ভাষায় “ওফির' রূপ পরিগ্রহ করি- 
যাছে ৮ ইহাই সিদ্ধাত্ত হয়। * পশ্চিম-উপকূলের এবং পুর্ক-উপকুলের--উতয় উপকূলের 
বন্দরঘয়ের কোন্‌ বন্দর হইতে সলোমনের ও হীরামের বাণিজ্যপোত পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়াছিল, তাহা স্থির নির্ণয় কর। ছুংসাধ্য ৷ উভয় পক্ষেরই প্রবল প্রমাণ বিদ্যমান । কিন্ত 
এই উপলক্ষে আমরা একটি অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। তামিল-ভাষার 
“উব্বারি" শব্দের অর্থের বিষয় আলোচন! করিতে গিয়া, সেই সিদ্ধান্তের বিষয়ই মলে উদয় হয়। 
“উবারি? শব্দের সাধারণ অর্থ_-বন্দর। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল, তারতবর্ষের 
ধনৈশবর্য্ের ওজ্ৰবল্যে পৃথিবীর অন্টান্স দেশ যখন যুহ্মান হইয়। পড়িযমছিল; তখন ভারত- 
বর্ষের বহু বন্দর প্রতিষ্ঠাস্বিত হইয়াছিল। তখন ভারতের দিকে দিকে বাণিজ্য-বন্দরের 
অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল ; তখন বিভিন্ন বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইতেছিল 7 
তখন ভারতীয় বন্দর মাত্রই “উভারি" এবং তাহার রূপাস্তরে “উভারি', “উফারি? ও ক্রমশঃ 
*ওফির” সংজ্ঞায় সলোমনের বাঁজ্যে ও হারামের রাজ্যে পরিচিত হইয়্াছিল। আমাদের 
তাই মনে হয়,ভারতীয় বন্দর-মাত্রকেই হিক্র-ভাষায় “ওফির? বল! হইত। বাইবেলে 
যে “ওফির শব্দ আছে, তাহার অর্থ ভারতীয় বন্দর বলিয়া আমরা নির্দেশ করিতে 
পারি। সে বন্দর-_সৌবীর হইতে পারে, কচ্ছ-উপসাগরের নিকটস্থ “আভীর” দেশও হইতে 
পারে, অথবা তামিল-দেশান্তর্গত “উবারিও' হইতে পারে । ফলতঃ, ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের বন্দর * হইতে পুরাকালে পাশ্চাত্যদেশে বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইত, 
বাইবেলের বর্ণনায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারি । 
ভারতবর্ষ যে সকল পণ্য-দ্রব্যের উৎপত্তি-স্থান, বিদেশে রপ্তানি হইয়া সেই সকল পণ্য- 
দ্রব্য কি নামে পরিচিত হইয়াছিল, তদ্বিযয় আলোচনা! করিলেও প্রাচীন-ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে । ভারতবর্ষ-_যযুরের 
বসা উৎপত্তি-স্থান। ভারতবর্ধ হইতে মযূর বিদেশে রপ্তানি হইত। সলোমন 
ও হীরাম ভারতবর্ষ হইতে মুর লইয়া গিয়াছিলেন। তখন ময্কুর কি 
নামে পরিচিত হইয়াছিল ? অধ্যাপক লাঁসেন বলেন, ময়ুরের সংস্কত নাম ব্যবন্থত হুইভ। 
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৬৪ ভারতবর্ষ । 


অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রতৃতিও সেই মতের পরিপোষক । * দ্রাবিড়ী-ভাঘার ধ্যাকরণ গ্রন্থে 
ভষ্টর কল্ডওয়েল যদিও অন্তমত' প্রকাশ করিয়াছেন ? কিন্তু হিক্র-ভাবায় লিখিত গ্রস্থাদিতে 
ব্যবহৃত মধুরের প্রতিশব্ষ যে ভারতীয় শব্দের রপাস্তয়, তাহা তিনি একধাক্যে স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন| কল্ডওয়েল বলেন, _হিক্রভাষায় লিখিত “কিংস? এবং “ক্রনিকেল্স্? 
গ্রন্থে ময়ূরের প্রতিশব্দে “টুকি (78৮1) শব্ধ দৃষ্ট হয়। “তামিল মলয়ালম” ভাষায় 
মহ্কুরের নাম-“টোকে? (0০৮51) এ 'টোকে? শব হইতেই যে হিক্র-ভাষার “টুফি” 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, সহজেই উপলব্ধি হয়। ডক্টর কল্ডওয়েল এইরূপ আরও কয়েকটা 
শব্দের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। অগুরু-চন্দনের উৎপত্তি-স্থান-_তারতবর্ধের মালবর-উপকূল। 
তামিল-মলয়ালম ভাষায় উহার নাম-_“আঘিল” | হিক্রতাবষায় লিখিত বাইবেলে এ অগুরু- 
চন্দন “হালিম”, “আহালোৎ" প্রভৃতি শবে ব্যক্ত হইয়াছে। কন্ডওয্বেলের মতে, -“আঘিল+ 
শব্দ হইতেই “আহালিম” “আহালোৎ' প্রভৃতি শবের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত “কপূর? শব্ব-_ 
তামিল-মলয়ালম ভাবায় “ককুপ্লা” অথবা “কাপূ্? রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। টেসিয়াসের 
£ইপ্ডিকা? গ্রন্থে কপূরের নাম-কার্পিয়ন' দেখিতে পাঁই। কেহ কেহ বলেন,--সংস্কৃত 
“কপূর? হইতে “কার্পিয়ন' শব্দের স্থষ্টি হইয়াছে । কিন্তু কম্ডওয়েল বলেন”_করুপ! বা 
কাপৃ? হইতেই 'কার্পিয়ন? নামের উৎপত্তি। দারুচিনির হিক্র নাম-_“কিনামন? | টেসিয়াস 
'দারুচিনির? এ প্রতিশব্দই ব্যবহার করেন। এ হিক্র-শব্দও যে তামিল-মলয়ালম শব্দের্‌ 
রূপান্তর, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । প্রাচীন গ্রীসে এবং মিশরে গজদস্তের প্রচলন 
ছিল। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয়” _গজ-দস্তের আদ্িভূত এই ভারতবর্ষ। 
গজদস্তের নাম_সংস্কত-তাধায় “ইত” | মিশরে এ নাম-_“এবু? রূপে “উচ্চারিত হয়। 
অধ্যাপক লাসেন নির্ধারণ করেন/_সংস্কত ভাষার “ইত শব্য মিশরে গিয়। “ইবুঃ মূর্তি পরিপ্রহ 
করিয়াছে। 1 গ্রীস্-দেশে গ্রীক-ভাষায় সেই “ইভ” শব রূপাত্তরে আবার “ইলেফাস' হুইয়! 
ফ্াড়াইয়াছে। আরাবেলার .যুদ্ধের পূর্ব্বে, গজারোহী সৈন্য সহ দারাযুসকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বে, গ্রীকগণ হস্তী দ্েখিয়াছিলেন কি না_প্রমাণ নাই। অথচ গ্রীসে তখন গজনস্ত 
প্রচলিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ মিশরে গজ-দস্তের ব্যবসায় চালাইতেন। আফ্রিকার 
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ধ্ভীরতৈর বৈদেশিক বাশিজ্য। ৬৫" 


খঅরণ্য-মধ্যে হস্তী বিদ্যমান থাকিলেও মিশরীয়গণ হন্তীকে কখনও লোষ মীনাইতে পারেন 
লাই। প্রাটীন-মিশরে হস্তীর ব্যবহার ফেহুই জানিভ না? অন্ততঃ তদ্ধিষয়ের কোনও প্রমাঁপ 
পাওয়। যায় বা। * সুতরাং পাশ্চাত্য-দেশে গজদস্তের প্রবর্না-_তারতবর্ষ হইতেই হইয়া 
ছিল বলিতে হয় । তাঁমিল-ভাষায় গজদত্ভের প্রতিশব্দ “সেন-হাবিবিম? ; এ শব্দ যে হিক্র- 
ভাবায় “সেন-আহিবিবিষ” রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও মনে কর] যাইতে পারে৷ 
সংস্কত “ইত? শব্দের রূপান্তরেও “হিবিবিম? হওয়া! অসন্তভব নহে। ইংরাঁজীর “আইভরি'-_সেই 
রূপান্তরের চরম অবস্থ।। সংস্কৃতে “কপি' শব্দে বানর বুঝা । হিক্র-ভাষায় দাড়াইমঘাছে-- 
“কোফ'। তাহারই চরম পরিণতি--:এপ" 1 কোন্‌ দেশের কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? ডক্টর রয়েল 
প্রান হিদ্দু-গণের তৈষজ্য-তত্ব গ্রন্থে খিশরে ভারতের ব|ণিজ্য বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। ভারতের “বলা” বা “ঘেলেড়া? গুলু-বিশেষ হইতে রজন প্রস্তত হয়। 
মিশরে রজনের নাম--“বল? | “বলা” নামই যে মিশরে ণবল"-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, 
ডক্টর রয়্েলের ইহাই সিদ্ধান্ত। তামিল-ভাখায় “উড়” শব্দের অর্থ-মগর? রাজধানী । 
ফাল্ভীয়-গণ আপনাদের রাঁজধানীর নাম রাখিয়াছিল-_উড় | ধাবিলন যুক্ত-রাজ্যের রাজ- 
ধানীর নামও ছিল--“উড়' । রোম-রাজ্যের নগর ব। রাজধ।নীর সংজ্ঞা-_-উর্বস্ (07১9)। 
এতদ্বিষয় আলোচনা! কর্িলেও এ সকল দেশে তামিল-দেশের প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। 
গ্রীক-ভাষায় চাউল, দারুচিনি, আদ। প্রস্থৃতির যে প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদায়ও তামিল 
শব্দের রূপাণ্ড বলিয়া মনে হইতে পারে। গ্রীক-ভাবায় চাউলের প্রতিশব্দ_-ওরিজ।? 
(01755), দার চিনির প্রতিশব্ব--“কাঁপিয়ন+ (12১০৮), আদার প্রতিশব্ব--“জিঞ্জিবার? 
(2158197) ॥ তামিল-ভাষাঁয় চাউল-_“ওরিচি”, দাঁরুচিনি-_-কা রাপা', *আদ।-_ইঞ্চিবার” 
প্রস্থতি রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভার্তবর্ষোৎপঞ্ন নীল পর্ডুগালে “ওনীল” এবং 
আরবে 'নীল' নাম পরিগ্রহ করিঘা আছে। পিগ্সপী বা পিপুলের লাটিন নাম_-পিপার? 
(510৩7) থিওক্রেষ্টাসের সময়ে প্রচুর পরিমাণে পিপ্ললী পারস্যের মধা দিয়া ইউরোপের 
বিভিম্ন স্থানে রণ্ডানি হইত7--পিপার নামে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ওল্ড 
টেষ্টামেন্টের? অন্তর্গত 'বুক-অব-এস্থার? এন্থে দেখিতে পাই»_ 'পার্শিপোলিস্ প্রাসাদে শ্বেত- 
বর্ণের ও নীল-বর্ণের পর্দা! ব্যবন্তত হইত। এ পর্দ। কাপাস-বঙ্তের নির্শিত। এস্থারঃ 
গ্রন্থে “কার্পাস” (82/7১৯১) শব্দের ব্যবহার আছে। এ হিক্রশব্দ যে সংস্কত-মুলক, তাহা 
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৬৬ ভারতবর্ষ । 


বলাই বাছল্য। ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্যের সংজ্ঞার এইরূপ সাতৃস্ঠ অনুধাবন করিয়া, &ঁ 
সকল সামগ্রী বিদেশে বগডানি হইয়া ভারতীয় নাম রূপাস্তরে পরিগ্রহ করিয়া গাছে 
বলিক্ব৷ অন্সন্িৎস্থ পপ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। 
বাবিলন, ফিনিসীয়াঃ মিশর, গ্রীস। রোম প্রভৃতি জনপদ-সমূহে তারত হইতে নান! 
পণ্য-্দ্রব্য রপ্তানি'হইত। সেগুণ প্রস্ৃতি বিবিধ মুল্যবান কাষ্ঠ, চাউল প্রসূতি খান্ত-শন্তঃ 
বৈদেশিক বাদিজ্যে নানাবিধ মশলা, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, নান! শ্রেণীর যুন্গয- 
বান বস্ত্র ও সুগন্ধ ভ্রব্য-_সেই সকল পণ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত- 
অর্থশোষণ। জাত রেশমী-বন্ত্র তৎকালে পাশ্চাত্য-দেশে বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত 
হইত । রোম-নগরী যখন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, রোমের রমনীগণের নিকট তখন 
ভাঁরতজাত রেশমী-বস্ত্রের আদরের ইয়ত্। ছিল না। তৎকালে রোষ-নগরে স্বর্ণের ওজনে 
রেশমীবস্ত্র বিক্রীত হইত । * এখন যেন বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অর্থ-শোবণ 
হইতেছে বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন, রোমের অর্থ ভারতে চলিয়] যাইতেছে বলিয়! 
রোমের হিতাকাজ্ষিগণ এক সময়ে সেইরূপ অন্থুযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এঁতিহাসিক 
প্রিনি এতদ্বিষয়ে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি ছুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন।- 
বস্্রক্রয়ে, অলঙ্কার ক্রয়ে? স্থগন্ধ-দ্রব্য ক্রয়ে; রোমের ধনকুবেরগণ কত অর্থই অনর্থক 
ভারতের উদর-পুরণে ব্যয় করিতেছেন ! এমন একটি বৎসর যায় না__যে বৎসর ভারতবর্ষ 
রোম-সাস্রাজ্য হইতে দশ কোটি সেস্টার্স 1 মুদ্রা অপহরণ না করে।' যু রোম- 
সা্াজ্য হইতে প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ পাউগ্ডের € এখনকার হিসাবে ছয় লক্ষ টাকার ) 
ভারতীয় পণ্য ক্রক্»কর1 হইত, এ্তিহাসিক-গণের গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
টলেমিগণের রাজত্বকালে এক সময়ে ভারতীয় বন্দর-সমূহে বিদেশে বগানীর জন্ত এক শত 
পঁচিশ-শ্ানি অর্ণবপোত গতিবিধি করিত ; সেই সকল পোত হইতে মিশর, সিরীয়া ও রোছঈ- 
রাজ্য তারতের উৎপন্ন সামগ্রী প্রাপ্ত হইত। শা ভারতের যে সকল পণ্া-দ্রব্য রোম-সাআাজ্যে 
সমাদৃত হইত,তাহার মধ্যে মশলা, সুগন্ধ দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, রেশমী বস্ত্র, মস্লিন্‌ ও 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৬৭ 


ভুলীর কাপড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সযয় এবং ধর্দালয়ে উপাসনাদির সময়, রোম- 
রাজ্যে যে সকল নুগন্ধ-দ্রব্য ব্যবন্ৃত হইত, তাহার সমস্তই ভারতবর্ষজাঁত। প্রতি উপাসনার 
সময়ে ধর্দদালয়ে ধুপাদি প্রজ্ঘলিত হইত | “সাইলা"র * অস্ত্যেষ্টিকালে চিতার উপরে ছুই শত 
দশ মোট সুগন্ধ মশল! নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রোম-সত্াট নীরো, ভীহার পতী 
“পোপোয়া"র অস্ত্যেষ্টি-সময়ে এক বৎসরের উৎপন্ন দারুচিনি ও সুগন্ধ মশল] ভণ্মসাৎ করিয়া” 
ছিলেন। এই সকল মশল। ভারতবর্ষ হইতে লইয়1 গিয়া আরব-দেশের বণিক-গণ সম্াটকে 
সরবরাহ করেন। পিপ্লল ও আদ। এক সময়ে রোমে বনু মূল্যে বিক্রীত হইত। প্লিনির 
গ্রন্থে প্রকাশ, __সোণা-রূপার ওজনে তিনি পিপুল ও আদ। বিক্রয় হইতে দ্বেখিয়াছিলেন। 
ভারতের প্রেরিত মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, ধাতব পদার্থ রোম-রাঁজ্যে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত 
হইত। প্রন্তরের মধ্যে পাল্লার যুল্য সর্ধাপেক্ষা অধিক ছিল। কোয়েম্াটুর জেলার 
পাদিউর পল্লীতে পান্নার খনি আছে। সেই খনিতে উৎপন্ন পান্নাই সর্বোৎকুষ্ট। সালেম- 
জেলায় বানিয়ামবার্দি পল্লীতেও উৎকৃষ্ট পান্না পাওয়া যাঁয়। এ সকল স্থানে প্রাচীন রোম- 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সময়ের মুদ্র।-সমূহ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। 1 মুক্তার আকর-_-দক্ষিণ- 
সমুদ্র । কতকাল হইতে দক্ষিণ-সমুদ্রে যুক্তী উত্তোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! নাই $ 
আজিও এ অঞ্চলে মুক্তার ব্যবসায় অব্যাহত রহিয়াছে । এই সকল কারণে, পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন, দ্রাবিড়ী বণিকগণই এই বৈদেশিক বাণিজ্যের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। % দ্রাধ্ড-দেশোৎপন্ন পণ্যদ্রব্য-সকল বিদেশে, তামিল ভাঁষার শব্দে পরিচিত হওয়ায় 
বিশেষতঃ দ্রাবিড়-দেশের সীমানার মধ্যেই অধিক-সংখ্যক রোমদেশীয় সুদ্র। প্রাপ্ত হওয়ায়, 
বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রাবিড়-দেশের প্রাধান্য সর্ধবদা কীর্ভিত হয়। প্রাচীন রোম- 





* সাইল| (5112) রোমের জনৈক অত্যাচারী রাঁজপুরুষ। 
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লেখেন । প্রবন্ধের নাম-_ভারতে প্রাপ্ত রোম-দেশীয় মুত্র] (00200200175 00800 10170021591 প্রধানত 
কোয়েম্বাটুরে এবং মাছুর'জেলায় অনুসন্ধানে এ সকল মুদ্রা পাওয়া! গিয়।ছে। পঞ্চান্ন বার চেষ্টার ফছে & সকল 
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৬৮" ভারতবর্ম। 


সাআাজ্যের স্থতি হইতে ৬৮ ধুষ্টা্ পর্য্যন্ত রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রধল ছিল। 
প্র সময় হইতে ২১৭ খৃষ্টাব্ধের মধ্যে (সন্ত্রাট নীবোর ও কারাকোলারু রাজত্ব-কাল মধ্যে) 
বোম-সাম্াজ্যে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভাব হাসপ্রাপ্ত হইয়া আসে । পরিশেষে রোষ- 
সাম্রাজ্যে অন্তবিপ্লব উপস্থিত হইলে, রোমক বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া, দাক্ষিণাত্যের 
উপকূল-প্রদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে বসবাস করিতে আর্ত করেন। তখন বহুসংখ্যক 
যবন (বা রোমদেশীয় বীরপুরুষ ) ভারতীয় হিন্দু-হ্বপতিগণের সৈনিকদলে কর্ম করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। তামিল-ভাধার বহু গ্রন্থে সেই সকল সৈনিক-কর্্চারীর কর্-দক্ষতার 
ও বিশ্বস্ততাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল চাকুরী বলিয়া নহে ;-_-এ দেশে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়া, এ দেশের অধিবাসীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া, পরিশেষে তাহার দেশে- 
বিদেশে বাণিজ্য-কার্য্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। ভারতে উপনিবিষ্ট এই সকল বৈদেশিকগণ 
এবং ভারতীয় অপরাপর বণিকগণ পরবর্তিকালে যে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সে প্রমাণের অসভ্ভাব নাই । যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে 
এককালে বহিবশণিজ্যে নানাপ্রকারে বিদেশের অর্থ-শে বণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়া 
ছিল, তাহ বলাই বাহুল্য । 

সে দিনের ইস্ট-ইতিয়া-কোম্পানীর শীসন-সমযের অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখুন ; তখনও 
ভারতীয় বন্ত্র-শিল্প. পাশ্চাত্-দেশকে কিরূপভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, বুঝিতে 
পারিবেন। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কিরূপভাবে পাশ্চাত্য-দেশের অর্থ শোষণ 

হত করিয়া আনিত, আর কি প্রকারে তাহার সে প্রভাব খর্ব হয়, ইতিহাঁস 
সাক্ষ্য দিতেছে । কয়েকটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । ১৮০১ খৃষ্টান 

ন্যনাধিক সাড়ে তের হাজার গীঁইট কার্পাস-বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে রগডানি হইয়া- 
ছিল। পরবর্তী আটাইস বৎসরের মধ্যে সেই রপ্তানির পরিমাণ ২৪৮ গাইটে দীড়।ইয়াছিল। 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪৮ গাঁইট কার্পাস-বন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় রপ্তানি হয় । ১৮০৯ 
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দুই হক্স। 'চিলীপত্িকরস* গ্রন্থে লিশিত আছে ৮-পাঙ্যবংশীয় তাঁজ। চেলিয়!নের রাঁজদ্ব-কালে মাদুর 
লহরের ভূর রক্ষার জন্ত, রৌমক সৈগ্তগণ প্রহরী নিমুকত ছিল।' “ুভাইপাড; নামক কাব্যে তাল নৃপতির 
শিবিরের বর্ণমা! আছে) কিরাপভাবে লৌহ-শৃঙ্খলে শিখির বৌষ্টিত খাফিত, কিনপঞ্চাবে দস্ের স্থারা সেই 
শৃন্ধল খিশ্নিয়। পিরির প্রস্তুত হইত, আর যেই শিথির রক্ষা লাগত কিন্ধপন্তারে হবন-সৈস্াথণ ( বেগ) 
শরীর কার্ধে শিরক থাকিত। তাঙ্ছার বিপদ বর্ণনা সেই কাধ্যে সু হয় । 





ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৬৯ 


খৃষ্টাব পর্য্যস্ত গ্রতি রৎসরে নুানকল্পে ১৫০* গাঁইট কার্পাস-বন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে ডেনমার্ক 
বাঙ্জে রপ্তানি হইতেছিল। ১৮২+ থৃষ্টাবে এ রপ্তানির পরিমাখ ১৫০ গীঁইটে দড়াইয়াছিল। 
১৭৯৯ থৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্তুগাল-রাজ্যে ৯৭১৪ গীইট কার্পাস-বস্ত্র রগ্ডানি করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। কিন্তু ১৮২৫ থুষ্টা্ষে এ রপ্তানির পরিমাণ এক হাজার গ।ইটে পর্যবসিত হয়? 
কমিয়া কমিয়া ১৮২০ থুষ্টাক প্্যস্ত রপ্তানির পরিমাণ চারি হাজার হইতে সাত হাজার 
গাইট পর্যযস্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সকলই লোঁপ পাইয়া আসে। এক ইংলগ্ডের 
সহিত বাণিজ্য-সত্ঘদ্ধের বিষয় আলোচন। করিলে, এ বিষয় বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতে 
পারে। ১৮১৩ থুষ্টান্দে একমাত্র কলিকাঁতা-বন্দর হইতে বিশ লক্ষ পাউও (ষ্টালিং) মূল্যের 
€ এধনকার হিসাবে প্রায় তিন কোটী টাকার ) কার্পাস-বস্ত্াদি ইংলগ্ড রপ্তানি হইয়াছিল? 
সাতাইস বৎসরের মধ্যে বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রপ্তানি 
বন্ধ হইয়া! যায়, এবং বিশ লক্ষ পাউও (ষ্টািং) মূল্যের (প্রায় তিন কোটী টাকার ) 
কার্পাস-বস্ত্রার্দি ইংলগ হইতে ভারতে আমদানি হয়। ছুই কারণে ভারতের বাণিজ্যে 
অন্তরায় ঘটিয়াছিল। ইংলগ্ের বিপনী-সমূহে ভারতীয় পণ্য যাহাতে আদর না পায়» 
ইংলগ্ তৎপক্ষে স্বতঃগরতঃ চেষ্টা করিযাছিল ; অধিকস্ত ভারতীয় গণ্যের উপর অত্যধিক 
পরিমাণে বাণিজ্য-গুক্ক নির্ধারণ করিয়। দিষাছিল। ১৮২৪ থুষ্টাব্দে তারতীয় পণ্য-দ্রব্যের 
উপর ইংলগড কি পরিমাণ বাণিজ্য-শুস্ক নির্ধারণ করে, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিলেই এ তত্ব 
হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তখন মসলিন্-বস্ত্রের উপর শতকরা ৩৭1* টাকা, কেলিকে? 
অর্থাৎ সাদা ও রূডিন কার্পাস-বস্ত্ের উপর শতকরা ৬৭ টীকা এবং অন্তান্ত তন্তশিল্পের 
উপর শতকরা ৫*২ টাকা শুক নির্ধারিত হয়। ভারতের ইতিহাস লেখক মিষ্টার মিল 
এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, ১৮১৩ খুষ্টাবে ভারত-জাত ক'র্পাস-বস্ত্র ও রেশমী-বন্ত্ 
ইংলগের বিপণীতে ইংলগুজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা শতকরা ৫৬২ টাকা হইতে ৬০ টাক? 
কম মূল্যে বিজ্রীত হইত। ভারতের এই বাণিজ্যক্রোত রুপ্ধ' করিবার জন্য ভারতীয় 
পণ্যের উপর ইংলগ শতকরা ৭*২ টাক হইতে ৯৯ টাকা পর্য্যস্ত বাণিজ্যা-শুক্ক নির্ধারণ 
করেন। এইরূপ অত্যধিক বাণিজ্য-শুক্কের প্রবর্ভনায় ভারতীয় বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ না 
হইলে, পইশলের ও মাঁঞ্চে্টারের কারখানা-সমূহ প্রারস্তেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং কলেক 
দ্বারা পরিচালিত হইলেও কখনই তাহা স্থায়িত্ব-লাত করিতে পারিত না। ভারতের 
বাণিজোর ধ্বংস করিয়াই তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠাস্বিত কর! হইয়াছে” * জর্ণদেশীয় প্রসিদ্ধ 
অর্থশান্্রবিৎ রাজনীতিজ্ঞ ফ্রেভরিক লিষ্ট এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া। গিয়াছেল, তাহাও এ 
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ধ্ঞ ভারতবর্ষ । 


প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন-ইংলগু যদি ভাঁরতজাত 
কার্পাস-বস্ত্রের ও রেশমী-বস্ত্রের অবাধ আমদানি অব্যাহত রাখিতেন, তাহা হইলে এতদিন 
ইংলণে তত্ত-শিল্পের অবসান হইত। ভারতবর্ষে পারিশ্রমিকের হার চলত, বস্তাদি 
নির্শাপোপযোগী দ্রব্যাদিও পর্য্যাপ্ত-পরিমাঁণে পাওয়া যায় । এ সকল সুবিধা তো. 
আছেই; অধিকন্তু ভারতবাসীর! শ্বরণীতীত কাল হইতে শিল্পকার্ষ্যে অভ্যস্ত, সুদক্ষ ও 
বছদর্শা। যদি অবাধ-প্রতিযোগিতার সুবিধা পাইত, তাহা হইলে ভারতবাসীকে কেহই 
বাণিজ্য-ব্যাপারে পরাভূত করিতে পারিত ন। |? * এই উপলক্ষে ফ্রেডরিক লিষ্ট আরও 
অনেক কথাই কহিয়াছেন। ইংলগ শিশ্পসম্পদে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ও 
অপরাপর অধিকৃত দ্রেশসমূহকে কৃবিকার্য্যে নিরত রাখিবার উদ্দেশ্তে চেষ্টা করিয়! আসপিয়া- 
ছেন। অগ্য দেশ শস্যোৎপন্ন করুক, ইংলও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৎসযুদ্ায় 
অধিকার করুন,--ইহাই ইংলগ্্ের আস্তরিক কামনা । এই কামন! সিদ্ধির জন্যই ইংলও 
ভারতীয় শিল্পের অনিষ্ট-সাধন করিয়াছেন। ফ্রেডরিক লিষ্টরের উক্তির ইহাই মর্ঘ্। 1 
ইঞ্-ইঙিয়া-কোম্পানীর আমলে অথবা' পূর্ববর্ভাঁ শাসনকর্তাদিগের শাসনকালে, এ সকল 
ব্যাপার ঘটিতে পারে ? কিন্তু সুখের বিষয়, এখন আর সে দিন__সে আশঙ্কা নাই। সমদর্শা 
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ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য ৷ ৭১ 


ব্রিটিশ-গবরমেন্ট, ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথে বাধা-প্রদান দুরের কথা, এখন তারতীন্ষ 
শিল্পের উন্নতির পক্ষে শ্বতঃপরতঃ উৎসাহ-দানই করিতেছেন। ভারতীয় শিল্পের উত্তি- 
সাধনে গবরমেণ্টের সে উৎসাহ-দান-দর্শনে এখন বরং মনে হয়”_আবার ভারতের সেই 
গৌরবের দিন ফিরিয়া আসিবে । যাহা! হউক, ভান্তীয় বাণিজ্যের পুরাতন ইতিহাস 
আলোচনা করিলে, পাশ্চাত্য লেখকগণের ইতিহাস হইতেই প্রতিপন্ন হয়” ভারতের 
বাণিজ্য প্রাচীন রোম-সাআজ্যের অর্থ শোষণ করিত? আমিত এবং সেদিনের ইংলগু 
পর্য্যন্ত সে বাণিজ্যের প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ভিন্ন,ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে,ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় দেদীপ্যমান। 
পৃথিবীর সভ্যজনপদমাত্রেই ভারতবর্ষ বাঁণিজ্য-সন্বন্ধে সব্বন্বযুক্ত ছিল। তখন, স্থঙ্গপথে 
ও জলপথে নানাদ্দিকে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। 
হপধো পণ প্রভীচ্যে যেমন রোমে, গ্রীসে, মিশরে, বাবিলোনিয়ায়, ফিনিসীয়ায়, 
ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়ঃ প্রাচ্য মহাদেশে সেইরূপ 
যবধীপ, সুমাত্রাদ্বীপ প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সুদুর চীনদেশে ও 
এসিয়ার পূর্ধোত্তর-প্রান্তে ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাই। টলেমি ও 
টেসিয়াস * “তখ তে সুলেমান” অর্থবৎ প্রস্তর-ভবন নামক একটি মিলনস্থানের উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া হিন্দু-বণিকগণ প্রথমে এ স্থানে মিলিত 
হইতেন 7 পরে তথ হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা দিগ্দেশে গতিবিধি করিতেন । 
চীনদ্দেশে যাইতে হইলেও তাহার এ মিলন-স্থানে প্রস্তর-তবনে সমবেত হইতেন ॥ 
মধ্য-এসিয়ায় এবং এসিয়ার উত্তর-সীমানায় গমন-পক্ষেও এ মিলন-স্থানই প্রশস্ত ছিল 
গোবি মরুভূমিকে টলেমি “ইদেস্ত” অর্থাৎ সুবর্ণ-রেণুময় মরুভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। মিলন-স্থানে প্রস্তর-ভবনে এক সহশ্র দুই সহত্র বণিক একত্র মিলিত হইলে, 
বণিকগণ “ইদেস্ত' পার হইতেন। “ইদেস্ত' পার হইয়া এসিয়া-মহাদেশের উত্তর-প্রান্তস্থিত 
জনপদ্-সমূহে বাণিজ্য করিয়া! প্রত্যাব্ত্ত হইতে, বণিকগণের প্রায় তিন চারি বৎসন্ন 
সময় অতিবাহিত হইত) পূর্ব্বোক্ত “তখ তে সুলেমান” প্রস্তর-ভবনের বিষয় আলোচন) 
করিয়া অধ্যাপক হীরেণ, হিন্দু-বণিকগণের স্থলপথে চীনদেশে গতিবিধির বিষয় সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। কোন্‌ পথে বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহ! নির্ণয় 
করিতে গিয়া হীরেণ বলিয়াছেন_-“যদি আমর কাবুলে অথবা বাকৃত্রিয়ায় বণিকগণের 
প্রথম যিলন-স্থান “তখ তে সুলেমান? ভবনের স্থান নির্দেশ করিঃতাহা হইলে বুবিতে পারি 
বণিকগণ উত্তর-পূর্ববাভিমুখে যাজ! করিয়া! উত্তর-অক্ষরেখার ৪১* ডিগ্রীর অস্তবর্ভা স্থানে 
প্রথমে মিলিত হইতেন ) আর, তাহা হইলে; স্তাহাদদিগকে প্রথমে পর্বতের উপর আরোহণ 
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ভাবায় ভারতবসংকান প্রথম প্রস্থ বলি প্রসিদ্ধ 4 


প২ ভারতবর্ম ৷ 


করিতে হইত এবং “হোসান” বা “উস” নামক ভীষণ অবণ্যানীসন্কুল প্রদেশ অতিক্রম 
করিয়া সন্মি্লন-ক্ষেত্রে পৌছিতে হইত । সেখান হইতে পর্ধবত অতিক্রম করিয়া, হার! 
“কাসগড়ে' যাইতেন এবং তথা হইতে গোবি-মরুভূমির প্রাস্তসীমায় উপনীত হইতেন। 
এ পথে তাহাদিগকে “খোটান? ও অকৃন্থ (টলেমি এই ছুই স্থানকে কাসিয়া ও অল্সাজিয়। 
বলিয়! নির্দেশ করেন) প্রভৃতির মধ্য দিয়া গতিবিধি করিতে হইত, তাহা সহজেই 
প্রতীত হয়। এই সকল প্রাচীন সহর হইতে 'কেশোটে নগরের মধ্য দিয়া সে-যো" 
পর্য্যন্ত একটি পথ আছে। “সে-যৌ"--চীনরাজ্যের সীমান্ত নগর । সে-যৌ হইতে বণিক- 
গণ “সেরিকা” প্রদেশের প্রধান নগরে পৌঁছিতেন। উলেমির গ্রস্থোক্ত সেই প্রধান নগরকে 
যদি পিকিন-নগর বলিয়া স্থির করিয়া লই, তাহ! হইলে আর কোনই সংশয়ের কারণ থাকে 
ন1। পিকিন__-অতি প্রাচীন নগর | এততপ্রসঙ্গে সেই নগরেই হিন্দু-বণিকগণের গতি-বিধির 
ও বাণিজ্যের বিবষয বুঝিতে পারা যায়। ছুই সহস্র পাঁচ শত মাইল পথ অতিক্রম কবিগ্া 
এইরূপে হিন্দু-বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।” অধ্যাপক 
হীরেণের ইহাই সিদ্ধান্ত। * যেমন প্রাচ্য-দেশে, তেমনি প্রতীচ্যেও বণিকগণের স্কুল- 
পথে গতিবিধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সন্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
একটি পথ-_হিমালয় অতিক্রম করিয়া, অক্মাস-পর্ববত পার হইয়া, কাম্পিয়ান হ্রদের তীরদেশ 
দিয়া ইউরোপে পৌছিয়াছে। অন্য পথ--পামির] দিয়া ।1 পামিরা-_-উত্তর সিরিয়ার প্রাচীন 
নগর | উহার হিক্রু নাম--তাদমোর | নগবে অনেক তালবৃক্ষ ছিল; এইজন্য গ্রীকেরা এ 
নখরকে “পামিরা” বলিয়া পরিচয় দিত। থুষ্ট-পূর্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সলোমন কর্তৃক 
এ সুন্দর নগর নির্মিত হইয়াছিল । লেভাস্ত-উপসাগরের উপকূলে প্র প্রাচীন নগরে অস্তিত্ব 
সপ্রমাণ হয় । পামিরা হইতে রোমে এবং ইউরোপের অন্যান্য নগরে পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত 
হইত। পার্থিয়া-বাজ্যে % বিপ্লবের ফলে, ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের এই পথ অনেক 
পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া আসে। টলেমিগণের রাজত্বকালে, আলেকৃজান্জ্রিয়। নগরীর সম্ৃদ্ধি-সময়ে, 
লোহিত-সমুদ্রের পশ্চিম-উপকূলে কয়েকটি নৃতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমি আপনার 
জননীর নামে বেরেনিস্-বন্দর পা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । “মৈওস্‌ হোরমৌজ' নামে একটি 
বন্দরও এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের, আরবের, পারস্যের ও ইথিওপিরার পণ্যসমূহ 
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পার্থিয়া-পশ্চিম এনিয়ার একটা প্রাচীন দেশ। কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্বব-প্রান্তে &ঁ' দেশ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। রোম-সাস্রায্যে সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণণী প্রবর্তনার কাপে পার্ধিয়ার শ্রসিদ্ধির অবধি ছিল নী! আনেক 
সমক্ পার্ধিস। রৌম-সাতাজ্যকে বিত্রত করিক্না তুলিয়াছিল। ১৫০ পূর্ব্ব-ধৃষ্টান্যে “ার্সা সাইড" বংশ পার্ধির়ায় 
সিংহাসন লাভ করেন। ২১৪ থুষ্টাবে অস্তবি্নবে এ বংশের ধ্বং্-সাধন হয় 

শা মিশয়ে টলেমি (1৯:০1075) নামে সাত জন রাজা রাজত্ব করেন। ৩২৩ পুর্বব-খুটা্ হইতে ৪৬ পূর্ধব-খুটাব 

পথ্যন্ত ভাহাদের রাধত্ব-কালের পরিচয় পাই। ছিতীর টলেমির মাতার নাষ বেরেনিস (397571০৩)+ তআপনার 
মাতার নামানুসারে দ্বিতীয় উলেমি উ বন্দয় প্রতিষ্ঠ। করেন। ২৮৬ হইতে ২৪৭ খৃষ্টান ছিভীয় টলেমি় সাধ, 
কাল ।--1%৫ তাত 276প%/ 9676 202177488 চ) 05 ৩7882 ০৮ 59০7012 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৩ 


প্রথমে এর দুই বন্দরে আসিয়া পৌছিত। সেখান হইতে উ্ট-পৃষ্ঠে মিশরের কোপ্টস্‌- 
বন্দরে এ সকল পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইত। তথা হইতে বণিকগণ পুনরায় পোতধোগে 
তৎসমুদায় আলেকৃজান্দ্রিয়ায় লইয়া যাইতেন। এ পথে এভাবেও অনেক দিন বাণিজ্য চলিয়া- 
ছিল। ্রাবো লিখিয়া শিয়াছেন+_তিনি এক সময়ে ১২৭ খানি অর্ণবযানকে “মৈওস্‌ 
হোরমৌজ, হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা কবিতে দেখিয়াছিলেন। ষ্রীবো এবং পুৰুটার্ক 
প্রতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বিদেশ-গমনোপযোগী রাজপথাদির অস্তিত্বের বিষয়ও উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। পথে দুরত্ব-জ্ঞাপক খোদিত-প্রস্তর প্রোথিত ছিল; কোনও কোনও 
পথের ছুই পার্খে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইয়াছিল ; স্থানে স্থানে পাস্থশালা ও কুপাদি 
খনন করাইয়া! দেওয়। হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ভারতবর্ধের বাহিরে উভয়ব্রই 
বহুকাল পুর্বব হইতে এইরূপ রাজপথাদির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক 
হীরেণও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেবল হিন্দু-নৃপতিগণই যে বিভিন্ন দেশে 
গতিবিধির জন্য পথ-নিন্নীণ করিতেন, তাহ] নহে । বাজ সলোমনও, আপন য়িছুদী প্রজা- 
বর্গের বাণিছ্য-সৌকর্ধ্যার্থ এইরূপ রাজপথ প্রপ্তত করাইয়! দিয়াছিলেন। তাদমোর (পামিরা ), 
বালবেক্‌ (হেলিওপোলিস্‌ ), হামাৎ ( এপিফানিয়া ) প্রভৃতি পল্লীতে রাজা সলোমন 
বণিকদিগের জন্য বিশ্রাম-স্থন নিশ্বাণ করাইয়া দেন। তাহার ফলে, মেসোপোটামিয়া- 
প্রদেশে বাবিলন, টেসিফন, সেলেউসিয়া, ওসিস্‌ প্রভৃতি বাণিঞ্য-কেন্দ্রপমূহ উদ্ভুত হইয়া- 
ছিল। সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোতাদির গমনাগমনের স্থবিধার প্রতিও সলোমনের দৃষ্টি ছিল ; 
তিনি সমুদ্র-পথে ও নানা স্থানে প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এবন্বিধ স্ুবিধা- 

স্থত্রেওঃ ভারতের বাণিজ্য দিকে দ্রিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 
যে কারণেই হউক, অতি-পুরাকালে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত সর্বত্র 
ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত ছিল । বেদে যখন বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখি, সমৃত্র-যাত্রার বর্ণন। 
প্রাচীন-ভারতের পাঠ করি, তখন অতি-দুর অভীত-কালে তারতের বাণিজ্য-প্রভাব উপলন্ধ 
বিভিন্ন দেশে হয়। বেদ-_পৃথিবীর আদি; সুতরাং আদিকাল হইতে ভারতবর্ষের 
বাণিজ্য । বাণিজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল বুঝিতে পারি। সে তুলনায়, ভারতেব্ব 
বাণিজ্যের মৌলিকত্বের নিকট সকল দেশের সকল গর্ব থর্বব হইয়া যায়। পুরাণাদি 
শান্্র-গ্রন্থে ভারতীম্ঘ বণিকগণের বাণিজ্যের যে পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে 
বর্তমান কালের অন্ততঃ পাঁচ সহজাধিক বসর পুর্ধ্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। বর্তমান 
মন্ত্রের এই অগ্টাবিংশতিতম কলি-যুগের প্রারস্তে অষ্টাদশ ম্হপুরাণের প্রবর্তয়্িতা 
মহাকবি বেদব্যাসের আবির্ভাব-কাল স্মরণ করিলে এবং সেই সকল মহাপুরাণ-মধ্যে 
ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে দেখিলে, ভারতের 
বৈদ্েশিক-বাণিজ্য কতকাল পৃর্েের, তাহা সহজেই প্রভীত হইতে পারে। কল্পনার 
অনবিশ্বম্য সেই দুৰ অতীতের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জাতির পুরাতত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বাঁ কি দেখিতে পাওয়া যায়? পালি-তাষার 
প্রাচীন গ্রস্থসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন; তামিল-ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের অত্যাততরে 
৪র্থা ১ ্ 


৭৪ ভারতবর্ষ । 


অনুসন্ধান করুন; দেখিবেন, সেখানেও সেই স্বতি উজ্জ্বল হইয়া! আছে; দেখিবেন,-- 
সে সকল গ্রন্থের মধ্যে কেমনতাবে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় প্রকটিত 
রহিয়াছে! প্রাচীন মিশরের এবং আসিরিয়ার স্থাপত্যের মধ্যে ভারতীয় বণিকগণের 
বাণিজ্য-প্রভাব কিরূপ পরিস্ফুট হইয়া! আছে, পূর্ব্বেই তাহ উল্লেখ করিয়াছি । বাইবেলের 
বর্ণনায়ও সে পরিচয় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। হেরোডোটাস্‌ ও টেসিয়াস্‌ পমুখ শ্রীস- 
দেশীয় শ্রতিহাসিকগণ যে সাক্ষ্য প্রদ্ধান করিয়। গিয়াছেন, তাহাতেও দুর-অভীতে ভারতের 
বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছি। বাবিলন যুক্ত-রাজ্যের স্থাপত্যে, থুষ্টজন্মের তিন 
সহআধিক বৎসর পূর্ধ্বেঃ তদ্দেশে তারতীয় বাণিজ্যের সব্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি) গ্রীক- 
এঁতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে থুষ্ট-জন্মের পাঁচ-শতাধিক বৎসর পূর্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। 
আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া তাহার আরও কত পূর্ধববর্তিকালের বিবরণ জানিতে 
পারি! পৃথিবীর কোনও দেশ কখনও ইহার পূর্বে কোনরূপ কৃতিত্ব দ্েখাইতে 
পারে নাই। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা-লাত 
করিয়াছিল। মিশরের অত্যুদয়কালে ভারতের বাণিজ্য মিশরে একাধিপত্য প্রভাব 
বিস্তার করে+ আসিরিয়ায়। ফিনিসীয়ায়, রোমে, গ্রীসে, বাবিলনে সে বাণিজ্য বিস্তৃত 
হয়। প্রাচ্য-বাজ্যে চীনদেশে এবং এসিয়া-মহাদেশের উত্তর-সীমায় সে বাণিজ্য অব্যাহত 
থাকে। একটু নিগুঢ় অনুসন্ধান করিলে, আমেরিকা-মহাদেশেও সে বাণিজ্যের প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। মেক্সিকোর আজ.টেক-জাতির এবং পেরু প্রভৃতি 
দেশের সহিত ভারতের সবন্ধ-তন্ব আলোচনায়, এ আভাস পৃর্ধেই প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এই সকল বিষয় প্রণিধান করিলে, মুক্তকঠ্ঠে বলিতে পার। যায়,_বাণিজ্যে প্রাচীন- 
ভারতের প্রতিষ্ঠার তুলন। নাই; যেসময়ে পৃথিবীর যে জনপদ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, 
সেই জনপদেই ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। 
চীনের সহিত তারতের বাণিজ্য । 

[ ধর্মা-সম্বন্ধে ভারতের সহিত চীনের বাঁণিজ্য-সন্বন্ধ চীনে ভারতীয় বণিকগণের উপনিতেশ-্থাপন ;--উপ- 
চেকনাদি প্রদানে ভারতীয় বশিকগণের চীনে বাণিজ্য ;_-অর্ণবৰপোতের আকৃতি-দৃষ্টে চীনদেশে ভারতীয় বণিক- 
গণের প্রভাব ;_ চীনে বণিকগণের উপনিবেশ ও আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাঁণিজোর পদ্ধতির পরিবর্তন 7*- 
চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য-কথা। ;--বিভিন্ন কাঁলে চীনে ভারতের বাণিজ্য ।] 

চীনদেশের প্রাটীনহ অবিসম্বাদিত। কিন্ত বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীনদেশে, কত পুর 
হইতে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে তত্ব অনুসন্ধান করিলেই বা কোন্‌ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই? ভারতবর্ষের সহিত চীনের সম্বন্ধ যে কতকাল পুর্ব্বেরঃ 

রা তাহা নির্ণয় করাই হুঃসাধ্য । এক হিসাবে চীনের আদিই ভারতবর্ষ 
শান্ত্রমতে, চীন-সাস্ত্রাজ্য পুরাকালে ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মন্ছু- 

সংহিতায় দেখিতে পাই,-_ক্রিয়াত্র্ট ক্ত্রিয়-জাতিই চীন-সামতরাজ্যে শেষে আধিপত্য পাইয়া 
ছিল। চীনের ধণ্কর্শ আচার-ব্যবহারাদির বিষয় অনুসপ্ধীন করিলে, অনেক স্থলেই 
আছি পর্থ্যস্ত চীনে ভারতের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে__দেখিতে পাই। ভাবস্ডের বৌঁ্ধ- 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৭৫ 


ধর্ধ চীনের অধিকাংশ অধিবাসী আপন ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া গৌরব অস্ুভব করিতেছেন। 
চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রান্ত যে সকল শাস্তর-্রস্থ প্রচলিত আছে, তাহার ছুই-তৃতীয়াংশ গ্রন্থ 
ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্প্স্থ-সমূহের অনুবাদ মাত্র। বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রাস্ত ষে সকল গ্রন্থ চীনে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছে, তাহা প্রায়ই সংস্কৃত-তাষার বাক্য-পরম্পরায় পরিপূর্ণ । ধর্মীলয়ে 
ধর্মষাজকগণ যে সকল স্তোত্র পাঠ করেন, তাহা সংস্কৃত ভাষায়ই গ্রথিত। পার্থক্যের মধ্যে 
এ সকল স্তোত্র চীনা-অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়! আছে মান্র। ধর্মকর্ম জনসাধারণ যে প্রার্থনা 
উচ্চারণ করে, পদকাদিতে যে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সকলই সংস্কতমূলক। কোনও কোনও 
স্থলে ভারতের বর্ণমালায় এ সকল মন্ত্র লিখিত থাকার প্রথাও দেখা যায়। * অধিক বলিব 
ক্ষিঃ যে সকল বৌদ্বধর্মপ্রচারক ভারতবর্ষ হইতে চীনে বৌদ্ধধশ্খব প্রচার করিতে গিয়াঁছিলেন, 
তাহাদের অনেকেরই প্রতিমূর্তি চীনের ধর্্মীলয়-সমূহে আজিও সসম্মানে সংরক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে । ডক্টর ইটেল বহু অনুসন্ধানের ফলে বৌদ্ধধর্শব-সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছেন। তাহার সেই গ্রন্থে এ সকল পরিচয় বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি লিখিয়া- 
ছেন,-_ুষ্ট-জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বেবে ৯৮জন বৌদ্ধ-ধর্মযাঁজক ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয় 
চীনে উপনীত হন; চীনের প্রত্যেক প্রধান ধর্-মন্দিরে তাহাদের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান 
আছে।”1 বৌদ্ধ-ধর্্ন কোন্‌ সময়ে চীনদেশে প্রবেশ লাভ করে, তদ্দিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের 
মধ্যেও নানা মতান্তর আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বলেন, _ খুষ্ট-জন্মের ২১৭ বৎসর 
পুর্ব্বে বৌদ্ধ-ধন্ম প্রথমে চীনে প্রবেশ লাত করিয়াছিল; কেহ বলেন, _২২১ পূর্বব-খৃষ্টাত্দকে 
চীন-দেশে বৌদ্ধ-ধর্ট্রের প্রথম প্রবেশের অব্দ % বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
চীনদেশের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহাতে চীনের সম্রাট ৬৭ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষ হইতে 'বৌদ্ব-শ্রমণগণকে চীনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন-_প্রতিপন্ন 
হয়। কাশ্তপ-যাতঙ্গ এবং গোভরণ নামধেয় ছুই জন বৌদ্ব-শ্রমণ, বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি 
এবং বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থসমূহ লইয়া চীনে গমন করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ-ধন্মমতসমূহ চীনে 
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£ জর্দণ-পণ্ডিত হাকম্যান (চু, 132015ঘ17) ) বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয় ও বর্তয়ান অবস্থা (0001151 
85 ও, 0:6118190 : 10817156077091 1085610777016 2070 165 1155976 05900160791) সংক্রান্ত গ্রন্থে এবং 
এভ.কিন্স (£৪৮..]. 20105 ) চীনদেশীঘ্ঘ বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকে (0007555 99৫01/57)) প্রথমোক্ 
'মত গ্রচাক-করিয়াছ্েন। কিন্ত মি: এলেন (11, 17675৫7: ]. 41167 ) ১৮৯৬ খু্টানের "কয়েল এসিয়াটিক 
সোসাইটির-জর্গালে' শেষোক্ত মৃত গরচান করেন। 


৭৬ ভারতবর্ষ। 


প্রচারিত হইতে থাকে, বৌদ্ধ-ধর্মগ্রস্থসমূহ চীনা-ভাবায় অন্ুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। 
ধর্শ-সন্বন্ধে ভারতের নিকট চীনের শিশ্তত্ব-গ্রহণের ইহাই শ্চন! বলিয়া অনেকে সিদ্ধাস্ত 
করেন। ধর্মকর্্-শিক্ষার জন্য চীনের সম্রাটগণ অনেক সময়ে ভারতবর্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতেন । চীন-সম্রাটের সেই প্রতিনিধিগণ, ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবের মুর্তি 
ও দন্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং বৌদ্ধ-ধর্মগরস্থসমুহের পাঞুলিপি 
সম্কলন করাইয়া লইতেন। এই সকল ব্যাপারেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের 
নানারূপ স্ুবিধ। পাইয়াছিলেন। * | ট 
্মরণাতীত-কাল পুর্ব্বে ভারতবাসীরা চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । কিবা! 
স্কত-সাহিত্যে কিবা চীনদেশের পুরাবৃত্তে উভয়ত্রই এতদ্বিবরণ দেখিতে পাওয়! যায়। 
তাহারা চীনদেশ হইতে রেশম, কর্পুর, ইস্পাত, সি্দূর প্রস্থতি পণ্য- 
উপনিবেশ- দ্রব্য ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেন । সার হেন্রি ইউল্‌, চীন-সন্বন্ধে বু- 
ছাপন।  গবেধণাপূর্ণ এক গ্রস্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম--ক্যাথে এও দি 
ওয়ে দিদীর' ৷ সেই গ্রন্থের একস্থলে তিনি লিখিয়ছেন,_-“ভারতবাসীর এবং চীনাদিগের 
জ্যোতিষ-শীক্ষের অংশবিশেষ পর্যযালো5না করিলে প্রতীত হয়, দুর-অতীত-কাঁলে উভয় 
দেশ অভিনব সন্বন্ধ-্যত্রে আবদ্ধ ছিল। সেসব্বন্ধ যে কতকাল পূর্বের সন্বন্ধ-_চীনদেশের 
যে সকল পুরাবৃত্ত খুষ্টজন্মের তিন সহঅ বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায়, সে সকল পুবারত্বও তাহা নির্ণঘন করিতে পাবে নাই।?1 ইউলের 
এবদিধ উক্তিতে মন্ধুঃস্বতির আচারত্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণের স্বতি কাহারও কাহারও মনে 
উদয় হইয়া! থাকে । $ “মার্কৌ-পোলোর" ভ্রমণ-বৃতাস্ত $ গ্রন্থের সংস্করণ-প্রকাশ উপলক্ষে 
এম. পথিয়্ার নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত রূপাস্তরে এই মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি বলেন, -মন্ুর উক্তি কতকাংশে সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, 
কতকগুলি ভারতবাসী, খুষ্ট-জন্মের সহন্নাধিক বৎসর পূর্বে, “শেন্সি অতিক্রম করিয়া! 
চীনের পূর্বব-সীমান্তে উপনীত হন। সেই সময়ে তাহারা একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। সেই রাজ্যের নাম_-“শিন? (7519 ) অর্থাৎ চীন।” ফরাসী পঙ্ডিতের যতটুকু 
জ্ঞান ও যতটুকু ভূয়োদর্শন, তিনি সেই মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন থুষ্ট-জন্মে 
সহত্র বৎসর পূর্বের ঘটনার সহিত মন্ুসংহিতার ঘটনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাওয়া 


প্রাপক পাশাপাশি 
*্* লঙ্কাত্বীপ হইতে চীন-সম্রাটগণ সর্ববদ। ধশ্ব-সংক্রীস্ত প্র সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়। লইতেন, হত 
ইমারসন্‌ টেনেটের খ্রস্থে এরূপ নানা প্রমাণ আছে।--77626 97 [0007 1 08/8585 €0277০%. 
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2 মন্গুসংহিত, ১০ম অধ্যায়। ৪৩৪৪ প্লোকে এতদ্িষয়ে এই উক্তি দৃষ্টি হয়,_- 

*খনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষব্রিয়জাতয়ঃ | বৃধলত্বং গত লে।কে ব্রাঙ্গণাদর্শনেদ » ॥" 

গৌতুকাশ্টৌডন্্রবিড়াঃ কন্োজ। জবনাং শকাঃ। পারদাপহবাশ্টীনাং কিরাত দয়দাঃ খপাঃ 1৮ 

ও খুষটীয় ঘাদশ শতাদীর শেষতাগো মার্কো €পাঁলো। (45700 ৮৯00) ফ্কেশ-পরিভরমণে বহিগর্তি হন। 
১২৯৮ খৃ্টানে তিনি ভারতের কয়োমওল-উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত ভিনিস-শ্রদেশ ঠাহর 
জন্স্থান। ১২৯৫ খৃইাব পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর তিলি চীন-সাজাচ্য অন্স্থিতি করেন। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ণ্ 


তাহার বিড়ম্বনা মাত্র। তবে খৃষ্ট-জন্মের সহজ বৎসর পূর্বে তারত্তবাসিগণ যে বাণিজ্য- 
ব্যপদেশে চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সে উপনিবেশ যে একটা স্বাধীন 
রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল,__তাহার উক্তিতে এ বিষয় অবশ্যই বুঝিতে পারা যাঁয়। অধিকন্ত 
এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র প্রমাণ নহেন। তাহার ন্যায় পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণের গ্রঙ্থেই এ 
সত্ঘদ্ধে আরও নাল প্রমাণ পাওয়া! যায়। চীনদেশের গ্রন্থ-পত্র আলোড়ন করিয়া অধ্যাপক 
লাকুপেরি প্রতিপন্ন করিয়াছেন” __'৬৮* পুর্বব-ৃষ্টাবন্দে ভারতীয় বণিকগণ “কিয়াও-চাউ? 
উপসাগরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উপনিবেশের নাম--“লঙ-গ” 
(1578-85 ) * বা লঙয় (1-18-58)। এ উপনিষেশের অন্তর্গত একটি পল্লীতে 
ভাহাদের বাজার ও টাকশাল ছিল। সেই পল্লীর নাম-__-শি-মিয়ে (115-70101) ) 
বা শি-মো" (75100) 1 বণিকগণ আপনাদের প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রা প্রস্তুত 
করিতেন এবং সেই মুদ্রা সেই প্রদেশে প্রচলিত ছিল। চীনারা সেই হইতেই মুদ্রা-প্রন্বত- 
প্রণালী শিক্ষা করেন। বণিকদিগের যুদ্রাযন্ত্র দেখিয়া, চীনদেশের জনৈক যুবরাজ আপন 
রাজ্যমধ্যে প্রথম মুদ্রা! প্রশ্তত করিতে আরম্ভ করেন। ৫৭৫ হইতে ৬৭০ পূর্বব-খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে এই প্রকারে চীনদেশে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তখন, ওপনিবেশিক বণিকগণের 
সহিত পারিপার্খিক চীন-সম্াটের বিশেষ সপ্তাব ছিল। সেই সন্তাবের ফলে, থৃষ্টপূর্ব বষ্ঠ 
শতাব্দীতে ( ৫৮০-৫৫০ পূর্ধব-খৃষ্টীন্দের মধ্যে) ওপনিবেশিকগণের ও চীন-সাম্রাজ্যে 
বুক্তনামে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয় এবং সেই মুদ্রা চীন-রাজ্যের নানা স্থানে প্রচলিত থাকে । 
ইহার পর কিছুকাল ( ৪৭২--৪৮০ পূর্বব-থৃষ্টান্দে ) বণিকগণ ব্বতন্ত্রতীবে মুদ্রা প্রত্থত করিয়া 
চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে উপনিবেশে তাহাদের প্রভাব লোপ পাইয়া আসিলে, 
ভীহাদের প্রবস্তিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়। অধ্যাপক লাকুপেরি, পনিবেশিকগণের 
প্রবর্তিত মুদ্রার আলোচনা করিয়া, চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য-প্রভাবের 

বিষয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 1 
চীনদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতীয় বণিকগণকে অনেক সময় অনেক অস্ুবিধ! ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। অনেক সময় দস্থ্যভয়ে ভীহাদিগকে সশঙ্ক থাকিতে হইত) অনেক 
উপচৌকনে  সমন্স রাঁজকর্সচারিগণের অত্যাচার সহ করিতে হইত। শেষোক্ত 
বাণিজোর  কাঁরখে চীনের সম্াটের সহিত এবং তাহার প্রতিনিধিগণের সহিত 
বিধা। নানারূপ বন্দোবস্ত করার আবশ্যরু হইয়াছিল। খুষ্উজন্মের পূর্ববর্তী 
কালে উপনিবেশিকগণ কি ভাবে চীন-দেশে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
তাহার আভাস পূর্বেই প্রান করিয়াছি। পরবর্তিকালে উপচৌকনাদি-প্রদানে সঙ্জাটের 
* 'লঙগা' (লঙ্গ) নাম দেখিয়া কেহ কেহ লঙ্কার বণিকগণ কর্তৃক এ উপনিবেশ প্রতিঠিত হয় বলিয়া অনুমান 


ক্ষক়্েন। কিন্ত একটু,অনুধাবন করিলে বুঝ! যায়, ব্গদেশীয় বণিকগণ কর্তৃক এ উপনিধেশ স্থাপিত হইয়াছিল । 


ব্দেশ-প্রস্জদ এততিষন্বের আলোচনা ভর্ধ্য। পু না 
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৭৮ ভারতবর্ষ । 


সন্তষ্টি-সাধনের ব্যবস্থা হয়। সেই উপডৌকন--চীনা-ভাষায় “কু” শক্ষে অভিহিত হইত। 
চীনা-তাবায় প্র শব্দের অর্থ__সম্রাটের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক উপচৌকন বা “নজর” বুঝায় 
বটে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “কুঙ” উপঢৌকনে আদানি-প্রাদান বা বিনিময় বুধাইত বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। “রয়েল এপিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' ডক্টর হার্থ “কুঙ? শব্দ সম্বন্ধে 
আলোচন| করিয়াছেন । তিনি বলেন, _“কুঙ"-শবে প্রকৃত পক্ষে বিনিময় বুঝাইত | ভারতীয় 
বণিকগণ চীনদেশে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট সম্মান জানাইবার জন্য আপনাদের 
দ্রব্য-সামগ্রী তাহাকে উপহার দিতেন; এবং উপহার প্রদ্দানের সময় যেন কোনও 
ভারতীয় বৃপতির নিকট হইতে চীনদেশে গমন করিয়া সেই ভারতীয় নৃপতির আদেশে 
সম্্াটকে এ সকল দ্রব্য-সামগ্রী উপহাঁর দ্দিতেছেন,_-এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতেন । 
তাহাতে চীন-সত্ত্রাট পরিতুষ্ট হইতেন এবং প্রাপ্ত-দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার দেশের দ্রব্য 
সামগ্রী উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতেন চীনের রাজকীয় গ্রস্থাদ্িতে এ বিষয়ে যে বিবরণ 
প্রাণ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যে পরিমাণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া! সম্রাট যে পরিমাণ সামগ্রী প্রদান 
করিতেন-_তাহার যে আতাস পাওয়া যায়, তাহাতে “কুঙ' শব্দে বিনিময়-বাণিজ্য ভিন্ন অন্য 
কোনও অর্থ ই স্থচিত হয় না।”* এই সকল বিষয়ের আলো চন] করিয়া ডক্টর হার্থ বলিয়াছেন, 
অধুনা সন্ধি-সর্ডের ফলে বিভিন্ন দেশে যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিয়াছে, সেকালে “কুউ- 
উপডৌকনে আদান-প্রদান-ব্যপদেশে প্রকারান্তরে সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল।” “কু 
উপঢৌকন-দানে ভারতীয় বণিকগণের প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের প্রকষ্ট প্রমাণ 
ইতিহাসে পাওয়া যায়। চীন-সত্রাট হোতি ( হোটি ) ৮৯ খুষ্টাবব হইতে ১০৫ খুষ্টা্ পর্য্যত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । চীন-সম্রাট হিয়াস্তি (হিয়ান্টি ) ১৫৮-১৫৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে রাজত্ব 
করেন। এ ছই সম্রাটের রাজত্ব-কালে ভারতবর্ষের রাজদুতগণ চীনে উপনীত হুইয়াছিলেন 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য চীন-সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। এইরূপ উপঢৌকন-প্রদানে সম্রাটের সহিত ব্যবস্থা-বন্দৌবস্ত করায়, চীনরাজ্যে 
ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের বাধা-বিস্গ বিদুরিত হয় । এই “কুঙ' বা উপঢৌকন গ্রহণের 
জন্য খৃ্ীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-সম্রাট কতকগুলি কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদেশিক 
বণিকগণের তন্বাবধানের এবং বাণিজ্য-সৌকধ্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। 
চীনদেশের রাজকীয় কার্য্যবিবরণীতে এ সকলের উল্লেখ আছে। লঙ্কা-্বীপের বিবরণ 
লেখক সার ইমাস'ন টেনেট্‌, “কুঙ” উপঢৌকন গ্রহণ সম্বন্ধে ডক্টর হার্থের যতেরই €পাষকত। 
করিয়। লিখিয়াছেন”_-“ীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে যদিও উপচৌকন-প্রথাকে সম্রাটের 
প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের হেতুভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্ত প্রক্কুতপক্ষে উভয় 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৭ 


দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সন্বন্ধের সুবিধার জন্যই এরূপ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। খুষীয় 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার-বংশজ কুব.লাই খা যখন চীনের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত, ভারতীয় 
বণিকগণ তখনও এইভাবে বাণিদ্য-সন্বক্ক অক্ষু রাখিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতীয় চারি 
জন নৃপতির রাজ্য হইতে এবং ভারত-মহাসাগরীয় স্বীপপুঞ্জ হইতে বণিকগণ এইভাবে 
চীনদেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা! পাইয়াছিলেন। * লঙ্কান্ধীপ চিরকালই তারত- 
বর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত । লঙ্কাদ্বীপের বণিকগণও চীনদেশে এই প্রকার বাণিজ্যের 
সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ফলতঃ, খুষ্টীর় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তে হিন্দু-বণিকগণ যে প্রথার 
প্রবর্তনায় চীনদেশে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া! লইয়াছিলেন, মোগল-সাতত্াজ্যের প্রতিষ্ঠার 
দিনেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আজও রূপান্তরে সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। 
যে সকল অর্ণবপোতে বণিকগণ চীনদেশে গতিবিধি করিতেন, তাহার কোনও পোতের 
সন্মুখভাগ মকরাকৃতি, কোনও পোতের সম্মুখভাগ মযুরাকৃতি, কোনও পোতের সম্মুখভাগ 
অন্যান্য জীবজস্তর প্রতিকৃতির অনুকরণে গঠিত হইত। এবশ্প্রকার 
হা প্রতিক্কৃতিযুক্ত পোতসযূহের বিষয় আলোচনা করিলে, তৎসমুদায় যে 
এ ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পচাতুর্য্ের পরিচয়, তাহাই বুঝ। যায়। অধ্যাপক 
লাকুপেরি কিন্তু এ সকল পোত ফিনিসীপগণের অনুকরণে নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করেন। বলা বাছল্য, তাহার সে সিদ্ধান্ত_ ত্রান্ত সিদ্ধান্ত । কারণ, ভারতবধই এ প্রকার 
পোতের উৎপত্তিস্থান। কোন্‌ ্মপণাতীত কাল পূর্ব হইতে এ্র প্রকার আকৃতিযুক্ত 
পোতের প্রচলন ভারতবর্ষে আছে, একটু অনুসন্ধন করিলেই -তাহা প্রতীত হয়। 
অথচ, এ প্রকার আুতিযুক্ত পোতে অধ্যাপকপ্রবর কি করিয়া ফিনিসীয়ার অন্থসরণ 
উপলদ্ধি করিলেন, বুঝিতে পারি না। একট! সাদ। কথায় এ তত্ব হদয়ঙ্গ»ম হইতে 
পারে। আমরা পুর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি ভাঁরতবর্ষই মযুরের উৎপত্তি-স্থান ; তারতবর্ষ 
হইতেই মধুর সলোমনের ও হীরামের রাজ্যে রপ্তানি হইয়াছিল। যে দেশ মযুরের 
উৎপতি-স্থান, যে দেশ সর্বদা মযুর সম্মুখে দেখে, মষ্ুরের প্রতিকৃতি অঙ্কন কর+_ খোদাই 
কর। সেই দেশেরই স্বাভাবিক কাধ্য। অন্য দেশ তাহার অনুকরণ করিতে পারে) 
কিন্তু যাহা, তাহার নিজস্ব, তদ্বিষয়ে অন্টেব অনুকরণের অনুকরণ করিতে তাহার 
কখনই প্রবৃত্তি হয় না। তগীরথ কোন্‌ যুগে মর্ভ্যধামে গঞ্জ দেবীকে আনয়ন করেন, 
তাহার কাল-নির্ণয়ে কল্পনা পতূুদস্ত হয় । গঙ্জ। মকরবাহনে আগমন করেন, ইহাই প্রসিদ্ধি | 
সেই মকরধাহন স্মতির অগ্ুসরণে পুরোভাগে মকর-মুর্তি-সমন্িত পোত প্রস্থত হওয়ার 
প্রথা প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্প-সম্পদের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ আকৃতিবিশিষ্ট 
পোতের নানা প্রতিকৃতি আছে। সশচীর সুপ্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের ও 
কারুকার্ধ্ের গৌরব-ম্বতি। সেই স্ভূুপের পশ্চিম-তোডণ-দ্বারে একখানি অর্ণবপোতের 
প্রতিকৃতি খোদিত আছে। সেই পোত-_মকরারুতিবিশিষ্ট। পাঁশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্ধারণ 
করেন, থুষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে প্রস্তরোপরি এঁ পোতের প্রতিক্কতি 
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খোদিত হইয়াছিল। * বঙ্গাধিপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়, সিংহল-দেশ অধিকার করেন । 
প্রতিপন্ন হয়, থুষ্ট-জন্মের অন্যুন ৫৫* বৎসর পূর্বে সেই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল । 
যেরূপ নৌযানের সাহায্যে তিনি সিংহল-দেশ অর্ষিকার করিয়াছিলেন, অজস্তার গুহাত্যন্তরে 
প্রাচীর-গাত্রে তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। সেই চিত্র খৃষ্ট-জন্মের পূর্ধববর্তিকালে 
অঞ্কিত হইয়াছিল। সে চিত্রের পোত-সমূহে জীব-জস্তর মুখের আকৃতি দেখিতে পাই। 
মুখ-চোখ সে চিত্রে ম্পষ্ট প্রকটিত আছে। প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে পোতাদ্দির এবংবিধ 
প্রতিকৃতির কোথাও অসস্ভাব নাই। হিন্দুগণ যব-বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পোতে তাহারা যবদ্বীপে উপনীত হন, সেই পোতের অন্সন্ধান 
লউন। সেই পোতের প্রতিকৃতি যবদ্বীপে “বোরোবোদার"মন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যে 
খোদিত আছে। সেই প্রতিকৃতি মকরাদি জীবের আকৃতিবিশিষ্ট । এই সকল বিষয় 
অনুধাবন করিলে প্রতিপন্ন হয়, অর্ণবপোতের এ প্রকার আকুতি ভারতবর্ষের প্রবর্তন। 
এবং পুরাবৃত্তে প্রত্বতত্বে সে প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান্‌ রহিয়াছে। সুতরাং ন্বদেশের অর্ণবপোতে 
চীনদেশে গমন করিয়া তারতবাসীর! চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এততপ্রসঙ্গে 
তাহা বুঝিতে পার] যায়। 
বাণিজ্য উপলক্ষে চানদেশে উপনিবেশ-স্থাপন এবং সেই উপনিবেশ পরিবর্তন ও 
পরিত্যাগ সন্বন্ধে অধ্যাপক লাকুপেরি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়। গিয়াছেন। তিনি 
ভারতীয় বণিকগণের চীনদেশে উপনিবেশ-স্থাপনের যে বিবরণ প্রদান 
উপানিবেশে করিয়াছেন, সেই বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারি, উপনিবেশিকগণ 
প্রথমে স্বাধীন ছিলেন ; চীন-সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে তাহাদের 
নৃতন রাজ্যের অঙ্যুদয় হইয়াছিল। চীন-সাম্রাজ্য দিন দ্রিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে, 
ওপনিবেশিকগণের নান! অসুবিধা উপস্থিত হর । তখন তাহারা আপনাদের কার্যযক্ষেত্রের 
স্থান-পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। যখন মাত্র হোয়াং-হে! নদীর তীরদেশে চীন- 
সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, চীনের অধিকাংশ প্রদেশ যখন অসত্য জনগণে ও 
বন্জঙ্গলে পুর্ণ ছিল, ওপনিবেশিকগণ তখন “সান্-টুঙ *-উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে “কিয়াও-চাউ' 
উপসাগরের সন্নিকটে আপনাদের কাধ্যক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। ৬৭৫ 
পুর্ব-বৃষ্টাব্ব হইতে ৩৭৫ পূর্ধব-ৃষ্টাব্ব পর্যন্ত এ প্রদেশে ওপনিবেশিকগণের আধিপত্য 
বিস্তৃত ছিল। ৫৪৭ পূর্ব-থৃষ্টাব্দে পারিপার্থিক চীন-রাজ্যের প্রাধান্য তাহাদিগকে কিয় 
পরিমাণে মানিয়া লইতে হইয়াছিল । ৪৯৩ পূর্বব-ৃষ্টাব্দে এবং পরিশেষে ৪৭২ সুরব-খুষ্টান্ছে 
বিভিন্ন রাজশক্তির প্রভাবে তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। শেষোক্ান্দে “যুয়ে? 
রাজবংশ তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অগত্য। তাহারা “লংগ? (লঙ্গ) ও “শিমু? 
নগরদ্বয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ২*৭ পূর্বব-ধৃষ্টান্দে প্রথমোক্ত স্থান হইতে এবং 
১৪০---১১০ পূর্বব-থৃষ্টান্দে শেষোক্ত স্থান হইতেও তাহাদিগকে চলিয়! যাইতে হয়। তখন 
কেই-কি (1%61-01) ও টুঙ-য়ে (05250 ) বন্দরঘ্বয়ে তাহাদের নুতন উপনিবেশ 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। ৮১ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে আনাম উপকূলে, কান্বোডিয়ার পশ্চিমে, তাহাদিগকে আশ্রয় লইতে 
হইয়াছিল। ৪৭২ পূর্ব-খৃষ্টাবন্দে চীনারা যখন উপনিবেশিকগণের প্রধান উপনিবেশ “লঙ্গ' 
অধিকার করিয়া লইয়৷ সেইস্থানে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময়ে, রাজকীয় 
বিবরণীতে প্রকাশ, ওপনিবেশিকগণের বাণিজ্য-তরণীর সাহায্যে চীনাদ্দিগের ২৮*০ সৈন্য 
তাহাদের নূতন রাজধানীতে সংবাহিত হুইয়াছিল। লঙ্গ-উপনিবেশ পরিত্যাগের পর, যে 
কারণেই হউক, অর্শ তাব্দী কাল ভারতীয় বণিকগণকে বাণিজ্যের পথ পরিবর্তন করিতে হয়। 
তখন তাহার! মালাক্কা-প্রণীলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া, স্ুমাত্রা ও যবদ্বীপের দক্ষিণভাগ 
দিয়া, চীন-দেশে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে যে সকল পণ্য চীন-রাজ্যের 
দক্ষিণ-উপকূলে বিক্রীত হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতের সামগ্রী। সে সময়ে চিনি 
ও মিছক্ী একমীত্র ভারতের ইচ্ছু হইতেই উৎপন্ন হইত। ভাব্ততীয় বণিকগণ সেই চিনি, 
মিছরী ও ইক্ষু সর্বপ্রথম; থুষ্ট-পূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে, চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ভাঁরত- 
মহাসাগর মুক্তার ও গুক্তির আকর। বণিকগণ এ সময়ে মুক্তা ও শুক্তি চীনদেশে লইয়া 

গিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতেন্ন গণ্ডার & সময় চীনে বিক্রীত হইত। তখন বাদাখানের 

পান্না, চুনী ও “আস্বেক্টোস” কাষ্ঠ সমুদ্রপথে বণিকের্ চীনে বিক্রয়ার্থ লইয়। যাইতেন। 

চীন-দেশের রাঁজকীয় বিবরণীতে এবিধ ভারতজাত দ্রব্যের নিদর্শন বিগ্যমান রহিয়াছে । 

ৃষ্টপূ্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে (৩২৪-৩১০' পুর্ব-থৃষ্টাব্দে) ভারতের এ সকল পণ্য- 
দ্রব্য চীনদেশে বিক্রীত হইত;_অধ্যাপক লাকুপেরি তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া 

ছেন। থুষ্ট-পূর্ধয দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোহিত-সাগরের উপকুলভাগ হইতে পাশ্চাত্য- 
দেশের বণিকগণ চীনদেশাতিমুখে গতিবিধি আরম্ভ করেন। ভারতীয় বণিকগণ তখন 
“হোপস্ত' ও “কা ্রগড়? নামক বন্দরঘ্ধয়ে আপনাদের বাণিজ/-কেন্দ্ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

এ বন্দরদয় চীন-সাম্রাজ্যের অস্তর্ুক্ত হইলেও সেখানে চীনাদিগের পূর্ণ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে নাই। এঁছুই বন্দরে দক্ষিণ-ভারতের বহু সুগন্ধ মশলা, মধুর, প্রবাল প্রভৃতির 
বাবসা চলিয়াছিল। ভারতের মুর ইহার বহু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশে রপ্তানি হওয়ার প্রমাণ 

পাওয়া যাইলেও» চীনদেশে ময়ূর এই প্রথম আমদানি হইয়াছিল বলিয়া লাকুপেরি সিদ্ধান্ত 
করেন। এই সময়েই চীনের “হৈনান? দ্বীপের পশ্চিম-উপকুলে সর্বপ্রথম মুক্তার আকর 
আবিষ্কত হইয়ছিল। গুক্তির ও মুক্তার উদ্ধারে পারদর্শা' ভারতীত্ব নাবিকগণ, চীনদেশের 
সন্নিকটে সাগরে এই প্রথম মুক্তার আকর আবিষ্ষার করেন। পরবর্তিকালে ১৯১ পূর্বব- 
ুষ্টান্দে চীন-সম্রাটের রাজধানীতে রাঁজকীয় উদ্যানে ভারতের বছ তরু-লত। রোপিত 
হইয়াছিল। ভারতের বণিকগণ সম্রাটকে সেই সকল সরবরাহ করিয়াছিলেন। ইহার 
পর একবার নানাবিধ উজ্জ্বল মুক্তা, সুদর্শন প্রস্তর এবং বিবিধ বর্ণের কাঁচ চীন-সম্রাটের 
দরবারে বণিকগণ উপহার প্রদীন করিয়াছিলেন। সেই সকল উপহৃত সামগ্রী দেখিয়া 
ওপনিবেশিকগণের নিকট এ সকল সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সম্াট তাহাদের বন্দরে দূত 
প্রেরণ করেন। থুষ্ট-জন্মের পরবর্তিকালে পূর্বোক্ত ও্পনিবেশিক বণিকগণের বিশেষ 
কোনও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাঁ। চীনদেশের একখানি প্রাচীন এ্থে (ফুলাম-তু- 
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সুচুয়াং) লিখিত আছে, _থুষ্ট-পূর্ব ৫৩ অন্দের পর হইতে কাক্বোডিয়াই ভারতীয় বণিক- 
গণের বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল প্র গ্রন্থের মতে “কুকি” 
নামক জনৈক হিন্দু কর্তৃক কাম্বোডিয়া-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী 
কাল এ বন্দর হইতেই চীনদেশের বাণিজ্য চলিম্বাছিল। শেষে এই উপনিবেশও প্রাধান্য 
হারাইয়াছিল। তখন যে ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় সেদিন পর্য্যস্ত 
দেদীপ্যমান ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের তত্বাবধানের জন্য থুষ্টীয় ভ্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে ফু-কিন? বন্দরে চীনরাজের জনৈক কর্মচারী ছিলেন। তাহার নাম--“চাউ-লজু- 
কুরা। তিনি 'চু-কাউ-চি? অর্থাৎ বৈদেশিক জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 
সেই বিবরণে চীনদেশে প্রাচা-জাতির বাণিজ্যের প্রসঙ্গ আছে। মালবার-রাঁজ্যের বিষয় 
উল্লেখ করিতে গিয়। তিনি লিখিয়াছেন,_-তাহার পরিচিত ছুই জন ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
মালবার হইতে চীনদেশে গমন করেন, এবং সেখানে গিয়] গুয়ান? নগরের দক্ষিণে 
বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ছুই ব্যক্তিকে *শি-লো-পা-কি-লি-কান? অর্থাৎ পিতা ও 
পুত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে । চাউ-জু-কুয়ার সময়ে চুয়ান নগরের দক্ষিণস্থিত 
পল্পাতে আর একটী বৈদেশিক উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল। “লো-হু-না” ( সম্ভবতঃ রাছুল ) 
নামক জনৈক ভারতীয় ধর্মযাজক সেই পল্লীতে, দশম শতাবকীর শেষভাগে, একটি বৌদ্ধ- 
মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন । ৯৮৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাহুল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়্। 
তারত হইতে চীনে উপনীত হন। সেই সময়ে ভারতের অনেক বণিক এ বন্দরে বাস 
করিতেন। তাহারা ধন্মযাজক বাহুলকে স্থবর্ণ, রেশম, জহরত ও মৃল্যবান প্রস্তর-সমূহ 
উপডঢৌকন দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রাহুলের এ সকল সামগ্রীর কোনই অভাব ছিল ন|। 
&ঁ সকল উপচৌকনের সাহাধ্যে রাহুল পূর্ধেবাক্ত ভূখণ্ড ক্রয় করেন। সেই ভূ-খণ্ডে এক 
বৌদ্ধ-মঠ নির্টিত হয়। ইহাতে বুঝিতে পার যায়, দশম শতাব্দীর পূর্ধ্ব হইতে ত্রয়োদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত সময়েও চুয়ান-নগরের দক্ষিণাংশে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। 
ওগুপনিবেশিকগণ তখন স্বাধীন ছিলেন না বটে ; কিন্তু চীনের সহিত তাহাদের ওপনিবেশিক 
সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয় নাই। *মা-তুয়ান-লিন? শুষ্ক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনা-ভাষায় 
ব্বহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। শত খণ্ডে সেই অভিধান সম্পূর্ণ হয়। সেই অভিধানে 
চীনেন্র বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য-তত্বাবধায়কগণের প্রসঙ্গ আছে। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক 
ঘণিকগণের বিচারাদি সন্বদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, উহাতে তাহা জানা যায় এ সময়ও 
বৈদেশিকগণ আপনাদের শ্বজাতীয় বিচারপতির নিকট বিচার প্রাপ্ত হইবার ক্ষমত! 
পাইয়াছিলেন। কতকট। বৈদেশিকগণের অনুরোধে, কতকটা বৈঘেশিক বিভাঁগের 
কর্শচারিগণের জ্ুবিধার জন্য, এই ব্যবস্থা বিহিত হয়।* এই সময় আরবের, পারস্যের ও 
ভারতের বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ইহার পর ওপনিবেশিকগণের 
আবধিপত্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। 


নি ১24252-2 
*. ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে “রয়েল এদিয়াটিক সৌসাইটীর জর্ণালে' ভর হার্ঘ এই সকল বিষয়ের আলোচন। 
করিব গ্িয়াছেন। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৮৩ 


প্রাচীনকালে চীনদেশ হইতে যে সকল পরিক্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের ভ্রমণ-বৃতাত্ত মধ্যেও ভারতবর্ষের বাণিদ্্য-সম্পদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পরিবাজকগণের চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের মধ্যে ফা-হিয়ান সর্ধবপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন 
* বর্ণনায়  করেন। বৌদ্ধ-ধন্গ্স্থ "বিনক্মপিঠক" প্রস্ৃতির সম্পূর্ণ পাগুলিপি সংগ্রহের 
বাণিজা-প্রসঙ্গ। জন্য প্রধানতঃ তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৩৯৯ থৃষ্টান্ষে 
তদেশ হইতে যাত্রা! করিয়া মধ্য-এসিয়ার মধ্য দিষা ছয় বৎসরে তিনি ভারতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক-সমূহ পাঠ করিতে ও 
সংগ্রহ করিতে ভারতবর্ষে আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়া যায়। বার বৎসর পরে 
(৪১১ খুষ্টান্দে ) বঙ্গদেশাস্তর্গত তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে, ভারতীয় বণিকগণের একখানি 
অর্ণবপোতে তিনি স্বদেশ-যাত্র! করিয়াছিলেন । তাহার বর্ণনায় প্রকাশ,_সেই অর্ণব- 
পোত সমুদ্রপথে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে সিংহল-দ্বীপে উপনীত হয়। সু-বাতাসের সাহায্যে 
একপক্ষ কাল দিবারাত্রি চলিয়া অর্ণবপোত সিংহলে পৌছিয়াছিল। ফা-হিয়ান ছুই 
বৎসর কাল এসংহলে অবস্থান করেন। সেই সময়ে জনৈক বণিক, তত্রত্য বৌদ্ধ-মূর্তির 
নিকট চীনদেশজাত শ্বেতরেশম-বিনিম্মিত একখানি ব্যজন উপহার দিয়াছিলেন। সেই 
ব্যঙ্জন দৃষ্টে পরিব্রাজকের নেত্র অশ্র-অভিষিক্ত হয়। বার বৎসর পরে স্বদেশের সামগ্রী 
দেখিতে পাইয়া! তাহার মনোমধ্যে স্বদেশের স্থৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, আর তাহাতেই 
তাহার নেঞে বাম্পসধশর হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের গ্রন্থে এই ব্যজনের উল্লেখ-__ 
ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য-সন্বন্ধের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । সিংহলে অবস্থান-কালে 
ফা-হিয়ান বহু সংস্কত ভাষার পাঞুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সিংহল হইতে যাত্রার 
সময় বণিকগণের অপর এক বাণিজ্যপোতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় 
সমুদ্রপথে ঝড়-বঞ্ধাবাতে তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছিল । একাদিক্রমে নব্বই দিন 
কাল বাড়-ঝঞ্চাবাত-হেতু বণিজ্য-পোতের বহু সামগ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ঃ এবং পরিব্রাজকের 
বহু সঙ্গী বিনষ্ট হন। পরিব্রাজক এতদিন কাল বহু ক্লেশ সন্থ করিয়া ধর্শ-গ্রন্থ-সযূহের 
ষে সকল পাঞঙুলিপি ও বুদ্ধদেবের যে সকল প্রতিমূর্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সময় 
তৎসমুদ্ায় জলমগ্জ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিতান্ত সৌভাগ্য-হেতু 
সে সকল কোনপ্রকারে রক্ষা পায়। নব্বই দ্রিন পরে অর্ণবপোত মাঁলয়- 
পুঞ্জের অন্তর্গত যব-ধীপে উপনীত হয়। যব-্বীপ তখন হিন্ষুদিগের উপনিবেশ-মধ্যে 
সম্ৃদ্ধি-সম্পয্ন ছিল। পাঁচ মাস কাঁল যব-ন্বীপে অবস্থানের পর পূর্বরূপ সুবৃহ্ৎ অপর 
একখানি অর্ণবপোতের সাহায্যে, পূর্ববরূপ বাত্যা-বিতাড়িত সমুদ্রের মধ্য দিয়া, দ্যরশীতি 
দিবসের পর ফাঁ-হিয়ান চীনের উপকূলে উপনীত হন। “কিয়া-চাউ? উপসাগরে ভারতীত্ম- 
গণের প্রাচীন উপনিবেশ "শি-মে? বন্দরের পশ্চিমে, ফা-হিয়াদ পোত হইতে অবতরণ 
করিম়্াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যান্বভ হইয়া, আপনার ধর্মোপদেষ্টার অভিমতক্রমে; ফাঁ-হিয়ান 
আপনার ভ্রমণ-বৃভাত্ত লিপিবদ্ধ করেন। কফা”হিয়ানের সেই ধর্খোপদেষ্টার নাম-_ 
কুষারএজীব। কুমার-জীব ভারতবর্ষ হইতে ধর্-প্রচার উদ্দেস্টে টীনদেশে গমন করিস্া- 
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ছিলেন। চীনদেশের অনেকেই তাহার শিষ্যত্ব শ্বীকাঁর করিয়াছিল। ফাহিয়ান যে 
ভ্রমণ-বত্তাস্ত লিখিয়া গিয়াছেনঃ তাহার মধ্যে নানাস্থানে নানা আকারে ভারতের 
বাণিজ্য-প্রভাবের বিষয় প্রকটিত বহিয়াছে। যে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়। 
ফা-হিয়ান যব-স্বীপ হইতে চানদেশে গমন করেন, সেই পোতে ছুই শতের অধিক যাত্রঠর 
স্থান ছিল; আর সেই সকল যাত্রীর নব্বই দ্রিনের অধিক কাল ব্যবহারের উপযোগী খাদ্য- 
দ্রব্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছিল; অধিকন্ত বণিকগণের বিবিধ পণ্া-দ্রব্যে পোত পরিপূর্ণ 
ছিল। তবেই বুঝিয়া দ্েখুন__সে বাণিজা-পোত কত বৃহৎ আর কত বৃহৎ বাণিজ্য-পৌত- 
নির্মাণে তারতবর্ধ কত কাল পূর্ব হইতে অত্যন্ত ছিল! সেই ভীষণ ঝড়-বঞ্চাবাতের মধ্য 
দিয়া, মেখাচ্ছন্ন অদ্ধকাঁরময় সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ধ হইতে সুদ্বুর চীন-রাজ্যে 
উপনীত হওয়ার বিষয় অনুধাবন করিলেই বা কি কথা মনে হয়? মনে হয় না কি-- 
ধঁ পথে ভারতীয় বণিকগণের সর্ধবদ। গতি-বিধি ছিল! তাই তাহার সে ছুর্য্যোগের 
মধ্যেও পোত-পরিচালনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
জ্যোতির্ধিদ্যার আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । চন্দ্র-স্ধ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদ্দি জ্যোতিষ্ষমগুলীর 
উদয়াস্ত দৃষ্টে অর্ণবপৌত পরিচালনা সম্ভবপর বটে; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অন্ধকারের 
মধ্যে পোত-পরিচালনা- সর্ব গতিধিধির পরিচায়ক । প্রাচীন ভারতে দিউ-নির্ণয় যন্ত্রের 
অস্তিস্ পূর্ব্বেই আমর। পতিপন্ন করিয়াছি। ফাঁ-হিয়ানের বর্ণনা পাঠ করিলে, (যদিও 
ফা-হিয়ান সে মত ব্যক্ত করেন নাই ) সে সময় দিঙনির্ণয়-যন্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়াও 
মনে হইতে পারে। নচেৎ সে পথে, সে তরঙ্গ-সমাকুল অন্ধকাঁরময় ভীষণ সমুদ্রের 
মধ্য দিয়া, পৌত-চালনা কখনই সম্ভবপর নহে। চীনদেশে যে সকল বাণিজ্য-পোত 
গতিবিধি করিত, তৎসমুদধায়ের সম্মুখভাগ মকরাদি জন্তর আক্ৃতিবিশিষ্ট ছিল। তদ্দষ্টে 
পাশ্চাত্য-পর্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চীনদ্েশীয় বণিকগণই এদেশে 
বানিজ্য করিতে আসিতেন অর্থাৎ চীনদেশের বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকগণের বিশেষ 
কোনও কৃতিত্ব ছিল নাঁ। এ উক্তির প্রতিবাদ পূর্বেই (এই খণ্ডের ৭৯ম পৃষ্ঠায়) 
করিয়াছি। ফা-হিয়ানের স্বদেশ-যাত্রার প্রসঙ্গ উবাপন করিলেও সে প্রতিবাদ দৃঢ় হয়। 
ফা-হিয়ান পাঁচ মাস যব-ঘীপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যব-্বীপে অবস্থান-কালে 
তিনি দেখিয়াছিলেন”যব-্বীপ তখন হিন্কুগণের উপনিবেশ-ক্ষেত্র ; সেখানে ব্রাক্ষণ্য- 
ধর্শের প্রবল প্রহুহ্থ। সেখানে তখনও বৌদ্ধ-ধন্দব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইতে, পারে নাই । 
যব-হ্বীপে বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত একটী থোদ্দিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । পঞ্চম 
খৃষ্টাব্দে বা তাহার পৃর্ধে সেই লিপি খোদ্দিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই 
লিপির আবিষ্কারেও ফা-হিয়ানের উক্তি সমর্ণিত হইতেছে। ফা-হিয়ানের যব-দধীপে 
অবস্থিতির বহু শতাব্দী পূর্বে যব-্বীপ হিন্দুগণের লীলাভূমি ছিল। নানাপ্রকাঁরে ইহা 
প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ফ1-হিয়ানের যব-ত্বীপে অবস্থিতি-কালে বা তাহার পূর্ব্বে চীন-দেশের 
' কোনও অধিবাসীশ্যবদ্ধীপ পর্য্যস্তও কখনও আসিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়। 
সায় না। যদ্দি বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে অথবা যবহ্বীপে চীনাদিগের "গতিবিধি 
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থাকিত, তাহা হইলে ফা-হিয়ান নিশ্চয়ই কোনও চীনাকে ভারতবর্ষে অথব' ঘব-ন্বীপে 
দেখিতে পাইতেন এবং আপন গ্রন্থে তাহার বিষয় উল্লেখ নিশ্চয়ই করিয়া যাইতেন। 
স্বদেশের একখানি রেশমী পাখ। দেখিয়! শ্বদেশের স্থতি মনে জাগরুক হওয়ায় ধাহার 
নেত্রে বাম্পপঞ্চর হয়, আর সেই বিষয় যিনি আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে গৌরব 
অন্ুতব করেন, শ্বদেশের কোনও মানুষকে দেখিলে তিনি কখনই তাহার বিষন্ন 
উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। সুতরাং সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোত-পরিচীলনে ভারতের 
গর্ধব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ধাহারা চীনের প্রাধান্ত খ্যাপন করেন, তাহারা যে নিতান্ত 
্রান্ত-বুদ্ধি-পরিচ[লিত একদেশদর্শাঁ, তাহা! বলাই বাহুল্য । ফা-হিয়ান যে অর্ণবপোতে 
চীনদেশে যাত্র। করিয়াছিলেন, সেই অর্ণবপোঁতে কতকগুলি বাণিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণ চীন- 
দেশে যাইতেছিলেন। ফা-হিয়ানের এই বর্ণনা পাঠ করিয়! কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, 
--সেকালে কি ব্রাহ্মণেরাও বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন ? শান্জ্রে আপৎ্কালে (বিশেষ 
বিশেষ সামগ্রী সন্ধে) ব্রাহ্মণের বণিক-বৃত্তির বিধান আছে। সুতরাং ফাঁ-হিয়ানের 
সহযাত্রীর মধ বণিক-ব্রাহ্ষণের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কোপোলো চীনদেশে কতকগুলি বণিক ব্রাহ্মণ দেখিয়াছিলেন। 
সেই সকল বণিক-ত্রাঙ্গণ গুজরাট ও কোক্ষণ প্রদেশ হইতে ( চৌল, টানা, বরৌচ প্রভৃতি 
বন্দর হইতে ) চীনদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন । মার্কোপোলোঁর গ্রন্থে 
সেই ব্রাহ্মণ-বণিকগণের সতাবাদিতা সন্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা লিখিত আছে। তিনি লিখিয়া 
গিয়্াছেন--এই ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বণিক বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। তাহার! 
সর্বাপেক্ষা সত্যপরায়ণ। পৃথিবীতে এমন কোনও প্রলোভনের সামগ্রী নাই, যাহাতে 
তাহাদিগকে ফৃতাতত্রষ্ট করিতে পারে । ধীহার1 বিদেশ-শমনে অনভ্যন্ত ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের স্থবিধ।-অস্ুবিধার বিষয় অনবগত ছিলেন, তাহার। যদি এ সকল ব্রাহ্মণগণকে 
বিশ্বাস করিয়া তাহাদের উপর আপনাদের পণ্য-দ্রব্যের বিজয়-তার স্স্ত করিতেন, তাহ। 
হইলে ব্রাহ্মণগণ সেই সকল সামগ্রীকে আপনার সামগ্রী মনে করিয়? তাহার সম্পূর্ণ লভ্যাংশ 
বিশ্বাসকাবীকে প্রদ।ন করিতেন। পরিশেষে বিশ্বাসকাঁরী ব্যক্তি অনুগ্রহ কৰি যে লভ্যাংশ 
বিক্ররকারী ব্রাহ্ষণগণকে প্রদীন করিতেন, তাহাতেই ত্তীহীব। সন্তষ্ট হইতেন 1 মার্কে+ 
পালোর গ্রন্থে ঠিক ব্রীঙ্গণ শব্দের উল্লেখ নাই । ভিনি ফরাঁসী-ভাষায় যে উচ্চারণ লিখিয়া। 
গিয়াছেন, তাহা হইতে ইংবাজী ভাষায় আব্রিমান (১১:৪1০57) শব লিখিত হইয়াছে। & 
শব্দ ব্রাঙ্গণ শব্দের বিকৃত-উচ্চারণ বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। কেহ কেহ আবার বলেন, 
--বেণিয়া শব্দের বিকুত-উচ্চারণেই এরূপ হইয়াছে । কারণ, শুজবাট-প্রদ্দেশের বেণিয়াগণ 
অনেক দিন হইতে বাণিজো বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। ব্রাঙ্ষণগণই হউন আঁর বেণিয়াগণই 
হউন, ভারতের গুজবাট-প্রদেশের অধিবাসিগণই যে মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃতান্তে রূপ 
প্রশংসা-তাঁজন হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই । চীনদেশে যখন ষোঁগল-বংশীয় কুবলাই 
হী সপ্রাট-পদে অধিষ্ঠিত, মার্কোপোলে। সেই সময়ে সতর বৎসর কাল চীনদেশে বসতি 
করিয়াছিলেন। ভারতীয় বণিকগণের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা! তাহার 


৮৬ ভারতবর্ষ ৷ 


ভূয়োদর্শনের কল। ত্রাঙ্ষণ কি বেণিয়া (বৈশ্তা) ভারতের কোন্‌ বর্ণের বাণিজ্যের 
বিষন্ন মার্কোপোলো উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তথিযয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেও ফা- 
হিয়ান যে ব্রাঙ্মণগণের কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তিনি ভারতবর্ষে বহুকাল 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । সৃতরাং ব্রাঙ্গণের ও বৈশ্তের ( বেণিয়ার ) পার্থক্য নিশ্চয়ই তিনি 
অনুধাবন করিয়াছিলেন । ফাঁ-হিয়ানের বর্ণনায় বুঝা যায়। তখনও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ- 
গণ (সম্ভবতঃ গুজরাট প্রদেশের বা পশ্চিষ-ভারতের ব্রান্মণগণ ) বাণিজ্য-বাপদেশে চীন- 
দেশে গতিবিধি করিতেন । যাহা! হউক, ঘে দিক দিয়াই দেখি, কিবা মার্কোপোলার কিবা 
ফা-হিয়ানের উভয়ের বর্ণনাতেই চীনদেশে ভারতের ধাণিজা-প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। 
কি অবস্থায় কি তাঁবে বণিকগণের সঙ্গে ফাঁহিয়ান ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়া 
স্বদেশে প্রত্যা্ত্ত হন, সে বিবরণ বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। ফাঁহিয়ানের বর্ণনা হইতেও 
. তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। ফা-হিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন, তাত্রলিণ্ত 
হক্ারানের হইতে খাত্রা করিয়া ছুই পক্ষ পরে তিনি সিংহলে উপনীত হন । সিংহলে 
তিনি ছুই বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তিনি আগমাঁদি 
বহু ধর্থ-গ্রন্থের পাঁগুলিপি সংগ্রহ করেন । পুর্বে যে সকল ধর্ম-গ্রস্থ ও প্রতিমূর্তি সংগৃহীত 
হইয়াছিল এবং সিংহল-ত্বীপে যে সকল সংস্কত-ভাঁষায় লিখিত গ্রস্থের পাঁডুলিপি সংগৃহীত 
হয়, তৎসমূদায় সঙ্গে লইয়া ফা-হিয়ান একখানি অর্ণবপৌতে আরোহণ করেন। সেই 
অর্ণধপোতে ছুই শতাধিক যাত্রী এবং বহু পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইতেছিল। সেই স্মুবৃহৎ 
অর্ণবপোতের পার্খে একখানি ক্ষুদ্র তরণী রজ্জদ্বারা সংবদ্ধ ছিল । বৃহতৎপোত কোনবূপে 
জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, তৎসংবদ্ধ ক্ষুদ্র-তরণীর সাহায্যে আরোহীর! বিপদে পরিক্রাণ 
লাভ করিতে পারে,_ইহাই উদ্দেস্ত ছিল। অনুকুল বাঘ়ুপ্রবাহে অর্ণবপোত নির্কিদ্বে ছুই 
দিবস কাল পূর্ববাতিমুখে অগ্রসর হইল । তৃতীয় দিবসে ভীষণ বঞ্ধা উখ্িত হইয়া বারিনিধি 
ফাপাইয়! তুলিল ;-_অর্ণবপোঁত বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম করিল। বৃহৎপোতের পার্খদেশে 
বিদার-সঞ্চার হইল । সঙ্গে সঙ্গে পোত-মধ্যে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। আরোহিগণ 
আতঙ্কে ক্ষুদ্র-তরনীতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু অধিক লোক আবোহণ 
করিলে গুরু-ভারে ক্ষুদ্র-তরদী জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা ;-এই আশঙ্কায়, ষুদ্র-তরণীর 
মাবিকেরা উভয় তরণীর মধ্যের বন্ধন-রজ্ছু কাটিয়া! দিল। তখন ছুই তরণী সেই অকৃল- 
সমুদ্রের ছুই দিকে ভাসিয়। চলিল। একে অন্যের সন্ধান লইতে আর সমর্থ হইল-লা। কা- 
হিয়ান বণিকগণের সঙ্গে বৃহৎ তরবীতেই অবস্থিত রছিলেন। তখন, ছিদ্র দিয়! জল-প্রবেশে 
গুরুতাবে তরনী বিপর্যস্ত হয় বুবিয়া, বণিকগণ আপনাপন পণ্য-দ্রব্যপমূহ জলছধ্যে নিক্ষেপ 
করিতে বাঁধ্য হইলেন । কেহ বা পোত হইতে জল তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন ॥ কেহ বা 
গুরুতার দ্রব্যসমূহ জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফা-হিয়ান নাৰিকগণের সহিত 
জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার সঙ্গে যে সকল গুরুতার দ্রব্য ছিল, তৎসমুদ্ধায় জলমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইল। তখন কেবলই ভীহার শঙ্কা হইতে লাগিল-_বুকি ব1 তাহার বড় আদরের, 
খড় ঘক্ষের, বড় পরিশ্রমের সংগৃহীত পুস্তকগুলি এবং প্রতিনূর্তিগুলি বনিকের! জলে 'ফেলিয়া 
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দেয়। ফাঁ-হিয়ান কাঁতরকণ্ঠে ডাকিলেন,_“ছে কোল্লান-শি-ইন্‌ (অবলোকিতেশ্বর )! 
এই সকল পবিত্র সম্পৎ লইয়া আমি যেন প্রাণে প্রাণে “হান? (চীন ) রাজ্যে পৌছিতে 
পারি। হে ভগবন! শাস্-গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য আমি এই দুরদেশে আগমন করিয়াছি । 
আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এই অর্ণবপোত রক্ষা করুন, এবং আমাকে আমার 
গন্তব্য বন্দরে পৌঁছাইয়। দেন।” দিবারান্রি ভ্রয়োদশ দিন প্রবল ঝঞ্ধাবাত সহা করিয়া 
অর্থঘপোত একটি দ্বীপ-সান্পিধ্যে উপনীত হইল । সেখানে, ভাটার সময়, সমুদ্রের জল 
একটু সবিয়া গেলে, নাবিকেরা জাহাজের ছিদ্র দেখিতে পাইল। তখন ছিত্রপথ রুদ্ধ কর! 
হইল। পোত পুনরায় গন্তব্য-স্থানাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । সেই পথে সমুদ্র-ষধ্যে বু 
জলদন্ুর গতিবিধি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে অর্ণবপোত দস্থ্যগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল । 
নচেৎ, ঝড়-ঝঞ্াবাতের গ্রাস হইতে নিষ্কতিলাভ করিলেও জলদস্থ্যর হস্তে অব্যাহতি ছিল 
না। চারিদিকে অসীম অনস্ত জলরাশি; পূর্ব-পশ্চিম দিক্‌ নির্ণয় করিবার উপায় নাই? 
শূ্ধ্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি দেখির! নাবিকের। দিঙ নির্ণয় করিতেন । কিস্তু যখন আকাশ মেঘাচ্ছব্ন, 
ঝড়-বঞ্চাবাতে পরিপুর্ণণ তখন আর দিক্‌ নির্ণয় করিবার উপায় মাত্র ছিল না ;-_বামুবর 
গতি-প্রভাবে পোত যেদিকে পরিচালিত হইল, সেই দিকেই নাবিকগণ পৌোত-চালনায় 
বাধ্য হইলেন। প্রগা নৈশ-অন্ধকাঁরে দিগ্বিদিক কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; উত্তাল 
তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, মধ্যে মধ্যে অগ্নিবর্ষধা বিদ্যুতের বিকাশ এবং কচ্ছপ-বুস্তীরাঁদি 
ভীষণ জল বিভীবিক।_-প্রাণ ব্যাকুল করিতে লাগিল। বণিকের! প্রমাদ গণিলেন 
কোন্‌ পথে শোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থি্ন করিতে পারিলেন না । অনন্ত অতল 
জলরাশি ; কোথাও একটি পাহাড়ের চিহ্ন পর্য্যস্ত লক্ষিত হইল ন1) তাহা হইলে 
নাবিকের। সেখানেই পোত-রক্ষা করিতে পারিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে যখন আকাশ 
মেঘ-নিম্দুক্ত হইল, নাবিকগণ তখন পূর্ববাতিমুখে পোত-পরিচালনা! করিলেন। ক্রমশঃ 
অর্ণবপোত গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই বাত্যা-বিক্ষুন্ধ সমুদ্রে সহস! যদ্দি 
কোন প্রস্তর্-স্কূপে অর্ণবপোত প্রতিহত হইত, তাহা হইলে পোততভঙ্গে আরোহিগণের রক্ষার 
কোনই উপায় ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ ছুর্ধিপদ্দ উপস্থিত হইল না। একই 
ভাবে নব্বই দিন নব্বই রাত্রি কাটিয়া গেল। অতঃপর অর্ণবপোত “যো-পথি" রাজ্যে 
(যবহীপে ) উপনীত হইল। এই রাজ্য ব্রাহ্ষণগণে ও নাস্তিকগণে পরিপূর্ণ ছিল। ফো। 
অর্থাৎ বুদ্ধদেব তখনও এ রাজ্যে কুপী-কটাক্ষ-পাত করেন নাই। ফা-হিয়ান ছয় মাস 
যবদ্ীপে অবস্থান করেন। যব-ন্বীপ হইতে চীনদেশে যাত্রার সময় তিনি পূর্বারূপ অপর 
একখানি বাণিজ্য-পোতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বাণিজ্য-পোতেও ছুই-শতাঁধিক 
আরোহী সংবাহিত হইতেছিল। পঞ্চাশ দিনের উপষোগী খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় লইয়। 
চতুর্থ মাসের ফোড়শ দিবসে এ বাণিজ্য-পৌত যব-্বীপ হইতে যাক! করিল। অর্পবপৌত 
উত্তর-পূর্ববাভিযুখে কোয়াঙ-চেও অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই অর্ণবপোতে কষা 
হিয়ান প্রথম কয়েক দিন কথঞচিৎ নুখস্থচ্ছন্দে ছিলেন । একমাস পরে আবার ভীষণবঞ্চা বাত ও 
প্রবল ধারিবর্ষণ আরস্ত হইল। বণিকগণ ও ষাঁত্রিগণ সকলেই সন্ন্ত হইলেন । এই সক্ষটের 
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দিনে ফ।-হিয়ান পুনরায় “কোয়ান-শি-ইন' বলিয়। ইঞ্টদেবতাকে আহ্বান করিলেন। এক- 
মনে প্রার্থনা জানাইলেন--“হে দেবত1 ! রোধ পরিহার করুন ; প্রকৃতি প্রশীস্ত হউক। 
বহুকষ্টে সংগৃহীত পবিভ্র স।মগ্রীসমূহ লইয়। যেন ন্বদেশে চীন-রাজ্যে পৌছিতে পারি।” 
প্রভাতে প্রকৃতি প্রশান্তভাব ধারণ খ্।পনলেঃ বণিক-গণ পরম্পর পরামর্শ করিয়া! কহিলেন, 
“এই সমন (শ্রমণ ) আমাদের পোতে আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই যত ছুর্ব্বিপদ উপস্থিত 
হইতেছে । এই তিক্ষৃকে একট। দ্বীপে নামাইয়া৷ দ্রিব। একজনের জন্য এতজনকে বিপন্ন করা 
সমীচীন নহে।” এ অর্ণবপোতে ফা-হিয়ানের একজন পৃষ্ঠপোষক (ট্যান-ওয়ে ) ছিলেন । 
বণিকগণের পরামর্শের বিষয় শ্রবণ করিয়1, তিনি কহিলেন, _“আপন।র। যদ্দি এই সমনকে 
কোনও দ্বীপে নামাইয়। দেন, আমি হান-রাজ্যে পৌছিয়াই বাজার নিকট আপনাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিব ।” হান-রাঁজ্যের অধীশ্বর বৌদ্ধধর্মের অন্্রাগী। তিনি 
ভিক্ষুগণকে এবং ধশ্বযাজকগণকে সম্মান করিয়। থাকেন। ইহাতে বণিকগণের মনে নানা 
দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল । তথন আর তাহার] ফা-হিয়ানকেে পোত হইতে নামাইয়া দিতে 
সাহস করিলেন ন1। কিন্তু প্রকৃতি পুনরায় উগ্রমুর্তি ধারণ করিলেন আকাশ আবার 
মেঘাচ্ছন্ন হইল । আবার প্রতিকুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাবিকগণ সংক্ষুব্ধ হইলেন। 
তাহারা সপ্ততি দ্রিবদ যব-দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পানীয় জল ও থাগ্য-দ্রবা প্রায় 
ফুরাইয়। গিয়াছে । তখন আর উপায় কি? তখন, লবণাক্ত সমুদ্র-জলে পাকাদি আর্ত 
হইল। পানীয় জল প্রত্যেকে দুই "সিং (প্রায় এক সের মাত্র) প্রাপ্ত হইবেন স্থির হইল। 
এইরূপে সকল পানীয় এবং সকল খাগ্-দ্রব্য নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইলে, বণিকের! 
পরামর্শ করিয়া পোতাধ্যক্ষকে কহিলেন, __“কোয়াংচেও বন্দরে পৌছিবার জন্য পঞ্চশ 
দিন সময় নির্দিষ্ট ছিল। সে সময় অতীত হইয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল। আমাদের 
সকল সম্বল ফুরাইল। এখন উত্তর-পশ্চিমাভিযুথে পোত পরিচালন করিয়। যাহাতে 
কোনও জনস্থানে উপনীত হওয়1 যায়, তাহার বাবস্থা কর]! হউক 1” আরও বার দিন বার 
রাত্রি জাহাজ চলিল। অবশেষে চা-কোয়াং প্রদেশের অন্তর্গত “লও? পর্বতের দক্ষিণস্থিত 
উপকূলে পোত উপস্থিত হইল। সেখানে পরিষ্কৃত জল ও থাগ্ভশস্যের অভাব হইল না। 
সমুদ্র-পথে অশেষ ক্লেশ সহ করিয়া, বহুদিন আতঙ্কে অবসাদে কাটাইয়?, বণিকগণ যখন 
এই উপকূলে আসিয়। পৌছিলেন? তখন তাহার্দের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল । 
বিশেষতঃ এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিয়া, তাহারা যে চীন-দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা! 
বুঝিতে আর আদে সংশয় রহিল না। যে বৃক্ষ দেখিয়া চীন-রাছ্যে উপনীত হওয়ার 
বিষয় মনে হইল, ফা-হিয়ান সে বৃক্ষের নাম লিখিয়। গিয়াছেন,_-“লি-হো-শাই? | অর্ণব- 
পোত চীনদেশের সীমানায় পৌছিয়াছে বুঝিতে পারিলেও অনেকক্ষণ কোনও লোক্ক- 
জনের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অথব। নিকটে তাহার! কোনও জনস্থানের চিহ্ন দেখিতে 
পাইলেন না। কেহ কহিলেন_-“এখনও কোয়াং-চেও বন্দরে পৌছিতে বিলম্ব আছে ।” 
কেহ কহিলেন--“পোত কোয়াং-চেও বন্দর ছাড়াইয়া আসিয়াছে । ফলতঃ) কেহই 
কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিঞেন না। তখন কয়েকজন একখানি ক্ষুদ্র 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। ৮৯ 


নৌকায় আরোহথ করিয়া, নদী-মুখে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্ট,_যদি কাহাকেও দেখিতে 
পান, জিজ্ঞাসা করিবেন,--তাহারা কোন্‌ দেশে কোথায় আসিয়াছেন। সহসা দুই জন 
ব্যাধের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আক্ুষ্ট হইল। তাহার? শিকার করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত 
হইভেছিল। ফা-হিয়ান দোভাষী মধ্যস্থ-রূপে, প্রথমে অভয় দিয়! বাধদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,__“কে তোমর। ?? তাহারা উত্তর দিল,-“আমর1 ফো। (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ।” 
ফা-হিয়ান আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,-এই পর্ধবতে তোমারা কিসের অনুসন্ধানে 
গিয়াছিলে ?' তাহার চাতুরী কৰিয়। উত্তর দিল;__"আগামী কলা সপ্তম মাসের পনরই 
তারিখ। এই তারিখে ফৌঁ-দেবতার নিকট পুৃজ। দিবান্র উদ্দেশ্যে আমরা পৃজীর উপকরণ 
সংগ্রহ করিতে শিয়াছিলাষ 1? ফা1-হিয়ীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন--এ কোন্‌ বাঁজ্য % 
তাহারা উত্তর দ্বিল,--“এই স্থানের নাম--সিং-চেও । লিউ-বংশের অধিকৃত “চাং-কোয়ান- 
কিয়ন? রাজোর অন্তর্ভুক্ত ।” এই উত্তর শুনিয়া বণিকগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন। তখন 
সেই স্থানের শাসনকর্তীর নিকট লোক প্রেরিত হইল । সেই শাসনকর্ভতীর নাম-_চাং 
কোয়াংলিয়ং। তিনি বৌদ্ধ-ধর্মে বিশ্বীসবান ও বৌদ্ধ-ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। বুদ্ধ-দেবের 
প্রতিমূর্তি ও বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া সমন-গণ আসিয়াছে শুনিয়া ভাহাদের 
প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন *এবং সমুদ্রে অর্ণব- 
পোত-সান্লিধ্যে উপনীত হইলেন। অবশেদে আরে।হিগণ তীরে অবতরণ করিলেন এবং 
প্র পুস্তক ও এতিষুর্তি প্রভৃতি সহ সকলে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বণিকগণ 
“যাং-চেউ' উদ্দেশে মাত্র করিলেন । ইহার পরু ফা-হিয়ান শীত গ্রীষ্ম কয়েক মাস “শিং-চেউ' 
সহরে অবস্থান কবেন। সেই সময় ফাঁ-হিয়ানের সংগৃহীত গ্রস্থাদি কিরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত 
হয় এবং ফাহিয়ান কোন্‌ স্থান হইতে কোন্‌ স্থানে গমন করেন, ফা-হিয়ান আপন 
ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 








* ইউরোপের নান। ভাষায় ফা-হিয়ানের গ্রস্থের অনুবাদ হইয়াছে। সেই সকল অনুবাদের মধ্যে ফল়্াসী 
ভাষার অনুবাদ প্রাচীন। ফরাসী ভাষার সে অনুবাদ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এক অঙ্গুবাদ প্রকাশ 
হয়। সেই ইংরাজী অনুবাদ গ্রস্থের নাম,- 10176 6১018137265 ০01 চা [27 [তাত 076 িযা।0) 5076108 
০ 0১০ 17০৪ 1052 10101 1১11%, 1২0100:52, 101907000) 270. 1-207019550 ৬110 £১00100751 
[0:95 270. [11550501075 এই গ্রন্থের একটি সুলভ সংস্করণ এক্ষণে বঙ্গবাঁসী-কাঁ্যালয় হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ফাঁ-হিয়।নের গ্রন্থের অপর ইংর।জী অনুবাদ--অধ্যাপক লেগি কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এ গ্রন্থ ১৮৮৬ 
থু্াবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন,-উহ্ন। মূলের অনুসারী । ৮10 726০৮ 0 780814% 
1575000790৮ [সা96955071598585, আমরা উভয় অন্ুবাদই দেখিয়াছি। কোন্‌ অনুবাদ কিন্ধপ 
হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা নিষ্কে প্রদান করিতেছি। অর্ণবপেত জলমগ্ন হইবাঁন উপক্রম হইলে ফাহিয়ান 
যখন ভগবানকে ডাঁকিতেছেন, তখনকার বর্ণনা কোন্‌ অনুবাদে কিরূপ আছে, নিষ্মে দেখুন,--7:৩ 
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০ ভারতবর্ষ । 


_.. ফা-হিয়ান চীনদেশে প্রত্যাব্ভ হইলে? ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের সঙ্থ্ধ দৃঢ়তগন 
হইয়া আসে । তখন ধর্মম-তস্বানুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ এবং বণিকগণ দলে গলে চীনদেশ হইতে 
হয়েনসাং . তারতবর্ধে আসিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম-তত্বানুসদ্ধান অন্য যে সকল 
ইৎ্লপিং পরিত্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছুয়েন- 
প্রভৃতিব বতান্ত। সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির স্থতি ইতিহাসে উদ্্বল হইয়। আছে। ফা-হিয়ানের 
ভারত-আগমনের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে, থৃষ্ীয় সপ্তম শতাবীর প্রথম অংশে ( ৬২৯ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ) হুয়েন-সাং তারতবর্ধে আগমন করেন। তাহার ভ্রমণ-বৃতাস্তে 
ভারতের বাণিজ্য-সম্পদের বিশেষ পরিচয় বিদ্যমান আছে। ৬৩০ থৃষ্টান্ধে হয়েন-সাং 
সৌরাষ্ট্রপাজ্য দর্শন করেন। সেই দেশের বণিকগণ বাণিজ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল, তীহার 
গ্রন্থে তত্বিষয় পরিবণিত আছে। তখন যে ভারতবর্ষ হইতে চীন-দেশে সর্বদা বাণিজ্য- 
পোত-সমূহ গতিবিধি করিত এবং মধ্যপথে ভারতীয় বণিকগণের বিভিন্ন বন্দর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, _হুয়েন-সাং তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দূর পারস্ত-রাঞ্যে হিন্দুগণের উপ- 
নিবেশ ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে হিন্দু-বণিকগণ বিভিন্ন দেশে গতিবিধি করিতেন। 
ছয়েন-সাঙের বর্ণনার মধ্যে এবহিধ বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হুয়েন-সাঙের পর 
সপ্তম-শতান্ধীর শেধার্দ-কালে অন্যুন যাট জন পত্রিত্রাজক চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আসপিয়াছিলন। ইত-পিং তাশগাদেব মধ্যে সমধিক প্রপিদ্ধি-সম্পন্ন | ইৎ-সিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষে গমন করেন। তিনি চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়! গিমাছেন | সেই গ্রন্থের নাম-_“ভা-তাং-সি-উ-কু-ফাঁ-কাও-সেং-চুয়ান। প্রসিদ্ধ 
তাংবংশের রাজত্বকালে ধর্শতব্বীক্থসন্ধানের জন্য যে সকল ধর্মযাজক ভারতবর্ষে বা 
তৎসন্নিহিত দেশ-সমূহে আগমন কবিয়াছিলেন, তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যকিগণেক্ন 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ গ্রন্থে সন্িবিষ্ট হইয়াছিল, গ্রন্থের নামে তাহা বুঝা যায়। ইৎ-সিং 
আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । সেই গ্রন্থের নাম-__“নান্-হাই-চি-কুয়ে-নাই-ফা-চুয়ান?। 
ভারতবর্ষে এবং মালয়-ত্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের বিবয় এ গ্রন্থে পরিবণিত 
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ভারতের বৈদেশিক রাণিজ্য। ৯৯ 


সয় । দক্ষিণ-লমুদ্র হইতে চীনদেশে ধর্দমত কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, এ গ্রন্থে 
তাহা পরিব্যক্ত 'মাছে। ন্ুুমাত্া্বীপে অবস্থান-কালে ইৎ-সিং এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ক্ুমাত্রা-্_ীপ তখন জনৈক ভারতীয় নৃপতির শাসনাধীন ছিল। সেই ভারতীয় 
নবপতির নাষ- ভ্ভোজ ৷ ইৎ-সিংএর বর্ণনায় প্রকাশ-_ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যাত্রার 
পথে,মালয়-উপত্বীপেঃব্রহ্ষদেশে এবং অন্তান্ত স্থানে ভারতের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যে সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, সেই সকল উপনিবেশে 
ও বন্দরে সেই সকল অর্ণবপোত যাত্রী ও মালপত্র লইত। এ্ী সকল উপনিবেশে ভারতের 
আচার-ব্যবহার, ধর্শ-কর্ম এবং ভাবা-ভাব প্রচলিত ছিল। ইৎ্সিং যাক্রিগণকে উপদেশ 
দিতেন-_ভারতবর্ষে যাইতে হইলে, এ সকল উপনিবেশ হইতে প্রথমে সংস্কৃত-তাষায় জ্ঞান- 
লাত কর] আবশ্তক এবং জ্রীতোজ রাজার অধিকৃত সুমাত্রা-্বীপ হইতে ধর্ম-কর্থের ক্রিয়া- 
পদ্ষতি শিক্ষা কর! প্রয়োজন । ইৎ-সিং দক্ষিণ-মহা সমুদ্রে অন্যান দর্শটী ভারতীয় উপনিবেশ 
লক্ষ্য ররিয়াছিলেন। সে সকল উপনিবেশে তখন বৌদ্ধ-ধর্্দ প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল । 
সে সক উপনিবেশের নামেও ভারতের প্রভাব পরিব্যক্ত হুইত। সে সকল উপনিবেশ 
4১) ভ্ীভোজ বা মালয়-_স্ুমাত্রা-বীপে, ২) কলিঙ্গ__যবদ্বীপে, (৩) মহসীন- লোিয়ে। 
দ্বীপের দক্ষিণ-উপকূলে, (৪) কচ্ছ__সুমাত্র।-দ্বীপে, (৫) বলি, (৬) তোজপুব, (৭) 

মঘমন বা মঘবন, (৮) নৃতন ইত্যাদি। শেষোক্তগুলি মালয়-্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন 
স্বীণের তাৎকালীন নাম বলিয়া অন্যান করা যাইতে পারে। দ্বীপ-মধ্যস্থ & সকল 
বাণিজ্য-বন্দরের বিষম উল্লেখ করিয়া, ইৎ-সিং মহাদেশান্তর্গত তাৎকালীন কতকগুলি 
প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে বন্দরগুলি”_-( ১) শ্রীক্ষেত্র ; অনেকে 
মনে করেন, ব্রক্মদেশাত্তর্গত বর্তমান প্রোম সহর এক সময়ে এ নাযে পরিচিত ছিল। (২) 

লক্কা্ড বা কমলান্ক; বর্তমান পেগড এবং ইরাবতীর ব-ত্বীপ বলিয়া অনুমিত হয়; (৩) 

গ্লারাবতী বা অযোধ্যা 7-শ্টামদেশ বলিয়! সিদ্ধান্ত হয়। (৪) চম্পা- বর্তমান কোচিন- 

চাক়না এবং আনামের অংশ-বিশেষ। (৫) কুকুটেম্বর_ কোরিয়।। ইৎ-সিং প্রধানতঃ 

লই নকল বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হয়েন-সাং, সমতট ব! বঙ্গদেশের রাজধানীর 

বিষয় উল্লেখ করিয়। যথাক্রমে স্রীক্ষেত্র, কমলাঙ্ক, দ্বারাবতী, ঈশানপুর, মহাচম্পা, যবনঘপ্র 
গ্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ, ভুয়েন-সাঙের ও ইৎ-সিডের বিবরণ পাঠ 
করিলে বেশ উপলব্ধি হয়, _ভারত-মহাসাগরীয় হ্বীপপুঞ্জে এবং মহাদেশের উপকূলভাগে, 
ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশের সীমানার মধ্যবর্তী অংশে, ভারতবাসীর একাধিপতা প্রভাব ও 
রাণিজ্য -বিস্তৃত ছিল। ইৎসিং আপন গ্রন্থে যে বাট জন্‌ পরিব্র/জকের বিবরণ প্রদান 
করিয়! গিয়াছেন, তীহাঁদের অনেকেই লমুদ্র-পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কেহ 
বা চীন হইতে একেবারে বজদেশে আসেন, কেহ বা বিংহল-্বীপে অবতরণ করে । ইত 
সিং নি্ধে চীনদেশ হইতে যাতা করিয়া বঙ্গদেশাস্তর্গত তান্ত্রলিগ্ত-বন্দরে উপনীত হইয়া 
ছিরেন। পনিব্রাক উ-হিং প্রথমে সিংহলে আসেন এবং পরিশেষে সিংহ হইতে ভারক্- 
বর্মে চ্ঘদেন। চেংপ্রং এমুখ কয়েকজন খর্দযাকক ক্ষারতরর্ষে €রীছিনার গুর্ষেই গায় 


৯২ ভারতবর্ষ । 

ইহলীল! সম্বরণ করেন। চেং-কন্‌ এবং তাহার সঙ্গিগণ অনেকেই শ্রীভোজ অথব! চ্পা 
উপনিবেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং তাহাদের অদৃষ্টে ভারতবর্ষে আস ঘটে নাই । 
চাং-মিন্‌ পথে সমুদ্রগর্ডে পোতমগ্নে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ক্র মহামনা পরিব্রাজক 
একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহএ করিয়া স্ুমাত্রী-হ্বীপস্থিত মালয়-বন্দর হইতে ভারত- 
বর্ধাভিমুখে অগ্রপর হইতেছিলেন। যে বাণিজ্য-পোতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, গুরু- 
ভারে সেই পৌোত জলমগ্ন হয়। বন্দর পরিত্যাগ করিয়া অর্ধ দ্িবস মাত্র অর্ণৰপোত সমুদ্র- 
পথে চলিয়াছে, সহসা উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পোত্খানিকে বিপর্যস্ত করিল। পরী অর্ণব- 
পোতে আরোহিগণের জীবন-রক্ষার উপযোগী কয়েকখানি ক্ষুদ্র তরণী ছিল । আসন্-বিপদে 
আরোহিগণ সকলেই সেই সকল তবরধীতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেই অর্ণব- 
পোতের পরিচালক বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। পরিব্রাজক চাং-মিন্কে বাচাইবার জন্য 
তিনি বিশেষরূপ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু চাংমিন্‌ দেখিলেন, _তাহার জীবন রক্ষা করিতে 
গেলে, আর এক জনের জীবন নষ্ট হয় । স্থতরাং তিনি পোতাধ্যক্ষকে কহিলেন,_-“আমায় 
বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই। আপনি অপরাপর সকলের প্রাণরক্ষ! করুন । আমি যে অবস্থায় 
আছি, সেই অবস্থায়ই রহিলাম, একটুও নড়িব ন11” দেখিতে দেখিতে পোত জলমগ্ন 
হইল। বৌদ্ধ-শ্রমণ চাং-খিন্‌ সমুদ্রের অনন্ত-ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ইত-সিঙের তারতা- 
গমনের পরবর্তিকালে তিন শতাব্দী কাল,খুষ্টাব অষ্টয শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যস্তঃ 
চীন-দেশের সম্রাট চীন-দেশের বহু বৌদ্ব-শ্রমণকে ভারতবর্ষে আসিবার অস্ুমতি 
দিয়াছিলেন। চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতে তাহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সেই 
সকল পরিব্রাজক প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থা্দি সংগ্রহের উদ্দেশ্তেই এদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন। ৯৬৬ থুষ্টাব্দে তাও-ইউ-এন' ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবত্ত হন । ভারতবর্ষে 
তিনি দ্বাদশ বৎসর বাশ করিয়াছিলেন। তিনি চীন-দ্রেশে প্রত্যার্ত্ত হইলে, চীন-সত্ত্রাটের 
আদেশ লইয়া ১৫৭ জন ধর্মযাজক চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন । ক্ষিণি 
নামক আর একজন পরিব্রাজক চীন-দেশীয় তিন শত বৌদ্ধ তিক্ষুসহ ৯৬৪ খৃষ্টাব্ষ হইতে ৯৭৩ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়ছিলেন । সংস্কত-গ্রস্থ-সংগ্রহ এবং বৌদ্ধ-ধর্ম-সংক্রাস্ত 
স্বতিচিহ-সমূহ সংগ্রহ তাহাদের উদ্দেন্ট ছিল। একাদশ শতাব্দীর পর ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ের 
প্রভাব লোপ পাইতে আরম্ভ হইলে চীন-দেশীয় ধর্ম-যাজকগণের ভারতবর্ষে আগমনের পর্থ 
প্রায় অবরুদ্ধ হয়। বছুদিন পধ্যস্ত তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 
পরিশেষে খৃীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ( ১৩৪২ থুষ্টাব্ষে ) আর একবার মাত্র চীনের 
সহিত ভারতের ধর্্-সন্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন পাঠান-বংশীয় সম্ভাট মহম্মদ 
তো'গলক দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন । সেই সময় চীন-সমরাটের জনৈক প্রতিনিধি 
সম্াট-সকাঁশে উপস্থিত হন, এবং হিমীলয়-পাদমূলে কোরা-পর্বতের উপরিস্থিত বৌদ্ধ-মন্দির 
পুননিশ্মীনের জন্য অন্কুমত্ি প্রার্থনা করেন। ্রস্থানে অনেক দিন পর্যযস্ত চীনাদিগের 
গতিবিধি ছিল। এই সকল ঘটনায়, পরিব্রারকগণের বর্ণনায়, প্রাচীন ভারতের বুণিজ্য- 
€খীরফের যে পরিচয় পাওয়া ধায়, ইতিহাসের অক্ষ হইতে কখনও তাহা! লোপ পাইবার 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৯৩ 


নহে। এই সকল বিবয় আলোচনা করিলে আরও প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে 
সে দ্দিন পর্ধযস্ত টীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সন্বন্ধ অব্যাহত ছিল। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য) 

হিম্বুরাজত্বে, বৌদ্ধ-প্রভাব-কালে, মুসলমানগণের শাসন-সময়ে, ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা-লাত করিয়াছিল। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশীধিকাঁর লাত করেন। 
তাহার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের প্রাস্ত-সীমায়ঃ কখনও পারস্তের, কখনও ব 
গ্রীসের প্রাধান্ বিস্তৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া! যায় বটে ; কিন্ত খুষ্টায় 
একাদশ শতাব্দীর পুর্বেব বৈদেশিকগণ কেহই ভারতে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারেন 
নাই। মুসলমানগণের ভারতাগমনের পুর্ববন্তি-কালে বৌদ্ধনৃপতিগণ ,প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়! 
ছিলেন। তাহারা ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন ; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়,__-খৃষ্টঙক 
একাদশ শতাব্দী পর্ধ্যস্ত ভারতবর্ধ ভারতবর্ষেবই নৃপতিগণ কর্তক শাসিত ও রক্ষিত হইয়া 
আসিয়াছিল। মুসলমানগণের ভারতাগমন সময় হইতে ভারতবর্ষে বৈদেশিকগণের আধিপত্য । 
এই বৈদেশিক আধিপত্যের পৃর্ধবের সময়কে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক 
ভাগ-_অবিষিশ্র হিন্দুন্পতিগণের রাজত্ব-কাল । অপর ভাগ--বিমিশ্র হিন্দু-রাঁজত্ব । 
প্রথমোক্ত কালে স্ুর্ধ্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃূপতিগণ ভারতে একছত্র শাসন-দণ্ড 
পরিচালন! করিয়াছিলেন । মৌধ্য-বংশের অস্যুদরয়ে, বৌদ্ধ-নুপতিগণের শাসন-কালে, বিশুদ্ধ 
ক্ষতব্রিয়ন্পতিগণের একাধিপত্য-অধিকারের অবসান হয় । তখন, তারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
চন্দ্রবংশীয় ও স্ুর্যাবংশীয় রাজন্তগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলেও, প্রধানতঃ বৌদ্ধ- 
নৃপতিগণের প্রভাব দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রভৃতির 
একছত্র-প্রভাবের বিষয় এতত্প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যায়। ৩২৫ পূর্বব-খৃষ্টান্ষে গ্রীক-বীর 
আলেকজাগার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন মৌর্ধ্য-বংশের একছত্র প্রভাব ; তখন 
চন্দ্রগ্গ্ত ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চন্দ্রগুপ্তের পর অশোকের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি “প্রিয়দর্শী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্বত্র তাহার 
বিজয়-পতাক! উডভীন হইয়াছিল । ২৩২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ৪৯ বৎসর রাজত্বের পর তাহার 
লোকান্তর ঘটে। ভাহার পর মৌর্যয-বংশে আরও কয়েকজন নুপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
শীস্তরমতে মৌর্যয-বংশের রাজত্বকাল-_-১৩৭ বৎসর । মৌর্য্য-বংশের পর শুঙ্গ-বংশ, ক-বংশ 
ও অন্জ-বংশ যথাক্রমে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে শক-বংশের 
অভ্যুদয়ে ভারতে যখন অন্জবংশের একছত্র-প্রভাব লোপ পায়, অঙ্জগণ তখন দাক্ষিপাত্য 
অধিকার করিয়া থাকেন। অঙ্ক-বংশের রাজত্ব-কাল; পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণনের গণনা ক্রমে 
প্রায় সাড়ে চারি শত বর্ষ নির্ধারিত হয়। অন্ধবংশ ২** পূর্বব-ৃষ্টাব্ব হইতে ২৫০ খষ্টাব্ব 
পর্য্যস্ত দাক্ষিণীত্য-প্রদেশ অধিকার করিয় ছিলেন । সেই সময়ে শক-বংশ ( তাহার! “কুশন+ 
ঘা! “গুধ্ণ' নামেও পরিচিত। ) উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিল্তার করেন। এই বংশের 
কণিক্ষ ( কণিক্ষ) প্রস্তুতির খ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। পূর্বোক্ত রাজগণের রাজত্ব-_হিস্কু-রসজন্ব” 


বিভিন্ন-সময়ের 
বিবরণ। 


১] ভারতবর্ষ ॥ 


মঙ্গিয়া উক্ত হইলেও, তাহাদের রাজত্ব-কালকে অবিশিশ্র হিস্বুরাজত্ব বলা! যাইতে 
পারে না। মৌর্ধ্যবংশীয়গণ অনেকেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলন্ধী ছিলেন বটে, এবং শকগণও 
বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাহাদের পূর্বব-বিবরণ শ্মরণ করিলে, অবিমিশ্র 
হিন্কু বলিয়া! তাহাদিগকে নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং তাহাদের বাজত্ব-কালকে 
“বিমিশ্র হিন্ু-রাজন্ব' বলিয়! নির্দেশ করিতে পারি। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি,-- 
কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর ভারতের রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িম্নাছিল ; ভারতের 
এক এক প্রন্বেশে তখন এক এক অভিনব রাজশক্তির অত্যুদয় ঘটিয়াছিল। সুতরাং 
পরবন্তিকালে কোথাও ক্ষত্রিঘ্ব-রা্গগণের, কোথাও বা বৌদ্ধ-ৃপতিগণের, প্রভাব বিদ্যমান 
ছিল। তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে ক্ষচিৎ কেহ একছত্স প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সে কেবল বিছ্যুদ্বিকাশ মাব্র। যাহা হউক, 
এব্প্রকার অবিমিশ্র ও বিমিশ্র হিক্ু-রাজত্বের মধ্যে এবং পরবর্তিকালে মুসলমান-শাসনের 
সময়ে কি ভাবে কোন্‌ দেশে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, আর তাঁরতেরই বা 
কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ সে বাণিজ্যে প্রনিদ্ধি-লাঁত করিয়াছিল, অতঃপর সংক্ষেপে তাহা! 
সউল্লেখ করা যাইতেছে । 
আলেকজাগডার ৩২৫ পূর্ব-থৃষ্টাব্দে তারতবর্ধে আগমন করেন। তখন ভারতে মৌর্ধ্- 
দ্ধংশের আধিপত্য ৷ মৌধ্ধ্য-বংশীয় সত্রাট্‌ চ্দ্রগুগ্ত তখন তারতের সিংহালনে অধিষ্ঠিত। সে 
মৌর্ধ্বংশের সময় ভারতবর্ষ !বৈদেশিক বাণিজ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল; আলেক- 
রাজ জাগারের সম-সাময়িক ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তিকালের এ্তিহাসিক- 
ভারতের বাণিজ্য। গণের গ্রস্বপত্জে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন অর্ণবপোতের ও 
নৌ-যানের প্রাচুর্য্যের অবধি ছিল লা । ইতিহাসে দেখিতে পাই, আলেক্জাগারের সৈশ্দল 
নৌ-বাহিনীর সাহাখ্যে সিন্ধু-নদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আর সেই নৌবাহিনী ভারতীয় 
শিল্লিগণ কর্তৃক নির্িত হইয়াছিল। সিদ্ধুনদের হাইভাস্পেস্‌ * শাখা পার হইবার 
সঘয়ও আলেক্জাগডাবের সৈস্তগণ অসংখ্য নৌকার সাহায্য পাইয়াছিল। আলেকৃজাগারের 
(নৌ-সেনাপতি নিষ্ার্কস্‌ সিচ্ছুনদের মোহনায় এবং পারস্য-উপসাগরে গতিবিধির সময় অসংখ্য 
ন্মর্ণণপোতের সাহায্য প্রাপ্ত হন। ভারতীয় শিল্পিগণের নির্খিত ও ভারতীয় নাবিকগণের 
পরিচালিত সেই সকল পোতের সাহায্যে তাহার আট সহত্্র সৈন্য, কয়েক সহত্র অশ্ব এবং 
ছু পরিমাণ খাত্রাদ্রব্য সংবাহিত হুইয়াছিল। এরিয়ান বলিয়া! গিয়াছেন-_নিয়ীর্কস্‌ আট 
পক্ষ তরণীর সাহাধ্য পাইয়াছিলেন।? কার্টিয়াস 1 ও ডায়ভোরাস্‌ প্রান সহজ পোতের 


* 'হাইডাস্পেস্‌ (1755555 ) সিদ্ধু-নদের শাখা। এই শাখ! নান! সময় নান! নামে পরিচিত" ছিল। 
এখন উহ্থীর নাম খিলস্‌ (]1১1107.) থা বিতত্তা। টলেমির প্রস্থ উহার নাম--বিবাসগেল্‌ ( 8149555 ) 
খালিয়। অভিহিত হুইয়াছে। 

বঁ কার্টগাস্‌ (0095 ),-রৌম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ ! এতিহাদিক। কাচ্ছায়ও মতে তিনি 
নাউ অগ্াইসের সাদিক; কাহারও ঘতে ভিনি হিতীয় ঘটাবে কন্ট্টান্টাইনের কা খিওডো সিযাসের 
ফ্ারন্বর[ল বিদ্তমান ফিলেন। 





ভারতের বৈদেশিক ধাণিজ্য ৫ 


পহীরতা-প্রাণ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের শিল্পিগণ তারতের উৎপন্ন কাষ্ঠে 
এক সময়ে এত অধিক পরিমাণ নৌ-যাঁন বৈদেশিক আক্রমণকারীকে এক প্রদেশে সরবরাহ 
করিয়াছিল+_এই ব্যাপার স্বরণ করিলে, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব উপলব্ধি হয় না কি? 
ডক্টর ভিন্দেট শ্মিথ এবং ডক্টর রবার্টসম্‌ এই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের 
বাণিজ্যেবু প্রতাবই উপলব্ধি করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় পঞ্রাব-প্রদেশ 
মোগল-সাস্কাজ্যের তৃতীয় প্রদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এক সময়ে চল্লিশ সহজ বাণিজয- 
তরী এ প্রদেশে সিদ্ধু-নদের বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল; _আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ 
আছে। সিদ্ধু-নর্দে এইরূপ বাণিজ্য-তরীর বিদ্যমানতা। অতি প্রাচীন-কাল হইতে উপলব্ধি 
হয়। আলেকৃজাগডার সেই সকল বাণিজ্য-তরীর সাহায্য পাইয়াই তারত-অভিযানে সফলকাম 
হুইয়াছিলেন। ইহাই তিন্দেট শ্মিথের সিদ্ধাস্ত। * রবার্টসনেরও এই মত। তিনি 
বলেন,-“এক সময়ে এতাধিক তরণীর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে 
পারে॥ কিন্তু পঞ্চনদ-প্রদেশে বছুসংখ্যক নদ-নদীর এবং সেই সকল নদ-নদীতে 
বাণিজ্যের বিছ্বমানতার বিষয় স্মরণ করিলে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
রাজী সেমিরামিসের ভারতাক্রমণ-কাহিনীতেই বা কি দেখিতে পাই? চারি 
সহত্রাধিক পোত সিক্ধুনদে তাহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। গক্তনীর মামুদ যখন 
ভারতাক্রমণে অগ্রসর হন, তখনও এ পরিমাণ পোত তাহাকে বাধা-প্রদ্ধানের জন্ত প্রস্তত 
ছিল। আবার আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার 
দিনে নানা আকারের অন্ন চল্লিশ সহজতর পোত (সিদ্ধু-প্রদেশের ) সরকার-তাত্বার 
অধিবাসিগণের তত্বাবধানে পরিচালিত হইত । 1 তবেই বুঝা যায়, আলেক্জাগার 
যখন ভারতবর্ষে গমন করেন, তখন ভারতবর্ষের অসংখ্য বাণিজ্য-তরণী বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
সর্ব] প্রস্তত থাকিত। গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস্‌ মৌধ্য-বংশের রাজত্বকালে কিছুকাল 
ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন মৌধ্যরাজগণের পোত-নির্খাণ-কার্য্যালয় 
ছিল। বেতন-তোগী কর্মচারীরা সেই রাজকীয় কার্যালয়ে পৌত-নিশ্বাণে নিষুক্ত ধাকিত। 
ব্যবসায়ী বণিকগণ পোতাধ্যক্ষের নিকট হইতে বাণিজ্যের জন্য পোত ভাড়া লইতে 
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৯৬ ভারতবর্ষ 


পারিতেন। রাজকীয় পোত বণিকগণকে ভাড়া দেওয়ার বিষয় ষ্টাবো বিশেষতাঁষে 
উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তাপ্রোবেণ-দ্বীপের (সিংহল, সিলোন, বা। লক্ষা-্বীপ তৎকালে 
তাঞ্রোবেণ নামে পরিচিত ছিল ) বিবরণ-ব্যপদেশে প্লিনি এ দ্বীপের বণিকগণের বাণিজ্যের 
যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার বর্ণনায় 
প্রকাশ”_“লঙ্কা-্বীপের ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী সমুদ্রের কোথাও গভীর জল, কোথাও 
বা অন্ন জল, কোথাও জলের পরিমাণ দুই এক ফুটের অধিক নহে কোথাও জল 
অতলম্পর্শ; এই কারণে এর অঞ্চলে যে সকল অর্ণৰপোত ব্যবহৃত হইত, তাহার দুই 
দিকেই হাল ( বহিত্র ) ছিল, এবং ছুই দিকেই তাহা ঘুরাণ যাইত। লক্কা-দ্বীপের 
নাবিকগণ নক্ষত্র-ৃষ্টে পোত-চালনায় অভ্যস্থ ছিলেন না; কারণ, লঙ্কা-্বীপের নিকটবর্তী 
স্থান হইতে সপ্তর্ধি-মগুল (075৮ 73687) লক্ষ্য হইত না; স্ভুতরাং তাহার 
পক্ষীর সাহায্যে দিও নির্ণয় করিয়া সমুদ্র-পথে নৌকা চাঁলাইতেন। তাহাদের অর্ণবপৌতে 
দিডনির্ণয়কারী পক্ষী প্রতিপালিত হইত; সমুদ্র-মধ্যে সময়ে সময়ে সেই পক্ষিগণকে 
উড়াইয়! দিয়: তাহাদের সাহায্যে নাবিকগণ দেশ[দির সন্ধান করিয়া লইত। কি 
পরিমাণ ভার বহন করিয়া এ সকল অর্ণবপোত সমুদ্র-পথে যাত্রা করিত, প্লিনি তাহাও 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অর্ণবপোতে তিন সহজ 'য্যামফোরে? * অর্থাৎ 
অন্যুন চারি সহস্র মণ পণ্য সংবাহিত হইতে পারিত। লক্কা-দ্বীপ চিরদিনই ভারতবর্ষের 
অন্তরুক্ত; সুওরাং লঙ্ক।-দ্বীপের এই বাণিজ্য-প্রপঙ্গে ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক 
বাণিজ্যেরই আভাস পাওয়। যায । এই সক্ল প্রমাণ তিন্ন, মৌধ্য-বংশের রাজত্বকালে 
ভারতের বাণিজ্যের ও নৌ-শির প্রক্ষ্ট প্রমাণ__চাণকা-প্রণীত “অর্থশান্ত্রে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । যেমন চন্ত্রগুপ্তের নাম, তেমনি চাণক্যের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । চাণক্য 
অদ্বিতীয় ধী-শক্তিশালী রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাহারই চক্রাত্ত-ফলে মৌধ্্য-বংশের 
প্রাধান্য । তিনি চন্ত্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, অথবা তাহারই ইঙ্গিতে চন্ত্রগুপ্ত পরিচালিত 
হইতেন। চন্ত্রগুপ্তের রাজনীতি বিরত করিয়া তিনি “অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন করেন |1 অর্থ- 
শাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে “পণ্যাধ্যক্ষ" একবিংশ অধ্যায়ে “শক্কাধ্যক্ষ' দ্বাবিংশ 
অধ্যায়ে শক্ক-ব্যবহার" অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে “নাবধ্যক্ষ" প্রস্তির প্রসঙ্গ দুষ্ট হয়। “পণ্যাধ্যক্ষ" 
প্রসক্ষে দেখিতে পাই,_স্থলঙ্জ এবং জলজ।ত পণ্য যাহ। নদী ব! স্থলপথে আনীত হইয়াছে, 
পণ্যাধ্যক্ষ, তাহ!দের গ্রাহকত]| বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অন্থসন্ধান করিবেন 1.....- 
রাজকীয় ভূমিতে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হইবে, তাহা একত্রীভূত করিতে হইত। 
বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রক্ষিত হইবে। প্রজাকে উতয় প্রকার পণ্যই 


* ঝাক্কোর। (48078) $-পূর্ববকালে অর্ণবপোতে যে সকল পণ্য জ্রধ্য সংবাহিত হইতে 
র্যাচ্ফোরা বা ট্যালেন্ট হিসাবে পরিমাপ নির্ধীরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। চল্লিশ ক্ব্যাক্ফোরায় এখনকার এক টন 
0০7) হয়। টন -*২২৪* পাঁউও, প্রায় ১১২* মণ। 

1 মহীশুরের পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী--সংক্কত ভাষায় লিখিত অর্থশান্ত্রের ইংরাজী অন্যাদ করেন। এক্ষণে 
অধ্যাপক সমাদ্দার মন্থাশয় উচ্ছার প্রথম খণ্ডের বঙ্গাসুবাদ প্রকাশ করিয়াছেদ। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৯৭ 


জুবিধ|ঞনক দরে বিক্রয় করিতে হইবে । যাহাতে প্রঙ্জার ক্ষতি হয়, রাজ। এরূপ উচ্চমূল্য 
গ্রহণ করিবেন ন11.....ধাহারা বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ 
তাহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে সকল নাবিক ও সার্থবাহ বৈদেশিক 
পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাহাদিগকে শুক্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন; কেন-না, 
তত্তিন্ন তাহারা লাত করিতে পারিবেন না। বণিকগণ কিরূপ পদ্ধতিতে লাভালাত গণনা 
করিবেন, বৈদেশিক পণ্যের সহিত স্বদেশজাত পণ্যের বিনিময়ের সময় কি প্রণালীতে 
কাধ্য করিবেন বণিকমণের বিদেশ-গমন-কালে তাহাদের নিরাপদ জন্য বিদেশের 
রাজ-কর্শগারীর সহিত্ত পশ্যাধ্যক্ষ কিরূপ ব্যবস্থ।-বন্দেবস্ত করিয়া দিবেন,_-এ অধ্যায়ে 
আমরা তাহার আতাস পাই। শুক্কাধ্যক্ষ শুক্ক-সংগ্রহ-কাঁলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে দৃত্ি 
বাখিবেন,--একবিংশ অধ্যায়ে তাহাব উল্লেখ আছে। বণকগণ পণ্যসহ উপস্থিত হইলে, 
চাবি পাঁচ জন শুক-আদায়কারী তাহাদের পরিচয় গ্রহণ কবিবে ; “বণিকগণ কে, কোন্‌ স্থান 
হইতে তাহারা আগমন করিল, কতখানি পণ্য তাহারা আনয়ন করিয়াছে এবং কোন্‌ স্থানে 
তাহাদের পণ্যের উপর প্রথম অভিজ্ঞান-মুদ্র! দেওয়া হইয়াছে”, -শু্কাধ্যক্ষ তাহার সন্ধান 
লইবেন। এখন যেমন বিদেশ হইতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন করিলে দণ্ডাহ” হইতে হয়, 
তখনও এরূপ কার্য দ্গুনীয় ছিল। যাহারা গোপনে নিবিদ্ধব-পণ্য প্রেরণ করিত, 
শুস্কাধ্যক্ষ তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন | তাহার! গুরুতর দণ্ড পাইত। “কোনও 
বাক্তি নিষিদ্ধ প1য (যখা--শস্ত্র, বন্দ, কবচ, লৌহ, রথ, রত্ব। ধান্য, পশু) আমদানি করিলে 
অন্ব্র-বর্ষিত শান্তি ব্যতীত এ সকল বস্ত হইতে স্বত্ব-চ্যুত হইত।” শুক্কব্যবহার 
প্রসঙ্গে স্বদেশ-জাত ও বিদেশ-জাঁত পণ্যের আমদানির ও রপ্তানির শুক্ক-পরিমাঁণ নির্ধারিত 
আছে। শখ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, অলঙ্কার, রেশম, চন্দন, হস্তিদন্তঃ লৌহাদি ধাতু, গধধ, 
বস্ত্র, কাপাস, লবণ, ক্ষার, প্ত, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বাণিজোর ও শুক্কের পরিমাণ 
এই অংশে দ্বেখিতে পাই । “নাবধ্যক্ষ? অধ্যায়ে নাবধ্যক্ষের কর্ম বিবৃত আছে। “নাবধ্যক্ষ 
সমুদ্রগামী জাহাজ, নদীমুখ, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক হুদ ও অন্যান্য সুরক্ষিত ছুর্গের নিকটবস্তা 
নদীতে যে সকল জাহাজ গমনাগমন করে, তাহার হিসাব পরীক্ষা করিবেন। বণিকগণ 
পত্তনে (বন্দরে ) আসিয়া তাহাদের নির্ধারিত শুঙ্ক প্রদান করিবেন ।...পণ্য-পত্তনে যখন 
কোনও বাত্যাহত জাহাজ উপস্থিত হইবে, তখন পত্তনাধ্যক্ষ তাহাকে পিতার স্তায় অনুগ্রহ 
দেখাইবেন। যে সকল জাহাজের পণ্য জলহুষ্ট হইয়াছে, তাহাদ্দিগকে শুন্ক হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া যাইতে পারে ; অথবা অর্ধেক শুক্ধ লইয়াই তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবার 
অনুমতি দেওয়। যাইতে পারে ।...যে সকল বৈদেশিক বণিক এই দেশে বহুবার . আগমন 
করিয়াছে এবং যাহারা স্থানীয় বণিকগণের সুপরিচিত, তাহারা পণ্য-পত্তনে প্রবেশ করিতে 
পারিবে । চাণক্য-প্রনীত অর্থশান্ত্রে বাণিজ্য-সংক্রান্ত এইরূপ নানা প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। 
এই সকল বিষয় অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে, মৌর্ধ্য-বংশের রাজত্বকালে নৌ 
বিভাগের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের যে স্থচারু বন্দে।বস্ত ছিল, তাহা বেশ প্রভীত হয়। 
তাখকান্সিক “নাবধ্যক্ষ” এখনকার ইংর্জ-রা জত্বের *পোর্ট-কমিশনার" প্রস্থতির অন্নরূপ 
ধর্থ। ১৩ 


৯৮ ভারতবর্ষ ৷ 


পদস্থ কণ্মগারী ছিলেন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বাণিজ্যের সুবিধা-স্থত্রে সে সময়ে 
বিদেশ হইতে বু বণিক ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের রাজস্ব 
প্রভৃতিতে রাজকোষে বহু অর্থ সমাগম হইত। খুষ্ট-পূর্্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্ধ্-বংশের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এ সকল বিৰরথ পুঙ্থানুপুঙ্খ বিৰত আছে । রাজ। চব্দ্রগুপ্ডের রাজ্য 
লীমা পূর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র-কুল পর্য্যন্ত এবং উত্তরে এরিয়।, আরাকো পিয়া ও পাবোপানিসাদাই 
প্রদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন বৃটিশ-রাজব্বের যে প্রান্তসীমা; তাহা অতিক্রম করিয়াও 
সে রাজ্য মধ্য-এসিয়ার অনেক দুব পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং স্থলপথে ও 
জলপথে উভয় পথেই তখন ভারতের বাণিজ্যের স্ুুবিধ। ঘটিয়াছিল। চন্দরপ্প্তেত্ন পৌন্র বাঁজা 
অশোক যখন ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সিরিয়।, মিশর, সাইরিণ, মসিডেিয়।, 
এপিরাস প্রস্ততি গ্রীক-অধিপ্কত জনপদের সহিত ভারতের বাণিজা-সম্বন্ধ বিশেষভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন, এক দিকে বাণিজ্যে, অন্ত দিকে ধন্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়। ভারতবর্ষ 
সব্ধত্র সন্মান প্রাপ্ত হইয়ীছিল। দক্ষিণে সুদুপ লক্ষাদ্বীপে অশোকের এক।ধিপত্য-অধিকার 
বিস্তৃত হয়। তদ্ধিষযয়ের আলোচনায় তাহার রাজত্বকালে দুব-সমুদ্ধে অর্ণবপোতাদির 
গতিবিধিব প্রক্কষ্ট পপ্রিচয়ই পাওয়। য।য়। কবি ক্ষেসেন্দ্র 'বোধিসকসাবদান কল্পলতা" গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। থুষ্টায় দশম শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশে কবি ক্ষেমেন্দ্রের বিদ্মানতা 
প্রতিপন্ন হয়। ভারতের বণিকগণ, চন্দ্রপুপ্তের ও অশোকের বাজভকালে, সমুদ্র-পণে 
কেমনভাবে বাণিজ্য করিতেন, এ গ্রন্থে তাহার একটি চিজ প্রব্টিত আছে। এ গ্রন্থের 
শ্রিপপ্ততি অধ্যান্নে ( পল্পবে ) কতকগুলি বণিকের অভিখোগের বর্ণন। দেখিতে পাই । সেই 
বর্ণনায় প্রকীশ-_সত্রট অশোক তখন পাটপি-পুজ্রেপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কতকগুলি 
বিদেশ-প্রতাগত বণিক সত্রাট-সকাশে অভিযোগ করিতে উপস্থিত । ভারত-মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গিয়।, জল-দন্থ্য কতক তাহার। হু হসব্বন্ব হইয়াছে-ইহাই 
তাহাদের অভিযোগ । সেই ঘটন। জ্ঞাপন করিষ। বণিকের। বলিতেছে,--“সম্ট ঘি 
প্রতিকার ন। করেন, তাহ। হইলে তাহাদিগকে বণিক-বৃত্তি পরিত্য।গ করিয়। অন্ত প্বত্তি অধ- 
লম্ঘন করিতে হইবে । তাহ। হইলে, বৈদেশিক খাণিজ্য-লোপে, সত্টের রাজস্ব-পরিমাণ যে 
অনেক হ্বাস-প্রাপ্ত হইবে, তাহ। বল।ই বাহুল্য । যে সকল জলদস্যু বণিকগণেব্ন পোত 
লুন করিয়াছিল, কবি তাহাদিগকে “নাগ? নামে পরিচিত করিয়াছেন। ড্রাগন” বা 
সর্পাক্কৃতি দেবতার পুজক চীনাগণ এঁ বণিকগণের উঞ্রিতে 'নাগ"দস্থ্য নামে পরিচিত 
হইয়াছিল বলিয়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। যাহ| হউক, বণিকগণের অন্থযোগের পর 
বাজ। অশোক সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বিষয়ে রাঁজ-ঘোষণ| প্রচার করিয়াছিলেন। তাত্রপত্রে 
সেই ঘোষণা৷ খোদিত হয়। যদ্দিও সেই ঘোষণার প্রভাবে সে সময়ে দস্থুভাঁর গতিরোধ 
হয় নাই? কিন্তু পরবর্তিকাঁলে াহার প্রেরিত বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচারকগণের চেষ্টায় সে দস্থ্যতা 
কমিয়া আসিয়াছিল। তখন “নাগ'-জলদস্্যগণ রাজা অশোককে সম্মানের চক্ষে দেখিয়- 
ছিল এবং ভাহার আদেশানুব্তী হইয়। বণিকদিগের অপহ্ৃত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করিয়াছিল । 
মৌর্ধ্য-বংশের শীসন-কালে, ভারতের বৈদেশিকুঞ্ঞবাণিজ্যেপ এইরূপ বিবিধ প্রমাণ*বিদ্বমান। 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ৯৯ 


চন্ত্রগুপ্ডের ও অশোকের রাজত্বের পর+ অজ্তর-বংশের ও শক-বংশের রাজত্বকালে” 
বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রতিষ্জার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গুটীয় দ্বিতীয় 
অদ্ধওশক ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভাবতবর্মের দক্ষিণাংশ অন্র-রাজগণের এবং 
বংশের উত্তরাংশ শকগণের অধিকীরতুক্ত ছিল। তখনও রোমের ও গ্রীসের 
সজ্কালে। সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। প্লিনির প্রারুতিক 
ইতিহাসে, টন্লেমির ভূ-নৃত্ান্তে, “পেরিপ্লাস” * গ্রন্থে এবং স্্াধো ও আগাথারসাইভিস্‌ 
প্রভৃতির রচনার মধ্যে সেই সমগ্নের বাণিজোর বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হই। তৎকল-প্রচ- 
লিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারতবর্ধে প্রাপ্ত হওয়াতেও ভারভের সহিত বিদেশের বাণিজ্য- 
সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়। যায । মিঃ আর পিওয়েল দাক্ষিণাত্যের পুবাঁতত্ব-উদ্ধারে বিশেষ যশম্বী 
হইয়াছেন। তিনি “ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার? গ্রন্থে অক্জরাঁজগণের র/জত্বকাঁলের ৰাণিজ্ঞা- 
বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন। ভাহ।র বর্ণনায় প্রকাশ, _অন্ধ-রাঁজগণের রাজত্ব (২০০ পুর্বব- 
খুষ্টাব্ব হইতে ২৫৭ খৃষ্টাব্দ পরাস্ত ) বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল । স্থলপথে ও জলপথে তখন 
উভয় পথেই বাণিজা চণিত। একদিকে পশ্চিম-এসিযায়, গ্রীসে, রোমে, মিসরে, অন্যদিকে 
চীন-দেশে ও অন্যাপ্ত প্রাচা-দেশে তাৎক।লিক বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন দাক্ষিণাত্য 
হইতে রোমনগরে রাঁজদুতগণ গতিবিধি কবেন। সিব্িষার সমবে ভারতবর্ষের হস্তীর, 
সাহাযা গৃহীত হইত। প্রিনি বলেন,_এই সময়ে রোম-দেশ হইতে বছু-পরিমাণ মুদ্রা 
ভারতবর্ষে প্রেৰিত হইয়াছিল” পেবিপ্লাস-গ্রন্থে ও সে উক্তি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত । ভারতবর্ষে” 
বিশেষতঃ দাক্ষিণাতো, রোমদেশের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ৬৮ খুষ্টাবে 
একদল ইহুদী রোমকগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়। দক্ষিণ তারতবর্ষে আসিয়॥ আশ্রষ্ঝ 
গ্রহণ করেন। তাহারা মালবাঁর উপকূলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।1 ভ্রূ 
ভাগারকর দ্রাক্ষিণ[ত্যের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করেন । অন্ব-রাজত্বে বৈদশিক বাণিজ্যের 
বিবয়ে তাহার গ্রন্থেও এবফিধ কিবরণ পাওয়। যায়। 1 শকগণের রাজত্ব-কালে উত্তুর- 
ভারতের বাণিজ্য এরূপ বিস্তৃতি-লীভ করিয়াছিল । সেই সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের সহিত, 
বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিশেষভাঁবে বৃদ্ধি পায়। “রয়েল এসিয়াটিক সৌঁসাইটির জর্ণালে? জনৈক 
অভিজ্ঞ লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াঞ্েন»,--“ভারতবর্ধ এবং চীনদেশ ভিন্ন; 
প্রাচীন মহাদেশের সমগ্র জনপদ যখন রোম-সাম্রাজোর সিজার-বংশীয় রাঁজগণের প্রাধান্ত 
মান্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের কণিক্ষের প্রতাপ রোমের তোরণ- 
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গণের সমুস্র-ঘাত্রার পথ-প্রদর্ণক গ্রস্থ বিশেষ। একজন বহুদরশী নার্বিক লোহিত সমুদ্র, পারস্ত উপসাগ্টর, 
মালবর ও করমণ্ডস উপকূ্প পরিব্রমণ করিধ। এ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বারিজা গ্বাভারোচ, 
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১০৩ ভারতবর্ষ । 


হারে রোম-সম।ট হাড.রিয়ানের প্র।চীব্র-সান্নিধ্যে উপনীত হয়; তখন রোমদেশীয় সুবর্ণ, 
মুদ্াদির সঙ্গে সঙ্গে তদদেশীর শিল্পকলা ও ভাব-পরম্পরা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাত করিয়া- 
ছিল। তথন রেশম,মণি-মাণিক্য ও মসল। প্রভৃতির বিনিময়ে ভারতীয় রাজগণের ধন-ভাগার 
পূর্ণ হইয়াছিল ।"* রোম-সাঞ্রাজ্যের সহিত উত্তর-ভারতের এবন্সিধ বাণিজ্য-সম্বদ্ধ সত্বেও 
উত্তর-ভারতে রোমদেশীয় মুদ্রা! ক্ষচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথচ, দাক্ষিণাত্যে রোষ-দেশীয় 
মুদ্রার অসপ্তাব নাই। ইহান্ন কারণ কি? খ্রতিহাসিকগণ নির্ধারণ করেন.--উত্তব্-ভারতে 
টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সেই টাকশালে রোমদেশের মুক্প। গলাইয়া৷ লইয়া নৃতন 
মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত । 1 যাহা হউক, শকগণের ও অন্্রগণের রাজত্বকালে বিদেশের সহিত 
ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তখন ভারতে নৃতন নৃতন বাণিজ্য- 
বন্দরের অভ্যাদষ ঘটিয়াছিল। খুষ্টীর চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশের 
এবং রাজ। হর্ষবর্ধনের প্রভাব লক্ষিত হয়। মধ্যে ছুনগণ (৫০৭ খুষ্টাব্ব--৫৮০ খৃষ্টাব্দ ) 
কোনও কোনও প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । সে সময়ে তারত-মহাঁসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন প্রভৃতি দেশে বিশেনভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল । সেই বাণিজ্যের পরিচয়- 
চিহ্ন, গুপ্ব-রাজগণের এবং ছুনরাঁজগণের প্রবরিত মুদ্রা-সমূহ, মাদাগাঙ্কর ছ্বীপে ও মালয়্বীপ- 
পুঞ্জে পরবর্তিকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়। গিরাছে। বাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্ব-কালে চীনা- 
প্রিবাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বিবরণ তাহার 
ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনায় বিশেষ-তাবে উপলদ্ধি হয় । কলিঙ্গ-দেশের এবং বঙ্গদেশের 
ধণনিকগণ এই সময়ে ব্রক্মদেশে ও মালাক্ক।-্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সপ্তম 
শতাব্দীর পর হইতে যুসলমানগণের ভীরতাগমনের সময় পর্য্যস্ত চোল, চালুক্য প্রভৃতি 
বাজশক্তির অভ্যুদয়েও তারতের নীনাস্থানে নৃতন নৃতন বাঁণিজ্য-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। ১৯১ 


মুসলমান-নৃপতিগণের আধিপত্য-কাঁলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য কোন্‌ পথে 
প্রধাবিত হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্বিষয় অনুধাবন কর] যাউক। সময়ে সময়ে রাজশক্তি ক্ষীণ 
ইরানি হইলে বাণিজ্য-পথে দস্থ্যগণ বড়ই বিশ্ব উৎপাদন করিত। থুষ্ট-জন্মের 
আধিপতা-কালে বছ-পূর্বববন্তিকালে পাশ্চাত্য-দেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য-সব্ন্ধ 
ভারতের বাণিজ্য। বিদ্যমান ছিল, দস্থ্াগণের উপদ্রবে মধ্যে মধ্যে সে সম্ব্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গড়ে। পারশ্ত-সাআ্াজোর যখন প্রবল প্রতাপ, জলদন্থার উপদ্রব-হেতু তত্রত্য বণিকগণকে 
তখনও সথয় সময় ভারতের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। তাহার] দস্থ্য- 
ভয়ে সমুদ্র-তীরে বন্দর নিশ্বাণ করেন নাই। জলদস্থ্াগণ তাহাদের বাঁণিজা-বন্দর-সমূহ 
লুষ্ঠন করিত বলিয়া, নগর-রক্ষার উদ্দেসশ্তে এক সময়ে পারসিকগণ টাইগ্রিস নদীর মোহানা 
ঘন্ধ করিয়া দিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। আলেকজাগারের ভারতাগমনের অব্যবহিত 
পূর্ব্বে এই পথ রুদ্ধ হইয়াছিল । ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন-কালে নদীমুখের প্রস্তর-স্তুপ 
অপসরণ করিয়া আলেকজাগার বাঁণিজোর সেই পথ উন্মুক্ত করেন। ই্রীবো ও এরিয়ান 
এই বিষয় লিখির। গিয়াছেন। থুষ্ঠীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ববোক্তরূপ একদল জলদস্যু লঙ্কা- 
স্বীপের শাসনকর্তীর প্রেরিত আটখানি পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল। কালিফের পরিতুষ্টি- 
সাধন জন্য সেই সকল পৌতে উপটেকনাদি প্রেরিত হইয়াছিল। কতকগুলি “হজ"- 
* যাত্রী, কত” গলি পিতৃমাতৃহীন মুসলমীন বালক এবং আবিসিনীয়া দেশের কতকগুলি 
ক্রীতদাস সেই সন্ধল পোতের আরোহী ছিল। পথিমধ্যে দন্থাদল কর্তৃক সেই সকল 
পোত লুষ্ঠিত হয়। মেদ-জাতীয় দস্থ্যগণ এবং দেবলের ও সিন্ধু-নদের মোহানাস্থিত 
দ্ুগণ সেই সকল পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়! প্রকাশ পায়। সেই সুত্রে, কালিফ 
সিক্থদেশ-আক্রমণের আদেশ দেন; আরব-সেনাপতি মহন্মদ্দ ইবন কাসিম সিক্ধুদেশ 
অধিকার করেন। * “স-নামা গ্রন্থে গ্রকাশ”+সেই সময়ে বহুসংখ্যক পোতের 
সাহায্যে কাসিম সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে আরব-দেশের সহিত সিদ্ধু- 
প্রদেশের নূতন বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। নবম শতাব্দীতে আরবদেশের বণিকগণের 
সহায়তা ভারতের পণ্য দিদ্দিগন্তে সংবাহিত হইয়াছিল। বোগ্দীদে কালিফগণের 
অভ্যুদয়-কাঁলে আরব-দেশের বণিকগণ বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হন। কালিফের অধিনায়কত্তে 
আরবদেশের যোদ্ধগণ বিশে প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার। মিশর 
অধিকার করেন, আলেবজান্দ্রিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়া 
দেন। সেই সময়ে, ৬৩৫ থুষ্টাব্দে, পারস্ত-উপসাগরের মোহানায় বসোর1! বন্দর 
প্রতিষ্ঠিত হ্র়। আলেকজাক্্রিয়ার সহিত প্রতিযোগিতায় বসোরা বন্দর প্রাচ্যের সহিত 
প্রভীচ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । কালিফের প্রাধান্যের দিনে; 
আরবের অন্ুযুদয়-কালে, যে সকল বৈদেশিক বণিক বাণিজ্য-উপলক্ষে ভারতে আপিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সিন্দাবাদ, হুলেমান, মাসোদি প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন।1 


, “পৃথিবীর ইতিহীন'% দ্বিতীয় খণ্ড, ৬০১ ও ৬*৬ গভূতি পৃষ্ঠ। ত্রইব্য। মাঃ 
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১০২ ভারতবর্ষ । 


থুষক্টাব নবম শতান্দীতে নাবিক সিন্দাবাদ ভারতবর্ধে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। ৮৫৮ 
ুষ্টাব্দে বসোনান বণিক স্রলেমান ভারতের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের সহিত পরিচিত হন) 
গুজবাটেব ও মালবাবের সশ্লিকউদ্থ সমুদকে তিনি 'লার" নামে অভিহিত করিয়। গিয়াছেন। 
লঙ্কাদ্বীপ ব| সিলোন তাহার নিকট "সেনেণ” দ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এ সকল 
স্থানের বাণিজা-সম্পৎ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ৮৯০ খুষ্টা হইতে ৯৫৬ খুষ্টাবব পর্যাস্ত 
বোদ্দাদ-সহবের বণিক মাসোদি ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তৎকালে ভাবত-জত বহু 
পণা-দ্রবোর মধ্যে লবঙ্গ, জাংকন, কুরর, চন্দনকাষ্ঠ প্রতি [তিনি বিদেশে বপ্তান 
হইতে দেখিয়াছিলেন। আল্বারুণীর গ্রন্থে খুষ্টায় একাদশ ও ছাদশ শতাব্দীতে ভাবতের 
বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখিতে পাই।* তংকালে গুঙ্গরাটেশ উপকুলভাগ বাণিজ্যে বিশেষ 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। তখন, মালব হইতে প্রচুব পরিমাণ চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত ১ 
পৃথিবীর নানা স্কানে ভারতের পণা অর্ধপোত-সাহাযো সংবাহিত হইত । মাঁলপার উপকূল 
এই সমযে ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইযাঁহিল। পান্ন।, মুক্ত।, 
সুগন্ধ দ্রব্য ও তৃন প্রন্থতি এই সময়ে ইরাক, খোরাসান, সিরিঘা, রুম ও ইউরোপে চালান 
যাইত। তংকালে এক প্রকার সুব্হৎ অর্ণবপোত-সহায্যে চীন এবং মাচীন হইতে নান। 
জাতীয় পণ্য ও বস্ত্রদি আনয়ন করা হইত। চীন।-ভাষ।য় সেই স্ু-বৃহৎ অর্থবপোত *জঙ্ক? 
বলিষ। পরিচিত ছিল। ওয়(সেফ (১৩২৮ খুষ্টাব্দে) বলেন,_'জক্কগুলি দেখিলে মনে 
হইত; যেন এক একট। পক্ষ-সংযুক্ত বৃহৎ পর্ধ্ত সমুদ্রেণ উপণ বায়ুভবে ভাসিষ। চলিষাছে 1 
ঘাদশ শতাব্দীতে সিক্ু-দেশের দেবল বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। চীন-দেশের 
বাণিজ্য-পোত-সমূহ এবং উমান হইতে আগত পণ)বাহী-পোত-সমৃহ দেবল-ব্ন্দণে আশ্রয 
লইত এবং সেখান হইতে বণিকগণ বাণিজ্যের সুবিধা পাইতেন | আঁল-ইদ্রিসি দেবল- 
বন্দরের এবছ্ষিধ সমৃদ্ধি প্রতাক্ষ করিবাছিলেন। তৎকাঁলে বরুচ। (বরৌচ বন্দর ) প্রসিদ্ধি- 
সম্পন্ন হইয়॥ উঠিয়াছিল। চীন-দেশের এবং সিন্ধ-দেশের অনেক বাণিজ্য-তরী প্র বন্দরে 
আসিয়। পণ্য সংগ্রহ করিত । এই সমযে করোমগুল-উপঝুঁল কার্পস-বস্ত্রের বাবসায়ে,ম।লবার 
উপকূল দারুচিনি ও পিপ্ললের ব্যবসায়ে এবং সিদ্ধু-তীব্রস্থিত মানসুর। বন্দর জাম্বীর লেবুর 
ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি-লাত করিয়াছিল । ফলতঃ, মুসলমান-সাম্রজ্যের শৌর্ধ্য-প্রভায় যখন 
দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব তখন সর্বত্র অনুভূত হইয়াছিল। 
প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর-সমৃচ । রি 
অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ বন্দর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহ? 
নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সকল স্থানের যে নাম দৃষ্ট হয়, তাহার অনেক 
নামই এখন পরির্তভিত। বঙ্গ, গৌড়, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, কোক্ষণ, মগধ 
বা প্রস্তুতি নামে বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন সময়ে পরিচিত ছিল। এখন সে 
সকল নামের ও পরিচয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিক্নাছে। একই নামে 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনপদ পরিচিত ছিল,_-সে প্রমাণের অসন্ভাব নাই। পঞ্চ-গৌড় পচ 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৯৩ 


প্রাবিড় প্রভৃতির তত্ব অনুধাবন করিলে এ বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে । এক প্রদেশের 
নৃপতি অন্ত প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলে, অথব1 এক প্রদেশের অধিবাসিগণ অন্য প্রদেশে 
গিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিলে, শেষোক্ত প্রদেশ অনেক সময়েই প্রথমোক্ত প্রদ্দেশের নামে 
পরিচিত হইত। তারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূল-ভাগে যে 
সকল বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৩ৎসমুদ্দায়ের সংজ্ঞার বিষয় অনুধাবন করিলে, এ তত্ব 
হৃদয়ঙগম হইতে পারে । দৃষ্টাস্ত আরও অনেক প্রদর্শন কর। যায়। মগধের কতকগুলি বণিক 
বর্তমান শ্রীহট্র-জেলায় গিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনাদের উপনিবিষ্ট-স্থানের 
নামকরণ করিয়াছিলেন_মগধ। * প্রঞ্জতন্ববিদগণকে এখন তজ্জন্য নানা ধণাধায় পৃরিয়া 
বেড়াইতে হইতেছে । যে জনপদে যখন রাজশক্তির অভ্যুদয় হয়, তখন সেই জনপদের নামই 
প্রবল হইর1 পড়ে । প্রাচীন জনপদের অন্য অস্তিব সে যেন গ্রাস করিয়া বসে। এইরূপে, 
নান! কারণে অনেক প্রাচীন জনপদের স্থান-নির্দেশে বিপ্ন উপস্থিত হয়। যাহা হউক, সে 
আবরণের মধ্য হইতে ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দপ-পমূহের যে কয়েকটার নাষ 
উদ্ধার করিতে পারি, তাহারই চেষ্ট। পাইতেছি। বাগাণসীর প্রাচীনত্ব অবিসন্বাদিত। 
বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে দেখিতে পাই, বপ।ণসীপন সহিত বাবিলনের বাণিজা-সন্বন্ধ ছিল। 
তরুকচ্ছ ব। বরৌচ এবং চম্প। ( বগম।ন শাগলপুপ্র ) প্রস্তি বাণিজা-কেন্দের বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়।ছি ( এই খণ্ডের ৫৫---৫৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। সিক্ষুনদ হইতে এবং প।টল হইতে 
বাণিজ্য-পোত-সমূহ ইউরোপে গতিবিধি করিত । আগাথারস।ইডিস্‌ এ বিষয় উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। আ।শাথার সাইডিস্্‌-_পৃথিবী-বিখ্যাত আলেক্জান্দ্রিয়ান লাইব্রেরীর সভাপতি 
ছিলেন। ১৭৭ পূর্ধব-খুষ্টাব্দে তাহার বিগ্বমানত। প্রতিপন্ন হয়। ই্রাবে প্লিনি, ডায়- 
ডোরাস্‌ প্রতি, প্রত্ন তত্বধিদগণ আগাথারসাইডিসের উক্তিতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। আগাথাণসাইডিস্‌ পৃর্বেবাক্ত ছুই স্থান (সিন্ধনদ্ ও পাটল) হইতে বাণিজ্য- 
পো(ত-সমুহ বিদেশে গিয়াছিল দেখিয়াছিলেন। প্রিনি--প্রাকৃতিক ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ- 
রচনান্ন প্রসিদ্ধিম্পন | ৭৭ থুষ্টাবে তাহার বিগ্ভামানত। প্রতিপন্ন হয়। তারতের কতকগুলি 
বন্দরের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তাপ্রোবেণ বন্দরের বিষয় প্রিনির গ্রন্থে 
বিশেষভাবে উল্লেখ আছে । তাপ্রোবেণ--লঙ্কাদীপের নামান্তর বলয়! প্রতিপন্ন হয়। 
ভারতের পণ্য বোম-দেশের অর্থ শোষণ করিয়। লইতেছে বলিয়া তাহার আক্ষেপের বিষয় 
পূর্ধবেই উল্লেখ করিয়াছি। প্লিনির পর পেরিপ্লাস্‌ গ্রন্থর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য । খুষ্টায় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে € ১০৭ খুষ্টাব্দে) পেরিপ্লীস্‌ গ্রন্থ বিরচিত হয়। তাহার পর টলেমির 
ভূগোল-গ্রন্থ। খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির ভূগোল-গ্রন্থ প্রণীত হয়। তারতের 
বাণিজ্য-কেন্দ্র সঘন্ধে এ ছুই গ্র্থ পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে বিশেষ সমাদৃত । সুতরাং এঁ ছুই 
গ্রন্থে ভারতেত্র কোন্‌ কোন্‌ বাণিজ্য-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, দেখ। যাউক। 
পেরিপ্লাস্রে মতে, ববৌচ পশ্চিম-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
সেখান হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পণ্য-দ্রধা সংবাহিত হইত। পেরিলপ্লাসের বর্ণনায় 
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পৈথান ও টগর নামক আর দুইটি বাণিজ্য-কেন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। টপথান-. 
ঘারিগাজার দক্ষিণে কুড়ি দিনের পথে এবং টগর পৈথানের পশ্চিমে দশ দিনের পথে। 
পৈথান ব1 পিখান-_বর্তমান কালে নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ধাড়,র নামক স্থানে চিহ্নিত 
হয়। এ ছুই বন্দর হইতে বনু-পরিমাণ মণি-মাণিক্য, মসলিন, তুল। ও বিবিধ পণ্য বরোৌচ 
বন্দরে রপ্ত(নি হইত, এবং সেখান হইতে তৎসমুদ্বায় বিদেশে যাইত । পেরিপ্লাসে আর আর 
যে সমুদ্রতীরস্থ বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সৌগ।র, কল্লিয়েনা, সেমুল্লা, মাগডাগো ড়া, 
পালাই,_-পাতামাই, মেলিজেই-গড় প্রভৃতি বন্দর প্রসিদ্ধ। সৌগার-_-বন্ষে-প্রেসিডেন্সীর 
বেসিন-বন্দনেত সন্নিকটস্থ সুণার নামক স্থানকে সৌপ্পার বলিয়। নির্দেশ করা হয়। 
পেরিপ্লাস্‌ কথিত কলিরেন।_-বর্তমান কলযাণ সহর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। 
কল্যাণ-সহর এক সময়ে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। কেনাড়ির এবং জুন্নারের 
গহ্ববাত্যন্তরে খোদ্দিত লিপিতে বহু দাতার নাম লিখিত আছে। তাহারা কল্যাণের 
অধিবাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বলিয়া পর্িচিত। সেমুল্লা বন্দরকে কেহ ব1 চেস্কুর, কেন্ছ 
ব। মৌল বলিয়া অনুমান করেন। মাগাগোড়া_-বর্তমান মান্দাদ। পালাই-পাতামাই 
বন্দরকে কেহ কেহ মাহাদের নিকটস্থ প/ল-বন্দর বলিয়া মনে করেন। মেলিজেইগড় 
অধুন। জন্নগড় নামে পরিচিত হইয়। থাঁকে। দক্ষিণ-দিকের তিনটা প্রধান বন্দরের 
উল্লেখ পেরিপ্লীস-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়! সেই তিনটা বন্দরের নাম”_টিন্ডিস্, মুজিপিস্‌, 
নেলকিংড।। এই তিনটা বন্দর হইতে পিপ্পল, মশলা, মুক্তা; গজদন্ত, সুক্্ম রেশম ও হীরা, 
পান্না, চুন প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর-সমূহ বিদেশে বণ্তানি হইত। হিন্দু-বণিকগণেন্র বাঁণিজ্য- 
পোত-সমূহ পূর্ব-আফ্রিকায়, আরবে ও পারস্যের বন্দর-সমূহে সর্বদা গতিবিধি করিত। 
সকোত্রা-দ্বীপের উত্তর-উপকুলে হিন্দু-বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। পেরিপ্লাসে? এ 
সকল উল্লেখ আছে । মালবার ও করোমগুল উপকূল হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত বিদেশে 
যাত্র! করিত, সে সমস্তই ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় । মালবার-উপকূলে 
লিষিরিক্‌-বন্দরে কয়েক প্রকার পোত-দৃষ্টে তদ্ধিবরণ “পেব্রিপ্ল।স*গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। 
পরবর্তিকালে মার্কেপোলো প্রমুখ পৰ্িব্রাঞ্জকগণ চীনদেশে যে শ্রেণীর বাণিজ্য-পোত 
দেখিয়াছিলেন, পেরিপ্লাস-বর্ণিত পোতের বর্ণনার সহিত তাহার সাদৃশ্য অনুভূত হয়। 
টলেমির ভূগোলে যে সকল বাণিজ্য-বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিক্মলিখিত কয়েকটা 
বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১( ১) সৈরাষ্ট্র-সৌরাষ্ট্রের বিকৃত উচ্চারণ, বর্তম+ন স্থরাটকে 
বুঝাইয়া থাকে) (২) মোনোগ্নোসন্-গুক্গরাটের অন্তর্গত মন্গ্রোল-বন্দর ; (৩) 
আরিয়াক-_মহারাষ্ট্র-দেশকে বুঝাইয়া থাকে; (৪) মৈসোলিয়া_মসলিপত্তন্; €৫) 
কৌনাগর-_কেনারকৃ-বন্দর $ (৬) সৌপার); (%) মুজিরিস্‌ বা মিজিরিস্--বর্তমান 
মাঙ্গালোর (পেরিপ্লাস কর্তৃক এ নামে অভিহিত হুইয়াছিল বলিয়া! কেহ কেহ অন্ুমাঁন 
করেন); (৮) পাঁটল,_-সিদ্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ পাটল নামে পরিচিত ছিল 
বলিয়া সপ্রমাণ হয় ; এই পাটল-কন্দরকে বাণিজ্যের কেন্রস্থান বলিয়। দ্বিতীয় পূর্ব-ৃষ্টাব্দে 
আগ।থারসাইডিস্‌ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; (৯) বাঁকেরেই ইত্যাদি ।, দক্ষিণ 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১০৫ 


ভারতের বন্দর-সমূহের পরিচয়, প্রাচীন ভামিল-সাহিত্যের অত্যন্তরে নানা আকাকে 
প্রকটিত আছে। মুচিরি-বন্দর পেরিয়ার-নদীর মোহানায় সমুদ্র-তীরে অবস্থিত। “এরকাড.ডুর- 
তামিল-সাহিত্যে তাঁরান-কান্র।নাব্র-আকাম” কাব্যে কবি নিখিয়াছেন-_-“মুচিরি উন্নতি- 
বাশিজা-বন্দরের শীল নগ্ন । এখানে যবনগণের স্তদৃষ্ত অর্থবপৌত-সমূহ গতিবিধি করে।" 
পরিচয়। সেই অর্ণবপোতে তাহারা স্বর্ণ আনয়ন করিত এবং স্বর্ণের বিনিময়ে 
মরিচ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সেই সকণ অর্ণবপোতের গতিবিধি-স্থত্রে 
পেরিয়ার-বক্ষ শ্বেত-উপ্মিমালায় উদ্ভাসিত থাকিত। শ্রী বন্দর চেরল-বাজোর অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। অন্য আর এক কবি (:ওয়।রাণার-পুণীম" কাবা-রচয়িতা ) লিখিয়া। গিয়াছেন, 
--এই বন্দরে ধান্তের বিশিময়ে মত্ত শিনিত। লোকে বস্তা বস্তা মরিচ লইয়া বাজারে 
বিক্রয় করিতে যাইত ; বিক্রের দ্রব্যের বিনিময়ে অর্ণথপোত হইতে স্বর্ণ পাওয়। 
যাইত । পণ্যের বিনিমরে যে স্বর্ণ মিলিত, মুচিপ্রি-বন্দরে তাঁহ।? বজবায় করিয়া নামান 
হইত। এই বন্দর তঞ্জ-সঙ্গীতে সদাই মুখরিত ছিল। রাজ! কুড.ডুবন, কিবা 
সামুদ্রিক কিবা পাব্বতীর,_-সকল প্রকণ? দুষ্প্রাপ্য সামঞরীতে দর্শকের চিত্ত প্রফুল্ল রাখিয়া 
ছিলেন” প্রাচীন ভাঁমিল-কাব্যে “কাখখি-পভিডনাষ নামক আব একটি বন্দরের মনোহর 
বর্ণন। আছে। পেব্রিপ্রাস-কথিত “কীমীবা? এবং টলেমি কথিত “খাবেরিজ" বন্দর 
তামিল-কাঁবো প্র নামে পরিচিত ছিল বলিয়া পঙ্ডিতগণ অনুমান করেন । এ বন্দরের 
অপর নাম--পুকার'। কাবেরী-নদীর উত্তর-তীরে এ বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বন্দরের 
শ্ীরদ্ধির দিনে কাবেরী অধিকতর বিস্তুত ও গভীর-জল-সম্প্ন ছিল। পাঁলভরে পরিচালিত 
অর্ণবপোত-সকল তখন অনায়।সে এ বন্দরে গতিবিধি করিত। এ নগর তখন ছুই অংশে 
বিতক্ত ছিল। জমুদ্র-তীরবর্তী অংশ 'মারতার-পাক্কাম' নামে অভিহিত হইত। বন্দরের 
পার্থে উপকুল-ভাগে অর্ণবপে,ত-বদ্ধনের উপযে|গা উন্নত-ক্ষেত্র প্রত্ঘত হইছিল এবং 
পণ্যাদি উত্তোলন-অবণ্তরণেন ব্যবস্থা ছিল। এই বন্দন্ধে পণ্য-কৰ সংগৃভীত হইত । কর- 
সংগৃহীত হইলে, চোল-র।জগণেক বাজকীয় নিদর্শন-স্বরূপ ব্যান্-মুর্ডিবিশিষ্ট মোহর পণ্য- 
দ্রবো অন্কিত করা হইত । মোহবাক্কন হইলে, ছার-প্রাপ্ড হইয়া বণিকগণ আপন-আপন দ্রব্য 
বিপনীতে লইয়া যাইতে পারিতেন। পডি্ডনাপ্লাল।ই? কাব্যে এই বিবরণ পরিবর্তিত আছে। 
এই বন্দরের সন্িকটে যবন-বণিকগগের উপনিবেশ ছিল। তাহারা বিবিধ চিত্তীকৰক 
সামগ্রী বিক্রয় করিতেন। বৈদেশিক বণিকগণ দুর সমুদ্র অতিবাহন করিয়া, এই বন্দরে 
বাণিজ্য করিতে আসিতেন। এই বন্দরে দেশের বিভিন্ন-ভাষ।-ভাষী জনগণের সমাগম 
ছিল। কত বিতিন্ন প্রকৃতির ব্যবসায়ীই এই বন্দরে বসতি করিতেন! কেহ বা বিবিধ 
সুগন্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিত ; কেহ বা রেসম, পশম বা তুর দ্রব্যে কারুকার্য করিত ; কেহ 
বা মণি-মুক্তা-ন্বর্ণ প্রভৃতির ব্যবসার করিত) চিত্রকর? স্ুত্রধরঃ ন্বর্ণকার, সর্ধববিধ পণ্য- 
ব্যবসায়ী-_সে বন্দরে কোনও শ্রেণীর লোকেরই অতাঁব ছিল না । “চিলাপ্পথিকরম্‌” তামিল- 
কাব্যে মারুভারপাকাম বন্দরের এইরূপ বর্ণন পিখিত আছে। এই বন্দরে ইলাম বা লঙ্কা" 
দ্বীপ হইতে এবং কালাকাম বা ব্রহ্মদেশ হইতে সর্ধবদ1 পণা-দ্রব্য আসিত। এই ৰন্দরের 
গর্থ। ১৪ 


১৩৬ ভারতবর্ষ । 


সন্নিকটে সমৃত্র-মধ্যে অলোক-গৃহ (11810-0০85 ) ছিল। সেই ্ালোক-দৃষ্টে গভীর 
রাত্রে, দুর সমুদ্র হইতে অর্বপোত সকল এখানে গতিবিধি করিতে পারিত। “পেরুম- 
পদ-আন্রপ-পদাহ' নামক অন্য এক তামিল কাব্যে, করোমগুল উপকূলের সন্নিকটে আলোক- 
গৃহের বিদ্যমানতাঁর বর্ণন। আছে। কবি বলিতেছেন, _ইষ্টক-নিশ্দিত সুদৃঢ় অতুযুচ্চ আঁলোক- 
গৃহ সকল নিশাকালে উদ্্বল আলে।কে সুদ্র-মধাস্থত অর্ববপোত-সমুহকে বন্দরের পথ 
প্রদর্শন করিত । ফলতঃ, সত্য-সমুন্নত দেশে পোতাধিষ্ঠান প্রভৃতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা- 
বন্দোবস্তেপ প্রয়োজন, আহার কোনও বাবস্থারই গ্রুটি ছিল ন|| *কবিরি-পড্ডনাম” নগরে 
চোল-রাজগণের থে অট্টালিকা প্রপ্তত হইয়।ছিল, সেই অদ্রালিক। নিশ্বাণের জন্য মগধ হইতে 
শিন্পিগণ আসিদ্সাছিলনেন, মাগদাম হইতে যন্ত্রিগণ আঁসরাছিলেন ; এবং অবস্তী হইতে 
কর্খকাপ্রগণ, ও যবন-দেশ (আ্রীস ) হইতে স্থত্রধরগণ আসিয়াছিলেন। তামিল-দেশের 
স্ুনিপুণ কা্রিকরগণের সাহায্যে অট্টালিকা নিশ্মিত হইয়াছিল । 
প্রিনি, টলেমি এবং পেিগ্রাস প্রন্থতির প্রদত্ত বিবরণের পর, ভারতের বাণিজ্য-বদ্দর- 
সম্বন্ধে বৈদেশিক্গণের মধ্যে “কসমাস্‌ ই্ডিকোপ্লেয়ষ্ট্রেস্ যাহা লিখিয়া গিক্াছেন, ভাহ! 
বিদেশী বর্ণনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কস্মাস্বোম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ 
ভারতে বণিক । রোম-সত্রট ছ্িভীর জাষ্টিনিয়ানের রাজ ভ-কালে তিনি বাণিজ্য 
বাশিজ) ব্দর।  বাপদেশে আক্রিক।-মহাদেশে হাথ ওপিয়া প্রদেশের আফুল-বন্বরে গমন 
করিয়াছিলেন । এ বন্দর আকৃত্রমের রাজান্র আধ ও তত্কানে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
ছিল । ৫৬* খুষ্টান্দে কস্মাস্‌ পূর্বোক্ত বন্দরে আগদন কপিয়ছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি। 
কস্মাসের গ্রন্থের নাম-ক্ফিশ্চিয়ান টপোশ্রাকি'। * ও গ্রন্থে এ সময়ের খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণের 
বসতি-স্থানের উল্লেখ আছে। কস্মাসেন এন্ে প্রধনতঃ নিয়লিখিত বাঁণিজ্য-বন্দর- 
সমূহের নাম দৃষ্ট হয় ;--৫১) “মাল।" ব। মালবা+কস্যাস্‌ এই বন্দবকে মন্রিচ-বাবসায়ের 
কেন্দ্রস্থান বলিয়। উল্লেখ কবিয়া শিয়াছেনঃ (২) “সিদ্ধজ+_সিহ্ছু-দেশ তাহার গ্রন্থে এ 
নামে অভিহিত হইয্ব।ছে ; (৩) ওরবোটা,স্থুরাট বন্দরকে তিনি এই নামে অভিহিত 
করিয়া গিয়াছেন বলিব সপ্রমীণ হয় ; (৪) কল্লিয়েন,-কাহারও মতে বোম্বাই বন্দরের 
নিকটস্থ “গলিয়ান? & নামে পরিচিত ছিল ; কেহ বলেন,-কল্যাণ-বন্দর কস্যাসের বর্ণনায় 
&ঁ নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল ? (৫) “সিবর” (৬) “পাটি, (৭) মাঙ্গারুথ, (৮) 'সালোপাটনা”, (৯) 
নেলো-পাটন! ও (১০) পুদাপাটনা । ৫২৬ গৃষ্টাব্দে কস্মাস সি্ধু বা দেবল রাজ্য হইতে 
এব ওরহেট (ম্ুত্নাট বা বীরবল) হইতে লক্কাত্বীপে বাণিজ্য-পোত চলিতে দ্বেখিয়াছিলেন । 
সিলোন বা লঙ্কাদ্ধীপকে তিনি সেরেণ-্বীপ বলির! অভিহিত করিয়! গিয়াছেন। তাহার 
বর্ণনায় প্রকাশ,_এক সময়ে এ সেরেণ-দ্বীপ প্রাচ্য ও পাশ্চত্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে 
পরিগণিত ছিল । তখন লক্ষান্থীপ হইতে এক দিকে চীনদেশে অন্য দিকে লোহিত-সমুদ্র 
ও পারস্য-উপসাগরে পণ্য-বাহী অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করিত। কেহ কেহ বলেন, 
চীনের সহিত যে ভারতের বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিল, , কস্মাসের পৃূর্বেবে পাশ্চাত্য-দেশের আর 


সপাপশ পিপি শশী শী 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১০৭ 


কোনও প্রস্থকাঁর তাহার উল্লেখ করেন নাই। কস্মাসের পর বৈদেশিকগণের মধ্যে ধাহারা 
তারতের বাণিজ্য-বন্দরা্দির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মার্কোপোলো। 
সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পনন | 
খৃষীয় ঘ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে, মুসলমাঁনগণের ত।রত-আক্রমণ-কালে, বৈদেশিক 
বাণিজ্যের বিবিধ বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হয় । ইতিপুর্ব্বে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে 
চিতা ৰাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, এ সময় সে সম্বন্ধ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
বর্ণনায় আসে। যেষন ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আক্রমণে খিগ্রব উপস্থিত 
ভারতের বাণিজ)। হইয়।ছিল, মোগলগণের আক্রমণে চীনদেশেও সেইরূপ বিপ্লব উপস্থিত 
হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ( ১২০৬ খুঃ-অঃ ) প্রসিদ্ধ মোগল-বীর জঙ্গিস-্খ। চীন- 
দেশ আর্ধকাঁব করেন। সেই হইতে চীনের কতকাংশ মোগল-গণের রাজ্যান্তূক্ত হয়। 
তদদবধি ১২৫৯ খষ্টাব্দ পধ্যন্ত চীন-রাজ্যের কতকাংশ চীনাদিগের এবং কতকাংশ মোগল- 
দিগের অধিকারভুক্ত ছিল । এ সমঘে মেগল-বংশীয় কুবলাই খ সম্পূর্ণরূপে চীনদেশে আপন 
আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চানের এখভ ৭ সম্রাট বলিয়। পবিচিও হন। কুবলাই খর 
রাজত্ব-কালে ভারতের সহিত চীনেন্ন বাণিজ্য-সম্বন্ধ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয ? ভান্ুতবর্ষের দৃূতগণ 
বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চীনদেশে যথারীতি গতিবিধি করিতে জআরন্ত করেন। সম্রাট 
কুবলাই খার আধিপত-কালে ইশ।স-প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কোপোলো চীনদেশে অব- 
স্থিতি করিয়াছিলেন এবং চীনদেশ হহতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত 
ভিনিসীয়া-দেশ মার্কেপোলোর জন্মস্থান। তাহার পিত। এবং খুল্লতাত বৈদেশিক বাণিজ্যে 
প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাহাদেরই সঙ্গে মার্কোপোলো চীনদেশে আগমন করেন। 
ক্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া, মধা-এপিয়ার ভীষণ মকক্ষেত্র বহু-কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া! ১২৭৫ 
খৃষ্টানদের বসস্তকালে মার্কোপোলো৷ চীনদেশে উপনীত হন। তখন তাহার যুব! বয়স। 
তাহাকে দেখিয়াই চীন-সম্্ট কুবল।ই খঁ। ঠাহার প্রতি অন্ুরক্ত হন। ফলে, মার্কোপোলো। 
একটী রাজকীয় উচ্চ-পদ-শাত করেন। সেই উপলক্ষে তিনি চীন-সাক্াজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে 
গতিবিধি করেন, এবং তাঁহাকে তারতবধে, ব্রহ্গদেশে ও পাবস্তে দূতরূপে যাইতে হয় । 
্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়! মার্কোপোলো কি ভাবে কোন্‌ দেশে গতিবিধি করেন এবং 
কোথায় কি দর্শন করেন, একখানি গ্রন্থে তিনি তৎসযুদায় লিপিবন্ধ কিয়? যান। সেষ্ গ্রন্থ 
'ষার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ । * চীনদেশ হইতে সুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া 
ভারতবর্ষে দাক্ষিণাতোবর বন্দর-সমূহ তি?ি তিনি  পর্যাবেক্ষণ করেন । তৎস্থত্রে তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 
বণ। বাহুণ্য, মো পোলো য় সেই আমপ-ব ভমপ-বৃ্তাস্ত ফরানা ভাথায় শিখঠ হইয়াণ। এক্ণে সেই গ্রঞ্থ 
ইউরোপের নানা ভাঁষায অনুধ্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে এ গ্রন্থের অনেক অনুবাদ দৃষট হয়। তন্মধ্যে ছুই থানি 
অনুবাদ প্রসিদ্ধ । তবে স্ব হেন্বী ইউল কৃত অনুবাদই ₹ৎকুঃ বলির। অনেকে অনুমান করেন । সেই অন্ুবাদ- 
গ্রন্থের পুরা নাম--10176 13০01. ০£ 5০0৮ 21910০ 1১০1০--:012 ড৫1001127 000060)ারি 005 200775 
20317205615 0106 5৮, হা কো926ও 800 9015 09 (91001 8 চাতাঘঠা সএ]০) [তি চু 
0. 9, 8৯০0 1, 0 অপরখাণি মাসডেনের অনু | সে বানির নাম--776 7798615 0 তর 
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১৬৮ ভারতবর্ষ । 


চীন-দেশের এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের বিশদ বর্ণন! পরিদৃষ্ট হয়। চীন- 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত “জেটন? এবং কিন্সে" নামক ছুইটী বন্দরের বিষয় মার্কোপোলো বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ কবিয়। গিয়াছেন | মার্কোপো।লে| কথিত “জেটন"বন্দর অধুনা “চোয়ান-চাউ-ফু? 
বা “চিন্-চেউ” নামে অভিহিত হইয] থাকে । এ বন্দরের বণন-ব্যপদেশে মার্কোপোলো 
লিখিয় গিয়াছেন,_-“পৃথিবীর দুইটা প্রধ।ন বাণিজা-বন্দরের মধ্যে "জেটন? প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। 
এই “জেটন+ বন্দরে ভারতের বাণিজ্যপোত-সমূহ প্রতিনিষত গতিবিধি করে। সেই সকল 
বাণিজ্যপোতে বিবিধ ম্ুগন্ধী মসলা এবং বনুমূল্য পণাদ্রব্য আনীত হয়। মাঞ্জি অর্থাৎ 
দক্ষিণ-চীন হইতে বছ বণিক সর্বদা এই বন্দরে আগমন করে। তাহারা এখান হইতে 
ভারতের আমদানী অপুর্ধধ অত্যাশ্র্যা পণ্যব্রব্য-সমূহ, মুল্যবান প্রস্তর ও মুক্তা প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিয়া লয়। সেই সকল ত।রতীয় পণা চীনদেশীয় বণিকগণ কর্তৃক চীনের বিভিন্ন স্থানে 
বিস্তৃত হইসা পড়ে । আলেকজাজ্জিষ। সহবে কিন্বা' অন্যান্য থুষ্টান-রাঁজ্য-সমূহে ভারতবর্ষ 
হইতে মরিচা লইয়া অর্পণবপোত যাতায়াত করে ১ কিন্তু যে পরিমাণ সামগ্রী পাশ্চাত্য-দেশে 
রপ্তানী হয, তাহার শতগুণ সামগ্রী চীনদেশে 'জেটন” বন্দরে আমদানী হইয়। থাকে ।” 
মার্কোপোলোর এই বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়, ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য-দেশে যে পণ্য বপ্তানী 
হইত, তাহার তুলনায় অনেক অধিক পরিমীণ ভাবতীয় পণ্যের চীনদেশে কাট্তি ছিল। 
“জেটন” বন্দরের অনতিদ্বরে ফু নামে আর একটা বন্দর ছিল। সে বন্দরের বর্তমান 
নাম-__£ফু-চাউ?। একটী বিশাল নদীব উভয় পার্খে এ বন্দরের অবস্থান । »নদীর বিস্তৃতি 
এক মাইনের কম ছিল না। জমুদ্রতীরস্থ “জেটন” বন্দরে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল 
বাণিজ।-পোত গতিবিধি করিত,ঙাহার অধিকাংশ ই নদী-বক্ষ ভেদ করিয়। “ফুছ্ছু* বন্দরে 
গমনাগমন করিত । বনুমূল্য প্রস্তরেব ও মুভ্ত।র পণ্যে এই বন্দরূটী বিশেষ প্রাসিদ্ধি- 
সম্পন্ন হইয়| উঠিয়াছিল। ইহার পর মার্কোপোলে! “কিন্সে' বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। “কিন্যস” বন্দরের বর্ণনাষ প্রকাশ,-“এই বন্দর সমুদ্র হইতে পঁচিশ মাইল দুরে, 
“গাংফু? প্রদেশে অবস্থিত | এ বন্দরে সব্ধদ। আমদানী-রপ্তানীর কাজ চলিতেছে । এখানে 
বিপণীর পশ্চান্তাগে বিস্তৃত খাল আছে ; সেই খালের ধারে প্রস্তর-নিশ্মিত অক্টালিকা-সমূহ 
বিদ্যমান রহিষ।ছে | তারতবর্ধ হঈটতে যে সকল বণিক “কন্সে" বন্দরে আগমন করেন, 
তাহাঁর। এবং অন্যান্য দেশের বণিকের1 সেই সকল অট্টালিকা য় বাস করিতে পান, তাহাদের 
পণ্য-দ্রবাদিও সেই সকল অট্লালিকার রক্ষিত হয় 1” এই বন্দনে পণাদ্রবোর উপর কব- 
সঃ্গ্রহ হইত । চীন-গবর্ণমেণ্ট কি নিয়মে কর গ্রহণ কনতেন, “মার্কবোপোলো' তাহ] উল্লেখ 
করিয়া গিধাছেন। সে করেন হার,+-মসনাদ দ্রবোন ফুল্যেক উপর শতকরা সাড়ে তিন 
টাক] এবং অন্যান; দ্রব্যের উপর শতকর দশ টাক] নির্ধারিত ছিল । সম্রাট কুবলাই খার 
রাজন্ব।লে তাঁনতেল পণ্য চীনদ্ধেশে উপনীত হইলে কি ভাবে তাহ! চীনের বিভিন্ন প্রদেশে 
সংবাহিত হইত, ফন]সী-দেশীয় প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ডি-গাইনস্‌ তাহার একটু পরিচয় 
দিয়াছেন। “ফে।-কিন” প্রদেশের বন্দর-সমূহে এবং “চোয়ান-চৌ” (এই বন্দর মার্কোপোলোর . 
গ্রন্থে 'জেটন? নামে পরিচিত ) বন্দরে পশ্চিম-দেশ ( ভারতবর্ষ প্রভৃতি ) হইতে" পণ্যবাহী 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১০৯ 


অর্পব-পোত-সমূহ উপনীত হইলে মোগলগণের এবং কুবলাই খাঁর আনন্দের অবধি খাকিত 
না। ভারতবর্ষ হইতে পণ্য্রব্য-সমূহ চীনের বন্দরে উপস্থিত হইলে একটী প্রকাণ্ড মেল। 
বসিয়া যাইত এবং সেখান হইতে সেই সকল সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ 
বণিকগণ লইরা যাইত । 
“জেটন? বন্দর হইতে সমুদ্র-পথে পারস্তে গমন-কালে মার্কোপোলো দক্ষিণ-ভারতের 
ও গুজরাটের বছ বাণিজ্য-বন্দর দর্শন করিয়াছিলেন । তাহার গ্রন্থে সেই সকল বন্দরের 
দক্ষিণ-ভারতে অনেকগুলির পরিচয় আছে। তাহার পরিদৃষ্ট একটা প্রদেশের নাম_ 
মাবার মাবার? (10281)%-) | এই প্রদেশ সে সময় বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি 
9০ সম্পন্ন ছিল। এই প্রদেশকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও 
সমুন্নত রাজা বলিয়। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 1 মাবার-রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান বন্দর 
ছিল। তাহার নাম--“কৈল? (081) 1 বর্তমান তিন্নেেলি সহরকে কেহ কেহ প্রাচীন 
“কৈল? বন্দর বলিয়। নির্দেশ করেন, এবং বর্তমান “ভাৌত প্রদ্দেশ “মাবার রাজ্য বলিয় 
পরিচিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ মার্কোপোলো লিখিত “মাবার” প্রদেশকে “মালবার” 
উপকূল বলিয়। অনুমান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। মার্কোপোলোর 
গ্রন্থে মেলিবার” (16170) নামে আর এক প্রদেশের উল্লেখ আছে । মেলিবার-_ 
মালবার বলিয়। প্রতিপন্ন হয। কুমারিক! অন্তরীপ হইতে নেল্লোর পর্য্যন্ত যে ভূমিথগড 
অর্থাৎ অধুন। যাহা করোমগুল উপকূল বলির। পরিচিত হয়, মুসলমাঁনগণের শাসন- 
সময়ে সেই প্রদেশ “যাবার? নামে পরিচিত ছিল ১২৮০ খৃষ্টাব্দে এই মাঁবার-রাজ্য হইতে 
চীনদেশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল । চীনাদিগের রাজকীয় বিবরণীতে দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত 
“মা-পার? (815-09-0) রাজ্য হইতে চীন-সত্াটের দরবারে দৃতগমনের প্রসঙ্গ লিখিত 
আছে। ১২৮৬ খুষ্টান্ষে সন্ত কুধলাই খর দন্রবাৰে “মাবার” হইতে উপটৌকনাদি 
গিয়াছিল,” _প্রোক্ত রাঙ্গকীয় বিবরণীতে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে 
সকল বৈদেশিক রাজ্য হইতে চীনে উপচৌকনাদি গিয়াছিল, তাহার মধ্যে “মাবার” 
রাজ্যের পরিচর একটু বিশেষভাবে লিখিত আছে। ব্াজকীয় বিবরণীতে প্রকাশ+_- 
মাবার-রাজ্য পঞ্চ-ভ্রাতার শীসনাধীন ছিল; আর তাহাদের প্রতিনিধিরূপে চামালেটং, 
(07797751500) চীনে মোগল-দরবধারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। “মাবার"-প্রদেশের 
সমৃদ্ধি-সময়ে আরবের ও পারসোর মুসলমান এঁতিহাসিকগণ এ প্রদেশের বাণিজা-সম্পদের 
বিষয় শতমুখে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ-সহরের অধিবাসী আব- 
দুল্প। এন ওয়াসেফ ১৩০০ খৃষ্টাব্দে পারস্ত তাষায় এক ইতিহাস প্রণঘন করেন। সেই গ্রন্থের 
নাম--তাজ্জিয়াতুল্‌ আমসার্‌ ওয়া তাজরিয়াতুল আসার ।” ! সাধারণতঃ এই গ্রন্থ 'তারিখ- 
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ই-ওয়াসেফ' নামে পরিচিত। “মাবার'-রাজ্য সন্ধে এই গ্রন্থে লিখিত আছে,-_“মাবার- 
প্রদেশ কাউলাম হইতে নীলাওয়ার পর্ষাস্ত বিস্তৃত । কাউলাম (9.01217) অধুন। কুইলন 
(041157 ) বলিয়া এবং নীলাওয়ার (11987) অধুনা নেল্লোর বলিয়া পরিচিত 
হইতেছে । সমুদ্রতীরে মাবার-রাজ্যের দৈর্ঘ্য--তিন শত প্রসং। এ রাজ্যের অধিপতি 
“দেবর” অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত। চীন ও মাচীন হইতে কৌতুহল- 
প্রদ পণ্য-সমূহ এবং হিন্দ? ও “সিন্দ' হইতে তত্তদ্দেশের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমূহ সর্ব 
এই বন্দরে সংবাহিত হয়। পক্ষবিশিষ্ট প্রকাওড পর্ধ্বতের ন্যায় 'জঙ্ক' নামধেয় অর্ণব-পোতে 
সেই সকল পণ্য এই বন্দরে আনীত হইয়া থাকে। পারস্যোপসাগরস্থিত স্বীপ-সমৃহের 
শীশবর্য্য এবং ইরাক” ও “খোরাসান' হইতে আবন্ত করিয়! রুম-রাজ্যের (কনস্তান্তিনোপলের ) 
ও ইউরোপের সমৃদ্ধি-সৌষ্ঠব প্রধানতঃ “মাবার*-বন্দরের বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল 1? 
পারসা-দেশের অন্যতর প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক রশিছুদ্দীনের গ্রস্থেও ওয়াসেফের এই সকল 
কথার প্রতিধবনি দৃষ্ট হয়। রশিছুদ্দীন ১৩১০ থুষ্টান্দে প্সাপন গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। 
তাহার গ্রন্থের নাম--“জামিউৎ-তাওয়ারিখ? | এ গ্রন্থে প্রকাশ, “মাবার হইতে রেশমী 
দ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য ও বনু-পরিমাণ মুক্তা বিদেশে রপ্তানী হইত। স্থল-পথে ও জলপথে 
উভয় পথই এখানকার পণ্য বিদেশে যাইত । রাজ্যের দৈর্ঘা-বিস্তৃতির বিষয়ে ও বাজার 
দেবর উপাধি প্রভৃতি সব্ষঙ্ধে এই গ্রন্থ-_ওয়াসেফের গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুসারী । মাবার-প্রদেশের 
এক সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া, ওয়াসেফ আরও যাহা লিখিয়াছেন, এতত্প্রসঙ্গে 
তাহাও উল্লেখ-যোগ্য । ওয়াসেফ লিখিয়াছেন+_“কয়েক বর্ষ পূর্বের সুন্দর-পাঙ্ডি মাবারের 
ধ্দেবর” বা রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার তিন ভাই। ভ্রাতগণ সকলেই ভি ভিন্ন 
প্রদেশে স্বাধীন-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবরের ত্রাতৃত্রয়ের মধ্যে তকিউদ্দিন আবদার 
বহমন ওণবান ও বিশেষ কর্মক্ষম ছিলেন । তিনি হিন্দ-প্রদেশের “মার্জবান? বা শাসনকর্তা 
বলিয়] প্রখ্যাত। তাহার যশৌগানে ও প্রশংসাবাদে দেশের অধিবাসিগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠ 
ছিলেন। তিনিই দেবরের সহকারী মন্ত্রী ও প্রধান পরামর্শদাত] | সর্ধববিষয়েই তাহার 
বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইত। চীন ও হিন্দ প্রভৃতি দুরদেশ হইতে যে সকল পণ্য-ত্রব্য “মাবার' 
বন্দরে আনীত হইত, আবদার রহমনের আদেশান্ুসারে, তাহার প্রতিনিধি ও কর্মচারিগণ 
তৎসমুদায়ের সারাংশ প্রথমে গ্রহণ করিতেন। তাহাদের পছন্দমত দ্রব্যাদি গৃহীত হওয়ার পর 
অপরে পণ্যাদি ক্রয় করিতে পারিত ৷ আবদার রহমন যে সকল পণ্য পছন্দ করিয়া লইতেন, 
। ততৎসযুদায় তাহার আপনার অর্ণবপৌতে “কেজ' দ্বীপে সংবাহিত হইত, অথব। বণিকগণকে ও 
পোতাধ্যক্ষগণকে তিনি তৎ্সমুদায় এ দ্বীপে লইয়া যাইতে আদেশ দিতেন । সেখানেও 
সাধারণ লোকে সহসা সে সকল পণ্য ক্রর করিতে পারিত না । তত্রত্য “মালিকুল ইসলামের" 
কন্মচারিগণ প্রথমে আসিয়া আপনাদের আবশ্তক দ্রব্য গ্রহণ কন্পিত। তাহার গ্রহণ করার 
পর+ বণিকেরা অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া “মাবারের” অধিবাসিগণের মধ্যে বিক্রয় 
করিত । অবশিষ্ট যাহ। কিছু থাকিত, কতক পোত-সাহায্যে পারিপার্থিক দ্বীপ-সমূহে ও পুর্বব- 
পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। এ সকল সাগ্রী বিক্রয় করিয়া বিক্রুয়- 
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লন্ধ অর্থে আবার আপনাদের ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ফলতঃ, দুর 
চীনদেশের পণ্য “মাবার” হইতে নানাস্থানে সুদুর পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। পৃথিবীর 
অন্ত্র বাণিজ্যের এব্সপ স্থব্যবস্থা ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যান না। মার্কোপোলো! 
“মাবার? প্রদেশের প্রধান বন্দরের নাম “কেল? ব। “কৈল? বলিয়। নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,_-“কৈল” নগর ন্ুৰ্হৎ ও সুপ্রসিদ্ধ। পশ্চিমের হশ্মোজ, কিশ, 
এডেন এবং আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে ঘোটক ও অন্যান্য পণ্য বহন করিয়! যে সকল 
বাণিজ্য-পোত পূর্ববভিমুখে গতিবিধি করিত, তৎসমুদ্য় এই “কৈল? বন্দরে প্রথম 
উপস্থিত হইত। * মার্কোপোলো-ভারতের প্রাচীনহ্ের তুলনায় সেদিনের মার্কোপোলো-_ 
যে বন্দরের এইরূপ সমৃদ্ধির বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয়_তাহার পরিদৃষ্ট 
সেদিনের সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দবের স্থান-নির্দেশে অধুনা অনুসন্ধিৎস্থু প্রত্বতত্ববিদগণের 
গবেষণ। পর্যাদস্ত হইতেছে । দ্রাবিড়ী-ভাষার ব্যাকরণ-রচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ডক্টর কন্ডওয়েল 
তিন্লেভেন্পী-জেলার ইঠিহাস-গ্রন্থ প্রণয়ন-উপলক্ষে মার্বোপোলো-কথিত “কৈল' বন্দরের 
, অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তিনি বলেন,-কোরকাই এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীন 
কয়াল (0৮1) নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দুষ্ট হয়। মার্কোপোলো। কথিত সুবিখ্যাত “কৈল-বন্দর" 
কালে এ রূপ পরিগ্রহ করিযাছে। বর্তমান কৈল-পন্লীর ছুই তিন মাইল উত্তরে এবং পল্লীর 
নিকট এক মাইল দেড় মাইল ব্যাপিক়্। তগ্ন ইষ্টকের ও মৃত্-পাত্রের ভূপ পরিদৃষ্ট হয়। সেই 
তগ্রস্ূপে মধ্যে আন্রধ-দেশের মৃত্পাত্রের ও নানা আকারের নানা রঙের চীনা বাসনের 
ভগ্নাবশেষ-সমূঠ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সে সকল ভগ্রাবশেষ সংগ্রহ করিলে এক দিনে 
এক গাড়ী সংগ্রহ, হইতে পারে । কয়াল, কোরকাই এবং পারিপার্থিক পল্লীর অধিবাসিগণের 
স্মৃতি হইতে চীনের সহিত কর়।লের বাণিজা-সন্বন্ধের বিষয় যদিও লোপ পাইতে বসিয়াছে 
কিন্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চীন। বাঁসনের তগ্রাংশ-সমূহ সে স্বতি এ।গরুক করিয়া দিতেছে । তবে 
যেআরবের ও পারস্তে'পসাগরের বন্দর-সমূহের সহিত কয়ালের বাণিজ্য-সন্বদ্ধের বিষয় 
আজিও অনেকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ__সেই বাঁণিজ্য-সঘন্ধ অতি 
আধুনিক কালেও বিদ্যমান ছিল” 1 কৈল-বন্দরের স্থান-নির্দেশে ডক্টর কন্ডওয়েল যে 
কোরকাই পল্লীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ত্র স্থানের প্রাচীনত্ব নানারূণে প্রতিগন্ন 
হয়। থুষ্ট-পূর্বধ নবম শতাব্দীতে কোরকাই পাণ্যবংশীয় রাঁজগণের রাজধানী ছিল। 
সে প্রাটীন-গৌরবের কিঞ্চিৎ আভাস এই খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ওফির-বন্দর-প্রসঙ্গে 
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১১২ ভারতধর্ষ। 


পূর্ব্বে ( ৬২পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ) উল্লেখ করিয়াছি। ওয়াসেফের বর্ণনায় এ প্রদেশের রাজার নাম-_- 
সুন্বরপ|ি বলিয়৷ পরিচয় পাইয়াহি। হইতে পারে, স্ুন্দরপাঙ্ডি--সেই প্রাচীন পাগ্ডা-বংশের 
শেষ স্্বরতি; সম্ভবতঃ তাহার পর হইতেই এ রাজ্য মুসলমান-রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হয় । 
স্বন্দরপা্ডির দক্ষিণ-হস্ত-স্ব্ূপ (ভাহার ভ্রাত1 বলিয়া পরিচিত ) তকিউদ্দিন আবদার 
বহমন প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিলে তাহার[ই মুসলমান ধর্খে দাক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। কিন্তু সে বিতর্কের স্থান এখানে নহে । এখানে কেবল এতত্প্রসঙ্গে আভীর, 
উবারি, ওফির, কোরকাই, কৈল, কয়াল প্রভৃতির প্রাচীনত্বের ও অভিন্নত্বের স্ৃতি জাগরুক 
হইতেছে, ইহাই বলা যাইতে পারে । 
মার্কোপোলো দক্ষিণতারতের আর আর যে সকল বাণিজা-কেন্ত্রের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মেলিবার (1511)87), মুৎখফিলি (04001) ও লার (9) প্রদেশ 
রাত. এবং কোমারি (00778171), কৈলাম (00210) )১ এলি ( 71), টানা 
কথিত (10102), কম্বে্ট (72200), সেমেনাট (4612702720 প্রভৃতি বন্দর ততৎ- 
অগ্থান্ত বন্দর । কালে বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। মালবার-প্রদেশকেই মার্কোপোলো 
মেলিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন, প্রতিপন্ন হয়। মেলিবার-রাজ্যের ৰর্ণন।-প্রসঙ্গে 
মার্কোপোলে। লিখিয়াছেন,_"ন।ন! দ্রেশ হইতে, প্রধানতঃ মাঞ্জি-প্রদেশ ( দক্ষিণ-চীন ) 
হইতে, এই বন্দরে বাণিজ্যপোত-সমূৃহ আগমন করিত । এই বন্দর হইতে মাঞ্জিতে এবং 
পশ্চিমাঞ্চলে বহুবিধ মসল| রপ্তানী হইত। এখান হইতে যে সকল পণ্য এডেন-বন্দরে 
যাইত, বণিকগণ তৎ্পমূদায প্রায়ই আলেকজাক্ত্রিপ্। সহরে চালান দিতেন। তবে এই 
বন্দর হইতে পূর্বাঞ্চলে যদি পণা-বাহী পোত দশ খানা যাইত, পশ্চিমাঞ্চলে সে তুলনায় এক 
খানার অধিক যাইত ন।। এই মালবার-উপকুল ন্মরণাঁতীত-কাল পূর্ববে যে বৈদেশিক 
বাণিঙ্গো প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহ। আমরা পুর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রদেশের 
অন্তর্গত কালিকট বন্দর এক সময়ে ষে সমৃদ্ধির উচ্চ-চুড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার নান। 
প্রমাণ পাঁওয় যায় । আরবদেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুতা৷ ১৩৪২ থুষ্টাব্ডে দাক্ষিণাত্য- 
প্রদেশে আগমন করেন। কালিকট-প্রদেশ তখন একজন হিন্দুনুপতির শাসনাঁধীন ছিল। 
ইবন-বাতু। এ বন্দর সম্বন্ধে লিখিয়! গিয়াছেন,__“মালবার-প্রদেশে কালিকট একটি প্রধান 
বন্দর। পৃথিবীর সকল দেশের বণিকগণের এই বন্দরে গতিবিধি আছে। এই বন্দরের 
অধিকাংশ মুসলমান বণিক এতই ধনৈশ্্য-সম্পন্ন যে, ঠাহাদের যে কেহ একজন এ বন্দরে 
সমাগত পোত-সমূহের সমগ্র পথা ক্রয় করিতে সমর্থ ছিলেন এবং তাহাদের যে কেহ একজন 
একাই তদন্ুরূপ পণ্য-বাহী পোত-সমূহ সঙ্জিত করিয়া! বিদেশে পাঠাইতে পারিতেন।? 
মেলিবার-প্রদেশের বর্ণনার পর মার্কোপোলো। টানা বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়। 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৷ ১১৩ 


মেলিবার-প্রদেশের বর্ণনার পর মার্কোপোলো। টানা বন্দরেয় রিষয় উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। বর্তমান কালে বোশ্বাই-প্রেসিডেন্দীতে থান নামে একটী বন্দর দৃষ্ট হয়। 
বোত্াই হইতে কুড়ি মাইল দ্বুরে সালসেটি ্বীপে এ বন্দর অবস্থিত। মার্কোপোলো-কবিত 
টানা বন্দর-_অধুন “থান।” নাম পরিগ্রহ কতিয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । এই বন্দর সন্বন্ধে 
মার্কোপোলো লিখিয়। গিয়াছেন,--“এই বন্দর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্ত প্রসিদ্ধ । বনু অর্ণব- 
পোত ও বণিক-সম্প্রদায় সর্বদা এখানে গতিবিধি করে । এই বন্দর হইতে নালা শ্রেণীর 
অত্যুৎকৃষ্ট চণ্, মোমজাম। এবং কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। বিদেশ হইতে বণিক- . 
গণ এই বন্দরে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্্র এবং অন্তান্ত বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করিয়। 
থাকে 1” টানা-বন্দরের পর মার্কোপোলোর গ্রন্থে 'লার' প্রদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ধবকালে 
এক সময়ে গুজরাটকে ও কো্কণের উত্তরাংশকে 'লাট-দেশ” বলিত। মার্কোপোলে। উহাকেই 
“লার'-প্রদেশ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্র প্রদেশের বণিকগণকে মার্কোপোলো 
“আব্রৈমান? (ব্রাহ্মণ ?) নামে পরিচিত করিয়া তাহাদের সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
ও সকল বণিক যেমন সত্য-পরায়ণ ছিলেন, তেমনই পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। 
তাহার। মছ্য-মাংস স্পর্শ করিতেন না, এবং পরের ভ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান কৰিতেন। 
ভাহাদ্দের গলদেশে যে উপবীত ছিল, মার্কোপোলোর বর্ণনায় তাহ। বুঝিতে পারা যায় । * 
মার্কোপোলো-কখিত “কৈলাশ” বন্দর অধুন? ট্রাতাক্ষোবের (ত্রিবাছ্ছুবের ) অন্তর্গত “কুই- 
লোন? নগর বলিয্না নির্দিষ্ট হয়। মার্কোপোলোর বর্ণনায় প্রকাশ,_ঞ বন্দরে মাঞ্জি অর্থাৎ 
দঘক্ষিণ-চীন, আরব ও “লেতাস্ত' উপসাগর হইতে পণ্য-বাহী পৌোত সহ বণিকগণ সর্বদা 
আগমন করে; প্র বন্দরে রপ্তানীর ও আমদানীর কার্যে তাহারা বিশেষ লাভবান হয়। 
চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতেও এই “কুইলোন? বন্দরের বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ আছে। 
এই বন্দরের বা৷ প্রদেশের নৃপতি চীনাদিগের নিকট “পিনাতি” বলিয়া পরিচিত ছিলেন । 
কুইলোনের অধিপতিগণ সাধারণতঃ «বেনাদান? বলিয়া পরিচিত। ব্রিবাক্ছুরের রাজারা 
আজিও গর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্র নাম চীনা-ভাবায় “পিনাতি” রূপ পরিগ্রহ 


* 'লার-প্রদেশের বণিকগণের সপ্থন্ধে মার্কোপে।লোর উক্তির আভাস পূর্বেও € এই পরিচ্ছেদের ৮ পৃষ্ঠা 
জরষ্টব্য ) আমর! প্রদান করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্ত মার্কৌপোলোর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অংশও 
উদ্ধৃত করিতেছি,--*'5০9 10058 1070%/ 056 01556 4১050002721 00751 0696 705101821/5 ঢা 0076 
৬/0114) 8৮70 015 2195৮ 68070517002 055 ০০1 09৮ 65111790970 2079617176 01 ভঞ0৮ 112 
107015 0০৮90৮04555 206 ০৬ 006 ৪55 0£ 070 ০090655 91200155 60 চান ৫ 
10049551715 £০০৫5 ০০ 0020 0799 আ1]] 560 09165 01 05505070991) ঠ)ছ়াত। ঠা 006 হা০৮ 
16651 10501051) 5661008 155195519 ঢা 019ঠিচ 06 09001617151 2070 2505176700000010155100 
602190৮1786 116 0155555 0 08500%/, 7005) ৪67০ 1691, 2720 ৫017010170 911785 2710 1155 2 
[ভি ০৫ ত5৮ 025610- ০ ০৩1৫ 655 ০৮ 509 5০০০০০৮8509 71036 1051012256০ 2170615 
৪০ 51812 ৩০017705005, 2010 চাচা আত 50 00507058860 09 সিজার ও 0550 01 
000৮ 0৮৩ 01555700101 280 75৫ 81067 016 06156 চো 5০ 0৮2৮0195595 চি 01589 
হাঃ চাও ৯2০০--45766 72০0 (34৫5 24%7559 

ছর্থ। ১৫ 


১১৪ ভারতবর্ষ। 


করিয়! থাকিবে, ইহাই অনেকে অনুমান করেন। * “কুইলোন? বন্দরে আদা, মরিচ 
এবং উৎকৃষ্ট নীল পাওয়া যাইত। "ব্রাঞ্জিল” (রং-করিবার উপযোগী ) কাঠ এখানে প্রচুর 
মিলিত। আরবের ও পারস্তের বণিকগণ আপনাদের বাণিজ্য-পোত সহ এই বন্দরে 
বাণিজ্য করিতে আসিতেন। মার্কোপোলো-কথিত “এলি'-বন্দর অধুন! “কানানোর? নাম 
পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। “মাঞ্জি' ভিন্ন অন্যান্য দেশ হইতে 
যে সকল বাণিজ্য-পোত গ্রীষ্মকালে এই বন্দরে আসিয়! উপস্থিত হইত, সপ্তাহ মধ্যে 
পণ্য-দ্রব্য নামাইয়। দিয়া সেই সকল পো।ত যত শীপ্র সম্ভব এই বন্দর হইতে চলিয়। যাইত | 
কারণ, নদীর মোহানা ভিন্ন এই বন্দরে জিনিষ-পত্র নামাইবার-উঠাইবার সুবিধা ছিল ন|। 
অপিচ, সে স্থান প্রধানতঃ বালুকাকীর্ণ থাকায় সেখানে অধিক দিন পোত রক্ষ1 কর! নাবিক- 
গণ বিপজ্জনক বলিয়। মনে করিত। কিন্তু “মাঞ্জি' হইতে যে সকল বাণিজ/-পোত এ বন্দরে 
উপস্থিত হইত, তৎসমুদায় এ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করায় কোনও দ্বিধাবোধ করিত না। 
তাহারা বন্দর-সান্লিধ্যে বাণিজ্য-পোত রক্ষার উপযোগী কাঠের নজর প্রভৃতি প্রস্তত করিয়। 
লইয়াছিল। মার্কোপোলোর বর্ণনায় 'এলি'-বন্দরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। 
মার্কোপোলোর ভারত-আগমনের প্রায় ৭* বৎসর পরে ইবন-বাতুতা ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তিনি প্র বন্দরকে একটী সুপ্রতিষিত সুগঠিত নগর বলিয়া বর্ণন করিয়! 
িযাছেন। নদীর মোহীনীয় খর নগর অবস্থিত ছিল এবং বড় বড় জাহাজ-সকল প্র বন্দরে 
গতিবিধি করিত। ইবন-বাতুতার উচ্চারণে এই বন্দর “হিলি বলিয়া পরিচিত হয়। 
তিনি বলেন।_কেবল হিলি, কাউলাঁম ও কালিকট বন্দরেই চীন-দেশের বাণিজ্য-পোত 
সমূহ গতিবিধি করিত। মার্কোপে।লো আর আর যে সকল বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাহার কথিত “মুৎফিলি? অধুন1 “তেলিঙ্গন? বলিয়।, কাম্েট “কান্মে? 
বলিয়া, কোমারি “কমোরিন? বলিয়। এবং সেষেন।ট সোমনাথ" বলিয়া পরিচিত হইয়া] 
থাকে । “কান্ধে" বন্দব্রে প্রচুর পরিমাণ নীল উৎপন্ন হইত এবং অতি স্স্্ মোমজাম। মিলিত। 
এখান হইতে কাপাস-বন্ত্রের রপ্তানী ছিল। চামড়ার ব্যবসায়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ 
করে। এখানে অতি উত্তমরূপে চামড়। পরিক্ষার করিবার ব্যবস্থা ছিল। করোমণ্ডল উপকূল 
মুক্তা উত্তোলনের কেন্দর-স্থান ছিল, এবং গুজরাটের উপকূলভাগ জল-দস্থ্ার উপদ্রবে ছুরবি- 
* মার্কোপোলোর ্রমণনুত্বান্তের অনুবাদক ইউল সাহেবের এবং প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত এম্‌ পাখিয়ার 
প্রভৃতির অনুসরণে 'ডন" পত্রের প্রসিদ্ধ লেখক গুযুক্ত হারাণচন্ত্র চাকলাদার এমএ মহাশয় এই কথাই লিখিয়া 
গিয়াছেন। প্রসিষ্ধ ফরাসী এরতিহাসিক মিশনারী ডি. মৈল, কিউলান (কুইলোন) রাজোর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 
--১২৮২ খঠান্দে এ রাজ হইতে বাণিজ্যের সবিধার জন্ত চীনদেশে চৌয়ান-চু €জেটন ) বন্দরে দূত প্রেরিত 
হইয়াছিল। সেই দত নাদাধিধ উপহারের মধ্যে চীন-সম্রাটকে একটা পুচ্ছবিহীন কৃক্বর্ণ বৃহৎ বানর উপহার 
দিয়াছিলেন। সেই উপহার প্রাপ্ত হইয়া চীন-সস্রাট আপনার জনৈক প্রতিনিধিকে (সেই প্রতিনিধি 'যাং-টিংপি" 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ) তিন বার সেই বন্দরে ভারতীয় দূতের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।-_-[)6 
ট141125 প্রণীত 277৫0756 (5৮৪7৫2০ 26 1 087%০) উ, 854০127 প্রনীত। 22256825 7১০18174848 
এবং 917 12571 ৮০০ অনুদিত 77 79১০ &" 9৮ 242/৫০ 2০2০ গ্রভৃতি গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া হারাণ 
বাবু এই মকল তব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
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গম্য ছিল _হার্কোপোলোর বর্ণনায় এতদ্বিবরণ অবগত হওয়া যায়। জল-দন্থ্যগণ প্রতি 
বৎসর শতাধিক পোত সহ সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিত। আপনাদের পোত মধ্যে আপন 
আপন পুত্র-পরিবারকে ও তাহার! সঙ্গে লইত। সার? গ্রীক্মকাল তাহার! সমুদ্র-পথে শিকার 
অস্গেবণে ঘৃরিয়। বেড়াইত এবং পথে কোনও বাণিজ্য-পৌত দেখিলে তাহ নুষ্ঠন করিত। 
সময়ে সময়ে পচিশ-ত্রিশ খান! দক্থা-পোতে তাহারা ছুর্গশ্রেণী গঠন করিয়া রাখিত। গাচ-ছয় 
মাইল পর্যন্ত সমুদ্র-পথ তাহাদের হ্র্গ-মধ্যে পরিণত হইত । হঠাৎ কোনও পোত যদি 
তাহাদের কবলে পড়িত, তাহার আর নিস্তার ছিল না । “সকোট্রা' দ্বীপে এইরূপ অসংখা 
জল-দস্থ্যর আড্ড। ছিল। সেখানে তাহারা নিঃসন্ষৌচে লুন্তিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। 
মার্কোপৌলে! ভারতবর্ষে সুধহৎ অর্ণবপোতসমূহ দেখিয়াছিলেন। এক-একখাঁনি পৌোত- 
পরিচালনায় তিন শতাধিক নাবিকের আবগ্তক হইত । এক-একখানি পোতে পাচ-ছয় সহস্র 
বস্তা মরিচ বহন করিতে পারিত। এঁ সকল পোত বাণিজ্যের জন্য দেশে-বিদেশে গতিবিধি 
করিত। মালবার-উপকুলে মুক্তা উত্তোলন সন্ঘন্ধে বণিকগণের যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে 
সমবায়-বাণিজা-প্রথার (জয়েপ্ট স্টক কোম্পানীর ) আভাস পাওয়া যাঁয়। কতকগ্তলি বণিক 
একত্র মিলিত হইয়। নানা-শ্রেনীর বিভিন্ন-আক্কভিন্ন পৌঁতেন্র ও ডুবুবীদিগের সাহায্যে শুক্তি 
উত্তোলন করিত। তঙকাঁলে যে সকল ডুবুদী সমুদ্র-গর্ভ হইতে শুক্তি উত্তোলন করিত, 
তাহাদের কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ কৰিলে বিদ্ময়াবষ্ট হইতে হয়। ভুবুবীদিগের গীষ্ষের 
সঙ্গে জালের থলে ঝুলান থাকিত। সমুদ্র-গর্ভে ডুব দরিয়া যতক্ষণ নিশ্বীস বন্ধ রাখিতে 
সমর্থ হইত, ততক্ষণ শুক্তি তুলিয়। তাহারা জলের উপর ভাসিয়৷ উঠিত। পুনঃপুনঃ 
ডুব দিয়া শুক্তি তুলিয়! ডুবুরীরা কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। এইবূপতাবে শুক্তি 
উত্তোলন করাইয়া বণিকগণ মুক্তার ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হইতেন। 
মার্কোপোলোর পরবত্তাঁ বৈদেশিক ভ্রমণকারী বা গ্রন্থকারগণের মধ্যে আবুল-ফেদা স্রায়ার 
ওডোরিক, ইবন-বাতুতা, ওয়াসেফ, মাহুয়ান, আবদার রাজ্জাক, নিকোলো-কণ্টি, 
টিটি ষ্টেফানো, বার্থেষ। প্রভৃতির প্রদত্ত ভারতের বাণিজ্য-সংক্রাস্ত বিবরণ 
বৈদেশিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আবুল-ফেদ1-_ডামাস্কাসের অধিবাসী । তিনি 
অরঞণকান্পিগণ। খুষ্টীয ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ( ১২৭৪ খুঃ__-১৩৩১ খৃঃ), ভারতবর্ষ- 
পরিভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মালবার-বন্দরে মরিচ-ব্যবসায়ের বিষয় 
এবং করোমগুল-উপকূলে সুক্ম কার্পাস-বস্ত্র ব্যবসায়ের বিষয় উন্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ( ১৩২১ থুঃ ) ফ্রায়ার ওডোরিক ভারত-মহাসযুদ্র পার হইয়া 
ভারতবর্ষে উপনীত হন । যে অর্ণবপো।তে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, রাজপুত নাবিক- 
গণ কর্তৃক সেই অর্ণবপোত পরিচালিত হইয়াছিল। সেই অর্থপোত সাত শত আরোহী 
বহন করিয়া আনিয়াছিল। এই বিবরণ পাঠ করিয়া ড্র ভিন্সেপ্ট শ্মিথ বলেন, 
হষ্রায়ার ওডোরিকের এই ভ্রমণ-বৃস্তাস্তের বর্ণনশয় প্রতিপন্ন হয়, গুজরাটের নাধিকগণ 
এইরূপ স্ুবুহৎ অর্ণবপোত-সমূহ আগাঁথারসাইডিসের সময় হইতে যোড়শ শতাকী পর্যাস্ত 
ভারত-মহাসাগরে পরিচালন করিতে অভ্যস্থ ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব- 
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দেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাঁতুতা। দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হছন। তিনি চবিষশ বৎসর 
কাল ( ১৩২৫ থুষ্টাব্ব হইতে ১৩৪৯ খুষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত ) বিদেশ-ত্রমণে ব্রতী ছিলেন । মহম্মদ 
তোগলকের দূতরূপে ইবন-বাতুতা। চীনদেশে গমন করেন। কান্থে হইতে তিনি জাহাজে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। কালিকট, সিলোন, বঙ্গদেশ প্রসৃতি স্থান-সমূহে অশেষ বিপদ 
অতিক্রম করিয়া তিনি চীনদেশাতিমুখে অগ্রসর হন। চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে 
ওথমে মালবার-উপকূলে আসিয়! তিনিকিছুদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে মালবার 
উপকূল হইতে তিনি মস্কটে ও অর্খ্বজে গমন করেন। ভারতের বন্দর-সমূহ সম্বন্ধে 
মার্কোপোলো৷ যে সকল বিষয় লিখিয় যান, ইবন-বাতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রায়ই সেই 
সকল বিষয়ের পৌষকতা দৃষ্ট হয় । তবে জল-দস্থ্যর উপদ্রব লত্বদ্ধে ইবন-বাতুতা প্রকার 
স্তরে মার্কোপোলোর উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝ যায়। ইবন-বাতুতা৷ 
বলেন,-যে সকল বাণিজ্য-পোত বাণিজ্য-শুক্ক প্রদান না করিয়া! প্রবঞ্চনা করিবার 
চেষ্টা পাইত, জলদস্থ্যগণ সেই সকল পোত লুণ্ঠন করিত। ফলে, বৈদেশিকগণের নিকট 
দস্থ্যনাষে অভিহিত হইলেও লুষ্ঠনকারিগণ রা'জবিধি-লঙ্ঘনকারিগণের দগুদানে রাজবিধি- 
রক্ষারই সহায়তা করিত। প্রতিহাসিক ওয়াসেক চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
“মাবার" বাণিজ্য-বন্দর প্রসঙ্গে তাহার উক্তি পূর্ধ্বে উল্লেখ করিয়াছি ( এই পরিচ্ছেদ্ের ১*৯ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ওয়াসেফ বলেন”_-"মাবার ( মাঁলবর ?) বন্দরে আরব ও পারস্য হইতে 
বছ অশ্ব বিক্রয়ার্থ আসিত। আবু-বাকরের রাজত্বকালে এক এক বৎসর দশ সহস্রাধিক অশ্ব 
এ বন্দরে আমদানী হইয়াছিল । মার্কোপোলো। ( ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে) এই অর্ব-ব্যবসায়ের 
বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,--“ভারতের বাজন্বের অধিকাংশ, অশ্ব-ক্রয়ের জন্য 
বিদেশে চলিয়। যাইত। মার্কোপোলোর পর বৈদেশিকগণে্র গ্রস্থে ভারতবর্ষের বাণিজ্য- 
সব্বন্ে যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, মা-হুয়ানের বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজলীয় । মা-হুয়ান__ 
যুসলমান-ধর্ীবলম্বী চীন1। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারভ্ভে চীন-দেশ হইতে চেংহো। যখন 
ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দ্রেশ-পরিত্রমণে আগমন করেন, মাহুয়ান তখন দৌভাষীন্বপে তাহার 
সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ১৪০৯ খুষ্টাব্দে তিনি কালিকট বন্দরের বাণিজ্য- 
সম্পদের বিষয় বর্ণন করেন। প্র বন্দর তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান মধ্যে পরি- 
গণিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের বণিকগণ এ বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চীনদেশ 
হইতে যখন কোনও বাণিজ্য-পোত এ বন্দরে উপনীত হইত, তখন রাজকীয় বাণিজ্য- 
পরিদর্শকগণ জনৈক “চিট্টি' বা মহাজনের সহিত বাণিজ্য-পোতে আগমন করিতেন। তখন 
পণ্য-দ্রব্যাদির ভালিকা' প্রস্তুত হইত এবং তৎসমুদধায়ের দর-নির্ধারণের জন্য একটী দিন 
নির্দিষ্ট হইত। বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ ব্যপছেশে, চীনদেশের বাণিজ্যের সুবিধার 
জন্য ভারতবর্ষ হইতে যে ছুত প্রেরিত হইত, মাহুয়ান তদ্ধিবয় বিশদভাবে আলোচন। 
করিয়া গিয়াছেন। খুষীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ( ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে) আবদার বাজ্জক কাঁলিফট- 
বন্দরের সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,_“কালিকট হইতে সর্বদাই বাণিজ্য- 
পোতি-সমূহ মক্া-নগরে গমন করিত; সেই সকল বাণিজ্য-পোতে প্রধানতঃ মরিচ 
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বোঝাই থাঁকিত। কালিকটের অধিবাসিগণ পোত-পরিচালনে হুঃসাহসিকতার পরিচন্ব 
দিত। সুতরাং এই বন্দরের বাণিজ্য-পৌত-সমৃহ-আক্রমণে জলদন্যুগণ কখনই সাহস 
করিত না। এই বন্দরে সর্ধবিধ পণ্য-দ্রব্যেরই আমদানী-রপ্তানী ছিল। এই বন্দরে 
স্থবিচার ছিল; বণিকগণের পণ্যাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল; ন্ুতরাং বণিকগণ 
নানাদেশ হইতে বহুবিধ পণ্য-দ্রব্য লইয়া এই বন্দরে আগমন করিত । তাহারা নিঃসক্কোচে 
আপন আপন পণ্য তীরে নামাইয়া বন্দরের বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইত। সেই 
সময়ে সেই সকল পণ্যের উপর তাহাদের কোনরূপ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক ছিল না; 
অপিচ, সেই সকল পণ্যের হিসাব-পরীক্ষার জন্যও তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত 
না। গুস্কালয়-সংক্রান্ত বাজকর্মচারীরাই বণিকগণের পণা-দ্রব্যাদি রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিতেন এবং দ্বিবারাত্রি তত্প্রতি লক্ষা রাখিতেন। বিজীত-দ্রব্যের মূল্যের চল্লিশ 
ভাগের এক ভাগ শ্তক্ক-স্ব্ূপ গৃহীত হইত। কোনও দ্রব্য বিক্রীত না হইলে, তজ্জন্য 
বণিককে কোনও শ্ুক্ক দ্রিতে হইত না। ক্চিৎ কোনও বাণিজ্য-পোত দৈব-বিপাকে পথভ্রষ্ট 
হইলে অন্যানা স্থানের অধিবাসিগণ একট) ছল। করিয়া সে পোত লুণ্ঠন করিত; কিন্তু 
কালিকট বন্দরে সে আশঙ্কা ছিল নাঁ। যদি কোনও পোত পথভ্রষ্ট হইয়। এই বন্দরে 
আসিয় উপস্থিত হইত, বন্দরের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে আশ্রয় প্রদীন করিতেন ; বাণিজ্য- 
পোতকে কোনই উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত না” পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
নিকো-লো-কষ্টি নামক জনৈক পরিব্রাজক তারতবর্ধ-ভ্রমণে আগমন করেন। ভারতের 
বাণিজ্য ও নৌ-যানাদি সন্বন্ধে তিনি লিখিয়! গিয়াছেন,__“ভারতের অধিবাঁসিগণ আমাদের 
অপেক্ষ। বৃহত্বর'যানাদি নিশ্নীণ করিতে পারদশাঁ। তাহারা এত বড় বড় অর্ণবপোত 
প্রস্তুত করিতে পারিত যে, সেই অর্থবপোতে এগার বার মণ (ওজনের) মদ্দা পূর্ণ ছুই 
সহআধিক পিপা সংবাহিত হইতে পারিত। সেই অর্ণবপোত-সমূহের এক-একটীর পাচটী 
করিয়া মান্বল ছিল এবং পাচখানি পাইলের সাহাযো তাহ। পরিচালিত হইত । তিন প্রস্ত 
তক্তার দ্বারা তাহার সেই পোতের তলদেশ প্রস্তুত করিত ৷ বিষম বাত্যায় তরণী বিপর্যান্ত 
হইবার উপক্রম হইলে, নির্্াণ-কৌশলের দৃঢ়তায় উহা রক্ষা পাইতা অপিচ, কতকগুলি 
পোত এমনই স্থকৌশলে নির্িত হইত যে, তাহার একাংশ তগ্ন হইলেও অপরাংশ অব্যাহত 
খাকিত এবং তৎসাহায্যে যাত্রিগণ রক্ষা পাইত |” দক্ষিণ-দেশের বণিকগণ সম্বন্ধে তিনি ফে 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি লিখিয়াছেন,--“বণিকগণ বিশেষ ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন । তাহাদের অনেকেরই 
আপন আপন অর্ণবপৌত আছে । শতকরা চক্লিশখানি পোত তাহাদের নিজন্ব। সেই 
এক-একখানি পোতের যুল্য__দেড় সহত্ ্বর্ণমুদ্রার কম নহে ।? পঞ্চদশ শতান্ধীর শেষভাগে 
ইটালীব অন্তর্গত “জেনোয়া” নগরের অধিবাসী বণিক ষ্টেফানো' ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার 
উদ্দেষ্তে ভারবর্ষে আগমন করেন । তাহার নাম-হায়রোনিমে। ডি সান্টো স্েফানো।।” 
তিনি*ফোসির' (বর্তমান “কায়রে? বন্দর এক সময়ে নামে পরিচিত ছিল) বন্দর হইছে 
ষাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন & যে অর্ণবপোতে তিনি আরোহণ করিয়াছিবেন, সেই 
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অর্ণবপোতের কাষ্ঠফলকগুলি রঞ্জু ছার! সংবদ্ধ ছিল এবং কার্পাস-বিনির্বিত পাইল-তরে 
তাহা পরিচালিত হইত। ভারতবর্ষে আসিয়া ষ্টেফানো৷ একবার সমুদ্র মধ্যে বড়ই বিপদে 
পড়িয়াছিলেন। ন্থুমাত্রা হ্বীপ হইতে তিনি সেবার কাে-বন্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। 
পথে মালদ্বীপ-পুঞ্জের নিকট ভীষণ ঝঞ্চাবাতে তাহার পোতখানি ভগ্ন হয়। তখন ভগ্ন- 
পোতের একখানি তক্তায় আরোহণ করিয়। তিনি সমুদ্র-মধ্যে ভাসিতে থাকেন। যে 
অর্ণবপোতে তিনি স্ুমাত্রা-ছ্বীপ হইতে যাত্রা করেন, সেই পোতের সঙ্গে আরও তিনখানি 
পণ্য-বাহী পোত কান্দে-বন্দরাভিমুখে যাত্রা করিয়।ছিল। ন্ুবাতাসের সাহাষায পাইয়া! সেই 
পোতত্রয্ পাচ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যখন পৃর্বেবোন্ত পৌত-মগ্রের 
সংবাদ পায়, তখন পোতের আরোহীদিগকে রক্ষা করিবাঘ্ জন্য ও মগ্রপোতের 
পণ্যা্দির উদ্ধার-কল্লে নৌকা প্রেরণ করে। তাহারই একখানিতে আশ্রয় পাইয়! 
ষ্টেফানো? কাম্বে-সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবদার বাজ্জকের, নিকোলো-কষ্টির 
এবং ষ্রেফানোর পরিবর্ণিত সেই সকল বিবরণ “হাকৃন্গুত” সোসাইটীর প্রকাশিত “পঞ্চদশ 
শতাব্দীর তারতবর্ষ'-সংক্রান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত আছে।* ষ্টেফানোর পর ইটালীদেশ হইতে 
আর একজন ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । তাহার নাম-_- 
লোডোভিকে। ডি বার্থেমা। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে ( ১৫০৩ থুষ্টাব্দ হইতে ১৫০৮ 
খৃষ্টাব্দ ) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন॥। ভারতবর্ষে কিরূপ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় অর্ণবপোত প্রস্তত 
হইত, তাহার ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে সে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তৎকাল-প্রচলিত নানাবিধ 
অর্ণবপোতের নাম উল্লেখ করি! গিয়াছেন। কত দিনে কোন্‌ বন্দর হইতে কোন্‌ 
বন্দরে পৌঁছান যাইত, তাহার বর্ণনায় সে আভাস পাওয়। যাঁয়। সে হিসাবে কালিকট 
হইতে আট দ্বিনে পারস্যে এবং কুমারিক অন্তরীপে পৌঁছান যাইত । তিনি মিশর, সিরিয়া, 
আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়া ১৫১০ খুষ্টাঞ্দে 
ইটালীয় ভাষায় আপন ত্রমণ-বৃত্তাত্ত লিপিবদ্ধ করেন। 1 ভারতের বাণিজ্য-সম্পদ স্বন্ধে তিনি 
যাহ? ঘলিয়। গিয়াছেন, বঙ্গদেশ-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা হইবে। ভারতবর্ষে যোগল- 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠীর পূর্বে যে সকল বৈদেশিক লেখক ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিক্। গিয়াছেন, তাহার্দেরই মধ্যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণিত বিবরণের আভাসমাত্র 
গুযৃত্ত হইল হইল। ইহার পর যোগল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে ইংরেজ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার 








ছি, পেলে €86%6 25% ০৮৮/০৮% রা  মন1085৮ 8০৭০৮ ] 81155008-) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 
১৫ই ডিসেম্বর 'হাক্লুত সোসাইটা' (1191145: 5০০1০/) সংগ্রঠিত হয়। ব্রিটনের অধিবাপিগণের বিদেশ- 
ভ্রমণের ও বৈদেশিক-আবিফ্ার়ের বিবরণ সংগ্রহ জন্ত রিচার্ড হাকলুত অশেষ পরিশ্রম কবেন। তদনুসারে 
ভাহারই নামে এ সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। 

1 জন উইপ্ট।র জোনস্‌ ইংরাজী ভাষার “বার্থেমীর' ভ্রমণ-বৃত্ত/ত্থের অনুবাদ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ 
পানি বেলার অভিনব টীকাটিঞ্নী সহ এ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন গ্রস্থখাণি 'হাকলুত সৌনাইটীর” 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১১৯ 


কালে ভারতের বাণিজ্যের গতি কোন্‌ পথে প্রধাবিত হয় এবং কিব্ূপভাবে কোন্‌ 
বাণিজ্য-কেন্দ্রের অন্্যুদয় হয়, যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে । 
উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য । 
ভারতের বাণিজ্যের কথা কহিতে গেলে, আরও কত কথাই কহিবার প্রয়োজন হয়। 
এতত্প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল কথ! বল! হইল, তাহাতে প্রদ্রেশ-বিশেঘের আংশিক 
বাণিজা-্রসঙ্গে কথারই আলোচন। হইয়াছে । বিশদতাবে কহিতে গেলে, ভারতের 
প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় । দাক্ষিণা- 
5 তোর এবং পশ্চিম-ভারতের কথা যতটুকু যে ভাবে বল। হইয়াছে, সে 
ভাবেও যদি অন্ত প্রদেশের কথা৷ কহিতে হয়ঃ কত অনুসন্ধানের ও কত সময়ের আবশ্তক 
এবং তাহাতে গ্রন্থকলেবরই ব। কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সহজে অনুমান করা যাইতে 
পারে। এ পর্য্যন্ত ব্গদেশের বাণিজ্যের কথা আমর। উল্লেখই করি নাই। অনেকে হয় 
তো৷ মনে করিতে পারেন, _“বঙ্গদেশ সেদিন মাত্র সমুদ্র-গর্ড হইতে উখিত হইয়াছে ; বঙ্গ- 
দেশের আর গৌরবের কথ। কি আছে; আর তাই বুঝি আমরা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নীরব রহিয়! 
গিয়াছি।” কিন্ত বাস্তবিক কি তাই ? সত্যসত্যই কি বঙ্গদেশ সেদিন মান্র সাগর-গর্ভ হইতে 
উিত হইল ? আর সত্যসত্যই কি বঙ্গ-দেশের গৌরবের কথা কিছুই নাই? বঙ্গের 
বাণিজ্য-সম্পদের এবং অন্যান্য গৌরবের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই খণ্ডে পরিচ্ছেদাস্তরে 
প্রকটন করিবার প্রয়াস পাইলাম। তাহাতেই বঙ্গদেশ সন্বদ্ধে ত্রম-ধারণা। দুরীভূত হইবে। 
বঙ্গদেশ ভিন্ন, মধ)-তারত, বিহার, উড়িস্য|১ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ? লঙ্কা-ত্বীপ প্রভৃতি প্রসঙ্গেও 
কত কথাই বল] যাইতে পাবে। কলিঙ্গ-রাজোর অস্্যুদয়ের দিনে এবং চোল-রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠার সময়ে তততৎ্-রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর হইতে যে বাণিজ্য-প্রভাব দ্রিকে দ্িকে বিস্তৃত 
হইযাছিল, তদ্বিষয় আলোচন1 করিলেও কত তন্ব অবগত হওয়া যায় ! ভারতের বাণিজ্য- 
সৌকর্ষ্ের জন্য ভারতের বিতিন্ন জনপদ হইতে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন সময়ে 
রাঞ্জ-প্রতিনিধিগণ গতিবিধি করিতেন। ধর্শপ্রচার-ব্যপদেশে ভারতীয় ধর্প্রচারকগণ 
বিতিন্ন প্রদেশে গমন করিয়। প্রকারাপ্তরে ভারতের বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়। দিয়া 
ছিলেন। যেমন বহির্ধবাণিজ্যে, তেমনই অন্তর্বাণিজ্যে তারতেব কৃতিত্ব প্রকট পরিদৃশ্মান। 
কোন্‌ দেশে কোন্‌ দ্বীপে কোথায় কি তাবে ভারতের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
এবং কেমন ভাবে ভারতীয় নৃপতির রাজ্যের বা নামের অনুসরণে উপনিবেশাদির নামকরণ 
হইয়াছিল, সে সকল তব অনুসন্ধান করিলেও এত বিষয় হদরঙ্গম হইতে পারে । 
প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রত্বতত্ববিদগণ প্রায় সকলেই সিংহল-দ্বীপকে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের একটী কেন্ত্রস্থান বলিয়া! উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। সিংহল-ন্বীপ নানা সময়ে 
সিল নানা নামে পরিচিত ছিল । রামায়ণে ও পুরাণ-পরম্পরায় “লঙ্কা” নাষ 
বা দেখিতে পাই । লঙ্কাকে অনেকে 'সিংহল' বা “সিলোন? নামে অভিহিত 
লঙ্কাীপ। করেন। কৌদ্ব-জাতক গ্রন্থে এবং পরবর্তাঁ সাহিত্যে সিংহল নাম উজ্্বল 
ইইয়াখাছে। মধ্যযুগে এই হীপ “তাপ্রোবেণ” নামে পরিচিত হয়। ৭ওনিসিক্রা ইটস" 


১৯২৬ ভারতবর্ষ । 


উহাকে প্র নামে প্রথমে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়। প্রমাণ পাওয়া যায়। 'তাপ" এবং 
“রাবণ” এই ছুই শব্দের সংযোগে “তাপ্রোবেণ' নামের উৎপত্তি । “তাপ? শবে দ্বীপ বুঝায়। 
“রাবণের' পরিচয় হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। রাবণের “তাপ? বা ত্বীপ--এই অর্থে 
“তাপ্রোবেণ” নামের স্ষ্টি_ ইহাই পণ্ডিতশণের অনুমান ।* টলেমি বলেন, এই ্বীপ পূর্বে 
“পালোসিমুণ্ডি” (1১8196517)701) নামে পরিচিত ছিল; কিন্তু তাহার সময়ে প্রত্বীপ “সালিস" 
(3511০) নামে পরিচিত হয়। দ্বীপের অধিবাসিগণ এ ছীপকে “সালোই? (991০০ ) নামে 
অভিহিত করিত। তাহ হইতে ক্রমশঃ “সেলান? বা “সিলোন? (9919০: 0০107) স্থচিত 
হয়। হিন্দুগণ এ দ্বীপকে “সিংহল' দ্বীপ বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। এ ছ্বীপেন্ষ প্রাচীন নাম 
যে “পালোসিঘুগ্ডি? ছিল, পপ্পনি' তাহার পোষকত। করিয়া গিয়াছেন ; তবে তাহার সময়ে 
উহা! “তাপ্রোবেণ” নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আমেরিক৷ 
মহাদেশ আবিষ্কারের পুর্বে “তাপ্রেবেণ” পৃথিবীর বিপরীত অংশে অবস্থিত নূতন মহাদেশ- 
রূপে গ্রিনির গ্রন্থে পরিবর্ণিত হয় । সেই দূর অতীতকালে উহ বাণিজ্যের ও সভ্যতার কেন্দ্র- 
স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত । “কসমাস' সিংহলকে “সেলান"্বীপ বা “সেরেন'-দ্বীপ নামে 
অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময়ে সিংহলে বাণিজ্য-সম্পদের বিষয় পূর্ব্বে ( এই 
খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় ) উল্লেখ করিয়াছি । অধ্যাপক হীরেশ বলেন, -“আলেকজাগারের ভারত 
আগমনকালে এবং টলেমিগণের সমসময়ে লক্কা-দ্বীপ বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; 
আলেকজাগারের সময়েই “তাপ্রোবেণ? একটা দ্বীপ বলিয়া পরিচিত হয় । প্লিনি, আলেক- 
জাগডারের সমসাময়িক প্রাচীন এরতিহাসিকগণের মত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ, ৫০০ পূর্বব-পৃষ্টাব্ব হইতে ৫*০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লঙ্কা-দীপ হিন্দুবণিক- 
গণের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান ছিল। প্রস্থান হইতে সুদূর আফ্রিকার “আভডিউল" বন্দরে, 
ইয়ামেনে, মাঁলবারে, পূর্বব-উপদ্বীপে এবং চীনদেশে বাণিজ্য চলিত। লঙ্কান্বীপের সহিত 
অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য-সন্বন্ধ এই সময় বিদ্তমান ছিল |? 1 এরিয়ানের গ্রন্থে লঙ্কা্ধীপের বে 
বিবরণ দুষ্ট হয়, তাহাতে বুঝ! যায়, লঙ্কা-দ্বীপের উত্তরাংশ সুসত্য ছিল। এ স্বীপ হইতে 
পশ্চিমে ইটালি পর্য্যন্ত এবং পূর্বের চীন পর্য্যত্ত বাণিজ্য চল্গিত। টলেমির বর্ণনায় লক্ষা- 
দ্বীপের কয়েকটা প্রধান বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা”তালাকোরি, মোছুভি, 
আমুরোগ্রামমূ, মেয়োগ্রামম্‌ ইত্যাদি । লঙ্ক1-দ্বীপের প্রাচীন গৌরব-বিভবের বিষয় চিত্ত! 
করিতে গেলে কত কথাই মনে হয়! মনে হয়+_এই কি সেই ম্বর্ণলক্কা? কি 
বিভবৈশ্ধর্ষ্যের মহিমায় ইহার নাম হ্বর্ণ-পুরী হইয়াছিল? প্রত্বতত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ 
কেহ অনুমান করেন, বর্তমান সিলোন ব। লঙ্কা-ন্বীপ রাবণের সে স্বর্ণপুরী লঙ্কা দহছে। 
সে লঙ্কা সমূদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছে ; তাহার ধবংসাবশেব মাত্র এধন লঙ্কা-্বীপ 
নামে পরিকীর্তিত হইতেছে । ত্দনুসারে কেহ কেহ অষ্ট্রেলিয়। মহাম্বীপকে রাবণের লঙ্গ। 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সে হিসাবে সিংহল এবং লঙ্কা দুইটা স্বত্তর 





4860880 226850707956, ৬01, 
77845 চ০15১৪০৫ চ25০5055 22846০74665 20544414865, ০1, [0 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১২১ 


জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভূ-তব্ববিদূগণের গবেষণার বিষয় অনুধাবন করিলেও 
রাবণের লঙ্কার অন্ততঃ কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে বলিয়া প্রীতি জন্মে। 
সে হিসাবে বুঝিতে পারা যায়, এসিয়।-মহাদেশের দক্ষিণাংশ হইতে আফ্রিকার পূর্য্ব- 
প্রান্ত পর্য্স্ত পুরাকালে এক বিস্তৃত ভূ-খগ্ড ছিল। সেই ভূখগুকে একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ 
বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক বিবর্ভনে সেই বিস্তীর্ণ তৃখও ছিন্ন-বিছিন্ন ও 
তাহার অধিকাংশ জলমপ্র হয়। অধুন। তারত-মহাসাগনের ও দ্ক্ষিণ-মহাসাগরের মধ্যে 
ইতস্ততঃ বিছিন্ন যে দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হয়; তৎ্সমুদায় সেই প্রাকৃতিক বিপ্লবের তগ্নাবশেষ। 
অধ্যাপক হেকেল এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন 
করিবান্ন বিষয়। অধাপঞ্চ হেকেল বলেন,-“ভারত-মহাসাগরে একটী মহাদেশের 
অবস্থিতি প্রতিপন্ন হয়। স্বন্দা-দ্বীপপুঞ্জ (সুন্দরবন ?) হইতে এসিয়া মহাদেশের উপকুল- 
ভাগ বহিয়া আফ্রিকাব পূর্বব-উপকুপ পর্য্যন্ত সেই মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। সেই মহাদেশই 
সম্ভবতঃ মানবের আদি-জন্মভূমি । এক সময়ে সে মহাদেশের গৌরবের অবধি ছিল না? * 
মন্ুস্তের উৎপত্তি-তন্ব-বিষয়ক আর এক বৈজ্ঞানিক গ্রস্থেও এবপিধ মত পরিব্যক্ত। সেই 
গ্রন্থে প্রকাশ,--যে স্থান মানবের আদ্দি-জন্মভূমি বলিয়। প্রতিপন্ন হয়,সে স্থান এখন ভাবত- 
মহাসাগরের গর্ভে লীন হইয়।ছে।' 1 অধুন। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বহু দ্রাবিড়ী পঙ্ডিত এই 
মতের পোষকতাঘ তামিল-দেশের প্রাচীনন্ব ও পুর্বব-গৌরব খ্যাপন করিতেছেন । $ তাহারা 
বলেন,--প্রাচীন পাণ্য-রাজা দক্ষিণে বছদুর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। সেই ভূখণ্ড এক্ষণে 
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£ এ সম্বন্ধে তাহাদের একটী কৌতুহলপ্রদ উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি। তামিল-দেশই যে ভারতীয় 


সভ্যতার আদিতৃত, তাহারই প্রমাণ-প্রসঙ্কে তাহার। বলেন,_-আর্ধগ্ণের ভারত-আগমনের পূর্ববে যে জাতি 
ভারতবর্ষে বাস করিতেন, তাহারা 'ভারত' নামে পরিচিত ছিলেন। তহীদের নামান্ুদারেই “ভারতভূমি” নামকরণ 
হয়। প্রাচীন-ভাঁরতে তাহাদের ন্যায় শক্তিশালী আর কেহই ছিল ন1। সেজাতির বোক-সংখ্যাপ্ত সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল। তাঁহার! অধুনগা-লোপপ্রাপ্ত "চান্ডাইক-ইলামাইট' জ।তির শ্রাখা। সভ্যতার আন্দি্থান 'আকা- 
ডিয়।ন চাঁন্ডিয়া' হইতে তাহার! পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। 'চান্ডিয়া” হইতে তাহাদের 
প্রথম আগমন--মনুর সময়ে, ভারতের জলপ্লীবন-কালে। তাহাদের একদল লোক মনুর সঙ্গে পারস্তোপন!গরের 
মধ্য দিয়া আরব-সাগর পার হইয়। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম-উপকূলে উপনীত হন। বর্তমীন কুমারিকা অন্তরীপের 
সন্নিকটে পশ্চিম-ঘাট গিরিমালার অগ্তভুক্তি মলয়-পর্ববত তাহাদের প্রথম-আ শ্রয়ের স্থান হইয়াছিল। ক্রমশঃ 
তাহার! দক্ষিণ-মহাদেশে উপনিবিষ্ট হন সেই মহাদেশ পাগুদেশ নামে অভিহিত হইগ়ীছিল। সেই হইতে 
দক্ষিণ-দেশের নৃপতিগণ 'পাণ্তীয়' নামে পরিচিত হন | মহাভীরতোক্ত বীর পাঁওবগণেরও এই হইতেই নামকরণ 
হইছিল । বর্তমান লগ্ষাদীপের দক্ষিণে কুমান্পিক। এন্ত্ীপ হইতে পাঁকুলী নদী পথ্যন্ত সাত শত ঘোঁজন সেই 
পাওা-রাজগণের রাজ্য বিস্তুত ছিল। ভামিল বা প্রাবিড় দেশ প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা জ্টব্য। 
৪র্খা১৬ 


১২২ ভারতবর্ষ । 


সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত |? ভূ-তব্ববিৎ ও প্রত্বতত্ববিৎ্, পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করেন, 
প্রাচীন ভামিল-গ্রন্থে সেই মত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। “সিলাগ্লাদিকরম” তামিল- 
কাবা খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্র কাব্যে লিখিত 
আছে,_পুতাকালে পারুলী নদী এবং কুমারী অন্তরীপের মধ্যে বিস্তৃত এক ভূখণ্ড ছিল; 
সমুদ্র তাহ। গ্রাস করিয়াছেন ; সেই ভূ-খণ্ডে কুমারী-অন্তরীপেব দক্ষিণে সাত শত যোজন 
পরিমিত উনপঞ্চাশৎ বিতাগবিশিষ্ট এক জনপদ ছিল।" 'ইরাইয়ানার'-বিরচিত “আগা” 
প্লোরুল গ্রন্থের ভূমিকায় ভামিল-দেশের প্রসিদ্ধ কবি নক্িরারাও” এই কথাই লিখিয়। 
গিয়াছেন। “তোলকাপ্লিধাম? গ্রন্থের ভূমিক।র এবং টাকায় “ইলামপুরানার” এবং “নাচ্চিনার 
কিনিয়াব' যথাক্রমে এ কিন্বদ্স্তীরই সমর্থন করিয়।ছেন। ফলতঃ, প্রাচীন তাম্ল-কাব্যে 
দ্রাবিড়ী-পঞ্ডিতগণের মন্তব্যে এবং ভূ-তন্ববিদগণেব গবেষণায় বেশ বুঝ। খায়,-_বর্তমান লকঙ্কা- 
দ্বীপের দক্ষিণে বছদুর-বিস্তত এক স্থসভ্য জনপদ পুবাঁকালে বিদ্যমান ছিল; প্রারুতিক 
বিপ্লবে সে জনপদ এক্ষণে সাগর-গর্ভে লীন হইয়াছে । ধীহারা মধ্য-এসিয়ায় অথবা 
উত্তরমরুতে মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়! গির্ধারণ করিতেছেন, এই সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই 
উাহাদের বিচার-বিতর্কের বিষযীভূত হইবে । বাহ হউক, চীন সিংহল, যে কালে যে 
নামেই অভিহিত হউক ন। কেন, পুত্রীকালে বাণিজ্য-সম্পদে ও পীশ্বর্ধ্-গর্বেষ উহা যে 
গরীয়ান্‌ ছিল, নানারূপেই ভাহ। প্রতিপন্ন হন । 
ধর্মপ্রচারকগণ ধর্মপ্রচাব-ব্যপদেশে বিহিন্ন দেশে গতিবিধি করায় ভারতের বাণিজ্যের 
পথ নানাদিকে প্রশস্ত হইয়। অ।সিয়।ছিল। আমর পুর্ধবেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, এক সময়ে 
খবীর সর্বত্র ভারতের সনাতন-ধন্ন বিস্তৃত হইয়াছিল, আর আজিও 
রা তাহার ক্ষীণ পরিচয়-চিহ্ু ইউরোপে, আস্রিকায়, এমন কি আমেরিকায় 
পর্য্যন্ত, লক্ষ্য করিতে পারা যাঁয়। («পুথিবীর ইতিহাস” প্রথম খণ্ডের এক- 
ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ৪৬৪ হইতে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্ম্যগণের 
আঘধিপতা-প্রপঙ্গে, এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে । এখানে ততদ্বিষযয়ের পুনরুল্লেখ 
বাহুল্য মাত্র।) ভারতের ধর্মের প্রভাব কোথায় না বিস্তৃত ছিল? সুস্-দৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে, প্রাচো ও প্রতীচ্যে সর্বত্র ভারতের ধর্মের প্রতাব বিস্তৃত হয়। তবে, সেই স্থত্রে 
কোন্‌ দেশে কিরূপভাবে বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হয়, সাধারণতঃ তাহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। 
কৌদ্ধ-ধর্ম্ের অঙ্যুদয়ের পৃব্ব ভারতীব ছ্বীপ-পুঞ্গে ব্রা্মণ্য-ধর্ম্ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য- 
সন্ধ স্থাপিত হয়। দুর অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেইরূপ ছুই একটী ক্ষীণ-রশ্মি 
অধুনা নয়নপথে পতিত হইয়া! থাকে । বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিনে পৃথিবীর 
চারিদিকে বৌদ্ধধর্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই এখন 
বৌদ্ধ-ধর্মের জ্যোতিঃ নির্ববাপিত হইফ্ীছে। পৃথিবীর যে ছুই-একটী জনপদ আজিও বৌদ্ধ- 
ধর্দবের মহ্মায় মহিমান্বিত হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ কোথাও প্রাচীন-ভারতের 
বাণিজ্যের শ্বতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে! তন্মধ্যে, চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে সেই 
স্বৃতি একটু উদ্দ্বল দেখিতে পাই। খৃষ্ট-জন্মের পূর্বববর্তিকীলে চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচারক- 
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গণের গতিবিধি-স্থত্রে কি ভাবে চীনে ভারতের বাণিঞ্য বিস্তৃতি-লাত করিয়াছিল, পাশ্চাত্য- 
জাতির ইপ্তহাস হইতে সে বিবরণ একটু একটু প্রদান করিয়াছি। ধ্প্রচারকগণের 
চীনদেশে গতিবিধির জন্য, থৃষ্ট-জন্মের পরবস্তিকালেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে 
বাণিজ্যের নান! স্থবিধ। পাইয়াছিলেন। সেই ধর্-প্রচারকগণ কি ভাবে কখন চীনে গমন 
করেন, এ দেশে ভারতের কোনও ইতিহাসে তাহ। অন্ুসন্ধান করিয়। পাইবার উপায় নাই। 
বাষ্্র-বিপ্লবে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে চিশু সকলই লোপ পাইয়াছে । সুতরাং এ বিষয়ে এখন 
আমাদিগকে চীনাদিগের ও তাহাদের অন্ুসরণকপী পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণের অন্ুসন্ধ।নের 
উপরই নির্ভর করিতে হইবে । চীনাভাষায় লিখিত ভ্রিপিটক” সংক্রান্ত “কো স্বাই-ইউ-এন 
ক্যাটালগ'-গ্রন্থে এইরূপ কতগুলি ধর্শপ্রচারকের পারচয় আছে। ফা-হিয়ানের ভাঁবত- 
আগমনের ছুই বৎসর পুর্বে (৩৯৮ খুষ্টবে) ধন্মপ্রচারোদে'শে বুদ্ধভদ্র' চীনদেশে গমন করেন । 
তিনি শাক্যবংশীয় যুবরাজ অমিতোদনের বংশসস্ৃত। কোৌঁচীন হইতে যাত্রা করিয়! নি 
চীনে পৌছিয়াছিলেন। তাহার পর ৪২০ খুষ্টান্খে “সজ্ঘব বন্ণ? চীনদেশে গমন করেন । তিনি 
সিংহল-দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং “মহীশাসক বিনয়” অন্তবাদ করিয়া প্রসিদ্িসম্পন্ন 
বুদ্ধ, হ্ইয়াছিলেন। তিনি স্থলপথে চীন-দেশে গমন করেন এবং ৪২ 
ভি্ুণী-সজ্ব খৃষ্টাব্দে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাধত্ত হন। ৪২৪ থুষ্টান্দে কাবুলের ভূওপূর্বব 
প্রতি।  নৃপতির পৌব্র “গুণবন্মণ” চীনদেশে সুঙ-বংশীয় রাজগণের রাজধানীতে 
উপনীত হন। হঠিনি লঙ্কা-দ্বীপ হইতে যাত্রী করিয়া যবদ্বাপ পরিদর্শন করিয়া চীনে 
পৌছিয়াছিলেন। ৪২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট “উন? যখন চীন-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, 
সেই সময়ে তিন জন সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-প্রচারক চীনে গমন করেন । “ভিন্কুণী-নিদান” গ্রন্থে 
প্রকাশ,_-৪৩৩ খুষ্টবে নন্দী নামক একখানি অর্থবপোতে সিংহল-দেশ হইতে একদল 
ভিক্ষুণী চীন-দেশে গমন করিয়া ভিক্ষুণী-সঙ্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ-ব্রহ্মচারিণীগণ সেই 
আশ্রমে আশ্রয় পাইতেন। ৪০৩৪ খুষ্টান্ধে অপর একখানি অর্থধপোতে অপর কতকগুলি 
সিংহল-দেশীয় ভিক্ষুণী চীনদেশে প্রেরিত হন। সিংহলদেশে যে প্রণালীতে বৌদ্ধ-ধর্খের 
বিধিবিধান প্রতিপালন কর] হয়, সেই প্রথা চীনদেশে প্রচপন করিখার জন্যই এই তিক্ষুণী- 
সম্প্রনায় প্রেরিত হইয়াছিল। ৪৩৫ থুষ্টাব্দে লঙ্কা-দ্বাপ হইতে যাত্রা করিয়া “গুণভদ্র" চীন 
সাত্জ্যের কাউ'-প্রদেশে উপনীত হন । ফ।-হিয্বান লঙ্ক।-দ্বীপ হইতে 'সংযুক্ত-আগম' গ্রন্থের 
যে পাঞুলিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়। গিয়াছিলেন, “গুণভদ্র' তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
ইহার পর সঙ্ঘভদ্র আপনার শিক্ষকের সহিত চীন্মদেশে গমন করেন। তিনি ৪৮৮ থুষ্টাব্ে 
বুদ্ধঘোষ? প্রণীত “সামস্ত পাশদিক' গ্রন্থ অনুবাদ করিয়! যশগ্বী হন। ৫২৬ থুষ্টাবে দফিণ- 
ভারতের জনৈক রাজপুত্র বোধিধর্শ্' চীনদেশে গমন কবেন। তিনি প্রবীণ প্রসিদ্ধ ধন্মাধ্যক্ষ 
বোবিধস্প . বলিয়া! চীনদেশে বিশেষ সন্মান পাইয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনের সর 
জলপথে আপন রাজধানী নানৃকিন্‌ সহরে তাহাকে অত্যর্থন। করিয়া লইয়া যান। 
কাষ্টন-সহরে। চীনদেশের প্রসিদ্ধ তৌগোলিক “চিয়া-টান? ততপ্রণীত 'ছয়াহয়্া-সি-তা- 
চি” অর্থাৎ,/প্রতীচ্যে রাঁঞ্জকীয় দৌত্যবাহিনী'-সংক্রান্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়। গিয়াছেন,-- 
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“আন/ম হইতে স্থল্পথে “টিয়েন-চু' (ভারতবর্ষ) পৌছান যায়। তথাপি “তা-মো? (বোধিধর্শ) 
জলপথে সমুদ্র বাহিয়া “পান-যু (ক্যান্টম) সহতে আসিয়াছেন। তবে কি দুর স্থলপথ অতিক্রম 
করিয়া আসার অপেক্দাী জলপথে সুপ আস। যায় ?* ভৌগোলিক “চিয়া-টানের" 1 এই বিব- 
রণ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয, তৎ্কালে স্থলপথেই চীনদেশে গতিবিধি প্রশস্ত ছিল। অথব| 
ভৌগোলিক সেই বিষয়ই স।ধারণতঃ অবগত ছিলেন । যাহ। হউক, চীঘদেশে বোধিধর্দ্ের 
আগমনের পর হইতে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। তখন দলে দলে 
বৌদ্ধপ্রচারকগণ চীনে গিয়া বসবাস ক. তে আবুস্ত করেন্ু। সেই সময়ে চীনের এক “লে।-য়াংঃ 
প্রদেশে তিন-সহত্রাধিক বৌদ্ব-তিচ্কু এবং দশ-সহআধিক গৃহস্থ গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। খুষ্ীয় বষ্ঠ শতাব্ৰাঠে চীনদেশে ভারতীয় ধর্শপ্রচারকগণের আধিপত্য-বিস্তবের 
বিষয় চীনদেশ-সংক্রান্ত গায় সকল গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। 4 ধর্শ-প্রচারকগণ চীনে বসৰাস করায় 
ভারতের ধর্ম, ভারতের শিল্প এবং ভারতের বাণিজ্য চীনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চীনদেশের 
কোনও কোনও সদয় নুপতি বৌদ্ধপ্রচারকগণের জন্য সুন্দর সুন্দর আশ্রম-সমূহ প্রস্তুত 
করাইয়া দিয়াছিলেন। ওয়ে-বাঙ্গযের যুবরাজ বৌদ্ধ-প্রচারকগণের প্রতিপালনের জন্য 
বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন এবং তাহাদের বসবাসের জন্থ মনোরম স্থানে মনোহর অক্টালিকা- 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ৷ ১২৫ 


, বছ ধর্ধপ্রচারকের গতিবিধির পরি5য় পাওয়া যায়। ৭২* খৃষ্টাব্দে “বজবোধি" সমুদ্র-পথে 
চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন। মলয্নদেশ তাহার জন্মভূমি । তিনি বহু মূলমন্ত্র 
অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি চীনে গুঢ-রহস্তময় একটা বৌদ্-সম্প্রদাক় গঠন করেন। এই 
সময়ে মঞ্ু্ী নামক আর একজন বৌদ্ধ-প্রচারক চীনদেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকর্খ- 
চারিগণের সহিত তাহার মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায়, ভিনি ক্োষতরে চীন-সাআজ্য 
পরিত্যাগ করেন। একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়। চীনের দক্ষিণ-উপকূল 
হইতে তিনি ভারতাভিমুখে রওন। হইয্বাছিলেন। এই সময়ে জাঁপানেপ সহিতও ভারতের 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বোধিধর্শশ ধর্শ-প্রচারোদ্োশ্টে চীন হইতে জাপানে গমন করেন। 
যুবরাজ “শোতোকু? তাহার সহিভ আশাপ করিয়। প্রীত হইয়া 
ছিলেন। ৫৭৩ খুষ্টাব্দ হইতে ৬২১ থুষ্টাব্দের মধ্যে যুবরাজ শোতোকুর 
বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। “স্ুবকাকর' নামক মধ্য- 
ভারতের অধিবাসী বৌদ্ধপ্রচারক, ৭১৬ খুষ্টাব্দ হইতে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত, চীন-দেশে বৌদ্ধ- 
ধর্শ-প্রচারকার্য্ে ব্রতী ছিলেন। তিনি মধো একবার জাপানে গমন করেন। সেই সময়ে 
তত্রত্য একটী মন্দিরে একখানি ধর্্্রন্ব বাখিয়। আসেন। ইহার পর ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম 
প্রচারক “বোধিসেন' জাপানে গমন কন্পেন। তিনি মণ্তুত্ীণ সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চীনে 
গিয়াছিলেন । সেখান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়। তিনি জাপানে গমন করেন। তিনি জাপানে 
অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । জাপানের ধন্মপ্রচ/রকগণকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষ। 
দবেন। রাজদরবার হইতে তীহ।র প্রতিপোষণের জন্য বিশেষরূপ বাবস্থা হইয়াছিল। 
জনসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ও ভক্তিমান্‌ হয়। বল! বাহুল্য, এবন্প্রকার 
সশ্বন্ধ-স্থত্রে জাপানের সহিত ভারতের বাণিঞোর পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়া আসে। 
এদ্রিকে চীনে বৌদ্ধশ্রমণগণের উপনিবেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । মধ্যভারতের 
অধিবাসী “পুণ্য-উপচয়” ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে চীনদেশে গমন করেন। সেই সময়ে 
“পালান্‌" হইতে জ্ঞানভদ্র নামক জনৈক বৌদ্ধপ্রচারক চীনে দ্বিতীয়বার গমন করিয়াছিলেন । 
'পালান" দক্ষিণ মহ।সমুদ্রের কোনও জনপদ বলিয়! উল্লিখিত হয় । কিন্তু 

টা কোন্‌ জনপদ, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। ৭২৯ খৃষ্টাব্দে 'মি-টো+ নামে 
পরিচিত জনৈক বৌদ্ধ-শ্রমণ উত্তর-ভারত হইতে চীনে গমন করেন । 

তিনি বৌদ্ধধর্মের এত্রিরত্ধে' স্থপপ্ডিত ছিলেন৷ একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সহ চীনে উপনীত হইয়! 
তিনি চীনে আপন প্রাধান্য বিস্তার করেন। ধর্মপ্রচারকগণের এইরূপ গতিবিধি দশম ও 
একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল । দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশে বৌদ্ধপ্রচারক- 
গণের গতিবিধি বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "সুঙ'-বংশের ইতিহাসে সমস্ত-নামক জনৈক 
বৌদ্ধশ্রমণের বিষয় লিখিত আছে । তিনি কতকগুলি সঙ্গিসহ চীন-রাজদবারে উপনীত হন। 
তাহার সেই সঙ্গিগণের মধ্যে ষোলটী বিভিন্ন পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ৯৫৩ 
খৃষ্টাব্দে তাহার! চীনে উপনীত হন। এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় চীন-সম্রটের উপডৌকন-স্বরূপ 
কতকগুলি প্রসিদ্ধ-জাঁতীয় ঘোঁটক লইয়া! যান। “মা-তুয়ান-লিন্‌” প্রণীত এন্সাইক্কে?- 


জাপানে 
বৌদ্ধ-মন্প্রদায়গণ । 


১২৬ ভারতবর্ষ । 


পিডিয়া" গ্রন্থে এবং “পিয়ান-ই-টিয়ান' নামক অন্যতর চীনাভাষার “এন্সাইক্লোপিডিয়া? 
গ্রন্থে এ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মা-ভুয়ান-লিনের গ্রন্থে, পশ্চিম-ভারতের ছয় জন শ্রষণ 
(সমস্ত এবং মার পাঁচ জন ) এই সময় চীন দেশে গিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। 
কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে ষোলটী পরিবারের ও -সমন্তের গমনের কথাই লেখা আছে। এই 
ঘটনার পর ৯৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৭৫ থুষ্টাব্দের মধ্যে আরও বহু শ্রমণ চীনদেশে উপনীত 
হন। তাহারা সম্ট-সকাশে বহু-বৌদ্বপর্থগ্রন্থের পাঙুলিপি প্রদ্দান করিয়া সম্রাটের প্রীতি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে য়াং-কিষে-কোয়(ং-লো? (য়াং-কিয়ে-সৌ-লো ) 
নামক জনৈক শ্রমণ সম্বন্ধে বিতিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পূর্বব-ভারতের 
কোনও রাজার পুত্র বলিয়। পরিচিত। এ বিষয়ে বিশেষ মতান্তর নাই। তবে কেহ 
বলেন, _তিনি বৌদ্ধধর্্-প্রচগারক ছিলেন। কেহ বলেন,__তিনি রাজ পুত্র,সন্রাটের সহিত সধ্য- 
স্থাপন জন্য চীনে গিয়াছিলেন । 'য়াকিয়ে-কোয়াং-লে।" ধন্মসংক্রীস্ত কতকগুলি পাঙুলিপি 
চীন-সম্ত্রাটকে উপহার দেন। সেই পাঞ্জলিপিগুলি 'ফান্কিয়া'( সংস্কৃত বা পালি ) ভাষায় 
লিখিত ছিল। ইহার পর ধাহারা চীনে ধন্ম-প্রগারোদ্দেশ্তে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে শ্রীতোজ-রাজ্যের জনৈক বৌদ্ধ-শ্রযণ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন । বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ 
চীনাভাষায় অন্ুুবাঁদ জন্য ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্ত্রাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়। চীন-দেশে গিয়া 
ছিলেন। ইহার পর (৯৮৪ খুষ্টাব্ব হইতে ৯৮৬ থুষ্টান্দে) “লে]-হু-ন1+ (বৌদ্ধ-প্রচারক “রাহুল? 
চীনাদিগের উচ্চারণে “লা-ছু-ন।” নাম পরিগ্রহ করেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) ধর্মপ্রচার- 
ব্যপদেশে চীনদেশে গমন করিয়া! প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে একদল বৌদ্ধ- 
শ্রমণ চীনে উপনীত হন। তাহারা একখানি বাণিজ্য-পে।তে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা! 
করিয়াছিলেন। সম্াটকে উপহার দিবার জন্য তাহারা কয়েক প্রকার ঘণ্টা, বুদ্ধদেবের 
প্রতিমূর্তি ও তালপত্রে লিখিত কয্েকখানি পুঁথি লইয়া! গিয়াছিলেন। বৌ'্ধধর্-সংক্রাস্ত 
সেই পু*খিগুলি এবং উপহত দ্রব্যাদি পাইয়। সম্রাট বিশেষ পরিতুষ্ট হন। ইহার পর, ১০২৪, 
১০২৭, ১০৩৪ ও ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্শপ্রচারকগণের চীনদেশে গমনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই সময় প্রধানতঃ সকলেই বৌদ্ধধর্মমসংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া গিয়াছিলেন। 
১০৩৪ খৃষ্টাব্দে নয় জন শ্রমণের চীনদেশে গমনের বিষয় মা-তুয়ান-লিন উল্লেখ করিয়া 
শিয়াছেন। চীনাদিগের উচ্চারণে তাহাদের একজনের নাম-__-“সেন-চিং রূপ পরিগ্রহ 
করিয়। আছে। তিনি “্ুষশ? বলিয়া অধুনা এ দেশে পরিচিতি হইতেছেন। এসুযশ'__ 
শ্রমণের গুণবাচক পরিচয়। তীহাঁর সঙ্গী অপর কবজনের নামও গ্ররূপ বিশেষণযূলক। 
একজন ধর্মপর। একজন গৌরবময়, ইত্যাদি। সম্া-সকাশে গমন করিয়া উহার! 
সংস্কত-ভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্বধশ্থ-গ্রস্থ উপহার দিয়াছিলেন। তাহাদের উপন্ৃত 
আর আর সামগ্রীর মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি বুদ্ধদেবের দত্ত ও বোধিসব্বের প্রতিমূর্তি বিশেষ 
উল্লেখ-যোগ্য ৷ সেই সকল উপহারের বিনিময়ে শ্রমণগণকে সআ্রাট রেশমী বস্ত্রাদি উপহার 
প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে বৌদ্ধ-প্রচারকগণের গতিবিধির আর বিশেষ কোনও 
উল্লেখ দেখা যায় নী। থুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১২৭ 


আসে। এদিকে ইস্লাম-ধর্ম্নের অভ্যুদয় এসিয়াঁমহাদদেশ নবাঁন আলোকে উদ্ভাসিত 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্শের প্রচার-কার্ধ্য একরূপ বন্ধ হইয়া আসে । ইহার পর বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ধর্শপ্রচারকগণের প্রভাব লোপ পায়। তখন একমাত্র দুত-প্রেরণ দ্বারা 
বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার ব্যবস্থা হইযাছিল। 
উপনিবেশ-স্থাপনে, উপডৌকন-প্রদানে, অবশেষে দত-প্রেরণে চীনের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধ যে ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বে (এই 
পরিচ্ছেদ্ধের ৭৬ হইতে ৭৯ পৃষ্ঠায় ) প্রদান করিয়াছি । কেবল চীনদেশ 
ধলিয়। নহে? রোমে, গ্রীসে, পারসো, মিশরে, নানাদেশে ভারতবর্ষের 
বরাজদূতগণ প্রতিনিয়ত গতিবিধি কবিতেন। অনেক সময় তারতের 
বৈদেশিক বাণিজোর পথ প্রশস্ত করাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। যেমন ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে দূত প্রেরিত হইত; ভেমনই বৈদেশিকগণও ভারতের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপন 
জন্য তারতীর নৃপতিগণের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিতেন । রোমের, গ্রীসের, পারস্যের 
মিশরের এবং চীনের ইতিহাস-সমূহে রাজদুতগণের গতিবিধির বিবরণ নানাস্থানে পরিদৃষ্ট 
হয়। গ্রীক-বীর আলেকজাগার ভারতবধে আগমন করার পর, গ্রীসের সহিত ভাপতবর্ষ 
এক অভিনব সন্বন্ধ-স্ত্রে আবদ্ধ হয়। চন্ত্রগুপ্রকে খুদ্ধে পরাজিত করিতে অসমর্থ হওয়ায়ঃ 
আলেকজাগারেব সেনাপতি সেলিউকাস-নিকেটর মৌর্য্য-সগ্রাটের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন। 
সেই সন্ধির সর্ডে সেলিউকাস-দুহিতা চক্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণীতা হন। তখন, গ্রীক-দবত 
মেগাস্থিনিস কিছুকাল তারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন, ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে 
এবং গ্রাসদেশ হইতে ভারতবর্ষে দুতগণ সর্ধদ্দাই গতিবিধি করিতেন। তাহাতে ভারতের 
গ্রীসে ও রোমে সহিত গ্রীসের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল, তাহা বলাই বাছল্য। 
দূত ২৮৭ পূর্বব-খৃষ্টান্দে সেলিউকাস নিহত হন। তৎপুত্র আট্টিওকস্-সোটর 
যাতায়াত।  পিতৃ-পরিতাক্ত রাজ্যের আধিপত্য লাত করেন। সে সময়ে চন্ত্রগুপ্ডের পুত্র 
বিন্ুসার মগধের সিংহাসনে সমাঁরূঢ় ছিলেন । মাতুল আন্টিওকস্-সোটরের সহিত তাগিনেয় 
বিন্বুসারের অসপ্তাব ছিল ন।। ইহাদের রাজত্বকালে দূতগণ অব্যাহততাবে গতিবিধি 
করিতেন। ুষ্ট-পূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে (২৮৫ পুর্বব-পৃষ্টাব্দ হইতে ২৪৭ পুর্বব-পৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ) 
টলেমি ফিলাডেলফাস্‌ মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে 
ডাইওনিসাস্‌ নামীয় জনৈক রাজদ্ুত ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্ভবতঃ সে সময়েও 
বিশ্বুসার মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর রাজচক্রবর্তী অশোকের 
প্রতিষ্ঠার দিনে সিরিয়া-রাজ আল্টিওকাস থিয়স, মিশর-রাঁজ টলেমি এবং মাসিডন-রাজ 
আন্টিকোলস্‌ ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করেন। অশোকের শিলা-লিপিতে এই সকল দূতের 
উল্লেখ আছে। অগাষ্টাস্‌ সিজার * যখন রোমের সম্াট-পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে 


আগঞ্টাসসিজার রোমের একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ। । অধুনা ইংরাজী-ভাষার উপমায় 'আগষ্টাসের সময়ের 
সাহিতা' (4789 ০9৪ ০1 1760720005) বাক্য প্রান্নই উচ্চারিত হয়। এই অগ্গা্টীসেয় সময়ে রোম 
সাজাজ্যের সাহিত্য বিশেষরাপ গ্রবৃদ্ধি-সম্পর হইয়াছিল। নেই হইতেই এই উপম। চলিয়। আসিতেছে ৬০ পুর্ব্ব- 


দুতপ্রেরণে 
বাণিজ্যের স্থবিধা। 





১২৮ ভারতবর্ষ। 


(২* পুর্ব-খুষ্টাবে ) রাজ। 'পাগ্ডয়ন্‌” তাহার রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিয়াছিশেন। 
দ্বাক্ষিণাতো পাগ্ডা-্াজার নুপতি 'পাঙিয়ন্” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। উত্তব-ভারতেব মৌর্ধ্য-রাজবংশ ইউরোপের সহিত যখন সধখ্যতা-শত্রে আবদ্ধ হন, 
দাঙ্গিণত্যের বুপতিগথের মধ্যে পাঞ্যরাঁজগণ তখন সেইরূপ সধখ্যতা-স্থাপনে সমর্থ 
হুইযাছিলেন । পরবর্তিকালে দাক্ষিণাত্যের সহিত রোমের যে বাণিজ্য-সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হয়, পাগ্যরাজগণেব দূত-প্রেরণাদি চেষ্টাই তাহার মূলীস্ভৃত। অগাষ্টাস্‌ সিজারের সময়ে 
উত্তপ্-ভাণতেত্র অধিপতি পোরাসের নিকট হইতেও এক দৃত প্রেরিত হইয়াছিল । স্ত্রাবোর 
গ্রন্থে সেই দূতের নাষ _-জান্মাণে।-খেগাজ' (287470-10)68ঘ9 ) বলিয়। উক্ত হুইয়াছে। 
এই নামে, ভাবভায় ভাষার কোন্‌ শব্দ কি মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহ] বুৰ। যায় ন। 
দূত ঘে পত্র লইঘ। যায়, সেই পত্র গ্রীক-ভ।মার লিখিত ছিল। পত্রে পোরাস্‌ আপনাকে 
ভারতের ছয় শত নৃপতিণ্ন অধিপঠি বলিয়া পশিচয় দিযাছিলেন। রাজ! পোরাসের 
নিকট হইতে যে দূত অগাষ্টাসের রাধানীতে গমন বেন, এখেন্স-সহরে তিনি অগ্নিদগ্ধ 
হইয়ু। ইহলীল। সংবরণ করিয়াছিলেন । সেইখানেই তাহার কবর হর । সেই কবরের গাত্রে 
তাহান পরিচয়-জ্ঞকপক কয়েকটী কথ। লিখিত ছিল । তাহার মর্খযোগী থেগাজ বা খেগান 
এই কবরে আর লইয়[ছেন | তিনি তাঁরতবর্ষের 'বারুগাজ।' হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। 
স্বদেশের আচার-পদ্ধতি পালন করিয। তিনি অক্ষয়-কীর্তি লাভ করিয়াছেন ।? * অগাষ্টাসের 
সময় দূত-প্রেরণের বিষয় "ডিওন ক।পিয়।স", “ফ্োরাস এবং 'ওরোপিয়াস" বিশেষভাবে 
উল্লেখ করির। গিয়াছেন। রাজা পোরাসের নিকট হইতে যে সকল সামগ্রী অগাষ্টাস্‌- 
সকাশে উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল, ত্সহ একটী ব্যাস্ত ছিল। ডিওন কাসিয়াস 
বলেন,_-ইহার পুর্বে রোমবাসীর। কখনও ব্যাস্ত দর্শন করেন নাই; সুতরাং ব্যাস্ত 
দেখিয়। তাহার বড়ই দ্মাশ্চর্যাখিত হইয়াছিলেন।? সম্রাট অগাষ্টাসের সময় রোম-সাস্্রাজ্য 
খট্ন্দের ২৩শে সেপ্টেথব অগ্বাঠাসের জন্ম হয়। তাহা পিঠা নাম-_'অক্টেডিয়াস্', ম মাতার নাম _'আর্টিরা"। 
“মা্টিয়া--জুণিয়াস দিজরের ভাঁখিনেধী। এ হিসাবে জুশিয়াস সিজ।র,--অগ্াষ্টাসের প্রমাতামহ। অগীাষ্টাসের 
বয়ংক্রম যখন চাবি বংসর, ৬খন উহাব পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাত] পত্যন্তর গ্রহণ করেন। অগাষ্টাসের 
বয়স যখন বার বংসর, খন ভাহাব প্রতিতাৰ পরিচয় পাইয়), জুলিয।স্‌ সিঙ্গার তাহাকে পোষ্যগুত্র গ্রহণ করেন, 
এবং আপনার উত্তরাধিকারী মনোনযন কবিয| যান। ৪৪ পূর্বব-ৃঃাধে € ১৫ই মার্চ ) জুলিয়াসৃ-সিজারের 
হত্যাকাও সাধিত হ্য়। ইহার পব, নাঁন। বিপ্লব অতিরম করিয়। অগাষ্ট।স্‌ রোমের 'কন্সল্‌ (09751) 
নির্বাচিত হন। প্রথমে তাহার নাম ছিল-_জুলিয়।স্‌ সিজার অক্টেভিয়ানাস্‌। ২৭ পুব্ব-ৃষ্টান্দে তাঁহার কৃতিত্বে 
মুগ্ধ হইয়া, সদসাগ্রণ তাহাকে 'অগাষ্টাস্‌ (44745145 05470078 94০৮22) অর্থাৎ 'পবিত্র' আখ্য। প্রদান করেন। 
সেই হইতে তাহার নাম হয়--কেয়স্‌ জুলিয়স্-সিজার অক্টেভিয়ানাঁস্‌ অগাষ্টাস (010৩ 00170502591 
09০25150705 4১085585) 1 সংক্ষেপতঃ তিনি অগষ্টীস্‌ সিজার বলিয়া পরিচিত। ১৪ থুষ্টাবের ১৯শে আগষ্ট 


৭৭ বৎসর বয়সে অগাষ্টাস্‌ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

প্রাচীনকালের বাণিজা-বিষয়ক গ্র্থে ডক্টর ভিল্পেন্ট সেই কবর-গ ত্রাঙ্কিত লিপির ইংরাজী অনুধাদ 
প্রকাশ করেন। সে অনুবাদ)--:'11510 70505 10150875 017 10308276175 10889) হা 11740 তিতা 
টিলসানগনরণ। স70 16016011715616 100] 2০০০0০10509 095 ০৮জ০থ। 01005 ০০0700- 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১২৯ 


হইতে অনেক লোক এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরস্ড করিয়াছিলেন। শখন 
ভারতে রোমীয়গণের কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতের 
সহিত রোমের বন্ধত্ব-বন্ধন এতই দৃঢ় হয় যে, দাক্ষিণাত্যের মুজিরি-বন্দরে অগাষ্টাসের 
নাষে একটী মন্দির পর্ধযস্ত উৎসর্গাকৃত হইয়াছিল । * রোম-সম্রাট ট্রাজানের 1 সময়েও 
ভারতবর্ষ হইতে রোমে দূত প্রেরিত হয়। ১১৭ থুষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়! ট্রাজান 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিদেশ-ভ্র ণে বহির্গত হইয়] সমুদ্রপথে তিনি টাইগ্রিস নদীর 
মোহানা পর্যযস্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি ভারতযাত্রী পণ্যবাহী অর্থবপোত 
দেখিতে পান। ডিওন-কাসিয়াস যে দ্ৃতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দত ৯২ খুষ্টাব্দে 
রোম-নগরে উপস্থিত হয়। ভিন্শেন্ট ন্মিথ সিদ্ধান্ত করেন,-সে দুত দ্বিতীয় “কাভ.ফাইসেসের” 
নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল । ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া আপন 
বিজয়বার্তা ঘোষণার উদ্দেস্তে ট্রাজান-সমীপে কাড ফাইসেস এ দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
প্রসিদ্ধ রোম-সম্রাট কনষ্টাপ্টাইনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে দ্বুত প্ররিত হইয়াছিল, এবং 
রোম-সত্ত্রাট জুলিয়ানের শাসন সময়ে ( ৩৬১ খুষ্টান্দে) ভারতের দূত রোমে গমন করেন । % 
রোমের সহিত ভারতের এইরূপ সখ্যতার দ্বিবিধ কারণ অনুভূত হয়। পার্থিয়ান-গণ 
ও শাশানিয়ান-গণ খু রোম-সাত্াজোর চিরশক্র বলিয়া পরিচিত। এ্রঁদুই শক্তিকে ক্ষীণ 
করিবার জন্য তারতের সহিত রোমের বদ্ধুত্ব-বন্ধন আবশ্তক হইয়াছিল। তখন ভারতের 
সহিত রোমের সখ্যতা সংস্থাপিত ন। হইলে, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের বাণিজ্য একেবারে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায় । সুতরাং ভারতের “কুশন্‌? বা শক নৃপতিগণের সহিত সখ্যতা-স্থাপন 
রোমের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল; যেহেতু বাকৃত্রিয়া-রাজ্য এবং শিল্ধু-নদের 
উপত্যকাঁ-প্রদেশ তখন শকগণের অধিকারভুক্ঞ ছিল। ফলতঃ, পার্থিয়ান ও শাশানিয়ান- 
দিগকে দমন রাখিয়া তারতের সহিত বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্তেই মার্ক-এণ্টনির $ 


ক ৭1615 25175051000, 25701700090 081, 006 ৬ 06101015090159690. 00 49255005 
9%15650. 2৮1৮ 21015-শাশডি, £&ত ৪100, 

+ মার্কাস উলপিয়াস ট্রাজানাস (77019 [11105 [15151705) সাধারণতঃ ট্ীজান নামে পরিচিত। 
৫২ খৃষ্টাবের ১৮ই সেপ্টেম্বর ই'হার জন্ম হয়। ১১৭ খ্ষ্টান্ের আগষ্ট মাসে ইনি মৃতুামুখে পতিত হন। ৯৮ 
খৃষটান্বের জাচুয়ারী ম।সে ইনি রোমের সআাট-পদে অধিষ্িত হইয়াছিলেন। 

£ রোম-সআাট কনই।নটাইন (001312771175 7)-_গ্রেট বা মহৎ বলিয়া পরিচিত। ২৬২ খৃষ্টাকে তাহার 
জন্ম হয়। ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলীলা স্বরণ করেন। রোম-সম্রাট জুলিয়ান (10119) ৩৬১ খুষ্টাব্ক হইতে 
৩৬৩ খৃঠাব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩৩১ খৃষ্টাব্দে তীহার জন্ম হয়। তিনি কনষ্টাপ্টাইন-দি-গ্রেটেক ভ্রাতুম্পুত্র । 

শা পার্থিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭২ পৃষ্ঠায় ন্ষ্টব্য । পীরস্ত-সাআ্রাজয শাশ।ন্বংশীয় হৃপতিগীণের শাসনাধীন 
হইলে, সে রাজোর অধিবাঁসি ॥প শাশানিয়ান নামে পরিচিত হয়। রাজবংশ তখন 'শাশানাইড' আখ্য! লাভ করে। 

& মার্কাস এপ্টোনিয়াস 015:০55 417001155) ব। মার্ক এন্টনি (৪105 270079) ৮৩ পূ্বব-ৃষ্টান্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ পূর্বব-খৃষ্টাবে ক্িওপেট্র মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ পাইয়। আপনার শযবারির উপর পড়িয়া তিনি 
আত্মহত্য/ করেন । রোম-সাত্জাজ্যের হুশীসন-কল্পে এক সময়ে “টায়াস্তার" 0770775) অর্থাৎ তিন জন 
শাসনকর্তীর সমবায় শাসন-সংসদ সংগঠিত হয়। মার্ক এন্টনি সেই শীসন-সংসদের একজন সদস্য ছিলেন। 
এইকাপ শীদন-নংসদ ছুইবার গঠিত হইয়াছিল। প্রথম শীদন-সংসদে, ৫৯ পূর্বব-খুষ্টান্দে, জুলিয়াস-সিজার, 
পশ্পিয়াস এবং হ্রেসাস্‌--এই তিন জন সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় সংসদ, ৪৩ পূরব্ব-খ্টাব্ে, এপ্টোনিয়াস ( মার্ক এপ্টনি) 
অক্টেতিয্নানাস এবং লেপিড।স্‌ এই তিন জনকে লইয়া সংগঠিত হইযাছিল। 


ভর্থ।১৭ 


১৩০ ভারতবর্ষ । 


সময় হইতে জাষ্টিনিয়নের * সময় পর্য্যন্ত ( ৩০ পূর্বব-ুষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ থৃষ্টার্খ পর্য্যস্ত ) 
রাঞ্জ্ীয় দুতশণের গতিবিধি-স্থত্রে রোম-সাম্রাজ্য ভারতের সহিত সধখ্যতা-বন্ধন 
অক্ষুণ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একটী ঘটন।র উল্লেখে পরস্পরের এই সখ্যতা-বন্ধনের 
বিষয় হ্ৃদয়ঙ্গম হইতে পাবে। রোষীয় সেনাপতি কোরবুলো ৬ থুষ্টাব্দে “হির্কানিয়া” 1 
প্রদেশের রাজদুতকে সিম্কুনদ পর্যযস্ত পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। সেখান হইতে শক- 
বৃপতিগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজদুত হির্কানিয়াঘ পৌছিবার স্থবিধা পাইয়াছিল। 
প্রাচীন রোমের সহিত ভারতের এববিধ বিবিধ সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হই। রোষ 
প্রভৃতির ন্যায় পারস্তের সহিতও ভারতের সন্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়1 যায়! ভারতের 
রাজদূত পারস্তে যাইতেন এবং পারস্যের রাজদুত ভারতে আসিতেন,_-এ প্রমাণের অসম্ভাব 
নিতে নাই । খুষ্টাঘ সপ্তম শতাব্দীতে উত্তপ-ত।রতের্‌ হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ- 
দূত ভারতের দ্বিতীয় পুলিকেশী প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। এই ছুই নৃপতির রাঁজত্ব- 
যাতায়াত। কালে ব্যবস।-বাণিজ্যের সুবিধাঁব জন্য নানাদেশে দুত-প্রেরণের ব্যবস্থা 
ছিল। দ্বিতীয় খসরু যখন পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে (৬২৫-৬২৬ খৃষ্টাব্দে ) 
বাজ। পুলিকেশীর প্রেরিত দৃত পারস্ত-সত্াটের দরবারে অত্যর্থিত হইয়াছিলেন। সেই 
স্থত্রে ভারতীয় নৃপতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে পারস্ত-সম্রাট পারস্ত হইতেও এক দত 
প্রেরণ করেন। বল। বাহুল্য, ভারতে আসিয়। সেই দূত যথারীতি সংবর্ধন! প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। অ-শুার গিরিগুহায় প্রাচীর-গাঞ্জে একটী চিত্র অঞ্কিত আছে। কত পুবাতন 
চিত্র !_-অ*১, সেই চিত্রে পারস্তের র।জদুতগথের অভ্যর্থনর দৃশ্ত কেমন সুন্ব্ন প্রকটিত 
রহিয়াছে ! তুলনায় এ সকল--সে দ্বিনের কথা । ৫২১ পুর্নব-খুষ্টাব্য হইতে ৪৮৫ পূর্বব-খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত দারাধুস পারস্তেন সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই সমজ্ষে তিনি ভারতবর্ষ 
হইতে বেতনভুক সৈন্দল সংগ্রহ কর্পেন। ইহাতেও বুঝ। যায়, ভারতবর্ষের সহিত 
পারস্যের মিত্রতা-সন্বদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে পারস্তের সৈম্ত-সাহাধ্য-গ্রহণের বিষয় 
ট্রাবে৷ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দারাযুসের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একট। কিন্বদস্তি 
আছে। সেই কিন্ধন্তির অসত্য তা প্রতিপন বরিয়।, প্রাবো বলেন,__“পারস্ত্ কখনও 
ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন নাই। পরন্ত ভারতবর্ধ হইতে সময়ে সময়ে পারস্তকে 
সৈম্ত-সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ।” 4 


* জাঙিনিয়ানাস্‌ প্রথম 015500715755 )-জাঙ্টিনিয়ান (১::7150) নামে প্রসিদ্ধ । ৮৩ থ্‌্টাবে ইহার 
“জন্ম হয়। ৩৮ ঘংসর রাজত্ব করিয়া, ৮৩ বর্ষ বয়সে, ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহলৌক পরিত্যাগ করেন। ইনি 
আইন-সংক্রাস্ত বহু বিধি-বিধান প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন। 

৭ হির্কানিয়। (31.02119)--এসিয়া-মহা দেশের অন্ততুক্ত কাম্পিয়ান-সাগরের দক্ষিণস্থিত প্রাচীন জনপদ । 
এক সময়কে এই প্রদেশ আসিরীয়া-সাত্াজোর অন্তভূ্ত ছিল। আলেকজাগার যখন পারন্ত-অভিমুখে অগসর 
হন, এই রাজ্যের ছয় মহ দৈম্ত পারম্ত-সঞজাট দারাযুসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আলেকজাগারের বিরুদ্ধে 


ুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। ২৪ পূর্বব-খু্টাব্দে এই রাজ্য পার্থিয়ার আঁধকারতুক্ত হয়। ইহার পর এই রাজ্য 
কখনও স্বাধীন, কখনও হা আঙ্ের অধীন হইয়াছিল। 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজা । ১৩১ 


রাঁজদ্বৃতগণের গতিবিধি-সথত্রে বাণিজা-সনবন্ধ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় চীনদেশের ইতিহাসে 
'অবিকমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। “কুঙ" উপটৌকন প্রদান উপলক্ষে কিরূপতাবে চীনের সহিত 
দুত-প্রেরণে ভারতের বাণিজা-সন্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল, সে পরিচয় পৃর্বোই (এই 
চীনে পরিচ্ছেদের ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠায়) কিছু কিছু প্রদান করিয়াছি। তৎকালে 
যাশিজ/সহদ্ধ। ভারতবর্ষ হইতেও চীনদেশে যেমন দৃত প্রেরিত হইত, চীনদেশ হইতেও 
সেইরূপ দুতসমূহ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন । খুষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দী হইতে যে দুত- 
গণের গতিবিধি ছিল, চীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয। যায়। লিয়াং- 
বংশের ইতিহাসে প্রকাশ,_হান-বংশের সম্র।ট স্থানের রাজত্বকালে (৭ পুর্বব-থুষ্টাব্ব 
হইতে ৪৯ পূর্ধব-খৃষ্টাব্বের মধ্যে) ভারতের রাজদৃতগণ চীন-সম্াটের জন্য উপঢৌকন 
লইয়া! গিয়াছিলেন। সেই রাজদ্ুতগণ আনাম-উপকুলস্থিত “জিনানের' পথ দিয়া চীনে 
উপনীত হন। ই্ডো-চায়ন।-সংক্রান্ত বিবিধ বৃত্তান্তের মধ্যে লিয়াং-বংশের ইতিবৃত্ত 
বর্ণন-উপলক্ষে মিষ্টার গ্রোন্তে-ট এই বিষষ শিপিবদ্ধ কৰিয়া গিয়াছেন। * এই 
বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায়, আনামি-উপকূলে তখন হিন্দুগণের উপবিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল ।1 
আনাম-উপকৃন পর্যন্ত পণ্যার্দি অর্ণবপোত-পাহায্যে সংবাহিত হইত; সেখান হইতে 
স্থণপথে তৎ্সমুদীয় চীন-দেশের রাজধানীতে যাইত। শশক্র্রয়-মাহাস্ম্যম? নাষক 
২স্কত-তাষায় লিখিত জৈনদিগের একখানি ধর্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়, খৃষ্ট-পূর্বব প্রথম 
শতাব্দীর শেষভাগে অথবা থুষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারন্তে চীন ও মহাচীনের সহিত 
সৌরাষ্ট্রদেশের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। সৌরাষ্ট্রদেশীয় এক বণিকের নাম-_ 
যাদব। ভিনি জৈন-ধন্ীবলম্বী ছিলেন। চীনে ও মহাচীনে বাণিজ্যের উদ্দেস্তে তিনি 
অনেকগুলি পণাবাহী পৌত প্রেরণ কৰেন। বার বৎসর পরে তন্সধ্যের আঠার খানি পোত 
বহুমূল্য জুবর্ণাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যা্ভ হয়। | সৌরাষ্ট্রদেশের বণিক 
যাদব থুষ্ট-পুর্বব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তীহার 
পৃর্বপুরুষগণের বংশ-পরিচয় উল্লিখিত হইয়া থাকে । যাদবের পিতা-_রাজা বিক্রমার্কের 
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£ শিজঞ্জয়মাহ্‌ক্সাম্‌* কাব্যের চতুর্দশ অধাঁষে এইবপ বর্ণনা লিখিত আছে,_-“ইতশ্চ পুরধবং তেনৈৰ পুরিতান্ত- 
ভবন কিল। বাঁহনানি মহাচীনচীনভোটান প্রতিপ্কউম্॥ অযিত্বা বাুেবশতঃ শ্ব্বীপং সমাসদন্। অস্টাদশাপি 
পোতান্তে ভৃতান্তদ্ধাতুভিভূশিম্‌॥ প্রবেশকাল এবান্ত সমেয্মস্তি ঈভাগ)তঃ। * * ছাদশানদীপ্রাস্তে পোতানুপাগতান্‌ 
কথখয়িয্তি সানদ্দঃ স্বর্ণধাতুত্ৃভানপি ।” এই 'শক্রপ্জয়মহাত্মযম্‌ গ্রন্থ, অধ্যাপক ওয়েবারের মতে, ৫৯৮ 
খুঃাবে এবং ডক্টর বর্জেসের মতে ৪২* শ্বষ্টান্দে বিরচিত হয়। অধাপক ওয়েবার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্শনীর 
প্লিপজিগ' সহর হইতে এই কাব্য প্রথম প্রকাশ করেন। তাহার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম--0786৮ 2৫৪ 
076৮%270/2 2£274475/47%%) 4518 7368/749 28৮ 956750866৫৮ ০০৫7৫ (৫160৫ 09 ০0 
£115017 ভ/০০) ইওিয়ান ফ্যান্টিকেয়ারি (17017 এ৪1ণুআ 9০1, 11) ছিভীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে ডক্টর 
বর্জেমের (19765 0078555 ০018০ ০) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


১৩২ রর ভারতবর্ষ। 


সমসামক্রিক-ছিলেন। বিক্রমার্ক, জৈন-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীন্ের দেহত্যাগের পরবর্তি- 
কালে ৪৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৫২৭ পুর্বব-ৃষ্টাব্দে মহাবীরের বিগ্তমানতার বিষস্ব 
প্রতিপন্ন হয়। এ হিসাবে যাদবের পিতা ৫৭ পূর্বব-গৃষ্টান্দে বিগ্যমান ছিলেন। স্মুতরাং 
যাদব কর্তৃক বাণিজ্য-পোত প্রেরণ পুব্বোক্ত সময়েই সম্ভবপর । চীন-সম্রাট “হোতি? এবং 
“হিয়ান্তির" সময়ে রাজদুতগণ উপডৌকন লইয়! গিয়াছিলেন”_-সে পরিচয় পৃর্ধবেই আমরা 
প্রদান করিয়াছি । সে সময়ে প্রধানতঃ “জিনান' ( বর্তমান টক্কুইন্‌) হইতে স্থলপথে চীন- 
দেশে দৃত গিয়ছিল। খুষ্টার তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে “ওয়ে' ও এঁসন” বংশের বাজত্ব- 
কালে (২২০ থুষ্টাব্ব হইতে ৪১৯ থুষ্টাব্ৰ পর্য্যন্ত ) কিছুদিন দুত-প্রেরণাদির প্রথা রহিত ছিল 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ে ভারতবর্ষ নান। অন্তবিপ্নবে সংক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং বাণিজ্য- 
সৌকর্ধ্যার্থ তখন প্রায়ই কোনও দূত প্রেরিত হওয়ার বিষয় জানিতে পারা যায় না। তবে 
«“সিন'বংশীয় সম্রাট “মৌ-টি? যখন সিংহ।সনে অধিক, সেই সময়ে (৩৫৭ থুষ্টান্ে ) ভারত- 
বর্ধ হইতে একজন “চেন্-টান্‌” বা দৃত সম্ট-সকাশে উপস্থিত হইয়া! কতকগুলি সুশিক্ষিত 
ঘেটক ও হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। পগ্ডিতগণ অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, উপহৃত হস্তী ও 
অশ্ব প্রভৃতি সামগ্রী অর্বপোত-সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে সংবাহিত হইয়াছিল । 
তাহা হইলে, তখন কত স্ুবৃহৎ বাণিজ্য-পোত চীনদেশে গমনাগমন 
হস্তীও অশ্ব করিত, সহজে প্রতীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ফ।-হিয়ানের চীনদেশে 
প্রেরণ। প্রত্যাগমনের পর রাজদুতগণের গতিবিধি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
বিশেষতঃ “্দুঙ'-বংশীর সম্রাট “ওয়েন-টি'র রাজত্বকালে (৪২৩ খৃষ্টাব্ব হইতে ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) 
ভারতের সহিত চীনের বন্ধুত্ব-বন্ধন দূটতর হইয়াছিল । সম্রাট “ওয়েন-টি” ত্রিশ বৎসর রাজত্ব 
করেন। চীন-সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধশ্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টান্বিত ছিলেন। 
সেই শ্ত্রে, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণকে তিনি চীনে আনয়ন করিতেন । বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রতি চীন-সম্্রাটের এঁকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া, ভারতবর্ষের বাজন্যবর্গ অনেকেই 
দুত-প্রেরণে তাহাকে সম্ভাষণ জানাইতেন। “স্ুঙ-বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে,__ 
“জেবাবাদ।” নামক জনৈক ভারতীয় নৃপতিঃ সম্রাট “ওয়েন-টি'র অশেষ প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র- 
সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছিলেন,_-“যদ্দিও বিস্তৃত মহাসমুদ্র এই ছুই রাজ্যকে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সর্ববদ] দ্ূতগণের গতিবিধি-স্থত্রে উভয় দেশের পরস্পরের 
মধ্যে নিকট-স্বন্ধ স্থাপিত হয়, ইহাই তাহার ইচ্ছা” ভারতের কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ 
নৃপতি “সুঙ'-বংশের ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদে “জেবাবাদা? (৩০১2১৪৭৪ ) নাম পরি- 
গ্রহ করিয়াছেন, তাহ। নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। উচ্চারণের তারতম্যে তাষার বিকৃতি ঘটিয়। 
এমনই একটা প্রহেলিকার মধ্ো লইয়। যায়। সম্রাট *ওয়েন-টি'র রাজত্বকালে লঙ্কাীপ 
হইতেও এরূপ রাজদুত গমন করিয়াছিলেন । সেই দূতের হস্তে লঙ্কান্ীপের তাত্ক্রালিক 
অধিপতি সম্রাট-সকাশে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। সে পত্রে লিখিত থাকে,_“কিব! 
জলপথে, কিবা স্থলপথে, এই রাজ্য হইতে চীনদেশে তিন বৎসরে পৌছান যাইত ; কিন্ত 
এখন উভয় রাজ্যে সর্বদা লোকজন যাতায়াত করিতেছে। এইরূপ পত্রসহ ষ্ষে 


ভারতের বৈদেশিক বাশিজ্য। ১৩৩ 


সকল রাজ্যের দুতগণ এ সময়ে চীন-সাত্রাজ্যে গিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি রাজ্যের 
ও রাজার নাম “সঙ'-বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে। সেই সকল রাজ্যের একটা 
বিভিন্ন রাজের 28455557657527785575/8188 
দুত। অবস্থিত ছিল । এ রাজ্যের রাজার নাম-_“পিশবশ্খী? (01517952172 ) 1 

ূ কোথায় বা আরাতন, কোথায় বা পিশবর্শা ! প্রত্বতত্বান্ুসন্ধিৎসু- 

গণ সন্ধান করিয়া দেখুন! ৪২৮ থুষ্টাব্বে সম্রাট “ওয়েন-টা, সকাশে “থিয়েন-চু” 
(01506005) হইতে তদ্দেশের উৎপন্ন-সামগ্রী উপডৌকন লইয়া দূত গিয়াছিলেন। 
দনুউ'-বংশের ইতিহাসে, সম্রাট “ওয়েন-টি'র জীবনবৃত্তান্ত মধ্যে, এই বিবরণ লিখিত আছে। 
€থিয়েন-চু” কোন্‌ দেশকে বুঝায়? পঞ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চীনার। ভারতবর্ষকেই 
ধ নামে অভিহিত করিয়।ছিলেন। অপর আর ষে রাজ্য হইতে দুত যায়, সে রাজ্যের 
একটীর নাম “কপিলি' (1701811)। কেহ কেহ মনে করেন, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি 
“কপিলাবন্থ' নগরী এ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে । এ রাজ্যের রাজার নাম-চন্দ্রপ্রিয় 
€(090গ50চ্য ) বলিয়। ইংবাজি-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। চীনাদের উচ্চারণের অনুসরণে 
প্রথমে কেয়া-পি-লি” ( €14-11-11)১ পরে “কপিলি” এবং এখন “কপিলাবস্ত' নাম সিদ্ধান্ত 
হইভেছে। চচন্দ্রপ্রিয়' শব চীনাদিগের ভাষায় ছিল নাঁ। তাহাদের উচ্চারণের অস্থুসরণে 
প্রথম যে ইংরাজী শব্দ লিখিত হয়, তাহার রূপ-__“ইউয়ে-আই? (ড০১০1-৭) পর শব্দের 
অর্থ চন্দ্রের প্রিয় বা ভালবাসার পাত্র" । সেই স্ু্জ লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, কপিলা- 
বন্ধর রাজা চন্দ্রপ্রিয় ছু প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিতেছেন। চীনা-ভাষার 
*এন্সাইক্লোপিডিয়া? প্রণেতা “মা-তুয়ান-লিন? এই দুত-প্রেরণ-সন্বদ্ধে আপন গ্রন্থে অনেক 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। “কিয়া-পি-লি' হইতে তত্রত্য নৃপতি পত্রসহ 
যে দূত প্রেরণ করেন, সেই দূতের সঙ্গে হীরকখচিত একটী অঙ্গুরী, বিশুদ্ধ স্বর্ণের বলয়, 
নানাবিধ মূল্যবাল দ্রব্য, ছুইটী তোতাপাখী (একটা শ্থেতবর্ণের ও একটী রক্তিমবর্ণের পক্ষ- 
কপিলি-রাজ্া বিশিষ্ট ) উপহার পাঠাইয়াছিলেন। মা-তুয়ান-লিনের গ্রন্থে এ বিবরণ 

ও এবং প্ররূপ আরও নানা বিবরণ প্রকাশিত আছে। একটী বিবরণে 
চলরপ্রিয় রাজা। প্রকাশ, _সঙ্াট “মিং-টি'র রাজত্বকালে (৪৬৬ থুষ্টাবে ) “কিয়া-পি-লি'র 
রাজা পুনরায় উপচৌকন-সহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন-সম্ত্রাট তাহাতে সন্তপ্ট 
হুইয়। একিয়া-পি-লি'র রাজাকে একটী উপাধি প্রদ্দান করেন। উপাধির সংজ্ঞা-পকিয়েন- 
ওয়ে-সিয়াংকিউন? অর্থাৎ রাজ্যাধিপতি । ৪৭৭ থৃষ্টাবকে উত্তর-চীনে সম্রাট “হিয়াও- 
ওয়েন-টী” রাজত্ব করিতেন। তাহার রাজত্বকালে পশ্চিম-ভারত হইতে চীনদেশে দূত 
গিয়াছিল। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আরও নানাস্থান হইতে চীনে এরূপ দূত প্রেরিত 
হয়। তন্মধ্যে কয়েকটী বৌদ্ধরাজ্যের নাম উল্লেখ আছে। সে সকল নাষ-_“সৌ 
মো-লি+, 'কিন্থো-লি”। “পো+লি', ইত্যাদ্ি। এ সকল জনপদ কোথায় ছিল, তাহ 
নির্ণয় হয় না। খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাবীতে যে সকল রাজদৃত ভারতবর্ষ হইতে চীনে গষন 
করিয়াছিলেন,-তন্মধ্যে পলিয়!*-বংশের, ওয়ে'-বংশের এবং চীন্‌ বংশের তিন জন প্রধান 


১৩৪ ভারতবর্ষ । 


সম্রাটের রাজ হক।লে, কয়েক জন দূতের গমনের বিষয় অবগত হওয়া যায় । “লি;1ং-বংশের 
বাজহ্বকালে (৫০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) প্রায় প্রতি বৎসরই রাজদুতগণ চীনে 
গমনাগমন করিয়াছিলেন। ভারতের, রোমের ও অন্ান্ স্থানের দুতগণের গতিবিধির 
বিষয়, এ সময়ের চীনেন্ রাজকীয় বিবরণীতে লিখিত আছে । সত্ত্রাট “ও-টি' ৫০২ থুষ্টান্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । উহার রাঙ্গ্যাভিষেকের বৎসরে “কিও-টো? নামক ভারতীয় 
নৃপতির উপচৌকন লইয়া রাঁজদুত চীনে গিয়াছিলেন। সম্রাট “ও-টি'র জীবন-বৃততাস্তে 
এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। রাধা “কিও-টো” ধাহাকে দূত-রূপে পাঠাইয়াছিলেন, 
চীনাদিগের উচ্চারণে ভাহার নাম “£-লো।-টা" (০0১০-1০-৮২) বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
তাহার উপাধি, চীনদ্িগের উচ্চারণে *চাং-সি? € 1100)278-5107 ) রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। 
সেই রাঁজদুত রজজ| “কি ৪-টো"র প্রেরিত একখানি পত্র এবং কতকগুলি সামগ্রী সম্াটকে 
উপহার-স্বরূপ প্রদান কবেন। উপহৃত ড্রবোর মধো, বৈদুর্যা-খচিত একটী পিকৃদানী ছিল, 
কার্পাস-নির্থিত বস্ত্রদি ছিল। রাজ “কি ও-টে।? তারতের কোন প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, 
মা-তুয়ান্লিনের গ্রন্থে তাহার একটু পরিচয় আছে । সেই রাজ্যে সিন-আউ' নদী প্রবাহিত । 
কিওটার . সে নদীর পাঁচ শাখা।। “কৌ-যেন-লেন' পর্বত হইতে সেই নদী প্রবাহিত । 
রাজোর সেই নদীর জল সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ। এ নদীর গর্ভে শ্বেতপ্রস্তরবৎ পরিস্কৃত 

ইহা লবণ (সৈদ্ধব) পাওয়া যাইত। চীনাদ্বিগের বিবরণে ভারতের যে 
নৃপতি “কিও-টে।, নাষে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি গ্প্ত-বংশীয় কোনও নৃপতি হওয়াই 
সম্ভবপর । “সিন-থাউ? সিন্ধু-নদকে বুঝাইতে পারে। যে সময়ের কথা বল! হইতেছে, 
- তখন ভারতের উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে গুপ্ত-বংশের প্রাধানোরই পরিচয় পাওয়া যায়। পুলি- 
কেশী (পুলকেশী ) তখন এর প্রদেশে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং তাহার রাজধানী 
হইতেই দূত প্রেরিত হইয়াছিল মনে হইতে পারে। যাহা হউক, উপহত-সামগ্রীর বিনি- 
ময়ে দূতের নিকট চীন-সম্াটও কতকগুলি সামগ্রী ভারতীয় নৃপতিকে উপহার-ন্বরূপ 
পাঠাইয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার কারুখচিত পাত্র, নানাপ্রকার 
সুগন্ধ দ্রব্য ও শঙ্খবিনির্িত নানাপ্রকার সামগ্রী ছিল। সম্রাট *$-টি'র বা্জত্বের দ্বিতীয় 
বৎসরে € ৫০৩ খৃষ্টাব্দে ) মধ্যতারত হইতে এবং তৃতীয় বৎসরে উত্তর-ভারত হইতে দত 
প্রেরিত হইয়াছিল । দুতগণ আপন আপন দেশজাত উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমূহ সত্রা-সকাশে 
উপহার-স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনে এবং উত্তর-চীনে উভয়ত্রই এক্ূপ 
প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। তখন 'ওয়ে*-বংশ উত্তর-চীনে রাজ করিতেন। & 
বংশের সম্রাট "নুয়ান-উ? বা! “হিওনান্উ" ৫০৩, ৫৯ ৭১ ৫০৮ ও ৫১৫ থুষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত 
হইতে উপচৌকনাদি প্রাপ্ত হন। মা-তুয়ান-লিন লিখিয়াছেন।__“সিউয়েন-ওন” (৫০*- 
৫০৪ খৃষ্টাব্দে ) ভারতীয় রাজদুতের নিকট হইতে সুসজ্জিত অশ্ব উপহার পাইয়াছিলেন । 
চু-ফান-চি' নামক বৈদেশিক-জাতির- বিবরণ-সংক্রাস্ত ভৌগলিক-গ্রন্থে প্রকাশ, সম্রাট 
'নুয়ান-উ'র রাজত্বকালে (৫** হইতে ৫১৫ পৃষ্টান্দে ) টিয়েন-চু' হইতে যে দুত গিয়াছিলেন, 
তিনি বড় বড় ঘোটক উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন। যেবাজ্য হইতে তিনি গিয়্াছিলেল, 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৩৫ 


সে রাজ্যের উৎপর-সামগ্রীর পরিচ-স্ জানা যায়৮সে রাঁজো সিংহ, বাত, নকুল, উদ্, 
গণ্ডার, হস্তী, কচ্ছপ প্রস্থৃতি জন্ত এবং স্বর্ণ, তাত, লৌহ, সীসক, টীন প্রসূতি ধাতব পদার্থ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে দেশে স্বর্থথচিত বস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র এবং কন্ব প্রস্তুত হয় ; সেখানে 
'অভ্রের ন্যায় অথচ লাল-রঙের এক রকম প্রস্তর আছে সে প্রস্তর বিদীর্ণ করিলে যে পাতল! 
পাতলা থণ্ড হয়, সে গুলিকে একত্র বাঁখিলে, রেশমের স্ুঙ্-বস্ত্েন্ স্যার প্রতীয়মান হয়। 
সেখানে হীরক পাওয়। যায় ; উহ ময়দান হ্যায় শ্বেতবর্ণ আগুনে উহ] দগ্ধ কর] যায় না, 
চীনে উহার দ্ব।রা কাচ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি কর্তিত হইয়া থাকে। সে 
ভারতীয় দেশে চন্দশ-কাষ্ঠ, বিভিন্ন স্থগঞ্ধ মসলা, ইক্ষু মিছৰী এবং সকলপ্রকার 
5 ফল পাওয়। ষায়। সে দেশের অধিবাসিগণ বৎসরে একবার “ত।-সিন” 
(সিরিয়া) এবং “ফু-নান্ (শ্তাম-দেশ ) দেশে বাণিজঞা করেন। কড়ি সেই দেশে 
বিনিময়-ব্যাপারে মধ্যস্থ-রূপে প্রচনিত আছে । প্রোক্ত তালিকায় যে সকল সামগ্রীর 
নাম দৃষ্ট হয়ঃ এ সকল সামগ্রী সেই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত, 
ইহাই বুঝ। যায়। ইহার পর এহউয়ান-টি'র বাজন্বকালে, ৫৭১ থুষ্টাবে, ভারত হইতে 
আর এক দত প্রেরিত হওয়ার বিবরণ পিপিবদ্ধ আছে। সে দূত নানাধিধ ভারতীয় 
পণ্য উপহাব্-স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন। থৃষ্টার সপ্তম শতাব্দীর প্রারভ্ভে এই দুত-প্রেরণ- 
বিষয়ে একটু বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । “স্ুই' বংশের প্রথম সম্রাট "যাং-টি' বিভিন্ন 
দেশের সহিত চানের সবন্ধ-স্থাপনে প্রয়াস পান। কিন্তু সকলেই ভাহার প্রাধান্য মান্ত 
ককুক, ইহাই তাহার আকাজ্ষ। হয়। তিব্বতের এবং অন্যান্য অনেক দেশের রাঙ্। তাহার 
বশ্তত। স্বীকার করেন। কিন্তু তারতবর্ম সেরূপ সন্বদ্ধ-স্থথপন করিতে সম্মত হন না। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত দৃত প্রেরিত হইয়!ছিল বটে, 
কিন্ত ভাহাতে চীন-সম্রাটের প্রাধান্য-স্বীকীরের কোনই প্রসঙ্গ উখবাপিত হয় নাই। স্ুরাঁং 
এই সময়ে ভারতীয় নৃপতিগণ চীনে কোনও উপঢৌকনাদি প্রেখণ একেবারে বন্ধ করিয়া 
দেন। ফলে, পরবর্তিকালে অন্যরূপ প্রথণ প্রবর্তিত হয়। তখন ভারতবর্ষ হইতেও যেমন 
দুত যাইতে আরম্ভ করেন, চীনদেশ হইতেও সেইরূপ ভারতবর্ষে রাজ-দূতগণ আসিতে বাধ্য 
হন। যে কারণেই হউক, ৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীনরাঙ্জের জনৈক প্রতিনিধি লঙ্কা্থীপে আগমন 
করেন। লঙ্কাদ্বীপের তাৎকালিক অধিপতি তাহার অভ্যর্থনার জন্য ত্রিশখানি পোঁত-সহ 
“কিউ-মো-লো” নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন । “সুই-স্থু নামক 
“সুই? বংশের ইতিবৃত্তে এতদ্বিবরণ লিখিত আছে । ইহার পর, ৬২৬ খৃষ্টাব্ে ণটাঁং বংশের 
সম্রাট 'টাই-সুংয়ের বাজন্কাঁলে দুত-গমনাগমনের প্রথা বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। ণ্টাং, 
বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে,_-৬৪১ খৃষ্টান উত্তর-ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য 
চীনে দ্বৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন । চৈন-পরিব্রাজক 'হয়েন-সাং ভারতবর্ষে আসিয়া চীন- 
সম্রাটের গুণগাথা কীর্তন করায়, রাজ। হর্ষবর্ধন এরূপ দুত-প্রেরণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। 
তাহার ফলে, চীনদেশ হইতেও ভারতবর্ষে দূত আসিয়া, বাজ। হর্ষবর্ধনের প্রতি সর্ধন! 
জানাই্সাছিলেন। 'মা-তুয়ান-পিন শিলাদিত্যের নাঁম “শি-লো-ঘ়ি-টো? ক্ধপে এবং 


১৩৬ ভারতবর্ষ । 


তাহাকে 'মো-কি-টে। দেশের (মগধের ) রাজা বলিয়। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
শিলাদিত্যের নিকট যিনি চীন হইতে দ্বৃতরূপে আসিয়াছিলেন, তিনি “লি-ই” নামে চীনা- 
দিগের গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছেন। ইহার পর, রাজ! হর্ষবর্ধনের নিকট হইতে বিবিধ 
উপঢৌকন লইয়া, আর এক দূত চীনদেশে গমন করেন। সেই দুতের চীনে উপস্থিতির 
পর, চীন-সম্াটেরও আর এক দূত তারতবর্ষে আসেন।* ৬৪৬ থুষ্টান্বে ভারতবর্ষ 
হইতে চীনে দূত গমনাগমনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তখন কোন্‌ নুপতির নিকট 
হইতে দত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে 
চারি বার দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে। তৎ্কালে ভারতবর্ষ পাচটী ভাগে বিভক্ত 
ছিল বলিয়! চীনাদিগের গ্রন্থে প্রকাঁশ। সম্রাট 'কাউ-স্থং) (৬৬৭ ও ৬৬৮ থৃষ্টাব্যে) সেই 
পাঁচ বিভাগ হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। ইহার পর, ৬৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত 
হইতে এবং ৬৯০ ও ৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্রোক্ত পাঁচ বিভাগ হইতেই দূত 

7 প্রেরিত হইয়াছিল। পাচ প্রদেশের মধ্যে, চারি প্রদেশের রাজার 
নাম, চীনাধিগের গ্রন্থে নিম্নলিখিত তাবে উচ্চারিত হইয়াছে দেখিতে 

পাই) যথ।__মো-লে।-পাঁমো” অর্থাৎ পূর্বব-প্রদেশের রাঁজী, “চে-লো-থি-পাঁ-লো” অর্থাৎ 
পশ্চিম-প্রদেশের রাজা, “নানা” অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশের রাজা, ট-মো-সি-না” অর্থাৎ 
ম্ধ্য-প্রদেশের রাজা । অষ্টম-শভাবদীর প্রথমার্ধে (৭০১ থুষ্টাব্দ হইতে ৭৫৬ খুষ্টাব্ষ মধ্যে ) 
প্রায় প্রতি বংসরই ভারতের কোন-না-কোন প্রদেশ হইতে দৃত প্রেরিত হইয়াছিল । 
এই সকল দৌত্যের মধ্যে একবারের দৌত্যের উদ্দেগ্ত একটু স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায়। ৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৪২ খুষ্টান্ের মধ্যে সেই দৌত্যবাহিনী চীনে 
পৌছিয়াছিল। সেই দৌত্যসহ পঞ্চ-বর্ণের পক্ষবিশিষ্ট কয়েকটা তোতাপাখী উপহার-স্বরূপ 
প্রেরিত হয়। এবার দ্বতগণ চীন-সম্াটের নিকট এক অভিনব সাহাধ্য-প্রাপ্তির প্রার্থন। 
জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে "টা-সি' (আরবগণ) এবং “তৌ-ফা-ন্‌ঃ ( তিব্বতীয়গণ ) 
ভারতবর্ষের প্রতি সময়ে সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে 
চীন-সম্াটের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। দৃত্তগণ এবার প্র প্রার্থনা জানাইবার 
জন্য চীনে গমন করিয়াছিলেন। চীন-সম্াট “ইউ-য়ান-সোং (সাধারণতঃ যিনি 'মিং- 
হোয়াং-টি' বলিয়া পরিচিত ) ভারতীয় দ্ৃতগণের বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করেন, এবং 


এই দূত ৬৪৮ শবষ্টান্দে মগধে উপনীত হন॥। মগধে তখন একপ্রকার রাষ্ট্রবিষ্নব উপস্থিত। রাজ! 
হ্ববর্ধনের মৃত্যুর পর, তাহীর মন্ত্রী অঙ্জুন (বা অরুণাসব) সিংহীসন অধিকার করিয়। বসিয়াছিলেন। তিনি 
চীন হইতে আগত দূতের অপমান করেন এবং ভীহার অ্রব্য-সামশ্্রী লুষঠন করিয়া লন। *ওয়াং-ছিউয়েন-সি' সেই 
দেত্যবাহিনীর অধিনানক ছিলেন। দূতের গুতি তুর্ববযবহার হইলে, 'ওয়।ং-হিউয়েন-সি' তিব্বতে পলায়ন করেন। 
তখন তিব্বত হইতে একদল সৈম্ভ মগধ আক্রমণে অগ্রসর হয়। সেই সৈম্ভদলে নেপাল-রাজের সাত সহশ্র 
অশ্বারোহী সৈন্য যোগদান করে। “কুমার' নামধেয় পূর্বব-ভারতের নৃপতি এ সময় এ যুদ্ধধাত্রীয় চীনাদিগকে 
সহায়তা করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধে অজ্জুন পরাজিত ও নিহত হন । “77226 2) 21600150924, 9915517 
[6৬7 17620007768 2665829741৩. 77 27/9-12757-276 1700৩ ৭057404 44950650%6, 19০০, 
0297 66০ ১970 2150-27) 20161915 10620502585 47254880% ০ 4772 8 642 4. 20১ 2%2 25 
£688৫%595% 5০ 9/58911, 0 8৭ তা 00617097807 076 4469850 524451 21252, 
12085197195 0 37-7651 (2)80% ) 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৩৭ 


দুতগণকে কত্তকগুলি পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করেন। তিব্বতীরগণ স্থলপথে, 
আরবীয়গণ জলপথে, চীনের সহিত ভারতের বাণিজা-সন্বন্ধ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করায়, 
ভারতবর্ষ যেমন চীনের শিকট সৈগ্ঠ-সাহাষ্য প্রার্থনা করেন; চীনের সম্রাটও ষে 
ভারতীয় নৃপতিগণের নিকট সেইরূপ সাহাযা-প্রার্থন। না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 
“টাং-বংশের রাজহবক!লের শেষঙাগে চীনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। "সঙ বংশেক্ধ 
সিংহাসনাধিকাঁরের কাল পর্যান্ত (৯৬৪ খুষ্টান্দ পযান্ত) সেই অশাপ্তি অব্যাহত ছিল। 
৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়গণ চীন-সাম্রাজ্য আক্রমণ কবেন। চীন-সম্রাট ্লাজধানী পরিত্যাগ ' 
করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছুকাঁল চীনারা তিব্ব তীয়গণেব আক্রমণে বড়ই বিপন্ন 
অবস্থায় কালযাপন কবেন। তখন (৭৮৭ খুষ্টান্দে ) মন্ত্রিগণের পরামর্শে চীন-সম্তট £টে-সুংঃ 
ভারতের নিকট সাহাঁযা-প্রার্থী হন। * খুষ্ীব নবম শতান্দী শেনাদ্ধ হইতে দশম শতাব্দীর 
অধিকাংশ সময়, চীনের সহিত ভাবতের বাশিগ্গ্য-সম্বৰ্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম 
হইয়াছিল ।1 অতঃপর থুষ্টাৰ একাদশ শতাবাঁতে ভাতে “চোল'-রাজ্যের অঙ্যদয়-কালে 
দুই বার দুই দৌত্যবাহিনা চীন-সাঞএ(জ্যে গমন করিমাছিল। প্রথম দৌত্যবাহিনী ১৯৩৩ 
খুষ্টাবে 'চোল'-রাজ “্রীরাঞ। ইন্্র-চোল? কর্তৃক প্রোরত হয। দ্বিতীয় দৌত্যবাহিনী ১৯৭৭ 
খৃষ্টাব্দে চোল-র।জ “কুলতঙ্গে'ন রাজ কালে প্রেপিত হইঘাছিল। “সৃও২সি? নামক “ুঙা- 
চোলরাজোৰ বংশের ইতিহাসে এই ছুই দৌত্যপাঁহিনার বিবনণ বিবৃভ আছে। চীনী- 
দূত দিগের উচ্চারণে রাজ্যেখ নাম ফু-পিষেন' এবং পলাঙ্ছদ্বয়ের নাম যথাক্রমে 
চীনদেশে।  'শ্িলি-লো-চ।-ইনটো-পে।-চু€ল। এবং ট-ওয়।-ক।-লো? রূপ ৬২৭ 
করিয়া আছে। কিন্তু সযের ও নামে সামঞ্জস্য-সাখনে পণ্ডিতগণ চোল-রাজ্যের এ ছুই 
নৃপতির বিবয়ই নির্ধারণ কবিয়া লইফ়াছেন। শেষোক্ত ুপতির নিকট *ইতে কাচপাত্র, 
কপূর, রেশমী বক্র, গপ্ডাব-শু, গরজদন্ত, ধুপ+ গোল।পঞ্জল, হিঙ্গ, সোহ।গা, লবঙ্গ প্রত্াত 
উপহার প্রেরিত হয। এর সকল সামঞএর। উপহ।র প।ইয] চীশ-স্।ঠ ৮১/০* ত।ম্রখণ্ড 
(মুদ্রা) প্রদ্ধান করেন । ইহাতে দৃতগণ [বিশেষ পাভবান হইম।ছিনেন। এই দৌত্য-ব্যাপারে 
৭২ জন দুতের গমনের বিষয উল্লেখ আছে। তাহাছে ডট হাঁথ সিদ্ধান্ত কবেন”_দুত্ত 
বণিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ সমবায় সংগঠন করিয়া ব্যবস।ব সুবিধার উদ্দেশ্তটে চীনদেশে গমন 
করিয়াছিলেন । 2 ইহার পর চাঁনে ব্যবস।-বাণিজোণ স্থবিধাব জন্য দূত গমনাগমনের 


চন-সম্ত্রাটের সাহাধ্য প্রার্থনার [বিষয় উউলের গ্রন্থে 09749 774 (70774 274/6 1১5 ০০1. 
চাস 1০) দুই হয়। 
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৪র্থা ১৮ 


১৩৮ ভারতবর্ষ 


সংবাদ, কুবল1ই খাঁর বজত্বকালের ইতিহ।সে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কুবলাই খা 
১২৫৯ থৃষ্টাবে চীন-সাম্্রাঞ্জো একাধিপত্য অধিকার লাভ করেন। তভাহারই ঝ।জত্বকালে 
মার্কোপোলে। ভারতকর্ষে আসিয়াছিলেন। মিংহাঁসনে অধিরোহণ করিয়া কুবলাই খা 
| বিভিব্ন দেশে বাণিজ্য-সব্বদ্ধ স্থাপনের প্রয়াস পান। তবে, তাহার 
ই প্রতি সকলে সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করুন,_-ইহাই 
তাহার আকাঙ্ক! হয়। ভারত-মহাসগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও 
অংশ এবং ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশ, তাহার আকাজ্ষ।-অন্ুরূপ কার্ধ্য করিয়া 
ছিলেন বটে ; কিন্তু জাপান, যবদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ তাহার প্রস্তাবে 
উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন। বে সকস দেশ হইতে সম্রাট কুবলাই খার নিকট উপচঢৌকনাদি 
প্রেরিত হইরাছিল, মার্কোপোলোর গ্রন্থে তাহার কয়েকটীর নাম 'দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেই সকল রাজ্যের বা প্রদেশের নম-_'ম।পেঘ্ুল', “সুযুনতলা', “সুমেন্না” “সেঙকিল” 
'মালানটান”, “লৈলাই", “নবং” “তিনপে য়েঘুল'। সার হেন্ত্রি ইউল বলেন, _প্রথমোক্ত 
চারিটী রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়।ই খুব সপ্তব এবং শেষোক্তগুলি সম্ভবতঃ ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের অন্তনিবিষ্ট ছিল।” * কিন্ত এখনকার কোন্‌ কোন্‌ জনপদ তখন যে &ঁ সকল 
নামে পরিচিত ছিল, তাহ। কেহই নির্ণয় করিয়। বলিতে পাবেন না । যাহা হউক, এ সময় 
এবং পরবর্তিকালে বঙ্গদেশের সহিত চীনের বাণিজ্য-সন্ষদ্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়। যায়। তখন, বঙ্গদেশ হইতেও যেমন উপহার পাঠান হইত, চীন- 
সাস্রাজ্য হইতেও সেইরূপ উপঢোকনাদি আসিত। গয়েস-উদ্দীন আজম সাহ যখন বঙ্গের 
সিংহাসনে অধিরূড ( ১৩৮৫--১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ), সেই সমঘে (১৪০৮ খৃষ্টাব্দে) বজদেশ 
হইতে চীনে দূত গিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি গয়েস উদ্দিন, সেই দূতের সঙ্গে কতকগুলি ঘোড়া, 
ঘোড়ার জিন, ত্বর্ণের ও রৌপ্ের অলঙ্কার, পানপাত্র প্রস্ততি নানাবিধ সামগ্জী উপহার 
পাঠাইয়াছিলেন। উহার পর সৈয়ফ উদ্দীন হামজা সাহ ( ১৪০৭--১৪১০ খৃষ্টাবে) এরূপ 
উপহার প্রেরণ করেন। তাহার দূত ১৪১৫ থুষ্টাব্ে চীনে উপনীত 
উল হয়। ত্র' বৎসর চীন হইতে উপচৌকনাদি লইয়া যুবরাজ “সি-চাঁউ” 
প্রমুখ দৌত)/বাহিনী বঙ্গদেশে আসেন।1 পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুত 
প্রেরণে বাণিজ্যের ব্যবস্থা-বন্দৌবস্তের বিবরণ “মিং-বংশের ইতিহাসে প্রকট পরিদৃশ্তমান 
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ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য । ১৩৯ 


আছে। এ্রীসময়ে যেমন তারভবর্ষ হইতে, তেমনই চীনদেশ হইতে সমানভাবে দূত 
গমনাগমনের সংবাদ পাওয়া! যাঁয়। ১৪১৬ খুষ্টাব্ধের শীতকালে, “মালান্ক।', “কালিকট” 
এবং অন্যান্য সতেরটি রাজ্য হইতে উপচৌনাদি সহ চীনে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। সেই 
দ্ুতগথ চীন হইতে যখন প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন “চেঙ-হো" নামধেয় চীন-সম্াটের জনৈক 
পদস্থ প্রতিনিধি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গকে সম্রাট-প্রদত্ত গ্রীতি-উপঢৌকন প্রদান করিতে 
আসেন। চীন-সত্রাটের এ পূর্বেবাক্ত প্রতিনিধি, বজদেশ, কালকট। কে(চিন,চোল, কুমারিকা, 
কৈলন, কৈল, সিলোন প্রস্ভৃতি দেশে বিভিন্ন সময়ে উপডঢৌকনাদি সহ আগমন করিয়া 
ছিলেন। ১৪৩৬ থুষ্টান্ে কাজিকট, উত্তর-স্ুমাত্র।, কোচিন, আরব, কৈল, এডেন, হর্মোজ, 
কুমারী, কান্োজ প্রভৃতি দেশ হইতে চীনে দূত প্রেরিত হয়। যবদ্বীপের প্রতিনিধির সহিত 
তাহারা প্রত্যার্ত্ত হইতেছিলেন। এই সময় চীন-সত্রাট যব-্বীপের নৃপতিকে' একথানি 
পত্র লেখেন। সেই পত্রে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণের বিষয় বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ খাকে। যব-ন্বীপের অপ্দিপতি যেন অপবাপর দেশের দুতগণের প্রতি সদ্ধ্যবহার 
করেন এবং তাহাদিগকে আপন আপন দেশে পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দেন, -পন্রে 
তদ্রুপ অনুরোধ ছিল। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলকেব শাসন সময়ে, (১৩৪ ১--১৩৪২ 
থুষ্টাব্ধে) চীন-সম্াটের প্রতিনিধি বা দুত আসিয়া “কোরা” পর্ববতে 

চীনের ্ ।  বৌদ্ধ-মন্দির সংস্কান্ের অস্থ্মতি প্রার্থনা করেন। ইহার পর, দিল্লীর সম্রাট 
মহম্মদ তোগলকের নিকট হইতে চীন-সাত্রাজো দুত প্রেরিত হয়। সেই 
দুত-_আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুত1। সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ১৩৪২ থুষ্টাব্দে 
তিনি চীনকেশের উদ্দেশে গমন করেন। গোয়। পথ্যস্ত তিনি স্থলপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
গোয়া হইতে জাহাজে চড়িয়া৷ মালবর উপকূল অতিক্রম করিরা তিনি কালিকটে উপনীত 
হন। তখন চীনদেশে যাইবার জন্য কালিকটে কতকগুলি অর্ণবপোত প্রস্তুত ছিনন। 
সম্রাটের প্রেরিত উপঢৌকনাদি-সহ ইবন-বাতুতা সেই পোতে আশ্রয়-গ্রহণের ব্যবস্থ। করেন। 
কিন্ত দ্রব্য-সামগ্রী পোতে উত্তোলন করা হইলে, সহসা বিষম বাত্যায় পোত বিপধ্যস্ত 
হয়। ইবন-বাতুতা! তখনও পোতে আরোহণ করেন নাই। তাহার সঙ্গের দ্রব্য-সামগ্রী 
কতক ভাসিয়! যায়, কতক বা চীনে চলিয়! যায়। ইবন-বাতুতা কিছু দিন এ বন্দরে এবং 
কিছু দিন মাঁলদীপে অবস্থান করিয়া, পরিশেষে বঙ্গদেশে আসেন । বঙ্গদেশাস্তর্গত সোনারগ। 
বন্দর হইতে একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া প্রথমে যব-্বীপে এবং 
অবশেষে অন্য এক জাহাজে তিনি চীনদেশে পৌঁছিয়্াছিলেন। ইহার পর চীন-সম্রাট 
“জোঙ-লো+ (কিউ.-সু ) ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে 'পেঙ২কো-লি? দেশ হইতে উপচৌকন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। * এ “পেঙকো-লি' তাজাকে পগ্ডিতগণ “বঙ্গরাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন। মোঁগল-সাত্রাজোর চরম উন্নতির দ্রিনে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার " হইতে 
(১৬৫৬ থুষ্টানে ) চীনে দত প্রেরিত হয়। দিনেমা্নদিগের দূত & সময়ে একসঙ্গে চীনের 











জন্দবাণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাঁসেন্‌ (0. 15৯) তদীক়্ ভারতীয় প্রদ্বতত-সংস্রাস্ত গ্রন্থে 
(154150%5 2400055550৩ ) চতুর্থ খণ্ডে এই দৌত্য-বিষরণ লিখিস্কা পিয়ছেন ।” 


১৪০ ভারতবর্ষ । 


সত্ট-সক[শে অভার্থিত হন। মাহ। হউক,.এইরূপে দেখ। যায়, খৃষ্ট-জন্মের বছ পূর্ববর্তী 
সময় হইতে ইউরে[গীবগণের ত।বুত-আগমন সময় পধ্যন্ত বণিজ্যের স্থবিধার অন্য তারতবর্ষ 
হইতে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরিত হইত, এবং সেই সকল দেশ হইতেও ভারতবর্ষে দূত 
আগমন করিত। চীনের সহিত ভারতের এই সম্বন্ধ যে কতকাল পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল, 
সে তত্ব নির্ণয়ে ইতিহাসকে পরাভব স্বীকার কপিতে হয়। 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজা-প্রসঙ্গে * আরও কত দেশের কত কথাই কহিবার আবশ্যক 
হয়। ভারতের যে জনণাদ যখন সমদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই জনপদই বৈদেশিক বাণিজ্যে 
প্রভিঠালাহ কবিষাছিল। কাতর্দিকে কত মতে সে প্রতিষ্ঠার প্রমাণ- 
পরম্পণ। বিদ্বধান রাহখাছে। বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিতিন্ন দেশে গতি- 
বিখি-স্ুত্রে সেই সেই দেশে ভারতীয় বণিকগণের কত যে উপনিবেশ 
স্থাপিত হর, ত।হ।প হয়ত্ত। নাই। ৬।পশীয় বর্ণকগণের আপন দ্বেশের নামানুসারে সেই 
সকল উ-নি.বশের অনেকগুলির নামকরণ হইয়।ছিল। সে পরিচয় আজিও দেদীপ্যমান 
বহিয়ছে। এক যদি প্রাচীন কালক্গ-্রাজ্যের বিষন্ন আলোচন। করি, তাহাতেই কত তত্ব 
অবগত হই। খষ্ট জন্মে আট শতা্ধা পূর্ণ এ রাজ্যের অ্যুদয়ের বিষয় পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতগণ স্বাকার কটেন। কলিঙ্গ-দেশেব প্বাজপ্ুত্রগণকে পর্যাস্ত তর্ণৰপোত-পরিচালনায় 
এবং বাশিজ্য-ধিষয়ে শিক্ষা দেওয।ব বাবস্থ। ছিল।1 কেহ কেহ কহেন, বরামায়ণোক্ত 
বলিরাজ কাঁলঙ্জদেশেরই অধিপতি ছিনেন। এবং তাহারই নামান্সারে বলিদ্বীপের 
নামকরণ হইয়াছিল । কলিঙ্গ-দেশের বণিকশণ ব্রন্মদেশে গিয়া উপনিবেশ স্কাপন করেন । 
সিঙ্গাপুরে তাহ।দের উপশিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শিদর্শন এ সকল দেশের এক 
সম্প্রদায়ের অধিবাসীর “ক্রিং-সংজ্ঞ। দেখিয়ই উপলব্ধি হয়। ক্লিঙ্গ হইতে “কলিউ?, “কলিং+) 
“কিং উচ্চারণের এইপপ ব্কিভি ঘটিয়[ছে। ব্রহ্মদেশে পেগু-সহরে প্রাচীন-কাঁলের কতক- 
গুলি মুদ্রা ও পদক পাওয়া গিয়াছে । সেগুলি হিন্দুদিগের নিদর্শন। সেগুলি দেখিয়া! 
পণ্ডিতগণ ব্রন্মদেশে কলিঙ্গ-দেশীর বণিকগণের বাণিজ্য-সন্বদ্ধের পরিচয় দেন। % মালাক্কা- 
হ্বীপেও প্ররূপ উপনিবেশের পরিচয় আছে। টচৈন-পরিব্রাজক ইত্সিং ভারতবর্ষ হইতে 
চীনদেশে যাত্রার সময়ে যে সক দ্বীপের বা বন্দরের নাম করির়। গিয়াছেন (৯১ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য » ততসমুদ্ধা ভারতীয় বণিকগণেব উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। এইরূপ 
দেখিতে গেলে, তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করলে, পৃথিবীর সর্থবত্তই হ্ারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
প্রভাব উপলদ্ধি হয়, বিভিন্ন জনপদে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্িত 
হইয়াছিল বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 


বৈদেশিক বাঁণিজো 
উপানবেশ-্পরনঙ | 


ক “ভারতের বৈদেশিক বাণিন্সয' প্রসঙ্গে শ্রীযুক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যাধ মহাশয়ের 'ইত্িয়ান সিপিং গ্রন্থ 
(41755101901 [হনদহাত 910াযমাহি ৪0৫11570175 91510 1০77 0768050155৮ 17735 
৮) 51. 2৪177157800 26০০601) এবং চীনে বাঁণিজা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হারাপচক্্র চাকলাদার মহাশয়ের "ডন, 
মাপিক্ষপাহে প্রেফাশিত প্রবন্ধ রা সঃ উহারা উভয়েই অশেষ গবেষণার পরিচক দিক্সীছেন। 

/ দুর্ন চআতোণাত 02তঞ। 

হি 5. 60816 ৮ টি মার 269 45558861596£548, 5815. 


সণ্তম পরিচ্ছেদ । 


১ 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। 


[বঙ্গদেশের প্র।চীন গৌরব /--বঙ্গদেশ অপবিজ নহে,_সনুসংহিতার গোক প্রক্ষিপ্ত ;_-সষ্টি-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য 
কলনা,--বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের পরিচয়-প্রদঙ্গে ;_হুয়েন সাং পরিদৃষ্ঠ সমতট ও রথুবংশের বর্ণনায় সামঞ্স্ত-সাধন,-- 
সুদ্রপুপ্ত ও ক।লিদ।স ;_জ্ঞনে, বিদ্যায়, শিল্পে, ঝণিজো, শৌযা-বীয্যে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-খ্যাতি + বঙ্গের 
প্রাচীনত্ব-বিষয়ে প্রমাণ-পরম্পর। ,--বাঙজাল।ব বাণিজা-প্রভাব ;--বাণিজ) কেন্ত্র বন্দর-সমূহ ;--তাসলিপ্ত,--উহ।র 
প্রাচীনত্ব ও এরশবয্য-বিভব?--সপ্ত ্রাম,বাণিজো প্রতিষ্ঠা, পূর্ববঙ্গ, _চট্টগ্রাম,--হবণগ্রাম,_সন্দবীপ প্রভৃতি 
গৌড়, লক্ষ্ণাবতী, নবস্বীপ প্রভৃতির প্রাচীন গৌরব-স্থৃতি ;+ বিভিন্নদেশে বাঙ্গালীদের উপনিবেশ ও অধিকাঁর- 
বিস্তার,_লঙ্গ, সিংহল, বলি প্রস্ততির প্রসঙ্গ , - চীনের সহিত বাঙ্গাল।র বাণিজ্য, _বঙজগদেশের অর্ণৰপে।ত প্রভৃতি ঃ 
»-বৈভিন্ন জনপদে বঙ্গের ধর্ম প্রচারকগ্রণ,__বাঙ্গালীর কুতিত্ব-পণিচক় ;-বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবিধ বগুব্য। ] 


সমস্টিভাবে বিচার করিতে গেলে পুর্বাবৃত্তে ভারতবর্ষের যেমন গৌরব-গরিমার অবধি 
নাই, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত এই বঙজদেশেরও তেমনই 
বঙ্গদেশের . গৌরব-গরিমার তুলন1 নাই। সমষ্টিতাবে বিচার করিতে গেলে ভারত- 
প্রাচীন বর্ষের সত্যতা প্রাচীনন্ব ষেমন পৃথিবীর সকল দেশের পূর্ববর্তী বলিয়া 
গীরব। প্রতিপন্ন হয় ব্যষ্টিতাবে বিচার করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশকেও তেমনই 
পৃথিবীর সভ্য-জনপদের আদিভূত বলিয়। বুঝা যাঁয়। এ কথায় এক সম্প্রদায় হয় তো 
নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন ; বপিবেন,_বঙ্গদেশ সবে মাত্র সেদিন সাগরগর্ভ হইতে উখিত 
হইয়াছে ; বঙ্গদেশের আবার প্রাটানত্বের গৌরব-গরিমার কথা কি আছে? তাহার! 
আরও বলিবেন,_“এ একট। অপবিত্র দেশ; এ দেশে অনাধ্য অসভ্যজাতির বাস ছিল ; 
এ দেশে আসিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন হইত; এ দেশের আবার গৌরব- 
গরিমার কথা কিআছে?' কি জানি কি কারণে? ন।জানি কাহার কোন্‌ উদ্দোশ্ত-সাধন- 
ব্যপদেশে, বঙ্গদেশ-সন্বন্ধে এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে এবং তন্দার। অনেকেরই 
প্রীণে বঙ্গদেশের এবন্বিধ কলক্ক-কথা৷ বদ্ধমূল হইয়া! আছে ! কিন্তু, একটু অনুসন্ধান করিলে, 
একটু গবেষণী করিয়া দেখিলে, বঙ্গদেশ-সন্বন্ধে এ সকল ভ্রম-ধারণ) অনায়াসে দুর হইতে 
পারে। ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চ-চুড়ায়্ সমারূট। জ্ঞান-সুর্ধ্য যখন ভারতবর্ষের উপর 
মধ্যাঙ্২-কিরণ বিকীরণ করিতেছিলেন ; এই বঙ্গদেশ তখন সর্ববধিষয়েই সমুন্নত ছিল, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কেন্দ্র-স্থান-মধ্যে পরিগণিত হইত, পবিভ্র-ভূমি পুণ্য-ক্ষেত্র বলিয়া গর্ব করিতে 
পারিত; আর তখন, বিদ্যার-বিতবে, বীরত্বের-গোরবে, বঙ্গের বিজয়কেতন গগন চুম্বন 
করিত। আপনার জন্মভূমি বলিয়া অযথা। গৌরব-খ্যাপন করিতেছি না) ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশের কৃতিহ-কাহিনী কীর্তন করিতে গিয়।, যে ছুই চারিটা বিয়েব্র সন্ধান পাইতেছি, 
তাহাতেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে,--প্রাহীন বঙ্গের গৌরব-বিতবের পরিচয় পাইব। 


১৪২ ভারতবর্ষ । 


অধুনা-প্রচারিত মন্ুপংহিতায় একটা ক্সোক দৃষ্ট হয়,--“অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্েযু. সৌরাষট্র 
মগধেষু চ। তীর্ঘযাত্রাং বিন। গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্থতি ॥” অর্থাৎ, -অঙ্গ, বঙ্গ, কলিজ; 
বিগ সৌরাষ্ট্র, মগধ প্রভৃতি দেশে, তীর্ঘযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে গমন করিলে, 
অপবিত্র প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্তাক হয়। মনুসংহিতার এ গ্োকটী যে প্রক্ষিপ্ত) 

সি বঙ্গাদি দেশের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট কোনও পঙ্িত কর্তৃক শ্লোকটী 
রচিত হইয়া মন্ুসংহিতার মধ্যে যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা পুনঃপুনঃ এই কথ! বলিয়া 
আসিতেছি। সহমরণ-সংক্রান্ত খরণ্েদের খক পরিবর্তিকালে কেমন স্জ্াবে পরিবর্তিত 
হইয়াছিল, খকের “অথে" শব্দ কেমন ভাবে “অগ্রে' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল,--যথাযোগা 
প্রমাণ-পরম্পরা-সহ আমর। তাহা ইতিপুর্বেব সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি । * বঙ্গ- 
দেশাদির অপবিদ্রতা-সংক্রান্ত পূর্বোক্ত শ্লৌকটী মন্ুসংহিতার অক্কে কেমন ভাবে কোন্‌ 
স্মধে স্থানপ্রাপ্ত লইয়ছে, তাহাও আজ প্রদর্শন করিতেছি । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
মন্ুসংহিত।র যে সকল সংস্করণ প্রক!শ করিয়াছেন, তন্মধ্যে জন্মণীর প্রসিদ্ধ পঞ্ডিত ডষ্টর 
জুলিয়স জলি কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ অসংখ্য পাঞুলিপি দৃষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লগুন-সহরে গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে “অঙ্গ- 
বঙ্গ-কলিঙ্গেষু' ইত্যাদি ক্লোক নাই । ইহার পর, “প্রাচ্যের পবিত্র পুস্তক'-সংক্রাস্ত গ্রন্থা- 
বলীতে অধ্যাপক জি বুলার মন্থুসংহিতার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যেও এ শ্লোক 
দৃষ্ট হয় না । রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মগ্ুলিক পি-এস-আই মহোদয় বড়বিধা টীকী- 
সমস্থিতা যে মন্ুসংহিত। প্রকাশ করেন, তন্মধ্যেও এ শ্লোক নাই। ফলত্তঃ, নিরপেক্ষ ব্যক্তি 
কর্তৃক প্রচারিত প্রাচীন কোনও মন্ুসংহিতাঁর মধ্যে এ শ্লোক পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং 
পূর্বের কোনও পু*থিতে এঁ গ্লোক ছিল ন! বলিয়়াই প্রতিপন্ন হয়। 1 পরবর্তিকাঁলে কোনও 
ছুরতিসদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি করুক এঁ শ্লোকটী মন্ুসংহিতার কোনও পু*থির যধ্যে সংযোজিত 
হইয়াছিল ; এবং সেই পুথি, যে কারণেই হউক, অধুনা এ দ্বেশে প্রচারিত হইয়। পড়িয়াছে; 
আর তাই, এ ক্নোকের দোহাই দিয়া, অন্তান্ঠ প্রদেশের ঈর্ধাপর জনগণ বঙ্গাদি দেশের 
অপবিভ্রতা-খ্যাপনে উহাদের গর্ব খর্ব করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। মন্তুসংহিতান্ন 
কখনও প্র শ্লোক ছিল না এবং থাকাও সম্ভবপর নহে। মহত মন্ধু আর্ধ্যাবর্ড পবিত্র-স্থানের 
যে সীমান। নির্ধারণ করিয়। গিয়াছেন ; হিমালয়ের দক্দিণস্থিত, বিদ্ধয-পর্বতের উত্তর) পূর্ব 
পশ্চিমে সাগর-বেষ্টিত, যে ভূ-খণ্ডকে তিনি আর্ধাবর্ভ বলিয়া নির্দেশ করিয়া রাধিয়াছেন 
বঙ্গদেশ সে সীষানীর বহির্ভূত নহে। যে মন্থু পুণ্যনূমি আর্যাবর্তের মধ্যে বঙ্গদেশকষে গণ্য 
করিয়াছেনঃ তিনিই আবার উহাকে অপবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন,__ইহার অধিক 
বিসদ্বশ তাব আর কি হইতে পারে ? অঙ্গ, বঙ্গ, কণিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ সর্বত্রই পীঠস্থান 


* পৃথিবীর ইতিহাস” ওয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ( ৪৫*--৪৬৯ পৃষ্ঠায়) সহমরণ-প্রসঙ্গ ভ্রষ্টব্য। 

 0972081৩ 41708-70847182-9456৮41 90150 5 10, 11195 1010 017, 10 ত181190 
01191900001 11200 0১ 7০605 130101177 6801590160 8০055 ০01 0176 1785? 501165, ০1. 
৮, ৪7৭. 076০9100001 81৪00 08101155005 25০198105 উ15580780 218) 215 
87011 051 


প্রাণীন বঙ্গের খৌরব-বিভব | ১৪৩ 


আছে? ইহাদের অধিকাংশ স্থানের মধ্য দিয়া ( অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতির মধ্য দিয়) 
পতিতপাবনী জাহ্ছবী প্রবাহিত; এ সকল স্থান কি কখনও অববিত্র হইতে পারে ? 
ফলতঃ, বঙ্গদেশ কখনই অববিত্র নহে ;_-এ সম্বন্ধে মন্গ-বচন প্রক্ষিপ্ত। 
বঙ্গদেশের প্রাটীনত্বের পরিচয়--বেদে, আরথ্যকে, স্থত্রে, সংহিতায়, রামায়ণে, 
মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায়-_-কোথাব নাই ?* শাস্ত্রকথিত সেই প্রাচীনত্ের 
". ধারণায়, অধুনা! অনেকেরই কল্পনা পর্যাদস্ত। শাক্োক্তির অনুসরণে, স্থষ্টির 
ক কাল-নির্দেশের প্রয়াস পাইলে, অধুন। প্রায়ই হাস্তাস্পদ হইতে হয়। 
এই পৃথিবী কত কালের ?--এই মন্ষ্ত-সমাজ কত কালের ?_-এ তত্র 
অনুসন্ধানে তাই কত জনের কত মতই দেখিতে পাই! বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য-দেশে 
এ সন্বন্ধে একট মত চলিয়৷ আসিতেছিল। খুষ্ট-জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ 
বর্তঘ।ন সময়ের ৫ হাজার ৯ শত »* বৎসর পুর্ব্বে এই পৃথিবীর সুষ্টি হয়,_ সে মতে ইহাই 
পরিকল্িত। আবার আমাদের হিসাবে দেখিতে গেলে, এ সমঘেব অব্যবহিত পরেই 
কলিন্ন প্রবর্তুন। হইব[ছিল বুঝিতে পার্ি। কোথ।র পুখিবীব স্ষ্টিৰ কথা, আর কোথায় 
কলির প্রবর্তন। ! আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সে হিসাবে যখন প্রভাত, এ হিসাবে তখন 
সন্ধ্যা! আমরাই যেন এতর্দিন ঠুল বুঝিরা আলিয।ছি ! অন্ত৩ঃ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন জন- 
গণ এতদিন তাহাই মনে করিতেছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহাদের 
ধারণ পরিবর্তিত হইতে বসিযাঁছে। প্রত্বতত্বনুসন্ধানে, মন্থষ্তের উৎপত্তি-তন্ব নির্দ। রণ-কল্পে 
মন্তিক্চালন।র ফলে, এখন কত তন্বই প্রকাশ পাইতেছে! পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণেবই 
কয়েকটী গবেষণার বিষয় উল্লেখ করিতেছি ; বিষরটা তাহাতেই বিশদীকৃত হইতে পারিবে । 
শতাব্দী পুর্বে পাতিলাগ কেভ" গহ্বরে 1 প্রাচীনকালের মন্ুযষ্যের কতকগুলি অস্থি-পঞ্জর 
পাওয়া যায়। তাহারই কয়েকটি অস্থি দেখিয়া! সেগুলিকে একটী স্ত্রীলোকের অস্থি 
বলিয়। স্থির কলী হয়। সেই অস্থিগুলির উপর গিরিমাটীর একট! স্তর পড়িয়া! ছিল; আর 
সেইজন্ত সেই অস্থিগুলি সাধারণতঃ “রেড লেডি অব. পেভিলাগু? অর্থাৎ পেভিলাগ্ডের 
রক্তিমবর্ণবিশিষ্টা নারী বল। হইত। যখন এ অস্থিগুলি প্রথম আবিষ্ত হয়, তখন উহা যে 
অতি প্রাচীনকালের মন্ধুষ্কের অস্থি, তাহা নির্ধারিত হয় বটে; কিন্তু কতকাল পূর্বের মন্থুয্যের 
অস্থি, তাহা সঠিক হয় না। “রয়েল ফ্যানথে পলজিকাল ইনৃষ্টিটিউট' সমিতির অধিবেশনে 
অধ্যাপক সোল্লাস্‌ সম্প্রতি এ অস্থি-পঞ্জরের কাল নির্দেশ করিতেছেন। | অধাপক- 
প্রবর বলিতেছেন,__'আরিগনাশিয়ান? কালে (4১087901977 28০ ) এক্রেম্যাগনন্ 
(0:০-8527০5 ) জাতীয় লোক ইউরোপের অধিকাংশ বাসযোগ্য ভূমিতে বসতি করিত । 
** 'পৃধিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ২৩৭ প্রত্ৃতি পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য। 
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১৪৪ ভারতবর্ষ । 


সেই কাল-_বর্তমান সময়ের বিংশ-সহত্র বৎসর পূর্বের কাঁল ; অর্থাৎ? যে সময়ে 'গ্নেসিয়।ল” 
(তুষারসমাচ্ছন্ন অবস্থ। ) অতীত হইয়া 'পোষ্ট-গ্নেসিয়।ল" (তুষার-পাতের পরবর্তী অবস্থা ) 
চপিতেছিল, সেই সময়ে এই “অরিগনাশিয়ান” কাল বিগ্তমান ছিল। * ১৯১৩ ুষ্টাব্দের 
শীতকালে “পাতিলাগ কেভ' গহ্বরে পুনরচুসন্ধান-ফলে, কতকগুলি অগ্র্যৎপাদক যন্ত্র পাওয়া 
গিয়ছে; তন্মধ্যে র'যাদ্। করিবার যন্ত্র, খোদিবার যন্ত্র ছিদ্র করিবার যন্ত্র প্রভৃতিও আছে। 
এ সকল দ্রবোর অনেকগুলি 'আরিগনাশিয়।ন? কালের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ গহ্বরে 
পুর্ব্বেক্ত অস্থি-পঞ্জরের সঙ্গে গজদন্ত-বিনিশ্মিত কতকগুলি সামগ্রী পাওয়া যায়; সেগুলিও 
পুর্ব্বোক্ত কালের সামগ্রী । গজদন্ত-নির্ষিত সেই সামগ্রীগুলির মধ্যে একটী পক আছে। 
ভারতবর্ষে যেরূপ রৌপ্য-বলয় দৃষ্ট হয়, সে পদক সেইভাবে সেই আকারে সংগঠিত । 
গজদন্তের ছড়ি, লোম পরিক্ষার করিবার উপযোগী যন্ত্র, স্থচেব ন্যায় বেধক প্রভৃতি আর আর 
যে সকল সামগ্রী এ সঙ্গে পাওয়। গিঘ্াছে, সেগুলি “ম্যামোথ' নামক পুবাকালীন বৃহত্তম 
জন্ত্রর দত্ত হইতে এঁ সকল প্রস্তত হইয়াছিল বলির। সিন্ধান্ত হইতেছে । যাহ! হউক, বিংশ- 
সহত্র বৎসর পৃর্ব্বে,এ সকল অস্ত্রশস্ত্র ও শজদর্ত-বিনির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্ততে পারদর্শাঁ, (সুতরাং 
সুসত্য)জনগণ ইউরোপের এ অংশে যে বাস করিয়া (ছলেন,*পাতিলাও্ড কেভের' এই আবিষ্কারে 
তাহ] সপ্রমাণ হইতেছে। কোথায় থুষ্ট-জন্মের চা্সি-সহঅ বৎসর পূর্বে মনুয্ত-স্ষ্টির কল্পনা, 
আর কোথায় তাহারও আঠার-সহস্রাধিক বৎসরের পূরণে, সুুসভ্য মনুষ্য-সমাজের অস্তিত্ব ! 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাতা-দেশের্র চিন্তান গতি এইরূপভাবে পরিবর্তিত হইতে 
চলিয়াছে ! দৃষ্টান্ত আর একট। উল্লেখ করি । অধ্যাপক কিথ.বিলাভের বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতায়, 
এইরূপ আর এক অভিনব-তত্ব আবিষ্কারের স”বাদ প্রচার করিয়ছেন। কিছুকাল পূর্বে 
ইংলগ্ডের টেমস্-নদীর গহ্বরে মৃত্স্তবের অন্রান্তবে আর একটী মনুষ্যের অস্থি-পঞ্জর 
পাওয়া যায়। সেই অস্থি-পঞ্জীত যে মন্ুয্পেরঃ সে মন্ষ্য অন্ন ১ লক্ষ ৭০ হাজ।র বৎসর পুর্বে 
বি্বমান ছিল বলিয়! প্রতিপন্ন হয । অধ্যাপক কিথ বলেন, -€টেমস্-নদী অধুন। যে অবস্থায় 
অবস্থিত, পুর্বে উহ। তদপেক্ষ। অন্যুন প্রায় এক শত ফিট উচ্চ ছিল। কাঁল-বশে স্তরের পর 
স্তর অপস্থত হওয়ায়, উহ? অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়ছে । যে অস্থি বু নিয়-স্তরে প্রোথিত ছিল, 
এখন তাহা। বাহির হইয়। পড়িয়াছে।? যাঁহ। হউক, যে কারণেই হউক, টেম্‌স নদদী-গর্ডে 
প্রাপ্ত প্রোক্ত অস্থি-পঞ্জর যে ১ লক্ষ ৭* হাজার বৎসরের পূর্ধবর্তিকালের মন্ুষ্যের, অধুনা 
তাহা তারম্বরে ঘোষিত হইতেছে । এবিধ আন্‌ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাম্ব। সার 
চার্লস লায়েল নির্ধারণ করিয়াছেন, _মিসিসিপি নদী এখন যে পথে প্রবাহিত, লক্ষাধিক 
বৎসর পুর্ব উহা সেই পথে প্রবাহিত হইয়াছে। কতকগুলি মৃত্-পাত্র, কবর-স্থান 
এবং বৃক্ষ পরীক্ষ। করিয়া, ডক্টর ডাউলার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রী নদীর অধিত্যকা- 
প্রদেশে অন্যুন পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মন্ুযষ্ের বসবাস ছিল। ভূতত্ববিদূগণ অধুনা 
যে সকল তন্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে গ্নেসিয়াল অর্থাৎ তুষার-পাতের কাল 


স্পা 
* গ্রেসিয়াল্‌ ও পোষ্টগ্নেসিয়াল কালের আলোচন! 'পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ভূতীয় পরিচ্ছেদে 
৮৬) ৮৭১ ৮৮ প্রস্ৃতি পৃষ্ঠা হষ্টব্য। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌর ব-বিস্তব। ১৪৫ 


ধর্তমান সময়ের ২ লক্ষ ৪* হাজার বৎসর পূর্ধ্বে আরম্ভ হইয়াছিল এবং “পোষ্ট-গ্লেসিয়াল' 
বা তুধারপাতের পরবর্তিকাল বর্তমান সময়ের ৮* হাজার বৎসর প্রর্ধ্ প্রবর্তিত হয়। 
সুতরাং বুঝিয়! দেখুন, কত ত্রম-সংস্ক'র কিরূপে দুরীতৃত হইতে চলিয়াছে ! বজদেশ- 
সন্বন্ধে_-বঙ্গদেশ সবেমাত্র সেদিন সাগর-গর্ড হইতে উখিভ হইয়াছে--অনেকের যনে 
এইরূপ যে ত্রম-সংস্কার আছে, একটু অনুশীলন করিলে, তাহা। দুরীভুত হইতে পাবে। 
প্রসঙ্গ তং এতদ্বিষর়ে ছুই একটী দুষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি । চীন-পরিব্রাজক হুয়েন- 
সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বজদেশেৰ নামোল্লেখ নাই) পরস্ত, কালিদাসের বঘুবংশে 
একটা শ্লোকে (চতুর্থ সর্গে) রঘুব দিখ্িজন-প্রপঙ্গে যাহা লিখিত আছে, তাঙ্গাতে সে 


টির সমযে বঙ্দেশ বিল-খালে ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদ-নদীতে সম্চ্ছন্্ 
সম্বন্ধে ছিল এবং বঙ্গের অনেক স্কল বসতি-যোগ্যই হয় নাই,ইহাই অনেকে 
অম-ধারণ1। 


অনুমান করিয়া লইতেছেন। আমর। প্রথমে রঘুবংশের শ্লোকটীর 
এবং তৎসংক্রান্ত ছুই একটি কথার আলোচনা করিতেছি ; সঙ্গে সঙ্গে চৈন-পরিব্রাক 
ছয়েন-সংয়ের ভ্রমণ-র্তান্তের প্রসঙ্গও অনুধাবন করিয়। দেখিতেছি। তাহাতেই বুঝা 
যাইবে-_তখনও বঙ্গদেশ কেমন্ভাবে কিরূপ গোৌরব-সন্ত্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিল ! বঙ্গদেশের 
আধুনিকত্ব-সন্বন্ধে রঘুবংশেব যে ক্লোকটীর বিষয় প্রধানতঃ উখাপিত হয়, সে ম্লোকটী 
“বঙ্গান্‌ উৎখায় ভরসা নেতা নৌসাধনোগ্যতান্‌ 
নিচখান জবস্তস্তং গঙ্গাম্োতোহস্তরেষু চ ॥৮ 

এই শ্লেকের অর্থে উপলব্ধি হয,“বঙ্গদেশ নৌধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কীরবর রঘু 
সে যুদ্ধে তাহাদিগকে পনাভূত কবেন। বগদেশ রঘুর নিকট পরাজিত হইলে, গঙ্গা-প্রবাহের 
অন্তব্তী নগবে বু আপন জমস্তস্ত প্রোথিত করেন ।? ইহ। ভিন্ন, এ শ্লোকের কোথাও এমন 
কোনও বাকা নাই,যাহাতে বঙ্গদেশ বাসেপ্র অযেগ্য কেবলমাত্র থাল-বিল-পুর্ণ স্থান 
বলয়! বুঝা। যাইতেছে । যে রামায়ণ মহাক।ব্যের অনুসরণে রঘুবংশ বিরচিত, সেই রামায়ণ 
মহাকাবো যখন বঙ্গপাজোর ন।মোল্লেখ আছে, তখন মহাকবি কালিদীসের কাব্য-রচনার 
ব্পুর্বেব বঙ্গদেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতে যুধিষ্টিরের রাজস্থ্‌য়- 
যজ্ঞে বঙ্গদেশেব নৃপতি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য 
প্রণয়নের বছ পূর্বে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তৰে কি কারণে বঙ্গদেশ 
সম্বন্ধে (বঙ্গদেশ বাসের অযোগ্য ছিল এইরূপ) সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়? রঘুবংশের 
শ্বোকে নৌধুদ্ধের বর্ণনা এবং গঞ্গা-প্রবাহের অন্তবস্তাী নগরে জয়ন্তস্ত প্রোখিত-করণ,_-এই 
ছুই বিষয়ের উল্লেখ-দৃষ্টেই বলর্দেশ বাসের অযোগ্য ছিল বলিয়! সিদ্ধান্ত হইয়া যায়! হুয়েন- 

ংয়ের ভ্রমণ-বৃতান্তে বঙ্গের নাম নাই, আবার কালিদাসের বর্ণনায় বঙ্গের এরূপ অবস্থার 
বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে”__ঘুগপৎ এই ছুই চিস্তাপ্রবাহ মস্তিক্ষে প্রবাহিত হওয়ায় সাধারণতঃ 
বঙ্গদেশ-সন্বদ্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণ! হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। সুতরাং ক্পোকে কালিদাস বজের কোন্‌ 
অংশের বা কোন্‌ রীজধানীর বিষয় বর্ণন। করিযাছেন এবং হছুয়েন-সাং আপন ভ্রমণ-বৃভাত্ত- 
মধ্যে কেনই বা বঙ্গের নামোল্লেখ করেন নাই,-এই দুই তথ্য নিষ্কীষণ করিতে পাক্িলেই 
5র্থ।১৯ 


১%% ভারতবর্ষ । 


সকল ক্ষত্ব অধিগত হইতে পারিবে । আমরা মনে করি,-গ্লোকে কালিদাস নবহ্থীপ 
রাজধানীর চিত্রে অস্কিত করিয়াছেন। অধুন। প্রতিপন্ন হইতেছে, বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় ছিতীয় 
সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে, মহাকবি কালিদাস আবির্ভূত হন। * 
সঙ্গে সঙ্গে আরও ষপ্রমাণ হয়,--:এই বঙ্গদেশান্তর্গত নবন্বীপের নিকটবর্তী পঙ্লী-বিশেষেই 
মহাকবির জন্মভূমি ছিল ; আর বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুণ্ড এই বঙ্গদেশেই 
রাজত্ব করিতেন।” নবদ্বীপের সন্নিকটে ক্রোশাধিক বাবধান-মধ্যে সমুদ্রগড় নামে একটী 
গ্রাম আছে। প্রতিপন্ন হয়, সেই সমুদ্রগড় সমৃদ্রগুপ্তের গড় ছিল। 1 কালিদাস-_ 
মহাকবি. ভারতের গৌরব কালিদাস-_সেই রাজধানীর সান্সিধ্যে বসবাস করিতেন 
কালিদাস এবং রাজার আশ্রয়-তরুমূলে পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন। স্থতরাং তাহার 
বাঙ্গালী ছিলেন। কাব্যে নিতয-পরিরৃষ্ট সেই রাজধানীর চিত্রই প্রতিভাত হইয়াছিল। 
বাজ্সীকির রামায়ণে বঙ্গের কোনও রাজধানীর বর্ণন। নাই। কালিদাস যে রাজধানী 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই ছবি তাহার তুলিকায় অক্ষিত হইয়া! আছে। রাজধানীর 
চতুর্দিকে গঙ্গা প্রবহমান, রাজধানী গল্গী প্রবাহাস্তবর্ী বলিয়। “দ্বীপা'-বিশেষণে বিশেবিত ; 
স্থতরাং বাজধানী-রক্ষার জন্য নৌ-বলেরই আবশ্তুক হুইয়াছিল। এই চিত্র হ্ৃদন্নে 
উদ্ভাসিত হওয়ায় কাব্যে কালিদাস তাহাই অস্কিত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যে এই চিত্র 
প্রকটিত দেখিয়া, নৌ-বলে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ 
জলময় বা সমুদ্র-গর্ডে নিমচ্জিত ছিল বলিতে হইবে কি? পরিত্রাজক হুয়েন-সাংয়ের 
ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিষয়ও একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে বঙগদেশের তাৎ"” 
কালিক রাজধানীর এরূপ আতাসই পাওয়া যায়। হুয়েন-সাং বঙ্গদেশের নামোল্লেখ করেন 
নাই; তাহাতেই কি বঙ্দেশের অস্তিত্বাভাব প্রমাণিত হয়? সে কথ! দি কেহ বলেন, 
বঙ্গদেশ . তাহা হইলে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই অনস্তিত্ব 
সন্ধে সপ্রমাণ হয়। হয়েন-সাং যখন ঘষে নগরে উপনীত হইয়াছেন, সেই 
হয়েন-লাং। নগরের নামোল্পেখ ও বর্ণন। করিয়াছেন। তিনি কোনও দেশের বা 
প্রদেশের পরিচয় তে। দেন নাই! সুতরাং তাহার ভ্রমণ-বৃভাত্তে বজদেশের নাম নাই 
বলিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জনপদের প্রধান প্রধান 
7... শুণীর প্রাসদ্ধ পৃত্িত ডন্ঠর টি. ব্লক এবং কাশীর পণ্ডিত ্রতুক্ত রামাবতার * শর্দা সাহিত্যাচাধ্য 
উভ্ভগ্বে বিভিন্ন পথে স্বাধীনভাবে চিপ্তা। করিয়া মহাকবি কালিদীসের কাল-নি্ণয়-সন্বন্ধে এরূপ সিষ্ধান্তে উপনীত 
হুইগ়াছেন। বহভাধাবিৎ হরিনাথ দে মন্থাশয় এ সিদ্ধাণ্ঁই যান করিয়! লিখিয়া গির/ছেন,--'*176 088৪ ০1 
[05119552735 06০17 21, 155৮ 090018515619 56605 0৮ 20058 01 ০0810117670 50110125 ২ 
10:77 01907 আন টি টিআর আয 92100, 06116591591 ৮1996 157 
59101755 080150 021 10602051701) 06 ৪০ ০টা 1010019 81595 ছা) [055 5তাে 66511, 
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নগরে উপস্থিত হইয়া সেই সেই নগরেক্ষ বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়া শিয়াছেন। তীহার 
ত্রপ-বৃত্তাস্তোক্লিখিত কয়েকটী মগরের নাম উল্লেখ করিতেছি। যখা,_পুলুশা-পু-লু। 
“গো-লো-নি-সি” "অ-যু-তো?, “চেন-পৌ”) “তো-যো-লি-তি', “কি-লো-না-স্থ-ফা-লা-না” 
পুম্ননা-ফা-তান্-না, “সান্-মো-তা-চা? ইত্যাদি । * প্র সকল নাম যথাক্রমে পেশোয়ার, 
বারাণসী, অযোধ্যা, চম্পা, তম্লুক, কর্ণনুবর্ণ, পৌগু,বর্ধন (পুণু.বর্ধন), সমতট প্রভৃতি বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । কি উচ্চারণে কি নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিতে 
গভীর গবেধণ! আবশ্তক হয় নাকি? সে গবেধণা-সত্তবেও এ সকল নামের স্থাম-নির্দেশে 
আজিও কত মতান্তর রহিয়া গিয়াছে । হয়েন-সাং কথিত 'পুন্-না-ফা-তান্-না” হইতে 
পৌণু,বর্ধন নামের সুচনা করিয়া লইয়া, কেহ কহিতেছেন-_এঁ নাম বর্ধমান পাবনা- 
জেলাকে বুবাইত, কেহ কহিতেছেন-_ হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণে পাওুয়। নাম & রূপ পরিগ্রহ 
করিয়া আছে। কর্ণস্থবর্ণ নামেও বিভিন্ন জনপদ চিহ্নিত হইয়া থাকে । মগধের রাজধানী 
পাটলিপুত্র এক সময়ে কুনুমপুর ( পুষ্পপুর ) আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সে নামের অনুসরণে 
বিচার করিতে গেলে, হুয়েন-সাং কথিত “পু-বুশা-পু-লু? পাটলিপুত্র বলিয়! পরিচিত হইতে 
পারে। যাহা হউক, এ সকল নাম দেখিয়া, তিনি যে প্রধানতঃ এক একটী নগরের 
বিষয়ই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা। বেশ বুঝা! যায়। আর, তাহা বুঝিতে পারিলে, 
বঙ্গদেশের তাৎকালীন প্রধান প্রধান নগরের মাত্র পরিচয় দিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছেন-_- 
উপলব্ধি হয়। বঙ্গদেশাস্তর্গত যে কয়টি নগরের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে কর্ণনুবর্ণ, পৌগু.বর্ধন, তাত্রলিপ্ত, সমভট প্রভৃতির কোনটীরই স্থান-নির্দেশ 
অবিসম্বাদ্িত-রূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হয়েন-সাংয়ের কথিত “তো-মো-পি-তি" 
তাম্রলিপগ্তকে বুবাইত এবং তাত্রলিগুই বর্তমানকালে তম্নুক নাম গ্রহণ করিয়াছে-_এ 
বিষয়ে তাঁদৃশ মতান্তর না থাকিতে পারে ; কিন্ত অপর তিনটী' সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সমতট 
সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ মতান্তর আছে । হয়েন-সাংয়ের যে উচ্চারণ হইতে সমতট নাম নিদিষ্ট 
হইতেছে, সে উচ্চারণে সমতট নাম হয় কিনা__তাহাই সন্দেহ। তাহার পর, সমতটের স্থান- 
নির্দেশে, কেহ যশোহরকে, কেহ ব! ফরিদপুরকে, কেহ ব! ঢাকাকে লক্ষ্য করিতেছেন । 1 
এখানেও যন্তাত্তর। আমর বলি, কি উচ্চারণ, কি স্থান-নির্দেশ__সকলই প্রমাদস্ু্। 

ক্* চীনাভাষার উচ্চারণের অনুসরণে ইংরাজী ভাঁযায় বিভিন্ন লেখক এঁ সকল স্থানের বিভিন্নরূপ উচ্চারণ 
কল্পন! করিয়। গিয়াছেন । তাহাদের বর্ণবিন্তাস অনুসারে বলভাষায় উচ্চারণ করিতে গেলে, সে উচ্চারণেও নান! 
ষতান্তর ঘটে। বধ! £--'পুনূনা-ফা-তান্-না” বা 'পুন-ফতন-ন, কি-লো-না-হু-ফালা-না' ঝা. 'কি-লে1-নো- 
নু-কল-ন' ইত্যাদি 
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ধঙ্জদেশে সমতট নামে কোন প্রসিদ্ধ জনপদ বিগ্ঘমান থাকার অন্য কোনই প্রমণ নাই। এক 
হছয়েন-সাংয়ের বিকৃত উচ্চারণ, আর সেই উচ্চারণের অনুসরণে একট] নাম ও স্থান কল্পন। 
করিয়। লওয়] !_-ইহ1 ভিন্ন অন্য কোনই নিদর্শন দেখি ন। ইহাতেই বিষম গগ্ডগোল 
ঘটিয়াছে। শুধু কি স্থানের নামে এই গণ্ডগোল ! উচ্চারণের গগুগোলে ছয়েন-সাংয়ের 
নিজের নামে পর্য্যন্ত গগগোল বাধিতেছে ! পরিব্রাকের নিজের নাম যে কি ছিল, একটু 
অন্ুসদ্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, তাহাতেও নানা সংশয় ঘটে। পাশ্চাত্য-প্িতগণ 
কত জন কত প্রকারেই এ নামের উচ্চারণ করিয়! গিয়াছেন ! তাহাদের বর্ণবিন্যাস-তঙী 
দেখিয়া, প্রকৃত নাম নির্ধারণ করা বড়ই ছুপ্ধহ।* এইজন্য অঞুনা বঙ্গতাষায় ও এ নাছের 
নান। মূর্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় কেহ লেখেন_ছুযেন-সাং, কেহ লেখেন__ 
হিউ-যেন-সিয়াংং কেহ লেখেন-_হিয়েম্থ-সাং, কেহ লেখেন-_-অন-উয়ন-চুয়ন, কেহ 
লেখেন__ইউয়ান্‌-চুঘাং ইত্যাদি । হুয়েন-সাংয়ের বর্ণিত অন্যান্য প্রায় সকল স্থানেরই 
নামের আদাক্ষর মিলাইয়া একটা কিনারা পাওয়া যায় এবং সে নামের সে নগরের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। কিন্তু সমতট অভিধেয় কোনও জনপদের অপ্তিত্বই আমর! অনুসন্ধান 
_ ফবিয়। পাই নী। আমাদের তাই মনে হয়, হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণ হইতে সমতট নাম 
স্থির না করিয়া, অন্য স্থানের অনুসন্ধীন কর শ্রেয়স্কর । এ প্রসঙ্গে আমর! সমতট নাম 
এবং সমতটের স্থান-নির্দেশ একেবারে উল্টাইম্বা দ্রিতে চাই। আমর বলি,-নবদ্বীপের 
সন্নিকটে ক্রোশাধিক ব্যবধান-মধ্যে সমুদ্রগড় নামে যে প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়, হুয়েন-সাং- 
কথিত এবং তন্ববিদ্গণের কন্পিত্ত সমতটের উহাই শেব-নিদর্শন। সমুদ্রগড় বিক্রমাদিত্য- 
অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রপ্ুপ্তের রাজধানী ছিপ। খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে 

সিরা দ্বিতীয় সঘুদগুপ্তের বিগ্ভমানতা প্রতিপন্ন হয়। পঙ্ডিতগণের গবেষণা- 
প্রভাবে যখন সপ্রমাণ হইতেছে-মহাকবি কাপিদাসা দ্বতীয় বিক্রমাদিতা- 

অতিধেয় রাঁজচক্রবর্ভাঁ সমুদ্রণ্তপ্তের সভাসদ্‌ ছিলেন, আর সেই অঙ্গে সঙ্ষে যখন প্রমাণ 
হয়_-বঙ্গদেশীন্তর্গত সমৃদ্রগড় সেই সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, অর্পচ, কাণিদাসেত্র 
রঘুবংশের বর্ণনায় যখন এ অঞ্চলের চিত্রই প্রকছিত হইতেছে বুঝিতে পারি ; তখন সমতট 
আঅতিধেষ নগরের স্বান-নির্দেশে আর সংশয় থাকতে পাবে না। নবহ্ীপ রাজধানী 
ছিল; নবদ্বীপের অনতিদুবস্থ সধুদ্রগড় রাঙ্জার গড় ব। কেল্প। ছিল; সেই রাজধানী বা 
সেই গড় অধিকার করিতে হইলে, জলযুদ্ধেরই প্রয়োজন হয়)_-কবির তুলিকায় রঘুর 
দিখ্বিজক়-বর্ণনার কল্পনায় সেই ভাবেরই বিকাশ পাইয়াছে । তাহ। হইলে, ছয়েন-সাঁংয়ের 
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পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কে কিরাপ বর্ণ-বিস্তাসে পরিব্রাজকের নামের উচ্চারণ কার্বয়। গিয়াছেন, 
তৎসম্বদ্ধে কয়েকটা উরাহরণ দেখুন :-- 
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প্রাচীন বঙ্গের গ্োরব-বিভব 1 ১৪৯ 


পরিদৃষ্ট বঙ্গরাজান্তর্গত «সান-মো-তা-চা? রূপে উচ্চারিত এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের 
গৰেবণা-প্রভাবে “দামাতাতা” বা সামাটাটা? (947748269) বা “দমতট” অভিধেয় নগর-- 
সমুদ্রগড় বলিয়া মনে হয় না কি? আমরা তো। তাহাই সিদ্ধান্ত করি। এরূপ সিদ্ধান্তের 
আরও কষেকটি বিশিষ্ট কারণ আছে। হুয়েন-সাং যে যেস্থান হইতে যে যে স্থানে গমন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধালের ব1 দূরত্বের বিষয় অনুধাবন করিলেও এঁ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায়। দূরত্বের পরিচয়ে এবং দিউনির্ণয়-বিষয়ে হুয়েন-সাংয়ের 
বর্ণনায় (অন্ততঃ তাহার গ্রন্থের অনুবাদে ) অনেক ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, তাহ! 
হইলেও, মোটামুটটী দেখিতে গেলে, তিনি যেস্থান হইতে যাত্রা করিয়। “সমতটে' বা 
“সমুদ্রগড়ে” আসেন এবং সেখান হইতে যাত্রা করিয়া যেস্থানে গমন করেন, তাহার দৃরত্বাদির 
বিষয় অনুধাবন করিলে, আমাদের সিদ্ধান্তে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। কামরূপ 
বাজা হইতে 'সমতট? নগরের ব্যবধান, হুয়েন-সাংয়ের মতে, বার শত হইতে তের শত "লি? 
অর্থাৎ প্রায় সওয়া! ছুই শত মাইল । তখন কামরূপ-রাজ্যের সীমানা যে পর্য্যস্ত ছিল, 
সেই সীমানা হইতে সমুদ্রগড়ের দৃরন্ব এইকপই হইতে পারে। তাহার পর, সমুদ্রগড় 
হইতে তাত্রলিপ্তের দুরত্ব অনুধাবন করুন। পরিত্রাজকের বর্ণনার এ দুরত্ব নয় শত “লি” 
বা প্রায় দেড় শত মাইল । সমুদগড় হইতে, জলপথেই হউক বা স্থলপথেই হউক, প্রীচীন 
তাত্রলিপ্ত নগরীর দুর ত্ররূপ হওয়াই সম্ভবপর । পরিব্রাজক কোন্‌ পথে কোথাস়্ 
গিফ়াছিলেন, তাহার ঠিক নিদশন নাই । সুতরাং দূরত্বের সম্বন্ধে অনেকট। অনুমানের উপরই 
তাহকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল । এ অবস্থাও তাহার বর্ণিত “সান্-মৌ-তা-চা" নগরের 
সহিত সযুদ্রগড়েগ ঘে সাদঘৃশ্ত দেখ। যায় তাহ] নিশ্চয়ই বিবেচনার বিষয় । তবে এখানে আর 
ছু'একটী সংশয়-প্রশ্ন উথাপিত হইতে পারে । প্রথম প্রশ্ন”৮যদি সমুদ্রগড়ই পরিত্রাজক- 
বর্ণিত বঙ্গের অন্যতম গ্ধান নগর হয়, তাহা হইলে তাহার পরিদৃষ্ট “সজ্বারাম? প্রভৃতিবর 
নিদর্শন কৈ? দ্বিতীয়তঃ-_হুয়েন-সাংয়ের বর্ণিত নগরে অর্থবপোততাদির গতিধিধি ছিল ৯ 
সে লক্ষণই ব' সমুন্রগড়ে এখন কি অবশিষ্ট রহিয়াছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, নবদ্বীপের 
ও সমুদ্রগড়ের পূর্বব-পারস্থিভ “মুবর্ণবিহার” পল্লীর ধ্বংসাবশেষের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি। 
এ পল্লীতে এক সময়ে যে বৌদ্ধগণের “সজ্ঘারাম'-সমূহ বিদ্ভমান ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যাক়। প্র পল্লীতে এখনও অনেক ভগ্রঅট্টালিকার ভূপ দৃষ্ট হয়। মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র পূর্বধপুরুষগণ এ স্থান হইতে অনেক প্রস্তর ও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়। লইরা অক্টালিক! 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাসে ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতে-_ 
এ বিষয় লিখিত আছে । নবদ্বীণ, সমুদ্রগড় খন সমধিক ভ্রীসম্পন্ন ছিল, তখন তাগীরখীর 
উভয় তীরে পারিপার্িক স্থান-সমূহে বহু দ্র পধ্যন্ত রাজধানীর পরিসর বিস্তৃত থাকাই 
সপ্রমাণ হয় । যে কোনও রাজধানীর ব' প্রধান নগবের পরিসরের বিষয় পর্যযালোচন? 
করিলেই এ তত্ব হৃদয়ঙজম হইতে পাবে । দিল্ী ষখনই রাজধানী হয়, উহার বিস্তৃতি তখনই 
আট দশ ক্রোশের কম হয় নাই। মুর্শিক্ষাবাদ যখন রাজধানী ছিল, উত্তর-দক্ষিণে পাঁচ ছয় 
ক্রোশ বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার আক্লতি-পরিসর প্রসৃতির বিষয় 


১৫৩ ভারতবর্ষ । 


পর্যযালোচন! করিলেও উহাই বুঝিতে পারি। বৌদ্ধনিবাস হুবর্ণবিহার এ হিসাবে রাজধানীর 
অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরিব্রাজকের বর্ণনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, _বিহার-প্রদেশের বিতিত্ন স্থানে বৌদ্ধ “সঞ্ঘারাম'- 
সমূহের স্বতি যেরূপ উজ্জ্বল রহিয়াছে, নবন্বীপের সন্নিকটে উহ। সেরূপ উজ্জ্বল নহে কেন ? 
তাহার উত্তর-_বৌদ্ধধর্ম্ের উপর যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্শের প্রভাব বিস্তৃত হয়, ক্যার্ড রঘুনন্দনাদির 
'আবির্ভাবে যখন শ্রুতি-ম্্তির বিজয়-পতাকা পুনরুজ্ডীন হইতে - থাকে, বৌদ্ধদিগের 
“সঙ্ঘারাম'-সমূহ তখন আপনা-আপনিই উৎখাত হইয়াছিল । বিহার-প্রদেশে ব্রাঙ্গণ্য-ধর্শের 
সে প্রভাব অনেক কাল পর্য্যন্ত সে ভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই, তাই এ প্রদেশে 
এখনও ভগ্রস্তুপ-সমূহ এতাদৃশ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। ধর্মমবিপ্লবের অভিঘাতে এইরূপ পরি- 
বর্তনই টিয়া থাকে । এতত্তিব্র,বঙ্গের উপর দিয়া অনেক প্রাকৃতিক বিপ্রবও চলিয়া গিয়াছে। 
ভূকম্পনে বাঙ্গালার বহু স্থাপত্য-নিদর্শন ভূতলশায়ী হয়; জলপ্লাবনেও বাঙ্গালার বছু 
প্রাচীন নগর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। নবহ্বীপ এবং গৌড় বা লক্ষণীবতী-_রাজচক্রবর্ভী 
লক্ষণ-সেনের রাজধানী ছিল। তখন, এ ছুই রাজধানীর সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। কিন্তু 
এখন সে সমৃদ্ধির চিহ্যাত্রও অস্থসন্ধান করিয়া মিলিতেছে ন।। অথচ, উহার কত পূর্বববর্তি- 
কালের রাজধানী মগধে বা বিহারে আজিও প্রাচীন ম্বতি-চিহ্ধের সন্ধান মিলিতেছে। 
লুন্বরবন-প্রদেশে ভূগর্ভ-প্রোথিত কত অস্রালিকার ধ্বংসাবশেষ অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে ? 
সেদিনের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির রাজধানীর চিহ্ন এখনই লোপ পাইতে বসিয়াছে। 
বঙ্গের উপর বিধাতার নিগ্রহই এই বিবর্তনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় না কি? 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে--বলিতে পারি, নবস্বীপে ও সমুদ্রগড়ে অর্ণবপোতাদির গতিবিধির 
তখনও কোনও বিষ্ব ঘটে নাই। ভাগীরর্ী দিন দিন ক্ষীণাঙ্গী হইয়া! আসিতেছেন। 
বিশ বৎসর পৃর্ধ্বে গঙ্জার যে প্রভাব ছিল, এখন আর সে প্রভাব নাই। প্রধানতঃ 
কৃত্রিম উপায়ে জলপ্রবাহের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে বলিয়া, কতকটা বা স্বাভাবিক পলি 
জমিয়া, ভাগীরত্ীর মোহানা৷ এখন অবরুদ্ধ। স্থৃতরাং এখন আর ভাগীরথীর পূর্যের শ্রোত 
নাই, পূর্বের গভীরতা নাই, পূর্বের বিস্তৃতি নাই। খুষ্টীরন চতুর্দশ শতাবীতে, পঞ্চদশ 
শতাবীতে ও ষোড়শ শতাব্ীতে, পর্তুগীজগণ, দিনেমারগণ, ফরাসীগণ ও ইংরাজগণ 
এই গঙ্গাগর্ভে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়াছিলেন, _পাশ্চাত্য-জাতির 
ইতিহাসে তথ্িবরণ লিখিত আছে বলিয়াই তৎসমুদায় বিশ্বাস করিতে হইতেছে 7 নচেৎ 
সে সকল বিবরণও এখন কল্পিত-কাহিনী বলিয়া প্রতীত হইত । হৃষ্টান্ত্টলে সণগ্রামের 
বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করি। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত সঞ্গ্রাষে বৃহদাকার অর্ণবপোত-সমূহ 
গতিবিধি করিত । গঙ্গা, যমুনা, সরন্বসী-_তিনের সম্মিলনে ব্রিবেণী তখন কি ভর়ন্করী মুর্তিই 
ধারণ করিয়া ছিল! সে সাক্ষ্য পাশ্চাত্য-ছাঁতিরাই আজিও তারন্বরে প্রদ্ধান করিতেছেন । 
কিন্তু কোথায় সে সপ্তগ্রাম, আর কোথায় সে ক্রিবেনীর ব্রিধারা! গঙ্গা এখন ক্ষীণা ও 
শর্ণ।। যমুনার অস্তিত্ব সন্ধান কৰিয়। পাঁওয়। যায় না। সরম্বতী এখন একটী রেখামাতে 
পর্য্যবসিতা। কয়েক শত বৎলরের মধ্যেই এই পরির্তন সংঘটিত হইয়াছে। এ ছিসাবে, 


প্রাচীন বঙ্গের পৌরব-বি্ব। ১৫১ 


সপ্তম শতাবীর ছুয়েন-সাং যে সমুদ্রগড়ের সন্নিকটে অর্ণবপোতের গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন? 
তাহা আর বিচিজ কি? সসূদ্রগুপ্তের সময়ে চতুর্থ শতাব্দীর শেষতাগে যে রাজধানী 
সম্দ্ধিশালিনী ছিল, ছুই শত বৎসর পরে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্ডে, হয়েন-সাং সেই রাজ- 
ধানীই দর্শন করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্যরূপ সিদ্ধাস্তে কখনই আস্থা-স্থাপন কর! 
যাক্স না। তবেই বুঝা যায়। “সান্মো-তা-চা” বা “সমতট" সযুদ্রগড় তিক্ন অন্য স্থান 
নহে? সধুদ্রগড় সমূদ্রগুণ্ডের রাজধানী ছিল? বিক্রমীদিত্য অভিধেয় 
সমুদ্রগুপ্তের আশ্রয় পাইয়া কালিদাস প্রতিষ্ঠান্িত হইয়াছিলেন। এতৎ- 
প্রসঙ্গে আরও বুঝিতে পারা যায়ঃ হুয়েন-সাংয়ের তারতবর্ষে আগমন- 
সময়ে বঙ্গদেশের যে অস্তিত্ব ছিল না, তাহা নহে; পরস্ত বঙ্জদেশ তখন সমধিক সমৃদ্ধি- 
সম্পন্নই ছিল। বঙ্গদেশের তাৎকালীন বিভিম্ন নগরের বিষয় আলোচনা করিলেই 
হয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। হুয়েন-সাং তারতবর্ধের 
বিতিন্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু প্রায় কোনও প্রদেশেই তিনি একাধিক সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন নগর দেখেন নাই। তাহার ভ্রমণ-বৃভাত্ত মধ্যে বঙ্গের এবং বিহারের একাধিক 
প্রসিদ্ধ স্থানের নাম দেখিতে পাই। তাহার পরিঘৃষ্ট অন্য প্রদেশে সেরূপ প্রসিদ্ধ 
স্থান বিরল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বিহার এবং উড়িষ্যা-প্রদেশ পূর্ব্বে এবং পরে অনেক 
দিন পর্য্যস্ত বঙ্গরাজ্যেরই সীমানান্তর্তৃক্ত ছিল। বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত বঙ্গ বিহার 
উড়িব্যা আসাম প্রতৃতিকে বহুকাল হইতে বঙ্গরাজ্যের অন্তভুক্ত রাখিয়াছিলেন। সে 
হিসাবে; বঙ্গ বিহার উড়িব্য! প্রভৃতির গৌরব-কাহিনী এক বঙ্গের নামেই কীর্তিত হইলেও 
দৌধ হয় নী। কিন্তু বঙ্গের ততদুর পরিসর শ্বীকার করিতে বদি সক্ষোচ বোধ হয়ঃ অধুনা 
বঙজের যে সীমান। প্রাপ্ত হই, তাহার মধ্যেই হুয়েন-সাং কতগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর দর্শন 
করিয়াছিলেন, বিবেচনা করিয়া! দেখুন দেখি! তিনি দেখিয়াছিলেন__“চেন-ফো, ব। 
“চেন-পো?। শ্রী নগরের তখন কি ধরশ্ব্ধ্-বিতবই ছিল! প্রাচীন চম্পা-নগর হুয়েন- 
সাংয়ের উচ্চারণে “চেন-ফো? নাম পরিগ্রহ করে। চম্পা-নগর এখন ভাগলপুরের সন্ত্রি- 
কটে চিহ্নিত হয়। তবেই বুঝুন।,--এ নগর বাঙ্গালার নগর কি না। হুয়েন-সাং আর 
এক যে নগর দেখেন, সে নগরের মাম 'পান্না-কা-তান্‌্-না”। ও নগর অধুনা পৌগু,বর্ধন 
বলিয়া অভিহিত হয় । পৌগু.বর্ধন-_ প্রাচীন পাগুয়াই হউক, আর পাবনাই হউক, উহ! ফে 
বঙ্গের নগর? তাহাতে আর সন্দেহ নাই । তৃতীয়তঃ, হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট একটী নগরের 
নাম--কি-লো-না-স্থ-ফা-ল-না'। প্রাচীন কর্ণন্ুবর্ণ হয়েন-সাংয়ের নিকট প্র নামে 
অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্ণন্থবর্ণ কোন্‌ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ? কর্ণনুবর্ণ 
যে বঙ্গেরই একটি প্রাচীন নগর, তথ্ধিষয়ে সংশয় নাই। চতুর্থতঃ, হুয়েন-সাং কথিত-_ 
+তো-মো-লি-তি?। “তো-মো-লি-তি'--তামতরলিণ্ড বা তম্লুক বলিয়াই কীর্ভিত হয়। প্র 
নগর ষে বঙ্গেরই নগর, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। হয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন,_ 
“কামলঙ্কা। উহ? “কুমিল্লা' বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। হুয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন--“কামরপ? 
রাজ্য । যয়ঘনসিংহের পূর্বভাগ পর্য্যস্ত ( শ্রীহ্ষ্র, কাছাড় প্রভৃতি) এ রাগের অন্তর্ভুক্ত 


সমতটই 
সমুদ্রগড়। 
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ছিল বণিঘ। প্রতিপন্ন হয়। উহা! কি বঙ্গদেশ নহে? তিনি দেখিয়াছিলেন---“চি-লিৎ-সা- 
তা-লো”। উহ। শ্রীক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। শ্্রীক্ষেত্র তখন বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
বিহারের কথ! ছাড়িষ। ধিই; এক বঙগদেশের সীমানার মধ্যেই হুয়েন-সাং এতগুলি 
সমঞ্-সম্পন নগর দেখিঘ়ািলেন। যে প্রদেশে এতগুলি স্প্রতিষ্ঠ নগর বিদ্ধমন ছিল, 
যাহারা সে প্রদেশের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান, তাহার। যে কতদুর ত্রাস্তবুদ্ধি- 
পরিচালিত, ভাহ। সহজেই বুঝ। যাইতে পারে । ফলতঃ,ছুয়েন-সাংয়ের ভারত-আপগমন-সময়ে 
বঙ্গদেশ ছিন-_সমৃদ্ি-সম্পন্ল নগর-জনপদাদি-বিভূষিত বঙ্গদেশ ছিল, এ বিষয়ে অণুমাত্র 
সংশর থাকিতে পরে ন।; এবং তাহ।র বণণাভেই এ বিষয় প্রতিপন্ন হয় । * 
শিল্সে-বাণিঞো, শৌষো-বার্যে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-খ্যাতি। 

বঙ্গের পচাীনষের পরিচয় কআর কহিব? বেদে বঙ্গের নাম আছে; সংহিতায়, 
পুরাণে, পাষারণে। মাভাবতে বঙ্গের উল্লেখ আছে £ ভুধেন-সাংঘের বর্ণনায় বঙ্গের নিদর্শন 
অব্যাহত দেখিলাম; বঙ্গেন বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস প্রকারান্তরে উহার 
প্রিষ্ঠাই খ)াপন করিয়। গিয়াছেন বুঝিলম ; এ সকল সন্বেও বঙ্গের 
প্রাচীনত্বে কে সংশয় করিতে পাবে? ফলতঃ, বঙ্গদেশ কখনই বাসের 
অযোগ্য ছিল ন;__-অতি প্রাচীনকালেও বঙ্গের গৌরব-বিভ্ভায় পৃথিবী পুণাকিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন বঙ্গের শিল্পকনাব্র যদি অগ্রসন্ধান লই, কি দোঁখণ্ে পাই? পাশ্চাত্য-জাতির মতে 
মিসরের সভাত1 সকল দেশের সকল সতাতার আদিভূত | কিন্তু সে্ট প্রাচীন মিসপ্ে ভারতের 
শিল্প কিন্ূপে প্রতিষ্ঠালাভ কর্রিরাছিল, একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । প্রাীন মিসরে 
মৃতদেহ রক্ষার (“মামির-০3009075) যে প্রথা 1 প্রচণিত ছিল, তাহাতে দেখিতে পাই, 
তত্রত্য ধনবানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্প-সম্পৎ বস্ত্রাদিতে সেই দেহ আবৃত 
করিতেন । মিসবে কয়েকটি কবরে ইতিপূর্বেব কতকগাল সেই “মামি? করা মৃতদেহ প্রাপ্ত 
হওয়! যায় । যে কবরে এ সকল দেহ বাম্মত ছিল, মিসরীয় রাজগণের অষ্টাদশ বংশের 
সম-সময়ে সেই কবর প্রতিষ্ঠিত হয়। থৃষ্ট জন্মের ১৪৬২ বৎসব পুরে মিসরীয় অক্টাদশ 
রাজ-বংশের পরিসমাপ্তি । কবরে যে সকল মৃতদেহ পাওয়। গিয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশই 
“মসলিনঃ বস্ত্রে আবৃত ছিল ; আর সেই “মসলিন? ভারতজাত বলিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 
নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ?₹ অনুধাবন করিয়। দেখুন, এই একমাত্র বিবরণে বঙ্গের 
প্রাচীনত্বের, প্রতিষ্ঠার, শিল্প-সম্পদের, বাণিজ্যের কি পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে ! 
_বজদেশ মস্লিনের যর জন্মভূমি । এক ব্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অ' অন্য কোথাও মস্লিনের ন্যায় 

* হয়েন-সাং ন-সাং পরিদৃষ্ঠ বঙ্গের ও বিহারের ও জনপদ-সমূহের বিস্তৃত ত বিবরণ শৃখিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে, 
একাদশ, চতু্দিশ ও পঞ্চদশ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে ভ্র্টব্য। 

+ মিশরে মৃতদেহ 'মামি' করিয়। রক্ষার বিবরণ 'পৃথিবীর ইতিহাস” তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৯৬৫ 
পৃষ্ঠায় জষ্টব্য । 
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প্রাচীনত্বের 
প্রমাণ পরম্পরা । 


প্রাচান বঙ্গের গৌরব-বভব । ১৫৩ 


সক্ষম বস্ত্র উপর হয় ন।; এমন কি, মস্লিনের উপযোগী সক্ শত্রও পৃথিবীর অগ্ঠত্র 
জন্মে না 1* থুষ্টন্সের প্রায় ছুই সহজ খৎসর পুব্বে সেই মস্লিন মিসৰে স্বৃতের গাঞ্জে 
“মামি-প্ুপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহাব অধিক প্রাচীন বঙ্ষেব গৌরবের নিদর্শন বৈদেশিক 
ইতিহাসে আর কি থাকিতে পারে? বোখদাদের কালিফগণ এখং পারস্যের পাতসাহ- 
গণ ভারতবর্ষ হইতে মস্লিন সংগ্রহ করিয়। লইর। গির| আপনাদেল শিরস্ত্রীোণের শোভা- 
বর্ধন করিতেন । প্রাটান-ক।লে চীনদেশেও এহ মস্লিনেপু সমাপন ছিল। দিল্লীর 
শিল্প-বাণিজে। . বাদসাহগণের নিকট মস্লিন কি সমাদপ লাভ করিয্ব(ছিল, ইতিহাস 
প্রাচীন বের তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । এক নস্ণিন-্রাসঙ্গেই প্রাচীন ধঙ্গের ক 
পরকি। প্রতিষ্ঠার বিষ 'অন্রতব কৰ। খায়! সিংহল-ছ্বাপে প্রাচীন কালের 

বনু শিল্প-সম্পদের ও স্থাপতোযণ নিদর্শন আছে । সিংহলে প্রাচীন সভ্যতার একটী বিশেষ 
প্রিচয়-চিহ্--_জল-সঞ্চয় ও জল-নিঃয|বুণ-ব্যবস্থ।। সুৰ্হণ্জ পুক্ষরিণী বা কৃত্রিম হদ-সমূহ 
প্রবল বন্ভার কবল হইতে সিংহলকে বক্ষ করিয়। সিংহলে কি প্রকারে কৃষির উন্নতি-বিধান 
করিতেছে, তদ্ধিঝরর টিগ্ত। করিলে খিম্মর(বিষ্ট হইতে হয়। মিস্টার পাকাব প্রাচীন 
সিংহল-সন্বন্ধে সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের একটী পরিচ্ছেদে 
শিংহলে জল-সংপ্গ'ণের অপর্ব কাহনী বি আছে। সিংহলের অন্তর্গত 'পাও।-ওয়েনা”য 
জল-সংরক্ষণের জন্য অতি পুরীকালে একটি বাধ বাধা হইয়াছিল । খৃষা দ্বাদশ শতাবীী 
পর্য্যন্ত সেই বাধ-বদ্ধ প্রকাও দীর্ঘকাব গণে দেশের লোক যে কত উপকার পাইয।- 
ছিল, "হার ইয়ত্ত। নাই। পার্কার বলেন,--থৃষ্টজন্মের পূর্বববন্তিকালে পাশ্চাত্য 
কোনও জনপদে এভাদুশ স্থধৃহৎ জলাশয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই । অধিক কি, খুষ্টজন্মের 
পরবর্তিক!লে ও, বর্তমান সভ্য-সমুন্নত সময়েও, এভাদুশ জলাশর বিরল। কি সাহসিকতার 
সহিত, কি অভিনব মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া, প্রাীনকালের নৃপতিগণ এই বন্যাপ্রবণ 
উপত্যকা-প্রদেশে মুত্তিক!র দ্বার। এমন স্দূঢ বাধ বাধিয়। এইরূপ ক্থুহৎ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অনুধ।বন কগিলে, আশ্যধ্যান্বিত হইতে হয়। বযাকালে 
প্রবল বারিবধণে এই প্রদ্দেশ স্বতঃই পরিমগ্র হইবার সম্তভাবন।। এই এদেশে বসবে 
গড়ে ৮৫ ইঞ্চি বার্ি-বর্ষণ হয়। প্রবল বধার সময় প্রতি সেকেণে বন্যার জল ১২. 
হাজার হইতে ১৪ হাজার ঘন “ফিট? পর্য্যস্ত সঞ্চিত হইতে পারে। এ বিষম বধার 
হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা, কি সমস্তার বিষয়) স্থপতিমাত্রেই তাহ। অন্থুতব করিতে 





₹ পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, ৪৪২ পৃষ্ঠা পরষ্টব্য। অনেক ইর়েজেয প্রথষে ধারণ। 
ছিল, মস্লিনের ন্যায় সুঙ্গ্ বস্ত্র ভীরতবধ ভিন্ন অস্যাত্রও জন্মিত। কিন্তু ক্রমশঃ সে ধারণা অন্তছিত হইতে 
টলিয়াছে। মস্লিন দেখিবার পুধ্বে 'এন্সাইক্লোপিডিয়। বুট।নিকা'' গ্রন্থে মস্লিনের অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের 
ভাব প্রকাশ পায়! পরিশেষে মস্লিনের আদর্শ দেখিয়া বিশ্মন্স-বিষুদ্ধ হইয়া সম্পাদক পাদ-টাকায় লিখিতে 
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পারিবেন ।? * বিষম বর্ধার সময এইরূপ কৃত্রিম জলাশয়ে বা হুদ-সমূহৈ জল বঙ্খণ করিয়া, 
অনাবৃষ্টিগ দিনে সেই অল খাল কাটিয়া বাহির করিয়! দিয়া, ক্ুধিকার্য্যের সুবিধা কর] 
ইইত। প্রধানতঃ পার্ধ গা-প্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি তম । স্থতপ্নাং পর্বতের পাস্ে 
ব। উপত্যকদেশেই শ্র্ূপভাবে বাধ বাধিয়া জল রক্ষার বাবস্থ। হইত। কোথাও একদিকে 
খাধ বাশিসে কাজ চলিত, কোথাও বা ছুই তিন দিকে বাধ বাধার আধম্তক হইত। 
সিংহল দ্বীপের একাশ যেমন অতযধিক পরিমাণ বারিবর্ষণে প্রোথিত হওয়াধ সম্ভাবনা 
উহার াপন্লাংশ ওাধার ভেমনই অনাবর্টিনিঘন্ধন বিশুষ্ক হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা । 
পূর্ষ্বোক্ত রূপ খ্বাত্রন হইুদ-সফহে মেই আশব্ষা দ্ূব কবিষাছিল! অনেক সময় নদীর 
যোহালার ধাধ বাপয়াও অরুপ হ্রদ প্রস্তত হইয়্াছিল। এক একটী হ্রদের আয়তনের 
বিনয় অস্ুধ ধন কহিলে, 1করূপ পর্রিএমে কিন্বপ অর্থবার়ে তাহা নির্মিত হইয়াছিল, 
উপণন্ধি হইতে গাবে। শিষ্টাল ডেঁকন্‌ তাহেল জলসেচশ-প্রণংলী সম্বন্ধে একখানি 
গ্রহ নাঁখশাছেন। তাহাতে শী সকণ হাতিম হ্রদের পরিসরের, সংখার এবং এ 
সকণ [শ্বাদেন ঝয়াদিপ একটু আত।স পাওয়। যাইতে পাবে ।1 চেকিনের বর্ণনায় 
প্রকাশ,'পাদিভশ খ।ধ-দৈর্ধে। এপীব মাইল। উহার ভিন্তিভূমির বিস্তার দুই শত 
ফিট $ চুদল পনিশর ভ্িশ কিট। এও বধের উচ্চত। কোনও কোনও স্থানে স্তর 
ফিটের ০ ০৮৮1 চতভুছে।। প্রশ্তরে খর বাধ বাখ! হইগরাছে।। দেশীব পারি শ্রমিকের স্ুলত 
হা: ৭9০3 এ বপ-নির্খা,ন অন্যান তেব দক্ষ পান্উও (এখন হিপাবে ১ কোটী ৯৫ 
লক্ষ ট।ব।) বাধ পড়িব।হিন। কালাওয়েয়া জলাশসেব পনিধি চল্লিশ মাইল। এ হুদ 
সহ ৮19 (একাম৪৮২০ ধর্ণ গজ) ভূখণ্ডে তিন শত কোটা ঘন-ফিট জল-ধারণের 
উপবোগী । উহাব বাপের দৈর্ঘ।) বার মাল? উচ্চতা ৫০1৬০ ফিট? চুড়ায় পরিসর 
২০* ফিট। অন্বাগঙ্গ। নদীর গতি রেধ করিয়। আর এক বীধ প্রস্তত হয়। এ ধাধের 
পসিসন ৯৯ ফিট ; উচ্চতা “শী উপরিভাগ হইতে ৪* ফিটের কম নহে। প্র নদীর 
বাধ ২৪ মাইল পধ,ন্ত চপিয়। গিফাছে। সেই ২৪ মাহল বাঁধের উচ্চত] _কোথাও ৪৯ ফিট, 
কোথাও ৯০ ফিট। তাশীতে নৌ-চ।লনোগযোগী বছ জলাশয়েগ সৃষ্টি হইয়াছে এখং 
অবশেষে আরও «৭ মাইল খান দিয়! এ জল চলিয়া গিয়াছে । আজিও সিংহল-ত্বীপে 
পূর্ধোো রূপ পাচ সহজ।ধিক কুত্রিম তড়াগের সাহাযো কৃষকেরা কৃষিকাধধ্য করিয়ন আসিতেছে । 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ১৫৫ 


মিষ্টার ডেকিনের বর্ণনায় আরও প্রকাশ._সিংহল-দ্ীপে এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে 
ঘে সকল কৃত্রিম হৃদ আছে, সে সকলের সংখা। ৬৭ হাজারের কম নহে ॥ এ সকল জলাশয়ে 
বর্ধার সময় জল সঞ্চয় করিয়। রাশিনাত্রীকষকানে লোদকর ব্যবহাণে গ্রদুজজ করা হন ৮ ডডেকিন 
আরও বলেন,+-থসংহল-দ্বীপেব কৃত্রিম জনাশয়াদিব ফাধেব পাঁণিযণেল সহজ মাদ্রাজ- 
প্রেষিডেব্দির জলা।শয়াদির বানের পরিমাণ যোগ করিলে যে পরিষাণ “কল হয়, তাহাত্তে ছয় 
ফিট উচ্চ প্রাচীনে ভূ-গোলক্কে একধার সম্পৃণরূপে এবং একবাবৈ অর্দেকতাকে বেষ্টন করা, 
যায ।” সিংহ-্বাপেব এবংবিধ জলাশস্বাদিব ও জমস্চেন-প্রথাল)প (যর ঝবিনই আলো” 
চনা করিয়াছেন, তিনিই বি্মপ্নাবিষ্ট হইগাদ্েন £₹ মে বপারে আধুদ কব স্তপন্তিগণকেও 
আশ্চর্য্যান্থিত কপে। এই জল-বক্ষ।র ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাণ হইতে পবা! আদনিতেছে। 
খৃষ্ট জন্মের পাচ শত বৎসত্র পৃর্দে ব।প বীধিব। উপ জশা।শব প্রশ্থত হইখছিল এবং খুষ্টার 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধাতাগে [সন্ল-ন|জ পথাক্রমবাহথ কর্তৃক এদ্প কম়েকটী জলাশয়ের 
সংস্কার-সাধন হয়,--এক্প প্রমাঁথ পাওয়। যার । * লীলা ধাতুছেন পঞ্চম শতান্দীল স্ধ্যতাগে 
কালাওয়ে জলাশয়ের ( ব্াালাওয।ট1 বশিযাও প্রাবদ্ধ ) সংস্কাবশাধন কহান। এ অলাখযের 
পরিপি ৪* ফাইণেব এবং উহা ন বাধের দৈর্ঘা ১২ মাইলের কম এ না। এহবপ ক পুরেবের 
কত বৃহৎ বৃহৎ জলাধাবের আন্ত ইশনিদশন-1সংহল-ছ্বীপেল আধবাসিগতপ হা'পতোর ও 
শিল্পনৈপুণ্যের পরিচষ দিতেছে, তাহা ইয়ত্র। নাই।1 [বিড ।সাপো এই স্বাগত 
বঙ্গদেশের প্রভাব যে পরিদৃশামান্, অনেকেই বোধ হয় তাহা অবগত মহেন। পাশ্চতা 
পণ্ডিতগণের গবেষণ।-প্রভাবেই এখন সে তত আদিস্কত হপ্তেছে। এসংহলের ইতিহাস? 
গ্রন্থে সার এমারসন্‌, টেনেণ্ট এ সধন্ধে কি বলিতেছেন, দেক হণথথিইক্ষশ্েপ পাচ শত 
প্রাচীন সিংহলে বৎসর পৃর্বেব বেগ যুবপাজ ঘখজঘ' সিংহ বেশ আঁকার করেন॥ 
বঙ্গের তাহা সিংংন আধিলাবেধ পুরে সিপহলে অখিখাসীবা কনিকার্্যে 
স্থাপত্য ও শিল্প । অনভিজ্ঞ ছিপ। বিজ্বেব বংশধ্যা হিন্দুনুপতিগ এর নিকট সিংহলের 
অধিবাসীরা কুষিকার্যা-শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণপূপ খণী। জলাশয়-পিদ্দাণে, ধান্যের চাষে, 
জলসেচনে, তাহাদেরই নিকট সিংহলবাসারা। জ্ঞ।নগ।ভ করে। বিদ্ধ উত্তরাধিকারী 
প্রথমে সিংহলে জলাশয় প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিঘেন। আহা গণ ক্রুমে ক্রমে জবাশশের 
সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রাহুর্ভাবক।লে জীব-হিত্সার প্রা বিরাগ" 
এবং শাক-সন্সীতে লোকের ্ৃহ। বর্ন কবে। তাঙার ফলে _নৃতন নূতন ভতড়াগের 
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১৫৬ ভারতবর্ষ । 


ষ্টি এবং রূষিকার্ধ্যের শ্্ীরদ্ধি সাধিত হয়; সিংহলে অসংখ্য উদ্যান, ফুল- 
ফলভারাবনত বৃক্ষ-সমূহ ও শীক-সন্জী দেখিতে পাঁওয়। যায়; সিংহলবাসীরা শুক্ষশস্যের 
বপন-প্রণালী শিক্ষা করে; জলাশয়-নির্শখাণ ও জলসেচন জন্য খাল-খনন প্রসৃতিতে 
অন্তান্ত হয়) আবাদের উপযোগী ভূমি প্রস্তত করিতে শিখে (* বঙ্গের যুবরাজ বিজয় 
অসংখ্য লোকজন লইয়। সিংহল অধিকারে যাত্রা করিয়াছিলেন । সিংহল তাহার অধি- 
কারছুক্ত হুয়। বঙ্গের বিদ্যার প্রভাব, জ্ঞানের প্রভাব, কর্মের প্রতাঁব--সিংহলে বিস্তৃত 
হইয়। পড়ে । সিংহলে যে শিল্প-সম্পৎ দেখিতে পাই, প্রাচীনকালের দেবদেবীর যে সমস্ত 
মূর্তি প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, তৎসমুদায়েও বঙ্গদেশের স্থতি উদ্ন্বল হইয়| আছে? সিংহল যখন: 
বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যায় ভাসমান হয়, তখন বঙ্গদেশেন এবং বিহারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বীজ সেখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। রাজচক্রবর্তী অশোকেন প্রতিষ্ঠার দিনে সিংহলে 
জানের আলোক কিরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সাক্ষর অভাক 
নাই। সে সময়ে সিংহলে যত কিছু সংকম্ধের অনুষ্টান হয, (সিংহলবাসীর যে কোনও 
রুতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সকলেরই মূলে বৌদ্ধপ্রচারকগণের প্রভাব দেখিতে পাই » 
আর সেই ধর্াপ্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই যে বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহাও 
বুঝিতে পারি । সিংহলের পর যবদ্বীপের প্রসঙ্গ উাপন করা যাইতে পারে। যবদ্বপে 
বিভিন্ন সময়ে ব্রান্মণ্যধর্খের, বৌদ্ধধর্মের এবং বৈষ্বধর্ট্ের প্রাধান্য বিস্তৃত হইযাছিল। 
চৈন-পরিব্রঞ্গক ফা-হিয়ান যখন যবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধধন্ম তথায় বিস্তার-লাভ, 
করে নাই। ত্রখন ব্রান্মণ্যধর্্ই সেখানে প্রবল হইযাছিল। বিচার করিয়া দেখুন,_- 
দুর দ্বীপে কাহারা ত্রাহ্মণাধর্শের প্রবর্তন করিয়াছিল? যবধ্ীপে বাক্ষাণীর প্রতিপত্তিই 
তাহার মুলীভূত্ত । বাঙ্গাশী ভিন্ন অনা কাহা্ও প্রভাব সেখানে সে সময়ে বিস্তৃত হওয়। 
ধবীপে : সম্ভবপব নহে । কোন্‌ হেতুবাদে, কি যুক্তির প্রভাবে, এই সিদ্ধান্তে 
বাঙ্গালীর উপনীত হওয়1 যায় ? বজ্দেশ হইতে এ হ্বীপে অর্ণবপোওসমূহ গতি- 
পরতাবপ্রতিপত্ডি। বিধি করিত, সে প্রমাণ সেদিন পর্যন্ত পাইয়াছি। ইবন-বাকুতা 
স্ববরূগ্রাম হইতে যারা করিয়া একেবালে যবদ্বীপে যান। যবদ্ধীপ হইতে পরিশেষে তিনি 
চীনে গিয়াছিলেন ! তবেই বুঝ] যায়, বঙ্গদেশ হইতে যবদ্বীপে যাইবার সনাসপ্ি একট! 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব । ১৫৭ 


পথ ছিল। কেহ বলিতে পারেন, _-ইবন-বাতুতা সেদিনের লোক ; তাহাতে পুরাতন কথা 
কি আসিতে পারে? ইহাতে বলিতে পারি,_অনেক দিন হইতে নাবিকগণের গতিবিধি 
না থাকিলে, হঠাৎ ইবন-বাতুতাকে লইয়। নাবিকগণ কখনই এ দ্বীপে পৌছিতে পারিত 
না। সুতরাং বুঝ। যায়, পূর্ব হইতেই এ পথেবাঙ্গা্দীদের গতিবিধি ছিল। তাহার 
পর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। খবস্বীপে প্রাপ্ত দেবদেবীর প্রতিমূর্তিতে এবং 
মন্দিরাদিতে যে শিল্পকলার পরিচয় পাওয়! যায়, সে শিল্পকলা বাঙ্গালীর নিজস্ব । বামায়ণের ও 
মহাভারতের অনেক দৃশ্ট যবদ্বীপে প্রকটিত আছে । বোরোবোদার" * মন্দিরে ষে সকল চিন্ত 
খোদিত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বঙ্গীয় শিল্লিগণের শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক । কেহ 
কেহ সেগুলিকে বৌদ্ধদ্িগের কীর্তি বলিয়া অনুমান করেন । তাহা হইলেও, বঙ্গদেশের বছু 
পরিচয়-চিহ্ন তাহাতে দেদীপামান্। সে আলোচনা বিস্তৃতাবে না করিয়া, একটিমাত্র 
দষ্টান্থের উল্লেখে, যনদ্বীপে দেবদেবীন প্রতিমূর্তি যে বাঙ্গালীর কীর্তি__অন্ততঃ তাহার মধ্যে 
বাঙ্গালীর প্রভাব প্রকট বাঁহয়ছে, তাহ] প্রদর্শন করিতেছি । 'তাঁরতবর্ষের স্থাপত্য ও চিত্র- 
শিল্প? সম্বন্ধে মিষ্টার হাতেল যে গ্রন্ত লিখিয়াছেন ; “ভারতের এবং প্রীচ্য-দেশের স্থাপত্য? 
সম্বন্ধে ফাগ্ডপানের যে গ্রন্থ আছে, এবং যবহ্ীপের বুটীশ-গবর্ণর সার ্টাম্ফোড” রাফেলস্‌ 
প্রণীত 'যবদ্বীপের ইতিহাস"_এই সকল গ্রন্থ আলোড়ন করিলে সে তত্ব উদঘাটন করা 
-যায়।1 উ“ভার] যবদ্বীপের বন্ত দেবদেবীন মূর্তির পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে যবহ্বীপের 
পুর্বাংশে “মালং-বিভাগে 'সিহেশ্বরীর" ভগ্রস্তূপ মধো যে একটা মুর্তি পাওয়া গিয়াছে, সে 
দেবীমূর্তি নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর নিজন্ব। দেবী দুর্গা মহিষাস্তরকে বধ করিতেছেন, সেই 
যূর্ভিতে এই চিত্র প্রকটিত। প্রস্তর খোদিয়া কত কাল পূর্বে এ মূর্তি প্রস্তুত হইয়াছিল, 
তাহা অঙ্থমান কব) যায় নাঁ। “মালং'-প্রদেশে গভীর অরণোর মধো এ দেবী-সূর্তি বিক্ষিপ্ত 
ছিল। মিষ্টার হাভেল অনুমান কলেন,-৯৫* খষ্টান্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবন্ধীপে 
ব্রাহ্মণা-ধশ্ের প্রভাব ছিল । সেই সময়েই প্র মূর্তি নির্ষ্িত হইয়। থাকিবে ।” আমরা 
কিন্তু এ মূর্তি ্ সযেরও পুর্বববর্তি-কাঁলের বলিয়। সিদ্ধান্ত করি। থুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর 
প্রারভ্ে ফা-হিয়ান যবদ্ীপে ব্রাহ্মণাধর্ধের প্রভাব দেখিয়াছিলেন! তাহার অল্পদদিন পরেই 
বৌদ্ধধর্ম সে স্থান অধিকার করে । পরিশেষে যথাক্রমে যুসলযানগণ এবং খুষ্টানগণ যবহীপে 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। স্বতরাং ব্রাঙ্গণ্যধর্্ের বিলোপ-সাধনের পূর্ব এ দেবী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, বেশ বুঝিতে পারা যায়। পরস্ত উপলব্ধি হয়, বৌদ্ব-বিপ্লাধের কালে এ যূর্তি 
স্থানব্রষ্ট হইয়াছিল এবং মুসলমীনগণেন্ন অভ্রাদয়কাঁলে উহা। লোকলোচনের অন্তরালে 
জঙ্গলাত্যন্তরে পড়িয়া ছিল। এই সিদ্ধান্তই বুক্তিসঙ্গত। সিংহেশ্বরীর তর্স্প-বধ্যে-প্রাণ্ত 
মুর্তি এক্ষণে হল্যাগ-দেশের অন্তর্গত লেডেন-নগরে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পরিচয়মূলক 


'বুদ্ধনেবের' _-এই শব উচ্চারণের বিকৃতি-হেতু 'যোরোবোদার' রূপ পরিখ্র্থ করিয়া খাঁফিদে! বলিয়াই 
মনে হয়। 
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১৫৮ ভারতবর্ষ । 


চিত্রশালার, রক্ষিত হইয়াছে । মিষ্টার হাতেপ রী ফুর্তির যে বর্ণন। প্রঙ্গান করিয়াছেন, 

সে মহিবাস্ুরমদ্দিনী দেবী-মূর্তি এই কাঙ্গলী জাতিরই আরাধা]। পৃথিবীর আর ৫কানও, 
প্রদেশে দেবীর এ মূর্তি সম্পূজিত হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়। যার না। ভারতবর্ষের মধ্যেও, 
এক বঙ্দেশেই এ মূর্তির পুজা হইয়া থাকে । সুতলাং শিল্পের হিসাবেই বলুন, আন ধর্টের 
হিসাবেই বলুন, দেই দুর অতাতকালে বঙ্গদেশের প্রভাব যে যবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল, 
এই দেবী মূর্তি স্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে । বোরোবোদার মন্দির-গাত্রে যে সকল- 
কারুকার্য দৃষ্ট হয়, যে সকল প্রতিমূর্তি তাহার তিত্তি-প্রাচীপ-গাত্রে খোদ বহিষ্বাছে 
দেখিতে পীওয়া যায়, তন্মধো বাঙ্গালীর %ঠিন্বের বছ নিদর্শন বিদ্যমান আছে। বজদেশে 
ঘে আকৃতির পোতসমূহ প্রচলিত, যে প্রকার পোতের সাহাযো বাঙ্গালী নাবিকগণ সমুদ্র- 
পথে গতিবিধি করিতে অত্ন্ত ছিল, ৎসমুদ্ায়ের নান! প্রতিক্ত্ধি সেই মদ্দিক-গাত্রে 
খধোদছিত হইয়া আছে। গুর্জর ও কলিঙ্গ-দেশেন শিল্পিগণেন পারে সেখানে যে বঙ্গীয় 
শিল্পিগণের শিল্প-টুনপুণা প্রকাশ পাইবাছিল, মন্দিরের কাক্চকার্ষোর প্রতি ধিনিই 
লক্ষ্য করিবেন, তিনিই তাহা বুবিতে পাৰিবেন।1 কেবল সিংহলদ্বীপে বা যব-হ্বীপে 
বলিয়া নহে ?-মধ্য-এসিয়ায়। তিববতে, চীনে, জীপানে, ব্রঙ্গদেশে, শ্তাাম-রাজ্যে,, 
ফাম্বোডিয়ায়, বাঙ্গালীর প্রপানোর ও শিল্প-নৈপুণোর নিদর্শন আজিও লিগ্ভমান আছে ।, 
বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প ও প্রস্তর-ূর্তি-খোদাই-প্রণালী, কেহ কেহ বলেন, প্রথমে নেপালে 
গিয়াছিল”_নেপাল হইতে ভিববতে ও চানে এ সকল শিল্প প্রচারিত হয়। ধাতু 
গলাইয়া ঢালাই-কার্ধযা শিক্ষার প্রণালী বঙ্গদেশ হইতে নেপালের মধা" দিয়! চীন 
প্রস্ততি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল । এ বিষদে ছুই এক জন ৰাঙ্গালী-শিল্পীর ক্লৃতিত্ব- 
কাহিনী শুনিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। নবম শতাব্দীর মধাভাগে বরেন্দ্-ভূমের 
ধিবাসী প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান্‌ এবং তাহার পুর “বিটপাপ" নেপালে গমন করিয়া যে শিল্প- 
কল। শিক্ষণ দেন, ক্রমশঃ তাহ। চীনে ও অন্যনা জনপদে শিশ্তুত হইয়। পড়ে। তিববক্ষে৯, 
চীনে, জাপানে ঘে সকল বুদ্ধ-মুর্তি দেখিতে পাওয়। যার, সাহার অধিকাংশই বদ্দদেশীয় 
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'কারিকরগণেব হণ্ত-প্রন্থত। * প্রচীনকালে চীর্নদেশ হইতে যে সকল পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষে ধশ্বগ্রস্থা্দি সংগ্রহের জন্ত আগমন করিয়াছিলেন, প্রতিসুর্ি প্রভৃতি তাহারা 
প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতেই সংগ্রহ করেন। বঙ্গদেশের দর্প্রচারকগণই প্রথমে চীন প্রন্তৃতি 
দেশে পিক্ষা ধন্শপ্রচাত-কাধ্যে ব্রতী হন । আবও এক কথা, একটু অতিনিবেশ-সহকারে 
অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, বৌদ্ধ-র্ম্ের 'উৎপক্তিস্থ(ন এই বঙ্গদেশ এবং এই বঙ্গদেশ 
হইতেই উহ অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ কখে।1 তাহ হইশে, লৌন্ধনন্দিযাধিতে বা 
“বৌন্ধপ্রতিমুর্তি গ্রভৃতিতে যে শিল্পকপার বিশ দেখিতে পাই, ততসমূ্ধারে? মূল বঙ্দেশ 
ভিন্ন অন্ন্র সম্ভবপূর নহে । ফণপতঃ। প্রাডানকালে বঙ্গদেশ বে শিল্পপম্পদে প্রতিষ্ঠাঙ্গত ছিল 
এবং বিতিন্ন জনপদের আদর্শ-স্থানীর হইর। দাড়াইন।ছিল, তদ্বিষঘ়ে কোনই সংশর নাই। 
প্রাচীন বঙ্গের যতই বশ্বর্যা-বিভব থ|কুক, অনেকের ভ্বঘয়ের বদ্ধমূল -বিশ্বাস, বছগদেশ 
কখনও শোর্ধ্য-বীযো গৌনবসম্পন্ন ছিল ন।। সর্বাবধ্বংসী কালের পেবণে বঙ্গের এখন 
এমনই দুবস্থার দিন আসিরছে! কি পার্ঙাশপের বিষয়-বঙের 
শোধ্য-বাধ্য-কাহিনী এখন ভপকথাণ অস্তনিবিষ্ট! কি মানুষ, কি 
প্রঞ্কতি--সঞ্চলেই বঙ্গের প্রতি এতই বির্ষপ যে, প্রাচীন বঙ্গের শোর্যা- 
বীধ্যের স্বতিচিগ্ুটুকুও মু'ছিয়া ফেলিবার পঞ্গে কেহই চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই। একদিকে 
প্রাকৃতিক বিপধ্যয়,__অন্যাঁদকে ধশ্মবিপ্রব । উভয় প্রকারে বন্ধের সকল গোৌরব-চিহ্ন বিছিন্ন 
করিয়। ফেলিয়াছে। বাঙ্গালাব সে প।ব্চয়, বাক্গালায় এখন আর খজিয়। পাইবার উপায় 
নাই। সে পরিচয় সন্ধান করিবার জন্ট; বাঙ্গ।লীকে এখন আ+সমুদ্রহিমচল আলোড়ন করিয়া 
বেড়াইতে হইতেছে /--কোথার কাশ্ীর, কোথা সিংহপ, কোথায় যবন্বীপ,-কি চিহ্ন 
কোথায় বিছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইতেছে আর কি পরিতাপের 
1বষয়, ছুর-দেশে-বিক্ষিপ্ত সেই বিছিন্র-কাহিন্টীই এখন বাক্ষালার ইতিহাসের উপাদান হইয়। 
শ্বীড়াইতেছে! বৌদ্ধ-সম্প্রদদাম, গীড়নের একশেষ সহ্‌ করিয়া সুদুর সিংহল-দ্বাপে আশ্রয় 


দপাশীিশিশীিশ পদ লে টিপিপি 25 লী সিসি 


প্রাচীন বঙ্গের 
শোয্যবীবয। 
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(৬) এই বিষয়ের বিত্ত আলোচনা ধর্ম-সপ্রন্ায়ের অভুদয় এদজে রাইখা । 


১৬৬ ভারতবর্ষ। 


লইয়মছিলেন। সৌভাগাক্রঘে কতকগুলি ধশ্গ্রস্থ তাহাদের সঙ্গে সিংহলে গ্বান পাইয়াছিল | 
তাহারই একখানি গ্রন্থে--'মহাবংশে"_-আমরা প্রমাণ পাইতেছি, থুষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্বের 
বঙ্গের যুবরাজ 'বিজয়সিংহ” বাহুবলে সিংহল-ন্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন । বিপুলাতন অর্ণব- 
পোে সপ্তশতাধিক অনুচর-সহ তিনি সিংহলে উপনীত হন। সিংহল বঙ্গের যুবরাজের 
অধিকারভুক্ত হয়। দ্বীপের গুর্ধব-নাম পরিবর্তন হইঘ। যায়। বক্ষে শিক্ষা, বজের বিদ্যা? 
বঙ্গের শিল্পকল।, সিংহলে বিস্তৃতি-লাভ কবে । বিজয়সিংহের এই সিংহল-বিজয়-বাত্তা যদি 
“মহাবংশে" স্থান ন। পাইত, আর যর্দি ভারতের অন্যান্য প্রাটীন গ্রন্থের ন্যায় “মহাবংশের” 
পাগুলিপি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইত, তাহ। হইপে, বাঙ্গালীর এ পরিচয় আর কোথাও 
খ্জিয়। পাইতাম না। বাঙ্গালা সে পপ্রিচয় অনুসন্ধন করিয়। পাইবার উপায় 
নাই,--বাঙ্গালার উপর দিয়। এমনই বিল্লবের বন্য। বহিয। গিয়াছে! সে পরিচয় প্রধানতঃ 
বিছ্ছমান-__মহাবংশে ; আর বিদ্যমান--বোন্বাই প্রেসিডেন্সিতে-_-অজন্তার গিরিগহ্ৰরে । 
সেই গিরি-গহ্বরে প্রা্ীর-গাত্রে চিত্রাবলীর মধো কতকাল পূর্বে বিজয়সিংহের সিংহল- 
বিজয়-চিত্র অদ্ষিত হইয়াছিল; আর আজি, সে চিত্র দেখিয়া, মহাবংশের বর্ণনার 
সহিত মিলাইয়], পূর্ব-গোৌঁরব-স্মরণে, আমর। এখন উল্লাসে উৎফুল্ল হইতেছি। 
অজস্তার গিরি-গহবরে আক্ষত চিত্রে বিজয়সিংহের সিংহলে অবতরণের কি জীক-জমকপৃপ 
দৃশ্তই প্রকটিত রহিয়াছে! সুসজ্জিত হস্তিসমুহ পোত হইতে তীরে অবতরণ 
করিতেছে । যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অশ্ব-সমৃহধেণ তাঁধে অবতগণ করান হইতেছে। সে যেন 
এক বিরাট উদ্যোগ পব্ব। সুদুর ধঙগদেশ হইতে হয়-হস্তা-সমহ্িত 
সৈন্ঠ-পবিপুর্ণ অর্ণবপোতসমূহ ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে 
আপনাদের বিজয়-পতাকা উদডীন করিতেছে ;_ইহার অপেক্ষা 
ধাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই এক ঘটনার চিত্রে, বাঙ্গালীর 
বাহুবল, নৌবল, বণকৌশল, অর্ণবপোত-পরিচালন। প্রভৃতি বিবিধ শক্তির পরিচয় 
দেদীপ্যমাননহে কি? অধিক বলিব ক্ষি, বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের পর হইতেই 
সিংহল-্বীপে সত্যতার অন্গীভূত স্থাপতা, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণও এখন তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক সিংহলে 
বলিয়! নহে; এক সময়ে বাঙ্গালী তামিল দ্েশে--এক হিসাবে সমস্ত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে-- 
আপনাদের আধিপতা বিস্তার করিয়ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। যেমন বিজয়সিংহ 
হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বলিয়। বুঝিতে পারি. তেমনই বঙ্গের এক সময্বের 
রাজধানী তাশ্রলিপ্তের নামানুসারে ভামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝ ধায়। 
এ সিদ্ধান্তে যতাস্তর থাকিতে পাবে বটে; কিন্তু তামিল-দেশে বিজয়সিংহের বিজয়- 
পতাকা৷ যে উ্ডান হুইয়াছিল, তামিলদিগের ইতিছাসেই তাহা প্রকটিত আছে। তবে সে 
“ম্বিবরণে প্রকাশ-বিজয়সিংহ তামিল-রাজ্যের রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং 
সিংহল-জয়ে তামিল-দেশীয়্ সৈন্ের সাহায্য পাইয়াছিলেন । যাহ! হউক, যেভাবেই এ 
ঘটন! বিরত হউক, বাঙ্গালীর লিংহল-বিজগ্ন-কাহিনী এখন জার উড়াইয়্। দিবার উপান্ন 


বাঙ্গালীর 
সিংহল-বিজয় । 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব । ১৬১ 


নাই। খৃষ্টজন্মে্ ৫৫০ বৎসর পূর্বে, তারতের দক্ষিণ প্রান্তে-_সুদুর সিংহল-স্বীপে- 
বার্জালীর এই যে শৌধ্য-বার্য্যের নিদর্শন আছে, ভারতের উত্তর-প্রান্তে, ভূ-্বর্শরূপে 

কাশ্ীরে . পরিকল্পিত সৌন্দর্ধ্-নিকেতন কাম্মীর-রাজ্যে বাঙ্গালীর সেই শৌর্ধ্য-বীর্ঘ্য 

বাঙ্গালীর দেখিয়া আসুন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে বাঙ্গালীর সে বীরত্বের স্ৃতি 

খারতবস্থতি। বহুকাল লোপ পাইয়াছে। বঙ্গদেশে কোথাও সে বীরত্ব-কাহিনী 
গরিকীর্তিত নহে। কিন্তু কাশ্নীরে--কাশ্নীরের ইতিহাস রাঁজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে-_সে 
কাহিনী কেমনভাবে পরিবণিত রহিয়াছে, পাঠ করিয়া দেখুন। যথা,__চতুর্থ তরঙ্গে,__ 
*গোৌড়োপজীবিনামাসীত সত্বমভুূতং তদা1। জহয়ে জীবিতং ধীরাঃ পরীক্ষস্ত প্রতোঃ কৃতে ॥ 
শারদাদর্শনভিবাৎ কাশ্মীরান্‌ সংপ্রবিশ্বতে । মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতা। সমবেষ্টয়ন্‌ ॥ 
দিগস্তরস্থে ভূপালে প্রবিবেক্ষুনবেক্ষ্য তান্। পরিহাসহরিং চক্রু পূজকাঃ পিহিতাবরিং ॥ 
তে বামস্বামিনং প্রাপ্য রাজতং বিক্রমোর্জিত1ঃ। পরিহাসহরিত্রান্তা চক্রুরৎপাট্য রেণুশঃ ॥ 
তিলং তিলং তং কৃত্বা চ চিক্ষিপর্দিক্ছু সর্বতঃ। নগরান্লির্গ তৈঃ সৈন্যৈর্ঘন্যমানাঃ পদে পদে ॥ 
শ্তামল। রক্তসংসক্তান্তে পতন্নিহতা ভুবি। অঞ্জনাত্রি-দৃষৎখণ্ড। ধাতুস্তন্দোজ্বল। ইব ॥ 
তদীয় রুধিরাসারৈঃ সমযুদুজ্জ্বলীরুতা। 1 স্বামিতক্তিরসামান্া ধন্াচেয়ং বনুন্ধরা৷ ॥ 
বঞ্জাহজ্রকৃতং তয়ং বিরমতি ভ্রীঃ পদ্মরাগাস্তবে-ন্নানাকরমপি প্রশাম্যতিবিষং গারুত্মাদশ্মনঃ। 

এটৈকং ক্রিয়তে প্রভাবনিয়মাৎ কর্েতি রত্ৈঃ পর, 
পুংরত্বৈ পুনরপ্রমেয়মহিমোরদ্ধৈর্নকিং সাধ্যতে ॥ 
স্বদীর্ঘকাললত্ব্যোধ্য। শাস্তে তক্তি ক চ প্রভৌ৷। বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্‌ যদ্‌ গৌড়েধিহিতং তদ ॥ 
লৌকোতরম্বামিতক্তিপ্রভাবাণি পদে পদ্দে। তাদৃশানি তদ্দাভুবন ভূত্যুরত্রানি ভূত্ৃতাং ॥ 
ব্রাজ্জঃ প্রিয় রক্ষিতোহ্ভুদেগীড়রাক্ষসবিপ্নবে ৷ রামম্বাম্যুপহারেণ শ্রপরিহাসকেশবঃ ॥ 
অগ্যাপি দৃশ্ততে শৃন্যং রামস্বামিপুরাস্পদং | ব্রন্মাওং গৌঁড়বীরানাং সনাথং ষশসা পুনঃ ॥” 
স্বাজা ললিতাদ্দিত্য, পরিহাস-কেশবকে মধ্যস্থ রাখিয়া, গুপ্তঘাতক দ্বারা গৌড়েশ্বরকে 
ক্রিপামী নামক স্কানে বধ করিয়াছিলেন। সেই গুপ্ত-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ-জন্ত 
বঙ্গাধিপতির সৈন্তগণ কাশ্মীর-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। উপরি-উদ্ধত ক্জোক কয়েক 
পংক্তিতে তাহারই বর্ণন। ছ্বেখিতে পাই। শব্দার্থের অন্ুসরণে এ শ্লোক কয়েক পংক্তির 
অর্থ নিষ্পন্ল হয়”_“গোৌঁড়াধীশের সাহসিক অন্থজীবিগণ প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ-মানসে 
অডুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল । তাহারা! শারদামন্দির-দর্শন-ছলে কাশ্মীর-দেশে প্রবেশ 
করিস্বাঁ, সাক্ষীদেধ পরিহাস-কেশবের মন্দির বেষ্টন করিল। সেই সময়ে নরপতি দেশা- 
স্তবে ছিলেন। তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অভিলাধী দেখিয়া, পৃজকগণ 
পরিহাস-কেশবের মন্দির-দ্বার রূদ্ধ করিলেন । বিক্রমশালী গৌড়বাসিগণ পরিহাস-কেশব- 
ভ্রমে, র্জতময় রামন্বামীর বিগ্রহ উৎপাটিত করিয়া, রেণুরূপে পরিণত করিল ও তিল তিল 
করিয়! চণচুর্দিকে নিক্ষেপ করিল। অনস্তর সৈন্ত-সকণ নগর হইতে নিক্রাস্ত হইয়া তাহা 
দিগকে আক্রমণ করিল। শৌনিত-সিজ্ঞ শ্তামবর্ণ গৌড়ীয়গণ, সৈশ্তগণের অক্ত্রাধীতে 
নিহত হইয়। ভূতলে পতিত হইল ; যেন অঞ্জন-শৈলের শিলাখও সকল মনঃশিলার রূপে 
ছর্থ। ২১ 
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রঞ্রিত হইপ। তাহাদের রুধিরধারায় এবিধ অসামান্ত প্রভুতক্তি উল্জ্বলীকৃত ও পৃথিবী 
ধন্য হইয়াছিল। হীরক হইতে বজ্রভয় দুর হয়, পন্সরাঁগ হইতে লক্ষ্মী লাত হয়, মরকত-মণি 
হইতে বিবিধ বিষের উপশম হয়ঃ বত্ব-সমূহ স্ব স্ব শক্তি-অন্ুসারে এক একটা নির্দিষ্ট 
কার্ধ্য শিষ্পন্ন করিয়া থাকে ; কিন্ত অপীম-মহিম। পুরুষ-রত্র কোন্‌ কার্য সাধন করিতে 
অসমর্থ? কোথায় দীর্ঘকালের গন্তব্-পথ, আর কোথায় ।মৃত-প্রভুর প্রতি ভক্তি 7 
গোঁড়দেশীয়গণ যাহ! করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও অসাধ্য । পুরাকালে নৃপতিবৃন্দের 
এতাদুশ ভূত্যরত্ব ছিল; তাহার। পদে পদে লোকোত্তর স্বমিতক্তির প্রভাব প্রদর্শন 
করিয়াছিল। গৌঁড়-রাক্ষস-সমুহেপ আক্রমণকালে বাজার প্রিয় পরিহাস-কেশব রাম- 
স্বামীর বিনাশ দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। রামস্বামীর মন্দির অগ্ভাপি বিগ্রহ-শূন্ত দৃষ্টিগোচর 
হয়; কিন্তু গৌড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।” শব্দার্থের অনুসরণে শ্লোক 
কয়েক পংক্তির উক্তরূপ অন্ুবাদ নিষ্পন্ন হয় বটে; কিন্ত মর্শশর্থ অন্নুধাবন করিলে, কি 
তাব উপলব্ধি হয়? উপলব্ধি হয় না কি--ললিতানিত্য গুপ্তঘ(তকের সাহায্যে বঙ্গের 
কোনও নৃপতির হত্যাকা সাধন করিয়াছিলেন; আর তাহার সেই বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রতিফল প্রদানের জন্ট বঙ্গাধিপের সৈম্ঠদল কাশ্ীর-ব্াজ্য আক্রমণ করে। পরিহাস- 
কেশব কতৃক বাঙ্গালার নৃপতি নিহত হন। সুতরাং তাহ।র প্রাণনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া সৈম্গণ তাহার মন্দির বা আবাস-স্থান আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে 
রামস্বামী কর্তৃক পরিচালিত কাশ্মীরী সেন! বঙ্গের সৈম্যদলকে বাধাপ্রদান করে। তাহাতে 
রামস্বামী নিহত হন; এবং অন্যান্য কাশ্মীবী সেন! ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। এই যুদ্ধে ব্গবীরগণ 
যে বীরত্ব দ্রেখাইয়াছিলেন, কাশ্শীরবাসীবা! তাহাতে বিশ্বয়-বিষুপ্ধ হন। তক্রপ বীরত্ব 
সচনাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন,_-“রামস্বামীর মন্দির অগ্যাঁপি বিগ্রহ- 
শূন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু গোঁড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ হইয়াছে ।” কাশ্মীরের 
কবি, কাশ্মীরের শ্রতিহাসিক, বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে এতদূর উচ্চ-প্রশংসাবাণী ঘোষণা 
করিয়। গিয়াছেন। কাশ্রীরাক্রমণকারী বঙ্গ-সেনানীকে কবি শক্রতাবে দেখিয়াছেন, 
“ঝাক্ষস? বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন ঃ অথচ, তাহাদের বীরত্বের কথা তাহাকে শতমুখে 
কীর্তন করিতে হইয়াছে। ইহার অধিক বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় আর কি হইতে 
পারে? একবার সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য বাঙ্গালীর অধিকারে আসিয়াছিল। সে 
প্রমাণও এখন পাওয়া যাইতেছে । বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার কত্পেন, আর সে 
অধিকৃত রাজ্যের শাসন-ভার কবি কালিদাসের উপর অর্পণ করেন। বাজ্যতার প্রাপ্ত 
হইয়া, কালিদাস “মাতৃগ্ৃপ্ত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। * তবেই দেখুন, একদিকে হিযা- 
লয়, অগ্যদ্দিকে কণ্ঠাকুমারী--বাঙ্গালীর বাহুবল কোথায় না৷ বিস্তৃত হইয়াছিল ? মহাভারতে 
কুরু-পাগুবের যুদ্ধে নানা রাজ্যের সৈন্দল সমবেত হয়। বঙ্গাধিপের বাঙ্গালী-দেনাও সে 
যুদ্ধে যোগদান করিজ্াছিল। রঘুর দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশে আধিপত্য-বিস্তারে বঙ্গের সৈন্া- 
৮ গৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় থও, অস্টারশ পরিচ্ছেদে ২৯২-২৯৬ পৃষ্ঠা ষ্ঠব্য ( বিভ্রসাদিত্য ও কালিদান 
উত্তয়েই যে বাঁ্সালী ছিলেন, এখন মানারপেই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
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দলের সহিত রঘুর যুদ্ধ হইয়াছিল ;--কেবল কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণনায় নহে, বাহ্ীকির 
রামায়ণেও সে আতাস পাওয়া] যায়। শ্রীক-বীর আলেকজাগার যখন ভারতাক্রমণে 
বঙ্গদেশ-আক্রমণে অগ্রসর হন, বজ্দেশের বাঢ়ভুমের সৈ্ঠ তাহাকে বাধাপ্র্ান করিতে 
আলেকজাগডারের গিয়াছিল। যাহার! বাধ? দেয়, তাহার! গঞ্ারাট়ী (02785180105) 
আশঙ্া। বলিয়া অভিহিত হয়? গঞ্গারাঁটী কাহারা ? গঙ্গাতীরবর্তী রাড় অঞ্চ- 
লের অধিবাীরাই এরূপ সংজ্ঞী লাত করিয়াছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে 
আসিয়! গঙ্গারাটীগণ কতক আলেকজাগারকে বাধা দেওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়ও এই গঙ্গারাটীদ্দিগের বীরত্বের কাহিনী বিবৃত আছে। মেগাস্থিনি- 
সের উচ্চারণে এই প্রদেশের নাম কতকটা “গঙ্গ।রিদাই”-রূপে উচ্চারিত হইয়াছে । আলেক- 
জাগার, এসিয়া-মহাদেশের সকল দেশে আপনার বিজয়পতাঁক1 উড্ডীন করিয়াও, এই 
গঙ্জারিদাই দেশে পরাভব শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দেশের অধিবাসী- 
দিগের বড় সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। সেই সকল শিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে তাহারা যখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। ভায়- 
ডোরাস্‌, মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্তের যে সার-সংগ্রহ করিয়। গিয়াছেন, তাহাতে স্পক্টতঃ 
লিখিত আছে, __গঙ্গাতীরবর্তাঁ গঙ্গাব্লাটী বা গঙ্গারিদাই জাতির সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের 
সম্ভাবন। মনে করিয়া, আলেকজাগার সেদিকে অগ্রসরই হন নাই ।? ডাঁয়ডোরাঁসের বর্ণ- 
নায় আরও প্রকাশ, “গঙ্জারিদাই দেশে চারি সহত্র সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। কোন বৈদে- 
শিক রাজা কখনই তাহাদের দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। বঙ্গদেশাস্তরগত 
বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি বিভাগ বাঢ়ভূমি বলিয়া পরিচিত। বীরগণের আবাস-ভূমি ছিল 
বলিয়াই “বীরভূমি' নাম হইয়াছিল । প্রতিপত্তি কথনই খর্ব হয় নাই, পরস্ত দিন দিনই বর্ধা- 
মান ছিল,_-এই জন্যই “বর্ধমান” নাম। এই সকল প্রধান-স্থান-সমন্থিত রাঢ়ভূমি- এক সময়ে 
আলেকজাগারের ন্ঠায় বীরপুরুষের প্রাণেও তীতির সঞ্চার করিয়াছিল। মেগাস্থিনিস 
প্রভৃতির উক্তিতে, ডায়ডোরাস্‌ প্রভৃতির বর্ণনাতে, তাহা সপ্রমাণ হয়। পরবর্তিকালেও 
অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আপনার বাছ বলের পরিচয় দিয়া আসিয়াছিল। গুপ্ত-বংশের, 
পাঁল-বংশের, লেন-বংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় ম্মরণ করিয়া 
দেখুন ;--এ তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইতিহাস-প্রপিদ্ধ গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশ হইতেই বিতিন্্ 
প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের উৎপত্তি-স্থান ও 
অভ্যুদয়ক্ষেত্র-_-এই বঙ্গদেশ। বিতিম্ন জনপদ অধিকার করিয়া কিভিন্ন প্রদেশে তাহার! 
নৃতন নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে) কিন্তু তাহাদের প্রধান রাজধানী এই 
বঙ্গদেশেই ছিল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমুদ্রগড়-_রাজা। সমুদ্রগুপ্তের গড় বা ব্ান্বধানী, 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তীহাৰ পূর্ধবপুরুষগণও এই বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। এই 
গুপ্তবংশ ৩** থৃষ্টা হইতে ৪৬৮ থৃষ্টাব্ক পর্য্যস্ত আপনাদের প্রাধান্যের নানা। 
পরিচয়-চিহ্ছ রাখিয়া শিয়াছেন । বছ প্রীচীন মুদ্রা এবং খোদিত লিপিতে তাহাদের 
প্রতিষ্ঠীর বিষয্ন ঘোষণ। কবিতেছে। গণ্ববংশের প্রবর্তিত একটা শকান্া। হইতেও 'উাহাবেক 


১৬৪ , ভারতবর্ষ । 


প্রাধান্য বুঝিতে পায় যাঁর । কেহ কেহ মৌধ্য-বংশীয় রাজ। চক্জগুগুকে গুগুবংশের আফি 
বলিয়া যনে করেন। কিন্তু মৌধ্য-বংশীয় চন্্গুণ্ড হইতে ধরিয়। সমুদ্রগুপ্তাদি ইতিহাস- 
গপ্ত-বংশে : প্রসিদ্ধ গুপগ্তরাজগণের পর্ধ্যায় নির্গয়কর। যায় না। সাধারণতঃ “মহারাজ 
বাঙ্গালীর গুপ্ত" হইতে গুপ্তবংশের অত্যুদয় ধর] হইয়! থাকে । মহারাজ গুপ্ত ৩০৯ 

'_ খুষ্টান্দে বিগ্যমান ছিলেন। তাহার পর, ঘটোৎকচ গুপ্ত (৩১০ খৃষ্টাব্দে ), 

চন্ত্রগুপ্ত প্রথম (৩১৯ খৃষ্টাব্দে), সমুদ্রগপ্ত (৩৫* খুষ্টান্দে) চন্দ্রগুগু দ্বিতীয় ( ৪*১-৪৯৪ 
খৃষ্টান্দে ), কুমারগুপ্ত (৪১৫-৪৪৯ থুষ্টান্দে ), ক্ষন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ) প্রতিষ্ঠাস্থিত 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে চন্ত্রগুপ্ত নামধেয় নৃপতিত্বয় এবং মতাস্তরে সমুদ্রগুণ্ত 'বিক্রমাদিত্য? 
বলিয়্। পরিচিত ছিলেন। তখন, সম্ত্রাট বা রাজচক্রবস্তাঁর ন্যায় “বিক্রমাদিত্য? শব্দ একটা! 
উপাধির মধ্যে পরিগণিত ছিল। যিনিই ভারতবর্ষে একাধিপত্য প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিতেন, তিনিই “বিক্রমাদিত্য” নামে পরিচিত হইতেন । তাহা হইলেই বুঝা যাঁয়, গপ্ত- 
বংশীয় হৃপতিগণের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন নৃপতি ভারতের একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত (নবদ্বীপ বা সমুদ্রগড় ধাহার রাজধানী ছিল ) কোন্‌ দেশে কি ভাবে 
বিজয়-স্তস্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্যের অভাব নাই। এলাহাবাদ ছর্গে 
অশোকের স্তম্ভ (লাট ) মধ্যে যে লিপি খোদ্িত রহিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রগুণ্ের মহিমা 
ঘোষণা করিতেছে । সমুদ্রগুগড কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যে আপন বিজয়-পতাক1 উভগ্রীন করিয়া! 
ছিলেন, খোদিত লিপিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান। তিনি কোশলাধিপতি মহেন্্রকে 
আক্রমণ করিয়া! পরে যুক্তিদান করেন। ইহাতে তীহার যশ বিশেষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। 
অহাকাস্তারের “ব্যারাজ”, কেরলের “মন্তরাজ, পিষ্টপুরের “মহেন্দ্র; ফাতু,রার পার্বত্য-রাজ 
'্বামী দত, এরাগাপাল্লার 'বিষ্ণগোপ” অবমুক্তের “নীলরাজ”, বেঙ্গির “হস্তিবর্ণ” পালকের 
ণ্উগ্রসেন” দেবরাষ্ট্রের “কুবের” কুস্থলপুরের “ধনঞ্জয়” এবং দাক্ষিণাত্যের অপরাপর বাজন্যবর্গ 
সকলেই তাহার নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। এই পরাজিত রাজন্বর্গকে সমুদ্রগপ্ত 
পরিশেষে মুক্তিদান করেন । কুদ্রদেব, মাতেল, নাগদত্, চন্দ্রবন্মণ, গণপতি নাগ, নাগসেন, 
অচ্যুত, নন্দিন, বলবর্্মণ এবং আর্ধ্যাবর্তের অন্যান্য নৃপতিগণ সমুদ্রগুণ্ত কর্তৃক ধ্বংস 
প্রান্ত হন; আরণ্য-প্রদেশের রাজন্যবর্গ তাহার সম্পূর্ণরূপ অধীনত। শ্বীকার করেন। 
কামরূপ, নেপাল, দাবক, কাঁত্রিপুর প্রত্ৃতি সীমান্ত-প্রদেশের নৃপতিগণ তাহার.আজ্ঞাবহু 
হইয়া কর-দানে তাহার তুষ্টি-বিধান করিয়াছিলেন। মালব, আভীর, মদ্রক, যাঁদব 
প্রন্থৃতি জাতিগণ সকলেই প্র ভাবে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিজেন। যে 
লকল রাজবংশ রাজ্যত্রষ্ট হইয়া তাহার প্মরণাপর হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে পুন£- 
প্রতিষ্ঠিত করের । সা, সাহিন-সা প্রভৃতি পাশ্চাত্যের রাজন্যবর্গ নানারূপ উপডৌকন- 
প্রদানে তাহার তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । সিংছল প্রভৃতি স্বীপের অধিবাসিগণও তাহার 
বশ্যতা স্বীকারে উপভুচীকনাদি প্রদান করেন । তবেই বুঝুন, বজ্দেশীয় নৃপতির কাহুবল 
কতদূর বিস্তৃত হইয়া, পড়িয়াছিল | প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যই বা! কাছাদের স্ববতি বক্ষে ধারণ 
করিয়া আছে? কনিক্-রাজ্যের জতাষয়ের সৃলেও র্ষদ্েশের প্রভার। এক স্হন্ধে 
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হজদেশ হইতে কাধ করিয়া] কলিজ-রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী-নদীর মোহান। পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। মেগান্থিনিসের গ্রন্থে কলিঙ্গ-রাজ্যের যে বর্ণন! প্রাপ্ত হই, তাহাতে জানিতে 
পারি, একসময়ে কলিক্ষ-রান্দ্যের সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। বঙ্গদ্ধেশ ও উড়িস্তা অনেক দিল 
পর্য্যস্ত কলিঙ্গ-রাজ্য বলিয়৷ পরিচিত ছিল । হুয়েন-সাংয়ের ভারতাগমনকালে কলিম্ব-রাজ্য 
গোৌ্বত্রক্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও তাহার প্রাচীন গৌরবের কথা সর্বত্র 
ম্বোবিত হইত । প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের ঘন-বসতির বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়। হুয়েন-সাং 
লিখিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন কলিল-রাজ্যে এত লোকের বসতি ছিল যে, পথে প্রায়ই 
লোকের গায়ে গায়ে ঘর্ষণ হইত ; এতই গাড়ী-ঘোঁড়ার গতিবিধি ছিল যে, সর্বদাই গাড়ীতর 
চাকান্ম চাকায় ধাক্কা লাগিত।? * বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক যে কলিঙ্গ-রাজা প্রতিষ্ঠিত 
হয় ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সেই কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । 1 ইহার 
পর পাল-বংশের ও সেন-বংশের বিভব-এশ্বর্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। % পাল-বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ১৮১৫ থুষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন । তিনি মগধাদি রাজ্য জয় করিয়।- 
ছিলেন । পাল-বংশীয় রাজ! দেবপাল ফামরূপ-রাজ্য ও উড়িস্কা অধিকার করেন । & বংশীক্ব 
পালবংশ নারায়ণ পাল উত্তরভারতে একছত্র আধপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ' 
ও ১০১৭ধুষ্টাব্দে গজনীর মামু যখনকনোজ আক্রমণ করেন,কনোজ তখন 
সেনবংশ।  পাল-বংশের অধিকারভূক্ত ছিল। মামুদ কর্তৃক কনোজ নুষ্ঠিত হওয়ার 
গর, “বারি'-নগরে পাল-বংশের রাজধানী প্রতিষ্টিত হয়। মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
শ্রী রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্বববঙ্ে বিক্রমপুরে এই পাল-বংশের কীর্তি-স্বৃতির 
বনু ধ্বংসাবশেষ আছে । কোথায় বিক্রমপুর, আর কোথায় কনোজ !_ পাল-বংশীয় 
বুপতিগণ এতদূর পর্য্স্ত আপনাদের প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ ছিলেন। পাজ-বংশের 
পর, বঙ্গে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা । সেন বংশীয় রাজা বল্লাল-সেন ও লক্মণ-সেন দক্ষিণে 
উড়িস্তা-প্রদেশে ও পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যস্ত আপনাদের প্রভাব অঙ্ষু্ধ রাখিয়াছিলেন। 
সেন-বংশের হস্ত হইতেই বঙ্গরাজ্য মুসলমানগণের অধিকারে আসে বটে, কিন্ত মাত্র অষ্টাদশ: 
জন অশ্বারোহী সৈন্সের সাহায্যে বক্তিয়ার খিলিজি যে বঙ্গদেশ জয় করিয্বাছিলেন, 
তাহ! অতিরঞ্জিত। যখন বঙ্গরাজ্য মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়, লক্ণ-দেন তাহার 
অনেক ুর্ধে হইলোক পরিত্যাগ করেন। ষড়যন্ত্রের ফলে, লল্সণ-সেনের যুবক-পুরের 
হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্য স্বলিত হয় । কিন্ত তাহ হইলেও বাঙ্গালীর বীরত্ব-্থতি সেই সঙ্গেই ষে 
লোপ পাইয়াছিল, তাহা নহে। বঙ্গদেশ মুসলমানগণের করতলগত হওয়ার পরও বাঞ্চালী- 
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১৬৬ ভারতবর্ষ । 


বীনের বহু বীরত্ব-কাহিনী প্রচারিত আছে। মুসলমানগণের মধ্যেও বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালীর 
সংখ্যা অল্প ছিল না1। তাহাদের বাহুবলে রাঁজ্য-সীমা বৃদ্ধি ও রাজ্য-রক্ষা-বাঙ্গালীরই 
বীরত্বের পরিচয়। হিন্দুর মধ্যেও সে সময়ে বীরের অভাব ছিল না। মুসলমান-নৃপতি- 
গণের পক্ষ অবলম্বনে যে সকল বাঙ্গালী-বীর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাহাদের বীরত্ব-কাহিনী 
অনেকেই অবগত আছেন। আবার প্রবল-প্রতাঁপ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করিয়া, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বীরগণ যে বিপুল বাহু-বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস 
সে সাক্ষ্য চিরদিন প্রদান করিবে। সীতারাম রায় প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনীর বিষয় 
স্মরণ করিলেও বিন্য়ান্িত হইতে হয়। বঙ্গদেশ অধিকার করিয়! ইংরেজ যখন অন্ঠান্ত 
প্রদেশে আপনাদের বিজয্ব-পতাকা উডভীন করিতে প্রযত্বপর হইলেন, ইংরেজের 
সহায়তা-কল্পে তখনই কি বাঙ্গালী অল্প বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল? শুদুর ব্রাজিলে 
গিয়া সেনাপতি-পদে সমাসীন থাকিয়া, বাঙ্গালী বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র সেদিনও 
পাশ্চাত্য-জগৎকে বিষুদ্ধ করিয়/ছেন। অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, বিবিধ 
প্রকারেই প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গদেশ কখনই শৌর্্যবীর্ধ্যহীন ছিল না। 
জ্ঞানের গৌরবে, বিদ্যার বিভবে, বঙ্গদেশ চিরদিনই সম্মানের উচ্চ-চুড়ায় সমারঢ়। 
যে জ্ঞানালোক যখনই জগতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে তখনই তাহার ওক্ব্বল্য লক্ষ্য 
জানের গৌরব করিয়াছি। ধর্মের মধ্যেই জ্ঞানের বিকাঁশ। ধর্শের যে তাব যখনই 
ও পরিশ্ম্ট হইয়াছে, বঙ্দদেশে তখনই সে ভাব প্রকট দ্রেখিয়াছি। কল্পনার 
চিনি ছুরধিগম্য কালে প্রচারিত শান্্-গ্রস্থাদির উতৎ্পত্তি-স্থান-নির্ণয়ে প্রয়াস 
বিফল বটে ? কিন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ও টীকায় বঙগদেশ যে গুণপন। দেখাইয়া আসিয়াছে 
তাহার তুলনা নাই। প্রসঙ্গতঃ ছুইট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় 
বাঙ্গালার স্থান অন্থিতীয়। নব্য-ন্যায-_নবদ্বীপের নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না।* ন্যায়-দর্শনের যে সকল টীকাকার প্রতিষ্ঠাপরর হইয়াছেন, তাহাদের 
অবিকাংশই বঙ্গদেশবাসী। স্থতি-শাস্ত্রেও বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। ম্মতি- 
শীস্্-সন্বন্ধে শ্মার্ড রঘুনন্দন বগদেশে যুগাস্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাহারই 
অনুশাসন মান্ত করিয়া আজিও হিন্দুসমাঁজ পরিচালিত হইতেছে । ধর্মগ্রচারক-রূপে, 
শিক্ষক-রূপে, নীতি-শান্ত্র ধর্শান্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সদৃগ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গাঙ্গীর যশ 
চিরকালই উজ্জ্বল ছিল। অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে ইতিহাসের যে 
আলোক-রশ্ি বিচ্ছুরিত দেখি+ তাহাতে শিক্ষাপ্রচার-কার্ষে; বাঙ্গালী উচ্চস্থান অধিকার 
করিয়। আছে--দেখিতে পাই। প্রাচীন-ভারতে যে সকল প্রধান বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অস্তিত্ব সপ্রমাঁণ হয়, তাহার অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর প্রীধান্ত ছিল। মুসলমানগণের 
বঙ্গদেশ অধিকারের পূর্বে, গৌড়াধিপতিগণের রাজত্বকালে? নবদ্ধীপের উচ্চ-সমৃদ্ধির দিনে, 
নবদ্বীপ যে শিক্ষার বেন্তরস্থান ছিল, তাহ! বলাই বাহুল্য । নবদ্বীপের পতনের পর, ভারতে 
বৌদ্ধ-প্রভাবকালে, নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। . কিন্তু এ বিশ্ববিগ্ালয়েও 





স্যায়-দশন সম্বন্ধে আলোচন। “পৃথিবীর ইতিহাস! প্রথম খণ্ডে দশহ পাঁরচ্ছেদ প্রত্থৃতিতে ভ্রষ্ঠব্য। 
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বাক্গালায় কৃতিত্ব দেদীপ্যমান। নালন্দার বিশ্ববিগ্ভালয় যেমন বিশ্ববিশ্রুত, এ বিশ্ববিদ্ালয়ের 
প্রধান অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নামও সেইরূপ দেশ-বিখ্যাত। এক সময়ে ভারতবর্ষে-_গুধু 
ভারতবর্ষেই বা বলি কেন, দেশে বিদ্রেশে-__শীলভদ্রের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল 
না। চৈন-পরিব্রাজক হছয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি শীলতদ্রের মনীষা! 
ও সম্মান-দর্শনে তাহার চরণ চুম্বন করিয়। তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলেন। শীল- 
নালনার ভদ্রের কর্তৃত্বাধীনে নালন্বার বিশ্বাবিদ্ভালয়ে পনর শত দশ জন অধ্যাপক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন এবং দশ সহত্াধিক ছাত্র এ বিশ্বাবিগ্ভালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত 
শীলভত্র । 
হইতেন। পূর্ববাধ্যক্ষ ধর্মপাল নির্ববাণ-লাত করিলে, শীলতদ্র অধ্যক্ষ-পদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। খ্ৃষ্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে? পঞ্চাশ বৎসরাধিক-কাল: শীলভদ্র নালন্দার 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্র বিগ্ভালয়ের অধ্যাপকগণ প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক দশ জন, পঞ্চাশৎ-বিধ স্ত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র- 
গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক পাঁচ শত জন, ত্রিংশ-বিধ হত্র-গ্রস্থে শাস্ত্র 
গ্রন্থে পারদধিত। লাভ করিয়াছিলেন । তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক সহস্র জন, বিংশ-বিধ সুত্র 
গ্রন্থে ও শাস্ত-গ্ন্থে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। অধ্যক্ষ শীলভদ্র, সর্বববিধ স্ত্র-গ্রন্থে ও শাস্তর-গ্রন্থে 
অভিজ্ঞতা লাত করায়, অধ্যক্ষের প্রধান-পদ প্রাপ্ত হন। হুয়েন-সাং যখন শীলভদ্রের প্রজ্ঞায় 
বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রপূর্ণলোচনে তাহার শি্তত্ গ্রহণ করেন, শীলভদ্রের বয়ঃক্রম তখন ১০৬ বৎসর 
অতীত হইয়াছিল। সেই নিফষেশ নির্বিকার মহাত্মার দর্শন-লাতে ছয়েন-সাং যে কি পর্য্যস্ত 
আনন্দলাত করিয়াছিলেন,ঠাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই তাহা বিবৃত আছে। এইবার একটু অনুসন্ধান 
করিয়া দেখুন দেখি,__গীলভদ্র কে ছিলেন এবং কিরূপ প্রতিতা-প্রভাবে নানন্দার বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন ? শীলভদ্র-_এই বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় শীলতদ্র “সমতটের অধিবাসী ছিলেন? বলিয়া প্রকাশ । সমতটের স্থান- 
নির্দেশে মতাত্তর আছে বিয়া, কেহ তাহাকে বিক্রমপুরের (রামপালের ) অধিবাসী বলিয়া! 
নির্দেশ করেন। কিন্ত আমাদের নির্ধারণ-ক্রমে শীলভ্র নবদ্বীপ বা সমুদ্রগড়ের নিকটবর্তী 
স্থানের অধিবাসী ছিলেন বশ্িয়াই প্রতিপন্ন হন। বিক্রমপুরেরই হউন, আর নবদবীপেরই 
হউন, শ্রীলতদ্র ষে বাঙ্গীনী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। তবে বৌদ্ধধর্শ গ্রহণ 
করায় তাহার নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি 'দস্তদেব” বলিয়া পরিচিত ছিলেন 
পরিশেষে শীলতদ্র নামে অভিহিত হন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি চতুর্ধেদে সাঙ্য-ন্যায় 
প্রভৃতি দর্শন-শান্ত্রে এবং আমুর্ধেদে পারদশিতা। লাভ করেন। তাহার পর তিনি নালপ্দার 
'বিশ্ববিদ্ধালয়ে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। অন্নদ্িনের মধ্যেই নালন্দা তাহার প্রতিতা- 
প্রত প্রকাশ পায় ; বিশ্ববিদ্ভালয়ের তাৎকালিক অধ্যক্ষ ধর্মপাল তাহার পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। 
বাঙ্গালী "“দস্তদেব কি প্রকারে শীলভন্র নামে অভিহিত হইলেন, তথিধয়ে 
দন্তদেবের  একটী গল্প আছে। দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পঞিত, নালন্দার 
শীলতঙ্র নাদ। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষধর্পালের সহিত বিচার করিবার জন্য, যগধ-রাক্গ 
দরবারে উপস্থিত হন। সেই সময়, ধর্মপাল বিচারার্ঘ লাহুত হইলে; দন্তদেব তাহাকে বাঁধা 


১৬৮ ভারতবর্ষ । 


দেন;-_ধর্মপালের পরিবর্তে ব্বয়ং সেই দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতের সহিত থিগারে প্রবৃত্ত হইধার 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। একজন জিংশবর্ষ বয়স্ক বাঙ্গালী অধ্যাপক সেই বিচারে প্রন 
হইবার জন্ত আকাঙ্ষ। প্রকাশ করায়, তাহার পরাজয় অবশ্তস্ভাবী মনে করিয়া, অন্যান্ট 
অধ্যাপকের! তাহাতে আপত্তি জাপন করিয়াছিলেন; পরস্ত, দত্তদেব জঘলাত করিলে 
তাহাদের প্রধান্ে বিগ্ধ ঘটিবে আশঙ্কায় ঈর্যান্থিত হইয়াও তীহার। দত্তর্দেবকে বিচায়ে প্রবৃত্ত 
করার পক্ষে বাধ। দ্িয়াছিলেন । ধর্শপাল, দস্তদেবের শক্তি-সামর্থ্য অবগত ছিলেন। সুতরাং 
তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দত্তদেবকেই বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন।, 
খগধের দরবারে, মগধাধিপ-সান্লিধ্যে, বিচার আরম্ভ হইল। অধ্যাপকগণ ও ছাব্রগণ 
সকলেই সেখানে উপস্থিত হইলেন । নানাস্থানের পণ্ডিত-যগুলী এবং দর্শকরৃন্দ সে ঘন্ৰ 
দেখিতে আসিলেন। বহ্ৃক্ষণ বিচার-বিতর্ক চলিল । অনেক ক্ষণ পর্য্যস্ত জয়-পর।জয় নির্নয় 
হইল না। পরিশেষে দস্তদেব জয়লাত করিলেন । . তাহার যুক্তি-তর্কে এবং বাকৃপটুতায় 
সতাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন । বাঙ্গালী পণ্ডিতের জয়ধ্বনিতে দিষ্মগুল প্রতিধ্বনিত হইল। 
বাঙ্গালী পণ্ডিতের সেই বিজয়-বার্তী--কেবল তারতে নহে-_-পৃথিবীর বিতিন্ন-প্রাস্তে বিস্তৃত 
হুইয়! পড়িল। ৫৫৪ খুষ্টার্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। দস্তদেবের এবম্িধ বিজয়লাভে 
মগধাধিপতি পরম পরিতুষ্ট হন, এবং পুরস্কার-স্বরূপ তিনি দত্তদেবকে গয়ার সম্গিকটে এক 
বিশ্বৃত ভূখণ্ড পাঁরিতোধিক প্রদ্দান করেন। কিন্তু দত্তদেব সে পারিতোধিক গ্রহণ করিতে 
চাহেন না। তিনি ভিক্ষু ;-তিনি ভূ-সম্পর্তি লইয়া কি করিবেন? পাছে পুনরায় 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়-এই আশঙ্কায়, তিনি রাজপ্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। 
ইহার পর, এই মহাপুরুষের মহত্ব "মরণ করিয়া, পূর্বোক্ত প্রদেশে মগধাধিপতি একটী 
কৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম নির্্বাথ করাইয়া দেন। সে সঙ্ঘারাম বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গাকৃত হয়। 
ার সেই হইতে দত্তদেব 'শীলভদ্র' নামে পরিচিত হন। “শীলতদ্র' সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ সাধুত্ের 
পরিচায়ক । চৈন-গ্রন্থকারগণ 'শীলতদ্র' নামেই দত্তদেবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
বাঙ্গালী বলিয়। বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন ১--তাই শীলতন্রকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে 
পারিতেছি। নচেঞ্ নাম দেখিয়া তীহাকে বাঙ্গালী বলিয়! বুবিবার উপায় নাঁই। শীলভঙ্্র 
নালন্দার রিশ্ববিদ্ভালয়ে শতাধিক বৎসর কাল বিষয়-বিশেষের অধ্যাপক-প্ষে প্রতিঠিত 
ছিঙ্গেন। শীলতদ্র ভিন্ন ভারতমাতার আরও পঞ্চাশ জন সুসস্তান বিভিন্ন সময়ে -নালন্দার 
বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়া,আপনাদের ষশঃপ্রভার দিগ দিগন্ত গ্রভাম্বিত' 
করিয়াছিলেন । নালন্দার বিশ্ববিদ্ভালয়ে ধাহার! অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার! প্রায় 
সকলেই এক একজন বিশ্ব-বিখ্যাত। কিন্তু তাহারা যে কোন্‌ প্রদেশের 
অধিবাসী, নাষ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শীলতক্রের পূর্ববর্তী 
অধ্যাপক ধর্দপাল, বাঙ্গালারই পাল-রাজ্জগণের বংশ-সম্ভৃত বলিয়া মনে 
হইতে পারে। মাঞ্যমিক দর্শন-শান্দত্রের উদ্তাবন-কর্ত।' বলিয়া নাগাঞ্ন প্রতিষ্ঠা-সম্পর | 
তিনি একসময়ে নালঙ্খার বিশ্ববিষ্ভালয্নের অধ্যাপক-পদ অলস্কত করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি 
কেছিলেন। কোধায় সহায় নিবাস ছিল, জানিবা'উপাঈী'নাই। নালবদা বিশ্ববি্ালক্ের 


নালন্দার 
অধ্যাপকগখ। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌঝব-বিভব । ১৬৯ 


একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের নাম--গুণমতি বোধিসত্ব'। সাথ্য-দর্শনের তর্ক-যুক্তি খণ্ডন 
করিয়], বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠ৷ দ্বার! তিনি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহারও জদ্মভূমির 
পরিচয় পাঁওয়। যায় না। নালন্দা আর একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নায়-_প্রভামিত্র' ? 
চীনদেশে ধর্ম্চক্র প্রবর্তনার মূলে ভাহার প্রভাব বিগ্বমান্‌। প্রভামিব্র বাঙ্গালী ছিলেন 
বলিয়াই পরিচয় পাওয়। যায়। বাঙ্গালী প্রভামিত্র ধর্ম্ব-সংক্রাস্ত যে ক্রিয়।-পদ্ধতি প্রবর্তন 
করেনঃ আজিও চীনদেশে এবং ভিব্বতে সেই ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। নালন্দার 
আর আর অধাপকগণের মধ্যে “জনমিক্র, “চন্দ্রপাল", “স্থিব্রমতি", “জ্কানচন্দ্র”, 'শীতবুদ্ধ? 
প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । ভিববতে বৌদ্ধধন্ম্ প্রচান্রের জন্য তিব্বতের নৃপতি কম্তৃক 
দ্িনমিত্র তিববতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নালন্দার বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুর্বে ও পরে 
ভারতবর্ষে আর আর যে বিশ্ববিগ্ভ(লয়ের অভ্যুদয় ঘটিযাছিল, তত্তৎস্থানেও বাঙ্গালীর 
বিদ্যা্ছরাগিতা পরিদৃশ্যমান। পূর্বব-গোরবের স্তবতি বিস্ৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হউকঃ 
কিন্তু পরবর্তিকালে বিগ্ভার প্রভ।ষ বঙ্গদেশ যে অন্যান্য প্রদেশকে মুহমান করিয়াছিল, সে 
পরিচয় অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না? আধুনিক ইতিহাসই সে পরিচয় বক্ষে 
ধারণ করিয়া আছে । বজদেশে যুসসমানগণের আগমনের পর হইতে নবদ্বীপে জ্ঞান” 
চুষ্য্যের পুনরুদ্রয় লক্ষিত হয়। উহার অব্যবহিত পূর্বে বিক্রমশীলায় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগ্তালয় এবং মিথিলায় ব্রান্গণদিংগের বিশ্ববিগ্ভালগ্ন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া! উঠিয়া- 
ছিল। কিন্তু মুসলমানগণের বজদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বিহার হইতে বৌদ্ধদিগের 
উচ্ছেদ-সাধন আরম্ভ হয়। কি জানি কি কারণে, মুসলমান-আক্রমণকারিগণ বৌদ্ধ- 
ভিক্মুকগণের উপর নিদারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নির্ধযাতনে অনেকের 
প্রাণনাশ হয়, অনেকে নেপালে ও তিববতের দিকে পলায়ন করিয়। প্রাণরক্ষা! করেন ॥ 
অধুনা তিব্বতের উপত্যক।-প্রদেশ যে অসংখ্য বৌদ্ধ-আবাসে পরিপূর্ণ, মুসলমান আদ্রমণ- 
কারিগণের উৎপীড়নই তাহার প্রধান কারণ। পুর্ব, হইতেই ক্র সকল দেশে বৌন্ধধর্শ 
বিস্ৃত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় এ সময়েই এ সকল দেশে প্রধানতঃ 
প্রতিষ্ঠিত হন। বুদ্ধ, বোধিসন্বঃ তার। প্রভৃতি প্রতিমূর্তির প্রবর্তনা- এ সময়েরই। & 
সময়ই বৌদ্ধ-সন্প্রদধায়ের বিশ্ববিদ্ভালয়-সমৃহ সমূলে উৎ্পাটিত হইয়াছিল । বক্তিয়ার খিলিজি 
যখন বিহার হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময়ে বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় 
ধবংস-প্রাপ্ত হয়, মিথিলার প্রভা ক্ষীণ হইয়া আসে। বক্তিয়ার ধিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় 
অগ্নি-সংযোগে ভন্মসাৎ করেন। এ দিকে, বজদেশের প্রতিতাবান্‌ ছাত্রগণের মিথিলায় 

ধিক্রমশীলার  গতিবিধির পথ অবরুদ্ধ হয়। সুতরাং মিথিলার গর্ধবও খর্ধব হইয়া! আসে? 

ও মিথিলার. তখন, একমাত্র নবন্বীপই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। আর, সে 

বিববিদ্যালয়। পক্ষে মুসলমান-শাসনকর্তৃগণ যে সম্যকূ সহায়ত? করিয়াছিলেন, তাহ 
বলাই বাছল্য। মিথিলার গর্বৰ খর্ব করিবার মুূল-_বাস্থদেব সার্বভৌম ন্তায়শান্ 
শিক্ষার জন্য মিথিলা অনেক দিন হইতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। ন্যায়শান্্ অধ্যঅন-উদ্দেষ্ে 
ঘারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রগণ। মিগিলায় গতিবিধি করিতেন। কিন্তু ন্ার-সংক্রান্ত 

৪র্থ/২২ 
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কোন গ্রন্থ ব। টীকা মিথিলা হইতে কাহারও স্থানান্তরে লইয়। যাইবার ক্ষমতা ছিল না) 
মিথিলার পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রগণঞ্কক কেবলমাত্র “উপাধি লইয়! দেশে প্রত্যাবৃত্ত 
হইতে হইত। তাহার! পু*থিপত্র কিছুই সঙ্গে লইতে পাইতেন না । মিথিলার পুথিপঞ্র 
অন্যত্র চলিয়া গেলে, মিথিলার প্রাধান্য লোপ পাইবে,-এই আশঙ্কায়, অধ্যাপকগণ এ. 
বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বান্ুদেব সার্ধতৌম তাহাদের 
চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেন ৮_মৈথিলী পঞঙ্ডিতগণের ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটিয়া ফায়। নবন্বীপে 
থাকিয়া! আগন পিতা মহেশ্বর বিশারদের নিকট বাসুদেব ব্যাকরণ, সাহিত্য, ব্যবহার- 
বিধি প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাহার পর তিনি মিথিলায় হ্ঠায়-শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান ॥ 
তখন পক্ষধর মিশর মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাসুদেব তাহারই 
নিকট ন্তায়-শাক্স অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। অধ্যয়ন শেষ হইলে “শলাকা-পরীক্ষা” গৃহীত হয় । 
সে পরীক্ষার পদ্ধতি বড়ই কঠিন। শলাকার দ্বার অধ্যাপক পুথি বিদ্ধ করিতে আরম্ত' 
করেন। পু*খির যে পৃষ্ঠায় গিয়া! শলাঁকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে, সেই পৃষ্ঠার সেই অংশের 
লিখিত বিষয় পরীক্ষার্থীকে বলিতে হইবে । অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র পু*থির পত্র মধ্যে 
শতাধিক ধার শলাকা বিদ্ধ করেন । আশ্চর্য্ের বিষয়, বাস্থদেব প্রত্যেকবারই শলাক1-সংলগ্ন 
অংশের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র অত্যধিক 
সন্তুষ্ট হুইয়। বাস্দেবকে “সার্বভৌম” উপাধি প্রদ্দান করেন। কিন্তু 

লি তখনও কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, সমস্ত ন্া়-শাস্ত্র বাসুদেবের 
কথ্স্থ হয়! প্িয়াছে। কেহ কালী কলমে লিখিয়। ব্মানিতে পাবিতেন 

মা;-এতদিন তাই মিথিলার ন্যায়-শান্ত্র-সংক্রাস্ত গ্রস্থাদ্ি মিখিলার বাহিবে যাইতে, 
পারে নাই। কিন্তু বাসুদেব অন্তরের মধ্যে যে তাহা লিখিয়া লইয়া! গেলেন, কেহই 
তাহারি সন্ধান পাইলেন না। সমগ্র “তত্ব-চিস্তাযণি” এবং কেস্রমাঞ্জলির" কবিতাংশ কস্ 
করিয়া লইয়া, বাস্থদেব সংগোপনে বারাণসী-তীর্থ-পর্যযটটনে গমন করেন তিনি মিথিলার 
সম্পৎ অস্তরস্থ করিয়া! লইর়াছেন প্রকাশ পাইলে, মৈথিলীগণের হস্তে তাহার প্রাণ-হানির 
আশঙ্কা ছি; তাই তিনি তীর্থযাত্রীর নাম করিয়া বাঁরাণসী-ক্ষেত্র্রে পলায়ন করেন ॥ 
সেখানে গিয়! বাসুদেবের স্থদরয়ে বিচ্কবার অভিনব জ্যোতি বিকীর্শ হয়। বারাণপী-ধান্মে 
তিনি বেদাত্ত-দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইবপে, ভ্চায়-দর্শম,বেদাস্ত-দর্শন, উভয় দর্শনে 
পাঙ্ডিত্য লাত করিয়া বাসুদেব যখন নবদ্ীপে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন আপনা-আপনিই তীহান্ব 
যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে ॥ নবন্বীপে আসিয়। বান্দেব সার্ধাতৌম অভিনব বিশ্ববিগ্তালক্ক 
প্রীতিষ্ঠ। করেম। ধদিও ভাহাদ্ব বিছ্যণলয় বিশ্ববিদ্ভালয় কলিয়! রাজকীয় সনন্দ লাত করে 
নাঁই; কিন্তু তাহার গ্রতিষ্টিত বিগ্তালয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাঁ্ধ্য -_পরীক্ষা-গ্রহণ ও উপাধি- 
কান গ্রভৃতি--সমভাবেই চলিয়াছিল। অপিচ, তাহার ধিগ্ভালয়ের অনুসরণে নানাস্থানে। 
মৃতন নুতন বিস্তালক্লের উত্তব হইয়া্থিল। এ হিসাবে বাস্ছদেব-প্রবর্তিত বিদ্যালয়ই 
যুসল্মান-শাসন-কালে নব্ীয়ার বিশ্ববিদ্ালয়ের মূল বলিয়া গণন! করা ফাইতে পারে । 
জর্ধ্ভৌঘ-প্রাতিরিত বিদ্যালয়ে যে স্কল্‌ ছা অধ্যন্থন করিয়াছিলেন, ভাহাহ্। এন, 
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একটী রত্ব-ষধ্যে পরিগণিত। বাসুদেব সার্ধযতৌমের চারি জন প্রর্থান ছাতের লাশ 
উল্লেখ করিতেছি। চারি জনের প্রত্যেকেই এক একটী দ্িকপাল-বিশেষ। প্রশ্থম, 
বঘুনাথ শিরোমণি ; ইনি নবান্যায়-শান্তের প্রবর্তয়িতা | দ্বিতীয়, রঘুনন্দন ; ইনি বজদেশ- 
প্রচলিত হিন্দুব্যবহাব-বিধির--স্বতিশাস্ত্রের প্রবর্তপ্নিতা। তৃতীয়, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীম্শ 
ইনি বিলুপ্তপ্রায় তাস্ত্রিক-মতের প্রতিষ্ঠাতা । চতুর্থ, শ্ীচৈতন্যদেব ; বৈষ্ণবধর্থের প্রবর্তনায় 
ইনি ফেভাবে ভারতবর্যক মাতাইয় তুলিয়াছিলেন, কাহারও অবিদিত নাই । অধিক 
বলিতে কি, পরিশেষে বাসুদেব সার্বতৌমও ইহার প্রবর্তিত বৈষ্ণব-মন্ত্রেরই অনুবর্ভী 
হন। জীবনের শেষভাগে বাঙ্থদেব সার্ধতভোম শ্রীক্ষেত্রে গিয়া! বাস করিয়াছিলেন । 
সেখানে তত্রত্য নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র ( ১৫২* খৃষ্টাব্দে) তাহার *পৃষ্ঠপোষণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। বাস্থর্দেব সার্ঘতৌম “সার্বতৌম-নিরুক্তি* 
নামক ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্র গ্রন্থ এক সময়ে নৈয়াফিকগণের নিকট সমাদৃত ছিল। 
৯৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত বাস্দেবের বিদ্যমান-কাল প্রতিপন্ন হয়। 
সার্ধযভৌম যে তিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করিয়। যান, ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি কর্তৃক তাহার 
উপর স্থদৃঢ় সুব্ৃহৎ অট্টালিকা নির্িত হয়। বঘুনাথ শিরোমণি কিরূপে মিথিলার গর্বব খর্ব 
করিয়া নবন্ীপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সে বৃত্তান্ত বিশেষ কৌতুক্কাপ্রদ। রঘুনাথের 
জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে, সে বিবরণ বিশেষতাবে অবগত হওয়া যাইবে । 
অনুমান ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে নবন্বীপে রঘুনাথের জন্ম হয়। চারি বৎসর বয়সের সময় রদ্ুনাথের 
পিতৃবিয়োগ ঘটে । অতি কষ্টে রঘুনাথের জননী রঘুনাথকে লালন-পালন করিতে থাকেন। 
সেই সময়ে, রঘুনাথের অভিনব প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল 
বুঝিতে পারিয়া, বাসুদেব সার্বভৌম তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। রঘুনাথের 
জননী একদিন চতুম্পা্টী হইতে রঘুনাথকে আগ্তন আনয়ন করিতে বলেন। আগুন 
আনিবার উপযোগী কোন পাত্র না লইয়াই রঘুনাথ আগুন আনিতে 

রি যান। তখন চতুষ্পাঠীর ছাত্রের! জলস্ত অঙ্গার লইয়া রঘুনাথকে দিতে 
যায়। রঘুনাথ উঠান হইতে মাঁটী তুলিয়া! লইয়। হাতের উপর রাখিয়া 

আগুন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌম দুর হইতে বালকের এই প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পরই রঘুনাথ, সার্ববতৌমের স্তেহতৃষ্টি লাভ করেন । 
ধ্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষাদানের সময়েও সার্ধধতৌম রঘুনাথের প্রতিভার পরিচয় পান। ক; থ 
পড়িবার সময় রঘুনাথের মনে প্রশ্নের উদয় হয়,“খ" বর্ণ আগে না হইয়া “ক? বর্ণ আগে 
হুইনন কেন? বলা বাহুল্য, বালকের এই প্রশ্নের সমাধানে বাসুদেব সার্বভৌমকে স্বর- 
বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ-তত্ব বিশদভাবে বিবৃত করিতে হইয়াছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য। কোষ- 
গ্রন্থ, ব্যবহায-বিধি প্রভতিতে অতিজ্ঞত! লাত করিয়া, বান্ুদেবের নিকট বদুনাথ ম্যায়- 
শান্তর অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়-শাস্্র অধ্যয়নের সময় রঘুনাথ একপতাবে জটিল 
প্রশ্ন সকল উত্থাপন করিতেন যে, সে সকল প্রশ্নের সমাধানে অধ্যাপকষ্প্রববের মস্তিষ্ক 
ক্ষনক সময় বিধূর্মিত হইত। দুরহু প্রশ্নের সমাধানের জন্য গভীর চিন্তায় নিমপ্ত থাকিদ্া। 
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রথুনাথ অনেক সময় বৃক্ষতলে বসিয়া দিন কাটাইয়। দিতেন । তাহার প্রগাঢ় চিন্তার ফলে, 
অধ্যাপক বাস্থবেব সার্বধতৌম অনেক সময় তাহার নিকট তর্কঘুদ্ধে পরাজিত হইতেন। 
অধিক কি, ন্তায়-শাস্ত্র সববন্ধে বাস্থদেবের টিক! পরবন্তিকালে রঘুনাথের যুক্তিপ্রভাবে নিক্ষল 
প্রমাণিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের পাঠ সমাপন করিয়া, রঘুনাথ মিথিলার বিদ্যা অধিগত 
করিবুর জন্ত উৎসুক হন। সার্ধতৌমের সম্মতিক্রমে ছাত্র সাজিয়া রদুনাথ মিথিলায় 
গমন করেন। তখনও পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত 
করিয়া নবদ্ীপে উপাধি-দ্রানের উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই বঘুনাথের 
লক্ষ্য ছিল। বঘুনাথ এক-চক্ষু-হীন ছিলেন ; তাই প্রধানতঃ তিনি “কাণ! রঘুনাথ” বলিয় 
অভিহিত হইতেন। একটচক্ষুহীন বলিয়। সহপাঠীর। প্রথম প্রথম তাহাকে বিদ্রূপ করিত। 
একটী গ্নেেক আবৃত্তি করির। তাহারা বলিত,_“ইন্দ্র সহঅঅলোচন, মহাদেব ভ্রিলোচন, 
আর সকলে দ্বিলোচন ; কে হে তুমি একলোচন ?” কিন্তু অধিক দিন ছাত্রগণকে এ 
বিদ্ধপ করিতে হয় নাই । পক্ষধর মিশরের চতুম্প।ঠীতে প্রবেশ-লাভ করিয়া, বঘুনাথ অল্প 
দিনেই ছান্রগণের মধ্যে সর্ববোচ্চ-স্থান অধিকার করেন । সহপাঠিগণ তে দুরের কথা, 
অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রই অনেক সময় রঘুনাথের সহিত তর্কে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইতেন। ন্যায়ের তর্কে ক্রুদ্ধ হইয়। পক্ষধর মিশ্র এক দিন রঘুনাথকে নীচজনোচিত 
গালাগালি করেন। নীরবে সে তিরস্কীর সহা করিয়া রঘুনীথের প্রাণ প্রতিহিংসানলে 
অলিয়। উঠে । বঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সংহার-সাঁধনে কৃতসদ্বলগ হন। একদিন গভীর নিশায়, 
তরবারি গ্রহণ কটীন।, পক্ষধর মিশ্রের মুণ্ডচ্ছেদের জন্য রঘুনাথ নিভৃতে বপিয়। থাকেন । 
শরৎকাল; পৃর্ণিমার চন্দ্র হাসির ছটায় নতস্তন আলো করিয়! আছেন। সেই শারদীয়া 
পূর্নিমা নিশীথে, পক্ষধর মিশ্র আপন সহপর্শিণীর পার্থ বসিয়া নৈশ-শৌভা দর্শন করিতে- 
ছিলেন। সেই অবস্থায়, পক্ষধর মিশ্রের লংহার-সাধন করিতে গিষা, রঘুনাথ থমকিয়! 
দড়াইলেন। প্রধানতঃ সেই মনোহর রজনীতে পতি-পত্বীর একাসনে উপবেশনের দৃষ্তে 
তাহার হৃদয় চমকিয়। উঠিল । তাহার পর তাহাদের ছুই জনের মধ্যে যে কথোপকথন 
চলিতেছিল, তাহা। শুনিয়া, বখুনাথ অধিকতর বিচলিত হইয়। উঠিলেন। পতিকে সম্বোধন 
করিয়া পত্তী কহিলেন,_“নাথ! এই নিশ।মণির ন্যায় উজ্জ্বল সামগ্রী পৃথিবীতে আর 
কি আছে?” পক্ষধর উত্তর দিলেন,__“প্রিয়তমে ! আছে, আছে বৈ কি!--ইহার 
অপেক্ষাও এক অতুজ্জল শামগ্রী আছে। আজ অপরাহ্ছে আমি কেবল সেই তাবনাই 
ভাবিতেছি। বঙ্গদেশ হইতে এক ধুবা নৈয়ায়িক আসিয়াছে; মিথিলাকে সে যেন এক 
অভিনব সমন্তায় ফেলিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে এক বিষম তর্কে সে আমায় পরাজয় 
করিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার জ্ঞান এ পুর্ণচন্ত্রের অপেক্ষাও জ্যোতিত্মান। সে 
আজ আমার হদয়ের অন্ধকার দূর করিয়াছে ।” হত্যাভিলাষে প্রস্তুত রঘুনাথ অলক্ষিতে 
ঈাড়াইয়। পতি-পত্ধীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন ৷ পত্বীর প্রশ্নের পর পতির উত্তর যখন 
গুনিলেন, তাহার হস্ত হইতে তরবারি আপনা-আপনি স্বলিত হইয়1 পড়িল। বখুনাথ বাম্প- 
গদগদকণ্ঠে ছুটিয়া আতিয়া পক্ষধর 'মিশ্রের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা! করিতে 


প্রাচীন বঙ্গের গৌঁরব-বিভব। ১৭৩ 


লাগিলেন । পক্ষধর মিশ্র রঘুনাধকে আলিঙ্গন করিলেন । পরদিন প্রভাতে সকল ছাত্রের 
সমক্ষে রঘুনাথের নিকট আপন পরাভব স্বীকার করিয়া! পক্ষধর মিশ্র মহত্বের পরিচন্ব 
রধ্নাথের  দিলেন। পক্ষধর মিশ্রের পরাজয়-স্বীকারের ফলে, নবন্বীপের সুপ্রতিষ্ঠা 
বিজয়লাতে হইল) নবন্বীপ-_ছাত্রগণকে উপাধি-দানে ক্ষমতা পাইলেন । অনুমান 
নদীয়ার গৌরব। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ মিথিলায় এই বিজয়-লাত করেন। আর, সেই 
হইতেই নদীয়্ায় অভিনব বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর 
বয়সে রঘুনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রঘুনাথের স্থতি আজিও নবদ্বীপ উজ্জ্বল 
করিয়! রাখিয়াছে। বাসুদেব, রঘুনাথ প্রতৃতির প্রতিষ্ঠার ফলে, কাশী, কাঞ্চি, দ্র'বিদ, 
গুর্জার, উজ্জয়িনী প্রস্থৃতি স্থান হইতে ছাত্রগণ আজিও নবদ্বীপে ন্ায়-শান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে আসেন। তারতবর্ষের আর আর বিশ্ববিগ্ভালয়ের মধ্যে তক্ষশীলার 
বিশ্ববিগ্থালয় অতি প্রাচীন বলিয়া পরিকীর্ভিত হয়! পুরাকালে এক সময়ে এই 
তক্ষশীল। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
তখন মিশর, বাবিলন, সিরিয়া, আরব, ফিনিসিয়া, ইফেসিয়া * প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের 
পগ্ডিতগণ এবং চীন প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশের পগ্ডিতগণ জ্ঞানানুশীলনের 

হি জন্য তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। খুষ্টায় অষ্টম 
শতাব্দীতে ও পরবর্তিকালে বহছুদ্দিন পধ্যস্ত, মুর-দিগের অভ্যুদয়-সময়ে, 
করডোতা-নগরের 1 বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্য-দেশে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিল। তখন আফ্রিকার, ইউরোপের, আরবের ও ইহুদিদিগের বিদ্যার্থিগণ 
করভোতায় মুর-দিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতেন। 
করডোতা। হইতেই তখন বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়াদি প্রাপ্ত 
হইতেন। তক্ষশীলা-_-প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের উভয় দেশের সম্্ধ রক্ষা করিয়াছিল । 
ভারতবর্ষের জ্ঞান-রত্ব প্রধানতঃ তক্ষশীলার পথেই পাশ্চাত্য-দেশে সংবাহিত হইত । 


শীল পল শ পাশ শী শি শী শীল শীীাাশীশীশীশীশী শশিশীশীশশশীশাশীশ্শিশীি শিট শপিশি শ ৩. শশিশীীশিিশ 


ইফেসাস্‌ রব বা ইফেসিযা --এসিয়া মাইনরের একটা প্রাচীন নগর। লিডিয়। প্রদেশে কেন্্রাস্‌ 
নদীর মোহানীয়্ ই নগ্বর অবস্থিত'ছিল। এক সময় এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়। 

করডোভ!-_-স্পেন-দেশের একটা প্রসিদ্ধ নগর। ৭১১ খুষ্টাবে মুরগ্ণণ এই নগর অধিকার করেন। তৎপরে 
৭৫৬ খুষ্টাব্যে এই নগর মুর-দিগের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই হইতে এই নখর খিহ্বজ্জনগণের সমাগম- 
জন্ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১২৩৬ খুষ্টান্দে এই নগর স্পেনীয়-গণের অধিকারে আসে । এ সময় আরবদিশ্সের 


( মুরদিগ্েের ) হস্ত হইতে এ নগর ফাঁডিন।ও উদ্ধার করেন। 
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১৭৪ ভারতবর্ষ । 


ুষ্টপূর্বব বষ্ঠ শতাব্দী হইতে খুষীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তঁক্ষশীলার কফোন-না-কোনর়প 
সমৃদ্ধির নিদর্শন দেখিতে পাই । এরিয়ান, ষ্রাবো, প্লিনি প্রমুখ পাশ্চাত্য এঁতিহালিকগণ 
প্রায় সকলেই তক্ষশীলার সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এরিয়ানের বর্ণনায় 
প্রকাশ, _-“সিক্ধনদের ও হাইডাস্পাসের (বর্তমান বিয়াস্‌ বা বিপাশ। ) মধ্যে এই বছুজন- 
পুর্ণ বৃহৎ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর বিদ্যমান।' ষ্টাবোর বর্ণনায় প্রকাশ,_-“এই সুবহৎ নগরে 
স্ুচারু বিধি-বিধান প্রবর্তিত। ইহার পারিপার্থিক প্রদ্দেশ জনপূর্ণ এবং সমধিক উর্বরতা 
সম্পন্ন গ্লিনি এই নগরকে স্ুুপ্রসিদ্ধ নগর বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে 
এবং মহাভারতে নানাস্থানে তক্ষশীলার উল্লেখ দেখ! যায় । বৌদ্ধগণের “সৃত্ত"-গ্রস্থে 
€মহাপরিনিব্বাণ সত ও মহাসুদশন স্থত্ত প্রভৃতিতে ) এই নগরের অশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় 
আছে। এই জনকোলাহলপূর্ণ নগরে সর্বদাই হম্তীর নিনাদ, অশ্খের হ্র্ষোরব, শকটের 
ঘর্থর-শব্ প্রতিধবনিত হইত । কোথাও ঢঙ্কার নিনাদ, কোথাও মৃদঙ্গের ধ্বনি, কোথাও 
বীণার বঙ্কার শুন] যাইত। কোথাও সঙ্গীতের শ্বরলহরী প্রবহমান ছিল। কোথাও 
করভাল মন্দির! ঘণ্টার সুরে আনন্দের কল-কল্লোল 'উঠিয়াছিল। কোথাও--“খাও 
দ্বাও আনন্দে দিন কাটাঁও? নীতির অনুসরণে অনেকেই আনন্দে দিন কাটাইতেছিল। 
ফলতঃ, প্রধান নগরে বা! রাজধানীতে যেক্বপভাবে লোকের দ্বিন কাটে, বৌদ্ধ 'দুত্ত”- 
গ্রন্থের বর্ণনায় তক্ষশীলার সেই অবস্থারই পরিচয় পাই। গৌতম-বুদ্ধের িদ্যমানকালে 
তক্ষশীল! গান্ধার-প্রদেশের সীমাস্ত-নগর এবং ব্রাঙ্মণ্যধর্শের একতম কেন্দ্রস্থান ছিল। 
চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে তক্ষশীলা বৌদ্ধদ্রিগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। 
শকগণের এবং গ্রীক্দিগের প্রভাব তক্ষশীলায় অনেক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল । 
আলেকঞ্জাগ্ডার যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তক্ষশীলায় তিনি তিন দিন অবস্থিতি করিয়া” 
ছিলেন । তক্ষশীলার অধিবাসিগণ তাহার অভিযানে অনেকরূপ সাহায্য করিয়াছিল। 
ই তক্ষমীলার নিকটে আলেকজাগ্ডার ছুইচী নগর (নিকাইয়া, বুকেফালা ) প্রতিষ্ঠা 
করেন। গ্রীক ওঁপনিবেশিকগণের বসবাসের জন্যই এ দুই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
এই হ্ৃত্রে তক্ষমীলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানার্জনে গ্ীকদিপের বিশেষ স্থুবিধা ঘটিয়া- 
ছিল। ফিলোষ্ট্রেটস্‌ ( খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ) বলেন,_-“আপোলোনিয়াস্‌ জানাম্বেষণে 
তক্ষশীলায় গমন করিয়াছিলেন । বিদেশত্রমণে, জ্ঞানার্জনে তিনি পিথাগোরাসের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেন। আপোলোনিয়াসের তক্ষশীলায় গমন-সময়ে তক্ষণীলার হৃপতি গ্রীক- 
ভাষায় তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা নগরের প্রাচীরের বহির্ষেশে আঁপো- 
লোনিয়াস্‌ একটা জাকজমকপূর্ণ মন্দির দেখিতে পান । সেই মন্দিরের গাত্রে চারিধারে 
তাত্রফলকে সুন্দর জুন্দর চিত্র অক্ষিত ছিল। রাক্ত পোরসের সহিত আলেকজাগারের 
যুদ্ধের সৃষ্ঠাবলী সেই চিত্রে তিনি প্রকটিত দেখেন।” খুষ্টপৃর্ব ছ্ির্তীয় শতাব্দীতে তক্ষ- 
শীল। ইউক্রেডাইটসের রাজ্যান্তর্ভূক্ত হয়। শ্রীস-দেশীয় ইউক্রেডাইটস্‌. বাক্ক্রিয়ার অধি- 
পতি ছিলেন । তাহার হস্ত হইতে ত্র নগর শকগখের অধিকারে আসে ।* এইবূপে 
7 শাহিন ইতিহাল” তীয় খও, পঞ্চম পরিচ্ছদ, ১০৬ হইতে ১০ পচা ভক্ষদীজা-প্রঙ্গ জটখ্য। 
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গ্রীকগণেন্র এবং শকগণের অধিকারে আসায়) তক্ষশীলার বিশ্ববিষ্ঠালয়ে & ছুই জাতির 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বিছ্ধা্দান জন্য কখনও অর্থগ্রহণ করার পদ্ধতি 
ছিল না। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সন্বন্ধ-স্থত্রে তক্ষণীলায় অর্থের বিনিময়ে বিগ্ভা-দানের 
' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আরও, তক্ষশীলার বিশ্ববিস্ভালয় আঘুর্ষ্বেদ-চর্চায় এক সময়ে যে 
আধিকতর চেষ্টাদ্িত হইয়াছিল, তাহারও কারণ-_গ্রীসের প্রভাব । সেই সময়ে ভারত- 
বর্ষের আঘুর্ধেদ-শাস্ত্র অধিগত করিয়া লইবার জন্য গ্রীকগণ বিশেষতাঁবে উদ্যোগী হইয়া- 
ছিলেন। ইউরোপের প্রাচীন চিকিৎসা-বির্জানে আজিও তাই তারতের চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের ছায়াপাত দেখিতে পাই। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়-বিষয়ে বৌদ্ধজাতক-প্রন্থেও 
বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্মান্। “মহাবগ্গ' জাতক খৃষ্পূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়।* “মহাবগ্গ" জাতকে অষ্টম খণ্ডে জীবকের প্রসঙ্গে তক্ষশীলার বিশ্ববিষ্ভালয়ের বু 
বার বিবরণ বিবৃত আছে। জীবক সাত বৎসর কাল তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
প্রতিঠা। . অধ্যয়ন করিযম্াছিলেন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। 
আঘুর্ধেদে- উত্তিদ্বিগ্ভায় তাহার পারদূর্শিতার অবধি ছিল না। তাহার 

অধ্যাপক তাহাকে পরীক্ষা করার জন্ত একবার সাহার হস্তে একখানি কোদালি প্রদান 
করেন। কোদালি প্রদান করিয়া অধ্যাপক, জীবককে বলিয়া! ছেন,--“এই তক্ষশীল। 
সহরের চাক্ষিদিকে এক যোজনের মধ্যে যেখানে যত বৃক্ষ আছে, পরীক্ষা! করিয়। 
াইস। তাহাদের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ তৈষজ্য-মধ্যে পরিগণিত নহে, সেই সকল 
বৃক্ষের পরিচয় আমাকে প্রদান করিতে হইবে ।” অধ্যাপকের আদেশক্রমে জীবক 
সেই প্রদেশের প্রায় সমস্ত বৃক্ষের তৈষজ্য-গুণ পরীক্ষা করিয়া ছেখেন। পরিশেষে 
অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন,_-“কোনও বৃক্ষই ভৈযজ্য-গুণ-বিহীন 
নহে।' এই বলিয়া তিনি একে একে কোন্‌ বৃক্ষের কি গণ, বর্ণন করিলেন 1” 
জীবক আত্রেয় খবির ছাত্র ছিলেন । বুদ্ধদেব তাহার মিব্র বলিয়। পরিচিত্ত। বিদ্দিসার যখন 
যগধের রাজপদে অধিষ্ঠিত, জীবক রাজ-চিকিৎ্সক-পদ লাভ করেন। আমুর্ধেদছে জীবক 
এক সময়ে প্রযাণ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন । এই জীবকের প্রসঙ্গে জাতক-গ্রস্থে তক্ষশীলার 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের নান! পরিচয় প্রাপ্ত হই। এর বিশ্ববিগ্ভালয়ে বিভিন্ত্র বিভাগ ছিল। প্র বিশ্ব- 
বিদ্বালয়ে ধন্ুর্যেদ শিক্ষ। দেওয়া হইত, গান্ধরধ্ব-বেদ শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অর্থশান্ 
ধর্দশাস্ত্র প্রভৃতি কোন বিগ্ভারই অধ্যাগনার কটি ছিল না। বঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম 
প্রভৃতি প্রদেশের নানা-শ্রেদীর ছাত্রগণ এ বিশ্ববিগ্ালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। রাজ- 
খুত্রগণও সে সময়  বিশ্ববিদ্ধালয়ে গিয়। অধ্যয়নে রত থাকিতেন ॥ অধুনা «রেসিডেন্‌- 
পিয়ার” “কলেজ? বা “ইউনিভারসিটির" প্রবর্ভীনার জন্ নাঝারূপ চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু 
ধ প্রধার সুফল ভারতবর্ষেই প্রথম থ্রত্যক্ীভূত হইয়াছিল । গুরুগৃহে বাস করিয়। শান্রাছি 
অধ্যয়ন করার প্রথা ভারতবর্ষেই পথম প্রবর্তিত হয়। কিবা প্রবল প্রতাপশালী বান্ধান 
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১৭৬ ভারতবর্ষ। 


পুত্র, কিবা ভিক্ষেপজীবী দরিদ্র ব্রা্ষণের তনয়,--গুরুগৃহে সকলকেই সমভাবেই কষ্ট সহ 
করিয়া বিগ্ব।-শিক্ষা করিতে হইত। এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া বিছ্যা-শিক্ষার জন্য, রাজা- 
প্রজ। পরস্পরের মধ্যে শ্রীতির ভাঁব বদ্ধমূল থাকিত। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রথম প্রথম 
ছাত্রগণ_-ধনী দরিদ্র সকলেই-_-একভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। পরবর্তিকাজে তর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় শিক্ষাদান-প্রণালীর কতকটা ব্বপাস্তর 
ঘটিয়াছিল। জাতকগ্গ্রন্থে ভাহারও একটি বিবরণ দেখিতে পাই। “তিল-মুখি জাতকে 
প্রকাশ, কাশীনরেশ ব্রহ্মদত্ত আপন পুত্রকে তক্ষশীলার শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
কুমারের বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বর্ষ, রাজ। তাহ।কে এক জোড়া বিনাম।,পত্র-বিনির্মিত একটী 
ছত্র এবং'এক সহস্র মুদ্র। প্রদান করিয়া বলেন,-“যাও পুত্র” তক্ষণীলায় গিয়। শিক্ষালাত 
করিয়া আইস ।” কুমার যথার্দেশ তক্ষশীলায় গমন করেন। তক্ষশীলায় গমন করিয়া, শিক্ষকের 
আবাস-সন্নিধানে উপনীত হইয়।, দেখিতে পান,_-শিক্ষক ছাত্রগণের নির্দিষ্ট পাঠ শেষ 
করাইয়া আাপন কুটীর-সন্মুখে পাদচারণ। করিয়া বেড়াইতেছেন। দুর হইতে ত্তবাহাকে 
দেখিয়া, বিনাম। খুলিয়া, ছত্র নামাইয়া রাখিয়া, কুমার শিক্ষকের সন্গিধানে উপস্থিত 
হইলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত বালককে নিকটে আসিতে দেখিয়া, শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন,-_-“তুমি 
কে? কোথা হইতে আসিতেছ ?” বিগ্যার্থী কুমার উত্তর দ্রিলেন,_-““আমি বারাঁণসী হইতে 
আসিতেছি । আমি রাজপুত্র |” শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন,--“'তুমি কি জন্য আসিয়াছ ?” কুমার 
বিনীতম্বরে কহিলেন,--«“আমি আপনার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি।” শিক্ষক 
পুনরায় জিজ্ঞাস] করিলেন,_-“তুমি কি শিক্ষকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া! আসিয়াছ ? 
অথব! তুমি আমার পরিচর্যা করিয় শিক্ষালাভ করিবে মনস্থ করিয়াছ ?” কুমার কহিলেন+_ 
»“আমি গুরুদক্ষিণার উপযোগী অর্থই আনিয়াছি।”, এই বলিয়া, শিক্ষকের চবণতলে কুমার 
সেই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। কুমারকে আর কোনই কষ্ট স্বীকার করিতে হইল ন।। 
শিক্ষক প্রাণপণ-যত্তে শ্বতন্ত্রভীবে কুমারকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুগৃহে কুমারের 
আদরের অবধি রহিল না। এ প্রথা পাশ্চাত্যের অনুসরণে প্রবর্তিত হইয়াছিল, নিঃসন্দেহ। 
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে শিক্ষা-সম্বদ্ধে এবদিধ বৈষম্যের দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এমন কি, এ তক্ষশীলায় জীবক যখন পাঠ করিয়াছিলেন, কোশল-রাজ্যের যুবরাজ 
প্রসেনজিৎ তখন তাহার সহিত একসঙ্গে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। জীবক একজন অজ্ঞাত- 
কুন্দশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত । অথচ, বাঁজপুজব্রন সহিত তিনি একত্র শিক্ষালাভ করিয্ব- 
ছিলেন, এবং পরিশেষে রাজসংসারে উচ্চপদ্ প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। তক্ষশীলার অধর্পপকের 
পদেও তিনি সমাসীন হইতে পারিয়াছিলেন। তক্ষশীলায় তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় 
কোনক্রমেই উড়াইয়! দেওয়। যায় না। এই জীবক কোন্‌ দেশের অধিবাসী ছিলেন ? নাঁনা- 
রূপে প্রতিপন্ন হয়, জীবক বাঙ্গালী ছিলেন । একা জীবক নহেন £ এর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও 
অনেক বাঙ্গালীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল । যেমন শিক্ষা-এরচার-কার্য্যে। তেমনই শিক্ষার 
মুপতিত্তি-্রস্থনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিতে পাই। ভাব-_ভাষায় নিবদ্ধ হখ | ভাষা--বর্ণমালার 
সাহায্যে স্থায়িত্ব লাভ করে। সে হিসাবে বর্ণমালাই ভাবাক্ক অঙ্গ । ভাব--গ্রাণ 
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কাধা_শরীর। শরীর না থাকিলে যেমন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভূত হুয় না, বর্ণমালা ব্যতীত 
ভাষারও সেইরূপ অস্তিত্বাভাব ঘটে। ঘেজাতির মস্তিষ্ধে এই বর্ণমালার কল্পন। প্রথমে 
প্রতিভাত হইয়াছিল, সে জাতির ধীশক্তির তুলনা হয় না। আমর পূর্বেই (“পৃথিবীর 
ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে “ভারতের বর্ণমালা? প্রসঙ্গে ) প্রতিপন্ন করিয়াছি, 
বর্খদালার বর্ণমালার আদি-উতৎপত্তি-স্থান এই বঙ্গদেশ। ফিনিসীয়ায় বলুন; গ্রীন্গে 
৮১০৭ বলুন, মিশরে বলুন সেবিয়াঁয় বলুন, বঙ্গীয় বর্ণমালার পূর্বে কোথাও 
কোনও বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই। উচ্চারণ-হিসাবে বঙ্গীয় বর্ণমাল! 
স্বতাব-সঙগত 7; আকুতি-হিসাবেও বঙ্গীয় বর্ণমাল। স্বতাঁব-উৎপন্ত্র। উচ্চারণ-সন্বদ্ধে সামান্ত 
একটা দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করি । একটী বঙ্গাক্ষরের নাম-__“ক", একটীর নাম__“খ", একটার 
নাম--“গ” ইত্যাদি। অন্য দেশের অন্য বর্ণমালায় উচ্চারণের এমন সহজ পদ্ধতি দেখিতে 
. পাইবেন নাঁ। অন্য ভাষায় এই “ক”, “থ' প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে ছুই বা ততোধিক বর্ণের 
সংযোগ-সাহায্য আবশ্ক হইবে; আর তাহাতেও এ সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ চিত 
হইবে কি না্বল। যায় না। ইংরাজী তাষ! আজকাল সর্বত্রই প্রচলিত ? সুতরাং ইংরাজী 
ভাষার বর্ণমালার দৃষ্টান্তে এ তত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । ভাবিয়া দেখুন দেখি, 
ক; খ+ গ, প্রস্ততি এক একটী বর্ণের উচ্চারণে ইংরাজীর কয়টী বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয় ? 
ইংরাজীর “কে? অক্ষরের পর “এ? যোগ করিলে ঠিক “ক? হয় না; উহার সহিত আবান 
“ভবলিউ” যোগ করিয়া কেহ কেহ “ক? বর্ণের উচ্চারণ নির্ধারণ করেন। কিন্তু সুক্ষ দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, সে নির্ধারশও সমীচীন বলিয়। মনেহয় না। এইরূপ, “ধ" বর্ণের উচ্চারণে 
ইংবরাজীর অন্ততঃ তিনটী বর্ণের (কে; এইচ, এ ) সাহায্য আবশ্তক হয়। “গ' বর্ণ সঘন্ধেও 
ধ্ররূপ একাধিক বর্ণের প্রয়োজন বুঝিতে পারি । তবেই বুঝন, কোন্‌ বর্ণমালা সম্পূর্ণ ও 
স্বাভাবিক ! আবার অন্য পক্ষে আরুতির বিষয় অনুধাবন করিলেও বুঝা যায়, কতকগুলি 
সরল-বক্র রেখার সমবায়ে বঙ্গাক্ষর সংগঠিত, সুতরাং উহাই স্বাভাবিক অক্ষর । শাস্তদর্শ 
হিন্দু অৰশ্তই অবগত আছেন, এই বঙ্গাক্ষরই তত্ত্রশান্ত্রে বীজ-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে । 
অধুনা একলিপি-বিস্তারের কল্পনায় একপক্ষ নাগরাক্ষর প্রবর্তনার পক্ষে চেষ্ট1৷ পাইতেছেন ; 
অপর পক্ষ “রোমান? অক্ষর চালাইবার পক্ষে উদ্যোগী হইয়াছেন । কিন্তু কেহ বঙ্গাক্ষরের 
উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন নী। বঙ্গীয় বর্ণমালা! ভিন্ন অপর কোনও বর্ণমালা, 
এমন কি নাগরাক্ষর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ও ত্বাভাবিক নহে। অপিচ, অতি প্রাচীনকালে 
বঙ্গীর বর্ণমালাই শান্্গ্রস্থে ও প্ডিতগণের লিপি-কার্য্যে ব্যবহ্ৃত হইত। বর্ণধালার ছুই 
একটা বর্ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই এ তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । মনে করুন-_-৯। 
এই »-বর্ণ এক বঙ্গীয় বর্ণমাল। ভিন্ন অন্য বর্ণমালায় নাই। নাঁগরাক্ষরের মধ্যে যদিও অধুনা 
৯-কার রূপে ব্যবহৃত একটী বর্ণ দেখিতে পাই, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে তাহা ৯কার নহে; 
খ-ফলাস্ত ল-কার ৯-কার-রূপে ব্যবহৃত মাত্র। নাগরাক্ষরে “ল্‌' ও যাহা ৯-ও তাহা £ 
যথা; ন্তু, জু । কিন্ত "»-কারের ও “ল্‌'র আকার একরূপ হইলে কত গণ্ডগোল ঘটিতে 
পারে, একটু অনুসন্ধান করিলেই উপলব্ধি হইখে। আর্ধ্যভ্ট-প্রবর্তিত বীজগধিতের লংখ্যা- 
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লিখন-প্রণ। নাতে বর্ণনালার প্রতোক বর্ণে এক একটা সংখা) নির্দিষ্ট হয়। যেমন “কৃ” বলিতে 
৯, “খ? বলিতে ২. “গ্‌* বলিতে ৩ ইত্যাদি; বলা বাহুল্য এ কৃ, খ১ গ্‌ হলস্তাত্ত। 
কৃ হইঠে মূ পর্যন্ত পঁচিশটী হস্তান্ত বর্ণ “বর্গাক্ষর' বলিয়। অভিহিত হয়। এততিন্র 
তন্ঠান্য বর্ণ ( যথা+-_য, র, লঃ ব, শ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অ, আ. প্রস্ৃতি শ্বরবর্ণ) অবর্গ 
বলিয়া পরিচিত। বর্থাক্ষরে যেরূপ সংখ্য। নির্দিষ্ট হয়, অবর্গাক্ষরেও সেইরূপ সংখ্য। 
নিদ্দিষ্ট হইয়। থাকে । সে হিসাবে হলশ্তান্ত য৩, বুল: ৪১ ল-৫) বস্৬, শ-৭ ইত্যাদি। 
অ-০১ও ১০7 ই-০১০০ ও ১০০০ ) ৯০০১০১০০০০০০০ ও ১০০১০০০০০০* ইত্যার্দি। 
এক অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর মিণিত হইলে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার, বর্গাক্ষবরের 
সহিত অবর্গাক্ষত্র যুক্ত হইলে অধর্গ।ক্ষত্রের পরিমাণ একপূপ, এবং অবর্গাক্ষরের সহিত 
অবর্গাক্ষর যুক্ত হইলে তাহার পরিমাণ আর একরূপ হইয়া থাকে । বর্গাক্ষরে মিলিত 
হইলে অ-কাবের পরিমাণ ১ অবগ।ক্করে মিলিত হইলে অ-কারের পর্িমীণ ১০, ইত্যাদি । 
যথা কি - ১১৫১৯০০০১০০, শি লু ৭১৫১০০০৭০০০ একই *ই"কার (অবর্গ) “ক*-য়ে 
( বর্গাক্ষরে ) যুক্ হওয়ায়, কারের পরিমাণ ১০* হইল, আবার এ “ই'-কার 
“শ'-য়ে (অবর্গে ) যুক্ত হওয়ায় “ই'-কাঁরের পরিমাণ ১০০০ হইল । পার্থক্য কত বুঝিয়া 
দেখুন। এ হিসাবে ৯-কাবের এবং লংর পার্থক্য কশু, সহজেই উপলদ্ধি হয় নাকি? এই 
সন্বদ্ধে ইতিপূর্বে “৬1৫ভী" পঞ্জিকার ঘে সমীচীন মন্তব্য প্রকাশিত হয়, নিয়ে তাহার 
কিয়দংশ উদ্ধত লপিতেছি ; বক্তধা বিষ তাহাতে অধিকভপপ বিশদীকৃও হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস করি । “দদবনাগর অঞ্*তে ৯বাবের আবি ভব এবং খ-কারাত্ত ল, ল্‌+ এই বর্ণের 
আকৃতি শ্ল,। কে! বলের আহিত সংযুক্ত হইলে উভয়ের আকৃতি সমান, শু. । কিন্ত 
» যদি বরগাক্ষত্রে যুক্ত খাকে, তাহা হইনে উহার স্থান অর্ববূদ, এবং অবর্াক্ষরে বৃন্দ ; লং 
শব্দে গাচ কে।টা বুন্ার়, স্তরাং প্রক্ত অর্থ বুঝিতে গোল বাধে । একটী উদাহরণ 
যথা ;ন্্?। বাঙবায় নিখিলে উহ। ছ» অথব। ছণ, এই ছুই বুঝাইতে পারে । কিন্তু 
উভয়ের কত পার্থকা, তাহা! দেখ। ছ৯্-৭১১০৮-্সাত অর্বব্দ | ছল.ছ.+ল.-৭ 
নিযুত+€৫ কোটি-সাতান্ন কোটি । স্ুভবাং বুঝা যায়, আধ্যভটীয় আধুনিক দেবনাগর 
অক্ষরে প্রথমে লিখিত হয় নাই ।” ইত্যাদি । প্রে।ক্ত প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটী অভিনব 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি । প্রথম, আর্ধ্যওের সম্রে বঙ্গীর বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল, 
বী্লগণিতের  বঙীয় বর্ণমালাই পঞ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ, আর্ধ্য- 
প্রবর্তন ভষ্ট বাঙ্গ'লী ছিলেন, তিনি বঙ্গীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।. 
বদেশ।  তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশই বীজগণিতের উৎপত্ভি-স্বান ; বাঙ্গালী আঁ্ধ্যতট্টই 
বীজগণিতের প্রণর্ভম়িতা। আধ্্যতষ্ট যে »-কারের ব্যবহার করিয়। গরিয়াছেন, কন্ষেকটী 
বৈণিক শব্দে এই *-কারের ব্যবহাণ দেখিতে গাঁই। কণ্প্ত, কণ্প্তবীলা, কষ্প্রধূপ, কষপ্তিক 
প্রস্থতি ৯. "সংযুক্ত শব্দ শান্র-গরন্থে আছে। সে সকল স্কলেও “ল্‌*র পরিবর্তে ৯-কারেরই 


.. বর্গাঙ্করের ও অবস্থাক্ষরের সংখ) পিখন-প্রণালা এগৃথিবীর। ইতিহাস” তাস” তৃতীয় খ. খণ্ডে, ৩১ হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠার 
বিশেষভাবে বিধৃত আছে। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব । ১৭৯ 


প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বেদাদি শাস্-গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরই ব্যবহৃত হইত বুঝা যায়। 
তত্ত্-শান্তে ব্গাক্ষরের বিশেষ প্রয়োজন। বীজ্মন্ত্র-সমৃহ সমন্তই বঙ্গীয় বর্ণমাল!। তান্ত্রিক 
ক্রিয়্া-কলাপে হোম-বেদিকায় যে বর্ণ অস্কিত হয়, তাহাও বঙীয় বর্ণমাল]1 । বঙ্গাক্ষর লোপ 
পাইলে, তন্ত্রের বীজাক্ষর লোপ পাইবে, ধর্খবকর্থে বিশ্ব ঘটিবে। শান্ত্রান্থশাসন মান্য 
করিতে হইলে, সেরূপভাবে বঙ্গাক্ষবের বিলোপ-সাধন-পক্ষে চেষ্ট।৷ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। 
অধিকাংশ হিন্দুই তন্ত্রের অনুশাসন মান্য করেন। কৌদ্ধ-সম্প্রদ/শের মধ্যেও তান্ত্রিক মত 
প্রচলিত আছে। স্ৃতরাঁং বঙ্গাক্ষরের উপযোগিত1 অনেককেই মান্য করিতে হয়। 
অন্য কোনও দেশের কোনও বর্ণমালা ধর্মের সহিত এইরূপ সংশ্রবযুক্ত নহে। যাহা! 
ধর্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, তাহাই আদিভৃত বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। তবেই বুঝা! যায়, বঙ্গ- 
দেশই বর্ণমালার আদি উৎ্পত্তি-স্থান। বঙ্গীয বর্ণমালা হইতেই, স্থুল-্থক্ম রেখার পরি- 
কল্পনায়, রূপান্তর ঘটাইয়া, অন্যান্য বর্ণমালার সৃষ্টি কর হইয়াছে। পূর্বে বলিক়্াছি, 
শান্তগ্হ্-সমূহ কোথায় কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা। নির্ঘঘ করা দুঃসাধা। কিন্তু এই 
বর্ণমালার প্রপঙ্গে বেশ বুঝিতে পারা যায়, অন্ততঃ শাশেব একাঙগ ( তন্্রশান্ত্র) এই 
, বঙ্গদেশেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল । এই উক্তিতে গুতিদ্বন্দিভার বা প্রতিবাদের আদ 
সম্ভাবনা নাই। মানবের আদি-উৎ্পত্তি-স্থান নির্ণয়ে, দেবগণের আবাসভূমি-নির্ধারণে, 
আজিকালি অনেকে অনেকরূপে মস্তিক্-ঢালন। করিতেছেন । সে দলে তত্ব্শী এমন ছুই 
একজনকেও দেখিতে পাই._ধীহারা দেবলোক বলিতে প্রাচীন বঙ্গদেশকে এবং মানবের 
আদিপুরুষ মন্ুর অধিষ্ঠান-স্থান বলিতে এই বঙ্গদেশকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন । বীহারা 
অন্য কোন দুর জনপদে দেবলোকের অন্বেষণ কবেন, অথবা ভারতের বহির্দেশে মানবের 
আদি-বাসন্থান বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা কবেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত 
দ্বলের যুক্তি-পিদ্ধান্ত যে অধিক তঙ্গ প্রবণ” তাহা আমরা স্বীকার করি না। যাহা হউক, 
সে সকল তত্ব এখানকার আলোচনার বিষনীভূত নহে। প্রসঙ্গাস্তরে তদ্বিযয়ের আলোচনা 
দেখিতে পাইবেন। * ধর্শপ্রচার-ক্ষেত্রে, জ্ানালোক বিস্তারে, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার তুলন! 
নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্প্রচারের ও জ্ঞীন-বিস্তারের জন্য ষাহার। চিরযশস্থী 
হইয়া আ আছেন. ভারতীয় ধন্ম প্রচাবকগণই তাহাদের [ শীর্স্থানীয়। 1 আবার সে পক্ষে 


রঙ * আধাগণের আরদি-বাস-স্থান যে ভারতবধ, তাহার। যে; উত্তব-মেক্চ বাবা বা এসিয় ভইতে ভারতবর্ষে আসেন, আসেন 
নাই, এ প্রমাগ আমর] পূর্বেই (“পুষিবীর ইঠিহাস” প্রবম ও ছিতীয খণ্ড দ্রষ্টব্য) করিয়াছি) মাঁনপেক্ক আদদি- 
জন্ম £মি বিষয়েও আভাস সেখনে দেওয়। হইয়াছে। ভাবসাতে তদ্িয়ে পুজা নুপুঙ্থ আলোচনা কব! যাইবে । 

1 অধুন! পাঁঞ্চাতা-ভ।বাপন্ন পণ্ডিতগ্নণের গবেষণ। প্রভাঁবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, মহাস্বা যীশ্ুথও ব্বধর্ম প্রচারে 
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এম £০৬ানযাভাযচ 200. (1) ৪১9000801০2 ২৩ নি ০৬ 606০০ তি 5৪১৩০015005 চপা52 
৮০ ০ 5055৩5-95 ০০০৬৩৫ (গে 006 855০ ৮9 6৮৩ ৮/95৮৮ 1505 হণ ঠাস ৩৩০ ড 
৪৩ £৪5৮.--1775 £10 91 800189 ০০051552808 80 টাচ টি0ো্টএজ। 00152208215 08 
৩৩ 51028555417 তত ১15105, 270.1010950 270 007 এও 507908580 2080 হস 
0908715৩ মাঃ চিঢাছেউ ৮৪৮ চি 008 00891 0190৬6 ৬06 ৪৪099575 955019 1750৮ জরে 
005501950 ঘর) 91005 910. 91583 7580 0৪40810705816 জ0 পাতি 1355860 কহ 

8৬6 ০2107155 10 1679৯81699ত টিতিঘলি 085 19 ৩1515 545 টি (55 0 ০ ৬ চে 


১৮৬ ভারতবর্ষ । 


বাঙ্গালীর যশঃপ্রভাই অধিকতর সমুজ্বল। দৃষ্টির অন্তরালভূত দুর-অতীতকালে পৃথিবীর 
যে যে প্রান্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ের বিজয্-পতাক। উডডীন হইয়াছিল, ভারতের কোন্‌ প্রদেশের 
“ ... ক্কৃতিত্ব তাহাতে প্রকটিত, নির্ণ্ন করিবার উপায় নাই। খুষ্ট-পরবব 
বা শতাব্দীতে ধাহার! ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রান্মণ্যধর্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
তাহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা পূর্বেই প্রতিপত্র করিয়াছি। 

পরবর্তিকালে চীনে, জাপানে, তিব্বতে, সিংহলে যে ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাছ। 
বাঙ্গালীরই কৃতিত্বের নিদর্শন। নেপালের পথে তিব্বত হইয়া চীনে বোদ্ধধর্খ্ প্রবেশ 
লাত করে। পরিশেষে উহ1 জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্প্রচার-কার্য্যে যে কল 
জন প্রধান ধর্শপ্রচারকের পরিচয় পাই, তাহার! প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। 
খুষ্ট-জন্মের পূর্বববর্তিকালে চীনে বৌদ্ধধর্শের প্রচার আরম্ভ হয়। খুষ্ট-জন্মের ছুই শত 
বৎসর পূর্ববে বৌদ্ধধর্শ-সংক্রান্ত গ্রস্থাদি ভারতবর্ষ হইতে চীনে প্রেরিত হইয়াছিল । 
সেই সকল গ্রস্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বঙ্গদেশ হইতেই জ্ঞান-বশ্মি 
প্রথমে চীনে বিস্তৃত হইয়াছিল। জিনমিত্র বাঙ্গালী ছিলেন, পৃর্ধেই প্রকাশ করিয়াছি) 
তিববতের অধিপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়। তিনি তিববতে ধর্প্রচার করিতে যান। সেখান 
হইতে তিনি চীনদেশে গিয়াছিলেন বলিয়াও কিন্বদন্তি আছে। দীপন্কর শ্রীজ্ঞান_-বঙ্গদেশীয় 
ক্রাক্ষণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন । বৌদ্ধধর্ম প্রচার-কার্ধ্ে ব্রতী হইয়া, তুষার-মগ্ডিত হিমালয় 
অতিক্রম করিয়া, তিনি তিব্বতে ও চীনে ধর্প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। থুষ্ট-জন্মের 
পূর্ববর্তিকাঁলে নালন্দাব বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠাস্বত হইয়া! উঠিয়াছিল, সেই সময়ে 
এই সকল বাঙ্গালী প্রচারকগণ ভারতবর্ষের বাহিরে জ্ঞানালোক বিস্তার-কার্ধ্যে ব্রতী ছিলেন। 
খৃষ্ট-জন্মের পরবর্তিকালে, পাল-বংশের রাজত্বকালে, অতীশ ও ধর্মপাল তিব্বতে ও চীনে 
ধর্মপ্রচার করিতে যান। উহারা উভয়েই বাঙ্গালী । উহাদের উভয়েরই প্রভাব চীনদেশ 
পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় । যে ধর্মপাল তিব্বতে গমন করেন, তিনিই নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়। কেহ কেহ অনুমান করেন। সে হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
অধ্যক্ষ ধর্শপালও বাঙ্গালী বলিয়। প্রতিপন্ন হন। ফা-হিয়ানের ভারত আগমনের ছুই 
বৎসর পূর্বে বজ্জবৌধি চীনদেশে ধর্মপ্রচার-কার্য্যে যশঃসম্মান লাভ করেন। আর আর যে 
সকল ধর্মপ্রচারক চীনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় “ভারতের বৈদেশিক 
বাঁণিজ্য' প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল প্রচারকগণের মধ্যে বোধিধর্্ম, মঞ্জু, 
বোধিসেন,-তিন জনই বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়1 বুঝিতে পার যায়। তাহার। জাপানে গিয়। 
কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ রাখিয়া আসেন । সেই সকল ধর্মগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল । এ ঘটন! 
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৪৬ 44566 2 20 হা তি 0০ 10655 পৃিতীয ইতিহাল খে হট পরিচ্ছেযে ১৯৫ পৃষ্ঠার এই ' 
ধ্িয়ে বিপদ ধোন! ছাইখ্য । ৪ 


প্রাচীন বঙ্গে গৌরব-বিভব । ১৮১ 


সাখুষ্ীয় ধষ্ঠ শতাব্দীর । পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও অধুনা এ ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছেন। “উদ্ধিধাঁ 
বিজয়-ধন্মী? নাযক গ্রন্থের একখানি পুথি জাপানে “হোরিউজি” মন্দিরে ধর্সযাকগণ কর্তৃক 
সম্পৃ্গিত হইয়। থাকে। খৃষ্টায় বষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যেরূপ বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, ও 
পুথি সেইরূপ বর্ণমালায় লিখিত । কেহ কেহ প্র পুঁথি থুষ্রায় একাদশ শতাবীতে 
লিখিত হইয়াছিল বলিয়া! অনুমান করেন; কিন্তু সে অনুমান সমীচীন নহে । * ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
জীনদেশে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণের বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন আছে। প্র সমদ্ষে 
প্রায় তিন সহস্রাধিক বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও দশ সহস্রাধিক গৃহস্থ ভারতবর্ষ হইতে চীনে শিয়া। 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। বোধিধর্্ম এ সময়েই চীনে বিশেবরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন এবং 
জাপানে গমন করেন । সুতরাং জাপানে যে পুথি পাওয়] যায়, তাহা ধষ্ঠ শতাব্দীর ; এবং 
ধী পুথি বোধিধর্শ-প্রদত্ত পু'ি বলিয়াই অনুমান হয়। পরিব্রাজক ইৎসিং তাত্্রলিপ-বন্দর 
হইতে পাঁচ লক্ষ ঙ্কোকপূর্ণ যে ধর্গ্ন্থ চীনে লইয়া যান, তাহাও বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল 
বলিয়৷ বুঝা যায়। সেই পুথিও চীনে জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল। আলেকজন্রিয়ার 
ধথেরাপিউট্স'-গণের মধ্যে অথবা প্যালেষ্টিনের “এসিন*-গণের মধ্যে যে সকল বৌদ্ধ-তিক্ষুর 
প্রভাব বিস্তার হইয়? পড়িয়া ছিল, আর যাহার ফলে খৃষ্ট-ধর্মের প্রবর্তনার মূলে সন্লীতি- 
সমূহের উত্তব দেখিতে পাই, সে বৌদ্ধতিক্ষুগণ ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন। 1 তাহাদের 
মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রতাব সম্ভবপর । রাজচক্রবর্তী অশোক যে সকল প্রচারককে দেশে 
বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, প্রমাণ গাই, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী অনেক ছিলেন। পাশ্চাত্যের 
প্রচার-কার্ধ্যে বাঙ্গালীর সে পরিচয় যদিও নির্ণয় করা ছঃসাধ্য ; কত্ত প্রাচ্য-দেশে চীন- 
জাপাঁনে বাঙ্গালীর সে স্বতি এখনও লোপ পায় নাই। চীনদেশের ধর্মালয়ে আজিও 
বাঙ্গালী শ্রমণগণের প্রতিযূর্তি সম্পূজিত হইয়া! থাকে । প্রাচ্যে চীন-জাপানে ধর্বাধ্যক্ষ- 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়! বাঙ্গালী যে সম্মান লাত করিয়াছিল, দক্ষিণে--সিংহলে-._ 
সিংহলের স্থপ্রতিষ্ঠার দিনে, বাঙ্গালীর সেই সম্মান লক্ষ্য করুন। সিংহলাধিপতি 
পরাক্রমবাহর প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় ইতিহাসে বিশেষরূপে পরিকীর্তিত দেখিতে পাই। 


পাপা 
* বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে দীনশ বাবু একাদশ শতাব্দার অক্ষর বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত 


ফ্হদর্পাঁ পঙিতগণের মতে এ বর্ণমালা খৃষ্টীয বষ্ট শতাব্দীর বঙ্গীর বর্ণমাল্‌! বলিয়া! গুতিপন্ন হয়। যখা-_«' 779 
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+ প্যালেষ্টাইনের এসিন-পাণ €75556769 ) বে বৌদ্ধ-ধন্মা বল্বী ছিলেন, বৌদ্ধ-তিক্ষুগণের ন্যায় জীবন যাপন, 


করিতেন, আর তাহাদের সম্ভাব-পরম্পর! এ প্রদেশে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ার সমসময়েই যে বীগুণৃ্ট আবিভূত হন 
' ও তওপ্রবর্ডিত ধর্ণমত-যধ্যে এসিন-গণশের (সুতরাং বৌদ্ধ-ভিজুগণের ) ধর্মমতের ছায়্াপাত হয়, তাহা অনেকেই 
এখন স্বীকার করিতেছেন । ডিন্‌ ম্যান্দেল ও ডিন্‌ মিলম্যান্‌ প্রমুখ চিন্তাশীল খ্বষ্ঠানগ্ণণ এবং সিলিং ও সোপেন! 
য় প্রমুখ দার্শমিকগণ একবাক্যে স্বীকার কনিয়। গিয়াছেন যে, ভারত হইতে প্রেরিত বৌন্ধধর্দধাজকগণের শিক্ষার 
ফলেই খেন্ধাপিউট-গাণের ও এসিন-গ্পের্র অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। রাজচক্রবর্তী অশোক বৌদ্ধধর্থ শ্রগারের ঝা 
বিভিন্ন জনপনে ধর্দপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিপ্লাছিলেন। সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, এপিকস, সাইন্সিন।-_-প্রী্- 
দিগেক এই পাঁচটা রাজো অশোকের দূত প্রেছিত হইয়াছিল। এ সফল স্থানে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
ভিনি বৌনবধর্প্রচারে বিশেষজাবে মহাতা করেন । তাহার সেই পঙুঠানেক্, কোই বৌদ্ধধর্ম চারিদিকে বিদৃষ্ 
হইয়া গড়ে । আর স্বধর্পে তাহারই প্রভাব দেখিতে পাই। রা 


১৮২ ভারতবর্ধ। 


সেই পরাক্রমধাহুর রাজব্বকাঁলে, পিংহলে সগ্যারায-সমৃহের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ-পদে যিনি, 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার পরিচয় কিছু জানেন কি? তিনি একজন বাঙ্গালী ব্রাক্মণ-সম্তান » 
তাহার নাম-রামচন্দ্র কবিভারতী। রাজ] পরাক্রমবাহর রাজত্বকালে বাজানী ব্রাহ্মণ 
রামচন্দ্র, সিংহলের প্রধান ধর্শাধ্যক্ষের আসনে সমাসীন ছিলেন । কোথায় হিমালয়ের পর- 
পারে তিববতে চীনে জাপানে, আর কোথায় সাগরপারে পিংহলে ভারতীয় হীপপুঞ্জে_ 
কতকাল পুর্বে বাঙ্গালী এইরূপে ধর্থাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন, বিবেচনা! 
করিয়। দেখুন। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশ শিল্প-বাণিঙ্গ্যে 
শৌর্যয-বীর্য্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠাত্বিত ছিল। কখনও বঙ্গ-নামে কখনও বা গৌড়” 
নামে এই জনপদ পরিচিত থাকায়, সময় সময় ইহার প্রাচীনত্বের বিষয়ে কাহারও কাহারও 
মনে সংশয় ঘটিতে পারে। কিন্তু একটু প্রণিধান-পূর্ববক অনুসন্ধান করিলে; সে সংশগ্ন 
আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। 
বাঙ্গালার বাণিজা-প্রভাব । 
প্রাচীন ভারতের বৈর্দেশিক বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, বজদেশের 
বাণিজ্য-প্রভাবের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি আক্বষ্ট হয়। ভারতের অন্ান্ত প্রদেশ যখন প্রাচ্যেন্ 
ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল, বঙগদেশেরও 
ইলা সে সময়ে প্রসিদ্ধির অবধি ছিল ন1। ম্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশে 
বহু বাণিজ্য-বন্দর প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। ম্মবণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশেন 
ধণিকগণ দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । উত্তর-ভারতের 
ও মধ্য-তাঁরতের অধিকাংশ পণ্য বঙ্গের বণিকগণের সাহাযো, বঙ্গের বন্দর হইতে বিদেশে 
রণ্তানী হইত। প্রাচীন বজের অন্যান্য এশ্বরয-গোৌঁরবের পরিচয়-চিহ্ু বঙ্গদেশ হইতে 
যেমন একেবারে লোপ পাইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্য-কেন্ত্র বন্দর-সমূহের 
পূর্বস্বতি সেইরূপ শ্লান হইয়া আছে। অধুনা প্রাচীন কের যে কয়েকটী বাণিজ্য-বন্দরেন 
প্রসঙ্গ উথাপন করিবার সুযোগ পাইতেছি, সেগুলির সম্বন্ধেও প্রধানতঃ বৈদেশিকগণের 
বিবরণের উপর বি9ঁর করিতে হইতেছে । তাশ্রলিপ্ত কতকালের প্রাচীন নগর, নির্ধারণ 
করা যাম্ব না ; রামায়খে, মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রে, তাত্রলিপ্তের উল্লেখ সর্বঞ্রই দেখিতে 
পাই। অথচ, ইতিহাসে উল্লেখষোগ্য তাম্্রলিপ্তের প্রথম প্রতিষ্ঠী, ফাঁ-হিয়ানের তাপ্সত- 
ভ্রযণ-বৃত্তাস্তের পূর্বে প্রতিপন্ন করা ছুঃসাধ্য। তাত্রলিগ্ত হইতে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ 
করিয়া ফাঁঁহিয়ান সিংহলে গিয়াছিলেন ;--কি পরিতাপের বিষয়, সেই বৃত্তান্ত অবলগ্ষন' 
করিয়া, এখন আমাদিগকে প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাসের সুচনা লিখিত 
হয়! ফাঁহিয়ানের ভারত-আগমনের কত সহত্র সহস্র ব্ৎসর পূর্বে মিশরে মাহির 
মধ্যে স্বৃতদেহের গাঞ্রে বাঙ্গালার মস্লিন ব্যবহৃত হুইয়াছিল,--মিশরের ইতিহাসে সে 
সংবাদ অবগত হইয়া সে বাণিজ্যের মূল-স্থত্র অনুসন্ধান করিতে পারি না। কারণ, সেই 
সর-অতীত্বকালে বাক্ষালার কোন্‌ বন্ব্ হইতে কি স্থত্ে কোন্‌ দেশীয় বণিকগণ কর্তৃক 
ঘাক্ষালার মস্লিন মিশরে সংবাহিত হইয়াছিল, মে পরিচয় এখন কালের অন্ধতম গঞ্ডে 
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প্রোথিত হইয়া! আছে। তাহার পরবর্তিকালের বহুদিনের সবন্ব-থত্র ছিন্ব-বিচ্ছিন। কাজেই 
ফাঁ-হিয়ানের ভারত-আগমন, আর তাগ্রলিণ্ডে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ, __বঙ্গের বাণিজ্য- 
পরিচয় হইয়। ঈাড়াইয়াছে। ফা-হিয়ানের পর ছুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আসেন। সৌভাগ্য 
ক্রমে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাত্রলিপ্ু বন্দর দেখিয়াছিলেন ; তাই মুসলমানগণের 
বা থৃষ্টানগণের ভারত আগমনের পূর্বের বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্পদের কথঞ্চিৎ পরিচয় দ্রিতে 
সমর্থ হইতেছি। মনে করিয়। দেখুন দেখি,__তাত্রলিপ্ত কতকাল পূর্বের প্রাচীন নগর-_ 
কতকাল পূর্বের প্রাচীন বন্দর--কতকাল পূর্বের প্রাচীন রাজধানী! পুরাণ-সমূহের আদি- 
ভূত বিষ্ণুপুরাণ তাত লিপ্ত-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, __“তাস্ লিপ্তান্‌ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো। 
এ রক্ষিম্যতি।” (বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, অষ্টাদশ ক্লোক )। তবেই 
টিক বুঝা যায়, বিষ্রপুরাণের সময়েও তাত্রলিপ্ত সমুদ্রতীরস্থ বন্দর বলিয়! 
বিখ্যাত ছিল। ধীহার! পুরাণ-সমূহকে আধুনিক বলিয়া! মনে করেন, 

অথচ মহাবংশাদি বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করেন না, তাহাদিগের প্রতীতির জন্ত 
তাত্্পিপ্ত-সন্বন্ধে মহাবংশের উক্ভিও উল্লেখ করিতে পারি। মহাবংশে প্রকাশ, খৃষ্ট-পূর্বব 
পঞ্চম শতাব্দীতে এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, বিজয়সিংহ 
সিংহল-যাত্রা। করিয়াছিলেন । সুতরাং এ হিসাবে খুষ্ট-জন্মের পাচ শত বৎসর পূর্বে তাম্রলিপ্ত 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দর ছিল বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। ফা-হিয়ান ৪১১ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরের 
যে সমৃদ্ধি দর্শন করেন, ছুই শত বৎসর পরে হয়েন-সাং এ বন্দরের সেই সমৃদ্ধি দর্শন 
করিয়াছিলেন । এই তাশ্রলিপ্ত বন্দর হইতে সরাসরি চীনদেশে বাণিজ্য-পোত গমনাগমনের 
বন্দোবস্ত ছিল। চৈন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং চীনদেশ হইতে যাত্র। করিয়া একেবারে তাত্রলিপ্ত 
বন্দরে উপনীত হন। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইৎ-সিং এঁ বন্দরে উপনীত হন এবং বার বৎসর 
পরে প্র বন্দর হইতেই সম্বদেশ-যাত্রা করেন। স্বদেশ-য।ত্রা-কালে ইৎসিং তাত্রলিপ্ত হইতে 
পাঁচ-লক্ষাঁধক শ্কেকযুক্ত একখানি ধর্গ্রস্থ চীনে লইয়া যান। ইৎসিংয়ের বর্ণনায় 
প্রকাশ, সেই গ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিলে সহত্র-খণ্ডে বিভক্ত প্রকাগুঃগ্রন্থ হইতে 
পারিত। * যাহা হউক, তারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গতিবিধির পক্ষে তাত্রলিগু-বন্দরই তখন 
প্রশস্ত ছিল। ইৎ-সিংয়ের সঙ্গিগণ অনেকে বহুদিন এ&ঁ বন্দরে বাস করিয়াছিলেন। 
ইৎসিংয়ের সমসময়ে ধাহার চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তীহারাঁও অনেকে 
তাত্রলিপ্তে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন । শেষোক্ত পর্য্যাটকগণের মধ্যে “তাও-লিন”, 
“তা-চেউ-তেও?) ছুই-লুন?, “উ-হিং” “চেং-কন”?, "চাংযিন? প্রভৃতি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । ইহারা 
প্রত্যেকেই ধৌদ্ধধন্ম-শীস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশে অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
ইহারা কোন্‌ পথে কি ভাবে তাশ্রলিগ্ত সহরে আসিয়াছিলেন, তথ্ঘিবরণ আলোচনায়, 
কোন্‌ কোন্‌ দেশের সহিত তাত্রলিণ্ডের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বুঝিতে পারা যায়। 
তাও-লিন যবদীপ ও নিকোবর-্বীপপুঞ্জের পথ দিয়া তাত্রনিপ্তে আসেন। তৎ-প্রসঙ্গে 
যবন্ধীপের ও নিকোবর-স্বীপপুঞ্জের সহিত তাশ্রপিপ্তের বাণিজ্গা-সম্বদ্ধ ছিল বুঝিতে পার। 
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যাক়। “তা-চে-তেঙ? লঙ্কা-দ্বীপ হইতে তাত্রলিপ্তে আসেন। ষে বাণিজ্য-পোতে তিনি 
তাগ্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, পধি-মধো সেই বাণিজ্য-পোত দক্থা কর্তৃক লুষ্টিত হইয়াছিল। 
এই ঘটনায় লঙ্কা-দ্বীপের সহিত তাশ্রলিপ্তের বাণিজ্য-সন্বন্ধ ও সমুদ্রপথে বিশ্ম-বিপত্তির বিষয় 
উপলব্ধি হয়। 'ছুই-লুন+ কোরিয়া হইতে তাত্ত্রলিপ্তে আসেন। ইহাতে কোরিয়ার সহিত 
তাত্রলিপ্তের বাণিজ্য-সন্বন্ধের প্রমীণ পাওয়া যায়। “উ-হিং' লঙ্কা-্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে 
'আসেন এবং তাত্রপিপ্ত হইতে লঙ্কার পথেই স্বদেশে প্রত্যা্ভ হন । €চেঞ্-কন? এবং তাহার 
সঙ্গিগণ চীনদেশ হইতে যাত্রা করিয়। ভ্রীভোজ-হ্বীপ পর্যাস্ত আসিয়াছিলেন। সেখানে ব্যারাম- 
পীড়া উপস্থিত হওয়ায় তাহারা তাত্রপিপ্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। এই সকল বিবরণে 
চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণেব বর্ণন1] হইতেই বিভিন্ন দেশের সহিত বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সন্বস্ধ 
বুঝিতে পারি। হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় প্রকাশ;__“তাত্রলিপ্ত বন্দরে বহুষুল্য দ্রব্যাদির এবং 
অণিষুক্তা প্রস্ৃতির ব্যবসায় চলিত । যেমন জলপথে, তেমনই স্থলপথে-_তান্ত্রলিপ্তের বাণিজ্য 
সর্ববর্রে বিস্তৃত ছিল? ভাত্রলিপ্তের অনতিদূরে “হরিকেলা” নামে আর একটী প্রাচীন বন্দরের 
পরিচয় পাই। “তান্-কোয়াড? নামক চৈন-পরিব্রাজক এ বন্দরে আসিয়। উপনীত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়! প্রকাশ আছে। চীনদেশীয় একজন বিখ্যাত শ্রমণ--নাম “সেঙ-চি”-_ 
শিষ্যগণ ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে একেবারে সমতট-বন্দরে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
ইৎ-সিংয়ের বর্ণনায় পূর্বেবাক্ত অধিকাংশ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । তবেই চৈন-পরিব্রাজক- 
গণের গতিবিধির কালে, খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বঙ্গদেশে তাত্রলিণ্ড, হরিকেল৷ এবং 
সমতট--তিনটী বাণিজ্যবন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল বন্দর হইতে ভার- 
ভীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সুদূর চীনদেশে সর্বদা বাণিজ্য-পোতের গতিবিধি ছিল। কিন্তুএ সকল 
বন্দরের চিঞ্ধ পর্য্যন্ত এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাত্ত্রলিপ্ত আর সে তাশ্রলিপ্ত নাই। 
অমতটের স্থান-নির্দেশে মতান্তর ঘটিতেছে ; এমন কি, সমতটের সন্ধান পাওয়াই এখন 
কঠিন হইয়। ধ্াড়াইয়াছে। হরিকেল। কোথায় ছিল, এখন তাহার নাম ও চিহ্ন ছুইই 
€লোপ পাইয়াছে। পর্ভুগীজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য-জাতিগণের বাণিজ্যের কেন্ত্র-স্থল-_-সেদিনের 
সম্ৃদ্ধিশালী বন্দর সপ্তগ্রামেরই বা এখন কি নিদর্শন বিদ্যমান আছে? বর্তমান হুগলী 
উর জেলায় ব্রিবেণী-সঙ্গমের সন্নিকটে সপ্তগ্রাম চিহছিত হইতেছে বটে; কিন্তু 
ও তাহাতে সপ্তগ্রামের স্থৃতি কিছুই নাই। যদিচ সপ্তগ্রামের হবীকল স্বতি- 
অিবেদী। চিহ্ৃই লোপ পাইয়াছে, যদ্িচ উহার সকল খ্রশ্বর্্য-বিভবের কথাই 
কালের অন্ধতম-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ষে কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণ দেখিতে 
পাই, যে কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান প্রাপ্ত হই, তাহাতেই পুরার্তে সগ্তগ্রামের প্রক্ষ্ট স্থান 
নির্দেশ করিতে পারি? সপ্তগ্রাম এক সময়ে সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানী ছিল, সুখ-সম্পৎ- 
শ্বর্ধ্যের কেব্রুস্থান-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । তখন, নানাদেশের নানাশ্রেণীর লোক- 
সকল বী নগরে গতিবিধি করিতেন তখন, সপ্তগ্রাম বিভিন্-শ্রেনীর বিভিন্ন সন্প্রদায়ের 
আবাস-স্থলে পরিণত হইয়াছিল । তখন, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের অসংখ্য লৌকের বসবাস-হেতু 
অগ্তগ্রাষের পরিসর সাত ক্রোশেরও অগ্বিক হইয়] দাড়ীইয়াছিল। কত পূর্বে কোন্‌ 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ১৮৫ 


কালে, কোন্‌ কোন্‌ গ্রামের সমবায়ে, রাজধানী সপ্তগ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রত্বতত্ব 
অবিসংবাদিত-রূপে সে সমাচার প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। সপ্তগ্রাম বলিতে পূর্বে নিয়্- 
লিখিত সাতটা গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত ; যথা, বাস্থদেবপুর, বাশবেড়িয়া, কষ্ণপুর, নিত্যা- 
নন্বপুর, শিবপুর, সঞ্গ্রাম, শঙ্খনগর । কিন্ত এ সকল গ্রামের অনেকগুলিই এখন লোপ- 
প্রাপ্ত; কোনও কোনটা এমনই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত যে, তাহাদিগকে সগ্তগ্রামের 
অন্তভুক্ত বলিয়া! গণন। করিতেই সংশয-প্রশ্ন উঠে । * সপ্তগ্রাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অগ্ুসন্ধান 
করিয়া! পাওয়1 স্থৃকঠিন। গজ, যমুনা, সবন্বতী-তিনের সম্মিলনে যে জিবেণী তীর্থ, 
সে যেন্মরণাতীত-কাল পূর্বের পুণা-ক্ষেত্র, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। প্রয়।গে গঙ্গ] 
যমুনা! সরস্বতীর মিলন যতদ্দিন হইতে যুক্তবেণী নামে অভিহিত, ভ্রিবেণীতে গঙ্1 যমুনা 
সরস্বতীর বিভিন্ন-যুখী গতি ততদিন হইতেই মুক্তবেণী নামে পরিচিত। সে কোন্‌ কালের 
কাহিনী, কে নির্দেশ করিবে ? পাশ্চাত্য প্রতিহাসিকগণের মধ্যে টলেমির গ্রন্থে সপ্তগ্রামের 
উল্লেখ দেখ। যায়। খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, টলেমির উক্তিতে 
তাহ। প্রতিপন্ন হয়। তিনি সপ্তগ্রামকে সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানী বলিয়। উল্লেখ করিয়। 
গেয়াছেন। ভারতবর্ষের বিবরণে প্লিনি যদিও সপ্তগ্রামের নাঁম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 
তদুক্ত ত্রিবেণীর বিবরণ হইতে সে সময় প্র অংশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। হুয়েন-সাংয়ের 
উচ্চারণের অনুসরণে তাহার পরিদৃষ্ট এক নগরকে “চরিক্রপুর" বলিয়। নির্দেশ করা হয়। 


* একজন অভিজ্ঞ লেখক প্রাচীন সপ্তগ্রমের সীম! নির্ধ(রণ করিয়। তদস্তর্গত কয়েকটা গ্রামের নিয়রপ 
পরিচয় দিয়াছেন ;__-"কলিকাত। হইতে একত্রিশ ম।ইল দূরবর্তী ইষ্ট ইওিয়া রেলপথে ভ্রিশবিঘা ষ্রেসন 
হইতে মণর। গ্লেশতনর শিকটবপ্তী সরম্বতী নদীর সেতু পধ্যন্ত সপ্তগ্রাষের ধ্বংসাবশেষের বিস্তুতি। ত্রিশবিঘা 
হইতে পুর্বে বাশবেডিয়া, উত্তরে মগরাগঞ্জ ও ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমে মথরা ও দক্ষিণে বাশবেড়িয়! 
পধ্যস্ত যদি একটা চতুরত্র ক্ষেত্র কল্পন। কর! যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটী প্র।চীন সপ্তগ্রামের 
ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ । এই ভূখণ্ডের মধ্যে চারি পাঁচটী গ্রাম আছে। সেগুলি প্রাচীন নগরীর এক এক 
পল্লীর নাম। মোগল-দাজাজ্োর প্রারস্তে সপ্তগ্তামের অবনতি আরম্ত হয়। আর এক শত বৎসরের মধ্যে 
বিশাল নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়1 পড়ে। কিন্তু বড়পাড়া, মালোপাড়।, কাগঘিপাড়। প্রভৃতি গ্রাম অগ্য।পি 
লোকের মনে প্রাচীন সপ্তঞ্রামের পমীধিভাগের কথা জাগরিত করিয়। দেয়। ক্রিশবিঘ! হইতে বাশবেড়িরা 
পর্যযস্ত সমুদ্ি হখণ্ড প্র।চীন পুক্ষরিণী ও দীর্থিকায় পরিপুণ। কোন কোন পুক্পিণীতে এখনও ইষ্টক নির্মিত 
খাট দেখ যায়। কিন্ত অধিকাংশ পুক্ধরিণীর জল অপেয় হইয়া গিয়াছে। সপ্তত্রোশব্যপী বিশাল 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে একটা মস্জিদ ও একটা মন্দির এখনও উচ্চশশীর্ষ হয় দীড়াইয়। আছে, অবশি্ সমুদায়ই 
ক্কালক্রমে লুপ্ত হইয়ছে। যে সরন্বতী সুদুর রোমক সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সমুদ্র হইচ5 বক্ষে বহিয়া নগরপ্রাস্তে 
উপস্থিত করিত, সেই ক্ষীণকায়। সরস্বতীতে এখন পথিকের পদ-প্রক্ষালনের উপযোগী জলও নাই। শুনিতে পাওয়। 
যায়, দক্ষিণে সরন্বতী নদীর গর্ভের চিহ্ন পর্য্যস্তও ন।ই। নদীগর্ভে হলকর্ষণকালে কৃষকগণ মুদ্রা বা অর্থবপোতের 
শৃঙ্খল, নোঙর ইত্য।দি পাইয়! এখনও নাতগীয়ের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। সরদ্ধতী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থ।'নের অতি 
অল্প দুরে একটা সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উহও প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই সেতু । চারি শত বর্ষ পুরে বাদশাহ" 
হোসেন শাহ্‌ নির্মাণ করাইরাছিলেন। ইহার নিকটই বন্ধমান-রাজের বায়ে ইংরাজ পরবর্ণমৈন্ট কর্তৃক নির্দিত 
নুতন সেতু বিছ্যমাৰ রহিক্াছে। রঘুনাথ দাসের পাঁটও সরম্থতী নদীর উপর অবস্থিত ।৮--সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্িফা, 
পঞ্চদশ ভাগ। 
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১৮৬ ভারতবর্ষ । 


তথ।-কবিত চরিব্রপুর- চরিত্রপুর নামক কোনও স্বতদ্্ব নগর নহে-_সপ্তগ্রাম বা তযন্তর্গত 

পল্লীবিশেষ, তাহার উচ্চারণ-দোষে এ অভিনব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া! আছে । পাশ-বংশের ও 

সেন-বংশের অভ্যুদ্য়কালে সপ্তগ্রম নানারূপে প্রতিষ্ঠান্থিত ছিল। তাহার পরিচয় অপর 

কিছু পাইবার যদিও উপায় নাই? কিন্তু পরবর্তিকাঁলে আবিস্কৃত মস্জিদাদির তগ্র-সভূপ মধ্যে 

সে নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধবর্ধের প্রাদুর্ভাব-সময়ে যে সকল 

বৌদ্ধমঠ এতিষ্ঠিত হয়, জৈনগণের অভ্যু্য়কীলে যে জৈন-দেবালয়-সমূহ স্থাপিত হয়, ভগ্ন 

মস্জিদ প্রভৃতির উপাদানভূত ইষ্টকে ও প্রস্তরে সে স্থতি এখনও লোপ পায় নাই। হিন্দু 

মন্দির, বৌদ্ধ-মন্দির, জৈন-মন্দির প্রভৃতিতে ঈপ্তগ্রাম এক সময়ে শোভান্বিত ছিল); সেই 

নকল মন্দিব ভাঙ্গিয়, মন্দিরের উপরে বা মন্দিরের উপাদানভূত ইষ্টক ও প্রস্তর প্রভৃতি 

লইয়া, মুসলমানগণ মস্জিদ প্রভৃতি নিন্াণ করাইয়াছিলেন। * ১২৯৮ খুষ্টান্দে (হিজরা 

৬৯৮ অবে ) সপ্তগ্রাম মুসলম।নগণের অধিকার-ভুক্ত হয় । এ সময়ে তুর্ক-জাতীয় জাফর খ৷ 

সেন-বাঁজগণের হস্ত হইতে নগরা ছিন্ন হইয়া করিয়া লন। নগরের মন্দির প্রভৃতি বিলুষ্টিত 

ও বিধ্বস্ত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণের মস্জিদ প্রভৃতি নির্টিভ হইতে থাকে ।1 ইহার 

পর প্রায় চারি শত বৎসর কাল সগ্তগ্রামে মুসলমানগণের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ছিল! 
পাঠান-গণেব এবং আঁফগান-গণের অধিকার-কালে বৈদেশিক বণিকগণের গতিবিধি-সৃজ্ে 

সপ্তগ্র।মের বাণিজ্য বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৫৩০ থৃষ্টাব্ব হইনে পর্তুগীজগণ বঙ্গদেশে 

বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পূর্বব-বঙ্গে চট্টগ্রাম, পশ্চিম-বঙ্গে সপ্তগ্রাম_তাহাদের বাণিজ্যের 

কেন্দ্রস্থান হইয়। উঠিয়াছিল। উট্গ্রামকে তাহারা 'পোটে। গ্রাণ্ডে? (০7০ 078006) বা 

বড়-বন্দর এবং সপ্তগ্রামকে “পোটে1 পিকোয়েনো? €৮০:০ £1056৪9০) বা ছোট-বন্দর 
বলিয়া পবিচিত করিতেন । সপ্তগ্রাম যখন সের-সাহের অধিকানভুক্ত হইয়াছিল, সেই 
সময়ে এবং তাহার পুত্র ইসলাম্‌-সাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামে রাজকীয় মুদ্রামন্ত্ স্থাপিত হয়। 
সেই মুদ্রাষন্ত্রে যে সকল মুদ্রা প্রস্তত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটী রৌপ্য-মুদ্রা পরবর্তিকালে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফগান-গণের ও পাঠান-গণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সগুগ্রামের 
পতন সংঘটিত হইয়াছিল । সেই সময় সরম্বতী-নদীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে। স্থতরাং 
* জাফর খাঁর সমাধি ও তৎ-সন্নিষ্চিত মসজিদে যে. সকল প্রস্তর-শিল্প আবিদ্কুত হইয়াছে, তাহাতে দেব-দেবীর 
মুর্তি এবং বঙ্গাক্ষরে কোন কোন মূর্তির পরিচয় লিখিত আছে। হিন্দুদিগের দেব-মন্দির ভীক্গিগ্না তাহীরই মধ্যে 
জাফর খাঁর সমাধি-্থান প্রস্তত হইয়ছিল। ১৮৪৭ খাবে প্রত্ততত্থবিৎ ডি. মনি 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাজে 
(0০1751 0106 2515006 59০151 ০৫ 85788] ৮০1 ১০৬]-) খোদ্িত লিপির পাঠোঁজ্ারে চে! পান। 

তাহাতে এই সকল বিষয় বিশেষভাবে বুঝিতে পার! যার। 

সুলতান রুকুদুদ্দিন কৈকাধুম যখন বঙ্গের নিংহাসনে অধিরঢ়, তাহার সামস্ত-রূপে জাফয় খ। দিনাজপুর 
প্রদেশ শাসন করিতেন । দেবকোট ভাহার রাজধানী ছিল। 2২৯৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্লাম জয় করিয়া! তিনি পনর 
বংসবকাল সপ্তগ্কামের শাঁসনফর্তুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাফর খাঁর পুর! নাস-_উলগৃ-ই-আজম্হুমাযুন 


সাক্ষর খ; বহরম ইংশ্িস। কেহ কেহ অনুমান কয়েন, গঙ্গাত্তোত-র5য়িত ধয়াফ খাও জাফর খ। 
্লফই ব্যক্তি । 1কদ্ধ তগিষয় আজিও আঁবসংবাদিত-রাপে সপ্রমীণ হয় নাই। 


প্রাচীন বন্ধের গৌরব-বিভব | ১৮৭ 


মবদধরী' খানি ছে সক্ক্ধ অর্ণবপোত অগ্তগ্রামে আসিত) সে সকল আর আসিতে পারিত 
ন। কখন, কিছুদিন রর্ভমান হাওড়ার সমীপস্থ বেতোড় বণিকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র-মধ্যে 
পরিগণিত হুইয়াছিল। * তখন, অর্ণবপোত-সমূহ বেতোড়ে অবস্থিতি 
না করি । সেখান হইতে নৌ-যানাদির সাহায্যে সপ্তগ্রামের সহিত পথ্যাদির 
আদান-প্রদান চলিত। ১৫৪৭ খৃষ্টব্বের অব্যবহিত পরে (এ সময়ে বড় 
ঘড় অর্পবপোত সপ্তঞজীমে যাইতে পারিত ন1) সপগুগ্রামের বাণিজ্যের স্থান বেতোড় অধিকার 
করিয়াছিল । জলদস্ত্যুর উপত্রৰ নিবারণের জন্য এ সময় বেতোড়ে একট ছুর্গ পর্য্যন্ত 
আছিিত হয়।1 তখন কিছুদিন বেতোড় হইতেই পাশ্চাত্য-দেশের সহিত পশ্চিম 
'ধঞ্ষে খাপিজ্য চলিয়াছিল। সপুগ্রাম হইতে পাশ্চাত্যে পারস্তে, আরবে, মিশরে, প্রাচ্য 
চীনে, মলয়ে, যবদ্বীপে বাণিজ্য-পোত-সমূহ গতিবিধি করিত। লঙ্কা ও মলয়-দবীপপুঞ্জেও 
সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। স্থতরাং বেতোড়ের বাণিজ্যও সেইরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
সগ্ডগ্রামের বাণিজ্য যখন বেতোড়ের পথে সংবাহিভ হইতে আরম্ত হয়, সেই সময়েও 
ইউরোপীয় পর্যযটকগণ সপ্তগ্রামের সদ্ধির বিষয উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভিনিস-দেশীয় 
পরিব্বাজক সিজ।র-ডি-ফ্রেডারিক ৯৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম দর্শন করেন । ১৫৮১ থুষ্টাবদ পর্য্যন্ত 
তিনি এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় প্রকাশ, __“সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে 
প্রতি বৎসর পণ্য-দ্রব্য বোঝাই করিয়] ত্রিশ পয়ত্রিশ খান! অর্ণবপোত বিদেশে যাইত। সেই 
মকল খোতে চাউল, নানাবিধ মোটা বস্ত্র, গালা, প্রচুর পবিমাপ চিনি, নানা জাতীয় বিশুষ্ক 
ও খুরক্ষিত ফল, মরিচ, তৈল এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য বোঝাই থাকিত। এই সুন্দর 
নগরে নানাবিধ দ্রেব ্রচুষ্ঈ পরিমাণে মিলিত।' বড় বড় জাহাজ-সকল তখন সপ্গ্রামে 
যাইতে পারিত না? স্থৃতরাং ছোট ছোট জাহাজের সাহায্যে দ্রব্যাদি বেতোড়ে সংবাহিত 
হইত, এবং বেতোড় হইতে বৃহৎ অর্ঁবপোতের সাহায্যে তৎ-সমুদ্বায় দুরদেশে চালান 
যাইত ।$ ইংরেজ বণিকগণের মধ্যে রালফ ফীচ বাণিজ্য-ব্যপদেশে প্রথমে বজদেশে 
আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান হইতে পণ্যবাহী নৌবহর-সমূহ সপ্তগ্রামে 
গতিবিধি করিত, তিনি তাহা' লক্ষ্য করির়াছিলেন। তিনি যখন আগ্রা হইতে সগুথরাম 
অভিমুখে খাত্রা করেন, সেই সময়ে এক শত আশী খানি পণ্যবাহী নৌকা, লবণ, 
“বেতোড় এক্ষণে হাওড়া জেলার তত শিখপুর থানার একটা গ্রাম। শিষপুব সানাপাড়ার ড়ার ঠিক, 
ঞ্গিগধারে বেত ইতলা নামে একটা স্থান আছে। পূর্বে ইহাকে বেতোড় বল! হই । এ স্থানটী যোঁড়শ শতাব্দীতে 
গার অব্যবহিত ধারে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তথা হইতে গঙ্গ| প্রায় এক মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে ।” 
সাহিত্য-সংবাদ, তৃতীয় বর্ষ । 
এখন যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন, বেতোড়ের ছুর্গের অবস্থিতির স্থান সেইখানেই নিদিষ্ট হইয়! থাকে) 
ইংঞাজ উত্িহাসিকগণ এ স্থানকে “বড় খানা' বলিয়া উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এই ছুর্গের বিষয় “হেজেস ভাইরী' 
্রন্থে (17150855 101515, ৮০11) সৃষ্ট হয়। সে মতে বেতোড়ে ও উহার পার-পারে দুইটা ছুর্গ ছিল্‌ বুঝা যায় 
হাস্ধুত সোসাহটির কাশি পুন্তকে ভ্রেডারিকের প্রদত্ত বিবধণ লিপিবদ্ধ আছে ।১-7172 10 
উচিত তি ও12561005 ০১ 7869, 11575050 * 8170. 091559%€1185 তা, ০7৮6৭ ৯১ 
8588 2805৮ 
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অহিফেন, হিঙ্ন, সী, কার্পেট, প্রভৃতি বিবিধ পণ্যসম্তার লইয়া! আগ্র! হইতে সগুগ্রাষে 
উপনীত হয়। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বণিকগণই সপ্ুগ্রামে সমৃদ্ধি-সম্পনন 
ছিলেন। * ১৫৮৩ থুষ্টান্দে ফীচ ভারতবর্ষে আসিরছিলেন। গোয়। প্রস্ৃতি পরিভ্রমণ 
করিয়৷ তিনি আগ্রায় যান। আগ্রা হইতে ফতেপুর, প্রয়াগ, বারাণসী ও পান হইয়। 
তিনি (অনুমান ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) সপ্তগ্রামে আসেন। সপ্তগ্রামের পর তিনি শ্রীপুর, 
সোনারগঁ। প্রতি বন্দর-সমূহ দর্শন করিয্বাছিলেন। ৯৫৯১ থুষ্টাকে ২৯এ এপ্রেল তিনি 
লঙন-সহরে প্রতাবৃত্ত হন। তিনিই প্রথম ইংরেজ-বণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । 
লগুনে প্রতা বৃত্ত হইয। ভারতবর্ষের খ্রশ্বর্ষোর বিষয় বর্ণনা করায়, পরবৃর্তিকালে ইংরেজ- 
ধণিকগণ দলে দল্গে ভারতবর্ষে আসিতে প্রনুন্ধ হন। ফীচের বর্ণনায় প্রকাশ,--“সগুগ্রাম 
মুর-গণের স্ৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর | সকল সাঁমগ্রীই এখানে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
এই বিস্তত নগরের একন্ানে না একস্থানে প্রত্যহই হাট-বাজার বসে এবং নানাদ্রব্যের ক্রয় 
বিক্রয় চলে । চবিবশ ছাব্বিশ দ্ীড়যুক্ত নৌকার দ্বারা নানাস্থানের চাউল ও অন্ঠান্ঠ পণ্য এই 
বন্দরে সর্বদা বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়। থাকে "1 ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক সোমারিয়ো- 
ডি-রেগনী সপ্তগ্রামকে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান বন্দর বলিয়। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
বর্ণনানুসাঁরে এ বন্দরে দশ সহজআাধিক গৃহস্থের বাস ছিল। বল বাহুল্য, তখন সপ্তগ্রামের 
পতন আরম্ভ হইয়াছে । দ্বেশীয় বণিকগণের প্রতি পর্ভূশীক্রদিগ্ের অত্যাচারই সপুগ্রামের 
অবনতির প্রধান কীরণ। মুসলমানগণের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিলে, পর্ভ,গীজেরা 
সপ্তগ্রামে যথেচ্ছ অত্য চার আন্ত কবে ;+ বণিকগণের পণ্যাদি অল্পমূল্যে ক্রয় করা এবং 
পুন করিয়া লওয়া তাহাদের কার্য হইয়া ্লাড়ায। পর্ভুণীজগঠ্টের এই দস্যুবৃত্তির দরুণ 
সপ্তগ্রামের ক্ষীণবশ্িট্রকুও লোঁপ পায়। বৈদেশিক-গণের সংশ্রব-সংক্রান্ত এবংবিধ নন! 
উন বিববণ ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের গ্রন্থে ত্রিবেণী সগ্ুগ্রাম ও 
কবিগণের বেতোড়ের বাণিজ্য-সম্পদের নানা পরিচয় পাওয়। যায়। কবি বিপ্রদাস 
বনায়। ১৪৯৫ খুষ্টান্দে (১৪১৭ শকে) “মনসামজল" রচনা! করেন। টাদ 
সদাগনের সন্তগ্রাম দর্ঁণন-প্রসঙ্গে তিনি সপ্তগ্রামের একটী বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। 
সেই বর্ণনা পাঠ করিলে, পৃর্বের ও তৎসময়ের সপ্তগ্রামের একটী জীবস্ত ছবি হৃদয়ে 
প্রতিফলিত হয়। কবি বিগ্রদীস-বিরচিত “মনসা-মঙ্গলে? সগ্তপ্রামের বর্ণনা £ যথা, _ 
**বুহিত্র চাপাধা। কুলে চাঁদ অধিকারী (ব)টলে দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম । 
তথ সপ্তরিসিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান শোক ছুথ সর্বগুণধাম ॥ 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভৰ ১৮৯ 
জোতি হত্য1 একযুতি রিসিমুনি সবে তথি সপ জপ করে নিরন্তর । 


গঙ্গা আর সবশ্বতি জমুন1 বিসাল তথি অধিষ্ঠান উমণ মাহেশ্বরি ॥ 
দেখিয়। ত্রিবিনি গঙ্গা চাদ্ররাজ মনে রঙ্গ কুলেতে চাপয্যা মধুকর। 
আননিত মহারাজ করে নৃপতি তির্ধিকাঞজ্জ তক্তিভাবে পুজে মহেস্বর ॥ 
তির্থ কার্ধ্য সমাপীয়্যা অন্তরে হবি (ষাহয়্যা , উঠে বাজ! 'ভূমিয়। নগর । 
ছত্তিষ আশ্রমে লোক নাহি কোন ছুঃখ সোক আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥ 
বৈসে জতে। দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ তেজময় যেন দিবাকর | 
সর্ধবতত্ব জানে মর্টে বিসাদ গুরুধন্সর্ন জ্ঞান গুরু দেবের সৌসর ॥ 
পুর্ূষ মদন জেনে। রমণি সাবিত্রি হেনো  আভরণ সব স্বর্ণময়। 

তার রূপ গুণ জতো তাহা বা কহিব কত হেরিতে নিমিস বিলয় ॥ 
অভিনব সুর পুরি দেখি সব সারি সারি প্রতি ঘরে কনকের ঝার!। 
নানারত্ব অবিসাল জোতিময় কাচচাল বাজমুক্ত প্রলম্ঘিত ধারা ॥ 


সতে দেবে তক্তি মুক্তি প্রতিঘরে নানা মুত্তি বত্ধময় সকল প্রাসাদে । 
আনন্দে বাজায় বার্দি শহ্ক ঘণ্টা মুদঙ্গ আদি  দিখি রাজা বড়ই প্রমাদে ॥ 


নিবষে যবন জরে তাহা বলব কতো! মোল পাঠান মোকাদীম 
ছয়দ মোবা কাজি কেতাঁব কোরাণ রাজি ছুই ওক্ত করে তছলিম ॥ 
মস্দি মৌকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে ফয়তা করয়ে পিত্য লোকে । 
বন্দিয়া মনস' দেবি দ্বি্জ বিপ্রদাস কবি উদ্দারিয়া! ভকত সেবকে ॥” * 


কবি বিপ্রদদাসের + বর্ণনায় ত্রিবেণী-তীর্ঘ খধি-মুনির আশ্রয়-স্থান ছিল বলিয়। বুঝিতে পারি। 
সপ্তত্বিগণ ত্রিবেণী-সন্সিধানে অবস্থিতি করিতেন, ইহাঁও প্রতিপন্ন হয়। বলা বালা, ব্রিবেণীর 
মাহাত্স্য-সন্ষদ্ধে এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে। শাস্ত্রে ত্রিবেণীর মাহাত্মা ভূয়সী পরিকীর্তিত। 
যেমন প্রয়াগ-_ক্রিবেণী-সঙ্গমে মহাতীর্ঘ, তেমনই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-সঙগযে মহাতীর্থ। 
প্রয্নাগের যে মাহাম্বয, ভ্রিবেণীরও সেই মাহাত্ম্য । স্যার রঘুনন্দন এই ব্রিবেশী-সম্বন্ধে 
পরীয়শ্চিতত-তত্বে যাহ! লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারি" প্রয়াগ-ন্নানে ও ত্রিবেণী-ম্নীনে 
সমান পুণ্যলাত হয়। যথা, প্রায়শ্চিত-তত্বে.--*প্রদায্মনগরাঁদ্‌ যাম্যে (পাঠাস্তরে বা প্রছায়স্য 
হদাৎ যাম্যে ) সরম্বত্যান্তথোভরে | ত্দক্ষিণ প্রয়াগ্ত গঞ্াতোযমুনাগতা৷ | স্বাত্বা তত্রাক্ষয়ং 
পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষাতে ॥” ইহাতে বুঝা যায়, প্রদুয়-নগরের বা প্রছয়-হুদের দক্ষিণে 
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* মহামহোপাধ্যান্থ পণ্ডিতপ্রবর জীধুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহ।শয় বিপ্রদাসের পু'ণির উদ্ধার-সাধন করেন। 
সাহার সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটার পুস্ত/কালয়ে রক্ষিত পু'খির পাঠ অনুসরণে উক্ত কবিত। উদ্ধত কর! হইল। 
1 ছব্দিশ-পরগরণ। জেলায় বটগ্রাম নামক স্থানে বিপ্রদাঁস পিপ লাই জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম- 
মুডু্দ প্তিত। হোসেন সার শীসপ-সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন গ্রস্থ-পেষে ভনিতায় তাহার পরিচয় পাই” 
"মুকুন্দ পণ্ডিত হুত বিপ্রদ।স নাম । চিরকাল বসতি নক্ষতভ্যা বটগ্রাম ॥ 
গুরু দসমীতিখি বৈনাথ মাসে । সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিল! উপদেশে ॥ 
কবিগুরু ধিরজনে করি পরিহার । রচিল পদ্মায় শীত সানু অনুসার ॥ 
সিন্ধু চু বেদ মহি সক পরিমণ। নৃপতি ছুদেনসা গৌড়ে যুলক্ষণ ।” 
এই কবিতার 'সিষ্কু ইলু বেদ মী শা হইতে “ঙ্ষস) বানা গতি অনুসারে “মনসং-মঙগল” রচনায় কাল 
১৪১৭ খাবা নির্দিউ হয়। 





১৯৪ ভারতবর্ষ । 


সরম্যতী নদীর উভরে এই দক্ষিণ-প্রয়াগ অবস্থিত | এই স্থানে গঙ্গা-যমুন! পৃথক হুইয়াছেন। 
প্রয়াগ মানে থে ফল, এখানে ন্দান করিলেও সেই অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। “ইয়ং মুক্ত- 
বেণীতি কথ্যতে প্রয়াগে যুক্তবেণী |” যে বঙ্গদেশকে অপবিত্র বলিয়? মন্ুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত 
প্লোকে ঘোষণা! কর! হইয়াছে, বুঝিয়! দেখুন, সেই বঙ্গদেশের কত মাহাত্ম্য ! এই ত্রিবেনী- 
মাহাত্ব্য স্মরণ করিলৈ, বেদ-বর্ণিত আর্ধ্য-খধিগণের লীলা-নিকেতন গঙ্গা-যমুনা-স্রম্বতীর 
মধ্যবর্তী প্রদেশ-__-এই বঙ্গদেশ বলিয়াই স্পর্ধা করিতে পারি না কি? ন্যার্ড রঘুনন্দনোক্ত 
যে প্র্যয়-নগরের বা প্রছ্ায়-হ্দের নাম দেখিলাম, তাহাতেও বঙ্গদেশের এক প্রাচীন স্বতি 
মনোমধ্যে জাগরুক হয়। প্রদ্যুন্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর-প্রন্থযক়-নগর সংজ্ঞা লাভ করে। 
প্রদ্যর়-_ভ্রীকষের জংশীবতার | স্বয়ং কামদেবও প্রছ্যন় নামে অতিহিত হন। আবার 
রুঝ্সিণী-গর্ভে প্রায় নামে বাস্থদেবের এক পুত্রসম্তান জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে ত্রিবেণী- 
সঙ্গম, তাহার সন্নিকটে পঁ সকল দেবতার অধিষ্ঠানই সম্ভবপর । তাহাদের অধিষ্ঠানভূত 
স্থানই ডাহাদের পুণ্য-স্বৃতি বক্ষে ধারণ করিয়! ছিল বুঝা যায়। কিন্তু এখন সে স্থান 
অনুসন্ধান করিয়। পাঁওয়। ছুঃসাধা। তবে প্রাচীন পু*থি-পত্র হইতে অবগত হওয়া 
যায়, বর্তমান পাঙুয়া ( পেঁড়ে। ) পূর্বের প্রদ্যন্-নগর নামে পরিচিত ছিল। পাগুয়ার 
দক্ষিণে ত্রিবেণী অবস্থিত বলিয়া এবং উহার পূর্ধ্ব-নাম প্রদ্যুন্্রনগর জানিয়া, অধুনা 
স্থানকেই প্রদ্যন্স-নগর বলিয়৷ নির্দেশ করা হয়। কিন্তু গ্রহ্যন্-হদ বা সরোবর কোথায় 
ছিল, অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ, যেমন ত্রিবেণী-তীর্থের অবস্থানে, তেমনই 
প্রদ্যন্ত-নগরের বিদ্ভমানে-_দেবাধিষ্ঠানে-_বঙ্গদেশ পুণ্যপৃত ছিল । কবিকন্ষণ-বিরচিত চণ্তী- 
কাব্যেও ত্রিবেণীর সমৃদ্ধির, বাণিজ্যের ও পুণ্যমাহাক্ম্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ৮. 
“বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে ন্নান। বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান ॥ 
গর্ভে বসি শিবপৃজ! করে কোনজন। রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ ॥ 
শ্রান্ধ করে কোন জন জলের সমীপে । সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধৃপদীপে ॥ 
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি | 
আশ্রম করিয়া তথি, করে সান ধনপতি, তরি পুরে নান ধন কিনে ॥” 
ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস বিরচিত “মনসার ভাসান' কাব্যে ক্রিবেণী-সন্নিহিত ফালীদহের 
উল্লেখ আছে। কবিদ্বয়ের বর্ণিত নেতা ধোপানীর পাট, ত্রিবেণীর সন্নিকটে আনিও চিত্বিত 
হুইয়। থাকে । “মনশার তাসান'-_বেছুপার উপাখ্যান বঙ্গদেশের অনেক কবি অনেক ভাবে 
বিবৃত করিয়া! গিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনায় প্রায়ই তাহাদের আপন-আপন বাসস্থানের 
সমীপবর্ভী জনপদের চিত্র অষ্কিত হইয়াছে । ক্ষেযানন্দ ও কেতকাদাসের বর্ণনা হইতে চা 
সদাগরের বালস্থানের যে নিদর্শন পাই, তাহাতে বর্ধমান-বিভাগের কোন গণগ্রামে চাদ 
সাগরের বসতি ছিগ বপিয়। প্রতিপর্ হর । সেই গ্রামের নাম--চল্পকনগর | এই চম্পকনগর 
ও টা সদাগরের সহিত প্রাচীন বাক্ষালার থে এক অতিনব স্মতি বিঙ্রড়িত হইয়া আছে, সে 
স্মৃতি কতকাল পূর্বেবর,তাইনর্দীতি ল। হইলেও, কখনই. লোপ গাইবে নু।। সর্পদষ্ট যৃহাণতি 
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ক্রোড়ে লইয়া: মান্দাসে ভাসিয়।, যেখানে আসিয়। বেছুলা পতির পুনজ্জাবন লাভ করেন, 
সে এই ব্রিবেনী তীর্ঘ। ত্রিবেণী-ভীরে রজকী বন্ত্রধৌত-কাধ্যে বাপৃত ছিল।, মৃতপতি 
ক্রোড়ে বেছুলাকে দেখিয়া দয়ার হইয়া, আপন প্রভুর নিকট হইতে সে ওঁধধ আনিয়। দেয়। 
সেই উবধে “নখিন্দর? নধজীবন লাত করেন। এ ঘটনা পুরুষ-পরম্পরায় মুখে মুখে কীর্ডিত 
হইয়া আসিতেছে । কিন্তু কত কালের ঘটনা, কে নির্ণয় করিবেন? বৈষ্ণব কবিগণের 
গ্রন্থেও সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য সমভাবে পরিকীর্তিত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব- 
কালে উদ্ধারণ দত্তের প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-গ্রন্থে ব্রিবেণীর ও সগ্ুগ্রামের উল্লেখ দেখি। পরম- 
প্রটৈতন্ের : ভাগবত উদ্ধারণ দত্ত সপ্ুগ্রামের স্ুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল 
সময়ে করিয়া গিয়াছেন। তাহারই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্দ্ের নবারণকিরণে 
সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম আলোকিত হইয়াছিল । উদ্ধারণ দত্তের ভগ্নমন্দির ও রঘুনাথ 
দাসের পাট সে স্বতি আজিও বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সগুগ্রামে ভক্তগ্রবর উদ্ধারণ 
দত্তের গৃহে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গুভাগমন হইয়াছিল । বৈষ্ণব-গ্রন্থে, বন্দাবন- 
দাস-বিরচিত প্রীচৈতন্ত-তাগবতে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সপ্তগ্রাম দর্শনের যে বর্ণনা দৃষ্ট 
হয়, তাহাতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের ও সমৃদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
«কথে। দ্বিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দরহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ধবগণ সহে ॥ 
সেই সপ্তগ্রাষে আছে সপ্ত-খধি-স্থান। জগতে বিদ্রিত সে ঝ্িবেশী-ঘাট নাম । 
সেই গঙ্গাঘাটে পুর্বে সপ্ত-খধিগণ। তপ করি পাইলেন গোবিন্দ-চরণ ॥ 
তিন দেবী সেই স্থানে একব্র মিলন। জাহুবী যমুন। সরদ্বতীর সম্মিলন ॥ 
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণীঘাট সকল ভুবনে । সর্ধপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে। সেই ঘাটে ন্নান করিলেন সর্ধ্ববৃন্দে ॥ 
উদ্ধারণ দত ভাগ্যবস্তের মন্দিরে । রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ 
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ 
নিত্যানন্দ স্বর্ূপের সেবা-অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর ॥ 
জম্ম জন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর । জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাহার কি্কর ॥ 
যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিক্র হইল দ্বিধা! নাহিক ইহাতে ॥ 
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-"অবতার । বণিকেরে দ্বিল। প্রেমতক্তি অধিকার ॥ 
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে । আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে ॥ 
বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্ধভাবে ভক্িলেন লয়! প্মরণ ॥ 
ধণিকসতের কুষ্ণভজন দেখিতে । মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিষা অপার । বণিক অধম মূর্থে যে কৈল উদ্ধার ॥ 
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। গখ-সহ সন্ধীর্ভন করেন লীলায় ॥ 
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন-বিহার। শত বৎসরেও তাহা মারি বর্ণিবার ॥ 
পূর্ব্বে যেন স্থথখ হৈল গোকুল-নগ্ররে । সেইমত সুখ হৈল সগ্ুগ্রাম পুরে ॥ 
এই বর্ণনায়, ভ্রিবেধী-সপ্ডগ্রামের পবিত্রতার ও শাহাক্ম্যের তিষা। বুফিতে পারা! ঘাক্স। 
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$ 
এই বর্ণনায়, শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ প্রভৃতির আবির্ভাব সময়ে, সপ্তগ্রাধ বণিকপ্রধান গান 
ছিল, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াউঠিয়াছিল, স্বতঃই প্রতীত হয়। জ্ুবর্ণবণিক-সম্প্রদায় 
চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান্বিত। যে নগর যখনই বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থানমধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে, তখনই সেই নগরে স্ুবর্ণবণিক-সপ্প্রদবায়ের প্রভাব দেখিতে পাই। 
ইউরোপীয় বণিকগণ যে এদেশে প্রথম আগমন করেন, সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সহায়তাই 
তাহার তিত্তি-স্বরূপ হইয। দীড়াইয়াছিল। হুগলীর প্রাচীন ইতিহাস এই সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে, এই 
নুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সহায়ত। চিরপ্রসিদ্ধ । সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে সেই 
তথ্যই অবগত হইলাম । * প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে 'বন্তীমঙ্গল' প্রণেতা কবি 
কষ্খরাম, সপ্তগ্রামের সম্বদ্ধিব বিষয় বর্ণনা! করিয়া গিয়াছেন। সে বর্ণনার কিয়দংশ,- 
“সগুগ্রাম জে ধরণি নাহি তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথির কুল ॥ 
নিরবধি জজ্ঞ দান পুণ্ধবান লোক । অকাল মরণ নহি নহি ছুখ সোক ॥ 
ধক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী । বিবরিএ জতগুণ বলিতে নহি পারি ॥ 
নিমল জসের সবি প্রেতপ্ত তপন | জজিনিয়। অমরাপুরী তাহার ভবন ॥”, 1 
'“আইন-ই-আকবরী? গ্রন্থে সাতর্গায়ের উল্লেখ আছে । তাহাতে হুগলী, চব্বিশ পরগণা, 
নদীয়া প্রভৃতির বু অংশ এর পরগণার অন্ততুক্ত ছিল, বুঝ] যায়। সপ্তগ্রামের অঙ্গ-স্থানীয় 
বেতোড়ের সন্বদ্ধেও প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থে নান। উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবা- 
চারের এবং মুকুদ্বরামের “চণ্ডীমঙ্গল"গ্রস্থ যথীক্রমে ১৫৭৯ ও ১৫৮৯ থুষ্টাবধে রচিত 
হয়। ছুই গ্রন্থে বেতোড়ের উল্লেখ এইরূপ আছে। যথা, মুকুন্দবামের চণ্ডতীতেঃ_- 
*“কলিকাত এড়াইল বেনিয়ার বালা । বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেল। ॥ 
_ বেতাইচভীকা পুজা করিল সাবধানে । ধনস্ত গ্রামখান। সাধু এড়াইল বামে ॥৮ 
এইরূপ মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে ;-- 
“বৈঘরে থাকিয়। সাধু বলে বাহবা । বেতোড়েতে উত্তরিল সাধুর সপ্ত ন। ॥” 
১৫৪০ থুষ্টাব্দে পর্ত,গীজ এ্ীতিহাসিক ভি. ব্যারোজ ভারতের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত 


* উদ্ধারণ দত্ত ১৪৮২ খুষ্টান্দে (১৪*৩ শকে ) সপ্তগ্রীমে নুবর্ণবণিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন | তাহার পিতার 
নাম--ছ্ীকয়। মাতার নাম-_-ভদ্র/মতী। পুত্র শ্রীনিবাস প্রভৃতি আত্মীয় স্বঙ্তনকে ও বিষয়-বিভব পরিত্যাপ্চ 
ফরিয়া, আটচল্লিশ বর্ষ বয়সে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন ক্রেন। হয় বংসর নীলাচলে এবং ছা বৎসর বৃদ্দাবনে 
স্থাস করিয়া যাঁট বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণ-ত্রয়েদশী; তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বুলাবনে 
বংশী-বট-সন্গিধানে উদ্ধারণ দত্তের সমাধি আজিও বিছ্ধমান রহিয়াছে। বৈষব-গ্রন্থে উদ্বারণ দত্ত কৃষঃসখ। 
সুবাহর অবতার বলিয়৷ অভিহিত হুইয়! থাকেন। পদসমুক্র-গ্ন্থে-উদ্ধারণ দত্তের পরিচয় ও গৃহত্যাগ্রের বিব্যণ 


এইক্সপ ভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে ৮-- 
“স্ীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভুক্্া বতী-ার্তজাত ! 
জিবেণীতে বাস নিতাইর দাস হ্ীগৌরাল-পদাশ্রিত ॥ 
ব্ষয়-বাণিজ্য সংসারিক ফাধ্য  সলপ্রাক্গ ত্যজ্য করি। 


গুর ভ্রীনিবাষে রাখিয়া আবাসে হুইল! বিবেকাচারী ॥ 

নীলাচল পুরে প্রভু মিলিবারে সদ! ইতি উতি ধার। 

আশ] ঝুলি লয়ে _ ভিথায়ী হুইয়ে প্রসাদ মায় খায় |” 
কু্রাষ কৃত 'বটি-মধল'-_এসিাটিক সোমাহিটির প:খি। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিতব । ১৯৩ 


ফরেন। সেই মানচিত্রে বেতোড়ের নাম লিখিত আছে। তাহার পর, বেতোড়ের 
বাণিজ্য লোপ পাইলে; সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল মানচিত্র দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে 
আর বেতোড়ের নাম দেখ। যায় ন। পর্ুগীজগণ, আপনাদের বাণিজ্য শেষ হইলে, পণ্য- 
ত্রব্যে অর্ণবপোত পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন-কালে, প্রতি বসরই বেতোড়ের 
বন্দরে আগুন লাগাইয়। দিয়া যাইতেন। ভিনিস-দেশীয় ভ্রমণকারী সিজার ফ্রেডাক্িক, 
বেতোড়ের এবম্বিধ ভাগ্যবিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইয়া যাহ? লিখিয়াছেন, এস্থলে 
তাহা উল্লেখ করা! আবশ্তক মনে করি। তিনি লিখিম্সাছেন+_“জোয়ারের সাহায্যে 
সপ্তধ্ামে পৌছান যায় । সপ্ুগ্রাম যাইবার পথে বেতোড় বলিয়া একটী বন্দর আছে। 
এ বন্দর হইতে অর্ণবপোত*সকল আর অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ, উপরের দ্িকে 
ন্দীর জল অতি অর । পর্ভুগীজের! প্রতি বৎসরই বেতোড়ে নূতন বন্দরের সৃষ্টি করিত 
ও তাহ। ভাগ্গিয়৷ ফেলিত। এ বন্দরে খড়ের দ্বার] তাহারা বাসের-্ঘর ও দোকান-ঘর 
প্রস্তত করিয়! লইত। সে সময় আবশ্তকান্ুরূপ সকল ভ্রবাই সেখানে পাওয়া যাইত। 
ঘতদিন পর্যস্ত জাহাজ সকল বেতোড়ে থাকিত এসং বোধাই-কাজ চলিত, ততদিন পর্ধ-স্ত 
বন্দরের জক-জমক অব্যাহত রহিত। অবশেষে পণ্য লইয়া পৌত-সমূহ পূর্বব-ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্র। করিবার সময় পর্ডুগীক্গের। ঘর-বাড়ীগুলিতে আগুন লাগাইয়া 
পুড়াইয়া দ্রিত। এই ব্যাপারে আপি বড়ই আশ্চর্ধ্যান্বিত হই। সপ্তগ্রামের পথে অগ্রসর 
হইবার সময় আমি বেতোড়ের বন্দরে অসংখ্য লোক, অসংখ্য অর্ণবপোত এবং বিস্তৃত 
বিপণী দেখিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে বেতোড়ের অবস্থা দেখিয়া! আমি বড়ই 
বিন্মিত হইলাম | বন্দরবাজার সকলই তখন ভূমিসাৎ ও ভন্দীভূত। কতকগুলি 
অগ্রি-পপ্ধ বাড়ীর চিহ্ন ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখিতে পাই নাই।” * পর্ুগীজগণ কি 
উদ্দোপ্তে বন্দরের ধবংস-সাধন করিতেন, তাহা! প্রকাশ নাই। তবে বন্দরের সৌভাগ্য-প্রী 
পর্ডুগীজগণের হস্তেই যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এই বর্ণনায় তাহ! বুঝ| যায় । যেমন বেতোড়েরঃ 
তেমনই সপ্তগ্রামের অবনতির মৃল--পর্ভুগী্গগণ। ওলন্দাজ-বণিক পিনশোটেন, ১২৮৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। তিনি পর্তুগিজগণকেই 
লগ্ডগ্রামের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। ভাহার বর্ণনায় 
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১৯৪ ভারতবর্ষ 


প্রকাশ,_পত্তুগীজগণের অত্যাচারেই সপ্তগ্রামে বণিকগণের গতিবিধি বন্ধ হুইয়াছিল। 
মোগল-সম্্রাট আকবরের রাজত্বকালেই সপ্তগ্রাম বন্দর বন্ধ হইবার উপক্রষ হয়। ইহার 
পর, পর্ভুগীজেরা দিল্লীর বাঘসাহের নিকট হইতে ছগলীতে স্থায়ী বন্দর প্রতিষ্ঠার অনুমতি 
পান। সপ্তগ্রামের সম্যক পতন--সেই হইতেই । যে সপ্তগ্রামের সহিত প্রাচীন বোমের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিল; সমুদ্রপথে সংবাহিত পণ্যাদি যে সপ্তগ্রামের মধ্যস্থতায় ভারতের 
বিভিন্ন জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, পৌরাণিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর্থুগীজগণের 
হুগলী-বন্দর প্রতিষ্ঠার দিন পর্ধ্যস্ত ষে সপ্তগ্রামকে ইউরোপীয়গণ ভারতের বাণিজ্য-কেন্ত্ 
ঘলিয়। নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন, * এখন সে সপ্তগ্রামের কি অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, 
চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জাফর-খীঁর সমাধি, 
উদ্ধারণ-দত্তের মন্দির, বঘুনাথ দাসের পাট, সপ্তগ্রাম-দুর্গের তগ্্ূপ, জমাল-উদ্দিনের সমাধি 
প্রস্ততি কয়েকটি ক্ষীণ-স্বৃতি-চিহ্ু মাত্র বিছ্বমান আছে ; আর আছে একটী প্রবাদ-বাক্য-_ 
“গাজীর কুড়ল নড়ে চড়ে পড়ে না।” জাফর খার (গাজীর ) সমাধির পুর্ববভাগে প্রন্তর- 
সংলগ্ন একখণ্ড লৌহ দৃষ্ট হয়। এ লৌহথণ্ড কতকাল হইতে দোছুল্যমান রহিয়াছে, কেহই 
বলিতে পারেন ন।। এ লৌহখণ্ড "গাজীর কুড়,ল” নামে পরিচিত। জ্রিবেণীর পূর্বব-চিহ্ছ 
কি আর আছে? ত্রিবেণীর গঙ্জাতীরে যে বাধাঘাট দৃষ্ট হয়, প্র ঘাট রাজ মুকুন্দদেব 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। মুকুন্দদেব উড়িবার শেষ স্বাধীন নৃপতি | ১৫৫২ থুষ্টান্দে 
তিনি সিংহাসন লাভ করেন । সে হিসাবে সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক কাল এই ঘাট 
নির্মিত হইয়াছে । কিন্তু ঘাটটী এখনও হতশ্রী হয় নাই। সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইলে, হুগলী 
হুগলী, জাকিয়া উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যতাগে হুগলীর বাণিজ্য-সমৃদ্ধির 
চুচুড়া বিষয় ইংরেজগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। টমাস বাউরে জাহাজের 
প্রভৃতি।  অধ্যক্ষরূপে এদেশে আসেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৯ খুষ্টাব্ 
পর্ধ্যস্ত দশ বৎসর কাল তিনি অর্ণবপোতার্দির গতিবিধির তত্বাধধারণ করিতেন। তিনি 
বঙ্গোপসাগর-সমীপস্থ জনপদ-সমূছের ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহার 
সেই গ্রন্থে হুগলীর এবং বাঙ্গালার নানাস্থানের বাণিজ্যের বিষয় নিয়লিখিতরূপে পরি- 
বর্ণিত আছে। “ছুগলী-সহরে, বালেশ্বরে এবং পিপলী বন্দরে নবাবের ও কয়েক জন 
বণিকের অন্যুন কুড়িখানি নুবৃহৎ অর্ণবপোত ছিল। সেই অর্ণবপোতের সাহায্যে তাহার! 
* প্রতিবৎসর সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন। কতকগুলি পোত সিংহল-দ্বীপের দিকে বাণিজ্য 
করিতে যাইত কতকগুলি পোত টানাসারি ব! টেনাসারিম-দ্বীপের দিকে পরিচালিত 
হইত ; এ সকণ অর্ণবপোতে তাহারা প্রধানতঃ হস্তী আনয়ন করিতেন। এতত্ব্যতীত 
মালহবীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বাদশ সহত্র দ্বীপে বৎসরে ছয় সাত বার এ সকল অর্ণবপোত 
গতিবিধি করিত। সেই দ্বীপপুঞ্জ হইতে কড়ি ও নারিকেল-দড়ি আসিত এবং নানী- 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ১৯৫ 


প্রকারে বণিকগণ লাভবান হইতেন। সিংহল-ীপের হস্তী-সকল ওলন্দাজদিগের নিকট 
হইতে আনয়ন কর! 'হইত। ওলন্দাজগণ তখন হস্তী-পোষণে বিশেষ পারদর্শাঁ হইয়। 
উঠিয়াছিলেন। তাহার বন-মধ্যে হস্তী লইয়া গিয়া পোষ মানাইতেন। চাউল, দ্বৃত, 
গম, অহিফেন, রেশমী বজ্র বা “কেলিকো? বস্ত্র প্রভৃতির বিনিময়ে বঙ্ছদেশের বণিকগণ 
সেই সকল হস্তী ক্রয় করিতেন। এই সময় দিনেমারদ্িগেব সহিত বাঙ্গালার বণিকগণের 
বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে দিনেমারগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুর-গণ (মুসলমান) 
লাভবান হন।” * ইহার পর হুগলী, চু'চুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রন্থতি স্থান বৈদেশিক 
বণিকগণের বাণিজ্যে ক্রমেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। 
বৈদেশিক বণিকগণের ও ভ্রমণকারিগণের বর্ণনায় বাঙ্গালার আর আর ফে 
বাণিজ্য-বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়,৯ তাহার মধ্যে চট্রগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, সন্দীপ, 
পূর্ববঙ্গের _ বাঙক্গালা-নগর+ বাকৃলা, শ্রীপুর, গৌঁড়, পাওয়া, তান্দা প্রভৃতি বিশেষতাকে 
বাণিক্যবন্দর- উল্লেখযোগ্য । পশ্চিম-প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপনের জন্য 
বি! চীন-সম্রাট 'ঘুর্ঁলো” ৯৪০৫ থুষ্টান্দে বিভিন্ন দেশে দত প্রেরণ করেন । 
চীন-সআাটের দৃত-রূপে যিনি ভাবতবর্ষে আসেন, তাহার নাম,--চেং-হে?। আরবী- 
ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া “মাহুয়ান”, সম্রাট-প্রেরিত সেই দূতের সঙ্গে, দোভাবীর 
কাধ্যে নিযুক্ত হইয়। এ দেশে আসেন। এই দৌত্যবাহিনী স্ুমাত্রা হইতে চট্টগ্রাম-বন্দরে 
আবসিয়। প্রথমে উপনীত হন। মাছযাঁন তখন বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্পদ দেখিয় সুক্ষ 
হুইয়াছিলেন। বঙ্গরাজ্যের বিবরণ-প্রসঙ্গে তিনি যাহ! লিখিয়৷ গিয়াছেন, তাহাতে 
অবগত হওয়। যায়,._:এ দেশের ধনবানগণ অনেকেই অর্ণবপোত নিশ্নীণ করাইতেন £ 
এবং সেই সকল অর্ণকপোতের সাহাযো বৈদেশিক জাতির সহিত বাণিজ্য-কার্যে ব্রতী 
ছিলেন। জনেকে ব্যবস।-বাণিজ্য করিতেন, অনেকে চাষআবাদদ কবিতেন, কেহ কেহ 
বা শিন্মকলায় নৈপুণ্য দেখাইতেন। রাজকীয় অর্ণবপোত-সমূহ সুসজ্জিত হইন্সা, বিদেশে 
বাণিজ্যের জন্য প্রেরিত হইত। এই দেশ হইতে মুক্ত! এবং বহুমূল্য গ্রস্তর-সমূহ চীন- 
সম্রা্টকে উপচৌকন-স্বপ্ূপ প।ঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।” 1 মাহুয়ান যখন ভারতবর্ষে আসেন” 
তখন বোধ হয়, তাম্রলিপ্ত বন্দর তাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্প ছিল না। পুর্বব-ব্ঙ্ষের বন্দর-সমূহই; 
তখন সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল । স্থুমাত্রা' হইতে মাহুয়ান যে পথে পূর্বব-বঙ্গে আগমন 
করৈন, তাহাতে তখন পূর্বব-বঙ্গের সহিতই চীনের সরাসরি বাঁণিজা-সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল” 
বুঝা ষায়। ' মাহয়ান লিখিয়! গিয়াছেন,-নিম্মলিখিত পঞ্থ বাহিয়া, “স্-মেন-তা-লা 
হইতে 'পার্ড-কো-লা" রাজ্যে অর্ণবপোত পৌছিযাছিল। প্রথমে “মাও-সান” পরে “স্ুই- 
লা? দ্বীপপুঞ্জে পৌছিয়া, অর্ণবপোত উত্তর-পশ্চিমাতিমুখে পরিচালিত হয়। সুবাতাসের 
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১৯৩ ভারতবর্ষ । 


সাহায্যে একুশ দিন চলিয়! জাহাজ “চে-টি-গাল? বন্দরে আসিয়া নোঙর কযে। সেখান 
হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার সাহায্যে পাঁচ শতলি (প্রায় ১৬৬ মাইল) দুরস্থিত “সোনা- 
উর-কঙা নগরে পণ্যাদি প্রেরিত হয়। সেখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিযাতিমুখে শতাধিক 
মাইল গমন করিলে, বেঙ্গালা-রাজ্যে পৌছান যায়।? মাছয়ানের উচ্চারণে শু-যেন- 
তা-লা, পাঞ-কো-লা,চে-টি-গান,সোনা-উর-কঙ প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে সুমাত্রা, বাঙ্গালা, 
চটগ্রাম, চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির পরিবর্তে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা! বলাই 
্বর্বথাম. বাহুলা। '"মাওসান”_স্থ্মাত্রার অন্তর্গত একটা দ্বীপকে এবং “নুইলান' 
প্রভৃতি  নিকোবর-দীপপুঞ্জকে বুঝ্ণাইয়াছে এইরূপ অন্ছুমান হয় । তছুক্ত “পার 
কো-লো" * শব্দে সমগ্র বাঙ্ষালাদেশকে যে বুঝায় নাই, বাঙ্গীলাদেশের একটী নগর- 
বিশেষকে যে বুাইয়াছিল, তাহাই গ্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালার এই নগরের উল্লেখ 
বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের অমেকেরই বর্ণনায় দেখিতে পাই। মাহয়ানের ভারত- 
্মাগমনের প্রায় ঘাট বৎসর পূর্ব ( ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ) ইবন-বাতুতা। বাঙ্গাধাদেশের দুইটা; 
প্রধান বিভাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। একটী বিভাগের নাম--বাঙ্গাল! (বাঙলা )+ 
অপর বিভাগের নাম-লক্ষণীবতী। তাহার বর্ণনায় বুঝা, যায়, ত্র ছুই বিভাগে 
তখন ছুই জন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন এবং সেই ছুই নৃপতির পরম্পরের মধ্যে প্রায়ই 
যুন্ধ-বিগ্রহ চলিত । ইবন-বাহুতার বর্ণনা আরও প্রকাশ,-সেই সময়ে মাল-হীপপুঞ্জ 
হইভ অনেধ কড়ি বঙ্গদেশ্ে আমদানি হইত, এবং চাউল প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্যের ক্রু- 
বিক্রয়ে তৎ-সমুদ্বায় বিনিময়ের মণ্যস্থ-রূপে (ষুদ্রার ন্ঠায়) ব্যবহৃত ছিল। ইবন- 
বাতুতা! ভারতবর্ষের ছুইটী প্রদেশকে বাণিজ্যের প্রীধান কেন্রস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। সেই ছুইটী প্রদেশের একটা-_বাঙ্গালী ; অপরটা-ভারতের সর্ব-দক্ষিণাংশ 
(দাক্ষিণাত্যের সীমাস্ত-ভাঁগ ))। বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে তখন বাণিজ্য বিশেষ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চীনের সহিত সরাসরি তখন এই ছুই প্রদ্দেশ হইতেই বাণিক্ঃ 
চলিত । নুবর্ণগ্রাম (সোনার গা) যখন পূর্ববঙ্গ মুসঙ্গমানপণের রাজধানী ছিল, 
সেই সময়ে ইবন-বাতুতা সেখানে আসিয়াছিলেন। মাল-স্বীপ হইতে যাআ। করিয়! 
. তেতান্লিশ বিন পরে তিনি, বজদেশের যে নগরে উপস্থিত হন, জে বন্দরের নাম 
*সাদকাওয়ানন 1 রূপে তিনি উচ্ারণ করিয়া গিম্মাছেন। এ্রব্হৎ মগ সমুদ্রের তীডব, 
অবস্থিত বন্দিয়। প্রকাশ । ইবন-বাঁতুতার কথিত “দাদকাওয়ান'-নগ্রর *টট্টগ্রা্' বলিয়া 
নির্ডিষ্ট হয়) & নগর হইতেই যাত্রা করিয়া, ভিনি চল্লিশ দিন পরে যবস্ীপে শৌছিয়া- 
ছিলেন। প্রথম ইংরেজ-পরিত্রাজক রালফ ফীঁচ যখন সোনার-গয়ে আসেন, তখনও ও 
নগরের বাণিজ্য-সম্পদের অবধি ছিল লা । তাহার বর্ণনায় প্রকাশ+--“এই সোনার-গীয়ে 
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স্পেশাল 


মাহয়ান-কখিত 'পাঁডকোলো। বর্তমান ঢাকা সহরের 'বাজ্জানাবাজার' গল্লীকে কেছ ফেছ নির্দেশ 
ফরিক়ংখাকেল। ফে লয়ে উ অংশেই রআধানী ছিল বলির! কিক হয়। যাহ! হক, প্রসক্শাস্বরে এ বিষ 
একটু বিশদতাষে আলোচনা কর) হইল। ৫১৯৮ গ্রভৃতি পৃষ্ঠা জষ্টব্য।) 
. ইাববাতুতাগ উচ্ারণে চউখাথ ও হুকগ্রায যথ/এমে--১২০৫০৭৪) ₹ 59087 বিএএহাং সপ 
গরি/ি করিস! আছে) 





শ্রাচীন বঙ্গের গৌরধ-বিভব। ১৯৭ 


অত্যুতকৃষ্ট শুক্মাদপি শৃঙ্ধ কার্পাস-বস্ত্র মিলিত । এই বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণ কার্পাস- 
বস্ত্র ও চাউল রপ্তানী হইত । সেই চাউল ও বস্ত্র ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে, লঙ্কা-ত্বীপে, 
পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্ স্থানে বণিকগণ চালান দিত ।” * কাচ পূর্বববঙ্গে আরও 
কয়েকটী সমৃদ্ধি-সম্পন্প বাণিজ্য-বন্দর দেখিয়াছিপেন। বাকৃল! ;_-এই বন্দর হইতে 
বাকলাচন্রতীপ প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র এবং রেশমী-বস্ত্র বিদেশে বপানী 
গ্রপুর হইত। বাক্‌ল! প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়৷ কথিত 
তির হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে চন্দ্রদ্বীপের নাম লোপ পায়। তথন চন্্র- 
স্বীপের অন্তর্গত জনপদকে বাকৃলা! বা! বগলা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে “সরকার বাকৃলা” একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
প্রধানতঃ বর্তমান বাখরগঞ্জ জেল] এবং খুলনা ও ফরিদপুব জেলার কিয়দংশ চন্দ্রত্বীপের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রত্বীপের রাজধানী বাকৃলার অবস্থান বিষয়ে নান! মতাস্তর আছে। 
তবে সাধারণতঃ বরিশাল-জেলার পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া-পল্লীকে এখন 
চক্জত্বীপের প্রাচীন রাজধানী বলিয়! নির্দেশ করা হয়। কচুয়া ও বাকৃল? ছুইখানি 
গ্বতন্ত্র পরস্পর-সংলগ্র গ্রাম ছিল বটে; কিন্তু কালক্রমে উভয়েই বাকৃলা নামে প্রসিদ্ধ 
হয়। বাজ। কন্দর্পনারায়ণ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বাকৃল৷ হইতে মাধবপাশায় রাজধানী পরিবর্তন 
করেন। তখন মাধবপাশাই বাকৃল। নামে পরিচিত হুয়। ফীচ ১৫৮৬ খুষ্টাব্দে কন্দর্প- 
নারায়ণকেই বাকৃলায় রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। মাধবপাশায় কন্দর্পনারায়ণের 
রাজধানীর শেষ স্বতি দেখিতে পাওয়। যায়। প্রাচীন বাকৃনায় পরম-বৈষ্ণব রূপ-সনাতন 
জন্মগ্রহণ করেম। শ্রপুর ;--এই বন্দর হুইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে 
যাইত। বর্তমান নোয়াখালী-জেলায় সন্দ্বীপের সন্নিকটে প্রাচীন শ্রীপুর বন্দর চিহ্নিত 
হইয়া থাকে । শ্রীপুর রাজ। কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। কেদার বায় ১৬৯২ ধৃষ্টাব্ে 
পুরে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। ফীচের পূর্বে লৌডোভিকো-ডি-বার্থেমা, সিজার-ডি- 
ফ্রেডারিক, বার্বোসা ও সোমেরিও-ডি-রেগ নী প্রভৃতি পরিব্রাজ্কগণ বঙ্গদেশের বাণিজ্য- 
বন্দর-সমূহের বিষয় উল্লেখ করেন। সিঞ্জার ফ্রেডার্িক--ভিনিস-দেশীয় *পরিব্রান্ক। 
পে হইতে চট্টগ্রামে আসিবার সময়ে ১৫৬৯ থুষ্টাব্দের আগষ্ট যাসে বিষম বাত্যার 
ভুফানে পড়িয়া তিনি সন্ীপে আসিয়া উপনীত হুন। সম্বীপ বন্দর তখন কিরূপ 
বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল, তাহার বর্ণনায় ভাহা বুবিতে পার। যায়। তিশি লিখিয়া 
গিয়াছেন,__“এ বন্দর হইতে বৎসরে ছুই শতাধিক অর্ণবপোত কলবণ লইয়া বিদেশে যাইত * 
এই বন্দরে অর্ণবপোত-নির্দাণের উপাদানাদি এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়। যাইত এবং 
এত অক্পব্যয়ে এই বন্দরে অর্ণবপোতাদি নির্ট্িত হইত যে, তুরস্কের সুলতান পর্য্যস্ত এই 
স্থান হইতে পোত নির্মাণ করাইয়া! লইতেন। আলেকজান্ত্রিয়! বন্দব অপেক্ষা অল্পবায়ে 
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এদান হইতে জুলতাঁনের আবশ্বকমত পোতাদি নির্মিত হইত, ফ্রেডারিকের সন্দীপন 
বন্দর দর্শনের প্রায় আশী বৎসর পরে হাব্বাটটনামক জনৈক ইংরেজ-পরিব্রাজক এ বন্দর 
দর্শন করিয়াছিলেন । তাহার বর্ণনায় প্রকাশ, “ভারতবর্ষের মধ্যে সন্দীপ একটী, 
অত্যুকতয বন্দর ।” বার্ধেমা, বাঙ্গালা-নগরের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি টেনাসেরিম (তাহার উচ্ছারণে ট্রার্ণাসারি ) হইতে মাত্রা 
করিয়া এগার দিন পরে 'বাঙ্ালা-নগরে 'উপস্থিত হন। তিনি ইত্তিপুর্ব্বে যত নগর 
বাঙ্গালা  দেখিয়াছিলেন, এই বাঙ্গালা-নগর সর্ধনীপেক্ষা' উৎক্ষ্ট। এই বন্দরে . 
(বাঙলা) আর্ধপ্রধান ধনী, বণিকগণকে তিনি দেখিরাছিলেন। এই বন্দর হইতে 
নগর। বৎসরে অন্ততঃ পঞ্চাশখানি জাহাজ কার্পাস-বস্ত্রে ও রেশমী-বঙ্তে, 
বোঝ|ই হইয়া বিদেশে যাইত। এ সকল পণ্য, তুরক্কে, সিরিয়ায়, পারশ্ঠে, আরবে» 
ইথিওপিয়ায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত । বাঙ্গালা-নগরে বিভিন্ন, 
দেশের জছরী বণিকগণ গতিবিধি করিতেন। 1 বার্ধেমার বর্ণনায় “বাঙ্গাল” বলিয়া, 
একটা নগরের এবং “বাঙ্গালা” বলিয়া, একটি প্রদ্দেশের উল্লেখ দেখ! যায় ।' বাঙ্গালা নগরের, 
পূর্ধ্বোক্তরূপে বাণিজ্যের পরিচয় দিয়া, বার্থেম। অন্য স্থানে বলিয়াছেন”_-'এই দেশে প্রচুর 
শস্ত উৎপন্ন হয়ঃ নানাবিধ মাংস পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণ চিনি ও আদা মিলে । কার্পাস-- 
বস্ত্র এখানে প্রচুক্ু উৎপন্ন হয় । পৃথিবীর আর কোনও দেশে এই সকল ভ্রব্য এত্র অধিক 
পরিমাণ উৎপন্ন হয় না।? 1 ৰাঙ্গালা-নগরে অবস্থানকালে বার্থেম। চীনদেশ হঈটতে আগত, 
দুই জন থুষ্টানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গেই বার্থেমা পেপ্ড যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। বার্ধেমার বজদেশ আগমনের সম-সময়েই অন্যতম ইউরোপীয় পরিব্রাজক বার্কেবাস।, 
বজদেশে আগমন করেন। তিনি ও “বেঙ্গালা' (বাঙ্গাল। ) নামৰ্ধ বন্দরের সমৃদ্ধির বিষয় 
বিশেষভাবে বর্ণন1 করিয। গিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় প্রকাশ, “উপসাগর্ের আকুতি গ্রহণ 
করিয়া উত্তরাভিমুখে গিয়! সমুদ্র যেখানে বক্রভাব ধারণ করিয়াছে, সেইস্থানে বাগিজ্য- 
বন্দর-সমদ্থিত “বেঙ্গালা” নামে একটী বৃহৎ নগর আছে । এই প্রদেশ বছুদুর-বিস্তৃত, এখান- 
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স্কার জলবায়ু নাতিশীতোফ । এখানে নানাদেশের নানালোকের গতিবিধি আছে । এখান- 
কার সকলেই বড় বড় ব্যবসায়ী । চীনদেশের “গিউঞ্ছি' (জঙ্ক ) এবং মন্তার জাহাজের স্ঠায় 
এখানকার সকলেরই বড় বড় জাহাজ আছে। সেই সকল স্ুব্বহৎ অর্ণবপোতে বহুপরিমাণ 
পণ্য সংবাহিত হয়। সেই সকল পোতের সাহায্যে, বণিকগণ কারোযোগুল, মালবর, 'কীন্ষে, 
€টেনাসেরিম, সুমাত্রা, জেলাম, মালাকা' প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করেন;_-এক স্থানের পণ্য 
অন্ত স্থানে সংবাহিত হয়।' * বার্ধোসার বর্ণনাতেও বাঙ্গালা বলিয়া একটী নগরের 
এবং বাঙ্গাল! বলিয়! একটী দেশের বিররণ প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি। রেগ নী “বেঙ্গালা"- 
শগরের বর্ণন। প্রসঙ্গে বলেন,“ নগরে চল্লিশ হাজার ঘর গৃহস্থের বাস।” পর্চাসের 
বর্ণনায় প্রকাশ,_“বাক্ষালায় প্রচুর পরিমাণে, চাউল, গম, চিনি, আদা, মরিচ, কার্পাস, রেশম 
উৎপন্ন হয়। এখনকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।?1 এ বর্ণনাতে-_বাঙ্গালা নগরের নহে__ 
বাঙ্গালা! দ্ধেশের কথাই বল। হইয়াছে বুঝা যায়। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও মানচিত্র-প্রস্ততকারী 
'যেজর রেশেল এবং বার্ধেধার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদের সম্পাদক মিষ্টার জর্জ পা্সি 
'বেজার বলেন,_-“মেঘনার মোহানায় প্র বাঙ্গালা নগর অবস্থিত ছিল । এক্ষণে এ নগর নদ্দী- 
গর্ডে বিলীন হইয়াছে ।” ₹ু কিন্তু ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ-সংক্রাস্ত গ্রন্থের লেখক মিষ্টার 
টেলার ববেন,__“ঢাকা-সহরে এখন যেখানে বাঙ্গালাবাজার পল্লী অবস্থিত, প্রাচীন বাঙ্গালা- 

নগর বাঙ্গালার রাজধানীরূপে এ খানেই বিদ্যমান ছিল । সামান্ত কয়েক শত বৎসর পূর্যের 
একটি নগর”-_প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের পরিব্রাজকগণ সে দিন পর্য্যন্ত যে নগরের সমৃদ্ধি 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,_মেই নগ্ররের অস্তিত্ব-অন্ুসন্ধানে এখন এতই মতাত্তর 
ঘটিয়াছে। দুর-অতীতের প্রাচীন বাঙ্গালার রশ্ব্ধ্-বিতবের বিষয় অনুসন্ধান করিতে 
গবেষণ। একেবারেই পর্থ্যদস্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈদেশিকগণের 
এবংবিধ বিবরণ হইতেই বুঝা যায়, পূর্বববঙ্গে “বাঙ্গালা” নামে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর 
ছিল, সে নগর এখন লোপ পাইয়াছে, এখন আর তাহার সন্ধান পর্য্যস্ত পাওয়া। 
যাইতেছে না। এ তুলনায়, পশ্চিম-বঙ্গের সপ্তগ্রাম গৌড়, নবন্ধীপ কত পুরাতন, সহজেই" 
উপলদ্ধি হয়। সুতরাং এ, সফল স্থানের পুর্লাতন-তত্ব আরও গভীর অন্ধকারের মধ্যে 
বিলীন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৌঁড়ের উল্লেখ, আদিকাল হইতেই দেখিতে 
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পাই। পুাণমাত্রেই গৌড়ের প্রসঙ্গ আছে। শাক্র-গ্রস্থই গৌড়ের গ্রাচীনত্ব খীর্ভন 
করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গাল! বন্দরের বিবরণ সম্পর্কে পরবর্তী ভ্রমণকারি- 
"গণের বর্ণনায় নানা সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়। ভাহার। বাঙ্গাল!-নগরের বিষগ্ন 
বলিয়াছেন, কি বাঙ্গালা বন্দরের বিষয় বলিয়াছেন, অনেক সময় তাহ) বুঝিয়! উঠাই 
স্থকঠিন। ক্ুুমাত্রা-্বীপের অন্তর্গত “নাচীন? বন্দরের বর্ণনায় মিষ্টার টমাস বাউরে 
লিখিয়াছেন,--“অনেক জাহাজ এবং নৌকা প্রায় সকল সময়েই বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে 
"গমন করে । সেই সকল স্থানের নাম--স্থুরাট, মালবর-উপকূল, বেঙ্গল! ইত্যাদি। ১৫৯৯ 
খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসে জন ডেভিস্‌ নামক জনৈক ইংরেজ পোত-পরিচালক আচীন-বন্দরের 
বাণিজ্য-প্রসঙ্গে বাঙ্গালার নাম উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। ওলন্দাজ পরিব্রাজক লিনশোটেন 
বাঙ্গালার বাণিজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তিনি ঠিক বাঙ্গালা-বন্দরের নাম উচ্চারণ 
করিতে পাবেন নাই । তাহার উচ্চারণে “বেঙ্গালেন” নাম দেখিতে পাই। তিনি বলেন 
-বেঙ্গানেল-প্রদেশ হইতে নানাশ্রেণীর অর্বপোত ও বণিকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
দেশে বাণিজ্যোদ্েস্তে গতিবিধি করিত ।; * ল্যাভেল নামক জনৈক ফরাসী ভ্রমণকারী 
১৬০১ থুষ্টান্ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি মালঘ্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালার 
বাণিজ্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ত্রিশ চল্লিশখানি অর্ণবপোতকে কেবল কড়ি বোঝাই 
লইয়া আমিতে দেখিয়াছিলেন । তিনি বলেন,__সেই সমস্ত জাহাজ “বেঙ্গালায় আসিয়া- 
ছিল। সেখানেই কেবল সেই সকল কড়ি প্রচুর মূল্যে ও পর্ধ্যাপ্ড পরিমাণে বিক্রীত 
হইত।1 চীনদেশের সহিত বাঙ্গালার যে বাণিজ্য-স্বন্ধের পরিচয় পাই, তাহাতে বাঙ্গালা 
চীন-দেশের . নগর সময় সময় গৌড়কে বুঝাইয়াছে বলিয়া প্রভীত হয়। চীনের 
সহিত মিংরাজবংশের ইতিবত্ত “মিংশি গ্রন্থে প্রকাশ;-“পাঙ-কো-লার বাজ! 
বঙ্গের বাণিজ্য। 'উ্-য়া-সে-টিঙ? ১৪০৮ থুষ্টান্জে চীন-সম্রাটকে কতকগুলি উপচৌকন 
পাঠাইয়াছিলেন। আর সেই উপঢৌকনের বিনিময়ে চীন-সম্রাট নানাবিধ দ্রব্য প্রদ্ধান 
করেন। পর বৎসরেও ছুই বার প্রব্ধগ দূত গিয়াছিল ও সন্বদ্ধিত হইয়াছিল। ১৪১২ 
খৃষ্টান্বে এ দেশের দূতের সহিত চীন-রাজেল কয়েক জন দূত এদেশে আগমন 
করেন। সেই সময়ে পূর্ব্বোস্ত “-য়া-সে-টিও, ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাহার 
সযাধি-উৎসবে চীনের সেই দুতগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন প্র-্লা-সে-টিতের পুত্র 
“সৈ-ফে-টিও? সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাহার সিংহাসন প্রাপ্তির পর, ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে নৃতন 
সুতির স্বাক্ষরিত পত্র ও কতকগুলি উপঢৌকন লইয়া চীনে রাজদুত গিয়াছিল। 
পরবর্তী বৎসরে চীনের যুবরাজ 'সি-চাউ", চীন-সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে বহু উপচৌকন 
লইয়া, এদেশে আলিয়া নৃতন রাজাকে ও রানীকে সম্বর্ধনা করেন। ইহার পর ১৪৩৮ 
ও ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে চীনদ্েশে দৃত গমনাগ্রমনের পরিচয় পাওয়া! যায়। মিং-বংশের 
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ইতিহাসে প্রাপ্ত এই সকল বিবরণ হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি ? যে সময়ের বিবরণ 
এ গ্রন্থে পরিবণিত, তখন গয়েসউদ্দিন ও তৎপর সৈয়ফউদ্দিন বঙ্গের সিংহাসনে অধিক 
ছিলেন। গয়েসউদ্দিন ও সৈয়ফউন্দিন যথাক্রমে এর-য়া-সে-টিঙঃ ও “টস-ফে-টিউ? রূপে 
পরিচিত হইয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু ভাহাদের রাজধানী ছিল-_গোঁড়, পাতুয়া 
প্রস্ৃতি স্থানে । সুতরাং মিং-বংশের ইতিহাসে লিখিত “পাঙ-কো-লা” সমগ্র বাঙ্গাল। 
দেশকে বুঝাইয়াছে বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। গোঁড়ের রাজাই বাঙজালার রাজা ছিলেন। 
বাঙ্গালার নামেই গৌড়ের পরিচয় ছিল। পূর্ববঙ্গ যখন রাজধানী হয়, তখনও, যেখানেই 
রাজধানী থাকুক; তত্রত্য নৃপতি “বঙ্গের অধিপতি? বলিয়াই পরিচিত হুন। সে হিসাবে, কি 
পুর্বববঙ্গ, কি উত্তরবঙ্গ, কি পশ্চিমবঙ্গ, কি দক্ষিণবঙ্গ-বঙ্গের সকল অংশই বিদেশীর নিকট 
বাঙ্গাল ব। বঙ্গদেশ এই সাধারণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা নামেই পরিচিত 
থাকুক, আর অন্ত নামেই পরিচিত থাকুক, বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে ঢাকা পুর্বব- 
বঙ্গের আর একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়] বিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 
“ভবাকৃ' নামক এক নগরের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ভবিষ্ত ব্রহ্মধণ্ডে “ডকা”-সংজ্কক নগরীর 
উল্লেখ আছে । ঢন্কাবাগ্যপ্রিয়া মহাকালীর অধিষ্ঠান-স্থান বলিয়া নগরের কক? মাম 
হইয়াছিল। বুড়ীগঞ্গা' নদীর তটে অবস্থিত, পরী নগর যবনগণের অধিকার-কালে 
“জাঙগীর-পরন" বা “জাহাঙ্গীরাবাদ” সংজ্ঞ। লাভ করে। মুনলমানগণের প্রাধান্ত-কালে 
ঢাকার প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পাঁল-বংশের ও সেন-রাজবংশের 

ঢাক|। প্রতিষ্ঠার দিনে বিক্রমপুর (বর্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর 

: জেলার কিদংশ ) প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়! উঠিয়াছিল। রামপাল প্রতৃতি 

স্থানে সে স্বতির ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। মুসলমানের। ঢাকায় আপনাদের শাসন- 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ১৩৩০ থুষ্টান্দে মোহম্মদ তোগলক পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন । 
তখন সোনারগ। রাজধানী হয়। বঙ্গরাজ্য তখন তিন ভাগে বিতক্ত ছিল বলিয়। পরিচয় 
পাওয়া যায় ; (১) সোনারগা, (২) সাতগী, (৩) লক্ষ্ষণাবতী । সোনারগঁ। অনেক দিন পর্য্যন্ত 
রাজধানী ছিল। সেরশাহের উত্তরাধিকারিগণ € ১৫৩৮ থুষ্টাব্দের পর ) চাকায় রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ১৬১২ থুষ্টাব্ধে ইস্লাম খ। ঢাকায় রাজধানী আনয়ন করেন। মধ্যে 
মধ্যে রাজধানী পরিবর্তন হইয়াছিল। পরিশেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মীর্জুমূলা স্থায়ি-রূপে 
চাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার সময়ে এবং সায়েস্তা খার শাসন-সমন্মে 
ঢাকার সমৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীতৃত হইয়াছিল। সায়েত্তা খা ঢাকা-সহরকে বিস্তৃত 
করেন। সায়েস্তা খার শাসন সময়েই ( ১৬৬৬ খুষ্টান্দের জাগ্ুয়ারী মাসে) প্রসিদ্ধ 
ফরাসী ভ্রমণকারী টেভানিয়ার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তখন ঢাকাই পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যের 
কেন্দ্রস্থল হইয় ধলাড়াইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর নির্টিত ইষ্টক-সেতু হইতে আরম্ভ করিয়া 
নদীর ধারে দীর্ঘে এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে তখন শুধুই পোত-নির্দাণের কার্য চলিত। 
টেভান্সিয়ার ত্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই সকল পোত-সাহায্যে 
দেশ-বিদেশে খানিজ্য চলিত। ঢাকায় তখন ওলম্দাজগণের ও ইংরেজগণের বাণিজ্য 


উর্থ।২৬ 


২৯২ ভারতবর্ষ । 


কুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে- নবাব সায়েন্তা খা মগ-দিগের সহিত বুদ্ধে বড়ই 
বিত্রত ছিলেন। * টেতানিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে “বাঙ্গালা? বলিয়া কোন বন্দরের অস্তিত্ব 
অনুতৃত হয় না। তিনি বাজাল। দেশের রাজধানী বলিয়াই ঢাক।-সহরকে পরিচিত 
করিয়া গিয়াছেন। পূর্ধববঙ্গে আরও অনেক প্রাচীন বাণিজ্য-স্থান ছিল। কিন্তু তৎ- 
সমুদধায়ের স্থৃতি এখন ম্লান হইয়! পড়িয়াছে। 

বঙ্গের আর আর বাণিজ্য-স্থানের মধো প্রাচীন গৌড় ও লক্ষমণাবতী সমধিক প্রতি 
সম্পর । গোঁড় যে কতকালের প্রাচীন জনপদ, কতকালের প্রাচীন রাজধানী, তাহা নির্ণয় 


রো কর] যায় না। পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বিষয় এখানে উল্লেখ করার আবশ্তক 
ও বোধ করি না। পাশ্চাতা এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ এই গৌড় 
লগ্গ্ণাবতী। 


রাজধানীর প্রান হ-বিষয়ে যাহ। লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাঁতেই থুষ্ট 
জম্মের সাত শতাধিক বৎসর পুর্বেবে গৌঁড় যে বাঙ্গীলার রাজধানী ছিল--প্রতিপন্ন হয়। 
মেজব রেনেল, হিন্দু-স্থ'নের মানচিত্র-প্রকাশে পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম যশন্বী 
হন। তাহার সেই মানচিত্র-সং্পিষ্ট মন্তবো গৌড়-সন্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;+_"গোঁড় 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী । উহা! লক্্ণীবতী নামেও পরিচিত হয়। টলেমি গৌঁড়কেই 
গেঞ্জিয়। বেজিয়া? (0675০ ০৪1০ ) নামে অভিহিত করিয়াছেন__অঙ্কুমান হয়। এই 
নগর গঙ্গার পুর্ধবতীরে বাজমহলের প্রায় পঁচিশ মাইল নিয়ে (দক্ষিণে ) অবস্থিত। থুষট 
জন্মের ৭৩০ বৎসর পুর্ববে এই গোঁড় নগর বাঙ্গাল।র রাজধানী ছিল। ভমায়ন বাদশাহ 
এই নগরের জীর্ণসংস্কার করিয়! ইহাকে নৃতন সৌন্দধ্যে ভূষিত করেন। ততকতৃক এই 
নগর “জেন্ন,তিয়াবাদ' নামে পরিচিত হয়। এই নগর যে “সরকার বা বিভাগ ভুক্ত ছিল, 
তাহার কতকাংশ অগ্যাপি “জেন্নতিয়াবাদ? নামে পরিচিত হইয়া থাকে । ফেবিস্তা বলেন”_ 
এই নগরের জলবামু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় এই নগর অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 
তখন গঙ্গার কয়েক মাইল উজানে *তাণ্ড।" বা “ভাড়া” নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। 
গঙ্গাতীর হইতে প্রাচীন গৌঁড়ের কোন অংশই এখন সাঁড়ে চারি মাইলের কম দুরবস্থা নহে। 
কোনও কোনও অংশ -_ পূর্বে যাহা গঙ্গার অ্রোতে নিত্য-বিধোৌত হইত-_এক্ষণে বার মাইল 
দবরবর্তী হইয়াছে। তবে গার সহিত সংশ্রবযুক্ত যে একটা ক্ষুদ্র শ্রোতন্বতী এক্ষণে গৌড়ের 
পশ্চিম পার্শ্ব দিয়] প্রবাহিত হইতেছে, বর্ধাকালে তদ্দার! নৌকা] চলাচল করে৷ গোঁড়ের 
সীমানার পুর্ব পার্খে,কোন কোন স্থানে, দুই মাইলের মধ্যে মহানন্দা নদী প্রবাহিত। এই নদ্দী 
গঙ্গার সহিত সংযুক্ত এবং ইহাতে বার মাস নৌকা-চলাচল করে। বিশেষ বিবেচন! করিয়া 
পরিমাণ নির্ধারণ করিলেও, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘা (গঙ্গার পুরাতন তটে প্রসারিত) 
পনের মাইলের কম ছিল ন1) গ্রস্ত দুই তিন মাইল ছিল। কতকগুলি পল্লী এখনও 
গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বিদ্যমান আছে ? অবশিষ্ট সমস্ভই গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, 
ব্যাঘাদি শ্বাপদের আবাসভূমি হইয়। দীঁড়াইয়াছে। কোনও কোনও অংশ বা ইষ্টক- 
চূর্ণ মৃত্তিকা -পুর্ণ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বন্ৃকারুকার্ধা-সমস্থিত 
77 নওগা 2745405 1%25474 (88৮৪45০51 5০697) 8০০৮ 2 05:৮8 


প্রাচীন বঙ্গের গোঁরব-বিভব | ২০৬ 


কষ্কমর্পরপ্রস্তর-নির্রিত একটী মসজিদ এবং প্রাচীন ছুর্গের ছুইটী বিশাল অত্যুচ্চ সিংহ্বাবর 
দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে । এই কয়টী এবং আরও কয়েকটি ইমারত ফে এত- 
কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ-_নির্দাণোপকরণসমূহের গুণ। এ সকল 
উপকরণ সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয় না এবং সাধারণ ইষ্টক-নির্শিত ইমারতের হ্যায় 
সহজে ভাঙিয়া ফেলাও যায় না। যাহ! হউক, গেঁড়ের ভগ্রাবশেষ সামান্য সামান্চ" 
ইষ্টকালয়গুপিকে তাঙ্গিয়া এখন ব।জারে বিক্রয় করা হইতেছে এবং মালদহ মুর্শিদাবাদ 
প্রভৃতি স্থানে অস্রালিকাদি নিন্দাণের জন্য চালান যাইতেছে । আমি এ পধ্যস্ত যত প্রকার 
ইঞ্টক দেখিয়াছি, তন্মধো গোৌড়েস ইষ্টকগুলি সর্বাপেক্ষা দুঢগঠিত। বহু যুগ হইতে উহার 
প্রাস্তভাগের স্থক্সতা ও গাত্রেব মস্বণত1 কি স্থন্দরতাবে অব্যাহত রহিয়াছে ! বঙ্গ ও বিহার, 
উভয় প্রদেশেব সম্মিলিত রান্ষ্যেব অতি উপযোগী স্থান দেখিয়াই গোঁড় নগরের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। উত্তয় প্রদেশের বহুজনাকীর্ণ অংশের প্রতি দৃষ্টিপ।ত করিলে, এ নগর তৎ- 
কেন্দ্র-গত স্থান ছিল বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বঙ্গ ও বিহারের অধিকাংশ স্থানে নৌম্যানে 
গমনাগমন সুবিধাজনক | প্রধান প্রধান নদীর সঙ্গম-স্থলে গোঁড় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
থাকায় সর্বত্রই গতিবিধির স্রবিধা ছিল। যেদিক হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণের আশঙ্কা, গজ 
ও অপরাপর জে।তস্বতভ সে সকল দিকে যেন রক্ষ। করিয়। বিব।জমান ছিল। * ষোড়শ, 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মেজর রেনেল গোৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাহার এই বর্ণনা লিখিয়? 
গিয়াছেন। এই বর্ণনার, গৌঁড়ের প্রাচীনত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্ভি, বাণিজ্য-সমৃদ্ধি সকল 
পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। নদীতীরে দৈর্ঘ্যে পনের মাইল বিস্তৃত সহরের বাণিজ্য-প্রভাব: 
স্বতঃই উপলব্ধি হয নাকি? রেনেল নদীর একধারে সহর ছিল বলিষ।। উন্তেখ করিয়া, 
গিযষ।ছেন। কিন্তুবাঙ্গালার ভূতপূর্্ব সার্ভেয়ার-জেনারেল কর্ণেল কোলক্রক এবং মিষ্টার, 
উইলফোর্ড বলেন,_-'গোড় নগরের মধ্য দিয়াই পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। “তবকাভ; 
মশেরী' গ্রন্থের রচয়িত। মেন্ভাজউদ্দিন ১২৪৩-১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগরে বসিয়া যে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন, তাহাতেও এই বিবরণ অবগত হওয়া যায়।? 1 হিন্দু-রাজত্ব-কালে, 
গৌ'ড়ের বাণিজ্য-বিতব কিরূপ বিস্তৃত ছিল, সে পরিচয় এ দেশের ইতিহাসে মিলিতে না 
পারে ; কিন্তু প্রাচ্যে চীনে ও পাশ্চাত্যে নানাস্থানে সে পরিচষ আজিও শ্লানভাবে ঘিগ্মানন- 
আছে। 4 যুসলমানগণের প্রাছুর্ভাব-কালে গৌঁড়ের বাণিজা একদিকে তুরস্কে, অন্য! 
দিকে চীনদেশে যে রিশেবতাবে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ গোঁড় বা! লক্ষমণ[বতী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া? 
গ্রচার | ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত “গয়েস উদ্দিন ইয়'জ লক্ষ্ণাবতী রাজধানীতে: 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন৷ বোগদাদের কালিফের সহিত তিনি সম্বন্ধ-সংশ্রব রাখিয়াছিলেন। তখন। 
গৌড় রাজধানী হইতে গঙ্গার মোহান দিয় সমুদ্র-পথে বসোরা বন্দরে পণাবাহী; পোত 
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গতিবিধি করিত। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষমণাবতী নগরে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, কালিফের় রাজ- 
ধানীতে সেই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাণিজ্য-সন্বদ্ধ বিদ্যমান থাকায় স্থুলতান গয়েস 
উদ্দিনের যুদ্রা বসোরায় গিয়াছিল। * গৌড় হইতে বোগদাদদ ও বসোর। সহরে এই 
বাণিজ্যের বিষয় “রিয়াজুস্-সালাতিন' গ্রন্থে ভূমিকায় মৌলবী আব দাস সালাম বিশেষভাবে 
আলোচনা করিয়! গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় মুসলমান নৃপতিগণের নিকট হইতে বাণিছ্ধ্য- 
সৌকধ্যের জন্য চীনদেশে নানাসময়ে বাজদুত প্রেরিত হয়। গৌড় রাজধানী হইতেও সে 
সময় চীনে বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করিয়াছিগ। চীনদেশের ইতিহাসে বঙ্গের তৎকালিক 
কয়েকজন নৃপতির নাম “ী-য়া-সে-টিউ» “গৈ-য়া-সু-টিউ?) “সৈ-ফে-টিও? ইত্যাদি রূপে লিখিত 
আছে। তাহা হইতে গয়েসউদ্দিন, সৈয়ফউদ্দিন প্রভৃতি বঙ্গের শাসনকর্ভাদ্িগের সময়ে 
চীনের সহিত বঙ্গের বা গৌঁড়ের বাণিজ্য-সন্বন্ধের বিষয় অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। চীনা- 
দিগের ভাবায় এঁ শাসনকর্তাদিগকে 'পাক্ষোলার রাজা” ইতাকার পরিচয় প্রদান করা 
হইয়াছে। 'পাজ্ষালার রাজা; বলিতে বাঙ্গালার রাজাকেই বুঝাইয়া থাকে। ১৩৫৮ 
ুষ্টান্ধে লক্ষপণাবতী হইতে পাঞুয়ায় (মালদহের সন্নিকটে ) রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। 
ভ্ুলতান জালাল উদ্দিনের শাসন-সমম্নে (১৩৯২ খুষ্টাবে হইতে ১৪০৯ 

পাঙুয়া।  থুষ্টাবে ) পাুয়া। হইতে রাজধানী পুনরায় গৌঁড়ে আসিয়াছিল। পাগুয়ায় 

যখন রাজধানী ছিল, সেই সময় চীনের সহিত পাওুয়ার বাণিজ্যের বিবরণ 

চীনদেশীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঞুয় রাজধানীর বিষয় চীনাতাষায় লিখিত “ইউয়েন- 
চিয়েন-লে-হান” নামক “এন্সাইক্লোপিডিয়া”-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;--“পান-টু-য। 
নগরে বঙ্গের অধিপতি বাস করেন। চতুর্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত এই নশরী অতি বৃহৎ । 
এখানকার ঝাজপ্রাসাদ সুবিস্তত। পিত্বল-নির্মিত স্তস্তোপরি সেই প্রাসাদ প্রতিঠিত। 
স্তস্-সমূহের গাত্রে পুষ্পস্তবক ও জীবজস্তর প্রতিরূতি খোদ্িত । দরবার-গৃহে উচ্চ মঞ্চোপরি 
নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরখচিত পিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। রাজ! সেই সিংহাসনের উপর জানু 
গাড়িয়া উপবেশন করেন।” 1 ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ এ্রতিহাসিকগণ তাঁৎকালিক 
ভ্রমণকারিগণের নিকট অবগত হইয়। গোঁড়ের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ্ীতিহাসিক 
সুজ! (মান্থয়েল ডি ফেরিয়! ই সুজা ) ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়-সন্বদ্ধে লিখিয়। পিয়াছেন,__ 
“গৌড় রাজধানী গঙ্গাতীরে প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ বিস্তৃত । এই নগরে বার লক্ষ গৃহস্থের 
বসতি । মগরটী সুরক্ষিত। নর্গরের সরল স্থবিস্তৃত রাজপথে পথিককে ছায়াদীনের জন্য 
জেশীবদ্ধ বক্ষ্পমূহ রোপিত আছে। পথে সময়ে সময়ে এতই জনতা৷ বৃদ্ধি পায় যে, মানুষের 
চাপে মানুষ মরিয়। যায়।? ব্যারোজ (জোয়া ডি ব্যারোজ ) নামক অন্য একজন ধীতিহাসিক 
তথ্প্রন্ীত “ভাস্এসিয়া” মামক প্রচ্থে গোঁড়ের রূপ বিবরণই লিখিয্স গিয়াছেন। তাহার 


* ১৮৭৩ খুঠানদের। 'এসিয়াটিক মোসাইটীর অর্ণালে' বঙ্গদেশের প্রাথমিক মুড! সংক্রান্ত প্রবন্ধে মিটার 
উদাস, এই বিবয প্রকাশ করিয়াছেন ।--705 724৮422887৫ 45128169০০4 নি ০৮৫41, 1873 
206 :2925191 0917695 ৫ 2267720 ৮9 ্ু 0 মোট) হেক 

1 3০৪) ০19৩ 4১519660 9০5165 ০ 08278%1, 7300. 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২০৫ 


বর্ণনায় প্রকাশ/-গৌড়ের রাপথে এতই লোক-পমাগম হয় যে, সে জনলঙ্ঘ তেদ করিয়। 
অগ্রসর হওয়া! যায় না। নগরের অধিকাংশ বাসতবন জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুচি ।” * 
১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তান্দ! ( ভীড়া ) নগরে রাজধানী পরিবর্তিত হয়। সোলিমাঁন সা গৌড় হইতে 
রী নগরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন । ইংলগ্ডের বণিক রালফ ফীচ? এই 

ফিশ । নগরে বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখিয়াছিলেন। এই নগর হইতে কার্পাস ও 
কার্পাস-বন্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। ফীচ যখন তান্দ। 

হইতে গৌঁড়ের পথে দক্ষিণ বঙ্গের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখনই গৌড় ধ্বংস-গ্রায়। 
১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে গৌড় সন্বন্ধে তিনি লিখিয়! গিয়।ছেন,_-'আমর। যখন গৌঁড়ের পথে অগ্রপর 
হই, তখন কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ভীষণ জঙ্গল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। মধ্যে 
মধ্যে মহিষ, শুকর ও হরিণ দেখিতে পাই। ঘাসগুলা যান্থবের অপেক্ষ! বড় বড় হইয়াছিল । 
অনেক ব্যাপ্রকেও ধর স্থানে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলাম। গোৌঁড়ের এই শোচনীয় 
অবস্থার দিনে ধে তান্দ।-নগর কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, 
তাহার চি এখন অতি কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। মেজর রেনেল বলেন,__- 
'তাণ্ডা, তাড়। বা তাড়া রাজমহল যাইবার পথে গৌঁড়ের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। এ 
নগরের প্রাচীন ছুর্গের প্রাচীর ভিন্ন এখন আর কোনও চিহুই খু'জিয়! পাওয়1 যায় ন!। কোন্‌ 
সময় এই নগর পরিত্যক্ত হয়, তাহাও জানিবার উপায় স্মুই।' মিষ্টার উইলফোর্ড আবার 
তান্দার অন্তরূপ স্থান নির্দেশ করেন । তাহার মতে, গৌড়ের পরপারে বাগমতী নদীর 
ধারে এ নগর বিদ্যমান ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে খোয়াসপুর তো! বিভাগের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কেহ কেহ উহাকেই তান্দা নগরের অংশ বলিয়া মনে করেন। 1 
গৌড়ের বাণিজ্য-প্রভাব হাঁস প্রাপ্ত হইয়। আসিলে? মালদহ ( পুরাতন মালদহ ) বাণিজ্যের 
কেন্দ্র-স্থল হইয়। ঈাড়ায়। এই নগর মহানন্দা! এবং কালিন্দীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। 
নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, গৌড়ের রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, গৌড় ও 
পাওুয়ার মধ্যরত্রী মালদহ ব্যবসা-বাণিজ্যে জ্ী-সম্পন্ন হয়। এই নগর তখন তোরণ-দ্বার 
হ্বার। সুরক্ষিত ছিল ; এবং মুল্যবান পণ্যব্রব্যাদির সুরক্ষার উদ্দেস্টে এই নগরের অভ্যন্তরে 
উচ্চপ্রাচীর-বিশিষ্ট “কারা? ব। পাস্থশাল। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাতন মালদহ কেবল 
যে এই সময়েই বাণিজ্য-স্থান হইয়। দাড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাচীনকাল হইতে এই 
স্থান রেশমের এবং তুলার বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য গ্রসিদ্ধ ছিল। সার উইলিয়াম হান্টার 
তত্প্রণীত ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ফল্যাকাউণ্ট অব বেল? গ্রন্থে ১৮৭২ খৃষ্টান 

০ প্রাচীন মালদহের প্রাচীন বাণিজ্য-বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া খিয়াছেন। তিনি বলেন,-লিখিত আছে, প্রায় 

তিন শত বৎসর পুর্বেধ সেখ তিক নামক জনৈক বণিক “কাতার “যুস্রি” প্রভৃতি 
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২০৬ ভারত বর্ষ । 


মালদহজ।ত বস্ত্রেন বাণিজ্য করিতেন । এ সময়ে তিনি রেশযী বস্ত্রপূর্ণ তিনথানি অর্ণব- 
পোত লইঘ। রুধিরার বাণিজ্য করিতে যান। পারস্েপসাগরের নিকটবর্তী কোন স্থানে 
তাহান ছুইখনি পোত জলমগ্ন হইয়াছিল ।” * এই ঘটনার উল্লেখে, ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে, মালদহের টবদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়। যায়। নবাব সায়েস্তা খাঁর 
শাসনকাঁলে (১৬৮৬ থুষ্ট(ব্ে) পাটন।, মালদহ, (কা,কাশীমবাজার প্রন্তৃতি স্থানে ইংরেজদের 
বাঁণিঞ্জা-কুী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সার়েস্ত। খ। সে সকল কুঠী অধিকার করিয়া লইতে ও 
ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টান্বিত হন। ফলতঃ প্রাচীনকাল হইতে 
খুষ্টীব সপ্তৰশ শতাব্দী পর্যযভ্ত গৌও বা ভাহার পারিপার্থ্িক স্থান-সমৃহ €কোন-না-কোনরূপে 
বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠ।ন্বিত ছিল। চিরদিনই গোঁড় বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশকে 
বুঝাইয়। আপিয়াছে। রাজধানী-রূপে গোৌঁড়ের বাণিজ্যের প্রভাব দেখি; কখনও ব। 
বজদেশের বিভিন্ন অংশে বাণিজোব প্রভাব দেখিয়। গোঁড়ের বাণিজ্য খলিয়। উল্লেখ করি।, 
গৌড় বা লক্ণবতী যখন হিন্দু-নপতিগণের রাজধানী ছিল, মুপলম।নগণ যখন এদেশে 
আসেন নাই, তখনকার ব।ণিজোর প্রসঙ্গ উথ্বাপন করিতে হইলে, হিন্দুবণিকগণের 
প্রাথান্যের বিষয়ই মনে হয়। গৌড় প্রভৃতি যখন মুসলমাঁনগণের রাজধানীতে পরিণত, 
তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদ।য়ের বণিকগণেরই প্রীধান্ত দেখি। প্রাচীন কবিদিগের 
কাবা-গ্রন্থে বাঙ্গালী বণিকগণেরু গোৌঁড়ে বাণিজ্যের বিষয় নানাস্থানে উষ্তেখ আছে। 
কাবিকষ্কণ-বিরাচত চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের ও তাহার পুত্র শ্রীমন্তের গোঁড় 
বাঁজধ।নীতে বাণিজ্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কুশাই নামক গোড়ের জনৈক শিল্পীর 
নিকট হইতে চাদ সদাগর কতকগুলি বাণিস্ধ্য-তরী প্রস্তত করাইয়। লইপ়াছিলেন। 
ধনপতি সদাগনের বাণিজ্যের বিষয় স্থানীয় কিন্বদস্তিতেও প্রচারিত আছে। গৌঁড়ের 
সহি নবদ্ধীপের অবিচ্ছিন্ন সন্ন্ধ। €গোঁড় হইতে নবদ্বীপে রাজধানী আসিয়াছিল, আবার 
নবন্ধীপ হইতে গৌড়ে রাজধানী গিয়াছিল। যে নগর যখন বাজধানী 
নবদীপ। হয়, তাহার বাণিজা আপনাআপনি বৃদ্ধি পায়। নবদ্বীপ কতকালের 
নগর, নবদ্বীপের উৎপত্তির মূলতন্ব নির্ঘমরণ করা! যায় না। প্রাচীন 
বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে নবদ্ধীপের যে বর্ণনা পাওয়। যায়, তাহাতে নয়টী দ্বীপের 
সমবায়ে নবদ্বীপ লাম শ্থচিত হইয়াছিল বলিয়া! কুবিতে পারি। আবার নবদ্বীপের 
চারিদিকে গঙ্গা প্রবহমাঁনা ছিল বলিয়া! উহার নাম নবত্বীপ হইয়াছিল--এ প্রমাণও 
পাওয়া যায়। যে নয়টী দ্বীপের সমবায়ে নবদ্বীপ নামের পরিকল্পনা, সেই নয়টা স্বীপের 
নাম -অন্তত্বঁপ, সীমন্তদ্বীপ, গোক্রমত্ীপ, মধ্যঘীপ, কোলদ্বীপ, খতুদ্বীপ, মোদদ্রমত্্ীপ, 
জহ-্বীপ, কুদ্রত্বীপ। জ্ীচৈতন্তদেবের সম-সামদ্বিক ও তাহার অন্তরজ-স্থানীক়্ ঠাকুর নরহরি 
সরকার তদীয় “ভক্তি-্ত্সাকর” গ্রন্থে নবদ্বীপ, ও তাহার পারিপার্থিক' স্থান-সমূহের 
মাহাক্ম্য-তর এইরূপ তাবে বর্ণন করিয়। গিয়াছেন ?-_ 
“নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর । যথা জন্ম হৈল কৃষঃচৈতন্স প্রভুর & 
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আয়াপুক্র করিয়। দর্শন | ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ ॥ 
প্রথমে দ্রেখহ আতোপুর । অন্তপ্বাপ নাম্এযার মহিমা? প্রচুর ॥ 
পৃর্ব্রক্ম সনাতন তথ1। কহিল ব্রহ্মার প্রতি অন্তরের কথা ॥ 

এই হেতু অন্তদ্ধাপ নাম । খিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান ॥ 
স্বর্ণবহার ওই হয়। কহিব পশ্চাৎ্ৎ হেথ। €ঞজছে বিলশ্বর ॥ 
সিমলির। গ্রাম তার পরে । আসামস্তদ্বীপ পুর্বে কহে যাহাবে ॥ 
তথা প্রঙ্পদে করি নতি । করিল। ধারণ ধূল। সীমন্তে পার্বতী ॥ 
জ্ীসীমন্তদ্কাপ নাম উরে । বিজ্তারি কহিব পার্ধবভীবে কৃপ। যৈছে ॥ 
গাদিগাছ। গ্রাম এবে কয় । গোদ্রমদ্বীপাখ্য। পুর্ব্বে স্ুখেগ আলয় ॥ 
উ্রীস্থুবভি রহি বৃক্ষতলে। করিল প্রতুরে স্ততি ভাসি নেত্রঞ্জলে ॥ 

এ হেতু গোপ্রমদ্বীপ কয়। খণিব বিশেষ করি শুন মহ।শয় ॥ 
জ্ীষাজদ। গ্রাম নাম এবে । পূর্বের মধ্যন্বীপ নাম কহে খষি সভে ॥ 
খবি প্রতি করি দৃষ্টিপাত । মধ্যাহুকালেতে প্র হইল। সাক্ষাৎ ॥ 
পরছে মধ্যদ্বীপ নাম তাপ । খষি প্রতি যৈছে কৃপ। হইল বিস্তার ॥ 
বামণ-পোখৈর। পুণ্য গ্রাম । ত্রাহ্গণপুক্ষর এ বিদিত পুর্ববনণম ॥ 
ব্রাহ্মণের জানি মনংকথা। আইলেন আনন্দে পুক্ষরভীর্থ তথা ॥ 

এ প্রসঙ্গ অতি স্ুমধুধ । পুক্ষরের দ্বারে কৃপা। হইল প্রভুর ॥ 
তদুপরি হাটভাঙ্গ। গ্রাম । সর্বত্র বিদ্রিত উচ্চ হষ্ট পুর্ধবনাম ॥ 
ইন্দ্রাদ্দি দেবত। উচ্চ স্থটনে। বসাইল। হউ প্রঙ্‌ চরিগ্র কথনে ॥ 
উচ্চ হক্ট নাম এ প্রকারে । সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কারু দ্বারে ॥ 
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম । পুবেব কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যানন্দবাম ॥ 
প্রচ প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে । পর্ধবতের প্রায় দেখা দিলা কোলরপে & 
€কোলদ্বাপ নাম এই মতে । অত্যন্ত মধুর কথ। আছয়ে ইহাতে ॥ 
'সমুদ্রগড়ি গ্রাম প্রচার । শ্রীসমুদ্রগতি নাম পুর্বেবেতে ইহার ॥ 

সমুদ্র প্রভুর সন্দর্শনে। গঙ্গীশ্রয় করিয়। আইসে হর্ষ মনে ॥ 

ইথে অতি কৌতুক প্রচার । বণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার ॥ 
টাপাহাটি গ্রাম অতি মনোরম । পুর্বেব নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরূপম ॥ 
কিনিয়। চম্প্রকপুষ্প রঙ্গে । বিষ্ণু পুজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
রাতুপুর গ্রাম মুখ্য হয়। খাতুম্বীপ নাম পুর্বেব কেবা না জানয় ॥ 
বসন্তাদি খতু সেনাবেশে | বাঢ়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে ॥ 
ক্রীবিগ্ভানগর পুণ্যস্থান । বৃহস্পতি আদি যথ! কলা বিগ্ভাদান ॥ 
বিগ্ার প্রভাব নানামতে | অবিগ্1 ঘুচায় সে গ্রামের দর্শনেতে ॥ 
তদুপরি গ্রাম জান্নগর্ধ । পূর্বে জহুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥ 

তথ। তপ কৈল জহু, মুদি । হইল? সাক্ষা্ জ্রীচৈতন্য চিস্তাযণি ॥ 


২০৮ ভারত্বর্ষ। 


জহ্ু,স্বীপ অতি রম্য স্থান। যে করে দর্শন সে পরম পুণ্যবান | 

মাউগাছি গ্রাম কেনা জানে । মোদক্রমন্ত্রীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে ॥ 

রামচন্দ্র বনবাস কালে। পাইল! পরম যোদ বসি বৃক্ষতলে ॥ 

পুর্বে ছিল.রামবট স্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান ॥ 

জানকী লক্ষণ সহ রাম। যৈছে মোদ পাইল] সে প্রসঙ্গ অনুপাম | 

তদুপরি শ্লীবৈকুঠপুর ৷ যে গ্রাম দর্শনে হৃথ বায়ে প্রচুর ॥ 

প্রতু নারায়ণ মহারঙ্গে । দিলেন দর্শন প্রিয় তক্তে লক্মী সঙ্গে ॥ 

নারায়ণ পীঠস্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল ॥ 

তথাতে কৌতুক অতিশয় । বণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময় 1 

এবে মাতাপুর কহে লোক । পুর্বে মহৎপুর নাম নাঁশে দুঃখ শোক ॥ 

মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজ] যুধিষ্ঠির । বনবাসে আসি তথ হইলেন স্থির ॥ 

মহৎ পুর মধ্যে রম্য স্থান। পঞ্চবট ছিল! হৈল। অন্তধ্যান ॥ 

দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ তাই। পাইল! পরমানন্দ হিয়া তথাই ॥ 

মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর । বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রতুর ॥ 

গঙ্গ। পূর্বধারে রাছুপুর ৷ কুদ্রত্বীপ নাষ পুর্বে মহিম। প্রচুর ॥ 

যথা রুদ্র নিজ গণসনে । করিল। নর্তন মহা প্রভুর কীর্তনে ॥ 

রুদ্রদ্বীপে কৌতুক অপার। কেহ বণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার ॥ 

তার পর আছে পণ্য গ্রাম । বেলপোখৈরা পৃর্ধ্বেতে বিত্বপক্ষ নাম ॥ 

একপক্ষ পৃজি বিলে । প্রতুপ্রিয় হৈল! বিপ্র শিবকপাবলে ॥ 

তৈছে কৈল শিবের অঙ্চন। ছে প্রতুপ্রিয় হৈল হইব বর্ণন ॥ 

ভভারুইডা। নাম গ্রাম। ভরত্বাজ মুনি তথা করিলা। বিআাম ॥ 

এ প্রসঙ্গ অতি রসায়ন। প্রন্থু কপাবলে কেহ করিব বর্ণন ॥ 

সুবর্ণবিহার নাম যার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার ॥ 

গৌরচন্দ্রে দেখি সতে কয়। স্ুুবর্ণপ্রতিম! কি কীর্তন বিহরয় ॥ 

নুবর্ণবিহার নাম শ্রছে। কেহে। বিস্তারিব প্রভু বিহরহে যৈছে ॥ 

নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত । এক মুখে তাহা ব! কছিবে কেব। কত ॥" 

তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গ। পাটডাঙ্গ৷ আদি রশ্যস্থান ॥ 

খৈছে গৌর কৃষ্ণ নাহি ভেদ । তৈছে নবন্ধীপ বৃন্দাবন কহে বেদ ॥” 
নরছরি সরকার প্রীচৈতন্তদেবের অপেক্ষা আট নয় বৎসরের বড় ছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টান 
( ১৪** শকে ) সাহার জন্ম হয় বলিয়! প্রকাশ আছে। ইহাতে বুঝিতে পার যায়, প্রাক 
সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বের নবন্থমপের পারিপার্খিক এ সকল স্থানের প্রাচীন মাহাত্য্যের 
কথা এদেশে প্রচারিত ছিল। জ্ীরামচন্ত্র এই বদেশে আগমন কৰিয্াছিলেন, যুধিষ্টিরা- 
দির এই বঙ্গদেশে আগমন ঘটিয়াছিল, জু, মুনির আশ্রম এই বঙ্গদেশেই ছিল, আর এই 
সকল পুখ্যপৃত স্থানের মধ্যক্জেত্রেই মহাপ্রভু ভ্ীচৈতন্তদেবের আবির্ভীব ঘটটিয়াছিল। পবিজ্ঞ 
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স্থান্নেই পতিতপাবন আবিষ্ডিত হন। ভ্রীচৈতন্দেবের আবির্ভাবের সময়ে, নবরহরি 
লরকারের বর্ণনাক্রমে, পারিপার্শিক নয়টী বিশিষ্ট স্থানের সমবায়ে নব্ীপ মংগঠিত হওয়ার 
পরিচয় পাইলেও, নবদ্বীপ বলিক্না তখন যে ম্বতন্ত্র এক নগর ছিল, তাহাও উপলব্ধি হত । 
নবর্ধীপ-_.ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেন-বংশের রাজধানী । প্রীচৈতন্তদেবের আবিউ্ভাবের সাড়ে 
তিন শত বৎসর পুর্বে, বাজচক্রবর্ত লক্ষরণ-সেন নবন্বীপ রাজধানীতেই স্ুপ্রতিষ্িত ছিলেন । 
তাহার পিতা বল্লালসেনের স্বতি-চিহর ভগ্নাবশেষ “বল্লালদীঘি' প্রভৃতি আজিও সেই কথা 
শ্মরণ করাইয়া! দিতেছে । রাজধানী পরিবর্তিত হওয়ায় এবং গঙ্গার গতির পরিধর্তন টায়, 
প্রাচীন স্থান-সকল চিহ্নিত হওয়। ছূর্ঘট হুইন্বা পড়িয়াছে বটে ; কিন্তু, শ্রীচেতন্তদেবের 
বিদ্যমান-সময়ে নবদ্বীপ ঘে স্বরূপে সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, এঁ নগর যে বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব কবিগণের বিবরণ হইতেই ভাহা বুঝিতে পাবা যায় । 
জলঙ্গীর এবং ভাগীরথীর সঙগম-স্থলে অবস্থিত থাকায়, নবদ্ীপে পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম-বঙ্গের 
উভয় বঙ্গের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। তখন, উত্তরে হিমালয়-শিখরে-কাশ্ীরে 
ও ভোট-রাজ্যে-_-নবদ্বীপের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল ; আবার দক্ষিণে কাঞ্চিদেশের সহিত 
নবত্বীপের বাণিজ্য চলিত্ত ; মধ্য-ভারতে বারাণসী-ধামে, ব্রিহ্ুতে ও পাটলিপুত্র-নগঞ্পে, 
গেড়ে ও উড়িস্তায়, নবন্বীপের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া ছিল। কবি জয়ানন্দ, তত্প্রণীত 
“চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে, নবদ্বীপের বিক্রেয় ভ্রব্যের উল্লেখে উপসংহারে লিখিয়াছেন ৮-- 

“লেখিতে ন! পারি যত দাস-দাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে। 

যে দ্রবা সব ভুবন-ছুলণভ বিকায় নদীয়ার হাটে ॥” 
কোথাকার কোন্‌ দ্রব্য নবন্বীপের হাটে বিক্রীত হইত, কবি জয়ানন্দের বর্ণনা 
তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে ; অনুধাবন করিয়। দেখুন ;-- 

“ডাবর বাটা গুবাক্‌ সংপুট দর্পণ রসবাটিক1। 

তাম্রহাঙ্ি রসপিস্তলকলস “বারাণসীর' জ্িপদিক] 1 

শঙ্খ বাটাবাটী সর্ধবাঙ্গ থাল রসময় রসখুরি | 

পতিরোছত? গাঁড়, তাত্রমুখারমণ্ডল শীতল পিস্তল ঝারি। 

পাবাণভাজন অতি স্ুগঠন খড়িক। রঙ্গি কাপড়] । 

"উড়িয়া? “গোঁড়িয়া” চিরশী বিচিত্র স'পুড়া ॥ 

টাড় গাঠ্যা কড়ি হিরণ্য মাছুলী ক্ষুর ক্ষণ রত্র মৃপুরে । 

হেমকিয়। পাতা বিক্রম মুক্ুতা “কাশ্মীরদেশের? খুরে | 

তবক সুর পাঁনবাটা “কাঞ্চিদেশের? বিচিত্র বেলি। 

“পাটনেত* ভোট সকলাত কল শ্ীরামখানি জযকা1। 

ভোভোউদেশের' ইন্ত্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারক] ॥” 
জীচৈতন্তভাগবতে ভীম বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লঘর্ধীপের যে পরিচগ্ন প্রধান কৰি 
গিয়্াছেন, তাহাতেও নবন্বীপের সম্যক সমৃদ্ধির বিষন্ধ অবগত হুই। হৃদ্দাধন দাস ঠাক 
ঞচৈতন্স মহাএরতুর সন্স্যাস-গ্রহণের তিন চারি বৎসর পরে জশ্বাগ্রহণ করেছ । মহাপ্রভুর 
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লোকান্তর গ্রহণের সময় তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। নবধ্ধীপেকর 
পশ্চিমাংশে ক্রোশাধিক ব্যবধানে মাউগাছি-গ্রাম ভাহার জন্স্থান। ব্বন্দাবন দাস ঠাকুর 
নবদ্বীপের মাহাত্ম্যের ও গৌরবের বিষয় এইরূপ ভাবে লিখিয়। গিয়াছে ১ 
“নবদ্ধীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে । একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক জান করে ॥ 
বিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। সরম্বতী প্রসাদে সভে মহাঁদক্ষ ॥ 
সভে মহা। অধ্যাপক করি গর্ব ধরে । বাঁলকেহে। ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষ্যা করে ॥ 
মানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পট়িলে সে বিগ্ভারস পায় ॥ 
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ধলোক সুখে বসে । ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে ॥” 
কেবল নবদ্বীপ নহে ;-_নবত্বীপ যথন রাজধানী ছিল, নবদীপের পারিপার্্িক স্থান-সমূহ 
অধিকাংশই তখন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়! উঠিয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে--নবদবীপ হইতেই বা 
বলি কেন-_-সপ্তগ্রাম হইতে গোঁড় পর্যন্ত গঙ্গাতীরবস্তী নগর-গ্রাম-সমূহ বাণিজ্য-বিতবে 
বিদ্কার গৌরবে গৌরবাম্বিত হইয়! উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরবর্তা প্রাচীন শ্রাম-সমূহের 
ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আজিও সে নিদর্শন কিছু-না-কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শাস্তিপুর, কাল্না, সমুদ্রগড়; পূর্বস্থলী, ধইহাট, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির সহিত কত 
প্রাচীন স্বতি বিজড়িত রহিয়াছে । এ সকল স্থানের ও উহার্দের নিকটবর্তী বন্ছ গ্রামের 
প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহের বহু তগ্স্ুপ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, কত পুরাতন কথাই 
মনে পড়ে! বর্ধমান-জেলায় পূর্বস্থলী থানার পশ্চিমাংশে অনতিদুরে চন্দ্রকেতু রাজার 
রাজধানীর ভগ্রাবশেষ চিহিত হইয়। থাকে । এ অঞ্চলের লোকেরা মৃতিকাদি খননের 
সময় চন্দ্রকেতু” রাজার মুদ্রা পাইয়াছিল বলিয়াও জান। ঘায। কেহ কেহ অন্যান করেন, 
এই চন্দ্রকেতু রাজাই গ্রীকদিগের নিকট “সান্দ্রোকোট্রাস্” (587৫:০০০০৪৪) নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। চচন্দ্রকেতু” হইতেই প্ররূপ উচ্চারণ সম্ভবপর । যাহা হউক, প্র রাজধানী 
এখন মাত্র স্ৃত্িকাস্তৃপে পর্যবসিত । উহার বাণিজ্যাদ্িরও কোন চিহ্ন এখন অনুসন্ধানে 
পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাব প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে বাঙ্গালার বহু প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্ত্রের 
ন্‌ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কোনও কোনও স্থান এখনও নির্দেশ 
জগ করা যাইতে পারে। কবিকক্কণের চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি স্দাগরের বাসস্থান 
উজানী ( উঞ্জাবনি, উজয়নি ) নগর বলিয়া! বটিত আছে সে নগর 
এককালে অতি সমৃদ্ধিশীলী রাজধ|নী ছিল। রাজা বিক্রমকেশরী সেই নগরে রাজত্ব 
করিতেন। কবিকঞ্কণ-বিরচিত চণ্ডী-কাব্যে উজানি-নগরের ও রাজা 8 
মাহাত্ম্য-কথ কিরূপ পরিবর্ণিত আছে, নিয়ে 'শাঠ করিয়া দেখুন ;-_ 


“উজানী-নগব, অতি মনোহর, বিক্রমকেশরী রাজ! । 
করে শিবপুজা, উজানীর রাজা; কুপাময়ী দশভূজ! ॥ 

যেন বজুরাজণ, তেন পালে প্রজ?, কর্ণের সযান দাত।। 
ঘুধিষ্ঠির ধানী, শুকদেব জ্ঞানী, প্রসন্ন মঙ্গল মাতা | 


মহ] ধনুর্ধারঃ দিব্য কলেবর, নারদ সমান গণনে। 
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শুনে অবিয়ত! পুরাণ ভারত, ছ্বিজে দেই হেষধানে ॥ 
উজজানীর কথা, গড় চারি ভিতা, চৌদিকে বেউড় বাশ । 
রাজার সামস্ত, নাহি পাঁয় অস্ত যদি ফিরে চারি মাস & 
তিতে বাস গাড়, পাথরের গড়, কাঙ্কর পুরট শোভ1। 
পাথরে খিচনী, যেন দ্বিনমণিঃ চারিদিকে করে শোভা ॥ 
নগরের নারী, ইন বিদ্যাধরী, ভূষণ-ভূষিত গ11 

যতেক পুরুষ মনোহর বেশ, গীড়য়ে বসন্ত বা ॥ 
বিক্রমকেশরী, তাহার নগরী, আছে কত সদাগর। 
তাহার আদেশে, ধনপতি বৈসে, যারে স্থথী নৃপবর ॥&” 


এই বর্ণনায় গড়-পরিখ1-বেষ্টিত বিশাল রাজধানীর যে চিত্র দেখিতে পাই, সে নগর এখন; 
কোথায় ? চারি মাস পরিভ্রমণ করিলেও যে নগরের অস্ত মিলিত নাঃ যে নগরে কত 
সদাগর বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্বদ1 গতিবিধি করিত, সে নগর এখন কোথায়? কেবল 
এক কবিকক্কণে নহে” ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের “মনসার তাঁসানে' উজানী-নগরের সমৃদ্ধির 
পরিচয় প্রাপ্ত হই; বংশীদাস-কৃত 'পদ্মাপুরাণে' উজানীর সমৃদ্ধির বিষয় পৰিবর্ণিত আছে; 
বিজয়গুপ্ের “মনসা-মঙ্গলে*, নারায়ণদেবের “পল্মাপুরাণে” উজানীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইয়াছে । বাঙ্গালার বিভিন্ন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ যে নগবের সমৃদ্ধির বিষয় পুনঃপুনঃ 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে নগর এখন কোথায়? এই উজানী-নগরের প্রসঙ্গে কত 
কথাই মনে আসে । যে বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যের নাম বিশ্ববিখ।াত, তিনি উজ্জয়িনীর 
অধীশ্বর ছিক্বেন বলিয়া অভিহিত হন। এই উজানীর পুর্বব-সমৃদ্ধির বিষয় স্মরণ করিলে, 
এই উজানীকেই উজ্জ্য়িনী বলিয়া মনে করিতে পারি না কি? পু*থিতে উজয়নী 
পাঠও দৃষ্ট হয়। উঞ্জানী, উজয়নী, উজ্জয়িনী-__অভিন্ন হওয়! সম্ভব নহে কি? কিন্তু 
যাউক সে কথ।। এখন, উজানী কোথায় ছিল, সন্ধান করিয়1 দেখুন দেখি ! বর্ধমান-জেলায় 
কাটোক়্।-মহকুমায় উজানী-নগব অবস্থিত ছিল। এক্ষণে মঙ্গলকোট-থানার পার্শবর্ভ 
পল্লীসমূহ উজানীর ক্ষীণ স্থতি রক্ষ। করিতেছে মাত্র। এখন উজান বলিলে বড় কেহ 
চিনিতে পারেন না) মঙ্গলকোটই এখন উজানীর স্থান অধিকাঁর করিয়া আছে? মঙ্গল- 
কোটে উজানীর দুর্গ ছিল বলিয়। সিদ্ধান্ত হয়। গৌড়ের সমৃদ্ধির দিনেও উজানীর কিছু কিছু 
গৌরব ছিল। ক্রমে মুসলমানগণের প্রাহুর্ভাবে উজানী'র লাম পধ্যস্ত লোপ পায় ॥ 
“চৈততন্তমল'-রচগ্নিতা লোচনদাস এই উজানী-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উজানী--পীঠস্থান 
ও ভীর্থ-ক্ষেব্র । উজানীতে দেবীর কনুই পড়িয়াছিল । উজানীর স্থান অধিকার করায় মঙ্গল- 
কোট এখন সেই তীর্ঘ-স্থানে পরিণত হইয়াছে । এই উদ্জানীর ঘণিক ধনপতি সদাগরের 
প্রসঙ্গে বঙ্গের আরও বছ প্রাচীন বাণিজ্য-স্থানের পরিচয় পাই। ধনপতির পিৃশ্রান্ধ 
উপলক্ষে নানাস্থানের বণিকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেনল। সেই সকল্স স্থানের বিঘয় 
আলোচন! করিলেও বাঞঙ্গালার বছ বাণিজ্য-কেন্রের নিদর্শন পাই। কবিকক্কণ লিখিয়া- 
ছেল)-বর্ধমান হইতে বেণে অংইসে ধুসদত্ত। বোলশে! বেগের মাঝে যাহার মহত্ব।” 
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এই কবিতা পংক্তিত্বয়েই বর্ধমানের বাণিজ্য-প্রভাব উপলব্ধি হয়। কবি লিখিয়াছেন;-. 
“চম্পাই-নগরের বেনে চান্ৰ সন্বাগর । সঙ্গে লক্ষী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর় |” ধে খণিক কুঞর 
আরোহণে নিমন্ত্রণ রক্ষায় আগমন করেন,তিনি কত বড় বণিক-_দ্বতঃই বুবিতে পারা যায় । 
প্রত্যেকের পরিচয় কত দ্দিব? ভালুকী, মণ্ডল; কর্ন, ফতেপুর বোরশুল, মালাব, দশ- 
ঘড়া, শেয়াখালা, লাড়,গাঁ, পাঁচড়া, কারখি, সঁকো, খাঁড়ঘোব, ইছানী প্রভৃতি স্থান হইতে 
যোল শত বণিক ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ব-উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। কবিক্কণের এই 
এক বর্ণনাতেই প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্পদ উপলদ্ধি হয় না কি উজানীর স্ায় 
খর এক প্রাচীন সম্বদ্ধিশালী নগরীর পরিচয় প্রাচীন কবিগণের কাব্যে দেখিতে পাই। 
সে নগরীর নাম-__রামাবতী বা রমতী। পাল-রাজগণের প্রতিষ্ঠার দিনে এই রামাবতীর 
গৌরবের অবধি ছিল না । রাজ রামপাল এই নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাবাস 
করিয়াছিলেন। রাজকীয় অট্রালিকা-সমূহে, অসংখ্য উচ্চচুড় দ্েবমন্দিরে এবং দিক্‌-দেশাগত 
বণিকগণের অগণিত পণ্য-বীধিকায় এই নগর সুশোভিত ছিল। বাণিজ্যার্থী বণিকগণেক 
এবং তাহাদের অর্ণবপোত-সমূহে বন্দর নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত। কবি সন্ধ্যাকর এই 
নগরীকে বিশ্বকর্মা-নির্ষ্িত স্থবর্ণপুরী বলিয়া! বর্ণন করিয়] গিয়াছেন। ঘনরাম প্রণীত 
“্ীধস্্মজল? মহাকাব্যে এ নগরীর অশেষ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে । কবি লিখিয়াছেল,__ 
“হস্তিনানগর হেন হয় অনুমান । পরিসর পাধষাণে রচিত পুরীখান ॥ 
মঠ কোঠা মন্দির সহর সৌধময়। কত ঠাঁই দেউল দেহ।রা দেবালয় ॥৮ 
কত কাচ কাঞ্চন কলস শোভে তায় । প্র দেখ পতাক] উড়িছে মন্দ বায় ? 
ছুই শত বৎসয়ের অধিক কাল হইল মহাকবি ঘনরাম আবির্ভূত হন। তিনি রমতি বা 
রমাবতী নগরের যে বর্ণনা লিখিয় গিয়াছেন, গাহার বহুপূর্বে কৰি সন্ধ্যাকর সংস্কত 
কবিতাত্ব সেই মহিমাই কীর্তন করেন। সে বর্ণনার কয়েক পংক্তিও নিয়ে উদ্ধত করিতেছি,_- 
“দরদলিতকনককেতককান্তিমপ্যশেষকুস্ুমহিতাষ্‌। 
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলসুরভিশীতলশ্বসনাম্‌ ॥ 
অগি ধবলধামলেখালক্ীতারাতিরামপুরনীলাম্‌। 
নিরূপরি কনককলসসেনকায় পীবরপয়োবরাভোগায় ॥* 
কিন্তু এ নগরী এখন কোথায়! অনেক অনুসন্ধানে তগ্নাবশেষ দেখিয়। স্থির হয়,_লক্ষমণাবতীর 
উত্তরে গঙ্গাতীরে এই নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তিকালে 
পক্সণাবতী প্রন্তত হয়। বাঙ্গালায় এমন নগর গ্রাম আরও কত ছিল,কে নির্ণয় করিতে পারে? 
মুসলমান-রাজদ্বের অভ্যুদয় ইউরোপীয় বপিকগণের বাণিজ্য-প্রতাবে বাঙ্গালার যে ষে 
খন্দর সমুত্তত ও ্রীসম্প্ হইয় উঠিয়াছিল; তাহার অধিকাৎশেরই পরিচয় পরে প্রদান 
মরদাধাদে. করিয়াছি মুপিদাবাদে বখন বাক্গালার নস্নদ প্রতিটিত হয়, সেই 
বৈদেশিক সময়ে ও ভাহার পূর্ধববর্ঠিকালে মুর্শিদাধাদেন় পারিপার্থিক কতকণুনি 
খাশিনা। স্থান পাশ্চাত্য-দেশের সহিত বাণিজ্যে বিশে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়া 
ডি। মুশিদাকাদের অ্থগত বর্ধমান লৈয়দাকাযেন উত্ধয়ে করামিগণ 'বাণিঝ্য-ছু্ী সথাপ্ৰ 
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করিয়াছিলেন । করাসিগণের বসবাস জন্য এর স্থান “ফরাসভাক্ষা? নামে অভিহিত হইয়াছিল। 
এখনও সে ফরাসডাঙ্গার নাম আছে; কিন্তু সে চিহ্ন কিছুই নাই। এখন ফরাসডাঙ্গ৷ বলিতে 
একমাজ চদান-নগর ফরাসডাক্গাকেই বুষাইযা থাকে। পূর্বে করাসডাঙ্গার পুর্ব-দক্ষিণ 
অংশে অনতিদুরে কানিকাপুর নামক স্থানে ওলন্দা্জদিগের পণ্যশাল। অবস্থিত ছিল। ১৬৩২ 
খৃষ্টান্দে কালিকাপুরে ওলন্দাজগণের বাণিজ/-কুীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। কালিকাপুরে 
গুলান্দাজগণ একট। “কেল্লা? পর্য্যস্ত নির্মাখ করিয়াছিলেন । কালিকাপুরে তখন এক বৃহৎ 
বিপণি ছিল। হছন-কোঙগাহলে সে বিপণি নিয়ত মুখরিত থাঁকিত। এখন কলিকাতার 
বড়বাজার গ্রসৃতিতে যেরূপ লোক-সমাগম দৃষ্ট হয়, কালিপুরের চকে সর্বদাই সেইক্ধপ 
লোক-সমাগম হইত । কিন্তু সে চিঙ্ছ এখন কিছুই নাই । কালিকাপুরের অধিকাংশই এখন 
ভীষণ জঙ্গলে পরিপুর্ণ। ক্কচিৎ কোথাও ছুই এক ঘর কৃষকের বসতি আছে? ক্কচিৎ 
কোথাও ছুই একখণ্ড ভূমিতে চাষ-আবাদ চলিতেছে; কচিৎ কোথাও প্রাচীন সমৃদ্ধির 
ক্ষীণ চিহ্ন লুক্কাফ়িত বহিয়াছে। কোনও কোনও অংশে হিংস্র জন্ত আসিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে। কাঁলিকাপুরের শেষ-স্থতির মধ্যে আছে; _ওলদ্দাজদিগের একটী সমাধি- 
স্থান। এ সমাধি-স্থানও কালের কশাধাতে বিচরণ হইতে বসিয়াছিল।* সম্প্রতি 
কাণিকাপুর,. গবর্ণমেন্টের পুর্-বিভাগের অন্থকম্পায়, মধ্যে মধ্যে সংস্কার-সাধনের 
কাপীমবাজার ফুলে, উহ! ধ্বংসের পথ হইতে ফিরিয়া আলিয়াছে। ১৭৮১ থুষ্টান্দের 
পতি । পর কালিকাপুরের কু্টা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ইংরাজের। ক্রু 
করিয়া! লন। এই কালিকাপুরের পূ্বাংশে কাশীমবাজার। কাশীমবাজারেও পূর্ধ্বে ওলান্দাজ- 
গণের পণ্যশাল। ছিল বলিয়া অনেকে অন্যান করেন। কিন্তু “ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর? 
বাণিজ্যেই কাশীষবাজারের প্রসিদ্ধি। হুগলীতে বাণিজ্য-কুষ্ী স্থাপনের অবাবহিত পরে 
কাশীমবাজারে “ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর” একটী এজেম্পি খোল! হইয়াছিল। হুগলীর কু'্ঠীর 
তত্বাবধানে সেই এজেন্সির কার্ধ্য পরিচালিত হইত। পরিশেষে কাশীমবাজারেই কুছী-স্থাপন! 
হুয়। কাশীমবাজার হইতে রেশমী বন্ত্র, গজদস্ত, মস্লিন, কার্পাস-বস্ত প্রভৃতি ইউরোপে 
রপ্তানি হইত। কাশীমবাজারের বাণিজ্য হইতেই ইংরেজের ভাগ্যলক্্মী সগ্রসন্ন হইয়াছিল 
বলিক্কা বুঝা! যায়। ১৬৮০ থুষ্টাকে কাশীমবাঁজারের বাণিজ্যে কত টাকা খাটিয়াছিল, 
_ ইতিহাসে তাহার একটা পরিচয় আছে। হস্টার বলেন, সময়ে ইংলও হইতে বাঙ্ষালায় 
ঘাণিজ্যের জন্ত ভুই লক্ষ ভরিশ হাজার পাউও স্বর্ণমুদ্রা এদেশে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে এক 
জক্ষ চক্লিশ হাজার পাউও কাশীমবাজারেই ব্যয় হয়।?1 ১৭৭৯ থৃষ্টাব্দের রেনেলের 
বিবরণে অবগত হওয়া যায়।_“ী সময় এক কাশীমবাজারেই ইউরোপীয়গণ চারি লক্ষ 
পাঁচ লক্ষ পাউও ওজনের (পাউও -প্রায় অর্ধ' সের ) রেশম ক্রুয় করিয়াছিলেন । সেই 


১৮৬, খাবো কাণ্ডেন গ্যাক্ই্রেল এখানে সাঁতচরিশটা কমর দেখিতে গান (09500119 9444827৩4 
আগুণ গাঁ 8৫7৮554০১০৫-) কিন্ত এখন যাইপটী সাজ কবর আছে। তাহায়ও ছুযটা মায় অগনিশিকট 
স্আযশিউগুলিজ উচ্চতা ছই এক হাতের অধিক নহে। 

107981616 944%8451 4৫49 ডা এরর, 


২১৪ ভারতবর্ষ । 


সময়ে কাশীমবাজারের রেশয-কুঠীর মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকা! নির্ধারিত হইয়াছিল ।' কাগীম” 
বাজারের সে বাণিজ্যের পরিচয়-চিহ্ু এখন আর কিছুই নাই। ইংরেজগণের রেসিডেক্সির 
ভগ্রাবশেষ আর সমাধি-স্থান মাত্রব-এখন একপার্থে পড়িয়া আছে। তত্ধৃষ্টে এখন 
মনোমধ্যে পূর্বব-স্বতি জাগাইয়। দেয়। কাশীমবাজারের সমাধি-স্থানে ধাহাদের কবর 
আছে, তাহাদের ছুই এক জনের পরিচয় গ্রহণ করিলেও কাশীমধাজারের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি 
অনুভূত হয়। লায়ন ফ্রেজার নামক একজনের কবরে পরিচয় আছে,_তিনি হীর। 
জহরতের ব্যবস! করিতেন ; তিনি ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নীলের ও ভৈহজ্যের 
পরীক্ষক ছিলেন। যেমন ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণকে মুর্শিদাবাদের এই সকল 
বিতিত্ন-স্থানে বাণিজ্য করিতে দেখি, দ্রিনেমার ও আর্দেনিয়ান্-গণ সেই তাবেই এ অঞ্চলে 
বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আর্েনিয়ান্-গণ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন 
হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আর্ম্েনিয়ান্-গণ যে একটী গির্জা নির্মাণ করেন, আজিও তাহা 
বিদ্ধমান আছে। আওরজজেবের নিকট হইতে আর্দেনিয়ান্গণ মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যের 
অধিকার পাইয়াছিলেন। সৈয়দাবাদে শ্বেতার্খ। পল্লীতে ভাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র আজিও 
লোকে নির্দেশ করিয়! থাকে । 
বাঙ্জালার উপর দিয়! বিপ্লবের যে বিষম বঞ্ধীবাত বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার 
সকল পরিচয়-চিহ্ুই লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজোর পরিচয় প্রদান করিতে 
হইলে,তাঁই এখন ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বা ইউরোপীয় বণিকগণের 
রা বিবরণই একমাত্র অবলম্বন হইয়া ঈাড়াইয়াছে। তাহারা আসিয়া 
সপ্তগ্রাম দেখিলেন ; সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বিষয় কীন্তিত হইল। তাহার! 
আসিয়। হুগলীতে,ভ্রীরামপুরে, চন্দননগরে, কাশীমবাজারে কুী স্থাপন করিলেন ) সঙ্গে সঙ্গে 
&ঁ সকল স্থানের মাহাত্মা-কথা প্রচারিত হইল। সুতরাং বাঙ্গালার বাঁণিজ্য-প্রসঙ্গে ইউরোপীয় 
বণিকগণ কিভাবে কোন্‌ সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদের বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপন 
করিলেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ কর! আবশ্টক বোধ করিতেছি । ইদানীস্তন-কালে 
এদেশে প্রথমে পর্তুগীজগণ আসিয়! বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উত্তমাশ। অন্তরীপ থেষ্টন 
করিয়া ভাঙ্কো-ডি-গামার বাণিজ্য-তরী ১৪৯৮ থুষ্টাব্ষের মে মাসে যালবর-উপকূলে 


কালিকট-নগরে উপস্থিত হয়। এই পথের সন্ধান পর্ুগীজগণ ভারতীয় নাবিকগণের নিকট . 


প্রাণ্ড হইয়াছিলেন | * হ্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় এক বৎসরে (ভাক্ষো-ডি-গাযার 


* 'প্রাচীন-কালে ভারত-মহ্থাসাগরের বাণিজ্য-সংব্রাস্ত-গ্রস্থে উইলিয়ম ছিন্সেন্ট এই বিষয়ে লিখিয়! 
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দ্বিতীয় জন, ১৪৮৭ খৃষ্টান 'পেড়ে। কডিলহাম্‌' নামক জনৈক পর্তূগীজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। আস্রিকার 
গঙ্গিণ দিয় জলপথে ারতবর্ধে পৌঁছিবার কোন দবিধ। খাছে কিনা, ভাহার সন্তান লঙ্য়াই কতিবছায়ের উদ্দেন্ড 


সদ 


প্রথচীন বঙ্গের গৌরহ-বিভধ। ২১৫ 


যাঞ্োর দিন ১৪৯৭ থুষ্টাব্ের জুলাই মাস ) তাহার! ভারতে আসেন । সেই হইতে ভারতীয় 
স্বীপ-পুঞ্জে তাহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ স্থাপিত হয় ; মালবর উপকুলস্থিত গোয়া-নগর তাহাদের 
বাণিজ্যের কেন্্ুস্থান হইয়া উঠে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পণ্ঠুগীজগণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। 
এই সময়েই চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম পর্ঠুগীগণের প্রধান বাণিজ্য-্থান হইয়া 

রা, উঠিয়াছিল। মানুষের বুঝি ধন-তৃঘার শেষ নাই ! তাই ব্যবসায্ম-বাণিজ্যে 
পরিতৃপ্ত না হুইয়া, পঞ্ঠুগীজগণ পরিশেষে দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন । 

গঞ্জালেস্‌, সেই ঞ্লদন্থ্যগণের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া, পূর্ববঙ্গ উৎখাত করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন । চট্টগ্রাম ও তাহার পারিপার্িক স্থান-সকল সেই দস্যুদলের ক্রীড়া-কেন্দ্র 
মধ্যে পরিগণিত হয়। অল্পদিন মধ্যেই গঞ্জালেস্‌ সম্দীপ-বন্দর অধিকার করিয়া বসেন। 
তখন, কিছু দিনের জন্য, সন্দ্বীপ গঞ্জালেসের বাজধানী বলিয়। গণ্য হইয়াছিল এবং পারি- 
পার্থিক তূপ্বামিগণ অনেকেই গঞ্জালেসকে রাঙ্গা বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
সন্দীপ হইতে দম্যযদল পূর্ধব-বাঙ্গীলার বিভিন্নস্থানে এবং আরাকান-প্রদেশে লুঠ-তরাজ 
আরম্ভ করিয়। দিয়াছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্ুবাদার সে অত্যাচার অসহা বলিয়া 
মনে করেন। এ দস্থ্যদলকে দমন জন্য তখন ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী পরিবর্তন করার 
আবশ্তক হয় ৮ সঙ্গে সঙ্গে মোগল-বাহিনী সন্দীপ অভিমুখে অভিযান করে। কিন্তু পর্ু- 
গীজগণের কৌশলে সে অভিধান ব্যর্থ হয়। দুই দুইবার আক্রমণ করিয়াও মোগলসেন। 
বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল । গঞ্জালেস্‌ তখন এ প্রদেশে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়! 
বসেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ সন্দীপ প্রদেশে গঞ্জালেসের প্রভাব-প্রতিপত্তির অবধি ছিল না। 
বাঙ্গালার স্থবেদার ইস্লাম খা, ঢাকায় রাজধানী আনয়ন করিয়াও,দন্যুদলকে দমন করিতে 
সমর্থ হন নাই। তাহার পর কাশিম খা সুবেদার হন। তিনিও উপদ্রব নিবারণে অশক্ত 


ছিল। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়! জানিতে পাঁরেন,__ভারতবাসীরা উত্তমাশা৷ অস্তরীপের 
পথ অবগত আছে। তিনি ভারতবর্ষের একজন মুসলম।নের নিকট হইতে একখানি মানচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সেই মানচিত্রে উত্তমীশা অস্তরীপের এবং আফ্রিকার উপকূলের সমস্ত বদর চিহ্নিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে 
্রত্যাবস্ত হইয়া, কভিলহাম্‌ পর্তৃগ্রালের রাঁজাকে ভারতবর্ধে বাঁণিজ)-বনবদধ স্থাপনের জন্ত বিশেষরূপে উৎসাহাদ্িত 
ক্ষরেন। (৬1৫৩ 72518 £০ 7)886058% 176 508766 ৫" 11516 105 ]917755 [300০5 ৯০1, 0.) 
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হুইয়াছিলেন। পরিশেষে ইত্রাহিম খ! সুবেদার হইয়া আসিয়া! পর্তুসীজগণকে দমন-জন্ত বন্ধ- 
পরিকর হন। কিন্তু এসময় পঞ্ভুশীজগণ নানাস্থানে আপনাদের প্রভাব-প্রতিপতি বিস্তার 
করিয়া বসিয়াছিল। এই সময়ে হুগলীতে পর্তুগীজগণের বাণিজ্য-কু্টী প্রতিষিত হন্স। 
বাণিজ্যের অছিলায় তাহার! নানাস্থানে আধিপত্য-বিস্তারে প্রস্নাস পায়। পর্ুগীজগণের 
অত্যাচারে এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে উত্যক্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। পর্জুগীজগণ 
কেবল ব্যবস-বাণিজ্যে লুষ্ঠ-তরাজ করিয়া নিরত্ত ছিল ন।7-_তাহার1 এদেশের বালক- 
বালিকা স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে চুরী করিয়৷ লইয়। দাসদাসী-রূপে দেশান্তরে বিক্রয় করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল । অত্যাচারের রাঁজত্ব-_-অধিক দিন স্থায়ী হয় ন!। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই 
ব্গদেশ হুইতে পর্তুগীজগণের বাণিজ্য ও আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬৩৩ খুষ্টান্দে 
বাক্গালার সুবেদার কাশীম খা! জোবানি বাঙ্গাল হইতে পর্ভুগীজগণকে একেবারে বিদ্ুরিত 
করেন। এ সময়ে মোগল-সৈস্ত হুগলীসহর আক্রমণ করায়, তিনি বৎসর কাল পর্দুগী্- 
দিগরে অবরুদ্ধ-নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল । ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ আত্ম- 
সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। পর বৎসর হইতেই বাঙ্গালার সহিত প্থুগীজগণের সকল সন্বন্ধ 
ছিন্ন হইয়! যায়। যে ভীষণ অত্যাচারে পর্তুগীজগণ বঙ্গদেশকে বিপন্ন করিয়। তুলিয়াছিল, 
হুগলীতে তাহাদের পরাজয়-সময়ে মোগলগণের নিকট সেইরূপ প্রতিশোধই তাহার! প্রা 
হইয়াছিল। বিধাতার কি নিদারুণ অভিশাপ! আত্মসমর্পণের পূর্বে পর্তুগীজের আপনা- 
দের কতকগুলি অর্ণবপোত আপনারই অগ্নিসংযোগে তদ্দীভৃত করে । সেই অর্ণপোতে ছুই 
সহআ্রাধিক নরনারী বালক-বালিক আশ্রয় লইয়া! ছিল। মুসলমানগণের হস্তে আত্মসমর্পণ 
কর] অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া, জাহাজের অধ্যক্ষ অগ্নিসংযোগে জাহাজ তন্দীভূত 
করেন। চৌধ্ট্র খানি বৃহৎ পোত এবং এক শত সাতার খানি নাতিক্ষত্র নাতিন্হৎ তরণী, 
নগরের পরপারে নোঙ্গর করিয়া ছিল। তাহার অধিকাংশই অনলসংযোগে তন্দীভূত হয়। 
কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র তরণী কোনরূপে পথ পাইয়া গোয়া-সহরে পলায়ন করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিল। অধিকাংশ ধন-সম্পত্তি এবং প্রাণ এইরূপে অগ্নিদাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর, 
যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, যোগলদিগের হস্তে নিপতিত হয় । সহশ্রাধিক পুরুষ-_ পূর্বেই বুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছিল। অবশিষ্ট চুয়াল্লিশ শত জ্ীপুরুষ বালক-বালিক। বন্দী হয়। 
তাহাদের মধ; পাচ শত বলিষ্ঠ হন্দর যুবাপুরুষ এবং কয়েক জন ধর্মযাজক-আগ্রায় প্রেরিত 
হইয়াছিল। নুঙ্দরী বালিকাগণ সম্রাটের ও ওমরাহগণের “হারাষে? আশ্রয় লইতে বাধ্য হস্ব। 
ইহার পর ছুগলীর ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্বাবধানের জন্য যোগল-ঘকবার হইতে একজন 
ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন, ১৬৩৪ থৃষ্টান্বে ২রা ফেব্রুয়ারীর “ফার়মান' 
অনুসারে, সাত! হইতে সকল সরকারী কার্ধ্যাঙয় হগলীতে উঠিয়া আসে। পর্তুগীজ- 
দিগের তারভাগমনের অব্যবহিত পরে দিনেমারগখ, ওলন্দাজগখ, 

টড « উইংরেজগণ ও ফরাসিগণ তারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে প্রনুন্ধ হুন। 
ওলন্দাজের! ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল1-দেশে প্রথম বাণিজ্য-কুী নির্ধাপ 

করিয়াছিলেন বলিয়। প্রকাশ াছে। ফরালিগপ এবং দিমেযারগণ পুর্ব হইতেই বাঙ্গালা 
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গতিবিধি আরস্ভ করিয়াছিলেন বটে ; ফিত্তু নবাব সায়েক্তা খার শাসন-লময়ে, ১৬৭৬ 
খুষ্টাবে, তাহারা বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য-কুশী স্থাপনে অনুমতি প্রাপ্ত হন। চু'চুড়া চচ্দননগর 
এবং শ্রীরামপুর যথাক্রমে ওলদ্দাজগণের) ফরাসিগণের এবং দিনেমারগণের বাণিজা-কেজো 
পরিণত হয়। ইংরেজ-বণিকগণের মধ্যে যিনি প্রথম বঙ্গদেশে আসেন, তাহার পরিচয় 
পূর্ধ্বেই প্রদান করিয়াছি। তিমি--রাল্ফ ফীচ। তিনি ১৫৮৩ খৃষ্টান্ে স্থলপথে ভারগ- 
ধর্ষে আসেন । তাহার সঙ্গে গেমস্‌ নিউবেরী ও লীঙস্‌ মামে আরও দুইজন ইংরেজ- 
ধণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্বে ( ১৫৭৯ থুষ্টান্দে) টমাস্‌ ্টিফেন্প নামক 
একজন ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের সংবাদ পাওয়া! যায়। অতি পুরাকালে (৮৮৩ 
খুষ্টান্বে) পোপের মিকট হইতে আসিয়া একজন ইংরেজ মাপ্রাগ-প্রদেশে ব(ণিজ্য করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। কিন্ত রালফ ফীচের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তাহার! যে কেহ আসিয়া, 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। “ইষ্ট ইগ্ডয়ান কোম্পানীর" প্রতিষ্ঠা হইতেই প্রকৃত 
ধাণিজ্যের স্ুত্রপাত আরম্ভ হয়। ১৬০০ খুষ্টাব্ধের ৩১ শে ডিসেম্বর ইংলগের রাঙ্জী 
এলিজাবেথের নিকট “ইষ্ট ইওিয়। কোম্পানী? * প্রাচা-দেশে 

টি ধাণিজযের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত বার ঘৎসরে 
ইস্ট ইগ্ডয়া' কোম্পানীর বাণিজ্য-পোত বার বার প্রাচ্য-দেশে আগমন 

করিয়াছিল। ১৬১১ খুষ্টার্ষে মস্লিপত্তনে এবং ১৬১২ থুষ্টাব্দে সুরাঁটে কোম্পানী ধাণিজ্য 
করিবার অর্ধিকার লাভ করেন। ইংলগ্ডের অধিপতি প্রথম জেমূপের রাজত্বকালে ১৬১৫ 
খৃষ্টাব্দে স্তার টমাস রো ইংলগ্ডের দৃতরূপে তারতে আসেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহের 


* ১৪৯৮ খানে ভারতে আলিয়া প্রায় এক শত বৎসর কাল প্জুগীজগণ অপ্রতিধন্দিতার সহিত 
দেশে বাণিজ্য টালাইয়াছিেন। সেই সময়ে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপের অপরাপর জাতির 
ভারতের বাণিজো প্রপুধ্ধ হন । প্রায় সমসময়ে ইংলগডের লণ্ডন সহগে এবং হলাণ্ডের আম্টার্ডাম সহরে ছুইটী 
যাশিজ্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলগ্ডে প্রতিষ্িত বাণিজ্য-সংসদের নাম,__'দি গবর্ণর র্যাও কপ্প্যানী অব. মাচেন্টিস্‌ 
অব. জগ্ডন ট্রেডিং টু দি ইঃ ইঙ্িজ' (11179 (১০৮৩০7০7217 007778189০1 11570)০715 0 [০0007 
85078 69 109 [556 1700105 )। এ সমিতি ১৬ খুষ্টান্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইংলগেব ব্বাজ্জী এলিজাবেখের 
নিকট হইতে প্রাচ্য-দেশে বাণিদ্ধ্যের জন্ত সনদ প্রাপ্ত হন। এ সননো এ সমিতি অফিকি। মহাদেশের দক্ষিণস্থিত 
উত্তমাশী (“গুড হৌপ' ) অন্তরীপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকার “হর্ণ অগ্তরীপ পধ্যন্ত সীমানার মধ্যবত্তী অর্থাৎ ভারত 
মহাসাগরের ও প্রশান্ত মহালাগরের অন্তর্গত ও পারিপাঙ্থিক সমস্ত স্াানে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। লা 
যাহুলা, কেবল এ সমিতিই রাজ্ঞীর নিকট এ অধিকার পাইয়।ছিলেন ॥ অগ্য কেহ এ অধিকার পান নাই। 
ধাম লনন্দ পনের বংসরের জন্ত নির্দি্ ছিল। এ সময়ে কোম্পানী প্রধানতঃ সুমাআ ও যদ্দীপে ব|ণিজা- 
পোত-সমুহ প্রেরণ করিতেন। কেলিকো। (রঞজিন-বস্্র) রেশম। নীল এবং মস্ল প্রস্থৃতি পণ্য লইয়া তাহাদের 
পোত স্বদেশে প্রন্যাবৃত্ হইত। এই সময় ভায়ভবর্ষের উপকূলভাঞে বাণিজ্য চালাইবার জন্ঠ কোম্পানীর বিশেষ 
আগ্রহ হয়। ১৯১২ খষ্টান্দে বা উহার অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানী স্থরাট, আচমদাবাদ, কান্থে ও গে! প্রস্তুতি 
স্থানে এজেন্দি-স্কাপনে এ দেশের নৃগতিগণের অন্তমাত প্রাপ্ত হন। এই কোম্পানীর আদর্শে ইংলণে অনেক 
নময় অনেক বাণিজ্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ই সকল সংসদ ক্রমশঃ এক হইয়া মিপিয়া গ্রিযাছিল। বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয় & সংসদ বাণিজ্য-সনন্দ প্রাণ্ড হয়। পরিশেষে মংসদ যে নামে প্রতিষ্ঠান্বিত 
হইয়াছিল, সে নাম--ইষু ইত্ডিয়া কোম্পানী । এ কোম্পানী ১৬৫০ খুনে মাজ্রাজে, ১৬৪৫ খুটাবে কলিকাতায়, 
১৬৩৫ খৃষ্ঠাবে বোস্বাই-সহরে জাপনাদের প্রধান বাণিজা-কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৬২ খু্টান্ধে ইংলগেয় পাজ। 
স্বিতীয় চাল'লু  কোম্পানীকে এদেশের রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি-স্থপন প্রভৃতির মতা প্রদান 
ক্ষয়েন। এই স্ত্রে ধীরে ধীরে ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর রাজস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৭ শব্টানদে সিপাহী বিচার 
পর ইঃ ইতিয়া কোম্পানীর সে রাজত্ব মহারাণী ভিক্টোরিার শীলনাধীন হঈ়। 
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দরবার হইতে তারতবর্ধে বাণিজ্য-বিষয়ে অধিকার-লাঁভ ইংলগেশ্বরের সেই দুত প্রেরণের 
অভিপ্রায় ছিল। সেই ছুত-প্রেরণের ফলে, বাঙালায় ও বিহারে ইংরেজ বাণিজ্য-অধিকার 
প্রাপ্ত হন। ১৬২০থু্।ব্দে পাটনা-সহরে ইংরেজের বাণিজ্য-কুটী নির্মিত হয়। তখন 
প্রধানতঃ স্থলপথেই পাটনা হইতে আগ্রায় ও স্ুরাটে পথ্যাদি প্রেরিত হইত । কিন্তু 
তাহাতে ব্যবসায়ে বড় সুবিধা হয় না। সুতরাং বণিকগণ অন্যবিধ উপায় 'অন্বেষণ 
করিতে প্রন হন। ১৬৩৪ খুষ্টান্দের হর] ফেব্রুয়ারী ইংরেজের1 বাঙ্গালায় বাণিজ্য 
করিবার জন্য সন্তরট সাজাহানের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাঙ্গালার সুবেধার 
আজিম থা ইংরেজদ্রিগকে তখন গঙ্গানদ্বীর উপকূলে বাণিজ্য-কুণ্ঠী স্থাপনে অনুমতি 
দেন না। পর্তুগীজেরা ছুগলীতে কুঈ-নির্খানের অধিকার পাইয়া দেশ-মধ্যে যে বিপ্লব- 
বঞ্ধি প্রজ্মপণিত করিয়! দিয়াছিল, তথ্িষয় মরণ করিয়াই তিনি ইংরেজদিগকে দেশাভ্যন্তরে 
বাঙ্গালা প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন নাই। যাহ হউক, এ সময় বালেশখরের 
ইংরেজ- নিকটস্থিত পিপলী-বন্দর পধ্যন্ত ইংরেজ বাঁণিজ্য-পোত চলাচলের 
ঘশিকণশ। অধিকার লাত করিয়াছিলেন । ১৯৬০৪ থুষ্টাব্দে পিপ.লী-বন্দরে ইংরেজের 
ধাণিজ্য-কুষ্ী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালায় এ কুঠীই তাহাদের প্রথম কুী। বল! বাস্থল্য, 
পিপলীর কুী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বাঙ্গালার বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর বিশেষ 
কোনও সুবিধা সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু বিধাতা সহায় হইলে সুবিধা আপন1-আপনিই 
উপস্থিত হয় । ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সআাট সাজাহানের কন্ঠা। অগ্নিদগ্ধ হন ;২_হঠাৎ তাহার কাপড়ে 
আগুন লাগিয়া তিনি সঙ্ঘটাপর অবস্থায় পতিত হন। এই সময়ে স্ুরাট বন্দরে মিষ্টার 
গেব্রিয়েল বাউটন অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি “হোপওয়েল? নামক ঘর্ণবপোতের 
আরোহিগণের চিকিৎসক-রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্রাট-কন্ঠার চিকিৎসার জন্ত 
উজীর আসাদ খা! ইউরোপীয় চিকিৎসকের সাহায্য-গ্রহণে পরামর্শ দিলেন। ফলে ডাক্তার 
ধাউটনের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি পড়িল। সম্রাট সে সময়ে দাক্ষিণাত্যের শিবিরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। সুতরাং সুরাট হইতে ডাক্তার বাউটনকে লইয়া! গিয়া কন্ঠার চিকিৎসা 
করাইবার সুবিধা ঘটিল। ইংরেঞ্জের শুভগ্রহ ;__বাউটনের চিকিৎসায় অচিরে সআাট-নন্দিনী 
আরোগ্য লাভ কর্ধিলেন। বাউটন সম্রাটের প্রিয্রপাত্র হইয়। দীড়াইলেন। সম্রাট তখন 
বাউটনকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। বাঁউটন কি পুরস্কার চাহেন ?-বাদসাহ প্রশ্ন 
বাউটনের  করিলেন। বাউটন ইচ্ছা করিলে বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে 
হাতি  পারিতেন। নিজের জন্য সাহাধ্য-প্রার্থী হইলে, তাহার অনৃষ্ঠ ফিরিয়া 
গ্রীতি।  যাইত। কিন্তু বাউটন আপনার ন্ুখ-সম্পদের প্রতি আর! দকপাত 
করিলেন না। কিসে জন্মভূমির শ্রীন্দ্ধি সাধিত হয়, কিসে আপনার স্বজাতির উন্নতির পথ 
পরিষ্কৃত হয়, তিনি কেবল সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়। সম্রাটের নিকট পুরস্কার-প্রার্থা হইলেন। 
তিনি পুরস্কার চাহিলেন, “সম্রাট যেন বঙ্গদেশে তাহার স্বজাতির বাণিজ্যের পথ পরিষ্কার 
করিয়! দেন, _ইংরেজ যেন বিনা-গুক্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্য-প্রলারে ও বাণিজ্য-কুী প্রতিষ্ঠায় 
অধিকারী হন।” সেই প্রার্থনাই মঞ্চুর হইল। বাউটনেত প্রার্থনানরূপ সনন্দ সম্রাট প্রধান 
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করিলেন। * ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সআট্-প্রদতত সনন্দের বলে, বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া, বাউটন পিপ.লী বন্দরে উপনীত হন। সে সময় গর্ববিধ শুঞ্ক হইতে ইংরেজের 
বাণিজ্য-পোত যুক্তিলাত করিয়াছিল বটে; কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের চক্রান্তে 
তাহারা অন্যত্র কুষঠী-্থাপনে বা বাণিজ্য-বিস্তারে অধিকারী হন নাই। তবে, বলিয়াছি তো, 
অনৃষট সুপ্রসন্ত হইলে, সুযোগ আপনিই উপস্থিত হয়। এই সময় ঘটনাচক্রে সম্রাট-তনয় 
সুজা বঙ্গদেশের শাসন-কর্তৃত্ব লাত করেন। পূর্বব-পরিচয়-্থত্রে, সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে 
ডাক্তার বাউটন রাজমহলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেই সময়ে 
রাজ-অন্তঃপুরে কোনও মহিল! সঙ্কট গীড়ায় কাতর ছিলেন বাউটনের উপর 
তাহার চিকিৎসাঁভার ন্যন্ত হয়।: গুভাদৃষ্টক্রমে সে চিকিৎসায়ও বাউটন ফললাত 
কবেন। তাহাতে রাজমহলে বাউটনের প্রতিপত্তি বাড়িয়া! যায়। এই ঘটনার অব্যবহিত 
পরে, ১৬৪০ খৃষ্টাবে, ইংলগু হইতে একখানি বাণিজ্য-তরী এদেশে আগমন করে। 
মিষ্টার ব্রিজম্যান প্রমুখ কয়েক জন ইংরেজ সেই পোতে আগমন করিয়াছিলেন। 
বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাঁত করাই াহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিজম্যানকে 
সঙ্গে লইয়া, ভাক্তার বাউটন রাঁজমহলে যাঁন। সুজাঁর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। 
সুজ! এবার ইংরেজদিগকে বালেশ্বরে ও হুগলী-সহরে বাণিজ্য-কু'ী নির্মীণের অধিকার 
প্রনান করেন। এখন, পিপ.লী, বালেশ্বর ও হুগলী--এই তিন বন্দরে বাণিজ্য-কুঈ 
প্রাতিষ্ঠিত হয়। 1 ইহার পর, মীর ভূম্ল! যখন বাঙ্গালার মস্নদে রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত, 
তখন ইংরেজের সৃহিত ভাহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সোরা-বোঝাই ইংরেজের 
কয়েকখানি নৌকা তিনি আটক করেন! তাহাতে ইংরেজের পাটনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বিশেষ ক্ষতি হয়। মীর জুম্লাঁর এই ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া? ইংরেজেরা তাহার একখানি 
নৌক। আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মীর জুমূলা কুদ্ধ হইয়া ইংরেজ বণিকগণকে 
বিতাড়িত করিতে চেষ্টা পান। তখন, ক্ষমা-প্রার্থন! করিয়া, ইংরেজ বণিকগণ সাহার সহিত 
সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হন। এই ঘটনার অর্পদিন পূর্বে, ছুগনীর ফৌজদ্ার, ইংরেজ বণিকগণের 
নিকট হইতে বার্ধিক তিন সহজ মুদ্রা “পেশকুস? বা] শ্ুক্ক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মীর 
জুম্ল। (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ) সেই শুস্ক যথারীতি আদায়ের আদেশ দেন। ইহার পর, নান 
বিস-বিপতি অতিক্রম করিয়া, নবাব সায়েন্ত| খার শাসন-সময়ে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যের 
বিবিধ সুবিধা প্রাপ্ত হন । এ সময় বালেশ্বরে এবং হুগলীতে তাহাদের কুষ্টীর কাজ জোরে 
চলিতে থাকে ; অধিকন্ব পাটনা, কাশীমবাঁজার ও চাকা-সহরে ভীহাদের গ্রতিনিধিগণ 
অবস্থিতি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এ সময়ে একমাত্র সোবার বপ্তানিশপরিমীণ 
অনুধাবন করিলেই বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ধর স্ময়ে কোনও কোনও 
2 জি হজ বদ নে আব দিবিত আছে বলিয়া প্রা টি 
পেপাক্ আফিলে এই সনদের বিশ্রানভার বিষয় অবগত হওয়া ছায়।-_৯:০%/25 8890 ৫ 08787, 


5600101% &, 
+.:20246 7485 48৫০০7৫8, ড০, এছ, 


২২০ ভারতবর্ষ । 


ঘৎসরে হাঞজার টন (প্রায় আটাইশ হাজার মণ ) সোরা বাঙ্গালা-দেশ হইতে 
বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং দশ হাজার পাউও স্বর্ণমুদ্র! ( এখনকার হিসাবে পাউও »"পনের 
টাকা ) প্রতি বৎসর এদেশের সাণিজ্যে “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কে।ম্পানীর? ব্যয় হইত। গঙ্গানদী 
দিক্পা বাণিজ্য-পোত পরিচালনার বাঁধা-বিশ্বও এ সময় প্রায় সমস্তই দুর হইয়াছিল । ১৬৭২ 
ছুষ্টাবে সায়েন্তা খা শুক্ক-প্রদানে পর্য্যন্ত ইংরেজ বণিকগণকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। 
১৬৭৭-৭৮ থুষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ, সন্ত্রাট আওজজেবের অন্ুমত্যচসারে, বাঙালায় 
স্বায়ি-রূপে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। বঙ্গালার শাসনকর্তা পরিবর্ডনের সঙ্ষে 
সঙ্গে বাণিঙ্য-বিষয়ে তাহাদিগকে যে সকল অস্থবিধ। ভোগ করিতে হইত, সম্রাট-প্রদত্ত 
সনন্দের বলে, এই সময় সে অস্থুবিধা সমস্তই দুর হইয়াছিল। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
এজেন্ট, সত্্।টের স্বাক্ষরিত সনন্দ লইয়া, ৯৬৮০ থুষ্টাবের ৮ই জুলাই ছগলী নগরে প্রত্যাবৃক্ত 
হন। পরদিন ইংরেজ বণিকগণের আনন্দের অবধি ছিল না। এ দিন হুগলীর বন্দরে 
ইংরেজের অর্থবপোত হইতে এককালে তিন শত কামান-ধবনিতে সে আনন্ব বিদ্বেেষিত 
হুইয়াছিল। ইহার অব্যৰহিত পরেই ( ১৩৮১-৮২ থুষ্টাবে ) ইষ্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানী বঙ্গ- 
দেশের বাণিজ্যের তত্বাবধানের জন্য একজন গবর্ণর বা! তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। 
এক হিসাবে তিনিই বাঙ্গালার প্রথম গবর্থর। তাহার নাম-মিষ্টীর হেজেস্‌। মিষ্টার 
কোম্পানীর  'হেজেস্‌ পূর্বের ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর একজন “ডাইরেক্টর” ছিলেন ৯ 
প্রথম এই হইতেই তিনি বঙ্গদেশের বাণিজ্যের সর্ধবময় কর্তা হইয়া ঈাড়াই- 
খর্ণর। . লেন। হুগলীতে তাহার বাস-স্থান নির্দিষ্ট হইল। তাহার সম্মানের 

জন্য একজন শরীর-রক্ষক ইংরেজ-কর্চারী ও কুড়ি জন ইউরোপীয় সৈন্য মাদ্রাজের 
“ফোর্ট সেন্ট জর্জ” * কেল্লা হইতে হুগলীতে আসিয়। আশ্রয় লইল। বাঙ্গালা-দেশে *ইষ& 
 ইগ্ডিয়া কোম্পানীর” সৈনিক-বিভাগ স্থাপনের ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান । এই বাণিজ্য-সন্বই 
এদেশে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে) 1 ইহার পর ১৬৯৯-১৭০* খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর ছূর্গ নির্মিত হয়। ইংলগ্ডের তাৎকালিক অধিপতি 
চতুর্থ উইলিয়মের নাঁষের অনুসরণে সে ছুর্স “ফোর্ট উইলিয়ম? সংজ্ঞ। লাভ করে । গঙ্গার পূর্ব্ব- 
তীরে তিন মাইল দৈর্ঘ্য এক মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড--স্ুতাুটি, গোবিন্দপুর, কালিকোট। $ এই 
পল্জীত্রয়--ইতিপূর্ধে ইস্ট ই্ডয় কোম্পানী জমিদ্ারদিগের নিকট হইতে ফ্রক্-করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। ছুর্গসমদ্িত এ অংশ এই সময় হইতে কলিকাত। নামে পরিচিত হয় ? তার পর ক্রমে 





*. ১৬৩৭ খুনে ১লা মার্চ 'ইই ইতিয়া কোম্পানী মাজা " বুগী-শিশ্দাণের ( ভত্তত্য মৃপতিয় নিকট ) 
ঘনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৪২ খ্ুটাকে মাজ্জাজে “কেট সেন্ট ভর্তা কের প্রতিগ্রিত হয়। 

1 এসকল ধিবয়ের বিভৃত বিবরণ (7) 07715 [1009৬005029 7555 88091561115 
85: [705 0০৮87057553) 1515 1২০০০:৭৪ প্ন্ৃতি গ্রন্থে বিশেধভাবে বিবৃত আছে) 

$ কালীখাটের “কালী হাতার নামানুসারে গ্রামের'নাম 'কালীকোটা? কে উদ্চদিত হইয়াছিল! ভাহায়ই 
পত্রংশে কলিকাতা নামেন্ব উৎপন্ডি। এই কলিকাতা ন।মের উৎপন্থি বিষয়ে অন্ব এবার মত্বঙ আছে। ও 
সকল বিষদ্ধ হখাস্থানে বিবৃত হইছে 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২২১ 


এই কলিকাতা বৃটিশ-সাআ্ীজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে বৃটিশ-সাআাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বাণিজ্যের গতিও অতিনব-পন্থা পরিগ্রহ করে । 
বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ ও অধিকার-বিজ্তার । 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে ও ধর্প্রচার-উদ্দেশে বিতিন্ন-দেশে গতিবিধি-স্ত্রে বাঙ্গালী 
উপনিবেশ-স্থাপন ও অধিকার-বিস্তার প্রসূতির প্রমাণ-পরস্পরারও অসন্ভাৰ নাই। সিংহঙ্গে 
কত পুর্বে বাঙ্গালীর অধিকার বিস্তার হয়, যবদ্বীপে কত পূর্বে বাঙ্গালী 
481 প্রতিষ্ঠান্িত ছিলেন, সে আভাস পৃর্ধ্েই প্রদান করিয়াছি। সিংহলে 
বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ষেবেও চীনদেশে বাঙ্গালীর এভাব 
বিশ্বৃত হইয়! পড়িয়াছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশের গ্রন্থপত্র আলোড়ন করিয়। 
অধ্যাপক লাকুপেরি * দেখাইয়াছেন, _থৃষ্টজম্মের ছয় শত আশী বৎসর পূর্বে চীনে 
ভারতীয়গণের একটী উপনিবেশ ছিল । চীনাদ্িগের উচ্চারণে সেই উপনিবেশের নাম 
লঙ্'' বা তন্জরপ একট। অবয়ব পরিগ্রহ করিয়া আছে। সেই উপনিবেশ ম্বাধীন ছিল, সেই 
উপনিবেশ আপনাদের মুদ্রা পর্য্যস্ত চালাইয়াছিল। কিন্তু সেই উপুনিবেশ্রের প্রতিষ্ঠাতা 
কাহারা? কোন্‌ দেশের নামান্থসারে সেই উপনিবেশের নাম হইয়াছিল? আমর! 
বলি, বঙ্গদেশের বাঙ্গালিগণ কর্তৃক পঁ উপনিবেশ স্থাপিত হয়ঃ এবং ওপনিবেশিকগণের 
জন্মভূমির নামান্ুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছিল। চীনা-ভাষাক্স প্রায়ই 'ব'-কারের 
বিরুত উচ্চারণ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার রাজা চীনদিগের নিকট 'পাঙ্কোজের রাজা, 
বলিয়া! পরিচিত হন) কর্ণস্থবর্ণ পক-লো'-না-সু-ফা-লা-না? রূপ পরিগ্রহ করে) “যবন+-“শব্দ 
£এন্-ষো-লো।” দ্ধপে চীনা'দিগের উচ্চারণে উচ্চারিত হয়। এ সকল দেখিয়া, তাহাদের 
উচ্চ।বিত “লঙ্গ' ও “বঙ্গ' ঘে অভিন্ন, তাহাই বুঝিতে পার! যায়) বাঙ্গালার সহিতই চীনের 
গ্রথম স্ন্ধ পূর্ধব হইতেই প্রতিপন্ন হয়। “লঙ্গ' উপনিবেশ-_বাঙ্গালীরই বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ও উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার .প্রাচীন নিদর্শন । বাঙ্গালার নামে, বাঙ্গালার প্রধান 
প্রধান নগরের নামে, বাজাল!র প্রধান প্রধান রাজবংশের নামে, বাঙ্গালী কর্তৃক প্রতিষ্িত্ক 
বৈদেশিক উপনিবেশ-সমূহের নামকরণ হইয়াছিল, - এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়। 
যায়। কোচিন-চায়নায় “চম্প। নামে একটা স্থান দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের চম্পা-নগরের 
বণিকগণ কতৃকি সে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণই এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 11 মার্টাবান উপসাগরের উপকূলে, ৩** খৃষ্টাব্দে, বাঙ্কালার 
পশ্চিম-উপকূলস্থিত কতকগুলি বণিক গিয়া বসবাঁস করিয়াছিলেন । যে সকল স্থানে তাহার। 
বসতি করেন, তাহার একটীর নাম-_সন্ধপ্মনগর?। এই নগর পালি-ভাষা-তাষী বৌদ্ধগণ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শ্বতঃই উপলদ্ধি হয়। “রয়েল এসিয্বাটিক সোসাইটির র্পণাজে” 
একজন ইউরোপীয় ধর্দ প্রচারক বাঙ্গালীর এই উপনিবেশের বিষয় লিখিয়া। গিয্াছেন। $ 


লিঙ্গ-সাহ্রাজয প্রতিষ্ঠার মূলেও বাঙ্গালীরই প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। চ্ছতরাং ফলিজগণের 
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২২২ ভারতবর্ষ । 


প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ-সমূহ বাঙ্গালীর উপনিবেশ বলিয়াই অভিহিত কর! যাইতে পারে । 
ব্র্মদেশের পেগু-সহরে কলিঙ্গগণের উপনিবেশের বিষয় পৃর্ধ্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রক্ষ- 
দেশের ইতিহাসে মিঃ ফেরে * এতদঘ্বিষয় বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;-_-*পেঞড প্রস্ততি স্থানে 
প্রাচীন হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন-সমস্থিত যুদ্রা ও পদক আবিষ্কত হইয়াছে? সে মুদ্রাগুলি 
ভারতের ।' আমার বলি, কেবল ভারতের নহে, সেগুলি বাঙ্গালীর উপনিধেশের নিদর্শন 1 
মালাক্কা-ন্বীপপুঞ্জে এবং সিঙ্গাপুরে আজিও কলিক্গগণের নিদর্শন আছে। এখনও তত্রত্য 
কতকগুলি অধিবাসী “কলীং? সংজ্ঞায় অভিহিত হয়! তাহার! কলিঙ্গগণেরই শেষ স্থতি। 
বঙ্গদেশে যে সময় বৌদ্ধগণের উৎ্পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ 
ভারত-মহাপাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রহ্মদেশে গিয়া আশ্রয় লন। তাহাদের শ্বৃতি এখনও 
বিগ্ধমান আছে। তামিল-দেশের প্রাচীন গৌরবের যে নিদর্শন আছে, এবং অধুনা। 
ইউরোপীয়গণ পর্য্স্ত অনেকে যে তামিল-দেশের সভ্যতাকে ভারতের আদি-সভ্যতা বলিয়! 
প্রচার করিয়। থাকেন, বঙ্গদেশান্তর্গত তাতশ্রলিপ্তের প্রভাব সেখানে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া 
বুঝিতে পারি। চোল-রাঁজগণ বঙ্গদেশেই উত্তত হন। রাজামহেন্ত্রী নগরী সেই বংশেরই 
কোন ধুরদ্ধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । যবদীপে, বলিহ্বীপে, সুমাত্রায়, 
জাপানে-_বাঙ্গালীর উপনিবেশ-নিদর্শন এখনও একেবারে লোপ পাঁয় নাই। জাপানের 
€শিস্তো-ইজম” (31010060157 ) ধর, হিম্বুদিগের-বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ- 
ক্রিরার অন্থুসরণ ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। কা'লত্োতে পরিচয়-চিহ্ন প্রায় সকলই ভাসিয়। 
গিয়াছে ? নচেৎ, প্রাীন মহাদেশের ও নূতন মহাদেশের সর্বত্রই বাঙ্গালীর গতিবিধি ছিল। 
চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্যের বিষয়, বিভিন্ন জনপদে বঙ্গের ধর্ম গ্রচারক গণের 
গতিবিধি এবং বঙ্গদেশের অর্ণবপোত নৌবল প্রভৃতির বিষয় আলোচন1 করিলে, বাঙ্গালীর 
বাণিজা-খিনিময়  কৃতিত্ব-পরিচয় বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হই। প্রাচীনকালে চীন-দেশের 
অর্বধান বাণিজ্যে যে সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, তৎসমুদ্বায় ভারতেরই 
পরৃতি।  অর্ণবপোত। এ প্রসঙ্গের আলোচন! পূর্ধেই হইয়াছে। এখন আবার 
বলিতেছি,_সেই সকল পোতের অধিকাংশই বঙ্গদেশের পোত। বঙ্গের নামে যে উপনিবেশ 
প্রতিঠিত হইয়াছিল,চীনদিগের উচ্চারণের অন্ুসবণে যে উপনিবেশের “লঙ্গ' নাম স্ুচিত হইয়া 
থাকে, ইদানীত্তন কালে চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্বন্ধের সেই বোধ হয় প্রথম 
স্থচনী। যখন বাঙ্গাঁলী কতৃক সে উপনিবেশ প্রতিষ্টিত হয়, বাঙ্গালার নির্শিত অর্ণবপোতই 
প্রথম গতিবিধি করিয়াছিল বুঝ! যায়। বাঙজগানায় পোত-নিশ্বাণের প্রতিষ্ঠা--বছ দিন 
হইতে । এক সময্নে তুরস্কের স্থলতান বাঙ্গালা দেশ হইতেই পোত নিন্্াণ করিয়! ওয় 
সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কোথায় সুলতানের রাজধানী, আর কোথায় 
বাক্দালা দেশ ! তত দুরদেশ হইতে বাঙগালার পোত-নির্মাণের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়া- 
ছিল,_-ইহাতেই বঙ্গদেশের অর্পোত ও নৌবল প্রভৃতির আভাস পাওয়া যায়। 1 
ক ভিটা 4১১ টি ও 48286 ০2৫2, 
এই পরিচ্ছেধের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এরদ্িবরণ অ্ইথ্য। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২২৩ 


ঘাঞালার কত প্রকার জলান প্রস্তত হইত এবং কত দুরদেশে তৎসমুদ্ধায়ের গতিবিধি 
ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের কাব্য-গ্রন্থের মধ্যেও সে পরিচয় দেদীপ্যমান দেখিতে 
পাই। মনসা-মাহাত্ম্য-কীর্তন-প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে শ্রীমস্ত সদাগর, চাদ সদাগরঃ 
ধনপতি সঙ্দাগর প্রভৃতির বাণিজ্য-বিবরণ পরিবর্ণিত হইয়াছে। থুষীয় ব্রয়োদশ শতাব্দী 
হইতে বোড়শ শতাব্দীর মধ্যে প্রোক্ত কবিগণের বিগ্মীনতার বিষয় প্রতিপন্ন হইলেও, 
স্তাহাদের বর্ণিতব্য ঘটন। যে পুর্বববন্তিকালের, তাহা! স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। কবি নারায়ণদেব 
টাদ সদ্দাগরের সমৃদ্র-যাত্রীর ধিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নারায়ণদেব 
থৃত্টীযু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কবি বংশীদাস পদ্মাপুরাণ বিরচণ করেন। 
তাহাতেও সমুদ্র-যাত্রায় বাণিজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কেতকা-দাস ও ক্ষেমানল্দ 
বিরচিত “মমসার ভাসান' গ্রস্থেও চাদ সদাশরের নান! দেশে বাণিজ্যের বিষয় অবগত 
হই। কবিকম্ধণ চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলাদি দ্ূরদেশে 
বাণিজ্যের বিধয় বর্ণন। করিয়া গিয়াছেন। গুক্তি, মুক্তা, গজদস্ত, ঘোটক; হস্তী প্রভৃতির 
আমদানী রপ্তানি চলিত,_চণ্ডী-কাব্যে এ বর্ণনা! দ্রেখিতে পাই। সিংহলে বাণিজ্য 
করিতে গিয়। শ্রীমস্ত সদাগর কোন্‌ দ্রব্যের বিনিময়ে কোন্‌ দ্রব্য পাইবার অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবিক্কণে বাণিজ্য-বিনিময়-প্রসঙ্গে এইরূপ বিবৃত আছে ;+- 
“বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে । যা দিলে যা ব্দল হবে শুনহ কুতুহলে ॥ 
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ দিবে, নারিকেল বদলে শঙ্খ । 
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে, শু'ঠের বদলে টক ॥ 
। প্রবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে, পায়রার বদলে শুয়া। 
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে, বয়রায় বদলে গুয়া ॥ 


সিন্দুর বদলে, হিঙ্থুল দিবে, গুঞ্জার বদলে পলা। 
পাট শণ বদলে, ধবল চামর, কাঁচের বদলে নীলা ॥ 
লবণ বদলে, টসন্ধব দিবে সুফলার বদলে জীর]। 
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে, হরিতাল বদলে হীর! ॥ 
চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে, পাগের বদলে ঘড়।। 
শুকুতাঁর ধদলে, মুকুতা দিবে, ভেড়ার বদলে ঘোড়। ॥ 
চিনির বদলে, দান কপূর, আলতার বদলে লাটী। 
সগল্লাদ বদলে, পামরি দিবে, কম্বল বদলে পাটা ॥ 
হলুদ বদলে, গোরোচন। দিবে, কুরুতার বদলে সানা। 
সরিষার বদলে পার! দিবে, বাংতার বদলে সোনা ॥ 
মাস, মন্থুরী, ততুলঃ মধুরী, বরবটা বাটুলা চিনা । 
বদল শকটে তৈল ঘৃত ঘটে, বছুতর এনেছি কিন্ত ॥ 
গোধুম যব আর্্রক সর্ধপ, মুগ, তিল, মারুয়া ছোলা। 


কিনিয়া সদাগর এনেছে বছতরঃ লবণের পাতিয়া! গোলা ॥” 


২২৪ ভারতবর্ধ। 


কত পুরদেশে কতপ্রকার পণ্যের বিনিময়-বাণিজ্য চলিত, উদ্ধত অংশৈ তাহ বেশ বুবিতে 
পারা যায়। চীনদেশের সছিত ভারতের বাণিজ্য-ব্যপদেশে যে উপডোকন-প্রদান-প্রথার 
পরিচয় পাইয়াছি, শ্ীমস্তের বাণিজ্যে সেইরূপ “তেট” দান প্রথা! দেখিতে পাই। * 
ইহাতে বঙ্গদেশের বণিকগণ কর্তৃক চীনদেশে রাজদ্বষ্টির জন্য উপডঢৌকন-দানের প্রথা 
প্রবর্তিত হইয়াছিল অনুমান হয়। বাঙ্গালীর উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার ও উপডৌকন-দান- 
প্রথার প্রন্ভাবেই চীনের সহিত এ দেশের বাণিজ্য-সঘন্ধ দৃঢ় হইয়া আপিয়াছিল। সে 
ময় পুথিবীর যে সকল বিতিন্ন জাতির সহি বাঙ্জালার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, কবিকক্কণে 
তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তারতবর্ধের কোন্‌ কোন্‌ অংশে বার্গালী বাণিজ্য করিতে 
যাইত, তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাই । পুর্বব উপকূলের প্রায় সমস্ত বন্দর এবং সিংহল 
অতিক্রম করিয়া পশ্চিম উপকূলে গুজরাট-দেশে বাঙ্গালীর অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, 
_চশ্তী-কাবো সে বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। কত প্রকার হুদৃশ্ট ও দ্রুতগতিবিশিষ্ট পোত' এদেশে 
প্রচলিত ছিল, বিজয় পু প্রণীত 'মনসামঙ্গলে' তাহার একটু বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা 

«প্রথম তুলিল ডিঙ্গ! নাম মধুকর। শুধাই স্ুবর্ণে ভার বসিবার ঘর। 

আর ডিগ্গ। তুলিলেক নাম দুর্গাবর ॥ তবে তোলে ডিঙ্গাখানি নাম গয়ারেখি। 

দ্িপ্রহবের পথে যার মাথা কাঠ দেখি ॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচুড়। 

আসি গজপাণি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কুল ॥ তবে ডিঙগাখান তোলে নাম সিংহমুখী ৷ 

শুর্য্যের সমান রূপ করে ঝিকিমিকি । আর ভিঙ্ক! তুলিলেক নাম চন্দ্রপান । 

তাথে তর! দিলে কুলে হয় থান ॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম ছোটমুখী । 

তাহে চালু তর] চাহে হাজার এক পুী ॥ সম ধুনা দিয়া তবে গাইল সাত নায়। 

তড়িৎ গমনে ডিঙ্গ। সাজিয়1 চালায় ॥ সাতখানি ভিঙ্গ1 ভাসে ভ্রমরার জলে । 

গৌজে বাধি রাখে ভিঙ্গা লোহার শিকলে ॥ তাঁর পিছে চলে ভিঙ্গ। নাম চন্দ্রপাট | 

যাহার উপরে চাদ মিলাইছে হাট ॥” 

বিজয় গুণ চারি শত বৎসরেরও অধিক পৃর্ধেব বিগ্ধমান ছিলেন । তিনি যে সকল অর্ণবপেতের 
নাম করিয়াছেন, সেই সকল অর্ণবপোতের বিবরণ অন্যান্ত প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থেও দৃষ্ট 
হয়। “মধুকর? নামক তিনি যে প্রথম পোতের উল্লেখ করিয়াছেন, কবিকন্ধণে ধনপতি 
সাগরের সিংহল-যাত্রার কালে সেই “মধুকর' নামধেয় অর্থবপোতের পরিচয় পাই । তাহার 
ছয়খানি তরী ঝড়-বঞ্চাবাতে জলমগ্র হইলে, এক “মধুকর' পোত অব্যাহত ছিল। যথ1 7-... 

“হংস-ডিম্ব হেন ডিল! মধুকর ভাসে । ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে। 

ঘুরণীয়। ঝড়ে ডিঙ্গ। ঘন দেয় পাক। পাকে ফিরে ভিঙ্গ যেন কুস্তারের চাক ॥ 

সবেমাজ্ঞজ রহিল একলা মধুকর। গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর ॥” 

মনসার তাসান, পগ্সাপুরাণ আর আর যে ষে কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
রচনায়ও “মধুকর”, “মহাজ্ঞান? প্রসৃতি অর্ণবপোতের বর্ন আছে। কিবা! পশ্টি- 
বঙ্গের কবিগণের কিবা পূর্বববঙ্গের কবিগণের সকলেরই বর্ণনায় পমুদ্র-যাার উপযোগী 





পাপী পপ পপ পান 
ক যথা, সী হইতে আইল সাধু লাম তরিন্বপতি । নানাজব্য ভেট দিগ্ন! কিল প্রণতি |" ইত্যাদি । 


প্রাচীন খঙ্ষের গৌরব-বিভব। ২২৫ 


'ভয়বী সমূহের পরিচয় পাই। কেবল বাণিজ্য-তবী বলিয়া নহে $-_বাঙ্গালাঘ় জলঘুত্্ধর 
উপযোগী তরণী-সমৃহ সর্ধব্ধ প্রপ্তত হইত এবং কি শ্বদেশে কি বিদেশে বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে 
অতি-বড় পতাক্রাস্ত শক্ররও সপ্দুখীন হইতে সমর্থ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সকল 
অর্ণবপোতের এখন আর কোনই অস্তিত্ব খু'জিয়! পাওয়া যায় না। 
বিবিধ কৃতিত্ু-পরিচয়্ 1 
প্রাচীন বাঙ্জালার কৃতিত্বের পরিচয় কোন্‌ বিভাগে না দেখিতে পাই 1 সমুন্নত গুসতট 
সমাজের ম্পর্ধার সামগ্রী ঘাহ1 কিছু, প্রাচীন বাঞঙ্গালায় তাহার সকলই বিদ্যমান ছিল। 
ছুঃখের বিষয়, বর্তমান-কাল-প্রচলিত বাজালার ইতিহাসে সে পরিচগ্জ 
ত্য সমাকসের অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না)_সে সংবাদ পাইবার জন্ত, অন্ত দেশের 
অতীত ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। বাঙ্গালার শিল্প--বাজালার 
স্থাপত্য কি ভাবে বিভিন্ন-দেশে প্রচারিত হয়, সে আভাস পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। 
অধিক অনুসন্ধানের আবহ্টক নাই ;+-এক সিংহল-্বীপের প্রাচীন ইতিহাস আলোড়ন 
করিলেই বিভিন্-বিভাগে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার পরিচয প্রাপ্ত হই। বাঙ্গালীর সিংহল-দ্বীপ 
অধিকার হইতেই সিংহল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবীন আলোকে আলোকিত হয়। সিংহল- 
বাসীর প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের মূলে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত। একটী প্রধান 
দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিতেছি । অনেকের বিশ্বীস দাতব্য-চিকিৎপালয়াদি প্রবর্তনার মুল-_ 
পাশ্চাত্য-জাতি । অথচ, পাশ্চাত্য-প্রভাবের বছ পুর্বে সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিংহলের ইতিহাসে দেখিতে পাই, খুষ্ট-পুর্বব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে * 
'স্বাজা পাও্কতয়” সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় ( হাসপাতাল ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
ইহার পর. সিংহল-রাজ “তিশা” সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালক্ন প্রভৃতি স্থাপন করেন। 
২৯৭-২৫৬ পূর্বব-থৃ্টাব্দে রাজা “তিশার”? বিদ্ধমানতা প্রতিপন্ন হয়। 
ঠা ইহার পর, রাজ। “ছু'ধ-গামানী আঠারটী তিন্ন ভিন্ন নগরে দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি তাহার ব্যয়াদি নির্বাহ কবিয়া- 
ছিলেন। সেই চিকিৎসালয়-সমূহে রোগীদিগের বাস-স্থান, আহাধ্য-দ্রব্য এবং ওধধাদি 
প্রদান করা হইত। অভিজ্ঞ ভিষকগণ সেই সকল চিকিৎসালয়ের তত্বাবধানে নিযুক্ত 
ছিলেন। রাজ! ছথ-গামানী ১৬১-১৩৭ পূর্বব-থৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। রাজ! “লাজ্জিভিক্ো" 
( ১৯৯-১০৯ পূর্বব-ুষ্টাবে ), রাজা “বাসব? (৬৬ খৃষ্টাব্দে ) প্রভৃতির রাজত্বকালেও উষধাদি 
বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। ব্যাজ “বুদ্ধদাস? ৩৪১ তৃষ্টাব্দ হইতে ৩৬৩ থুষ্টান্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করেন। তাহার সময়ে সিংহলে প্রায় সমস্ত গ্রামে দাতব্য-চিফিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল । 
উত্ত বৃদ্ধপ্াসের দ্বিতীয় পুত রাজ! “উপাতিন্য? নানা-শ্রেণীর চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। 
অন্ধের জন্ত, খঞ্জের জন্ট, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য, তিনি ভিন্ন ভিয্ন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । ৩৬৮ হইতে ৪১৯ থৃষ্টাব ভাহার রাজত্ব-কাল। রাজ “মহানাম? (৪১০ 
* টটার্দারের মতে ৪৩৭ হইতে ৩৬৭ পূর্ধ-খব্ঠাকে এবং খুলার়ের মতে ৩৬৭ হইতে ৩০৭ পূর্ব বে বাজ 
পাডুফাক্চয় বিদ্চমান ছিলেন। 
৪র্থ1২৯ 


২২৬ ভারতবর্ষ । 


গুষ্টা্ ), রাজা 'ধাতুসেন+ (৪৪৯ ধুষ্টান্দ ),রাজ। “উদনাম? ( খৃ্টায় সগুষ শতীধীতে ) 
প্রভৃতিও দাতব্য-চিকিৎসালয়াি প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যশত্ী হন। রাজ! 'দাঞ্স,লা+ 
€দ্বিতীয়) পিসল-নিশ্দিত প্রীসাদের এবং অনুকদ্ধপুরের "দাগোবা? প্রসৃতির সংস্কা় 
জন্য প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন $ কিন্ত তাহার সর্বাপেক্ষা! গ্রসিদ্ধি--হাসপাতাপ-স্থাপনে 
এবং সিংহলেক্ তাৎকালিক রাজধানী 'পোল্লোনারোয়া” নগরে তৈবজ]-বিদ্যালক ( মেডিকেল 
লেজ ) প্রতিষ্ঠায় । রাজ! দ্বিতীয় “গুলা”, টার্ণাঝের মতে ৭৯৫ থুষ্টীবে এবং পার্কারের 
মতে ০৭৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিস্তমান ছিলেন৷ * রাজা তৃতীয় “দাপ্প,লা+ ৮২৭ থৃষ্টাব হইতে ৮৪৩ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। তিনি “পুলাপ্তি” এবং “পাঞুভতিষ্ন” নগরে দাতধ্য-চিকিৎসালয় 
গ্রৃতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । অন্ধথগ্রগণের জন্য ততৎ্কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। রাজা “শীলমেঘ সেন? ( ৮৪৬-৮৬৬ খুষ্টাব্ব ), 'রাজ। সেন? ( দ্বিতীয়), *ফস্তপ? 
(চতুর্থ), “কশ্তপ' (পঞ্চম ), “রাজ! মাহিম্দ' ( চতুর্থ), ভ্রিসজ্ঘ' প্রভৃতিও সিংহলে 
দাতব্য-চিকিংসালয়াদি স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠাপ্বিত হুন। বাজ *চতুর্থ মাহিন্দ ( ৯৭৫- 
৯৯১ থুষ্টাব্দে ) দরিদ্রগণকে ভিক্ষাদদানের ও আশ্রক়্দানের জন্ত এবং রোগীদিগের ওষধ ও 
শয্যা প্রভৃতির সুব্যবস্থায় যশশ্বী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রত্যেকেরই কার্ধ্যে কিছু-ন1-কিছু 
অতিনবত্তের পরিচয় ছিল। পূর্েবক্ত নৃপতিগণের পর রাঁজ। পবাক্রমবাই ( ১৯৬৪-১১৯৭ 
খৃষ্টাব্দে) রোগীর চিকিৎসাদির যে সকল সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা চিরম্মরপীয় হইয়া 
আছে। রোগিগণের অবস্থিতির জন্য তিনি বিশাল অট্টালিকা নিশ্দাণ করাইয়া দেন। 
সেই অক্টালিকায় শত শত রোগী সর্ধবদা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিত। প্রত্যেক রোগীর 
গুশ্রাধার জন্য পরিচাবধক ও পরিচাবিকার ব্যবস্থা ছিল। রাজ। পরাক্রমবাছ বিভিন্ন 
স্থানে ভাগ্ডার-সকল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল ভাগ্ারে খা্য-শস্ত প্রভৃতি সংগ্রহ 
থাকিত এবং বধের উপযোগী ভ্রবা-সমূহ সংরক্ষিত হইত্ত। বিজ্ঞ ও বহুদর্শা চিকিৎসক- 
গণের প্রতিপালনের জন্য তাহার সুব্যবস্থা ছিল। রোগের কারণ-নির্ণয়ে-পারদর্শী নিদান- 
তত্ববিৎ ভিধকগণ তাহার রাজধানীতে সমার্ৃত ছিলেন। যে রোগীর চিকিৎসায় 
খেরূুপ যত্ব প্রয়োঞ্জন, চিকিৎসকগণের প্রত্তি তিনি সেইরূপ তত্বাবধানের তারার্পণ 
ফরিয়াছিলেন। রাজ পরাক্রমবাছর পরবর্ভী সিংহলের অধিপতিগণের কৃতিত্ব-কাহিনী 
উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র। সে সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-প্রভাবের কল্পনা মনে স্থান 
পাইলেও পাইতে পারে ; কিন্তু রাজা পা্জুকাভয় হইতে রাজা পরাক্রমবাছ পর্য্যস্ত থে 
সকল হৃপতির কৃতিত্ব-কাহিনী উল্লেখ কর] গেল, তাহাদের কাহারও উপর পাশ্চাত্য- 
প্রতাব পতিত হইয়াছিল বলিয়। কোনক্রমেই সিদ্ধাস্ত কর যায় না। সুতরাং দাতবা- 
চিকিৎসালয়াছির প্রতিষ্ঠায় সিংহলে পাশ্চাত্য-প্রভাৰ কখনও বিস্তৃত হয় নাই ঘল! 
যাইতে পান্পে। এখন কেহ হয় তো জিজ্ঞাস! করিতে পারেন,--“তাহ। না হয় নাই হইল ? 
কিন্তু বাঙ্গালীর-ক্রুতিত্বের কথা এখানে কি করিয়া আসিতে পায়ে? আমগনা বলি।“বঙ্গ- 
দেশই সিংহলের সকল সমনুষ্ঠানের মৃলীভূত।" পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সন্ধ-সংশ্রবের 
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বহুপুর্ষে এই বৃঙ্গদেশে হাসপাতাল বা! দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্/বস্থা ছিল। কেবৰ 
মনুষ্তের জন্য চিকিৎগালয় নহে 7--পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও এদেশে চিকিৎসালয়াদির 
ভ্ীসপাভাল. বিগ্ভমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈন-পরিব্রাক ফা-হিয়ান যখন 
প্রতিষ্ঠায়  ভারতব্ষে আগমন করেন? তিনি মগধে এবং বঙগদেশে দাতব্য-চিকিৎস!- 
খদ্দের প্রভাথ। জয়াদি দর্শন করিয়াছিলেন | দরিদ্রের জন্য, পিতৃমাতৃহ্থীন বালকের জন্য, 
খঞ্জের জন্য এবং সর্বপ্রকার পীড়িত ব্যক্তির জন্য তখন বাসস্থান, উধধ ও পথ্য দিবার 
ব্যবস্থা ছিল ।* দাতব্য-চিকিৎস প্রভৃতির শেখ-স্বতিচিহ-_বৃটাশ-রাজত্ব-্রতিষ্ঠার পূর্বে 
এদেশের হিন্দু-ন্বপতিগণের্ মধ্যে সেদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিশেষ বিশেষ স্থানে 
ঘ্বাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াও তাহারা নিরস্ত হন নাই; পরস্ত যে প্রদেশে যে 
গ্রামে যখনই কোনরূপ ব্যাধির উপদ্রব আরস্ভ হইয়াছে, চিকিৎসক; ওবধ ও পথ্য প্রেরণ 
করিয়া সেই সকল স্থানে ট্টাহার। স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । অধিক দিনের কথ! 
নহে ; অনেকের পরিদৃষ্ট ঘটন1-__অর্ধবঙ্েশ্বরী মহাঁরাণী ভবানী তাহার প্রজ্ঞাবর্গের সচিকিৎ- 
সার জন্প অনেক সময় এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । মহারানী ভবানীর ইতিবৃত্ত 
অনুসন্ধানে প্রাচীন কাগজপত্রে এ সকল ব্যবস্থার পবিচয় পাওয়! গিয়াছে । এ প্রসঙ্গ 
আধুনিক বলিয়া অনেকের নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে; স্থতরাং পূর্ববর্তিকালের প্রামমশ্য 
ঘটনা কি আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখ| যাউক। রাজ্চক্রবর্তী অশোক খুষ্ট-পূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দীতে ভারতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে দেশ অধিকার 
করেন, যখন যেদেশে তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উভভীন হয়, তত্তৎদেশে তিনি কতিপয় ঘোষণা- 
রান প্রচার করেম। তাহার সে সকল ঘোষণী-বাণী_-কতক বা পর্বতগাত্রে, কতক বা 
স্তস্তগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। অধুনা অশোকের ঘোবণাঁবাণী-জ্ঞাপক যে সকল খোদিত 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পর্ধ্বত-গাত্রে খোদিত চৌদ্দটী এবং স্তক্গাত্রে খোদিত 
আটটী ঘোষণাবানী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত চৌদ্দটী ঘোষণাবাধীর 
ধা অন্তর্গত পাঁচটা প্রায় একই আদর্শমূলক । সেই পাচটা ঘোষণা-বাঈ 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়লিখিত স্থান-সমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
একটী ঘোষণাবানী আবিষ্কৃত হয়--“কাপুর-দ1-গিরি' সন্নিকটে । সিদ্ছু-তীরস্থিত আটক- 
সহরের উত্তর-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল দুরে সীমাস্ত-প্রদেশে এ গিরিগুহা অবস্থিত। দ্বিতীয় 
খ্বোষণা। প্রচারের স্থান--খাল্সির সন্নিকট | হিমালয় পর্বতের উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে যেখানে 
যযুনা-নর্্ী বিনির্গত হইয়াছে, সেই অংশ. অধুন! খাল্সি নামে পরিচিত। খাল্সির যে অংশে 
কাশোকের খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুসোরী হইতে সেই স্থান পনের মাইল পশ্চিষে 
ববস্থিক্য | যমুনার সহিত যেখানে “ন্‌ নদীর মিলন ঘটিয়াছে, তাহার কিছু উপরে ( উত্তরে ) 
ধ্যাস ও হরিপুর নামক ক্ষ গীবয়ের মধ্যস্থলে এই ঘোষণ1-বাদী আবি্ত হয়। এই, যোগ 
খাদী- আলোচ্য প্রলঙ্গের বিষদীতূত। এই ছোবণাবাশীতে এছেশে হাসপাভাল পরস্থস্ির 
বিষ্ঠমানতা। দি শেষর়পেই হধ্গম হত়। এতক্তিট। অপর দে তিনটী খোছিত লিপিয় বিগ 
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উক্ত হইল, ভাহার একটী গুজরাট দেশে--গির্ণার'-পর্ধবতে | ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ সোমনাখ- 
অন্দিয়ের প্রায় চল্লিশ মাহল উত্তরে উহ] অবস্থিত । চতুর্থ ঘোদণাধানী-উড়িস্তার “ধাউলি" 
নামক স্থানে। কটক-সহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণে উহা অবস্থিত । পঞ্চম লিপি চিল্কা- 
হুদ্দের সন্িকটে 'জৌগর” নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়। ই্রস্থান-_বর্তমান গাঞ্জাম-সহয়ের 
উত্তর-পশ্চিমে আঠার যাইল দুরে অবস্থিত। পর্ধবত-গাব্রাক্কিত চতুর্দশ খোষণাবানীর যধ্যে 
পৃথ্বোজ্ত পাঁচটী বিভিন্ন প্রদেশে বিতিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রাজচক্রবর্তী অশোকের আধিপত্য 
ঘোবণ! করিতেছে । উহার মধ্যে খাসির দ্বিতীয় ঘোবণাপত্রে ফি কি বিষয় লিখিত 
আছে, অন্ধাবন করিয়! দেখুন ; তাহাতে এদেশের দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির প্রভাব কত 
দর পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিবেন । সেই ঘোবণী-বানীর মন্ত্র “রাজ! পিয়দসী, 
দেবগণের প্রিয় ) চোল, পাণ্য প্রভৃতি সীমাস্ত জাতির, সত্যপুক্রের ও কেক্রলপুত্রের দেশের; 
তান্বপন্রি গ্রস্বতি রাজ্যের এবং গ্রীক-রাজ স্ব্যান্টিওকস্‌ শাসিত জনপদের-_-সকলেরই, প্রি 
খাত্স। দ্েবগণের এবং সর্বাজনের প্রিয়পান্ত্র পিয়দরসী, আপন রাজ্যের সর্বত্র এবং পূর্ধেহাত্র 
মনুস্তের ও. রাজ্যসমূহে দ্বিবিধ তেষজ সরবরাহ করেনঃ তিনি যেমন নন্ুস্ত- 
পর্থাদির দিগের জন্য বধ বিতরণ করেন, পশ্বাদির জন্যও সেইরূপ ওষধ বিতর 
চিকিৎসাস্যাবহ!। করেন। মহ্ুুষ্কের কিন্বা পশ্বাদির ভৈষজ্যোপযোগী কোনও ব্ৃক্ষ-লত 
প্রভৃতির কোথাও অভাব থাকিলে, তিনি সেই সেই স্থানে তাহা প্রেরণ করেন ও রোপণের 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। কোথাও কোনও ফলমূলের অভাব ঘটিলে, তাহাও তিনি সেই স্থানে 
প্রেরধ করেন ও উৎপন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি মঙ্ুষ্তের ও পশ্থাদির 
জন্ত রাজপথে যধে) মধ্যে কুপ খনন করাইয়া! দিয়াছেন।” ইত্যাদি । খাল্সির খোদিত 
লিপির ইহাই স্কুল মন্দ । বুবিয়া দেখুন,--এই ঘোষণাবানীতে কোন্‌ তত্ব অবগত হই? 
তাহার গঁধধ-বিতরণ-প্রথা কেবল আপনার রাজ্য-মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; পরন্ত তিনি 
পারিপার্থিক বাঞ্ধন্বর্গের রাজ্য-মধ্যেও ওবধাদি বিতরণ করিয়া! সকলেরই প্রিয়পাক্র 
হইয়্াছিলেন। এই খুঁষধ-বিতরণ-উপলক্ষে দ্রাতব্য-চিকিৎসালয় ( হাসগাতাঙ্গ ) প্রতিষ্ঠার 
বিষয়ই উপলদ্ধি হয়। কেবল মন্ুয্যের জন্য নহে )-_পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও হাসপাতাল, 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,-_ঘোষণাবাণীতে প্রতিপন্ন হইতেছে । * ইউরোপে ধুষ্ট-জম্মের 
৮ খাব্সির খোদিত লিপির পাঠোদ্ধ।র ও অনুবাদ-পক্ষে পাশ্চাত্য পত্ডিতঙগণ অপেষ আযাব স্বীকার 
করিয়াছেন। জেখস্‌ ভিল্সেক প্রথমে এবরাপ অনুবাদ কক্ষেন। ( ৫৩ এত 9 28 ৩০১০ 
445০5 ২০০৪, তএ. গম, ৮১8) তাহার পর কলস, বার, লাগিল, কাপ, সেনা তবিবরে 
মস্তিক আলোড়ন করিত! সংস্কৃত পাঠ প্রকাশ করিগ্গাছিটগন । উহাদের মধো সেন্যরটের জন্ুযাদই এ 
সয়ে প্রাধাধা বলিস! গৃহীত হইরাছিল। €দ আস্থীধাদে র কির ংশ-- 7 55459) উজ] ০৪ 
19 9০৫৪, 7১৪৮48060 055076885 ০৫ 0০ 5০095 র980805355 উতা গা) চাস ঢাদে ৫055 বিজ 
৪০8০৪১০০ উপরে, খোধগাধানীর থে খঙগাডুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, হালা, বংহঝা, তাহা লেবাটের অনুগায়গে 
বিথিচ। কি উর? আর্ধাংপরি, সঙ্থদ্ধে বিতর্ক আছ।। কে হাজাব,--পানিকাবার থে শব ফ্যান, 
হই ছিগ। ভাহবতে কেক ভার ভিডিধের [বিযন উপপধি হয় , দাতষ্য চিকিৎসায় দ। হাসপাতাল প্রভৃতির ভান 
জায়ারে অংসিতে খা হী কিছ গধ্যাপক ধুলার এসং ভিন্সেবী দির এ দধবে গরিশেষে বাহ] দি 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২২৯ 


পরবর্তিকালে পণ্ডম শত্ান্দীতে প্রথম হাসপাতাল প্রতিঠিত হস? ফ্রান্সের রাজধানী 
পারী-নগরে 'েষন ডিউ' নামক হাসপাতালই ইউরোপের প্রথম হাসপাতাল বলিয়া 
পরিচিত । * কুতরাং পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইবার কত পূর্বে ভারতবর্ধে যে ধাতিব্য- 
চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও পুর্যের ইতিছাস 
অনুসন্ধান করিলে আমর] বুঝিতে পারি, অশোকই যে এদেশে দাতব্য-চিকিৎসালয়াছির 
প্রবর্তক ছিলেন, তাহা। নহে ; অশোকের পূর্বপুরুষ চন্ত্রগুপ্ডের সময়ে ভারতবর্ষে দাতব্য- 
চিকিৎসালয়াদির অসন্তাব ছিল ন।। চাণক্য-প্রণীত “অর্থশাস্ত্রে সে প্রমাণ দেদীপ্যমান 
বহিয়াছে। প্রতি সুরক্ষিত নগরে দাতব্য চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

নগরপ্রতিঠার নগরের কোন্‌ স্থানে কোন্‌ শ্রেণীর লোক বাস করিত, নগরের কোন্‌ 
পল্লীতে কোন্‌ শ্রেণীর কার্যালয়াদি স্থান পাইয়াছিল;__অর্থশাঙ্্রে ছুর্গ- 

নিবেশ-গ্রস্ তাহা। বিশদভাবে বিরত রহিয়্াছে। প্রাটীন-কালে নগর-সমূহ কি পদ্ধতিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইত, নগর-সমূহে কেমন সুশৃঙ্খলায় জনসমাবেশ সঙ্গিবিষ্ট থাকিত, তাহাতে বেশ 
বুঝিতে পার! বায় । নগরে মধ্যস্থলে রাজকীয় বিভিন্ন-শ্রেণীর প্রাসাদ-সমূহ শোতমান ছিল । 
“নগরের বিভিন্ন কোণে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পিগণের বিভিন্ন সমাজ বাস করিত । উত্তরের 
দিকে, বিভিন্ন অংশে, কোথাও কর্দকারগণ, কোথাও হুত্রধরগগ। কোথাও জন্ুরিগখ+ 
কোথাও ব৷ ব্রাহ্মণগণ বসতি করিতেন। নগরের পশ্চিমাংশে--পশমী হুত্রের কার্পাস- 
জের, দর্ার, চামড়ার, যুদ্ধ-সঙ্জার; অন্ত্র-শস্ত্রেরঃ দস্তানা প্রভৃতির ব্যবসায়ী শিল্পিগণ এবং 
শৃর্রগণ বাদ,করিত। নগরের দক্ষিণাংশ-_নগরাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, শিল্পশালাধ্যক্ষ এবং 
£সন্তাধ্যক্ষ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল ; মদ্ধমাংস ও অন্ন-ব্যবসায়িগণ; গণিকাগণ, গায়কগণ, 
এবং বৈশ্তঞ্জাতীয় জনগণ ত্র অংশেই বসবাস করিতেন । নগরের পুর্ববাংশ-_গন্ধদ্রব্যের, 
পোষাকের, শঙ্ষের, তরল পদার্থের ব্যবসায়িগণের বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল; এ অংশে 
সুদক্ষ শিল্পিগণ এবং ক্ষত্রিয় -জাতীয় জনগণ বাস করিতেন। ধনাগার, হিসাব-নিকাশের 








করিয়াছেন, তাহাই এখন সর্ধ্বাদিসম্মত। অধ্যাপক বুলারের অগ্ববাদের কিরদংশ।--“ 10816 11984391” 
৩1০৪৭ ০% 08 (০৫5, 101078060৬০ 151505 08 110901515 ০07 009016515 রা হাত ৮৫ 
88০57515 চিনা আ7/1915-- 64020747855 185695 ০, [1500০ 44976108550 52 ও 
00751900001 [২০০ চ.41০৮ 11.) ভিন্সে্ট ন্মিখ এ বিষয়ে বিশদতাবে আলোচন। করিরা লিখিয়াছেন, 
শপ আজত আজঞ্ভাচজাঃতে দ০910 10791005055 01951519296 210510815 2010.52189005 
আহ গতভোটিঘতাঠা 55085075 55 সত] ও টামত 5৬০9৮ ০06 20825505 এম চৈ ও) ৩৫ 
30885 2070. 9155110. 05৩, 1000 9019০ 0 006 08155580017 00950855185 ঈচ যো টি 
কায 54038918021) 0৩055৩ ও ৩116৭512960 705281 ৮701৮৫৮5 ও ওএগিসেট ০6 পর ৪7৫ 
018 0550595873 ০৩1 ট9৩ ৩1245518657 65000 01015 8977601 ভোগা € 2এজজগত জানত 
গুলেতওতে ) ১৩ সোতলিনচ16 88:20070151760006 911 1৮ 1053555 মজা ৮2 ৮5 1065 
জান্এতকাত তির 06 ৮৩০৫ 01 0519 ১৫ চি 0১৩ 4 ০6:90 পপ 
বসল এজঠারাজকাকিং 59০55 দে উডাদি4৪, 

, কাটি নাজ নল) 12 ভাত চিত উল (৩৫ সিহাক 5 হও, ৯০ তি 
চা গুলা (0510 হভখসনড ক াবরক্পডি এ্ক0 এঠ এরগাংজ। ইউ 
৪৪887 ও ঘন অধুবা প্রচারিত হইভেছে ; কিন্ত পূর্বের মত (ডিলেট তিখেরই ) দশম শড়ার্বাে ইতেগে 
পত্র হসপাতান প্রডিজিত হজ 


২৩৫ ভারতবর্ষ । 


কার্য্যালয় এবং বিভিন্ন শিল্পালঘ় নগরের দক্ষিণাংশে; পুর্ধব-দিকে। প্রতিষ্টিত ছিল। নগরের 
উত্তরের দিকে, পশ্চিমাংশে, দোকান-সমূহ এবং দাতব্য-চিকিৎসালয় ( হাসপাতাল ) 
দুষ্ট হইত।* এইরূপ নগরের অন্ঠান্ত অংশেও কোথায় কাহার স্থান নির্দিষ্ট ছিল, 
অর্থশান্ত্রে (দ্বিতীয় খণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায়ে ) তাহ পুঙাকুপুঙ্খ বিবৃত আছে। দেশ কতদুর 
কুসভ্য ও সমুন্নত হইলে নগর-নির্তাণের এববিধ শৃঙ্খল! সাধিত হয়, তাহা সহজেই হুদয়জম 
হইতে পারে। খুষ্ট-পূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজচক্রবর্তা চন্ত্রপ্তপ্ডের বি্যঘানজ" 
প্রতিপন্ন হয় । সম্রাট চন্দ্রগুপ্ধ এবং তাহার মন্ত্রী চাণক্য উতয়েই ব্রাক্ষণ্যধর্ম্নের ৃ 
ছিলেন। স্থতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধ-প্রতাবের পূর্বে দেশে ব্রান্গণ্যধর্্ের 
নুপ্রতিষ্ঠার দিনে, সুসভ্য-সমাজের অঙ্গীভূত দ্াতব্য-চিকিৎসালয়াদির অস্তিত্ব এদেশে ছিল। 
এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,_“মগধে চন্দ্রগুপ্তের চাণক্যের অভ্যুব্য়-সময়ে দাতব্য-চিকিৎসা- 
লয়্াদির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় বটে ? কিন্তু তাহাতে বঙ্গদেশের প্রাধান্য কি প্রকারে বুঝা! 
যায়? এ প্রশ্নের উত্তর- বঙ্গ বিহার উড়িস্। চিরদিন এক-স্থত্রে সংগ্রথিত 
লজ ছিল। বঙ্গের নৃপতি মগধাধি দেশের নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইতেন, 
আবার মগধের নৃপতি বঙ্গের নৃপতি বলিয়! পরিচিত ছিলেন। অনেক 
সময়ই এইরূপ পরিচন্ প্রাপ্ত হইয়া! থাকি। যিনি যখন একছত্র প্রভাব বিস্তারে সমর্থ 
হইতেন। তাহাকে তখন প্রদ্রেশ-বিশেষের বা নগর-বিশেষের নৃপতি বলিয়া কখনই 
পরিচিত করা হইত না। সে হিসাবে, চন্দ্রপ্তপ্ত, অশোক প্রত্ৃতিকে বঙ্গাধিপতি 
বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারি। মগধের সহিত বঙ্গের চিরদিনই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল। 
অপিচ, বঙগদেশে চন্ত্রগুণ্ের আবাস-ভবন ছিল বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই 
ধলিয়াছি, আলেকঞ্জাগডাপ্প প্রভৃতির উচ্চারণে “সান্দ্োকো্টাস' নামে যিনি অভিহিত 
হুইয়াছিলেন, বাঙ্গালায় তিনি চন্দ্রকেতু" নাষে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রকেতু হইতেই 
“সান্দ্রোকোর্টাস' উচ্চারণ সম্ভবপর । চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রগুপু অভিন্ন-ব্যক্তি বলিয়াই মনে 
হয়। যেমন মগধে, তেমনই বঙ্গদেশেও তাহার রাজধানী ছিল। তাহার বংশধরগণ 
পরবর্তি-কাঁজে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মগধে স্থায়ী হন। স্থতরাং ক্রমে বঙ্গদেশে 
তাহাদের বাসস্থানের চিহ্ন লোপ পায় »-মগধই তাহাদের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠান্িত হইয়॥ 
উঠে। চন্দ্গুপ্তের দক্ষিণ-হস্ত চাণক্যও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিয়] প্রতিপন্ন হন। + এ সকল 
বিষয়ে নান! বিতর্ক-বিতও1 উপস্থিত হইতে পরে । স্থতরাং, সেই বিতর্ক-বিতগ্চ। 
পরিহার উদ্দেশেঃ এততপ্রসঙ্গে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করার আবশ্যক 
হয়। বিজয়সিংহের এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গীয় হৃপ-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সন্ধে 
সিংহলে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্তন! হইয়াছিল । কাহারও কাহারও বিশ্বাস, বৌদ্ধ- 
অর্শান্ত্রে বঙ্গানুবাদ এই অংশ এখন পরিত্যক্ত রেখিতে পাই। মিঃ আর জী ইরোরীতে 
অর্থশান্ত্রে যে অনুবাদ কঠিগ্লাছেন, তাহাতে এই অংশ বাদ বাজ বাই। চাপ ৫8৮করকচণ [82 
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প্রভাবের ফলে, সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষিত হয় । কিন্তু বিজয়সিংহের সিংহল 
অধিকারের পরবর্তি-কালে, প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল, খষ্ট-পুর্ধব তৃতীয় শতাঙ্দীর 
মধ্যভাগ পর্য্যস্ত, সিংহলে ব্রান্গণ্যধর্ের প্রভাব বিগ্তমান ছিল। খুষ্ট-পর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে 
রী ত্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রবেশ-লাত করে । রাজ। পাণ্ডুকাভক্ যখন সিংহলের সিংহাসনে 
অধিঠিত, তখন সিংহলে বৌদ্ধ-প্রভাব আদৌ বিস্তৃত হয় নাই। রাজা পাণ্ুকাভয় ক্রাক্ষণ্য- 
ধর্মের সেবক ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে যে ধর্ম যে শিক্ষা যে ভাব সিংহলে পৌছিষ্বা- 
ছিল, তাহার সময়ে তৎসমুদ্রায় বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাহার পর ক্রেমে ক্রমে সন্তাব” 
পরম্পর! কি ভাবে শ্ফর্ভি-লাত করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। রাজ। 
গরাক্রমবাছর সময়ে সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদ্ির কিন্দপ শ্্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, ইতিহাস 
তারম্বরে তাহা ঘোষণা করিতেছে। কিন্ত প্রশ্ন উঠিতে পারে--ইহাতেই বা বাঙ্গালীর 
কৃতিত্বের কথা কি আছে? এই পরাক্রমবাছর পরামর্শদাত] দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কে ছিলে, 
তঘ্বিষয় অনুধাবন করিয়। দেখুন ;_-বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-প্রভাব অবশ্তই দেখিতে পাইবেন। 
তৎকালে সিংহলে ধর্দালয়-সমূহের যিনি অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহারই স্থপরামর্শের 
ফলে, সিংহলে প্রদধানতঃ এ সকল সঘনুষ্ঠানের সুত্রপাত হয়। সেই ধন্মাধ্যক্ষ বাঙ্গালী 
ছিলেন, বঙ্গদেশ হইতে তিনি সিংহলে গিয়াছিলেন, বগদেশের শিক্ষাই তাহার দ্বারা সিংহলে 
প্রচারিত হইয়াছিল । সেই বাঙ্গালী ধর্শাধ্যক্ষের নাম+-রামচন্দ্র কবিভারতী। তবেই 
বুঝুন, সিংহলের সেই লভ্য-সমুন্নত-সমাজে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রবর্তনার মূলে বঙ্গদেশের 
প্রভাব কেমন বিগ্বমান রহিয়াছে ! 
নৌবলে বাছ্বলে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-নিদর্শন চুর-অতীতকাল হইতেই ধিগ্ঘমান আছে। 
রঘু দিগ্থিজগ্নে বাঙ্গালীর নৌযুদ্ধ প্রভৃতির ইতিহাস, দুর-অতীত-কালের বিষয় বলিয়! 
খের. উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে) কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
নৌবল-. হইবার উপযোগী বিবরণেরও অসন্তাব নাই । নৌবলের সাহায্যে বিজয়- 
খাহঘল। সিংহ সিংহল-হ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি) * পুনরুক্তি বাইল্য মাত্র। সিংহলের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত “মহাবংশে' বিজয- 
সিংহের সিংহল-বিজয় এবং সিংহলে তদ্বংশীয়গণের রাজত্ব-বিবরণ পরিবর্ণিত। বিজ্য়সিংহ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশই “মহাবংশ' নামে পরিচিত এবং সেই বংশের ইতিহাস বলিয়াই গ্রন্থের 
নাম মহাবংশ? | মহাবংশে প্রকাশ, -বুদ্ধদেবের নির্ববাণ-প্রাপ্তির অবকে বিজয়সিংহ সিংহল- 
স্বীপ অধিকার করেন 1” বুদ্ধদেষের নির্বাণ-প্রাপ্রি-সশ্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত। কোনও 
মতে, থুষ্ট-পূর্ধব ৫৪৩ অবধে এবং কোনও মতে থুষ্ট-পূর্বব ৫৭৭ অন্দে বুদ্ধদেবের নির্ধবাপ-লাত 
হইয়াছিল বলিয়! প্রচার আছে। হে হিসাবেই গর্ণনা করা যাউক, প্রতিপয্ন হয়, যীপ্ত- 
গুষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ধে বঙ্গের যুবরাজ কর্তৃক এই সিংহল-বিজষ্-ব্যাপান্ন 
অংখটিত হইয়াছিল । মহাবংশে লিখিত আছে+-সিংহল-বিজম়্ী বিজয্বের পিতার নাম-- 
পিংহবাসথ। লাল'-দেশে সিংহবাছর রাজধানী ছিল। তাহার রাষ্ট্রের নাম--“লাড়রকউ 1 
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লাড়) লা, লাল অভিন্ন। পালি-ভাষায় উচ্চারিত 'লাল'-দেশ বাঢদেশ বলিম্বা গুতিপঞ্ণ 
হয়। রাঢ়দেশের কোন্‌ অংশে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল, অবিসম্বানিত-রূপে নির্ধারিত 
হয় না। “দেববংশম্” নামক কুল-গ্রন্থে “লাট-গ্রাম” নামক এক প্রাচীন নগরের উল্লেখ 
দেখি। সামস্ত-রাঙ্গ দমুজারি বন্দ্য-বংশীয় দাশরথীর পঞ্চপুত্রকে পাঁচখানি গা প্রধান 
করেন। তাহারই একখানি গ্রামের নাম--“লাট-গ্রাম |” দনুজারি---রাজচক্রবর্ভা লক্ষণ" 
সেনের সামস্ত-রাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কণ্টকদ্ধীপ ব! কাটোয়। তাহার রাজধানী 
ছিল। তাহাতে তাহার দান-দত্ত £লাট-গ্রাম” কাটোয়ার সন্নিকটে রাঁঢ়ভূমেষ কোনও 
প্রাচীন গ্রাম বলিয়াই বুঝা! যায়। দান-দত্ত গ্রাম-পঞ্চকের মধ্যে নৈহাটী নামক এক 
গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নৈহাটী নামধেয় গ্রথম কাটোয়ার উত্তরে গঙ্গাতীরে আজিও 
বিদ্ধমান আছে। তাহাতে “লাট-গ্রাম? প্র অঞ্চলেরই কোন প্রাচীন গ্রাম (এখন লোপ 
পাইয়াছে ) বুঝ] যায়। একজন অন্ুসন্ধিৎস্ লেখক কিন্তু হুগলী-জেলার সিঙ্গুর-গ্রামকে 
সেই রাজধানী বলিয়। নির্দেশ করেন। সিংহবাছর রাজধানী “সিংহপুর" কালে “সিুর" 
নাম পরিগ্রহ করিয়াছে__ইহাই তাহার সিদ্ধান্ত ।* কোন্‌ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়! 
কোন্‌ পথে বিজয়সিংহ সিংহলে উপনীত হন, তৎসন্বন্ধে বিবিধ মত প্রচারিত আছে। 
এক মতে প্রচার+-তিনি সিংহপুর হইতে যাত্র! করিয়াছিলেন ; অন্য মতে প্রচার, 
তিনি সমুদ্র-উপকুলস্থিত তাশ্রলিপ্ত বন্দর হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে 
উপনীত হন। বিজয়সিংহ নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্রাতুষ্পুত্র 
“াসুদেব' বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে গমন করিয়া সিংহলের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
হন। বাসুদেব “সাগল'-নগর হইতে যাত্রা! করেন এবং তাহার সঙ্গে ছ্বাত্রিংশ জন 
মন্ত্রী এদেশ হইতে সিংহলে গিয়াছিলেন। “সাগল'-নগর কোথায় ছিল? সাগল" ও 
“সাগর” শব্দ অতিন্ন। সুতরাং মনে হয়, তিনি গঙ্গাসাগর হইতে যাত্রা করিয়াড্রুলেন ? 
অথবা, সাগরাস্তক ( সুখসাগর প্রভৃতি ) কোনও গ্রাম হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। 
বিজয়ের ত্রাতুম্পুত্র খন সিংহলের সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে বহুবার 
বহু লোকজনের সিংহলে গতিবিধির পরিচয় পাওয়া যায় । প্রথম, বঙ্গদেশের এক রাজপুত্রী 
সিংহলে ান। তাহার সহিত বিজয়ের সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। সেই রাজ- 
পুত্রীর অনুসরণে তাহার ছয়টি তাই সিংহলে যাত্রা করেন। রাঁজপুত্রী এবং তীহার ভ্রাতৃগণ 
গঙ্গাতীরবন্তী “মোরাপুর'-নগর হইতে যাত্রী করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ । বলা বাহুল্য, 
&ঁ নগরের এখন স্থান-নির্দেশ কর স্থকঠিন। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের উত্তরে বাঢ়ে “মাথাপুর' 
নামে এক প্রাচীন পল্লী দুষ্ট হয়। তাহাই “মোরাপুর? রূপ গ্রহণ করিয়াছে কি নাঁ_ 
কে বলিতে পাবে? যাহ! হউক, বিজয়সিংহের সিংহল-অধিকারের পর খ্বাবিংশ শত 
বৎসর, সিংহলে সিংহ-বংশীয় নৃপতিগ্গের আঁধিপত্য ছিল। সেই দীর্থ সময়ের মধ্যে 
বঙ্গদেশের সহিত সিংহলের সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হয় নাই ; তাহা! বলাই ধাহুল্য। দেশ-বিজয় 
উদ্দেস্টেই যে বিজয়সিংহ সিংহলাতিমুথে যার। করিয়াছিলেন, তাহা! নহে। 'রাজাবল্পী? 
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মামক সিংহল-দেশের বাজবংশ-সংক্রান্ত-গ্রন্থে প্রকাশ, “যুবরাজ বিজয়সিংহ বঙগদেশে 
প্রজাবর্গের প্রতি উৎপীড়ন আবম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার পিত। সিংহবাছ বড়ই 
বিরক্ত হন। প্রজার মনন্তপ্টির জন্ত শ্ারামচন্দ্র প্র(ণসম] প্রিয়তমা সহধর্টিণীকে বনবাসে 
বিসঙ্জন দিয়াছিলেন; সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে, রাজ সিংহবাহু আপন পুত্রকে নির্বাসিত 
ফরেন। যুববাজ বিজয়সিংহের সাত শত অনুচর ছিল। সেই সঙ্গে তাহারাও নির্ধবাসিভ 
হয়। বিজয়সিংহের পুত্র-পরিবার পর্যন্ত এই স্থত্রে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তীহাদের 
আত্মরক্ষার উপযোগী অক্ত্রশস্র এবং আহার্ধ্য-ত্রব্যাদি প্রদান করিয়া রাজা তাহা- 
দ্বিগকে সমুদ্রপথে অর্ণবপোতে নির্বাসিত করেন।? * প্রচার এই,বিজয় এবং 
ধিজয়ের স্ত্রী-পুত্র বিভিন্র-পথে পরিত্যক্ত হন।1 এইরূপ নির্বাসিত অবস্থায় যাত্রা 
করিয়াও যে দেশের যুবরাজ রাজত্ব-প্রতিঠায় সমর্থ হন, সে দেশের বাহুবল 
নৌবল কত বিপুল ছিল, স্বতঃই বোধগম্য হইতে পারে। ইউরোপীয়গণের বজদেশে 
প্রবেশের বহু পৃর্ধবে--কেবল ইউরোপীয়গণেরই বা বলি কেন) মুসলমানগণেরও ভাবতে 
প্রবেশের বহু পুর্বে--বের নৃপতিগণ নৌবলে ও বাহুবলে প্রতিষ্ঠান্িত ছিলেন । তাহাদের 
সে প্রতিষ্ঠার নিদর্শন মোগল-সাআ্রাজ্যের পূর্ণ-প্রতাবের দিনেও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল । 
বাঙ্গালার ইত্তিহাস নাই ব। বঙ্গের ইতিহাস কালের অগাধ-গর্ভে প্রোথিত হইয়1 গিয়াছে! 
স্থতরাং সে সকল বিবরণ অনুসন্ধান করিতে এখন অন্য দেশের ইতিহাসের আশ্রয় লইতে 
হইতেছে, এবং ক্কচিৎ কোথাও প্রাচীন তাত্রফলকাদির সাহায্য পাইতেছি। বিগত কয়েক 
বৎসরে বঙ্ছদেশে ও বিহার-প্রদেশে কয়েকখানি ভাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই 
তাঅশাসনগুলির পাঠোদ্ধারে খুষটায় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যযস্ত আট শত 
তাতশাসনোস্ত বৎসরের বঙ্গদেশের নৌবল প্রসৃতির আভাস পাঁওয়! যায়। এ সকল 
বঙ্গধিপের  তাত্রশীসনের মধ্যে তিনখানি ফরিদপুর জেলায় ( ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে ) 
নৌবল) আবিষ্কত হয়। “ইগিয়ান য্যান্টিকোয়ারী? পত্রে (১৯১৯ খৃষ্টান্দের 
জুলাই মাসে) মিষ্টার পার্জিটার উহার অন্বাদ প্রকাশ করেন। এর তাত্রশাসন তিন- 
খানিতে ভূদম্পতিদানের বিষয় উল্লেখ আছে। এ তাত্শাসন তিনখানি সমুদ্রগুণ্ডের 
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1 বিজয়ের সেই নির্ধ্বাসিত স্ত্ী-পুত্রের সহিত তাঁহার পুনগ্লিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। 
কোন্‌ পথে কোথায় গিয়া! তাহারা কি অবস্থায পতিত হন, তাহাও প্রক।শ নাই। তঙ্গে সিংহলে গিয়! বিজগ্ন পাও- 
বংণীয় রাজকণ্তাকে বিবাহ করেন বলিয়। প্রকশ। সিংহল অধিকারের পর তিনি পাগ্যরাজের নিকট বহুমুঙ্গ 
একখগ্ড প্রস্তর উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ফলে, পাণ্ডা-বংশীয় নৃপতির কস্তার সহিত তাঁহার পরিগন্ন শয়। সেই, 
ঝাজকগ্তার সহিত তাহার সাত শত সখী বা পরিচ।রিক। সিংহলে অ(সেন। বিজযবের নুচরবর্গের সহিত তাহাদের 
বিষাহ হয়। মহাবংশে প্রকীশ,--যে অর্ণবপোতে পাগ্া-রাজকস্া সিংহলে আসিয়াছিলেন, সে অতি বৃহৎ 
অর্গবপোত ৷ সে অর্ধপোতে আঠার জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ণাচারী, পঁচাত্তর জন ভৃতা, বহসংখাক দাসদাসী এবং, 
সাত শত সথী-সহ রাঁজকুমারীর স্থান-সঙ্কুলান হইয়ছিল। 
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রাজত্বকালে (৩২৬-৩৭৫ খুষ্টাবকে) খোদিত হইয়াছিল,--ডক্টর হর্ণেল পুর্বে এইক্ঈপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। * কিন্তু পাঞ্জিটারের সিদ্ধাস্ত এই যে, প্র তাত্রশাসন তিনখানি 
খৃ্ীয় ষ্ঠ শতাবীর মধ্যভাগে ( ৫৩১-৫৮৬ খুষ্টাব্দে ) প্রস্তুত হইয়াছিল । এ বিষয়ে তিনি 
হর্ণেলের সহিত বিতর্ক করিয়াই প্ররূপ সিদ্ধান্ত করেন বলিয়৷ প্রকাশ ।1 যাহা হউক; 
এ তাত্রশাসন তিনখানির মধ্যে একখানি যে অতি প্রাচীন, তদ্বিযয়ে মতদ্বৈধ নাই। 
প্রাচীনতম তাত্রশাসনখ্ঠুনতে দান-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের চৌহদি লিখিত আছে। তাহার্তে 
প্রকাশ,_-সেই ভূখণ্ডের উত্তরের দ্রিকে অর্ণবপোত-নিন্মীণের উপযোগী পোত-স্থান ছিল; 
সেই স্থানের পরিচয়-_মূলে সংস্কত ভাষায় “নাবতাক্ষেণী” শবে ব্যক্ত হইয়াছে। ₹ এ 
শব্দের অর্থ__“অর্ণবপোত নিশ্মাণের স্থান” ইহাই প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় তাত্রশাসনে যথাক্রমে 
পোতাধিষ্ট-স্থানের এবং শুস্কাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। প্রথমে দান-দত্ত ভূখণ্ডের সীমানার 
পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে,_-সেই ভূখণ্ডের উত্তরে অর্ণবপোতসমূহ অবস্থিত ছিল ) পরিশেষে 
যে রাঁজ-কর্মচারী সেই ভূথণ্ড হস্তাস্তর করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ে 
লিখিত হইয়াছে__তিনি শুক্কালয়াধ্যক্ষরূপে এ প্রদেশের কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুল 
সংস্কতে তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক শব্ধ--“বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যাপারকাগ্ডক।” $ তৃতীয় 
তাত্রশাসনে বাণিজ্য-কার্যের সুব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিবের, প্রসিদ্ধ বণিকগণের এবং 
অধত্তন শুস্কাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। সেই শুস্কাধ্যক্ষ ভূখণ্-দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। বাণিজ্য-কার্ষ্যর তন্বাবধায়ক পূর্ব্বোক্ত সচিবের পরিচয়-জ্ঞাপক মূল সংস্কৃত 
শব্দ (তাম্রশীসনে লিখিত আছে )--« ব্যাপারগ্যধ তমূলক্রিয়ামাত্য ”» এবং প্রসিক্ 
বণিকগণের পরিচয়মূলক শব্দ-“প্রধানব্যাপারিণঃ। তাত্রশাসনে “প্রাকৃপমুদ্রমধ্যাদী”-_ 
একটী শব আছে। এ শব্দ দৃষ্টে মিষ্টার পার্জিটার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন._-ফরিদপুর- 
জেলার নিকটে সমুদ্র ছিল, __প্রাক্সমুদ্রমর্ধ্যাদা' শব্দে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা 
কিন্তু শব্দের অন্যরূপ অর্থ নির্দেশ করি । “পূর্ববসমুত্রে শুল্বগ্রহণের ষে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, 
দেশ-মধ্যেও সেই নিয়মে কার্ধ্য চলিত, প্রাকৃসমুদ্রমর্ধ্যাদ? শব্দে ইহাই উপলব্ধি হয় । ইহাতে 
আরও বুঝা যায়, পূর্ববসমুদ্রে ত সময়ে বঙ্গাধিপতির অধিকার বিস্তৃত ছিল এবং এ সমুক্র- 
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$ ন্‌” মাদিক পত্রে এই শব্দের পাঠ ও অর্থ লইয়া! বহু বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর উহ্নার 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৩৫ 


পথে যে সকল পণ্যবাহী পোত গতিবিধি করিত, তৎ্সমুদায়ের' শুদ্ধ বঙ্ষাধিপতির কর্ম্চারি- 
গপ অধদায় করিতেন। ফলতঃ, “প্রাকৃসমুদ্রমর্ধ্যাদ? শব্দে সমুদ্র যে বঙ্গের অভ্যন্তরে বিস্তৃত 
ছিল, তাহা প্রতিপন্ন ন! হইয়া বঙ্গের প্রভাব পূর্ববসমুদ্র পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল,-_-ইহাই প্রতিপন্ন 
হয়। বঙ্গোপসাগরে এবং চট্টগ্রাম ও উড়িষ্তা বিভাগে বহু নদ-নদী বিদ্ধমান আছে। সেই 
সকল নদ-নদীর পথে অস্তব্ণীণিজ্যের ও বহিবণশণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। সেই জন্য, ষে 
সকল বাণিজ্য-পোত ধী পথে গতিবিধি করিত,তাহাদের সথ্ন্ধে কর-গ্রহণের নিয়ম হয় । কি 
বৈদেশিক বাণিজ্যপোতসমূহ, কি দেশীয় বাণিজ্যপোতসমূহ, তখন সকলই এক নিয়মের 
অধীন ছিল। এ সম্বন্ধে অবস্ঠ মিষ্টার পার্জিটার এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। * 
বঙ্গদেশের ন্দনদীসমূহ তখন প্রবল ছিল; ্ৃতরাং হ্বৃহৎ অর্থবপোত-সমৃহ দেশের অত্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু এখন রেলপথে, বধ-বন্ধনে ও গতি-পরিবর্তনে, নদ- 
নদীর সে প্রাবল্য কমিয়া গিয়ছে; আর সেইজন্যই সাগরগর্ভ হইতে বঙ্গদেশের উদ্ভব 
হইয়াছে বলিয়। অনেকে ত্রান্ত-বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়। থাঁকেন। তাশ্রশীসনোন্বিখিত দান- 
দত্ত ভূখণ্ড নদীবহুল অংশে বিদ্যমান ছিল বলিয়াও প্রোক্ত ভ্রমধাবণ বদ্ধমূল হয়, বুঝিতে পারি । 
অপিচ, দ্ান-দবত্ব ভূখণ্ডের দক্ষিণের সীমাক্স দুরে বঙ্গোপসাগর তো অবস্থিত বটেই 71 কিন্তু 
তাই বলিয়া বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, কখনই বল। যায় না। যাহা হউক, এই সকল 
বিষয় আলোচনা করিলে বাঙ্গালার নৌবব, বাহুবল, অন্তবণিজ্য, বহিবর্ণণিজ্য প্রভৃতির 
বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। বুবংশে রঘুর দিখ্িজয়-এ্রসঙ্গে 'নৌসাধন” শব্দে ব্দেশের 
নৌবলের পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। ু খুষ্টীয় সপ্তম শতাবীতে চৈন-পরিব্রাজকগণের 
ধঙ্গদেশে আগমন প্রসঙ্গে বঙ্গের নৌবাহিনী প্রভৃতির নিদর্শন দেদীপ্যযান। তদ্ধিষয়ে 
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1 দান-প্রদত্ত ভূখণ্ড 'ভরাকমণ্ডল' বলির! উল্লিখিত আছে। “ভরাকমণ্ডল' বা “ভরাক' প্রদেশের সীমানা- 
বিষয়ে পার্জিটার লিখিয়।ছেন,--এ ভূখণ্ডের পশ্চিমে পদ্ম প্রবহমানা, পূর্বের বঙ্গপুত্র “নদ, উত্তরে বরেন্ত তূমি এবং 
সক্িণে সমুদ্র । ইহাতে সমুদ্ত পর্যাস্ত বিস্তৃত গালের ব-ত্বীপকে বুঝাইতে পাঁরে। কিন্তু মিটার ট্টেপেলটন ভরাঁক- 
ষণ্ডলকে ডবাক-মণ্ডল বলিয়। নির্দেশ করেন | ডবাক-_ঢাঁক। বা ঢাক"প্রদেশকে বুঝাইয়া থাকে । এলাহাবাদ-হুর্গে 
আশোক-ঘ্যস্তে সমুত্রগুপ্তের লিপি-মধ্যে ভাহাব রাজ্য-সীমান্তে 'ডবাক'-প্রদেশ অবস্থিত ছিল, লিখিত আছে। 
সেই 'ডবাক',ভরাঁক' ও ঢাকা অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ।--0£ 07) 18017% 412£247%, 9০) ০ ঘা, 
চ. 2িআগভা5 200005 29) 7০৮৮582০686 44207505994406%, 1300৫51১০15 91০ 
চু, 5529196055 2050121 (3) 77501776897? 2 ০৮1 01565 48895 100 10৫ [চিজ 
মিষ্টার ট্টেপেলটন * মিষ্টার ফিলিট ঢাকার অপত্রংশে “ডবাক' পিখিত হইয়।ছিল বলিয়াই সিশ্ধাস্ত ক্দিত্বাছেন। 

£ রখুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৩৬প প্লোক (এই পরিচ্ছেদের ১৪৫ পৃষ্ঠা প্রটব্য )। 





২৩৬ ভারতবর্ষ। 


ভাধিক আলোচন। বাছলা মাত্র। খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত 
লাড়ে চারি শত বংসর কাল বঙ্গদেশে যথাক্রমে পাল-বংশীয় ও সেন-বংশীয় নৃপতিগিণের 
পাগ-বশের . অভ্যুদয় হয়। তাহাদের প্রদত্ত যে সকল তাত্রশাসন অধুনা! আবিষ্কৃত 
নৌশক্তির হইতেছে, তাহাতে বঙ্গের নৌ-বলের ও ধাহু-বলের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত 
সিটি হুই। পাঁল-বংশীয় নৃপতি ধর্মপালদেব কয়েকখানি গ্রাম দান করেন। 
খালিমপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসনে সেই দান-প্রদর্ত ভূখণ্ডের বর্ণন। প্রসঙ্গে এক স্থলে ( তাস্্র- 
শাসনের পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিংশ পংক্তি দ্রষ্টব্য) এইরূপ লিখিত আছে'__- 
«লস খলু তাগীরথীপথ-প্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পাদিত- 
সেতুবদ্ধ-নিহিত-শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ*--*'পাটলিপুক্রসমবাসিত 
শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবারাৎ**'মহারাজাধিরাজঃ জ্ীমান্‌ ধর্শপালদেব কুশলী |” & 
এই বর্ণনায় প্রকাশ, রাজ! ধর্পালদেব পাটলিপুত্র-নগরের জয়ক্বন্ধবার হইতে শ্রী দানপত্র 
তাত্রশীসন প্রচার করিয়াছিলেন | সেই জয়স্কন্ধাবারের বর্ণনায় নৌবলের বিষয় বিশেষভাবে 
অবগত হওয়া যায়। বর্ণনায় প্রকাশ, রাজা ধর্দপালদেবের “নৌবাটক” বা রণতরীসমূহ 
ভাগীররথী-বক্ষে শৈলশিখরের ন্যায় শোভমাম ছিল ; সেই রণতরীতে সে পথে বিপক্ষপক্ষের 
গতিবিধি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এ বর্ণনা নৌবলের প্ররুষ্টতারই পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে । 
ধীহাদের সম্মুখে উ দান-পত্র প্রদত্ত হয়, তাহাদের পরিচয় উপলক্ষে প্র তাত্রশীসনের অপর 
একন্থলে “নৌকাধ্যক্ষ”, 'বলাধ্যক্ষণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহাতে নৌবিভাগের ও 
নৌ-সমরের সুব্যবস্থার বিষয়ই স্থৃচিত হয়। পাল-বংশের পঞ্চম নৃপতি নারায়ণপালদেব 
ুদগগিরি? (সুঙ্গেরের প্রাচীন নাম) হইতে এক দান-পত্র প্রচার করেন। ধাহাদের 
সমক্ষে সেই দান-পত্র লিখিত হয়, দ্ানপত্রে তাহাদের পরিচয় আছে। গজাবোহী, 
অশ্বারোহী, উষ্টারোহী, পদাতিক ও নৌ-সেনানী প্রভৃতির সম্মুখে সেই দানপত্র প্রদত্ত হইয়া 
ছিল। তাত্রফলকে সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের পরিচয়-স্বরপ লিখিত আছে--“হস্ত্যশ্চোষ্ট- 
নৌবলব্যাপৃতক 1”? 1 রাজা নারায়ণপালদেবের প্রভাবের বিষয় এবং তদধীন সৈম্তবলের 
বিষয় প্ তাত্রফলকেই উপলদ্ধি হয়। পাঁল-বংশীয় নবম ন্পতি মহীপালদেব এবং অন্যতম 
মৃপতি মদনপালদেব কিরূপ বলসম্পন্ন ছিলেন, উহাদের প্রদত্ত অপর ছুই তাম্রফলকে 
তাহ1 অবগত হওয়। ষায়। সেই ছুই তাত্রফলকের প্রথমোক্ত তাত্রফলক- দিনাজপুরে 
এবং শেষোক্ত তাআফলক দিনাজপুরের অন্তর্গত মানাহালী নাষক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
ভীমন্মদনপালদেব রামাবভী নগর হইতে যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, তাহার কিয়দংশ,_. 
এস খনু ভাগীরথীপথপ্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাটিক-সম্পাদ্দি ত-সেতুবন্ধনিহিত- 
শৈল-শিখরিনী-বিভ্রমান্গিরতিশয়ঘনায়ন-করিপট্র-শ্ঠ।মায়মানবাসরলক্ষ্ীসমা রন্ধসন্তত- 
জ্লদ্রসমরসন্দেহাছু্দিচীনা নেকনরপতভিপ্রাভৃতীকুতা প্রমেম্বহয়বা হিনী-খুরখুরোৎ- 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৩৭ 


পাতধূলীধৃষরিতদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবা সমাগতাশেষজনু্ীপভূপালানস্ত- 

পাদতবনমদবনেঃ শ্রীরামীবতীনগরপরিসরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়ন্বদ্ধাবারাৎ। পরম- 

সৌগতোমহারাজাধিরাঁজঃ জ্রীরামপালদেবপাদান্ধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্রারকো- 

মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমন্মদনপালদেবং কুশলী ।” 
ধর্মপাল-দেব-প্রদত্ পূর্বেবোদ্ধত দানপত্রে যে নৌবল-বাহুবলের পরিচয় প্রাপ্ত হই, এই 
তাত্শসনেই সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন পাটলিপুত্রনগরে নৌবাহিনীর 
সাহায্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এখানেও শৈল-শৃঙ্গবৎ নৌবাঁটক সাহাঁষ্যে সেইক্ূপ 
শত্রুর পথ অবরুদ্ধ ছিল। কুমারপাল--পাঁল-বংশীয় পঞ্চদশ নৃপতি বলিয়! অতিহিত 
হন। তাহার সেনাপতি বৈদ্ধদেব কর্তক একখানি তাত্রশাসনে ভূখগ্ু-দানের 
বিষয় লিখিত আছে। সেই তাত্রশ/সনে গ্রীকাশ,__বৈদ্ভদেব দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকার 
করিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে বছ গজারোহী সৈম্ গমন করে। দক্ষিণ-বকের 
নৌবল প্রথমে তাহার সৈন্যদ্বলকে বিপধ্যন্ত করিয়াছিল; পরিশেষে তিনি জয়যুক্ত হন। 
তামফলকে তাহার সেই দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকারের বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত আছে 
“যস্তান্ুত্তরবঙ্গবিজয়ে নৌবাটহোহোরবত্রপ্তৈদ্িকৃকরিতিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ। 
কিঞ্চোৎপাতুককে নিপাতপতনপ্রোৎসপিতৈঃ শীকরৈরাকাশে স্থিরতা। কৃত? যদ্দি ভবেৎ স্তান্লি- 
ফলক্ক শশী ॥7) * পাঁল-বংশের প্রদত্ত তাঁত্রশীসনে যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, সেন-বংশের 
তাত্রশাসন-সমৃহেও সেই পরিচয় দ্েদীপ্যমান্। বাজসাহী-জেলার দেওপাড়া গ্রামে, 
সেন-বংশীয় নৃপতি বিজয়-সেনের একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কত হইয়াছে । বিছয়-সেন 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন । তাহার নৌ-বাহিনী পশ্চিমা ভিমুখে অগ্রসর 
হইয়া, গঙ্গানদ্ীর উপকুলস্থিত সমস্ত দেশে তাহার বিজয়-পতাঁক। উড্ডীন করিয়াছিল। 
প্রস্তর-খণ্ডে খোদ্দিত লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় 1 সে বিবরণ এইরূপ পরিবধিত আছে ৮-- 

“পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যন্য যাবদৃগঙ্গা প্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে । 
ভর্গন্ত মৌলিসরীদস্তসি ভন্মপন্ষলগ নোজ্বিতেব তবিবিন্দুকলাচকান্তি 8” 

বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাঞ্জা বল্লালসেনের একখানি তাত্রশাসন সম্প্রতি 
'আবিষ্কত হইয়াছে । যে সকল সম্তান্ত ও পদস্থ বাক্তিব সমক্ষে দান প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই 
তাতরশাসনে তাহাদের পরিচয় লিখিত আছে । তাহাদের মধ্যে নৌবাহিনীর তত্বাবধায়ক 
«নৌবলব্যাপৃতক” নামে পরিচিত হইয়াছেন । 3 রাজ লক্ষমণ-সেনের এবং তৎপুক্ 
বাজ বিশ্বরূপ-সেনের প্রদত্ত চারিখানি তাত্রশাসন অধুনা! আবিষ্কৃত হইয়াছে । লক্ষ্ষণ- 
সেনের প্রদত্ত তাতশাসন ছইখানির একখানি দিনাজপুর-জেলায় তর্পণদীঘির সন্নিকটে ও 
অন্তথানি রাজসাহী-জেলায় মাধাইনগর গ্রামে পাওয়। যায়। বিশ্বরূপ-সেনের তাত্রশাসন 
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ছুইথানির একথানি বাখরগঞ্জে এবং অপরখানি মদনপুরে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । খী ঢারি- 
খানি তাত্রশাসনেও নৌ-সেনাপতির বা নৌ-বিভাগের তত্বাবধায়ক প্রভৃতির উল্লেখ আছে ।* 
এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, পাল-বংশের ও সেন-বংশের আধিপত্যকালে, বঙ্গদেশ রণতরী- 
সম্বন্ধে এবং সৈ্ঠবল-সন্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল । পাল-বংশের ও সেন-বংশের 
প্রতিষ্ঠার পূর্ধ্বে ব্দেশের কোনও কোনও নৃপতির পরিচয় চীনাদিগের গ্রস্থে দৃষ্ট হয়। 
কুমার” নামধেয় পূর্ববঙ্গের জনৈক নৃপতি চীন-সম্াটের সহিত মিত্রতাঁ-বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন। তিনি চীন-সমতরাটের পক্ষাবলন্বনে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেই সময়ে 
বাজমন্ত্রী অর্জুন, অন্তায়-রূপে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া, চীনের রাজ-দুতের প্রতি 
অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে চীনের সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে 
কুমার চীনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন । মুর্সলমানগণের বঙ্গদেশ অধিকারের সময়েও বঙগদেশ 
ফুদলমানাধিকারে নৌবলের-বাহুবলের প্রকষ্ট পরিচয় প্রদান করে। বক্তিয়ার খিলিজির 

নৌ-বল বঙ্গদেশ-প্রবেশের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে, গয়েসউদ্দিন ইয়াস্‌ বঙ্গের 

বছবল।  শীসনকর্ত-পদে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট আল্তামাস তখন দিল্লীর 
সিংহাসনে অধিরূঢ়। গয়েসউদ্দিন-_সম্্রাটের বশ্ঠত। অস্বীকার করেন। তাহাতে সম্রাটের 
সৈন্তদল লক্ষণাবতী আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু গয়েসউদ্দিন বঙ্গের নৌ-বাহিনীর 
সাহায্যে সম্রাটের সেই সৈন্তদলকে বিতাড়িত করেন । সম্রাট আল্তামাস তখন বাধ্য 
হুইয়, গয়েসউদ্দিনের সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হন। ১১৯৮ থৃষ্টাব্দ__বক্তিয়ার খিলিজির 
বাঙ্গাল।-দেশ-প্রবেশের সময় নির্ধারিত হয়।. গয়েসউদ্দিনের সহিত সম্রাট আন্তামাসের 
যুদ্ধ ও সস্ধি ১২২৫ থুষ্টান্ে সংঘটিত হইয়াছিল । “ -ই-নাশিরী" ( তবকাত-নশেরী ) 
নামক পারস্ত-ভাষায়-লিখিত ইতিহাস-গ্রস্থ, 4 এই যুদ্ধের ও সন্ধির বিষয় বর্ণনায় বজের 
প্রাধান্ঠই বিশেষরূপে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় বুঝা যায়, আল্তামাস 
বাধ্য হইয়াই সন্ধি করিয়াছিলেন । কিন্তু ্রতিহাসিক টুয়াটের বর্ণনায় অন্যভাব প্রকাশ 
পায়। টুয়ার্ট বলেন,_“গোৌড়াধিপতি গয়েসউদ্দিন আলৃতামাদের প্রতিহবন্্বী হইয়। 
ঈাড়াইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার কয়েক জন বন্ধু মধ্যস্থ হইয়া! বিবাদ মিটাইয়! দিয়া 
ছিলেন। ফলে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির না হইলেও, আল্তামাসের নিকট বস্তাতা- 
চক স্ধি-সর্ডে গয়েসউদ্দিনকে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল 1 $ যাহা হউক, 
সন্ধি-লর্থে স্বীকার হইয়া আল্তামাস শ্রত্যাগমন করিলে, আল্তামাষের অধিকৃত বিহার- 
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প্রদেশ গয়েসউদ্দিন পুনরধিকার করিয়া লন। আল্তামাস বিহারে যে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
ধরিয়া যান, গয়েসউদ্দিন কতৃক তাহার উচ্ছেদ সাধিত হয়। কুড়ি বৎসর পরে 
মিনহাজউদ্দিন এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সুতরাং তাহার বর্ণনা সম- 
সাময়িক ্রতিহাসিকের বর্ণনা বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে । বঙ্গের বাহুবলের আর 
একটী বিবরণ মিনহাজ উদ্দিন লিপিবন্ধ করিয়! গিয়াছেন। সে ঘটনা ১২৪২-১২৪৩ থুষ্টা্জে 
সংঘটিত হয়। গৌড় বা লক্ষণাবতীর তাৎকালিক শাসনকর্তা আজা-উদ্দিন তোঘন খা 
( মালিক-ইজ্জুদ্দিন-তুপ্রিল-ই-তুঘান-খ1 ) অযোধ্যার নিকটবর্তী “কাড়া”-সীমাস্ত পর্যন্ত সৈন্য 
পরিচালন। করিয়! গিয়াছিশেন। তাহার নৌবলে ও বাছবলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও 
উঁ পর্যন্ত বাঙ্গালার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিন দিল্লী 
হইতে যাত্রা করিয়া পথে বঙ্গাধিপতির সহিত যোগদান করেন। এ্তিহাসিকের পরিদৃষ্ট 
ঘটনাই গ্রন্থে পরিবর্ণিত রহিয়াছে । এতদ্বিবরণে ব্জদেশীয় যুসলমানগণের নৌবলের 
ঘাহুবলের পরিচয় পাইলেও, বাঙ্গালী হিন্দুর কোনও বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই 
না। বঙ্গাধিপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সকল হিন্দু তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
মুসলমান শ্রতিহাসিককে তাহাদের সম্বন্ধে নীরব দেখি। তবে কি মুললমাঁনগণের বঙ্গদেশ- 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার সমস্ত বীরত্ব সমস্ত বাছবল লোপ পাইয়াছিল? না-- 
তাহা কখনই নহে। পরবর্তী কয়েকটী ঘটনার আলোচনায় সে বিষয় স্বতঃই হুদয়ঙম 
হুইবে। ১২৭৭ থুষ্টাবে সুলতান মোজিস উদ্দিন তুগ_রিল খা লক্্ণাবতীর সিংহাসন লাভ 
করেন। ত্রিপুরার অন্তর্গত জাজনগর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান অধিফার করিয়া, বলদর্পে 
দর্পিত হইয়া, তিনি দিল্লীর সম্রাটের সহিত সহঘ্ধ-সত্র ছিন্ন করিয়া! দেন। ফলে, ১২৮১ থুষ্টাকে, 
সুলতান গয়েসউদ্দিম বলবন, অযোধ্যা-প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্য হইতে, ছুই 
লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, লক্ষমণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হন। তুগরিজ্‌ খা, লক্ষমণাবতী 
পরিত্যাগ করিয়া জাজনগরে পলায়ন করেন। রাজকোষের সমুদবায় অর্থ এবং রাজধানীর 
সমস্ত সৈন্যদল তাহার সঙ্গে তিনি লইয়া যান। পশ্চাদন্ুসরণ করিয়া, অনেক দুর পর্য্স্ত 
শিয়াও বলধন তাহাকে ধরিতে পারেন না; পরস্ত তুগরিল খা বিদ্রোহী হইয়। নানারূপ 
উপদ্রব আরম্ভ করেন । সেই সময়ে, সেন-বংশের অন্যতম বংশধর রাজ। দুজমাধব রায় 
সোনারগায়ে (দুবর্ণগ্রামে ) শ্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তুগরিল খার 
র্ববঙ্গাধিগ. অস্গুসরণে সম্রাটের নৌবাহিনী সোনারগার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, 
দশুজ রায়ের দন্ুজ রায়ের সহিত সম্রাট সন্ষি-সর্তে আবদ্ধ হইলেন। সম্রাটের রণতরী- 
নৌবল। সমূহ তুগরিল খাঁর পলায়নে বাধা-প্রদানে অসমর্থ ছিল। রাজা দন 
বায়ের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহার সে অভাব বিদুরিত হইল। রাজা দনুজ রায় একাই 
তুগ.রিল খাকে দমন করিবার তার গ্রহণ করিলেন। বাঁঞ্গালী দসজ রায়ের বাহুবলে 
তুগরিল খা পরাজিত ও নিহত হন। প্রসিদ্ধ মুসলমান এ্রতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন বার্ণি 
তত্প্রনীত “তারিখ-ই-ফিরৌজসাহি' গ্রন্থে রাজ দুজ রায়ের এবছিধ কৃতিত্বের বিষদ্ব 
লিখিয়া গিয়াছেন। তুগরিল খ। যদি সমুদ্রপথে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেন? দক্ধুজ 
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ক্বায়ের নৌবাহিনী সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়াও তাহ!কে বিপর্যস্ত করিতে পারিত ;- বাঙ্গালী 
হিন্দু-রাজার নৌবল-বাহুবল তখনও এতদূর সামর্থ্য-সম্পন্ন ছিল ! * দনুজ রায়ের পর অর্ধ 
শতাব্দী অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে সোনারগঁ। মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়! পড়ে। 
অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের ছুই প্রদেশে ছুই জন মুসলমান শাসন- 
কর্তার অভ্যুদয় ঘটে। তখন একজন গোঁড় বা লক্ণাবতী প্রদেশে এবং অপর জন 
সোনারগ। প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেন। ইবন-বাতুভা যখন বজদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন, তখন সোনাররগ। রাজধানীতে ফাঁকরুদ্দিন মোবারক সা এবং লক্ষষণীবতীতে 
আলাউদ্দীন আলী-_ছঢুই রাজধানীতে ছুই জন মুসলমান-শীসনকর্ত। প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং 
তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঘোর প্রতিত্বন্িতা টলিতেছিল। সেই সময় জলযুদ্ধ নুবর্ণগ্রাম এবং 
স্থলযুদ্ধে লক্ষণাবতী প্রসিন্ধিগম্প্ন হইয়া! উঠিয়াছিল। ইবন-বাতুতার বর্ণনায়, বজদেশের 
বা এই ছুই রাজধানীর নৌবলের ও বাহুবলের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাঁই। 
ছুই রাজধানীর বর্ধার সময় নৌবহরের সাহায্যে মোবারক সা যখন লক্ষমণাবতী আক্রমণ 
নৌবল-বাহবল। করিতেন, তখন তাহার প্রভাব অপ্রতিহত বলিয়া প্রতীত হইত। 
আবার যখন বর্ষান্তে স্থলপথে অগ্রসর হইয়া! আলি-স' পুর্বববঙ্গ-লুঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন 
তাহাকেই লোকে অত্যধিক প্রভাঁব-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। 1 ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৩৪৩ খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত মোবারক-সা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্থবর্পগ্রামেক 
সহিত লক্ষ্মণীবতীর বিরোধ এ সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়। মোবারক- 
সার পর সমস্থদ্দিন ইলিয়াস সা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি দিল্লীর প্রাধান্য 
অস্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লীর স্থুলতান ফিরোজ-সা তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধযাত্রা 
করেন । ১৩৫৩ খু্টান্দে দিল্লীর সম্রাটের সহিত বঙ্গাধিপতভি ইলিয়াস-সার ঘোর সমর 
উপস্থিত হয়। সম্রাট ফিরোৌজ-স! সহসক্রীধিক রণতরী সজ্জিত করিয়া বগ্গরাজ্য আক্রমণ 
করেন। সম্রাটের সঙ্গে সত্তর হাজার খা! ও মালিক সম্প্রদায়ভুক্ত যোদ্ধপুরুষ ছিলেন। 
ছুই লক্ষ পদাতিক ও ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত সহ তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে 
অগ্রসর হন। কিন্তু এতাদৃশ সৈম্ভবল সত্বেও সুলতান জয়ী হইতে পারেন না। অগত্যা 
বাঙ্গালীদেশকে স্বাধীন রাঁজ্য বলিয়া তাহাকে শ্বীকার করিতে হয়। সম্রাটের সহিত বঙ্গাধি- 
পতির এই যুদ্ধে বাঞঙ্গালার বিপুল নৌবলের ও বাহুবলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার 
পর সম্রাট ফিরোজ সাহ পুনরায় বঙ্গধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৩৫৯ থুষ্টান্দে সেই 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই অভিযানে দিল্লীর সুলতান সত্তর হাজার অশ্বারোহী, অসংখ্য 
পদাতিক এবং ৪৭০টি যুদ্ধ-হস্তী ও বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া আসেন। সেই সকল রণতরী 
%. “তারিখ ই-ফিরোজসাহী। গ্রন্থ ১৩০৫ খ্বঃকে লিখিত হয়। মেজর রেভার্ট এবং অধ্য'পক ডাঁউসন 
সাহার গ্রন্থের ত অংশের অনুবাদ করিয়! গিয়াছেন। ডাউসনের অনুবাদের কিয়দ ংশ,--71১6 7২৪1 ০1 079৮ 
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কিস্তিহা-ই-বান্দ-কুশ' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ ছুর্গাদির অবরোধ ভঙ্গ করি- 
ঘার জন্য এ সকল রণতরী ব্যবহৃত হইত । একডাঁপার ও সোৌনারগার পাবিপার্থিক নদী- 
পথ অতিক্রম করিয়া, ত্র সকল রণতরাঁ লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছি-। এই 
যুদ্ধে সুবর্থগ্রামের শাসনকর্তা সম্রাটের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন । এই দ্বিতীয় বারের 
যুদ্ধে ইলিয়াস্‌ সার পরাজয় হয় । তখন, সেকন্দর স! গৌঁড়েব এবং জাফর খা সোনারগার 
শাসনকতৃত্ব লাত করেন । “ভারিখ-ই-ফিরোজ-সাহি' গ্রন্থে মুসলমান প্রতিহাসিক সামস-ই- 
শিরাজ-আফিফ এই বিবরণ লিখিক্সা গিয়াছেন। * এর গ্রন্থকারের পিত। সম্াটের এক রন 
সৈম্াধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং আফিফের গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সত্যতা-বিষয়ে 
সংশয়ান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। ৯৩৪* খৃষ্টাব্দে বাঞ্জালার মুসলমান নৃপতিগশ 
'্বাধীন বলিয়া পরিচিত হন । ১৫৭৬ থুষ্টাব্ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ সেই স্বাধীন আফগান ব1 পাঠান- 
নৃপতিগণের শ।সনাধীন ছিল। মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও দিষ্পীর ব(দসাহ ঠাহাদের উপর 
আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা পাইলেও ধাঙ্গালার স্বাধীনতা সম্পূর্ণপ্ূপ অপহরণ করিতে 
ভাহার প্রায়ই সমর্থ হন নাই। সের সাহের বংশীয় দায়ুদ খ। বাঙ্জালার শেষ পাঠান- 
ন্পতি। হমোগল-সম্রাট আকবর সাহ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্ছদেশ অধিকার করেন। সেই 
হইতে, স্বাধীন পাঠান-নৃপতিগণের অবস।নে, মোগল-সম্ত্রাটেব প্রতিনিধি-শাসনকর্তৃগণ 
বজদেশে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গদেশে মৌগলগণের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পুর্বে, বঙ্গের 
স্বাধীন পাঠান-ন্পতিগণ আপনাদের নৌবলের ও বাহুবলের বিশিষ্টরূপ পরিচয় প্রদ্ধান 
করিয়াছিলেন। ন্থলতান গয়েসউদ্দিন ইয়াস্‌, স্থলতাঁন হুসেন সাহ এবং সুলতান দায়ুদ খঁ৷ 
প্রভৃতির শাসন-কালে, ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ বিবৃত আছে। তৎকালে বলের 
পাঠান-নৃপতিগণ যেরূপ নৌবলে-বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন, তাহাদের পারিপার্থিক হিন্দু. 
রাজন্যবর্গও তদ্রুপ শক্তিশালী ছিলেন। পাঠান-নৃপতিগণ বঙ্গের যে অংশ যখনই 
পাঠান-াজত্বে অধিকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তাহাদিগকে সমধিক 
হিনুনৃপগণের উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে । যেমন পশ্চিম-বঙ্গে ও উত্তর-বঙ্গে-. 
প্রভাব।  নবছ্ীপে ও লক্ষবাবতীতে--দেন-বংশের রাজধানী ছিল, তেমনই 
পুর্ধব-বঙ্গেও-_বিক্রমপুরে--উাহাদের রাজধানীর বিষয় অবগত হওয়া যায়। পশ্চিম- 
বঙ্গের নবদ্বীপ-রাজ্য আফ গান-গণের অধিকারভুত্ত হইলেও, পুর্বব-বঙ্গ বছকাল পর্য্যন্ত 
স্বাধীন ছিল। রাজচক্রবস্তী লক্ষ্পণ-সেনের বংশধরগণ পুর্বব-বঙ্গে বিক্রঘপুরে ফেমনতাবে 
কতদিন পর্য্স্ত আপনার্দিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা 
অবিদ্িত নাই। লক্ষণ-সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম-বিশ্বরূপ-সেন 11 তিনি প্রধানতঃ 
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+ কুল-পর্থ প্রত্ৃতিতে ল্রণ-সেনের তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ (৫১) বিশ্বরপ; (২) মাধব । 
(০ কেশব দলৌজা-মাধব ব! দনুজ রায় লক্্মণ-সেনের পৌত্র। সমাজ-বঙ্ধনে তিনি পিতামহ প্রপিতাখতের 
স্কায় বশব্বী হই! উঠিয়াছিলেন। মতান্তরে বিশ্ন্নপ-সেন লক্্পণ"সেনের কমিষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিহিত হন । 
উর্থ। ৩৯ 


২৪২ ভারতবর্ষ । 


“লাক্সণেয় নাষে পরিচিত। গৌড়-রাজধানী তাহার হত্ত-স্বলিত হইলে, তিমি, 
বিক্রমপুরে সেন-বংশের অন্যতর রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন) পাঠানগণের সহিত 
তিনি ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বিশ্বরূপের ভ্রাতা মাধব এবং কাটোয়'-প্রদেশের সামস্ত- 
রাজ দন্ুজারি পাঠানগণের সহিত অনেক দিন পর্যযস্ত যুদ্ধ করেন। তাহাদের বীরত্বে 
আফগান্-সৈন্গগণ অনেক সময় ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল । বিশ্বূপ-সেনের 
লোকান্তরের পর লক্ষন-সেনের পৌন্র দনৌজ।-মাধব বহুদিন স্বাধীনত। রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এই দনৌজা-মাধব ও দন্ুজ রায় অতিন্ন ব্যক্তি বলিয়। প্রতিপন্ন হন। পূর্বেই 
বলিয়াছি, সুলতান গয়েসউদ্দিন ই'হাব সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং বঙের 
শাসনকর্ত। তুগ্রিল খাকে দমন-জন্য ইহার সহায়তা লইয়াছিলেন। দনৌজা-মাধব 
বিক্রমপুর হইতে চন্দ্র্ধীপে রাজপানী স্থানাস্তত্িত করেন। বঙ্গের শেষ স্বাধীন-নৃপতিগণের 
যেরূপ নৌবল-বাহুবলের পবিচয় পাই, আসাম-প্রদেশের হিন্দু-ব্পতিগণও এই সময়ে 
নৌবল-বাহুবলে সেইরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। নুনতান গয়েসউদ্দিন ইয়াস্‌ আসাম 
অধিকারের জন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। ব্রহ্গপুত্রনদে সাদীয়। পর্যন্ত তাহার বণতরী- 
সমূহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আসামের হৃপতি এপ্ধপতাবে স্থলতানের সৈন্যদলকে বাধা 
প্রদান করিয়াছিলেন যে, পরাজয় শ্বীকার করিয়া, তাহাকে গোঁড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হইয়।ছিল। “তাবকাৎই-নাশিরী? গ্রন্থে পরাজযের কথ। স্পষ্টভাবে লিখিত নই । সে মতে 
প্রকাশ,__*দিল্লীর সম (ট আল্তামাস এ সময় গৌড়-আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন; 
আসামে সুতরাং গয়েসউদ্দিন আসাম-জয়ের স্বল্প পরিত্যাগ করিতে বাধা হন।? 
হিনদুনূপগণের যাহা হউক, আসাম-য় করিতে গিয়া, বাধা প্রাপ্ত হইয়।, তিনি যে 
প্রভাব। ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইর।ছিলেন, তাহ! নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়। * 
ত্রয়োদশ-শতান্দীর প্রথমাংশে সুলতান গয়েসউর্দিন যে চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হন, 
পরবন্তি-কালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্দশ শতাব্দীতেও সে চেষ্টা 
চলিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতেও কেহ সফলকাম হন নাই । 'আলম্গীরনাম।? নামক মুসলমান- 
গণের শাসন-সংক্রান্ত ইতিহাসে প্রকাশ,-:১৩৩৭ থুষ্টান্দে মহম্মদ সাহ এক লক্ষ সুসজ্জিত 
অশ্বাবোহী সৈন্য সহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার একটী সৈন্যও 
প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।?1 পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গাধিপতি সুলতান হুসেন সাহু 
আসাম জয় করিতে যাঁন। “খেন”-বংশীষ রাজ! নালান্বর তখন আসাঁম-প্রদেশে ম্বাধীন- 
তাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পশ্চিমে করতো য়া-নদীর ভীর পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত 
হয়। কামরূপ তাহ।র রাজধানী ছিল। অসংখ্য রণতবী এবং চব্বিশ সহস্র অশ্বারোহী ও 
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প্রাচীন. বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৪৩ 


পদাতিক সৈন্ত লইয়া, হুপেন সাহ নীলারের রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে বাজা 
দ্ল-বলসহ পর্বতে গিয়। আশ্রয় লন। রাজ্য অধিরুত হুইল মনে করিয়া, হুসেন সাহু 
আপনার পুত্রের উপর এ রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসেন। রাজ্য-বক্ণর 
জন্য বঙ্গাধিপতির বহুসংখ্যক পৈন্য সেখানে অবস্থিভি কবে। ইহার পর, বর্ষ আরস্ত 
হইলে, রাজা পর্বত হইতে নামিয়া আসেন । তাহার যে সকল প্রজ] হুসেন সাহের পুত্রের 
বস্ততা স্বীকার করিয়াছিল, তাহ।র! সকলেই তখন রাজার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে, 
হুসেন সাহের পুত্র নিহত হন; তাহার সৈন্দল, কেহ অনাহারে, কেহ ব! শক্রহস্তে 
প্রাণত্যাগ করেন । পারস্য-ভাষায়-লিখিত “ফতিয়া-ই-ইব্রিয়? গ্রন্থে ইবন মহম্মদ ওয়ালী 
(সিহাবুদ্দিন তালিন ) বঙ্গাধিপতির আসাম-বিজর-সংক্রাস্ত এই বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 
গ্রন্থের অপর নাম,--“তারিখ ফাত-ই-আসাম” অর্থাৎ আপাম-জয়-সংক্রান্ত ইতিহাস। 
১৬৬২-১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থ শিখিত হয়। “রিপাজুস-সালাতিন' গ্রন্থে হুসেন সাহের 
আসাম-জয়ের বিবরণ অন্ততাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার বণনায় প্রকাশ,--বাঙ্গালার 
উত্তর-পূর্ধব-প্রাস্তস্থিত আসাম-রাজ্য অধিকার কন্দিতে মনস্থ করিয়া অসংখ্য রণতরী ও 
বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য সহ হুসেন সাহ আসাম রাজ্যে উপস্থিত হন। কামরূপ, 
কামতা এবং অন্ঠান্ত প্রদেশ তাহার বশ্যশা শ্বীকার করে। এ সকল প্রদেশে তখন 
রূপনারায়ণ, নাঁলকুঙার, গোস। লক্ষ্মণ ও লছমীনারীয়ণ প্রসৃতি প্রভাপশালী রাঁজন্যবর্গ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।? যাহ! হউক, হুসেন সাহ আসাম-প্রদেশের অংশ-বিশেষ অধিকার 
করিতে সমর্থ হইলেও তাহার বিজয়পতাকা যে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, তাহ। 
বলাই বাহুল্য। অপিচ, এ সময়ে আসামের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল বলিয়। বুৰা! যায়। তখন, কম্তা-বিহার বা ুচবিহারে স্বাধীন নপতিগণ রাজত্ব 
করিতেন ; দক্ষিণ-আসাম ব। কামরূপ-প্রদেশে “খেন' রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল; 
উত্তর আসামে ব্রক্গপুত্র-নদের অধিত্যক।-প্রদেশে “আহোম?* নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন। "আহোম" রাজবংশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত “বুপাঞ্জি-খ্রান্থে এবং সম-সাময়িক 
যুসলমান এতিহাসিকগণের রচনায়, এ সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'বুবাঞ্জিংগ্রস্থ 
পুথির আকারে অনেক দিন হইতে লিখিত হইরা আপিতেছিল। যখনই যে রাজ। “আহোম? 
বংশের সিংহাসনে অনিষ্ঠিত থাকিতেন, পুখিতে তাহার সমলাদয়িক 
বিবরণ লিখিত হইত। মিষ্টার গেইট বলেন,আসামের ইতিহ।স 
সম্বন্ধে “বুরাঞ্রি অতি বিশ্বাসযে।গ্য গ্রন্থ। প্র গ্রন্থে মুসলমানগণ 
কর্তৃক আসাম-আক্রমণের এবং "আহোম'-বংশের প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ তিব্বত 
আছে, তাহাতে আসামের রাজগণের নৌধল-বাহুবলের অনেক পরিচয়ই পাওয়া! 
ঘায়। প্রথম, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে বাঁজ। ধীরনারায়ণের সহিত আহে।যগণের ঘোর যুদ্ধ হয়। 
ভু উদ লসর জন হননি উপতকতরেজেশে আহোদ্রাঠর রাজ আভিটতহদ 
'্আছোম্গণের আদিববতান্ত লক্বদ্ধে মানা মতাত্তর আছে। ব্র্দদেশ হইতে আগহামের' আসামে আসিয়। 
উপনিবিষ্ট হন বাঁলয়। সাধারণতঃ প্রচার । সে মতে উ'হার। 'শা মবংশ সুত। শান -কশের এক শাখা শ্াষ- 


আহোম 
বৃপতিগ্রণ। 





২৪৪ ভারতবর্ষ । 


'্বীরনারায়ণ' ছোট রাজ! বলিয়! অভিহিত হন। তাহাকে খেন-বংশীয় অন্যতর নৃপতি 
বলিয়া বুঝা যায়। বিদর্ভ বা সা্দীয়া নগরে তাহার রাজধানী ছিল। আহোমগণের 
সহিত জলযুদ্ধে 'সেরাতি? নামক স্থানে এবং স্থল যুদ্ধে “দিথুমুখ' নামক স্থানে তাহার পরাজন্ন 
হয়। যুদ্ধে আহোমগণ “খেন'-বংশের অধিকৃত বহু-প্রদেশ অধিকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক স্বাধীন নৃপতিগণের পরস্পরের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই 
হইত। এতত্িন্ন মুসলমান সৈন্ভগণের বিরুদ্ধে কিরূপভাবে তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত 
হুইতেন, নিয়মিখিত ঘটনাগুলিতে তাহা উপলব্ধি হয়। ১৪৯৮ ও ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান- 
গণ আসাম-আক্রমণে অগ্রসর হন। এর সময় খেন-রাজবংশ এবং আহোম-রাজবংশ 
মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করেন। শেষোক্ত যুদ্ধে, মুসলমান এীতিহাসিকগণ (রিয়াজুস- 
সালাতিন ) লিখিয়৷ গিয়াছেন, _বঙ্গের মুসলমান-নৃপতির অসংখ্য রণতরী ব্রহ্ষপুত্র-নদে 
উপস্থিত হইলেও আহোমগণকে বঙ্গাধিপতি পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। তখন 
আহোমগণ ব্রহ্ষপুত্র-নদ সম্পূর্ণরূপ স্থরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। ইহার পর, ১৫৩১- ১৫৩৩ 
খৃষ্টাব্দে পুনরায় মুসলমানগণ আসাম-আক্রমণে অগ্রসর হন। “তেমানী" নামক স্থানে 
১৫৩১ খৃষ্টাব্দে আহোৌমগণের সহিত মুসলমীনগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে আহোষ- 
গণ সম্পূর্ণরূপ জয়লাত করেন। মুসলমান সেনাপতি, পরাজিত হুইয়া, রণতরী-সমূহ 
পরিত্যাগ করিয়া, অশ্বারোহণে পলায়মান হন। পর বৎসর, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে, মুসলমান 
সেনাপতি তুর্ববাক্‌ পুনরায় আসাম আক্রমণ করেন। প্রথম কয়েক দিনের যুদ্ধে তাহার! 
জয়যুক্ত হইয়াছিলেন বটে 7 কিন্তু পরিশেষে ১৫৩৩ খুষ্টাব্দে যুবরাজ “স্থুকলেনের” নিকট 
তাহাদের পরাজয় হয়। ন্ুংমুঙ বা স্বর্গনারায়ণ এই সময় আহোমগণের রাজ। বলিয়! 
পরিচিত ছিলেন। এ বৎসর মার্চ মাসে, “ছুইমণিশীল1? নামক স্থানে পুনরায় আহোম- 
গণের সহিত মুসলমানগণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বাঙ্গাল ও তাজু নামক 
স্থইজন মুসলমান-সৈনাধ্যক্ষ এবং অসংখ্য মুসলমান-সেনা নিহত হইয়াছিল। 'বুরাঞ্জি 
গ্রন্থে প্রকাশ,--এঁ যুদ্ধে আক্রমণকারিগণের দেড় হাজার হইতে আড়াই হাজার সৈন্য, 
বাইশখানি যুদ্ধ-জাহাজ এবং কতকগুলি স্ুব্হৎ কামান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বুরাঁঞ্জি, 
রাঁজবংশ[বনী এবং কোচ-রাজবংশের বিবরণে এইরূপ আরও বহু যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। যেমন আসাম-প্রদেশেঃ তেমনই বজের বিভিন্ন অংশে-_এই সময় ৰ্লবীর্ধ্য-সম্পন্ন 
নৃপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। বজের শেষ আফগান হুপতি দায়ুদ্ খা পরাজিত ও নিহত হইলে, 
১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশে মৌগল-সম্রাটু আকবরের বিজয়-বৈজয়স্তী উড্ভীন হয়। সেই 
হইতে বঙ্গদেশ মোগল-সাভ্রাজ্যান্তর্ুক্ত হইয়াছিল বলিয়। ইতিহাসে প্রকাশ। কিন্তু প্রন্তত- 
দেশে ও অপর শাখা! আসামে পুতি্টিত হয়। আহোমগণ হিন্ুধর্দাবলন্ী। ১২২৮ বোঝে উহার আদান 
প্রবেশ করেন বলির প্রকাশ । ১৮৩৪ খাবা পর্যযস্ত আহে মগণ এক রান্তরে আপনাদের ম্বাধীনত। রক্ষা করিয়া 
আসিঙ্সাছিলেন। “আহোম্‌ শক--"অহম শব্দের রূপান্তর । হিন্দু-সম্প্রদায়ের অহংবাদী বা ব্রস্ষাবাঁদী ব্যজিগণ 


অহং ব) ব্রক্ধ সংজ্ঞা লাত করেন। তীহাদেনই এক সম্প্রদায় কর্তৃক দ্ধদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে, 
আখগণ এ দেশেরই হিন্দু /এ দেশে আনিয়া পুনরায় আবিপত্য বিস্তার করিয়।ছিলেন। 


গাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৪৫ 


প্রস্তাবে সমগ্র বঙগদেশ তখনও মোগল-সাআ্াজোর আধিপত্য স্বীকার করে নাই। বের 
বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক নৃপতিগণ আপনাদের শ্বাধীনত। রক্ষার জন্য তখনও মোগল- 
সম্রাটের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণে পরাম্মুখ ছিলেন ন1। তৃষটান্ত-স্থলে বঙ্গের “বার ভূ*ইয়াগণের? 
প্রতিদষশ্বিতার বিষয় উল্লেখ করিতেছি । বারভূ"ইয়! ব' দ্বাদশ তৌমিকগণ সামস্ত-রাজ মধ্যে 
পরিগণিত ছিলেন । ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন-কাল হইতে সামস্ত-ঘাজগণের প্রাধান্ঠের 
পরিচয় পাই সঙ্ত্রাটু বা রাজচক্রবস্তা নৃপতি সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
চিন থাকিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের অধস্তন সামস্ত-রাজগণও বড় অল্প 
ক্ষমতা-সম্পর ছিলেন না। অতি পুরাকালে সামস্তগণ “মগুল” নামে 
অভিহিত হন। তাহাদের উপর ফাহার1 ক্ষমতা-পরিচালনে সমর্থ হইতেন, তীহারা 
মগুলাধিপতি, সম্রাট ব1 রাজচক্রবর্তাঁ বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। প্রধানতঃ দ্বাদশ সামস্তের 
বা মগুলের অধিপতিরাই রাজচক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন । * মন্াার্দি সংহিতা- 
শাস্ত্রে এবন্বিধ মগুল-গঠনের আতাস পাঁওয়1 যায় । দ্বাদশ জন মণ্ডলের বা সামস্তের উপর 
মগুলাধিপতি বা সমতাটের অধিষ্ঠান__-ভারতবর্ষের অনুসরণে প্রাচীন গ্রীসে, রোমে ও পারস্কে 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । 1 “মধ্যযুগে ইউরোপে যে “ফিউডেল'-প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহাতেও 
রূপান্তরে মগুল-গঠনের স্বতি বিদ্যমান দেখি। ভূমির সহিত সন্বন্ধ ছিল ব ভূম্যধিকারী ৷ 
ছিলেন বলিয়া! মগুলগণ “তৌমিক" নামে পরিচিত হন। দ্বাদশ মণ্ডল বা দ্বাদশ ভৌমিক শব্দ 
হইতেই বারভূ'ইয়৷ (বারভূঞা ) শব্দের উৎপত্ভি। বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন-কাল হইতে 
মগুল-প্রথা প্রবর্তিত ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে “বারভূ"ঞার' উল্লেখ 
দেখা যায়। ঘনরাম-প্রণীত “ভ্রীধর্শমমঙ্গলে? বিতিন্ন রাজসভার বর্ণন-প্রপঙ্গে বারভূ'ঞার বর্ণনা 
আছে। পাল-বংশের এবং সেন-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সামস্তগণ বা ভৌমিকগণ 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন। বঙ্গে আফগান-গণের আধিপতা বিস্তৃত হইলেও 
ভৌমিকগণের সে প্রতিষ্ঠা লোপ পায় নাই। আফগান-গণ মগুলাধিপতির স্থান অধিকার 
করেন বটে; কিন্তু সর্ববিষয়েই তাহাদ্দিপকে মগ্ডলগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। মগুলগণ পাল-বংশের বা! সেন-বংশের রাজত্বকালে যেরূপতাঁবে আপনাদের 
স্বাধীনত। রক্ষা। করিয়। আসিয়াছিলেন, আফগানগণের আধিপত্য-সময়েও তাহাদের অনেকের 


* অগ্ুল' ও 'দগ্রাট” শব স্ঘজে 'শঙকজদ্রামে এইরপ বিবৃত আছে। যখা,_-“মওলম্_্বাদশ রাজ- 
কম্। (ইতি মেদিনী)। সত্াট--যে! মণ্ডলেশ্বরং ( ..যে। মণ্ডলস্য দ্বাদশরাজমণ্ডলসা ঈশ্বর; 1” 


+ গ্রীসের ইত্ডিহাসে 'ডোডেকোপোলিস' ব। দ্বাদশ বিভাগ সংক্রান্ত বিবরণে দ্বাদশ ভৌমিকের আভাস 
পাওয়া যায়। গ্রীস-দেশে যখন দারায়ুসের অধিকার বিস্তৃত হয়, সামন্ত-রাজগণ তখন বিশেষ ক্ষমতাসম্পর 
হইয়াছিলেন। 

£ মর্মদী-বংশের অদ্যুদয়ফালে ইংল্ডে “ফিউডেল'-প্রথা (1765421 5556277 ) প্রবর্তিত হক্স। এ প্রথা 
ভলারে রাজ! সম ্প্তির অধিকারী হন। বাজার নিকট হইতে আল, বারণ এবং নাইট প্রভৃতি তিভিন্ন 
শ্রেণীর ভূমাধিকারিগণ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ-বিগ্রছে তীহার! পধ্যায়ক্রমে রাজাকে সহায়তা করিবেন, ইহাই 
ধার্য ধাকে। মগুসংহিভায় সপ্তম অধ্যায়ে €১১৫--১১৭ গ্গোকে ) “একগ্রামদশগ্রা মাদ্যধিপতি” প্রভৃতি পরম 
পকিউডেল'-প্রথার মুল তথ্য অবগত হওয়! হায়! 


২৪৬ ভারতবর্ষ । 


সে শ্বাধীনতা অঙ্ষু্ন ছিল। যদিও তখন তৌযিকের সংখ্য। নির্দিষ্ট ঘ্বাদশ জন ছিল বলিয়া 
পরিচয় পাওয়। যাব ন।, কিন্তু “ভৌমিক” বা! “ভূইয়া” নামে পরিচিত হইয়! বাঙ্গালার বহু 
ভূম্যধিকারী শ্বাধীনভাবে ক্ষমত।-পরিচালনায় সমর্থ ছিলেন। বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্‌ 
ভূম্যধিকারী দ্বাদশ তৌমিকের অন্তর্ভুক্ত হন, তথ্বিষয়ে মতাস্তর আছে। বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন রাজবংশ তৌমিকত্বের সন্মান বা অধিকার লাত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
সুতরাং ভৌমিক-রাজবংশের পরিচয় লইতে গেলে, তাহাদের সংখ্যা দ্বাদশের অধিক হুইয় 
পড়ে। এক সময়ে নিয়লিখিত ভূক্বামিগণ “ভূইয়া” বলিয়া! পরিচিত ছিলেন-_-(১) 
যশোহরের প্রতাপাদরিত্য, (২) চন্দ্রত্বীপের কন্দর্প রায়, (৩) সাতৈলের রামকৃষ্ণ, (৪) 
ভূষণার মুকুন্দ রায়, (৫ )বিক্রমপুরের কেদার রায়, (৬) ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিকা, (৭) চন্দ্র- 
প্রতাপের চাদগাজি, (৮) চট্রগ্রামের ইশা খা, (৯) ভাওয়ালের ফজল গাজি। এতত্তি্ন, 
পু*টিয়া, সুসঙ্গ-ছুর্গাপুর, তাহেরপুর প্রত্তৃত্তির বরেন্দ্র-ত্রাঙ্গণ-রাজবংশ এবং দিনাজপুরের ও 
বিষ্ুপুরের রাজবংশ দ্বাদ্শ-ভৌমিকের গন্তর্ুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তমলুকের 
রাজারাও ভূইয়া? বলিয়! পরিচিত ছিলেন। ১৫৯৫ খুষ্টানে মিষ্টার সুইট নামক একজন থুষ্ট- 
ধর্দম-যাজক পূর্বববঙ্গ-পরিভ্রমণে গমন করেন। তিনি তখন তিন জন হিন্দুকে এবং নয় জন্‌ 
মুসলমানকে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভক্ত দেখিয়াছিলেন। মোগলগণ যখন বঙজদেশে আধিপত্য- 
বিস্তারের চেষ্টা করেন, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ তৌমিকগণ সেই সময়ে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠান্বিত 
ছিলেন। পাঠানগণের সময়ে ভৌযিকগণের ষে স্বাধীনতা ছিল, মোগলগণের বঙ্গাধি- 
কারের পর তাহাদের সে স্বাধীনত। খর্ব হইবার উপক্রম হয়। সুতরাং তাহারা মোগলগণকে 
বঙ্গাধিকারে বাধ! প্রদান করেন। মোগলগণের বঙ্গাধিকার-পক্ষে সে বাধা বড় বিষম 
বাধ! হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। বাঙ্গলার কয়েক জন ভূম্যধিকারী সেই সময়ে যদি মোগল 
পক্ষে সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সকল অংশ অধিকার করা তাহাদের 
কঠিন হইয়া দাড়াইত। আকবর বাদসাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, মোগল-গোৌরব- 
রবি যখন মধ্যাহ্ু-কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, বঙ্গের কয়েক জন তৌমিক সেই সময়ে 
মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাহাতে তৌমিকগন তখনও কিরূপ বলবীধ্যসম্পন্ন 
ছিলেন, স্বতঃই প্রভীত হয়। বাঙ্গলার শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদ্র খাঁর হস্ত-্খলিত হইয়া 
বাঙ্গালার মসনদ মোগলগণের অধিকাঁরে আসিলে, প্রথমে মোগল-দরবার হইতে বাঙ্গালার 
জন্য মুসলমান-শাসনকর্তী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মুসলমান-শাসনকর্তৃগণ বাঙ্গালায় 
বিশেষরূপ আধিপত্য বিস্তার ফরিতে পারেন নাই। পাঠান ও মোগল ভূম্যধিকারিগশঃ 
পুর্বে ধাহারা আসিয়! বাগ্গলায় প্রতিষ্ঠান্িত হুইয়াছিলেন, তাহার।ও বগ্যতা স্বীকার 
করিতে চাহেন না; পরস্ত বাঞ্গালার হিন্দু-ভূন্বামিবর্গও অনেকে মোগল-শাসনের 
বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হন। তখন, শুক্মরর্শা আকবর বাদসাহ, হিন্দু-শাসন-কর্তার ঘবার! বদেশ 
শাসনে প্রব্ত্ত হন। বাদসাহের প্রতিনিধি-শাঁসনকর্তৃ-রূপে প্রথমে টোডরমল এবং অবশেষে 
বাঁজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত। হইয়া আগমন করেন। ১৫৮৯ থুষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ 
খষ্টাব পর্যযস্ত মানসিংহ বঙ্গের শাসনকতৃপপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভিিনি ছলে-বলে-কৌশলে 
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ঘঙ্ষের ভৌমিক-গণের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। পূর্ববঙ্গের ভোৌমিকগণকে বিধ্বস্ত 
করিবার জন্ত মানসিংহকে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ সেই উপলক্ষে 
ঢাকা-নগরে মোগলগণের “নৌয়ার1? ব1 নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। * বাঙ্গালার কোন্‌ কোন্‌ 
তৌমিক মৌগলবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া মানসিংহের বিরুদ্ধে দরাড়াইয়া আপনাদের বাহুবল 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকজনের অল্প অল্প পরিচয় দিতেছি । প্রথম, ভ্ীপুরের 
রাজা কেদার রায়। কেদার রায় নৌবলে বিশেষ বলীয়ান হইয়। উঠিয়াছিলেন। ১৬*২ খৃষ্টাব্দে 
মোগলদিগের কবল হইতে তিনি সন্দীপ উদ্ধার করেন। পদ্ভুগীজগণের সহিত কেদার রায়ের 
বিশেষ মিত্রতা ছিল। সন্দীপ হইতে মোগলগণকে বিতাড়িত করিয়া তিনি পর্ঠু্গীজগণকে 
প্র সন্দ্বীপ প্রদনে করেন। প্ডুগীজ শাসনকর্তী কারভালিয়াস্‌ সন্দীপের 
শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহাতে কেদার রায়কে এক সময়ে ছুই প্রবল 
শত্রর সন্মুখীন হইতে হয় । এক শত্র-__-আরাকাণ-রাজ (মগগণ )7 অন্য 
শক্র--মানসিংহ-পরিচালিত মযোগল-সৈন্য । আরাকাণ-রাজের সহিত পর্ভুগীজগণের অনেক 
দিন হইতে ঘোর শত্রুতা চলিতেছিল। সন্বীপে পদ্ুগীজগণ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সন্দ্বীপ অধি- 
কারের জন্য আবাকাণ-রাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেড় শত রণতবী উপস্থিত হয়। মিত্র পর্তুগীজগণের 
রক্ষার জন্ত কেদার রায় এক শত রণতরী প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে কেদার রাঁয়েরই জয় 
হয়। তিনি আরাকাণ-রাজের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করিয়। লন। এই ব্যাপারে 
অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে আরকাঁণ-রাজ এক সহস্র রণতরী 
প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতেও কেদার রায় অণুমাত্র বিচলিত হন না; সেই যুদ্ধেও 
কেদার বায়ের।জয় হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কেদার রায়কে মানসিংহের বিপুল 
বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমে মন্দ রায় মানসিংহের সেনাপতি-রূপে 
কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি এক শত রণতরী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কেদার রায় সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন? মন্দ রায় যুদ্ধে নিহত হন। 
যেমন ভৌমিকগণকে দমন-জন্ত, তেমনই মগ (আরাকাণ), ফিরিঙ্গী পর্তগীজ ) গণের আক্রমণ 
নিবারণ জন্য ঢাকা-সহরে 'নৌয়ারা' বা নৌবহর স্থাপিত হইয়াছিল। সেই নৌব্রের ব্যয়-নির্ধধাহ-জস্ত আকবর 
বাদসাহ কতকগুলি পরগণ। নির্দিষ্ট করিয়া দিরাছিলেন । এতভ্িনন নৌয়ার রক্ষার জন্য নৌষানাদির টিপর একটা 
কর ধার্য হইয়াছিল । এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ষে সকল গোত গতিবিধি করিত, তাহাদিগকে সেই শুষ্ক 
দিতে হইত। প্রথমে তিন সহস্র পোত লইর নৌয়ারা গঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে নৌয়ারার জন্ত ৭৬৮ খানি 
রণতরী নির্দিষ্ট থাকে। তবে, তখন জমিদারগণ জায়গীরঘার-হিলাবে আবশ্যক-মত অধিক রণতরী সরবরাহে 
বাধ্য খাকেন। ৯২৩ জন পর্ত,গীঞ্জ বা ফিরিঙগী নৌবহরের নাবিকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নৌবহর-রক্ষায় 
মাসিক ব্যয় পড়িত--২৯,২৮২ টাকা। পৌতাদির সংস্কার প্রভৃতিতে বার্ধিক মাট ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল--৮,৪৩১৪৫২ 
টাকা। চট্টগ্রাম হইতে ব্রল্মপুত্র-তীরস্থিত রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত প্রদেশ রক্ষার জন্ত ৮,১১২ জন সৈম্ভ এবং ৩৫৯/১৮৭ 
টাকা বায় নির্দি্ট ছিল। শ্রীহট অঞ্চলে তখন পৌত-শির্লাশোপযোগী কাষ্টাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। 
সেই সকল কাষ্ঠে ত্র সকল পৌত নির্দিত হইত ।--13100715773 0০708524206 ৫০026 2৩০/7৫০89 
৫%2 1284407 ৫ 867941, 24101215225 22700, (8) 15310052778 51586686868 
৫ 77০০০) (৩) আইন-ই-আকবরী গ্রস্থৃতি অষ্টবা। 
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ইহার পর, ১৬০৪ খৃষ্টান, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে মানসিংহের বিপুল বাহিনী প্রেরিত হয়। 
পাচ শত নুসঙ্জিত রণতরী সহ কেদার রায় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মোগল-সেনাপতি 
কিল্মাক্‌ শ্রীনগরে কেদাঁর বায় কর্তৃক আক্রান্ত হন। বিজয়লক্্পী এবারও কেদার রায়ের 
পক্ষ গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল । কিন্তু পরক্ষণে, ঘন ঘন কামান গর্জনের 
মধ্যে, জয়-পরাজয়ের গতি পরিবর্তিত হইল; কেদার বায় শক্রহত্তে বন্দী হইলেন। বন্দী 
'্সবস্থায় মানসিংহের নিকটে তাহাকে উপস্থিত করা হইয়াছিল । কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্রাধাত-জনিত 
ক্ষতে অন্পক্ষণ পরেই তাহার প্রাণবায় বহির্গত হয়। কেদার বায়ের পর প্রতাপ।- 
দিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রতাপাদিত্য বহু যুদ্ধেই মোগল-সৈন্যকে পয়্যুদত্ত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বীরত্ব-খ্যাতির নিকট গৌড়-রাজধানীর যশ পরিষ্লান 
হইয়াছিল। গড়ের যশ অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, 
ভাহার রাজধানী “যশোহর? সংজ্ঞা লাত করে। প্রতাপাদিত্যের জীবন 
ঘটনা-বৈচিত্র্-পূর্ণ। তাহার পিতা বিক্রমাদিত্য, বাঙ্গালার স্থলতান স্থলেমান সাহের ও 
ঘামুদ খর প্রিয়পাত্র ছিলেন। বর্তমান যশোহর-জেলার দক্ষিণে, এখন যে প্রদেশ সুন্দরবন 
মধ্যে পরিগণিত-_বিক্রমাদিত্য সেই প্রদেশে গির। রাজত্ব স্থ(পন করিয়াছিলেন । পিতা 
বিক্রমাদ্বিত্য ম্বাধীনরাজ-মধ্যে গণ্য হন,_প্রতাপের মনে বাল্যকাল হইতে এই 
বাসন! জাগরুক হয়। বিক্রমাদিত্য কিন্ত সে ভাব অন্তরে পৌধণ করিতেন না। সামস্ত- 
তভৌমিকরাক্জ-মধ্যে পরিগণিত থাকিতে পাঁইলেই তিনি ভ্রীত ছিলেন। সেইজন্য, যোগল- 
গণের প্রভাব-প্রতিপক্তি প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশ্টে, পুঞ্স প্রতাপাদিতাকে তিনি আগ্রায় ও 
দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হয় । মোগল-সৈন্যের আভ্যস্তরীণ 
অবস্থা বুবিতে পারিয়া, প্রতাপাদিত্য স্বাধীন-রাজ্য-স্থাপনে কৃত-সন্বল্প হন। দিল্লী ও আগ্রা 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, প্রতাপাদিত্য গৌড়ের গৌরব নষ্ট করিবার চেষ্টা পান। তখন 
আর তিনি মুসলমাঁনগণকে মগ্ডলাধিপতি রাজ বলিয়া গ্রান্থ করেন ন!। বঙ্গের শাসন-ভার 
প্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপাদিত্যকে দমন জন্য, তাই মানসিংহ বড়ই চঞ্চল হইয়! পড়েন । সৈম্যদদল- 
প্রেরণে প্রতাপকে পরাভূত করিতে ন। পারিয়া, পরিশেষে মানসিংহ নিজেই প্রতাপাদিত্য- 
ঘমনে অগ্রসর হন। যুদ্ধে প্রথমে মীনসিংহের পরাজয় হয়। তখন, যানসিংহ গৃহ-শক্রের 
সন্ধানে বড়যন্ত্রে প্রবৃভ হন। পিহৃব্য বসস্তরায়কে হত্যা করার জন্য পিতৃব্য-পুত্র কচু বাক্স 
প্রতাপের ৰিরুদ্ধে প্রতিহিংসাঁনল প্রজলিত করিয়া বাখিয়াছিলেন। সেই প্রতিহিংসানলে 
মানসিংহের অভিযান-রূপ ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। কচু রায় গড়যন্ত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যকে 
শক্র-হস্তে বন্দী করাইলেন। প্রতাপের ম্বাধীন-রাজা-প্রতিষ্ঠার আশামূল অস্কুরে উদচ্ছিন্ন 
হইল। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ স্থান প্রতাপের বশ্ঠতা শ্বীকার করিয়াছিল। তিনি বিভিন্ন 
স্থানে বণপোত-নির্্মাণের কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চস্তীখান বা সাগর-বীপে 
তাহার প্রধান পোতাধিষ্ট-স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 7 ছুধালী, জাহাজঘাটা, চাকল্ী। প্রভৃতি 
বন্দরে উহার পৌত-সমূহ নির্টিত হইত। দেশে-বিদেশে আধিপত্য-বিস্তারের জন্য তিনি 
সমূদ্রপথে জঙযুদ্ধের উপযোগী অর্ণবপোত-সমূহ প্রত্বত বাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা 


প্রতাপাদিত্য। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৪৯ 


বিশুখ, কর্মফল অলঙ্যনীয় ? সুতরাং স্বাহার কোনও আকাক্ষাই পূর্ণ হইল ন|। প্রতাপাদিত] 
ঘম্দী ও হৃতসর্ধন্ব হওয়ার পর, হার নবরাজ্য সমূলে উৎ্পাটিত হইল। কতক বিজয়ী 
মোগল-সৈন্যের অত্যাচারে, কতক ব। প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ে, প্রতাপের বাঞ্য অরণ্যে পরিণত 
ছয়। সে জনপদ, কি পরিতাপের বিষয়, এখন ন্ন্দরবনের অন্তনিবিষ্ট। প্রতাপ ভিন্ন 
আর আর ধাহার। মোগলের প্রতিদ্বন্দিতাচরণ করিয়াছিলেন, ঈশা খা ভাহাদের অন্ততম। 
কিন্ত মোগলের প্রচণ্ড প্রতাপের নিকট তিনিও অধিক দিন আপন প্রাধান্য রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। এততিন্ন আর আর যে ভোৌমিকগণের পরিচয় পাই, তাহার] প্রায় সকলেই 
মোগলের সহিত যোগদীন করেন। বিষু্পুরের রাজা হাম্বীর ঘ। হাষীরমল্প মোগলের 
পক্ষাবলম্বনে উড়িস্ায় পাঠানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ 
পাঠান-হস্তে বন্দী হইলে, হামীরমল্ল তাহা উদ্ধার-সাধন করেন। বাঙ্গালী ভৌমিফের সে 
ধীরত্ব---যুসলমান এ্তিহাসিকগণই কীর্ভন করিয়া গিয়াছেন। বাক্ধলা*চন্দ্রত্থীপের 
লাজ রামচন্দ্র রাষের বীরত্বে প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত ঈর্মাদ্বিত ছিলেন। রাষচক্্র রায় গ্রবল- 
প্রতাপশালী ও সমাজপতি বলিয়! পরিচিত হওয়ায়, তাহার পদ-প্রতিষ্ঠ। গ্রহণে উৎসুক 
হইয়া, প্রতাপাদিত্য তাহার সংহার-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু, সম্ভবতঃ সম্মুখ 
সমরে জয়ের আশা অল্প ছিল বলিষা, রামচন্দ্র সংহার--:শন-কল্লে তিনি কুট বুদ্ধির 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্যের কন্তা বিন্দুমতীর সহ্তি বামচন্দ্রের বিবাহ” 
সম্বন্ধ ধার্য্য হয়। বিবাহ-বাসরে ব্বামচন্দ্রকে হত্যা করিয়া প্রতাগাদিত্য বাকৃলী-চন্দ্র- 
দ্বীপের আধিপত্য ও সমাজপতিত্ব গ্রহণ করিবেন মনস্থ করেন। কিন্তু ধিবাহের পর 
প্রতাপের বন্যা বিন্ুমতী পতির নিকট পিতার গুট-অভিসদ্ধির--নৃশংস সঙ্কল্লের বিষয় 
ব্যক্ত করিয়া দেন। তখন, প্রতাপের পিতৃব্য বসম্তরায়ের ও আপন অনুচরগণের 
সহায়তায়, চতুঃবষ্টিদগুযুস্ত পোতে আরোহণ করিয়া, পলায়নে রামচন্দ্র প্রাণ রক্ষা করেন। 
রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিরোধ-_প্রতাপের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া! নির্দেশ কর! 
যাইতে পারে । রামচন্দ্র এবং তাহার পুত্র কীর্ভিনারায়ণ উভয়েই প্রসিদ্দ শেদ্ধা ছিলেন । 
প্রধানতঃ এই কীর্তিনারায়ণের বাহুবলেই পর্ভুগীজগণ মেঘনার মে।হ।শ। ০৯তে বিতাড়িত 
হুইয়াছিলেন। কীর্ডিনারায়ণের সহিত ঢাকার তাৎকালিক শ।সনকপ্ত। সথ্যত'-স্ত্রে-আবন্ধ 
হন; স্থৃতরাং বঙ্গবিজয়ে তিনি মৌগল-পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিলেন । নবদ্বীপাধিপতি 
ভধানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈ্ঠ-পরিচালনা করিয়া মানসিংহের সহায়তা 
করেন। এইরূপ, বাঙ্গালার ভূত্বামিগণের 'অনেকেরই বীরত্বর খ্য।তি আছে। কিন্তু 
“ভূইয়াপ্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে খ্যাতি লোপ পাইল আাসে। টোভব্রমল এবং 
মানসিংহের কৌশলে বাঙ্গালার ভৌমিকগণের উচ্ছেদ-সাধন হয়। 

ভৌমিক-প্রধার বঙ্গের প্রতিনিধি শাসনকর্তা নিধুক্ত হইয়া আসিয়।, টে:ডরসল প্রথমেই 

উচ্ছেদ-সাধন । 

“ভূইয়া"প্রথার পরিবর্তন-পক্ষে চেষ্টা পান। সেই সময় বাঙ্গালা- 
বিহার-উড়িস্যার “অসাল তুমার-জমা” প্রপ্তত হয়। তদন্থসীরে, ১৫৮২ খৃষ্টান, ব।ঙগালা- 
দেশ উনবিংশ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তখন হইতে 

৪র্থ1৩২ 


২৫৪ ভারতবর্ষ । 


ভূইয়। বা সামস্ত-রাজগণ “জমিদার' আখা! লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীর বা 
জমিদারের সংখ্য।ও বাড়িয়া যায়; ভৌমিক বা সামস্ত-রাজগণের যে ক্ষমতা ছিল, 
জমিদারগণের ক্ষমত| তাহার অপেক্ষা অনেক কমিয়া আসে । তবে, তখনও জমিদারগণ 
সৈন্যদল রক্ষা করিতে পারিতেন। জমিদারীর সুশৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং আবশ্তকমত বাঁদসাহের 
সহায়তায় সেই সৈন্দল নিযুক্ত হইত। আইন-ই-আকবরী? গ্রন্থে প্রকাশ,_-ভূ'ইয়া-প্রথা 
পরিবর্তিত হওয়ার পরও বাঙ্গালার জমিদারগণ সৈন্যদল পোষণ করিতে পারিতেন। 
তাহাদের অধীনে তখনও ২৩, ৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫* জন পদাতিক, ১৭০টী হী 
৪,২৬০টী কামান, ৪,৪০০ থাঁনি রণতরী রাখার ব্যবগ্থা ছিল। এখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
করদ-মিত্র রাজন্য যে ক্ষমতার অধিকারী, বাঙ্গালার ভূম্বামিগণ তখনও সেই শক্তির অধি- 
কারী ছিলেন। তখন, কোনও প্রদেশে কোনরূপ বিপ্লৰ উপস্থিত হইলে, বঙ্গের প্রতিনিধি- 
শাসনকণ্ভার ইঙ্গিতক্রমে, বাঙ্গালার ভূম্বামিবর্গই সেই বিপ্লব দমন করিতেন। মুসলমান- 
শাসনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সেই প্রথা অব্যাহত ছিল। অর্দবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর 
রাজত্বকালে সীতারাম রায় প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে এ প্রথারই অনুসরণ দেখিতে পাই। 
সীতারাম বায় যখন মহম্মদপুরে স্বাধীন-হিন্দু-বাজত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, বাঙ্গালার তাৎ- 
কালিক সুবেদার মুর্শিদ-কুলি-খার পক্ষ-অবলম্ষনে নাটোর-রাজধানী হইতে দেওয়ান দয়ারাম 
রায় তখন সসৈন্তে মহম্মদপুরে গমন করেন। সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধে প্রথমে 
নবাবের সৈম্য্বল প্রমাদ গণিয়াছিল ; কিন্তু নাটোরের সৈন্তদল গিয়া সীতারাম রায়কে 
পরাজিত ও বন্দী করিতে সমর্থ হয়। দয়ারাম বায় প্রভৃতির কৌশলে সীতারাম 
রায় বন্দী ও হৃতসর্বস্ব হইলেও তাহার বীরত্বখ্যাতি বঙ্গের ইতিহাসে জাজল্যমান্‌ 
চারা থাকিবে। সীতারাম যখন প্রতিষ্ঠান্থিত হইয়া! উঠিলেন, তখন যশোহর- 
ঞ্জা প্রদেশ বারটী চাকলায় বিতক্ত ছিল। তাহার প্রতি চাকৃলায় এক একজন 
পরাক্রমশালী ভূষ্বামী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই ভূত্বামিগণ প্রত্যেকেই 
স্বাধীনতা! অবলম্বনে প্রয়াসী হন,__ প্রতোকেই বাদসাহকে রাজন্ব-প্রদানে অস্বীকার করেন। 
বাদসাহ বাহাছুরসাহের এবং ফেরে।কৃপাহের সময়ে এ প্রদেশের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। 
তখন বাঁদসাহ, সেই সকল অবাধ্য ভূষ্বামিগণকে বশীভূত করিবার জন্য, সীতারাম রায়ের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতভাঁরাম বাহুবলে সেই দ্বাদশ চাকৃলায় আপন আধিপত্য 
বিস্তার করেন। ফলে, বাদসাহ তাহাকে দ্বাদশ চাক্লার অধিপতি 'রাজা বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লণ। ইহাতে বলদৃপ্ত হইয়া সীতারাম রায় বাজীলার নবাবের প্রধান্ত উড়াইয়া 
দিতে চান। সুতরাং নবাবের সহিত তাহার বিষম সমর উপস্থিত হয়। নবাবের পৈন্তদল 
সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধে পুনঃপুনঃ পরাজিত হওয়ার পর, নবাবের জামাতা আবু তরাব 
নবাব-পক্ষেন্ন সৈশ্ঠ-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু সীতারাম রায়ের সেনাপতি 
মেনাহাতী, যুদ্ধে আবু তরাব.কে পরাজিত করেন এবং তাহার ছিন্ন-মস্তক আনিয়! সীতারাঁষ 
রায়কে উপহার দ্বেন। এই অপমান-জনক বিষম সমরের বিষয় ম্মরণ করিয়া, প্রতিশৌধ- 
প্রন্তি নিবৃত্তির জন্য, নবাব মুর্শিদ-কুলী-খ। সী গারাম-দমনে বঙ্গের ভূম্বামিবর্গের সহায়তা 
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গ্রহণ করেন । তাহাতে দয়ারাম রায়ের পরিচালিত নাটোরের সৈম্দলের কৌশলে সীতারাম 
সমূলে উৎপাটিত হন। এই যুদ্ধে, জয়-পরাজয়ে, উতয়ন্রই বাঙ্গালীর বীরত্ব বিঘোধিত ৷ 
বাঙ্গালার পূর্বতন ইতিহাসে বাঞ্গালীর এবন্বিধ বীরত্বের বহু বিবরণ অনুসন্ধান করিয়। 
পাওয়া যায়। কাহাকে রাখিয়া কাহার পরিচয় ঘোষণা করিব? বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
শ্রীপুরের রাজ টাদরায়, চন্দ্র্থীপের দনৌজামাধব ব। দক্ুজমর্দনের উত্তরাধিকারী 
কন্দর্পনারায়ণ, ফতেহাবাদ ও ভূষণা-পরগণার মুকুন্দরাঁম রায়, ভুলুযার লক্ষমণমা ণিক্য--. 
ইহবা সকলেই “ভৌমিক'-আাখায় অভিহিত এবং বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
বাজ! টাদরায় আপন বাহুবলে বিক্রমপুরের ধাজধানী হইতে সন্দ্বীপ পর্য্যন্ত আপনার 
অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার সেই প্রভাবের নিদর্শন--তাহার 
টাদ রা, প্রদত্ত ব্রন্মোত্তর, রাজাবাড়ীর মঠ প্রভৃতি দেবালয় ও বিভিন্ন স্থানের 
কন্দর্পনারায়ণ শিব-মন্দিরাদিতে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে । কন্দর্নারায়ণের প্রসিদ্ধি 
পুতি! দেশে-বিদেশে পরিকীর্তিত। বাল্ফ ফীচ, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে, কন্দর্প- 
নারায়ণের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহাব প্রতিপত্তিব বিষয় প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। রাজ! কন্দপনাবায়ণের বহুসংখ্যক সমর-পোত ছিল। তাহার ব্যবহৃত 
পিস্তলের একটী বৃহৎ কামান আজিও তাহার রাজধানীতে দৃষ্ট হয়। ও কামীনে 
কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩৮৮ অন্ খোদিত আছে। প্রতাপাদ্িতোর প্রতিযোগী 
পৃর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র রায়-_-এই কন্দর্পনারায়ণেরই পুত্র । ফরিদপুরের নিকটে পদ্মার পরপারে 
চরমুকুন্দিয়া৷ পল্লী-_মুকুন্দরায়ের প্রভাবের বিষয় আজিও স্মরণ করাইয়া দেয়। মুকুন্দ- 
রায়, মুরাদখা-পরিচালিত মোগল-সৈন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ষুরাদ খা 
__মুকুন্দ রায়ের হস্তে নিহত হন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরায়ের এই বীরত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছিল। "আকবরনাম। প্রভৃতি গ্রন্থে মুকুন্দরায়ের বীরত্বের কথা লিপিবদ্ধ 
আছে। লক্ষষণমাণিক্য-_-নৌয়াথালী-জেলাঁর ভুলুয়া-পরগণার ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি 
মেঘনা-নদীর পুর্বব-তীর পধ্যন্ত আপনার আধিপতা বিস্তার করিতে সমর্থ হন। বর্তমান 
নারায়ণগঞ্জের উত্তরে, ক্রোশেক ব্যরধান মধো, খিজিরপুর নামে এক পল্লী পরিদৃষ্ট হয় । 
&ঁ পল্লী ঈশা খাঁর ক্রীড়াভূমি ছিল। পরিশেষে তিনি স্থবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন 
করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহার ছুর্গ-সমূহ নিশ্মিত হইয়াছিল। আসাম-প্রদেশের 
বাঙ্গামাটাতে, নারায়ণগঞ্জের পরপারে ত্রিবেণীতে এবং ব্রহ্মপুত্রের লক্ষাশাথামূলে এগার- 
সিন্ুতে--তীাহার ছুর্গের পরিচয়-চিহ্ন আঞ্জিও পরিলক্ষিত হয়। ১৫৮৩ খুষ্টাব্দে রাল্ফ 
ফীচ স্থবর্ণগ্রামে গিয়া ঈশা খাঁর প্রভাব লক্ষ্য করেন। ফীচের 

ঈশাবা। বর্ণনায় প্রকাশ, “এক সময় সমগ্র পূর্ববঙ্গে ঈশা খাঁর প্রাধান্য বিস্তৃত 

ূ হইয়া পড়িয়াছিল। ঈশ। খ থৃষ্টানদিগকে বড়ই সমাদর করিতেন ।” 
দিল্লীর বাঁদসাহের প্রাধান্ত শ্বীকার না করায়, ঈশ। খার বিরুদ্ধে মোগল-সম্াটের সৈন্যদল 
প্রেরিত হইয়াছিল । ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি সাহাবাজর্থ। ঈশ' খাঁর রাজ্য আক্রমণ 
করেন। যুদ্ধে ঈশ! খা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে গরাছিত হইয়! 
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সাহাবাজর্থাকে পলাঘন করিতে হয়। ফলে ঈশ] খা স্বাধীন নৃপতি বলিয়া! পরিচিত 
হন। কিন্তু তখন আকবর বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমারঢ, তাহার অমিত প্রভাব 
দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মানসিংহের উপর পুর্বববঙ্চ অধিকারের 
ভার অর্পণ করিলেন। মানসিংহ প্রথমেই এগারসিম্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। তখন ঈশ! 
খা. স্থানান্তরে ছিলেন । দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাইয়া ঈশা খা সমরক্ষেত্রে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলে, কোনও বিশিষ্ট কারণে,মানসিংহের সৈগ্যদল যুদ্ধে অনভিলাধ প্রকাশ করে 
তখন, ঈশ] খাঁর সহিত যানসিংহের ছন্দ-যুদ্ধের প্রস্তাব হয়। হন্দ-যুদ্ধে যে জয়ী হইবে, 
রাজ্য তাহারই অধিকাবে আসিবে স্থির হইয়া ফায়। মানসিংহ ঘন্দ-যুদ্ধে প্রথমে ছলনা 
করিয়াছিলেন। আপনার অপেক্ষা বনিষ্ঠ-জ্ঞানে আপনার জামাতাকে প্রথমে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে 
প্রেরণ করেন। মানসিংহ-ত্রমে ঈশা খ। তাহারই সহিত ছন্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ঈশ। 
খার হস্তে মানসিংহের জামাতার মৃত্যু ঘটে। তখন মানসিংহ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, 
পুনরায় ঈশা খাকে দন্-যুদ্ধে আহ্বান করেন । মানসিংহের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া, ঈশা 
খা পুনরায় দবন্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবার মাঁনসিংহের--নিজেরও পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে 
প্রথমেই মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হয়। ঈশা খা কাপুরুষ হইলে, তদ্দণ্ডেই মানসিংহের 
জীবন-সংহার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি আপন হস্তের তরবারি 
মানসিংহকে প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু যানসিংহও প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি সে 
তরবারি গ্রহণ করিলেন না। তথন, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়! ঈশ] খা] নিরস্ত্র অবস্থায় 
যানসিংহের নিকট মল্ল-যুদ্ধের গ্রস্তাব করিলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না ॥ 
পরস্ত তিনি বীরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনেব আম্বোজন করিলেন। ঈশা খা যথাযোগ্য 
সম্মান ও উপহার পাইঞ্জ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর ঈশ। খা আগ্রায় 
গমন করিলে, তাহ।র বীরতহব-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, আকবর বাদসাহ তাহাকে “দেওয়ান? ও 
“মসনদ আলি? প্রভৃতি উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। তখন বাঙ্গালার বছ পরগণায় 
অগ্রতিদ্বন্বিতান সহিত ঈশী। খাঁর অধিকার বিস্তৃত হইল। এই ঈশা খাঁর বীরত্ব-বিষরণ 
পাঠ করিয়া,কেহ কেহ হয় তে বলিতে পারেন,_-“ঈশী খ মুসলমান ছিলেন,তাহার বীরত্ব- 
বিবরণে মুসলমানেরই বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশ পাইতেছে ; তাহাতে হিন্দুর বা! বাঙ্গালীর 
কৃতিত্বের নিদর্শন কিছু আছে কি? ঈশ' খাব পূর্বব-বিবরণ প্মবূণ করিলে, সে তথ্যও নিক 
পিত হইতে পারে। ঈশ। খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাহার নাম-_কালিদাস। হুসেন 
সাহের রাজত্বকালে কালিদাস মুসলযান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ সেই সুত্রেই মুলল- 
মান। হিন্দুই হউন আর যুসলমাঁনই হউন, তীহার বীরত্ব বঙগদেশীয় ভূষ্বামীর বীরত্ব 
বলিয়া চিরক্ষিন বিষ্ষোবিত হইবে । বাঙ্গালীর বীরত্বের ও সাহসের এবমিধ আরও কত 
পরিচয় পাওয়। ফায়। আলিবদ্দি থীর শাসন-সময়ে রাজ] কীর্তিাদ ও রাজা রামনারায়ণ 
নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিভ্রোহী মুস্তফা! খার নিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিয়াছিলেন ৮ 
সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে দেওয়ান মাণিকার ও মযোহনলাঁল যে বীরত্ব প্রদর্শন, 
ক্রেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা! অবিদিত নাই । এ্রতিহাসিকগণেন্স অন্থুসন্ধানেই এখন, 
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প্রকাশ পাইতেছে, মাঁণিকাদ ও মোহনলাল উভয়েই বাঙ্গালী ছিলেন। শারীরিক 
শক্তি ও অপরিসীম সাহসিকতার জন্যও বাঙ্গালীর খ্যাতির অবধি নাই। ব্যান্ের সহিত 
যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া, ফরিদসাঁহ “সেরসাহ” নামে পরিচিত হন। ব্যাগের 
সহিত বুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়্াই অন্তাজিলো। “সের আফগান? নাথ এবং জাবণ্যরূপিনী 
ছুরজাহানকে লাত করেন। এই ছুই বিবরণ ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে ॥ 
কিন্ত কোনও বাঙ্গালী বীরের এ্রন্নপ বীরত্বের ও পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? 
অনেক তৃষ্টাস্ত আছে। একটা উল্লেখ করিতেছি । ঢাকা-জেলার উলাইল পরগণার 
উদ্য়নারায়ণ__ কোনক্রমেই সেরসাহের বা সের আফগানের অপেক্ষা) 
উদয়নারায়ণ। অল্প-শক্তিশালী বা অক্স-পরাক্রমশীলী ছিলেন না। উদয়নারায়ণ 
উত্তরাধিকার-্ত্রে অনেক ভূ-সম্পর্তি লাত করিয়াছিলেন। কিন্তু 
যুর্শিদাবাদের নবাব-বংশীয় এক ব্যক্তি তৎসমুদায় অধিকার করিয়া লন। তাহাতে 
উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। নবাব বলেন, তুমি 
আপন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে কি না-_তাহার প্রমাণ না পাইলে, তোমাকে এ 
বিপুল সম্পত্তির অধিকার দান করিতে পারি না।” উদ্য়নারায়ণ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন । 
নবাব তখন পিঞ্জরাবদ্ধ একটী প্রকাণ্ড ব্যাপ্ত আন্ষন করাইয় তাহার সহিত উদ্য়নীরায়ণকে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলেন। যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে তাহার সম্পর্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ 
কর! হইবে । যুদ্ধে নিহত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বা তাহার বংশধরগণের &ঁ সম্পত্তিতে 
কোনই অধিকার থাকিবে না। উদয়নারায়ণ সেই পরীক্ষা-প্রদানেই প্রবৃভ হন & 
উদয়নারায়ণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত নিহত হয়। একসময়ে বাঙ্গালী এইরূপে আপনার বীরত্ব 
ও পরাক্রম দেখাইয়! আপনার সম্পতি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত উল্লেখ 
করিব? যশোহর চাচড়া-রাজবংশের তবেশ্বর রায়, দিনাজপুর রাজবংশের আদিপুরুফ 
রামনাথ রায়-_ইহছাদেরও বীরত্ব-খ্যাতি অল্প ছিল না। ফলতঃ, শৌর্য্যে-বীর্যে, নৌবলে- 
বাহুবলে, পরাক্রমে-প্রভাবে পুরাকালে বাঙ্গালী কখনই হীন ছিলেন ন/। 
উপসংহারে অন্যান্ত বক্তব্য । 
প্রাচীন বঙ্গের কৃতিত্ব-পরিচয় কোন্‌ দিকে ন] সুপরিস্ফুট ! বঙ্গদেশের প্রাীনত্ব-বিষয়ে 
সংশয়-সন্দেহ ভিত্তিহীন। বঙ্গদেশের পবিভ্রতা-বিষয়ে ভূয়সী প্রমাণ বিদ্যমান। জ্ঞান-হধ্য 
বঙ্গদেশেই প্রথম রশ্মি বিস্তার করেন ? বঙ্গদেশ হইতে জ্ঞান-বিভ। দিকে 
৪৮৮ দিকে বিচ্ছুরিত হয়। সনাতন-ধর্দ্ঘ এই বঙ্গদেশেই প্রথমে পরিপুষ্ট হইয়া 
ছিল। পুণ্যপৃত পবিত্র ক্ষেত্র বলিতে বঙ্গদেশকেই প্র থমে বুঝাইয়াছিল। 
সচ্চিন্তা সন্ভাবের বিকাশ 'এই বঙ্গদেশেই প্রথম দেখিতে পাই । সংসারের শ্রেষ্ঠ-সম্পৎ জ্ঞান- 
শ্কুর্তি এই বঙ্গদেশেই প্রথম লক্ষ্য করি। বঙ্গদেশ হইতেই ধর্মপ্রচারকগণ দিকে দিকে 
ধর্মের আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন ; বঙ্গদেশ হইতেই দিগ-দিগস্তে কলাবিদ্ভার বিস্তার 
হইয়াছিল। বাঙ্গালী কখনই বলবীর্য্যহীন নিরুপ্তম বা কাপুরুষ ছিলেন ন1। বান্গালীর 
বাছবলে দেশে-বিদেশে বঙ্গের বিজয়পতাক। উভীন হইয়াছিল সাগরের পরপারে, দ্বীপ 
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দ্বীপাস্তরে গিয়া, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন।_- 
আপনার অমিত-বিক্রমের অসীম-বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনী এখন 
কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে,_স্বপ্ন বলিয়। প্রতীত হইতে পারে? কিন্তু সত্য-_নিঃসন্দেহ 
সত্য। প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভবের বিষয় পৃর্ববের কয়েক পৃষ্ঠায় যাহা বিবৃত করা হইল, 
তাহাতেই সে সত্যের আভাস পাওয়া যাইবে । ভবিস্ততে পৃথিবীর ইতিহাসের" অন্তর্গত 
“বঙ্গদেশ' খণ্ডে এ সকল বিষয় ধিশদ্রভাবেই বিবৃত করা হইবে । এক্ষণে বের প্রাচীনত্বের 
বিষয়ে ছুই এক কথা৷ বলিয়া এতত্প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রাচীন বঙ্গের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে-_বঙ্গেব প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? 
আধুনিক অধিকাংশ পঞ্ডিত বঙ্গের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান-_বঙ্গের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন 
করার পক্ষেই প্রযত্বপর ৷ কয়েক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অস্থুসরণ ভিন্ন, তাহাদের এবছিধ 
মতের প্রকৃষ্ট কারণ কিছুই দেখিতে পাওযা যায় না। এই ভূখণ্ড পূর্ব্বে সমুদ্রজলে 
আধুনিক. নিমজ্জিত ছিল, অল্প দিন হইল মৃত্তিক সঞ্চিত হইয়া! এই ভূখণ্ড গঠিত 
এ হইয়াছে, সেদিন পথ্যস্ত এই ভূখণ্ড জলজজল-পরিপূর্ণ ও অনাধ্য-জাতির 
বসতি-মধ্যে পরিগণিত ছিল ;__ অধুনা অধিকাংশ ব্যক্তিই এবন্িধ 
মতের পরিপোধক | তাহারা বলেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণগণের আগমন তো সেদিনের ঘটন1 ! 
স্ুর-বংশীয় নুপতি আদিস্থুর যজ্ঞ-কার্য্যের জন্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন ; তাই 
এখন বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ এদেশ-__-আধুনিক. অপবিত্র এবং 
সর্বববিধ প্রতিষ্ঠ-বিরহিত। অনেক দিন হইতে এই কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালপাল। 
হুইত্বা আসিতেছে । শিশু বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়াই এইরূপ শিক্ষা পায়) কেবল বঙ্গদেশ 
সম্বন্ধে নহে, সমগ্র ভারিতবর্ষ-সন্বদ্ধেই এইরূপ শিক্ষা! প্রাপ্ত হয়। তাহারা শিক্ষা পায়, 
“হিমালয়ের পরপারস্থিত উত্তর-দেশ হইতে একদল কৃষিকর্ম্ম-পারদর্শী স্ৃতরাং সুসত্য লোক 
আসিয়া এই অসভ্য বর্বর দেশকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আগন্তকগণ আর্ধ্য 
€ ধাত্র্থ অনুসারে কৃষিকার্্যক্ষম )* নামে অভিহিত হন। তাহার ভারতবর্ষের যে অংশ 
আসিয়। উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের বসবাস-হেতু সে অংশের নাম আর্ধ্যাবর্ত হইয়া 
ছিল।, এ শিক্ষায় বালক বঙ্গদেশের অস্তিত্ব কোথায় খু'জিয়। পাইবে ? হিমালয়ের পরপার 
মা মান্সমূলার ও প্রভৃতির অনুসরণে ধপ্রকৃতিবাদ? অভিধানকার এ বিষয়ে লিখিয়াছেন,__“লাটিন, শ্রীক 
্যাংলোন্তাক্সন্। ইংরেজী, রুশ, আইরিশ, কর্ণিশ, ওয়েলস্‌, প্রাচীন নস” লিথুয়েনিক প্রভৃতি অনেক 
ইউরো পীগ্গ ভাবায় 'হল' ও 'কৃষিবাঁচক' কতকগুলি শব্দ আাছে। তাহা 'অর' ধাতু হইতে নিম্পন্ন হইয়াছে 
বলিয়। অবধারিত হইয়াছে। এ 'অর' ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ হয়, আধ্যেরা একত্র সংশিষ্ট থাকিয়| 
কৃষিকার্ধ্য করিতেন এবং তদগুসায়ে ভাহারা 'অর্ধ্য” বা “আধ্য' বা তদনুরূপ অন্য কোনও নাম প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 
যদিও সংস্কৃত ভাষায় অধিকল “অর' ধাতুর উল্লেখ নই (সংস্কৃত ভাষায় 'থ' ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্ধ ও 
আধ্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে )7 কিন্তু অন্য অধিকাংশ ভাঁষার এ সমস্ত কৃষি ও হলবাচক শব্দের পর্য্যা- 
লৌচনার দ্বার! এ ধাতুটা আবিষ্ষত হইয়াছে ।” অন্থান্ত জাতির! শ্রেষ্ঠ আধ্যজাতির সহিত আপনাদের সম্বন্থা 
দেখাইয়। বড় হউধার উদ্দেশ্যে আর্্য-শব্দের এরাপ ধাত্বর্থ নির্ধারণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এরপ অর্থ যে 
একান্ত অসঙ্গত, তাহ! আমর পর্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস প্রধম থণ্ডে) প্রতিপন্ন করিয়াছি । 
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হইতে ধাহীরা আসিলেন, তাহারা প্রথমে হিমপয়ের নিকটে নিকটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
থাকিবেন, এবং ততৎপ্রদেশে স্থান-সক্কুলান না হইলে তবে তা বঙ্গদেশের অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবেন! এই শিক্ষ।--এই চিন্তা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে, বঙ্গাদি 
দেশ সাগর-গর্ভে প্রোথিত থাকা ভিন্ন অন্য সিদ্ধাত্তকি আর সম্ভবপর? এই মূলে গলদ 
যেদ্দিন হইতে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দ্রিন হইতেই বঙ্গের অনস্তিত্ব, আধুনিকত্ব, অপবিভ্রতা 
প্রনৃতির কল্পনা মস্তি অধিকার করিয়। বসিযাছে। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সংশ্রবের 
পুর্বে, বঙ্গাদি দেশের উপর পাশ্চাত্য-প্রতাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্বের, এবিধ চিন্তা কখনও 
কাহারও মন্তিক্ষে স্থান পাইয়াছিল বলিয়৷ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনও শাস্ত্-গরন্থে 
কিম্বা কোনও প্রাচীন পু*িপত্রে বঙ্গের আধুনিকত্ব ব1 অপবিভ্রতা-মূলক কোন উক্তি 
দেখিতে পাইবেন না। যদি কোথাও কেহ দেখিতে পান, তাহা! বঙ্গাদি দেশের প্রতি 
বিদ্বেষবিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি কক পরবর্তিকালে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হয়। তাহাদের চাতুর্য্যে ও পাশ্চাতয-মতের প্রভাবে উক্ত ভাবপ্রবাহ দেশমধ্যে প্রবাহিত 
হইয়াছে-নিঃসন্দেহ। সাধারণতঃ যে যে যুক্তি অবলম্বনে বঙ্গদেশের আধুনিকত্ব 
প্রমাণ করা হয়, তাহার দুই-একটী প্রধান যুক্তি নিম্নে প্রকটন কর] যাইতেছে। প্রথম, 
বঙ্গদেশের কতকগুলি গ্রাম-নগরের দ্বীপাস্তক নাম দৃষ্ট হয়; যথা নবদীপ, অগ্রত্বীপ, চন্দ্র- 
দ্বীপ, সন্দ্বীপ ইত্যাদি । সাগর-মধ্যে প্রথমে দ্বীপগুলির সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ এই সকল দ্বীপ 
বঙ্গদেশের অন্তভুক্ত হইয়! পড়িয়াছে। এইরূপ “দিয়া+-সংযুক্ত যে কতকগুলি গ্রাম-নগর দৃষ্ট 
হয় (কাটাদিয়া, জয়দিয়।, সাগরদিয়। প্রভৃতি), সেগুলিও “হীপ' ছিল । “দিয়া*__ঘ্বীপের 
অপত্রংশ | “কাঁটী” ও গর” প্রভৃতি যুক্ত নগর-গ্রামের (চরসংযুক্ত গ্রাম; যথাঃ-_স্থুখচর, 
শিবচর, বগচর, পাঁচচর প্রভৃতি ;) কাটী-সংযুক্ত গ্রাষ) যথা, বায়েরকাটী, ম্বরূপকাটী, 
কলসকাটী, ঝালকাটী, বিগ্যানন্বকাটী ইত্যাদি ) নাম দেখিয়াও এঁ সকল স্থান সমুদ্রের গর্ভ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বাদায় খাল কাটিয়া! বাধ বধিয়। গ্রাম-পত্তন 
হয়; নদীর চর, সমুদ্রের চর বসতি-যোগ্য হয় ;--ইহা! অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত। সুতরাং 
সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রভাবে বঙ্গের গ্রাম-নগর-সমূহ সেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল 
প্রতিপন্ন হয়। সাগব শুষ্ক হইয়া “গুফসাগর? “শুঞ্চচর? হইতে স্ুখসাগর” ম্ুখচর” প্রভৃতি 
গ্রামের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে। “দহ'-সংযুক্ত স্থান-সমৃহ (চক্রদহ, খড়দহ, এ'ড়িয়াদহ প্রভৃতি) 
সমুদ্রান্তর্গত দহ-পার্খ্াস্থিত গ্রাম ছিল বলিয়াই এরূপ সংজ্ঞা লাত করিয়াছে । এই হইল-_ 
একবিধ যুক্তি। বলা বাহুল্য, এ প্রকার যুক্তি নিতান্তই তিত্তিহীন। গ্রামের নামকরণের 
আধুনিকঘের সহিত প্ররূপ সন্বন্ধ টানিয়া আনিয়া এইরূপ গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত 
কারণ-কল্পনা হওয়া কখনই সমীচীন নহে। গ্রামের নাম যদি হয়--রত্বপুর ; তাহ! 
যুক্তিহীন। হইলে কি বুঝিতে হইবে গ্রামখানি রক্ধে পরিপূর্ণ ছিল? গ্রামের নাম-. 
সুবর্ণগ্রাম ; বুঝিতে হইবে কি--গ্রামখাঁনি নুবর্ণে মণ্ডিত ? এইরূপ ্বীপান্তক নাম দেখিয়। 
গ্রামকে কখনও সমুদ্রমধ্যগত দ্বীপ বল। যাইতে পাবে না। “নয়ন-কমল? বলিতে 
পকমলের নয়ন? না বুঝাইয়া “কমল-বৎ প্রতীক্মমান নয়ন বুঝাইয়া থাকে, “কুঞ্জর-গতি” 
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ঘলিতে “কুপ্রর-বৎ পরে গষন না বুঝাইয়া। মন্থর-গমন বুবীয়। দীপ, চর প্রভৃতি 
শব্দান্তক গ্রামের নাম দেখিয়াও তৎসমুদায়কে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ বা চর বলিয়া সিদ্ধান্ত 
না করিয়া '্বীপ-বৎ' বা “র-বধ প্রতীয়মান গ্রাম-নগর মনে করা যাইতে পারে। 
বাস্তবিকও তাই। দ্বীপ, চর প্রভৃতি যুক্ত যে সকল গ্রাম-নগর দেখিতে পাই, সেগুলি নদীর 
পার্থস্বিত জল-পরিবেষ্টিত গ্রাম-নগর ছিল, সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু সমুদ্র-মধ্যগত গ্রাম- 
নগর ছিল বলিয়া! মনে হয় ন1। পদ্মা প্রভৃতি নদীর কিনারাস্থিত ব1 মধ্যবর্তী “চর? বা “হ্বীপ? 
সর্বদাই গঠিত হইতেছে, তাহাতে যে গ্রাম বা নগর গঠিত হয়, তাহার ছুই একটীর 
নামে চর? বা “্বীপ" শব্ধ সংযুক্ত থাকিতে পারে । কিন্ত “্বীপ? বা “চর” সংযুক্ত সকল স্থান 
দেখিয়া কালে যদি কেহ অনুমান করেন,--এ্রগুলি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল) তাহাই 
কি মানিয়া লইতে হইবে? অন্যপক্ষে আবার, সমুদ্রগর্ভস্থিত অধিকাংশ হ্বীপের বিষয় 
অনুধাবন করিয়া দেখুন) বুঝিতে পারিবেন, সেগুলির নাম প্রায়ই ত্বীপাস্তক নহে। 
কুদ্র ক্ষুত্র ঘীপের সমষ্টিতে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়, তাহাদেরও প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র 
নাম আছে ; সে সকল নামের সহিত দ্বীপ-শব্বের চিৎ সংশ্রব দৃষ্ট হয়। এইরূপ, দহাস্তক 
পল্লীর নাম দেখিয়া, সে পল্লী সমুদ্রগর্ভে নিম্জিত ছিল মনে করিতে গেলে, বিষম 
গঞগগোলে পড়িতে হয়। তাহাতে, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত ছিল স্বীকার করিতে 
হয়; কারণ, বৃন্দাবনে আজিও “কালীদহ? চিহিত হইয়া থাকে । কালীদহ অর্থাৎ দহাত্তক 
স্থান যখন ছিল,তখন নিশ্চয়ই সমুদ্র ছিল বলিব কি? এবন্িধ যুক্তি যে একাস্ত অন্তঃসারশুন্, 
তাহা বলাই বাহুলা। একটু সামান্ত চিন্তা করিলেই ত্বীপান্তক, চরাস্তক, দহাস্তক গ্রাম- 
নগর-সমূহের উৎপত্তি-তত্ব অন্যদ্িক দিক দিয়াও নির্ধারিত হইতে পারে। এখন যে 
কারণে পূর্ববঙ্গের পদ্ম! ও ব্রহ্মপুত্র প্রস্থতি নদনদীর প্রবাহাস্তব্ী স্থানসমূহে “চর? দ্বীপ, 
প্রস্থতি শব্দসংযুক্ত পল্লী-স্থছচনা হইতেছে পশ্চিম-বঙেও সেই কারণে এ সকল শব্- 
সংযুক্ত গ্রাম-নগরাদির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিতে পারি। একটী বিষয় স্মরণ করিলেই এ তথ্য 
নিরণাতি হইতে পারে। গঙ্গার প্রধান আত পুর্বে পশ্চিমবঙ্গ দিয় প্রবাহিত ছিল, 
ইহা! অবিসব্বাদিরূপে প্রতিপন্ন হয়। কিছুকাল পুর্বব হইতে এ শ্রোত পূর্বববঙ্গা ভিমুখে 
প্রবাহিত ও পন্মা। নামে পরিচিত হইয়। পড়িয়াছে। এখন যে জলপ্রবাহের প্রভাবে পুর্বববঙ্গে 
“চর' দ্বীপ? "দহ? প্রস্ততি শব্দাস্তক পল্লীর উতদ্তব হইতেছে, যখন এ প্রধান-আোত পশ্চিমবঙ্গ 
দিয়! প্রবাহিত ছিল, পশ্চিমবঙ্গে তখন যে রূপ সংজ্ঞা-সংযুক্ত নগর-গ্রামের উত্তব হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার পর, নদ্দীর ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়। নগরের যে অবস্থাস্তর 
ঘটে ১ তাহা কাহারও অবিদ্দিত নাই। এক নবন্বীপের দৃষ্টাস্তেই এ কথ। বুঝান যাইতে 
পারে। কিছুকাল পূর্বের নবন্ধীপের পশ্চিমে গঙ্জাত্রোত প্রবাহিত ছিল; এখন পূর্ত্বদিক 
দিয়া সে আ্রোত প্রবাহিত । নগরের লাম "্যথ। পূর্ববং তথা পরং" অপরিবর্তিত ; কিন্তু 
অবস্থান অন্যর্ূপ দীড়াইয়াছে। প্রাচীন অনেক নগরেরই এইক্প স্থান-পরিবর্ন দেখ। বায় 
বটে; কিন্তু তাহাতে আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয় না? বা! সাগর-গর্ড হইতে সহসা সমুখিত হইল 
বলিয়াও মনে হয় না। এইরূপ আর আর যেসকল যুক্তির অবতারণায় বলদেশেকর 
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আধুনিক হ-প্রমাণে প্রশ্বাস দেখি, আপাতঃদৃষ্টিতে সে প্রমাণগুলিকে হঠাৎ বলবৎ বলিয়। 
ঘনে হইতে পারে ; কিন্তু সেগুলিও পূর্ববোক্তরূপ অস্তঃসারশূন্ত-_অসার। এতৎসংক্রান্ত 
নাত তিনটা প্রধান যুক্তির উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালার একজন প্রসিন্ধ 
আধুনিকত্বের  প্রত্বতত্ববিৎ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়! গিযাছেন। তাহারই তাষায় তাহ্ছার 
অিবিধধুক্তি। আভাস লউন | * «মহাভারতেব বনপর্ধে, ১১৩ অধ্যায়ে, পাঞ্পুজ রাজা 
ঘুধিষ্টিরের বিবরণ এরূপ লিখিত আছে যে, যেখানে কৌশিকী তীর্থ, অর্থাৎ যেস্থানে বর্তমান 
নাম কুশী ও সাবেক নাম কৌশিকী নদী গঙ্গায় আসিষা সংমিলিত হইযাছে; রাজা 
যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়। তাহা রই কিঞ্চিৎ দুরে পঞ্চশতনদীযুক্ত গঙ্গাসাগবসঙ্গম এবং 
তথা হুইতে সাগরতীরে কপিক্গ নামে দেশ দেখিযাছিলেন। ... কথা যে একেবারে 
ফেলিবার জিনিষ নহে, তাহ। অপর বিধ কযেকটি প্রামাণিক উপাষ দ্বাব।ও প্রমাণিত 
হইতেছে। খুষ্ট জন্মিবার তিন শত বসব পূর্বে ঘ! প্রায় চারি শত বৎসব প্রাগব্! মগধেশ্বর 
সম্রাট চন্ত্রগুপ্তের সতায় একজন গ্রীক রাজদুত থাকিতেন, তাহার নাম-- মিগাস্থিনিস। 
মিগাস্থিনিম্‌ তাহার ভারতীয বিবরণে লিখিব।ছেন যে, পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটনা হইতে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম নানাধিক তিন শত মাইল হইবে । তাহ। হইলে,এই সাগবসঙ্গমকলিকাঁতার 
কত উত্তরে আসিয়। পড়িয়াছে! বর্তমান হিসাবে, গঙ্গীসাগরসঙ্গম পাটন! হইতে রেল- 
পথের মাপ লইয়া ধবিলে প্রায় ৪৫* মাইল, প্রচলিত লোক-চলাচলেব পথান্ুসাবে ৫০০ 
মাইলের কম হইবে না। পুনশ্চ, কাশ্মীরের ই(তহাস রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে, বাজা 
ললিতাদিত্যের দিখ্িজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, রাজা ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে 
আইসেন, তখন গৌঁড়-নগরের অত্যন্প দেশ পবেই সাগর-তবঙ্ষ প্রবাহিত হইত। ... 
কাশ্বীরপতি রাজা ললিতাদিত্য,ষিনি গৌড়-নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্বব-সমুদ্র প্রবাহিত 
হইতে দেখিয়াছিলেনঃ তিনি বড় বেশী দিনের লোক নহেন। বাজতরজিনী অনুসারে, 
তিনি ৬১৯ শকে' কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৫৫ শক পর্ধ্যস্ত রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন । *.. অতএব বলিতে হইবে যে, নুনাধিক বার শত বৎসর পূর্ব্বে, গৌঁড়ের অতি 
নিকট পর্য্যন্ত, পূর্ণ প্রবাহে না হউক, অন্ততঃ এখন যেমন খুন্নানী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে 
ুন্দরবন বিভাগে এবং মেঘন। নদীর মুখে, সেইবূপভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, চরভূমি ও 
জলাভূমি-সমস্বিত পূর্ব্ব-সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। ... তখনকার কালে এখনকার এই নদীয়া, 
যশোর, ফরিদপুর; বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ-পরগণ। এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ এই কয়টা 
জেলার অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে দ্বীপ ও চরভুমি সকল প্রবল ও প্রশস্ত হইতে থাকায়, যত 
যেমন সমুদ্র মরিয়া! গিয়াছে, ততই দেশ সকল ক্রমাধিবেশিত হইতে আরস্ত করিয়াছে এবং 
কালে উক্ত কয়েকটি জেলাসম্বিত গাঙ্গেয় দ্বীপের উদয় হইয়াছে। ইত্যাকার ক্রমোত্তর 
স্বীপাধিবাস হইতেই অগ্রন্থীপ, নবদ্ধীপ, চক্রতবীপ, চন্দ্রদ্ধীপ ইত্যাদি দ্বীপান্তক নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে।... এখনকার ইংরেজ তৃতন্ববিদ্বগণও বলিয়া থাকেন যে, গঙ্জাশাগর এক সমদ়্ে 
রাজমহল বা তাহার অনতিদুরে অবস্থিত ছিল।” আর অধিক উদ্ধৃতি অনববশ্ক। মূল কথ 
. সাহিতা-পরিষৎ-পত্িকা, চতুর্থ বর্ষ, বাঙ্গালীর প্রাচীন ভূ-তব্ প্রবন্ধ অব্য । 
গর্থ(৩৩ 
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এই ; ইহারই উপর নৃতন নূতন বসান চড়িয়াছে। ফলে, প্রাচীনকালের বঙ্গদেশের অনন্বিত্ব 
সপ্রমাণ হইয়া গরিয়াছে। কিন্তু যে যুক্তিগুলির তিত্তিতে এই দিদ্ধাস্ত সংস্থাপিত, সে যুজিগুলি 
কতদুর দৃচ--বিচার করিয়া দেখুন দেখি! প্রথম-_মহাভাকতের, 
ক রাজতপরঙ্জিণীর এবং মেগাস্থিনীসের (মিগাস্থিনিস) উক্তির অনুসন্ধান 
লওয়] যাউক। তাহারা সত্য সত্যকি বলিয়াছেন, তাহ! দেখ! প্রথমে 

আবশ্যক । তাহ] দেখিয়া, পরিশেষে বিচার করাই সঙ্গত নহে কি? অনুসন্ধান কর! 
যাউক, মূল-মহাভারতে এ সব্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই ?_- 

«“বৈশম্পায়ন উবাচ। ততঃ প্রয়াতঃ কোৌশিকাঃ পাগবো জনমেজয়। 

আন্ুপূর্ধ্বেণ সর্ববাণি জগামায়তনান্যথ ॥ ৯॥ সসাগরং সমাসাগ্ গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে 

নৃূপ। নদীশতানাং পঞ্চানা* মধ্যে চক্রে সমাপ্রবম্‌ ॥ ২ ॥ ততঃ সমুদ্রতীরেণ 

জগাম বস্থুধাধিপঃ | ভ্রাতৃতিঃ সহিতো৷ বীরঃ কলিঙ্গান প্রতি ভারত ॥ ৩॥ 
কোনও কোনও মহাভারতে বনপর্কে চতুর্দশাধিকশততম্‌ অধ্যাঘে এবং কোনও কোনও 
মহাভারতে 'ত্রয়োদশীধিকশততম্‌ অধ্যায়ে ত্র গ্পোক কয়েক পংক্তি দৃষ্ট হয়। * এ 
কয়েক পংক্তির বঙ্গানুবাদ বঙ্গদেশ-প্রচলিত ছুই প্রসিদ্ধ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে; 
ঘথা,_বর্ধমান রাজবাটীর অন্ুবাদিত মহাভারতে,_ “বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে তরতকুল- 
প্রদীপ জনমেজয় ! অনন্তর রাজ! যুধিষ্টির কৌশিকী হইতে যাত্রী করিয়া আন্পুরবযক্রমে 
সকল তীর্ঘে গমন করিলেন। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন-পূর্ববক পঞ্চশত নদী-মধ্যে অবগাহন 
করিলেন। তৎপরে সেই বীর ভ্রাতৃগণেব সহিত সমুদ্রতীব দিয়! কলিঙ্গাতিমুখে যাত্রী 
করিলেন ।” কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে, -«বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! 
অনস্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থে উপনীত হইয়া এন্ষুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । তৎপরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চশত নদী-মধ্যে নান 
করিলেন। অনন্তর ত্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-দেশে উপনীত 
হইলেন।” মুলের বা এই দুই অনুবাদের কোথাও এমন কথা৷ তো। দেখিলাম না৷ যে; 
কৌশিকী-সঙ্গমের গায়েই গঙ্গাসাগর ছিল! পরন্ত দেখিলাম,_-“কৌশিকী হইতে যাত্রা 
করিয়া আন্পূর্ব্যক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন” এবং পরিশেষে গঙ্জাসাগরসঙ্গমে 
উপনীত হইলেন। ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় না কি-_বঙ্গদেশের, বিভিন্ন তীর্থ- 
স্থানেও তাহাদের শুভাগমন হইয়।ছিল। “আস্পূর্ব্য বিশেষণেই বুঝা যাইতেছে. 
কৌশিকী-তীর্ঘ হইতে সাগরসঙ্গমে উপনীত হইবার মধ্যবর্তী পথে যে সকল তীর্থস্থান ছিল, 
ভাহার। তাহার সমস্তই দেখিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত অনুবাদে “সমস্ত তীর্থ' এবং শেষোক্ত 
অন্তবাদে “সমত্ত আয়তন" শব্দ দৃষ্টেঃ বছ গ্রাম, নগর, বক্তস্থান প্রভৃতি দর্শনের পর তীহারা 
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপনীত হইয়াছিলেন; প্রতীত হয়। প্রাচীন বৈঞব কবিগণের গ্রন্থে 
জীরামচন্্র বুরধিষটর প্রভৃতির ধঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমনেরু পরিচয় €( এই পরিচ্ছেদে 
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প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব | ২৫৯ 


২*৮ পৃষ্ঠায়) পাইয়াছি। তবেই বুঝ বায়, তাহাদের সময় পর্যযস্ত বঙ্গদেশেন্ আধুনিকত্তের 
বিষয় কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধুনা এ মতই প্রবল। 
মহাভারতের উক্তিতে প্র ভ্রাস্ত মত কিসে উৎপন্ন হইল; তাহার কারণও অনুসন্ধান করিয়া 
না পাওয়া যায়, এমন নহে। কালীপ্রসন্্র সিংহের অনুবাদে পূর্ব্বোক্ত অংশের পর লিখিত 
আছে,_“তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া 
নির্দেশ করে ; এই স্থানে শ্োতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে?” ইত্যাদি । এই অংশের 
“এই সমস্ত প্রদেশকেই” বাকো যত বিভ্রম আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু উহার পূর্ববে যে 
'্তখন? শব্দ দ্বারা কলিঙ্গ-দেশে উপনীত হওয়ার পর” অর্থ শ্ুচিত হইতেছে, তত্প্রতি 
কাহারও লক্ষ্য পড়িতেছে না। বিভ্রম এইরূপেই ঘটিযা থাকে । 'রাজতরঙ্গি নীতে' ললিতণ- 
দিত্যের সমুদ্র-দর্শন-বিষয়ে যাহ। বর্ণিত আছে, তাহাতেও গৌঁড়-রাঁজধানীর নিয়েই য়ে 
সমুদ্র ছিল-_এমন বুঝা! যায় না। রাজতরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ হইতে এতদ্বিযয়ক কয়েক পংক্তি 
উদ্ধত করিতেছি) যথা,__“গৌড়মগ্ডল হইতে অগণিত দত্তিদল যেন নৃপতির রাজলক্ষ্রীর 
পর্ধযাক্কবাহী হস্তীর মিত্রতায় আকৃষ্ট হইয়। তাহার আশ্রধ গ্রহণ করিলেন । তাহার অগ্রগামী 
সৈন্যগণ পূর্ব-সমুদ্রে উপস্থিত হইল। যুদ্ধগজবৃন্দ তাহাদের কর দ্বার সাগরের তরজমাল1- 
রূপ কেশরাশি আকর্ষণ করিয়া যেন তাহাকে গ্রহণ করিল। তিনি বনরাজিশ্ঠা।মল সযুদ্রতীর- 
মার্গে দক্ষিণ দ্রিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও তাহার রিপুকুল অসিধারা-পথে পতিত 
হইয়া শমন-তবনে গমন করিল ।” রাজতরঙ্গিণীর এক “গোঁড়মগ্ুল' শব্দেই বুঝাইয় 
দিতেছে-__-কেবল রাজধানীটি নহে-_সমগ্র “গৌড়দেশ” । গোৌঁড়দেশ বা! বঙ্গদেশের পরেই 
তো সমুদ্র! গৌড়দেশ হইতে তাহারা সমুদ্রতীবরে উপনীত হইয়াছিলেন, এ বাক্যে প্রাচীন 
গোঁড় বা মালদহের নিয়ে সমুদ্র ছিল প্রতিপন্ন হয় না। ললিতাদিত্োর বঙ্গদেশ আক্রমণের 
অব্যবহিত পরেই বা সমসময়ে পাল-বংশ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানেই 
তাহাদের কীর্ডি-স্বতি আজিও লোপ পায় নাই। দ্বেশ যদ্দি সমুদ্রগর্ভেই নিমগ্ন থাকিবে, 
তাহা। হইলে পাল-বংশীয় নৃপতিগণের পূর্ধববঙ্গে রাজধানী স্থাপনের কি সন্তাবনা ছিল? 
এইরূপ, ললিতার্দিতযের গৌড়-জয়-কাহিনী প্রচারের কয়েক বৎসর পরে, নবদ্বীপ যে সেন- 
বংশের রাজধানী-ন্ূপে পরিণত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহাঁতেই ব কি প্রমাণ পাই? 
ফলতঃ বিবিধ যুক্তি ঘারাই সপ্রমীণ হয়, ললিতাদ্দিত্যেব সময়েও বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। 
অপর যুক্তি-_মেগাস্থিনীসের পাটলিপুত্র-দর্শন। মেগাস্থিনীস প্রকৃত কথা কি লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহ। অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। তাহার মুল-গ্রস্থ বিলুণ্ত হইয়াছে । 
সেই লুপ্ত গ্রন্থের অংশ-বিশেষ অনুবাদিত হইয়া জর্াণ-ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাহাই 
আবার নকলের নকল হইয়। ইংরাজী প্রসৃতি ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে । অপিচ, এ 
অবস্থায়ও মেগাস্থিনীসের বিবরণ যাহা! পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ॥ দক্ষিণ-বঙ্গের বর্ণনা- 
ব্যপদেশে মেগাস্থিনীস বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।__কলিঙ্গ-দেশ লমুদ্রের নিকটে 
অবস্থিত; মান্দু এবং মাল্লিগণ উত্তরাংশে বাস করে; গজারিদেশ গার মোহনাক্ষ 
অবস্থিত; যোদো-কলিজ গঙ্গান্তব্তী একটী ত্বীপ-বিশেষ।? এ বর্ণনা হইতে কি বুঝি 
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গার ধায়__দেখুন দেখি? বুঝিতে পারা যায় কি-_পাটলিপুত্রের নিষ্বে সমুদ্র প্রবাহিত 
ছিল? মেগাস্থিনীস্‌ কলিঙ্গ-দেশের তিন বিভাগের বিষয় লিখিয়। গিয়াছেন। 1 নান। জনে 
সেই তিন বিভাগের নানারূপ পরিচয় দেন। কিন্তু মেগান্থিনীসের বিবরণ হইতে আমর কি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? কলিঙ্গ__সমুদ্রের নিকটবর্তী দেশ। কলিঙ্গ বলিতে 
প্রধীনতঃ উড়িস্তার উপকৃলকে এবং এক সময়ে বঙ্গের দক্ষিণাংশকে বুঝাইত। কলিজঃ 
সমুত্রের নিকটে ছিল ;__ইহ[তে পাটলিপুত্রের অব্যবহিত দক্ষিণেই সমুদ্র ছিল প্রতিপন্ন হয় 
ন]। 'গজারিদেশ” বলিতে রাঢ়দেশকে বুঝাইয়া থাকে । ভাগীরঘীর পূর্ববাংশ রাঁড়দেশ বলি? 
পরিচিত। এই রাড়দেশ সমুদ্র-উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিলেও বল যাইতে পারে। 
“মোদো-কলিঙ্গ' শব্দে গঙ্গার বন্ধীপ অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ধব-উপকুলস্থিত পূর্ববঙ্গ স্চিত হয়। 
গঙ্গার অন্তবন্তাঁ দ্বীপ বলিতে সমুদ্রান্তর্গত হীপ কখনই বুঝায় না। কলিঙ্গ-সাত্রাজ্যের 
অভ্যুদয়ে তদন্তর্ভূক্ত বাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, গঙ্গার বন্বীপকে যেগাস্থিনীস্‌ 
*“মোদো-কলিঙ্গ' বলিয়! অভিহিত করিয়াছিলেন বুঝা যায়। অধিকস্ত, যেগাস্থিনীস পাটলি- 
পুঞ্জরের নিয়ে যে সমুদ্র দেখেন নাই, তাহার গ্রস্থ হইতে উদ্ধত ট্রাবোর বিবরণে তাহা 
প্রতিপন্ন হয়। সে বিবরণ,_-“পশ্চিম হইতে € অর্থাৎ সিন্ধুনদ হইতে ) পূর্বদিকের 
(পালিবোথ পর্যন্ত ) পরিমাণ-স্বন্ধে আমরা সঠিক বলিতে পারি ; কারণ, ইহা। পরিমাণ 
করা হইয়াছিল। এই স্থানের মধ্যে ১০১০০ হাজার ষ্টাভিয়া টু দীর্ঘ একটী রাজপথ 
আছে। অপর পক্ষে, যে সকল জাহাজ সাগর হইতে গঙ্গানদী দরিয়া পালিবোথ্নয় 
যায়, তাহাদ্দের গায়াত হইতে পালিবোথ,এর পরবর্তী দেশের আয়তন আন্দাজ 
করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ পথের মোট দৈর্ঘ্য ১৬১০০* হাজার ষ্টাডিয়ার কম 
নহে।” $ ইহাতে বুঝা যায়। সমুদ্র হইতে গঞঙ্জানদী বহিয়! অর্বপোত সকল 
পাটলিগুত্রে পৌছিত এবং সিজুনদের উপকূলভাগ হইতে পাটলিপুত্রের ( পালিবোথনর ) 
যে দুরত্ব ছিল, পাটলিপুত্র হইতে সাগরসঙ্গমের দুরত্ব তাহারও অধিক। তবেই এখন 
বুঝিয়। দেখুন, মেগাস্থিনীস কোথায় বলিলেন-_পাটলিপুত্রের নিয়েই সমুদ্র অবস্থিত 
রহিয়াছে? তার পর, সেকালের পাশ্চাত্য তিহাসিকগণ অনেকেই ভারতবর্ষের বিষয় 
আংশিক অবগত হইয়া, ভারতবর্ষ সন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রত্তিপন্ন হয়। ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য-বিস্তার ও আক্ৃতি-বিষয়ে তাহাদের মমত আলো- 
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+ “পৃথিবীর ইতিহাস” স্থিভীয় থণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে কলিঙ্গ-রাজ্র বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 

$ ডিক বা টেডিক্লার পরিমাণ নানারপ নির্দিষ্ট হয়। আীসে একরপ, রোমে একরপি। ইংরাজী হিসাংৰ 
৬ শত ৬ ফিট» ইঞ্িতে উাচিয়। পবা হয়। প্রীলদ্দেশে ৬** ফিটলরোমদেশে ৬২৫ কিট। 

& অধ্যাপক মাক জিগওল্‌ (21০. 07715) মেগীস্থিনীস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য এঁতিহ। সিকগণের বিখিত 
ভাবতধর্দ-সাকাস্থ বিধপেয় ইংয়াজী অনুবাদ কর়েন। তাহাতেই এবংবিধ উক্তি দৃষ্ট হয়। 


প্রাচীন বঙ্গের গৌবব-বিভব । ২৬১ 


চন। করিলে, তাহাদের ভ্রান্তি অল্লায়াসেই বুঝী ধাইতে পারে।* তাহাদের একদেশ- 
দর্শিতীর ফলে, কি ভ্রম-সংস্কার কিরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার ছুই একটী দৃষ্টান্ত 
এস্থলে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলেকজাগারের ভারত-আগমনের 
পর হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের এক অভিনব সন্বন্ধের হুত্রপাঁত হয়। পৃথিবীর 
তাৎকালিক সভ্যজাতি মাত্রেই ভারতবর্ষে জ্ঞান-গোৌঁরবের ও এ্শ্বর্্য-সম্পদের প্রলোভনে 
আকুষ্ট হইয়া, ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রলুব্ধ ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের 
ভ্রমসস্কার সীমানায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য কখনও কাহারও হয় নাই। আলেক- 
কিন্ূপে জাগারের ভাঁরত-আগমনের পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য- 
ব্ধঃল। . দেশের সবন্ধ একটু দৃঢ় হয় কটে ? কিন্তু তখনও ভারতবর্ষের সকল তথ্য 
অবগত হইবার সুবিধা তাহাদের ঘটে নাই। হিসাব-মত আলেকজাগারের ভারত- 
আগমনের অন্যন ৪৫০ বৎসর পরে আরিয়ানের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু আরিয়ান 
ভারতবর্ষের বিবরণ-সংবলিত যে “ইপ্তিকা? গ্রন্থ লিখিয়! গিয্লাছেন, তাহাতেও ভারতবর্ষ- 
সম্বন্ধে তাহার পুর্ণ অভিজ্ঞতার নিদর্শন নাই। তবে ভাহার পূর্ববর্তী ্রতিহাপিকগণ 
তারতবর্ষ-সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তৎসংক্রাস্ত কয়েকটি ভ্রম-প্রমা্ 
আরিয়ানের গ্রন্থে সংশোধিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়। আরিয়ান নিজে যে ত্রম-প্রমাদের 
হস্ত হইতে নিক্কৃতি পাইয়াছেন, তাহ1 নহে। আরিয়ানের “ইগ্ডিকা"-গ্রন্থে কীদৃশ ভ্রমের 
নিরসন হইয়াছে অপিচ সেই গ্রন্থেই বা কি প্রকার ভ্রম-প্রমাদ রহিয়? গিয়াছে, তাহার 
ছুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ) তাহাতে বিষয়টী বিশেবরূপ বোধগম্য হইতে 
পারে। হেরেভোটাস-_গ্রীসদেশের আদি এ্রতিহাসিক । সাধারণতঃ তিনি ইতিহাস- 
রচনার পিভৃ-স্থানীয় (7807০: 01 7315975 ) বলিয়! অভিহিত হন। ভারতবর্ষ সন্ধে 
তিনি যাহা লিখিয়? গিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই ভ্রম-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিতেছি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকার-সন্বন্ধে ডাহার একটি উক্তি__“পারস্যাধিপতি 
দ্বারায়ুস আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । অধুনা- 
প্রচলিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়” দারাযুসের অধিক্কত সমগ্র রাজ্য হইতে যে 
* মেগাস্থিনীসের অনুসরণে ই্রাৰে! একক্নপ লিখিয়াছেন, আরিয়ান একরপ লিখিরাছেন, ডায়োভোরাস্‌, 
একরূপ লিখিক্লাছেন। খ্ীবো! এ বিষয়ে দিবিধ মত প্রকাশ করিয়ছেন। একত্তলে লিখিয়াছেন,_-“দক্ষিণসমৃদ্্র 
হইতে দুরত্ব কোথাও ২৯,*** স্টাডিয়া, কোথাও ৩৯,০০০ ই্টাডিয়া ৮” অন্যত্র আবার সে দূরত্ব ১৩,*** হাজার 
হইতে ১৬,০** হাজার ্াডিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । সে মতে, _ডারতবর্পের আকৃতি 'রম্বয়ডের' অর্থাৎ জসমবাহ 
চতুডু'জের স্তার। ককেসাস্‌ পর্বত হইতে দক্ষিণসমুক্র পথ্যস্ত বিভূত পশ্চিমাংশের পরিমাণ ১৩,*** হাজার 
টটাজিয়|| পূরর্বাংশের পরিমাণ ১৬,*** হাজার ট্রাডিয়া। পূর্বব-পশ্চিমের বিস্তৃতি ১*,*** ষ্রাডিয্ক; বা তাহার কিছু, 
'অধিক।” ডায়োডোরাঁস বলিরানেন,-_' পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ২৮,*** হাজার ই্টাডিয়া, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃতি 
*২,৮* হাজার ই্াডিয়।।” জারিয়ান বলেন,_-“ভারতবর্ষের বিস্তৃতি পূর্ধব-সশ্চিমে ; উহার পরিম।ণ ১৬,৯৯৯ 


উ।ডিয়।; দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিপে, উহীর পরিমাণ ২২,*** ষ্টাডিয়া1” এইরাপ আরও কতজনে কতরপ পরিম/ণ 
নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ছিতীয় খণ্ড, “পৃথিবীর ইতিহাসে” মানচিত্রে, আলেকজাওায়ের বয় পরিমাণ 
কিরূপ হয়, দেখান হইছে । এ সকল বিষয় চিন্ত। কপিল, কেহই ঠিক নির্ধারণ করিতে পায়েন নাই দলিয়। 
শিগ্ধান্ত করা ঘাইতে পারে । 





২৬২ ভারতবর্ষ। 


বাঞ্গকর সংগৃহীত হইত, তাহার এক-তৃতীয়াংশ কর ভারতবর্ষ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। 
পারস্ত-সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ, তখন যে প্রদেশ হইতে তাহার রাজন্বের 
এক-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয়, সে প্রদেশ বড় অল্প-ধনৈশ্বধ্য-সম্পন্ন নহে; ম্ুতরাং সে 
প্রদেশ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এই যুক্তির বলে, হেরো- 
ভোটাস্‌ এবং তাহার অনুসরণকারিগণ সমগ্র তারতবর্ষই দারামুসের অধিকাবতুক্ত হইয়াছিল 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথ। কি? দারায়ুস্‌ যে সিদ্ধুনদের পুর্ব্ব- 
পার পর্য্স্ত উপনীত হইতে পারেন নাই, ইতিহাস তারম্বরে সাক্ষ্য দ্রিতেছে। ই্রাবোর 
উক্তিতে পারস্যের ভারত-অধিকার-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ মিথ্য। বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। আরিয়ান 
স্প্টতঃ যদিও সে কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্ত ভারত-আক্রমণ-সংক্রাস্ত অধিকাংশ 
কাহিনী কল্পিত বলিয়৷ উড়াইয়। দিয়াছেন। বিশেষতঃ, ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে 
আক্রমণ করে না, কিন্বা' অপর জাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না", _মেগাস্থিনীসের 
এই উক্তির পোষকতা করিয়া, তিনি প্রকারান্তরে আলেকজাগারের ভারত-আগমনের পুর্বে 
সিজ্ধ-নদের পূর্বব-পারে বা দক্ষিণ-পারে বৈদেশিকগণের কেহ কখনও অধিকার বিস্তার 
করিতে পারেন নাই-_ইহাই বলিয়া? গিয়াছেন। * আরও, আলেকজাগারের ভারত- 
আগমনের পূর্বে বৈদেশিকগণের তারতাক্রমণের বিৰরণ ধাহার! লিখিয়া গিয়াছেন, 
ভারতবর্ষের সীমানা-সন্বন্ধে তাহাদের অনেকেরই ভ্রম ধারণা, ছিল বলিয়! বুঝ! যায়। 
এতত-প্রসঙ্গে আরও একটী তত্বের সন্ধান পাই । তাহাতে সপ্রমাণ হয়, দূর অতীত-কালে 
ভারতীয় নৃপতিগণের প্রাধান্ত-প্রভাব এসিয়া-মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষ এক সময়ে সসাগরা ধরণীর সর্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং 
কালবশে ক্রমশঃ সে প্রভাব স্বাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। হেবোডোটাস প্রমুখ 
ধ্রতিহাসিকগণের ভারতবর্ষ-সংক্রানস্ত বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। হেরোডোটাস্‌ 
লিখিয়াছেন-_'পারন্ত-সম্রাটের অধিরুত ভারতবর্ষের দক্ষিণে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল।? 
ইহাতে বুঝ যায়, সিদ্ধুনদের উত্তরস্থিত ককেসাস্‌ পর্বত পর্য্যস্ত ভারতীয় নৃপতির অধিকৃত 
ছেশ-দারায়ুসের অধিকারে আসিয়াছিল, এবং &ঁ সীমানার বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ 
তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু হেরোডোটাস্‌ তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত শ্বাধীন রাজ্য 
বলিরা, ভারতবর্ষের সীমানা-সন্বদ্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। _এই বিষয়ের 
আলোচনায় মেজর রেণেল প্রমাণ করিয়। গিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের পূর্ববর্তী প্রদেশের ঘিষয়ে 
ধ্রতিহানিক অনভিজ্ঞ ছিলেন ; ভারতবর্ষের পরিমাণের বিষয় এবং তাহার কতটুকু অংখ 
পারস্যের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাঁও বোধ হয় তিনি জানিতেন না। * ভারতবর্ষের 
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লীমানী-সংক্রান্ত এই ভ্রম-ধারণার হস্ত হইতে আরিয়ানও অবশ্ত নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি 
ভারতের অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ “পার্বত্য-জাতি? বলিয়া উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
আলেকজাগার যখন “পাবোপামিসাস্* প্রদেশ অধিকার করেন, আরিয়ান সেই সময় 
হইতেই তারতবাসীর কথা তুলিয়াছেন এবং আলেকজাগ্ডার সিদ্ধ-নদের পরপারে আসিবা- 
মাত্রই আরিয়ান ভারতবাসিগণের বর্ণন। আরস্ত করিয়াছেন । ইহাতে বেশ প্রতিপন্ন হয়-- 
ভারতবর্ষের এক প্রাস্তভাগের বা একাংশের অধিবাসীর বিষয় অবগত হইয়াই, সে সময়ের 
পাশ্চাতা এ্রতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন ; অংশমাত্র দেখিয়া কোনও 
বিরাট পদার্থের স্বরূপ-তত্ব বর্ণন করিতে গেলে, এরপ ভ্রম-প্রমাদই সম্ভবপর । ভারতবর্ষের 
বিবরণ-প্রসঙ্গে আরিয়ান যে বিবয়-বিশেষে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাঁরও 
একট। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । তারতীয়গণের পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র সন্বন্ধে আরিয়ান যাহা। 
লিখিয়। গিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে পারি? আরিয়াঁনে তারতবাসীর যে পরিচ্ছদের 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রদেশ-বিশেষের এক শ্রেণীর অধিবাসীর 
পরিচ্ছদের আভাস পাঁওয়। যায় মাত্র । তাহার পর, -অস্ত্র-শত্ত্রের বিষয় । এ প্রসঙ্গে তিনি 
কেবল ধনুর্বাণের ও ঢাল-তরবারির কথাই কহিয্ব। গিয়াছেন। সে সময়ে যে এ দেশে 
কামান-বন্বূুকের প্রচলন ছিল; তাহার বর্ণনার কোথাও সে আভাস প্রাপ্ত হই না। 
“পৃথিবীর ইতিহাস”? তৃতীষ খণ্ডে দশম পরিচ্ছেদে ( ৩৭৯-৩৮৭ পৃষ্ঠায়) প্রাচীন তারতে 
আগ্নেয়-অস্ত্র কাম!ন-বন্দুক প্রভৃতির বি্ধমীনতার বিষয় আমর অবিসম্বাদিত-রূপে সপ্রমাণ 
করিয়াছি । যাহা হউক, পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণের এ প্রকার বিভ্রম, তাহাদের যে একদেশ- 
দর্শিতার ফল-_/তাহ1 বলাই বাহুল্য । মেগাস্থিনীস্‌ বদি কোথায় লিখিয়া গিয়াও থাকেন 
যে, পাটপিপুত্রের নিয়ে সমুত্র ছিল, সেও তাহার এইরূপ একদেশদর্শিতার ফল ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে। যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বেশ উপলদ্ধি 
হয়, মেগাস্থিনীসের ভারতাগমন-কালে বঙ্গদেশ কখনই সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল না। 
বঙ্গদেশ সেদিন পর্যন্ত সাগরগর্ভে প্রোথিত থাকার আর এক প্রধান যুক্তি. 
ভূতত্ববিদগণের গবেষণ1। ভূতত্ববিদগণের গবেষণায় অনেক সময় অনেক তত্বই প্রচারিত 
হইয়াছে, এবং একের সহিত অন্যের প্রতি্বম্ঘিতা ঘটিয়াছে । এক শ্রেণীর ভূতত্ববিদগণ ফেমন 
তৃতববিগগণের নির্ধারণ করিয়াছেন,_-গঙ্জাসাগর এক সময়ে রাজমহলে বা তাহার 
মতের  অনতিদূরে অবস্থিত ছিল? ; অস্ত শ্রেণীর ভূতন্ববিদগণ সেইরূপ ঘোষণ! 
আলোচনার়। করিয়া গিয়াছেন-__«পৃথিবীর ভূপঞ্জর নিশ্মিত হওয়ার “ইওসিন"-বুগে 
হিমালয়ের তটদেশ পর্যন্ত সযুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের কেবল তটভাগ নহে,তাহার 
বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্স্ত তখন জলমগ্ন ছিল।” সুতরাং ভূতত্ববিদগণের 
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কোন্‌ উত্জির উপর আস্থা প্রদর্শন করিব? এক হিসাবে উভয় উক্তিরই সার্থরুত। আছে; 
এক হিপাবে উভরবিধ উক্তিই ভিভিহীন! সার্থকতা আছে-_মন্ু ও জলপ্লাবন প্রপঙ্গের সঙ্গতি- 
রক্ষায় । পৃথিবীব্যাপী জলগ্লীবনে যখন সমগ্র ভূখণ্ড জলমগ্ন হইয়াছিল এবং মন্থুর বহিত্র 
হিমাচল-শীর্ষে স্থান লাভ করিয়াছিল ;_-তখনকার কথা স্মরণ করিলে, তখনকার চিত্র 
প্রকটিত করিতে গেলে, হিম।চলের এক-তৃতীয়াংশ জললগ্ন হওয়ার সংবাদেও বৈচিত্র্য নাই, 
আবার রাজমহলের নিযে বঙ্গোপসাগর কিছুদিন অবস্থিত থাকাও অপন্তব নয়। কিন্তু 
সে কত কালের কথা ! যদ্ধি বর্তমান বৈবস্বত মদ্বস্তরের প্রারস্তেও সেই জলপ্লাবন সংঘটিত 
হইয়াছিল বলিয়া! মনে করি, তাহাহইলেও বর্তমান সময়ের অন্ততঃ ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার 
১৪ বৎসর পূর্ব্বে সে বিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণার শক্তি কমিয় 
আসায়, প্ দূর অতীতকালের ঘটনাকে মানুষ কল্যকাঁর ঘটন। বলিয়! প্রচার করিতে 
প্রবৃদ্ধ হইতেছে । তার পর, যদ্দি “ইওসিন?-যুগে হিমালয়-পাদমূলে সমুদ্র-জল বিস্তৃত ছিল 
মনে করি, সেই কি অল্পদিনের কথা ! ভূতত্ববিদগণ পৃথিবী-স্থষ্টির মনুষ্য-স্থষ্টির কি শুর- 
পর্য্যায় নির্ধারণ করিয়। গিয়াছেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন । * লক্ষ লক্ষ বৎসরে এক একট 
স্তর সঞ্চিত হয়। ভূতব্ববিদগণের মতে-_স্থষ্টির আদিকাল হইতে এ পধ্যস্ত পাচটী প্রধান 
স্তর এবং সেই পাঁচ স্তরের পঞ্চদশীধিক উপস্তর নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে পঞ্চম 
স্তরের অন্তর্গত দ্বিতীয় উপস্তরের কার্য চলিতেছে। সেই উপস্তর “রিসেন্ট বা “পোষ্ট 
গ্েসিয়াল” নামে অভিহিত । এই উপস্তরের অব্যবহিত পূর্বের উপস্তরের নাম_প্লে্টোসিন" 
বা 'গ্েসিয়াল? উপস্তর। “গ্েসিয়াল' উপস্তরে পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। “পোষ্ট- 
গ্নেসিয়ঠল”-_তুষারাচ্ছন্ন অবস্থার পরবর্তিকাল। এই ছুই উপস্তর সঞ্চিত হইতে তিন লক্ষ 
বিশ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । *ইওসিন" উপস্তর--এই দুই (গ্লেসিয়াল ও পোষ্ট- 
প্লেসিয়াল) উপস্তরেন পূর্ববর্তী আরও তিনটী উপস্তরের পৃর্ব্বের কাল। উহা সৃষ্টির চতুর্থ স্যর 
প্রথম উপস্তর | ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর পোষ্ট-গ্েসিয়াল উপস্তরের সঞ্চারের ও পূর্ণতা- 
প্রাপ্তির কাল নির্দিষ্ট হয়। এই হিসাবে, *গ্লিওসিন্‌ঃ “মিওসিন্‌, “অলিগোসিন্‌'--এই তিন 
উপস্তরের পূর্ববর্তী 'ইওপিন? উপস্তর কত পূর্বের স্তর, অনুধাবন করিয়া দেখুন দেখি! এ 
হিসাবে, বর্তমান সময়ের অন্ততঃ দশ লক্ষ চষ্লিশ হাঞ্জার বৎসর পূর্ব্বে ইওসিন' স্তর পুর্ণতা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য-মতে এ অবস্থা মনুয্য-স্থষ্টির পূর্বের অবস্থা । 
সুতরাং পাশ্চাত্যমতে মনুম্থ-স্থষ্টি যঘন আরম্ভ হইয়াছিল, এদেশেই প্রথম আঁরস্ত হয় বুঝিতে 
পারি । আবার যে ভূতত্ববিদগণ বঙগদেশ সেদিন মাত্র সমুদ্রগর্ভ হইতে উিত হইয়াছে বলিয়া 
ঘোষণা করেন, ষ্ভাহাদেরই এক সম্প্রদায়ের যুক্তিতে অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের 
বিগ্তমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্ত, তাহা হইতে বুঝিতে পারি, সমৃদ্ধি-সম্পয়্ 
বঙজদেশের অংশ-বিশেষ প্রীক্কৃতিক খিপ্লাবে একসময়ে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। কলি- 
কাতার ও তন্নিকটবর্তী স্থানের ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে 

_. সপৃথিবীর ইতিহাস” তৃতীয় খণ্ডে হষ্টিতত-প্রসঙ্গ ইওনিন" 'মিওসিন' প্রভৃতির স্তর-পর্যায়ের বিস্কৃত 
বিবরণ প্রদণ্ত হইন্াছে। 
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উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এন্থলে উল্লেখ করিতেছি । “কলিকাতার ভূতত্ব পরীক্ষার 
দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কলিকাতা ও তন্লিকটবর্তাঁ স্থানের ভ্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নিয়ে 
এখনও উন্নতশির সুন্দরী ও অগ্ঠান্য বাদাবনস্ূলত বৃক্ষাির স্ন্দ অর্থাৎ গুঁড়িসকল দণ্ডায়- 
মান্‌ অবস্থায় রহিয়াছে । ইহ! ভিন্ন বনু্দিনব্যাপী বন-বৃক্ষাদির স্তর দীর্ঘকাল মাটির নীচে 
থাকিলে যেরূপ পাথুরিয়া! কয়লা হইয়। যায়, এই সকল স্থানের নিয়ে তন্রপ অপরিণত 
পাখুরিয়! কয়লার সামান্য স্তরও লক্ষিত হয়। কলিকাত1 শিয়ালদহ রেলওয়ে-স্টেশনের 
মধ্যে যে বৃহত পুষ্করিণী আছে, তাহার খনন-কালে ভূতত্ব-শান্তরদর্শ ব্র্যান্ফোর্ড সাহেব এ 
স্তানের যে ভূতন্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় ষে, এর স্থানের ত্রিশ ফুট নিয়ে, 
অপরিণত অবস্থায় পাথুরিয়! কয়লার স্তর আছে এবং সেই স্তরের মধ্যেও দণ্ডায়মানতাবে 
কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরস্থিত কয়লা এখনও 
সম্পূর্ণতঃ পাখুরিয়া কয়লায় পরিণত না হওয়ায়, উহাতে এখনও অগ্নি-সংলগ্ন হয় না। এই 
স্তর সমস্ত কলিকাতা এবং নিকটবর্তী অনেক স্থান লইয়! বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার 
সবরের যেরূপ ধর্ম দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ ৷ এর অপরিণত স্তর সর্বত্র সমগভীর 
মাটির নিম্মে নহে। শিয়ালদহে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ত্রিশ ফুট নিক্বে, কেল্লার কাছে তাহাই 
একান্ন ফুট নাচে নামিয়া গিয়াছে; আবার কোম্পানীর বাগানের কাছে তাহ। অতি অল্প 
মাটির নিয়েই দৃষ্ট হয়। মাটি এরূপ বসিয়া যাওয়ার পক্ষে ভূকম্পনাদি নানাবিধ নৈসর্গিক 
কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। ভূকম্পন ব্যতীত, পৃথিবীর আত্যন্তরিক ক্রিয়াতেও 
ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই ধীরে ধীরে কোথাও বসিয়া যাইতেছে এবং কোথাও ব1 উচ্চ হইয়া 
উঠিতেছে। ভূত বিদ্যার পুস্তকে ইহার অনেক দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হইয়াছে । শুনিতে পাই নাকি, 
ইংলগ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এরূপ ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে ।” * বঙ্গের উপর দিয়া, 
বঙ্গের এই অংশ-বিশেষের উপর দিয়া অনেক সময় অনেক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মন্ুস্য- 
কৃত বিপ্লব এবং প্রাকৃতিক বিপ্লব-_বিবিধ বিপ্লবে বঙ্গের বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে। তাই 
এখন বঙ্গের প্রাচীনত্বের অনুসন্ধান করিতে মস্তিগ্ষ বিঘূর্ণিত হইতেছে । যশোহর ও খুলনা- 
জেলার দক্ষিণে--এখন যেখানে বাদাবন দ্ৃষ্ট হয়ঃ এখন যে অংশ জল-জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন হিংস্র- 
জন্তপূর্ণ দেখিতে পাই, কিছুকাল পূর্বে শর অংশে লোকের বসতি ছিল, জনকোলাহলপূর্ণ 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর-জনপদ ছিল ;_-এ সকল প্রমাণ ক্রমশঃই পাওয়া যাইতেছে । ফলতঃ 
প্রাকৃতিক বিপ্লবে এক এক অংশ বিলুপ্ত হইলেও ততবার! প্রাচীন-বঙ্গের অনস্তিত্ব সপ্রমাথ 
হয় না। নদীর এক কুল ভাঙ্গে, অন্য কূলে চর-সঞ্চার হয়। তদ্রপ, পরিবর্তনে অবস্থাস্তর 
ঘটিতে পারে 7? কিন্তু তদ্দবারা অস্তিত্বাভাব সপ্রমীণ হয় না। বঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন, 
বলের তীর্ঘস্থানাদ্দিতে যুধিষ্টিরা্দি পঞ্চ-পাণডবের পরিভ্রমণ, বঙ্গে সপ্তধিগণের অবস্থান প্রভৃতি 
বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে, স্থতিপটে কোন্‌ চিত্র উত্তাসিত হয়? বিরাট রাজের 'গো-গৃহ" এই 
ধঙ্গদেশেই চিহ্কিত হয় । শান্ত্রোক্ত প্রাচীন তীর্ঘস্থান-সমৃহ অনেকই এই বঙ্গদেশে বিদ্যমান 
কষহি্ধাছে। তবু কি বলিতে হইবে,_-এই বঙ্গদেশ আধুনিক ?--সবে মাত্র সে দিন 


শ্াীপিশা শীট পপ শীট শী পীশিপ পা পিপল পীাশিশিপািিগশিশীট শী শা শি পাশা 


সাহিতানপরিষৎ-পত্রকা, ছপতিত প্রফুলচন্্ বন্দযোপাধায়েহ প্রবন্ধ । 
৪র্থ1৬৪ 


২৬৬ ভারতবর্ষ ৷ 


সাগরগণ্ড হইতে সমুখিত হইয়াছে? কলতঃ একটু অনুধাবন করিয়। দেখিলে কেহই 
বঙ্গদেশের আধুনিকত্বে আহ্থ।-স্থাপন করিতে পারিবেন ন।। 
এইরূপে সব্বপ্রকরেই প্রতিপন্ন হয় যে, স্থষ্টির আদিকাল হইতেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব 
ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শৌধ্য-বীর্যে বঙ্গদেশ চিরদিনই ববেণা আসন অধিকার কিয়! 
অ|সতেছিল। বঙ্গে প্রাহ্ণ আগমন, ধাহার। সেদিনের ঘটনা বলিয়। 
উপসংহার। বঙ্গের গর্ব খর্ব করিব প্রয়াপ পান, তাহাদের ভ্রান্ত-মত ছিন্ন করিবার 
পক্ষে যুক্তব আদৌ অতাব নাই। বঙ্গদেশ কখনই ব্রাহ্মণ-শূন্ত ছিল না । 
বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের বাদ চিরকালই প্রতিপন্ন হয়। কাথ্কুজ হইতে বেদজ্জ ব্রাহ্মণের 
আমন্ত্রণ বঙ্গের প্রাচীনতের তুলনায় সেদিনের ঘটন1? বটে; কিন্তু তখনই কি বঙ্গে 
একেবারে ব্রাঙ্গণের অভাব ঘটিয়।ছিল! ইতিহাস কখনই তাহ। বলে না। বঙ্গে তখন 
ব্রাঙ্গণগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে--“তবে পঞ্চ 
ব্রাহ্গণকে আন।প প্ররোজন কি ছিল? বঙ্গদেশে বেদ ব্রাহ্গণ ছিল না বলিয়াই কি 
ভাহাদ্বিগকে আন। হয় নাই? একথা আমর! স্বীকার করি না। “তবে একথ। প্রচার 
হইল কেন? তাহার অন্য কারণ নির্দিষ্ট হয়। যে সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আগ- 
মনের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন বঙ্গের নৃপতির প্রভাব সুদুর পশ্চিমে এবং 
দ্বাক্ষিণাত্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । তৎকালে তিব্বতে, চীনে, নেপালেও সে প্রভাবের 
রশ্মিরেখ। পরিলক্ষিত হয়। তখন যেমন বাঙ্গলায় গৌড়ে রাজধানী ছিল, কনোজেও 
সেইরূপ বঙ্গাধিপতির এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বাজ। যখন যেখানে থাকিতেন, 
তাহার পার্ষদ্‌ পণ্ডিতগণ তখন সেখ!নেই উপনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে বঙ্ষেখবরের পার্ষদ্‌ 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কান্কুঞ্জে গিয়া সময় সময় বসবান করিতেন প্রতিপন্ন হয়। ধীহার। 
রাজান্ুগৃহীত ব! রাজার পরিচিত, তাহারাই চিরকাল বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া প্রখ্যাত 
হন। বাঙ্জার কোনও ক্রিয়া-কর্খের প্রয়োজন হইলে, ব্রাজ। প্রধানতঃ সেই সকল 
পগিতের সহায়ত। গ্রহণ করিয়। থাকেন; আর তাহাতে, সেই সকল পণ্ডিতের যশ 
পরিবর্দিত হয়। বাঞ্জকীয় হজ্জের অনুষ্ঠানে রা্জানুগৃহীত এবছিধ ব্রাঙ্গণগণই আমন্ত্রিত 
হইয়া আপিয়াছিলেন। নচেৎ, বঙ্গদেশেই তাহাদের আদি-বাস ছিল) বঙগদেশ হইতেই 
তাহার। রাজ-পারিষদূরূপে কনোজে গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে রাজানুষ্ঠিত যজ্ঞকার্য্যের 
সহায়তাপ জন্য বঙ্গদেশে পুনপলাগমন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এ ঘটনায় বঙ্গদেশ যে তখন 
্রাঙ্মণশূন্ঠ হইয়াছিল? তাহ। প্রতিপন্ন হয় না। আধুনিক ইংরেজ-রাজত্বেও বাজাস্থগৃহীত 
ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ বলিয়া! পরিচিত হন $ অথচ, তাহাদের অনেকের অপেক্ষ। ন্যায়-নিষ্ঠ 
স্বর্্পপর ব্রান্দণের সংখ্য। কুব্রাপি অল্প নহে। বর্তমান অবস্থার সহিত পূর্বোক্ত অবস্থার 
তুলন৷ করিণেই মূলতত্ব হুদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, বজের অতীত- 
গৌরবের নিদর্শন বঙ্গের ইতিহাসে বিরল বটে, কিন্তু অন্ত দেশের পুরাতত্ব অনুসন্ধান করিলে 
সে নিদর্শন একট দেখিতে পাই। চীনদেশের ইতিহাসের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার কৃতিত্থ- 
ক।হিনা কীর্তিত আছে; সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গালীরই গোৌঁধব-বিতায় উদ্ভাসিত ) 


নত 


প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব। ২৬৭ 


যবদ্বীপে, আনামে, কা্োড়িয়ায় বাঙ্গালীর গৌরব-গাখা আজিও গীত হইতে দেখিতে 
পাই । তিব্বতে, নেপালে--প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক পরিচয়-চিহ্ এখন অনুসন্ধান করিয়। 
মিলিতেছে। তিধ্বতী ভাবায় “তেজুর' নামে এক বিরাট গ্রন্থ আছে। এর গ্রন্থ ছুই শত 
বায়ান্ন খণ্ডে বিতক্ত। ভারতীয় তাধার তিন সহজ।ধিক গ্রন্তের অনুবাদ উহাতে সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। “তেঙ্গুর"-গ্রন্থের উপক্রমণিকার, অনূদিত গ্রন্থ-সমূ্ের গ্রস্বকারগণের নাম ও 
পরিচয়সহ অন্থবাদকের নাম ও পরিচয় আছে। এক এক জন বাঙ্গালী পঙ্ডিতের এবং 
এক এক জন তিব্বতী পঙ্ডিতের সাহাযো তেশ্তুরাত্তগত প্রন্থ-বিশেষের অনুন[দ-কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়াছিল। তাহাতে পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার। 
তিব্বতে গিয়া তিব্বতীয় পঞ্ডিতগণকে অন্রবাদ-কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই 
সকল বাঙ্গালী তিব্বতীয়গণের গুরুর স্থান অধিকারে সম্মান-ভাঁজন ছিলেন। * ৮০০ 
খৃষ্টাব্দে যে বাঙ্গালী তিব্বতে গিয়া এইরূপ অন্ুবাদের সাহায্য কবিয়াছিলেন, তিনি 
'রদ্ধকায়স্থ' নামে অতিহিত হন। নেপালে বাঙ্গালার উপনিবেশ ছিল; মুসলমান-শাসনের 
পূর্বের বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথি নেপালে এখনও পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে বঙ্গের 
প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হওয়া যাইতেছে । বাঙ্গাল। ভাষার আদিতন্ব অনুসন্ধ।ন করিলে, 
কোন্‌ দেশে কি ভাবে তাহা বিস্তৃত আছে-_সন্ধান লইলে, বাঙ্গালার বহু প্রাচীন তত্ব 
আবিষ্কত হইতে পারে। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান বাঙ্গালায় এখন 
অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া ছুর্ঘট হইয়াছে । সুতরাং অন্তান্ত দেশের সহিত বঙ্গের যে 
কোনরূপ সন্বন্ধ-সংশ্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ের সন্ধান লওয়! এখন একান্ত 
আবশ্তক। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, বাঙ্গালী যতই অনুসন্ধান করিয়৷ দেখিবে, অতীত 
ইতিহাসের উজ্জ্বল-চিত্র ততই তাহাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভ।ত হইবে । 








পর্ডিতপ্রষর মহামহোপাধায় জীঘুক্ত হরপ্রসাদ শাস্বী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের অভার্থনা-সমিতির 
অভিভাষণে এই তত্ব প্রকাশ কবেন। তাহার অতিভাষণে আরও প্রকাঁশ ,_-“এখন ধাঁার! সিংহলে বাস 
করেন, এককালে ভীহার! বাঙ্কালী ছিলেন। সিংহলে পালিভাষ! প্রচলিনয হবার পূর্ক্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও 
সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই ছুই ভীষার সমালোচনা আবগ্ঠক । * * * অতি প্রাচীন বাজাল! 
ভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়। পাইয়াছি। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, 
সে বিষয় সন্দেহ নাই। বীহার। গান লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সিদ্ধাচাধ্য বলে। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি 
আদি, সেই লুইসিদ্ধাচার্যেরও গান পাইয়াছি। ঠিব্বতীয়ের সিদ্ধাচাধাদিগের সকল গ্রস্থই আপনাদিগের ভাষার 
তর্জম1 করিয়া লইয়াছে এবং তাহার! সিদ্ধাচযদিগকে আজিও পূজা করিয়! থাকে । সিদ্ধাচাধ্যের। যে ধর্শাপ্রচার 
ফরেন, তাহাকে সহজিয়া! বৌদ্ধধর্ম বলে। *& * * এই বৌদ্ধ সহজিয়া মত চৈতন্ঠদেধের আট নয় শত বৎসর 
পূর্ন প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ, লুই সিদ্ধাচার্ধে।র গ্স্থ ক্রমে দূরবেবাধ হইয়। আঁসিলে, উহার টাকার আবস্ত্ 
হয় এবং দীপক্কর স্রীজ্ঞান ১*** খ্বষ্টান্দের কাছাকাছি সময়ে উহ্বার সংস্কৃত টীকা জেখ্েন। দীপদ্ধর ভ্রীজ্ঞান 
বাঙ্গাল হইতে তিব্বতে গিয়। তথায় বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন।” এইরূপে নানাস্কানে বাঙ্গালীর প্রভাবের বিষয় 
পরিকীর্তিত হইয়াছে । উপসংহারে তিনি যে বলিয়াছেন,-_“ধাঙ্গালী আত্মবিস্থত জাতি; প্রাট'নকালে বাঙ্গালার 
থে এত প্রভাব এত আত্সগৌরব ছিল, বাঙ্গালীর এখন মে কথা৷ ভুলিয়! গ্িয়াছেন” ;-_এ সত্য অবিসম্কাদিত 
লত্য, আমরা এই কথাই বয়াধর বজিয়। আদিতেছি। প্রাচীন বাঙগালার খৌকব-বিভুষের অবধি ছিজ না। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ | 


-স” প্রি হী 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং। 
১। সংস্কত-সাহিত্যে--কাঁবা-মহাকাঁব্য | 


| ডারণের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন__স।হিতা সম্পৎ ১-_সংস্কৃত-স।ঠিত্যে কাবা-মহীকাব্য ;_ প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ 
কারা-মহীকাবা _-রু'মীযণ মহাভ!রঠ পুরাণানি শাস্তগ্রস্থ ,-সংস্কৃত-সাহিতোর ষট-মহাঁকাব্য ;-_সংস্কত-কাবোর 
উঠিহ।সের ধার]. হর্ষচরিত প্রসঙ্গে, বহৎসপ্হিতা ও বরাহমিহিব,-- ক।লিদাস, বন্ধু, ভ।রবী, গুণাঁচ্য প্রভৃতির 
প্রলঙ্গ_ পতগ্জলি ও মহাভাঘু,মশ্বঘেধ ও বুদ্ধচরি ত,--ছ্বিতীয় চত্রপ্ুপ্ত ও ওপ্ত-শক,-খোদিতলিপির মধ্যে 
হরিসেন প্রঙতির কবিত্বের বিকাশ ;--পাশ্চাতা-মতে সস্কৃত-কাবোর ক্রমবিকাশ, এক পক্ষের সহিত জন 
পক্ষের মতান্তয়; সংস্কৃত কাব্যের ক্রমবিকাশের বিষষে পাশ্চাতা-মচের অযৌক্তিকতা,_-কালিদাদ ও 
বিক্রমান্দিতা ;_মহাঁকবি কালিদ(মেব কাঁল-নিণয়ে ,_-কাঁলিঙগাসের রথুবংশ, বু'মারসন্ভব ;_ভর্তৃহরি ও ভট্রি- 
কাব।।--ছারবী ও কিরাতা্ভুনীয় ,_মাধ ও শিশুপাল-বধ ;-শ্রীহর্দ ও নৈষধ,--অগ্যাস্ি কাব্যাদি। ] 


প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-_-তাহার সাহিতা-সম্পৎ। ভারতবর্ষ ষে 
পৃথিবীতে কত উন্নত-স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তাহার সাহিতোর মধোই তাহা দেদীপ্য- 
মান্‌ দেখিতে পাই। যদিও কাল-বিবর্ভনে প্রাকৃতিক বিপধায়ে অন্যান্ট 
সম্পদের ন্যায় ভারতের অধিকাংশ সাহিত্য-সম্পৎ বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তথাপি শ্রবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাঁতেই প্রাচীন ভারতের অতীত- 
গৌরবের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়। যাইতেছে ; এমন কি, সে তুলনায় পৃথিবীর সকল সভ্য 
দেশকেই ভারতের নিকট অবন- থাকিতে হইয়াছে । ভারতের সাহিত্য-সম্পদের বিষয় 
কহিতে হইলে, প্রধানতঃ সংস্কত-সাহিত্যেরই পরিচম্ন দেওয়ার আবশ্তক হয়। কিস্ত; 
সংস্কত-সাহিত্য ভিন্ন, প্রতি প্রাদেশিক সাহিতোর মধ্যেও যে কত রত্ব কত ভাবে সঞ্চিত 
বুহিয়াছে। তাহার ইয়ত্ত। নাই। এহত্প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্যের সম্পদ- 
সমূহের কয্ধেকটির পরিচয় সঙ্ঞেপে প্রদান করিতেছি বটে ; কিন্তু ক্রমশঃ প্রাদেশিক 
সাহিত্য-সমূহের অন্তর্নিবিষ্ট রত্বরাজি প্রদর্শন করিবারও আকাঙ্ষা আছে। 
কবিদ্ব-সম্পদে সংস্কৃত-সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য । কবিকু্ ভারতভূষি-- 
বীণাপাণিক বরপুত্রগণের রম্য ক্রীড়াক্ষেতর। এমন কবিত্বপূর্ণ মনোহর দেশ বুঝি 
পাচীনকালের পৃথিবীর অন্যত্র নাই। তাই কবিচুড়ামণিগণ সকলেই প্রায় 
্েষ্ঠ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা বীণার যে তারে যে বন্কার 
কাধাসহাঞবা। তুলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মাতোয়ারা হইয়া আছে। ভারতের 
কবিদ্বে কোন্‌ দেশৈর কে না বিষুগ্ধ? কি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের যে কোনও গণ্ডিত.সে 
ফষবিত্ব-রসাম্বাদে অবসর পাইক়্াছেন, তিনিই বিভোর হুইয়। আছেন,-তিনিই যুক্তকণ্জে 


প্রতিষ্টা'নিধশন-_ 
সাহিত্য-মম্গতৎ। 


ভারতের সাহিত্য সম্পং। ২৬৯ 


ভারতীয় কবিগণের প্রাধান্ঠ খাপন করিয়া গিয়াছেন। “ভারতের কবিসত্ব-তাগার অনস্ত-_ 
অক্ষয়। তারতবাসীর হৃদয় কবিত্বময়।' এসকল কথ পাশ্চাত্য পণ্তিতগণই পুনঃপুনঃ 
দোষণ] করিয়া গিয়াছেন। * তাহার! আরও বলিম্মাছেন+_“যে কেহ ভারতের বীরত্ব-গাথা 
মূল কবিতায় পাঠ করিবেন, তিনিই প্রশংসাবাদে উদ্ধদ্ধ হইবেন ।"1 কবিত্বের সর্ধববিধ উৎস 
ভারতে যেমন অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, বুঝি পৃথিবীর অন্যত্র তাহ। ছুলভ। 
সপন্কত-সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্য অসংখ্য। শাস্তপ্রস্থ-মাত্রকেই কার্বা-মহাকাব্যের অন্তু- 
নিবিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পুরাণ-পরম্পত্রার মধ্যে কত কাব্য-মহাকাব্য 
বিদ্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কর! যায়না । রামায়ণ-মহাভারত-_পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত । ইউরোপীয় পঙ্িতগণও রামায়ণ-মহাতারতকে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 
বলিয়া উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মদ্‌, প্রাচ্যের ও 
পাশ্চাত্যের সাহিতা-সম্পৎ আলোড়ন করিয়া যশোমুকুট-বিভূষিত হন। প্রাচ্যের ও 
পাশ্চাত্যের কাবাগ্রস্থসমূহ তুলনায় সমালোচন। করিয়া, রামায়ণ-সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া 
গিয়াছেন,তাহা এস্থলে উল্লেখ কর বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । তিনি লিখিয়াছেন,__- 
হুর্ভিমতী পবিত্রতা, সরল প্রস্ফুট বর্ণনা, উৎকৃষ্ট মোহনীয় কবিত্ব-_রামায়ণ মহাকাব্যকে 
বিভূষিত করিয়া বাখিয়াছে। বীরত্বের বিশদ বর্ণনায়, প্রীরুতিক দৃশ্তাবলীর মনোমোহন 
চিত্রে, অস্তঃকরণে সদসৎ থুত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে-_-এই মহণকাঁব্য অতুলনীয়। পৃথিবীর 
কোনও দেশে কোনও কালে এমন অত্যুৎ্কষ্ট রচন। প্রকাশ পায় নাই-- যাহার সহিত ইহা 
প্রতিযোগিতায় সমর্থ নহে। € অধ্যাপক গ্রিফিথ--সংস্কত-সাহিত্যের আলোচনার জন্ 
প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ' তিনি ইংরাজী পদ্যে রামায়ণাদির যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন | তিনি উচ্চকঠে ঘোসণ। করিয়াছেন, 
“পৃথিবীর যে কোনও দ্বেশের যে কোনও সাহিত্যের প্রতিযোগিতায় রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পন্ন হয়। কবিত্বের ও সন্লীতির মোহন সমন্বয়ে এমন উচ্চতর ভাব-স্থষ্টি--এমন পবিত্র কবিত্ব-_- 
অন্য আর কোথাও দেখা যায় না।? $ যেমন রামায়ণ-সন্বন্ধে, তেমনই মহাতারত-সন্বন্ধেও 
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২৭০ ভারতবর্ষ। 


পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণ এইরূপ বিশ্বয়-বিষুগ্ধ। মহাভারত-সন্বদ্ধে অধ্যাপক হীরেণ বলিয়াছেন।+_ 
“মহাকাব্য মধ্যে ইহ! এক শ্রেষ্ঠ রত্ব।” * ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত সিলৃভিয়ান লেভির মত,_-+ 
“মহাভারত যেমন বৃহত্তম, তেমনই ইহা মহাকাব্য মধ্যে অত্যুৎকষ্ট।' 1 অধিক মতের 
আলোচন। বাহুল্য মাত্র । রামায়ণ-ষহাতারত মহাকাব্য যিনিই পাঠ করিয়! দেখিবেন, 
তিনিই উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন। পুরাণ-পরম্পরা-সন্বদ্ধেও সেই কথা । সংস্কত- 
সাহিত্যের সেই অনন্ত ভাগারে যে কত বত্বরাজি বিরাজ করিতেছে, কে তাহা ইয়ভ 
করিবে ? এ সকল বিষয় পৃর্ধ্বেই আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি । সুতরাং এ প্রসঙ্গে 
অধিক আলোচন নিশ্পরয়োজন মনে করি । দৃর-অতীতের শাল্সগ্রস্থ মধ্যে যে সকল সাহিত্য- 
সম্পৎ নিহিত রহিয়াছে, তত্তদ্বিয়ের আলোচনায় বিরত থাকিয়। তত্ত,লনায় আধুনিক -_. 
অথচ এখনকার হিসাবে অন্যান্ত জাতির তুলনায় যাহ] প্রাচীন-_-সেই সাহিত্যের কথঞ্চিং 
পরিচয়-প্রদানে এখানে প্রয়াস পাইতেছি। সেই সাহিত্যকে মোটামুটী আমরা সংস্কত- 
সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর বলিয়। নির্দেশ করিতে পারি । প্রথম স্তরে শাস্জরওমসমূহের স্থান- 
নির্দেশে তৎসমুদ্ায়ের সক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে । এতত্প্রসঙ্গে এক্ষণে 
দ্বিতীয় স্তরের অন্যান্য কাব্য-মহাকাব্যাদির আলোচনায় প্রব্বত্ত হইলাম । 

' শান্তগ্রস্থ ভিন্ন, সংস্কত-সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য-মহাকাব্যের মধ্যে ছয়খানি মহাকাব্যের 
প্রকৃষ্ট স্থান নির্দেশ কর] হয়। সেই ছয্বখানি মহাকাবোর নাম+-(১) রঘুবংশ, (২) কুমার- 
সম্ভব, (৩) ভ্উিকাবা, (8) কিরাতার্জনীয়, (৫) শিশুপালবধ, (৬) নৈষধ। 
এই ছয় মহাকাব্যের অন্তর্গত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব-_মহাকবি কালিদাস 
বিরচিত। তট্রিকাব্য--তত্ৃহরি প্রণয়ন করেন। তারবী-_কিরাত- 
জ্ছুনীয়ের রচয়িতা । মাঘ 'শিশুপালবধ" এবং শ্রীহর্ষ “নৈষধ' কাব্য রচন। করিয়া! গিয়াছেন 
বলিয়৷ প্রসিদ্ধি আছে । এই ছয় মহাকাব্য কোন্‌ কোন্‌ সময় রচিত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে 
এবং ইহার কোনও কোনও কাব্যের রচয়িতা-সন্বদ্ধেও, নান। মতান্তর আছে। খুষ্টপূর্বব 
প্রথম শতাব্দী হইতে থুষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে এই ষট্-মহাকাব্য রচিত হয়; 
সাধারণতঃ এই মত প্রচারিত আছে। কিন্তু প্র কাব্য-বটকের অন্তর্গত কোন্‌ কাব্য 
কোন্‌ সময় বিরচিত হইয়াছিল, তদ্িয়ে বু বিতর্ক বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে । 
কেহ বলেন,উহার কোনও কোনও কাবা থুষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দীর রচনা, 
কেহ আবার সেই সেই কাব্যকে খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলিয়! প্রতিপন্ন 
করার প্রয়াস পান। এক মহাকবি কালিদাস-সন্বন্বেই এইরূপ বিভিন্ন মত এরচলিত 
আছে। অপর কাব্যচতুষ্টয়ের রচন1--তাহার পরবর্তি-কালের রচনা বলিয়া! কথিত হয়। 
যাহাই হউক, যে মতের উপরই আস্থা স্থাপন করা যাউক, প্রোক্ত ছয় কাব্যের কোনও 
কাবাই খষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে রচিত হওয়ার কথা কেহই বলেন নাই। কালিদাস 


সংস্কত-সাহিত্যের 
যট্‌ মহাকাব্য 
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প্রতি? অ।বিঞাব-বিষযে থৃষ্টীন বষ্ঠ শতাব্দীর পরের কথা প্রায় শুনা যাঁয় না । তাহা হই- 
লেও, সেই সময়েও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য-জনপদের অবস্থাই বা কি ছিল--ঘআর ভারতের 
অবস্থাই ব! কি ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায় নাকি? সমুন্নত সভ্যসমাঁজজ ভিন্ন রঘু 
বংশ কুমারসস্তব প্রভৃতির ন্যায় কাব্য কখনই রচিত হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ টীকাকার 
মল্লিনাথ * প্রোক্ত কাব্য-ষটকের যে টীক1 করিয়! শিয়াছেন, সে টীকাও বড় অল্পদিনের 
নহে। অপিচ, টীকাকারের বি্মীনতার বহু পুর্বে যে প্র সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল, 
তন্দার। তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। 
পাশ্চাত্য-পঞ্জিতগণের চক্ষে, থুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তাঁরতীয় কাব্য-শিল্ের ধাঁরা- 
বাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাদের মত এই যে,_বাণভন্-বিরচিত 'হর্য- 
চরিত” হইতেই কাব্যের ইতিহাস আরম্ভ করা যাইতে পারে। বাণভট্ট 
রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে “হর্যচরিত' বিরচন করেন । “হর্চরিত'_- 
ইতিহাসমূলক রমন্যাস। রাজ! হর্যবর্ধন ৬০৬ থুষ্টাব্দ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। থানেশ্বরে এবং কনোজে তাহার রাজধানী ছিল। রাজা 
হ্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোবণে, প্রধানতঃ তাহারই চরিকব্র-কথা অবলম্বনে, “হর্যচরিত? বিরচিত হয়। 
স্থতরাং এই “হর্ষচরিত' গ্রন্থের রচন।-কাঁল যেমন নিঃসংশয়ে গ্রতিপন্ন হয়? তৎপূর্বেবের কোনও 
কাব্যের কাল-নির্দেশে তাদবশ নিশ্চয়তায় উপনীত হওয়া যায় ন।। “হ্র্চচরিত" ভিন্ন অন্য 
আর এক গ্রন্থেব কাল-নিণয়ে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের ঁকমত্য দেখিতে পাই । সে গ্রন্থ-_ 
বরাহমিহির-বিরচিত--'বৃহৎসংহিতা |” জ্যোতিষ-গ্রন্থ হইলেও ব্ৃহৎসংহিতা কবিতা-ছন্দে 
তুলনায় মলিনাথ সেদিনের লোক , অথচ, মপলিনাথ সম্বন্ধেও এখন নানা মত প্রচলিত। কোন্‌ দেশে 
স্বাহার বনতি ছিল, তৎসন্বন্ধেও মত্তীন্তর আছে। ওরঙ্গলের 'কাকতেয়'-রাজগণের আশ্রয়ে খাকিয়া তিনি মহা- 
কাব্য-সমূহের টাক। রচন। করিয়াছিলেন বলিয়। প্রচার আছে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে 
'কাকতেয়' (কাকত্য) রাজবংশের অভ্যুদয় হয়| ১৩২৩ খুষ্টাবে ওরঙ্গলের গণপতি-রাজ মুসলমানগণের 
ছন্তে পরাজিত হন। “ককতেয়' রাজবংশের অভ্যুদয় ও অবসান ১৬৮ খুষ্টাব্ হইতে ১৩২৬ থুষ্টান্দেষ মধেহ 
শেষ হয়। মল্পিণাথ এই রাজবংশের কোন্‌ রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, যদিও তাহ বিশেষভাবে বিবৃত 
নাই, কিন্তু প্রথম রাঁজ। 'কাকতিপ্রলয়' তাহার পৃষ্টপোধক ছিলেন বলিষ্াই অনুমান হয়। মগ্িনাখের ডাক 
মাম ছিল--পেড্ড ভট্ট। তাহার মল্লিনাথ নাম দেখিয়] অনুমান হয়, তিনি জৈন-তীরথন্কর মঞজিনাথের মতা মুবতী 
ছিলেন। তাই, তিনি 'কোলাচল মলিনীথ' নামে পরিচিত হন। তিনি বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্ন গ্রন্থের টাক1 রচন। 
করেন। অমন্নকোষ অভিধনের তিনি বে টীক1 রচন! করেন, তাহার নাম--'শমরপাদপারিজাঙ' চীক।। 
কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘূবংশের তিনি যে টীক। করেন, তাহার নাম--“সঞ্জীবশী' টাকা । কিরাতাঞ্জুনীয়- 
গ্রন্থের ততকৃত টীকার নাম-_'ঘণ্টাপথ' টাকা । নৈষধের টাকার নাম--'জীবাতু। শিশুপালবধের টাকার 
নাম--সর্ববান্ধষ। টাকা।। সংস্কৃত-সাভিত্যে একাধিক মল্লিনথের পরিচয় আছে। আর একজন মল্লিশাখ 
ছিলেন, তিনি “শবেন্দুশেখয়” ও “লঘুশবেন্দুশেখর” গ্রন্থের টীক! প্রণয়ন করেন | ''বৈছারহম1” ও “কল- 
তরু” গ্রস্থৎয়ের প্রণেত1 বলিক্লা এক মন্লিনাথের প্রসিদ্ধি আছে। জপৈক হিন্দুরাজার নাথ মল্লিনাথ ছিল। 
জৈনভীর্ঘন্কর মল্লিনাথের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহাকাব্য-বটকের টাক! রচনার জন্য যে মল্লনাপ 
্রসিদ্ধিসম্পন্ন, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিধৎ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রস্ৃতি সর্বববিষয়েই বু[ৎপত্তি- 
সম্পর ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্গ হয়। 


সংস্কৃত কাব্যের 
ইতিহাসের ধার। 


২৭২ ভারতবর্ষ । 


লিখিত এবং কবিত্বঘৃসক বলিয়। কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়৷ থাকে । পণ্ডিতগণের গবেষণা” 
প্রভাবে নির্দিষ্ট হয়, ব্ৃহৎসংহিতা খুষ্টার ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিরচিত হইয়াছিল! * 
কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণিতের মত;--বরাহমিহির? আর্যভট্রের ' পরবস্তিকালে আবি- 
ভূত হন এবং ৫৮৭ খৃষ্টান তাহার লোকান্তর ঘটে ; অবস্তী তাহার জন্মস্থান ।” 1 এ হিসাবে, 
বরাহমিহির (বৃহৎ্সংহিতার প্রণেতা) মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক নহেন । যাহ! হউক, 
হর্ষ-চবিতের এবং বৃহৎ্সংহিতার রচনা-কাল এইরূপে নির্দিষ্ট হইলেও, কালিদাস, স্ুবন্ধু, 
ভারবী,গুণাঢা প্রসূতি কবিগণের কাল-নির্দেশের কোনই এ্তিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। 
তবে,একথা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারস্তে 
প্রোক্ত কবিগণের যশোজ্ো।তিঃতে ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত ছিল। খাণওষ্ট অতি সম্মানের সহিত 
পঁ কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৬৩৪ থুষ্ট।ব্দের একটী খোদিত-লিপিতেও এ 
কবিগণের যশঃকথ কীর্তিত দেখিতে পাই । এতদ্বারা থুষ্টীয় ষষ্ঠ শঙাব্দীর পৃর্ব্বে মহাকবি 
কালিদাস প্রভৃতির বিদ্যমানতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গুণাঢ্য আবার স্ুবন্ধুর 
পূর্ববর্তী বলিয়। বুঝা যায়। কারণ, স্থধন্ধু আপন গ্রন্থে গুণাঢ্যের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। স্ুবদ্ধু-রচিত প্রধান গ্রন্থ-_“বাসবদত্ব। ।” দ্বিতীয় শীলাদিত্যের রাজত- 
কালে (৬১০ খুষ্টাব্ব হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে) স্ুবদ্ধুর বিদ্মানতার বিষয় কথিত হয়। ভারতীয় 
কবিগণের কাল-নিদ্দেশের নান। অন্তবায় আছে। বাজান্থুগৃহীত কবিগণের (ধাহার। 
কোনও বাজার সভাসদ-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন, তীহাদেওই ) পরিচয় 
একটু একটু প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। অন্তান্ঠের পরিচয় পাওয়া বড়ই কঠিন। প্রাচীন-কালে 
প্রতিতাশ!লী কবিগণের বিদ্যমানতা-বিষয়ে পতঞ্জলির % “মহাভাস্” এক বিশেষ প্রমাণ । 
তাহাতে বু কবির কাব্যগ্রন্থের অংশ-বিশেষ উদ্ধত আছে। মহাভাস্ত__পাণিলি-ব্যাকরণ- 
স্বক্রের বিশদ তাস্ত। ভারতে বৌদ্গপ্রভাবকালে ( ৩২০ পূর্বব-ুষ্টাব্ব হইতে ৫** থুষ্টাব্দ 
পর্য্যস্ত বৌদ্ধপ্রতাবের কাল নির্দিষ্ট হয়) “মহাতাস্ত' লিখিত হইয়|ছিল। কাহারও মতে-_ 
খুষ্টার প্রথম শতাব্দী মহাতাষ্তের রচনা-কাল। কেহ ক্চেহ আবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
থৃষ্টঈন্মের বছ পুর্বে এই পওঞ্জলি বিগ্ভমান ছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সনূলার বলিয়াছেন, 
মহাভায্তের কাল নির্দেশ করা অসম্ভব । কিন্তু গোল্ডট্ুকার বলেন, পতঞ্জলির গ্রন্থ 
হইতেই তাহার বিদ্যমানতার কাল নির্দেশ কর। যায়। পতঞ্জলি কোন্‌ সময়ে বিদ্যমান 
ছিলেন এবং কোন্‌ সমফে বিদ্যমান ছিলেন না, আপন গ্রন্থে তাহ! প্রকাশ কিয়! 
7 *। ব্গাহমিহির প্রণীত পঞ্-সিদ্ধান্তিক। নামক একখানি জেযোতিষগ্রন্থ পাওয়! যায়। এ গ্রস্থে (হধাকর 
ভ্বিবেদার সংস্করণ পঞ্চ-সিদ্ধান্তিক1? প্রথম অধ্যায় অই্টম গ্লেক দ্রষ্টব্য) লিখিত আছে, ৪২৭ শকে চৈত্র মাসে 
শুরুপক্ষে সোমবারে ই গন্থ সমাপ্ত হয়। তাহ! হইলে গ্রস্থ-সমাপ্ডির ক্ষাল ৫৫ খু্াৰে দীড়ায়। এ হিসাবে বষ্ঠ 
শতাব্দীর প্রথমংশে বরাহমিহিরের বিদ্কমানত। বুঝ। যায়। 
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7 'যোগশান্ব-প্রণেতা পতঞ্জলি এবং “মহাভাষ্য'-প্রণেতা পহগ্রলি ছুই গ্বতন্্র ব্যক্ি বলিয়া! প্রতিপর হন। 
পাজীল দর্শনের এবং মহাতাযোর রচনার তুলনায় তাছ। প্রতীত হয়। তর্ভৃহরি, কৈয়ট প্রস্তুতি পরতিতগণ পত- 
ধীলি কন মগাভাবোর টীক। করিয়া খিয়াছ্ছেন। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ২৭৩ 


গিয়াছেন। তাহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়, তিনি মৌধ্য-বংশের প্রথম রাঙ্গা 
অর্থাৎ চন্দ্রগুণ্ডের (৩১৫ পূর্ধব-থৃষ্টাবে ধাহার বিগ্যমানত। প্রতিপন্ন হয়) রাজত্বকালে বিদ্যমান 
ছিলেন না) পরক্ত' তিনি এর বংশের শেষ রাজার রাজত্বকালে ( ১ পূর্ব-খৃষ্টান্দের পর ) 
বিদ্ধধান ছিলেন ।* গোল্ডট্ুকারের এ গণনা যে প্রমাদ-পরিশন্য, তাহ। বলা যায় না । 
কারণ, পতঞ্জলি যে মৌরধ্যবংশের প্রথম ও শেষ রাজুর বিষয় বলিয়াছেন, সাহারা কোন্‌ 
সময়ে ৰিগ্ভান ছিলেন, গোল্চট্রুকারকে তাহা অন্ুমানে ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে। 
পূর্বাপর প্রাচীন ইতিহাসের সামঞ্জস্ত রাখিতে গেলে, বিঝুপুরাণাদির কথিত মৌধ্যবংশের 
আদিভৃত চন্্রগুপ্ত আরও পূর্ববর্তী কালের নৃপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এ সকল বিষয় পূর্বেই 
আলোচনা! করিয়াছি; পুনরালোচন। বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, অনুষট্পাদিছন্দে 
লিখিত যে সকল সংস্কত-কবিত মহাভাষ্ঠে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎপৃর্েব এদেশে 
সংস্কত-কবিতার প্রাচুর্ধ্য সহজেই হৃঘয়ঙ্গম হয়। পতঙ্জলির মহাভাফ্তোদ্ধত কবিতাবলীর 
পর, অশ্বঘে।ব-বিরচিত “বুদ্ধচরিত" বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া! থাকে । ্র গ্রন্থ মহাকাব্য 
বলিয়। অভিহিত এবং কবিতা ছন্দে সংগ্রথিত | ৪১৪ থুষ্টান্দ হইতে ৪২১ খৃষ্টাব্দে চীনাভাবায় 
গ্রন্থের অন্থুবাদ হত | স্ৃতরাং অশ্বঘোষ যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী, তাহাতে সংশয় 
নাই। বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রধাদ,__অশ্বঘোষ, রাঁজ। কনিক্ষের (কনিক্ষের )1 সমসাময়িক। 
সুতরাং তিনি খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যে হিম্ব্-কবিগণের 
কাব্যগ্রন্থ সমূহের অনুসক্ণে বুদ্ধচরিত রচন। করেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। মহাকবি 
কালিদাসের রচনার সহিত তাহার ব্নার তুলন? করিলে, অনেক তথ্য নিরূপিত হইতে 
পারে। $ পাশ্চাত্য-পঞ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে যে সকল খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত 
হইতেছে, তৎসমুদায়ের আলোচনায়, থৃষ্ীয় প্রথম শতাবকী ইহতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত 
সময়েঃ সেই সকল খোঙগ্গিত-লিপির মধ্যে বছ কবির কবিত্ব-প্রভার বিকাশ দেখি। 
«“কর্পাস্‌ ইন্ক্ষিপসনামূ ইণ্ডিকেরাম” $ গ্রন্থে মিষ্টার জ্লীট এতত্প্রসঙ্গানুকুল অষ্টাদশীধিক 
লিপি-ফলকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। উহার অধিকাংশই কবিতাছন্দে সংগ্রথিত। 
ঘে অংশ গদ্যে লিখিত, তাহাঁও উচ্চ আদর্শমূলক । পাঠোদ্ধারে এ সকল লিপি-ফলকের 
কাল নির্ণয় হইয়াছে; তাহাতে প্রতীত হয়, ত্ী লিপিফলকগুলি ৩৫০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ৫৫০ খুষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে থোর্দিত হইয়াছিল। এই সমুদ্বায় লিপিফলকে 
গ্রধানতঃ গুপ্তরাজগণ-প্রবর্তিত শকের উল্লেখ আছে। ৩১৯ খুষ্টাকে গুগু-শকের 
প্রবর্তন! । বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় ধিতীয় চন্দ্রপুপ্ত প্রথমে গুপু-শকের ব্যবহার করিয়।- 
ছিলেন। তৎপ্রবর্তিত ধোদিত-লিপিতে এবং মুদ্রাগাত্রে ৪** হইতে ৪১৩ থৃষ্টাবের 
নির্দেশ পাওয়া যায় । কোনও কোনও লিপিফলকে মালবশক (নামাস্তরে বিক্রম” 
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৯৭৪ ভারতবর্ষ । 


শক) তৃষ্ট হয়। এ শক ৫৭ পূর্বব-ৃষ্টাবন্দে প্রবর্তিত হুইয়াছিল। প্রোক্ত খোদিতলিপির 
'ধিকাংশই প্রশস্তি-মূলক অর্থাৎ বাজার যশোঘোধণায় ও মঙ্গল-কামনায় লিখিত। &ঁ সকল 
লিপি-ফলফের কবিতার আলোচনায় বেশ বুঝিতে পার যায়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষ্ঠ থুষ্টীয় 
শতাব্দীর কবিতার রচনা-প্রণালী - প্রাচীনকালের কাব্যগ্রস্থের সহিত সম্পূর্ণ সাঘৃশ্তমূলক, 
জুতরাং অভিষ্প। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি সমুদ্রগুগু চতুর্থ শতান্ধীর শেষার্দে বিদ্যমান 
ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এবং কবিগণের আশ্রয়দ্রাত। বলিয়া পরিচিত। 
তাহার অন্গ্রহ-প্রাপ্ত কবিগণের মধ্যে হরিসেনের নাম উল্লেখযোগ্য । কবি হরিসেন 
আপন আশ্রয়দাতি। নৃপতি-সন্বন্ধে প্রশত্তিমুলক একটী কবিতা ও কয়েক পংক্তি গদ্য লিপিবদ্ধ 
ফরেন। নয়টী শ্লোকে ত্রিশ চরণে কবিতাটা নিবন্ধ । উহার গগ্যাংশও ত্রিশ ছত্রে সমিবিষ্ট। 
এ কয়েক পংক্তি কবিতায় ও গগ্ভে,হৰিসেনে মহাকবি কালিদাসের এবং দণ্ডীর সমকক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার কবিত। কয়েক-পংক্তিতে সংস্কতছন্দের রীতি-পদ্ধতি যথা- 
যথ অন্ুশ্থত। তাহার গদ্য বু যৌগিক পদবিশিষ্ট। তাহার এক একটী শব্দে বিংশত্যধিক- 
শততম্‌ শব্দাংশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়! যায়। কিন্তৃত্তাহার কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন । 
তাহার তাধ৷ সরল ও সমস্তপদবিহীন। হরিসেন যে রচনা-পদ্ধতির অন্থুস্রণ করিয়।ছেন, 
থৃষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীতে বীরসেন কতৃক সেই পদ্ধতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়। যায়। 
বীরসেন, সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রপুপ্তের সচিব-পদে অধিঠিত ছিলেন। ৫২৯ 
মালব শকাব্দের (৪৭৩ থুষ্টাব্ের) আর এক খোর্দিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাতে 
চতুশ্তত্বারিংশাধিক শ্মোকনিবন্ধ পঞ্গশদ্ধিকশততম্‌ চরণবিশিষ্ট একটী কবিতা আছে। 
দ্াসপুরে ( মান্দাসর ) কুরধ্যদেবের মন্দির উৎসর্গ উদ্দেশ্তে কবি বৎসভ্উ্ কর্তৃক এ কবিতা! 
লিখিত হইযাছিল । এই কবিতার আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, খুষ্টায় পঞ্চম শতাবীতে 
ভারতের কাব্য-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। মহাকবি কালিদ্াসের রচনার সহিত 
এই কবিতার বিশেষ সাত্বশা আছে। এবদিধ সাদৃশ্য-দৃষ্টে মনে হয়, বৎসভর ট্র মহাকবি 
কালিঘাসের পরবর্তী লেখক ছিলেন এবং তিনি আপন রচনায় মহাকবির অগ্ুসরণ করিয়া 
ছিলেন। বৎসভন্ট্রর ও কালিদাসের রচনার এই সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ 
কেহ অন্ুধাবন করেন, মহাকবি কালিদাস খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য- 
অভিধেয় চন্ত্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। গুপ্তরাজগণের বাজত্বকালে প্রচারিত 
প্রোক্ত লিপি-সমূহ ভিন্ন, গির্ণারে এবং নাসিকে দুইটা খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়৷ যায় । 
ছুই লিপি দ্বিতীয় শতাব্দীর গদ্য-কাব্যের নিদর্শন । পৌরাণিক কথা-সাহিত্যের ও রমন্যাসের 
সহিত এ রচনার সারৃশ্য দেখা যায়। এ গদ্য-রচনার মধ্যে যেমন বড় বড় যৌগিক শব্দের 
সমাবেশ আছে, তেমনই অস্কুপ্রাস, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ প্রভৃতিতে উহ1 স্ুশোভিত। 
শ্রী বচন! হরিসেনের রচনার ন্যায় যৌগিক শব্দাড়মরপূর্ণ নহে; পরস্ত দ্ভী, জ্ুবন্ধু, 
বাণ প্রত্ৃতির রচনার অপেক্ষা শব্দ-সম্পদ-বিশিষ্ট | গির্ণারের খোদিত-লিপি হইতে বেশ 
বুঝা যায়, শী গদ্যাংশের রচয়িতা কবিতা-রচনার লিম়ম-পন্ধতি সম্পূর্ণরূপ অবগত ছিলেন ; 
এবং উহাতে আরও বুঝা! যায়ঃ এ সময়ে ও উহার পরবন্তিকালে রাঁজানুগুহীত কবিগণ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং। ২৭৫ 


কবিতা রচনায় যশস্বী হইয়াছিলেম। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া, পাশ্চাত্ঃ 
পত্ডিতগণ সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত করেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম্‌ বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে কাব্য- 
সাহিত্যের অন্কুরোদগম হয়,__থৃহীয় ঘষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভ(বে কবিত্ব 
শুর্তিলাত করে। এ হিসাবে সংস্কত-সাহিত্যে কবিত্বের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস খৃষীয় প্রথম 
শতাবী হইতে ষষ্ঠ শতাবী পধ্যস্ত ধর হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যদিও শান্সগ্রস্থা- 
দির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন; কিন্তু সংস্কত-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরের কাব্য- 
সস্কৃতকাব্যের  মহাকাব্য-সমূহের উৎপত্তি-বিষয়ে হার মত প্রোক্ত মতেরই অনুসারী । 
ক্রধিকাশ তিনি বলেন,_-থুষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত-সাহিত্য পুনজ্জঁবন লাত 
পঙ্গ। . করে। শকগণের ( পিদীয়গণের ) এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতির পুনঃ- 

পুনঃ আক্রমণের ফলে, খুষ্টায় প্রথম দুই শতাকীতে ভারতবর্ষে সংস্কত-সাহিত্যের চচ্চা একে- 
বারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল | থুষ্টীগ্ন ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমার্দিত্যের 
পৃষ্ঠপোষণে কালিদাস প্রঘুখ কবিগণের অভ্যুদয় হয়।"* তাহার মতে ৫৭ পূর্বব-ৃষ্টাব্দ হইতে 
বিক্রম-শকের গণন! ধর! হইয়াছিল বটে, কিন্তু ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শকের প্রচলন। 
হয়। বলা বাহুল্য, মিষ্টার ফাগুসান এই মত প্রথম প্রচার করেন। তিনি বলেন,_ 
উজ্জয়িনী-রাঁজ বিক্রমাদিত্য খুষ্টয় বষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৭ পূর্বব-ৃষ্টাব্দে নহে ) শক- 
দিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । এই ঘটনার ম্মরণার্থ ছয় শত বৎসর 
পুর্ব হইতে গণন! করিয়া বিক্রমাঁদিত্য শকাঝের প্রবর্তন করেন উজ্জয়িনীর রাজ- 


গণের একটী বংশাবলী সংগ্রহ করিয়] প্রধানতঃ তাহা হইতেই ফাগুপাঁন এই সিদ্ধান্তে উপ-' 


। 


নীত হইয়াছিলেন। তবে, পাশ্চাত্য-পঞ্চিতগণের মধ্যেই এ বিষয়ে এখন নানারূপ বিতর্ক- 
বিতগ্। চলিয়াছে। ফাগুসান ও ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির ধুক্তির প্রতিবাদে, বুলার, ক্লীট, 
ম্যাকৃডোনেল প্রমুখ পণ্তিতগণ থুষ্টার ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রম[দিতেটর বিদ্যমানতার বিষয় 
উড়াইয়া৷ দ্রিতেছেন। পরক্ত খুষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাকীতে সংস্কত-সাহিত্যের চর্চা ফে 
লোপ পায় নাই, তাহাই তারম্বরে ঘোষণা করিতেছেন। এ সকল বিবয়ে তাহাদের যুক্তি 
নিল্পে প্রকটিত হইল । গির্ণারে এবং নাসিকে গুগুরাজগণের প্রচারিত যে ছই গদ্য খোদ্দিত- 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই এ সময়ে সংস্কত-ভাষার চর্চার বিষয় প্রতীত হয় ॥ 
আরও, শকগণ ভারতবর্ষের পঞ্চমাংশ মাত্র অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৮ 
তাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-স।হিত্যের চর্চার কোনই বিস্ব ঘটে নাই। শকগণের রাজত্ব 
পুর্ব-সীমায় মাত্র মথুর] পর্্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ; আর, পঞ্জাব, সিজ্ুদেশ, গুজরাট, রাজ- 

পুতানা ও মধ্যতারতের কিয়দংশ মাত্র তাহার্দের অধিকারে আসিয়াছিল। অধিকত্ত তাহার 

শীই হিন্কৃভাবাপন্ন হইয়া! পড়িয়াছিলেন। এক বংশ পরে ভীহার! প্রায়ই তারতীস্ক” 
নামে পরিচিত হন। এক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি। সেই নৃপতির বিজয়-বার্ত। 

সংস্কত ও প্রাককত মিশ্রিত একখানি খোর্দিত-লিপিতে প্রা্ধ হওয়া! যায়। তাহাতে তাহার 

নাষ “উধভদত্? বা সংস্কৃত “খেধভদ্ত? রূপ লিখিত আছে। কনিক্ষ বা কনিষ্' নামেও ভাহাতে 


পা 
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২৭৬ ভারতবর্ষ । 


ভারতের প্রভাব দেখা যায়। তিনি এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধর্টের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহাদের রাজহকালে মথুরায় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হয়। ভারতের সামান্যমাত্র অংশ অধিকার করিয়া এবং সেই অংশের 
বিবিধ স্রীবৃদ্ধি-স।ধনে রত থাকিয়া, তাহারা যে সারা-ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির 
পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহ কোনক্রমেই মনে হইতে পারে ন1। ৫৭ পূর্বব-পৃষ্টাব্দের 
বিক্রম-শক ৫৪৪ থুষ্টাবে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে করা সঙ্গত নহে । কারণ, মালব- 
শক নামে একটী শকাব্ের অস্তিত্ব উক্ত থুষ্টা্ের এক শতাব্দী পুর্বে প্রচলিত ছিল প্রতি- 
পন্ন হয়। সেই শক ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শক নামে পরিচিত হইয়াছে । ষষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে শকগণ যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাঁও সপ্রমাণ হয় না। 
কারণ, উহার শতাধিক বৎসর পূর্ব হইতে গুপ্ত-নৃপতিগণ পশ্চিম-শ্রারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন। আরও এক কথা, বষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে 'ছণ? অভিধেয় বৈদেশিক আক্রমণ- 
কারিগণ পশ্চিম-ভারত হইতে বিতাড়িত হন বটে; কিন্তু তাহাতে বিক্রমার্দিত্যের কোনও 
সন্বপ্ধ নাই। “যশোধর্্নন্‌ বিষুবর্ধন? নামধেয় নৃপতি শক-গর্ণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন? 
ইতিহাসে ইহাই সাক্ষ্য পাওয়] যায় । এইরূপ, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদ্িত্যের বিদ্যা- 
মানত! অসিদ্ধ হয় ;_-ধন্বত্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বরাহমিহির, বররুচি প্রভৃতি নবরত্বের 
বত্ব-সমূহেরও কাল-নির্দেশে অন্তরায় ঘটে। নবরত্ব-সংক্রান্ত উত্তট গ্লোক থুষীয় ষোড়শ 
শতাব্দীর রচন] বলিয়৷ বুঝ যায়। যখন থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিতোর 
বিদ্যমানতাই প্রতিপর হয় না, তখন এ সময় নবরত্ধের অস্তিত্ব কর্পনামাঞ্জে পর্যবসিত হয়। 
এবন্প্রকার বিতর্ক-বিতগার পর, শেষোক্ত পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণ কালিদাস প্রভৃতিকে 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া! নির্ধারণ করিয়াছেন; এবং খুষ্টীয় শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে ভারতে কবিত্বের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। বরাহ- 
মিছির, হরিসেন গ্রভৃতির প্রসঙ্গে এবং প্রশস্তিমূলক লিপি প্রভৃতির আবিষ্ষারে, খৃষ্টায় বষ্ঠ 
শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বে ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণে সংস্কৃত-কবিতা বিকাশপ্রাপ্ড 
হইয়াছিল, ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । 
প্রাচীন ভারতের অতীত-গৌরবের স্পর্ধার সামগ্রী যাহ] কিছু আছে, প্রায় সকল 
বিবয়েই এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ মতান্তর দেখিতে পাই। অপরের অতীত-শৌরবে ঈর্ধান্িত 
কবিদ্ববিকাশ  হইয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, এক গ্রেণীর প্রত্বতত্ববিৎ ভারতের 
বিষয়ে গর্ধধ খর্ব করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর আছেন। ধাহারা সদুদ্দেশ্য- 
আন্ত'দত। প্রণোদিত, তাহারাও অনেক সময় ভ্রান্তবুদ্ধি-পরিচালিত হইয্। থাকেন। 
অধিকাংশ বিষয়েই যখন ত্রম-প্রমাঁদ দেখিতে পাই, তখন ভারতে কবিত্ব-্ষর্ত্ি বিষয়ে-_ 
ধ্যান-ধারণার় অনতিক্রম্য বিষয়ে--যে নানা বিভ্রম উপস্থিত হইবে? তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 
পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ' বা! তাহাদের অন্ুসরণকারিগণ যে ভাবে ভারতে কবিত্ব-্ষ,র্ভির বিষয় 
বিত্বত কবিয়া। গিয়াছেন, যুক্তি-তর্কের সামান্য হিল্লোলে সে ভিত্তি ঢলিয়৷ পড়ে। ভারতে 
ফবিত-স্ছক্জি বিষয়ে ঠাহাদের যুক্তিব প্রধান উপাদান--প্রশস্তিমূলক লিপিফলক প্রভৃতি । 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ । ৯৭৭ 


সে মতে; এ সফল লিপির ক্রমবিকাশেই ভারতে কাঁব্য-সাহিত্োের প্রবর্তন । বুলার, 
ফ্লীট, ম্যাকৃডোনেল প্রস্তুতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোচনায় এই মতই প্রকট 
দেখি। খুষীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে শিলাফলক প্রভৃতিতে কবিতার স্থচন। হইয়া 
খুষ্ীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাহ। বিকাশ প্রাপ্ত হয়” তাহাদের মন্তব্যের ইহাই স্কুল সিদ্ধাস্ত। 
এই বিষষ পূর্বপ্রকাশিত তাহাদ্দের মন্তব্যে বুঝা গিয়াছে। আর তাহার! যাহা খুষ্টীব 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রবর্তন! বলিয়। স্থির করিয়াছেন, ম্যাক্সধূলার প্রমুখ অপর শ্রেণীর পঙ্ডিতগণ 
তদ্ধিষয়ে ষ্ঠ শতাব্দী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এতছুভয় মতে শতাধিক বর্ষের পার্থক্য 
মাত্র দেখিতে পাই। কিন্ত একটু অন্থধাবন করিয়া! দেখিলে, উভয় মতই যে ত্রান্তিপূর্ণ, তাহা 
সহজেই প্রতিপন্ন হয়। শিলালিপির প্রবর্তন কি আদিম অবস্থার পরিচায়ক ? জাতি 
সত্য-সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠান্বিত না হইলে, কখনই লিপিফলকে তাহার বিজয়বার্তা বিখোধিত 
হয় না। আর, লিপিফলক-দৃষ্টে কবিত্বের বা সাহিত্যের সৃষ্টিতন্ব নির্ণয় করিতে যাওয়াও 
সমীচীন নহে। বর্তমান বৃটীশ-রাজত্বে প্রায় প্রতি সদনুষ্ঠানের পরিচয়-প্রসঙ্গে 
প্রস্তরলিপির প্রবর্তন! দেখিতে পাই । কোথাও বিগ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে ; দেখুন, 
সেখানে প্রস্তরফলকে তদ্বিবরণ খোদিত হইতেছে । কোথাও বিচারালয় প্রতিষ্ঠ 
হইবে 7__-সেখানে প্রস্তরফঙ্গকে খোদিত-লিপির মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। এইরূপ, 
বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ অনুষ্ঠানের মধ্যেই লিপিফলকের প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত। 
ইংরাজ-রাজত্বে প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাতেই এই সকল লিপিফলক খোদিত হয়। কিন্তু 
ইহাতে কি বলিতে হইবে, ইংরাজী-সাহিত্যের বা লিপিফলকে খোদিত ভাবার (সে ভাষা 
যে তাষাই হউক) ইহাই আর্ি-স্তর ? অধুনা সংস্কত-কবিতায়ও অনেক লিপিফলক লিখিত 
হইয়া! থাকে । মনে করুন,--কেহ একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন ; আর সেই মন্দির- 
গাজ্রে প্রস্তরফলকে সংস্কৃত-কবিতায় আত্মপরিচয়-সহ শিবমাহআ্ম্য কীর্তন করিয়। রাখিলেন। 
কিছুকাল পরে সেই মন্দিরের সেই 'শিলাফলক আবিষ্কার করিয়া! যদি কেহ বলেন।_- 
*সংস্কত-কবিতার বিকাশ-প্রাপ্তির ইহাই আদি-স্তর 7” তাহাই কি মানিয়া লইতে হইবে ? 
কখনই নয়। এক এই ত্ৃষ্টান্তের অবতারণীয় বলিতে পারি, গির্ণার প্রস্থৃতি স্থানে ষে সকল 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা৷ কখনই সংস্কত-সাহিত্যের বা সংস্কত-কাব্যের আদি-ন্তর 
নহে। সুতরাং & সকল লিপিফগকের ক্রমবিকাশে থুষ্টার পঞ্চম বা ধষ্ঠ শতাব্দীতে কালি- 
দাস প্রমুখ কবিগণের যে অঙ্যুদ্য় ঘটিয়াছিল, সে সিদ্ধান্ত একান্ত ত্রমসন্কুল। মহাকবি 
কালিদাস-প্রমুখ কবিগণের কাব্যগ্রস্থ-সমূহের কাল-নি্ণয়ের প্রয়াসে এ জম বিশদীককত হয়। 
প্রাচীন ভারতে বহু বিক্রমাদ্দিত্য ও বু কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন। একটু অন্ু- 
সন্ধান করিলে বুঝ! যার, “বিক্রমাদিত্য' শব্দ এক সময়ে রাজচক্রবর্তভিত্বজ্ঞাপক পংজ্ঞা-মধ্যে 
বি্ধাদিতা পরিগণিত হইয়াছিলঃ এবং কালিদাস-নামও কবিজনপরিচায়ক বিশেষণ 

ও মধ্য গণ্য ছিল। রাজগণের মধ্যে যিনিই একটু ক্ষমতাশালী হইতেনঃ 
কালিদাস। তিনিই আপনাকে বাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্য বলিয়া! ঘোষণ। করিতেন 
আবার ঘিনিই একটু কবিদ্বের ম্পর্ধ। রাখিতেন? তিনিই কালিধাস বলিয়। আপনার পরিচয় 
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দিতে প্রনুন্ধ হইতেন। 'আপিকালিও এতদষ্টাত্তের অসম্তাব নাই ; দেখিতে পাই, কোনও 
রাজা-মহারাজের গুণের পরিচয়ে তাহার ভাবকগণ তাহাকে “বিক্রমাদিত্য” বলিয়া! অভিহিত 
করিয়া থাকেন ; এবং কথায় কথায় লোকে লেখক-বিশেষকে “কবি-কালিদাস' বলিয়। ব্যঙ্গ 
করিতে ক্রটি করেন ন1। এইরূপেও অনেক বিক্রমাদিত্য ও অনেক কালিদাপের উত্তব হইয়। 
থাকিবে। যাহা হউক, ইতিহাসে কয় জন প্রসিদ্ধ বিক্রমাঙ্গিত্যের এবং কয় জন প্রসিদ্ধ 
কালিদাসের পরিচয় পাই, প্রথমে দ্বেখ। যাউক । প্রথম বিক্রমাদিত্য-_সংবৎ-কর্তা নবরত্বের 
আশ্রয়দাতাঁ। তিনি থুষ্ট-জ্ন্মের পূর্ববর্তিকালে বিদ্যমান ছিলেন। * মহাকবি কালি- 
দাস-_রঘুবংশ কুমারবস্তব প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা কালিদাস--এই বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়েই 
পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা এই মতেরই সমর্থন করি। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য-_খৃ্টীয 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি গুপ্ত-রাজগণের তৃতীয় পর্য্যায়ে অবস্থিত 
এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নাষে পরিচিত। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত তাহার এক খোদ্দিত-লিপি 
পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় বিক্রমািত্য-__সমুদ্রগ-অভিধেয় বিক্রমাদিত্য। কেহ কেহ 
ই“ছাকে ত্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। ৩৫০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত ইহার 
প্রবর্তিত পিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এলাহাবাদ-দুর্গে অশোক-লাট-স্তভে এই সমুদ্রগুপ্রের 
লিপি আবিষ্কত হইয়াছে। পূর্বের ভবাঁক্‌ (ঢাক! ) এবং পশ্চিমে সীমান্তদেশ পর্যন্ত তাহার 
প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। অধুনা কোনও কোনও পগ্ডিতের গবেষণা-প্রভাবে সিদ্ধান্ত 
হইতেছে, বঙ্গদেশান্তর্গত সমুদ্রগড় ইহার গড় ছিল এবং মহাকবি কালিদাস ইহারই আশ্রয়- 
লাভে প্রতিষ্ঠান হইয়াছিলেন। চতুর্থ বিক্রমাদিত্য-_পৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমাংশে 
বিদ্যমান ছিলেন। তাহার নাম-দ্বিতীয় চন্্রগুপ্ত। ৪*১ হইতে ৪১৪ খুষ্টাবে প্রবর্তিত 
তাহার মুদ্রা ও লিপিফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চম বিক্রমাদিত্য-_মিষ্টার ফ্লীট-কধিত 
বিরুমাদিত্য। ক্লীট বলেন,_প্রথম ব1 দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি রূপ নামে এই বিক্রমাদিত্য 
পরিচিত ছিলেন।1 ৫৪৪ থুষ্টাব্ে ইনি বিক্রম-শকের প্রবর্তন! করেন। মহাকবি 
কাপিদাস প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণ জন্যই ইহার প্রপিদ্ধি। বষ্ঠ বিক্রমাদিত্য--ষষ্ঠ শতাব্দীর 
বিক্রমাদিত্য। পাশ্চাত্য-দেশের ম্যাক্সমূলার এবং অশ্মদ্দেশের রমেশচন্দ্র প্রভৃতি এই বিক্র- 
মাদিত্যকেই মহাকবি কালিদাসের পৃষ্ঠপোক বলিয়। ঘোষণা করিয়। গিয়াছেন। 1 হুয়েন- 
সাংয়ের জরমণ-বৃত্তাস্তে এবং কাশ্দীর-জয়-উপলক্ষে কহুলনের রঙ্নায় রুজতরঙ্গিনীতে 
যে বিক্রমাদ্দিত্যের উল্লেখ আছে, উক্ত পণ্ডিতগণের সিন্ধান্ত ইনিই সেই বিক্রমাদদিত্য । 
হয়েন-সাং থুষ্টীর সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন; কহ্লন মিশ্র থুষ্টীয় ঘাদশ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। .হয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,-- ৫৮* খ্বৃষ্টাব্ষে দ্বিতীয় 
শিলাদিত্য রাজত্ব করেন; বিক্রযাদিত্য তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী নৃপতি। 

* এই বিক্রমাদিত্যের ঘিদামানত। প্রভৃতির খিষয় “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রথম খণ্ডে মহাভায়তের কালনির্য়- 
প্রসঙ্গে ২৭৯ হইতে ২৮ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
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ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ । ২৭৯ 


ধতিহাসিক কহুলন বলেন,_“কনিক্ষের পর ত্রিশ জন নৃপতি রাজত্ব করেন; ভাহান পর, 
বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়। সেই বিক্রমাদিত্যের অপর নাম--হর্ধ বিক্রমাদিত্য । 
তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। তিনি শক-কুল নির্শখল করেন। কবি মাতৃগপত 
তাহার অন্ুগ্রহতাঞ্জন হইয়াছিলেন। কাশ্মীর-রাজ্য জয় করিয়া, এই বিক্রমা্দিত্য কবি 
মাতৃগুণ্ডের হস্তে সেই রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কহুলন-প্রণীত 
রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গে এতদ্বিবরণ বিবৃত আছে। ৭৮ খুষ্টান্বে কনিক্ষের বি্যমানতার 
বিষয় অন্থধাবন করিয়া, তৎপরবর্ী রাজন্গণের গড়-পর্তা একট? শাসনকাল স্থির 
করিয়া লইয়া, সেই হিসাবে খুষ্টীপ্ন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদ্িত্যের এবং কালিদাসের 
কাল-নির্ণ় কর। হয়। এ মতে, মাতৃুগুই কলিদাস বলিয়৷ প্রতিপন্ন হন। পূর্বোক্ত 
বিক্রমাদিত্য ভিক্ন রাজতরঙ্গিণীতে আরও এক বিক্রমাদ্দিত্যের উল্লেখ আছে। মাতৃগুপ্তের 
রাজত্বের ৩৯৪ বৎসর পরে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার পর--ভোজরাজ 
বিক্রমাদিত্য । কথিত হয়, উজ্জয়িনী-নগরের অধিপতি ভোঞ্জরাজ “বিক্রমাদিত্য' নামে 
পরিচিত ছিলেন। ১১০০ থুষ্টান্ে সেই ভোজরাজের বিগ্যমানতা। প্রতিপন্ন হয়। এই 
ভোজরাজেরও নবরত্বের সতা ছিল; আর, সেই নবরত্বে কালিদাস প্রভৃতির সহিত 
ভবভূতি, সুবন্ধু, মল্লিনাথ, জয়দেব প্রভৃতির নাম সংযুক্ত আছে। এই তোজরাজ 
বিক্রমার্দিত্যকেই কেহ কেহ শেষ বিক্রমাদ্িত্য বলিয়া! নির্দেশ করেন। কিন্তু 
পরবন্তিকালেও বিক্রমার্দিত্য নামে বু নৃপতির বিদ্তমানত প্রতিপন্ন হয়। যাহ। 
হউক, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় আলোচনার আবশ্তক নাই। উপরে যে কয় জন 
বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিলাম+ এ প্রসঙ্গে তাহাই যথেষ্ট । এইরূপ, যত বিক্রমাদিত্য, 
তত কালিদাস; বরং কালিদাসের সংখ্যা আরও অধিক। কালিদাসের নামে কত 
প্রকারের কত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে এ তত্ব কতকট। অধিগত 
হইতে পারে। কতকগুলি পুস্তকের নাম ; -রঘুবংশঃ কুমারসম্ভব, 
মেঘদুত, খতুসংহার, দ্বাত্রিংশৎপুত্তপিকা, অভিজ্ঞান-শকুস্তল! নাটক, 
বিক্রমোর্ধমী নাটফ, যাঁলবিকাগ্রিমিত্র নাটক, নলোদয়, শৃঙ্জারতিলক, 
শ্রুতবোধ, সেতুকাব্য, অন্বান্তব, কালীস্তোত্র: কাব্যনাটকালক্কার, ঘট কর্পর, চণ্ডীকাদণ্স্তো ত্রঃ 
ছুর্ঘটকাব্য, নবরদ্বমালা, নানার্থকোষ, পুষ্পবাণবিলান, প্র্রোভরমাল1, বাঁক্ষসকাব্য, 
লঘুস্তব বিঘবত্বিনোদকাব্য, বৃত্তরজ্কাবলী, বন্দাবনকাবা, শৃঙ্গারসার, শ্তামলাদণ্ক, কু প্রবন্ধ, 
ব্রিপুরাসুন্দরীত্ততিটীকা, জ্যোতির্ববিদীভরণ, রত্বকোব, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, গলাষ্টক, মঙ্গলাষ্ টক, 
শত্রপরাজয়শাস্ত্রপার ( শক্রপরাভব ), অভিনবভারতচম্পূঃ ভাগবতচগ্পুঃ শৃঙ্জারকোবভাণ, 
সারসংগ্রহকাব্য ইত্যার্দি। এই সকল গ্রন্থের কয়েক খানি গ্রন্থ যে মহাকবি 
কালিদ্বাসের রচিত গ্রন্থ নহে, তাহা অল্লায়াসেই অবগত হওয়া যায়। হৃষ্টাত্স্থলে 
কুক্তপ্রবন্ধ। ব্রিপুরাসুন্দরীস্ততিটাকা গ্রন্থ-ছুইখানির নাম উল্লেখ করিতে পারি। এরঁছুই 
গ্রন্থের রচিয্লিতার নাম কালিদাস বটে ? কিন্তু প্রথমোক্ত গ্রস্থরচয়িতা আপনাকে বলভদ্র-পুত্র 
বলিয়া এবং 'দ্বিতীয়োজ গ্রস্থরচন্ধিতা আপনাকে রামগোরিন্দ-পুত্র বলিয়া পৰিচয় দিয় 


কালিদাসের 
গ্রন্থ-প্রসঙ্গে | 


২৮০ ভারতবর্ষ । 


গিয়াছেন। সুতরাং এ ছুই কালিদাস যে স্বতন্ত্র কালিদাস, তাহা সহজেই উপলদ্ধি হইল। 
এইরূপ, শক্রপরাজয়শাসন্ত্রসার ( শক্রপরাতব ) গ্রস্থের রচয়িতা এবং “তারতচম্পু' ও “ভাগবত- 
চম্পৃ' গ্রন্থত্বয়ের প্রণেতৃদ্বয় যথাক্রমে “কালিদাস গণক"? ও “অভিনব কালিদাস” নামে পরিচিত 
হইয়! থাকেন । স্কতরাং এখানেও আর দুই কালিদাসের পরিচয় পাওয়। গেল । সেতুবন্ধকাব্য 
কালিদ্াসের পরধর্তিকালে রচিত হয় বলিয়! কেহ কেহ প্রমাণ করেন। কাশ্মীর-রাজ প্রবর- 
সেন প্র গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রচনা-প্রণালীর তরতম্য দৃষ্টে। বৃত্রক্াবলী 
ও প্রশ্নোতরমালা! গ্রন্থদ্বয় রঘুবংশাদি কাব্য-রচয়িতা কালিদাসের রচিত নয় বলিয়। প্রতিপন্ন 
হুয়। ঘটকর্পর-কাব্য--কবি ঘটকর্পরের রচিত ; অথচ, কালিদ।সের গ্রন্থ-মধ্যে পরিগণিত 
হইয়! থাকে । জোতিব্বিদাভরণ গ্রস্থকে আরা যদিও মহাকধি কালিদাসের রচন! 
বলিয়াই বিশ্বাস করি ; কিন্তু এ গ্রন্থকে কেহ কেহ কালিদাসের রচন। বলিয়। মনে করেন 
না; কারণ; রঘুবংশাদির রচনার সহিত উহার রচনার সাদৃশ্য নাই। এ সকল ভিন্ন, বিভিন্ন 
নৃপতির রাজত্বকালে কালিদাস নামধেয় বিতিন্ন কবির বিগ্মানতার বিষয় অবগত হওয়? 
যায়। ভোজরাঁজের সময়ে কালিদাস, বিভিন্ন বিক্রমাদিত্যের সময়ে কালিদাস--কালি- 
দাস সম্বন্ধে কত মতই প্রচলিত আছে! ষধ্যতারতে ধার।-নগরে ভোজরাজের রাজ- 
ধানী ছিন। কোনও মতে খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, কোনও মতে খুষ্ীয় একাদশ শতাব্দীতে, 
তাহার বি্যমানতার বিষয় অবগত হওয়। যায়। তিনি রাজচক্রবর্া বিক্রমাদিত্য নাধেও 
পরিচিত হইয়ছিলেন। নবরত্রসত। ও কালিদাঁস-_ভাহার প্রতিষ্ঠার পরিচয়। তাহার 
সভায় যে কালিদাস ছিলেন, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিক1 সেই কালিদাসেরই রচনা! বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। এ দ্বাত্রিংশৎপুশ্ডলিক1 গ্রন্থে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমার্দিত্যের ও তাহার প্রতিযোগী 
শালিবাহন নৃপতির একটু পরিচয় আছে । তদন্ুসারে উজ্জয়িনীর রাজার নাম ভর্তৃহরি £ 
বিক্রমাদিত্য তাহার মন্জ। ভর্ভৃহরি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়! বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, 
বিক্ুমাদিত্য রাজ-পদদে প্রত্তিষ্ঠিত হন। সেই বিক্রমার্গিত্যের প্রতিষ্ঠা-কালে প্রতিষ্ঠান 
নগরে শালিবাহন জন্মগ্রহণ করেন। শালিবাহন বিক্রমাদিতোর প্রতিযোগী, হইবেন আর 
তাহার হস্তে বিক্রমাদিত্যের নিধন ঘটিবে।--দ্বৈবজ্ঞ-মুখে এই কথা প্রচারিত হয়। 
তাহাতে বিক্রমাদিত্য শীলিবাহন-সংহারে কৃতসঞ্ষল্ল হন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-নগরে গিয়া 
শালিবাহনকে হন্ত্। করিতে চেষ্টা করায়, বিক্রমাদিত্যই শালিবাহন-হস্তে-নিহত হইয়া” 
ছিলেন।  বিক্রমাদ্রিত্যের লোকান্তরের বছ কাল পরে ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
উজ্জয়িনীর আধিপতা প্রাপ্ত হন। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার মুখে তোৌজরাজজ-সমক্ষে বিক্রমা- 
দিতোর মহিমা পরিকীর্তিত। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার পরিবর্ণিত এবংবিধ ঘটনায় এ গ্রন্থ 


_ স্বাত্িংশংপুত্তলিকায় এ বিষয় এইন্সপ লিখিত আছে ;-“অস্তি সমন্তবস্তবিশ্মিতদেব! গুধপরাতূতপুরন্দর- 
নিবাসা উঞ্জন্সিনী লাম নগরী। শত সামস্তসীমস্ত সিন্দ,রারুশিতচরণকমলযুলো র্তৃহরির্নাম রাঁজাড়ৎ 
সকলকলা প্রবীণ: সমস্তশান্াভিজন্চ তস্যানুজে। বিজরমাদিত্যনামাঁ স্ববিক্রমপরিহছতবৈরবিজ্রামোহতূৎ। ... ...বেতালঃ 
সন্তবরনূজ্জর়িণীং কাগত্য রাজ্ে বিক্রমাদিত্যায় সর্বমপি (শালিবাহনন্ঠ ) বৃত্তাত্তমকথয়ং। রাজ। পারিতোধিকং 
ধন্ব। খঠামাদায় প্রতিষ্ঠাপগরং গতঃ। যাবৎ খড়েগন শলিধ।হনং হস্তং রা দণ্ডেন ভাড়িতঃ 
পতি ণগরাহজ্জয়িঙ্টাং পভিতঃ বেগনামমহমান; শরীরং বিসসর্জজ 1” 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং। ২৮১ 


তোজরাজের সময়ে লিখিত হইয়াছিল বলিয্বাই মনে হয়। কালিদাস ও বিক্রমা্দিতয 
সম্বন্ধে এইরূপ মতাত্তর ও বিরোধ-বিতগ। যে আঞ্জকালই চলিয়াছে, তাহা নহে ; থুষ্ট-জন্মের 
প্রারস্ত হইতেই এই বিতণু। দেখিতে পাই । নবরত্বের অন্তর্গত বিভিন্ন পণ্ডিতের বিদ্যমীন- 
তার বিষয় বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত হইয়া থাকে । নববত্তের প্রথম উল্লেখ জ্যো তির্বিবদাতরণ- 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়ার একটী প্রাচীন খোদিত লিপিতে (১০১৫ সন্বতের - ৯৪৮থৃষ্টান্দের) 
বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্বের উল্লেখ আছে। ভোজপ্রবন্ধে * তোজরাজের সায় নবরদ্রের 
বিগ্ধমানতার বিষয় এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য পঙ্ডিত নবরত্ব-সংক্রান্ত ক্পোকটীকে যে 
খৃহীর যোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয় থাকেন, তাহ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
এইরূপ মতাস্তরের মধ্য হইতে মহাকবি কালিদাসকে এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্যকে 
অনুসন্ধান করিয়। পাওয়া-কিরূপ কঠোর সমস্যা, সহজেই অন্যান করা যাইতে পারে। 
ফলতঃ, ভারতবর্ষে বহু বিক্রমাদ্দিত্য, বন্থ কালিদাস ও বহু নবপত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল 
সংক্কত-সাহিত্যেব গ্রস্থকারগণের ও গ্রন্থ-সমুহের যে সকল তালিকা বিভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত 
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহ। হইতে এতদ্বিষয়ে বিশেষভাবে হৃদয়ক্গম হইতে পারে । 1 
বিওনন সময়ে কাপিদাস-নাষে পরিচিত বিভিন্ন গ্রস্থকারের আবির্ভাব হইযাঁছিল ; অথবা, 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার আপনাকে কালিদাস নামে পরিচিত করিয়াছিলেন । প্রধানতঃ এবন্িধ 
মহাকবি কারণেই মহাকবি কালিদাসের সমক্-নিরূপণ-পক্ষে বিস্তর উপস্থিত 
ক্ষালিদাসের হইয়াছে-__মতান্তর ঘচিতেছে। কোন্‌ পক্ষ কিরূপ যুক্তি-সাহাযো কালি- 
কালশির্য়ে। দ্বাসের আবিাব-কাল নিরূপণ করেন, তাহার একটু আলোচনা 
করিলেই সত্য-তত্ব অনেকট। উপলব্ধি হইতে পাবরে। খাহা'র' থুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাঁলি- 
দাসের আবির্ভাব কাল নির্দেশ কেন, তাহাদের যুক্তিপরম্পব। প্রথমে উল্লেখ করা যাউক। 
সে পক্ষের প্রথম যুক্তি--রাজতরুঙ্গিণীব বর্ণন1। রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে,--“উজ্জ্িনী- 
রাঙ্জ হর্ষ বিক্রমাদ্রিত্য কাশ্শীর-রাঁজ্য অধিকার করেন। কবি মাতৃগুপ্ত তাহার সভা- 
সদ ছিলেন। রাজ? হর্ধ বিক্রমাদিত্য কাশ্বীর-রাজ্য অধিকার করিয়। মাতৃগুগুকে সেই 
রাঙ্যের শাসনত।র প্রান করিয়াছিলেন ।' বাজতরঙ্গিণীব এবিধ বর্ণন। উপলক্ষ কবি! 
পণ্ডিতগণ বলেন,--“মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি । তাহাদের গণনা -ক্রমে,মাতৃগুপ্ডতের 
রাজন্বকাল থুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 7; স্থতরাং ক1ট্্াস ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। কালিদাসের 
কাল-নিণয়ে দ্বিতীয় খুক্তি--হর্চরিত ক্াবোপ একটী গ্লোক। সেই গ্লোকটী এই 7 
“কীন্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা সাগরসা পরং পারং কপিসেনেব সেতুন! । 
নির্গতান্দু নব! কস্য কালিদাসম্য স্ক্তিযু প্রী তি্বধুবসান্দরা্থ মঞ্জরীঘিব জায়তে ॥” 
এই কবিতায় প্রবরসেনের এবং কালিদাঁসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাতে বুঝা যা, 














এ শিপ শশা পিপাপীশিশিতা 








* “ভোজপ্রবন্ধ' গ্রন্থ মহাবাজ বলাল-সেন প্রণরন করেন বলির়। প্রসিদ্ধি আছে। স্থানান্তরে ভোজপগ্রবন্ধ 
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কাশ্মীবধাক্জ প্রববসেন এবং কালিদাস একই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মাতৃগুপ্ত গ্রবর- 
সেনেব হস্তে বাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন ; প্রবরসেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
ইহ।ই হইল এ পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। * তৃতীয় যুক্তি-“কুমারসম্ভব? কাব্যে “য।মিত্র' শব্দের 
উল্লেথ। কুমারসম্ভবে সগুম সর্গে প্রথম ক্লোকে 'যামিত্র' (জামিত্র) শব দুষ্ট হয়। ক্জোকটী,-_ 
“অগোৌধধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথো চ যামিত্রগ্ুণা থিতায়াম্‌। 
সমেতববগ্থুহিমখান্‌ স্থ তাধাঃ বিবাহদীক্ষাবিধিমন্তিষ্ঠৎ ॥” 
এই ক্েরকের অর্থ--শুর পক্ষে যামিত্রগুণ।খ্বিত তিথিতে বদ্দুবর্গের সমিত মিলিত হইয়া হিম- 
বান্‌ আপন কন্যার বিবাহ-স-ক্কাব কর্শেল অনুষ্ঠান কবিলেন। জ্সোতিষ-মতে-যা মিত্র" 
শবে পগ্নেব সপ্তম স্থানকে বুঝায় । বিবাহ-কার্ষ্যে এই স্থানের শুদ্ধ দেখিতে হয। গ্রীক- 
দ্বিগের জে।[৩ষে "ডেব। মেট্রণ? (19187034007) ) শব তুষ্ট হয়। “যামিআ? এ পব্দেব 
অন্বস্থতি বণিষ। ক।হাবও কাহাবও ধাবণা। গ্রীক জেযাতিষ-শাস্ত্রে সম্যক্‌ স্ফু্তি_ 
থুষ্টায় তূঠীধ শতান্দীতে সংসাপিত হইযাছিল। শ্রীক্দিগে অনুসরণে 'যামিত্রে শব্দের 
সুষ্টিতে কালিদাসেব বিগ্তমানত] ষষ্ঠ শতাব্দীব পূর্ব প্রতিপন্ন হয না1 1 এ মতের পরি- 
পোষক চতুর্য যুক্তি _কালিদাসেব কাব্যে বুবংখে ছিন? জাতির উল্লেখ । রাজতরঙ্গিণীব 
প্রথম অনা।যে ক।শ্মণ-পাজ্যে যবন-আক্রমণেৰ একটা বিপবণ বিবৃত আছে । ৫৩২-৩৩ 
খুষ্টান্দে হছন-রাজ [মহিবকুল কাশ্মীবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দিখ্িজয়ে বহির্গত 
হইযা, যশে।ধশ্মন ও বালাদিতোন নিবট তিনি পণাজিত হন। বঘুব দিখিজয়-ব্যপদেশে 
বঘুবংশে কাঁণিদ।স সেই ঘটন। বিষ্বত কবিযাছেন। এ হিসাবে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীব পর্বের 
কখনই বিদ্বমান ছিণেন বলিয়। বুঝা যায় পা। কাদ্দি'সকে ধষ্ঠ শতাবীপ্র কবি 
বলিষা প্রতিপন্ন করীৰ আব এক যুক্তি-তাহাব রঘুবংশে চন্্রগ্রহণের বিষয় উল্লেখ। 
পৃথিবীব ছায়াপাত যে চগ্ডগ্রহণের কারণ, জ্যেতির্বিদ আধ্যত্ের পৃর্ব্বে এ তত্ব ভারতবর্ষে 
আবিষ্কৃত হয নাই। আর্ধাভট্র ৪৭৬ থুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর্ধতট্রের মতের অন্তু 
সরণ-হেতু, কালিদাস তাহার পববর্তি কালের ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিষা প্রতিপন্ন হুন। % 
ইহাই হইন্স_-এ পক্ষের পঞ্চম যুক্তি। ইহাব পব ষ্ঠ যুক্তি--দিঙনাগাচার্য্যের সহিত 
কালিদ।পের সন্বন্ধ। দিও নাগাচার্ধা কালিদাসের সমসামধিক ও প্রতিযোগী ছিলেন । 
তিনি ধষ্ঠ শতাবীর লোক। সুতরাং কালিদাসেব বিদ্যমান-কাল বষ্ঠ শূতাকী নির্দিষ্ট 
হয । এ পক্ষে সপ্তম যুক্তি__ফাগুসান-আবিষ্কত বংশলতা। উজ্জররিনীব নৃপতিগণের বংশ- 
লত। উদ্ধাবে শিষ্টার ফাগুসান বিক্রমাদিতোর স্থতরাং কাঁলিদাসের যে কালনির্ণঘ করিয়া- 
ছেণ,তা হা পুর্ণ উল্লেখ কবিয়াছি। থুষ্টান ষষ্ঠ শত[বী,ত হার মতে,কলিদাসের আবিউ্ভাব- 
কাঞ্। ইহার পর, কেহ থুষ্টান পঞ্চম শতাব্দীতে, কেহ চতুর্থ শতাব্দীতে, কেহ তৃতীয় 
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শতাব্দীতে, কেহ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কেহ বা পথম শত ফীতে, কাটি দাসের কাল নিারণ 

করেন । * প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিহীন প্রমাণ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সকল মতই আলোচিত 

হইবে। স্থৃতরাং কি কারণে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের বিগ্বমানতা অসিদ্ধ হয়, এক্ষণে 
তাহার আলোচনা কর! যাউফ। প্রথমতঃ-_-রাজতরঙ্গিণীর হর্ষ বিক্রমাদিত্য, ম।তৃ্গু ও 
প্রবধরসেনের প্রসঙ্গ । এখানে দ্বিবিধ গ্রতিবাঁদেন কথা উঠিতে পারে। কালিদাঁসকে 
ও যাতৃগুপ্তকে অনেকে অভিন্ন ব্যক্তি বপিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু রাজতরঙ্জিণীর 
কোথাও মাতৃগতপ্ত ও কালিদাস অঠিন্ন বলিয়া উল্লেখ নাই। মাতৃগুপ্তই যে কালিদ।স, 
তৎসন্বন্ধে তাই অনেক সংশষ-প্রশ্ন উঠিতে পারে। পরন্ত কাঁলিদাসের নাষে এবং 

মাতৃগুণ্ের নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্লোক প্রচ।বিত আছে। তাহার কতকগুলি শ্লোক সুঞ্জিকর্ণামূত, 

ওচিত্যবিচারচর্চ। ও স্ুভাধিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। 

ক্ষেমেন্্র--কাশ্শীবেব একজন প্রধান কবি। তাহার বুচিত ছত্রিশখানি সংস্কৃত-গ্স্থ 

আবিষ্কৃত হইযাছে। ১০৫০ থুষ্টান্ধে ও ১০৬৪ থুষ্টা্ষে যথাক্রমে ভাহাঁর “সময়মাতৃক' 

ও পশাবতার' গ্রন্থদ্ধষ বিণচিত হইযাছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্জিণীতে 

এই ক্ষেমেন্দ্রেন উল্লেখ আছে। বাজতরঙ্জিণী-প্রণেত। কবি কন্কানের বিদ্ধমান-কাল 

১৭০ শকে (১১৪৮ খুষ্টাঝে ) সপ্রমাণ হয। সুতবাং কবি ক্ষেমেন্্র--কহলনের 

পূর্ববর্তী । কবি ক্ষেমেন্ত্রের গ্রন্থে পৃর্বোক্ত-ভাবে কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে দুই 

্বতন্্ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। সুতরাং মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন 

ব্যক্তি প্রতিপন্ন হন নাঁ। রাঘবতট্র-কৃত শকুস্তলার টীকায় মাতৃগুগ্াচার্য্ের স্কোক উদ্ধৃত 

আছে। কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি হইলে, তাহা তত্র উদ্ধত হইত না। আরও 

পুরুষোত্তম-প্রণীত “ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে বালিদাঁসের চারিটী নামের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
তন্মধ্যে মাতৃগুপু-নাম নাই।1 মাতৃগুপ্তের যে কোনও গ্রন্থ ছিল, রাঁজতনঙ্গিণী-প্রণেতা 

কহ্লন তাহা অস্বীকার করেন। মাতৃষ্ধগ্ড রঘ্ববংশাদি মহাকাব্যের প্রণেত। হইলে, কছলন 
কখনই এরূপ মত প্রকাশ কন্তেন না। আমর! বলি, এবংবিধ যুক্তির অবতারণায় 
কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে বিভিন্ন বাক্তি প্রমাণের চেষ্টা না পাইয়।, যথাষথভাবে 
মাতৃগুপ্তে্ বিচ্ধমান-কাল নির্ণয় করিতে পারিলেই সকল সমস্তার সমাধান হয়। এই ভ্রমই 
বিষম ভ্রম । মাতৃগুণ্ডের সময়-নি স.নর সেই ভ্রম দুরবীভূত হইলে, কাণিদাস ও মাতৃস্তপ্ত এক 
বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে পারেন,এবং তাহাতে কাপিদীসকে ও মাডগুপ্তকে ৃষ্ট-পুর্বব শতাব্দীর 
বলিয়াই বুঝ! যাইতে পারে। আমর। রাজতরঙ্জিণী-কথিত মাতৃগুপ্ডের যে সময় নির্দেশ করি, 
তদকুলারে বিচার করিতে গেলে, সে তত্ব আপনিই নিরূপিত হয়। 1 দ্বিতীয়তঃ, হর্ষচরিতের 
- *বুলার প্রথম পহাকীতে 005 80015750588£ 4৮400882849, লাদেন ) লাসেন ্বিতীকন তীয় শতুষ্দীতে 
(55567775079 40148775712), টি ব্লক, পণ্ডিত রামাবতার শাস্ত্রী ও হরিনাথ দে গুস্ঠৃতি 
চতুর্থ শতাব্দীতে ( পুত্ব পরিচ্ছেদে ১৪৬ পৃষ্ঠ! হু্ব্য ), ম্যাক্ড়েনেল পঞ্চম শতাীতে (112০ 1907761-- 
1588771% 78/5761575 ) প্রভৃতি ধাপ কালিদাসের কাল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

উত্টর রাষনাল সেনের উতিহাসিক ধহন্ঠ, প্রথম ভাগ । 
: পরবর্তী অংশে এতছিধয়ক আলোচনা জর্ইধা। 


২৮৪ ভারতবর্ষ । 


হুইটী ক্নোকে কালিদাসের ও প্রবরসেনের নাঁখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছুই জনক্কে সম- 
সাময়িক কবি বলিয়া উল্লেখ নাই। কাশ্মীরের প্রব্ধসেনও একজন কবি ছিলেন এবং 
কালিদাসও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।--কবিতা-পংক্তিত্বয়ে ইহাই মাত্র বুঝিতে পারা 
যায়। তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক ম্যাক্সমুণার 'যাষিজ্র শব্দ লইয়া] থে বিতর্ক উত্বাপন করিয়াছেন, 
তাহা একা্তই ভিক্তিহীন। অণি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় 
প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ভারতবর্ষে জ্যো তিষ-শান্ত্রের শ্ষুর্তির পূর্বে পৃথিবীর কোনও দ্বেশের জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের আলে।চনায় প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়। যায় না। * জোতিব-বিবয়ে গ্রীকগণ বরং 
তারতবর্ষের নিকট খণী, কিন্তু ভারতবর্ষ কখনই গ্রীসের নিকট খণী হইতে পারে না । 
অতএব, য্যাক্সমুলারের এ যুক্তির কোনই মূল্য নাই । চতুর্থতঃ, ছন-জাতির উল্লেখ । হুনগণ 
খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, সুতরাং কবি তাহাদের আদর্শ 
চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া রঘুবংশ কাব্য প্রণয়ণ করেন, _-ইহাঁও এক হাস্তকর যুক্তি । ভারতের 
সহিত হুনগণের কত দিনের সন্বন্ধ, তাহ! নির্ণয় করা যায় না। আচীরভ্রষ্ট যে সকল ক্ষত্রিয় 
ভারতবর্ধ হইতে বিতাড়িত হন, ছনগণ তাহাদের অন্যতম । মম্থাদি সংহিতার় এবং পুরাঁপ- 
পরম্পরায় তাহার উল্লেখ আছে। খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তে হছুনগণের গতিবিধি ছিল-_ 
এবছিধ প্রমাণের অসস্ভাব নাই। যে রামায়ণের আদর্শ চরিত্র গ্রহণে কালিদাস রদ্ুবংশ 
মহাকাব্য রচন। করিয়/ছেন, সে রামায়ণেও হুন-গণের উল্লেথ আছে। কুরুপাঁগুবের যুদ্ধ- 
কালে মহাভারতে ছন-জাতির বিষয় দেখিতে পাই। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীতে হছনগণকে দেখিয় 
মহাকবি কালিদাস আপন কাব্য-মধো ছনগণের বর্ণনা সন্নিবেশ করিয়াছেন, ইহা কোন- 
ক্রমেই মনে করা যায় না। পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রের কলঙ্ক সন্বন্ধে রুবংশের বর্ণনা” 
“অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্ত লোকাপবাদে। বলবান্‌ মতে মে। 
ছায়া! হি ভূমেঃ শৃশনো! মলতেনীরোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রঙ্জাতিঃ ॥" 
এই লোকের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করণ হইয়া থাকে । কেহ বলেন,_-এই ক্সোকে চন্্র গ্রহণের 
উপম। দেওয়া হইয়াছে ; কেহ বলেন, চন্দ্রের উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ চিহুসকলকে বুঝাইয়+ 
থাকে । আমর! কিন্ত গ্রহণের বিষয়ই বুবিতে পারি । সীতাদেবীর চরিঝ নির্দল বটে; 
কিন্তু প্রবল লোকাপবাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এই কখ। বলিবার উদ্দেত্টে কবি 
উপম' দিয়াছেন. চন্দ্র শুভ্র নিক্ষলক্ষ বটে; কিন্তু পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িনে 
তাহা কলক্বযুক্ত হয়। এউপমায় গ্রহণকালের অবস্থাই মনে পড়ে । গ্রহণকালেই পৃথিবীর 
ছায়। চন্ত্রের উপর পতিত হয। মল্লিনাথের টিকায় যদিও গ্রহণ শব্দ নাই? কিন্তু ছায়া 
পাত-জনিত কলঙ্কের উল্লেখ থাকায় গ্রহণের অবস্থার বিষয়ই বুঝা৷ যায়। মল্লিনাথ 
লিখিয়াছেন,_“কুতঃ হি খক্ষাৎ প্রজাভিঃ তুমেশ্ছারা প্রতিবিষবং শুদ্ধিমতো। নির্ধলন্ত 
শশিনে মলত্বেন কলক্কত্বেন আরোপিত” ইহাতে, পৃথিবীর ছায়াজনিত কলঙ্ষই বুঝা! 
যাইতেছে; চন্ত্রমগুলস্থিত কাল দাগ কিছুতেই বুঝায় না। এই ক্লোফের আলোচনায়, 


পৃথিবীর ইতিহান, প্রথম, দ্বিতীয়, বিশেষত: তৃতীয় খণ্ডে প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ-শান্ গুঠ্গে এ সকল 
'বিহর বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 





ভারতের সাহিত7-পম্পৎ। ই 


কালিদাসের কাপ-নির্ণয-পক্ষে বাদ-প্রতিবাদে; ছুই পক্ষই ভ্রষে পড়িক্াছেদ। চন্দ্র হস- 
বিষবে খুইীর পঞ্চ শতাব্দীর পর্বে ভারতের অভিপ্রতা ছিপ না, সুতরাং কাটিধাস পঞ্চ 
শতাব্দীর পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিশেন ;-_-এরপ সিদ্ধান্তে ধাহার! উপনীত 
হুন, তাহাদেরও ভ্রান্তি; আবার ফাহারা এ শ্লে(কের অর্থে চন্দ্রগ্রহণ বুঝাইতেছে না! বলিয় 
পূর্ববোক্ত-মতে প্রতিবাদ-পক্ষে প্রয়াস পান”--স্টাহারাও ত্রমের হস্ত হইতে ঘুক্ত নহেন। 
আমর! পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,-জতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাক্ের 
গবেষণায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন কবিয়াছিল। কালিদাসের গ্রস্থ তে তুলনায় সেদিনের 
রচনা; বেদ-বেদাঙ্গ মধ্যেও ভাতের জ্যোতিষ-জ্ঞানের পরিচয় দেদ্রীপ্যমান। সুতরাং, 
কালিদাস এ কবিতায় গ্রহণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং খুষ্ট-পূর্বব শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ঘাকিলেও চন্দ্রগ্রহণের কারণ-পরম্পরা তিনি অবগত ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয । আরও, 
“জ্যোতির্ধিদাীতরণ' জ্যোতিষ-গ্রস্থ ষিনি প্রণয়ন করেন, তিনি যে গ্রহণাদির বিষয় অবগত, 
ছিলেন না তাহাই বা কি প্রকারে মনে করিতে পারি? তবে কেহ কেহ বলিতে, 
পারেন,_-“জ্যোতির্বিদ্দাভরণ' মহাকবি কালিদাসের রচন1 নহে। কিন্তু নেকেই ঞ্ 
গ্রন্থকে কালিদাসের রচন। বলিয়? ত্বীকার করিয়া আসিঘ়াছেন। জাতি বরবদাভও৭ 
যে মহাঁককি কালিদ্াসের রচনা, তাহার বিদ্বমানতা, কলিব প্রবর্তন, মহাঁতারতের কাল- 
নির্ণয় প্রত্ৃতির সঙ্গতি-রক্ষায় আমর! পুক্বেই প্রমাণ করিয়াছি।* যাহা হউক, 
যেদ্দিক দিয়াই-দেখ। ফাউক, রঘুবংশের ক্জোকে চন্ত্গ্রহণের উপমা লিখিত আছে এবং 
গ্রহণের উপমা লিখিত থাকিলেও মহাকবি কালিদাসের বিদ্তমানত! খুষ্টার বষ্ঠ শতাঙ্জীতে 
প্রতিপন্ধ হয় ন।। চতুর্থতঃ দরিঙ.নাগাচার্ধ্য কালিদাসের সমসামক্রিক ও প্রতিযোগী বলিয়া 
প্রতিপপ্ন হইলেও তিনি থৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্মনকীর্তি নামক 
জনৈক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি, দ্বিঙনাগাচাধ্য কৃত গ্রন্থের টিক] করিয়াছিলেন। সেই 
ধর্মকীর্তির রচিত “বৌদ্ধসঙ্জীতি' নামক গ্রন্থ খৃষ্ার় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারস্তে চীনা-ভাষায় অনু 
বাদিত হয়। দিঙ.নাগাচার্যা কত পুর্ের লোক, এই এক দৃষ্টান্তে বুঝিতে পার যায়। ফলতঃ, 
মহাকবি কালিদাস যে থুষটীয় ষষ্ঠ শতাবীর কবি,তাহ1 কোন প্রকারেই প্রমাণ হয় ন।। এখন 
দেখা যাউক, আমর! যে বলিয়াছি, খুষ্ট-পূর্বক প্রথম শতাব্দীতে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহারই ব। কি প্রমাণ আছে ? প্রথম; _সংবৎ অন্ধ ধরিয়া! মহাকবির অময় নির্ধারণ করা 
ঘাইতে পারে । সংবৎ-_বিক্রমাদিত্য-প্রবর্তিত । মহাকবি কালিদাস, বিক্রমাঁদিত্যের সভাসদূ 
ছিলেন । ক্ুতক্বাং সহজেই তাহার কাল-নির্ণয় হয়। বর্তমান ১৩২১ সালে ১৯৭১-৭২ সংবৎ্ 
চলিতেছে । খবষ্টাৰ ১৯১৪-১৫। সংবৎ্ ও খুষ্টাব্ের পার্থক্য (সংবতের সহিত খৃষ্টানদের 
বিযোগ-সীধনে ) সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের ও কালিদাসের বিদ্যমান- 
কাল ৫৭ পূর্ববপৃষ্টাব্দেই দাড়ায় । আপন বিগ্কমান-কালের ৬** বৎসর পুর্ব হইতে সংব 
গণনার ঝুক্তি ভিক্তিহীন । সুতরাং বিক্রমাদিত্যের বিগ্যঘান-কালেই সংবতের প্রবর্তন হয়. 
ইহাই হুক্তিযুক্ত । দ্বিতীয়তঃ, শকগণকে পরাভূত ও বিপর্যস্ত করার জন্ত এবং সম্মুখ-সমরে 
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% “পৃিবীক় ইতিহাস” প্রথম খ্ বিংশ পরিগ্ছেদ, মহীতারত-প্রযনে ২৭৯, ২৮* পৃ! আঙটব্য। 








২৮৬ ভারতবর্ষ । 


অমিত-পরাক্রর্ম প্রদর্শন-হেহু বিক্রমাদ্িত্য যথাক্রমে 'শকারি? ও “লাহসাঙ্ক' নামে পরিচিত 
ছিলেন। (বিক্রমাদিত্য শ্বনামখাতা রাজ।। স চ সংবৎকর্তী । তৎপর্য্যায়ঃ সাহসাঞঃ 
শকারিঃ। ইতি জটাধরঃ।) প্রাচীন আভিধানিক জটাধর, বিক্রমাদিত্যের ী ছুই নামের 
বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। বোশ্াই-প্রেসিডেম্ির অন্তর্গত নাসিক নগরের সঙ্লিকটে এক- 
খানি শিলাফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে । এ শিলীফলকে বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বোক্ত “সাহসাক্ক” 
ও 'শকারি' নাষে পরিচিত আছেন। এ শিলীফলক- শুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে খোদিত 
হইয়াছিল বলিয়। প্রমাণ পাওয়া যায়। কুতরাং বিক্রমাদ্দিত্য ও কালিদাস থৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম 
শতাবীতে ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। চতুর্থতঃ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের ও কালি- 
দাসের রচনার সাদৃষ্ঠ-বিষয়ক গবেষণায় কালিদাসের বিদ্যমান-কাল নির্ণাত হইতে পারে । 
কালিদসের অনেক কবিতার ছায় রূপান্তরে বুদ্ধচরিতে পতিত হইয়াছে। বঘ্বুবংশের ও 
কুমারসম্তবের কয়েক চরণ এবং বুদ্ধচরিতের কয়েক চরণ মিলাইয়। দেখুন। রঘুবংশে,_ 

“ততন্তদ্বালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চীমীকরজালবৎস্থ। 

বভূবুরিখং পুরস্ন্দরীণাং তাক্তান্তকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ 

তাপাং মুখৈরাদবগবগর্ভৈঃ ব্যাপ্তাস্তরাঃ সান্দ্রকু হহলানামূ। 

বিলোশনেত্রত্রমৈ গবাক্ষাঃ সহজপত্রীভরণ। ইব।সন্‌ ॥৮ 
স্বয়ত্ধবর সভায় ইন্দমতীকে লাভ করিয়া নৃপভি অজ যখন নগর প্রবেশ করিতেছেন, 
তখন পুরমহিলাগণ স্ুুবর্ণময় গবাক্ষ-পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া! কি-ভাবে বর-বধূুর নগর প্রবেশ 
দর্শন করিতেছেন, কবিতা কয়েক চরণে তাহা রই বর্ণনা আছে। বুদ্ধচরিতে শাকাসিংহকে 
দর্শন-সন্বন্ধে পুরমহিলাগণের এইরূপ ভাব দেখিতে পাই। বুদ্ধচরিতের বর্ণনা, 

“তত কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি শ্রুত্বান্জিয়ঃ গ্রেস্জনাৎ প্রবৃত্তিম্‌। 

দি্দৃক্ষয হশ্্াতলানি জগ্া,৫ জনেন মান্যেন কৃতাভানুজ্ঞাঃ ॥ 

বাতায়নেভান্ত বিনিঃস্থতানি পরস্পরোপাসিত কুগুলানি। 

স্ত্রীণাৎ বিরেছমুখিপক্থজানি সক্তানি হর্দ্েঘিব পন্ধজানি |” 
উভয়ের বর্ণনার কি সাঘৃশ্ত--উপলব্ধি করুন । কালিদাসের বর্ণনার শেষার্দে প্রকাশ, 
“অতিমাত্র কৃতৃগলী নারীগণের আসবসৌরতপূর্ণ চঞ্চল-নেত্র-রূপ ভ্রমর দ্বার! শোভিত বদন- 
সমূহে সমাকীণ হওয়ায় গবাক্ষ-বিবর-সকল যেন কমল-সমূহে সমলস্কত বলিয়া বোধ হুইল 
বুদ্ধচরিতের বর্ণনারও এইভাব প্রকটিত। ভীহারও কবিতার শেষার্দে প্রকাশ, -“বাতাঁয়ন- 
পথবিনিঃস্থত কুগুলপগিশোভিত পুরমহিলাগণের বদন হম্ম্যসংসক্ত পঙ্ছজসমূহের ন্যান্ব 
শোতা। পাইতে লাগিল এ ভাব এ সাদ্ৃশ্ত দর্শনে, একজন অপরের রচন1 দর্শন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই মনে হয় নাকি? আর একস্থানে দেখুন। কুমারসম্তবে আছে;--* 

“কামস্ত বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবত্বস্থিমুখং বিবিক্ষুঃ ( 

 উমাদমক্ষং হরবদ্ধলক্ষাঃ শরাপনজ্যাং মৃহ্রাযমর্শ |” 

মহাদেব যোগমগ্ন। বহ্িগ্রবেশেচ্ছ, পতঙ্গবৎ মদন তাহাকে লক্ষ্য করিয়] বাণপ্রয়োশ 
করিতেছেন। প্রোক্ত কবিতা তাহারই বর্ণন1। দেখুন বুদ্ধচরিতে--ঠিক এই ভাব কিনা! 
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ভবসাগর-পারোদ্ধেশ্রে, বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্কষায় ভগবান শাক্যমুনি যোগাঁসনে সমাসীন। 
কন্দর্প তাহার যোগতঙোদ্দেহ্টে শরাসনে শর-সন্্রিবেশ করিতেছেন । যথা বুদ্ধচরিতে,_ 
“অথ প্রশাস্তং মুনিমাননস্থং পাবং তিতীর্য,ং ভবসাগরশ্য। 
বিষজা সব্যং করমায়ূধাগ্রে ক্রীড়ন্‌ শরেণেদমুবাচ মারঃ ॥” 
কেহ কেহ হয় তে বলিতে পাবেন; কালিদাস অশ্বঘোষের অনুসরণ করিয়। থাকিবেন। 
কিন্তু উভয় কবির কাব্য-গ্রন্থ আলোচনায় তাহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না৷ কালিদাস 
অশ্বঘোষের অনুকরণ করিবেন, ইহা একান্তই অসম্ভব । বুদ্ধচরিতের একটী উক্তিতে অশ্ব 
ঘোষ “কুমারসম্ভব" কাব্য দেখিয়াছিলেন বলিষ। বুঝ! যাইতে পারে । বুদ্ধচরিতে আছে, 
“শৈলেন্দ্রপুত্রীং প্রতি যেন বিদ্ধে! দেবোহুপি শত্ৃশ্চলিতো। বভ্ব। 
ন চিন্তয়ত্যেষ তমেব বাণম্‌ কিংস্তাদচিত্তো ন শরঃ স এষঃ॥৮ 
বুদ্ধদেবের মাহাত্ময-খ্যাপনোদ্েশ্তে এই কবিতায় বলা হইয়াছে,_-“কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয। 
দ্বেবদেব মহাদেবের যোগভঙ্গ হইযাছিল; কিন্ত বুদ্ধদেব তাহাতে আদে বিচলিত হন 
নাই ।? এই বলিষ। কবি বিশ্মঘসহকারে যোগিবর শাক্যপিংহের চৈতন্যে এবং কন্দর্প-শরের 
সাষর্ঘ্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । এ বর্ণনা-_কুমারসম্ভবের বর্ণনার পর লিখিত হইয়া 
ছিল বলিয়। স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় নাকি? এইরূপে অশ্বঘোষ কালিদাসের অব্যবহিত 
পরবর্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। অশ্বঘোষধ যে থুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাঁজ। কনিক্ষের 
সময় বিঘমান ছিলেন, সে আলোচন। অনেক স্থানেই দেখিতে পাই। সুতরাং মহাকবি 
কালিদাস যে থুষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দীর কবি, এত্প্রসঙ্গে তাহ! প্রতিপন্ন হয়। এ 
বিষয়ে বোধ হয় আর অধিক আলোচন। নিম্প্রয়ৌজন। যেমন মহাকবি কালিদাসের 
বি্ধমান-কাল সম্বন্ধে, তেমনই তাহার জন্মস্থান-সন্বন্ধে ও বর্ণ-ধর্্ম বিষয়ে বিতও1 দেখিতে 
পাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ এখন আপন আপন দেশের সহিত 
মহাকবির সম্বন্ধ সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপে, তারতের অস্ততঃ 
দ্বশ প্রদ্দেশে কালিদাসের জন্মস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম, মধ্যতারতের 
প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরী তাহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়। এ মত 
সর্ধজন-পরিজ্ঞাত। উজ্জয়্িনী এবং তন্নিকটবর্তী স্থানে মহাকবির 
স্বতিচিহুত্বূপ অনেক নিদর্শন আজিও অনেকে দেখাইয়। থাকেন। 
উজ্জয়িনীর প্রাচীন বিতবের বিষয় পূর্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে) বিবৃত 
হইয়াছে । সেখানে, “মহাকাল” লামক শিবলিঙ্গ আছেন $ চামুণড। দেবী বিরাজমান । 
বিক্রমাদিত্য যে বীণাপাণির মন্দিরে অর্চনা করিয়াছিলেন, সে মন্দির পরিচিহ্িত। মহা 
কবির সাধনার স্থান ত।ই উজ্জয়িনীতে নির্দিষ্ট হয়। মেঘদুতের বর্ণনার কোনও কোনও 
অংশ উজ্জয়িনীর বর্ণন। বলিয়া বুঝা যায়। উজ্জয়িনীর “কালীয়দী” নামক দীর্ধিকার 
মধ্যস্থলে এক প্রাচীন গ্রাসাদ আছে। এ প্রাসাদ কোন্‌ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে 
যদিও মতান্তর দ্ৃষ্ট হয়? কিন্তু কালিদাসের খতুসংহার কাব্যের নিয়লিখিত ্েরক-পংক্তি 
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প্রাসাদকে লক্ষ্য করিয়৷ রচিত হইয়াছিল কলিয়! কেছ কেহ অনুমান করেন । গ্কেক পংক্তি)- 
“নিশা শশাক্ক ক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্ধচিদ্িচিত্রঃ জলযন্ত্রমন্দিরমৃ।”হুষ্মধ্য্থ প্রাসাদ বিক্রমাদিত্যের 
গ্রীষ্স।বাস ছিল এবং কালিদ্বাস উহাকে “জলযন্ত্রমন্দির' বলিয়। উল্লেখ করিয়! গ্রিয়াছেন। 
এই প্রসাদ কালীয়দরমনের চিঞ্জ কি জুন্দর প্রকটিত ! প্রাসাধগণাক্রে কালীয়নাপের 
মন্তকোপরি ভ্রীরুফণ দণ্ডায়মান, আর তাহাকে বেষ্টন করিয়া গোপিনীগণ বন্দন। করিতে- 
ছেন। কালিঘাসের ও বিক্রমাদিত্যের সহিত সংশ্রবযুক্ত এবছিধ বহু স্থান উজ্জপ্তিনী- 
সন্লিকটে চিন্তিত হইয়া থাকে । বিক্রমাদিত্যের বঞ্রিশ সিংহাসন, ত্প্রবন্তিত মানযন্ত্র 
ভর্তৃহরি-গুহা প্রভৃতি স্থান আজিও লোকে দেখাইয়া থাকে । উজ্জপ্নিনী এখন সিদ্ধিয়!র 
রাজ্যের অন্তর্গত। দ্বিতীক্ম মত, মহাঁকবির জন্মস্থান “ধার? বা “ধারা? নগর । এই নগর 
উজ্জয়িনী হইতে পঁ্ষ ট্র মাইল দক্ষিণে এবং ইন্দোর হইতে ছত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে বোশ্বাই-প্রেসিডেন্দীর অন্তর্ভুক্ত । এই নগরে তোজবাজ অভিধেষ্ 
বিক্রমাদিত্য বাস করিতেন । কালিদাস তাঁহার সভাসদ্‌ ছিলেন । কাহারও মতে ভোজরাজ 
৮৭৫ খৃষ্টাব্দে; কাহারও মতে ২২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কোনও কোনও মতে, 
কান্বকুক্জে এবং ধার1-নগরে উতয়ত্র এই তোজরাজের রাজধানী ছিল।* ধারা-নগরের 
ভোজরাজের ও কালিঘাসের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা কৌতৃহলপ্রদ গল্প প্রচলিত আছে। সেই 
গল্পটীতে ধারা-নগরীর সহিত কালিদাসৈর সন্বন্ধের বিষয় বুঝা যায়। গল্পটী এই”_এক 
সমন্বে ভোজবাঞ্জের সহিত কালিদাসের মনোমালিন্য উপস্থিত ছয়। কালিদাস তাহাতে 
ভোজরাজকে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া যান । 1 তখন,কালিদাসের অভাবে রাজসভ। জ্রীহীন 
হইল মনে করিয়। তাহাকে পুনরানয়ন জন্ত তোজরাজদ এক কৌশল অবলঘ্বন করেন। সে 
কৌশ্বল,-_-আপন মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয্া। রাজ ছন্মবেশে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন। 
ক্রমে ভোঁজরাজের মৃত্যুসংবাদ কালিদাসের কর্ণে উপস্থিত হয়। তখন, রাজ্যের অবস্থ। 
কি হইল-_জানিবার জন্য, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! কালিদাস ধারা-নগরে পুনরাগমন করেন। 
বাজ্যমধ্যে কালিদাসের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয়। ছস্সবেশী ভোজ-রাজ ভাহার 
অনুসরণ করেন। রাজহীন রাজ্য শ্বতঃই শোভাত্রক্ট হয়। তদর্শনে ক্ষুদ্ধ হইয়া কালিদাস 
কবিতায় শোক প্রকাশ করেন,-“অগ্যধার] নিরাধরা নিরালন্ব। 'রদ্ঘতী। পণ্ডিত 
থঙিত। সর্ষে তোজরাজ দিবং গতে ॥” ভোঙজরাজের বিয়োগে কালিদাসের শোকার্ত 
ভাব বুঝিতে পারিয়া, ছন্সবেশী তোজরাজ অত্মপরিচয় প্রকাশ করেন এবং আপন মৃত্যুসংবাদ 
প্রচারের কারণ বিত্বত করেন । তখন; কালিদাসের হৃদয় আনন্দোচ্ছসপূর্ণ হয়। তিনি 
আনন্দ গগদ কণ্ঠে কবিতা -ছন্দে প্রকাশ করেন,--“অগ্ধধার! সদাধার। সদালম্বা৷ সরদ্বতী ৷ 
পঙ্ডিতা পণ্ডিতা সর্ষের ভোজরাজে তভুবং গ্তে।” উভদ্নের পুনথিলন হয়। কালিদাস 
ভোজরাজের গ্রাড়বিবাক পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রবাদে ধারা-নগরের সহিত 
_. কানিতাম এবং রাজেজলাল মিত্র এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

« কেহ ফেই বলেন, উচ্জরয়িনীতে বিক্রণাদ্িতা এবং ধারা-দরে তোজয়াজ একই সমগ্কে যাজত করিতেন। 
এই বিবাদনুত্রে ভৌজরাজের সভা পরিত্যাগ কিয়! কালিদান বিজরমাদিত্যের আজ এহণ করেন। 
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ফালিদসের স্ন্ধের বিষয় পরিকীর্ভিত হয়। অপিচ, ধার1-নগরের দেড় মাইল পশ্চিমে 
একটী কালীস্থান আছে। এ কালীস্কানে কালীর আরাধন1 করিয়া কালিনাস মন্ত্রসিদ্ধ 
হুইয়াছিলেন,_ধার-নগরে এইরূপ কি্বদন্তি আছে। এবছ্িধ নান! কারণ প্রদর্শনে ধার- 
নগর ব। তৎসন্নিহিত স্থান কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া কথিত হয়। তৃতীয় মত- কালিদাস 
দ্বাক্ষিণাত্যবাসী।* তাহার গ্রস্থে আর্ধাবর্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের বর্ণন। গ্রচুর দৃষ্ট হয়। 
চতুর্থ মতে-_তিনি সিংহল-হ্বীপের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সিংহলের অধি- 
পতি কুমারদাসঃ মহাঁকবিকে সিংহলে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়। গিয়াছিলেন। কুমাবরদাস নিজে 
কবি এবং কবিত্বের উৎসাহদাত] বলিম্বা পরিচিত । তিনি “ভানকীহকণ” নামে সংশ্বত কাব্য 
প্রণয়ন করেন । কুমারদ্াসের আশ্রয়ে কাপিদাস বহুদিন সিংহলে বাস করিয়াছিলেন। 
সিংহলেই মহাকবির মৃত্যু হয়। “কালিন্দী-নদী ও সমুদ্বের সঙ্গমস্তলে পুষ্পিত লতাবেষ্টিত 
নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে” মহাকধির শ্রাশান-ক্ষেত্র আজিও চিছ্িত হইয়! থাকে । 1 এই 
হিসাবে বিক্রমাদিত্যের সভায় মহাকবির বিগ্যমানত। অপ্রতিপন্ন হয় এবং কুমারদাস 
বিক্রমাদিত্যের স্থান অধিকার করেন। মহাকবির জন্মস্থান সম্বন্ধে চতুর্থ মত-_মহাকাব 
মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। মিথিলার ছুইটী স্থানে কবির জন্মভূমি নির্দিষ্ট নয়। দ্বারভাজা- 
জেলায়. মধুবণী-মহকুমায় বেণীপট্রি থানার এলাকায় “ছুগাস্থান' নামে একটী গ্রাম আছে। 
এ গ্রামে অতি প্রাচীন কালের এক ছুর্গামন্দির দৃষ্ট হয়। প্রচার এই-_দুর্গাস্থান-গ্রামই 
মহাঁকবির জন্মস্থান ; দুর্গাস্থানের ছুর্গামন্দিরে উপাসনা করিয়। ছুর্গার বরপ্রসাদে কবির কবি- 
হ্বের বিকাশ হইক্াছিল । অন্য মতে-_বাজ্ম তী নদ্ীতীরস্থ “উচ্চৈট? গ্রাম মহাকবির জন্মস্থান । 
উচ্চপীঠ অধুন।' উচ্চৈট নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । উচ্চগীঠে দেবীমন্দিবে কালিদাস, 
সিদ্ধিলীভ করিয়ছিলেন। $ মিথিলায় মহাঁকবির বাঁসস্থান-বিষয়ে অনেক দিন হইতেই এই- 
রূপ গবেষণা চলিয়াছে। পঞ্চম মত--এই ধঙগদেশ মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি । এ 
মতের আলোচনাও অনেক দিন হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালার মধো বিভিন্ন স্থানে মহাকবির 
সব্বন্ধস্থত্র অনুসন্ধান করিয়া পাওয়। ঘায়। বংপুর-জেলায় মহাকবির জন্মস্থান ছিল বলিয়। 
অনেক দিন হইতে একটা কিম্বদস্তী চলিয়া! অসিতেছে । খা বীরভূম-জেলায় বেলুঠ-গ্রামের 
নিকট একটা প্রাচীন পুক্কবিণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পুক্ষরিণীর উত্তর-পূর্ব দুই দিক 
উচ্চপাহাড়বেষ্টিত। কতকগুলি বৃক্ষে সেই পর্ববত-গাত্র নিকুঞ্জ-কীননে পরিণত করিয়া 
রাখিয়াছে। দেবদেবীর প্রাচীন-মুর্ভি এবং ভগ্রমন্দির প্রভৃতির প্রস্তরাদিতে স্থানটী সমাকীর্ণ। 
কাপিদাসের সাধনা-ক্ষেপ্্র,বলিয়। এ স্থান পরিচিত। কালিদাসের স্টায় কবি হইবার 
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আশায়, বহু বিদ্যার্া অধুন। এ স্থানে গবিটিধি করেন। পুক্ষরিণীতে জান করিয়া প্রস্তর- 
গাত্রে সিন্দূর-লেপন প্রভৃতির দ্বার। কবিত্বের স্ফুর্তি হয়--ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। এই 
প্রাচীন পীঠস্থানের সহিত মহাকবির সন্বদ্-তত্ব নির্ণয় করিতে গেলে, বীরভূম-জেলা কবির 
জন্মস্থান বলিয্! গিদ্ধান্ত হইতে পারে । কবি চণ্ডীদাপের পাট নান্রুর ইহার অতি নিকটেই 
শবস্থিত। জয়দেবের কেন্দুবিশ্ব--সেও এখান হইতে অধিক দূর নহে। কবিত্ব-স্ফুর্ডির 
এই ম্বভাবসঙ্গত প্রদেশে মহাকবির জন্ম হওয়াই সম্ভব বলিয়া! অনেকে অস্থুমান করেন । 
অপর মত--বঙগদেশান্তর্গত নব্দী প-সন্নিন্টে মহাকবির লীলাস্থান ছিল। এ মতে,-_-নব- 
দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে ক্রোশাধিক ব্যবধানে ব্রন্ম।ণী তল। নামে যে পীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহ্থাই 
মহাকবির সিদ্ধিস্থন। প্রাচীন কালে এক সময়ে ধঙ্গদেশের এ অংশ বিদ্যালোচনার জন্ট 
প্রসিদ্ধ ছিল। যে নব-দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপের সংগঠন, এ পীঠস্কান তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয় | তাহাতে এ স্থান বিছ্বামন্দির চতুষ্পাহী প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। বাগ্দেবী বীণাপাণি এ পীঠস্থানে ব্রহ্গাণী নামে অভিহিত। গঙ্গাতীরে অবস্থিত 
নব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থান-মধ্যে পরিগণিত এর স্থানই কালিদাসের হায় 
মহাকবির কবিত্ব-স্ফুর্ভির প্রকুষ্ট স্থান। এতৎ্প্রসজ্ে, কালিদাস এই নাষ-_ বাঙ্গালীর মাম, 
কালিদাসের রচনায়-_বাঙ্গাল। ভাব ও বাঙ্গাল। ভাষা, তাহার বণনায়_ বাঙ্গালীর চৰিআর-চি 
ইত্যাদি নান! প্রমাণেরই অবতারণা হইয়া থাকে; এবং সমুদ্রগুপ্ত-অভিপেয় দ্বিতীয় 
বিক্রমাদিত্যের বাজধ[নীতে সযুদগড়ে" খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার বি্যমানতার বিষদ়্ 
কথিত হয়। * মহাকবির লীলাক্ষেত্র সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা মত আছে। কিন্তু তৎ- 
সমুদায় উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে সর্ধববিধ মতের আলোচন। করিয়া! আমরা কি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, দেখা যাউক । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নৃপতি বিক্রমাদিত্য 
নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজসতা় নবরত্বের সমাবেশ ঘটিয়া- 
ছিল ; এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কালিদাস-নামধেয় ভিন্ন তিন্ন কবির আবির্ভাব হইয়।ছিল। 
তাহাদের একের সহিত অন্যের সন্বন্ধস্থত্র স্থাপন করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপতত্ব নির্ণয়ে 
এখন গগুগোল ঘটিতেছে; আর তাহাঠেই মহাকবি কালিদাসের আদিতন্থ সন্ধান করিয়। 
পাওয়া ছুর্ঘট হইয়। পড়িঘ্বাছে। তবে খুষ্ট-জন্মের পূর্বববর্তি-কাঁলে ষে তাহার 
যশঃজ্যোতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমর আদৌ সংশয়ান্গিত নহে । পরস্থ, তাহার 
জন্মভূমি যে এই বঙ্গদেশ এবং এই বঙ্গদেশেই যে তাহার কবিত্ব-স্ফুর্তি হইয়াছিল. নান 
কারণে সে ধারণাও আমাদের মনে বলবৎ হইয়া দাড়াইয়াছেখ উজ্জয়িনীতে তাহার 
জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, অথবা তিনি সিংহলে গিয়া তন্ুত্যাগ 
করিয়াছিলেন, _-এববিধ প্রবাদের সার্থকতা থাকিতে পারে ; তথাপি, তাহাকে বাঙ্গালী 
ধলিয়! মনে হয়। হইতে পারে, তাহার কবিষশঃ তাহ।কে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনপদের 
বিভিন্ন রাজন্টের 'ধরণীয় করিয়। তুলিয়াছিগ ; হইতে পারে,বঙ্গমাতার অতুজ্বল সম্তানরত্ম অন্ঠ 
প্রদেশকেও ওক্কলা-সম্প্ন কিয়া রাখিয়াছিলেন ; ১ হইতে পারে" বাঙ্গালার কালি কালিদাস-রতব 


পাশপাশি 





সাহিঠা-নংবাদে, ঠায় ধলে, এভা্ষয়ে নানারপ মালোচনা হুইরা।ছ। 





ভ।রতের সাহিত্য-সম্পং। ২৯১ 


উজ্জয়িনীতে গিয়া নবরত্বের মধ্য-মণি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহ। হইলেও 
তিনি বমাতার প্রিয়-সন্তান। প্রথম, তাহার কালিদাস নামই তাহার বাঙ্গালীত্বের 
পরিচায়ক । নবরত্বের অপর রত্ব কয়টার সংজ্ঞ। দেখুন ; আব, মহাকখি কালিধাসের সংজ্ঞ। 
দ্বেখুন! তাহাতে রাজা বিক্রমাদরি হ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এ রত্বগুলি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন বেশ উপলব্ধি হয়। নবন্রত্ধের নাম-_ধৰস্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, 
বেতালভটষ্ট,ঘটকর্পরবরাহমিহির,বররুচি ও কালিদাস। এই নয় জনের মধ্যে এক কালিদাস 
ভিন্ন অন্য নাম বাঙ্গালীর মধ্যে প্রামই দেখা ষায় ন।। আবাণ, বাঙ্গালী ভিন অন্ঠেব মধ্যে 
কালিদাস নামও ছুলত। আরও, উজ্জয়িনী-প্রদেশে প্রচলিত সাধারণ নামের সহিত এ 
সকল নামের সকলগুলির সাদৃশ্ত নাই। ন্তর[ং বেশ বুঝ] যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে 
বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতগণকে লইয়?, বিক্রমাদিত্য আপনার নবরত্ব সভা গঠিত 
করিয়াছিলেন । “জ্যোতির্ব্্দিতরণ? জ্যে।তিষ-গ্রস্থের কতিপয় গ্পোকে এ গ্রন্থ রচনা-সম্পর্কে 
একটু পরিচয় আছে। কবি বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে রঘুবংশ প্রভৃতি কাঁব্ত্রয় রন কবিয়া- 
ছিলেন; তার পর, শ্রুতিকর্মনব।দ" গ্রস্ত রচনা করেন। পরিশেষে, উজ্জঞিনী রাজধানীতে 
অবস্থানকালে, ৩০৬৭ কলি গতাবে * তিনি 'জ্যোতির্বিধাতরণ' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। 
তাহার এ উক্তিতে বেশ বুঝা যায়, বঘুবংশাদি কাব্য অন্যত্র অবস্থানকালে রচন। 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাহার যশঃ বিস্তৃত হইলে তিনি রাজদরবারে আমন্ত্রিত 
হইয়ছিলেন। সে অন্ত্র--আমরা বঙ্গদেশ বলিয়াই মনে করি। কোনও কোঁনও 
পণ্ডিতের মত যে, কালিদ্/স-নাম উজ্জয়িনীর প্রদত্ত ; কারণ উজ্জয়িনীতেই কালীপুজার 
প্রবর্তন হয়।, কিন্তু এ উক্তি নিতান্তই যুক্তিবিগর্হত। তত্ত্রশাস্ত্র বঙ্গদেশের নিজস্ব 
তান্ত্রিক পৃজাপদ্ধতি বঙ্গদেশ হইতেই অগ্ঠত্র বিস্তৃত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র বঙ্গীয় 
বর্ণমালায় অভিব্যক্ত। সুতরাং কালীপুজার প্রবর্তনার স্থান যে উজ্জয়িনী--এ উক্তি 
একান্তই যুক্তিহীন। আমরা বলি, কালিদাস নামে এবং রঘুবংশাদি কাব্য অন্তাত্র 
অবস্থানকালে রচনার প্রমাণে, তাহার বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, 
কাপিদ/সের অনেক রচন। অন্ুস্বার-বিসর্গ-বিভক্তি-সংযুক্ত বাঙ্গালা বুচন। বলিয়। প্রতীত 
হয়। রঘুবংশের প্রথম ঞ্লে।ক-চতুষ্টয়ের বিষয় প্রথমে অনুধাবন করুন। যথা, 
“বাগর্থাবিব সম্পক্তৌ বাগর্থএ্রতিপত্যয়ে । জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ধবতীপরমেশ্বরো ॥ 
ক ুর্ধ্যপ্রতবো বংশঃ ক চাল্গবিষস্া মতিঃ। তিতীর্য,ছুম্তরং মোহাছুড়,পেনাম্মি সাগরম্‌ ॥ 
মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থা গমিস্যাধ্যুপহাস্ততাম। প্রাংশুলত্যে ফলে লোভাছুদ্ধাুরির বামনঃ ॥ 
অথবা কৃতবাগতত্বারে বংশেহন্সিন্পূর্বনুরিভিঃ। মণৌ বজ্তসমূতৎকীর্ণে স্থত্রস্তেবাস্তি যে গতি ॥” 
বন্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত. বাক্য ও অর্থে যেরূপ নিত্য-সন্বন্ধ,_- 
সেইরূপূভাবে ধাহার1 সম্মিলিত, সেই জগতের পিতৃ-মাতৃ-হ্বপ্নূপ দেবী পার্ধতীকে ও 
মহেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি । কোথায় সেই নূর্ধ্যপ্রতব বংশ, আর কোথায় ব। আমার শ্বক্স- 
বিষয়-গ্রাহিণী প্রজ্ঞা! (সামান্য জান লইয়! শুমহান্‌ শুর্য্যবংশের বর্ণনা করিতে গিয়া! ) 
য়োজপ্কাতুক্ত আমি তেলার সাহায্যে নুদুত্তর মহাসাগর পার হইতে উৎস্থক হইয়াছি। 


২৯২ ভারতবর্ষ । 


অ[মি মূর্থ হইয়া? কবিদিগের যশোপাভ করিবার চেষ্ট। করিতেছি। প্রাংগুলত্য ( উন্নতত- 
জনের লত্য ) ফল প্রাপ্ত হইবার লোভে উর্ধধবাহু বামনের ন্যায় আমি উপহাসাম্পদ হইতে 
চলিয়াছি। অথবা! ( আশগ্কাই বা করি কেন) মণি বজ্বিদ্ধ হইলে, হ্ুত্র যেরূপ তাহ।র 
মধ্ো প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যখন পূর্ব পুর্বব কবিগণ এই নু্যবংশের 
বর্ণনার পথ উন্মুক্ত করিয়৷ দিয়াছেন, তখন আমিই ৰা ইহার বর্ণনা করিতে কেন না সমর্থ 
হইব ?” এই অংশে, একাধারে মহাকবির কবিত্ব ও উপমার যনোহারিত্ব দৃষ্ট হয় ঃ আবার, 
এই অংশে তাহার বাঙ্গালিত্বের ভাবও বুঝিতে পারাযায়। গ্পোক কয়েক-পংক্তির সন্ধি 
ভাঙ্গিয়! শব্দ-পরিচয় লউন; প্রতি শকই বঙ্গদেশ-প্রচলিত শব্দ । মধ্যে কেমন একটা 
প্রাদেশিক শব্দ__উড়,প”_রহিয়। গিয়াছে ; সে শব্দ বাঙ্গালার নিজস্ব শব্দ । বাঙালী কবির 
সংস্কত-কাব্যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক শব্দ স্থান না পাইয়াই থাকিতে পারে না। আরও 
দুইটি শেক উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন, যেমন উপম! মাধুর্য, তেমনই সরল বাঙ্গাঁলাভাব। 
“আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞর! সদৃশাগমঃ । আগমৈঃ সদৃশারস্ত আরম্তসৃশোদয়ঃ ॥ 
জ্ঞানে মৌনং ক্ষম! শক্ত ত্যাগে শ্লীধাবিপ্যয়ঃ | গুণ গুণান্ুবদ্ধিত্বাত্তস্ত সপ্রসবা ইব ॥” 
“তাহার যেবূপ আকার ছিল; তদন্ুরূপ ধীশক্তি ছিল; ধীশক্তিসদৃশ শাস্্রাত্যাস ছিল * 
শাস্ত্রাত্যাসতুল্য কাধ্যারস্ত ছিল) বং কাধ্যারস্তসদৃশ ফল লাত হইত । তিনি জ্ঞানী,অথচ 
মৌনী ছিলেন ? শক্তিশালী, অথচ ক্ষমাপর ছিলেন; তিনি দানশীল, অথচ আত্মস্সীঘা- 
বিবর্জিত । এইরূপ বিরোধী গুণসমূহ অবিরোধে অবস্থান করিয়া পরস্পর সহোদরের ' ন্যায় 
তাহাতে শোত। পাইয়াছিল। এখানেও বিভক্তিপরিশৃন্ত সকল শব্দই বঙ্গদেশ প্রচলিত 
শব্দ। মহাকবির অন্ঠান্ গ্রন্থে এ ভাব অধিকতর পবিস্ফট দেখিতে পাই। মেঘদুত; খতু- 
সংহার ও কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য কবির প্রথম রচনা বিয়া প্রতীত হয়। 
তিন কাব্যে বাঙ্গালা ভাব ও বাঙলা ত।ষ। অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা, মেঘদুতে__ 
“তন্বীশ্যাম। শিখরিদশনা। পক্বিধাধরোষ্টি, মধ্যক্ষাম1 চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণ। নিক্সনাভিঃ। 
€খানীভারাদলস-গমন। স্তোকনত্া স্তনাত্যাং, যা তত্র সাদ যুবতিবিষষে ক্ষষ্টিরাক্েব ধাতুঃ ॥৮ 
খতুস্ংহাবের প্রথম ক্কেরক,_ 
“প্রচওস্থ্মাঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাও সবাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ । 
দিনাস্তরম্যে হস্থ্য পশাস্তমন্মথে। নিদাঘকালোহয়মুপাগতঃ প্রিয়েঃ 8 
কুমারসম্তবের প্রথম শ্লেকক,_ 

“অস্তত্তরুস্যাং দিশি দেবতাত্মী হিমালয়ে? নাম নগাধিরাজঃ। 

পূর্বাপরৌ তোর়নিধী বগাহ স্থিতঃ পৃথিবা ইব মানদওঃ ॥ 
কালিদাসের সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার এইক্প লাদৃশ্য তো৷ আছেই; অধিকন্ত। 
তাহার গ্রস্থোল্পিখিত কতকগুলি সামগ্রী বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া অনেকে অনুমান করেন । 
যদিও কাব্যে কবি 'অপর দেশের চিত্র অঞ্কিত কগিয়াছেন, শথাঁপি বাঙ্গালার ছায়া অনেক 
স্থলে পতিত হইয়াছে । নবদ্বীপ ও তৎসপ্রিহিত স্থান আবহমান কালি হইতে বিদ্যাপীঠ বলিয় 
পন্ষিচিত্ত। বিষ্াচর্চার কেন্ত্স্থানেই কালিদাসের ন্যায় মহাকবির উত্তৰ হয়। মন্ধাকবির 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ | ২৯৩ 


এবং াহ:র সমসামগিক প্রসিন্ধ ব্যক্তিগণের নাম-সংঘুক্ত কতকগুলি গ্রামের অস্তিত্ব এ 
অংশে সন্ধান স্রয়। পাওয়া যায় ; তজ্জন্য, কেহ কেহ প্র অঞ্চলেই কালিদাসের বাস ছিল 
বলিয়। নির্দেশ করেন । মেঘদুতের একটা শ্লোকে, “দিঙনাগ? ও “নিচুল' শব্দছয় দৃষ্ট 
হয়। যেঞশ্োকে এ শবদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় এ শব্দদ্ধয়ের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন 
হইতে পারে । এক অর্ধে--“নিচুল? শব্দে বেতস্‌ বন (বেত বন ) এবং “দি নাগ? শব্দে 
দিগগজ অর্থ নিম্পন্ন হয়। অন্য অর্থে দিউনাগ ও নিচুল শবে যথাক্রমে ছুই জন 
দার্শনিক ও কবিকে বুঝাইয়া! থাকে । সে অর্থে-দিঙনাগ মহাকবির প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ- 
দার্শনিক দ্িঙনাগাচার্য্য বলিয়। প্রতিপন্ন হন। "ন্ঠায়তাঙ্য” “প্রমাণ-সমুচ্চয়” প্রভৃতি গ্রন্থের 
প্রণেতা বলিয়। তিনি প্রসিদ্ধ । নিচুল, মহাকবির সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি নানার্ঘশব্দরত্বের 
চীকা প্রণয়ন করেন। কবিত্বের জন্ত তিনি কবিযোগীন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। 
মেখ[তেত্র যে ঙ্কোকে নিচুলের ও দিউনাগের উল্লেখ আছে, সেই স্বোকটী এই, 
“অদ্রেঃ শূর্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিতুন্মুখী ভিদক্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ষসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ । 

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাছুৎপতোদুন্ুখঃ খং দি নাগানাং পথি পরিহরণস্থুলহস্তাবলেপান্‌ ॥” 

সাধারণতঃ স্লে(কটীর অর্থ নিষ্পন্ন হয়-কবি মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
ভুমি যখন সরস স্থলবেতসপরিশোভিত এই আশ্রমপদ হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া গমন 
করিবে, তখন পথিমধ্যে আর তোমাকে দিগ গজগণের শুগুবিক্ষেপ মহা করিতে হইবে না। 
তোমার প্রয়াণ-কালে যুগ্ধা। সিদ্ধাঙ্গনার] উর্দমুখী হইয়! সচকিত-নয়নে সবিদ্বয়-হৃদয়ে 
তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় পধ্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে, এবং তাহারা মনে মনে চিন্তা 
করিবে যে-পবনদেব কি চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গদেশ উন্মুলন-পুর্ববক হরণ করিয়া লইয়) 
যাইতেছেন 1 ইহাই সাধারণ অর্থ। কিন্তু মল্লিনাথের টীকায় প্রকাশ,-কবি এখানে 
প্রসঙ্গতঃ আপন প্রতিযোগী দ্িঙনাগাচার্য্যের প্রতিযোগিতার আভাস উপমায় প্রকাশ 
করিয়। গিয়াছেন। কোনও কোনও প্রত্বতত্ববিৎ্, দিঙনাগাচার্য্কে থুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
বৌদ্ধ দার্শনিক বলিয়' প্রতিপন্ন করার চেষ্ট। পাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস যে হষ্ঠ 
শতাব্দীর কবি. তাহাদের প্রমাণ-পরম্পরার মধ্যে দিউনাগাচার্য্যের সহিত শ্তাহার এই 
সন্বন্ধও একটী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু একটু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, দিউ.নাগী- 
চাঁধ্যের সহিত কবির সক্বন্ধ-স্ত্রেও কবি খুষ্ট-পৃর্বব শতাব্দীর বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। কারণ, 
দিও নাগাচার্ধ্যক্কত গ্রন্থসমূহের টীকাকার ধর্ম্কীর্তি চতুর্থ শতাব্দীর পুর্বে বিদ্ভমান ছিলেন, 
প্রমাণ পাওয়া! যায়। ধর্মকীর্তির রচিত “বৌদ্ধসঙ্গীতি' গ্রন্থ খৃষ্ায় তৃতীয় শতাব্দীতে চীনা” 
ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহাতে উহ্বারও কত পূর্বের দিঙনাগা চার্ধ্য বিদ্বান ছিলেন, 
সহজেই বুঝা যায়। দিঙ.নাগাচাধ্যের এবং কালিদাসের নাম-সংযুক্ত পল্লী একই স্থানে 
বি্মান থাকিয়। ছুই সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিযোগিতার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। 
আবার, উদ্জয়িনী প্রভৃতি প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের স্বতিজ্ঞাপক যেরূপ স্থানাদি চিহ্িত্ত হয়, 
বঙগদেশে নবন্ধীপ-পান্ত্রিধ্যে সেইবূপ স্থানের অসম্ভাব 'নাই। গঙ্গার পশ্চিমকুলে পূর্ববস্থলীর 
অনতিদুরে 'রাক্ষপীপোতা? লামক একটি স্থান পরিদৃষ্ট হয়। উহা বিক্রমাদিত্যের 
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সিদ্ধিস্থান বলিয়া! প্রবাদ আছে। কালিদাসের সিদ্ধিস্থান বলিয়। কথিত ব্রহ্মানীতল! 
হইতে এ স্থান অধিক দুরে নহে। সেখানে প্রাচীন রাজধানীর খবজাবশেষসমূহও 
পরিলক্ষিত হয়। এবছ্িধ নান। কাবণে আমরা বলিতে পারি, বাজচক্রবর্তাঁ বিক্রমাদিত্য 
বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভিষ্ম ভিন্ন সময়ে ভিন্ন তিন্ন স্থানে অব- 
স্থিতি করিতেন। বিশাল তারতসাত্রজ্যে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, একস্থানে 
রাজধানী রাখিলে, সুশাসন স্ুপালন নুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং বজদেশে, উজ্জয়িনীতে, 
কনোজে এবং অন্তান্য স্থানে তাহাকে রাজধানী রাখিতে হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য 
বাঙ্গালী ছিলেন, কি উজ্জস্বিনীবাসী ছিলেন, তদ্বিষষে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ন1। 
তবে, তিনি তান্ত্রিক ধশ্মের উপাসক ছিলেন এবং তান্ত্রিক মত বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি 
-এই জুন তাহাকে বাঙ্গালী বলা যাইতে পাবে। আদিত্য-সংযুক্ত নাম বাঙ্গালাঁস 
বিরল ন.ত। বিক্রমাদিতা নামও বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয়। বাজভরঙিণীতে যে বিক্রমাদিত্যের 
কাশ্ী-জয ও মাঁতৃগুপ্ত নামক কবির হস্তে সেই বরাজোর শাসন-ভার অর্পণের 
বিষয় বর্ণিত আছে এবং তত্প্রসঙ্গোক্ত মাতৃগুগ্তকে কেহ কেহ যে কবি কালিদাস 
বলিয়। নির্ধাবণ করেন, তাহাতে ও বিক্রমাদিত্যের বাঙ্গালীত্ব-সন্বন্ধে একটা যুক্তি প্রাপ্ত 
হই। তিনি ধঙ্গদেশবাসপী ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীর "প্রতি স্বাভাবিক অন্ুরাগ-বশে 
বাঙ্গালীব উপর কাশ্মীর-বাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে 
পারে । এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের কথা অবশ্য আছে। মতৃগুপ্তের কাশ্মীররাজ্য শাসনের 
সাধারণভঃ যে কাল নির্দেশ হয়, তদন্ুসারে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ধষ্ঠ শতাব্সীতে 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু আমরা কালিদাসকে ও বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্ট-পূর্বব প্রথম 
শতাব্দীর বলিয়। নির্দেশ করিতেছি । স্ুমতণাং মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস এবং উজ্জয়িনী-রাজ 
বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক খিক্রমাদিতা ইহাদের পরস্পরকে অভিন্ন বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তীহার্দের বিদ্যমান-কাল বিষয়েও নৃতন সমস্যার সমাধান করার 
আবশ্যক হয় । সে সমস্যা__বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কাশ্মীর-জয়-_খৃষ্ট-পূর্বব প্রথম শতাব্দীর 
ঘটন', কি খৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা ! এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, রাজতরঙিণীর গণনান্ু- 
সারে কাল-নির্ণয়ে অনেক গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। সে গণনার অনুসরণে আমর। দেখাইয়াছি, 
এক কনিষ্কের ( কনিক্ষের ) রাজ্যকাল-গণনায় কত বিভ্রমই ঘটিয়াছে ! পে গণনায় থুষ্ট- 
জদ্মের বার শত বৎসর পৃর্বেষও কনিক্ষের বিদ্যমানতা প্রমাণ করা যায়; আবার খুষ্ট-পূর্বব 
৩২৭ অব্ব পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়। * এদিকে অধুন। ৭৮ খৃষ্টাব্দে 
কনিফ্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইয়! থাকে । কাশ্ীর-রাজ গোনর্দের ( গোনন্দ ) কাল- 
নির্দেশ-উপলক্ষে যুলে গলদ ঘটিয়াছে। তিনি ঘুধিষ্টিরের সমসাময়িক ছিলেন ) অথচ, কলির 
৬৫৩ বৎসর গতে তাহার রাজ্যকাল নির্দিষ্ট হয় । এ ঝড়ই বিচিত্র কথা ! এখানে প্রায় সহস্র 
বৎসরের পার্থক্য থাকে । 1 এই হিসাবে সুক্ষ গণনায় প্রতিপন্ন হয়, মাতৃগপত খুষ্ট-পৃর্ধব 
* পৃথিবীর ইডিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, ২৮৮ » পৃষ্ঠা জ্ব্য। যি 
1 পৃথিবীর ইতিহাল, প্রথম খণ্ডে, বিংশ পরিচ্ছেদে, মহীভারতের কাল-নির্ণয প্রনঙ্গে এ আলোচন। স্র্টবা। 
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শতাব্দীতে কাশ্মীর-সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন; খৃষ্ট-পর শতাব্দীতে কখনই নহেন। 
বিষয়টা একটু বিশদতাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। জরাসদ্ধের সহযোগী 
যুধিঠিরের সমসাময়িক গোনর্দ (গোনন্দ ) খুষ্ট-জন্মের অন্ততঃ ৩১৫০৭ বৎসর পুর্বে 
কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ মত আমর! পূর্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস, 
দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । এ গোনর্দের পর, কাশ্মীরে কত জন রাঁজ। 
কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহাদের কোন্‌ রাজার শাসন-কালে বিক্রমাদিত্য 
কাশ্ীর-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এই বিষষটা অনুসন্ধান করিলেই সরল তৰ নিরূপিত 
হইতে পারে। প্রথম গোনর্দ হইতে অভিমন্ত্যু পর্যন্ত বায়ান্ন জন নৃপতির বাজত্বকাল 
১২৬৬ বৎসর ধরা হয়। ইহার পর, তৃতীয় গোনর্দ বাজবংশে ২১ জন নৃপতি প্রায় ৯৮৮ 
বৎসর রাজস্ব করেন। তৎপরে হর্ষ-প্রমুখ মন্ত্রিগণ কিছু দ্রিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার। 
কত বৎসর রাজত্ব করেন, তাহার নির্দেশ নাই। তৎপরে, প্রভাপাদিত্য-বংশীয়গণ প্রায় 
এক শত বৎসর, যেখবাহন-বংশীয়গণ প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার 
পর-_মাতৃগুপ্ত। এ হিসাবে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পরে তে; দরের কথা, খুষ্টজন্মের 
তিন চারি শত বৎসর পূর্বের মাতৃপ্তপ্তের কাল নির্ধারিত হইতে পারে। মন্ত্রিগণের 
রাজত্বকালের পরিমাণ এতিহাসিক কহলন নির্ধারণ করিয়া যান নাই। অপিচ, দ্বিতীস্ক 
গোনর্দের সিংহাসনাধিরোহণের পরবর্তিকালে কাশ্মীরে যে পয়ত্রিশ জন রাজ রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। স্থতরাং প্র তিন চারি 
শত বৎসরের হিসাব অজ্ঞাত রহিয়া! গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আর, তাহা হইলে, 
কালিদাসের ও যাতৃগুণ্ডের অভিন্নত্ব এবং খুষ্টপূর্ব শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ স্বতঃই মানসপটে প্রতিফলিত হয়। মাতৃপ্তপ্তের নামের সহিত সংশ্রবযুক্ত গ্রাম 
বঙ্গদেশে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে দৃষ্ট হয় বণিয়৷ কেহ কেহ মাতৃগুগ্ত বাঙ্গালী 
ছিলেন বলিয়। প্রতিপন্ন করেন । কিন্ত সে মতে কালিদাপকে বৈদ্যজাতি বলিয়া নির্দেশ 
কর! হয়। মাতৃগুপ্তে “থপ্ত” শব্দের অস্তিত্বই ভাহান্র বৈগ্ব্-পরিকল্পনার হেতুভূত। কিন্তু 
এ হেতুবা'দের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ, অন্ান্ত প্রমাণে কালিদাস ব্রাঙ্গণ ছিলেন 
বলিয়। প্রতিপন্ন হন। নেপাল হইতে একখানি পুথি পাওয়। ষায়। পুণধিখানি প্রায় 
তিন শত বৎসরের প্রাচীন। বীরপুর-গ্রামের বিশ্বনাথ শর্মা ৪১৭ লসং অকে * মাধী 
পৃর্ণিমার দিন এ পুথির লিখন-কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। পু'থিখানি-__কালিদাসের রঘুবংশ | 
পুঁথি-শেষে লিখিত আছে,--ইতি মিশ্রষ্কালিদাসকতে রঘুবংশে মহাকাবো একোনবিংশ 
সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ লসং ৪৯৭ মাধীপূর্ণিমায়াম তিথোৌ কজে এ (1) দিনে বীরপুরগ্রামে 
লিখিতমিদং পুস্তকং শ্রীবিশ্বনাথ শন্দ্রভিরিতি ॥” ইহাঁতে মহাকবিকে মিশ্র উপাধিধারী 
ব্রাঙ্গণ বলিম্নাঁ বুঝী যায়। কাহারও কাহারও বিশ্বীস,_মিশ্রগণ ব্রাহ্গণ বটেন; কিন্ত 
7 জক্্প-সেন প্রবর্তিত অব লসং বলিরা জানা যায়। লক্্ণ-দেনের জীবিতকালে এ অব প্রচলিত 
হইরাছিল। 
ক্ষীরোদচতী রায় চৌধুরী মহাশয়ের কালিদাস প্রবন্ধ (সাঁহিতা, পঞ্চম বর্ধ) জষ্টবা। 
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বাঙ্গালায় মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ নাই; সুতরাং কালিদাস অন্ঠ দেশের লোক ছিলৈন। 
বলা বাহুল্য, এ যুক্তি ভিত্তিহীন। বাঙ্গালায় মিশ্র-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। 
ঘরেন্্র-সমাজে বরেন্দ্রভূমে মালদহ-জেলায় মিশ্র-উপাধিধারী বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন! 
ফলতঃ, খুষ্ট-পূর্ব শতাবীতে কালিদাসের বিদ্যমানতা এবং তাহার বাঙ্গালিত্ব বিবিধ 
বিধানেই প্রতিপন্ন হয়। 
মহাকবি কালিদ্বাসের ছুই প্রধান কাব্য_-রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব। রঘুবংশ উনবিংশ 
লর্গে বিভক্ত। প্রথম তিন সর্গে রাজ। দ্বিলীপের, চতুর্থ হইতে অষ্টম সর্গে রদ্ুর ও অজেবর, 
নবম হইতে পঞ্চদশ সর্গে দশরথের ও জ্ীরামচন্দ্রের এবং শেষ সগক্রয়ে 
রঘুবংশ। লব-কুশ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্য্যস্তের বিবরণ বিবৃত আছে। 
বর্ণিতব্য বিষয় প্রধানতঃ রামায়ণের অনুসারী | কিন্তু বর্ণনার লাশিতো, 
উপমার মনোহারিব্বে, কবিত্বের পরিস্ফুটনায়, সেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিজ্ঞাত রামায়দী 
কাহিনী এক অতিনব রূপ ধারণ করিয়! আছে। সর্ধবস্ুনবিদিত পুরাতন বিষয় কবির 
তুলিকায় কি মনোহর মুর্তি ধারণ করে; রঘুবংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদ্ধাহরণ। ঘটনা- 
বৈচিত্র্য অথবা উৎকট চরিত্র-চিত্র নাই; অথচ, উহ! পাঠে পাঠকের প্রাণে প্রকাস্তিক 
আগ্রহ আনয়ন করে । সঙ্ঞেপে ছুই চারিটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি । তাহাতে 
উচ্চ-আদর্শ, উচ্চ-ভাব, উচ্চ-কবিস্থঃ উচ্চ-উপম। আপনিই নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। 
রাজ দ্রিলীপ প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন। কবির উপমায় ব্যক্ত হইল,__ 
«প্রজানামেব ভূত্যর্থং সা তাত্যো৷। বলিমগ্রহীৎ। সহজঅগ্ুণমুত্স্ুমাদত্তে হি রসং ববি ॥” 
“যেমন ুর্ধ্দেব রস আকর্ষণ করেন--সহত্র গুণ রস-বিতরণের জন্যঃ সেইরূপ রাজ! 
দিলীপ প্রজাদিগের নিকট যে কর গ্রহণ করেন-_তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য ।' রাজার 
কর্তব্য বুঝাইবার পক্ষে ইহার অধিক সুন্দর উপমা! কি হইতে পারে? রাজা 
দিলীপ কিরূপ আদর্শ রাজা ছিলেন, তৎসন্বন্ধে কবি আরও বলিয়াছেন, 
«প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষন[ভ্তরণাদপি । স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥” 
“তিনি ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান জন্য প্রজাগণের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
তাহাদের পিতামাতা কেবল তাহাদের জন্মহেতুমাত্র ছিল।” রাজা কিরূপ প্রজাপালক 
হইবেন, এই বর্ণনায় তাহা বুঝ| যায়। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পান সন্বন্ধে রাজার 
ব্যবহার কেমন ছিল, কবি কেমন সুন্দর উপমায় তাহা ব্যক্ত করিলেন, দেখুন, 
“দেস্তেপি সম্মতঃ শিক্টস্তস্তার্তস্ত যখৌবধমূ। ত্যাজ্যো। ছুষ্টঃ প্রিয়োহপ্যাসীদঙ্থুলীবোরগক্ষতা ॥” 
€শিষ্ট ব্যক্তি শক্র হইলেও রোগীর ওষধের ন্যায় তাহার নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইত এবং 
ুষ্ট ব্যক্তি আত্মীয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় তাহার পরিত্যাজ্য ছিল। যেমন 
পিতা, তেমনই পুত্র । যেমন দিলীপ, তেষনই রঘু। কবি কেমন বুবীইতেছেন/-_ 
“মন্দোথক্াঃ কৃতান্তেন গুণাঁধিকতর্মী গুরে৷। ফলেন সহকারস্য পুপ্পোদগম ইব প্রজ11” 
“সুমধুর আত্রফল আস্বাদন করিয়! লোঁকে তাহার মুকুলের বিষয় ভূলিয়। যায়। অধিকতর 
গুণসম্পন্ন রঘুকে পাইয়। প্রজাগণ সেইরূপ দিলীপেক্ অন্ভাব বিস্বৃত হইল। আবু একস্লে 
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দ্েখুন। বিশ্বজিধ-যজ্ঞ করিয়া রঘু ধখন সর্বস্ব দান করিলেন, কবি তখন কেমন একটী 
হুন্দর উপমায় নৃপতির অর্থ-সঞ্চয়ের ও অর্থের সত্যবহারেঘ্ বিধয় বুধাইয়। দ্রিলেন ! কৰি 
ফহিলেন,--“আঘানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব।” অর্থাৎ, পৃথিবী হইতে বাশ্প- 
গ্রহণে যে যেঘ সঞ্চয় হয়, সে মেঘ বারি-দানে পৃথিবীফেই পরিতৃপ্ত করে। সেইরূপ, দান 
করিবার জন্যই, মেঘের বারি-গ্রহণের ন্যায়, বাজ' অর্থসঞ্চয় করিয়া থাকেন। আদর্শ রাজার 
চরিত্র এইরূপই বটে ! আর একস্থলে দেখুন । বিশ্বজিৎ-যজ্জে সর্বস্ব-দানের অধ্যঘহিত পরে) 
ক্বঘুর সকাশে কৌৎস খাষি ভিক্ষার্থা হইয়া উপস্থিত। বঘু, স্বর্ণপাঞ্জের অতাবে মৃৎ্পাত্রে অর্ধ্য 
স্থপন করিয়া, তপোবনের কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন। এসঙ্গতঃ তাহার আপনার নিঃস্ব অবস্থার 
বিষয়ও নিবেদিত হইল । খধি কৌৎস তাহাতে যে উত্তর দিলেন, সে উত্তর ধধিবই উপযুক্ত) 
আবার সে উত্তরে আদর্শ রাজার চিত্রও কেমন সুন্দর পরিস্মুট । খধি কহিলেন, _ 
“সর্বত্র নে। বাত্তীমবেহি হি রাঙ্জন্‌ নাথে কুতন্তয্যশুতং প্রজানামু। 
স্র্য্যে তপত্যাবরণাষ দৃপ্টে কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্র। ॥" 
“রাজন! আপনি যখন শাসনকর্ত।-রূপে বিরাজমান রহিয়।ছেন, তখন প্রজাদিগের অমঙ্গল 
কি কখনও সম্ভবে? স্ুধ্যদেব কিরণমাল। বিস্তার করিয়া বি্ভমান থাকিলে, তিমিরজাল 
কখনও কি লেকের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পাপে !? এইপ্পে কুশল জ্ঞাপন করিয়া, 
কহিলেন,--“আপনি তিক্ষ। দিতে পারিলেন না বলিয়। আমি অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। আপনি 
যজ্ঞকার্ধ্যে সর্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং আমি এ সময়ে প্রার্থনায় পরাজ্মুখ হইলাম ।” 
“শ্স্ত্যতস্ত তে নির্গলিতাশ্বুগর্তং শরদ্ঘনং নাদ্দতি চাহকোইপি ॥” “আপনার কল্যাণ হউক 3 
দেখুন, অনন্তগতি চাতকও নির্গলিতাম্থু শরদ্ঘনের নিকট জল প্রার্থনা করে ন1।” কি সুন্দর 
উপমা ! মেঘ যখন জলপূর্ণ থাকে, বর্ধীর পূর্বে, চাতক “ফটিক জল ফটিক জল? বিয়া 
জল যাক্ষা করে। কিন্তু মেঘ জলশুন্ধ হইলে, শরতে;ঃ চাঁতক কথনই জল প্রার্থন। কৰে 
না। রঘু যতক্ষণ পরশ্ব্যযম্পন্ন ছিলেন, খধি ততক্ষণ তাহার নিকট প্রার্থী হইতে পারিতেন। 
কিন্তু রাজ। যখন সর্বস্ব দান করিয়া! রিক্তহস্ত হইয়াছেন, তখন কিছুতেই তাহার নিকট প্রার্থী 
হইতে পারেন ন।। অন্য পক্ষে, কৌৎস খষি গুরুদক্ষিণা পরিশোধের জন্ রাজার নিবট প্রার্থী 
হইয়াছিলেন। বিদ্ভোৎসাহী নৃপ কেমন করিয়া কোন্‌ প্রাণে তাহাকে বিমুখ করিবেন ? 
সুতরাং খষি প্রত্যাবৃত্ত হইতে চাহিলেও রাঁজা তাহাকে কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে 
অন্ুরোধ' করিলেন, এবং চেষ্টা করিয়। অর্থসংগ্রহানস্তর খধির অতাব পুরণ করিয়া 
দিলেন। যেমন আদর্শ রাজা, তেমনই আদর্শ খবি। প্রার্থীর “দেহি দেহি" ভাব নাই ॥ 
অথচ, নিঃম্ব হইয়াও দাতা তাহার অভাব-পুরণে আগ্রহান্িত। রাজা-প্রজার_ দাতার ও 
প্রার্থীর__এমন চরিত্র--এমন চিত্র আর কোথাও আছে কি না, মনে হয় না। স্বতাব-. 
বর্ণনা, কবির তুলিকায় আরও কত সুন্দর অভিব্যক্ত! রঘুবংশের প্রায় প্রতি সর্গেই 
স্বভাঁব-বর্ণনায় কবির কবিত্ব পরিস্ফুট। বিশেষতঃ, ভ্রয়োদশ সর্গে সে বর্ণনা যেন চরে 
উঠিয়াছে! জানকীকে উদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে গ্রীরামচন্্র আকাশপথে পুঙ্পক-রঞে 
আফোধ্যায় ফিরিয়। আসিক্কেছেন। আসিতে আসিতে, একে একে, সীতাদেবীকে দেখাইতেশ 
৪র্ঘ)৩৮ 


৯৯৮ ভারতবর্ষ । 


ছেন সেই ফেণপুঞ্জ-সমন্বিত বারিধি, সেই মলয়াচল পর্য্যস্ত বিস্তৃত সেতুবন্ধ, সেই জলজন্ত- 
সমাকুল সমুদ্রে তিমি-মৎস্যের ভীষণ বদন-ব্যাদান ! দেখাইতেছেন-_-জলহস্তীসকল সহ! 
জল-মধো ভাসিয়! উঠিয়া ফেণিল-রাশি কেমন ছুই তাগে বিভক্ত করিতেছে ; আর সেই 
ফেণ-বাশি করিকপোলদেশে সংলগ্ন হইয়া] কেমন কর্ণ-চামবের ন্যায় শোভ1 পাইতেছে ! 
দেখাইতেছেন, বেলানিলপানেচ্ছু ভুজঙ্গমগণ তট ভুমি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; তাহাতে, 
তাহাদিগকে কেমন বৃহভরঙ্গের স্ঠায় দেখাইতেছে এবং সৌরকরসংস্পর্শে তাহাদের ফণা- 
মগ্ডলস্থ মধা-মণি কেমন ওঁজ্ভবল্য বিস্তার করিয়া আছে! দেখাইতেছেন,-তোয়দবৃন্দ সমুদ্র- 
বারি-প।নে প্রপ্তত্ত হইবামাত্র আবর্ভবেগে ঘৃর্ণিত হইতেছে, আর তাহাতে মন্দর-পর্ণবত দ্বার) 
যেন পয়োনিধি মথাম।ন হইতেছেন | দেখাইতেছেন,_দুরে তমালবন ও তালীবন শ্রেণীতে 
নীলবর্ণ বেলাভূমি চঞ্কনিভ লবণাস্থুবাশির কলক্করেখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । এইরূপে, 
মহাসাগরের দৃশ্ঠপটসমূ নয়ন-সমক্ষে উত্তোলিত করিয়া, তটপ্রদেশের ও পথের দৃশ্তাবলী 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন--“এই দেখ প্রিয়ে, সেই পরিত্যক্ত জনস্থান _ বিশ্ব দুর 
হওয়ায় এক্ষণে খষিগণের আশ্রম-স্থানে পরিণত হইয়াছে । এই দেখ পরিয়ে, সেই বনস্বশী-_- 
তোমার অন্বেষণে আসিয়| যেখানে তোমার নূপুর পতিত দেখিয়াছিলাম ;-তোমার চরণ- 
স্থলিভ হইয়৷ নৃপুর যেখ[নে মৌনাবলম্বন করিয়া ছিল। দেখ প্রিয়ে-_-এই সেই পথ !- ছুরাত্ম 
নিশাচর যে পথে তোমায় হবণ করিয়। লইয়া! গিয়াঞ্িল, আর ধে পথের তরুলত। বাকৃশক্তি- 
হীন হইয়া ও অবনত-পল্লব দ্বারা আমায় পথ-প্রদর্শনে সহায়তা করিয়াছিল ; অপিচ, যে পথে 
আমার ব্যাকুল ত। দেখিয়। দর্ভ।স্কুরে বীতস্পৃহ হইয় দক্ষিণাতিমুখে নয়ন প্রবপ্ডিত করিয়া! মৃগী- 
গণ আমায় পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।” ইহার পর, দেখাইলেন-_মাল্যবান পর্ধবত, দেখাইলেন-__ 
গোদাবরী-তীর ; দেখাইলেন-__পঞ্চবটী বন; দেখাইলেন _-অগস্ত্যের আশ্রম ; দেখা ইলেন 
__চিত্রকুট পর্বত); দেখাইলেন-_অব্রি-মুনির আশ্রম ; দ্বেথাইলেন-__নিষাদপতি গুহের 
পুরী; দেখাইলেন--সরযু নদী । দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন“ যে সন্ধ্যাকালের ন্যায় 
কপিশবর্ণ পুলিপটল উড্ডীন দেখিত্ছ, আমাদের আগমন-বার্তী শুনিয়া সসৈন্টে ভরত আমা- 
দিগকে প্রতুদগমন করিতে আসিতেছে । দেখ, চীরবাঁসা ভরত, পশ্চাতে সৈম্যদল ও পুরো- 
ভাগে কুলগুরু বশিষ্ঠকে রাখিয়া, অর্থ্য-হস্তে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছে যুবা 
হইয়াও অঞ্গত রাজলক্ী উপতোগ ন। করিয়া ভরত কি কঠোর অপিধার-ব্রত অবলম্বন 
কৃরিয়া আছে 1" রঘুবংশের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের এই বর্ণনায় কবিত্বের উৎস উৎসরিত ; 
আবার, এই বর্ণনার মধ্যে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আগমনের পথ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা_-কবির 
তৌগোলিক জ্ঞানের পরিচায়ক । কবি যে সমৃদ্র-পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র-বক্ষ 
হইতে তটভূমি প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, এই বর্ণনায় তাহাও প্রতীত হয়। 
“দুবাদয়শ্চক্রমিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীল্া। অভাতি বেল] লবণান্থুরাশেধণারা- 
নিবদ্ধেব কলক্করেখা। ॥' এ কবিতাঁ_-এ ভাব যে প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফল, তাহাতে আদে সংশয় 
থ।কিতে পারে না। বঘুর দিশ্বিজয় প্রসঙ্গেও কবির বিভিন্ন জনপদ দর্শন ও ত্বিষয়ক 
অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধীাহার' সমুদ্র অভিষেক বিক্রমাদিত্যের অথবা 
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চন্দ্রগুপ্তের সমপাময়িক বলিয়া কালিদাঁসকে নির্দেশ করেন, ঘুর দিপ্বিজযে তাহারা সমুদ্র- 
গুপ্তের বা চন্ত্রগুণ্ডের দিখ্বিজয়ের ছায়াপাত দেখিতে পান। তাহ! হইলেও, সেই সমুদ্র- 
গুপ্তৃকে বা সেই চন্দ্রগুপ্তকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন কল্প! যাইতে পারে। বথুর প্রথমেই 
বঙ্গদেশে আগমন এবং তারপর বঙ্গদেশ হইতে আন্যদেশে গমন ৮--ইভাতে কি বুধ। খায় ? 
কোথায় অযোধ্যা), আর কোথার ব্গদেশ ! জনপদ-সমুহ উল্পঙ্ঘন করিয়া,বঙ্গদেশে আসিয়।, 
বঙ্গছদেশ হইতে অন্যান্য দেশ-জয়ে যাত্রা করায়, কোনও বঙ্গীয় নৃপতির দিখ্বিজয়ের 
অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় ন। কি? শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কারে 
গুপ্তবংশকে গুর্জর-দেশীয় বলিয়া প্রতিপন করবার প্ররাস দেখিতে পাই। প্রোক্ত 
চন্দ্রণুপ্ত কা সমুদ্রগুপ্ত যদি গুর্জর-দেশীয় হইতেন, তাহাদের দিখ্বিজয়ে বঙ্গদেশ হইতে 
আরস্ত করিয়৷ ক্রমশঃ অন্যানা-দেশ জয়েন প্রপঙ্গ কখনই উথাপিত হইত না। কাজেই 
বলিতে হয়, রঘুবংশে রঘুর দিপ্বিয়ের সঙ্গে যে চন্দ্গুপ্তের, সমুদ্রগুপ্তের ব। কুমারগুপ্তের 
সম্বন্ধ-সংশ্রব সুচনা করা হইতেছে, তাহার! নিশ্চই বঙ্গদেশীর। এতত্প্রসঙ্গে আবও 
বলিতে পারি, যদ্দি সমুদ্রগুপ্তকেই মহাকবির আশ্রয়দীত। খিক্রমাদিত্য বলিয়া কেহ মনে 
করেন, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার মনে কর। উচিত,_-সে সমুদ্রগুপ্ত কখনই পঞ্চম 
শতাব্দীর সমুদ্রপুপ্ত নহেন,_সে সমুদ্রগুপ্ত থুষ্ট-পূর্বব শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্ত। 
এক নাঁঘের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদে বাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, 
এবং দ্রেশ-মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শক-সংবতের প্রচলন-হেতুঃ যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে”_একের 
কাণ্ড অন্যের স্বন্দে নাস্ত হইয়াছে । কুমারসম্ভব-প্রসঙ্গেও এইরূপ সাঘৃশ্তের বিষয় আলো- 
চিত হইয়৷ থাকে । তদনুসারে কুমার কার্ডিকেয়, চন্দ্রগুণ্ডের পুত্র কুমারগ্তপ্তের প্রতিচ্ছবি 
বলিয়া কথিত হন। * আমর] কিন্তু তদ্রপ মনে করি না। পুব্রাণাদির অনুসরণে মহাকবির 
কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহাই গ্রতিপন্ন হয়। তবে দেশ-কাল-পাজ্ের ছায়। ক্ষচিৎ 
কোথাও পতিত হইলে, আর তদ্দারা বঙ্গ দেশের সন্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও, তাহাতে কুমার- 
গুপ্তের কি কোনও নৃপতি-বিশেষের স্বতি মনোমধ্যে জাগরিত হয় না। 
কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত । উহার প্রথম সাত সর্গ সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত। 
প্র সাত সর্গে হরপার্ববতীর পরিণয়-কাহিনী বিবৃত আছে। কবিত্বের স্ফুর্তিঃ রসের সমাবেশ-_ 
ধ& সাত সর্গেই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম সগে প্রথমে .নগাধিরাজ 
কুমারসম্ভব। হিমালয়ের বর্ণনা, মেনকার তপস্যা ও উমালাভ, পার্বতীর জন্ম 
ও যৌবনোন্মেক পরিবণিত আছে। গ্রন্থারস্তে হিমালয়ের বর্ণনায়, 
হিমালয়ের গাভভীধ্য সৌন্দর্য্য বিশালতা ও ভীষণতা__কি সুন্দর প্রতিফলিত ! রঘুবংশে 


্গ াহার। এবখিধ মত পৌষণ করেন, তাহাদের যুক্তি এই,--রঘুবংশে (প্রপম সঙ্গ, পঞ্চম প্লোক ) ''আসমুদ্র- 
ক্ষি্ীশীনাঁমানাকরথবর্তনাম্‌” প্লোকার্দে 'আসমুদ্র' শব্দে সমুগ্রগুপ্ত হইতে উৎপন্ন রাজবংশকে, “তন্মৈ সভ্যাঃ 
সভাধ্যায গোপ্রে, গুগুতমেন্দরিয়াঃ” ( রঘুবংশ, প্রথম সর্গ, পঞ্চানন গ্লোক) গ্লোকে, গপ্ত' শব্দে গপ্তবংশের রাজত্ব- 
বিষয়, “'আকুমারকখোদ্ঘ।তং শীলিগোপো। জগ্ডশঃ'' ( রথুবংশ, চতুর্থ সগ, ২*শ শ্লোক) শ্লোকে 'কুম।র' শবে 
চক্রপ্প্ত পুত্র কুমারগুপ্তের গুণ-গাঁন এবং “কুমারসম্তবম্” নামে কুমারগুপ্তের জন্ম-বিবরপ পরিকীর্তিত হইয়াছে 
বুঝা ঘায। “পুপোববৃদ্ধিং হরিদস্বদী ধিতেরনুপ্রবেশীদিবভালচত্রম ( রথুবংশ, তৃতীয় সর্গ, ২২শ গ্লোক) প্লোকে 
'চল্মমা” শবে চন্তরগুপ্রকে বুঝাইতেছে | | 
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বেলাভুমির ও সমুদ্রের সন্বন্ধ-বর্ণন-দৃষ্টে যেমন তাহা! কবির প্রত্যক্ষ-দুষ্ট সামগ্রী বলিয়! 
প্রতীত হয়, হিমালয়ের বর্ণনায়ও সেই প্রত্যক্ষ-দর্শনের ভাব মনে আসে । কি ্বভাবস্থন্দর 
মনোহর বর্ণনা ! কবির উপমায় একটী শ্রোকে হিমালয়ের অতুল বিভব উপলদ্ধি করুন,-_ 

“অনস্তরত্বপ্রতবসা যসা হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্‌। এ 

একোহি দোষে গুণসন্নিপাতে নিষজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাক্কঃ ॥” 
কবি বলিতেছেন,-_“শৈতাধিক্য-নিবন্ধন হিমালয় সৌভাগাহীন নহেন ; কারণ, হিমালয় 
অনন্তরত্বের উৎপত্তি-স্থান। যেরূপ চন্ত্রের একমাত্র কলঙ্ক-দোষ তাহার দ্ষি্ধ কিরণরাশির 
মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে ; সেইরূপ হিমাচলের অনন্ত সৌন্দর্যযরাশির মধ্যে তাহার এক- 
মাত্র শৈত্যদোষ কখনই ধর্তব্য নহে।' হিমাচল যেমন রত্বের আকর, হিমাচলে যেমন 
অগ্পরী, কিন্নরী, বিছ্বাধরীগণ আনন্দে বিচরণ করেন ; হিমাচল তেমনই সিংহ, ব্যাস, 
গজ, চমরী প্রভৃতির লীলাভূমি । সেখানে যেমন পুম্পিত উপবন, পদ্মথচিত সরোবর, 
তেষনই ভীষণ মহারণ্য, ভয়াল গিরিগুহ।। হিমাচল যেমন সাধু-সজ্জনের পুণ্য-নিকেতন, 
হিমাচল তেমনই ভঙ়-্রস্ত পাপীর আশ্রয়-স্থল। এই কঠোরে-কোমলে বিষমে-মধুরে 
মি্িত নগাধিরাজ;__কবির তুলিকায় একটী উপমায় কেমন চিত্রিত হইয়াছেন, দেখুন, 

“দিবাকবধৃদ্রক্ষতি যে। গুহাস্ত লীনং দ্িবাভীতমিবান্ধকণরম্‌ । 

ক্ষুডেছপি ন্যুনং শরণং প্রপন্ধে মমত্বমুচ্চৈেঃশিরসাং সতীব ॥* 
অন্ধকার সুর্ধ্য-ভয়ে ভীত হুইয়! নগাঁধিরাজের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। কৰি বলিতেছেন,__ 
প্বীহারা মহৎ, তাহার সাধু-সজ্জনের প্রতি যেমন মমতাশীল, শরণাগত ব্যক্তি নীচঙ্জন 
হইলেও ভাহার প্রতিও ভাহারা ভেমনই মমতা প্রকাশ করিয়। থাকেন। পেচক যেমন 
দিবাভাগে গুহা-মধ্যে আশ্রয় লয়, সূর্ধ্যভয়তীত অন্ধকার সেইরূপ এই নগাধিরাজের আশ্রয়- 
প্রার্থী হইয়া, ওহা-মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।” হিমাচলের বর্ণনার পর, কবি, পার্ধতীর 
যৌবনোন্মেষ বর্ণন1 করিয়াছেন । অনেক পুুত্র-কন্য। সত্বেও গিরিরাঁজ উমার রূপে আসক্ত 
ছিলেন। যতই সে ্ূপ দিতেন, ততই দেখিবার ইচ্ছ! হইত। কবিৰু উপমায়,_-“অনজ্ঞ 
পুষ্পপ্য মধোহি চুতে দ্বিরেফমাল। সবিশেষসঙ্গ।1” বসন্তকালে অশেষ পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হইলেও ভ্রমর আত্ম-যুকুলেই আসক্ত হয়। এবক্ষিধ উপমার পার্ধতীর প্রতি গিরিরাজের 
নিনিমেব-ৃষ্টি খ্যাপন করিয়া, কবি, পার্বতীর যৌবনোন্সেষ-চিত্রে অক্ষত কৃরিয়াছেন । 
একে একে সকল অক্ষের সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশ করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, 

“সর্বেবোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন। 

স| নির্সিত1 বিশ্বস্থজ! প্রযসথাদেকস্থৃসৌন্দর্য্যাদদৃক্ষয়েব (৮ 
মস্ত উপমা দিবার বস্ত একত্র করিলে কিক্ুপ সৌন্দর্য্য হয়, তাহা দেখিবার জন্তই বোধ 
হয় বিধাতা সমস্ত উপমা-বন্ক যথাযোগ্য স্থানে সন্লিবিষ্ট করিয়া পার্ববতীকে স্থষ্টি করিয়া- 
ছিলেন ।? পার্ধতীর চরণের নখকাস্তি এমন উজ্্বল রক্তবর্ণ ছিল যে, তিনি ফখন ধরণী” 
তলে পদ্বিন্যাস করিতেন, বোধ হইত; যেন অলক্তক-রসে ধরণী পিক্ত হইল; যেন ভূমি- 
তলে স্থলপন্ম প্রস্ছটিত হইতে চলিল+ তাহার ক্ন্বরের তুলনায় কোকিলের ক্ঠহর 
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কর্কশ ধোঁধ হইত। তাহার বিশীল লোচনের চঞ্চগ-দৃষ্টি বাঘু-আন্দৌোলিত নীল-পদ্মবঞ্ 
গ্রতিতাত ছিল। সেতৃন্টি-_কুরজীর নিকট তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি কুরঙ্গীই তাহার 
নিকট গ্রহণ করিয়াছিল, নির্দেশ করা দুঃসাধা। তাহার অঞ্জনযুক্ত ত্র-যুগল যেন তুলি- 
কার দ্বার] চিত্রিত ছিল। সে জ্র-যুগলে বিলাস-গুণ-সঞ্চলনে কন্দর্পেরও সৌন্দর্যা-গর্বব 
খর্ধব হইত। তির্ধ্যগজাতির লঙ্জা যদি কোথাও দেখা যায়, সে এই পার্ধতীর স্থবিন্যন্ত 
কেশরাশির নিকট ; তাহার মনোহর কেশকলাপ দর্শন কবিয় চমরী নিঙ্জ পুচ্ছ-লোমের 
অসম্পূর্ণতা মনে করিয়! লঙ্জাবোধ করিত। তাহার কমল-মুখে মধুর-হাস্য কি মনোহর ? 
“পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্‌ যুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রবমস্তম্‌ । 
ততোইন্ুকুর্ধাদ্বিশদস্য তপ্াস্তাস্রোষ্ঠপর্যাত্তরুচঃ স্মিতস্য ॥” 
“যদি নবীন-পল্পবের উপর শ্বেতবর্ণ কুস্থুম সংস্থাপিত করা বায়, অথব। পবিষ্কৃত প্রবালের উপর 
মুক্তীফল সন্নিবেশ কত] যায়, তাহ হইলে তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের উপর বিরাজমান শুন্র 
শনকান্তি-স্থশোভিত মধুর হ্বাস্তের সহিত কথঞ্ণৎ তুলন1 করা যাইতে পারে ।” ্থিতীয় সর্গে, 
তারকাস্ুর-উপক্রত দেবগণ ব্রহ্স-সমীপে আপনাদের দুর্দশ-কাহিনী বর্ণন করিয়। প্রতিকাঁর- 
প্রার্থা হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা তারকাস্থুর-বধের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তৃতীয় সর্গে, 
যোগমগ্ন মহাদেবের ফোগভঙ্গের চেষ্টা_-মদনভ্ম | চতুর্থ সর্গে, রতিবিলাপ--রতির মর্খ্রভেদী 
শোকোচ্ছবাস। পঞ্চম সর্গে, তপঃফলোদয়__পার্বভীর তপস্যায় মহাদেবের পরিতুষ্টি। বষ্ঠ 
সর্গে উমাসম্প্রদ[ন-প্রসঙ্গ, সপ্তম সর্গে উমা-পরিণয়, অষ্টম সর্গে সম্ভোগ, নবম সর্গে কৈলাস- 
গমন, দশম সর্গে কুমারোৎপত্তি, একাদশ সর্গে কুমারকৌমারবর্ণন, হ্বাদশ সর্গে কুমার-সেনা- 
পত্য, ত্রয়োদশী সর্গে কুমার-সেনাপত্যাতিষেক, চতুর্দশ সর্গে কুমার-প্রয়াণ, পঞ্চদশ সর্গে 
সেনাসন্নিবেশ) ষোড়শ সর্গে ঘন্ সগুদশ সর্গে তারকান্থুরবধ । তারকাস্থুর-বধের জন্য 
কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তাস্ত লইয়াই এই মহাঁকাবা বিরচিত। এই কাব্যে যে সকল 
স্বতাঁবন্ুন্দর মনোহর চিত্র অক্ষিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি.। প্রথমেই 
নগাধিপতি হিমালয়ের বর্ণনা । সে বর্ণনার আভাস পূর্বেই প্রদান কবিয়াছি। তার পর» 
পার্ধতীর রূপ-বর্ণনা। এমন রূপ-বর্ণন। কোনও কবির কোনও কাব্যগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। 
আভরণ-সজ্জাঁয় সজ্জিত হইলে, সেই লোকললামভূত রূপ আবার কত প্রস্ফুটিত হয়, দেখুন ৮ 
“স] সম্ভবন্তিঃ কুস্থমৈল তেব জ্যোতির্ডিরুগ্যপ্ভিরিব ত্রিযাম] | 
সরিদ্বিহক্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে |” 
কুস্থমোদগমে লতার যেষন সৌন্দর্য্যব্ৃদ্ধি হয়, নক্ষব্রাভরণে ঝাত্রি লেন শোভমান! হয়» 
চক্রবাকা্দি বিহঙ্গম-সমাগমে তরঙ্গিনীর যেমন শৌভ বৃদ্ধি হয়, আভরণ-সঙ্জায় পার্ধবতীর' 
সৌন্দর্য্য তক্জপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । এই উপমায় ত্রিবিধ গ্বাভাবিক শোভার উল্লেখে ককি 
দেখাইলেন, পার্ধবতীব স্বঘ্ভাবস্থন্দর দেহে অলগ্কারগুলিও স্বতাবুন্বর-ন্ধপে শ্োতমান হইয়া 
ছিল । ইহার পর, কবির অনুপম তুলিকার অনুপম চিত্র--তপৌবনে বসস্ত-বিকাশ । যোড়শ 
গ্বোকে (তৃতীয় সর্গের ২৪শ হইতে ৪*শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই বসন্ত-বর্ণন। এমন জুন্দর পরিস্ফুট 
হইয়া? আছে যে, খতুবাজ ঘেন পাঠের চক্ষের উপর বিরাজমান রহিয়াছেন । মজযালিজ্ঞ 
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প্রবাহিত । অশোক-তরু পল্পব-পুণ্পে স্থশোভিত। নবীন- পল্লব-মধ্যস্থিত চুতা্ুরে ্র্নীর-পংক্তি 
বিন্যস্ত হইল। কণিকার পুষ্প, গন্ধশূত্য হইয়াও, বর্ণশোভায় দিক্‌ পুলকিত করিয়। তুলিল। 
শ্রুটনোনুখ পলাশ-পুষ্প বনস্থলী-রূপ নায়িকার অঙ্গে বসস্তসমাগমে নখ-ক্ষতের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। তিলক-পুষ্প-সংলগ্ন ভ্রমবপৎক্তি বসম্তলক্ষ্মীর অগ্রনের ন্যায় শোতা৷ পাইল ) 
আর. তাহার চুত-প্রবাল-রূপ ওষ্ঠ, লাক্ষা-বস-সন্নিত বালাক্ুণ-কিরণে অনুরঞ্জিত হইল। 
পিয়াল-তরু-মগ্ররীর পরাগ-কণা-সমূহ মদ্মত্ত হিণীগণের নেত্রে নিপতিত হওয়ায় তাহার? 
সমীর-প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। নবোদগত চুতান্কুর আন্বাদে 
কণ্ঠস্বর মধুরতর হইলে পুংস্কোকিলগণ মধুরশ্বরে মানিনী রমণীগণকে মান পরিত্যাগে বাধ্য 
করিল। ভ্রমর-দ্রমরীগণ পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে মধুপান করিয়া, পরস্পর পরস্পরের অন্থু- 
গমন করিতে ল[গিল। মৃগগণ শূঙ্গ-দ্বাব! মৃগীগণের গাত্র কণুয়ন করিলে, উহার স্পর্শ- 
স্থখে নয়ন শিশীণন করিয়া রহিল। পদ্মপরাগ-সুরভিত সরোবর-সলিল গণ্ডষে গ্রহণ 
করিয়া কবিণীগণ করিবরের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । মৃণালার্দতাগ ভতক্গণানস্তর 
অপরার্ধতাগ লইষ। চক্রবাঁক্‌ চক্রবাঁকীকে সাদরে প্রদ্বান করিল । কিন্নুর-কিন্নরীগণ সঙ্গীতে 
প্রবৃত্ত হইর| নানাভাবে প্রেমাবেশে পরস্পর বিভোর হইয়া পড়িল। কেবল জীবজস্ত 
বলিয়। নহে »-বসন্ত-সমগমে উত্ভিজ্জগণেরও ব্যাকুলত। বৃদ্ধি পাইল। পুম্পস্তবক-রূপ 
স্তন-বিশিষ্ট পল্লব-রূপ ওষ্ঠ-সদ্ঘলিত লঙাবধৃ-সকল আনত-শাখা-রূপ বাহু-দ্বার। তরুদিগকে 
আলিঙ্গন করিতে লাগিল । কবি এইরূপে বসন্ত-সমাগমের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে 
আমর! তাহা বিতত করিলাম বটে; কিন্তু এ বর্ণনার মধ্যে যে কি কবিত্ব কি ষ্তিত্ব কি 
অলঙ্কার কি উপমার সমাবেশ আছে, তাহার কিছুই দেখাইতে পারিলাম ন1। 
“মলয়ানিল প্রবাহিত”_-এই একমাত্র উক্তি কবির কাব্যে কিরূপভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহা বুঝাইতেছি। তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের কতকট]। আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে । 
ধর সন্বন্ধের গ্লোকটা এই,_-“কুবেরপগ্তপ্ত1ং দিশমুঞ্চরশ্মোৌ গন্তং প্রবৃত্তে সময়ং বিলজ্ঘ্য। 
দিগ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবৌৎ্সসর্জ ॥” অর্থাৎ-উঞ্ণরশ্মি সুর্যযদেব, 
কুবের যে দ্রিকের অধিপতি; সেই উত্তর দিকের প্রতি গমনোদ্যত হইয়া অসময়ে দক্ষিণ 
দ্বিককে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে দক্ষিণদিক অকারণে পরিত্যক্ত মহিলার স্তায় 
দীর্ঘনিশ্বাস-রূপ মলয়-বায়ু আপন মুখ হইতে পরিতা(গ করিল। এ বঙ্গান্ুবাদেও ঠিক 
ভাবগ্রহণ হইল না। এই ঙ্লোকের ভাবগ্রহণ করিতে হইলে, সংস্কত “দিক্‌” শব্দ যে 
শ্রীলিঙ্গ, তাহা প্বরুণ করিতে হইবে । স্ু্য্য উষ্তপ্রকৃতি-সম্পন্ন । তাহার উষ্ক-প্রক্কতি 
ক্রোধ সুচনা করিতেছে । অর্থাৎ্খ তিনি যেন অকারণে ক্রোধান্িত হইয়! স্বনায়িক! 
দক্ষিণ-দিককে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়াছেন, এবং কুৎসিত পুরুষ কুবেরের রক্ষিতা উত্তর- 
দিকের প্রতি আসক্ত হইয়! উত্তরাঁয়ণে উত্তরদিকে চলিয়। পড়িতেছেন। আর, তাহাতে 
তদনুগত-প্রাণ ঘক্ষিণ-দিক ক্ষোভে বিষাঠে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সেই 
দীর্ঘনিশ্বাসই--মলয়-পবন | এই উপমায় শৃর্যোর দক্ষিণায়ন পরিত্যাগ করিয়া উত্তপ্াধণে 
অগ্রসর হওয়ার ভাব জ্ঞাপন করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক হইতে মলয় বায়ু প্রবহ- 
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মান হওয়ার বিষয় অনুভূত হইতেছে; পরস্ত নায়িকার দীর্ঘনিশ্বাসের প্রসঙ্গে,বসস্ত-সমাগমে 
মলয়-বাযুসঞ্চারে প্রেমিক-প্রেমিকা অন্থরাগ-বৃদ্ধির ভাব বুঝবাইতেছে। এইরূপ বসম্তবর্ণন- 
সংক্রান্ত প্রতি শ্লোকটীর মধ্যেই নান। ভাব নান! উপমণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । কর্ণিকার 
পুষ্প শোভার আধার--নফন প্রীতিকর ; কিন্তু তাহাতে স্দগন্ধের অভাব । সেই বর্ণনায় 
কাব কেমন একটা নিত্য-সত্য কীর্তন করিয়া গেলেন ; কহিলেন,--“প্রায়েণ সামগ্র্যবিধে 
গুণানাং পরাদ্বুখ। বিশ্বন্জঃ প্রবৃত্তিঃ |” অর্থ ।২,-বিধাত। প্রায়ই কোনও দ্রব্যকে সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন করিয়৷ স্থষ্টি করেন নাই।? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, অমৃতে হগাহল আছে, বিধাতার 
সথষ্টির ইহাই মূল নীতি । যাহ হউক, এই চিত্তচাঞ্চল/কর বসন্ত-সমাগমে মহাযোগী মহেশ্বর 
কিরূপ অচঞ্চল ছিলেন, একটী ক্লোকে কবি কেমন সুন্দর বুঝাইলেন। ঞ্লেটকটি এই”_ 

*অবৃষ্টিসংরন্তমিবান্বুবাহমপামিবাদারমনুত রঙ ম্‌। 

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাম্নিণাতনিষ্ষম্পমিব প্রদীপম্‌ ॥”? 
বসন্ত-সমাঁগমে প্রকৃতি যতই চঞ্চল হউক, কিন্তু মহাদেব অচঞ্চল। তাহার দেহমধা- 
স্থিত বাঘুপ্রবাহ নিরুদ্ধ। তিনি যেন বৃষ্টির আড়ম্বরশূন্ত মেঘ, তিনি যেন তরঙ্গবিরহিত 
পয়োনিধিঃ তিনি যেন বাযুশূন্তস্থানে অবস্থিত নি্ষম্প প্রদ্রীপ। যোগাসনে সমাসীন অবস্থা! _. 
এ উপমায় কি সুন্দর অভিব্যক্ত । কুমাবসম্তবের আর এক প্রধান বর্ণনীয় বিষয়-_বতি- 
বিলাপ। মহাদেবের রোষানলে মদন তন্মীভূত হইলে, পতিশোকাতূর] রতির থেদোক্তি 
বড়ই মর্মস্পর্শী । পতি-বিরহে চিত রচনার প্রার্থনা জানাইয়! পতি-শোকাতুরা রতি 
কি আকুল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন! বসন্তকে সন্োধন করিয়| রতি বলিতেছেন, 

“শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেদেন তড়িৎ প্রলীয়তে। 

প্রমদাঃ পতিবশ্বগ। ইতি প্রাতপন্নং বিগেতনৈরপি |? * 
অর্থাৎ,-“জ্যোৎ্ন্সা চন্দ্রের সহিত, সৌদামিনী মেঘের সহিত তিরে।হিত হয়। অচেতন বস্ত- 
বৃন্দও এই নিয়মের অধীন। পতির অন্থুগমন কর।ই আমার একান্ত কর্তব্য। এই বলিয় 
বৃতি চিতা-রচনার জন্য পুনঃপুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও কহিলেন, 
“হে খতুরাজ ! তুমি কুন্ুম-শষ্য। প্রপ্তত করিয়া দিয়! আমাদের আনন্দের সহায়ত। করিয়। 
আপিয়াছ। এখন কুত্তাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কঞ্জিতাছ,_তুমি চিত রচন। করিয়! দিয়া, সেই 
আনন্দ প্রদ্ান'কপন। মদন আম। ভিন্ন সুখী হইবেন না ।” ইহার পর, পার্বতীর তপশ্চারণা, 
বিবাহ-সন্বন্ধ, শিব-সহ মিলন-_ প্রতি চিত্রই জীবস্ত, জলস্ত, দিব্য-প্রভাধিশি্ট। মহদেবকে 
লাভ করিবার জন্য পার্ধধতী কি কঠোর তপশ্চারণাই করিয়াছিলেন! গ্রীষ্মে চতুঃপাশ্বে 
অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিয়া স্র্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া! থাকিতেন। প্রার্ধটের প্রবল বর্ষণ 
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তাহার মন্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত শীতে হিমান্বীর মধ্যে অবগাহন করিয়া 
খাকিতেন। পার্বতীর “অপর্ণা? নামের সার্থকতাও-_এই সাধনায়। সাধনার প্রথমে পার্বতী 
গলিত-পত্র ভক্ষণে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন ; শেষে তাহাও পরিত্যাগ করেন। তাই 
তাহার নাম_অপর্ণা। ফলতঃ, কঠোর কৃচ্ছসাধ্য যে ঘোগান্ুষ্ঠানে ফোগিগণও পরাদ্মুখ, 
পার্বতী সে সাধনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। আর, সেই সাধনা-প্রভাবেই যোগেশ্বর মহাদেবকে 
তিনি পতি-রূপে লাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার এই সাধনার সময় কত ছলন। 
কত বিগ্বই ঘটিয়াছিল ! পার্ধবতীর প্রেম পরীক্ষার জন্য, তাহাকে তপস্তায় বিমুখ করিবার 
জন্য, জটাধারী সন্স্যাসীর বেশে স্বয়ং মহাদেব পার্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শিবের 
নিন্দাবাদ আস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্বতী সন্না'সী-বেশী শিবকে যে উত্তর প্রদ্ধান 
করিয়াছিলেন, তাহ। সতী-শিরোমণি পার্ববতীরই উপযুক্ত । সন্ন্যাসীবেশী শিব বলিয়া- 
ছিলেন,_পপার্বভীর প্রেমপাত্র শিব অজ্ঞাতজন্মা1। কিন্তু পার্বতী তাহাতে উত্তর দেন, 
--“যিনি ব্রহ্গাদির স্থষ্টিকর্তা অনাদি ঈশ্বর, তাহার জন্মবৃত্তান্ত কেমন করিয়া জানিবে ? 
এইরূপ প্রতি কথার উত্তর দিয়া, পার্বতী শেষ বলিয়াছিলেন,__“গুরুজনের নিন্দ। শ্রবণেও 
পাপ হয়। (ন কেবলং মহতোহপভাষতে শৃণোতি তন্মাদপি যঃ স পাপভাগ )। এই 
বলিয়। পার্বতী সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উছ্ছে।গা হন। তখন, পার্বতীর প্রেষের 
গভীরতা উপণন্ধি করিয়া, মহাদেব আত্মপরিচয় প্রদান করেন। এই সকল কাহিনী 
অনুপম উপমা-অলঙ্কারে অলঙ্কত। “কুমারসম্ভবের? বিংশত্যধিক টীকা প্রচলিত আছে; 
তন্মধ্যে মল্লিনাথের টীকাই সমাধিক আদরণীয় হইয়| থাকে । “উপমা কালিদাসম্ত' বলিয়। 
যে প্রবাদ-বাক্য, তাহার সার্থকতা রদুবংশে ও কুমারসম্ভবে পত্রে পর্রে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর 
আর কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায় উপমা-সম্পদে সম্পৎশালী নহেন। | 
ভট্টিকাব্য-_মহাকাবাস্তর্গত অন্যতম গ্রন্থ । ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন বলিয়! 
প্রসিদ্ধি থাকিলেও, এ মহাকাব্যের প্রণেতা-সন্বন্ধে বু মতান্তর আছে। যদ্দি ভর্তৃহপ্ি 
এই কাব্যের রচয়িতা হন, তিনি কোন্‌ ভর্ভৃহরি, তাহার মীমাংসা হওয়া 
ভটিকাব্য। . আবশ্তক। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ট-ত্রাতা তর্তৃহরির নামে বিভিন্ন 
গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে ॥ নীতিশতক, শুঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক-_ 
্রস্থত্রয় তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আবার, পতঞ্জলি-কুত মহাভাস্তের 
“বাক্যপ্রদীপ+ অভিধেয় একখানি কারিক! তাহারই রচিত বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
তিনি বিদ্বান্‌ ও স্ুকবি ছিলেন ; মহাভাস্তের কারিকা প্রণয়ন করেন ; প্রধানতঃ এই সকল 
কারণেই ভা্টকাব্যের রচয়িত! বলিয়া তিনি অভিহিত হন। আর এক ভর্ভৃহরি বৈয়াকরণ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন । তিনি “বাক্যপদীয়” ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা | ভর্রিকাব্য তাহান্র 
রচিত বলিয়াও কেহ কেহ নির্দেশ করেন। তৃতীয় তর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাবে লোকাস্তরে গমন 
করেন বলিম্। পাশ্চাত্য-পর্তিতগণ স্থির. করিয়াছেন । তাহার বলেন,---রাজ। ভ্রীধর সেন 
সেই ভর্তৃহরির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গুর্জবের বল্পতী রাজন্যবর্গের অন্তম 1 কিন্তু 
গর্বের বল্পতী গাজবংশের যে তালিক1 অধুন। আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই তালিকায় খুষীয 
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মম শতাবীতে শ্রীধর নামধেয় কোনও নৃপতির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়! পাঁওয়। যায় না। 
সেই তালিকায় উক্ত শ্বতাীতে চতুর্থ ধর-স্ন নামক জনৈক নৃপতির বিস্তমানতা সপ্রমাণ 
হয়। * তিনি ৬৪৫ থুষ্টাব্দ হইতে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বোধ হয়, শ্রীধর-সেন 
ও ধর-সেন এক ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত হইয়] থাকিবেন। ভর্ভুহরিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা 
বলিয্বা মনে করিলে, পূর্বোক্ত তিন জনের মধ্যে কাহার দাবী প্রবল--স্থির কর! স্ুকঠিন। 
আবার অন্মদ্দেশে ভাট্টকাব্যের প্রণেতাঁর সম্বন্ধে একটী প্রঘল প্রবাদ আছে। ভট্ট নামধেক 
জনৈক কবি, ছাত্রগণকে ব্যাকরণ-শাজ্জ শিক্ষ1! দিবার জন্য ভট্িকাব্য প্রণয়ন করেন-_ইহ1ই 
সেই প্রবাদ । ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-কালে গুরু-শিষ্ক সকলেই সম্মুখে একটী "গজ? 
দেখিতে পান। গজদর্শনহেতু এক বৎসর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপন। বন্ধ থকে । শিক্ষক 
তখন অভিনব পন্থা! অবলম্বনে ভট্টরকাব্য রচনায় ছাঞগণকে ব্যাকরণ-শিক্ষা্ানে প্রবৃত্ত হন। 
ভট্টের রচিত কাব্য ; স্থুতরাং উহার নাম “শট্রিকাব্য হয়। “ভষ্টম্ত রুতিঃ ৬ট্িং। ততঃ 
ভটিনামকং কাব্যম্‌ ভট্টিকাব্যম্‌ অথব। তত্টিনামঃ কবেঃ কাব্যম্।” ভট্রিকাখা দ্বাবিংশ 
সর্গে বিভক্ত । সংক্ষেপে রামায়ণের গল্প এই কাব্যে বিবৃত আছে। কাব্যের মধ্য দিয়! 
ব্যাকরণ-শিক্ষাদান-পক্ষে এই গ্রন্থে যে পাঁওিত্য প্রকাশ পাইয়ছে, ভাহ!র তুলন। নাই। 
বিতক্তি-সংযে।গে ক্রিয়াপদের যত প্রকার বিবস্তন সম্ভবপর, ভাহাঁর অধিকাংশই এই 

ধব্যে ছন্দোবন্ধ-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । আবার প্রকৃতি-প্রত্যর-যোগে শব্দের কিরূপ 
অভিনব পরিবন্তন সাধিত হয়, এই কাব্যে ছন্দের লালিত্যের যধ্ো তাহা পরিদৃশ্তযান্‌। 
এমন শব্দ-সম্পৎ_-এমন রচন।-চাতুর্ধ্য অন্যত্র কচিৎ দুষ্ট হয়। সে হিসাবে, এই গ্রস্থকে 
সংস্কত-ব্যাকরণের একখানি দৃষ্টাস্ত-গ্রস্থ বলিলেও বল। যাইতে পারে। কালিদাসের মহা- 
কাবোর ন্যায় এই গ্রস্ত কবিত্ব-সম্পদে সম্পৎশলী ন। হইলেও ইহার রচন।-চাতুর্ধ্য ইহাকে উচ্চ 
আসন প্রদ্দান করিয়া রাখিয়াছে। বাকরণ-শিক্ষাদান-ব্যপদ্দেশে বিরচিত হইলেও তটিকাব্য 
কি গুণে মহাকাবোর অন্তর্ঠক্ত হইল, কাবোর ও মহাকাবোর স্বরূপ-নির্দেশে পণ্ডিতগণ 
তাহার সার্থকতা প্রদর্শন করেন। “বাকাং রস।আ্মকং কাবাম্”--রসাত্মক ধাকা কাবা-নাষে 
অভিহিত হয়। “কাবাপ্রকাশে" 1 কারিকায় কাবোর এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ;-- 

«“কাবাং যশসেহর্থরুতে ব্যবহাবাবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে, 
সগ্তঃ পরনির'তয়ে কাস্তীসম্মিতযোপদেশযুজে ॥”" 

অর্থাৎ) 'যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, ব্যবহার-জ্ঞানেগ জন্য, অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য, সছাঃ 
পরমানন্দ লাভের জন্ঠ, কান্তামুখনিঃস্যত উপদেশ লাভের জন্ঠ' কাব্যের আবশ্তকত1।? 
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1 “কাবাপ্রকীশ' ভরতমুনির রচিত বলিয়া প্রচারিত । মন্মটাচাযা উদ্ধার বৃত্তি প্রণয়ন করেন। মতাস্তরে 


কারিক1 ও বুন্তি উভয়ই মণ্মটাচারধোর রচিত , ঠিনি ভরতমুনির অনুসরণে এ গ্রস্ত প্রণযশ করিয়/ছিলেন। কাবা 
প্রক।শ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বানে সমাদু* হয়। এক সময়ে বঙ্গদেশে কাবাপ্রকাশের বিলেষ চচ্গা ছিল 
ঞটৈওগ্তদেখ কাঝপ্রকীণে বিশেষ অ্বাশী স্ণেণ। 

১খ্‌।৩৯ 


৩০১৬ ভারতবর্ষ । 


কাখিকাণ এই অর্থ ঘৃত্তিব দ্বাবা অধিকতর বিশদীকৃত হইশাছ। ক।ন্দীপাদ্রি কলি কাঁধা- 
প্রণমনে যশোভ।জন হইযাছিলেন, ধ।বকাদি কবি কাব্য-বচন| কাপয। ব1জ। শহর্ষে নিকট 
ধনণাঠ কাবযাছিপেন,_ ইত্যাদি দৃষ্টাস্ত এই উপলক্ষে উক্ত হুহযা থা?ক। বেদেল সহিত, 
শবখাণ হতিহাসেব সহিত উতাব পার্থক্যেণ বিষ ধরতিকাণ ম্ুন্দপণণপে নির্দেশ কবিয়। 
দিখছেন। বেদ শব্দপ্রধন, পুাণাদি অর্থপ্রধান ,* কি্ত কাবা শব্দাথ পাঁধত্য।গ 
বাবব। কান্তাবন্তায মধুণ াষে ইচ্চ।ণিষ্ট উপদেশ প্রদ।ন কণে। বাবে) শ্রীবামচঞ্জেব 
হায় পুর্কষেব আদশ গ্রহণে এব বাবধণেব হয বাক্ষসেণ রতি ঘৃণা-প্রবাশে শিন্দ। দেষ। 
ইহসংসাবে »।ই কাব্েব উপযোগিত।। পদ্যময বাব্য ছাখধ? খণ্ডঞাব্য ও ম্হ|কীব্য। 
'সাভিতাতপ্ণ 1 এলঙ্কান-গ্রন্থ মহাক্াব্যেব লক্ষণ এইবপ তির্দেশ ববিষা গিযাছেন ৮» 
“সর্গলনে। মহ।কাব)ত ৬তৈকে। শাকঃ স্ুণঃ | সদ্বৎশ, ক্ষাএবে। বাপি লীপোদাত্তগ্তণ।ি৩ঃ | 
হ শহাগোভব” ওন্তনগ্ঘ। সক্ভন/*যম | আদৌ নমাক্র [শীব্বা বগ্ুনির্দেশ এব বা। 
পবন তস্ত খা নান। শাখকস্ভবস্য ব।। নায়াস্ত সর্গোণাদেষ কথয। সর্গন(ম তু 1”, 
এহ পক্ষণ [সাপে দ্ববিৎ্ণ সর্গ শিবদ্ধ-হেত ৬টিব।ব্য দহাপাখা মধ্যে পর্গিণিত । আছ এজ 
্তিয ধাবোদান্তওগান্ধিও ভ্রীবামচত্া এই মহাক্ষাবোব শাক, আুতণাৎ ভষ্টিকব্য-- 
মহাকাব্য। বামাযণ-ঝপ ইতিহাস অখপস্বনণে ইহাব চধিপ্র-চিত্র অক্ষিত* স্ুশবাং 
ইহা মহাকাব্য । দশখথ নুপচিণ শামোগলখে গন্থাবন্ত-হেড় বস্ত-নির্দেশ বশতঙঃ ইসা 
মহাকাব্য । আব, করিব নামে গ্রন্থেণ নামকপণ হ গযাতেও ইহ। মহাকাবোধ লক্ষণান্তভক্ত । 
সৎকাবা-পাঠে ধন্ার্থকামমোক্ষ লা হু, বিবেক-জ্ঞাণেব এবং কলাবিদ্ভাণ উৎকর্ষ 
সাধিত হয, কীতি ও গ্লাও পাও কব। যাণ। এপশ্নথকামমোন্ষেষু বৈচক্ষণাম্‌ কলাসু চ। 
কণোেতি কার্ডি” গ্রািঞ্চ সাধুবাবোনিষেবণম ॥? এ ণক্ষণ অগ্রপাবেও ভুট্রটকাবাকে 
উচ্চত্রীণ মহাকাব্য মধ্যে গণ। কব। হইয। থাক । কবি প্রথম গ্রোকেব প্রথম অক্ষরে 
ভগবানেৰ নাম গ্রহণ কলিথাছেন বলিষা এই মাক [বোন উতপষ স্থাচত হয। “অভ্ভুরপে। 
(ববুধসখৎ পবন্তণঃ, শ্রঙান্বিতে। দশবথ হই দ জ৩০।  জনৈব ব” ভুবনহিতচ্ছলেন যং, 
সনাতণঃ পিত মুগাশমৎ্ড ষবমূ ॥” এহ প্লেঃকণ প্র।বন্তে 'অন্ৃৎণ শব্দে যে "আকার, উহ। 
বিঝুণ ডদ্দেশে। (অ-বাবে। বিঞুরুদিষ্ট হত) সুকৌশলে সর বন্স্ত হইযাছে। কাব্যের 
প্রাণস্তে এহর্দপভাবে ভগবৎ্ম্বাত জ।গকক কাব চেষ্টায বাব্যেখ সার্কত। খ্যাপন 
করিতেছে । ক্লোকেব প্রতি শবেব এইপপ সার্থকত। প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ছন্দোবদ্ধে 
ণঙ্য কখিলে যতি-পতনেব এক আঠিনব পদ্ধতি দেখিতে পাই। 'কচিণাৰতম্' ছন্দে 
প্নেপটা শিখিঠ। এবোদশ অক্ষবে উহাৰ এক একটা অণ্শ এবং প্রতি চতুর্থ ও ত্রয্বোদশ 


+ বদিক সর্্রাদ যখাযধ ডচ্চাবণ করিলেই অভীষ্ট চ্দ্ধ হয । বিবাহাদিতে মন্ত্রই উচ্চারিত হয়। উহার 
অর্থ বাভাবগকানে কার্য হয়না? ঠাই (বদ শক প্রথান। পুবাণাদি শাস্ত্রের বাথ হয়, আরা উহা অর্থ 
প্রধান কনা গার পবাশক। 


1 গাছঠদপন নস্কৃঠ ৬ যার প্রসিদ্ধ লঙ্কা গ্রন্থ । বিশ্বন।প কবিরাজ উহার রচয়িত। বলিয়। প্রলিষ্ধ। 
বঙ্গদেশে পাড়ি দপাশর বিশন আদর । 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | ৩৪৭ 


অক্ষরে যতি । পাঠে শব্দের বঙ্গাবে কলিতে বণ্ণুহণ পণিতৃপ্ততঘ । (ষ্লাবেব সবলজার্থ- 
'দশরথ নাখে একজন বাজ ছিলেন। তিনি দেবগণেব স্হাতৎ, ভাহাব বন্ধুত্ব দেবগণ 
লীত হন। তিনি বীবন্ধে শক্রগণকে সর্ববদ। সন্তপ্ত রাখিততন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রে 
অভিজ্ঞ ছিসেন। তিনি নানাগুণে হেম্ধ লাভ কবেন। সেইজন্য সনাতন ৬গবান 
ভুবনহিত-ব্যপদেশে ওহাব পুব্র-রূপে জন্ম গ্রথণ কধিষাছিণেন।? ইহাই স্কুন অথ বটে; 
কিন্তু শ্লোকেব এক একটী শব্দ-সমাবেশে কঙই ভাব প্রস্ফুটিত হইযাঁছে। “বিবুধসখঃ” 
শব্দ কত ভাবছে(তক | টীন্দা|পগণ ৩151 এইকপে বুঝাইয। থাকেন, -বিবুধ" শব্দে 
সর্ববাভিজ্ঞ ( বিবুপ্যন্তে সমাকৃ জাণভী(হ বিবৃধাঃ ) বুঝাঘ। দেবগণ সর্বাতিজ্ঞ। স্তুপ” বিবুধ 
শবে দ্েবগণকে নির্দেশ করিতেছে । আবাঁপ দ্রেবগণেব মধ্যে ইন্দ্রের প্র।ধান-হেত শর শব্দে 
দেববাজ ইন্দ্রকে বুঝাইঘ। থাকে । *বিণুধ" শবদেল সভিভ “সখ।" শবে সংযোগে সমপ্রাণতা 
স্থচিত হয। নৃপতি দ্রশল্থ ইন্ত্র!দ দেখগণেব সাত সমপ্রাণ ছিলেন, তাভাদেব সখাব 
মধ্যে পবিগণিত হইযাছিলেন_ ইহাই 'বিনুধসপ” শঙে বুল ইয। দিতেছে । সণ?) স্ুহ্ৃৎ, 
বন্ধ প্রভৃতি শবেব মধ্যে যে সামান্য পার্থকা আছে, এগ্কলে তাহ।বও বিচার ভইয। থাকে। 
যথা,-“অতাগসহনে বন্ধু সদৈবান্তমত স্্ধৎ। এস ফ্রিষং ভবেন্সিব্রং সমপ্র।ণঃ সখাগতঃ ॥” 
প্রতি শব্েব আলে চন। বাহুণা মাত্র। তবে এইভাবে এক একটা শবেব সার্থকতাব 
বিষয় আলোচন। কবিয়। এই গ্রন্থ পাঠে অগ্রসব হইলে সংস্কত-সাহিত্যে ব্ুৎ্পত্তি-লাভে বিশেষ 
সহায়তা কবে, তাহাতে সংশষ নাই। আর সেই উদ্দেশ্রেই 'তট্রিক্যাব্য' বচিত হইযাছিল। 

“কিপীতাজ্ঞনীবম্'-মহ।কবি ভাঁলবি প্রণীত। কবিন নামেও এই মহাকাব্য “ভাববি" 
ন(মে অভিহিত হইয। থাকে | মহাকবি ভাক্বি কোন্‌ অমযে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষষে 


ভা নানা মত প্রচলিভ। কেহ কেহ বপেন”-তিনি মহাকবি কালিদ্াসেব 
ও সমসামধিক। কাহারও মতে গুষ্টাথ বঠ-শঙান্দীৰ শেষভাগে তাহাব 
কিরাতাজ্জুনীয়। 


বিগ্মানত] সপ্রমাণ হখ , কালণ, ৬৩৪ খুষ্টাব্েব একখানি তাজআফ্লকে 
তারবির উল্লেখ আছে । * আব এক মতে, ভাণ্ধি চতুর্২শশাবীীব কবি বলিষণ প্রসিদ্ধ । 
৫০৭ থুষ্টান্দে বাজ পুলিকেশীব খোদ্িত শিপাশিপিতে কালিদ।সেব নামের সহিত ভাবির 
নাম দুষ্ট হয়। তাহাতে কাঁজদাপকে ও ভানাবকে সমসামদিক চতুর্থ-শ৩বীর কবি বলিষ 
প্রতিপন্ন করা হইয়। থাকে । এপটী উদ্ভট শ্লোক প্রচলিত আছে। সেই শ্লোকটা এই) 
“উপম। কালিদাসস্ত ভারবেবর্থগৌবব্ম্‌। নৈষপে পদলালিত্যং মাথে সন্তি ভ্রযোগুণীঃ ॥” 

এই ক্সেকে কাঁলিধাস, ভাববি, নৈষধ ও মাঘ একসঙ্গে উক্ত হইযাছেন ; এজন্য উহ্ীদিগকে 
এক সমষের কবি বলিয়াও পরিচিত কর হ্য। এই সকল কাব প্রা একই সমষে (শত 
বর্ষের মধ্যে) বিগ্ধমান ছিলেন বলিযা বুঝা যায বটে? কিন্তু তাহা হইলে, খৃষ্ট-পুর্ব- 
শতাব্দীতে বা খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাহারা যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা? 
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স্বতঃই মনে হয়। কবিস্ব-স্ুর্তির ইতিহাস আলোচন) করিলে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, 
--এক এক শ্রেণীর কবি-সম্ত্ীদায় বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠেন। দৃষ্টান্ত 
সকল দেশেই দেখিতে পাই । চসার-__ইংলগ্ডের অ।দি-কবি বলিয়! প্রসিদ্ধ । তাহার সম- 
সাময়িক ইংলতীয় অন্ঠান্ত কবিগণের ব্ষয় অনুধাবন করুন ; দেখিবেন” তাহাদের 
সকলের রচনাই প্রায় এক পথ অনুসরণ করিয়া আছে । লরেন্স মিনো, রিচার্ড রোল, 
লা।ংলাাগ, গাওয়ার-_ইহার। সকলেই চসারের সমসাময়িক । রচনার সাদৃশ্য ইহাদের 
মধো বেশ উপলব্ধি হয়। সেক্সুপিয়ার যখন প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, তাহার পার্থে ততশ্রেণীর 
বহু কৰি উত্তত হইয়াছিলেন। মিপ্টনের অভ্ভাদয়-কালেও এ শ্রেণীর কবিত্ব বিকাশ-প্রাপ্ড 
হয়। আমাদের দেশে-_-এই বঙ্গদেশে এতর্দষ্টান্তের অভান নাই। কৃত্তিবাস-কাশীদাসের 
সময়ে, বিগ্কাপতি-চণ্ভীদাসের সময়ে, বৈষ্ণব কবিগণের সময়ে, এক এক শ্রেণীর কবিত্ব- 
কুসুম প্রস্ফটিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় অন্কুধাবন করিলে, কালিদাস প্রভৃতি যে 
একই সময়ে-অস্ততঃ এক শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহ বুঝিতে পার! 
যায়। উহাদের মহাকাব্যের আলোচা বিষয় প্রায় একরূপ,_রামায়ণ-মহা স্ভারতের ঘটন?- 
বিশেষ লইয়াই উহা আপন-আপন মহাকাবা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । রচনার মধ্যে 
কাহারও ব1 কবিত্ব, কাহ।রও ব1 অর্থগৌরব, কাহারও বা পদ-লালিতা বিকাশ পাইয়াছে। 
কালিদাসের কল্পনা-কুসম কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী । ভারবি ভাব-সম্পদে ও ভাষাত 
গৌরবে স্পর্দান্বিত। কিরাতার্জুনীয় ভিন্ন ভারবির অন্য রচন। সন্ধান করিয়! পাওয়। যায় 
ন1। কিন্তু কিরতার্জুনীয়েই ভারবির গুণপন। অপ্রতিহত। “কিরাতাজ্জনীয়ের” উপাখ্যান- 
ভাগ মহাভারত হইতে পরিগৃহীত। ছ্যত-ক্রীভায় পরাজিত হইয়া পাগবগণ বনবাশী 
হইয়াছেন। দ্রৌপদী ঠাহাদিগকে সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ করিবার জন্ত উৎ- 

উপাধ্যানাংশ। সাহিত করিতেছেন । ভীম, ত্রৌপদ্রীর পক্ষ অবলক্ষন করিয়াছেন; কিন্ত 
যুধিষ্ঠির সত্য-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়ীছেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব দ্বেতবনে 

পাগুব-সমীপে উপনীত হইলেন। বিরোধ-ভঞ্জন হইল। তিনি “পাশুপত-তস্ত্র'-লাভের 
জন্ঠ অঞ্জুনকে মহাদেবের তপস্তায় উদ্ধদ্ধ করিলেন। ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে বিদায়- 
গ্রহণে অর্জুন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। “কুমার-সম্ভবে' পার্ধতীর যে তপসা! দেখিয়াছি, 
অর্জুনের তপস্তাও সেইরূপ কঠোর রুদ্্রসাধ্য। সে তপস্তায় দেবগণ পর্য্যন্ত বিচলিত হইলেন। 
কি জানি তপন্তার প্রভাবে অর্জন ইন্তরত্বই ব৷ লাভ করেন !-_ এই আশঙ্কায়, অঞ্ছুনের তপো- 
ভঙ্গের জন্ট স্বর্গ হইতে অপ্সরীগণ প্রেরিত হইলেন। তাহার। মোহনীয় বেশে কুন্ুম-ভূষণে 
বিভূষিত হইয়া? অর্জুনকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন । কিন্তু অর্জুন কিছুতেই বিচলিত 
হইলেন ন1। অগ্পরীগণ বিফল-মনোরথ হইয়। প্রত্যাবৃত্ত হইলে যোগিবেশ ধারণ করিয়া, 
অঞ্ভুনের নিকট আসিয়া, দ্বয়ং ইন্দ্র ছলন। ছার] অর্জুনের তপন্তাভঙ্গের চেষ্টা পাইলেন। 
কিন্তু অর্জুন অচঞ্চল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | তিনি কিছুতেই তপস্থায় বিরত্ত হইলেন না । অবশেষে, 
সকল প্রলোভিন ব্যর্থ হইল দেখিয়া একজন বৃদ্ধ কিরাতের বেশে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেখ 
ভর্জদুনকে ছলনা করিতে আসি্লেন। এই স্যয়ে একটি প্রকাণ্ড বস্য-বরাহ অঙ্ছুনকে 
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আক্রমণ করে । বাণাদাতে সেই বরাহ নিহত হয়। অর্জুন এবং কিরাত-বেশী মহাদেব 
উভয়েই বরাহের প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করিয়াফ্রিলেন। কিন্তু কাহার বাঁণে বরাহ নিহত 
হইল, তখন এই বিতর্কে বিবাদ বাধিল। কিরাত-বেশী মহাদেব কহিলেন.--“এ বরাহু 
আমার বাণে বিদ্ধ হইয়। নিহত হইয়াছে।" অর্জুন কিন্তু তাহা শ্বীকার করিলেন না। এই 
স্থত্রে পরম্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে প্রতি পদে অর্জনের বীরত্ব প্রকাশ পাইল । 
মহাদেব সে বীরহ্বে বিশ্মিত হইলেন । তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়!, তাহার নাম ম্মরণে, 
অর্জুন যে বীরত্ব দেখাইগেন, মহাদেবের তাহাতে আনন্দের অবধি রহিল না । তিনি সন্তুষ্ট 
হইয়। অর্জুনকে “পাশুপত অস্ত্র" প্রদান করিলেন । সেই অস্ত্র-সাহাযোই অর্জুন উত্তর-কালে 
পাগুবগণের নষ্ট-রাজ্য নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। “কিরাভার্জুনীয়" 
মহাকাবোর ইহাই গল্পাংশ। এই কাব্যের মধ্যে অজ্জ্বনের তপস্তার এবং তাহার প্রঠি 
ছলন। প্রভৃতির বর্ণনা অতুলনীয় । অঞ্জনের তপস্যায় ও তাহার তপোভজ্ের চেষ্টায় 
“কুমার-সম্ভবের? পার্ধবতীর তপস্যার ও তপোতঙ্গের চেষ্টার যদিও ছাঁয়াপাত দেখিতে 
পাই; কিন্তু ভারবির এ বর্ণনার মেখলিকন্ব কখনই স্থৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। 
তারবির হিমালয়-বর্ণনা ও শরদ্বর্ণন] _শ্বাভাবিক ও মনোহর । তিনি হিমলয়-শিখবে বসিয়া 
এই মহাকাব্য প্রণয়ন করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বর্ণনায় তাহার প্রতাক্ষ-দর্শনের 
বিষয়ই উপলব্ধি হয় । গুরুগৃহে অবস্থান-কালে, গুরুর হোমধেনু রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়, 
জারবি প্রতি দিন হিমালয়-পাদমুূলে গোচারণ করিতে যাইতেন। সেই 
রা । সময় ভারতের অতীত ইতিহাসের কথা তাহার স্মতি-পটে প্রতিভাত 
" হইত । ধেন্ু-সকল ইতস্ততঃ আহারে প্রব্বত্ত হইলে ভারবি নিভৃতে শৈল- 
শৃঙ্গে উপবেশন করিয়] ভূর্জপত্র লইয়! কবিত। লিখিতেন। সেই কবিতা-সমস্তি পরিশেষে 
“কিরাতাজ্জবনীয়' মহাকাব্যে পরিণত হয়। হিমালয়ের বর্ণন] যে তাঁহার কাব্যে এত সুন্দর 
পরিস্ফুট, প্রত্যন্মদর্শনই তাঁহার কাঁরণ। ভারবি ভাষাসম্পদে ও শব্-সম্পদে অসাধারণ 
সম্পৎশালী ছিলেন। ভাষা যেন ত্তাহার ক্রীড়ার সামগ্রী--শব্দ যেন তাহার ক্রীড়নক । 
“কিরাতাঙ্জুনীয়” মহ।কাব্যে তিনি কত প্রকার ছন্দোবন্ধের সমীবেশ করিয়া গিয়াছেন, 
এবং তাহাতে তাহার যাদৃশী শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা তাহার অসাধারণ পাঞ্ডিত্যের 
পরিচায়ক । কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি; তাহাতে শব্দে ও ভাষায় কবির কত- 
ছুর অধিকার ছিল, কতকট। উপলব্ধি হইবে । “একাক্ষর” ও “একাক্ষরপাদ? ছন্দে যথাক্রমে 
সম্পূর্ন শ্বোকে এক অক্ষর এবং ক্লেেকের এক এক পাছে এক এক অক্ষর ব্যবহৃত । দৃষ্টান্ত,__ 
“ন নোনস্ুযোছন্োনোনান। নানাননাননু। 
নুয্নোইনুয়োনন্ত্নেনোনানেনা নুষ্ননুননুৎ ॥৮ 
ইহা একাক্ষর শ্লোক । একমাত্র এন" বর্ণের সংযোগে এই ধ্লাক বিরচিত। এই ক্লোকের 
সকলই 'ন' ; শেষে একটি মাত্র “ৎ১। একাম্মরণাদ শ্লোকের প্রতি পাদে এক এক অক্ষর,_- 
“স্‌ সাসিঃ সানুস্থঃ সাসোয়েয়ায়েয়ায়য়ীয়য়ঃ | 
ললৌ লোলাং ললোছলোলঃ শশীশশিশুশীঃ শশন্‌ ॥? 


৩১৩ ভারতবর্ষ। 


এই ্টেরকের পাদ-চতুষ্টয়ে চতুর্ব্িধ বর্ণ “স”, “য়” “ল”, “শ? ব্যবহৃত । “সমুদগক? ছন্দে একই 
শব-সংগঠিত একই চরণ ছুইবাঁর ব্যবহৃত জ্ইযাঁছে; অথচ, অর্থ বিভিন্ন । যথা, 
“স্যন্দনানে। চতুরগাঃ স্বুবেভাবা বিপত্তয্ঃ | 
* সন্দনানো চতুবগাঃ স্ররেভাব। বিপত্তয়ঃ ॥” 
“গে|মুতিকাবন্ধঃ' ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয চরণেপ মধ্যে প্রথম চরণের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম 
প্রভৃতি বর্ণের সহিত দ্বিতীয় চরণেব দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি ক্রমে বর্ণের সংযোগ-সাধনে 
শ্নোকের প্রথম চরণ স”গঠিত হয । আবার এই ছুই চরণের দ্বিভীষ চরণ হইতে আরম্ভ 
কবিয়। দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও প্রথম চবণের দ্বিতীষ ইত্যাদি ক্রমে এক একটী বর্ণ বাদ 
দিঘ। পাঠ করিলে দ্বিভীষ চরণ সংগ্রথিত হয় । *গোমৃত্রিকা বন্ধঃ ছন্দের একটা দৃষ্টাত্ত”_ 


“নম! স্ব বো য়ংন বানা গো ধ র সং স্তোন রা ক্ষ সঃ। 
না! স্থ খো য়ংন বা তোশ্গো ধর ণিস্তোৌহি রা জ সঃ॥" 
প্রথম চবণের প্রথম অক্ষব “ন।", দ্বিতীষ চরণের দ্বিতীয় অক্ষর “স্থু, প্রথম চরণের তৃতীয় 
অক্ষর “রে”, দ্বিতীয় চরণের চতুর্থ অক্ষর “যং,, প্রথম চবরণের পঞ্চম অক্ষর “ন”, দ্বিভীয় 
চরণের ষষ্ঠ অক্ষর “বা” প্রভৃতি ক্রমে পাঠ করিলে প্রথম চব্রণটী প্রাপ্ত হওয়। যায়। এইরূপ 
ছ্বিতীয় চরণের প্রথম বর্ণ *ন।”, প্রথম চরণের দ্বিতীয় বর্ণ *স্তু", দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় বর্ণ 
*খো”, প্রথম চরণের চতুর্থ বর্ণ 'য়ং ইত্যাদি ক্রমে পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণ পাইতে পারি। 
এমনই অভিনব কৌশলে শ্বরোকটি বিরচিত হইয়াছে ! “প্রতিলোমীন্ছুলোমপা'দঃ" ছন্দে 
এক এক চরণের প্রথম দ্বিক হইতে পাঠ করিলে যে বাক্য হইবে, চর/ণর শেষ দিক 
হইতে পাঠ করিলেও সেই বাক্য পাওয়া যাইবে। দৃষ্টাত্তন্বরূপ চারিটী চরণ উদ্ধত হইল।-_ 


“বেত্রশ।ককুজে শৈলেইলেশৈজেশকুকশাত্রবে । 
যাত কিং বিদিশোজেতুং তু'জেশোদিবি কিংতয়া ॥ 
নন্ু হো মথনাবাধে।ধোরানাথ মহোন্ু ন। 
তয়দ্রাতবদ|ভীমামাভীদাবত দাত ॥” 


উপরি-উদ্ধত চাবি চঞ্ণের প্রতি চলণের প্রথম হইতে পাঠ করিলেও যে তাব, যে ভীবা, 
যে শব্ধ পাওয়া যাইবে শেব হইতে পাঠ করিলেও সেই ভাব, সেই ভাষ।, সেই শব প্রাপ্ত 
হইবেন । এই শ্রেণীর আব এক ক্লোকে আর এক প্রকার কৃতিত্ব পরিদৃষ্ট হর। প্রতিলোমান্- 
লোমেন শ্লোকদ্বয়ম”-_আরও অভিনব পদ্ধতিতে নিবদ্ধ । উহার ছুইটী লেকের মধ্যে 
শেষের শ্নেকের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে, প্রথম ক্লোক পাওয়া! যাইবে । আবার 
প্রথম ক্কেটকের শেষ চরণের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে দ্বিতীয় শ্নেরক পাওয়া যায়। 

“নিশিত[শ্িরতে|ইভীকোন্ঠেজতেহমরণারুচ। | 

। আক্তোন বিরোধী ন স্বাভাসোতরবান্ুত ॥ 
তনুবাপূভসেভাম্বানধীরোবিনতোরস | 
চাকুণ। রমতে জন্যে কোহুভীতোবসিতাশিনি ॥ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩১১ 


“অর্ধব্রমক' ছন্দে বিভিন্ন পাদ কত বিভিন্ন ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে ! একটী দৃষ্টাত্ত, থা,-- 


“স সস তব বর তি রে নি ত্যং 
স দ্দ বা ম র্ষ না শি নি 
তত্ব রা ধি ক ক সং না "দে 


রব ম ক ত্বং ম ক ্ষ তি ॥” 

এই ক্পোকের প্রথম চধণটা অর্থাৎ “সসঙ্কর তিদেনিত্যং” যেমন সব্বপ্রথমে আছে, তেমনই 
চপ্রণ-চতুষ্টয়ের প্রথম চারি অক্ষরে (উপর হইতে শীচের দ্রিকে পড়িলে ) এবং শেষ চারি 
অক্ষপে (নীচের দিক হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়। উপরের দিকে উঠিলে) প্রাপ্ত হওয়। 
ধার । কেবল প্রথম চব্রণ বলিয়া নহে; পর পর প্রত্যেক চ€্ণটা অভিনধ-ভাবে সন্্িবিষ্ট । 
[দ্বতীয় চপ্ণ “সদরামর্ধনাশিনি”? চরণ-চতুষ্টয়ের প্রতি চরণের দ্বিতীয় অক্ষর-সমূহে (উপর 
হইতে নীচের দিকে পড়িস্বা গেলে) এবং চরণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের সপ্তম অক্ষর-সমূহে 
( নীচের দিক হইতে উপরের দিকে পাঠ করিলে ) নিবদ্ধ ধহিয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ 
চপণও এঞ্জপ ভাবে চরণ-চতুষ্টয়েব তৃতীয় ও ষষ্ঠ অন্ষ-সমুহে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর- 
সমূহে, উল্লিখিত প্রণালী তে, বিদ্যমান আছে। তারবিতে এইরূপ আরও বহু ছন্দোবন্ধের 
অবও।এণ। দৃষ্ট হয়। ছুইটী-মাত্র বাঞ্জন-বর্ণে নিবদ্ধ “ছ্যক্ষর” ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত, 

“চাবচুংচুঃ টিরারেচী চংচচ্চীররূচ। রূচঃ। 

চচার রূচির চার চারৈরাচারচংচুর ॥” 
“মহাযমকম্‌" ছন্দ) যথ।,-- 


«বি কা শমীয়ুর্জ গ তী শ্র মগ ণা 
বিকাশ মীমুর্জ গ তী শ সা র্গ ণ। 
বিক।শমীমুর্জ গ তা শ মগ ণা 


বিকাশ মীমুর্জ গ তী শ ম। ্ঁ ণা॥” 
এই ছন্দো বঙ্গে “বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্ণ।? বাক্যটা নান। ভাবে নান। প্রকারে পাঠ কব! 
যাইতে পাবে। প্রথম পংক্তির প্রথম বর্ণ, দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় বর্ণ, তৃতীয় পংক্তির 
তৃতীয় বর্ণ, চতুর্থ পংজ্তিপ চতুর্থ বর্ণ ধরিয়া, তাহার পর চতুথ পংক্তির শেষাংশ পাঠ করুন; 
& চরণ প্রাপ্ত হইবেন। আবার চারি পংভির যে কোনও পংক্তির প্রথম অক্ষর ধরিয়। 
যে দিক দিয়া পাঠ করিবেন, সেই দিক দিয়াই এ পংক্তি পাওয়। যাইবে। সব্বতোভদ্র ছন্দ, 

“দে ব। কা নি নি কা বা দে 

বা হি কা স্ব স্ব ক। হি ব। 

ক। কা রে তত ভ তবে কা কা! 

নি স্ব ত ব্য বা ভ স্ব নি॥”" 
এই লোকের চারিটী পাদ শ্লোকের মধ্যে নানা তবে পাঠ করা যায়। পূর্ব্োদ্ধত “অর্দধ- 
ভ্রমক" যে ভাবে পাঠ করার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে এ ক্লোক সে পদ্ধতিতেও পাঠ কর! 
যায়; আবার, প্রতি পংক্তির শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে'ও সোজা সুন্সি পাঠের ফললা 


৩১২ ভারতবর্ধ। 


হন । প্রথম দিক হইতে পড়িলেও “দেবাকানি নিকাবাদে, আবার শেখ দিক হইতে 
পড়িলেও “দরেবাকানি নিকাবাদে' ইত্যাদি রূপ হয়। এইরূপ আবও বিবিধরূপ ছন্দে বিবিধ 
কৃতি হব বিঃমান। তাহা প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র । “কিরাতাজ্জনীয়? মহ।কাব্যে দ্রৌপধীর 
ও ভীমের উত্তেঞ্না-বাক্যে হতাশ-প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করে । দ্রৌপদী বলিতেছেন, 
“ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্‌। 
তথাপি বক্ত,ং ব্যবসায়য়স্তি মাং নিবস্তনারীসময়। ছুরাধয়ঃ ॥ 
অখগ্মাখগুলতুল্যধামভিশ্চিরং ধবত। ভূপতিভিঃ সরংশজৈঃ 
ত্য়াত্মহস্তেন মহী মদচযুত৷ মতঙ্গজেন অগিবাপবর্জিত1 ॥ 
ব্রজন্তি তে মুঢ়ধিয়ঃ পরাভবস্তবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ 
প্রবিশ্ত হি স্বস্তি শঠাস্তখাবিধানসংবৃতাঙ্গানিশিতা ইবেধবঃ 
অর্থাৎ_ভব।দৃশ গুরুঞ্জনের প্রতি অজ্ঞ নারীর বাক্য তপন! বলিয়। গণ্য হইতে পারে। 
কিন্তু অন্তর এই বিচলিত হইয়াছে যে, আমি নারীজনোচিত কর্তবা বিস্বত হইয়া, এই 
কঠোর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আলস্য পরিহার 
করুন। পুরুষোচিত কর্শে প্রনৃত্ত হউন। শক্র-সংহারের উপায় সত্ব্ন উষ্ঠাবন করুন। 
ক্ষমা_সন্নাসীর ধন্ম হইতে পারে; কিন্তু খলদপিত নৃপতির ধরন্্ব নহে। আত্মগোৌরব 
এবং উচ্চম্পৃহ পরিহা র-পুর্ববক যদি ক্ষমাই আপনার একমাত্র অবলখনীয় হয়, তাহা হইলে 
সংসারীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যতির ধর্ম অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হউন।? ভীমের 
বাকা অনলবর্ধা । ভ্রৌপদীর উক্তির পর, ভীম যুক্তিযুক্ত উৎসাহ-পুর্ণ বাক কহিলেন, 
“তদলং প্রতিপক্ষুমুন্তৈরবলম্বা ব্যবসায়বন্ধ তাম. ৷ 
নিবসস্তি পরাক্রমাশ্রয়। ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ ॥৮” 
অর্থাৎ,_-*উদ্যোগ ভিন্ন কখনও উন্নতি হয় না। বিন। উদ্যোগে সময়ক্ষেপে কি ফল আছে ? 
যাহার বিক্রম আছে, সম্পৎ তাহারই করতলগত। যে বিষ।দকে অবলম্বন করিয়াছে. সে 
কখনই সম্পদের অধিকারী হইতে পারে না।" এইরূপ উদ্দীপনার ফলে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের 
প্রয়াস এবং তাহাতে সাফপাণ।৩ ঘটিয়।ছিল | “কিবাতার্জুনীয়ম? মহাকাব্য অষ্ট।দশ 
সর্গে বিভক্ত । প্রতি সর্গের শেষে "লক্ষ্মী? শব অতি স্থকৌশলে সম্নিবিষ্ট। দৃষ্টান্ত, যথাঃ 
“বাক্তোদ্িতন্মিতমযুখবিভা সিতোষ্টস্তিষ্টস্থুনের ভিমুখং স বিকীর্ণধায়ঃ । 
তন্বন্তমিদ্ধমতিতো। গুরুমংশুজালং জক্্মীঘুবাহ সকলস্য শশাক্কমুর্ডেঃ ॥৮ 
মাঘ--শিগুপালবধ” কাব্যের রচয়িত।। কবির নামানুসারে “শিশুপালবধ' মহাকাব্য 
'মাথ' নামেও অতিহিত হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল-বধ--মহাভারতোক্ত 
টা এই ঘটন। অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত। শিশুপালবধ" মহাকাব্য -- 
ও . বিংশ সর্গে বিভক্ত । কিংবদন্তী আছে--ভারবির প্রভাব নাশ করিবার 
শিশুগাপৰধ।  উদ্দে্ঠে এই মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছিল । সে যতে,“কিরাতার্জুনীয়” 
প্রণেতাৰ প্রন্কত নাম তারখি নহে, এবং “শিশুপালবধ? মহাকাব্যের প্রণেতার প্রকৃত নামও 
মাঘ নহে। *তাপবি' শবে “হুর্য_প্রভাবিশিষ্ট' বুঝাইয়। থাকে । "মাঘ? শব্দে 'শৈতয-- 
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শৃধ্য প্রভীববিধবংসী” অর্থ স্ছচিত হয় । তারবির গর্ধব খর্বব করিবার জন্ঘ মাঘ নাম দিয়া এই 
কাব্য রচিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, মে তথ্য নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। “শিশুপালবধ 
কাব্যের উপসংহারে, “অথ কবিবংশবর্ণনম্‌' প্রসঙ্গে মাঘের পরিচয় পাওয়া যায়। তদছুসারে 
তাহার পিতার নাম 'দত্তক” পিতামহ 'সুপ্রতদেব"। সুপ্রতদেব _ভভ্রীধর্মনাত' রাজার 
মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। * গুর্জর-দেশে তাহাদের বসতি ছিল। পাশ্চাত্য- 
পঞ্ডিতগণের মতে, খুষ্টায় নবম শতাব্দীতে মাঘ জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিগুপালবধঃ 
মহাকাব্যে কবিত্বের ও ভাবুকতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দালক্কারের ঘনঘট। দেখিতে পাওয়1 যাঁয়। 
“শিশুপালবধ” কাব্যের আরস্তে__কৃষ্*-নারদ-সম্ভাষণ । মহধি নারদ ব্যোমপথ হইতে সহসা! 
কৃষঝ্-সমীপে অবতরণ করিলেন। কি ভাবে, কিরূপ অবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহধির 
মিলন হুইল, প্রথম সর্গের প্রথমেই কবি তাহার এক উজ্জ্বল চিত্রপট আকিয়াছেন। 

শ্ীয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগজ্জগন্নিবাসোবস্থদেবসন্নি । 

বসন্‌ দদর্শাবতরস্তমন্বরাদ্ধিরণ্যগর্ভাঙ্গতুবং মুনিং হরিঃ ॥ 

গতং তিরম্চীনমন্থরুসা রথেঃ প্রসি্বমূর্ধলনং হবি3ুজঃ। 

পতত্যধোধাম বিসারি সর্ববতঃ কিমেতদিত্যাকুলমীক্ষিতং জনৈঃ ॥ 

চয়স্ত্িবামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্‌। 

বিভুবিতক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইতাবোধি সঃ ॥৮ 
“জগপ্লিবাস ভ্রীপতি জগৎ্-শাসন জন্য বনসুদেব-গৃহে আবি্ভূত হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ভাঙ্গ- 
সমুক্তত মুনি সহস! বিমান-পথে অবতরণ করিলেন । চতুর্দিকে ছ্ীতজোরাশি বিকীর্ণ হইল ; 
যেন উর্ধ-শিখাধুত হুতাশন অথবা! পরক্রগতিবিশিষ্ট তপনদেব ভূতলাতিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
তাহা দেখিয়া, শ্রীরুষ্ণ এবং অন্যান্য সকলে বিশ্মিত হইলেন। প্রথমে তেজোরাশি ছিল; 
ক্রমশঃ আকার প্রকাশ পাইল। পরিশেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষ-মূর্তির আবির্ভাব 
হুইল । সে মুর্তি__মহধি নারদ। দ্রীপতি নারদকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন।, এইরূপে 
নারদের আবির্ভাব বর্ণনার পর, কবি তাহার রূপচ্ছটা বর্ণনা করিলেন। শরচ্চন্দ্রের ম্যায় 
তাহার কান্তি, কোমল কেশর-ছ্যুতি পীত-জটাভাব ; তাহাতে, তুষারম্ডিত হিমগিরি ঘেন 


'শিশুপালবধ* মহাকাব্যে “কবিবংশবর্ণনম্‌” অংশে শে কবির নিম্নরূপ পরিচয় লিখিত আছে,__ 
প্সর্ববধিকারী সকৃতাধিক।রঃ শ্রীধর্্নাভস্ত বহুব রাজ্ঞঃ। 
আসক্তদৃষ্টিষিরজীঃ সদৈব দেবোহপরঃ সুগ্রভদেবন।ম ॥ 
কালে মিতং বাকামুদর্কপথ্যস্তথ।গতম্তেব জনঃ সচেতাঃ। 
বিনানুরোধাৎসহিতেচ্ছয়ৈব মহীপতিষস্ত বচশ্চকারঃ । 
তন্তাঁভবদ্দত্ক ইত্যুদাত্ঃ ক্ষমী মৃতুধর্মমপরস্তনুজঃ। 
যং বীক্ষ্য বৈয়াসমজাতশজ্রোব চোগুণগ্রাহি জনৈঃ প্রতীয়ে ॥ 
সর্বেগ সর্ব্বাশ্রয়ইত্যলন্মমানন্দ্জাজ! জনিতঞ্জনেন । 
হন্ দ্বিতীং হ্বয়মছ্িতীয়োসুখাং সতাঙগোৌণমধাপ নাম ॥ 
শ্ীশন্দরমাকৃতসর্গাসমাপ্তিলক্ত্র লগ্রীপতেষ্চরিতকীর্তনচাক মাঘঃ । 
তশ্।্মজঃ ঈক বিকী হ্রিদুরাশয়াদ$ কাঁব্যং ব্যধস্ত শিশুপীলবধািধানস্‌ ২৮ 
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ব্রততী-মালাষ আব্ুত বলিষ। প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহধিপ্ন অহলধবল দেহ রৃষ্ণাছিনে 
আ১, কটিতটে পীওমুগ্জরাম। কবি উপায় বুঝাইলেন,_-বলবামেব শ্বেতাঙ্গে যেন 
পীতবাস বিলম্বিত » অন্তপীব ন্বর্ণ-মেখল।য় আবদ্ধ। *ুবর্ণস্ত্রাক লিতাধরাম্বরাং বিড়্‌ম্বযস্তং 
শিতিধ।সসম্তনথমূ |” মুনিব শুত্রদেহে গরুড়েব পক্ষ সম বিস্তৃত উপবীত, নন্দন্ের ম্বর্ণলতার 
হ্য(য অথব। শপতেব মেঘকে।লে খিজলীব ন্যাষ শোভম।ন ছিল। “বিহজ খাজাঙ্গরুহৈরি- 
বাষটতৈর্হিনগ্নযো ব্বীকহবল্লিতন্ততিঃ। কৃতোপবী৩ং হিমশুভ্রমুচ্চকৈ্ধনং ঘনাস্তে তডিতাং 
গুধৈপিব ॥” স্কাটক-শিশ্মিত জ্গনাণা । তদ্ছপবি বীঁণাতাব-কর্ষণে-লোহিত নখ-প্রভাষ 
যেন অর্দগ্রথিত প্রধাণ-মাপাণ ন্ঠাব প্রীহ হইতে পাঁগিল। মহর্ষিব এবন্িধ বেশভুষ। ও 
বপ-ধর্ণনাব পণ শ্রী7ফের সহিত ভীহাণ মিলনেব চিওর অফ্ষি এ হইযাঁছে। মহপ্িকে বিমান- 
পথ হহতে শিল্পে অবতবণ কবিতে দেখিষ। পাতাম্বধ সিংহাসন হহত্তে অবতপণ বলিলেন । 
2াহাতে বে।ধ হইন, যেন গিপি-শৃ্গ হইতে বিজলী চমকিল। যথাবিধি ৭ দ্যঅর্থাদ|নে 
শ।ণাণ মহপিব অঙ্র্গন। করিলেন | পণস্পবেব মিলন হহল । সে মিলন ক্র সুন্দৰ !__ 

“ মহামহ|শাপশিলাকচহ পুবে। নিষেদিবান্‌ কংসঞ্ষধঃ সাবষ্টবে। 

[নতোদয।দেবাঙস।যমুচ্চকৈবচচুপচ্চদ্্রমসে(হডিবাম ত।ম্‌ ॥ 

স তপ্তকা পশ্বপঙ।ম্ববান্বণ্ঃ কঠোপতাবাধিপণাগ্ুনচ্ছবিত | 

খদিছাতে বাভবজঙবেদসঃ শিখা ভিগাস্লিষ্টইপ। সস” শিধিঃ ॥ 

বথ[ঙগপাণেঃ পটনেন বোচিষামুখিহিম আবাল ৬াবপেজিবে | 

চলৎপলাক্সিষ্ঃব গে চব বো স্তষ। নমুর্ডেবিব নগ্নতশবইঃ ॥ 

প্রয়ল্ল তাপিগ্ুনি ভৈবভমুভিঃ শুভৈশ্চ সপ্চ্ছ্পাংশুপা 9৬2 । 

পবস্পবেণচ্ছুবি তামলচ্ছবা তদৈকবর্ণাবিব তে বভূব £$ ॥” 
“নীলম্পি-নিভ শ্রীকঞ্চেব সম্মুখে শুত্রকাস্তি খধিবব উচ্চাসনে উপবেশন কবিলে, কি 
শে1ভাই খিক।শ পাইল | থেন গ্তাম সঙ্ধাকালে উদ্য।চলে শশধখেখ উদয় হহল। চন্দ্রের 
গ্ানিক।-লাগ্ন|পা শ্রীক্ষব্র গ্ভাম অঙ্গে তগ্তকাঞ্চনবৎ্ৎ পাঁওবাসে যেন শ1]লসমুদ্রগন্তে 
বাডখান।খ ল্যাব শোত। পাবণ কাবল। শ্ঠ।মস্ন্দবের সেই গ্োতিশ্মম শ্তাম-দেহে মহষিব 
শুভ্রদেহজে 0৩4 মিণিত হউথা, নিশাকালে কম্পিত ৩কপঞ্-মাঝে গ্োত্নার ম্তাষ শোভ- 
মান হইল। সপ্তপর্ণ-বেণু-সন্নিত মহধিব শ্বেও-বর্ণেব সহিত তমালকুন্ুমগ্রত'শ্রীরকু্জেন শ্তাম- 
দেহভাতি মিশিত হইম| এক অপুর বর্ণ ধাবণ কবিল। মহধিব আগমনে কৌতুহলা ক্রান্ত 
হইয। প্ীপতি তাহার আগমনের ক।বণ জিজ্ঞাস। করিলেন । শ্রীকঞ্চেব সেই প্রশ্নের মধ্যে 
মহধি নাবদেব চবিএের একটী মোহনীয় চিত্র প্রস্ফুটিত দেখি। ভগবান কহিলেন, 
'“গতম্পূতোহপ্যাগমনপ্রযোজনং বদি বক্তুং ব্যবসীযতে যথ|1” “আপনি নিস্পৃহ ॥ সুতরাং 
আপনাণ আগমনের কাণণ কি কবিখা জিজ্ঞাস। করি? আদর্শ খষির চক্ব্রই এইরূপ ! 
৩|হাব। স্পৃাশৃগ্ঠ * তাদের নিজেগ অক্ষর বিবধ কিছুই নাই। শ্রীহরি তাহ। জানিতেন, 
_ তাহ। অব্গঙা,গেন। হাই অতি সঞ্ষে[চে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞস। কবিলেন। 
ইহা পণ মহধি আগশাব আগননের কারণ বিকৃত কথেন। হিএণ/যকশিপু ও দশানন যেরূপ 
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উচ্ছঙ্খল হইয়া ধদেব-দ্বিজের প্র অত্যাচার আরস্ত করিয়াছিলেন, বীরমদে প্রমত্ত হইয়া! 
শিশুপাল সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার অত্যাচারে দেবগণ বিপন্ন হইয়।- 
ছেন। ভগবান বিষণ রাম-নৃসিংহা্দি অবতারে যেরূপঙ।বে রাখণ-হিপণাকশিপুর সংহার-সাধন 
করিয়াছিলেন, শ্রীকঞ্ক অবতারে সেইরূপতাবে শিশুপালের বিনাশ-সাধন আবশ্তাক 
হইয়াছে । দেবরাজ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবকার্ধা-সমাধানেদেস্তে মহধি শ্রীকুষজ- 
সমীপে আগমন করিয়।ছেন। শ্ত্রীরুষ্ণ সমীপে এই কথ। ধীর-স্থির-ভাবে মহধি জ্ঞাপন 
করিলে, শ্রীরুঞ্চ দেবগণের আকাজ্ষ।-পুবণে সন্মতি জ্ঞ।পন কপিলেন। শিশুপাল-বধে 
ভগবানের সম্মতি-লাভান্তে মহধি বোষপথে প্রস্থান করেন। ম।ঘ-কাব্যের ইহাই প্রথম 
সর্গ। দ্বিতীয় সর্গে_মন্ত্রণা । বলদেব ও উদ্ধব প্রমুখ আবস্মীয়-অন্তরঙ্গগণেব সহি শিশুপাপ- 
বধে শ্রীকষেের মন্ত্রণায় দ্বিতীয় সর্গের পরিসমাপ্তি। এই মন্রণার মধ্যে ধছ রাজনৈতিক 
তথ্য বিবৃত এবং বু নিতা-সভা-মুলক বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শক্রর প্রাবলা নষ্ট কৰা 
সর্বথ। প্রয়েজন। এই স্ব্ধে এ সর্গে ষে কয়েকটী বাকা প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল বাকাই 
বিশেষ উৎসাহ-বাপ্ক। শক্রণ সহিঠ বর্ধমান পোগের তুলন।য় বুঝন হইয়াছে, 
ব্যাধিকে বদ্ধিপ্রপ্ত হইতে দেওয়। ঘেষন উচিত নয়, শক্রকেও ব্ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেওয়। 
তেমনই অগ্নচিত। ধূলিকে পন্ধে পন্নিণত ন। করিয়। জলরাশি যেরূপ কখনই সুস্থির হয় ন।, 
সেইরূপ শক্রকে বিমর্দিত না ঝপিয়। কখনই নিশ্চিন্ত গ।ক। কর্তব্য নহে । এক শক্র যদি. 
প্রবল হয়, সকল স্থুখ_-সকণ শান্ত লোপ করিতে পারে। একা রানু চন্দ্রমগুণ এ|স 
করে । দেবগণও তাহার কোনরূপ প্রতিকারের উপায় নির্ধারর্থ করিতে সমর্থ হন না। 

“বিপক্ষমখিলীক্ক তা গ্রতিষ্ঠ। খলু ছল্প ভা । 

অনিত্বা পঞ্চতাং ধুলিমুদকং নাধতিষ্ঠতে ॥ 

প্রিধতে যাবদেকোহপি িপুস্ত/বৎকু্ঃ জুখম্‌। 

পুরঃ ক্লিশ্নাতি সেমং হি সৈাহকেয়ে।»স্পদ্রহাম্‌ ॥” 
তৃতীয় সর্গে “পুরী-প্রস্থান? অর্থ1ৎ যুধিষ্টিবের বাঁজন্থয়-যজ্জে শ্রীকষের গমন-ততান্ত ; চতুর্থ 
সর্গে রৈব৩ক-বর্ণন, ষষ্ঠ সর্গে খতু-বর্ণন, সপ্তম সর্গে বনবিহার, অষ্টশ সগে জলবিহার, নবম 
সর্গে প্রদৌধ-বর্ণন। দশম সে স্থরথবর্ণন, একাদশ সর্গে প্রতু।ষ-বর্ণন, দ্বাদশ সর্গে প্রয়াণ 
বর্ণন, ভ্রয়োদশ সর্গে ভ্রীক্ঞ্চ-সমাগম, চতুর্দশ সর্গে কুষ্ণর্থ।দান। ইহার পর শিশুপাল কর্তৃক 
যছুবংশের নিন্দীবাদ এবং উপসংহারে শিশুপাঁল-বধ। ভাববির গর্ব খর্ব করিবার জন্য 
প্রতিযোগিতাঁ-হ্ত্রে যে এই মাঘ কাব্য বিরচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ 
মাঘ-মহাকাধ্যে বিবিধ ছন্দ-চাতুর্যের অধত।রণার বিষয় উল্লেথ কর] 
যাইতে পারে। কিরাতাঙ্জুনীযের যেমন পঞ্চদশ সর্গ, শিশুপাল-বধের 
তেমনই উনবিংশ সর্গ ছন্দোবদ্ধের সমস্তা-সমাকুল। এ ন্বর্গে একাক্ষরঃ, 
একাক্ষরপাদঃ) দ্ব্যক্ষরঃ, গতপ্রত্যাগতম্‌. যুগ্ম? প্রতিলোমানুলোমপা দঃ, প্রতিলোম্যমকষ্‌, 
গ্রোমুক্রিকাবন্ধঃ, সমুদগঃ। সমূদগঘমকম্‌, অর্ধাত্রমকঃ, সর্ববতোভদ্রঃ, মুরজবন্ধঃ প্রস্থৃতি বিবিধ 
ছন্দের অবতারণা আছে। সে ছন্দোবন্ধ কবির অপুর্ব কৃতিত্ব-কৌশলের পরিচাষক। 


মাঘের 
রচনাচাতুর্য;। 


৩১৬ ভারতবর্ষ । 


তারবির ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত পুর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। মাঘেরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত 
এস্থলে প্রকটিত করা যাইতেছে । মাঘ মহাকাব্যে একাক্ষরঃ ছন্দের তৃষ্টাত্ত ; যথা, 
“জাদদোছুদ্দছুদ্দাদী দাদাদোদুদদীদদোঃ। 
ছুদ্দাদং দদদে ছুদ্দে দদাদদদদোহদদঃ ॥+ 
একাক্ষরপাঁদঃ ছন্দের দৃষ্টাস্ত ; যথা+_ 
“জজৌ জোজা জিজিজ্জাজী তত্ততোহতিততাতিতুৎ। 
ভাঁভোহভীভাতিভুভাভ্‌ রারারিররিরীররঃ ॥? 
দ্যক্ষয়ঃ ছন্দের দৃষ্টাস্ত ; যথা,__ 
-.. *বিভাবী বিতবী ভাতোবিভাভাবী বিবোবিভীঃ 1 
ভবাতিভাবী ভাবাবোভবাভাবোভুবোবিভুঃ ॥ 
নীলেনানালনলিন নিলীনোল্ললনালিন1 ৷ 
ললনালালনে নালং লীলালোলেন লালিন। ॥৮ 
“যুগ্ম? ছন্দের ঘৃষ্টাত্ত (এই ছন্দ প্রতিলোমান্থলোমপাদঃ ছন্দ নামেও অভিহিত হয়), 
“বারণাগগভীরা। সা সারাহুভীগগণারব1 | 
কারিতারিবধা সেন? নাসেধা বরিতারিক] ॥” 
গশ্তপ্রত্যাগতম্‌* ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত ; যথা” 
“তং শ্রিয়। ঘনয়া হনস্তরুচ1 সারতয়া! তযা। 
যাতয়। তরস। চারুস্তনয়াহনঘয়। শ্রিতম্‌ ॥৮ 
প্রতিলোমানুলোমপাদঃ" ছন্দের অপর একটি দৃষ্টাস্ত ? থা, 
“নানাজাববজানানা সা জনৌঘঘনৌজসা । 
পরানিহাহহানিরাঁপ তান্বিয়াততয়াইস্থিতা। 
নুগাম্‌ ছন্দের সহিত এই “প্রতিলোমাস্ইলোমপাদঃ' ছন্দের পার্থক্য এই যে, ইহার চারি 
পাদের এক এক পার্দের শেষ হইতে পড়িলে, সেই সেই পাদ্ের বাক্য পাওয়া যাইবে) 
যেমন,_“নানাজাববজানান1” ; এ অংশ কি প্রথম দিক হইতে, কি শেষ দিক হইতে-__ 
যেদ্দিক হইতেই পাঠ করিবেন, এ “নানাজাববজানান'” বাক্য প্রাণ্ড হইবেন । “সা, 
জনৌধঘনৌজসা”১ প্রতৃতিতেও প্ররূপ ছন্দোবন্ধ দৃষ্ট হইবে। 'প্রতিলোধযমকম্‌? ছন্দ 
ভাররির গ্রন্থে 'প্রতিলোমানুলোমেন ক্নোকঘয়মূ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মাথে দৃষ্টাত্ত,_ 
«“বাহনাজনি যানাঁসে সারাজীবনম। ততঃ 
মত্তসারগরাজেতে তারীহাবজ্জনধ্বনি। 
নিধ্বনজ্জবহারীত? ভেজে রাগরসাত্তমঃ 
, ভতমানবজারাসা! সেনা মানিজনাহবা ॥” 
“গোমুজিকা বন্ধঃ' ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা” 
“প্র বু ও বিক সন্ধা নং 


সাধ নে প্য বি 
বু বেবিক স জা নংম়ুধ মা গ্গ বি 
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“সমুদগঃ? ও “সমুদ্গযমকম্‌? ছন্দদ্বয়ের দৃষ্টাস্ত ; যথা,-_ 
“সদৈব সম্পন্নবপুরণেষু 
স দৈবসম্পন্নবপুরণেষু। 
মহোদধেস্তারি মহানিতাস্তং 
মহোদধেহস্ত(রিমহা। নিতান্তম্‌ ॥” 
“অয়শোতিছবর! লোকে কোপ্ঠামরণাদূতে 1 
অয়শোভতিছবরালোকে কোঁপধা মরণাদৃতে ॥&? 
“সমুদেগ” ও “সযুদগযমকে" পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তে এক এক চরণের অংশ বা পাদ 
হইবার উক্ত হইয়াছে ও তাহাতে দ্বিবিধ অর্থোৎপত্তি ঘটিয়াছে; এবং শেষোক্তে একই 
চরণ দুই বার উক্ত হইয়াছে ও তদ্দবার1 ছুই প্রকার অর্থ স্ুচিত হইতেছে । “অর্দাভ্রমক? ছন্দ__ 
“অ ভী ক ম তি কে নে দ্ধ 
তী তা ন নন্দ স্ত না শ নো 
ক নন ৎস কা ম সে না কে 
ম নদ কা ম ক স্য তি” 
“সর্বতোতদ্রঃ' ছন্দের ঘৃষ্টাস্ত ; বথা,__ 
“স কা র না "না র কা স 
ক সা দ দ সা ন্ব ক 
বর সা হ বা বা হ সা র 
না দ বা দ&[ বা দ না॥? 
“মুরজবন্ধঃ? ছন্দের দৃষ্টাত্ত ; যথা” 


এ 


“সা! সে না গ ষ না চ সে 
রর সে না সী দ না বর তা। 
তা র না দু জ না ম ত্ব 
ধী র না পপ ম না মন য়া? 


এই “মুরজবন্ধঃ, ছন্দ অর্ধীত্রমকের স্ায়ও পাঠ করা যায়ঃ আবার অন্য এক অতিনব 
পদ্ধতিতেও পঠিত হয়। সে পদ্ধতি, প্রথম পংক্তির প্রথম, দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয়, তৃতীয় 
পংজ্ির তৃতীয়, চতুর্থ পংক্তির চতুর্থ বর্ণ সমূহ পাঠান্তে চতুর্থ পংক্তির পঞ্চম হইতে আরম্ভ 
করিয়! ভূতীয় পংক্তির ষষ্ঠ, দ্বিতীয় পংক্তির সপ্তম এবং প্রথম পংক্তির অষ্টমাদিক্রমে পাঠ 
করিলে প্রথম পংক্তি পাওয়1 ধায় । এইব্বপ শেষ পংক্তির প্রথম বর্ণ হইতে ধরিয়া), তৃতীয় 
পংক্তির দ্বিতীয়, দিতীয় পংক্তির তৃতীয়; প্রথম পংক্তির চতুর্থ ও পঞ্চম, দ্বিতীয় পংক্তির যষ্ঠঃ 
তৃতীয় পংক্তির সপ্তম ও চতুর্থ পংক্তির অষ্টম বর্ণাদি ক্রমে পাঠ করিলে কবিতার শেষ পংক্তি 
পাওয়1 যাক । এইকরূপভাবে কবিতার পংক্তি-চতুষ্টয় বিভিব্লতাবে পাঠ কর যায়,-_ “মুরজবস্ধ” 
ছন্দের ইহাই বিশেষত্ব । মাঘের কবিত্ব-সম্বন্ধে অনেকগুলি উত্তট শ্লোক প্রচলিত আছে। একটা 
ক্লৌকে (৩০৭ পৃষ্ঠা জরষ্টব্য) কালিদাস উপমায়, ভারবি অর্থগোরবে, নৈষধ পদ্-লা'লিত্যে এবং 


৩১৮ ভারতবর্ষ । 


মাঘ উক্ত ত্রিবিধ গুণেই গ্ুণান্বিত ছিলেন বলিয়া অভিহিত হন। অন্য একট ক্সোকে পুণ্পের 
মধ্যে জাতি. নগরের মধ্যে কাঞধ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, পুরুষের মধ্যে বিষ্ণু নদীর মধ্যে 
গঙ্গ।, নৃপতিপ মধ্যে রাম এবং কাব্যের মধ্যে মাঘ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। কীর্তিত দেখি । যথা, 

“পুষ্পেবু জাতী নগরেধু কাঁঞ্চী, নারীবু বস্ত। পুরুষেষু বিষু। 

নদীষু গঙ্গা নৃূপতো চ রামঃ, কাবোধু মাঘ কবি কালিদাসঃ ॥৮ 
ভোজ-প্রবন্ধ-মতে মাঘ ভোজ-রাঁজেবু সমসামায়ক বলিয়া কথিত হন। তাহ। হইলে, 
খুষটায় একাদশ শতাব্দীতে তাহার বিদ্মানতাব বিষয় প্রতিপন্ন হয়। 

নৈবধ-কাব্য-_শ্রীহর্ষ-রচিত। শ্রীহ্র্ষ নামে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়। যায়। 

কান্তকুজ্জের অধীশ্বর হর্ষবদ্ধন-_শ্রীহর্য নামে অভিহিত হইতেশ। কাশ্মীর।ধিপতি হর্ষদেব, 


প্র শ্রীহর্ষ বলিয়। পরিচিত হন। “নাগানন্দ? ও“রত্রাবলী? নাটক-ঘয়ের রচয়িতা 
ও বলিয়া এক শ্রীর্য প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। বঙগাধিপতি আদিশূর যঙ্ঞকধ্য জন্য 
*“নৈষধ' কাব্য । 


বঙ্ধদেশে যে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্গণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়। প্রসিদ্ধ 
আছে, তাহাদের এক জনের নাম ভ্রীহর্ষ । চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙেব বর্ণনাম্সারে 
প্রথমোক্ত শ্রীহষ ( প্বাঙ্গ। ভ্রীহর্ষ-_হর্মবদ্দদন ) খুষ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন । আদি- 
শূরের আনীত পঞ্চ-ত্রাঙ্মণের মধ্যে যে শ্রীহর্ষের নাম দেখিতে পাই, তিনি শৃব-বংশের রাজত্ব 
কালে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। * শ্রীহর্ষ মিশ্র নামক আর এক শ্রীহর্সের পরিচয় পাই। তিনি 
“খগুনখগুখাপ্য' নামক ন্যাম্ব-শীস্্র-সতক্র।স্ত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা | ইহাদের মধ্যে 
“নৈষধ”-কাব্য কাহ!র রচিত, তাহ! নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য । তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত ভহ্ষ 
মিশ্রই 'নৈষধ"-কাব্যের রচয়িতা বলিয়া অভিহিত হন। আর এক মত প্রবল আছে। 
সে মতে--“রত্বাবলী” প্রভৃতির প্রণেতার নাম ধাবক। রাজা শ্রীহর্ধ তাহাকে অর্থদ।ন 
করিয়া আপনার নামে এ গন্থ লিখাইয়। লন। শত সর্গ বিশিষ্ট “নৈষধীয়-চরিত" রচন। 
করিয়া তিনি রাজার নিকট নিক্ষর-ভূমি পুরস্কার ন্বরূপ পাইয়াছিলেন বলিষাও প্রচাপ্িত 
আছে। যাহা। হউক? নৈষধ-রচয়িত1 শ্রীহর্ষ ও রত্বাবলী প্রভৃতির বচয্িত। শ্্ীহ্ধ অভিন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কান্ঠকুজাগত শ্রৌহর্মই যে নৈষধ মহাকীবোর 
রচয়িত1, ্রীহর্-বিল্চিত নৈষধ-মহাকাব্যে (এই মহাকাব্য “নৈষধীয়-চরিতঘু" নামেও 
অভিহিত হইয়! থাকে ) সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে তাহার পিতার ন।ম ও মাতার 
নাম জানিতে পারি এবং তিনি আর আর যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহ[রও আভাস 
পাই। নৈষধ মহাঁকাব্যের প্রতি সর্গের উপসংহারে কবির এইপ্প আত্ম-পরিচয় দৃষ্ট হয়_ 
এশ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ স্ুতং | 

শ্রীহীরঃ স্যুবে জিতেক্জিয়য়ং মামল্লদেবী চ যম্‌।” 


* আদিশুর সম্বঙ্ধে অনেক মত আছে! এক মতে, ভিনি বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ববর্তী , অগ্য মতে, তিনি 
নম শতাব্দীর লোক ছিলেন। এই আদিশুর সংক্রান্ত অ(লোচনা “পৃথিবীর ইতিহাসের” দ্বিতীয় খণ্ডের 
২৪৪ম--২৪৫স পষ্টায় ড্রঃব্য। 

নাদিশূর-আশীত শ্রীহর্ধকে এবং এই শ্রীহর্ধকে কেহ কেহ অভি বাক্ষি বলিযস। মনে করেন। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | ৩১৯ 


এই প্রকার আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে কবির কয়েকখানি গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যথা,_-“নবসাহসাক্কচরিত?, “অর্ণববর্ণন+, “বিজয় প্রশস্তি', “গোৌড়োববীশকুলপ্রশস্তি”, “চ্ছিন্দ- 
প্রশস্তি', “শিবশক্তিসিদ্ধি” “খগুনখগডখাদ্র্য? প্রভৃতি । * কান্যকুজাধিপতির রাজত্বে তাহা- 
দের বদতি ছিল এবং কান্যকুজাধিপতির নিকট" তিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রন্থ 
শেষে (হ্বাবিংশ সর্গের উপসংহারে ) একটী গ্লেরকে, তাহ দেখিতে পাই। স্লোকটী এই) 

“তান্থুলদ্বয়ম।সনঞ্চ লভতে যঃ কা ন্যকুজেশ্বর1- 

দঃ সাক্ষাৎকুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমদার্ণবমূ। 

যৎ কাব্যং মধুবধি ধধিতপবা স্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ 

শ্ীশ্রীহর্য কবেঃ কৃতিঃ কৃতিমুদে তত্তাত্যুদীয়াদিয়ম্‌ ॥” 
কান্তকুজেশ্বরের নিকট সক্মানস্চক তান্ুল ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই 
প্রতিপন্ন হয়। “খগ্ডনখগুখা দ্য” স্তায়-গ্রস্থেও এই প্োকটী অবিকল উদ্ধত আছে। এই 
দুই গ্রন্থের উক্ত অংশ পাঠ করিলে উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচিত বলিয়! বুঝিতে সংশয় 
থাকে না। আরও এক কারণে উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির রাঁচত সঞ্রামাণ হয়। সে 
কারণ-_-উভয় গ্রন্থেই, গ্রস্থকারের একটু অহমিকার তাব প্রকাশ পাইয়ছে। এ একটী 
শ্লোক বলিয়া নহে; খেগুনখণ্ডখাদ্য? ন্যাঁধ-গ্রন্থের প্রারস্তে গ্রস্থকাঁৰ লিখিযাছেন-_ 

“শব্দার্থনির্বচন খগুনয়ানয়ন্তঃ সর্বত্র নির্ববচন্ভাবমখর্ববগর্ববান্‌। 
ধীর ঘোক্তমপি কীরবদেতদক্ত! লোকেধু দিপ্বিজয়কৌতুকমতসুদ্ধং ॥” 
অর্থাৎ,-_শুক পক্ষীর ন্তায় কেবল মুখস্থ করিয়! গেলেও এই গ্রঙ্থের সাহায্যে গর্বস্ফীত 
ব্ক্তির গর্বব খর্বব কর! যাইবে ।, যাহ হউক, শ্রীহর্ষ যে কান্তকুজ হইতে আনীত, এবং 
বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গদেশে অবস্থিতিকালে “নৈষধ"-মহাকাব্য বিরচন করেন, 
তাহ বিবিধ প্রকারে সপ্রমাণ হয়। নৈষধ-কাব্যে কান্যকুজাধিপতির নিকট তান্ুল-প্রাপ্তির 
ঘটনার উল্লেখ এবং 'গৌড়ো বর্কাশপ্রশস্তি নামক গৌঁড়েশ্বরের যশোযুলক গ্রন্থের উল্লেখ-_ 
এ পক্ষে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । গেড়ে ন। আসিলে তিনি কখনই গৌঁড়েশ্বরের 
গুণকীত্তনে প্রর্বত্ত হন নাই । নৈষধ মহাকাব্যেব তেইশ জন টীকাকারের পরিচয় পাওয়। 
ঘায়। সেই সকল টিকাকার__-আনন্দরাজানক, ঈশানদেবঃ উদ্য়নাচাধ্য, গোপীনাথ, 
চাও্পগ্ডিত, চারিত্রবর্ধন, জিনরাজ, নরহরি (নরসিংহ ), নারায়ণ, তগারথ, তরত মল্লিক 
* কয়েকটী বিশেষ বিশেষ সগের শেষে আম্মপরিচয়মূলক পংক্তিঘ্ধয়ের উপসংহারে, কবি প্রক্জন্থ-সমুহের ন।ম 

অতি সুকৌশলে প্রদান করিয়াছেন । যথা-_-'নবসাহসাঙ্কচরিত' ছ্বাবিংশ সগে (দ্।বিংশে নবসাহনাক্কচরিতে 
চম্পুকুতোহয়ং মহ!কাব্যে তন্ত কুতৌ নলীয়চরিতে সর্গেনিমর্গোজ্ষলঃ), অণববণন'- নবম সর্গে (সন্দ্ধার্ণব- 
বর্ণনস্ত নবমন্তন্ত ব্যরংসিন্সহাকাব্যে চারণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্ছ্বলঃ), এঁবজয়প্রশক্তি'--পঞ্চম সর্গে 
€ত্তস্ত শীবিজয়প্রশস্তি রচনাতাতক্ নব্যে মহাকাব্যে চারণি নৈষধীয়চরিতে সগৌইগমৎ পঞ্চমঃ ), 'গৌড়োব্বীশকুল- 
প্রশত্তি'_সপ্তম সর্গে (গৌড়ো ব্বাশকুলপ্রশস্তি ভর্ণিতি ভ্রাতধয়ং তন্মমহা'কাব্যে চারুপি বৈরসেনীচরিতে সর্খোইগ্গমৎ 
সপ্তমঃ), 'খগ্ডুনথগ্ুখাগ্'--য্ষ্ সর্গে (ধষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোপি সহজাংক্ষো দক্ষমে তন্মহাকাব্যেহয়ং বাগলনলম্য চন্ধিতে 
সর্গোনিসর্গোজ্জলঃ ), “চ্ছিন্দপ্রপত্তি'-_সপ্তদশ ল্গে ( ঘাতঃ সপ্তদশঃ স্বস্ঃ হুসদৃশি চ্ছিনাপ্রশস্তেম'হ।কাব্যে 
ত্তুবি নৈবধীয়চরিতে সর্গোনিস্গোজ্ছল: |) ইআদি ॥ 
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€(ভরতসেন ); তবদভ, মথুরানাথ, মল্লিনাথ, মহাদেব বিস্যাবাগীশ। রামচক্্র শেখ, বংশীবধন্দ 
শর্খী, বিভ্াধর, বিগ্ভারণ্য যোগী, খিশ্বেশ্বরাচার্ধ্য, ভ্রীদত্ত, প্রীনাথ ও সদানন্দ। এই সকল 
টীকাকারের মধ্যে অনেকেই স্প্রসিদ্ধ । ইহার। এক একজন অনেকানেক গ্রন্থের টীকা 
প্রণয়ন করিয়া যশম্বী হইয়াছেন। কেহ কেহ গ্রন্থ-প্রণেতা বলিয়াও গ্রস্দ্ধ। বাজ” 
শেখরের মতে নৈষধ-প্রণেত) শ্রীহর্ষের ছন্মস্থান ৮বারাণসী-ধামে। কিন্তু সাধারণতঃ 
শ্রীহর্য ব্গদেশের বলিয়াই পরিচিত আছেন। বুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে 
“নৈষধ*কাব্য-রচয়িত। শ্রীহর্ষের বিদ্তমান-কাল দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্দিষ্ট হয়। মহাভারতোক্ত 
নলদময়স্তীর উপাখ্যান অবলঘ্ধন করিয়াই “নৈষধ" এই কাব্য বিরচিত। রাজ। নল 
নিষাদদ্বিগের অধিপতি ছিলেন। তদনুসারেই কাব্যের নাম-_-“নৈষধ' হইয়াছে । এই 
নৈষধ-মহাকাব্য দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত । গ্রন্থের প্রারস্তে নলের চরিত্র বর্ণনায় কবি বিবিধ 
অলঙ্কারের অবতারণ। করিয়াছেন। তাহার প্রথম শ্লোক; 
“নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাস্তা্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধাষপি । 
নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্তিমগুলঃ স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ ॥” 

টীকাকারগণ নলের পরিচয় রূপ এই শ্লোক লইয়া কত ভাবেরই বিকাশ করিয়াছেন ; 
হূর্ধ্যসম শ্রভাবসম্পন্ন নল রাজার চরিত্র স্থধার অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ। পগ্ডিতগণ সুধা পরি- 
ত্যাগ করিয়া এই নল রাজার চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সে চরিত্র এতই মনোহর ! 
এই ক্পোকের এক একটী শব্ধ লইয় নানারপ ব্যাখ্যা করা হইয়া! থাকে । “ক্ষিতিরক্ষিণঃ?? 
শবে প্রজাপালন ভাব সুচনা করে, আবার এ শব্দে কলিনাশক ভাব উপলব্ধি হয় ; অপিচঃ 
শক্ষিতিরক্ষিণঃ শবে পাশ-ক্রীড়ায় পারদর্শিতার ভাব মনে আসে । কবি এ “ক্ষিতিরক্ষিণঃ” 
শব্ধ ব্যবহার করিয়৷ নলের নানাবিধ ক্ষমতার আভাস দিয়াছেন। এইরূপ, “মহোজ্জবল"ঃ 
“সিতচ্ছত্রিত' প্রভৃতি শব্দেও বিবিধ অর্থ স্ুচিত হয় । কবির শব্দ-ব্যবহারে কৃতিত্বের নিদর্শন 
দ্বরূপ এই সকল শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে । দণ্তী-প্রণীত “কাব্যাদর্শ'-নামক অলঙ্কার-গ্রস্থে 
মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ প্রদত্ত হুইয়াছেঃ নৈষধে তাহার সকল লঙ্ষণই নিরাক্কত হয়। 
“কাব্যাদর্শের? সুত্রক্রমে €১৪শ--১৯শ সুত্র ) রামায়প-মহাভারতাদি ইতিহাস-মৃলক মহা- 
কাব্যের অনুসরণে এই গ্রন্থ বিরচিত। গ্রন্থ-কলেবর সুবৃহৎ্। নগর, সমুদ্র, পর্বত, 

ূর্য্যোদয়, খতুসমূহ, বিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রত্ৃৃতির বিশদ বর্ণন৷ উহার অস্তনিবিষ্ট। 
আর আর প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে হুরবিজয়', “নলোদয়” “বাঘবপাগববিজয়” 
*নব-শশান্ব-চরিত', “সেতুবন্ধ প্রস্ৃতি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন । “হরবিজয়” মহাকাব্য-_ পঞ্চদশ সর্গে 
বিভক্ত । কবি রত্বাকর এ গ্রন্থের প্রণেতা । তিনি কাশ্ীর-দেশীয়। 
বাহাতর।  'নলোদয়-কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। নলদময্তীয ,উপা- 
, খ্যান লইয়। ইহা লিখিত । চারি সর্গে এই কাব্য বিভক্ত । এই কাব্যে 
বিবিধ ছন্দের প্রবর্তন! দেখিতে পাই । শব্দ-বিন্যাস-আড়ম্বরও ইহাতে প্রচুর দুষ্ট হয্। 
'াবপাগুববিজয়" কাব্য--কবিরাজ নামধেয় জনৈক কবির রচিত। সেই কবি ৮০* 
খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিক্বা উক্ত হুন। এই কাব্যে এক দিকে রাখবের বা ভ্রীরাম- 
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চন্দ্রের এবং অপর দিকে পাগুবদিগের কার্য্যকল!প বিবৃত আছে। এরূপ সুবিন্যপ্ত 
শব্দ-চাতুরধ্যপূর্ণ কাব্য এক সংস্কত-ভাষা ভিন্ন পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও 'ভাধায় 
দুষ্ট হক্স না। কবি এমন স্থকৌশলে শব্দ-সম[বেশ কখিয়াছেন যে, একই শব্দ এক অর্থে 
পাগুবের এবং আর এক অর্থে বাঘবের কীর্তি-কাঁহিনী ঘোষণা করিতেছে । শব্দ-সম্পদ্দে 
এবং বাক্য-সম্পদদে এই গ্রন্থ অতুলনীয়। * “নবধশশাদ্ষ-চনিত' গ্রন্থের রচয়িতার নাম-- 
পল্পগুপ্ত। তিনি খুষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া পবিচিত। সিদ্ুরাজ 
মব-শশাক্ষের কীর্তি-কাহিনী কীর্তন করাই এই মহাকাব্যের উদ্দেশ্য । অষ্টাদশ সর্গে, 
দেড় সহত্রাধিক শ্লোকে, এই কাব্য সম্পূর্ণ। উনবিংশ বিধ ছন্দ এই কাব্যে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। “সেতুবন্ধ” কাব্য প্রাকৃত ভাবায লিখিত। উহাব অপর নাম--খাবণবধ। 
জনরামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়া রাবণ বধ করেন; সেই বৃত্াস্ত অধলঘ্ধনে এই কাব্য 
বিরচিত। কালিদাসের নামে এই গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে। কিন্ত কেহ কেহ বলেন, 
--কাশ্ীর-রাজ প্রবরসেনের অভিযান উপলক্ষে ইহা লিখিত হইযাছিল। বিতন্তা 
নদী পাব হইবাব সময় মে নৌসেতু গঠিত হয়, তছ্ছগলক্ষে এই কাব্যের “সেতুবন্ধ? 
নামকরণ হইয়াছে । অশ্বঘোধ-বিন্রচিত “বুদ্ধ-চরিত" মহাকাব্যের বিষ্ঘ পৃর্ষবেই (কালিদাস- 
প্রসঙ্গে ২৮৬ম--২৮৭ম পৃষ্ঠায় ) উল্লেখ করিয়াছি । অশ্বঘোষ একজন অশেষ শক্তিশালী 
কবি ছিলেন। বুদ্ধচরিত তিন্ন তাহাব আরও অনেকগুলি গ্রন্থেন পলিচয় পাওয়া যাষ। 
অশ্বঘে।ষ দার্শনিক বলিয়াও প্রতিষ্ঠান্থিত। তিনি দর্শন-শাস্ত্রসন্দ্ধে পাচ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ত্বন্মধ্যে “মহাযানতরদ্ধেখপাদশাস্ত্র প্রধান। অশ্বঘোষ “পুণাদিতা" নামেও 
পরিচিত হন। তাহার “সৌন্দরনন্দ' নামক একখানি মহাকাব্য আছে। যদিও বুদ্ধদেবের 
জীবন-বৃত্তান্ত এ গ্রন্থে পরিবর্ণিত হইয়াছে; কিন্ত রাজ! নন্দ এ গ্রন্থের প্রধান নাষক। 
তাহার নামাহুপাবেই গ্রস্থের “শৌন্দরনন্দ' নামকরণ হয়। অধুন। প্রতিপন্ন হইতেছে, 
-প্ কাব্য অশ্বঘোষ বিরচিত। *পৌন্দরনন্দ' কাঁবা অষ্টাদশ সর্গে বিওক্ত। এই 
কাব্যের ভাষা ও ভাব অনেকাংশে “বুদ্ধভরিত” মহাকাব্যেব ভাষা ও ভাবের সহিত 
সাৃশ্যসম্পন্ন । অনেক স্থলে, বুদ্ধচরিতের ও পসৌন্দরনন্দের ভাষা অভিন্ন বলিয1ও 
প্রতিপন্ন হয় । ভর্টিকাব্যে যেরূপ ব্যাকরণের কৃতি দৃষ্ট হয, সৌন্দ্রনন্দ কাব্যেও দে 
ৃষ্টাস্ত প্রচুর আছে। এতৎসম্বন্ধে একটা দৃষ্টাস্ত প্রদশন কখা যাইতেছে; যথা” 
পু “অশ্রাত্তঃ সময়ে ঘজ্। যজ্জভূমিমমীমপৎ | 
পালনাচ্চ দ্বিজান্‌ ব্রহ্ম নিরুদ্বিগ্রামমীমপৎ ॥ 
গুরুভিধিধিবিৎ কালে সৌম্য£ সোমমমীমপৎ। 
তপস। তেজস। চৈব দ্বিষৎসৈম্যমমীমপৎ্ ॥” 
এখানে এক “মা? ধাতু চতুর্ধ্বিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রথম ছজে, “নিম্্াগ করিয়াছিল' 
অর্থে, দ্বিতীয় ছত্রে “উচ্চারণ করিয়াছিল? অর্থে, কৃতীয় ছঞ্ে 'পরিমাণ করিয়াছিল" অর্থে 
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৩২২ ভারতবর্ধ। 


এবং চতুর্থ ছত্রে “হিংসা করিয়াছিল? অর্থে,__-“অমীমপৎ? ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
“সীন্দরনন্দ? মহাকাব্য যে উদ্দেশ্তে লিখিত হয়, কৰি উপসংহারে তাহ] বিবৃত করিয়াছেন,_ 
“ইত্যেষা ন্যুপশাস্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থ গর্ভীকৃতিঃ 
শ্রোতৃণাং গ্রহণার্থমন্তঘনসাং কাব্যোপচরাৎ কৃতা। 
যন্গোক্ষাৎ কৃতমন্যদ্রত্র হি ময়! তৎ কাব্য ধর্শ/ৎ কৃতং 
পাতুং তিক্তমিবৌধধং মধুযুতং হ্ুদ্যং কথং স্যাদ্দিতি ॥” 
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ট_ নিবৃত্তি-শিক্ষাদান। বূৃতি ব। আনন্দ-দ্ানোদ্স্তে ইহা! লিখিত হয় 
নাই। তবে কাব্যাকারে ইহা যে সংগ্রথিত হইয়াছে, ইহার কারণ,_বোগীকে মধুং 
সংযোগে তিক্ত ওষধ সেবন করান মাত্র । এই নির্ববাণ-মোক্ষের পথে জীবকে অগ্রসর 
করার উদ্দেস্তেই কবিপ্ 'বুদ্ধচরিত? মহাকাঁবাও বিরচিত হয়। 
জয়দেব-বিরচিত “গীত-গোবিন্দ”__কাব্য-জগতের আর এক কৌন্তত-মণি। নবহীপাধি- 
পতি রাজ লক্ষ্মণসেনের বাজত্বকাঁলে, বর্তমান বীরভূম-জেলার কেন্দুবিন্ব গ্রামে, এই কবির 
আবির্ভাব হয়। “গীত-গোবিন্দের” মাধুর্য ও প্রাণম্পর্শী ভাব-গাভীর্ধ 
জী ্বীগীতগোবিন্দ। অতি-বড় নাস্তিকের বিশুক্ষ প্রাণেও প্রেমের পবিভ্র প্রবাহ প্রবাহিত 
করে। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। গ্রন্থের 
উপসংহারে আত্ম-পরিচয়ে কবি ইহ! প্রকাশ করিয়া গিযাছেন। “গীতগোবিন্দের” 
কবিত্বের বিষয় কীর্তন করিতে হইলে, কবির উক্তির প্রতিধ্বনি কত্িয়াই বলিতে হয়”_- 
“যদগান্ধরর্বকলাু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্‌, 
যচ্ছ জারবিবেকতন্বমপি যৎ কাব্োধু লীলায়িতম্‌। 
তৎ সর্ধং জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কঞ্ণেকতানাত্মনঃ, 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ জগীতগোবিন্মতঃ ॥ 
সাধ্বীমাধ্বীকচিস্ত। ন ভবতি ভবতঃ শর্কবে কর্করাঁসিঃ 
দ্রাক্ষেদ্রক্ষ্যন্তিকেকামমৃতমৃতমসি ক্ষীর নীরং রসন্তে । 
মাকন্দ ক্রন্দ কাস্তাঁধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছস্তি 
যাবস্ভাবং শৃঙ্জারসারশ্বতমিহজয়দেবস্য বিষঘচ।ংসি ॥” 
অর্থাৎ -হে বুধমণ্লি ! হে ভক্তবৃন্দ! যদি সঙ্গীত-শান্্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 
লীলা-মাধুর্ধয-রস আস্বাদন করিতে চান, তবে শ্রীকষ্ণগত-প্রাণ কবিপ্রবর জয়দেব গোস্বামী 
রচিত এই গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন। যে দ্দিন হইতে জয়দেব-কবি- 
,বিরচিত এই দ্গীতগোবিন্দ” ধরাধামে শুঙ্গার-সারস্বত রস বিতরণ করিয়াছে, সেই দিল 
হইতে হে মধু! তোমার চিত্তায় আর মাধুর্য নাই ; হে শর্করা ! তুমি কক্কররূপে প্রতীয়মান 
হইতেছ; হে ত্বমৃত ! তুমি স্ৃতবৎ্ হইয়া আছ? হে ক্ষীর! তোমার আস্বাদ জলের 
ম্যায় হইয়। গিয়াছে; হে ভ্রাক্ষ।! তোমার প্রতি আর কে চাহিয়! দেখিবে ) ছে আঅবৃক্ষ ! 
তুমি কা; হেকান্তাধর! তুমি পৃথ্বীতলে প্রবেশ কর।' 


মম টাচ সপ 


নবম পরিচ্ছেদ । 


সিট বাশিিীবপশিশিপীশিশ শী 


ভারতের সাহিত্য-সম্পং | 
২। সংস্কও-ভাষায়-নাটা-সাতিত্য। 
[ভারতের নাটা-সাহিতা,--প্রকার ভেদ ও লক্ষণ --সাঁধারণ ক্ষণ, প্রাচ্যের ও পাণ্চাত্যের সাদৃশ্য 
সংস্কত-সাহিত্যের বিলুপ্ত ন।টকাদি ;-_নাঁটকে কালিদাসের স্থান,--অভিজ্ঞান শ্রকুস্তল ,--মালবিকাগ্রিমিত্র ,-- 


বিজ্রমোর্বশী ,__রত্বাবলী,__নাগানন্দ ,_সৃচ্ছকটিক ,২-মালভীমাধব ;-উত্তররামচরিত ,_-মহাবীরচরিত ১ 
মুদ্রীর।ক্ষস ;-_বেণী সংহাব ,_-প্রবোধচন্টরোদয়,--মহানাটক, হচ্ছমান নাটক গরভূতি ,_বিবিধ বন্ত'ব্য। ] 


প্রাচীন ভারতের সমুন্নতির এক প্রককষ্ট নিদর্শন__নাট্যকল।র পূর্ণ-বিকীশ। স্বৃতির বহি- 
ডূঁত কোন্‌ দুব অতীত কাল হইতে ভারতে নাট্য-পাহিতোর বিকাশ হইয়াছিল, কেহ তাহ! 
নির্ণয় করিতে পাবেন নাই, কখনও পারিবেনও না । তুলনায় আধুনিক- 
টিনাল নু কালে-_অন্তান্ত দেশের অভ্্যুদরয়ের হিসাবে সৃষ্টির আদ্ি-কালে__ভাবরতে 
নাট্য-কল। কিরূপ শ্ফুর্ডি-লাভ করিয়াছিল, তদ্ধিষয় আলো চন। করিলেও 
পৃথিবীর সকল সভ্য-জনপদের শীর্ষ-স্থানে ভারতের আসন নির্দিষ্ট হয়। কালিদাস, ্রীহ্র্ষ, 
তবভূতি প্রভৃতি যে সকল নাটক প্রণয়ন করিয়া! গিয়াছেন, তুলনায় সে দিনের হইলেওঃ 
তৎসমুদ্রয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যে তদ্রপ নাটা-সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল, 
তাহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন হয় ন|। নাট্য-কলার উৎকর্ষ-সাধন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ য়ে 
কখনও কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে খণী নহেন, ভারতের অতি-বড় বিদ্বেধীকেও তাহ! 
শ্বীকার করিতে হইবে । বেদে নাট্য-কলার আভাস পাই, মহাভারতে নাট্য-কলার 
উল্লেখ আছে, পুরাণেতিহাসে নাটকাভিনয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। নাটকের লক্ষণ 
এবং নাট্য-সাহিত্যের প্রকার-ভেদ প্রভৃতির বিষয় অন্ধাবন করিলে, উহার উৎকর্ষের ও 
প্রাচীনত্বের বিষয় অনুভূত হয়। অগ্নিপুরাণে সপ্ত-বিংশতিবিধ এবং সাহিত্য-দর্পণে 
অষ্টাবিংশতি-বিধ অভিনেয় দৃশ্ত-কাব্যের স্বরূপ পরিবণিত হইয়াছে । * সাহিত্য-দর্পশোক্ত 
অষ্টাবিংশতি-বিধ অভিনেয় তৃশ্তকাব্য, রূপক (বূপকের সংখ্য1- দশ ) ও উপরূপক ( উপ- 
রূপকের সংখ্যা-_-অষ্টাদশ ) তেদে নিম্নলিখিত অভিধনে অভিহিত হইয়া! থাকে। যথা,_ 
“নাটকমথ প্রকরণং ভাঁণ-ব্যায়োগ-সমবকার-ডিমাঃ। 
ঈহামৃগাক্ষবীধ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ ॥ 
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী স্টকং নাট্যরাসকং। প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথ। ॥ 
সংলাগকং ভ্ীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা। ছুর্শল্লিকা প্রকরণী হল্গীষো৷ ভাণিকেতি চ & 
সাষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মণীষিণঃ | বিনা বিশেষং সর্ষেষাং লক্ষ নাটকবন্মাতং ॥+ 
7 দলৃধিবীর ইতিহাস”, তৃতীয় খত, প্রাচীন ভারতের উত-বাছ-ুত্যনাট) সবথন্ধে (৩৯১স প:555 
পৃঃ) এ সকল বিরয়ের আলোচনা আ্রটঘ্য। 


৩২৪ ভারতবর্ষ। 


দশবিধ রূপকের মধ্ো প্রধান ও প্রথম-নাটক। নাটকের ক্ষণ “সাহিত্য-দর্পণ'কার 

পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ করিযা গিয়াছেন। * তন্মধ্যে প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা প্রাসন্ধ 
বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত হইবে; পাঁচ অস্ত হইতে দশ অস্কে বিতক্ত থাকিবে এবং ধীরঃ 
উদাভ, দিব্যগুণসম্পন্ন ব্াক্তির বিষয় উহাতে বিবৃত হইবে । শূঙ্জার ও বীর রস উহাতে 
প্রধান স্থান অধিকার কবিবে। অন্যান্ত রসের অবতারণাও মধ্যে মধো থাকিবে । কালি- 
(সের “অভিজ্ঞান-শকুত্তল” বিশাখদতের “মুদ্রারাক্ষস” ভষ্টনারায়ণের “বেশীসংহার", মুরারি 
মিশ্র বিরচিত “অনর্থরাঁঘব' প্রভৃতি প্রকৃষ্ট নাটক মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । নাটকের পর 
“প্রকরণ? । লৌকিক ব। কল্পিত বিষয় লইয়| প্রধানতঃ ইহা রচিত হয়। শৃঙ্জার রস 
ইহার প্রধান অবলম্বন। প্রকরণের নায়ক-ব্রাক্ণ, বণিক, অথবা ব্াজমন্ত্রী 
এবং নায়িক। বেশ্তা বা কোনও পর-প্রতিপালিত। রমণী নির্দিষ্ট। হন। “মুচ্ছক টিক? “মালতী- 
মাধব" প্রশ্থতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । প্রথমেক্তে ত্রাঙ্গণ নায়ক ও বেশ্ত। নায়িকা! এবং 
শেষোক্তে নায়ক অমাত্য ও নায়িক। প্রতিপালিত। কামিনী । তৃভীয--ভাণ। ইহ1 এক 
অক্ষে সম্পূর্ণ এবং একই বাক্তি নানা স্ববে নান। ভাবে বিভিন্ন অংশের অভিনয় করেন। 
“সারদ। তিলক" ও “লীলামধুকর? প্রভৃতি “ভণ'-শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থ-ব্যায়োগ । ইহা 
এক অস্কে সম্পূর্ণ এবং পৌরাণিক বিধয় লইয়া লিখিত । যুদ্ধ-বর্ণনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্তা। 
*সৌগন্ধী-হরণ'। “ধনঞ্জয়-বিজয়', “জামদগ্নেয়-জর় প্রশ্ততি এই ব্যায়োগ শ্রেণীর অন্তর্গত । 
পঞ্চম__সমবক।র | দ্েবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণন-ব্যপদেশে বীর-রসের অবতারণায় ইহা। লিখিত ; 
তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহাতে অভিনয়-কালে হস্তি-রগাদি পরিপূর্ণ সমর-ক্ষেত্রঃ সংগ্রাম ও 
নগরাদির ধ্বংস প্রদশিত হয়| এরধানতঃ উপ্চিক ও গাযত্রী ছন্দে ইহ1 লিখিত । 'সমুদ্র-মন্থন” 
নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । যষ্ঠ-_ডিম ; চারি অ্কে বিভক্ত ; দেবতা ব1 অসুর নায়ক । 
বীর ও ভয়ানক রস প্রধান। ভ্রিপুবদহ" এই শ্রেধীর অন্তর্ভৃক্ত । সপ্ডম-_ঈহাম্থগ ; প্রেম 
ও কৌতুক বর্ণনার উদ্দেন্তে লিখিত? ইহ। করুণ-রসপ্রধান রূপক | দেবদেবী ইহার নায়ক- 
নায়িকা । ঈহাম্গ চারি অঙ্কে বিভক্ত । *কুস্ুম-শেখর-বিজয়" এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । 
অষ্টম__অন্ক ; পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিখিত ? করুণরস-প্রধান ও এক অঙ্কে বিভক্ত ৷ 
*শর্শিষ্ঠা যযাতি? এই শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। নবম--বিখী। এক অঙ্কে বাঁছুই অঙ্কে সম্পূর্ণ 
এবং অনেকাংশে “তোণের" লক্ষণাক্রাস্ত। দশম-_ প্রহসন । স্বভাবতঃ ইহা হাঁস্য-প্রধান 
রূপক ;--এক অন্ধে সম্পূর্ণ। সমাজ-সংশোধন উদ্দেসশ্তে ইহা লিখিত । কুরীতি-সংশোধন জন্ট 
রহস্তজনক বিবরণ ইহাতে বণিত হইয়া থাকে । রাঁজা, রাজ-পারিষদ, ধূর্ত, উদ্ধালীন, বেশ্তা, 
ভৃত্য প্রভৃতি লইয় “প্রহসন? পরিপুষ্ট হয়। “হান্ডার্ণব, “কীতুক-সর্ধন্ব' এবং ধধূর্ত-সমাগম" 
প্রভৃতি এই শ্রেনীর অন্তর্গত । উল্লিখিত দশ প্রকার রূপক ভিন্ন যে অষ্টাদশ প্রকার উপ- 
কূ্পক আছে, তাহারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় অবগত হওয়া আঁবন্তক । উপরূপক মধ্যে নাটিকা 
প্রথম ও প্রধান স্থান অপিকার করিয়া আছে। “সাহিত্য-দর্পণ' মতে 'নাটিকার' লক্ষণ 
“নাটিক। কৃপ্তবৃত। স্তাৎ স্ত্রীপ্রায়া। চতুবক্ষিক। প্রখ্যাতে। ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ ॥ 

* এই সাক লক্ষণের কিডিৎ আভাস “পৃথিবীর ইতিহাস”, তৃতীয় খখেয় ৪*৭ম পৃায় প্রদত্ত হইয়াছে 
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স্যাদস্তঃপুরসঘবন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাহথবা। নবান্থুরাগ! কন্তাত্র নায্িক1 নৃপবংশজ। ॥ 
সম্প্রবর্তেত নেতাস্তাং দেব্যাস্ত্রসেন শক্ষিতঃ ৷ দেবী পুনর্ভাবেজ্ঞোষ্ঠ! প্রগল্ভা। নৃপবংশজা ॥ 
পদে পদে মানবতী তত্বশঃ সঙ্গমে! দ্বয়োঃ । বৃততিঃ স্যাৎ কৌশিক শ্বল্প বিমর্ষ! সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥৮ 
কল্পিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়। নাটিকা চারি অস্কে সমাপ্ত হইবে । স্ত্রী-বহুলা, নায়ক ধীর 
ললিত ও প্রখ্যাত, অন্তঃপুরচারিণীরা সঙ্গীতনিপুণণ, নায়িক। নৃপবংশজা ও নবাক্ুরাগিনী, 
নায়ক দেবীভয়ে শঞ্ষিত-_ প্রভৃতি নাটিকার লক্ষণ । প্রগল্ত! ও অভিমানিনী নায়ক-নায়ি- 
কার মিলনে ইহার উপসংহার । “বত্বাবলী', “বিদ্ধশীলতগ্রিকা” প্রভৃতি এই নাটিক! শ্রেণীর 
অস্তনিবিষ্ট । দ্বিতীয়-তোটক । পঞ্চম হইতে নবম অঙ্কে, পাথিব ও ্বর্গায় বিষয় 
বর্ণনোদ্দেশ্তে বিরচিত | “বিক্রমোর্ধবশী” এই শ্রেণীভুক্ত । তৃতীয়--গো।ষ্ঠী ; এক অঙ্গে, নয় দশ 
জন পুরুষ ও পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোকের সমবায়ে ইহ। গঠিত। “বৈবতমদনিকা' এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। চতুর্থ-__সষ্টরক ; প্রাকৃত ভাষায় রচিত ও অদ্ভুত গল্প সমন্থিত। “কপ্ূরমঞ্জনী” এই 
শ্রেণীর মধ্যে গণা । পঞ্চম__নাট্যাপক ? প্রেম ও কৌতুকমূলক, আগ্গোপাস্ত নৃত্য ও সঙ্গীত 
পূর্ণ, একাক্কভুক্ত। “নর্মবতী” ও “বিলাসবতী” প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । যষ্ঠ--প্রস্থান। 
অনেকট। নাটারাসকের অনুরূপ | পার্থক্য এই যে, ইহার নায়ক-নায়িকা নীচ-জাতীয়। 
সপ্তম -উল্লাপ্য । পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে এক অঙ্কে গ্রথিত ; প্রেম ও হাস্য রসাত্মক 1 
কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতের অবতারণণ দেখা যায়। “দেবী-ম্হাঁদেবম্‌” এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
অষ্টম---কাব্য, প্রেম-বিষয়ক; এক অঙ্কে সম্পূর্ণ; সঙ্গীত ও কবিতায় সংগ্রথিত। 
যাদবোদর' কাঁব্যান্তরুক্ত। নবম-_ প্রেজ্খণ। একাঙ্কক ও বীর-রসাত্মক ; নায়ক-_নীচ 
শ্রেণীর । 'বালী-বধ' প্রেখণ মধো পরিগণিত। দশম--রাসক ;হান্ত-রসোদ্দীপক, একাঙ্কক ; 
নায়ক মূর্থ, নায়িক। বুদ্ধিমতী; অভিনেতা পঞ্চ ব্যক্তি। “মেনকাহিত'_“রাসক'-শ্রেণীর 
মধো গণ্য হয়। একাদশ--সংলাপক । এক হইতে চারি অন্কে বিতক্ত। যুদ্ধ-বর্ণনার জন্তঃ 
প্রসিদ্ধ । নায়ক দেশপ্রচলিত ধর্মের বিদ্েষ্টা। 'মায়াকাপালিক” এই শ্রেণীর অন্তুক্ত 1 
হাদশ-_-ভ্ীগদিত; সঙ্গীতময় একাঙ্কক ; লক্্মী নায়িক।। “ক্রীড়ীরসাতল+ এই পর্যযায় মধ্যে 
পরিগণিত । ব্রয়োদশ-_শিল্পক ; চাঁরি অঙ্কে বিতক্ত ; শ্মশান কৃল্স্থল; ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল 
যথাক্রমে নায়ক ও প্রতিনায়ক | এরন্্রজালাদি গ্রদর্শন ইহার অঙ্গীভৃত। “কণকাবতা- 
মাধব"__এই শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট। চতুর্দশ-_বিলা'নিকা ;--প্রেম ও কৌতুক-বর্ণনোদ্দেপ্তে 
এক অঙ্কে গ্রথিত। পঞ্চদশ-_দুর্মল্লিকা )_-চারি অক্কে সম্পূর্ণ, হাসা-প্রধান উপরূপক। 
ইন্দুমতী” এই শ্রেণীর অস্তভুক্ত । ফোড়শ-_প্রকরণিকা; অনেকাংশে নাটিকার লক্ষণা- 
ক্রান্ত। সপ্তদশ- হল্লীষা ;__আগ্যোপাস্ত সঙ্গীত ও নৃত্যপুর্ণ; একাম্ধক। এক জন 
পুরুষ ও আট দশ জন স্ত্রীলোক ইহার অভিনেতা। “কেলিরৈবতক'-__-এই শ্রেণীর 
অন্তনিবিষ্ট। অষ্টাদশ-_তাণিকী?। হাস্য-রস-প্রধান, একাঙ্কক। “কামদত্তা'-_তাণিকা- 
শ্রেণীভুক্ত । এই অষ্টাদশ উপরূপক এবং পৃর্ব্বোক্ত দশবিধ রূপক যে পদ্ধতিতে বে ভাবে 
ধঁচিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তছ্িষয়ে বিচার করিলে, আজি পর্ধ্যস্ত উহ! হইতে 
মাট্যাতিনয়ের কেহ কোনও নূন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় 


৩২৬ ভারতবর্ষ |. 


না। ইউরোপে অধুনা টাজেভি (05859), কমিভি (০০% ৩ ?১)। অপের (01679), 
ব্যালেট (821196), বারলেট। (3405$৪), মেলোড়ামী (1610-৫15179), ফার্স (58705), 
প্রভৃতি নাটা-সাহিত্যের ঘে কোনও রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা রূপক ও উপরূপকের [এবং তদন্ত 
উপবিভাগের অন্তনিবিষ্ট বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। " 

রূপক-উপরূপকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইলেও, সংস্কত নাট্য-সাহিত্যের 
কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ 'আছে। সংস্কত-সাহিত্যের কোনও নাটকই বিয়োগাস্ত নহে। 

শে।ক,ছুঃখ, ভয়, সংশয় প্রতৃতি নাটকের বিভিন্ন অংশে প্রকটিত হইলেও 
১ উপসংহারে মিলনের মধুর দৃশ্তে দর্শকের চিভে শাস্তি আনয়ন করে। 
কোনও লোমহর্ষণ ঘটনাও দৃশ্ত-কাব্যে প্রদর্শন করা৷ রীতিবিগহিত। 
মরণের দৃশ্ত কোনও নাটকে প্রদশিত হয় না। অঙ্নীল ভাষাপ্রয়োগ, নির্বাসন, জাতীয় 
অগৌরব, চুন, আহার, নিদ্রা আঁচড়-কামড় প্রতিও নাট্য-সাহিত্যে স্থান পায় না। 
সামাজিক পদ-মর্ধ্যাদ। অনুসারে নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন তাষায় কথাবার্ডী কহিয়। 
থাকেন। নায়ক, রাজা, ব্রাঙ্গণ এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন ; 
স্ীলোক এবং নিয়শ্রেণীর জনগণ প্রাকৃত-ভাবায় কথাবার্তী কহেন। প্রারুত-ভাষাভাষী 
নাট্যোল্লিখিত জনগণের মধ্যেও প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 
“সাহিত্য-দর্পণ”-মতে। উচ্চশ্রেণীর আীলোক কবিতা-ছন্দ উচ্চারণ কাজ্লে মেহারাষ্ট্র'-ভাঁষ। 
ব্যবহার করিতেন; সাধারণতঃ তাহারা ও বাঁলকগণ এবং উচ্চশ্রেণীর ভূত্যগণ *শৌর- 
সেনী'-ভাষা ব্যবহার করিতেন। বাজান্তঃপ্ুরচারী ব্যক্তিগণ “মাগধী?। ধূর্ত-প্রবঞ্চকগণ 
“অবস্তী'-ভাষা, অঙ্গারকার প্রভৃতি নীচব্যবসায়িগণ “আভিরী" এবং কুৎ্সিৎ-বাক্‌ মূর্খগণ 
“পৈশাচী'-ভ।ষা ব্যবহার করিতেন । নাটকে এইরূপ কত শ্রেণীর ল্েবেকে কত রকম ভাঘ! 
ব্যবহার করিত,সাহিত্য-দর্পণ'-কারের বর্ণনায় তাহার নিয়োক্তরূপ আভাষ পাওয়। যায়)-- 
এপুরুষাণামনীচানাং সংস্কতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং। শৌরসেনী প্রযোক্তব্য! তাদৃশীনাঞ্চ যোধিতাং ॥ 
আসামেব তু গাথাস্থ মহারাস্ত্ীং প্রযোজয়েৎ। অত্রোক্ত। মাগধী ভাষা! রাজাত্তঃপুরচারিণাং ॥ 
চেটীনাং রাজপুক্রণাং শ্রেষ্টিন।ং চার্দমাগধধী। প্রাচ্য! বিদুষকাদীনাং ধূর্তানাং স্যাদবস্তিকণ ॥ 
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাতা। হি দীব্যতাং। শকারাণাং শকাঁদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥ 
বাহনীকতাষ! দিব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিযু। আভীরেবু তথাভীরী চাগালী পুক্ষসাদিযু ॥ 
আভতীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু। তথৈবাঙ্গারকারাদে পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্‌ ॥ 
চেটানামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা । বালানাং বণডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং ॥ 
উন্মত্তানাঙ্গাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কতং কচিৎ। শরীশ্বর্য্যেণ প্রমতস্য দারিপ্র্যোপস্কতস্য চ ॥ 
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রারুতং সম্প্রযোজয়েখ। সংস্কৃতং সন্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষতমাস্থ চ ॥ 
দেবীমন্ত্রিস্থৃতাবেশ্ঠ।ঘপি কৈশ্চিতথোদিতং। যদ্দেশং নীচপাত্রস্ত তদ্দেশং তস্য ভাষিতং॥ 
কার্যতশ্চোভমাদীনাং কার্ষ্যে। ভাষাবিপর্ধ্যয়ঃ॥ যোধিৎসখীবালবেস্তাকিরাতাক্সরসাং তথ]। 
বৈদদ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কতং চাস্তরাভ্তর! ॥৮ 
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নাটককারের আয়ত্ত রাখ। প্রয়োজন ছিল এবং অভিনেতা -অভিনেত্রীগণ কত বিভিন্ন ভাষার 
উচ্চারণে অভ্যন্ত ছিলেন। এ কৃতিত্ব-কৌশল অন্য কোনও দেশের অন্ত কোনও ভাষার 
নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না। সংস্কত-তাষার অধিকাংশ নাটক প্রেম-তালবাসা-মূলক। অনেক 
স্থলেই কোনও নৃপতি নায়ক এবং তাহার একাধিক সহধর্মিনী সত্বেও তিনি কোনও এক 
স্ন্দরী কুমারীর রূপে বিমুগ্ধ । প্রথম দর্শনেই নায়ক-নায়িকার প্রেষ-সঞ্চার | নায়কের জন্য 
ব্যাকুল হইলেও নায়িকা আপনার অনুরাগ অব্যক্ত রাখিয়! নায়ককে সংশয়ের যন্ত্রণায় 
অধীর করিয়! তুলেন। মিলনের পথে নান] অন্তরায় উপস্থিত হয়। তাহাতে বিলম্ব-জনিত 
হতাশে নায়ক-নায়িকা উভয়েই আকুল হইয়। পড়েন। নায়িকার একজন সহচরী এবং 
নায়কের একজন বিদুষক থাকেন। তাহাদের সহিত কথাবার্তায় যথাক্রমে উভয়ের প্রাণ 
কতকটা আশ্বস্ত হয় বটে; কিন্তু মিলন পধ্যস্ত বিষম উদ্বেগে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়কেই 
উন্মাদ করিয়া তুলে। বিদূষক সর্ধব্রই ব্রাহ্মণ বটেন; কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গাভী্যাদি 
গুণের পরিবর্তে তাহার অঙ্গভঙ্গী এবং বাঁচালতাই প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধ হাস্য-রসের 
বিকাশের জন্যই প্রধানতঃ বিদূষকের অবতারণা । ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের সহিত গ্রীক- 
ভাষার নাটকাবলীর বছু সৌসাদৃস্ত দৃষ্ট হয়। পুরাণাদি নাটকের ঘটন। গ্রহণ এবং 
নাটকের নায়ক ধীর উদ্দান্ড চরিত প্রভৃতি লক্ষণ গ্রীস-দেশের প্রাচীন নাটকেও পরিগৃহীত। 
তবভূতি প্রণীত "উত্তররামচরিত” এবং “মহাবীয়চরিতের” সহিত প্রীসদেশের নাট্যকার 
এস্কাইলাসের “আগামেম্নন্*, “ইউমেনাইভিস্‌; প্রভৃতির অনেক সাঘৃশ্ত আছে। উভগ্বন্্ই 
শোকের বিষম প্রবাহ প্রবাহমান। চরিত্র-সাত্ৃশ্তও আশ্র্য্য নৈকট্যসম্পন্ন। এবছিধ 
সাদৃশ্ত আকার ইংলণ্ডের নাট্য-সাহিত্যে অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ইংলগ্ের রাঙ্জী 
এলিজাবেথের সমসাময়িক সেক্সপিয়ার প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারগণের মধ্যে এ সাঘৃস্ত 
অতি প্রবল। সেব্সপিয়ারের অনেক নাটকের অনেক চরিত্রে ও অনেক নাট্য-কৌশলে 
ভারতের নাট্য-চাতুর্য্ের সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব চরিত্র-সষ্টিতে লক্ষ্য নাই, 
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র প্রস্ফুটিত করাই লক্ষ্য ;_-সেব্সপিয়ারের নাটকে এবং 
ভারত্বর্ষের নাটকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাঘৃশ্ত আছে। কিব। সেক্সপিয়ারের নাটকে কিক! 
ভারতীয় নাট্যে সময়ের এবং স্থানের সমতা -রক্ষার প্রয়াস প্রায়ই দেখ! যায় না! উভয়্রই 
কাল্পনিক এবং অনৈসগিক ঘটনার সমাবেশ আছে। উভম্নবিধ রচনাতেই গ্ভের ও পদ্ভের 
সংমিশ্রণ দেখ। যায় । উভয়বিধ নাটকেই গাভীব্যের পার্খে চাপল্য,_হাম্ত-বীভৎ্সাদি রসের 
সহিত বীর-করুণ রসাদ্দির অবতারণ। আছে এবং উভয়ের মধ্যেই শব্দ-চাঁতুর্ষ্যে হাস্যকর ও 
বর্থতাব প্রকাশ পাইয়াছে। সংস্কত নাট্য-সাহিত্যের বিদুবক, সেক্সপিয়ারের নাটকে “ফুল ব। 
তণাড় রূপে প্রকটিত। নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শন জন্য উতয়ত্রই নানা কৌশল 
পরিগৃহীত । পত্র-লেখা, এক অভিনয়ের মধ্যে অন্য অভিনয়ের অবতারণা, মৃত ব্যক্তির 
পুনজ্জাঁবন-প্রান্তি, হাস্ত-রসের অবভারণার উদ্দেস্তে উন্মস্ত-তাব প্রকাশ প্রভৃতি সেই সকল 
কৌশলের অন্তরনিবিষ্ট । এবছিধ সাঘৃষ্ের বিষয় পর্য1লোচন। করিয়া পণ্ডিতগণ বিন্ময়-বিমুগ্ধ 
হন। বিচ্ছিন্ন সন্ধ দুই দুরদেশের নাট্যকারের মধ্যে রচনার এ অতিনব সাদৃশ্ত কি প্রকারে 
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সংঘটিত হইল,_-ইহ৷ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে একই চিস্তাশ্রোত 
যে ্বাধীন-তাবে, একে অন্ঠের মুখাপেক্ষী না হইয়া প্রবাহিত হইতে পারে,_এ সাদৃষ্টের 
বিষয় আলোচনায় তাহাই উপলদ্ধি হয় না কি? * সংস্কৃত নাটকের প্রারস্তে একটী করির়। 
প্রস্তাবনা” থাকে । প্রস্তাবনায় “নান্দী? অর্থাৎ ভগবানের নিকট ম্জল প্রার্থন! কর। হয়। 
ইহার পর “নট” এবং তাহার সহচরগণের, প্রধানতঃ নটীর, মধ্যে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে 
আলোচন। চলে । সে আলোচনায় অভিনীতব্য নাটকের ও নাট্যকারের পরিচয়াদ্ি প্রকাশ 
পীয়। প্র উপলক্ষে নাটকীয় ঘটনার আভাস-প্রদানে দর্শকগণের গুণগ্রাহিতার প্রশংসাবাদ 
কীর্তিত হয়। ইহার পর স্থকৌশলে নাট্যোলিখিত ব্যক্তির অবতারণা হইয়া থাকে। 
বিভিন্ন অঞ্ষে নাটক বিভক্ত হইলেও অভিনয়-কালে নাট্যমঞ্চ একেবারে অভিনেতা- 
অভিনেত্রী শূন্য থাকে না। এক জন চলিয়া গেলেই অন্য জন আ'সিক্া সে স্থান পুরণ করে। 
নৃতন অঙ্ক আরস্তের পুর্বে প্রায়ই “বিষ্কস্তক? বা একটী গর্ভাঙ্ক অবতারিত হয়। তাহাতে 
এক ব! একাধিক ব্যক্তি স্বগতে বা পরস্পর কথাবাস্ডায় পূর্বাক্ষে বর্ণিত ঘটনার পরবর্জা 
ঘটন।-বিশেষ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। তাহাতে, পরে যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, দর্শকগণ 
তাহার সুত্র প্রাপ্ত হন। নাট্য-শেষে জাতির মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা 
করা৷ হয়। একজন প্রধান অভিনেতা-কর্তৃক সেই প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারিত হইয়। থাকে । 
প্রধানতঃ এক দ্রিনের ব! এক রাত্রির ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এক একটী অঙ্কের সমাবেশ হয়। 
কোনও কোনও স্থলে এক এক অঙ্কের ঘটনার মধ্যে বহু বর্ষের ব্যবধানও থাকিয়1 যায়। 
কফালিদাসের “শক্ুন্তলার? ও “বিক্রমোর্বশী” নাটকের প্রথম ও শেষ অন্কদ্বয়ের ঘটনায় বছ বর্ষের 
ব্যবধান আছে। ভবভূতির “উত্তররামচরিতে? প্রথম ও দ্বিতীয় অক্কের ঘটনার মধ্যেই দ্বাদশ 
বর্ষের ব্যবধান ব্রহিয়। গিয়াছে। স্থান-পরিবর্তন সন্বন্ধেও যথেচ্ছভাব দুষ্ট হয়। এই পৃথিবীতে, 
পরক্ষণেই হ্বর্গে ১_অনেকস্থলে এক অঙ্কের মধ্যেই স্থানের এইরূপ পরিবর্তন ঘটে । রঙ্গালয়ে 
হয়, হস্তী, সিংহাসন, রথ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। কিন্তু কি প্রকারে তৎসমুদায় রঙ্গমঞ্চে 
আনীত হইত, তাহা বুঝ! যায় না। ন্বর্গের সহিত মর্ডে্যের সর্ধদা সন্বন্ব-স্থত্রে কোনও 
ধমলৌকিক রথের অবতারণার বিষয় মনে আসিতে পারে। কিন্ত তাহারও শ্বরূপ-তন্ব 
নির্ণয়ে কল্পনা পরূ্ুদস্ত হয়। 
সংস্কত-সাহিত্যে যেমন কাব্য অসংখ্য, তেমনই দৃশ্ত-কাব্য অসংখ্য। সেই সকলের 
মধ্যে কতকগুলি নাটক-নাটিকা পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্য মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া 
সংস্তসাহিত্ের আছে। দুর অতীত-কালে, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির আবিভাবের 
বিলুপ্ত. পুর্বে ভারতে যে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ পাইয়াছিল, শান্ত্রাদিতে 
নাটকাদ। তাহার আতাস পাই বটে? ভাত্তকারগণের ও টীকাকারগণের উক্জিতে 
তাহার উল্লেখ দেখি বটে ; কিন্তু তৎসমুদ্রায়ের নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে;--অস্তিত্য বিলুপ্ত 
হইয়াছে । ভরত-মুনি_ভারতের নাটাকলার প্রবর্তক বলিয়া! প্রসিদ্ধ; তাহার কোনও 


শীত পি পি পাশ তি তত তে তি পশাপাশাী 
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ভারতের সাহিত্য-সম্পৎং | ৬২৯ 


নাটকই এখন আর অনুসন্ধান করিয়। পাওয়া যায় না। পতগ্রলির মহাতাস্তে “কংসবধ” এবং 
ালিবন্ধ' নাটকের উল্লেখ আছে। কিন্তু & ছুই মাটকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। কালিদাস 
প্রভৃতির পূর্বে দণ্ডী নামক জনৈক নাট্যাচার্য্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ভারতের ছুর্ভাগ্য 
-দণ্তভীর সে নাটক এখন আর অনুসন্ধান করিয়। পাওয়। যায় ন। এখন “দণ্ডী” নামে বিভিন্ন 
কবির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় । কোনও মতে “মৃচ্ছকটিক' শৃদ্রকের রচিত; কিন্ত কেহ কেহ 
গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা বলিষ়। প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়'ছেন।* “ভাস”-জনৈক প্রসিদ্ধ 
নাট্যকার ছিলেন । “প্রসন্ন-রাঘবে? উল্লেখ আছে,_-“ভাসে। হাঁস কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো 
বিলাসঃ।” ভাস-প্রণনীত একখানি প্রধান নাটক-এন্বপ্নবাসবদত্ত। 1? সেই স্বপ্রবাসবদত! 
অবলম্বনে স্ুবন্ধু “বাসবদত্তা” উপগ্তাস লিখিয়া গিয়াছেন। স্থুবদ্ধ--কালিদাসের পূর্বববর্তাঁ 
বলিয়। প্রতিপন্ন হন। স্থতরাং ভাস কতকাল পুর্ধেবের নাটাকার, সহজেই উপশন্ধি হয়। 
মহাকবি কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিত্রে? সৌগিল্ল এবং ধবক তাহার পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ- 
যশঃসম্পন্ন নাট্যকার বপিয়। অভিহিত হইয়াছেন । কিন্তু তাহাদের নাটকও এখন আর 
অনুসন্ধান করিয়া! পাওয়া যায় না। ভারতের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস আন্ত কবিতে 
হইলে, এখন তাই কালিদাসকেই প্রথম অবলম্বন-শ্বরূপ গ্রহণ ববিতে হয় এবং তাহার 
পরে আর আর নাট্যকারগণেনর পরিচয় প্রদত্ত হইয়া] থাকে । প্রাঞতিক নৈসগিক নিয়মে 
একের বিলয়ে অন্যের উদ্ভব সংঘটিত হয় ; এক স্তর দৃষ্টি-বহি$ত হওয়ায় অন্য স্তর তাহার 
স্থান অধিক্ণার করে। ভারতের শিল্প-সাহিতো--গৌবর-বিতবে এইরূপ স্তরের পর স্তরের 
সমাবেশ হইয়াছে ;-- একের বিলোপে অন্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। কালিদ।স প্রসতির 
পূর্ববর্তী কবি-নাট্যকারগণের বিলোপেও সেই নৈসগিক নিয়মের নির্দিষ্ট লীল। পরিরুশ্ত- 
মান্‌। কালিদ।স প্রভৃতির আবির্ভাবে পূর্ব্বের স্তর কালগর্ভে প্রে(থিত হইয়। নৃতন স্তর গঠিত 
হয়। আধুনিক নাটা-সাহিত্যের ইতিহাস তাই কালিদাস প্রভৃতির প্রসঙ্গ লইয়াই পরিপুর্ণ। 
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“কাব্যাদর্শ'__দণ্তী রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 'কাব্যাদর্শেগ' একটী গ্লোকের প্রথমার্ধের সহিত 'মুচ্ছকটিকেয়' 
একটা গ্লেকের মিলদৃষ্ট হয়। সে গ্লেকটী এই _-'লিম্পতীন শমোঠগানি বর্ধতীবাঞ্জনং নভঃ। অসংপুকষসেবের 
ৃষ্টিহিফলতাং গতা।” এই শ্লোক দৃষ্টে এবং দণ্তী-রচিন্ত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থের স্যায় যৃচ্ছকটিকের ঘটনা- 
বৈচিত্র্য দৃষ্ট হওয়।য়, & তিন গ্রস্থই দণ্তীর রচিত বলিয়া! কেহ কফেছ অনুমান করেন। অধ্যাপক পিস্বেল গ্রাথমে 
এই মত প্রকাশ করিয়া যান । 7222, 715017615 1501510 01 07704714108. বলা বাহুলা, এ মতের 
প্রতিবাদ হইয়ছে। কাব্যাদর্শ-রচায়িত। দণ্ডী বিবিধ গ্রন্থ হইতে দৃ্ান্ক উদ্ধার করিয়াছেন,__প্রমীণ পাওয়া যাঘ। 
একটী গ্লোকে সে কখ। তিনি হ্বীকার করিয়াছেন। গ্লোকটী এই,--“পূর্ববশাস্ত্রাণি সংজত্য প্রয়ে।গামুপলভ্য চ । 
যথাসামর্থমন্মাভিঃ করিতে কাবালক্ষণং 1” উহী ছারা বেশ বুঝা ঘায়,_ দণ্তী পুর্বববন্তী কবিগ্ণণের ও শান্ত্রকারগণের 
অনুসরণে দৃষ্ান্তাদি প্রদর্শন করিরা গিয়াছেন। 'কাঁবাদশে' মহাভারতের, শকুন্তলা ও শিশুপালবধেয় গ্লেকাদি 
উদ্ধত হইয়াছে । নুতরাং কাব্যাদর্শ রঢয়ি। দণ্তী এব! নাট্যকান দপ্ডী অভিন্ন নহেন। 


৪র্থ।৪২ 


৩৩০ ভারতবর্ষ । 


যেমন কাব্য-যহাকাব্য কালিদাস শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া! আছেন, নাটক-নাটিক! 
রচনায়ও তাহার সেই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত । 'শকুস্তলা', “বিক্রমোর্রশী”, “মালবিকা গ্রিষিত্রা_ 
নাটকে কালিদাস-বিরচিত এই তিন খানি নাট্য-কাব্য এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কালিদাসের পৃথিবীর সভ্যজাতিগণের প্রায় সকলের ভাষাতেই এই সকল নাটকের 
0 অনুবাদ হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই এই সকল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ 

হইয়া মুক্তকণ্ঠে কবির কৃতিত্বের ও কল্পনা-কৌশলের প্রশংস। করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাঁ 
পক উইল্সন্‌ হিন্দুদিগের নাট্য-শাল। সম্বন্ধে যে গ্রন্থ-রচন! কৰ্বিয়।ছেন, তাহাতে লিখিয়া 
গিয়াছেন,_এমন সুশ্রাব্য সুবিন্যস্ত পদাবলীতে এই সকল গ্রন্থ সমলস্কৃত যে, তাহ। অনুভব 
করা যায় না।' * গেটে, ক্লেজেল ও হামবোন্ট প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় কবিগণের 
কবিত্ব-এরভায় বিমুগ্ধ হইয়া কি প্রশংসাই করিয়া! গিয়াছেন। জন্জনীর প্রসিদ্ধ কবি গেটে 
(0০০৮১৩) কবিত।-ছন্দে কালিদাসের শকুস্তলার মহিমা কীর্তন করেন। শকুস্তলা-পাঠে 
বিষুগ্ধ হইয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি .য চ।রি পংক্তি কবিতা লিখিয। গিয়াছেন, পাশ্চাত্য- 
জাতির মধ্যে স্ধবত্রই সে কবিতা-পংক্তি-চতুষ্টয় বিঘোষিত হইয়া থাকে । গেটের উক্তি”_ 
“যদি প্রশ্ফুট-যৌবনের কমনীয়তা এবং বা্ধকোর পরিপূর্ণতা একাধারে দেখিতে চাও, যদি 
আত্মাকে পুলকিত পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করিতে অভিলাষী হও, আর যদি একাধারে ন্বর্গের 
ও মর্ত্যের স্থষম। সম্ভোগ করিতে চাও, আমি শকুস্তল। পাঠ করিতে বলি। শকুস্তল1 এক।- 
ধারে সকল আনন্দ প্রদান করিবে ।? 1 বৈদেশিক সর্বপ্রধান কবি-দার্শনিক যে ভাষায় যে 
বিশেষণে শকুস্তলার পরিচয় দিয়া গিয়।ছেন, তাহার উপর আর অধিক পরিচয়ের আবশ্তক 
করে না। শকুন্তলার গল্প[ংশ মহাভারত হইচে পরিগৃহীত এবং প্রায় সকলেরই নিকট 
পরিচিত। মহধি বিশ্বামিত্রের ওরশে মেনকার গর্ভে শকুত্তলার জন্ম হয়। মেনক। 
সগ্ভোজাত কন্ত।কে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যান। একটী “শকুস্ত” 

শকুস্তল1। (পক্ষী) পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করে। তদবস্থায় বালিকাকে" 
প্রাপ্ত হইয়। মহধি ক্ধ তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়া আসেন। 

তদবধি কণ্ধ মুনি তাহাকে কন্ঠাবৎ লালন-পালন করিতে থাকেন। শকুস্ত ( পক্ষী) 
কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কন্ঠার নাম 'শকুত্তলা? হয়। ইহাই শকুস্তলার 
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বালা-জীবন। নাটকের সহিত অবশ্ত ইহার কোনও পন্বদ্ধ নাই। নাটকারস্ত-_ 
শকুস্তলার যৌবনোন্মেষের সময় হইতে । শকুস্তলা সখীগণ-সহ উদ্ভানে জলসেচন কিতে- 
ছেন, কুক্ম-শোভা-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আছেন) সহসা মৃগয়-উপলক্ষে রাজ হুস্স্ত 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। বাজাব দৃষ্টি শকুন্তলার এতি পতিত হওয়ায় তিনি অলক্ষ্যে 
থাকিয়া সেই রূপ মাঁধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাহার মনে হইল,--'এই 
গ্বভাব-সুন্বরীকে খষি কেন কঠোর তপস্তা-কাধ্যে ব্রতী করিলেন ? শকুস্তলার বিবয় 
চিন্তা করিতে করিতে রাজ! যখন অলক্ষ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে, 
পরিধেয় বন্ধল কটিধেশে দৃঢ়-সন্দ্ধ-হেতু শকুস্তল1 কষ্ট অন্থত্ভব করিয়াছিলেন। সথী 
অনস্থয়। শকুস্তলার পরিধান-বক্কল শিথিল করিয়া! দিয় হাসিতে হাদিতে কহিলেন” 
“বন্ধল আটিয়া বাধ! হয় নাই। তোমার পয়োধর-বিস্তাঁব হেছুই এরূপ বোধ হইতেছে ।” 
এই সময় রাজা দুম্স্তের মনে অতিনব চিন্তার উদয় হইল। তিনি একবার ভাবিলেন”_ 
“বন্ধল-আচ্ছাদনে এ দেহের কমনীয়ত। বিলুপ্ত হইতেছে ;_পাপ্ুবর্ণ পত্রের মধ্যস্থিত 
কুস্থমের শ্ঠায় আপনার কান্তির পুষ্টিতা-সাধনে সমর্থ হইতেছে না।” কিন্তু পরক্ষণেই মনে 
মনে কহিলেন, _-না, তা নয়। বন্ধল অযোগ্য হইলেও উহাতে শোভার হানি কিছুই হয় 
নাই। শৈবাল-সংযুক্ত সরোজের মনোহারিহ্ব কবে না প্রত্যক্ষীভূত ! হিমাংশুর চিহ- 
মলিন সরোজও শোতান্বিত। আকৃতি মধুর হইলে, সকল ভূষণই সুন্দর দেখায় ।? যথা”_ 
«“সরসিজমন্থৃবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমীংশোলপ্ লক্ষ্মী তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বন্কলেনাপি তন্বী কিমিবহি মধুরাণাং মগ্নং নাকুতীনাম্‌ ॥ 
শকুত্তলা জলসেচন-কালে সখীঘয়ের সহিত যতই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন; রাজা 
ম্স্ত তাহার রূপে ও শ্বরে ততই মাধুর্য অন্থৃতব কবিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে কুম্থম- 
মধুপান-প্রমত্ত এক মধুকর শকুস্তলার মুখ-কমলের প্রতি আকুষ্ট হইয়া, তাহাকে ব্যাকুল 
করিয়া তুলিল। দুন্স্ত এইবার আত্ম-প্রকাশের অবসর পাইলেন। যেন মধুকরকে প্রতি- 
নির্ত্ত করিবার উদ্দেস্তে শকুস্তলার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন”-“কঃ পৌরবে বন্ুমতীং 
শাসতি শাসিতরি ছুর্ষিনীতানাম্‌। অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধান্থু তপস্থিকন্তাস্ু ॥”? “ছুর্বলের 
সহায় পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে অবলা সরলা তপস্থিকন্ার প্রতি কে দুষ্ট-আচরণ 
করিতেছে? রাজা যেন তাহার শাসনের জন্য সম্মুখীন হইলেন। শকুন্তলা প্রভৃতি 
রাজীকে সবর্দন। করিলেন। পরিচয়াদির পর রাজ ছুশ্ন্ত কথ্বমুনির আশ্রমে অতিথি 
হইলেন। শকুত্তলার মনে অভিনব অনন্ভূত ভাবের উদ্রেক হইল। সেই সময়ে রাজা 
১ 
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ছুপ্বস্ত শকুস্তলার পরিণয়-প্রার্থী হইলেন। শকুস্তলর চিত্ত রাজাকে দর্শনাবধি রাজার 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ছুই চাবি বার বাদ-প্রতিবাদের পর, ছুক্সস্তের সহিত শকুস্তল! 
পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হইলেন । পরিণয়--গান্ধর্ব-মতে সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, রাজ? 
ুত্মস্ত কিছুদিন খষিব আশ্রমে অবস্থান করিলেন। এই সময়ে রাজা! শকুস্তলাকে একটা 
অন্ুরী প্রধান করেন। রাঁজচিহ্-সমন্থিত সেই অঙ্গুরী বাজ দুগ্ধস্তের সহিত শকুস্তলার 
পরিণয়ের নিদর্শন-মধ্যে গণ্য হয় । রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন-কালে রাজ শকুত্তলীকে 
অচিরাৎ রাজধানীতে লইয়। যাইবেন,_-এইরূপ বলিয়া যান। রাজ! ছুম্মস্ত প্রস্থান কৰিলে, 
শকুস্তল! তীহার চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। আবার কতদিনে কখন তাহার সাক্ষাৎ পাই- 
বেন, এই ছুশ্চিন্তায় শকুত্তলার বাহ্জ্ঞান একরূপ বিলুপ্ত হইল। এই সময়ে সহস! হূর্ধবাস! 
খবি আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণে উপস্থিত হইলেন! নেপথ্যে খধিক্ কহিল,--“অয়মহং 
ভে। দ্বারে অতিথি; আশ্রমবাসী, অতিথি-সৎ্কার কর ।” দুম্মন্তের চিন্তায় অনন্তমন 
শকুত্তল1 খবির সে স্বর শুনিতে পাইলেন ন।। খধি অবমাননা বোধ করিলেন; সঙ্গে 
সঙ্গে অভিসম্পাৎ দিলেন ; নেপথ্যে ধ্বনিত হইল,_-“বিচিন্তয়ন্তী যমনগ্যমানস। তপোনিধিং 
বেসি ন মাযুপস্থিতম্‌। স্মপিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতে।হপি সন্‌ কথাং প্রমত্ত প্রথমং কুতাঁ- 
মিব ॥৮” “কি আম্পর্দা ! আমি অতিথি, দ্বারে উপস্থিত । আমাঁকে তুই অবম্ণানন। করিলি ! 
তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে কবিতে অতিথি-রূপে উপস্থিত এই তপস্বীকে 
জানিতে পারিলি না, তাহার ফল নিশ্চয় পাইবি ! মগ্প ব্যক্তি যেমন অব্যবহিত-পুর্ব্বে- 
উচ্চািত প্রথম বাক্য ম্মরণ রাখিতে পারে না, তোর প্রিয় ব্যক্তিও সেইরূপ তোর বিবয় 
আর স্মরণ করিবে না।? খষির এই অভিসম্পাৎ শকুস্তলার কর্ণে প্রবেশ করিল না বটে; 
কিন্তু তাহার সখীদ্বয় তাহ। জানিতে পারিলেন। অনস্থয়৷ খষির অনুসরণ করিয়া চরণে 
ধরিয়া কত মিনতি করিলেন । কিন্তু ছুর্ববাস। কিছুতেই প্রশ্টযাবৃত্ত হইলেন ন। তবে 
অননুয়ার একান্ত অন্ুনয়ে খষি বলিয়। গেলেন --“আমার খাক্য কখনই লঙ্ঘন হইবে ন?। 
তবে কোনও আতরণ-ন্ূপ অভিজ্ঞান দেখ|ইতে পারিলে, এই অভিসম্পাতে শকুস্তলা মুক্তি-. 
লাভ করিবে । এই বলিয়াই খষি অন্তহিত হন। খষির আগমন বা অভিসম্পাত যদিও 
নাটকে সাক্ষাৎ্-ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই ; যদিও নেপথ্যে অভিসম্পাত হয় এবং পরিশেষে 
অনন্যা ও প্রিয়ঘদার কথোপকথনে খধির বে।ষের বিষয় প্রকাশ পায়? কিন্ত দুর্ববাসার 
এই অভিসম্প।তই নাটকের মেরুদণ্ড, এই অভিসম্পাতের ফলেই নাটকের গতি ভিন্ব 
পন্থা পরিগ্রহ করে, এই নেপথো-সংঘটিত ঘটনাই নাটকের নাটকত্ব। রাজ। ছুম্বস্ত শকুস্তলার 
অঙ্গুলিতে যে অন্থুরীরক পরাইয়1 দিয়া যান, রাজার নামাক্ষিত সেই অঙ্গুরীয়কটী খধি-কথিত 
অতিজ্ঞানের কাজ করিবে, এই মনে করিয়াই তখন সখীদ্বয়ের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইল। ভবে 
শকুস্তলাকে তাহারা সে দুঃসংবাদের বিধয় কিছুই জ্ঞাপন করিলেন না। কেন-না,-- 
*কো। দা উপ্নোদএণ ণোমাপিঅং সিঞ্চদি।” “কোন্‌ ব্যক্তি উঞ্চোদক হবার নবমালগিকাকে 
সেচুন করিয়া থাকে ? এই বলিয়। সীদ্বয় সে ঘটনা অন্তরে রাখিয়া দ্িলেন। যেমন 
ুম্স্ের অভিসম্পাত; তেমনই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান,_এই ছুই ঘটনাই নাটকের প্রাগভূত। 
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রাজ। ছুম্বন্ত যে সময়ে কথ মুনির আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন এবং শকুস্তলাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, কথ মুনি সে সময়ে আশ্রমে ছিলেন না তিনি তীর্ঘাত্রায় গমন 
করিয়াছিলেন । রাজ রাজধানীতে চলিয়া গেলে, শকুন্তল(র ও সখীঘ্বয়ের মনে নানা 
দুশ্চিন্তার উদয় হয়। মুনির অজ্ঞাতসাবে এই বিবাহ হইয়াছে, প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 
কি বলিবেন,_এই চিস্তায় তাহার অধীর হইয়। উঠেন। কিন্ত মহর্ষি কথ্থ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়। তদ্ধিষয়ে অন্য মত প্রকাশ করেন না; বরং শকুন্তল! গান্ধব্ব-বিবাহে বাজ ছুগ্মস্তের 
সহিত পরিণীতা হইয়াছেন জানিয়! মহর্ষি সন্তোষ প্রকাশ কবেন, এবং শকুস্তলাকে দুম্বত্তের 
রাজধানীতে প্রেবণের জন্য উৎসুক হন। ইহার পর শকুন্তলার রাজধানীতে যাত্রা । 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়। শকুস্তলা যখন রাজধানীতে গমন করিতেছেন, সে দৃশ্তঠ বড়ই 
মর্খভেদ্দী । সেখানে স্বভাবের বর্ণনাও যেমন পরিষ্ফুট, বিচ্ছেদের বেদনাও তেমনই 
মর্্বম্পর্শা । মহর্ষি কথের নয়নদ্বয় বাম্পভরে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে 
কহিলেন।__“বনবাসী তপশ্বী হইয়াও প্সেহ-বশে আমি যখন এত ব্যাকুল হইফ্বাছি, 
না-জানি তনয়া-বিচ্ছেদে সংসারীরা কত ব্যথাই অন্ুতব করে! ইহার পর মহর্ষি 
শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,_“মাঃ তুমি যযাতির শশ্মিষ্ঠার ন্যায় ভর্ভার 
আদরণীয়! হও এবং বাজচক্রবর্তী-লক্ষণা ক্রান্ত একটী তনয লাভ কর।+ এইপ্ূ্‌প আশীর্বাদ 
করিয়। হোমাগ্রির চতুষ্পার্থে শকুস্তলাকে পরিক্রমণ করাইলেন। তদনস্তর মহর্ষি বনদেবত- 
সমন্বিত তপোবনস্থিত রক্ষসকলকে সন্ষোধন করিয়া কহিলেন,-“তোমাদ্েব জলসেক 
না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জলপান করিতে ইচ্ছা করিতেন ন!, এবং ভূষণ প্রিয় 
হইয়াও স্সেহ প্রযুক্ত যে শকুত্তল! তোমাদের একটীমাত্র পল্লব ছিন্ন করিতেন না, তোমাদের 
পুষ্পোদগম-সময়ে প্রথমেই ধাহার উৎসব হইত, সেই শবকুস্তল। অছ্ধ পতিগুহে গমন 
করিতেছেন; অতএব তোমরা সকলে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদ্দান কব। তথন আক।শ- 
বাণীতে মগলধ্বনি উথথিত হইল। বনদেবতাগণ যেন শকুস্তলার পতিগৃহে গমনে অস্থুমতি 
করিলেন। এই সময়ে আশ্রম-পরিত্যাগে শকুত্তলার কষ্টে বিষয় অনুধাবন করিয়া 
প্রিয়ন্বদা! কহিলেন,_-“এই তপোবন-বিরহে তুমিই যে কেবল কাতর হইয়াছ, তাহ) 
নহে। তোমার বিরহে তপোবনের অবস্থা অবলোকন কর। ও দেখ! হরিণীগণ কুশগ্রাস- 
উদগীবণ করিতেছে ! মধ্বুরী-সকল আনন্দের সহিত নৃত্য করিয়া থাকে ? কিন্তু এ দেখ !-_ 
আজ তাহার তোমার বিরহ-আশঙ্কায় সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়াছে! আরও দেখ. 
পরিণত-পত্র পতন-ছলে তোমার বিরহে লতা-সকল যেন অশ্রুপাত করিতেছে ।” শকুস্তল। 
মাধবী-লতা-সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ; কাঁহলেন”_“লতাভগিনী ! শাখা- 
রূপ বাহুধুগল দ্বার আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আজ হইতে তোমাদিগের দূরবর্তিন 
হইলাম। পিতাকে কহিলেন”_'পিতঃ ! আমার স্ায় ইহাদিগকে স্সেহের চক্ষে দেখি- 
বেন। ইহার পর শকুত্তল! কখনও সখীদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রবর্ণ করিলেন, 
কখনও বা আশ্রমের সংবাদ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তূব্সুরে, এক মবগশিশু 
আসিয়া, তাহার চরণ আক্রমণ-পূর্ধমক বসন-প্রাস্তে সংলগ্ন হইল। এই মৃগশিশুকে মাতৃহীন 
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অবস্থায় পাইয়া শকুস্তলী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শকুস্তল৷ পতিগৃছে যাইতেছেন 
বুঝিয়া, সে যেন পথ আবরোধ করিয়া ফাড়াইল। শরুস্তল! তাহাকে অনেক করিয়া 
বুঝাইলেন ; বুঝাইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,_-“আঁযার পিতা মহর্ষি কথ 
তোমার বিষয় চিত্তা করিবেন ; তুমি ব্যাকুল হইও না;--আঁশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হও।” 
অবশেষে, শিব্যদ্বয় সহ শকুত্ভলাকে পতিগৃহে প্রেরণ সময়ে মহর্ধি উপদেশ দিলেন”-- 

“শুআধন্ব গুরূন্‌ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্রীজনে 

ভর্ভুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। 

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণ! পরিজনে ভোগেবন্ুৎসেকিনী 

যাস্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ে] বামাঃকুলাস্যধয়ঃ ॥” 
“পতিগৃহে গমন করিয়া গুরুজনের সেবা-শুজ্বায় ব্রতী হইবে। সপত্বীগণের প্রতি প্রিয়- 
সখার ন্যায় ব্যবহার করিবে । পতি তিরস্কার করিলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না বা তাহার 
প্রতিকূলাচরণ করিবে না৷ আপনার স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পরিজনগণের 
সুখের প্রতি সর্ববদ] দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ আচরণ করিলেই যথার্থ গৃহিণীপদবাচ্য হইতে 
পারিবে । ইহার বিপরীত আচরণে কুলের গীড়াদায়িনী হইতে হইবে । ইহার পর, 
পিতা। কথ্থের, মাতা গৌতমীর ও সর্থীগণের নিকট বিদায় লইয়া, শালরব ও শারদ্বত 
নামক কথ্ের শিশ্বদ্বয়ের সমভিব্যাহারে শকুস্তল1 পতি-গৃহে গমন করিলেন । পতিগূহে 
গমন-কালে শকুস্তল! সখীঘ্বয়ের উপদেশ-ক্রমে অভিজ্ঞান-রূপ রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরী সঙ্গে লইয়া 
গেলেন । শিষ্তগণ সহ শকুস্তল! রাজ-সমীপে উপনীত হইলে, হুর্বাসার অভিশাপ- 
ক্রমে রাজা শকুস্তলাকে চিনিতে পারিলেন ন|। শকুস্তলার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক রাজধানীতে 
আগমন-কালে জলমধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং শকুস্তলা সে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক 
প্রদর্শনেও সমর্থ হইলেন ন1। রাজ। দুম্ন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্য।ত। হইয়া শকুস্তলা শোকাতিভূতা 
হইয়া পড়েন। সেই সময়ে অপ্পরার স্টায় আকুতি-বিশিষ্ঠা তেজোসম্পন্ন স্ত্রী-মূর্তি আসিয়া; , 
তাহাকে অজ্ঞাত-অজজানিত দেশে লই] যায়। শকুত্তলা অদৃহ্া হইলে, এক ধীবরের 
নিকট রাজকর্চারীরা সেই অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হন। ধীবর মৎস্যের উদরে সেই অঙ্গুরীয়ক 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন 'অঙ্গুরীয়ক-দৃষ্টে রাজার পূর্ধব-স্থৃতি জাগরুক হয়। রাজা দুগ্মস্ত 
শকুস্তলার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কণ্থ-শিষ্যদ্ধয় যখন শকুত্তলাকে সঙ্গে" লইয়া রাজার 
নিকট উপস্থিত হন, রাজা দুম্মন্ত তখন বলিয়াছিলেন,-ইহাকে যে কোন কালে বিবাহ 
করিয়াছি, তাহ! স্মরণ হয় না। জ্ুুতরাং কিরূপে এই গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়! 
অক্ষত্রিয় বলিয়। হই !? ইহার পর শকুস্তল। অস্ত হইলে রাজা যখন ধীবরপ্রদত অঙ্গুরীয়ক 
দেখিতে পাইলেন, তখন একে একে সকল কথ! তাহার স্মতি-পথে জাগিয়া উঠিল। 
অঙ্গুরীয়ক-দৃষ্টে বিদূষকের সহিত রাজার কথোপকথনে তাহার অন্থশোচনা পরিস্ুট। 
রাজ! কহিলেন,_-“যখন তপোবন হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হই, প্রিয়া বাম্পাকুল- 
লোচনে কছিতে লাগিলেন্ি“আঘা পুত্র ! আবার কত বিলঘে আমাকে স্মরণ করিবেন ? 
আমি তখন প্রিশ্বার কোমল কর-পল্পব ধরিয়। বলিলাম,_“আমার নামাক্ষিত এই অন্গুরীয়ক 
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তোমার অঙ্কুলিতে রহিল। এই অঙ্গুরীয়কে আমার যে নামাক্ষর লিখিত আছে, সেই 
অক্ষর এক এক দিন এক একটী গণনা করিবে । যেদিন গণন! শেষ হুইবে+ ভুমি নিশ্চয় 
জানিও, সেই দ্দিন আমার অস্তপুরস্থিত লোক আসিয়া তোমায় লইয়। বাইবে। * 
ধএটকৈকমত্তর দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি ফাবদস্তমূ। তাবৎ পরিয়ে 
ম্দবরোধনিদেশবর্তা নেতা জনস্তব সমীপযুপৈষ্যতীতি ॥' কিন্তু আমি অতি নিষ্ঠুর, অতি 
পাপাত্মা, তাই মোহবশতঃ প্রিয়াকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতে বিশ্বত হইলাম !” 
রাজ যখন শকুস্তলার চিন্তায় এইরূপ ব্যাকুল, সেই সময়ে দৈত্যগণের উপজ্রবে অধীর হইয়া, 
ইন্দ্রের সারথি মাতলি রাজ। ছুন্মস্তের নিকট দৈত্য-দমনে সাহায্যপ্রার্থী হন। ইন্দ্রের বথে 
আরোহণ করিয়া রাজ। ছুম্ত্ত যখন গন্ধরবাবাঁসে হেমকুট-পর্ববতে উপনীত হন, সেই সমস্কে 
অন্দরে একটী বালককে সিংহ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পান। বালককে 
দেখিয়াই রাজার মনে অপত্য-ন্সেহের উদয় হয়। রাজা সবিষ্ময়ে মনে মনে কহিলেন,__ 
“মহতস্তেজসে। বীজং বালোহয়ং প্রতিভাতি যে । 
স্ফুণিঙ্গাবস্থয়া বহ্িরেধোহপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥” 
£এই বালক মহত্তেজের বীজ-ন্বরূপ বলিয়া প্রতী্বমান হইতেছে । এখন স্ছুলিজ অবস্থায় 
থাকিঘা কাষ্ঠের অপেক্ষায় রহিয়াছে । বালকের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়। রাজার মন 
বালকের গ্রাতি ক্রমে আকুষ্ট হইল। সিংহশিশুকে মুক্তিদান জন্য রাজা বালকের হস্ত 
ধরিলেন ; অঙ্গ-ম্পর্শে রাজার দেহে যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চার হইল । রাঁজ। মনে মনে কহিলেন, 
_... “অনেন কস্যাপি কুলাক্কুরেণ স্পষ্টস্য গ্রাত্রে স্থুখিত৷ যমৈবম্‌। 
কাং নির্বতিং চেতসি তস্য কুর্্যাগ্যস্যায়মঙ্গাৎরুতিনঃ প্রস্থতঃ॥” 

এ কোন্‌ ব্যক্তির কুলান্কুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এমন সুখ অন্ুতব হইল! এ বালক 
যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃতরুত্য বাক্তি যে কত সখ লাত করে, তাহা 
বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।” প্রথমে শিশুকে তপন্থি-পুত্র বলিয়া রাজার ্রাস্তি 
জন্মিয়াছিল; কিন্ত ক্রমশঃ তত্রত্য তাপসগণের সহিত কথাবার্তায় বালককে পৌরব-বংশীয় 
রাজপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। বালকের নাম-_সর্বদ্মন। বালক মাতার নিকট 
যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইল। এই সময় বালকের জননী শকুস্তলা আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। শকুস্তলার সহিত ছুম্মস্তের মিলন ঘটিল। অস্শোচনায় রাজার বক্ষঃস্থল অশ্রু 
প্লাবিত হইল। যাহা হউক, এই মিলনের পর শকুস্তলার সহিত রাজা দুশ্বসত শেষজীবন 
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রাজার এই উক্তিতে রাজ। ঠিক কত দিন পরে শহুস্তলাকে লইয়া ঘ।ইবেন বলিয়াছিলেন, বুঝা যায় না। 
গাহার নাম-_সহম-দৃষটিতে তিন অক্ষর বিশিষ্ট হইলেও, যুক্তক্ষর হিসাবে অথবা তাহার উপাধি প্রস্ভৃতির হিসাবে, 
আবি অক্ষর-বিশিই্ইও হইতে পারে । কিন্তু নাধারণতঃ এ স্থলে ছই চারি দিন মধ্যে অর্থই গুচিত হয়। তবে 
এখানে কেহ কেহ কবির এক কৌশলের উল্লেখ করেন। পুরুবংপীয় রাজ ছুশ্স্ত মিথ্যাবাদী মা হন, অথচ 
নাটকীয় ঘটনার ঘাতপ্রতিধাত অন্ষু্জ খাকে,_এই উদ্দেগ্তেই তিনি ছুন্স্তের মুখে উরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্ত শকুম্থলার সহিত রাজার পুনর্শিলন পাচ বর্ষ পূর্বে সংঘটিত হয় দাই । হৃতরাং ন্লাজা হত বে প্রতিজা- 
পালনে সমর্থ হন নাই, তাহাই বুঝা বায় । 


৩৩৬ ভারতবর্ষ 


সুখে অভিবাহিত করেন। ইহাই শকুস্তলা-নাটকের স্থুল ঘটনা । মহাভারত হইতে এই 
নাটকের উপাদান পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়। সাধারণতঃ প্রকাশ । * শকুস্তল।-নাটক 
যেমন ঘটনার ঘাত-প্রতিখাতে হৃদয় উদ্বেলিত করে, তেমনই ইহার বর্ণন1-মাধুর্য্যে প্রাণ 
পুলকিত করিয়। তুলে । একটী ৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কণ্থ-শি্ত উষাকালে শয্যা- 
ত্যাগ করিয়া] গুরুর হেমাগ্রির উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময্ষে নিশাশেষে 
প্রভাতাগমে প্ররকতির যে মনোহর দৃশ্ত, শিক্কের স্বাগতোক্তিতে তাহা স্ুপরিস্ফুট । যথা, 
“যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিরোবধীনামাবিস্কতারুণপুরঃসরঃ একতোহর্কঃ | 
তেজোদ্য়স্য যুগপদ্ধযসনোদয়াভ্যাং লোকে। নিয়ম্যত ইবৈষ দশাস্তরেযু ॥ 
আঁপচ। অন্তহিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতীয়ং দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শৌভ!। 
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্তবলাজনেন ছুঃখানি নুনমতিমা ত্রদুরু্বহানি ॥ 
অপিচ। ককর্ধুনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্য। দা্ভং মুঞ্চ হযুটজপটলং বীতনিদ্রে। ময়ুরঃ। 
বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাছ্ঃখিত শ্চৈষ সগ্যঃ পশ্চাছুচ্চৈ্বতি হরিণঃ স্ব[জমাযচ্ছমানঃ ॥ 

অপিচ। পাদন্যাসং ক্ষিতিধর গুরোমৃদ্ধি॥ কুখ। সুমেবোঃ 

ক্রান্তং যেন ক্ষযিততম্সা মধ্যমং ধাম বিষেোঃ। 

সোহয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনা ধল্লশেষৈম খুখৈ- 

রত্যারূটিভবতি মহতামপ্যপত্রংশ নিষ্ঠা ॥৮ 
«এক দিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচল শিখরে গমন করিতেছেন, অন্যদিকে অরুণ-সারথিকে 
অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপে একেবারেই চন্দ্র ও স্্যরূপ 
তেজোঘয়ের বিপদ ও অভ্যুয়ের দ্বারা এই ভুবনস্থিত লোকদিগকে যেন সুখ-দুঃখাত্বক 
অবস্থা-বিশেষে নিয়মিত করিতেছে । ফলতঃ, লোকসকলের অবস্থা চিরদিন সমানতাবে 
যায় না__ইহাতেই বোধ হইতেছে । আরও, চন্দ্র যখন নয়ন-পথ হইতে অন্তহিত হইলেন, 
তখন এই কুমুদিনীর শোভা দর্শনীয় না হইয়। স্মরণীষ হইয়া! উঠিয়াছে। স্থুতরাং এক্ষণে 
জ্লান হইয়া আর নয়নের আনন্দ জন্মাইতে পারিতেছে না। অতএব ইহাতে বোধ 
হইতেছে যে, জনগণের প্রিয়জনের প্রবাস-জনিত দুঃখভার একান্তই অসহা হইয়া থাকে, 
সন্দেহ নাই। আরও», এই প্রাতঃসন্ধ্যাঃ পরিপক্ক বদরী ফলের উপরে নিপতিত শুত্র 
তুষারকে লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এবং মধুরগণ নিদ্রার অপগমন হইলে পর, কুশ- 
বিকচিত পর্ণশালার উপরিপটল (চাল ) হইতে ভূমিতলে নামিয়। আসিতেছে, ও হরিণী- 
গণ স্বকীয় খুরক্ষু বেদিপ্রাস্ত হইতে উখিত হইয়া! তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গ অগ্ন ও পশ্চ।ৎ্ভাগে 
প্রসারিত করিয়। দণ্ডায়মান হইতেছে । আরও, যিনি ধবাধরের গুরু সুমেরুপন বা পু্জাহ” 
*পন্সপুরাশ' হুইতে পরিগৃহীত। পদ্মপুরানের বর্ণনার সহিত 'অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের যেরাপ সামগ্রন্ত দৃঈট হয়, 
ষহ।ভারতের সহিত তাদৃশ সাঁমঞীল্ত দেখ| যায় না। এখানে কেহ কেহ পদ্পপুরাগের এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিল্না 
ধনে করেন। ধাহা হউক, বিহীরিল।ল বাবুর পূর্বে পল্পপুরাণের বর্ণনার সহিত এই সাঁমঞজহ্যের বিবয় অপর 
কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পু। ৬৩৭ 


ব্যক্তির মন্তকে কিবণ বিস্তাস পক্ষে পদবিন্ভাস কবিষ। তিবিক্রম বিষুব মধ্যম ধাম । অর্থাৎ 
আকাশমগ্ডল ) আক্রমণ কবিয়াছেন, সেই এই চন্দ্র এক্ষণে ল্লাবশিষ্ট কিখণ সহিত গগন 
তল হইতে নিপতিত হুইতেছেন। যেহেতু অতিশয় প্রধান হইলেও যে ব্যক্তি অতি 
উন্নত ব্যক্তির মস্তকে অধিবোহণ কবে, তাহাঁৰ এইবপই পতন হইয়া থাকে আব অধিক 
আলোচন। নিপ্রয়োজন। এব ধণন। অনেক স্কনেই দষ্ট হম। শকুন্তলা নাটকে 
সমসামক্সিক কতকগুলি চিএ প্রক্িও দেখিতে পাই । সেই সদগ্ধে এ দেশেব বাণিজ্য ও শিল্প 
যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাথিত ছিল, বাজা দ্রশ্মন্তেব কযেকটী উক্তিতে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। 
শকুন্তলা-দর্শনে বাঁজীব চিন্ত ৩ত্প্রতি প্রধাবিত। বাজ চি্তকে প্রতিনিবৃন্ত কবিন্তে 
পারিতেছেন নাঞ্জ তিনি কায্যান্তবে যাইতেছেন বটে, কিন্ত ভাহাব চিত্ত শকুন্থলার পশ্চাঁ 
প্রধাবিত হইতেছে । নাটকে প্রথম অঙ্কে শেষে বাজাব কথায় তাহা এইভাবে ব্যক্ত আছে, - 
“গচ্ছতি পুবঃ শবীবণ ধাবতি পশ্চাদস-স্থিত* চেতঃ। 
চীন।"শুকমিব কেতাঃ প্রতিবাত* নীযমানন্ত ॥৮ 

অর্থাৎ্,“আমাব শবীব অগ্রে অগ্রে যাইতেছে বটে , কিন্তু চঞ্চল চিন প্রতিকূল পবন দ্বাবা 
নীয়মান ধবজন্তিত চীনদেশোতৎপন্ন সক্ষম বন্ত্থণ্ডেব স্যায় পশ্চান্ভাগে ধাবিত হইতেছে, এই 
উপমাধ, চীনদেশোৎপন্ন বেশী বস্্ বথধ্বজে বাবহত ভইত, হাভা প্রতিপন্ন হইতেছে | 
বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, খন্াদিব এপ আদান-প্রদান কদাচ সম্ভবপব 
নছে। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যেব যেব্প পবিচষ পাই, অন্ত এক স্থলেব একটী উক্তিতে 
এ দেশেব তাৎকাঁপিক চিত্র-শিল্পেব উৎ্কর্ষেব প্রমাণও তদ্রুপ প্রাপ্ত হই। শকুম্থলার শোকে 
রাজা দম্মস্ত যখন মুহামান্, চেটা তখন তাভাকে একখানি চিত্র প্রদশন কবেন। সেই 
চিত্র-_শকুস্তলাব প্রতিরূতি। চিত্র এতই স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, চিত্র দশনে বাজ তাহাতে 
শকুস্তলাকে যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন! শকুন্তলা সেই চিত্র-দর্শনে বাজাব উত্তি,_- 

“দীর্ঘাপাঙ্গবিসাবিনেত্রযগলং লীলাঞ্চিতজ্রলতাং 

দস্তান্তঃ পবিকীণহাসকিবণজ্যোত্শ্লাবিলিপ্বাধধম । 

ক কন্ধুত্যতিপাটলো্টরুচিব* তন্তাস্তদেতন্মুখ* 

চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমলসতপ্রো্তিন্নকান্তিদ্রবম্‌ ॥ 

অস্তান্তঙ্ষমিব শুনদ্য়মিদ" নিয়েব নাভিঃ স্থিত 

দৃস্তান্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ে ভিত্তৌ সমাষামপি । 

অঙ্গে চ প্রতিভাতি মাদ্দবমিদ* স্গিদ্ধপ্রভবা পিব” 

প্রেক্পা মন্মুখমীষদীক্ষত ইব ন্মেবা চ বক্তীব মাম্‌ ॥” 
অর্থাৎ,_ইহার নয়নযুগল আকর্ণগামী অপাঙ্গ-দেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত, জ-লতা_ বিলাস ছাবা 
অতি মনোহর হইয়াছে; অধব-_দস্তপংক্তির হাম্ত-কিবণচ্ছটার বিলুপ্ু , ওষঠ--বদবীফলের 
সভার কাস্তিবিশিষ্ট ; এই সফল দ্বারা মনোহধ এখং পবম শৌভান্বিত ও বিলসিও স্বেদবিদ্দু- 
বিশিষ্ট প্রিয়ার এই মুখমণ্ডল চিত্রগত হইলেও, আমাব সহিত তিনি যেন আলাপ কবিতেছেন। 
আরও, এই চিত্র-ফলক সমতল হইলেও ইহার স্তনমুগল উন্নতেব গায় এবং নাঙিদেশ উচ্চ" 
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নীচ বলিয়া প্রীত হইতেছে । আর তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিবিশেষ হেতু এই দৃশ্যমান্‌ মৃত 
স্থা্িত্বরূপে প্রকাশমান হইতেছে, এবং প্রণয়বশে প্রিয়া যেন আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন 
করিতেছেন এবং মুদ মৃদ্র হান্ত-সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন ।* চিত্র কিরূপ স্বাভাবিক 
হইয়াছিল, এ বর্ণনায় বেশ উপলন্ধি হয়। পরস্ত এ বর্ণনা-_স্থন্দর তৈলচিত্র-প্রস্ততের কৃতিত্বের 
পুর্ণ নিদর্শন । শকুন্তলা নাটকের ছুই প্রকার সংস্করণ অধুন! আবিষ্কত হইয়াছে। একবিধ 
ংস্করণ দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়াছে ; অন্যবিধ সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্য- 
প্রচলিত সংস্করণ কিছু সংক্ষিপ্ত এবং নাটকেয় বিশেষ বিশেষ অংশ উহার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। 
ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্করণে যে সকল অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট 
হয়, তাহ! প্রক্ষিপ্ত। আমরা কিন্তু সেরূপ মনে করি না। গ্রস্থকারগণ নাটক ৪নরূপভাবে রচনা 
করেন, অভিনয়-কালে তাহা ঠিক সেবূপ-ভাবে অভিনীত হুয় না। অভিনয়ের সমর প্রায়ই স্থান- 
বিশেষ বা অশ-বিশেষ পরিতাক্ত হইয়া থাকে । দাক্ষিণাত্যে অভিনয়ের জন্ত এ নাটক গিয়াছিল 
বলিয়াই উহার অংশ-বিশেষ বাদ পড়িয়া গিয়াছে । এই বিষয় একটু অন্থধাবন করিয়া 
দেখিলেও নাটককারকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া বুঝা যাঁয়। তিনি নাটকখানি যে ভাবে লিথিয়- 
ছিলেন, সেই ভাঁবে উভ বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকে ; অন্ত প্রদেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখে 
অভিনীতব্য অংশমাত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে । 
মহাকবি কাঁলিদাসের অপর একথানি দৃষ্ত-কাবা-__বিক্রমোর্বশী । বিক্রমোর্বশী-_ত্রোটক 
শ্রেণীর অন্তভূক্তি। উহা পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ । ুরাঙ্গনা উর্ধশী কৈলাসপতি কুবেরের নিকট 
গমন করিয়াছিলেন । প্রত্যাবর্তন-কালে পথে দৈতযগণ তাহাকে বন্দী করে। 
বিক্রমোর্ধশী। তাহার সঙ্গিনী অগ্দরা-সকল পরিত্রাণ কব-_পরিত্রাণ কর” বলিয়! মহারাজ 
পুরুরবার শরণীপন্ন হয়। নেপথো ক্রন্দন-ধ্বনি ও পরিত্রাহি রব এবং 
পরিশেষে প্রকান্তে রঙ্গ-স্থলে রাজার আবির্ভাব ও অগ্সরাগণকে অভয়-প্রদান,__ইহাই নাটকের 
উপক্রমণিকা । অস্গুরগণ কোন্‌ দিকে উর্শীকে অপহরণ করিয়! লইয়া! গিয়াছে, তাহা অবগত 
হইয়া, রাজা পুরুরবা অশ্বারোহণে তত্প্রতি প্রধাবিত হন। পুরুরবার বাহুবলে উর্কণীর উদ্ধার- 
সাধন হয়। অল্পক্ষণ পরেই রাজ! উর্ধশীকে সঙ্গে লইয়া! রঙ্গস্থলে অবিভূতি হন এবং অগ্ষরা- 
গণকে আশ্বাস প্রদান করেন। উর্বশী শ্রাসে সংস্ঞাশূন্ঠ হইয়াছিলেন। শুশ্রাষায় তাহার সংজ্ঞা 
লাভ হয়। উর্ধণীর সংজ্ঞালীভ কালে রাজ হর্ষ-সহকারে তাহার সঘীগণকে বলেন, 
“আবিভূ্তে শশিনি তমসা রিচামানেব রাত্রি- ] 
নৈশিশ্তার্চি হুতিভূজ ইব চ্ছন্নভূয়িধূমা | 
মোহেনাস্তর্বরতন্থরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা, 
গঙ্গারোধঃ পতনকলুষা! গচ্ছতীব প্রসাদম্‌ ॥৮ 
“দেখ,_শীতাংশুর উদয় হইলে যাঁমিনী যেমন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার-মুক্ হয়, নিশাকাঁলে 
অনলের শ্রিখ! যেমন প্রভৃত ধূম হইতে বিমুক্ত হুইয়া উজ্জ্বল হয়) সেইরূপ তোমাদের 
শোভনাঙ্গী প্রি্সবী অন্তর্গত মোহ হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ঘক্ত হইতেছেন। অবরোধ-ঘুক্তা 
গঙ্গাব ন্যাম ইনি চিন্বপ্রসাদ লাভ করিতেছেন । শুক্রামার্‌ সময় উর্ববশীর প্রতি নৃপতির এবং 
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নৃপতির প্রতি উর্ধশীর প্রেম-সঞ্চার হয়। ইহার পর উভয়ে আপন আপন আবাসে প্রস্থান 
করেন। পরম্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় সম্পৃহ নয়নে উর্ধশী রাজাকে অবলোকন করিতে থাকেন। 
রাঁজাও মনে মনে বলেন,“বরাজহংসী যেমন খগ্ডিতাগ্র মুণাল হইতে স্থত্র নিষ্কীধণ করে, এই 
সুরাঙ্গন৷ সেইরূপ আমার দেহ হইতে মানস আকর্ষণ কিয়া লইয়া চপিল।, দ্বিতীয় অঙ্কে এক 
দিকে বিদুষকের সহিত বাজার কথোপকথনে উব্বশীর প্রঙ্ি পাঁজার প্রেম-স্চারের বিষয় 
পরিস্ফুট; অন্ত দিকে সখী চিত্রলেখার সহিত উব্বগার কথোপকথনে রাজার: গ্রতি উর্বশীর 
একান্তান্ুরাগের ভাব প্রকাশ । রাজা পুরুরব! উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, উর্বশী সহস! 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের পুনরায় সাক্ষাৎকালে প্রণয় ঘনীভূত হইল। এই সময় সহস৷ 
নেপথ্যে দেবদূত চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_“মহয়ি ভরত অষ্টরসপ্রধান “লক্ষমী- 
শ্বয়ন্ধর' নামক রূপক (নাটক ) রচনা করিয়া তোমাদের শিক্ষার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন । দেবরাজ 
ইন্দ্র লোকপালগণের সন্ভিত সেই নাটকের অভিনয়-দর্শনে সমুত্স্রক হইয়াছেন । অতএব তোমরা 
উর্বশীকে শীস্ত স্বর্গপুরে প্রেরণ কর।” বিচ্ছেদ ঘটিল। উর্ধশীকে দেবধামে নাট্যাভিনয়ের জন্য 
গমন করিতে হইল । ভূকঙ্জপত্রে পিখিত উর্বশীর একথানি প্রেমপত্র রাজার হস্তে ছিল। উর্ধশীর 
সহিত কথোপকণনে রাজার অজ্ঞাতসারে সে পঞ্জ তাহার তস্তব্থলিত হয়। উর্বশী চলিয়া 
গেলে, সেই পত্রের বিষয় হঠাৎ রাজার মনে পড়িল। বাজী ও বিদ্ূষক উভয়েই পত্রের অনু- 
সন্ধান করিলেন। কিন্ত পত্র মিলিল না । বিদূষক প্রবোধ দিলেন,_“মহারাজ ! সে ভূর্জজপত্র 
স্বগীর ; অত'ণব তাহা উর্বশীর সঙ্গে গিয়াছে ।” এই সময় সঙ্গিনী চেটা সমভিব্যাহারে ওঁশীনরী 
তথায় উপস্থিত হইলেন । ওশানরী- মহারাজ পুরুরবার সহধন্মিণী। চেটা ও ওশীনরী লতা 
বিটপের অন্তরালে াকিয়৷ বাজার ও বিদূষকের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। অল্লক্ষণ পরেই 
সেই ভূর্জপত্র স্তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল। তীহারা সেই পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন,_ 
উর্কশী মহারাজের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করিয়া অক্ষর-বিন্ঠাস কবিয়াছে। মর্খমীনুধাবনে 
বুঝিলেন,_রাজা! অপ্পরার প্রতি অন্গুরক্ত ; অপ্সরাও তাহাতে অন্ুরাগিণী। রাজ্জী ওশীনরী 
ও চেটা আরও কিছুক্ষণ অলক্ষ্যে থাকিয়া রাজার কথাবার্তা হাবভাব লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন। তাভারা শুনিলেন, দেখিলেন__রাঁজা অগ্পসরার মোহে উন্নত্বপ্রায়! রাজা 
মলয় পবনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,_“বাসার্থং হরসম্তুতং স্থুরভিতং পৌম্পং রজো 
বিরূধাং, কিং কাধ্যং ভবতো হ্ৃতেন দয়িতা-স্নেহস্বতন্তেন মে। .জানাত্যেয় ভবান্বিনোদন 
শতৈরেব্িধে ধারিতং, কামার্থং জনমঞ্জসাভিভবিতু নালঘ্িতা শ্বাসনং।” অর্থাৎ্-_“হে 
বসন্তসহায় মলয়পবন! পুম্পের স্ুবর্ভি অপহরণ করিয়া আপনি সৌগন্ধযুক্ত হন। 
আমার দপ়িতা আমার প্রতি স্লেহপ্রকাশে যে পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেখানি অপহরণ 
করিয়া আপনার কি লাভ হইল! এবদ্িধ পত্র বির্ভিগণের জীবন দান করে। আপনি 
জগতপ্রাণ হইয়া কেন বিরহিগণের প্রাণভূত লিপি অপহরণ করিলেন! এইরূপ ব্যাকুলতার 
সহিত রাজ! ভূর্জপত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা রাজী ওঁশীনরী 
সম্থথে উপস্থিত হইয়। কহিলেন,_"অজ্ঞউদ্ত! অলং আবেএণ ;. এদং তং ভুজ্জবত্তং।” 
'আর্ধপুত্র! উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন? এই সেই ভূর্জপত্র 1 রাজা লজ্জায় অধোবদন 
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হইলেন ,--বার্জীব নিকট শ্রমা প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন। অতঃপর উশীদবী বাজাফে 
পবিত্যাগ কবিয়া অস্তঃপুবে প্রস্থান করিলেন। তৃতীয় অঙ্কে গালব ও পৈগব নামধেক্স 
ভবতেব শি্যদ্বয়েব মুখে ইন্দ্রালয়ে উর্ধশীর অভিনয়েব প্রসঙ্গ উতাপিত হইয়াছে। 
উহাতে প্রকাশ, ইন্দ্রীলয়ে লক্্মী-স্বযন্বব নাটকেন অভিনয় কবিতে গিয়া, উর্ধশী লক্ষ্মীর অংশ 
অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় লক্ষ্মীবেশধাবিণী উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 
তুমি কাহাব প্রতি অন্গবাগিণী ” কিন্তু উদ্তরে উর্বশী পপুরুষোত্তম” নামেব পরিবর্তে 'পুরুরবার' 
নাম উচ্চাবণ কবিয়াছিলেন। ইহাতে মহামুনি ভবত উর্ধশীকে অভিসম্পাত দেন, 
“আমাৰ আদেশ লঙ্ঘন ভচ্ঠ তোমাব দিবাজ্ঞান লোপ পাইবে , তুমি স্বর্ত্রষ্ট হইবে । কিন্ত 
ইন্জর তাহাতে উর্বশীকে আনীর্বাদ কবেন,-_ “পুরুববাব সহিত তোমাৰ মিলনে বতদ্িন না 
তোমাব সন্তান-সন্ততি হয়, ততপধিন তোমাকে অভিশপ্ত থাবিভে হইবে ।” ইনার পব পুনবায় 
বাজাব সহিত উব্বশীব মিলন হয়। এই সময়ে বাজাবৰ প্রতি বাজ্জীব যে ব্যবহাব, 
ভাঙাতে আদর্শ ভিন্দুবমশীব উজ্জল চিত্র প্রকটিত। বাজাব নিকট হইতে অভিমান কবিয়া 
চলিয়া আসাব পব বাজ্জীৰ মনে অনুশোচনা উপস্থিত হয়। বাঁজাব প্রাণে বাথা দিয়া তর্বাক্য 
বলিয়া চলিয়া আস! নিতান্ত গহিত কাধ্য হইয়াছে বলিয়া বাজ্জী বুঝিতে পাবেন। 
এক্ষাণে বাজ্জী বতচাবিণী হইয়া শুদবসন পবিধানে পুম্প চন্দন তাইম1 বাজাখ চবণ-পুজায় প্রবৃত্ত 
হন। বাঙ্গা বিস্মিত বিষুক্ধ। বাঁচ্জীৰ অকান্তিব (প্রম ভাশবাসাব পবিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়া বাজ 
পুকববা বাজ্জী গুশীননীকে সাদবে গ্রন্ণ কবেন। এত সময বাঞ্জী বালাৰ চবণ-পুজা' কবিয়া 
প্রণতিপুর্বধ কৃাঞ্জলিপটে দেবগণাক সাক্ষী কবিয' পাগন,- “এস দেবদামিহুণ* বোহিলীমি 
অশঙ্কন” সকৃথী কচছুঅ অজ্ঞউত্ত" প্লসান্দথি , অক্ষগ্শাদি আজ্ভঞউন্তে জ" ইখিঅ* কামেদি 
জা অ মজ্জউন্ুসমাগমপ্নইণী, তাএ স্ড শগ্লদিবান্ধন ন্ভিদন্বৎ 1” আমি বোহিলী ও মুগলাঁপ্চন 
দেবভামিখুনকে সাঞ্গা কবিনা মহাবাজকে প্রদাসিত কবিতেছি। আক্ত হইতে আর্ধাপুত্র বে 
স্বাক কামনা! কবিনন এব* মে বমণী আর্াপুখেব প্রণধিনী হইবেন, তাভাব প্রতি কোনও 
পঠধন্ধকতা প্রদান কবিব না। বাল্জীব অন্ষ্ঠিত তেব নাম - “প্রিয় প্রপাদন ব্রত , অর্থাৎ 
যে বত প্রাণপিব পতিন পবিত্ুষ্টি-সাধন কবিতে পাবা যাষ, সে ব্রতিব তাহাই একমাত্র লক্ষ্য। 
বাজ্জী উশীনবী আত্মন্তাণ জলাঞ্জলি ধিঘা একমাত্র পতিস্তখসাধন-কাঁমনায় এই ব্রতে দীঙ্গিত হন। 
বাজ্জীব এখমিধ পতিভক্তি দর্শনে উব্বশী ও উর্বণীব প্রিয়্স্গী চিত্রলেখা উভয়েই বিন্য় বিমুগ্ধ 
হন। পণ্রয়প্রসাদন বত সমাঁপনাস্তে বাজ্জী গবিচাধিকাগণ সহ প্রস্থান কবেন। প্রস্থানকালে 
বাজাক জ্ঞাপন কবেন,_আধ্যপুত্র । এই ব্রতনিক্নমে আমায় বিশেষ স্মতভাবে থাকিতে 
হইবে । এক্ষণে আপনাব সমীপে আমাব অবস্থান কবা কর্তব্য নহে। এই বলিয়া, 
উর্বরশীব পার্ে রাজাকে দেখিয়া, অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বাজ্জী অন্তঃপুরে প্রস্থান 
কশিলেন। উর্ধশী ও চিত্রলেখা সহ বাজা প্রমোদোগ্ভানে যথেচ্ছভাবে প্রমোদে প্রমও 
হইলেন। তৃতীয় আন্কে উর্বশীব সিত পুরুববাব মিলন,-_এইরূপে সংসাধিত হয়। মিলনের 
পন খাজা পৃ্বব! বাজ কার্যেব ভাব অমাত্যেৰ উপব গ্াত্ত করিয়া উর্ধবশীকে লইয়া! কৈলাঁস- 
গিবিশিথবে আনপ্দে বিভার কবিতে থাকেনন। সেই সময়ে উদকবতী নামে এক বিস্বাধব 
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কন্যা মন্দাকিনী-তীরে বালুকার ক্রীড়া-পর্বাত রচনা করিক্ন! ভ্রীড়া করিতেছিল। রাজা 
অনুরাগ ভরে উদকবতীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। উর্ধশীর ইহাতে অভিমান হয়। 
রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া উর্বশী বনাস্তরে প্রয়াণ করেন। রাজার অনুনয়-বিনয়ে অবহেলা 
করিয়া, উর্বশী যে কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কুমার কার্ডিকেয় সে কাননেৰ অধিকারী । 
সে কাননে কোনও রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না । মোহবশে সেই কাননে প্রবেশ করাক 
উর্কশীর প্রতি ভরত মুনির অভিসম্পাতের ফল ফলিল। কুমারেব উপবনে প্রবেশমাত্র 
উর্বশী লতারূপে পরিণত হইলেন। উর্ধশীর অনুসরণে পুরুরবা কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ 
প্করিলেন ) কিন্তু উর্ধশীকে আর দেখিতে পাইলেন না । উর্ধশীর বিবহে রাজা উন্মাদ প্রায় 
হইলেন। তিনি কখনও তরুরাঁজিকে সম্ভীষণ করিস, কখনও দেবতাগণকে "আহ্বান করিয়া, 
কখনও গিরি-নির্বরিণীকে ডাকিয়া, উর্বশীর সন্ধান লইতে ব্যাকুল হইলেন। চতুর্থ 
অঙ্কের মনোহর অংশ-_উর্ধশীর অনুসন্ধানে রাজার এই ব্যাকুলতী। রাঁজা পর্ধতকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,_“হে মহীধর! তোমার স্ষটিকময় শিলাতলে নির্মল নিঝর 
সকল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার শিখরদেশ বভবিধ কুনুমকুলে সুশোভিত, কিন্নরগণ 
তোমাতে অবস্থিত হইয়া মনোহর গান করিতেছে । তুমি কি আমার প্রিক্নতমাকে দেখিয়াছ”? 
সরিৎ-ল্ন্দবীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,_হে সুন্দরি! আমি তোমায় প্রণতি 
করিতেছি, তুমি প্রসন্না হও। তোমার সলিল-মধ্যে বিহগগণ ক্ষুব্ব-চিত্তে ককণ-ধ্বনি করিতেছে। 
তোমার তীরে মুগগণ সমুতস্থক-চিত্তে মবস্থিতি করিতেছে । পূর্বগিকগত পবনাহত কল্পৌল- 
রূপ বাহু তুলিয়া নীবনিধি মনোহর নৃত্য কবিতেছে। তুমি বলিয়৷ দাও-_-আমার প্রিয়া 
কোথায় গেল।” এই বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রিয়া যেন অভি- 
মানিনী ' হইয়! তবঙ্গিনীর রূপ পরিগ্রহ কবিয়াছেন। হংস-চক্রবাক-শঙ্খ-কুম্ম যেন তাহার 
আভরণ, জলহস্তী ও মকরাদি দ্বাবা পবিব্যাপ্ত নীল সলিল যেন তাহার উত্তরীয়, তীরদেশে উদগত 
সলিল-সধ্ালন যেন তীহাব হস্ততল, তাহার বর্ণ নবীন মেঘের স্তায় এবং রূপ দশ দিক আচ্ছাদিত 
করিয়াছে । তিনি তরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,__“প্রিয়ে । আমি প্রিয়্বাদী,__ 
তোমাতে নিরুদ্ধচিত্ত। কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে ?” নদী নিরত্তর ! রাঁজা 
আবার কহিলেন,_এ যে মৌনাবলম্বনেই রহিল! অথবা এ যথার্থ ই নদী, উর্বশী নহেন ! 
তাহা না! হইলে, পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া! সমুদ্রাতিমুখে চলিবে কেন ? ইহার পর যাহাকে 
দেখিলেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,_তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ ? রাজা 
উন্মাদের ন্যায় ইতত্ততঃ পরিব্রমণ করিতেছেন, সম্মুখে একথণ্ড শিলা দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া 
রাজার মনে হইল,“দিনমণি যেন উহাকে তুলিয়৷ লইবার জন্ত নিদেশ করিতেছেন।' কিন্ত 
পরক্ষণেই প্রস্তবথগ্ডের প্রতি বীতন্পৃহ হইলেন। মনে হইল,_-মন্দীরকুঙ্গমে অধিবাসিত 
হুইয়। এ মণি যাহার উত্তমাঙ্গে অর্পণ করিবার যোগা, সেই প্রিয্লাই যখন নাই, এ মণি 
কি হইবে? এই ভাবিয়া মণিথণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময় নেপথ্যে টদধধাণী 
হুইল,_'বৎস! মণি গ্রহণ কর। এই সঙ্গম-মণি-গ্রহণে প্রিয়জনের সঙ্গম লাভ হইবে ৮ মর্পি- 
গ্রহণের পরই সেই লতার প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িল। রাজা কহিলেন/-'আমান্ধ মনে হইসটেছে।_ 


৩৪২, ভারতবর্ষ । 


এই সেই। ইহার পল্লব মেঘজালে আর্ত হইয়াছে বলিয়া! যেন ইহা অশ্র্জলে ধোতাধর হইয়াছে । 
কাল-বিরহে পুষ্পোদগম ন! হওয়ায় ইহা যেন আভরণ-শূন্য হইয়৷ রহিয়াছে। আমার কোপনা 
শ্রিকতমা, আমি পাদপতিতা৷ হইলেও যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাকেও যেন তাহীর় 
মত বোধ হইতেছে” এই বলিয়! রাজা প্রেমভরে লতিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার 
আলিঙ্গন মাত্রে লতিকা উর্বশীতে পরিণত হইল। এই মিলনের পর রাজা ও উর্ধবশী রাজধানী 
প্রতিষ্ঠাননগরে গমন করেন। ইহার পর কয়েক বংসর অতীত হইলে উর্বশীর গর্তে রাজার 
এক পুত্র-সস্তান জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নাম__আম়ু। আয়ুর জন্ম-গ্রহণের পর উর্বশী শাপমুক্ত 
হন )--ইন্্রলোক চলিয়। যান। ইহার পর দৈত্য-দলনে ইন্দ্রের সহায়তার জন্ত পুরুরবার প্রতি 
প্রীত হইয়া ইন্দ্র উর্বশী-পুরুরবার পুনর্মিলন সংঘটন করিয়া দেন। দৈত্যদ্মনে বিক্রম-প্রদর্শন 
হেতু উর্ধশীকে লাভ করিয়াছিলেন,_এই ঘটন! পরিবর্ণিত আছে বলিয়াই এই নাটকের 
নাম-_বিক্রমোব্বশী* হইয়াছে । 
“মালবিকাগ্িমিত্রম্” কাহারও কাহারও মতে কালিদাসের রচনা! নহে। অভিজ্ঞান-শকুস্তলোর 
এবং বিক্রমোর্বশীর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্ত আছে বটে। কিন্তু সে সাদৃশ্ের সঙ্গে সঙ্গে 
কবিত্বের শ্ফুর্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাদৃশ লক্ষিত হয় না) তজ্জন্যাই এ 
মালবিকাম্মিমিত্র। নাটককে অপরের রচন! বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্ত 
কি অভিজ্ঞান-শকুস্তল, কি বিক্রমোর্বশী, কি মালবিকাগ্িমিত্র, তিনেরই 
প্রস্তাবনায় কালিদাসের নাম একইভাবে সুত্রধারের মুখে উক্ত হইয়াছে । এতত্বারা তিন গ্রন্তই 
একজনের রচিত বলিয়া সপ্রমাণ হুয়। কিন্তু একটু সু্্মভাবে বিচার করিতে গেলে, মালবিকাখি- 
মিত্রকে রঘুবংশ-শকুন্তলা প্রত্তি কাব্য-নাটকের রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের রচনা বলিয়া 
মনে হয় না। যে যে কারণে বিপরীত ভাব মনে আসে, তাহার কয়েকটার উল্লেখ করিতেছি । 
প্রথম,__রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস গ্রস্থ-সুচনায় ষে বিনয়-সৌজন্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,__ 
এই ক্ষুদ্র দৃশ্তকাব্য-প্রণেতা কালিদাসে তাহার সম্পূর্ণ অসন্ভাব লক্ষিত হয়। পরস্ত তিনি এই 
গ্রন্থের সচনায় অহস্কারের পরাকাঠ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রঘুবংশের প্রথম কয়েকটা শ্লোক 
(এই খণ্ডের ২৬১ম পৃষ্ঠায়) দেখুন ;) আর মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় সুত্রধারেব মুখে শুস্ুন-__ 
পপুরাণমিতোব ন সাধু সর্ধং ন চাঁপি কাব্যং নবমিত্যবগ্যম্‌। সস্তঃ পরীক্ষান্তরত্জন্তে মুঢ়ঃ 
পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥৮ ধাবক, সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-যশঃসম্পন্ন আঁদি-ক্বিগণের রচিত 
নাটককে উপেক্ষা করিরা' কেন মালবিকাগ্রিমিত্রের অভিনয় হইতেছে, তাহারই কারণ-গ্রদর্শন 
বাপদেশে সুত্রধার ই কথা বলিলেন। তিনি কহিলেন,__“সদসতবিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্ঘ- 
প্রকার দৌষগুণ বিচার করিয়া! পুরাতন-নৃতনের মধ্যে একের আদর করেন। কেবল মুর্খেরাই 
পরের কথার নির্ভর করিস! পুরাঁতনের অনুসরণ করে। ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমত| 
তাহাদের অতি অন্প।” রঘুবংশ-রচগ্নিতা কালিদাস মালবিকাগ্সিমিত্ লিখিতে গিয়া যে এন্সপ 
দত্তের পরিচয় দিবেন, কখনই মনে হয় নাঁ। বিশেষতঃ, ধাবকাদি কবি মহাকবি কালিদাসের 
পরবর্তী বলিয়াও কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ত্বতঃই মনে হয়,__ 
মাঁলবিকার্জিমিত্রের রচয়িতা তবে কোন্‌ কালিদাস? ভোঁজ-প্রবন্ধ মতে ভোজরাজের সভাসদ 
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এক ফালিদাসের পরিচয় পাই। মালবিকাগ্সিমিত্র সেই কালিদাসের রচনা! বলিয়াই তাই 
কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা! হউক, মালবিকাগ্রিমিজের বর্ণনীয়' বিষয় কি, এক্ষণে 
দেখা যাউক। . মালবিকা৷ এবং অগ্রিমিত্রের প্রণয়-কাহিনীই মালবিকাগ্িমিত্রের প্রাণতৃত। 
অগ্রিমিত্র এবং তাহার পিতা পুষ্পমিত্র-_ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পুম্পমিত্র-_মৌর্য্য-রাজবংশের 
সেনাপতি ছিলেন। নৃপতিকে হত্যা করিয়া তিনি মগধে স্থঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিষুপুরাণে ভবিষ্যরাজবংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে পুষ্পমিত্রকে এবং অগ্রিমিত্রকে মগধের অধিপতি 
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু নাটকে বিদিশার অধিপতি বলিয়া অগ্নিমিত্র পরিচিত 
হুইয়াছেন। এঁতিহাসিক অগ্নিমিত্র এবং নাটকীয় অগ্নিমিত্র অভিন্ন ছিলেন বলিয়াই প্রতীত 
হ়। বিদিশায় এবং মগধে উভয়ন্ত্র তীার রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে । অগ্নিমিত্রের বিদিশায় 
অবস্থিতি-কালে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, কবি তাহাই অবলম্বন করিয়া এই দৃস্তকাব্য 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে কর! যাইতে পারে । মালবিকাম্সিমিত্র-_পাঁচ অক্কে বিভক্ত । 
অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষীর নাম--ধারিণী। মালবিকা__তীহার সহচারিণী। মালবিকা__ 
রূপসী-__নবযৌবন-সম্পন্না। রাজ-অন্তঃপুরে আবস্থানকাঁলে নাট্যাচার্যয 

উপাখান। গণদাসের নিকট মালবিক1 গীত-বাগ্ঘ-নৃত্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। 
একে সুন্দরী, তাহাতে নৃত্য-গীতে সুনিপুণা ; বাজ্জী ধারিণী সেই জন্ 

মালবিকাকে রাজার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ রাঁজ-চিত্রশালার 
একখানি চিত্রপটের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই চিত্রপটে মালবিকার প্রতিকৃতি 
অঙ্কিত ছিল। রাজ্জী ধারিণীই সেই চিত্রপট অস্কিত করাইয়াছিলেন। চিত্রপট-দর্শনে রাজার 
চিত্ত চঞ্চল হুইয়া' উঠিল । রাজা মনে মনে ভাবিলেন,_যাহার চিত্রপট এত সুন্দর, না-জানি 
সেনিজে' কি অপরূপ সৌনর্য্যশীলিনী ! ওৎস্থৃক্য বাড়িল। রাজ! মালবিকাঁর স্বরূপ 
পরিচয়ের সন্ধান লইলেন। মালবিকার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ লাভের জন্য রাজার প্রকাস্তিক 
আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু রাজ্জী ধারিণীর কৌশলক্রমে মাঁলবিকা রাজার দৃষ্টি বহিভূর্তি রহিয়া 
গেলেন। ইতিমধ্যে গণদাস ও হরদত্ত নামক রাজকীয় সঙ্গীতাচার্যযদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইল। উভয়েই নৃপতির নিকট সেই বিরোধের মীমাংসা করাইতে গেলেন। অতঃপর 
রাজ ও রাণী উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া ছুই নাট্যাচার্য্যের উপর এক নাট্যাভিনয়ের ভার অর্পণ 
করিলেন। সে নাঁটক- শশ্ষিষ্ঠা-প্রণীত চতুষ্পদীযুক্ত "ছলিক” নাটক। সে নাটকের অভিনয়- 
প্রদর্শন ছুঃসাধ্য । সুতরাং সেই নাটকের অভিনয়ে ছুই জনের গুণপনার মীমাংসা হইবে, ইহাই 
ধার্য্য হইল। যখানির্দিষ্ট সময়ে নাট্যাচাধ্যগণ অভিনয় আরম্ভ করিলেন । মনোহর মৃদক্সধবনিতে 
অভিনয়ের সমাচার বিঘোধিত হইল। নেপথ্যে মালবিফ! বাদিত্রবাদনে ব্রতী ছিলেন। 
মধুবর্ধী হৃদক্গের ধ্বনি কোথা হইতে উখ্িত হইতেছে,__তাহা দেখিবার জন্য রাজা উৎস্থক 
হইলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, মালবিকাই মৃদ্গ বাজাইতেছিলেন। সুতরাং 
মালবিকাকে দেখিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, রাজা সঙ্গীতশালায 
প্রবেশোদ্ুখ হন। রাজার ভাব-বিপর্ধান-দর্শনে রাজ্জী ধারিণী উদ্বিগ্ন হইলেন। র্লাজার 
ব্যস্ততার জন্ত 'বিদূুষক বাজাকে অনুযোগ করিলেন। প্রীকারাস্তরে রাজাকে বাঁধা দিবার চেষ্টা 
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হুইল। কিন্ত রাজা কহিলেন _-“মআমি ধৈর্যাবলম্বন করিতেছি বটে; কিন্তু বাস্তের শা আমার 
অভিপাধ-সিদ্ধিপ পথ-প্রদর্শনে আমাকে ত্বরান্বিত হইবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে । 

“ধৈর্্যাবলস্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাগ্রাবোহম্‌। 

অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্ষং শ্বমনোরমন্তেব ॥৮ 
ইহার পর দঙ্গীতশালার প্রবেশপুর্ধক রাজা অধিমিত্র মালবিকার দর্শনলাভ করেন। 
*মালবিকাকে দেখিয়াই রাঁজা অগ্রিমিত্রের মোহ উপস্থিত হইল। মালবিকার রূপে অগ্নিমিতর 
অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বয়স্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,--“চিত্রপট দেখিয়া 
আমার মনে হহয্লাছিল, বুঝি বা মালবিক! এত স্থুন্বরী নহেন। কিন্ত এখন মালবিকাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলাম,__চিত্রকর মালবিকার আকৃতি যথাযথ চিত্র করিতে পারেন 
নাই। চিত্রকব তাদ্রশ অভিজ্ঞ হইলে, চিত্রপট না জানি আরও কত মনোহর হইত 1 

“চিত্রগতায়ামন্তাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্‌। 

সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্তে যেনেয়মীলিখিতা৷ ॥৮ 
মালবিকার প্রতি অঙ্গে সৌন্ধ্য-নৃষমা প্রকাশ পাইতেছিল। মালবিক! যখন রাগালাপনে 
প্রবৃত্ত হইলেন, মালবিকার জন্য রাজা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অভিনয়াস্তে 
মালবিক! যথাস্থানে গমন করিলে, রাজ! মালবিকার জন্য অধিকতর অধীর হইলেন। তাহাকে 
দর্শন করিতে পাইতেছেন ন1 বলিয়া, বজার নেত্র যেন অস্রভারাক্তান্ত হইতে লাগিল। রাজ্জী 
মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা! সুকৌশলে মালবিকার সহিত একবার লাক্ষাৎ 
করিলেন। প্রণয় ঘনীভূত হইল। মালবিকার সৌন্দর্য্যের উপম! রাজা যেন কোথাও দেখিলেন 
ন।। মালবিকাকে পাইয়া রাজ। তখন এতই গ্রীতিলাভ করিলেন ষে, তাহার মনে হইল, 

“স্ুর্য্োদয়ে ভবতি ঘ! কুর্যযাস্তময়ে চ পুগুরীকন্ত। 

বদনেন সুবদনারান্তে সমরস্তে ক্ষণাদুড়ে ॥” 
শ্ুষ্যের উদয়ে পন্মের বিকাশ । আর হৃর্য্ের আবন্তগমনে পদ্মের ষলিনতা। কিন্তু মালবিকার 
সৌন্দর্য দিবারাত্বি বিকশিত । যাহা হউক, উদ্ভানমধ্যে মালবিকার সহিত অগ্রিমিত্রের 
যখন প্রেমালাপ হয়, দ্বিতীয় মহ্ষী ইরাঁবী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা দেখিতে পান। 
প্রধান মভিবী ধাঁরিণীর কর্ণে সেই সংবাদ উপস্থিত হয়। ধারিণী ক্রোধ-পরবশ হইয়া 
মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। মালবিকার বিচ্ছেদে রাজ অগ্নিমি্র অধিকতর অধীর হুইয়। 
পড়েন। এই সময় সিন্ধুনদের তীরে যবনগণের সহিত যুদ্ধে রাজকুমার জয়লাভ করেন। 
কুমায়ের বিজয়-সংবাদ রাজ্যমধ্যে বিধোধিত হইলে, মহিষী ধারিণীর অপ্ররিসীম আনন্দ হয়। 
তখন তীহার মনে হয়+_এ আনন্দোৎসবে সকলেই যখন মাতোয়ারা হইবার অবসর 
পাইয়াছে, রাজা! আর মাঁলবিকাই বা কেন অসুখী থাকেন! এই মনে করিয়া রাজী ধারিলী 
রাজার সহিত মালবিকার মিলন সংঘটন করাইয়া দেন। ইহার পর জানিতে পারা বায়, 
মালবিকা রাজা মাধবলেনের ভগিনী। মাধবসেন প্লাজাচ্যুত হইয়া, মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ 
করিয়া, মালবিকাকে বিপধিশা-রাজ্যোে পাঠাইফ়্াছিলেন। তাহার উদ্দেন্ত ছিল-_মালবিকাকে 
রাজ। পরীরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পথিমধ্যে মালবিকা দস্ক্য কর্তৃক কীপহৃতা হগগ। 
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ঈন্টাহস্ত হইতে পবিত্রাণ পাইয়! মালবিকা পবিচারিকা-রূপে রাজ-অস্বুঃপুরে আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। সেই পরিচয় প্রকাশ পাইলে, বাজার সহিত মালবিকাব পবিণয়ে আব কোনই বাঁধা 
রহিল না। বাঞ্জী রাজাব কবে মালবিকাকে উপটৌকনম্ববূপ.প্রদ্ণান কিয়! বলিলেন, 
“অজ্জউত্ত ! ইঅং পতিচ্ছিয়্। 'ার্ধাপুত্র !_-এই উপটৌকন প্রতিগ্র্ত করুন|” বাজ্জীব 
এবন্িধ উচ্চ-অন্তঃকরণ দেখিয়া সকলেই ধগ্য ধন্য কবিলেন। পবিব্রাজিকা কডিলেন,_- 
“পতিপ্রাণা সাধকী রমণীন লক্ষণই এই । তীহাব৷ প্রতিপক্ষব্ূপা সপড়ীব সিত মির্দিত হইয়! 
পতির সেবার নিরত থাকেন। সাগব-সঙ্গতা জোতম্বিণীবা যেমন ক্ষুদ্র তবঙ্জিনী-সমূতের 
লও অনন্ত সাঁগবে লইয়া ঘাঁয়, পতিপবারণা সাধবী বমলীগণেব প্ররুতিও সেইক্ধপ। 
“ গ্রাতিপক্ষেনার্পি পতিঃ সেবান্ত ভর্তসেবনা নাধাই। 
অন্ত সবিতামপিজলং সমুদ্রগাঁচ প্রাপয়ন্তুদধিম্‌ ॥৮ 
ংস্কত দৃশ্য কাবোব এক কোহিনুব মণি--বন্ভালী । কিন্ধ বত্ভাবলীব প্ররুত বচয়িতা কে, 
ভাহা নির্ণয় কবা বডই কঠিন। মন্মটাচার্যয প্রণীত কাঁবা-প্রকাশে দেখিলাম, বাজ! শ্রীহর্ষ 
অর্থদানে কবি ধাঁবকেব দ্বাবা “বন্রাবলী” নাক হিখাইষা লষ্টগাছিলেন। 

রক্কাবলী । কেন কেহ আবাব বাণভট্টকেই বন্রীবলী নাটাকব বচষিতা বলিয়া ঘোষণ। 
কনিয়া গিয়াছেন। এদিকে স্বয়ং শ্রীতর্ষণাজই বত্বাবলী নাটিকাঁৰ বচয়িতা 
বলিয়। প্রপিদ্ধিসম্পন্ন। বাজা শ্রীহর্ষেব নাংমই বত্বাবলী প্রচাবিত। প্রস্তাবনায় স্র্রধাবেৰ 
মুখেও সেই বরর্ভাই বিঘোধষিত। স্রতখা” আমরা ভাঁভাকেই গ্রন্থবাব বলিয়। স্বীকাৰ 
কবিয়া লইলাম। কবি ধাবকই লিখিয়া দেন, বা অপব কেহই লিখিযা দেন, যখন বাজার 
নামে উহা প্রচাবিত, তখন সেই পবিচঘই অক্ষুপ্র থাকুক। দবিদ্র সাহিতা-সেবীর্দিগকে 
এ বিড়ম্বনা চিবদিনই ভোগ কবিতে ভইবে। সশস্কত সাহিতোব ইনিহাসেও এ দৃষ্টান্ত 
যে রিবল নহে, বদ্ধাবলী__বাজা শ্রীধেব নামে প্রচাবিত হইয়।, কাব্যপ্রকাঁশ প্রন্ৃতি 
অলঙ্কাব-শান্ত্রের টাকা টাপ্লনী মূলে, সে সংবাদ ঘোষণ। কবিতে থাকুক , আব প্রত্রতত্ববিদ্গণ 
আবহমানকাল সত্া-তন্বেব অগ্রসন্ধানে মস্তি আলোডন ক্ন। 'বদ্লাবলী+_-নাটিকা। 
চাবি অঙ্কে সম্পূর্ণ ,-অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ । উন্ভাব গল্পা*শও অভাবনীয় অননুভূত নভে । শকুন্তলায়, 
মালবিকাগ্সিমিত্রে বা বিক্রমোর্বশীতে, যে প্রেমিক-প্রেমিকাব প্রণ--চিত্র দেখিতে পাই, 
7 মন্মটীচার্ধা-প্রণীত 'কাবা-প্রকাশে', “কাবাণ্যশসেতর্থদতি” উতাদি কাবিকার বৃত্তিল্পর লিশিত আছে __ 
“কাজিদাসাদীমামিব যশ, জীহ্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধন", গাজাদিগাতীচিতাচাবপরিজ্ঞান” , আদি গণদেমধুলাদিনামিব 
অনর্থানিধারণং। কল প্রয়োজন-মৌলিভুত'. সমনন্তবমেব বসান্বাদনসযুদ্ভূত বিগলিতবেদ্তান্তব আনন্দ”, 
(কবোতীতাত্রিমেখ, পদেনান্বয়; )1” এই বৃত্তি অনুসাবে কবি ধবক রাজ। শ্রীহদ্দেন সমসাময়িক বলিষ। প্রতিপন্ন 
হুন। কা্ঠকুজাধিপতি জীহ্ষ ব1 হর্ষবর্ধন (দ্দিততীয় শিলাদিতা নামেও ইন পবিচিত ) খষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে 
€ ৬০৮ খৃঃ৬৮ খঃ ) বিছ্যামীন ছিলেন বলিয়াও প্রাতিপন্ন হয। (সই হধবধ্ধানর রাজত্বকালে চীল পৰিস্রীজক 
হয়েন-সাঁং তাহার দববাবে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষতরাং, এ হিসাবে ধাবক সপ্তম শতা্ধীর কৰি বলির বুঝা বায় 
তবে হ্দি এই জহর, হ্বঘর্থন বা দ্বিতীয় শিলাদিত। ন! হইয়া, তাহার পূর্বববত্তী কোনও জহর্ধ হন, (লে স্তর কধা।। 
সোসিল ও খাবক পূর্ববর্তী কবি ওয়াও বিচিত্র নে , কারপ, ভাহাদর গ্রস্ত কালিদাদূব সময়ে বিদ্যমান খাকিধোও 

পুক্নাতনের ঘে দ্শা--সে দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থ(ৎ লোপ পাইয়া! 

নর্থ।৪৪ 
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রত্ধাবলীতে তাঁগরই বিকাশ দেখি । নেই রাজা, সেই পরিচারিকা, সেই প্রেম-সঞ্চার,”- সেই 
সকলই আছে। পড়িলেই সহসা মনে হয়, যেন রত্বাবলীতে কালিদাসের নাঁটকাদলীর 
ছায়াপাত ঘটয়াছে। অথচ, কয়েকটি বিশেষ গুণে, নাট্যকারের কতকপুলি কলা-কুশলতায়, 
প্রত্রাবলী” যেন অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছে |” প্রথমে বরত্বাবলীর "বর্ণনীয় বিষয় বলিতেছি। 
কৌশান্ীর অধিপতি-_-উদয়ন বা বৎসরাজ। তাহার মহিষীর নাম-__বাসবাদত্া। | রাজা ও 
রাজমহিষী বসন্তোৎসবে উন্মত্ত আছেন, সেই উৎসবে রাঁজ্জীর পরিচারিকা সাগরিকাও উপস্থিত 
হন। রাঁজমহিষী যখন পতির পৃজীয় ব্রতী ছিলেন; সাগরিকা পৃষ্পচয়ন করিতে করিতে 
বাজার প্রতি লক্ষা করেন। সাঁগরিকার মনে হয়-সে রূপের তুলনা নাই। »সাগরিক! 
পিত্রালয়ে কামদেবের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তাহার মনে হইল,__-এই জীবস্ত চিত্রের নিকট সে 
চিত্র তুচ্ছ। সাগরিকা অন্তরালে ঠাড়াইয়া একদৃষ্টে রাজার রূপ-স্থধা পান করিতে লাগিলেন ১ 
সাহার প্রতি প্রাণমন সনর্পণ করিয়া বসিলেন। তখন কত পুরাতন স্মতিই কাহার মনোমধ্যে 
জাগিয়! উঠিল। তিনি ষে সিংহল-রাঁজকন্তা, তাহার পিতা সিংহলাধিপতি তাহাকে যে বৎসরাজের 
সহিত বিবাহের জন্ত কৌশান্বীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আর সিংহল হইতে কৌশান্বী আসিবার 
পথে পোতমগ্ে তাহার যে ভাগাবিপর্য্যপ্র ঘটে এবং ঘটনাচক্রে পরিচারিকারূপে রাঁজগৃহে আশয় 
লইতে হয়,--এই সকল কথ তীহার অন্তরে তখন জাগরুক হইল। উৎসব ভঙ্গ হইলে, সকলে 
চলিয়া গেলে, সাগরিকা যে রাজ! উদয়নকে আর অধিকক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, 
তাহাতেই তাহার মন অস্থির ভইয়া উঠিল। ইন্তার পব সাগরিকা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া 
রাজা উদয়নের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। সাগরিকার সথী স্ুুসঙ্গতা সহসা! সেই 
উদ্ভানে প্রবেশ করিয়া, সাগরিকার ভস্তে সেই চিত্র দেখিতে পায়। সাগরিকা! সেই চিত্র 
লইয়া, চিত্রের প্রতি চাহিয়া কখনও দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, কখনও বা চিত্রের 
প্রতি একদৃষ্টে চাচিয়া চাহিয়া অশ্রজলে বব্ষণস্থল " ভাসাইতেছিলেন। স্ুসঙ্গতা সেই চিত্র 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,_“মহাঁরাজের এ চিত্র কে আকিল,_-সাগরিকা ? সাগরিকা অশ্রু 
সম্বরণ করিয়৷ উত্তর দিলেন,_-দে দিন কামদেবের উৎসব হইতেছিল ; তাই দ্বেখিয়া আমি 
কামদেবের এই প্রতিমৃন্তি অঙ্কিত করিয়াছি / নুসঙ্গতা ঈষৎ হাসিয়৷ কহিল,_“ভাল, আমিও 
তবে কামদেবের সঠিত র্তির মিলন করিয়া! দেই ।” এই বলিয়! চিত্রপটখানি গ্রহণ করিয়া 
উদয়নের সেই প্রতিরূতির পার্খে সুসঙ্গতা সাগরিকার মৃত্ি আকিয়া দিলু। সে অঙ্কনে সত্য 
সত্যই যেন রতি-মদনের মিলন হইল । এই সময় রাঙ্তার অশ্বশাল! হইতে একটা প্রবঙ্গম 
কনক-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উদ্যান অভিমুখে পলায়নপর হয়। রাজ-অনুচরগণ তাহার 
পশ্চাদনুমরণ করে| সেই সময়ে সন্বস্ত হইক্স! বাস্তসমন্তে সাগরিকা ও নুসঙ্গতা তমাল-শাখার 
অন্ধকারে লুক্কাপ্িত হন। উদ্চানে রাজ্জীর একটি শীরিকা ছিল। বানর সেই সারিকার 
পিক্জরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া! দেয়। শারিকা উড়িয়া পলায়ন করে। শারিকা যে কথা গুনিত, 
তাহাই বলিতে পারিত। সুতরাং সাগরিকার ও তাহার সহচরীর বিষম আশঙ্কা হয়। 
রাজার সম্বন্ধে সাগরিকার কথোপকথনের বিষয় শারিকা পাছে রাজী কাছে প্রকাশ 
করে,--ইাই আশঙ্কার প্রধান কাঁরণ। এই সক্ষল কারণে চিত্ত উদ্ধিগ্ন হওয়ায়, অপিচ 
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শারিকীকে ধরিতে যাওয়ায়, চিত্র-ফলকথানি তাহারা উত্তানে কদলীকুঞ্জে ফেলিয়া যান। এই 
সময় রাজ! ও তাহার বিদূষক বসন্তক সেই উদ্যানে প্রবেশ করেন। উদ্ভানে পরিভ্রমণ-কাঁলে 
চিত্রফলকের প্রতি প্রথমে বিদূষকের দৃষ্টি-সথশলিত হয় । বিদূষক চিত্রফলকখানি কুড়াইক্ 
লইলে, রাজা তাহা চাহিয়! লন। চিত্র-দশনে রাজার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। বিধাতার 
অপূর্বা-সৃষ্টি পূর্ণ-সুধাংগ্ুপ্রভ সাগরিকাঁর সুখচ্ছবি দেখিয়া, রাজা তাহার রূপে আকৃষ্ট হন। 
মালবিকাগ্সিমিত্রে চিত্রশালায় চিত্রপট দেখিয়া রাজা অগ্রিমিত্র যেরূপ মালবিকার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন, সাগরিকার চিত্র-দর্শনেও সাগরিকার জন্য বঃ রাজ সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়েন । 
কাননে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাগরিকাৰ ও তাহার স্থী স্রসঙ্গতার সহিত তাদের 
সাক্ষাৎকার ঘটে । সাগরিকা! রাজাকে দেখিয়া আনন্দে অবসন্ন হন, রাজাও সাগরিকাকে 
দেখিয়া মোহগ্রন্ত হইয়া পড়েন। তখন রাক্তার সহিত সাগরিকার মিগন হয়। সুসঙ্গতার 
পরামর্শ অনুসারে রাজ! সাগরিকার হস্তধাবণ করেন। সাগরিকার তস্তধারণ করিয়া রাজা! যখন 
তাহার বচন-স্থধা পান করিবার জন্য আগ্রহার্িত, আর সাগরিকা লঙ্জাবনতবদনা, সেই 
সময়ে হঠাৎ বিদ্ধকের মুখ হইতে বাসবদ্তার নাম উচ্চারিত হইল । রাজ! তাহাতে মনে 
করিলেন,__তবে বুঝি বা রাজ্জী বাসবদত্ত। এ সকল দেখিতে পাইলেন। তিনি সসঙ্কোচে 
চকিতভাবে ফাঁগরিকার হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। বাসবদত্তা আসিতেছেন__আশঙ্কা হওয়ায়, 
সাগরিকা ও সুসঙ্গতা তমাল-শাখার মাড়াল দিয়া পলায়মান ভইলেন। বিদূষক যে বাসবদত্তার 
নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত “অপরা/ শব্দের সংযোগ ছিল। তাহাতে তিনি 
যেন সাগরিকাকে দ্বিতীয় বাসবদত্তার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অতিভিত করিংতছেনু--এই অর্থই 
বুঝা যাইত্ব। কিন্তু রাজার চিত্ত তখন কলুষিত; সুতরাং তাহার মনে হইল-_বুঝি বা 
বাসবদত্তাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ক্রমশঃ ঘটনা ও তাহাই দ্রীড়াইল ;__বাসবদত্তী আসিয়া 
মাহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন । বিদূষক চিত্রফলক লুকাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু 
তাহার আনন্দোচ্ছসে সে চিত্রকফলক তাহার হস্তন্থলিত হইয়া পড়িল। মহিধী চিত্রফলক নিরীক্ষণ 
করিয়া দেখিলেন। তাঁহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না । ছই চারিটা কথার পর 
বাসবদত্ত ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। লজ্জায় এবং অন্থুশোচনায় রাজার চিত্ত ব্যথিত হইল ; 
পরস্ত সাগরিকার জন্যও তিনি উন্মত্ত হইলেন। মালবিকাগ্মিমিত্রে রাজ্জী ওঁশীনরীর সমক্ষে 
রাজা পুক্ররবার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, বাসবদত্তী-সঙ্মিধানে রাজা উদয়নেরও সেই অবস্থা 
উপস্থিত হুইল। বৎসরাজ উদদ্বন সাগরিকার জন্য উন্মাদ। বাসবদত্তা ক্রোধে অধীরা। 
রাজার সাস্বনার জন্য রাজার সহিত গোপনে সাগরিকার মিলন। অবশেষে রাজ্ঞী বাসবদত্! 
কর্তৃক সাগরিকা অবরুদ্ধা। মিলনের পর এই বিচ্ছেদে রাজা ও সাগরিকা উভয়েই যখন 
অভিভূত, সহসা অন্তঃপুরে লক লক অগ্নিশিখা উিত হইল। অগ্নিসংযোগে পুরী দগ্বীভূত 
হইতে চলিরাছে। অন্তঃপুরে রাজ্জী বাসবদত্তা ছিলেন ) রাজা ও রাজ-পারিষদগণ বাস্ত-সমস্তে 
তাহার উদ্ধারার্৫থে অগ্রসর হইলেন । তখন বাসবদত্তা কাদিতে কাদিতে রাজাকে কহিলেন, 
রক্ষা করুন, রক্ষণ করুন|, রাজা অভয় প্রদান করিজেন। রাজ্জী উত্তর দিলেন,--“'আমি 
নিজের অন্ত ডাবিতেছি না। আমি সাঁগরিকাকে শৃঙ্থলে 'আবদ্ধ করিয়া রাখিযীছি) সে. 


৩৪৮ ভারতবর্ষ । 


ৰান্চিব হইতে পাবার না। আপনি ভাঙ্কাকে রক্ষা করুন। সাগরিকা পুড়িয়৷ মবিল 
বাজাব অস্ুশোচনাব অবধি বহিল না । বাজ ত্বয়* ছুটিয়া গিয়! সাগবিকার উদ্ধাবের জন্ত 
চেষ্টা পাইলেন) জলন্ত মগ্সিমধ্যে মভাবাজকে প্রবেশ কবিতে দেখিয়া! সকলে প্রতিনিবৃত্ত 
কবিবাব চেষ্টা কবিল। কিন্তু বাজ তাহাতে কর্ণপাত কবিলেন না । তিনি সেই অগ্নিকৃণ্ডে 
প্রবেশ কবিয়! সাগবিকাব উদ্ধাব-সাধনে প্রযত্রপৰ হইলেন । বাজ! উদয়ন, যখন শৃঙ্খলাবদ্ধাঁ 
সাগবিকাব পার্থ গিষা উপস্থিত হইলেন, সাগবিকা যখন 'মহাবাজ আমীয় রক্ষা করুন” বলিয়। 
কাধিয়া ডঠিলেন, সাগবিকাঁকে বক্ষে ধাব্ণ কবিয়া মভাবাঁজ যখন অগ্রিকুণ্ড হইতে বাহিরে 
আদসিলেন , কিবা মহাবাজের, কিবা সাগবিকাঁব,_কাহাঁবও শবীরে অনলের শিখা মাত্র স্পর্শ 
কবিল না। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা +--অদ্ভত ন্দজাঁলক ক্রীডা1--সে তো আগুন নয়। 
যান্রকবেব যান্বপ্রভাবে মনে হইতেছিল, যেন অগ্নিসণ্যোগে বাজপুবী ভন্দীভূত হইতেছে । 
মহাবাজ সাগবিকাকে পহবা নিঙ্গান্ত হইলেন, ধন্রজানিকেৰ অগ্নিও অপস্যত হইল। 
সঞ্লেব বিশ্মমঘব অবধি বহিল না। খাসখদত্বাঁ আনন্দে উংফুল্লা হইলেন। তিনি তখন 
আপনিহ উদযাগী হতয়া সাগরবিকাল সঙ্িত রাক্তাব মিলন কবাইয়া দিলেন। তখন লাগরিকাব 
পখিচষ প্রকাশ পাভল। সাগধিকান প্রকৃত নাম-বত্বাবলী। তীঙ্গাব পিতা! দাসদাসী ও 
মন্ত্রী সহ তাহাকে কৌশাঙ্গী পা্জা প্রেরণ কবিয়াছিলেন। বৎসবাজেব সহিত ত্তাহার ' 
বিবাহে গ্রন্তাব ভষ। বংসবাজেণ মন্ী যোগন্ধবাযণ বোনও এক সিদ্ধ ফোগী নিকট শুনিয়া 
ছিলেন, সি“হল-নাজন্রভিাব সাঁহত বাহান বিবাহ ঠইখে, [তান দ্েশপতি সআট হইবেন। 
সেই জন্য মন্ত্রী থেগন্ধবাষণ সিণতপ বাজেব নিকট প্রতিনিধি প্রেবণ কবেন। সেই প্রতিনিধি 
প্রেবণেব ফলে সিণ্তণবাজ কন্তান বিবাহে সম্মত হন। কিন্তু কি দৈবদ্ববিপাঁক ।- পথিমধ্যে 
বিষম বঞ্চাবাতে পোভমাগ্র সকল সঙ্কল্প বার্থ হইয়া যায়। মর্বী যৌগন্ধবাধণ রত্বাবলীকে প্রাপ্ত 
হন এবং বাজমহিষীবৰ নিকঢ তাহাকে আনিয়া দেন। সাগব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
বণিয়াহ বন্বাবলীব নাম-_সাগবিকা হয। পব্চিয়েব পৰ এই মিলন বডই সুখেৰ হইয়াছিল । 
এহ মিপলে সিশহলবাজমন্্রী বস্তভুতিব শিবট সাগবিকাঁব পবিচয় পাওয়া যায়। তিনিও 
বত্বাবলীব সহিত কোশান্ধী নগণে আগমন কালে পোতমগ্ে বিপধাস্ত হইয়াছিলেন । মিলনেব 
অব্যবহিত পুর্বে তিনি আসিয়া বাজধানীতে উপনীত হল। ধরন্ত্রজালিক-ক্রিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধ- 
বারণের কৌশলেই সম্পাপিত ভহগাছিল। 'কত্বাবলী” নাউকে যেমন ঘটনাব বৈচিত্র, তেমনই 
কবিত্বের প্ডপ্ঠি দেখিতে পাওয়া ঘাঘ। দা্ভাব এহ নাটিকাঁব অনেক কথোপকথনেই 
প্রকাশ পাইয়াছে | প্রথমাঙ্কে প্রস্তাবনার যে “নান্দী”, তাাব কতকাংশ দ্ধার্থ প্রকাশক । 
তাহাব এক অর্থ শিবপর্ষে অপ অর্থ বিষ্ুপক্ষে প্রদুক্ত তইয়াছে। সেই শ্লোকটা এই, 

“সগ্রাপূ* মকবদবছেন মথনং তত্ো মদর্ধে পুরা, 

শুদাক্তৎ বন্তমর্গগাণ মম পুবে। নির্শজ্জ বোঢ স্তব 

তাম্বাগনয়ন্ ভাবকুটপা* হে কৃষ্ণকণ্গ্রাহ 

মুঞ্চেতাভ কথ" যম ৩নর', লঙ্ষ্মীশ্চ, পান্নাংস বঃ1৮ 
এই পোকেব এক অর্থে শিবেব নিকট এব* অপব অর্ণে বিষয় নিকট প্রার্থনা কৰা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩৪৯ 
হইয়্াছে। শ্লৌোকোক্ত “মকরধ্বজেন', 'মখনং, বছুমাগগাং, “বোছ:, 'ভাবকুটিলাং', “কৃষণ- 
কণ্ঠগ্রহং,_এই কয্েকটা শবের অর্থ উপলব্ধি করিলেই প্লোকের দ্বার্থতাব অনুভূত হইবে 
“মকরধ্বজ' শব্দে--মদন এবং সমুদ্র অর্থ স্থচিত হয়। “মথন” শব্দে--বিনাশ এবং মন্থন বুঝায়। 
পূর্বকালে মকরধবর্জ তোমার কর্তক মথনপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিলে, মহাদেব কর্তৃক 
মমন-ভন্মের ও বিষু। কর্তৃক সমুদ্র-মস্থনের স্থৃতি যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। সুতরাং 
এ বাক্যে বিষ্ুকেও স্তব করা যায়, আবার উহা মহাদেবের স্তবরূপেও প্রযুক্ত হইতে পারে । 
এইরূপ “বহুমার্গগাং শব্দে গঙ্গা ও সরস্বতী এবং “বোঢ়,£ শব্দে ধারণ ও বিবাহ অর্থ চিত 
হয়। তাহাতে শিবপক্ষে গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ এবং বিষুপক্ষে সরম্বতীর পাণিগ্রহণ অর্থ- 
উপলন্ধি হইতে পারে। “ভাবকুটিলাং, শবে শিবপক্ষে ন্বভাবতঃ বক্র এবং বিষ্ুপক্ষে 
অভিপ্রায় ছুজ্ঞেগ অর্থ হচিত হয়। “কৃষণকষ্ঠগ্রহং একবার কৃষ্ণচক ও গ্রহ এই দ্বই শব 
স্বঠন্্রভাবে এবং অন্যবার “কৃষ্ণ ও “কগ্গ্রহ' এই ছুই শব্দ স্বতুন্ভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থ 
করিলে, প্রথম ছুই শব্দে সিতিক্ঠ-শিব ও “আগ্রহ” অর্থ এবং শেষ ছুই শব্দে “রুষ, সম্বোধন- 
সচক ও 'কণ্টগ্রহ “কগ্ঠালিঙ্গন” ভাব উপলব্ধি হয়। শ্লোকে বলা হইতেছে,__“ধাহার উক্তবিধ 
পরিচয় শুনিলে পার্বতী বা লক্ষ্মী কষ্ট হন, তিনিই তৌনাঁদিগকে পবিত্রাণ করুন। ইহাই শেষ 
পংক্তির অর্থ। প্রথন তিন পংক্তিতে তাহার সেই পরিচয় আছে। পরিচয় এই যে, পূর্বকালে 
মকরধ্বজ তোমার কর্তুক মথনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি বহুমার্গগাকে বহন কর, সেই ভাৰ- 
কুটিলার অনুনয় কর্‌, (কুঞ্ণকঠ !) তুমি তাহার প্রতি আশ্রহ প্রকাশ কর অথব। (হে কৃষ্ণ!) 
তাহার কণ্ঠালিঙ্গন পরিত্যাগ কর। এহরপ দ্বর্থমূলক আরও অনেক কবিতা রত্বাবলীতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। কবিত্ব ও উপম। সৌন্দর্য্য নাটকে বহুল দৃষ্ট হয়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত-_ 

“তীব্রঃ স্মরসন্তাপো ন তথাদৌ বাধতে যথাসম্ে 

তপতি প্রাবৃষি নিতবামভাণজলাগমো দিবসঃ।” 
রাজা উৎকষ্টিত-চিন্তে সাগরিকাৰ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! সমাগমের সময় যতই 
নিকটবর্তী, চিত্তচাঞ্চপ্য ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কবি তাই বপিতৈছেন,__মদনের তীব্র তাপ অপেক্ষা ও 
আদন্ব-মিলন চিত্তকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করে। বারিবর্ষণে অব্যবহিত পূর্বে বর্ষাকালে শ্রীক্মের 
উত্তাপ যেমন বৃদ্ধি পায়, আসম্ন-মিলনের সন্তপও সেইরূপ প্রথরতর হয়। বৎসরাঁজ উদয়নের 
মুখে সাগরিকার রূপ-বর্ণনার কবিত্বেব উৎস উৎসারিত হইয়াছে। তার এক স্থলের উ্তি,__ 

“শীতাংশুমুখমুৎপলে ত৭ দুশৌ, পন্মান্তকীবৌ, 

রস্তাগর্তনিভং তবোরুযুগলং, বাহু মৃণালোপমৌ ; 

ইত্যাহুলাদকরাথিলাঙ্গি, বভসান্লিঃপঙ্কমালিস্ত্র মা- 

মঙ্গানি ত্বমনঙ্গ তাপবিধুরাণেহোহি নির্ববাপয় 1” 
উপমার ঘনঘটা! "শীতাংগুর ন্াঁয্স মুখকমল, উৎপলের ন্যায় নয়ন, কমলের ন্যায় করতল, 
রস্তাগণ্ডনিভ উন্ুযুগল, মৃণালোপম ভূজ-যুগল,--তোমাঁর এই সকল সুন্দর অঙ্গ-প্রতাজ. আমার 
আনন্দ-বর্ধন করুক। তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্বে আমীয় আলিঙ্গন করিয়া! আমার অঙ্গ-তাপ নিবারণ 
কর। উপবনে বৎসরাজ যখন সাগরিকার অনুধ্যানে নিমগ্ন, সেই সময় সহসা অবশ্থষ্ঠলে 


৩৫০ ভারতবর্ষ । 


বদন আবৃত কবিয়! রাজ্জী বাপবদত্ব। রাজ-সঙ্গিধানে উপস্থিত হন। গ্রেমোন্ত রাজ 
ঠাহাকেই সাগরিকা মনে করিয়া, এইরূপভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন । আরও বলিয়াছেন, 
“আরুহা শৈলশিখরং ত্বনাপন্ৃত কাস্তি সর্ধাপ্ব:, 
ফুৎকর্তমিবোর্ধকবঃ স্থিত; পুর্তাক্লিশীনাথঃ 1 
অর্থাৎ__তোমার মুখ জগতের সকল সুষমা অপহরণ করিয়াছে । নিশামণি তাই তাহার 
প্রতিকার জন্য উর্ধাদেশে গিয়া অমৃত কিরণ সহ অবস্থান করিতেছেন” এই বলিয়া রাজ! 
আরও বলিলেন,__চন্দ্র কি আপন জড়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না? তোমার এই 
মুখশনী পদ্মের শোভা ম্লান করিয়াছে। এ মুখ অপেক্ষা নয়নতৃপ্তিকর পদার্থ জগতে আর 
কিআছে? এ মুখদর্শনে ফুলশর কি প্রবল হয় না? শীতাংশু যদি সুধার গরবেই গরবিত 
হন, এ মুখশশিবিস্বাধরে সে সুধাও ধবেনা কি? তবে কি কারণে অন্য শশধর উদ হও? 
“কিং পন্সন্ত রুচিং ন হস্তি, নয়নানন্দ বিধত্তে ন কিং 
বৃদ্ধিং বা হধকেতনস্ত কুকতে নালোকমাত্রেণ কিং) 
বক্তেন্দ্রো তব সত্যয়ং ষদপরঃ শীতাংগুরুজ্জ্স্ততে, 
দর্পঃ স্তাদমুতেন চেদিদ তদপ্যন্তেববিষ্বাধরে |” 
বাজ্জীকে সাগরিকা মনে করিয়া বাজ যখন এইকপ ব্যাকুলতা! প্রকাঁশ করিতেছেন, রাজ্জী 
সরোষে অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন,_“অজ্জউত্ত ! সঞ্চং এবব অহং সাঅরিআ। 
আধ্যপুত্র ! সত্যই আমি সাগরিক।। সাগরিকার জন্ত আপনি পাগল হইয়াছেন কিনা? 
তাই দকলকেই সাগরিকা দেখিতেছেন !” ইহার পর রাজ্জী রোষভরে চলিয়া যান। গ্রস্থশেষে 
মিলনের পর রাজার প্রার্থন! সহৃদয়তার পূর্ণ পরিচায়ক । তিনি বলিতেছেন,_ “মিলন হুইল $ 
স্ুবী হইলাম। ইহার অধিক আকাঙ্ষা কি থাকিতে পারে? তথাপি আকাঙ্ছা এই,_ 
“উর্বীমুদ্দামশস্তাং জনয়তু বিস্থজন্বাসবে বৃষ্টিমিষ্টা 
মিষ্টেনতৈর্বরষ্টপানাং বিদধতু বিধিবগ্রীণনং বিপ্রভূথ্যাঃ; 
আকঙল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎসমুপচিতসুথন্সঙ্জমঃ সঙ্জনানাং, 
নিঃশেষা যাস্ত শাস্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জয়! বঙ্জলেপাঃ।” 
ইন্রদেব প্রয়োজনমত বারিবর্ষণ করুন। বন্ুন্ধরা শন্তশ্তামলা হউন। বিপ্রগণ দেযোদ্দেশে 
বা প্রলয়কাল পর্যন্ত সঙ্জনগণ-লম্মিলনে লোকের সুখবৃদ্ধি হউক 
বং ছুক্ষায় খলের বচন পৃথিবী হইতে দূরীভূত হউক। 
প্ীহর্ষ-প্রধীত অপর একখানি নাটকের নাম-_নাগানন্দ। নাগানন্দ নাটকে বৌদ্-ধর্মের 
প্রভাব পরিবর্ণিত হইয্াছে। র্লটকের প্রস্তাবনায় বুদ্ধদেবের স্ত্তিবাদ, নানক বৌদ্ধধর্ম্মাবলতবী। 
এই বিষয় স্মরণ করিলে, যে ক্রীহর্ষদেব রত্বাবলী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
নাগান্দ। তিনিই এই 'নাগানন্ন' নাটকের প্রণেতা কি না,-তদ্িষয়ে ঘোক সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন,__মুবা বয়সে, উচ্ছঙ্খণ জাবস্থায়, 
ধর্ান্তর পর্িগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার নাগানন্দ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিধেন। “রত্থাধলী'__ 
তাহার শেব-জীবনের পরিণত মন্তিক্ষের ফল। ররাব্লীর় উপাখানভাগ এধং নাঁগানলোর 
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উপাখ্যানক্ভীগ-__উভয়ই লোমদেব প্রীত “কথাসরিৎসাগর” গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে রচিত 
ইইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই নাগানন্দ ভি বৌদ্বধর্্-সংক্রাস্ত নাটক সংস্কত-দাহিত্যে 
আর দৃষ্ট হয় না। সেইঙ্গন্য এক সময়ে নাগানন্দ নাটক বিশেষ আমরমীয় হইয়াছিল । বৌদ্ধ 
নাটক বলিতে সাধারণতঃ হিন্দুদিগের প্রতি বিষবেষভা বপূর্ণগ্রস্থ বলিয়! মনে হইতে পারে । কিন্ত 
এই নাটকের বিশেষত্ব এই যে, হিন্দুদিগের দেবদেবীগণও এই নাটকে সম্মানের আসন প্রাপ্ত 
হইয়্াছেন। ভীমৃতবাহন-_বিদ্যাধরদিগের যুবরাজ । তিনি বয়স্তগণ সম মলয়-পর্ধবতে ভ্রমণ 
করিতে গ্রিরাছিলেন। সেখানে গৌরী-মন্দিরে মলয়াবততী গৌরী-পুজায় ব্রতী ছিলেন। মলয়াবতী-_- 
দিদ্ধদিগের রাজকুমারী । মলয়-পর্বতে পরিভ্রমণকালে গৌরীপুজা-নিরতা মলয়াবতীর প্রতি 
যুবরাজ জীমৃতবাহনের দৃষ্টি পতিত হয়। অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকে, তপোবনে শকুস্তলা 
সন্নিধানে, সহসা যেমন রাজা ছন্সস্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, গৌরী-মন্দিরে মলয়াবতী 
সন্গিধানে জীমূতবাহনও সেইন্ধপভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজকুমারী এবং তাঁহার সহচরীগ ণ 
যুবরাজকে সহসা সেখানে দেখিতে পাইয়া অভার্থনা করেন। এই সাক্ষাতেই কুমার ও 
কুমারী--পরস্পর পরম্পরের প্রতি অস্থ্র্ত হইয়া পড়েন। হুত্বস্তকে দেখিয়া শকুস্তলার 
যেমন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রেমান্ুরাগে মলয়াবতীও সেইরূপ মোহগ্রস্ত হন। 
তখন চন্দনানুলেপনে এবং কদলীপত্র-ব্যজনে মলগাঁবতীর মোহাপসারণ করা হয়। ইত্যবসরে 
জীমৃতবাহন তাঁতাঁর সেই হৃদয়মনহর্ণকারিনী মলয়াবতীর একখানি ছিত্র অঙ্কিত করেন। 
'চিত্রাঙ্কনকালে রক্তিম রঙের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে 
কয়েক খও মৃত্তিকা প্রদান করেন। সেই মৃত্তিকা দ্বারা নীল, গীত, লোহিত, পাংগুল 
প্রন্থতি ঘিবিধ বর্ণের সমাবেশ হয়। এই চিত্রান্কণ-প্রসঙ্গে রং-বাবহারের প্রণ/লীতে প্রাচীন 
পম্পিসহরের চিত্রকরদিগের স্থতি জাগরুক হয়। তাহারা যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা- 
ত্যন্তরস্থিত পদার্থের সমবান্সে চিত্রকার্ধ্য সম্পীদন করিতেন, এই বর্ণনায় সেকালে 
ভারতবর্ষেও এরূপ প্রথার প্রচলন ছিল, বুঝিতে পারা যায়। যাহ! হউক, জীমৃতবাহন 
ঘথন মলন্সাবত্তীর চিত্র অঙ্কন করেন, মলয়াবতীর তখন মনে হয়,_কুমার যেন আপন 
প্রেমের পাত্রী অপর কাহারও চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। ইহাতে মলয়াবতীর বড় ইঈর্ষ। 
হুয়। ঈর্ধার আবেগে তাহার মুচ্ছগ আসে। অতঃপর, উভয়ে উভয়ের অজ্ঞাতসাঁরে 
পরস্পরের প্রতি প্রাণ সমর্পণের পর, উষ্াদের বিচ্ছেদ ঘটে। তখন মলয়াবতীর পরিচয় 
কুমার জানিতে পারেন না) অপিট, মলয়াবত্তীর নিকটও কুমারের পরিচয় অপরিজ্ঞাত 
থাকে । ইতিমধ্যে মলয়াবতীর পিতা মলয়াৰতীর বিবাহের জন্য কুমার জীমৃতবাহনের নিকট 
প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু জীমৃতবাছন সে প্রস্তাবে সন্ত হন না। গৌরীদেবীর 
মন্দিরে ভিনি ধাহীকে দেখিয়াছিলেন, সেই হুন্দরীকে ন! পাইলে, তিনি আর বিবাহ 
করিবেন নামনে মনে এইরূপ সক্কল্প করেন। তিনিও জানিতে পারেন না, 
রাজাও বুঝিতে পারেন না, যে মলয্াবভীর প্রেমে জ্রীমৃতবাহন আত্মহারা, সেই মলয়াবতী্ধি 
সহিতই বিবাহের খ্রস্তাৰ চ্লিতেস্থিল। কিছুকাল এইন্নপ সংশয় সন্দেহে কাটিয়। খাঁয়। 
অবশেষে গ্রপরী-প্রগদিনী উত্তয়েই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। কুমাক* জীদৃতবাহন 
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বাহার প্রেমে প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছিলেন, তিনিই যে সেই রাজকুমাধী) আর খঞরাবর্তী 
তাহাকে যে চিত্র অঙ্কন করিতে দেখিয়াছিলেন, সে যে তীহারই নিজের "চিএ 
বিষয়ে উভয়েরই সংশয় তখন দূরীভূত হইল। তখন মহা সমারোছে পরস্পর পরিখয-স্থত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে জীমৃতবাহনের সহিত মলয়াবত্তীর মিলনের 
ঘটনাবলী সন্গিবিষ্ট। কিন্তু পঞ্চম ও ষ্ঠ অস্কে বৌদ্ধ-প্রভাব পূর্ণ-প্রকটিত দেখি। 
মলগাবতীর সহিত বিবাহের পর জীমূতবাহন একবার সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ করিতে ধযাঁন। 
সেই সময় সমুদ্রতীরে পর্বত-প্রমাণ নাগান্থি দৃষ্ট হর। তর্দশীনে কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া 
জীমৃতবাহন কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃভ্ত হন। জানিতে পারেন,_পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রত্যন্ 
একটি করির! নাগ প্রদান করিতে হয়। সেই নাগ ভক্ষণান্তে গরুড় তাহার অস্থি-সমূহ 
সমুদ্র-তীরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই শ্রী অণিস্তপ সঞ্চিত হইয়াছে । জীমৃতবহন বখন 
মেই অখ্থি-পুঞ্জের পার্খে উপস্থিত হন, এক বৃদ্ধাকে রোদন করিতে দেখিতে পান। বৃদ্ধা 
কেন রোদন করিতেছ্ে,_-জানিবার জন্য জীমৃতবাহনের কৌতৃহল জদ্মে। তিনি বৃদ্ধার 
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,_-“মা ! এরপভাবে সমুদ্র-তীরে বসিয়। তুমি কাদিতেছ 
কেন £? বুদ্ধ। কাঁদিতে কারদিতে তাহার দ্ুঃখ-কাহিনী বর্ন করিল। বুদ্ধার একমাত্র পুঞ্র 
-মন্ধের নয়নমণি__শঙ্খচুড়; তাভার সেই পুত্রকে আজ গরুড়ের নিকট বলি দিতে হইবে। 
জীমুতবাহন কারণ জানিতে চাহেন। বৃদ্ধা অশ্রমার্জনা করিতে করিতে বলে,_-থগরাজ গরুড় 
পাতালে নাগগণের উপব বড়ই অত্যাচার করিত)-_যখন তখন যাহাকে তাহাকে ধরিয়া গ্রাস 
করিত। তাহার সেই অত্তাচার-নিবারণোদ্দেস্তে নাগাধিপতি বাস্্রকি তাহার সহিত বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন,এক এক পিন পর্ধ্যায়ক্রমে এক একটি নাগ তাহার ভঙ্ষণার্থ প্রদ্দান করিতে 
হইবে। আজ আমার সর্বনাশের দিন_-আজ আমার পুত্রের পালা ।” এই বলিয়! বুদ্ধ! 
আকুলি-ব্যাকুলি কাদিতে লাগিল। জীমৃতবাহন বৃদ্ধাকে অভয় দিলেন; কহিলেন,__ 
“মা! আপনি নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করুন ; আপনার পুত্রকে আমি আজ রক্ষা করিব ।” 
রাজপুত্রের আশ্বাস-বাক্যে বৃদ্ধা কাদিতে কীদিতে প্রস্থান করিল। অতঃপর ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্খচুড়ের প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন,__ 
রক্তান্বর ও রক্তমাল্য ধারণ করিয়া শঙ্খচুড় একটি শিলা-পার্থে শয়ন করিয়া আছে। 
জীমুতবাহন কৌশল অবলম্বন করিলেন ) শঙ্চুড়কে কহিলেন,_"আমি বড়.তৃষ্গার্ত। তুমি 
আমায় একটু পানীয় গল আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। শঙ্ছচূড় প্রথমে 
ইতস্তত: করিল; কহিল,__গরুড়ের আসিবার সময় হইয়াছে । তিনি আহরার্থ আসিয়া 
আমায় না দেখিলে, ঘোর অনর্থ সংঘটন করিবেন” জীমৃতবাহন অভয়প্রদানে কহিলেন, 
_-জল আনা পর্য্যন্ত আমি তাহাঁকে প্রসন্ন করিব। যৃত্যুর পুর্বে ভুমি আমার তৃষ্ণা-নিবারণ 
করিয়া একটি পুণ্য সঞ্চযন করিয়া যাও।” শত্খচূড় অগত্য সম্মত হইল;--নাগকপাল গ্রহণে বান্গি- 
আঁনয়নে গমন ক্ষত্িল। এদিকে শঙ্খচূড়ের স্তায় বেশ-ভ্যায় ভূষিত হুইয়। জীমৃতবাহন 
গুড়ের প্রতীক্ষায় বসিয়। রহিলেন। অনতিবিলঘ্েই গৃক্ষড় উপস্থিত হইলেন /--শঙ্খচুড় 
ভ্রমে জীমৃতবাচ্ছনকে চণচুপুট দ্বারা ছিন্ন করিয়া আহীর করিতে লাগিলেন। অল্লঙ্ষণ 


ভারতের সাহিতা-সম্পহ । শ৫ 


পরেই মাস্ুষের মাংদ বলির! গকুড়ের প্রীতি জন্মিল। গরুড় মংংসভক্ষণে গুঁভিলিবৃত্ত হইলেন। 
কিন্ত জীমূৃতবাহম তখনও ক্ীণকণ্ডে পক্ষিরাজকে সঙ্োধন করিগ্া! গ্ষকিতে লাগিলেন, 

“শিরাধুখৈঃ স্ৃন্দত এব রক্তং অগ্তাঁপি দেহে মম মাংদমত্তি । 

ভৃষ্চিং ন পক্তামি চ তে গরুস্মন্‌ কিং তক্ষণাৎ ত্বং বিরতোহসি তাক্ষর্ |” 
"এখনও আমার পিরাযুখে রক্তবিন্দু নির্গত হইতেছে, এখনও আমার দেহে মাংস আছে । আমার 
মাংসাহারে আপনার তৃত্তিলাত্ত হইতেছে ; ভবে কেন আহ্বারে বিবত হইতেছেন ? এই সময়ে 
পক্ষচূড় বাঁরি লইয়া গ্রত্যাবৃত্ত হইল। গরুড় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। শঙ্ঘচুড়েব অনুশোচনান আবধি 
হিল না? তাহার পরিবর্তে জীমৃতবাহন প্রাপ দিলেন ।--ইছাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ইইলেন। 
জীস্ৃতবাহন অনেক বুঝাইয়া! শব্খচূড়কে বিদায় দিলেন। যথাসময়ে জীমুতবাহনের পিতামাতার 
নিক্ষট ও তাহার সহধর্শিনী মলয়াবতীব নিকট জীমূতবাহনের প্রাণদানের সংবাদ সংবাহিত হইল। 
শখ্খচূড়ই এই ছুঃসংবাদ তাহাদিগের নিকট প্রদান করিয়াছিল। জীমূতবাহনের আত্মীয়-স্থজন 
সকলে আসির! ক্রেনদন-ফোলাহলে দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। গড়ের দারুখ 
আন্থশোচন। উপস্থিত হইল,-_হায়, আমি কি করিলাম! একজন নাগের প্রাণরক্ষার জড় 
যিনি আ্বাত্মপ্রাণ বিমর্জন দিলেন, আমি কি মহাপাপী, সেই মহাপুরুষকে ভক্ষণ করিলাম! 
আমার এ পাপের প্রীরশ্চিন্ত নাই। যিনি অন্তের জন্ত এমনভাবে আত্মসমর্পণ করেন, 
তিনি নিশ্চয়ই বোধিসম্ব। হায় হার !_-আমি বোধিসত্বকে হত্যা করিলাম!” গরুল্ক 
বখন এবন্প্রকার অন্থুশোচনার আর্তনাদে দিক প্রকম্পিত করিয়া ভুলিয়াছেন, জীমৃতবাহন 
তাহাকে অভয় দিরা বলিলেন,__“এ পাপে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আছে। সে উপান্ব-- 
এখন হুইতেও প্রাপিহত্যায় বিরত হুউন। পূর্বক্কত পাপের জন্ত অস্তাঁপ করুন। 
প্রাপিমাত্রকেই আপনর ভাবিতে শিখুন) তাহাদের বিশ্বীসতাঁজন হউন। সৎকর্টের সঞ্চ্ধ 
হউক। তম্বারা এ পাপে মুক্ত হইতে পারিবেন।” এই উপদেশ প্রন্নান করিতে করিতে 
অর্ডতক্ষিত যুবরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন, তীহার পিতামাত। শোকে অশীব হইস্! 
হার সহিত চিতা-শধ্যায় প্রাণত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। রাজকুমারী মলয়াবতীন্ন 
আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরীদেবীর নিকট পনির 
প্রাগতিক্ষা প্রার্থনা করেন। দেবীর কৃপাগ্গ জীমূতবাহন নবজীবন লাভ করিলেন। এদিকে 
গরুড়েরও মিকের্দি উপস্থিত হুইল। তিনি ইন্দ্রের শরপাপক্ন হইলেন। ইঞ্জে অনুগ্রহে 
পূর্ধানিহ্ত্ সমুদধায় নাগ নবজীবন লাত্ব করিল। “অহিংস! পরমোধর্ম'-__বুন্ধদেবের মূল মন্জ-. 
চারিদিকে নিখযোধিভ হইল। নলীগানন্দ নাটকের ইহাই স্কুল ঘটনা! । লাধারণতঃ নাগ শব্দে 
বর্প এবং গরড় শবে পক্ষিয়াজ বুধায়। কবি উভয়কেই মানুয-রাপে / করনা করিয়া 
রাইরাছধেন। অথবা, মাগ-ম্প্রদাযভূক্ত একটী রুরিয়া মনগম্যকে গরুড়-নামধের কোদও 
কন্ছরের নিকট বলি দেও] হইত,--এইরূপ ঘটনায় কল্পনাও এতগ্থার! কুচিত হইতে পায়ে। 
খাহিরজান-শকুষ্ঠাল, সৃত্ধাবলী প্রতৃতিতে ছান-রমের বিকাশ জন্ত বিদ্ধক ত্রাঙ্গগের গানতারগ 
স্বাছে। কিন্ত 0 বিন হ্ভপ এ) ক্ষনুষিত চন্সিজ বন্দির! বুঝা বাঙ্জ ন!। মাগানাবে 
ক্রোর়ক মারধের রাজকে ভাঙার ব্যতায় দেখিতে পাই । লেখক মষ্টাণান করিয়া 

হর্থা৫ 


৬৫৬ ভারতবধ । 


গ্রন্তাবনারও শুদ্বকেরর নাম সেইরূপভাবে বিঘোধিত। মৃচ্ছকটিক 'প্রকরণ-শ্রেলীব জন্ততূক্তি। 
সুত্রধার এই নাটকের প্রণেভার পরিচয় সম্বন্ধে এইক্গপ কীর্তন করিয়া! গিয়াছেন,- 
পদ্বিরদেক্জগতিশ্চকোরনেজঃ পরিপৃর্ণেন্দুযুখঃ জু গ্রহশ্চ, 
ছিজমুখ্যতমঃ কবিবভৃব, প্রখিতঃ শুদ্রকইভাগাধসত্থঃ (৮ 

সফল বিশেবণেই তিনি বিশেষিত হইয়াছেন। রাজা শুদ্রক প্রবাবতেব স্ভায় গতিশীল, 
চকোরের স্যায় নয়ন-বিশিষ্ট, পুর্ণচন্দ্ের স্ঠায় বদন-সমন্থিত, অগাধ-সন্ব, নুবিগ্রহ, দ্বিজমুখ্যতম, 
জুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। এ বর্ণনার শুদ্রককে ত্রাক্ণ বলিয়াই মনে হয়। মৃচ্ছকটিক 
নাটক দশ অক্কে সম্পূর্ণ। এই নাটকে নানা ঘটনার ও নানা চরিত্রের সমাবেশ আছে। 

“অবস্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহ্োঘুবা দবিদ্রঃ কিল চারুদতঃ, 

গুণান্বক্তী গণিক! চ মস্ত বসন্তশোভেব বসম্তসেনা, 

ওয়োবিদ" সংস্তবতেোখসবাশ্রম়ং নয়প্রচাবং, ব্যবহাষদুষ্টতাং, 

খলস্বভাব”, ভবিতব্যতাং, তথা চকার সর্বংকিল শৃত্রকোনৃপঃ । 
খঅবন্তী-নগাবে চারুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন । সম্তরাস্ত ব্রাহ্মণ বংশে তাহার 
জগ্ম হয়; কিন্তু তিনি বসস্তসেনা নানী বেশ্তার প্রেমে বিমুগ্ধ ছিলেন । সর্বশ্থাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ- 
তনয় চাকুদত্ত গণিক1 বসস্তসেনাকে লইয়া প্রকাশ্তে বসবাস আরম্ভ করেন। রাঁজ-স্টালক 
সংস্থানক জুন্দরী বসস্তসেনাকে লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হন। কিন্তু বসম্তসেনা অর্থের 
বা পদ-মর্ধ্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চারুদত্তের প্রেমেই মুগ্ধ হই্য়! থাকেন। সংস্থানক 
উপেক্ষিত হন। বসম্তসেনাকে লাভ করিবাব জন্য সংস্থানক নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার 
করেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের এই এক দিক। আর এক দিক-_শর্ষিলক নামক ব্রাঙ্গণ- 
কুমারের অধপতন। শর্ষধিলক যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল অতি পবিত্র। তাহার 
পিতৃপিতামহগণ পৰিগ্রহে অর্থাৎ দান-গ্রহণে পর্যন্ত কুন্ঠিত ছিলেন। সেই কুলের শর্বিলক 
মদ্রনিকা-নায়ী এক বেস্তার প্রণয়ে আবদ্ধ হন। মদনিকা_বসম্তসেনার ক্রীতদাসী। 
উচিত মুল্য না পাইলে বসম্তসেন৷ মদনিকাকে ছাড়িবেন না) সুতরাং শর্ধিলকের মন্তক্ষে 
বন্জপাত হইল। কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হয়? গভীর চিন্তার পর, শর্ষিলক চৌর্ধ্য-বিস্বা 
শিক্ষা করিলেন। চুরি করিয়া অর্থ-সংগ্রহানস্তর সেই অর্থ বসম্তসেনাকে প্রর্দান করিবেন 
এবং অর্থের বিনিময়ে বেশ্া' মদনিকাকে লাভ করিবেন ১- আঙ্গণ-সন্তান শর্ষিলকের পরিশেষে 
এমনই মতিচ্ছন্ম ঘটিল। চৌধ্য-বিগ্তা শিক্ষার জন্ত শর্ষিলক রীতিমত অধ্যয়ন আরস্ত 
করিলেন। এক দিকে শর্বলিকের চৌর্ধ্য-বিগ্যার কলা-ফৌশল, অন্ত দিকে বসম্তসেনা-লাভে 
সংস্তানকের ষড়যন্ত্র । এই দই সমাজ-গ্রানিকর চিত্রের পার্খে সমসামন্নিক বিবিধ চিত্র 
শ্চ্ছকটিকে প্রকটিত দেখি। এই নাটকেব প্রধান ঘটনা-_চারুদন্ডের সহিত বসন্তসেনার 
মিলন ও তাভাতে গ্রাতিবন্ধক। অন্তান্ত নাটকের সহিত মৃচ্ছকটিক নাটকের আখ্যান- 
বস্ত্র পার্থকা এই যে, মৃচ্ছকটিক সমাজ্জ-চিত্র---সমাজের সাধারণ লোকের ক্রিযা-কর্খ ইছাঁতে 


শাসীপি পাশপাশি তা পাপা পপি শি শী পপ পাশা 


--লীহধদেবেন।পুর্দিবস্তরচনালকতারস্কাবলী নান নাটিক।” যদি 'রক্কাবলী। জহর্ষের রচদাই হক গং 
'হৃচ্ছকটিকা সাজ শুরুতক ই রন হর, তাহা হইলে উতর়ের মধোই অহমিকা সমভাবে বিদ্বামান ছিল, বুঝ হায। 
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পবিবরিত। অন্তান্ত নাটকে যেমন রাক্তাব বা যুবরাজের সহিত কোনও রাজপুরীর ব 
হ্মঙ্গরীর প্রণর-কাহিনী পরিবর্ণিত, মৃচ্ছকটিফে তাহার পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান 
বেষ্ঠার প্রেমে বিমুগ্ধ । মৃচ্ছকটিকে মিলনের পথে অন্তরায়--পরী বা কোনও দৈব-ছুর্ঘটনা 
নহে; এখানে মিলনের পথে অন্থরার__রাজশ্তালক সংস্থানক । সংস্থানক যখন দেখিলেন,-- 
বসক্তসেনাকে পাইবার আর কোনও আশা নাই, চারুদত্রের প্রেমেই বসম্তসেনা আন্মহাষ। 
হইয়াছেন; খন, প্রতিক্কিংসার় প্ররোচনার অধীর হইয়া, তিনি বসন্তসেনাকে হত্যা করিবার 
সঙ্চল্ করিলেন। কেবল হত্যা করা নহে; বসন্তসেনাকে হতা! করির! সেই হত্াপবাধে 
চারুদত্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করাও তাহার সঙ্কল্প হইল। তিনি রাজন্তালক ) তাহার 
লোকবলের ও অর্থবলের অসগ্ভাব নাই: সুতরাং তিনি অনায়াসে বসম্তসেনার হত্যাপবাধে 
চাকুদত্তকে রাঙ্তদ্বারে অভিযুক্ত করিলেন । তাহার গুরুতর প্রন্তাবে বসম্তসেনা হতটৈতস্ 
হন। তার পর, বসম্তসেনার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে চারুদত্ব 
বসন্তসেনার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হন। আধিকরণিক (বিচারপতি ) চাকুদত্ের বিকুদ্ধে 
উপযুক্তরূপ সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন; শোক-সস্তাপে উদ্বেলিত-চিত্ব হইয়া চারুদত্ত নিজে ও হত্যাপরাধ 
স্বীকার করেন। সুতরাং বিচারকের মনে সংশয় উপস্থিত হইলেও, চারুদত্তের প্রতি দণ্ডীজ্ঞা 
বিহিত হন্স। এ হত্যাপরাধে চাকুদত্তের প্রাণদণ্ড হইত; কিন্তু বিচারক দয়াপরবশ 
হইয়া, স্বতি-শান্ত্েরে উপদেশ অনুসরণ করেন। মন্বাদি শ্মতি-সংহিতার মতে প্রাঙ্গণের 
প্রাণদওড বিধিবিগর্িত। সেই অনুশাসন মান্য করিয়া, বিচারক চাকদত্তের প্রতি নির্বাসন- 
ঈ্ণ্ডাজ্ঞা গ্রদান করেন। রাজার নিকট সেই দণ্ডাঙ্ভা যখন অন্তমোদন জন্ত প্রেরিত হয়, 
স্যালকের মনস্তক্টির জন্য, রাজ! বিচারকের আদেশ রহিত করিয়া, চারুদত্ের প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দেন। রাজার এই অন্যায় বিচারে, নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের আদেশে, 
প্রজাপু্জ সংক্ষুব্ধ হয় । ফলে, দেশব্যাপী ভীষণ বিদ্রোহানল জবলিয়া উঠে। সে বিঞ্রোহে রাজা 
বিপর্ধগ্ত হয়। পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজা। সিংহাসন লাভ করেল। ইত্যবসরে 
সত্য-ঘটনা প্রকাশ পায়। বাজ-স্তালকের বিষম প্রহ্থাবে হতটৈতন্য হইয়া, তদরস্থার 
বসন্তঙ্েনা এক বৌদ্ধ-ভিক্ষুব আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সেই তিক্ষুর অন্ুকম্পার, ই্রকান্তিক 
গুশ্রষায়, বসস্তসেনা নবজ্ীবন লাভ করেন। এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে, বসম্ভসেনার সহিত 
চারুদত্ত্ের পুনশ্মিলন সংঘটিত হর চারুদত্ত ও বসম্ভসেনা অবশেষে পতিপত্বীরূপে জীবনযাপন 
করেন। রত্বাব্লী প্রন্তি নাটকে নাক্িকাব সহিত মিলনের পর, নায়ক যেমন দেশের ও 
শের হিতাকাকঙ্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ভগবৎ-সমীপে তজ্প প্রীর্থনা জানাইয়। 
ছিলেন; নৃচ্ছকডিকের উপসংহ্বারেও সেই প্রীর্থন৷ দেখিতে পাই । চাকুদত্বের সে প্রীর্থনী,__ 

“ক্ীরিশাঃ সন্ত গাকো, ভবতু বন্ুমতী সর্ধসংপরশন্তা, 

পর্জন্থঃ কালবর্মী, সকলজনমনোনন্দি নোবান্তবাতা:, 

মোদস্তাং জঞ্জসভাঃ সততমভিমতাত্রাঙ্মগণাঃ লন সন্ঃ, 

শ্রীমন্ত; পাস্ধ পৃ্থীং প্রশদিতরিপবোধশ্সিষ্ঠান্চ তুপীঃ 1” 
গাক্ডী সকল দুগ্ধকতী হউক, ধরণী শশ্কশালিনী হউন, পর্্জন্ডিরেব বঙ্চীলদে কািবর্থণ কর্ম, 


৩৫৮ ভারতব্ধ । 


সব্ধজন-আননশা- প্রদায়ব পবন প্রবঙ্চমান হউন, জীবগণ আনন্দলাড করুক, জনগণ দেবছিজে 
তক্তিমান হউক, শক্রুদমন ধশ্মনিষ্ঠ শীমস্ত ঘৃপতি পৃথিবীর অঅধীশ্বর হউন । চান 
অনেক সদগুণ ছিল, তাহার সেই গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ--তিনি শরণাগত শঙ্য় 
প্রতি অন্ুকম্প'- প্রাদর্শনে কদাঁচ পবাদ্মুখ হন নাই। প্রজা বিজ্রোছের ফলে পূর্বতন নৃপতি 
যে সময় উত্তেজিত জনসঙ্ঘ কর্তৃক আক্রান্ত হন, তাহার সেই প্রাণসন্কট বিপদে চীঁক্মন্ত 
তাহাৰ প্রাণবক্গা করেন । বাজা নিবপবাধ চাকুদত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিরাছিলেজ , 
কিন্ত রাঙ্জাকে জনসজ্বেব আক্রমণ হইতে মুক্ত কবিয়! চারুদন্ধ আপন মহাপ্রাণতার পরিচয় 
দেন,-_ শাশ্রয় প্রার্থী শক্ষর প্রতি কিনূপ অন্মকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়, তাহার উজ্জল 
ষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, শিক্ষঃ ক্ৃতাপবাধঃ শবণমুপেতা পাদয়োঃ পতিত; 
শস্ত্রেণ ন হস্তবাঃ” শর্ববিচ'ক সম্বন্ধেও চারুদত্তেব এবদ্িধ ব্যবহার দেখা যায়। শর্কিলক 
চাকুদত্তে বাডিতেহ চুবি কবিতে গিক়াছিলেন। তিনি কি তাবে কি কৌশলে চাকুদত্ের 
অন্দরে প্রবেশ বেন, সে বর্ণনা মৃচ্ছকটিকেব এক প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় । চৌর্ঘ্য-বিস্তা 
শিক্ষা জন্য তখন বিদ্যালয় ছিল এব* পে বিছ্যালয়ে বীতিমত শিক্পালাভ কবিয়! শর্কিলক 
চৌর্ঘাবিস্তায় পাবদর্শিতা-লাভ করিয়াছিলেন। নাটকের এ ঘটন! বদি প্রকৃত লমাজ-চিতর কল্প, 
তবে সে সমাজ যে কতদুব কলুষিত সমাজ,-তাহ। মনে করিতেও চিত্ত অবসন্ন হয়। 
কি ভাবে শর্বিলক চুবি কবিতে প্রবেশ কবেন এব* লে সমর তাহাব মনের 
অবস্থা কিন্ধপ হইম়াছিল, নূতন চোবেব নুতন কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণেব সে চিন্্র বড়ই 
কোতৃক্োদ্দীপক | বিচাবালয়েব দৃশ্তও বড স্বাভাবিক । চারুদত্ত বিচাবালয়ে প্রবেশ করিরণ 
দেখিতেছেন,তিনি যেন এক মহাসমুদ্রেষ মাধা নিপতিত হইয়াছেন। অয্মিগণ চিস্তাসলিলে 
মিমগ্প, ব্যবহাবাজীবিগণ-_সাগরোর্টিব হ্যায় লহবীলীলায় ভাসিতেছেল; চাবগণ-- 
মকবনক্রের ন্যায় আহাবান্থেষণে উন্মুখ বহিয্নাছেন , নাগ-অশ্ব-ূপ হিং জীবগখ প্রানীর 
প্রাণহননেব প্রতীক্ষা কবিতেছেন , এক দিকে নানাবাশক ও ফক্ক পক্ষিনপী গোয়েলাগণ, 
অগ্য দিকে পেস্কাবাদিক্পী মর্পগণ আপন আপন শিকার অন্বেপ করিয়া! বেড়াইতেছ্েন । 
ছ্যায়-বিচাবরূপ তটদেশ অবক্ষিত ) অন্যাচাঁবরূপ বাভাপ্রবাহে পে তট বিভঙ্ষপ্রায় । বা, 

পর্্যস্তস্থিতচাবনক্রমকবং, নাগাশ্বহিংআ্াশ্রয়ং, 

নানাবাশকক্রক্কপক্সিরুচিরং কায়ন্থসর্পাহ্যাং, 

নীতিক্ষুণতটফ্চ বান্দকবণং হিং: সমুক্জায়তে 1”* 
এইপ উপযার প্রাচুর্য) মৃচ্ছকটিকে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হর়। “এ নাটকে উন্জয়িনী রাজো় 
জীবৃদ্ধিসময়েব চিজ আর্ষিত আছে বলিয়া) অনেকে মনে কবেন্ধ। কিন্তু কোন্‌ সময়ে উজ্জযিনী 
৯» ডক্টর উইলসন এট করেফ পর্বত হক্দর একটা উোজী অনুকাপ করিয়াছিল । সে অনুবাদে বিচায়ালয়ের 
চির অধিকতর উদ্বলতাবে পরজটিত। হইয়াছে ? কা 
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প্রদেশের এরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে মতাত্তরের অবধি নাই । এক হিসাবে এ চিত্র আধুনিক- 
কালের চিত্র বলিয়া মনে হয় ; অন্ত হিসাবে, কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্বের চিত্র 
ব্গির। কেহ ক্ষেহ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্পের ও হিন্দু-ধর্মের সতধর্ষের ফলে বখন 
উভয় সমাজ বিকৃত তাব ধারণ করিয়াছিল, মৃচ্ছকটিক সেই সমাজের একখানি চিত্রপট বলিয়াই 
শ্রতীত হয়। মৃচ্ছকটিক নাঘের সহিত এই নাটকের সম্বন্ধ অতি অল্প। ঘঠ অঙ্কের একটা 
সামান্ত খটন! উপলক্ষে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে । বসস্তাসনাব একখানি শকট ছিল। সেই 
শফটারোহণে তিনি প্রমোদ-কণননে চারুদত্ত-সন্লিধানে গমন কবিতেন | সেই শকটের এক্টী 
ঘটন! অনুারেই ম্বচ্ছকটিক নামকরণ হয়। 
ভারতের আর এক স্ুপ্রসি্ধ নাট্যকাব--মহ্াকবি ভবভৃতি। তবস্ভূতি একজন বড় 
কধি-_বড় নাট্যকার। এমন ফি, অনেক সমদ্দ, কালিদাস বড--কি ভবভূতি বড, এই 
লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিয়া থাকে । একজন কবি কালিদাসের ও ভবভূতির 
বৃতি।  উতন্নের তৃলনা! করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,_-“কবয়ঃ কালিদাসাস্া ভবতৃত্ডি- 
অহাকবিঃ1” বল! বাহুল্য, এ উক্তি ভবভূতির পক্ষীয় কোনও কঘিবক্ট 
উদ্কি। কারণ, ইহার প্রতিষাদে আবার আর এক কবি বঙিয়া গিয়াছেন,_-“তরবঃ 
পারিজাতাস্কাঃ ক্হিবৃক্ষো মহাতক্ষঃ1” ভবতৃতির পক্ষী কবি যেমন একের গর্ধ্ব খর্ব করিয়া 
অন্তেব বশোধোধণার় উন্মুখ হন, কালিদাসের পক্ষী কবিও তাহাব তেমনি উত্তর দেন। 
ভবভূতিক পক্ষীয় কবি যেমন বলেন,__“কালিদাসাদি কবি, আর ভবন্ভৃতি মহাকবি, ; ভবভূতির 
পক্্ীয় কবিও সেইরূপ উত্তর দিয়া বলেন,__“পারিজাত আদি যেন “তর” পর্ষায়ভূত্ত, আর 
পিজু (ছি) গাছ বেমন “মহাতর” পর্যায়ের অন্তনিবিষ্ট ; কালিদাস ও ভবভূতি সেই তুলনায় 
কবি ও মহাকবি” আমর! অবস্থ এ ধিভর্কে প্রবৃত্ত হইতেছি না । তবে এবন্িধ বিতর্ক 
থে চলিয়া! আসিতেছে এবং তদ্দারা ভবভূতির গৌধব যে কীর্তিত হইয়া থাকে, তাহা 
উল্লেখ করিতেছি মাত্র। তবতৃতির রচিত গ্রস্থাধলীর মধ তিন খানি নাটক সংস্কৃত-সািত্যে 
উচ্চন্থাম লাভ কবিয়া আছে । সেই নাটকত্রক্ক_ মালতীমাধব, উত্তররামচরিত ও মহাবীর- 
চরিত। নাঁটকত্রন্নের় পরিচয় লইবার পূর্বে ভব্তৃতিব একটু পরিচর লওয়া যাঁউক। 
ফালতীমাধধ এবং মহাবীবচরিত নাটকছয়ের প্রস্তাবনায় মহাকবি ভবড়ৃতি আত্ম-পরিচয় দিয়! 
গিক্াছেন। গে পরিচয়ে উপলব্ধি হয়,--“ভারতবর্ষের দক্ষিণতভাগে পয্মনগর নামে এক নগর 
ছিল। কশ্প-ষংশীক্ধ কতিপয় বেপানগ ব্রাদ্দণ তথায় বাস কর্সিতেন। তাঁহারা নিক্নত 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাক্ষায় সর্ব গ্রতিটিত ছিলেন। তাহারা নিত ঘাগ- 
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; ৩৬০ ভারতবর্ষ । 


যজ্ঞাদি, এবং ক্রঙ্গচর্ধ্য প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন । এ শ্রোত্রীক্প ব্রাঙ্গপেবা তন্ববিনি- 
শ্চয়ের শিমিত্ব নান! শাস্ত্রের আলোচন। করিতেন; বজ্জ ও খাতাদি কশ্পের নিমিত্ত অর্থসংগ্রন 
করিতেন; অপত্য-উৎপাদনার্থ দারপরিগ্রহ করিতেন ; এবং তপশ্চধ্যার নিমিত্ত পরমামুর 
ফত্ব করিতেন। এ বংশে ভট্টগোপাল নাম! এক ন্মপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। নীলকণ্ঠ 
নামে অতি পবিভ্র-কীর্তি তাহার এক পুত্র ছিলেন। তাহার ওরশে যাতৃকর্ণার গর্জে 
মহাকবি ভবভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তবতৃতির অপর নাম-শ্রীক্।। মহাকবি ভবভূতির 
সহিত নটদিগের অকৃত্রিম সৌহান্দ্য থাকায় তিনি নানা-গুণালম্কত নাটক প্রস্তুত কন্যা 
নটদ্দিগকে সমর্পণ করেন। কবির জন্মস্থান ঁ পন্মপূর কোথায় ছিল এবং কোন্‌ সময়ে 
কবি আবিভূতি ভ্ইয়াছিলেন, এখন তঙ্িষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়া থাকে । পক্সপুর 
নগর-_বিদর্ভ-দেশে ( বন্তমান বেরারের অন্তর্গত বিদারের নিকটে ) অবস্থিত ছিল। এ্রী বিদর্ত 
রাজ্যের রাজধানীর নাম--কুগডিনপুর বলিয়! কবি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই কুগ্ডিনপুর 
এখন বিদার নগর বলিয়া চিহ্নিত হয়। পদ্সপুরের অস্তিত্ব পর্য্স্ত লোপ পাইয়াছে। কেহ 
বলেন,--তবতৃতি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন; কেন বলেন,--ভবভৃতি যষ্ট শতার্বীতে 
আবিভূ্তহন। কোনও মতে তিনি অষ্টম শতাব্বীর কবি। ভবভূতির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এইরূপ 
বিবিধ মত প্রচলিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়, রাজ! বশোবর্দণ্‌ যখন কান্যকুন্ধের 
অধীশ্বর ছিলেন, মহাকবি ভবভৃতি তাহার সভাপপ্তিতের পদ সমলম্কৃত করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে 
রাজতরঙ্গিণীর উক্তি এই, _“কবিবাকৃপতিরাজ্রীভবভূত্যাদি সেবিত। জিতো৷ যযৌ যশোবর্শা 
তদ্গ্ণস্ততিবন্দিতাম্‌ ॥” রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনায় দেখিতে পাই,__কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কনৌজ 
অধিকার করেন। সেই সময়ে যাশাবন্ণের আশ্রয়ে বু কবি ও সাহিতাক প্রতিপালিত 
হইতেন। তবভৃতি তাহাদেরই অন্যতম । তবভূতিকে ললিতাদিত্য কাশ্মীরে লইয়া যান। 
ভবভৃতি বাতীত যশোবর্মণের দরবারে আর যে সকল পণ্ডিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
বাক্পতি ও রাজশ্রী নামক ছুই কবির নাম পাওয়৷ যায়। ললিতাদিত্যের কান্যকুক্জ অধিকার 
খৃষ্টায় অষ্টম শতীর্ধীর ঘটন! বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। সে মতে, যশোবশ্ণ-_-৭০* খৃষ্টাব হইতে ৭৫* 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ হিসাবে ভবভূতি অষ্টম শতাব্ীর কবি বলিয়া 
প্রতিপন্জ হন। ফলতঃ, ভারতের অপরাপর প্রাচীন কবি-মহাকবিগণের কাল-নির্ণয় সম্বদ্ধে 
যেরূপ মতান্তর ঘটিয়াছে, ভবভূতির সন্বন্ধেও সেই মতাস্তর দেখিতে পাই। এবদ্িধ বিতর্কের 
মীমাংসা নাই। “কালপ্রিয়নাথ' মহেস্বর সঙ্গিধানে ভবভূতির নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, 
এইক্প প্রচার আছে। মহাদেবের মহোৎসব উপলক্ষে যাত্রাগান হইত এবং দিগন্তবালী 
জনগণ তথায় সমবেত হুইতেন। ভবতূতির নাটকের (বিশেষতঃ মালভীমাধবের ) প্রথম 
অভিনয় সেই উৎসবক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এ 'কালপ্রিয়নাথ মহাদেব, কাহারও 
কাহারও মতে, উজ্জপিনীর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। কালশ্রিয়নাথ যদি উজ্জরিনীরই হন, সে 
কতকাল পূর্বের কথা শ্মরণ করিলে, কতকাল পূর্বে উজ্জয়িনী সমৃদ্ধিশীলিনী ছিল 
অনুসন্ধান করিলে, মহাকবি ভবভৃতির বিস্তমান-কালের একটু আতাস পাওয়া যায়। 
এতৎপ্রলঙ্গে সে বিষয়ের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে এক হিসাবে বলা যাইতে পারে, 


ভারতের লাহিত্য-সম্পগু। ৩৬১ 


যে কয়েকখাঁনি স্কৃত নাটক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, তাগব প্রা সকলগুলিবভ পঙ্গভুমি উক্জতিনীতে 
খা ততসন্নিচিত স্থানে চিহ্তিত হয় , আবাব, সকল গুলিনই বচনা-পদ্ধতি প্রা সার্স্ঠ সম্পন্ন । 
সুতবাং পবম্পরেব আবিাব-কাল সম্বন্ধে বিড় অগ্র পশ্চা থাকিলে৪ শত বর্ষে মধো থে 
প্র সকল নাঁটককাঁব ভাবতবর্ষে আবির্তত হহযাছিলেন, নানা বারণ ভদিবষে আমাদের 
দু প্রতীতি জন্মিযাছে। ভবভূতি- বলিদাসেব সমসামধিক, পলপ্ী বা পুর্ববন্কী, তাহা 
নির্ণয় কব। বড়ই কঠিন। ভবভতিব “মালতীমাধ্ব নাটকে পর্কস্থানে কীমন্দকীব সহি 5 
মালতীব কথোপকথন প্রসঙ্গে, কামন্দকী উপাদশ। দি গান, *দখ, কমবীদেণ গিতাই প$ 
ও দেবতা । তবে, কথ্ছুতিনী শকৃন্ধলাণ দক্মান্যাব বলণ, উপ্দনাব পরচবলাকা আাম্ম- 
সমর্পণ ও পিড়বাণনা উলঙ্ঘন পন্দমণ বাসবদ গাঁৰ বত্নবাল পাণিগহত ই ভ্যাদি নে সবল 
উপাখাঁন আখ্যান বেন্তাদিগেব মুখে শনিতে গাশ্য। যা সে জকগ সাঁ্সব বা উপলাশ 
দেওয়া উচিত ভয় না। মাহীর পতি কান্দবাপ ৫পম্পশ রাপাদন বণবা" আথলণণ 
কবিয়া পণ্ডিতগণ দিদ্বাৎ ধবেন যে, কানিদানণ এব আ্পশপ পণবাই কান এনগতিব 
বিদ্মমানতাই সন্ভবগব। কিন্দ ৭ সর্ভঞ দা ভিছিল উপ পতিত বিগ মান ভম না। 
কাবণ, যে ঘটনাএয়েব দণ্তাপ্ক পামনদণী 5711 পপি চন লং ভন পৃ দিল 25০5 
প্রচলিত ছিল। শকন্থণাব বা টন্নশান এবি "বন বিলি গত বা হাহ কা পাল্সব 
অন্ুসবণ বুঝিতিতি তই, ভাতার কোন বা? মআল।  লাসবপঞ্জণ এলন পুলা 
হইতে এ্রচাবিভ ছিল । অপিচ, বশি এর শী ৮ চালাত আ্ণপব অনসপ্ত এ 
যায়, তাভাঁতেও ভবভতি যে ভাহাদব কত পবা, ভাল শির কর যা" ন। 
তবে স্তিব কৰা যার,।- সে ৭? শুশধিন মাপিণাছিল খ পিন লাবতে বাশিদা, ভবড়ঠি 
প্রতি কাবপ্রতিভ! প্রস্কুটিত হইযাছিল। পাকৃণতক পেসশিক নিখাম সত্পাবে এক এক সময় 
এক এক ভাব-প্রবাহ ঘটনাক্রোও প্রবাহিত তন । সন্কৃত সান হই সকল বণি মাটাকাব 
গপ্ণব অভ্ভাদয় _সেই প্রাঞ্কতিক পদতিণ অবগ্ঠপ্তণা সম্দউন | কেবল ভাব ভখধ বিয়া নভে, 
একপ এক এক শ্রেণীব "াঁব-প্রবাহ, এখপ এক এক স্থণব্ন সৌক্্য সষ্টি, পুথিবীব সব ল 
দেশেই এক এক সময়ে প্রত্যক্গীভ» ভধ। পাশ্চাতোব প্রঠি লক্ষা ককন, প্র্চীন 
বোম সামাজ্যে সম্রাট শগাষ্টাসেব সময় এক শ্রেণীণ অভিনব বথনা ক্স প্রশ্যটিত ভইয়। 
রোম-সাম্রাজ্যেব সাহিত্য কানন শোশুমান কবিষাছিল। অগাষ্টামব সমসাময়িক সাহিনা 
(50885202485 00147 58016 ) বলিতে মনোমধ্যে কি এক উচ্চ ভাবে সর্ধশৰ হয, খিদ্যান্কি 
রাগী ব্যক্তিমাত্রেই তদ্বিষস্ন অবগত আছেন। ই*্নগ্ডেপ ইঁ৩ঠাসেও ইৎবাহী সাহিতো নবজীবন- 
সঞ্চাবের সেইরূপ এক দিন আসিয়াছিল। বাঁজ্জী এণিজীবথেব শাষনব12শব জাহিভা-- 
ইংরেজ-জাতিকে কতদুৰ গৌপবান্িত কবিয়া গিবাছে, ইতিহাদ পাঠাবল ভা অবিদিশ 
নাই। এইবপ বিশেষ বিশেষ সমযে, বিশেষ বিশেষ দেশে, বিশেষ খিশেন €শনীব সাভি তা 
সম্পৎ অত্্যুখিত ও পরিপুষ্ট হয়। ভাবতবর্ষেবও সংস্বৃত-সাতিত্যেব এব* বিশ্িন্ন প্রাদেশিক 
সাহিত্যের উপব তদ্ধপ এক এক নির্দিষ্ট সমযেব প্রভার দেখিতে পাই । আমবা ভাই মনে করি, 
ভারতের এই সকল নাট্য সা্ঠিতোব অন্রাদূম এক বিশেষ সম্যে সঘটিত ভউযাঁডিল। 
৪18 


নে 


৩৬২ ভারতবর্ষ । 


সময়ের বা সে যৃগেব (যদি যুগই বলিতে হয় ) পবিমাণ শত বর্ষেব মধ্যে বলিয়াই অনুমান ভয় । 
সেই সময়েব বা সেই যুগেব মধ্যে ভাবতে য় তো সহত্র সহস্র কবি-নাটাকারের অভ্তাদয় 
খটগনাছিল , কিন্তু তীভাদেব অধিকাংশই জলবুদ্বুদেব ন্যায় উঠিষাই বিলীন হইয়! গিয়াছেন ॥ 
তাহাদেব মধো কেখল কালিদাস ও ভবতৃতি প্রমুখ কয়েকজন অসাধাবণ-প্রতিভাশালী কবি 
আপনাপন অস্তিত্ব অক্ষুঞ্জ গাখিতে সমর্থ হইয়।ছেন। কিবূপ উন্নতির দিন উপস্থিত হইলে 
কত জনেব মধ্যে এতগুলি বত্ব সঞ্চিত থাকিতে পাবে, ই একটা দৃষ্টান্তেব প্রতি লক্ষ্য 
কবিলেই তাহা প্রহীত হইতে পাবে। ইণ্লগ্ডে বাজ্জী এলিজাবেখেব সমসাময়িক সাভিত্যেব 
প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে বিষযটা েশ বোধগম্য হব তরী সমষে মহাকবি সেক্সপিরব আবির্ভাব 
হইয়াছিল এব ই সময়ে আব৭ বনু ববি নাটাকাণ্বব অদ্াদয় ঘটিয়াছিল। পিল, গ্রীণ, 
মার্ো, বেন জন্সন প্রভৃতি ববি নাটাকাবগণেব সে সময়ে কতই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । কিন্তু 
এগন ভাহাদ্দেব সকলের স্থ্তিই বিলুপ্তপ্রায়, আব মহাকবি সেক্সপিয়ব দিন দিনই 
অধিকতব যশোভাজন ৬ইতেছেন। সেহ কত জনেব মধ্যে যেমন এক জন অমব হইয়া 
বহিলেন , সে তুঁণনায় ভাবঠখষেব বত শন জনেব মপো যে এই কয় জন অক্ষয়কীন্ডিমান্‌ 
হইয়া আছেন, কে তাহাম্ন ভয়ওা করিবে! ফলতঃ, সে এক দিন আসিয়াছিল,_-সে এক যগ 
আসিয়াছিল , সেই এক যগে_-সেই এক সময়ে এই সকল মহাঁকবিব আবিভাব ঘটিয়াছিল। 
ভবভূতিব প্রণীত নাট কত্রিতয় ও সেহ সময়েবই বচনা | * মালভীমাধব নাটকেব আখ্যান বস্ত্র 
মাধবেব সহিত মালতীব প্রণয় ও সে পথে অন্তবায়। বিদভ দেশে কুগ্ডিনপুর নগবের 
বাজমরীব নাম দেববাত। মাধব-তাহাব পুত্র , রূপবান ও অসাধাবণ বুদ্ধিমান । মালবদেশে 
পন্মাবতী নামে আব এক নগব ছিল। সেই নগেবব বাজমন্্ীব নাম- ভুবিবন্ত। তাহার 
কন্তা মালতী পরনা বপবতী। বালাকালে দেববাত ও ভূবিবস্থ একত্রে বিষ্ভাভ্যাস কবিতেন। 
সেই সময়ে তাহাদেব পবস্পবেব মপ্রো প্রতিজ্ঞা হয়যদি তাহাদের 

মালতীসাধব । পুত্রকন্তা' জন্মে, তাভীবা বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। তনয় পবিণয্বো- 
(উপাখান) চিত বয়ংক্রম প্রাপ্ত হইলে, দেববাত আপন পুত্র মাধবকে তর্কশান্্রাধ্যয়ন জন্য 
পন্মাবত্ী নগবে প্রেরণ কবেন। সঙ্গে মাধবেব এক ভতা ও এক মিত্র ছিল। মিত্রের নাম 
--মকবন্দ, আব ভূতোব নাম__কলঙহ্স। দেববাত ও ভুবিবস্থর প্রতিজ্ঞার বিষয় মালতী 
ও মাধব কিছুই জানিতেন নাঁ। পদ্মাবতী নগবের অধিপতি, নন্দন নামুক আপনার সহচরের 
সহিত মন্ত্রি-কন্তা মালতীব বিবাহ দিবেন,_স্থিব কবেন। নৃপতির ইচ্ছা, সুতরাং মন্ত্র 





পি স্পা শাশিশীপশীপীপাশীপাপীশিপীীিপশিলি পি 


* ভবস্ূুতির নাটকত্রযের মধো মালতীমাধবে ও মহাবীবচরিতে এক ভাবায় যে ভাবে ভাহাৰ আত্মপরিচন় 
প্রদত্ত হইয়াছে, উত্তরবামচরাত "দ পরিচয়ের কিছু বিভিন্নত! দেখা যায । উত্তবরামচরিতের প্রস্তাবনার তাহার 
পবিচন,__-“অস্তি খলু তর ভবান কাশ্ঠপ শ্রীকঠপদলাঞ্চনো ভবভুতির্দাম 1” কিন্ত অন্ত ছুই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় 
লতরবাব-মুখ ভবসভৃতির আস্মপরিচয়“অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুৰ” নাম নগরম। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীরিণঃ 
কা্ঠপাশ্চরণগ্ুবব, প ক্িপাবন। পঞ্চাগ্নয়ে ধৃতব্রতীঃ সোমগীখিন? উড উগ্র! ব্রক্ষবাদিনঃ প্রতিবসস্তি | তদামুষায়পন্ত 
তয় ভবাঙছ। বাজপরধাজিনো মহাকবে" পঞ্চমনুগৃহীতনাম। ভটগোপালগ্ত পৌঁত্রৎ পবিতকীত্েনীলকষ্ঠসাত্মসন্তবঃ 
জীবষঠগদশাহান। পডল্নামজাতুকণাপুজ কবিমিরধেযমন্মাকমিতাজ। ভবস্থে। বিচ্যা কুঝন্ত 





ভারতের পাহিত্য-সম্পৎ । ৬৬৩ 


ভূবিবন্থু তাহাতে আপত্তি করিতে পাবেন না । দেববাতের সহি গ্রীতিজ্ঞায় আবঙ্ধ 
থাকিলেও ভূবিবন্থু নন্দনেব সহিতই কন্তাব বিবাহ দিতে সম্মত হন। মন্্িদ্ধয়েব প্রতিজ্ঞাব 
বিষয় কামন্দকী নারী এক পবিক্রাজিকা অবগত ছিলেন। বাজাব প্রস্তাবে সম্মত হইলেও 
প্রতিজ্ঞাব কথা স্মবণ বিষ তূবিবস্ত্র কামন্দকীব পবামর্শপ্রর্থী হন। গ্রন্থ-স্চনায় কামন্দকীর 
সহিত তাহাব শিষ্যা অবলাবিভাব কথোপকথনে, নন্দনেৰ সহিত মালতীর বিবাহ সন্বন্ধের 
বিষয়ে আলাপ ভয়। ইতিমধ্যে মদনোতসবে মালতীব সহিত মাধবের সাক্ষাৎকার ঘটে। 
তানাতে পবম্পবেব প্রাণ মন পবম্পবেব প্রতি আরুষ্ট হইয়া পড়ে। মাধব দেখেন,__ 
মালতীব স্তার রূপবতী সণ্সাবে বুঝি আব ছ্িতীষ নাই, মালভীব মনে হয়, পূপে মাধব 
কন্দর্পকান্তি। নাটকেব প্রথম মন্ক মাঁণঠী মাধবেব প্রণযেব পবিচয় প্রাপ্ত হই । মাধবেব 
সহিত মক্বান্দৰ কথোপকথনে, কোঁগায় বেমন ভাবে মাধব সেই স্ন্দবীকে দেখিয়াছিলেন, 
সেই কথ ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্ কলহণ্স একখানি 1চিরপট আনিষা মাধবকে 
প্রধান করে , পবিচয় দেয়,“সেই চিত্রপট--মাধবে প্রতঠিকতি--মালতী অঙ্কন কবিয়াছেন। 
চিত্রপট দশনে মালতী অদশনেব উৎকগ্ঠী নিবাৎণ বাবন। বয়শ্যেব পবামর্শ অনুসাবে, মাঁধখের 
প্রতিকৃতি পাশ্বে, মাপ হীব চিত্র অঙ্কিত কবিবাৰ বল্পনা হয়। তখন মাধব মাঁলভীব চিত্র 
অস্বশু কধিন। সেই চিত্রে নিয়ে একটা শ্রোক বচন! করিয়া পিখিষ। দেন। (সই শ্লোকেৰ 
মন্ম এই যে, যে রূপ “দিয়া, সে কপ-স্বভাব মধুধ নব শশিব গা প্র্ননি মনোহব পদার্থেৰ 
অ'পক্গা শয়নমানাভব। কলঙ্ষ"স যাভাব নিকট মাধবেধ প্রতিকৃতি প্রাপ্ু ভইয়াছিল, 
সহসা সে (বিহাবদাসী মন্দাবিকা ) আসিয়। উপস্তিত হইল। মাধবেব আঙ্কত শ্লোকযুক্ত 
চিত্র ণইযা মপ্দাবিকা চলিষা গেল। সেই শ্লোক সেই চিত্র যগাকালে মাণতীব নিকট 
উপস্থিত হয়। তাহাতি মালভীব প্রতি মাধব যে একান্ত অন্বক্ত, তংসুর্ন্ধে মালতীব 
সকল সণ্শষ দৃবীভ্ হষয। মালহী মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবেমাধবণক ভিন্ন অন্ত 
কাহাকেও সে আব বিবাহ কবিবে ন' |” ইভিমধ্যে কামন্দকাব চেষ্টায় মাণতী মাধবে গোপনে 
একবাৰ মিণ্ন হইরা গেল। মালতী মাধবে যখন এইবপ প্রণয় সাব, সেই সময়ে 
পন্নাবতী নগবেব অধিপতিব আদাশ নন্দনেব সহি মাল হীব প্বিণয়েব বন্দোবস্ত হইতে 
লাগিল। তখন মালতী লাভব আব কোনই আশা নাই বুঝিযা, মাধব সম্সাবে বীভম্পু₹ 
হইয়া নিভৃতে গৃভত্যাগ কবিলেন। পবিদ্রমণ কবিতঠে কবিতে তিনি এক শশানে গিয়া 
উপনীত হন। সেই শ্মশানে এক চামুগ্ডা মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অঘোবঘণ্ট নামক 
জনৈক কাপালিক ও তাহাব শিশ্যা কপাপকু গুণা সিিলাভের ভন্ সেই কাঁলীব উপাসনা 
করিতেন। তাদ্দিকাচাবে ব্যা্িচাৰ প্রবেশ কধিলে যে মডিচ্ছন্ন ঘটে, কাপালিকেব ও 
কপালকুগুলাৰ সেইবপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল। তানাবা যডযন্ত্র কবিধা মালতীকে অপহবণ 
কবে। মালতী যখন মাধবেধ জন্য আত্মহাঁব|, অথচ তাহাব পিতা যখন শাহকে নন্দনের 
করে সমর্পণ কবিবার জন্য বক্বল্পবন্ধ, সেই সময়েই প্রলৌভনে কাপালিক তাহাকে স্থানান্তবিত 
করিয়াছিল। যে মুহুর্তে মাধব সেই শ্শানক্ষেত্রে পদার্পন কবিলেন, সেই মুহূর্তেই মালভীর 
আর্তনাদ তীহাব কর্ণপটহ প্রতিধ্বনিত কবিল। মাঁপৰ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন-__ 


৩৬৪ ভারতবর্ষ । 


কাপালিক ৪ কপাপকৃগ্ুলা চামৃগ্ডাব সমক্ষে মালতীকে খলিদানেব জন্ প্রস্তুত হইয়াছে । 
কুমাবী মাগঠীকে চামুণ্ডার সম্মুখে বলিপ্রদান কবিতে পারিলে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হুইবে,_- 
এই খিশ্বাসেই তাহার! উ নৃশংস হত্যাকার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল সহসা মাধব শ্মশানে উপস্থিত 
হইয়া, তাহাদেব অভীষ্ট-সিদ্ধিব পক্ষে অন্তবাষ হইয়া দীড়াইলেন। কাপালিক নিহত হুইল) 
মাণতী মুক্তিণাভ কখিলেন। ইহাধ পব কামন্দকীব আশ্রমে মাধব ও মালতী পবিণয়-সুত্রে 
আবদ্ধ হন। বামনবাণ চক্রাঞ্জে মালতী বেশধারী হকবন্দেৰ সহিত নন্দনেব বিবাহ হুইয়। 
যায়। যথাসময়ে প্ররূত ঘঢনা বাঁজান কর্ণশোঁচর *ইলে, বাজা মাঁধবকে ও মালতীকে 
ধবিবাব জন্য বাজ প্রশ্বিগণকে প্রেণণ ববেন। কিন্তু নাধবেব বাভবলে তাহারা পবুর্চদস্ত 
ভয়। তখন নৃপতি মাধবেব প্রতি সন্ধ্ট ভইর। মাঁধবেৰ সঠি তই মালতীব মিলনেব সহায়তা করেন। 
এতাঁঢ়িশ পবীঙ্ষণ। পাবাবাব উন্ভাণ ৬ €য়ব পব মালতী মাধবে যে মিলন সণ্ঘটিত হয়, সে মিলনেও 
পুনবায় এক অন্তবাষ উপস্থি হইল । কাপালিকেধ সহচাবিণী কপাঁপকুগুল! কাপালিকের হত্যার 
প্রাভাশাধ গ্রহণ মানাস মালভীকে পননার অপহবণ কবিধ| পইক্জা গেল। তখন মালতীব অন্থু- 
স্থানে মাধব পুনলাষ বভিগ ভহাগেন | বিশ্ধ্য পব্বতেব সন্গিধানে মালতীব সন্ধানে উপস্থিত 
হইয়া তিনি এক লোঁগিনীৰ সাঙ্গীহ গান। “স যেগিনীণ নাম_ সৌদামিনী। সৌদামিনী-_ 
বোদ্ধধন্মাবপ্ধিণী। সোদামিশাল ভলোবিব শঞ্জিপভাবে এবাৰ মালতীব উদ্ধার-সাধন 
২] ভনস্তব মাণভী-মাপলের প্রনশ্মিণন বড্ড সগম৭ হবাছিল।  মাণতী-মাধবে ভবভূতির 
কবিঙেব ও ভাবুব হাব বিচব পাদ পদে গ্রভাক্দীভত | শ্শান-বণন, বিন্ধ্যাচল-বর্ণন 
প্রশ্তিতে ঠিনি করিবে পবাব্ি। গ্রদশশ কবিযাছেন। আহার শ্মশানেৰ বর্ণনা পাঠ 
ববিম! ইউপোগীৰ পাও গণ এ াবন্মগ বিমুক্ধ । আবব যে বাহিভে শ্রশানে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, 
সে রুষ্১$দন্বীণ থাছি। দিক্মগুণ শিশিড় অন্দবাবে জমাচ্ছন্ন। তাহার মনে হইল-_ফেন 
গগন হইতে বজ্জণ বৃষ্টি হইতেছে, আপ সে কজ্জলে প্রকৃতি যেন পবিলিপ্তা হইয়াছেন । 
ছঃসময়ে ধিবাধব নিশাকব দই হ অন্হিত। ভ্াঠাদব স্থলে এখন নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃ বিস্তার 
কবিতে আঁসয়ছে ১ ক্ণবিনশ্বব জ্োতম্মান খগ্ভোতগণ জেতিতসধশব কবিতেছে । বিল্লীরবে 
দিক মুখবিগ। শিবাগণ ভীবগ ববে চীৎকাৰ কবিতেছে » উদ্বামুখেবা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কবিষ্না 
বেড়াইতেছে। মাধবেব মননে ভহ৭,- চাবিদিকেই যেন ডাকিনী-প্রেতিনী-পিশাচ-পিশাচীগণ 
বিকট বদন ব্যাদান কবিধা বহিয়াছে | মাধব নদী তীবে অগ্রসর হইচেন। দেখিলেন,-স্* 
“ গুঞকংকুর্জকুটাবকে।শিকঘট। খুৎকাবস-বর্গিতক্রন্দৎ ফেবব 

চগুঠা হু্কভিউ্ত প্রাগ্ভ্বভীমৈস্তটেঃ 1 

অন্থঃশীণ কবহ্ক-কপবপয়ং সংবোধকুলস্কষ । 

শ্োতোনির্গমঘোরঘর্থবববা পাবে শ্মশানং সবিৎ।” 
“কু্জাকুটাবন্থিত পেচককুলেব চীতৎ্কাব ও জন্বককাঁদম্বেব চণ্ডরবদ্ধারা নদীর তটভাগ অতীব 
ভয়াবভ ! প্রবাহ মধ্যে গনিত নীর্ণ শবকঙ্কালে বাবিরোধ বশতঃ ঘোর ঘর্থররবে শত নির্গত 
হহতেছে (৮ এই অবস্থায় নিঃসন্োচে মাধব যখন শ্বশান-মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, 
দৃহল। ভাঙার কর্ণে ক্ষণ আাঞনাদ প্রাতহত হয়। তিনি শুনিতে পান, কে যেন কাতথ্- 
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চে 

কে কাদিতে কাদতে বলিতেছে, নির্দয় পিতঃ ! নৃপতির সম্ভোষ-বিধানার্গ যে উপকরণ 

গ্রহ করিতেছিলে, একবার দেখ, সে সামগ্রী এখন কিন্ধপভাবে বিনষ্ট হয় 1” স্বর শুনিয়াই 
মাধব চিনিতে পারেন; দৌড়াইয়া গিয়া মালতীর উদ্ধার-সাধন করেন। বর্ণনা-চাঁতুর্ধা, 
উপমা-সৌন্দর্ধা এবং নীতিকথ৷ প্রভৃতিতেও মালতীমাধব নাটক সমলল্কত। মালতী ' ধন 
কপালকুগুল! কর্তৃক অপজনা ; মাধব খন নন্তচর মকরন্দ সন বিন্ধ্য-পর্বত-সান্লিধো ব্যাকুল 
হইয়া! অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন,-_সময় সময় যখন তাহার 'প্রাণধারণ অসহনীয় বোপ হইতেছে 
মকরন্দ তখন তীহাকে প্রকৃতির শোভা সন্দশন করাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন ; 
বলিতেছেন,_-““আঁশাই জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, আশাই উন্নতির প্রধান হেতু এবং 
আশাই উৎসাহ-শিখার প্রধান উদ্দীপক । অতএব ধৈধ্যের শরণাপন্ন হও, আশার অনুগামী 
হও, মনের ক্ষোভ শান্তি কর এবং যাহাতে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার, 
চেষ্টা কর» ইগাতেও যখন মাধবের চিত্ত প্রবোপধ মানিতেছে না, মকরন্দ দেখাইতেছেন,_- 
“প্র অচিরোপস্থিত বর্ধাশোভা অবলোকন কর। গ্রীম্মবিগম ও বর্ষাগম কাল অতি মনোরম । 
এ দেখ__বেতসকুস্মে নিকুঞ্জ-সরিচ্জল স্ুপাসিত। তটভাগে যুখিক1 কুস্থুমজাল বিকশিত 
ও অভিনব কন্দলীদল উদ্ছিন্ন। গিরিতট কুটজ-পুষ্পে সুশোভিত ; কদম্ব-তরুসকল অনবরত 
শীতল-জলসেকে প্রীত হইয়া কুম্থুমবিকীশবাজে কন্টকিত হইয়াছে ! ধরণী ধারাপাত হইতে 
আত্মরক্ষার নিমিন্তই সেন শত শত শিলীন্গ, ছত্র ধারণ করিয়াছেন কেতকী-প্রস্থন-সৌরভে 
চতুর্দিক আমোদিত। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয় যেন, বন-শ্ী অভিমত জলদ-সমাগম- 
লাভে প্রীত হইয়া হাস্ত করিতেছে । দিক্‌-সকল মেঘমালায় স্টামল ; তাহাতে নানা বর্ণ ইন্্র- 
ধনু উদিত) বোধ হয়, যেন শিখিকুলের নৃত্য নিমিত্ত বিচিত্র নীল চন্দ্রীতপ প্রসারিত 
হইয়াছে । জুবাসিত পৌরস্তা ঝঞ্চাবাযু নীল-জলদজাল আন্দোলিত কবিয়া নববারিশীকর 
বিকীরণ করিতেছে। মদমন্ত ময্রগণের কেকারবে দিক-সকল মুখরিত। বসুন্ধরা ধারাসেকে 
সুরভি হইয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে । এই কালে মেঘের স্গিগ্ৰ, 
গভীর ও মধুর গর্জন শুনিয়া কাহার মনে না ভীঙি ও শ্রীতি রসের সঞ্চার হয়? মধো মধ্যে 
ছুলক্ষ্য মচিরপ্রভ! বিনিঃস্ত হইতেছে । বোধ হয়, যেন স্বর্গলৌোক ভূজোকের অসাধারণ 
জ্ীবৃদ্ধি-দর্শন-বাসনায় চক্ষুরুন্মেষ করিতেছে ও তখনই যেন লজ্জিত হইয়া! নিমীলিত ও 
সমধিক মলিন ভইরা যাইতেছে । এ সমস্ত মনোরম ব্যাপার অবলোকন কর ও চিত্ত- 
ব্যাসঙ্গ পরিত্যাগ কর।” এবম্প্রকার বর্ণনা-_ভবভূৃতির রচনার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। 
ছুই এক স্থলে একই ভাব_একই উপমা কবির একাধিক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
মাধবের সহিত মাঁলতীর পুনর্মিলন ঘটিলে, মাধব কপালকুগুলাকে বলিতেছেন, __স্ত্রী-রত্বের 
প্রতি অনাদর অতি গর্হিত কর্ম । সুরভি কুস্থম শিরে ধারণ করাই বিহিত, চরৎদ্বারা 
তাড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে।” ঠিক এই কথাই উত্তররামচরিতেও দৃষ্ট হয়। নীতাদেবীর 
নির্দল চরিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রজাপালনরূপ কর্তব্যানথুয়োষে 
কাহাকে বনবাসে বিসর্জন দিবার পূর্ে ভ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,-_“নৈসর্থিকী সুরতিণঃ 
কুদ্ুষস্ত সিদ্ধা। সুর্ধি, স্থিভিরচরণৈববতাড়নানি ।” মালতী-মাধবেও মাধবের মুখে ঘালতীর 
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রি 
সন্বন্ধে সেই উক্তি। মালভী-মাধবে গ্ধার্থসুলক বাক্যও একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়। ভবভূতির 
ভাষা অধিকাংশ স্থলে সমস্তপদবিশিষ্ট । তজ্জন্ত কেহ কেহ তাহাকে বাণভট্ট ভু দত্তী প্রভৃতির 
সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্ডবভূতির মহাবীরচরিত এবং উত্তররামচরিত-__এই 
ুষ্বী নাটক শ্ত্রীরামচন্ত্রের চরিত্র লইয়া রচিত। মহাবীরচরিতে প্রীরামচন্দ্রের বাল্যজীবন 
হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কার সমরে বিজয়লাভের বিষয় পর্য্যস্ত বর্ণিত 
মহাবীবচবিত। আছে। উত্তররামচরিতে তাহার শেষজীবন, সীতার নির্বাসন, বাঙ্মীকির 
তপোবনে লব-কুশের জন্ম এবং শেষ মিলনের দৃষ্ত প্রদর্শিত। মহাবীর- 
চরিত সাত অঙ্কে বিভক্ত । লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজাভিষেকে উহার উপসংহার । 
কবিবাক্যে নটমুখে যদিও সুচনায় প্রকীশ,কবি বাল্সীকির অনুসরণে এই নাটক রচন! 
করিয়াছেন ; কিন্ত নাটক-রচনার নির়মান্ধুবর্তী হইয়া ছুই এক স্থলে তাহার কল্পনা ভিন্ন-পথেও 
প্রধাবিত হইয়াছে । প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয়। 
নাটকমাত্রেই পরিণয়েব পূর্বে নায়ক-নায়িকার একবার সাক্ষাৎ ঘটে । সেই সাক্ষাতে নায়ক- 
নায়িকা পরস্পর পবস্পরের প্রতি আসক্ত হন। কবি বোধ হয় নাটকের এই রীতির অনুসরণ 
করিতে গিয়াই সিদ্ধাশ্রমের পথে সীতাদেবীর ও উম্মিলার সহিত বাম-লক্ষণের সাক্ষাৎকার 
ঘটাইয়াছেন। বান্মীকির রামায়ণে কিন্ত হরধনূর্ডঙ্গের পৃর্ব্বে জানকীর বা উ্মিলার সহিত 
রামের বা লক্ষণের সাক্মীৎকারের কোনই উল্লেখ নাই। কুশধবজ ক্রনকের সমভিব্যাভারে 
সীতা ও উম্মিলা বিশ্বামিত্রের যক্ত-ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞক্ষেত্রে রাম-লক্্মণের সহিত 
তাহাদের সাক্ষাৎ হয়; তাড়কাদির নিধন-ব্যাপার তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন। যেমন রূপ-সৌন্দর্ধ্য, 
তেমনই শৌধ্য্য-বীধ্য-_এই দেখিয়া সীতা ও উশ্মিলা যথাক্রমে রামের ও লক্ষণের প্রতি অন্থ্রাগিণী 
হুইয়৷ পড়েন। এ সময় রাবণের দূত এক রাক্ষদ আসিয়া যক্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। রাবণের 
পক্ষ হইয়া তিনি বলেন, ত্রিভ্ুবনবিজয়ী দশানন সীতাদেবীর পাণিগ্রহণে উৎস্থক। তিনি 
বল প্রয়োগেই সীতাদেবীকে অপহরণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু মাতুল মাল্যবানের নিষেধক্রমে 
তিনি বলপ্রকাশে বিরত হইয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। যদি তাহার হন্তে সীতাকে 
সমর্পণ না করেন, বিষম অনর্থ ঘটিবে। এক দিকে এই সকল বিভীষিকা, অন্য দিকে 
হরধন্ুর্ডঙ্গে জানকীকে লাভ-_ইহাই প্রথম অঙ্কের বর্ণিতব্য বিষয়। স্থবাহ, মারীচ প্রভৃতি 
বহু রক্ষ-সৈম্ত রাবণের পক্ষ হইতে সীতাকে লইতে আসিয়৷ বিপর্ধ্যস্ত- হয়। এ ঘটনাও 
প্রথম অঙ্কের অন্তর্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্কে রাবণের ভগিনী শূর্পনখ! মাতুল মাল্যবানের সহিত 
পরামর্শ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সংহার-সাধন জন্ত জামদগ্ন্য পরশুরামকে উত্তেজিত করার পরামর্শ 
করিতেছেন; অন্য দিকে সাক্ষাৎ অনলসম পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হই্মা 
শ্রীরামচন্ত্রকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। জামদগ্ল্যের বীরত্ব-কাহিনী ম্মরণ করিয়া 
সকলে ভীত ত্রস্ত ;--দীতাদেবী ভ্রীরামচন্দ্রকে পরগুরামের সম্মুখে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতে- 
ছেন। জামদগ্্ের দর্প, ততপ্রতি শ্রীরামচন্দ্রের মিষ্টবাক্য এবং অপরের স্কপা-প্রার্থন/-_প্রধানতঃ 
ইহাই দ্বিতীয় অঙ্কের বর্ণিতব্য বিষয়। এই অন্ত প্রধান.লক্ষ্য করিবার ব্বিয়-_-জ্রীরামচঞ্জের 
ক্রোধানল ভার্গবের রোষাভাষ-রূপ অনিল-স্রে ধীরে ধীরে কেমন জলিয়৷ উঠিতেছে। তৃতীয় 
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অন্কও পরসুরাম-্রীরামচন্দ্রের সংঘর্ষ-বিষয়ক। জনক, দশরথ প্রভৃতি সকলের জামদগ্্যকে 
সান! করিবার চেষ্টার অককৃতকার্ধ্যতা। জামদগ্য রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরের মর্ধাদা 
লঙ্ঘন পূর্বক রাজর্ধি জনককেও উত্তেজিত করিয়া! তুলিয়াছেন। জনক বলিতেছেন,_-'আমার 
সমস্ত শক্র বিনষ্ট, বার্ধক্য উপস্থিত, চিত্ত পরব্রক্ষতত্বে নিমগ্ন, ক্ষত্রোতেজ প্রশমিত ; তর্থাপি 
জামদগ্ন্যের অত্যাচার দেখিয়া, কর্কশ বচন শুনিয়া, আমার প্রাণ শরাসন গ্রহণে উত্তেজিত 
হইতেছে ।” চতুর্থ অক্কে,_-রাম-লক্স্পরণের শৌষ-বীর্ধ্যে শূর্পনথার ঈর্ষা, মাল্যবান কর্তৃক শূর্প- 
নথার নিকট শ্রীরামচন্ত্রের ভবিষ্য-জীবন বর্ণন, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস প্রভৃতি । এই অস্কে প্রকাশ, 
--বাক্ষসী শূর্ণনথাই মন্থরার শরীরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসরূপ অনর্থ ঘটা ইয়া- 
ছিল। অভিবেক-উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। মন্থরারূপী শূর্পনথা একখানি পত্র 
আনিয়া রাম-লক্্ণকে প্রদান করিল। সে পত্র-যষেন কৈকেয়ী বর-প্রার্থনা করিয়া রাজা 
দশরথকে লিখিতেছেন। অর্থা--কৈকের়ী দশরথের সম্মুখে যে কোনও কথা বলিয়া- 
ছিলেন, অথবা! কৈকেয়ী যে সে বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা। বুঝা যায় না। দশরথ যখন 
উৎসব উপলক্ষে কল্পতরুরূপে, যে যাহা চাহিতেছে__তাহা দান করিতেছেন, শ্রীরামচন্্র 
সেই সময় আসিয়! তাহার নিকট কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং সে 
প্রার্থন। পুরণ জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাইলেন। লক্ষণ সেই পত্র পাঠ করিয়া দশরথকে 
শ্রবণ করাইরাছিলেন। পত্র শববণে দশরথ মুচ্ছিত হন। যুধাজিৎ, ভরত, জনক--সকলেই 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন) এই অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন হয়। ভরত উ বরপ্রদান 
নিবারণ পক্ষে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিল; পরিশেষে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অন্থগমন করিতে 
প্রস্তত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে পাদুকা অভিষেকে রাজ্যপালনের ভারগ্রহণে 
সম্মত হুইয়! ভরত প্রত্যাবৃত্ত হন। মাতুল যুধাজিৎ এবং প্রজাবর্গ পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে 
সঙ্গী হইতে ব্যগ্রতা প্রক্কাশ করিয়্াছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে এই সকল বিষয় পরিবর্ণিত 
আছে। পঞ্চম অঙ্কে প্রথমে বিষম্তকে জটাঘুর ও তাহার ভ্রাতা সম্পাতির কথোপকথনে 
সীতাহরণের পূর্বাভাস হুচিত হইয়াছে। এ অঙ্কে, সীতাহরণ, বালিবধ, বিভীষণ-সন্মিলন 
প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ অস্কে, _লঙ্কাদাহন প্রভৃতির বর্ণনা, সীতার সম্বন্ধে রাবণের 
দুশ্চিন্তা, বিপক্ষ-সেনার লঙ্কাপুরে প্রবেশের অবস্থা, যুদ্ধ প্রভৃতি পরিবণিত। সপ্তম অঙ্কে 
লঙ্কা-ব্জয়ের পর পুষ্পক-রথে, বিমান-পথে শ্রীরামচন্্র প্রভৃতির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
ও বাজ্যাভিষেক। কালিদাসের রঘুবংশে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় গমনের যে আলেথ্য 
প্রকটিত দেখি ; মহাবীর-চরিতেও তদন্থুরূপ এক চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে । বিমান-পথে 
আগমন-কালে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতির বাক্যে সেই পথের পরিচয় 
প্রদত্ত হইয়াছে। সীতাকে সকলে পুর্ব-পরিচিত স্থান-সকল দেখাইতে দেখাইতে অযোধ্যা 
প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। গ্রস্থের উপসংহারে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যের মঙ্গল-কামন! 
করিতেছেন। সে প্রার্থনা, নাটকের লক্ষণ অন্ধসারেই প্রকটিত দেখি। এ গ্রন্থে কবিত্বের স্ফুর্ডি 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কি মহাবীরচরিত, কি উত্তররামরচিত,_-উভয়েরই ঘটনাবলী যদিও 
সর্কজনবিদিত, কিছু কবি প্রভায় উভয়েই পাঠকের হৃদয় পুলকিত করিয়! রলাখিয়াছে। 


৬৬৮ ভারতবর্ষ ।- 


ঈহাবীরচরিত অপেক্ষাও উত্তররাম-চরিতের কবিত্ব অধিকতর, প্রশ্ুট। উত্তররাঘচরিতের 
আরম্ত-_লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামসীতা সিংহানে সমারূচ ; আনন্যোচ্ছসে 
রাজভবন উচ্ছ,সিত। প্রথম: অঙ্কে প্রথম দৃশ্তে রাম-সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট । কণ্চুকী 
আপিয়া অষ্টাবক্র খষির আগমন সংবাদ প্রদান করিল। খধির আগমন- 

উত্তররামচরিত। সংবাদ শ্রবণ মাত্র সীতাদেবী কহিলেন,_-“আধ্য ! তাহাকে অবিলম্ষে 
এখানে আনয়ন করাই বিধেয়।” শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অষ্টাবক্র খধিকে 

তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করিতে কঞ্চুকীকে আদেশ কহিলেন? অষ্টাবত্র খষি কুলগুর বশিষ্ঠ 
দেবের নিকট হইতে আগমন করিয়াছিলেন বশিষ্ঠদেব যন্ঞকার্ষে ব্রতী থাকায় রাজ্যা- 
ভিষেক উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; তাই অষ্টাবক্রের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন 
ও আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। ধশিষ্ঠেব পক্ষ হইয়া অষ্টাবক্র জ্ঞাপন করেন, _মহি 
জানাইয়াছেন, আপনি 'প্রজাপালনে যশস্বী হলেই আমর! পরম লাভবান হইব। ফলতঃ, 
শ্রীরামচন্ত্র আদর্শ 'প্রজাপালক বলিয়া! প্রসিদ্ধিলাভ করুন, ইন্াই সকলের প্রকান্তিক কামন!। 
বশিষ্ট প্রভৃতির রূপ আকাজ্জার পরিচয় পাহযা শ্রীরামচন্ত্র তাহাতে উত্তর করিলেন, 

“ক্নেভং দয়াঞ্চ সখাঞ্চ যধি বা জানকীমপি। 
আরাধনায় লোকানা মুগ্চতো ণাস্তি মে ব্যথা ॥৮ 

এষ্ট উত্তরটা কবি এমনই কৌশলে বাক্ত করিরাছেন যে, এই উক্তিতে ধুগপৎ শ্রীরামচন্দ্রের 
চরিত্র এবং ভবিম্তৎ ঘটনার আলেখ্য চিত্রিত ভইয়া আছে। এ হই পংক্তিই নাটকের প্রাণ- 
স্বরূপ। বুঝিতে পাঁরা যায়, উষ্ভাতেই. কবি প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন, কি অবস্থা হইতে 
কি ঘটনা সংঘটিত হইবে । অষ্টাবক্র প্রস্থান করিলে, লক্ষণ কতকগুলি চিত্রপট লইয়া 
রামসীতার সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন ) কহিলেন,__“মার্ধ্য ! সেই চিত্রকর এই চিত্রপট- 
সমূহ অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনার অতীত জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে” 
এই বলিয়া লক্ষ্মণ এক-একখানি চিত্রপট দেখাইভেছেন, আর সেই চিত্রপটের বিষয় বুঝা ইয়া 
দিতেছেন। এক একটা চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর 
মনে কত ভাবেরই উদয় হইতেছে ! কখন 9 অভীত দুঃখের বাহিনী ম্মরণ করিয়া তাহাদের নয়ন 
অশ্রপ্লাবিত হইতেছে ; কখনও ব! শ্রীরামচন্দ্রের শোধ্য-বীর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া সীতাদেবী 
আনন উৎফুল্ল হইতেছেন। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে তাহার মহত্বের একটা উজ্জ্বল 
চিত্র প্রকর্িত দেখি। চিত্রের বিষয় বর্ণন করিতে করিতে করিতে লক্ষণ একবার শ্রীরামচন্দ্রের 
প্রশংসা-কীর্ধন করিলেন। আত্ম-প্রণংসা-শ্রবণে একটু যেন বিরক্তি বোধ হইল। শ্্রীরামচন্্ 
তাই আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, -“বহছুতরং ্রষ্টবামন্যাতো দর্শয়।--দেখাইবার জিনিষ আরও 
অনেক আছে; তৎসমূদায় দেখাইয়া যাও।” যে চিত্র প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্ত্রের বূপ আক্ষেপোক্তি 
প্রকাশ পায়,_সে চিত্র ভার্গবের পরাজয়-সংক্রান্ত। লক্ষ্মণ দেখাইতেছেন,_আধ্য ! এই 
একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখুন। এই দেখুন,-ভগবান ভার্গব।, ভার্গবের নাঁম শুনিয়াই সীতা- 
দেবী সসম্ত্রমে কহিলেন,_“ইষ্ঠাকে দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? লক্ষ্মণ তাহাতে উত্তর 
দিলেন,_কিন্তু এই দেখুন, আর্ধ্য কি ভাবে তাহার দর্প চূর্ণ করিতেছেন? এবস্বিধ প্রশংসা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পত। ৩৬৯ 


বাক্যেই ক্ষুঞ্ হইয়া প্রামচন্্র অন্য চিত্র দেখাইতে বলেন। এইক্পতাবে চিত্র-্রদর্শন- 
কালে কত স্মরণীয় ঘটনাই তাহাদের মনোমধ্যে জাগিয়। উঠে! লক্ষণ যখন গোদাবরী-তটের 
প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,-_“অয়মবিরলানোকহনিবহু নিরস্তরঙ্গিগ্ধ নীলপরিসরা- 
ব্রখ্যপরিণদ্ধগোঁধাবরীমুখরকন্দরঃ সম্ভতমভিষ্যন্দমমানমেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো্গিরিঃ 
প্রত্রবণো। নাম”) স্মরণ কবাইলেন,__ প্রকৃতির সেই বম্যনিকেতন গোদাবরী-তীরের দ্ঘভাব-সুন্দর 
চিত্র; তখন শ্রীবামচন্দ্রের মনে একটা অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,-- 

পস্মরসি স্ৃতন্থ তশ্মিন্‌ পর্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিতসপর্থ্যান্ুস্থয়োস্তান্হানি ৷ 

স্মরসি স্ুরসনীরাং তত্র গোদাবরীৎ ব৷ স্মরসি চ তদৃপান্তেঘা বয়োর্ধবর্তনানি ॥” 

“কিমপি কিমপি মন্দং মন্মমাসত্িযোগাদবিরলিতকপোলং জল্লতোরক্রমেণ 

অশিথিল পরিরম্তব্যাপৃতৈকৈ কদোষ্ঞোরবিদিতগতধাম! রাব্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥৮ 
তাহার স্মরণ হইল,__সেই নিসর্গ সুন্দবীর ক্রোড়ে কেমন করিয়া তীহারা স্থখে কালযাঁপন 
করিতেন। ন্মরণ করিতে করিতে তিনি কহিলেন,__“এই স্থানে যখন আমরা গাঢ় আলিঙ্গনে 
সন্মিলিত ছিলাম, পরস্পর পরস্পরকে বান্দার! বেষ্টন করিয়া, গণুস্থালে গণ্স্থল মিশাইয়া, সুখে 
কথোপকথনে কাল কাটাইয়াছিলাম, তখন যেন আমাদের অজ্ঞাতসারে রাত্রি কাটিয়া 
গিয়াছিল।” আর এক স্থানের আর এক চিত্রে এইরূপ আর এক স্থৃতি উজ্্ল দেখি। 
যখন সীতাদেবীকে চিত্রকূট-পর্বত-সান্সিধো কালিন্দী-তটে শ্যাম-বট প্রদর্শিত হইল, প্রীবামচন্ত্র 
কহিলেন,_-“প্রিয়ে, এই সেই প্রদেশ, যেখানে তুমি পথ-্রান্তে কাতর হইয়া তোমার অলস- 
শিথিল মৃণাল দেহ আমার বক্ষে বাখিয়া, আমায় গাঢ় আলিঙ্গনে নিদ্রা গিয়াছিলে ! 

“অলসলুলিতমুগ্ধান্য ধবসঞ্জাতস্বেদাদশিথিলপবিবস্ভৈদ ভসংবাহনানি | 

'পরিমুদিতমূণালীতর্বলান্তক্গকানি ত্বমুরসি মম কৃত্ব! যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥৮ 
উত্তররামচরিতের বর্ণনীয় বিষয় ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পরিজ্ঞাত ; কিন্ত 
সেই সর্বজনবিদিত পুরাতন কাহিনীতে কবি এতই সবস মধুর রসের সঞ্চার করিয়াছেন 
যে, উহ] এক অভিনব মুর্তি ধারণ করিয়াছে । ঘটনার ঘনঘটা অপেক্ষা ভাবের লহর-লীলাক় 
উত্তররামঙ্ছরিত প্রাণ উদ্বেলিত করিয়। তুলে। পবিত্র প্রেমের সহিত কর্তব্য-পালনের বিষম 
ঘন্ব__উত্তররামচরিতের প্রাণভূত। এক দিকে প্রেমের পবিজ্র মুর্তি সতী সাধৰী সীতাদেবী, 
অন্য দিকে প্রজামণ্ডলীর মনস্তষ্টি। এই ভাব পবিস্ফুট করিবার জন্ত কবি প্রথমে দেখাই- 
লেন, মিলনের চিত্র, সুখের সংসার, পবিত্র প্রেমের বিমল নির্ঝর । কত প্রেম, কত 
ভাঁলবাসা,-_-অভিন্ন হৃদয়, অভিন্ন প্রাণ! তথন ভ্রমেও কাহারও মনে হয় নাই,--সে 
প্রশান্ত, দ্দিগ্চ, রমণীয়, নির্মল প্রকৃতি, লোঁকাপবার্দের ঘোর ঝঞ্ধাবাতে বিপর্যস্ত বিচ্ছি্ন 
হইয়া যাইবে । প্রণয়ের অনাবিল উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া সীতাদেবীর 'রিত্রেব প্রতি স্ত্রীরাম- 
চন্দ্রের প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখাইয়া, যিনি হৃদয়ের অধীশ্বরী, মন্তকে রাখিবার উপযোগী কুস্ুম- 
প্রা, (কুস্থমের উপমা! ৩৬৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) তাহারই নির্বাসন! কি ঘটনায় কি প্রকারে লে. 
নির্বাসন সংঘটিত হুইল, কবি তার পর তাহা অঙ্কিত করিলেন। কোথায় কোন্‌ কোণে 
একটু অগ্সি-স্কুলিক্গ ছিল ) বিষম বাত্যায় সে স্কুলিঙ্গ উড়িয়া! আসিস সুখের সংসার---পবিত্র 

৪র্থা৪গ 


৩৭০ ভারতবর্ষ । 


প্রণয্বের বিমল পৌধ-_ তশ্দীভূত করিয়া দিল। প্রজাগণের অন্তাব অভিযোগের, বিষয় অবগত 
হইবার জন্ত ছু্মুখ (গুপ্তচর) নিযুক্ত ছিল। অগ্রীতিকর হইলেও যথাযথ চিন্তে বর্ণন 
করিবে, মিথ্যা মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট কবিবার চেষ্ট। পাইবে না,_ছুশ্মুখের ইহাই কার্ধ্য। প্রজা- 
বর্গেরুমনোভাব অবগত হইয়া এক দিন হুর্ঘথ শ্রীরামচন্দ্রেব নিকট উপস্থিত হইল। শ্ত্রীরাম- 
চ্্র ুম্মুখের নিকট রাজ্যের সমাচার অবগত হইতে চাহিলেন। ছুর্মুখ সে দিন ষেন একটু 
সঙ্কোচের ভাবে উত্তর দিল,_-“উপচ্চঅস্তি দেঅং পৌবজানবদা, বিস্ুমরিদ। অক্গে মহারাঅ 
দসবহস্স, রামদেএনত্তি।” কিন্তু এ উত্তব শ্ত্রীবামচন্দ্রে মনোমত হইল না। পৌরজানপদ 
তাহার প্রশংসাবাদ কীর্ভন কবিতেছে, তাহাকে পাইয়া বাজা দশবথকে বিস্থৃত হইয়াছে, 
এ উত্তব শ্রীবামচুন্দ্রেব নিকট যেন স্তোক বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি উত্তর 
দিলেন,--“অর্থবাদ এষঃ। দৌষস্ক মে কঞ্চিং কথয়, যেন স প্রতিবিধীয়তে ৮ তিনি যে পিতা 
দশবথেব অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছন,_-এ বিশ্বাস তীহার আদৌ ছিল না। স্থুতবাং তিনি 
কহিলেন,_-“স্তোকবাক্য পবিত্যাগ কর। আমাব ক্রটি-বিচযৃতিব বিষয় যদি কিছু জানিয়! 
থাক, তাহা বলিয়া যাঁও। তাহা হইলে আমি তাহাব প্রতিবিধানেব চেষ্টা পাইতে পারি ।” 
ছুম্ুখ ইহার পব যে উত্তব দিল, সে উত্তবে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সীতাদেবীর 
চরিত্রে প্রজামণ্ডলী সন্দিহান, এ মন্মচ্ছেদী শেলবাক্য শ্রীবামচন্দ্রকে মুহামান কবিয়া দিল। 
কুলগুরু বশিষ্ঠ-দেবেব আনীর্বাদেব উত্তবে কি কুক্ষণেই শ্রীবামচন্দ্রের মুখ হইতে বহির্গত 
হইয়াছিল,-_প্রজাগণের তুষ্টিব জন্ত জানকীকে পর্যন্ত যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও 
আমি কুষ্টিত হইব না”, আজ দম্বুখেব মুখে গ্রজাব মনোভাব অবগত হইয়া, তাহাই 
কার্যে পবিণত হইল। শ্রীবামচন্দ্র প্রজাগণেব মনস্তষ্টিব জন্য সীতাদেবীব প্রতি নির্বাসন- 
ধণ্তাজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানেব সময় তাহাব চিত্ত যেরূপ উদ্বেলিত হইযসা 
উঠিয়াছিল, সাধাবণ মনুষ্য হইলে সে উদ্বেগে কখনই অচঞ্চল থাকিতে পারিতেন না। 
হৃদয়ের মধ্যে তখন কি বিষম ছন্দই উপস্থিত ভইয়াছিল। দেবীব প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
প্রণয়ের চিত্রও সেখানে পবিস্ফুট, আবাব প্রজাপাঁলনবপ কর্তৃব্য-পরায়ণতাও সেখানে উজ্জ্রলীকৃত । 
শ্রীরামচন্ত্র তখন কি বলিয়া বিলাপ কবিতেছেন এবং সীতাদেবীর স্মৃতি কি ভাবে" তাহার 
মনে উদয় হইতেছে, নিম্লোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাা বোধগম্য হইবে,হা দেবি দেববজন- 
সম্ভবে ! হা' স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রীকৃত বঙ্ুন্ধবে। হা জনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্টারুত্ধতী 
প্রশস্তণীলশালিনি 1 হা বামৈকজীবিতে ! হা মহারণ্যবাস প্রিয়সখি + হা ভাতীপ্রয়ে ! হা স্তোক- 
শ্রিয়বাদিনি! কথ মেবংবিধায়াস্তবারমীদশঃ পবিণামঃ। তয়! জগস্তি পুণ্যানি ত্য্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ | 
নাথবস্তস্তয়া লোকস্মনাথা, বিপৎস্তাম ॥” এই বিলাপোক্তিতে সীতাদেবীর প্রতি যে সকল 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছেক্ীতাঙার তুলনা নাই। তাহার দ্বারা বনুন্ধর পবিভ্রীক্কৃত, তিনি 
পাঁরকাবশিষ্ট। অকুন্ধতীর ন্যায় শীলতাসম্পন্ন! , শ্রীরামচন্ত্রকে ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও 
জানেন নাঁ_তিনি “রামৈকজীবিতে' , তাহার এই পরিণাম সংঘটিত হইল ! বাহার সবার! 
বর্ধ-মর্তা পাতাল ভ্রিতুবন পবিত্রীন্কত, তাহারই প্রতি কুৎসাৰাদ ! পৃথিবীর যিনি সহার-স্বরূপিলী, 
শ্িনিই স্কায়ীনা 1 এবন্িধ খেপোক্তিতে, সীতাদেবীর প্রতি তাহার কি প্রগাট বিশ্বাপ, সহজেই 


, ভারাতের সাহ্ত্যি-সম্পগু। ৩৭১ 


বুঝা যায়। প্রজাবর্গের মনোভাবের সংবাদ লইয়া ছুম্মুথ যখন শ্রীরামচন্্র সমীপে উপস্থিত 
হন, তাহাব অবাবহিত পুর্ব্বে সীতাদেবীর তন্্রালসভাব প্রকাশ পায়। শ্রীরামচন্ত্র তখন 
আপনার বানুসূল উপাধান্রূপে স্তন্ত করিয়া! তদ্দুপরি সীতাদেবীকে শায়িত করেন ) বলেন,_ 
“আবিবাহসময়াদ্গু্ে বনে শৈশবে তদগ্ন যৌবনে পুনঃ । 
স্বাপহেতুবন্থপাশ্রিতোইন্যণ! বাঁমবান্কপাধানমেষ তে ॥৮ 

* সুভ পরিণয়ে শুভ মিলনেব সঙ্গে সঙ্গে এই বানু প্রিয়ার উপাধান মধো গণা হইয়াছে। 
কিবা নিবিড় নির্জন অবণ্যে, কিবা সুসজ্জিত বহুজনপূর্ণ বাজ-প্রাসাদে, কি কৌমারে, কি 
যৌবনে, কি বার্ধক্ে- সর্বত্র সকল সময়ে-_-এ বাহ্ু-রূপ উপাধান প্রিয়াব শ্রাস্তিঅপনোদনের 
জন্ত প্রস্তত আছে ইহাব পব দেবী নিদ্রাভিভূতা হইলে, শ্রীবামচন্দ মনে মনে বলেন,-- 

“ইয়” গেহে লক্ষমীবিয়মমৃতবন্ঠিনয়নয়ো 

বসাবস্তাঃ ম্পশো বপুষি বহলশ্চন্দনবসঃ | 

অয়” কণ্ঠে বাঃ শিশিবমস্যণো মোক্তিকসবঃ 

কিমস্তা ন প্রোযা, যদি পবমসহ্াস্থ বিবহঃ ॥” 
যিনি আমান গুভেব লক্ষমীস্বৰূপিণী, যিনি আমার নয়নে অগ্জনশলাকা-সদুশী, ধাঠাঁব স্পর্শে 
চন্দন-বসেব শ্সিদ্ধতা অগ্ভব কবি, ধাাব বাহুমুশলে মুক্তাহাবেন গীতলতা ও মল্ণতা চিধ- 
অন্ভূত, গাব আনন্দময় মিলনে যদি কখনও বিচ্ছেদ না ঘটিত, তবে না জানি জীবন 
কত সুখেই স্থুবী হইত |, শ্রীরামচন্দ্রে বাহুমূলে সীতাদেবী নিদ্রা যাইতেছেন, সীতাদেবীর 
বিচ্ছেদ না ঘটিলে জীবন কত স্বখেবই ভইত,_শ্রীবামচন্্র এইবপ চিন্তা কবিতেছেন; সহসা! 
প্রতিহানী আসিয়া ছুম্মুখেব আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। কি হবিষে কি বিষাদ!--কি 
আনন্দে কি বিদ্ব ! পর পব এবন্িধ ঘটনাব সমাবেশ কি প্রাণম্পর্শী ভইয়াছে, তাহা বলিঝার 
নহ্ছে,_তাহা বুঝাইবাব নহে। তাহা কেবল অনুভূতিব বিষয় | ছুন্মথ মুখে হুঃসংবাদ 
অবগত হইবাব অনক্ষণ পূর্বে শ্রীবামচন্ত্র লীতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিগ্লাছিলেন,-_ 

"ক্লানস্ত জীবকস্তমন্ত বিকাঁশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দিযমোহনানি | 
এানি তে স্ুবচনানি সবে রুহাক্ষি কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥৮ 

*প্রিয়ে পদ্মপলাশাক্ষি ! তোমার বাক্য-ন্তুধা আমাব সংসাব-চিস্তা পবিল্লান জীবন-কুন্ুমকফে 
প্রপ্ফুটিত করিয়। দিয়াছে । ঢ্েতামাব সুবচন আমার ইন্দিক্গণের মোহ উৎপাদন করে, তদ্ারা 
আমার কর্ণে অমৃত সিঞ্চিত হয়, আব শক্তিসঞ্চাবক রসায়নের ন্যায় আমার মনঃপ্রাণ উৎ- 
সাহান্বিত করে।' যে সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের এবন্িধ প্রগা এ্রণয় বন্ধন, লোকাপবাদ- 
রূপ বিষম কুঠারাঘাতে তান ছিন্ন হইতে চলিল ! গ্রীবামচন্দ্রের ছুম্মুখ যখন তাহার 
কাণে কাণে চুপি চুপি লোকাপবাদের কথা কহিল) বজ্তাহতের ন্যাক়্ প্রীরামচন্ত্র মুচ্ছিত 
হইয়া! পড়িলেন। ক্ষণপরে সংজ্জালাভাস্তে অনুশোচনা অশ্রজলে তাহার হৃদয় প্লীবিত্ত 
হইিল। তিনি সীতাঁদেবীর উদ্দেস্তে কতই আক্ষেপ করিলেন! কিন্তু পবক্ষণেই মনকে 
সাস্বনা দিলেন; কহিলেন,_-“সতাং কেনাপি কার্ষোণ লোকন্তারাধনং ব্রতম্‌। বৎপুরিতং 
হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংস্চ মুঞ্চত| ॥ লোক-রঞ্রনই সঙ্জনগণেব ব্রত। সেই কার্ধোই আমার 
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পিতৃপিতামহগণ জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। আমারও সেই কার্ধ্যে জীবনপাত কন! 
ফর্তব্য।” ইহার পর ছুম্মুথকে কহিলেন,_যাও ছুন্মু, লক্ষণকে নূতন রাজার নূতন 
আদেশ জ্ঞাপন কর।” ছুন্মুথ চলিয়া গেলে, শোকের প্রবল ধারার তাহার বক্ষ-স্থল প্লাবিত 
হইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র খন সীতাদেবীব ভবিষ্য চিন্তায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, 
নেপথ্যে খষিকষ্ঠে ধ্বনিত হইল,__“যমুনাতীরে লবণান্থরের উপদ্ররে খধিগণের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড 
হইতে"চলিয়াছে। রক্ষা করুন-_বক্ষা ককন।» আবার রাক্ষসেব রাঁস। আবার ব্রাহ্মণের যক্তে 
বিদ্ধ! কর্তবা-পালনেব আবার এক নুতন কর্মক্ষেত্র! প্রজাপালক নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । সীতা নিদ্রাভিভূতা শারিতা রহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দৈত্য-সংহারে চলিয়া! 
গেলেন। নিদ্রাতঙ্গে পার্খে প্রাণপতিকে না৷ দেখিতে পাইয়া, সীতাদেবী যখন বিষম চিস্তাসাগরে 
নিমগ্ন, সহসা ছন্দ প্রবেশ করিয়া কহিলেন, _“কুমার লক্ষ্মণ রথ সঙ্জা' করিয়া প্রস্তত আছেন ; 
আপনি আস্গুন।, সীতাদেবী গাত্রোথান করিয়া যুক্তকরে দেবগণের উদ্দেস্টে গ্রণতি জানাইলেন, 
উদ্দেশ্টে পতির চবণকমলে প্রণতি কবিলেন, উদ্দেপ্তে সকল গুরুজনের প্রতি প্রণত হইলেন। 
বিদায়ের পুর্বে যুক্তকরে নিবেদন কবিলেন,-“ণমো৷ ণমো তপোধণাণং, ণমোণমো রন্থ- 
উলদেবদাণং, ণমোণমে। অজ্জউন্রচরণকমলাণং, ণমোণমে। সঅলগুরুঅণাণং 1” ইহাই উত্তররাম- 
চরিতের প্রথম অঙ্ক। আরম্তে পতিপার্থে সতী অবস্থিত, উপসংহারে বিচ্ছেদের বিষম 
ব্যবধান। এই প্রথম অক্কেই, এই সর্বজনবিদিত ঘটনানলীর মধ্যেই, কবি এমনই কলা- 
কৌশল প্রকাশ কবিয়াছেন-_-এমনই লিপি-চাত্ুর্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহার ভুলন! 
অন্যত্র বিবল বলিলেও অভ্ুক্তি হয় না। দ্বিতীয় অঙ্গে, প্রথমে বিফম্তকে আত্রেরীর ও বাসস্তীর 
কথোপকথনে শব্বুক নানক শুদ্রের তপন্তায় সংসারে অনিষ্টোৎপত্তির বিষয়-_ব্রাঙ্গণ-সম্তভানের 
অকালমৃত্যু প্রস্টতিব গ্রাসঙ্গ এবং শ্রীবানচন্ত্র কর্তৃক শৃদ্র-তপস্থীব বধ-র্াস্ত পরিবর্ণিত আছে। 
শ্রীরামচন্ত্র ক্তক গতজীবন হইয়া! শন্ুক দিবা-দেহ প্রাপ্ত হন। সেই পশ্ুক শ্রীরামচন্ত্রকে দণ্ড- 
কারণা দেখাইতে দেখাইতে পঞ্চবটী অভিমুখে লইয়া ধান। তখন আবার পুরাতন স্থৃতি মনোমধ্যে 
জাগিয়া উঠে। এইভাবে পুর্ববপরিচিত জনস্থান দেখাইতে দেখাইতে শম্ুক শ্রীরামচন্ত্রকে 
পঞ্চবটীতে পৌছাইয়। দেন। এইখানে তুহীক্প অক্কের আরম্ভ। এখানে কবি কল্পনা-কৌশলে 
এক অভিনব সৌন্দধ্য স্থষ্টি কবিয়াছেন ৷ প্রথমে বিষস্তকে মুরলা ও তমসা সথিছবয়েব 
কথোপকথনে শীতাদেবীর তাৎকালীন অবস্থার বিষয় বণিতু হইয়াছে। গর্ভবতী সীতা 
অরণো আসিয়া, লব-কুণ পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন; পতির চিন্তায় তাঁঠাও মুখ-পঙ্কাক় 
পবিল্লান হইয়াছে ; তীহাতে একাধারে করুণা ও ছুঃথ মুর্তিন হইয়া আছে। তমসার 9 
মুরপাব কথোপকথনে ক্ষীর প্রথমে সী তাদেবীর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তাহারা বলিতেছেন, 

“পবিপাওুঢব্বলকপোলন্ুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননম্‌। 

করুণন্ত মুষ্টিরথবা শরীরিকী বিরহ্বাৈব বনমেতি জানকী ॥” 

“কশলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদধি প্রমুনং হদয়কুস্থমশোধী দাকণো দীর্ঘশোকঃ। 

গ্পয়তি পরিপাঞ্ুক্ষামমন্তাঃ শরীরং শরদিজইব ঘন্দঃ কেতকীগর্তপত্রম্‌॥” 
হার মুখকমল বিশ্ুক্ষ পাঞ্চুবর্ণ, নয়নে জলধারা নিপতিত; তিমি যেন মানবীবেশধারিনী 
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করুণার সূর্ি। অথবা, বিরহ-বিধুরা সাক্ষাৎ বিষাদ-রূপিণী। তিনি বুস্তছিন্ন কিশলল্বের 
স্তায় বিমলিন, দারুণ দীর্ঘ শোকে তাহার হ্বদয়কুন্্রম বিশুঞ্ক, শরৎকালীন কেতকী কুসুমের 
গর্ডপত্রের স্তায় তাহার শরীর ক্ষীণ, পাণ্ডবর্ণ ও ক্লান্তিযুক্ত। বিষস্তকে বাসস্তীর সহিত মুরলার 
যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, সেই সময় সীতাদেবী তাহাদের নিকট উপস্থিত হন।, তখন 
পঞ্চবটী-দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ বড়ই বিচলিত হইয়াছে । তিনি দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ “করিয়া 
বলিতেছেন,__পঞ্চবটা দর্শন করিয়া! আমার অস্তরস্থিত শোকানল ঘনীভূত ধুমের ন্যায় হইয়াছে, 
আর সেই ধুম-মোহে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়! বাখিয়াছে ” এই বলিয়! বিলাপ করিতে 
করিতৈ তিনি উচ্চৈংস্বরে কহিলেন,__“হা -প্রিয়ে জানকি 1» নেপথ্যে উখিত সেই স্বর 
তমসার .ও সীতাদেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন নেপথ্যে কহিলেন,-_ 
“অন্তলীনস্ত ভ্রঃখাগ্নেরগ্ঠোদ্দামং জলিষ্যতঃ | 
উৎপীড় ইব ধুমস্ত মোহ প্রাগাবৃণোতি মাম্‌ ॥৮ 

তখন সীতাদেবী ও তাহার সখীদ্বয়ের হৃদয় মন তত্প্রতি আকৃষ্ট হইল। বরপ্রভাবে সীতা- 
দেবী শ্রীরামচন্দ্রের অদশনীয়! ছিলেন। তাহার, সখী তমসাও আনৃশ্তভাবে অবস্থিত থাকেন। 
ক্ষণপরে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় সীতাদেবীর শোকে অভিভ্ত 
হইয়া, শ্রীরামচন্্র মৃচ্ছণ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন ;সাশ্রনয়নে ভূপতিত হইয়া সীতাদেবীর 
বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। দেবী তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি অদৃষ্ত- 
ভাবে নিকটে গিয়া করপল্পব দ্বারা তাঁহার শুশ্রষায় রত হন। এই সময়ের কল্পনা-কৌশল 
বড়ই মনোহর ! শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীকে দেখিতে পাইতেছন না, অথচ তাহার অঙ্গম্পর্শজনিত 
অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেছেন ! আনন্দে গদগদ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন,__ 

৭প্রশ্চোতনং গু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজোনু সেকঃ। 

আতগ্তজীবতিমনঃপবিতর্পণোমে সঞ্জীবনৌষধিরসৌ হু হৃদি প্রসিক্তঃ ॥ 

স্পর্শ: পুরা পরিচিতোনিয়তং স এয সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ । 

সন্তাপজাং সপদি বঃ প্রতিহত মৃজ্ছণামানন্দেন জড়তাং পুনরাতনোতি ॥” 
এ কি হরিচন্দন-পল্লবের অমৃতক্ষরণ ! অথবা, এ কি সুধাংশুকিরণ-সমুডূত নির্ধযাসের ধারা ! 
অথবা, এ কি সম্তাপদগ্ধ জীবনের শান্তিদায়িনী সপ্ভীবনী সুধা আমার হৃদয়ে প্রলিণ্ড হইল! 
[প্াণাননদদ নী সঞ্জীবনী-শক্তিশালিনী এ স্পশান্ুভূতি যেন পুর্বপরিচিত ! জানকীকে 
'পরিত্যাগ-জনিত অবদাদ দূর হইয়া এ স্পর্শে আনন্দজনিত কি যেন এক অভিনব অবসাদ আনয়ন 
করিতেছে” এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে জানকীর স্থতি মরে মর্মে অনুভূত হইতে লাগিল। এই 
সময়ে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। জানকীর বিরষ্কঈীঅধিকতর-রূপে তাহার 
হৃদয়ে অঞ্কিত করিবার জন্য, বাসন্তী একে একে পারিপার্থিক দৃ্তাবলী তাহাকে দেখাইতে আরম্ত 
করিলেন; কহিলেন--“এই দেখুন, সেই কদলীকুঞ্জ ! এইখানেই এই মর্্দমরোপরি লীতাসছ 
আপনি কত সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন ! এই মর্ম্র-বেদীতে বসিষ্নাই দেবী মৃগশাবকফে 
আহার দিতেন, আর তাহার! নিঃশক্কে আদিরা তাহাঁকে ঘেরিয়া! ঈাড়াইত। মনে পড়ে ফি-- 
সে স্থৃতি!” জ্রীরামচন্ত্র আর সহা করিতে পারিলেন না। অশ্রুজলে তীহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। 
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তিনি কাদিতে কাধিতে কহিলেন,_-বাসস্তী ! আর এ দৃশ্তা দেখিতে পারি না!” বাধস্তীর 
এই কঠোর বাবহারে সীতাদেবী বড়ই বাথিত ₹ইলেন। তিনি বলিলেন,-_“্বাদস্তী ! তুই 
বড়ই নিষ্ঠুব! আমার প্রাণপ্রিয় পতি সকলেরই সন্মানভাজন । বিশেষতঃ, যাহারা আমাফে 
ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসা পাইবাব তিনি তে! পুর্ণ অধিকারী ।” বাসন্তী যখন শ্ীরাম- 
চন্ত্রকে দেই কদলীকুঞ্জ দেখাইতেছিলেন, সীতাদেবী যখন নদৃশ্তভাবে থাকিয়! বাসত্তীর প্রতি 
ধ্রৰ্প অগ্থযোগ করিতেছিলেন, শ্রীবামচন্দ্র তখন কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,_“প্রিয়ে জানকী! 
তুমি কোথায় ? চারিদিকে তোমায় দেখিতেছি , তখু যে তোমায় দেখিতে পাই না? দেবী! 
দয় হও-_সদয় ত9। দেভ "অবসন্ন, হৃদয় বিদীর্ণ, অন্তর জ্বলিতেছে ! অবসন্ন অস্তরাত্া 
মোহাচ্ছন্ন,। অন্ধকাবে নিমজ্জিত। আমি মন্দভাগা এখন কি কবি-_উপান্ম কি? 
এইবপ বিলাপ কবিতে কবিতে, শ্রীরামচন্ত্র যখন মুচ্ছিত হইলেন ; “হা ধিক-_হদ ধিক! 
আর্ধাপুত্র পুনবায় মুজ্ছিত৮--এই বলিয়া সীতাদেবী পুনবায় শ্রীবামচগ্ত্রকে আলিঙ্গন করিলেন । 
সীতাদেবীর স্পর্শে অতুলনীক্ষ আনন্দে শ্রীবামচন্দ্রে মনে হইল,-যেন অন্তরে বাহিরে 
অমৃতময় প্রলেপ প্রিপ্ত হইয়াছে, স্পশল্্থে হর্জনিত মোভে তিনি যেন অবস্থান্তর 
লাভ করিয়াছেন। এ দৃপ্ত কবির ভুলিকায় কি মন্মম্পর্শীই হইয়াছে । একটু পবিচয় 
নিয়ে প্রদান কবিতেছি। বাসন্তী একটী ময়বেব প্রতি লক্া কবিয়া কহিলেন, 
“আঅতরুণমদ তা গাবোতসবান্তেঘরমচিবোদগ তমুগ্ধলালবহঃ | 
মণিমকুটইবোচ্ছিথঃ কদন্বে নদতি স এম বধূসথঃ শিখ সতী ॥৮ 

“সীতাদেবী পুত্রেব স্তায় স্সেভে যে মযূরকে প্রতিপালন কবিতেন, এ দেখুন, সেই চঞ্চল- 
শিখাযুক্ত ময়ূর নৃত্যার্দি মনোৎ্সব সম্পন্ন কবিয়া মণি-মুকুট-ধারী কদস্ব বৃক্ষে বসিয়া কেকারব 
করিতেছে।” বাসন্তী মনুবেব কথা স্মবণ কবাইলে, শ্রীবামচন্দ্র মযূবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,__ 

“ত্রমিঘু কৃতপুটান্তর্মগুলাবৃত্তি চক্ষুঃ প্রচলিতচতুবন্ধতা গুবৈর্য়ন্ত্যা। 

করকিসলয়তালৈমুদ্ধয়া নগামানং স্ৃতমিব মনসা তাং বসলেন ন্মরামি ॥৮ 
তুমি আমার প্রিয়ার করকিসলয়েব তালে তালে মগ্ডলাকারে নৃত্য করিতে ; তোমার সেই 
নৃত্যের অন্ুদরণে প্রিরার নয়নকমল চক্রাকারে বিঘণিত হইত; আর তাহাতে বিলাসময় 
জ-যুগল সঞ্চীপিত হওয়ায় প্রিয়ার নয়নে অপুর্ব শোৌভার বিকাশ পাইত। সেই দিনের কথা 
স্মরণ করিয়া আমি তোমায় স্নেভপুর্ণ নয়নে নিনীক্ষণ করিতেছি ।” -অতঃপর শ্রীরামচন্ত্র 
যতই পাদচরণা করিতে লাগিলেন, পুর্বপবিচিত, সীতার সহিত সন্বন্ধযুক্ত, কত সামগ্রীই দেখিতে 
পাইলেন ! দেখিলেন,__সীতার বোৌপিত বৃক্ষ-সমূহ ) দেখিলেন,_-সীতার পালিত কুরঙাদি ও 
পক্ষিসমূহ । অবশেষে "শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে কদলী-বনমধ্যে শিলীতলে উপবেশন করিলেন। 
বাসন্তী তখন পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন,__-সেই শ্রিলাঙলে উপবেশন করিয়া, সীতাদেকী 
কেমন করিয়! হরিণ-শাবকগুলিকে আতহার্ধ্য দিতেন_-পাঁলন করিতেন! বাসন্তী কহিলেন, 

“এতত্বদেব কদলীবদমধ্যবর্তিকান্তাসথস্ত শয়নীয়শিলাতলস্তে ৷ 

অন্তর স্থিতা তৃণমন্ধাছনথাশে! যদেন্ডাঃ লীতা, ততোহরিণকৈর্ণ বিমুচাতে সম ॥৮ 
'এই স্থানে, এই কদলীকুঞ্জ মধ্যে, এ সেই মর্্বর-বেদী। প্রখানে বসিয়া, শ্মরণ করিয়া 


ভারতের সাহিত্য-সম্পহু | ৩৭৫ 


দেখুন, সীতাদেবীর সহিত কি আনন্দেই দিন কাটাইয়াছিলেন | এ মর্খর্-বেদীর উপর 
বসিয়াই সীতাদেবী স্বহন্তে হবিণীগণকে আহার প্রদান করিতেন; আর তাহারা নিয়ে 
তাহাকে ঘিরিয়া ঈাড়াইয়া, তাহার হস্ত হইতে আহার্ব্য গ্রহণ করিত।” এ চিত্র যখন অস্তরে 
প্রতিভাত হইল, শ্রীরামচন্ত্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । “আর দেখিতে পারি নাঃ 
বলিয়া তিনি কীদিয়া ফেলিলেন। ইহার পর ্ীরামচন্্র অভিভূত হইয়া! কহিলেন, 
“করকমলবিস্তী্ৈৈরদ্বুনীবারশ্পৈস্তরুশকুনিকুরঙ্গান্‌ মৈথিলী যানপুস্থাৎ | 
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেযু কোহপি দ্রবইব হৃদয়ন্ত প্রস্তরোদ্ধেদযোগাই ॥৮ 
সীতাদেবী ধাহাদিগকে সঙ্সেহে পালন করিতেন, সেই বৃক্ষ, সেই পক্ষী, সেই হরিণগুলি 
দবখিয়া, তাহার প্রস্তরবৎ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র আক্ষেপ কবিতে 
লাগিলেন। বাসন্তী তথাপি বিরত হইলেন না। শ্রীরামচন্ত্র যতই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, 
বাসস্তীও ততই অতীত কথা অধিকতর মশ্মস্পর্শী কবিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বাসন্তী 
কহিলেন,_-“সীতা যদি আপনার জীবন স্বরূগিণীই ছিলেন, সীতা যদি আপনার হৃদযের 
অদ্ধাংশই ছিলেন, সীতা যদি আপনার নয়নের কৌমুদী-ন্বরূপিনীই ছিলেন, সীতা যদ্দি 
আপনার আত্মায় অমৃত-সঞ্চারণই কবিতেন, তবে আপনি কোন্‌ প্রীণে কেমন করিয়! 
আপনার সেই প্রিয়তমা লীতাকে বনবাসে বিসর্জন দিলেন! আপনি না বলিতেন ।-__- 
দত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োবমৃতং ত্বমঙ্গে । 
ইত্যাদ্িভিঃ প্রিম্নশতৈবন্ধুরুদ্ধয মুগ্ধীং ত্বামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তবেণ ॥৮ 
এই কথা বলিতে বলিতে আবেগে বাসন্তী মুচ্ছিতা হন। তখন শ্রীরামচন্ত্র তীহাকে সাশ্বনা 
দিয়া সীতাদেবীর সমাচার অবগত হইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাসন্তী 
যে উত্তর দেন, জরীবামচন্ত্র তাহাতে সীতার সম্বন্ধে হতাশ্বাস হন। তাহার মনে হয়, তবে 
নিশ্চই সেই কুরঙ্গনয়না স্সেহ-লাবণ্যমন্গী সীতা হিংত্র শ্বাপদের গ্রাসেই প্রাণদান করিরাছেন ! 
ত্রস্তিকহায়নকু বঙ্গবিলোলদৃষ্টন্তস্তাঃ পরিস্করিতগর্ভভরালসায়াঃ ৷ 
জ্যোহঙ্গাময়ীচ মৃছ্বালমৃণালকল্পা! ক্রব্যাছিরঙ্ষলতিকা৷ নিয়তং বিলুপ্ঠা ॥৮ 
এই সময্বে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে আবও যে সকল কাতরোক্তি প্রকাশ পায়, তাহার সকল- 
খুলিই লীতাদেবীর প্রতি তাহার প্রগা 'অন্থুরাগেব এবং অভিন্ন-হৃদয়ত্বের পরিচারক ৷ বথা,-- 
“লতি হৃদয়" গাঁড়োদ্বেগোদ্ধিধা নতু ভিগ্তে 
বহতি বিকলঃ কায়োমোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্‌। 
জ্বলয়তি তন্ুমন্তর্দাহঃ কবোতি ন ভণ্মসাৎ 
প্রহরতি বিধিরমন্মচ্ছেদি ন ক্ৃতস্তি জীবিতম ॥” 
“দেব্যা শৃন্তন্ত জগতোদ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ | 
ঃ প্রনষ্টমিব নামীপি ন চ রামোন জীবতি 1” 
“দারুণ উৎকঠ্ঠায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হইতেছে না । দেহ মোহাচ্ছন্গ ও 
বিকল হইতেছে বটে; কিন্তু চৈতন্য একেবারে লোপ পাইতেছে না! অন্তর্দাহ্‌ উপস্থিত 
হইয়াছে, কিন্ত একেবাবে ভম্মপাৎ হইতেছি না! বিধাত। মর্ধচ্ছেদী প্রহাত্র করিতেছেন? 


৩৭৬ ভারতবর্ষ । 


কিন্তু জীবন ছিন্ন করিতেছেন না! কি পরিতাপের বিষয় |...লীতা-শৃদ্ত অবস্থায় ধাঁদশ বর্ষ 
অতিবাহিত করিলাম) লীতার নাম বিলুপ্ত হইতে চলিল? কিস্তু রামচন্দ্রের এখনও মৃত 
হুইল না!” বাসন্তী তথাপি আরও ছুই একটী অতীত কথার অবতারণা করেন। তাহাতে 
শ্রীরামচন্ত্র শোকাভিভূত ও মুচ্ছিত হইয়া পড়েন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে শুশ্রাষার জন্য সীতাদেবী 
লক্ষ্যে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করেন। কবির বর্ণনায় এই অংশ এই ভাবে প্রকটিত আছে, 
প্বাস। অন্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ 
সা হংসৈঃ স্থিরকৌতুকা! চিরমভুদেগাদাবরীরোধসি। 
আযাস্ত্যা পরিদুর্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বন্ধস্তয়। 
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্যুলনিভোমুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ॥ 
সীতা । দারুণাসি সহি বাসন্দি! দারুণাসি, জা এদ্েহিং হিঅঅসম্মগুড় সঙ্গসরিসেহিং 
পুণো পুণো মং মন্দভাইনীং অজ্জউত্তং বি দুশাবেসি। 
রামঃ। চগ্ডি জানকি ! ইতস্ততোদৃশ্তসইবনচান্গকম্পসে ৷ 
হাহা দেবী স্কুটতি হৃদয়ং অ্রংসতে দেহবন্ধঃ 
শৃন্যং মন্যে জগদবিরতজালমন্তর্জলামি। 
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরোমজ্জতীবাস্তরাত্মা, 
_.. বিঘঙ্মোহঃ স্থগয়তি, কথং মন্দভাগ্যং করোমি ॥ ( ইতি মৃচ্ছ'তি ) 
সীতা । হদ্দী হদ্দী পুণোবি প্লমূড়ো অজ্জঞউত্তে! | 
বাস। দেব সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ! 
সীতা । হা অজ্জউত্ত ! মং মন্দভাইণীং উদ্দিিঅ সঅলজী অলোঅমঙ্গলাধারস্স দে জন্মলাহস্স 
বারংবারং সংসইদ জীবিদদারুণো৷ দসাপবিণামোস্তি হাহদক্গি। ( ইতি মুচ্ছতি) 
রামঃ (মুচ্ছ্গাভঙ্গে)। আলিম্পনমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈরস্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতুন্‌। 
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকম্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহুম্‌ ॥* 
স্পর্শন্থানুভূতিস্থচক শ্রীরামচন্ত্রের এবিধ উক্কিতে বাসস্তী শ্রীরামচন্দ্রকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করেন। প্রশ্নের উত্তরে প্রীরামচন্ত্র বলেন,_আমি জানকীকে পাইয়াছি, জানকী আমার 
সম্মুথেই রহিয়াছেন ১ তাই আমার আনন্দের অবধি নাই, বাসস্তী তাহাতে উত্তর দেন, 
কেন আর সে মর্শচ্ছেদকারী কথা কহিয়া আমার প্রিরসতীবিরহছঃখদগ্ধ হৃদয়কে বিদগ্ধ 
করিতেছেন? এ আপনার কি প্রলাপ বাক্য! ইহাতে শ্রীরামচন্ উত্তর "দেন,_“সখি ! 
আমি এ প্রলাপ বকিতেছি না। পরিণয়-বাসরের কন্কণশৌোভিত যে কর স্পর্শ করি, 
সে স্ুখস্প্শ আমার চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। মৃণালসপ্লিভ সর্বসস্তাপনাশক সেই করম্পর্শ 
আমি এখন সত্যই অনুভব করিতেছি। বামস্তী-স্োধনে প্রামচন্দ্রের সেই উক্ত 
পগৃহীতো ষঃ পূর্ব্ং পরিণয়বিধৌ কক্কণধর 
শ্চিরং স্বেচ্ছাম্পর্শৈরমৃতশিশিবৈর্যঃ পরিচিতঃ। 
সএবায়ং তন্তাত্তহিননিকরৌপম্যন্থভগো 
ময়া লন্ধঃ পাণিললিতলবলীকন্দল নিভঃ 1 
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ইছার পর দেবী যখন অন্তহিত হন, তথন শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের অবধি থাকে না )__-ভাবাস্তর 
উপস্থিত হয় । তিনি 'ীলেন,_“তবে বুঝি বাসস্তীর কথাই সত্য। সীতা আর ইহজগতে 
নাই। আমি কল্পনায় বা ন্বপ্রে সে মূর্তি দর্শন করিলাম । তখন বাসন্তী পূর্ব-বৃত্াস্ত ন্মরণার্থ 
আরও ছুই একটা পুরাতন কাহিনীর উল্লেখ করিলেন। এই অস্কে ছাক্সা-্লীতার মিলনে যে 
প্রেমানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, বাসন্তী কতক প্রদর্শমান দৃশ্তাবলীর চিত্রে প্রীরামচন্দ্ের সেই 
অন্ুরাগের পৃর্ণ-বিকাঁশ দৃষ্ট ভয়। বিলাপ করিতে করিতে শ্রীরামচন্ত্র ক্রমশঃ অতিমাত্র কাতর 
হুইয়া পড়েন; তাহার সুচ্ছ1 আসে। তখন ছায়ারূপিনী সীতাদেরী তাহার শুশাধায় প্রবৃত্ত 
হন। এই স্মরণ--এই মিলন বড়ই প্রাণস্পরন্দী। এই মিলনেব পর বিশেষ মালিক 
কার্য্যের জন্ত সীতাদেবীকে শ্রীরামচান্দ্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি পুনঃপুনঃ 
পতিচরণে প্রণত হইদা অন্ততিষ্ত হইলেন। তাহার প্রতিগমনের অবাবতিত পূর্বে শ্রীরামচন্দ্ 
যখন বুঝিতে পারিলেন, সীতাকে আর পাওয়ার আশ! ঢরাশা মাজ, তখন দীর্ঘ-নিশ্বাস 
পরিত্যাগ-পুর্বক কহিলেন,_-“অস্তি চেদ।নীমশ্বমেধায় সঠধণ্মচানিলী মে। অর্থাৎ, অশ্বমেধ- 
ঘপ্চ লমাঁপনের জন্ত আমার সহধর্মিনী আছেন |” সেহ স্ময়ে দেবী আক্ষেপ করিয়া মনে 
দান ৭ শনপাণিকে সে?” শ্রীরামচন্দ্র আপনা-আপনি উত্তর দেন,-“ভিরণামরী সীতায়াঃ 
“এ বাত | “লীতাদবীর স্বর্ণ-প্রতিমা প্রস্তত করাইয়াছি। অশ্বমে্ধযজ্জে সেই প্রতিমৃত্তিই 
মাত্র সহধশ্মিণীব স্থান অধিকার করিবে ।” কি প্রেমে কি বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ভবভৃতি 
উ-। 1» সপতে যেমন পরিস্ফুট-ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তেমনটী অন্ত আর কোথাও দেখিতে 
পা ওয়া যাস না। চতুর্ঘ অঙ্কে কবি স্বকৌশলে বান্বীকিব তপোবনে কৌশল, অরুন্ধতী ও 
জনক প্রভৃতির সহিত সীতাপুত্র লবের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়াছেন। খানে সাক্ষাৎ পরিচয় 
না ঘটিলেও তাহারা লবের নিকট বামচরিতের যে বর্ণনা শুনিতে পান, তাহাতে তাহাদের 
হৃদয়ে স্সেহ-প্রত্রবণ আপনিই উৎসারিত হয়। পঞ্চম অন্কে অশ্বমেধ মজ্ঞের অশ্ব লইয়া 
লব-কুশের সহিত চন্দ্রকেতু-প্রমুখ শ্রীরামচন্দ্রের অন্তচরগণেব যুদ্ধ, বালকদ্বয়ের বীরত্ব দেখিয়া 
সকলে বিমুদ্ধ। ষষ্ঠ অঙ্কে, শ্রীরামচন্দ্রের মধাস্থৃতায় শান্তি-স্থীপন। শ্রীরামচন্দ্র লব-কুশকে 
দেখিতেছেন, কিন্তু পুত্র বলিয়া পরিচয় পাইতেছেন নাঁ। প্রাণ ন্বেহে আগ্নত হইতেছে, 
কিন্ত প্েহ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। কেন তাহার জদয়ে সেই স্েহভাব উদয় 
হইতেছে, তজ্জন্ত তিনি বড়ই আশ্চধ্যানিত হইতেছেন ৷ এ সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি,_ 
পব্যতিষজতি পদার্থানাস্তরঃ কোইপি হেতুর্নথলু বহিরুপাধীন্‌ শ্রীতয়ঃ সংশ্রয়স্তে। 
বিকসতি হি মতঙ্গস্তোদয়ে পুগরীকং দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদগতে চন্দ্রকান্তঃ ॥৮ 
কোনও প্রাণের সন্বদ্ধ না থাকিলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কখনও আকৃষ্ট হয় না। 
সূর্যোদয়ের পর পন প্রস্ফুটিত হয়, হিমাংশুর উদয়ে কুমুদর দ্রবীতৃত হয় । অর্থাৎ, অস্তরস্থ সম্বন্ধ 
ভিন্ন একের সংসর্গে অন্ঠের কখনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। দর্শনে অভিনব ভাবাস্তর 
উপস্থিত হয়; তার পর কথোপকথনে স্নেহালিঙ্গনৈর অভিলাষ জন্মে। প্রথমে লবকে 
দেখিক্সা যে ভাবের উদয় হয়, অল্পক্ষণ পরেই কুণ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শ্ীরামচন্দ্রের 


প্রাণে সেই ভাব অধিকতর খনীভূত ইরা আসে। কুশের মুখ দেখিয়া! তাহার মনে হয়, যেন 
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সীতাদেবীর সমস্ত লক্ষণই তাহাতে প্রকটিত। তিনি নুক্মাদপি সুক্ষ বিবেচন। করিয়া! বলেন, 
“অগ্নে ন কেবলমন্মদঙ্গসংবাদিস্তাক্কতিঃ | 
অপি জনকস্তৃতায়াণ্ুচ্চ তচ্চানুবূপং 
স্কুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোনেয়মন্তি | 
নন্থ পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষৌ- 
রভিনবশতপত্রপ্রীমদান্তং প্রিয়ায়াঃ ॥ 
ুক্তাচ্ছদস্তচ্ছবিদস্তবেয়ং 'মৈবৌষ্মুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ। 
নেত্রে পুনর্ষগ্তপি রক্তর্নীলে তথাপি সৌভাগাগুণঃ স এব ॥” 
লীতাদেবীর সকল সৌন্দর্যয-ুষমা যেন এই লব-কৃণে পবিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শ্্রীবামচন্ত্র একে 
একে নে সৌনার্ধ্য লক্ষ্য কবিলেন। হৃদয়েব আবেগে একবার তাঙ্ক্দিগকে ক্রোড়ে লইলেন। সে 
আলিঙ্গনে কি অনুপম আনন্দই হইল! পবিচয় হইল না; অথচ প্রাণ পরিচয় পাইল ;-এমনই 
ভাবে কবি ষষ্ঠ অঙ্কেব পবিসমাপ্টি কবিলেন ! এই স্থানেই মহর্ষি বান্মীকি কৌশলে সীতার 
সহিত রামের মিলন সংঘটন করাইয়। দেন। লব-কৃশ বামায়ণ গান কবিষা শ্রীরামচন্ত্র প্রভৃতির 
তৃপ্তি সাধন জন্য আদিষ্ট হন। সেই রামারণ-গানের সময় রাম-লক্ষণ সকলেই উপস্থিত। 
তখন লব-কুশের মুখে বাম-চবিত্র কীর্তন শুনিয়া, শ্রীবামচন্দ্রের সকল মোহ অপসারিত হয়। 
তিনি “দীতা-_সীতা” বলিয়া জানকীব জন্য ব্যাকুল হন। উপসংহারে বান্দীকি শ্রীরামচন্ত্রের 
করে জানকীকে সমর্পণ কবেন। এই মিলনেই নাটকের সপ্তম অস্কেব পরিসমাণ্ডি। 
মিলনের পর অন্তান্ত নাটকে নায়ক সম্সাবেব হিতকামনা করেন। কিন্তু ভবতৃতির উপসংহার, 
“পাশভ্যশ্চ পুনাতি বর্ধয়তি চ শ্রেয়াংসি যেয়ং কথা 
মঙ্গল্যা চ মনোহর! চ জগতোমাতেব গঙ্গেব চ। 
তাঁমেতাং পরিভাবযস্ত্রভিনয়ৈ বিন্তন্তবপাবুধাঃ 
শবত্রঙ্গবিদঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞম্ত বাঁণীমিমাম্‌ ॥৮ 
স্লামায়ণে রাম-দীতার মিলনেব চিত্র ষে ভাবে অঙ্কিত আছে, উত্তররামচরিতে ভবসৃতি তাহাতে 
অভিনব কল্পনার সমাবেশ করিয়াছেন। রামায়ণ গানে সীতা-নির্ধাসন-প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের 
ভাবাস্তর এবং তাহার ফলে মিলন,_-এ ঘটন! ভবভূতির মৌলিক কল্পনা । বান্মীকি সীতার 
পাতাল-প্রবেশে বিষাদের দৃশ্তে দীতাব জীবনেব পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ভবভূতি, 
মিলনের আনন্দোচ্ছাসে নাটকের পরিসমাপ্তি কবিয়াছেন। ভবভূতিব উদ্তররামচরিতের ছুই 
একটা কল্পন! সেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। রাজপুত্র লব-কুশ যেমন বান্মীকির 
আশ্রমে অজ্ঞাতসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেক্সপিয়ারের “সিশ্বেলিন' নাটকে গুইডেরিয়ান 
ও" আরভিরেগস যুবরাজদ্বয় সেইরূপ সন্গামী বেলারিয়সের আশ্রমে প্রতিপাপিত হন। এ ছুই 
ঘটনায় বড়ই সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়) লব-কুপের রামায়ণ-গান প্রসঙ্গে হামলেটের, একটা দৃত্তের 
বিষয় মনে আসে। হ্যামলেটের খুল্লতাত ক্লডিয়াস কতকটা৷ এইভাবেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। 
উপমা-বর্ণনার়ও অনেক স্থলে মিল দেখা যার। এ সকল সাদৃশ্তে যে একে অন্যের ' অনুসরণ 
করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। পূর্বে যে বলিয়াছি, একই চিস্তা--একই তাৰ 
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বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন, দেশে পরিস্ফুট হইতে পারে, এ মকল তাহারই দৃষ্টান্ত মীত্র। যাহা 
হউক, ভবভূতির উত্তররামচরিত ভাষায়, ভাবে, কল্পনায়, চরিত্র-বিকাশ্খে সর্র্ধব বিষয়েই 
আদর্শ নাটক মধ্যে পরিগণিত। কবি ধেন সকল বিষয়ের আদর্শ স্থ্টি করিবার জন্যই এই 
নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। 
মুদ্রারাক্ষস--সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ ধ্রীতিহাসিক নাটক | বিশীখদত্ড এই নাটকের প্রণেত৷ 
বলিয়া! প্রসিদ্ধিসম্পন্প। নাটকে স্ুত্রধাব মুখে বিশাখদত্তেব সামান্ত একটু পরিচয় পাঁওয়া 
যায়। তদনুসারে, বিশাখদত্ব--সামস্ত বটেশ্বর দর্তেব পৌত্র এবং মহারাজ 
মুদ্রারাক্ষম।  পৃথুর পুত্র। এই পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত কবেন যে, বিশাখ- 
দত্ত দিললীব শেষ হিন্দুবাজ পৃর্থীরাজ চৌশ্ানেব পুত্র। মুদ্রারাক্ষসের শেষ 
শ্লোকে বিদেশী রাজার বাজ্যাধিকাবেব যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে মুসলমানগণ 
সর্তৃক দিল্লী-বিজয়ের ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ এই কারণেই বিশাখদত্ত চৌহান 
পৃথ্থীরাজের পুত্র বলিয়া পবিচিত হইগ্না থাকেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে একটা অন্তরায়ের কথা 
আছে। পৃথ্াবাজেব পিতার নাম-_সোমেশ্বৰ বলিয়! পরিচর পাই । তাহাতে কেহ বলেন, 
চাদ কবির ভাষায় সামন্ত বটেশ্বর সোমেশ্বব নাম পবিগ্রহ করিয়া আছেন। তাহা হইতেই 
বটেশ্বর “সোমেশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন ; ফলে, বটেশ্বর, ও সোমেশ্বর অভিন্ন বাক্তি। এই 
যুক্তি মানিয়া লইলে, বিশাখদত্ত চৌহান বংশীয় পূর্থীবাঁজেব পুত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। এ দিকে 
এই বিতগু', অন্যদিকে আবাব মৃদ্রাবাক্ষসেব প্রণেতাব নাম লইরাঁও মতান্তর ! মেজর উইলফোর্ড 
প্রতিপন্ন কবিয়াছেন, মুদ্রাবাক্ষসের রচয়িতার নাম__অনন্ত; গোদাবদী তীবে তাহার বাস 
ছিল। যাহা হউক, আমনা কিন্ রচধিতাব নাম বিশাখদন্ত বলিয়াই প্রমাণ পাইতেছি। অনন্ত- 
নামধেয় কোনও কবি যে মূদদাবাক্ষসের বচরিতা, তাহার কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই না। পূর্বেই 
বলিয়াছি,_মুদ্রারাক্ষদ একথানি এ্তিভাদিক নাটক। অনান্য নাটকের স্তায় ইহা প্রেমিক- 
প্রেমিকার-_ প্রণরী-প্রণয়িনীব বিচ্ছেদ মিলনেব বিচিত্র-্যাপানে পবিপূর্ণ নঙ্গে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র 
ও এবং তাহার ফণাফল বর্ণনায় সুদরা্রাক্ষসের নাটকীয় সৌনর্য্য অধিকতর 
ইতিহাস।  প্রশ্দুট । মগধে নন্দ-বংশের উচ্ছেদে মৌরধয-বশের প্রতিষ্ঠা_এই নাটকের 
বর্ণনীয় বিনয় । কি সুত্রে কি ষড়যন্ত্রে এই বাষ্্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, 
মে ইতিহাস যেমন কৌতুহল প্রদ, তেমনই লোমহর্ষক। পুননাণেতিহীসে প্রচার,_মগধে 
নন্দ-বংশ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব কবিয়াছিলেন। মহাঁনন্দ ই বংশের প্রসিদ্ধ ও প্রতাপ- 
শালী নৃপতি। মহাবীর আলেকজান্দার (শিকন্দব ) যখন ভানতবর্ষ আক্রমণ করেন) 
তখন অসংখ্য গজারোহী, বিংশ সহ অশ্বীবোহী এবং ছুই লক্ষ পদাতিক সৈম্ভ লইয়া 
মহানন্দ আলেকজান্দারকে বাঁধা-প্রদান জন্য প্রস্তত হইয়াছিলেন। * ফলতঃ, সে সময়ে মহাননোর 
তায় প্রতাপশালী রাজ! ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন নাঁ। মহানন্দের ই মন্ত্রী, প্রধান 
মন্ত্রীর নাম__শকটার ; দ্বিতীয় মন্ত্রীর নাম-_রাক্ষস ৷ শকটার শুদ্র, আর রাক্গস ত্রাহ্মণ ছিলেন । 
-হােকজাদার কাণ্তকুজ পথান্ত অ্সর হঈগাছিলেন। তাহাব পুর্ণভাগে তিনি অ্রসর হইতে পারেন 
নাই। হুতগাং মহানন্দের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ভাহাব সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। 


৮০ ভারতবর্ষ । 


উভয় মন্ত্রীই বুদ্ধিমান ও মঙ্ক-গ্রাতিভাসম্পন্ন বলি প্রখ্যাত 1 তবে বাক্ষম ধীর গম্ভীর প্রক্কৃতির 
এবং শকটাব অত্যন্ত উদ্ধাত-স্বভাব। উভয়েব মধ্যে ইহাই পার্থকা ছিল। মন্ত্রী শকটার 
সেই ওদ্ধত্য বশে সময় সময় বাজা মহানন্দেব উপবও প্রতুত্ব চালাইবাব চেষ্টা পাইতেন। মহানন্দও 
উপ্রস্বভাব 9 অসহিষ্ণু ছিলেন। স্্রহবাং শকটাবেব সহিত মহানান্দব প্রায়ই ছন্য উপস্থিত 
ভহত। ইহাব ফলে বাজ ক্রোধান্ধ হইয়া এক নির্জন বন্দিস্থানে সপবিবাৰ শকটাবকে কারারুন্ধ 
করিয়। বাখেন। তীহাদেব সকলে আহাঁবেন জন্য দুই সেব মাত্র ছাতু দিবাব বন্দোবস্ত হয়। 
বন্ুদিন প্রধান অমাত্যের পাদ অধিষ্ঠিত থফিষা, অত্যধিক সম্মানলাত পিয়া আসিয়া, শেষ 
জীবনে এইবপ অবজ্ঞাত হওয়। শকটাবেখ পক্ষে বডই কষ্টপাগক হয়। তিনি ছাতুব পাক্র 
তত্তে লইয়া প্রন্দিনই পবিবাবধগকে বলিতেন,-যতপিন নপ্দব*শেব মুলোচ্ছেদ করিতে না 
পাব, ততপিন ছ(তু স্প্শ করিব না, শকটাবের এবছিধ মন্মতেদী কথা শুনিয়া তাহার 
পবিবাববগেব কেহস সে ছাতু ম্পশ কবিতেন না । এইবপে কাসাগাঁবে অনশনে থাকিয়া, বিধ্ম 
পীডায় পীড়িত হইয়া, শক্টাবেব পবিবাববগ একে একে সবলেই মুহ্যুুখে পতিত হন। একে 
অপমান, ভাভাতে আত্মীয় স্বজানব খিনাশ,- শকটাঁবেব মন উঙ্তাতে বডই বাখিত হয়। বিস্ত 
শকটাব এ শোৌকাবই ব্যাপাবেও আম্ম প্রাণ বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিত হন। যতদিন না মহানন্দেব 
বণশেব মু্লাচ্ছদে সমর্থ হইবেন, তিন তিনি আপনাব জীবন বন্না প্রয়োজন মনে কবেন। 
অপিচ, কি উপাষে বাবাগুহ হইতে মুক্তিণাভ কবিতে পাবিবেন, তাহাবই স্্রযোগ অশ্বেষণে 
প্রবৃত্ত হন কথিগ আছে, এক পিন খাজা মহাপন্দ তস্তমুখ প্রক্মালনর পর উচ্চ হাঙ্স- 
সহকাবে অন্তঃপুরব প্রাবেন কবেন। বিচন্গণা নারী তাভাব এক দাদী ছিল। বাজাব হাসি দেখিয়া 
ধৃষ্টচাবশে সে ভাসিযা ফেলে । মহ্ানন্দ ঠাাতে কোপান্বিত হইয়া! দাঁসীকে হাসিব কারণ 
জিজ্ঞাস কৰবেন। দাসী উন্তব “দর, আণনি যে কাপাণ ভাঁসিতেছিলেন, আমিও সেই কাবণেই 
হাসিতিছি।” ইনাতে মহানন্দ 'অধিকতব ক্রুদ্ধ হন। তিনি ক্রোধকম্পিত কে বলেন, 
তুই কি কাবণে হান্সিয়ছিস্, এখনই বল। নচে, তোব প্রাণদণ্ড হইবে। দাসী সস কোনও 
উত্তব খুঁক্িয়া পাইল না, অথচ, একেবারে হতবুদ্ধিও হল না। দাসী কহিল,__“মহারাজ, 
আমাকে এক মাসের সময় দেন, আমি এক মাস পবে উত্তর দিব রাজা কহিলেন,__ 
“ভাল, তাই দিলাম। কিন্তু ঠিক জানিস, আজি হইতে এক মাঁসেব দিন যদি উত্তর দিতে না 
পারিস, কেহ তোব প্রাণবক্ষায় সমর্থ এনে না।” সে দিন বিচক্ষণার প্রাণ বাচিল বটে 
কিন্ত মুত চিন্তায় সে দিন দিন ন্ীণ হইতে জাগিল। সে এক দিন শকটাবের নিকটে থাস্ঠ 
গ্রার্দান করিতে গেল। থাগ্ প্রদান কবিতে গিয়া সে ঝাদিতে কাঁদিতে আপনার দারুণ 
বিপদ্দেব কথা বিরত কবিল। শকটাব আন্মপুর্বিক সমস্ত বৃত্ত অবগত হইয়া হাসিতে 
ভাসিতে কহিলেন,_-“তোমার উত্তর মিলিয়াছে। বাজা কি জন্ত হাসিতেছিলেন, _গুনিবে ? 
মুখপ্রক্ষীলনের সময় ক্ষুদ্র জলবিন্দু'সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। তদার্শনে রাজা মনে 
মনে বলেন,--অতি ক্ষুদ্র বট বীক্তে এই জলবিন্দু পতিত হইলে, মহান্‌ মহীরুহের উৎপত্তি 
হইতে পারে) কিন্তু মৃত্তিকায় পড়িয়া এ বিন্দু বিশুদ্ধ হইস্না গেল। এই মনে হওয়াতেই 
রাজ! হাসিতেছিলেন। উত্তব শুনিয়া বিচক্ষণ যুক্তকরে নিবেদন করিল,--“আপনার 
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এই উত্তর হদি সত্য হয় আর আঁমার প্রাণ যদি তাহাতে রক্ষা পায়, আপনি নিশ্চণ্ 
জানিবেন, বে প্রকারেই হুউক, আমি আপনার কারামুক্ত করিব এবং চিরদিন আপনার 
ঘালী হইয়া থাকিব যথানির্দি দিনে রাজ! বিচক্ষণার নিকট আপনার সেই প্রশ্নের 
উত্তর চাহিলেন। শকটার যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিচক্ষণা ধীরে ধীরে সেই 
কথা প্রকাশ করিল। রাজা তাহাতে বড়ই আশ্চর্ম্যান্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, 
পিতা করিয়া বল্‌, এ উত্তর কোথায় পাইলি? দাসী সত্য-বৃত্তান্ত বিবৃত কবিল। রাজা 
শতমুখে শটকারের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দাসী অবসর পাঁইল। বিনীতভাবে 
শটকারের মুক্তি-প্রার্থনা৷ জানাইল। দাসীর প্রার্থনা মতে রাজ শটকারকে মুক্তি দিলেন। 
সেই হইতে শটকার দ্বিতীয় মন্ত্রী মধ্যে গণ্য হইলেন। রাক্ষস প্রধান মন্ত্রীর স্থান 
অধিকার করিলেন । এই ব্যাপারে রাজার বিষম বিভ্রম ঘটিল। কাহারও অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধি কর! নীতিবিগহিত। যদি কেহ আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠাপ্থিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
সতর্কতার সহিত তাহাকে পরিচালিত করিতে হইবে, অথবা অতি সাবধানে তাহার সহিত 
ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কখনও প্রতিষ্টাবান ব্যক্তিকে অনাদর করা হয়, এবং উহার 
মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় উহাকে আর বিশ্বাস করিতে নাই। 
আমত্যগণকে সামান্য সামান্ত কারণে প্রতিষ্টান্বিত করিয়া দিয়া, পরিশেষে কারণ বিশেষে 
তাহাদের গর্ব খর্ব করার নিয়তই অনর্থ ঘটিতেছে। অনেক রাজার ও রাজ্যের এই কারণেই * 
উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নন্দ-বংশের সর্বনাশের্‌ ইহাই প্রধান কাবণ। শকটার মুক্তিলাভ করিলেন 
বটে; শকটার দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে) কিন্তু আপনার অপমানের বিষয় 
এবং পরিবারবর্গের বিনাশজনিত শোক তাহার অন্তরে চিবজাগরুক হইয়া রহিল। কি 
প্রকারে সেই অবাবস্থিতচিত্ত উদ্ধত রাজার বিনাশ-সাধন করিয়া অবস্থার পরিবর্ভন ঘটাইবেন, 
দিন-রাত্রি তিনি সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। শকটার এক দিন অশ্বীরোহণে বাযুসেবনে বাহির 
হুইয়াছেন। নগর-প্রান্তে দেখিলেন, এক কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ, আপন কুটীর-সন্মুথস্থ পথের 
কুশ উৎপাটন করিতেছেন এবং কুশগুলি উৎপাটন কৰিয়৷ তাহার মুলদেশে তক্র ঢালিতে- 
ছেন। শকটার একটু আশ্্ধ্যান্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,-'আপনি কে? আপনি এক- 
মনে এ কি করিতেছেন ? ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,_“আমার নাম বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য ; * আমি 
্রহ্ধচর্য্যাবলন্বনে নীতিশাস্ত্, বৈগ্ক-শাস্্ব, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, রসায়ন-শান্ম প্রভৃতি সংসারের সকল 
বিগ্তা অধিগত করিয়াছি । এক্ষণে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার ইচ্ছায় এই নগরে 
আসিয়াছি। . কিন্ত এই কুশগুলি ধ্বংস না হইলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। ন্ুতরাং 
আমি ইহাদের মুলোচ্ছেদ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। কুশগুলি উৎপাটন 
করিয়া, তাহার মূলদেশে এই যে তক্র ঢুলিতেছি, তাহার কারণ-_ইহাতে উহাদের মূল ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইবে” কুশের মূলোচ্ছেদে' চাণকোর এবন্বিধ অনুষ্ঠানের কারণ সম্বন্ধে একটা 
কিংবাস্তী আছে। চাঁণক্যের বিবাহ-সম্বদ্ধ স্থির হইয়াছিল। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ে 
_* চাশকা আরও অনেক ন নামে প্রসি্ধ। বিকুপ্ত, জৌসিল বা জৌহীন, অ*শুল: কেটিল্য গ্রভৃতি ডাছার 
নাম পরিচন্গ। 


৩৮২, ভারতবর্ষ! 


পথ চলিবাব সময়, ঠীহাব পদে কুশান্কুব বিদ্ধ হওয়ার়্* রক্তপাত হয়। সেই জন্য বিবাহ 
স্থগিতখাকে । তদবধি কুশকুল নির্পুল করাব পক্ষে চাণক্যেব দৃঢ় সংস্বল্প হয়। এই অবস্থায় 
চাণব্যকে দেখিয়া শবটাবেব মনে অভিনব আশাব সঞ্চার হইল। প্র ব্রাহ্মণ যদি কোনও 
বাঞাৰ প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সে রাজাব মূলোচ্ছেদ কবিতে পারিবেন,-এই মনে 
ববিয়। শকটাব চাণক্যেব সহিত মিলিত হন। ত্ীহাঁকে বলেন,_-“আপনি যেরূপ পণ্ডিত 
বাক্তি, আপনি ষদি এই নগরে পাঠশাল৷ স্থাপন কবেন, ছাঁত্রগণেব উপকাব হয়, আপনাবও 
প্রতিষ্ঠা বাডে ৮ চাণক্য সম্মত হন। বাজধানীতে চাণক্যের পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্থ 
বিদ্যাথী সেহ পাঠশালায় স্থান পায়। বহু প্রতিষ্ঠাব সহিত পাঠশালাব কাধ্য ৮লিতে থাঁকে। 
এই সময, কি প্রকাবে বাজাব প্রতি চাণক্যেব বিরাগ উপস্থিত হয়+-শকটাব তাহাবই 
অবসর অনুসন্ধান কবিতে থাকেন। বাজবাড়ীতে একটা শ্রা্ধ উপলক্ষে সেই অবসব 
ঘটিল। শকটাবেব কৌশলে চাণক্য সেহ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইলেন। শবটাবহ চাণক্যকে 
বাজবাডীতে আনিয়া একখানি আসনে বসাইয়! বাখিয়া গেলেন। শকটাব বুঝিয়াছিলেন,__ 
চাণক্যেব কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এব" কৃষ্ণদন্ত প্রভৃতি দেখিয়া বাজ! মহানন্দ তাহাকে আসন হইতে 
উঠাহয়া দিবেন , আব তাহ! হইলেই মহানন্দেব সর্ধনীশেব বিষ-বীজ বপন করা হইবে। 
ঘটনাও তাহাই দীডাইল। মন্থী বাক্ষসেব সমভিব্যাহীবে রাজা মহানন্দ যখন সেই শ্রাদ্ধ 
শালাঘ উপনীত হইলেন, হঠাৎ চাণক্যেব প্রতি তীহাব দৃষ্টি পডিণ। তিনি চাণক্যকে 
পূর্ববে কখনও দেখেন নাই এব* চাণব্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানিতেন না। একজন 
অনি্মান্থত ব্যক্তি শ্াদ্ধ-ম্সেত্রে ত্রান্মণেব আসনে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, বাঁজ| বডই জ্ুদ্ধ 
হইলেন। বাজা আদেশ দিলেন,--কেশাকর্ষণ পুর্বক উহাকে সভাস্থল হইতে বিভাঁড়িত কবা 
হউক ।” বাঁজাদেশে প্রহণীবা চাণক্যকে অপমান কবিয়া বিদায় কখিয়! দিল। অপমানিত 
হুহয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞা কবিলেন,_ এ দ্রষ্ট বাজাব সব্বানাশ না কবিয়া, তিনি আব শিখা বন্ধন 
করিবেন না । এইপ্ধপ প্রতিজ্ঞাব পব চাণকা বাজভবন হইতে চলিয়। যান। ইহাব পর শকটার 
আসিয়া চাণক্যের সহিত সাক্ষাৎ কবেন , বাজাঁব নিন্দাবাদে এবং তাহার প্রতি বাজার 
ব্যবহাঁবেব বিষয় উল্লেখে, তিনি চাণক্যেব বোষানলে ইন্ধন নিক্ষেপ কবিলেন। অবশেষে উভয়ে 
একযোগে বাজাঁব সর্বনাশ-সাঁধনে সন্কপ্পবদ্ধ হইলেন। বিচক্ষণ! তাহাদের সহিত যোগদান কবিল। 
বিচক্ষণাকে উৎসাহিত ববিষ! প্রতিজ্ঞা কবাইয়! লইয়া, তাহাব দ্বারা সঙ্কল্প সাধনেব পথ 
প্রশস্ত করা হইল। মহানন্দের নয়টা পুত্র ছিল। তীহ্রাব বিবাহিতা বাণীৰ গর্ভে আট 
পুত্রের জন্ম ভয়। মুব! নামী দাপীব গন্তে তাহাব প্রথম বা জোষ্টপুত্র চন্ত্রপগুপ্ডেব * জন্ম হইয়াছিল। 
মুবার পুত্র বলিয়াই তিনি 'মৌধ্য” ও “বৃষল? (বা শূদ্র ) সংজ্ঞা লাভ কবেন। চন্তরগুপ্ত অতিশয় 
বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং অন্ঠান্ত বাণীব৷ তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হন। এই কারণে 
রাজ। মহানন্দও চন্তরপুপ্তের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। শকটাব ও চাণক্য এক্ষণে চন্্রগুপ্তের 
_. * চক্রগুপ্ক বহু নামে প্রনিদ্ধ। গ্রীকদিগের উচ্চারণে সান্দ্রোকোটন (5810০০91545) বলিয়। তাহার 
পরিচয় পাওয়। যায়। অপিচ, তিনি প্রিয়দপাঁ প্রিয়দর্শন। চত্রা, চত্রগুপ, ভ্রীচজ। চন্দঞ্রী। মের্ধ প্রভৃতি নামেও 
অভিহিত হইতে । 
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সহিত মিলিত হইলেন। তীহারা চন্্গুপ্তকে বুঝাইলেন,_তিনি জ্যোষটপুত্র, সুতরাং তিনিই 
রাজ্যাধিকারী। যড়যন্ত্র হইল-__রাজা মহানন্দকে হত্যা করিয়া চন্ত্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত করা হইবে। এই পরামর্শের পর চাণক্য নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুর্ববভন 
কুটিরে প্রস্থান করিলেন। সেই কুটিরে বসিয়া এক প্রকার খাগ্ঠ-দ্রব্য প্রস্তত করা হইল । 
সে খা্য বিষম বিষ-মিশ্রিত ) অথচ, পরীক্ষা দ্বার! সে বিষ ধরিবার উপায় ছিল না| বিচক্ষণার 
দ্বারা সেই থান্ত-দ্রব্য মহানন্দকে এবং তাহার পুত্রগণকে খাইতে দেওয়া হয়। ফলে রাজা! 
ও তাহার অন্তান্ত পুত্রগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। * চন্দ্রগুপ্ত এই সময় চাণক্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি 
করেন। শকটার মনোদুঃখে এবং পাঁপজনিত মনন্তাপে নিবিড় অরণ্যে গমন করিয়া অনশনে প্রাণ 
বিসর্জন দেন। বাঁজা মানন্দের ও তাহার পুত্রগণের বিনাশ-সাঁধন হইলে ও চন্দ্রগুপ্ত সস! সিংহাসনে 
অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন না । তখন জীবসিদ্ধি নামক তাহাদের একজন অন্তবঙ্গ মিত্র 
ক্ষপণকের ( বৌদ্ধ-সগ্্যাসীর ) বেশ ধারণ করিয়া মন্রী রাক্ষসের নিকট অবস্থিতি করেন। জীব- 
সিদ্ধির দ্বারা গুপ্ত সন্ধান লইবার ব্যবস্থা হয়। এ দিকে চন্ত্রগুপ্ত ও চাণক্য ভারতের প্রান্তস্থিত 
পার্বতীয় শ্লেচ্ছ রাজগ্ঘবগের সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা পাঁন। আফগনিস্থানে অথবা তাহার 
উত্তর সীমান্তে পর্রতক নামক এ লৌভপরতন্ত্র শ্লেচ্ছ রাজার বসতি ছিল। সেই রাজা 
চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের সভিত্ত যৌগদান করেন। সর্ব হয়, মগধ-রাজ্য অধিকৃত হইলে, অদ্ধাংশ 
পর্ধতক প্রাপ্ত হইবেন। পর্ধতকের পুত্রের নাম-_মলয়কেতু ও ভ্রাতীর নীম বৈরোধক । 
পর্বতকের পক্ষালবন্বনে আরও পাঁচ জন শ্পেচ্ছ রাজা চাঁণক্য-চন্দ্র গুপ্তের সহিত যোগদান করেন। 
এদিকে মহানন্দের ও তাহার পুত্রগণের মৃত্যুর পৰ রাজ-ভ্রাত। সর্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে 
বসাইয়া মগ্্রী রাক্ষস বাঁজকাধ্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে চাণক্যের ষড়যন্ত্রে 
পর্বতকের সৈম্ভদল আসিয়া মগধের রাজধানী কুমুমপুর নগর আক্রমণ কবে। পঞ্চদশ 
দিবস ঘোরতর যুদ্ধ চাল। তাহাতে রাক্ষসের সৈন্যদল ও নাগরিকগণ হতাশ হুইয়া পড়ে। 
এই সময়ে জীবসিদ্ধির চক্রান্তে রাজ! সর্বার্থসিদ্ধি বৈরাগ্য-অবলম্বনে অরণ্যে প্রয়াণ করেন। 
রাজার বনগমনে রাক্ষসও উদ্দাস হন। নগরে চন্দনদাস নামক একজন ধনী জন্বীর এবং 
শকটদাস নামক একজন রাজনীতিজ্ঞ কায়স্থের বাস ছিল। তাহারা বড়ই বিশ্বাসপান্র । 
চন্দনদাসের গৃহে আপনার আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করিয়! এবং শকটদাসের হস্তে আবশ্যক- 
মত রাজকাধ্যের ভাব অর্পণ করিয়া, রাক্ষস সৃতন রাজার অনুসন্ধানে অরণ্যে বহির্গত হুন। 
সর্বার্থসিদ্ধিকে ফিরাইয়া আনিবেন,_ ইহাই তাহার সঙ্কর হয়। জীবসিদ্ধির নিকট এই সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়া, চাণকা চক্রান্ত করিয়! বনমধ্যে সর্বার্থসিদ্ধির সংহার সাধন করেন। সর্বার্থসিদ্ধির 
হত্যার বিষয় জানিতে পারিয়া রাক্ষম শোকে অধিকতর মুস্তমান হন। তিনি তখন আর 
অরণ্য হইতে গৃহ-প্রত্যাগমন করেন না। এই সময চাণক্যের মনে আর এক নুতন 
চিন্তার উদয় হয়। নন্দ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে, রাক্ষসের সহায়তা আবস্তন্ষ 

* মতাস্তরে লিখিত আছে,_চাণকা ্বহত্তে মহানন্দকে ও তাহার পুত্রগণকে নিহত করেন ; অথবা; মানণ 
অভিচার দ্বার! তাহাদিগের সংহার-সাধন করিযাছিলেন। কিন্তু দাসীর সহাঁধতায়, বিষ-প্রয়োগে রাজাকে ও 
বাজপুত্রগপণক্ষে নিহত করার স'বাদ্ প্রধাশত; প্রচার আছে | 
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বলিরা চাণক্য বুঝিতে পারেন। প্রথমে তিনি রাক্ষসকে চন্ত্রগুপ্ডের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে অস্থুরোধ 
করিয়া পাঠান। কিন্তু প্রভৃভক্ত রাক্ষস সে প্রস্তাবে সম্মত হন না। ক্রমে কিছু দিন গত 
হইলে, রাক্ষদের ওুদাসীন্য দুর হইল; তিনি পর্ধতকের নিকট চাণক্যের শক্রতার বিষয় 
জ্ঞাপন করিলেন । মগধ-রাজ্য অধিকৃত হইলে চাণক্য ষে পর্বতককে অর্ধেক রাজ্য প্রদান 
করিবেন না, তাহা বুঝাইয্না দিলেন। তখন, আপন বুদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পর্বতক 
গোপনে গোপনে ত্বাক্ষসের সহিত মিলি৩ হইলেন। মুখে চাণক্যের সহিত সপ্তাব থাকিলেও 
অন্তরে পর্ধতক রাক্ষসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। মগধ-রাজ্যের রাজধানী পাঁটলিপুত্র অধিকৃত 
হইলে চাণক্য পর্বতককে রাজ্যাংশ প্রদানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে পর্বতকের 
মন অধিকতর সন্দেহযুক্ত হইতে লাগিল। পর্বতের সহিত রাক্ষসের মিলনের বিষয় গুপ্তচর 
জীবসিদ্ধির সঙ্কায়তায় চাণকোর গোচরীভূত হইল। চাণকা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন 
করিলেন। তখন কেবলমাত্র পব্বতকের সহায়তায় রাজ্যোদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিরা 
রাঞ্ষস বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজার সহায়তা প্রার্থী ২ইলেন। কুলুৎ, * মলয়, কাশ্মীর, সিন্ধু 
ও পারন্ত-_এই পাঁচ দেশের রাজা! রাক্ষসেব সহার হইলেন। ইহার পর তপোবন-সঙ্গি- 
ধানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া চন্ত্রগুপ্তের নিকট পর্বতক এক “বিষকন্তা” 1 পাঠাইয়া দিলেন। 
জীবসিদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া তাহারহ সহিত সেই কন্তাকে পাঠান হয়। পর্বতক যেন চন্দ্র 
গুপ্তের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্ত সুন্দরীকে প্রদান করিতেছেন;__“বিষকন্তা” প্রেরণের এইবপ 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর! হইপ। কিন্তু জীবসদ্ধর দ্বারাই চাণক্য এ কন্ঠা-প্রেরণের গু তাৎপর্য্য 
অবগত হইলেন । উপহার-প্রাপ্তির পর, পর্ধতকের নিকট চাণক্য প্রত্যুপহার প্রেরণ করিলেন। 
সেই সঙ্গে অনেক মূল্যবান সামগ্রী প্রেরিত হইল। অপিচ, পর্বতক যেমন এক স্ুন্দরীকে 
উপহার-ম্বরূপ পাঠাইগাছিলেন, চাণকাও সেইরূপ এক উপহার পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় 
সেই উপহার-+প্ররণের বন্দোবস্ত হইল। উপহারে পর্বতক যে সুন্দরীকে পাঠাইয়াছিলেন, 
সেই স্ুন্দরীকেই অতিনব বেশভৃষায় সজ্জিত করিয়৷ পর্বতকের জন্য প্রেরণ করা৷ হইল। 
পর্বতক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; মৌহবশে তিনি সেই স্থন্দরীর সংসর্শে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল। এ সংবাদ চাণক্যই রূপান্তরে মলয়কেতুকে জ্ঞাপন করাই- 
লেন। চাণক্যেরই বিশ্বস্ত অনুচর ভাঁগুরায়ণ মলয়কেতু-সন্পিধানে উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত অন্য ভাবে 
প্রকাশ করিল। শনাগারে পিতার মৃতদেহ-দশনে ক্ষুব্ধ ও ত্রস্ত হইয়া ভাগুরাম্ণের পরামর্শ 
ক্রমে মলয়কেতু সেই রাত্রেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিলেন। পর্ধতকের মৃত্যু- 








কুলুঙ্-দেশ- কুনুদেশ বা কিলাৎ বলিয়। অভিহিত হয়। বর্তমান “খেলাত? উচ্চারণে এ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়। থাকিবে । 

ছুই প্রকার বিষকন্তার বিষয় উল্লেখ আছে । বিশেষ কোনও লগ্নে বিশেষ কোনও গ্রহের সংযোগ-কালে 
'কণ্ঠার জন্ম হইলে, সেই কম্তা। বিষকন্যা। বলিয়া! গণা হয়। এই কন্তার যাহার সহিত বিবাহ হইবে ব! বে পুরুষ সংসর্গ 
করিষে, তাহার্‌ মৃত্যু অবস্থস্তাবী। দ্বিতীয় প্রকার বিষকপ্ঠা' বৈদাক রীতি অনুসারে সংগঠিত হয়। গর্ভাবস্থার 
গর্ভিণীকে পানের সহিত অথবা জাত-কন্ঠাকে বালিকা বয়স হইতে ছুগ্ধের সহিত বিশেষ কোনও ধিধ পান করাইলে, 
কষ্ঠা। বিষময়ী হয়। সেই কল্ঠার সসংগও প্রাণঘাতক ৷ 
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সংবাদে রাক্ষস বড়ই হ্ষু্ হইলেন। এদিকে চাণক্য কর্তৃক পর্বতকের যৃত্তা-সংবাদ রূপান্তর 
প্রচারিত হইল। তাহাতে চন্ত্রগুপ্তেব সহিত পর্ধতকের মিত্রতা ছিল ব্লিয়া, রাক্ষস বিষকন্তা 
*প্রেরণে তাহার সংহার-লাধন কবিয়াছেন,--এই স*বাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইচ্াঁর পর 
চাখক্যের এবং রাক্ষসের রাজনীতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষই এই নাটকের 
প্রাণসৃত। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক নাটক আব দ্বিতীয নাই। রাজনীতিব কিকপ পরি- 
চালনায় জন্গ-পবাজদ্ধ সংঘটিত হয়, ইহাই এই নাটকেব নিগুচ শিক্ষা । 'সুদারাক্ষস নাটক 
সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রথম অঙ্কে, স্ত্রধারেব উক্তিতে ও নেপথ্যে তীভাব উত্তবে, কেতু ও' চন্দ্র- 
মণ্ডলের উপমার, আভাষে নাটকেব মূল তথ্য বিবৃত কৰা হইয়াছে । কত্রধাৰ কভিতেছেন,__*ক্রুব- 
গ্রহঃ সকেতু্চন্্রং সম্পূর্ণম গুলমিদানীম্‌। 'অভিভবিত্রুমিচ্ছতি বলাৎ--”ক্রর গ্রহ-সমু কেতুর 
সহিত মিলিত হইয়। বলপূর্ধবক চক্ছুনগ্ডলকে 'অভিভব কবিবাব ইচ্ছা কবিয্কাছে। কৃত্রধার 'এই 
পর্যন্ত, বলিতে বলিতে নেপথো উত্তর ভইল,__“আঃ, ক এষ মধি স্থিতে চন্ত্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি 
বলাৎ ৮ অর্থাৎ,_আমি বিদ্তমান থাকিতে বলপূর্ধাক চন্ত্রগুপ্ুকে কে অভিভব করিতে 
ইচ্ছ! করিয়াছে ?” ্ুত্রধাৰ উত্তব দিলেন,_“বক্ষত্বেনস্ক বুধযোগ”। অর্থাৎ, __বুধযোগ কর্তৃক 
তিনি রক্ষিত হুউুন।” স্বত্রধাবেৰ তই বাবে উক্কিতে পুর্ণ একটী শ্লোক পাওয়া গেল। যথা, 
“ক্রুবগ্রন্তঃ সকেতৃশ্ন্দ্রৎ সম্পর্ণম গুলমিদানীম | 
অভিভবিতুমিচ্ভতি বলাঁৎ বক্ষত্বেনস্ বুধযোগ? ॥৮ 
এই শ্লোকটার ঢই প্রকাব অর্থ সিদ্ধ হয়। সাধাবণতঃ দেখিতে গেলে, এই শ্লোকে যেন 
চন্ত্রগ্রহণের বিষয় বলা হইয়াছে বলিষ! বুঝা যায় । বুঝা যায়,-_-চন্দ্রমগ্ুলকে অভিভূত করিবার 
জন্য কেতুব সহিত ক্রব গ্রহ-সমূহের মিলন ঘটিয়াছে বটে , কিন্তু বুধযোগ ঘটায় গ্রহণ হইবে 
না । এখানে, কি কারণে চন্্রগ্রভণ হয়, তাহ! বুঝা প্রয়োজন ; আর চন্তরগ্রহণ পক্ষে অন্তরায়ই 
বাকি আছে, তাভাও বুঝা আবশ্তক। পৃথিবীব ছায়া চন্দ্রমগুলে পতিত হইলেই চন্ত্রগ্রহণ 
ছয়। সাদীসিদা এই কাবণে গ্রহণ সংঘটিত হইলে, প্রতি পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হইতে পারিত। 
কারণ, এ সময়ে কুর্যা ও কেতু এক সঙ্গে মিলিত হন। কিন্ত ইভার মধ্যে একটু 
অবস্থান্তর আছে। কৃর্যা ও কেতুর যৌগের সহিত যদি কযেকটা বিশেষ বিশেষ রাশির সংযোগ 
ঘটে, তাহ! হইলেই গ্রহণ হয়; নচেৎ গ্রহণ হয় না। বুধযোগ ঘটিলে প্র আবশ্ঠক 
স্বাশির মিলনে বিদ্ব ঘটে । এই উপমা, গ্রহণের সম্ভাবনা আছে বরে, কিন্তু বুধযোগ হেতু গ্রহণ 
হইবে না)কবি তাই এই কথা বলিয়া গ্রেলেন। প্লোকের ইহাই স্থূল অর্থ। কিন্ত 
সবল তাৎপর্য অন্যরূপ | বুধযোগ অর্থে_পণ্ডিতের সহিত মিলন। রাজা চন্রুপ্ড, কেতু 
গ্রহের অর্থাৎ মন্ত্রী রাক্ষসের সহিত গ্রহান্তরের অর্থাৎ পর্বতকাদি বৈদেশিক বাজন্যবর্গের 
সংযোগে অভিভব বা বিপন্ন হইতেন বটে; কিন্ত পুতপ্রবর চাণক্যের সহায়তায় তাহার 
সে বিগঞ্ধ ছুটিল না; তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্তাই প্রভান্কিত রূহিলেন। স্থত্রধারের উক্তিতে" 
এই যে আভাষ পাওনা! গেল, নাটকে এই ব্যাপারই বিকৃত হইয়াছে। এক দিকে চক্ররপুপ্তের 
বিরুদ্ধে বড়যন্তর্াল-বিস্তার, অন্ত দিকে চাণক্যের বুদ্ধিরূপ স্তরে সে জাল ছিন্ন-বিচ্ছিপ্ন। 
চাঁণক্য যে প্রতিজ্ঞ। করিয়া রাজভবন হইতে -বহির্গত হইয়াছিলেন, নাটকের গেখে তাপ 
৪র্থ।৪৯ 


৩৮৬ ভারতবর্ষ । 


সেই "পগ্রতিজ্ঞাব পুবণ-_-শিখা বন্ধন হয়। সাম, দান, ভেদ প্রভৃতি নীতির অনুসরণে যেবপে 
নূতন রাজা প্রতিষ্ঠিত ভয়, এই গ্রন্থে তাহা রই চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্ত্রগুণ্ডের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার 
চাণক্যের নীতি কোন্‌ পথে কি ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল, এই নাটকে তাহাব উজ্জ্বল 'আলেখ্য 
দেখিতে পাই । তৃতীয় অক্কে চাণকোর ও চন্ত্রগুপ্তের কথোপকথনে, যেখানে যে উদ্দেশে চাণক্য 
যে কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহ। বিবৃত আছে । কুটনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রীব কার্য্যপরম্পরা সেখানে অতি 
সুন্দবন্ধপে বুঝান হইয্াছে। এক হিসাবে এ নাটক নায়িকা-শৃন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
নায়ক-নায়িকার প্রণয়, বিচ্ছেদ ও মিলন, _এই সাধারণ নিয়মান্ুসারে বিচার করিতে গেলে, 
মুদ্রাবাক্ষদ এক নূতন সামগ্রী চইপ়া পডে। এ নাটকে মিলন অপরূপ) চাণক্যের কৌশলে 
বাক্ষদ পরাজয় স্বীকাব কবিলেন, সন্ধি হইল, মিলন হইয়া! গেল। মিলনেব পর উভয় পক্ষের হয়, 
হুস্ত্রী, বন্দী প্রন্ৃতিকে বন্ধন দুক্ত কবা হয়। চাণকা বলেন, --অমাত্য রাক্ষসের সহিত 
এই মিলনের ফলে গজ, তৃরঙ্গ, সৈগ্ঠ প্রভৃতি সকলেরই বন্ধন মুক্ত হউক; কেবল 
আমাব শিখা, এতদিন যাহা স্থলিত ছিল, আজ হইতে বীধা হউক | রাক্ষসের সহিত 
মিলনেই প্রকারান্তরে এ নাটকের নাটকোচিত বিচ্ছেদের পব মিলনেব নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে । 
“বেশীসংহাব' নাটক-_ভট্রনাবায়ণ প্রণনীত। ভ্রনাবা়ণ নামে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
বিগ্কমানতা প্রাতিপর হয়। তাহাদেব মধ বঙ্গের সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রা্মণবংশের আদিতৃত 
জ্টনাবায়দ . ভট্টনাবায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । গৌড়াধিপতি অদিশৃর যক্ত-কার্ষোর 

ও জন্য কনৌজ ভইতে পাঁচ জন সাগ্িক ব্রাঙ্ষণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। 

বেণী হার। এই ভ্রনাবায়ণ তাঁহাদেবই অন্যতম । ভট্রনারায়ণ, সাগডল্য-গোত্রীয় 
ববেন্্-ব্রাঙ্মণগণের ও রাটীয়-ব্রাঙ্গণগণেব--উভয়েবই আদি-পুরুষ । এই ভট্টনারায়ণ হইতে 
ববেন্্র ও রাচীয় ব্রাঙ্গণগণের বঙ্গদেশে বিস্কৃতি। ইহার পিতার নাম-ক্ষিতীশ। 
দ্বিতীয় ভট্রনাবায়ণ__উত্তররামচরিতে “আপেক্ষিতব্যাখ্যানম্” নামক টাকা রচনা! করেন। 
তাহার পিতার নাম-_রঘুনাথ দীক্ষিত। তৃতীয় ভট্টনারায়ণ পপ্রয়োগরত্ব? গ্রন্থ প্রণেতা । 
ইহার পিতার নাম-_ভট্ট রামেশ্বর সরি । ইনি বারাণসী-ধামে অবস্থান-কালে প গ্রস্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়! প্রকাশ আছে। চতুর্থ তট্টনারায়ণ-__স্তবচিস্তামণিবিবৃতি” নামক গ্রন্থ 
প্রণয়নে যশন্বী হন। ইনি কাশ্ীর-দেশের অধিবাসী ছিলেন। বাজার নিকট ইনি “মহা- 
মহেশ্বর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ভট্রনাবায়ণ নামে অভিহিত এই সকল পাণ্ডিতের মধ্যে প্রথমোক্ত 
ভট্টনারায়ণ (অর্থাৎ বঙ্গের সািলা গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আদিভূত উট্টনারায়ণ ) বেনীসংহার 
নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । এই ভট্টনারায়ণেব বিগ্যমানকাল সম্বন্ধেও নানা মতাস্তর 
আছে। এক হিসাবে ৪২৯ সালে (১০২২ খুষ্টান্দে) তাহার বিছ্যমানতাঁর বিষয় অবগত 
হওয়া যায়। অপর হিসাবে, কেহ কেহ তাহাকে দশম শতাব্দীর কবি বলিম্না নির্দেশ 
করেন। আবাব একথানি তাত্রফলকের আবিফারে অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি ৮৪০ 
খুষ্টাকে বিস্তমান ছিলেন । কারণ, এ সময়ে তাহাকে যে দানপতজ প্রদত হয়, 
পূর্বোক্ত তাত্রফলক তাহারই নিদর্শন। বেলীসংহার নাটকের বর্ণনীয় বিষয়__কুরু-পাওষের 
মহা-লমরেধ শেধাক্ষ। দৌপদীব কেশাকর্ষণে দুঃশাঁদন তভীহাকে ছুর্যোধনের রাজ সভায় 
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লইয়া গিয়াছিলেন। তদবধি, দ্রৌপদী আলুলাস্গিত কুস্তলা ছিলেন,--বেণী বন্ধন করেন নাই, 
প্রতিজ্ঞা ছিল, _ছূর্য্যোধনের রক্তে বেণী বন্ধন না হইলে দ্রৌপদী আর বেনী-বন্ধন কবিবেন 
না।* বেন্ধীসংহার--বেণীবন্ধন-মূলক | বেনী বন্ধন বাপদেশেই কুরুবংশেব ধ্বংস-সাধন হয়) 
বি দুর্য্যোধনেৰ বনক্তে সে বেণীবদ্ধন হইয়াছিল। বেলী সংহবণ হইয়াছিল 
তোখ্ান বন্ত) বলিয়াই নাটকেব নাম_বেণীস"্হাব। বেণীসংহাব নাটক-ছয় অঙ্কে 
বিতক্ত। অন্তান্ঠ নাটকে কবির যেবপ আত্ম পবিচয় থাকে, বেণীসংহাবেও 

সেই আত্ম-পরিচয় আছে বটে, কিন্তু তাহাব মধ্যে কবির প্রক্কৃত পবিচয় পাইবার কোনই 
উপাদান নাই। কেবল ুত্রধার এইমাত্র বলিয়াছেন যে,_-মহাঁভাবতেব অমৃতনিঃস্যন্দিনী 
রচনার অনুসরণে এই নাটক বচিত হইল» ইহাব রচক্িত৷ কৰি ভট্টনারায়ণ ; তিনি সিংহ- 
লক্ষণান্বিত। রচয়িতাব নামটা এব* “সি*হ-লক্ষণান্িত' বিশেষণটা বাতীত গ্রন্থে তাহাঁৰ আর 
কোনও পবিচয় নাই। রচয়িতার আত্ম-গব্ঘ অল্প, তিনি বলিয়াছেন,__এই গ্রষ্টের গুণ 
অল্প । তবে মধুকরগণ যেমন বিন্দু বিন্দু মধু মংগ্রং কবে, গুণিগণ সেইভাবে বিলু 
বিন্দু মধু ইহা হইতে গ্রহণ কবিবেন। প্রস্তাবনার পবই স্কদেবেব মহিত কথোপকথনে 
ভীমেব রোষ প্রকাশ । ভীম কোনক্রমেই সন্ধিতে প্রস্তুত নহেন। প্রতিশোধ 
গ্রহণই-_তীহার যেন মূল মন্তর। য্ধিট্টিবেষ ইচ্ছা-_সন্ধি হয়। সহদেব সেই ইচ্ছা 
ভ্াপন কবিতেছেন , কিন্তু ভীমেব ক্রোধানল নিবুস্ত হইতেছে না। ইহার পব ভ্রৌপদীর 
সহিত সাক্ষাৎ। সে সাক্ষাৎ__-অনলে দ্বতাহুতি-প্রক্ষেপ। দ্বৌপদীব ছলছল নেত্রদশনে, ভীম 
সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,__“পঞ্চগ্রাম-লাভে কখনই সন্ধি হইবে না। শত শত 
কৌববের সংহাব সাধন কবিব, ছুঃশাসনের হদয়-শোণিত পান করিব, দুর্য্যোধনের উরস্থল 
গদাঘাতে বিচুর্ণ কবিব,__মহাবাঁজ সন্ধি ককন, আব নাই করুন। ভীমের &ঁ প্রতিহিংসা- 
বাঞ্জক বাক্য পুনঃপুনঃ শ্রবণের জন্য ভ্রৌপদীব মন আগ্রহান্বিত হইতে লাগিল। তিনি 
সহর্ষে জনাস্তিকে_ কহিলেন,-নাথ ! বলুন__বলুন »_ী কথা আবার বলুন ভীম পুনঃ" 
পুনঃ সেই কথাই বলিতে লাগিলেন। এই মময় সহদেব পুনরায় যুধিষ্টিরেব স্মৃতিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিতে চেষ্টা পাইলেন। যুধিষ্টিব তাহাকে যাহা বলিতে পাঠাইয়াছিলেন, সহদেব তাহা 
প্রকাশ করিলেন। যুধিঠিব বলিয়াছিলেন,__ইিশ্প্রস্থ, বৃকগ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত--এই 
চারি গ্রাম এবং পঞ্চমেতে আব কোনও গ্রাম আমাদিগকে প্রদান কর! হউক।” এখন 
যুধিষ্টিরেব সেই উক্তির উহার! অপব অর্থ গ্রহণ কবিলেন। উহার! বুঝিলেন, ইনপ্রস্থের 
নামে যৃধিষ্টিব নির্বাসনেব বিষয় স্মবণ করাইয়া দিয়াছেন। বৃকপ্রস্থে ভীমসেনের বিষপানের 
বিষয়, জয়ন্ত নামের উল্লেখে দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজয়েব কথা৷ এবং বারণাবত নামে জতুগৃহ-দাহের 
স্থৃতি সঞ্জীবিত করা হইয়াছে। শেষ পঞ্চম গ্রাম অর্থে সরে পঞ্চত্ব ঘটাইবার আকাঙ্ছা! 
বুঝা! যাইতেছে । এইরূপভাবে অর্থ করিয়া লইয়! ভীম যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন) 
দ্রোপদীকে সান্বনা-দান-ছলে কহিবেন,-“দেবি! আর চঃখ করিও লা। আমি এই যে 
বাহির হইলাম প্রত্যাবর্তন-কালে দেখিবে,_-আমার এই বিঘুণিত প্রচ গদার আছাতে 
র্যাধনের উ্ক চুর্ণ-িচ্ণ হইয়াছে; আর দুর্ঘ্যোধনেব রক্ররঞিত এই হন্যে তোমার ও দুক্তবেষী- 
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বন্ধন করিঞ। দিতেছি, এই সময় লহস। সংবাদ আসিল, _“ছুর্ঘ্যোধন চক্রান্ত কৰিব বাগুমেবকে 
বন্দী কবিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্ঠ যুধিষ্টিরের আদেশ-গ্রহণের পুর্বে 
এই সংবাদ পাইয়া ভীম অধিকতব বিচলিত হলেন । প্রীণম অঙ্কে এইরূপে ভীমেরুযুদ্ধ-গমন- 
প্রসঙ্গ পবিবণিত। দ্বিতীয় অঙ্কে উদ্চানস্থ মন্দিবে ছার্যাধনেব স্বী ভাম্ুমতীব অশুভ স্বপ্ন 
দর্শনেব উল্লেখ । পবিশেষে দ্র্মোধনেব অভয় দান। এই আঙ্গব উপস-হাবে পাওবগণকে 
দণ্ড-দানেব ভন্তা দ্রাধ্যাণন বুদ্ধ ষাত্রায় অগ্রসর হন। তৃতীষ অন্কে বণস্থল , কুরু পক্ষেব 
সৈম্ত-সজ্জা। চতুর্থ অস্কে--ভীমেব গদঘ[তে মুচ্চিত অবস্থায় ধোন ও তাভাব সাবথির 
প্রবেশ। বণ-কোলাঁভলেব অবসান। দ্ুঃশালনের বঙ্তপান অগ্ত ভীম আনন । ভীম 
কৌবব পক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিন্সেছন,_ €তোমাদেব আব আশম্কান কাবণ নাই। 
আমি আব এখন তোদাদিগরে দণ্ড দিব না। আমাৰ প্রতিজ্ঞাপালনব এখনও এক অংশ 
অবশিষ্ট আছে । ঢঃশাসনেব বক্ত পান কবিয়াছি, এখন তষ্যোধনেব উরু ভঙ্গ কিয়া, সেই রন্ত- 
বঞ্জিত হস্তে পাঞ্চাণীৰ বেণীবন্ধন কি পাধিপেই আমার বর্তখা পান হয়। ইভাঁর 
পব ভর্ষোধানব বিলাপ প্র্ততিতে এই আক্কব পবিসমাপ্তি। পঞ্চম অঞ্চব প্রথসাণশে 
গান্ধাবী, সঞ্জয়, হৃতবান্ী প্রকতিব আক্ষেপ । ডধ্যোধনেব পুনবায় যুদ্ধ সচ্ডা। যগ্ঠ অঙ্কে__ 
যুধিট্টিবেব সম্মুখে পাঞ্চালক দুর্য্যোধানব উকভাজব বর্ণনা ববি ছন। প্রথম বিরূপ 
যৃদ্ধ হইয়াছিল, তাব পব কিকাপ কোথাস্ন শিল্পা দ্ধয্যোধন লুক্ষায়িত হইগা(” ন, পি শষে 
কেমন কবিয়া তাহাব সঙ্কান পাইয়া ভীমসন তীভা?ক পবাফ্িত ক ধন,--এই সকল কথ। 
পাঞ্চালক বিত্ত কবেন। উপসণ্ভাবে য্ছে জয়লাভ ববি প্রঙ্াারশ হইন্না ভীম দোপদীর 
বেণী, বন্ধন করিয়া দেন , যধিষ্টিবেধ বাঁজ্যাতিষেক হৃধ। খেনীসণ্ভাঁথ নাটকে প্রণয়েব বা 
পূর্ব-বাগেব প্রবর্তন নাই বলিখেও অগাক্তি হয় না। এ নাইক প্রতি সার অপন্ত উপ্দী- 
পনায় পূর্ণ।  গ্রগ্তকাবেব কবিত্ব, বণনা ও বচন -সব্বত্রই খিকাঁশমান। স্থানে স্তানে 
ছুর্বোধ্য পদাবলী বিশ্যান্ত হইয়াছে বটে, কিন্ক অর্থগ্রভে তাভাতে মিষ্ট বস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এ নাটকে গগ্ভাংশেব বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এক এক জনেব বক্তব্য বহু-বিস্বৃত, বহু উপমা যুক্ত 
ও বনু সমস্তপদসমন্িত। 
প্রবোধচন্দ্রোদম নাটক-_কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত। বাজা কীর্তিবন্ধীব সম্থুখে অভিনয় কবিবার জন্য 
এই নাটক প্রণীত ভইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কীর্তিবন্মা ও কৃষ্ণমিশ্র কেন্‌ সময়ে বিদ্ভমান 
ছিলেন, তাহ! নির্ণয় কবাব পক্ষে নানা অন্তরা আছে। প্রথম অস্তরায়,__ 
প্রবোধচক্্রোদয়। কীন্তিবন্মা নামধেয্ প্রাচীন ভাবতের বন নৃপতির বিস্তমানতাব বিষয় 
অবগত হওয়া যায়। তাহাদের কোন্‌ কীনিবন্মাৰ সময়ে কৃষ্ণমিশ্র 
'প্রবোধচক্জোদয় নাটক বচনা কবিয়াছিলেন, তাহ! নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে 
সাধাবণতঃ স্থির হয়, চান্দেল্য রাজ-বংশীয় বিজন্পপালের পুত্র কীন্তিবন্ীই 'প্রবোধচচ্জোদয়+ 
বচদ্ধিতাব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই কীর্ভিবন্ীৰ সেনাপতির নাম-_গোপাল। তিনি শী 
নাটক প্রণয়নে শ্রস্থকাবকে উৎস্রাহিত করিয্বাছিলেন। প্রীমান্‌ গোপালের আদেশে যে এই 
নাটক লিখিত হয়, সুত্রধারের মুখে সে কথা প্রকীশ আছে বটে? কিন্তু তার়্ািত তিনি যে 
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কোন্‌ কীর্তিবন্দার সেনাপতি ছিলেন, তাহা! বুঝা যায় না। যাহা হউক, মোঁটাষুটি 
গোপালের এবং কীর্তিবশ্দ্ীর নাম দেখিয়া পঙডিতগণ চান্দেল্য"বংশীয় বীর্তিষন্দীর বিষয়ই সিদ্ধান্ত 
করিয়। লইমাধ্রন। গ্ী কীর্তিবন্ী ১০৫ খৃষ্টাৰ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৮ বর্ষ কাল রাজস্ব 
করিয়াছিলেন বলিয়া! প্রতিপন্ন হস্ক। এই নাটক প্রণয়নের একটা ইতিহাস আছে। সে' 
ইতিহাস এই যে, সেনাপতি গোপাল, রাজার সহিত দিগ্িজয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার, অনেক 
দিন ব্রহ্মতত্ব আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনানস্তর তিবি 
তাই কবিকে আদেশ করেন,_কবি যেন একখানি শাস্তিরসপ্রদ নাটক-প্রণয়নে চিত্ত- 
বিনোদন করেন। সেনাপতিব সেই বাসন! পূর্ণ করিবার জন্য এই নাটক প্রণীত হইয়াছিল । 
পঞ্ার ও পুণোর ছন্দে পাপের পরাজয় ও পুণোর প্রতিষ্ঠা-_এই নাটকের প্রধান লক্ষয। 
অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রত্তিকে নরনারীরূপে কল্পনা করিয়া লইয়া, কুবি এই নাটকে তাহাদের 
প্রভাব-পতিপত্তির ও জয়-পরাজয়ের বিষয় বিকৃত করিয়াছেন। নাটকের পাত্র-পাত্রীর বিষয় 
অনুধাবন করিলে, এই নাটকের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্বদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই নাটকের 
পুরুষবর্গ__কামদেব, বিবেক, দত্ত, অহঙ্কার, বট, মহামোহ, চার্বাক, লোভ, ক্রোধ, দিগন্ধর 
সিদ্ধান্ত, বৌদ্থতিক্ষু, কাপাণিক সোমসিদ্ধান্ত, বস্তবিচার, সন্তোষ, বিনীত, মন, সঙ্কল্প, বৈরাগ্য, 
আত্মা, নিদিধ্যাসন, প্রবোধচন্ত্র ) ্্রীবর্স-_রতি, মতি, উপনিষত্, তৃষ্তা, হিংসা, বিভ্রমবততী, 
মিথ্যাদৃষ্টি, শান্তি, করুণা, সা্বিকী শ্রদ্ধা, ব্যাস-সরম্বতী, মৈত্রী, ক্ষমা, ত্রিবিধা তামসী শ্রদ্ধা 
(দরিগন্থর সিদ্ধান্তের মতা বলখ্িনী, সোম সিদ্ধান্তের মতাবলম্থিনী, বৌদ্ধতিক্ষুর মতাবলম্ষিনী )। এই 
সকল্প পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কবি আত্মাকে মনের পিতারূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। মনের 
ছুই স্ত্ীপ্রবৃত্তি ও নিবত্তি। মনের প্রবৃত্তি পক্ষে তিনি পুত্র”মহামোভ, কামদেব, ক্রোধ 
আৰ নিবৃত্তিপক্ষে ছুই পুত্র--বিবেক ও বৈরাগ্য। প্রবৃত্তি-পক্ষের রাজ! মহামোহ ) অহঙ্কার 
লোত, কামদেব প্রভৃতি তীহার অন্ুচর। এই মহামোহের পক্ষে চার্ধবাক, পাষগুমতাবলম্বী 
দিগন্বর সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধভিক্ষু, কাপালিক প্রভৃতি অনুচররূপে পরিকল্পিত। অহস্কারের পুত্র লোভ 
এবং লোভের পুত্র দস্ত প্রস্থৃতিও এ পক্ষাবলম্বী। নিব্ত্তি-পক্ষের রাজা_বিবেক। তাহার 
অন্ুচর-_বস্তবিচার ও সন্তোষ, দূত--বিনীত, পুত্র__প্রবোধচন্ত্র, সঙ্কপ্স-_মনের মন্তী,ঈলিদিধ্যামন 
বিষ্ুভক্তির আত্মীর। স্ত্রী-বর্গের মধ্যেও এইরূপ পক্ষাপক্ষ আছে। রতি-_কামদেবের স্ত্রী। 
মতি ও উপনিঘৎ--বিবেকের স্ত্রী। তৃষা-_লোভের, তিৎসা-_ক্রোধের স্ত্রী। মিথ্যাদৃষ্টি-_ 
মহামোহের উপপর্ধী ; বিভ্রমবতী-_মিথ্যাদৃষ্টির বা নাস্তিকতার সহচরী। বিষ্তক্তির ঢই সহচরী 
ও ছুই দাসী । সহচরীঘয়-_সাত্বিকী শ্রদ্ধা ও ব্যাপ-সরন্বতী ; দালীদ্ধয়-_মৈত্রী ও ক্ষমা । শান্তি 
শ্রদ্ধার কন্ত। ; আর করুণ। শাস্তির সথী | পূর্বোক্ত অপর তিন প্রকার শ্রদ্ধ! তানদিক শ্রদ্ধার 
অন্তরক্ত ৷ নাটকীন্ম পাত্র-পাত্রীগণের এই পরিচয়ের বিষয়, রতি ও কামের কথোপকথনে 
প্রকাশ পাইয়্াছে। প্রব্ধপে ব্ধপকে ছুই প্রতিদবন্ী রাজার ও তাহার আত্মীকব্গর কল্পন। 
করিয়া লইগ্না উভয় পক্ষের ছম্ব সংঘটিত হুইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ছয় অস্কে বিভক্ত 1 
গ্রথষ অক্কে বিধস্তকে কাম ও রতির কথোপকথনে বিবেক মহারাজের গর্ব খর্ধ করিবার 
প্রসঙ্গ আছে। ঝুম বলিতেছেন, _“কদললোচন! স্থন্দরী ললনাদিগের কটান্ষ-শর বতক্ষণ 
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মা পতিত হয়, ততক্ষণ শাস্ত্র সমূদ্ভূত বিবেকের প্রভাব জ্ঞানীর চিত্তে বিগ্কমান থাকে । কিন্ত 
যেই রমণীর বাসস্থান, সুনয়না নবীনা নায়িকা, প্রস্ফুটিত নবমল্লিকা, ভ্রমরগুঞ্জিত লতা প্রভৃতি 
অমোঘ অস্্-সমূ্ধ নিক্ষেপ করি, বিবেকের প্রভাব তখন লোপ পার়,_-গুনাধ উদয়েও 
বিক্প ঘটে ।” এরূপ কথোপকথনে বিবেকের পক্ষে বা কিরূপ বল আছে এবং আত্মপক্ষেই 
বা কিন্ধূপ বল আছে, তাহার আলোচনা! হয়। পরিশেষে কি প্রকারে আত্মপক্ষের বিনাশ সাধন 
হইতে পারে, সে প্রসঙ্গ উখাপিত হইয়াছে । তাহাতে কামদেবের নুখে প্রকাশ পায়,--“আর 
কোনবূপে তাহারা আমাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না। তবে কিংবদন্তী আছে, আমাদের 
এই বংশে বিদ্যা নামক এক রাক্ষসী জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার দ্বাবাই আমাদের সর্বনাশ- 
সাধন হইবে। যে বংশে আমর! জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই বংশেই বিস্তার জন্ম হইজ্ছ। 
সে পিতামাতা! ভ্রাতাদিগকে, গ্রাস করিবে ।” এই সময় রতির বড়ই শঙ্কা হইল। কাম তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়৷ সান্তনা দান করিলেন; অভয় দিলেন যে, কামদেব বিস্ভমান থাকিতে 
বিগ্তাব উৎপত্তি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে । এই সময় বিদ্যাব উতপত্তি-বিববণ জানিবার 
জন্ত এবং প্রতিপক্ষ কেন কুলধবংস-কাবিণী বিগ্ভার আকাঙ্ষ। করে-_তাহা অবগত 
হইবার জন্য, রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে কামদেব উত্তর দেন,_-উপনিষৎ নান্গী 
পত্ীতে বিবেকের প্রবোধচন্দ্র নামক পুত ও বিদ্ধা নায়ী কন্তাব উৎপত্তি হইবে। 
যাহার। ক্ুরমনা, মলিনচিত্ত, মলিন-হদয়, জনক জননীব এবং নিজের বিনাশের অন্ত 
তা্তাদ্দের উৎপত্তি । ধুমের উৎপত্তি অনল হইতে । সেই ধুম মেঘরূপে পরিণত হইয়া 
বারি বর্ষণ কবে। তাহাতে তাহার জন্মদাতা অশ্নিরও ধ্বংস হস এবং আপনিও বিনষ্ট 
হুড়। ক্কুর জনের স্বভাব এইরূপ।” এই সময় নেপথো উত্তর প্রদত্ত হয়,_বিবেক যেন 
সে উত্তর প্রদান করেন,-“আমাদেব কুৎসা ঘোষণ। করিতেছিস্‌ বটে; কিন্ত গুরু যদি 
বিপথগামী হন, তিনিও পরিতাজ্য।” এই বলিয়া তিনি দেখাইলেন,_এ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই 
আছে। তাহাদের পিতা মন অহঙ্কারের অনুসরণ করিয়া জগৎপতি পিতাকে বন্দী করেন; 
আবার মন নিজেও মহামোহের নিকট বন্দী আছেন। এই কথা বলিতে বলিতে পত্বী 
মতি-দেবীর' সহিত বিবেক যেন সেইখানে উপস্থিত হন। কাম তাহাদিগকে দেখিয়া 
বলেনি দেখ মতি-দেবীর সহিত বিবেক আসিতেছেন। রাগের বশীভূত হওয়ায় 
ইহাদের কিরূপ কান্তিত্রষ্ট হইয়াছে, দেখ! শশাঙ্কদেব যেন শিশিরে আচ্ছর হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। ইহার পর মতি ও বিবেক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হন। তাহাদের কথাবার্ায় কি 
প্রকারে বিপক্ষ-পক্ষকে পরাজয় কর! যায়, তাহারই আভাস প্রকাশ পায়। আত্মা-পুরুষ 
বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছেন, তীহ্ার বন্ধন মোচন করিতে হইবে শক্রগণ তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাঁগে বিতক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাষোগে সেই ভেদবাদী- 
দিগের সংহার সাধন করিয়া ত্রন্মের একত্বস্থাপন করার প্রয়োজন। সেই জন্ত বিবেক 
মতি-দেবীর সহান্তা-প্রার্থী হইলেন। মতি-দেবী যদি প্রসন্গা থাকুন, তাহা হইলে শম-দমাদির 
সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। এবছিধ পরামর্শ প্রথম অন্কের অন্তরক্ত। ছিতীয় অঙ্কে 
মামোহের প্রীধান্ত-খ্যাপন বিময়ে পরামর্শ । বিষস্তকে দত্ত ও অহঙ্কারেরধুক্যে কি ভাবে 
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বিবেকের আধিপত্য লোপ কর! হইবে, তাহারই আভাষ দেওয়া হুইয়াছে। দন্ত বারাণসী- 
ধামে প্রবেশ করিয়! সেই সর্ব-শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্রকে কলুধিত করিতেছেন। বিবেক মহারাজ 
সেখানে শম-দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । দস্তের চেষ্টা সেখানে ধূর্ত বারাঙ্গনাগণ 
ফাঁদ পাতির়া খসিয়াছে, তাপসের অহষ্কারের বশবর্তী হইয়াছেন, পদে পদে প্রবঞ্চন আরস্ত 
হইয়াছে । এই স্থলে অহস্কার আসিয়া উপস্থিত হুন। উভয়ের কথোপকথনে প্রকাশ পায়, 
কাম-ক্রোধে সকলকে অতিভূত করিতে হইবে। তাহাতে কাহারও জ্ঞানোদয় হইবে না 
ফলে বিবেকের রাজ্য ধ্বংস পাইবে। বিভ্রমবতী, মিথ্যাদৃষ্টি, হিংসা, ডৃষ্ণা, ক্রোধ, লোভ 
প্রতৃতির সাহায্যে কেমন করিয়া মহামোহের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে, এই অঙ্কে 
তাহারই 'আভাষ পাই। এইরূপ এক এক অস্কে রূপকে পাপেব ও পুণোর ছন্দ-বিষয়ক 
আর্টলাচনা আছে। উপসংহারে জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির প্রভাবে পরিশেষে বিবেক মহারাজের 
বিজয় পরিকীন্তিত হইয়াছে। সদ্রৃত্তির ও 'অসদ্বৃত্তির মধ্যে সংসারে যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, 
সেই দ্বন্বে সতের জয় কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, ইহাতে তাভার আভাষ পাওয়! যায়। নাটকীয় 
সৌন্দধ্য অপেক্ষ। “প্রবোধচন্দ্রোদয়ে দার্শনিক তত্বের সমাবেশ অধিক । উপমা ও শিক্ষা 
প্রার প্রতি কথোপকথনেই ন্তাস্ত রহিয়াছে। বিষণ ভক্তির সহিত আত্মার নিলন হইলেই 
বিবেক ক্কৃতার্থ, অরাতিবৃন্দ নির্ঘুল এবং আত্মা সদানন্দে অধিষ্টিত হুন,-ইহাই এই 
নাটকের শিক্ষণীয় বিষয় । 
মহানাটকেরই অপর নাম--হনুমান নাঁটক। এই নাটকের রচয়িতা সম্বন্ধে ব্রিবিধ 
মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এই যে, স্বয়ং হনুমান এই নাটক প্রণয়ন করিয়া- 
মহানাটক ছিলেন, এবং এই নাটক প্রথমে প্রস্তর-গাত্রে খোদিত হয়। সেই 
বা, খোদিত প্রস্তরের কিয়দংশ সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । রাজা 
হনুমান ন্টক। বিক্রমাদিত্যের যন্থে উীহার উদ্ধার সাধন হয় এবং মধুন্দন মিশ্র উহার 
পাঠ উদ্ধার করেন। পাঠোদ্ধার-কালে মিশ্র মহাশয় অনেক অংশ নুতন করিয়া লিখি দিয়া 
ছিলেন; আর তদন্থসারে মধুহ্দন মিশ্রই এ নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। মহা 
নাটকের শেষ শ্লোক দেখিলে এই উক্তিরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে শ্লোকটী এই,_. 
“এষ ভ্রীলহনুমতা। বিরচিতে শ্রীমন্‌ মহানাটকে 
বীর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রচরিতে প্রত্যু্ধতে বিক্রমৈ:। 
মিশ্র শ্রীমধুহদনেন কবিন! সন্দর্ভ সঙ্জীক্কতে 
শ্বর্গারোহণনামকোত্রে নবমে! যাঁতোহঙ্ক এবেত্যসৌ ॥৮ 
কিন্ত পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণের মত এই যে, ভোজরাজের রাজত্বকালে এই নাটক রচিত 
হুইয়াছিল। সে হিসাবে, এ নাটকের রচয়িতার নাম-_দামোদর মিশ্র। খৃ্ীয় একাদশ 
শতাব্বীর প্রথম ভাগে এই ভোজরাজ মালব-দেশে রাজত্ব করিতেন। ধারা! এবং উজ্জয়িনী 
নগরীঘ্য়ে তীহার রাজধানী ছিল। দামোদর মিশ্র ভোজ-রাজের আশ্রর়েই এই নাটক 
রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটক চতুর্দশ অঙ্কে সমাণ্ড। অনেক স্থলেই এক অংশের 
সহিত অন্ত অংশের রচনার মিল দেখা বায় না। তজ্জন্তও এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
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বচনা একক্র সম্মিলিত হইয্লাছে বলিয়া! নেকে অনুমান গ্ষারেন। নাটকের রচ্জিতাঁ লক্ষে 
ইহাই তৃতীয় মত। এ নাটকের বর্ণনীয় বিষয় _রামচরিত। মহাবীর হনুমানের লি 
জ্রীরামচন্দ্রের মিন্তুতা-স্থাপন--এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। আর আর যে সফল প্রাচীন 
কালের রচিত সংস্কৃত দৃশ্ত-কাব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বশালভর্জিকা, কপূর 
অগ্ররী, বালবামায়ণ, প্রচণ্ড পাব, চগুকৌপ্িক প্রনৃতি প্রসিদ্ধিসম্পর। ইহার মধ্যে প্রথমোক্জ 
নাটক-চতুষ্টর়ের রচয়িতার নাম-_রাজশেখর। রাজশেখর নামে বিভিন্ন গ্রস্থকারের পরিচয় 
পাওয়া যার়। অলঙ্কার-শান্ত্ররচয়িতা৷ রাঁজশেখর স্ুুপরিচিত। জৈনাভার্ধ্য ও জৈন ধীতি- 
হাসিকদিগের মধ্যে রাজশেখরের নাম দৃষ্ট হয়। তৃতীয় রাজশেখর নাটককার বলিয়া 
প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু কর্পূবমঞ্জরী এবং বিদ্ধশালভগ্রিকা নাটকে ুত্রধাব-যুখে নাটক- 
কারের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও দুই স্থলে ছুই রূপ পরিচয় লিখিত আছে। 
কপুবমঞ্জবীতে দেখিতে পাই,_-কবি রাজশ্রেখর নৃপতি মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ( শিক্ষক ) 
ছিলেন) রাজশেখরের পরী অবস্তীঙ্গন্দরী "চা্থবান, কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তীহারই 
ইচ্ছাক্রমে এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিদ্ধশালভঞ্জিকায় দেখিতে পাই,_-কবি রাঁজ- 
শেখরকে পরিব্রাজক সন্গ্যাসী ছুহিক-সপ্তান বলিয়া পরিচিত করা হইয্বাছে; যুবরাজের 
আদেশে এই নাটক অভিনীত হয়। অন্তত্র আবার এই নাটককারের পিতার নাম-_দর্দুক 
এবং মাতার নাম শীলাবভী বলিয়া! পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য-পগ্ডিতগণের মতে, এই 
রাজশেখর খৃষীয় নবম শতাব্দীতে বিষ্তমান ছিলেন। বিদ্ধশীলতঞ্জিকা ও কপূর্রমঞ্জরী-_ 
বিদ্বশীলত্লিকা, ছুই গ্রস্থই প্রণক্-ঘটিত। ছুইখানিই চতুরক্কে সমাণ্ড। ত্রিলিজের অধিপতি 
কপুরিমঞ্জরী . বিগ্ভাধর মল্ল, লাটাধিপতি চন্ত্রবন্মীর ছুৃহিতা মৃগাঙ্কাবলীর প্রেমে মুগ্ধ হন। 
রস্ততি। চিত্রে এবং দারুমরী প্রতিমায় চিত্রশালায় তিনি মৃগাঙ্কাবলীর মুর্তি দেখিয়া 
ছিলেন। সেই হইতে রাজ! মৃগাস্কাবলীকে পাইবার জন্ত ব্যাকুল হুন| বহু বাঁধা-বিদ্বের 
পর মৃগাঙ্কাবলীর সহিত রাজার মিলন হয়। ইহাই বিদ্ধশালভঞ্জিক নাটকের মূল ঘটনা । 
কর্পুরমঞ্জরী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়-_রাঁজার সহিত কর্পূরমঞ্জরীর মিলন। সন্স্যাসী ভৈরবা- 
নন্দ-ন্বামী কপুরমঞ্জরী নায়ী একটা সুন্দরী কন্তাকে বিমান-পথে উড়াইয়া আনেন। রাজাকে 
ধ্যানযোগের শক্তি দেখাইবার জন্য এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজগৃছে আসিয়া কপূর্- 
মঞ্জরী পনের দিন বাস করিয়াছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিয়াই রাজা ততপ্রতি অন্ুরক্ত হুদ 
কর্পুরমঞ্জরী সম্পর্কে রাজ্জীর ভগিনী ছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে রাজী নিভৃতে লুকাইয়া বাখিয়া- 
ছিলেন। এদিকে রাজার ষড়যন্ত্রে কর্পূরমঞ্জরী সুুরঙ্গ-পথ দিয়া রাজার সহিত ছুই এক বার 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । এই অবস্থায় ভৈরবানন্দের পক্ষ হইতে প্রচারিত হয়,_লাট-দেশে 
চন্্রসেন রাজার এক কন্তা আছে; সেই কন্তার নাম--ধনসারমঞ্জরী। তাঁহার সহিত 
ধঙ্ছার বিবাহ হইবে, তিনি রাজচক্রবর্তী হইতে পারিবেন । ইতিমধ্যে বাজ্জী ভৈরবাননোয় 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্বোক্ত তবিষ্য-বাণি প্রচার করিয়! ভৈরবানন্ন গুরুদক্গিণা স্বরূপ 
ধনসারমঞ্জরীক্স সহিত রাজার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একে গুকদর্গিণা দান, 
তাহাতে রাজার সম্রাটপদ-লাভ /--এই উভয় উদ্দে্ট-সাধনের অভিলাধিনী হইয়া, রাজী 


ভারাতের সাহিত্য-সম্পৎ | ৩৯৩ 


তৈরবানন্দের প্রস্তাবে সম্মত হন | চাসুগ্ডাদেবীর মন্দির লন্গুখে বিবাঁছচের বন্দোবস্ত হয়। 
কপ্পূ্রমঞ্জরী যেখানে আবদ্ধ ছিষ্কলন, সেখান হইতে একটা স্ুুরঙ্গ-পথে বাজ্জীর অলক্ষিতভাবে 
চামুণ্ডার মন্দিরে উপস্থিত হইবার সুবিধা ছিল। বিবাহ-দ্রব্যাদি লইক্সা! রাজী আসিয়া ধনসার- 
মঞ্জরীর সন্ধান করিতে গিয়া সম্মুথে কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিতে পাইলেন । কপূরমঞ্জরী সেখানে 
কেমন করিয়া আসিবেন,_রাজ্জীর এ বিশ্বাস হইল না। তিনি পুনরায় রক্ষাগৃহে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন। এদিকে সন্যাসীর ইঙ্গিতে কপুবমঞ্জবীও সুবঙ্গ-পথ দিয়া তথায় ফিরিয়া গেলেন। 
রাজ্জী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় চামুগ্ডামন্দিৰ সন্গিকটে ফিরিয়া 
আসিলেন। তাহার ফিরিবাব পুর্ধেই আবার কর্পুপমঞ্জবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। বার বার বিভ্রম ঘটাইক্স! এইবার ভৈরবানন্দ কহিলেন,__“এই কপুবমঞ্জরীর অপর 
নাম--ধনসারমঞ্জরী।” স্ৃতরাং রাজার সহিত কপুবমঞ্জরীব বিবাহ হইয়া গেল) রাক্কী 
স্ব্ং উপস্থিত থাকিয়া! বিবাহ-কার্ধ্য সম্পন্ন করাইলেন। চগ্ডকৌশিক নাটকের রচগ্লিতার 
নাম ক্ষেমীশ্বর। ক্ষেমীশ্ববের পরিচয়ের মধ্যে-তাহার পিতামহের নাম বিজয়কোষ্ঠ এবং 
তিনি নৈষধানন্দ কাব্য ও চগডকৌশিক নাটক প্রচনা কণিয়াছিলেন,_-এই মাত্র জানা 
যায় । কৌশিক খধির ক্রোধের বিষয় এই নাটকে ওর্ণিত আছে । খুষ্থীয় দশম 
শতাব্দীতে চণ্ডকৌণিক প্রনীত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কে সিদ্ধান্ত কবেন। দুই এক খানি 
নাটক আজিও খোদিত লিপিব অন্তর্ক্ত হয়া বহিনাছে। ছিন্ন কত দৃগ্ত-কাবা হস্তলিখিত 
অবস্থান্ম লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, ক তাহার ইয়ত্তা কবিবে 

ভারতের এক অতি প্রাচীন নাট্যকাব--ঙাগ। মহাকবি কালিধাস 'মালবিকাগ্রিমিত্রের? 
প্রস্তাবনায় এই তাসের নাম উল্লেখ করিয়া শিয়াছেন। সুতবাং তিনি কালিদাসের পূর্ববর্তী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হন। হধচবিতেও শাসেব উল্লেখ আছে। যথা,__ 
পম্থুত্রধার ক্ৃতাবস্তিনাউকৈবহুভূমিকৈঃ। সপতকৈর্যশোলেভে ভাসে 
দেবকুলৈবিব ॥৮ পলাজশেখর বিরচিত শুক্তিমুক্তাবলীতে লিখিত আছে, 
“ভান নাটকচক্রেহপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পবীক্ষিতুম্‌। স্বপ্নবানবদততস্তবদাভকোভৃন্ন পাবকঃ॥৮ 
অর্থাৎ _অগ্রি-পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইলেও ভাসের স্বপ্রবাসবধত্তা অক্ষুপ্ন থাকে ; স্বপ্রবাসবদত্বা 
এমনই উৎকৃষ্ট নাটক । এতপিন এই ভাসের নাম মাত্র উল্লিখিত হইতেছিল ; কিন্তু 
তাহার কোনও গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়! পাওয়া যায় নাই * সম্প্রতি মলয়ালম্‌ অক্ষরে লিখিত 
তালপত্রের কতকগুলি প্রাটীন (তিন শত বৎসর পৃব্বের) পুথি হহতে ভাসের কয়েকখানি 
নাটকের উদ্ধার সাধন হইয়াছে । 1 সেই পুথি-পত্রের মধ্যে ভাসের এগাব খানি নাটক পাওয়া 

* প্রত্রস্থ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই এতকাল সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । অনুসপ্দিৎহ্থ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বন্ধু 
প্রণীত 'বাস 'দত্তার ভূমিকায় এই কথাই প্রকাশ করিয়! শিয়াছেন,-+[105 72524226206 50৯201/4 
75 011550 £01527100 0৮৩1 013 115019) 3১677501706 0671৮60 0০07) ট16 01 ও 1012-1956 12702 
5 5559৭ ৩ 550%/275256042242) ০৮ [9:৩জআাচোডি 55০৭ ৫506৩7744থ292 04১ ১5116 
[০00900৩ ৮9 59198201805 (001802012 01005915755 [2500-জাতা2 551165) 5০1 ৮79 
চি সাজের প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় গত ১১১৩ খৃষ্টাব্দে মলয়ালম্‌ ভাষায় লিখিত 


সস প্রণীত করেকথানি নাটকের উদ্ধার-সাধন করেন। পদ্মনাতপুরের অন্তর্গত মংলিষ্কর মঠে এ পুথি 
তিনি প্রান্ত হন। এক শত পঞ্চাশ খানি তা'লপঞ্জ, প্রতি পত্রে দশটী কবিয়া পণক্তি--এই ভাবে লিখিও পুথি হত 


৪র্থ।৫ 5 


নাটাকাগ 
ভাদ। 


৩৯৪ ভারতবর্ষ | 


গিধাছে (১) স্বপ্নবাসবাত্বা, (২) প্রতিজ্ঞা-বৌগন্ধরাযণ, (৩) পঞ্চরাত্র, (8) চার, 
(৫) দূত-ঘটোৎকচ6, (১) দূতবাক্য, (৭) অবিমারক, (*৮ ) বালচরিত, (৯) মধ্যমব্যয়োগ, 
(১০) কর্ণভার, (১১) উরুভঙ্গ। ইহার পরে ভাসের নামে প্রচারিত আরও ছুই খানি 
নাটক আবিক্কত হয়) সে দুই খানির নাম-_-অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক। এই 
সকল নাটকের বর্ণনীয় বিষয়, ঘটনা, উপমা প্রভৃতির সহিত পরবস্ী অনেক নাটকের 
আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পরবর্তী কবি-নাট্যকার- 
গ্রণ ভাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন । বিস্ত আমরা সে মতে-সে মন্তব্যে আস্থা-স্থাপন 
করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, অধুন'-আবিষ্কত নাটকগুলির মধ্যে ভাসের রচনার 
সহিত পিপিকাব্গণ পরবর্কী প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাব-ণের বূচনার সংযোগ করিয়া দিয়া থাকিবেন। 
বিশেবতঃ, চারুদন্ত প্রস্তুতি নাটকগুলি আধুনিক বা অন্তের লিখিত বলিলেও বলা যাইতে 
পারে। চারুদন্ডে বেন শুদ্রকেব মুচ্ছকটিক অন্ত মৃত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। কয়েকটা 
শ্লোকে চারুদত্ত' ও মমুচ্ছকটিক” নাটকদয়ের পরম্পরের সাতশ উপলব্ধি হইতে পারে। 


মুচ্ছকটিকে, চারুদত্ে,_ 
“্যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহ লীনা" যানা* বলিভভবতি মদ্গৃহদেহলীনাং 
হংসৈশ্চ নারসগণৈণ্চ বিলুপ্ুপৃর্বাঃ | হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিতক্তপুষ্পঃ | 
তাঘেব সংপ্রতি বিরড়তণাঙ্কুণাজ্জ তাঘেব পূর্ধবলিরূড়যবান্থুবোন্ছু 


বীজাঞ্জলি পততি কীটমুখাবণীঢ়ঃ ॥৮ 
হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিসমূহ পূর্বে 


বীজাঞ্জলঃ পততি কীটমৃখাবণীঢুঃ॥৮ 
তংস, সারস প্রস্ততি পক্ষিসমূহ পুর্বে 


আমার গৃহ-অপিন্দে আসিয়া ভুতবক্তে প্রান্ত 
আমার বলি নল্পক্ষণেই ভক্ষণ করিত। 
তাহাদের ভঙ্গ্যাবাশিষ্ট বলি হইতে যে 
তৃণাস্কুর উৎপন্ন তয়, এখন তাহার উপর 


আমার গৃহ-অপিন্দে আসিয়। পুষ্প-স্তবকের 
মধা হইতে ভূতযজ্ঞে প্রদত্ত আমার বলি 
গ্রহণ করিত। তাহাদের তক্ষ্যাবশিষ্ট বলি 
হইতে উৎপন্ন যবাস্থুরে এখন কীটমুখতরষ্ট 


কীটমুখ-ত্রষ্ট বীজাঞ্জণি নিপতিত হইতেছে। বীজাগ্রলি নিপতিত হইতেছে। 
উ্তন্ন শ্লোকেই অবস্থ-বিপর্যযরের ভাব ব্যক্ত করিতেছে । একের মহিত অন্যের বর্ণনার পার্থক্য 
অতি সামান্ত। মুন্ছকটিকের “তৃণাঙ্কুর” চারুদত্তে “যবাঙ্ধুর এবং মুচ্ছকটিকের “বিলুপ্তপূর্বব স্থলে 
চারুদন্ে “বিভক্তপুপ* মাত্র পাঠ পরিবর্ত -পেখিতে পাই । এইরূপ আর একটা শ্লোক,_. 

মৃচ্ছকটিকে,__ চারুদত্তে,__ 

মার্জারঃ ভ্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্তেনো গৃহালুঞ্চনে “মাজ্জার প্লবনে বৃকোইপসপ্নণে শ্তেনো গৃহালোকনে 
সুপ্তা ৃপ্ত মনুষ্যবীর্য্য তুলনে শ্বা সর্পণে পরগঃ ৷ নিদ্রা স্প্তমনতস্বীর্যযতুলনে সংসর্পণে পরগ্নঃ। 
মায়ারূপ শরীরবেশরচনে বাগদেশ ভাষান্তরে মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ দেশ ভাষাস্তরে 
দীপ রাত্রিতু সংকটে ুড়ুডুমো বাজীস্থলে নৌর্জলো। দীপো। রাত্রিযু সংকটে চ তিমিরং বাযুস্থলে নৌর্জলে ॥ 
দশ খানি নাটক পাওয়। যায়। পুথির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্টগুলির পাঠ উদ্ধারে কোনই বিশ্ব 


ঘট নাই! এ নাটকঞল যদি প্রত "ভাগের রচিন্ত নাঢক হয়, তাহা হইলে যে এক শুপ্ত-ররের+ উদ্ধার 
সাধন হইয়া ঠাহ। বলাত শাতলা। 








ভাঁরতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৩৯৫ 


উত্ত শ্লোকই প্রায় এক) পরিবর্তন সামান্ত মাত্র। তন্বর কীদৃশ শক্তিদম্পন্ন হওয়া আবস্তক 
প্লোকে তাহাই বলা হইতেছে । নমার্জারের ন্যায় অতিক্রমণে (লক্ষনে ), বুকের (মৃগের ) 
স্টার পলারনে, গ্তেনের স্তায় গৃহাবলোকনে (গ্রহেব দ্রব্যাদি দশনে ) কুকুরের ন্তায় মনুষ্যের 
নিদ্র ও জাগরণ নিদ্ধীবণে (অথবা নিদ্রার ন্যায় সপ্ত মন্বয্যের সামর্থযাবধারণে ), সর্পের স্তান্স 
ভ্রতগমনে, মারার স্তায় বর্ণবিবন্তনে, বাগ্মীব সায় বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অভিজ্ঞতায়--- 
তাহার! ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। রাত্রিতে দীপবৎ, সন্কটে ব্ুকবৎ (ভিমিরবৎ), স্থলে অশ্বের 
(বায়ুর) স্তায় এবং জলে নৌকার স্তায় ভাহীবা কার্য করিতে পারিবে । এইরূপ, মহাকৰি 
কালিদাসেরও বহু শ্নোকের সহিত ভাসেব আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের রচনার সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হয়। 
এই সকল সাদৃগ্তের বিষয় অন্থুধাবন করিলে কোন্‌ কবি কাহার অনুসরণ করিয়াছেন, 
তাহা নির্ণর করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে 1" যাহা হউক, ভাস রচিত স্বপ্নবাসবদত্ত। এবং 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটক দ্বইণানিই বিশেধ প্রপিদ্ধিদম্পন্ন। সুতরাং এই দই নাটকের বর্ণনীয় 
বিষৰ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । এই দ্ুইথনি নাটকই ইতিহাসমূলক। আবার 
নাটক-ছ্ুউগানিতে ঘটনাব সম্বন্ধও বড় মল্প নহ্কে। ডুই নাটকেরই নায়ক 
উপাথান।  --বতসরাজ উদয়ন। ্বপ্রবাসবদত্বায় প্রকাশ,_-উজ্জয়িনীর অধিপতি 
মহাসেনের কন্টা বাসবদত্বীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন । এই বিবাভের 
পর উদয়ন রাজাত্রষ্ট হন। কোনও সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়াছিলেন,-যদি মগধ-রাজ দর্শকের 
ভগিনী পন্লাবতীর সঠিত উদরনের বিবাহ হয়, তাহা হইলে পুনবাগ্ধ তিনি রাজ্োশবর হইতে 
পারিবেন)। মন্ত্রী যৌগদ্ধরায়ণ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসধান হইয়া, পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজের 
বিবাহের পক্ষে চেষ্টান্বিত হন 1 কিন্ত সহজে পে বিবাহে উদরন সম্মত হন না বলিয়া মন্ত্রী এক 
কৌশল অবলম্বন করেন। রাজা মধো বরাষ্ট হয়, রান্রী বাসবদত্ব। অগ্থিদাঙে লাবাণক গ্রামে 
দশ্বীভত হইরাছেন। তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকেও প্রাণ বিসর্জন 
দিতে হইগাছে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার অল্প দিন পরে যৌগন্ধরারণ ও রাঙ্জী বাসব- 
দত্তা ছন্নবেশে মগধে গমন করেন। সেখানে বাসবদত্তাকে আপনার ভ্গী বলিয়া পরিচয় 
দিয়া পল্মাবতীর নিকট তাহার অবস্থিতির বাবস্থা করিয়া দেন। এই সময় ঘটনাচজ্জে 
উদ্ধয়নকে .মগধে আসিতে হয়। তিনি বিপত্ীক, অথচ রাঞ্জেচিত শুণসম্পন্ন ; সুতরাং 
মগধরাঞ্জ দর্শক তাহার সহিত আপনার ভগিনী পল্মীবতীর বিবাত দেন। ইনার পর 
মগধরাজের সৈশ্ত-সা্কাযো উদয়নের হৃত-স্াজোর উদ্ধার-সাধন হয়; স্বরাঁজো প্রতিষ্টিত হইবার 
অব্যবহিত পৃর্বেহি রাজ! উদয়ন বাসবদত্তাকে এবং মন্ত্রীকে প্রাপ্ঠু হন। ইহাই “স্বগ্রবাসবদত্তা” 
নাটকের স্থূল ঘটনা। 'প্রতিজ্ঞ।-যৌগদ্ধরায়ণ' নাটকে বাসবদন্তার সহিত উদয়নের পরিণয়-কাঠিনী 
পরিধধিত আছে। বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে মুগস্সায় গিমাছিলেন। অবস্তীরাজ প্রদ্যোৎ 
সাহাকে রাজধানীতে বন্দী করিয়! লইয়া যাঁন। বন্দী করার উদ্দেপ্ত ছিল,আপন কন্তা! 
বামবদত্তার সহিত উদয়নের বিবাহ্-প্র্দান। অস্তঃপুরে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাসবদত্তার সহিত 
সাক্ষাতে রাজা ও বাসবদত্ত! পরম্পর পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাদবদত্তাৰ পিতা 
প্রন্োৎও তাহ! জানিতে পারেন না) উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরাযণও রাজাকে বদী করার 


৩৯৪ ভারতবর্ষ । 


কারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না । যৌগদ্ধরায়ণ রাজার উদ্ধায়ের জন্ত এক কৌশল 
অবলম্বন কবেন। তিনি ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া এক দিন বাসবদতাকে ও উদয়নকে 
হস্তিপৃষ্ঠে, চড়াইস্বা নগবেব বাহিরে লইস্জা আসেন। রাজা প্রস্তোৎ তাহাদের অনুসরণে 
সৈম্দল প্রেরণ করেন ) যৌগন্ধবায়ণ ও তাহাব দলবল বন্দী হন। পবিশেষে সত্য ঘটনা 
মূল উদ্দেশ্ত ব্যক্ত হইয়! পড়িলে, পরস্পবেব মিলন হয়। তখন বৎসরাজের করে বাসব- 
দশ্তাকে সমর্পণ কবিয়া রাজা প্রপ্ঠোৎ তাহাদিগকে কৌশ্বান্ী নগরে প্রেরণ করেন। বলা 
বাহুল্য, এই দুই নাটকের ঘটনার সহিত বত্বাবলী নাটকেব কোনও কোনও ঘটনার মিল 
আছে। নাটকীয় উপাদান-গ্রহণে বভ্তাবলী নাটকের রচরনিতা কিংবা স্বপ্রবাসবদত্তা-প্রণেত! 
কেহ যে কাহাবও নিকট খণী আছেন, এ কথা আমর! অবশ্ঠ বলিতেছি না । কারণ, 
ঘটনাব অনেকাংশ ইতিভাসমূলক বলিয়া মনে 'হয়। বাসবদত্তাব অপহরণ-বৃত্তাস্ত বৌদ্ধ- 
গ্স্থাদিতেও লিখিত আছে। সেখানে বাসবদভ্তা _“বাস্ুলদত্তা”, নামে পবিচিত। আরও 
প্রতিপন্ন ভয়, শী সময়ে অবস্তী, মগধ, বৎস, কোশল প্রভৃতি বাজ্যের রাজন্বর্ণ পরস্পর 
বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় এই বিবাহ-ব্যাপাব লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ 
ঘটিয়াছিল। সেই উতিহাঁসিক ভিত্তির অবলম্বনেই এই সকল নাটক রচিত হইয়। থাকিবে, 
মনে করা যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নিদ্ধাবণ কবেন,--এই ভাস খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর 
পরে কখনই প্রান্রভূতি হন নাই। * কিন্তু তিনি ধখন কালিদাসের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন 
হন, তখন তাহার বিদ্যমান-কাল খুষ্ট-পুবব শতাবী ভিন্ন অন্যব্ধপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন!। 
যাহা হউক, এইরূপ কত কবি কঙ নাট্যকার যে স্থৃতির অন্তরালে আপনাদের অস্তিত্ব বিলীন 
করিয়! রাখিয়াছেন, তাহ। নির্ণয় করা যায় না । ফলতঃ, যেমন 'করিয়াই দেখি না কেন, 
ভাবতের নাট্য-সাহিত্য ষে সমুগ্নত ও সর্ধাঙ্গ-সম্পন্ন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । 
যে দেশে এবম্িধ নাট্য-সাহিত্য বিকাশ পায়, সে দেশ যে সর্ববিধ উন্নতির অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছিল,__সে দেশ যে সকল কলা বিস্তাক্স উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল, তাত! আপনা” 
আপনিই প্রতীত হয়। এই দিক দিদ্সা দেখিলেও বুঝা যায়, পাশ্চাত্যের 
রি সভ্যতাব কত পূর্বে ভাবতবর্ষ সভ্য-সমুমত ছিল। কারণ, ভারতবর্ষের নাট্য- 
সাহিত্যেব লোপ-প্রাপ্তির অনেক পৰে ইউরোপে নাট্য-দাহিত্যের অভ্যুদয় 
দেখ! যায়। খুষ্টীয় চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববে ইউরোপে নাট্য-সাহিত্য বিকাশ- 
প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এ সময়ে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের কি অবস্থা, কাহারও অবিদিত 
নাই। + ভারতের নাটা-সাহিতোর এবস্বিধ বিকাশ যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পূর্ণ- 
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+ ইউবোগীয় পণ্ডিতগণের মধো ধীহাবা ভাবতের নাট/-সাহিতোর আলোচনায় সমর্থ হইয়াছেন, এ সন্বন্ধে 
ঠাহ।দেগ উক্তি উদ্ধত করিতেছি। হিন্ল্গণের নাটাশালা-সংক্রান্ত গ্রন্থে অধাপক উইলসন এ সম্বন্ধে লিখিঙ্া 
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পরিচায়ক, অনুসন্ধিতস্থ ইউরোপীর পগ্ডিতগণ? তাঙ্না স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
তাহারাই বলেন,-এ সকল রচন! সভাভারই পবিচান্ধক। * সকল দেশে সাহিত্যের সকল 
অঙ্গ পরিস্ফুট হয্স না। আবার এক সময়েও কোনও৪ সাহিতোর বিভিন্ন অঙ্গ শ্ফুর্তি লাভ 
করিতে দেখ যায় নাই। পারম্ত ভাষায় নাটক নাই; কিন্তু গীতি-কবিতায় পারসিক সাহিত্য 
উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়৷ আছে। ইউরোপের স্পেন ও পর্ত,গাল নৈকট্যসনবন্ধেসনব্ধযুক্ত। 
অথচ স্পেনে অভাবনীয়রূপে নাট্য-সাহিত্য বিকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু পর্তগালে তাহার 
সম্পূর্ণ অভাব।' লোপ-ডি-ভেগো, কান্ডেরণ, সার্ভেন্টিম্‌ প্রতৃতি স্পেনের নাটক-রচয়িতাগণ 
কত নাটকই লিখিয়া গিয়াছেন! এক লোপ-ডি-ভেগোই পনের শত নাটক প্রণয়ন করেন। 
কিন্তু পর্ত,গালের নাটক নাই ; কবিত্বের স্কৃর্তি আছে। এইক্ধপ, একই সময়ে কাব্য-মহাকাব্য 
এবং নাটক যুগপৎ কোনও দেশে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
ভারতবর্ষ কি কাব্যে,কি নাটকে-সর্ব-বিষয়েই ক্কৃতিত্বের পরাকাঠ্া প্রদর্শন করিয়াছে) আবার, 
একই সময়ে ভারতে উভয়বিধ সাহিত্যই স্ফুর্তি-লাভ করিয়াছিল। কাব্য-মহাকাব্যের প্রসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের নাট্য-সাহিত্যের বিষগই যদি আলোচনা করি, তাহাতে একাধারে 
ছুই ভাবেরই সমাবেশ দেখি। ভারতের নাট্য-সাহিত্যে কবিত্বের স্কৃর্তিও আছে, আবার 
নাটকীয় সৌন্দধ্যও বিকাশ পাইয়াছে। যুগপৎ এই উভয় ভাবের অভিব্যক্তিতে জাতির , 
বহিদৃষ্টির ও অন্তরৃ্টির প্রকুষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায়। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ 
বলিয়া কাবা-মহাকাব্যে প্রকৃতির কমনীয় কাস্তি-_রম্য ছবি আপনিই উদ্ভাসিত ভইয়াছে। 
কবিত্বের এবছিধ স্ডুর্তি সংসর্গের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত অন্ত প্রগাঢ় না 
হইলে কোনও জাতিই নাট্যকলার বিকাশে সমর্থ হয় না। অন্থপম কবিত্ব-কুস্থমে সজ্জিত 
হুইয়! ভারতে যে নাট্য-কলার বিকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বহির্ষ্টি ও অন্তর ছুইয়েরই পরিচয় 
দিতেছে । কবি যেমন স্বভাবের সৌন্দধ্য-ন্ষমা দেখিয়। তাহার উজ্জবণ প্রতিকৃতি আকিয়াছেন, 
আর তাহাতে যেমন তাহার সৌন্বধ্যান্থুভূতির নিদশন দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; বিভিন্ন প্রকৃতিব 
কুটিল ও সরল চরিত্রের নিগুঢ়-তত্ব-প্রকাশে তাহার সেইরূপ অন্ত্ষ্টি দেখিতে পাই। কাব্য- 
মহাকাব্যে এবং নাটক-নাটিকার প্রতিভার এই ষে পূর্ণ নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে, তাহ! কখনও 
মলিন হইবার নহে । উহা দ্বারা ভারতের শৌর্য্য, বীধ্য, গৌরব, গাস্তীধ্য--সক্লই প্রকাশ 
পাইতেছে-_স্ৃতি সমুজ্জল হইয়া! রহিয়াছে । 
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৩। সশস্কৃত ভাষার--খণ্ড-কাঁবা ও গঞ্ঠ-কাবা। 

[ কটলদাসেব নেঘদূত ১ -খুতুসণহার --দ্বাত্র“শৎপুত্তলিক। __পুপ্পবাণবিলাস প্রভৃতি »-ভর্তৃহবি বিরচিত 
শত চ্রস্থপখুহ _-বেখাগ পতক। শাপ্তিশত$, নীিশতক প্রতি ৮ঘ*কর্পব-_পিছ্যাপতি বিহ্বপং-চোরকবি 7-- 
বাণওই বিরঠ্তি কাদস্থ বা ও হধচাবত প্রভাত ,_দও বিবচিত দশকুমারচবিত, কাবাণদশ প্রভৃতি ,_ুবদ্ধু-প্রণীত 
বাসাদত্তা ১ বিধুশশ্ার পঞ্হঙ্গ +সোমদেবের কণ। সারৎ সাগর মস স্বৃত ভাবার অন্তান্ঠ বিবিধ গ্রন্থ |] 

কাবা-মহাকাবা ভিন্ন সনস্ক৩সাহিতো থণ্ু-কাব্য আনক আছে। কাণিদাস, 
ভর্ভৃঞবি, ঘটকর্পব প্রন্ুতি ভারতীয় কবিগণ থণ্ড কাবো অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রকাঁশ কবিয়া 
গিয়াছন। মহাকবি কাঁলদাস যেমন কাব্যে, মহাকাব্য ও নাটকে 
মেদ । পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ কবিগণেধ মাপ্য এক শ্রেষ্ঠ আসন অধিকাঁব ধবিয়া আছেন, 
থণ্ড-কাবাও তাহার যণঃপ্র ঠা সেষঈটকপই সমুঙ্জল হইয়া আছে। কালি 
দীসব মেঘদ্ুত ও খতু-সপ্হার থওড কাবা মাধা উজ্জল বন্র-বিশেষ। ষ্াভাব মেঘদূত -কি 
'কাবধে, কি ছন্দোবন্ধে, কি পলালিতোো সন্ব-বিদয়েই অভিনব ্ব-পৃর্ণ। মেঘদু ত-_ মন্নাক্রা না। 
ছন্দে লিখিত। সেহ ছন্দেব লক্ষণ এহ যে, [শ্লাকব চাবি চখণব প্রতি চখণ সতেখটা 
কবিয়া বর্ণ থাকিবে । তাহাব মধো প্রথম চাবি বর্ণ, দশম একাদশ ভ্রয়োধশ চতুদ্দশ 
ষোড়শ ও সপ্তদশ বর্ণ গুরু হইবে এবং চতর্থ ষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি পড়িবে। এবদিধ 
ছন্দ পূব্বমেধ ও টন্তব মেঘ ছুই অ*শে এক শত বুঁডিটী শ্লোকে মেঘদুত সম্পূণ। এই খণড- 
কাবোব বর্ণনীয় ব্ষিয়--বিধহীর বিবহবোচ্ছাস। কাধ্যে অনবধান ঠা বশতঃ এক ধক্ষ অহিশাপপ্রস্ত 
হয়। ষক্ষবাজ অভিশাপ দেন, এক বসব সে প্রিয়ঙমাব সহিত সান্মাং কবিতে পাঁবিবে 
না। যক্ষবাজ কুবেবের এহ অভিসম্পাতেৰ বা আদেশেব ফপে যক্ষ মধ্য-ভাবতের অন্তর্গত 
বামগিবি পর্ধ,ভব অনাণ্য নির্বাঘিত হর। করেক মাস সেই স্থানে অবস্থিতিব পর 
বর্ধাগমে পপ্রণা-বিবহে যক্ষের প্রাণ বডই চঞ্চল হইয়া উঠে। আধাঢ মাসের প্রথম দিবসে 
মন্তমাতাজর ন্যা বমণীর-দর্শন নবজলধব অবলোকন কবিয়া যক্ষ আম্মহাবা হয়। শ্রাবণেক 
প্র'বন্তে বিব-বিধুরা প্রণফ়িনীব অবস্থা স্মরণ কবিঝ।, কাতব হইন়্া, সে মেঘেব শবণ লয়? তাহার 
খিবহে তাভাব প্রণক্িনী কতই কাতবা হইসা আছে--কতই কষ্ট পাইতেছে, তাহাব নিকট 
স্বাদ পাঠাইতে না পাবিলে তাহার প্রাথধাবণই অসম্ভব হইবে-_-মনে মনে এইবপ স্থির কবিয়া, 
যঙ্গ মেঘেব দ্বারা প্রিয়তমাব নিকটে সংবাদ পাঠাইতে ব্যগ্র হয়। প্রার্থনা কবিয়া বলে 
“জাত” বংশে ভুবনবিদিতে পুফ্ধরাবর্তকানাং, জানামি ত্বাং প্রক্কতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ। 
তেনার্গিত্বং ত্বরি বিবিধশান্দুর বন্ুর্গতোহহত, যাল্! মেঘ! বরমধিওগে নাধমে লন্ধকামা& . 
এই শোকে যক্ষ বলিতেছে,--হে মেঘ 1 তুমি মভহ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ , তাই তোমার 
নিকট আমি প্রার্থী হইইতেছি। মহছংশোষ্ব যহাস্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলেও 
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ক্ষোত নাই) কিন্তু হীনজনের নিকট ঘযাঞ্রা করিয়৷ ফললাভ হইলেও, সে যাজা। কণ্তবা 
নহে ।” এই বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিয়া যক্ষ একে একে আপন” কাহিনী নিবেদন 
করিল। €মঘ দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে সুতরাং বামগিরি হইতে কুবের- 
ভবনাভিমুখেই গমন করিতেছে, মেঘ নিশ্চয়ই ভাহার প্রণফিনীর নিকট দিয়া গমন করিবে ; 
তাই ক্ষ আপনার সমাচার মেঘের সাহায্যে প্রেরণ করিয়। প্রণয়িনীকে আশ্বস্ত করিতে ও 
সাস্বনা দিতে চায়। রামগিপ্ি হইতে কুবেরালয়ে অলকায় যাইতে হইলে, কোন্‌ কোন্‌ 
নগর-জনপদ, নদ-নদী-পর্বত অতিক্রম করিতে হইবে, পৃর্ববমেঘে যক্ষ তাহারই বর্ণনা করি- 
তেছে। চিত্রকূট পর্বত হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পথে প্রথমে মেঘ আত্মকুট গিরি-গ্রাস্তে 
অবস্থিতি করিবে। তথায় বারিবর্ষনানন্তর ক্রমে ক্রমে বিস্ধয-পর্বত-বিনিগগতা রেবা নদী 
অতিক্রম করিয়া একে একে দশার্ণ, অবস্তী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশ্রাম 
করিতে করিতে কৈলাস পর্ধতে অলকা-নগরীতে উপবীত হইবে। উত্তর-মেঘে অঙলকা- 
নগরীর বর্ণনা এবং সেখানে আপন আলয়ে কি ভাবে বিরহ্িণী দিনযাপন করিতেছে, 
তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে । বিরহিণী একাকিনী পতিবিবহে কি ভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে কবির ভুলিকাণ, যক্ষের বর্ণনায়, তাশাব জীবন্ত ছবি দেখিতে পাঁই। যথা, -- 
“আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সপ্নিকীর্শৈকপার্থাং, প্রাচীমূলে তঙ্গমিব কলামাত্রশৈষাং হিমাংশোঃ | 
নীঠা বাতিঃ ক্ষণমিব ময়া সাদ্ধিমিচ্ছারতৈর্যা, ভামেবোকৈবিরহমহতীমঞ্ভির্যাপয়্তীম্‌॥ 
নিশ্ব/সেনাধরকি শলয়ক্লুশিনা বিক্ষীপন্তীং, শুদ্ধন্নানাৎ পরুযমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্‌। 
মতসস্তোগঃ কথমুপনপেৎ স্বপ্রজোহপীতি নিদ্রা,-মাঁকা-ক্ষস্তীং নয়নসলিলোৎগীড়রুত্ধাবকাশাম্‌ ॥ 
আস্ে বদ্ধা-বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা, শাপস্তাপ্তে বিগলিতশু১। তাং বয়োছেষ্টনীয়াম্‌। 
স্পর্শ ক্ষ্টামঘমি তনখেনাসকৎ সারয়ন্তীং, গঞ্ভোগাৎ কঠিনবিয়মামেকবেণীং করেণ ॥ 
পাঁদানিন্দোরমৃতশিশিরান্‌ জালমার্থপ্রবিষ্টান্‌, পৃব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সঙ্গিবৃভং তখৈব। 
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষমভিস্ছাদয়ন্তীং সাত্রেহ্হীব স্কলকমলিনীং ন প্রখুদ্ধাং ন স্থুপ্তাম্‌॥ 
সা সন্নাস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী, শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃৎ ছুঃখছঃখেন গাত্রম্‌। 
ত্বামপ্যআ্রং নবজলময়ং মৌচয়িষ্যত্যবস্ঠং, প্রারঃ সর্ব ভবতি ককরুণাবৃত্তিরাপ্রণস্তরাক্মা ॥ 
জানে সথ্যান্তব ময়ি মনঃ সন্ত. তন্নেহমন্মা,-দিখন্ৃতাং প্রথমবিরহে তামহং তকয়ামি। 
বাচালং নাং ন খলু সুভগন্মগ্তভাবঃ করোতি, প্রত্যক্ষস্তে নিখিলমচিরাৎত্রাতরুক্তং ময়! যৎ ॥৮ 
যক্ষ বলিতেছে,__তুমি দেখিবে, প্রিয়তম! বিরহ-যাতনায় একান্ত ক্ষীণ হুইয়া বিরহ-শব্যার এফ" 
পার্থে শয়ন করিয়া আছেন। তাহাকে দেখিলেই বোধ হুইবে যেন পূর্বদিকের প্রান্তভাগে 
কলামান্রাবশেষ স্ুধাংশু বিরাজ করিতেছে। হার, প্রিয়তমা আমার সহিত শ্রেচ্ছা-বিহারে 
প্রবৃত্ত লইয়! মুহূর্তের গ্ভায় যে যাঁমিনী অতিবাহন করিতেন, অধুনা বিরহ-নিবন্ধন সেই 
যার্মিনী যার পর নাই সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। তুমি দেখিতে পাইবে, তিনি বিরহস্তপ্ত 
অশ্রু বিসর্জন পূর্বক তাদৃশ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। হে পয়োদ ! তুমি দেখিবে, 
সুদীর্ঘ নিশ্বাদ-ভরে প্রি্তমার অধর-কিশলয় একাস্ত কষ্ট ও গণ্ড পর্য্যন্ত লশ্বিত অলকাজাল 
আন্দোলিত হইতেছে, সন্দেহ নাই । 'অবিরল নরস্কাঙ্র নিপতিত হওয়াতে নিদ্রা ত্কাহার 
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নিকটবর্ধিনী হইতে পারিতেছে না! পরস্ত তিনি কেবল স্বপ্রাবেশে আমার সহিত সন্তোগ- 
বাসনার মুহুমুন্থ মিলন প্রার্থনা! করিতেছেন। তুমি দেখিতে পাইবে, যে দিন প্রথম বিরহ্‌- 
ঘটনা উপস্থিত হয়, প্রিয়তমা সে দিবস যাল্যদাম বিসঙ্জন দিয়া যে শিখা বন্ধৰ করিয়াছেন, 
শাপাস্তে প্রত্যাগমনানস্তর আমি যাহা খুলিয়৷ উদ্দেষ্টন করিয়া দিব, তিনি স্পশক্লি্ট নখতবারা 
সে কঠিন ব্ষিম একত্রেণীস্বরূপ শিখা! গণদেশ হইতে পুনঃপুনঃ অপদারিত করিতেছেন! 
স্থলপপ্মিনী যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বিকশিত বা৷ অমুদিত থাকে না, অধুনা আমার প্রিয়তমাও 
' তদস্থরূপ অবস্থাপন্ন হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কারণ, তদীয় নয়নদ্বয় পুর্ববগ্রীতিনিবন্ধন 
গবাক্ষ-রন্ধাগত স্ুধাগু-করের অভিমুখেও পুনর্বার সন্গিবৃত্ত হইয়৷ দারুণ ছুঃখ-সলিলে আপ্লাবিত 
হইতেছেন। তিনি পক্ষ ছারা পুনঃপুনঃ চক্ষু আচ্ছাদন কবিতেছেন। হে জলদদ! সেই 
অবলা! নিরতিশয় ছুঃখনিবন্ধন যাবতীয় বিভূষণ পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর শয্যাশায়িনী হইয়া 
রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তুমিও অভিনব সলিল রূপ বাম্পরাশি বিসর্জন করিবে, সন্দেহ 
নাই । কারণ, ষাহাদিগের হৃদয় কোমল, তাহাদিগের অস্তঃকরণ প্রায়ই করুণার্্জ হহয়! 
থাকে । এই বলিয়া, প্রিরতমার বিষাদের চিত্র আঁকিয়া ঘক্ষ আপন পক্ষ হইয়া তাহার 
প্রিয়তমাকে কি বলিতে হুইবে, মেঘকে তাহাই বলিয়া দিতেছে । যক্ষ বলিতেছে,__ 
“ঠ্রামামঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, বক্ত-চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্থভারেষু কেশান্‌। 
উৎপস্তামি প্রতন্থযু নদীবীচিযু ভ্রবিলাসান্‌, হস্তৈকশ্মিন্‌ কচিদপি ন তে চওি সাদৃস্তামন্তি ॥ * 
স্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়ামা, আ্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত,ম্‌। 
অঅৈস্তাবন্থুহুরুপচিতৈরদ্টিরালুপ্যতে মে, ক্ুরস্তন্মিক্লপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতাস্তঃ ॥৮ 
শ্তামালতার স্তায় তোমার অঙ্গ-সৌন্দরধ্, চকিত হরিণীগণের দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টিপাত, শশান্কে 
তোমার বদন-শ্রী, শিখিপুচ্ছের স্ায় তোমার কেশদাম, তরঙ্গিণীর বীচি-বিলাসে তোমার জ্র- 
বিলাস প্রভৃতির কতক সাদৃশ্ত দেখিতে পাই বটে; কিন্তু সম্যক সারৃশ্ত পরিরৃষ্ট হয় না। 
আমি ধাতুরাগ দ্বারা শিলাপরে তোমার প্রণয়-কুপিত মূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চরণতলে 
নিপতিত হুইবার চেষ্টা করি; কিস্ অমনি অসশ্রজলে আমার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হয়; ক্রুর- 
হৃদয় ছু্দৈব চিত্রপটেও তোমার সহিত আমার মিলন যেন সহ করিতে পারে না ।” মেঘসুখে 
যক্ষের প্রণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যক্ষরাজ তাহাকে মুক্তিদান করেন) প্রণয়ী-প্রণয়িনীর 
পুনর্ষিলন সাধিত হয়। মেঘদূত খণ্ড-কাব্যে মেঘের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে কবি যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহাতে মহাকবি কালিদাসের বিজ্ঞান-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে মেঘদূতের একটা অন্থুকৃতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। সিলারের প্রণীত “মেরিয়া 
লার্ট নামক নাটকে বনী রাজ্জী আপনার প্রণরী সম্পর্কে দৃক্ষিণগামী মেঘের নিকট 
এইরূপভাবেই আপনার বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 


* এই ল্লোকের একটী গ্ন্দর পদ্ভানুবাদ দেখ। যায । যথা, 
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ক্ষালিদাসের খডু-সংহার--খণ্ড-কাব্য মধ্যে আর এক শ্রেষ্ঠ বন্ধ । এই খপ্ড-কাব্যে বিভিন্ন 
ছন্দে গ্রীপ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমস্ত, শিশির, বসম্ত-_-এই ফড়খতুর বর্ণনা আছে। কবি যেন 
আপনার প্রণফিনীকে সম্বোধন করিয়া এই বড়-খাতুর বর্ণনা করিয়াছেন। 
খতু-সংহার। সে বর্ণনায় খতুভেদে প্রাক্কৃতিক পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে জীব-জন্তর ও মনুষ্ের প্বভাবের পরিবর্তন, অতি স্ুন্দর-ভাবে 
পরিবর্ণিত । তাহাতে সমন্ধ সময় আদি-রসের একটু আধিক্য ঘটিয়াছে। শরধর্ণনার প্রথমাংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে একাধারে সকল ভাবেরই আভাষ প্াওয়৷ যাইবে । সে বর্ণনা,_- 
কাশাংশুক। বিকচপদ্থমনোজ্ঞবক্তু সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা । 
আপকশালিরুচির! তনুগাত্রবষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ 
কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিন! রজন্তা' হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি। 
সপ্তচ্ছদৈ: কুন্থমভারনতৈর্বনাস্তাঃ শুর্লীকুত্যান্থ্যপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ 
চঞ্চলমনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ পর্যস্তসংস্থিতসিতাগজপঙ্ক্রিহারাঠ। 
নগ্কে। বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিস্বা মন্দৎ প্রয়াস্তি সমদাঃ প্রমদা ইবান্ ॥ 
ব্যোম কচিত্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্ক্তান্মৃতির্পদুতয়।৷ শতশঃ প্রয্াতৈঃ 1 
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরববৈরুপবীজ্যমানঃ 1” 
প্রস্ছুট কমল-সদৃশ ব্দন-শোভ| বিকাশ করিয়া, কাশকুম্থম-রূপ বসনে সঙ্জীভৃত হইয়া, 
নববধূবেশে মধুরিমাময়ী শরৎসুন্দরী আসিতেছেন। মত্তমরাল-রবে যেন তাহার নুপুর- 
ধ্যনি হুচিত হইতেছে; পক্ষশালি তাহার মনোহারিনী ক্ষীণ! দেহ-লতার শোঁভাবর্ধন 
করিয়াছে। ধরণী কাশ-কুস্থমে বিভূষিতা, নিশি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা, তটিনী মরালে 
শোঁভাৰ্বিতা, সরোবর কুমুধ-কুন্গুমে সঙ্জীর্কৃত। সপুচ্ছদ ফলভারাবনত, বনপ্রাস্ত ফুলদলে 
স্থশোভিত, উপবন মালতী প্রভৃতি কুহুমে শুক্লী্কত। প্রবাহিণী মদত! কামিনীর স্ঠায় মন্র- 
গামিনী $ চঞ্চল! শফরী-রূপা রসনা, প্রাস্তস্থিত হংসমালারূপ হার, খিশাল সৈকতরূপ নিতম্ব, 
তাহার শোভাবর্ধন করিয়াছে । নভোদেশ নৃপতির স্তায় ধোঁভমান। মেঘমালারূপ উৎকুষ্ট 
চামর শুহাকে বিজন করিতেছে । সেই মেঘপমুহ আবার শঙ্-মুণালের স্তায় শ্বেত বর্ণ, 
জলবর্ষণ হেতু লঘুতাবশতঃ শতখণ্ডে ধাবমান এবং বামুবেগ দ্বারা চাঞ্চলা-সম্পন্ন। 
এবন্্রকারে শরতের বর্ণনা করিয়া! কবি বলিয়াছেন,-_“মন্দিত কজ্জল-রাশি তুল্য মনোহর 
আকাশ-মগ্ডল, বন্ধক-পু্প দ্বারা অরুণাভ ভূমি ও মনোর কমলারুত বগ্রভৃভাগ প্রভৃতির 
সমাবেশ পৃথিবীর কোন্‌ যুবকের মন উৎকণ্ঠিত না কবে ?” “এই জুন্দর শরতে যবক-যুবতীর 
মন কখনও কি অচঞ্চল থাকিতে পারে ? বসন্তের উপসংহারে এই ভাব আরও যেন বিশদ 
দেখি! “অতি রমণীয় সন্ধ্যাকাল, নির্ধুল চন্দ্রকিরণ, পুংক্ষোকিলের রব, স্বগন্ধী বায়ু, মদম্ত্ব 
ভ্রমরগুঞ্জন এবং রাত্রিতে মস্তপান প্রসৃতি ভোগবিলাস উদ্দীপন করে। এই সময়ে মনুষ্যগণ 
দিবায় বুক্ষছায়! ও নিশার চন্্রকিরণ ভালবাসে, সুখণীতল অট্রালিকায় শয়ন করে এবং শীতল 
বলিয়া কাস্তাকে গাঁড় আলিঙ্গন করে কোনও কোনও সংস্করণে খতু-সংহারের উপসংহার 
অন্তন্ধপ। তদনুসায়ে অষ্টাবিংশতি প্লোকে বসস্ত-ব্দনি সম্পূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ আমব! 
| ৪র্থা৫১ 


৪০২. ভারতবর্ষ । 


অষ্টাত্রিংশ প্লোকে বসন্ত-বর্ণনের পরিসমান্তি দেখি। প্রথমোক্ত সংস্করণের শেষ গ্লোব, 

“আত্রীমঞ্ুলমঞ্ররীবরশরঃ সৎকিগুকং যন্ধনু- 

জ্যায়স্তাঁলিকুলং কলম্করহিতং ছত্রং সিতাংুঃ সিতষ্্‌। 
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভূতো যন্বন্দিনো লোকজিৎ 
সোহয়ং বে! বিচরীতুচৈব বিতনুর্ভদ্রং বসস্তাস্থিতঃ |” 

এ ক্লৌকটাও বসন্ত-বর্ণনার অঙ্গবিশেষ। অপিচ, এই শ্লোকে কৰি মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়াছেন! 
শ্লোকে কবি বলিতেছেন,--“মনোহর আম-মুকুলরূপ শর, কিংগুক পুষ্পরূপ ধনু, অলিকুলকপ 
উৎকৃষ্ট ধনু, চন্দ্ররূপ শ্বেত ছত্র, মলয়-বাঘুক্ূপ মত্ত গজ এবং কোঁকিলকুলরূপ বন্দিগণক্ষে 
লইয়া নিজ সহচর বসন্তেব সহিত কামদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন” এক হিসাবে এই 
শ্লোককেই শেষ শ্লোক বল! যাইতে পারে 7 কারণ, অন্তান্ত খতুর নিকটও এই ভাবেরই 
প্রার্থনা আছে। সেই জন্য বসন্তবর্ণনাঁৰ শেষ আটটি গঙ্লোক কেহ কেহ প্রক্ষিগ্ত বলিয়া 
মনে করেন। মেঘদূত ও খতুসংহার ভিন্ন কালিদাসের 'পুষ্পবাণবিলাস” শ্রুতবোধ”, 
দ্বাত্রিংশৎপুস্তলিকা” প্রভৃতিও এক হিসাবে খণ্ড-কাব্যের অন্তভূ্ত হইতে পারে । '্াত্রিংশৎ- 
পুত্তলিকা”__গগ্ভে লিখিত আছে বটে ? কিন্ক উহার মধ্যে ষে নীতি-বাক্যগুলি আছে, ভাহা 
কবিত্বের, উপমার ও উপদেশের উৎসন্ববূপ। পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ নীতি-উপদেশ আছে, উহার 

নীতিবাক্যগুলি প্রায় তদনুরূপ। চাণক্যের সংগৃীত এবং অগ্নিপুরাণের 
4775 অন্তর্গত নীতিবাক্য-সমূ্ধ দাত্রিংশৎ-পুত্তলিকার় দেখিতে পাওয়! যায়। 

এমন কি, কুমার-সম্তব প্রভৃতিতেও যে সকল উপমা ও নীতিবাক্য 
দেখিতে পাইয়াছি, তাহারও কতকগুলি ছাত্রিংশৎপুত্তলিকায় দৃষ্ট হয়। সংহিতার কতকগুলি 
শ্লোক ও নীতিবাক্য এতন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এ সকল দেখিয়া, দ্বাত্রিংশৎপুস্তলিকা রঘুবংশ- 
রচয়িতা কালিদাসের রচনা! কিনা, তদ্িষয়ে অনেকেই সংশয়ান্বিত। যাহা হউক, যেখান 
হইতেই সংগৃহীত হউক, এঁ নীতিকথাগুলি যে চিরদিনই মুল্যবান, তাহাতে কোনই সংশয় 
নাই। প্রথমেই বল! হইয়াঁছে,__“্যজ্জীব্যতে যশোধশ্সহিতং তদ্ধি জীবিতঃ” ; অর্থা_-ঘশ 
ও ধন্দের সহিত যিনি জীবিত থাকিতে পারেন, তাহার জীবন-ধারণই সার্থক। যাহারা 
আপন ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল নিজেদের মাত্র উদর পূরণ করে, তাহারা 
ক্ষুদ্র ও নীচাশয় ; এরপ ব্যক্তি সহশ্র সহস্র বিদ্চমান্‌ আছে। কিন্তু পরার্থই যাহার স্বার্থ, 
সেরূপ সজ্জনাগ্রগণ্য পুরুষ এক একটি মান্র। দেখ, বাড়বানল আপন ছুপ্পূরণীয় উদর পূরণার্থ 
সমুদ্র পান করিয়া তৃপ্ত হয় না) আবাঁর মেঘ নিদাঘসন্তপ্ত বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপ-শাস্তির 
নিমিত্ত সমুদ্র-বাঁরি পাঁন করিয়া! থাকে ।” এইরূপ নীতিশিক্ষায় নীতি-উপদেশে গ্রন্থের আরস্ভ 
এখানেও বুঝা যায় না যে, কবির রচনায় অন্যের ছায়াপাঁত ঘটিয়াছে। কিস্তু ইহার পর 
যখন গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাই, নীতিসার ও অন্তান্ত নীতিগ্রস্থ হইতে”_ 

“নদীনাঞ্চ নথীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাঁপিনাম্‌। বিশ্বাস নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীযু রাজকুলেষু চ ॥ 
ক্ষণং তুষ্টাঃ ক্ষণং রুষ্ট ন তুষ্টাচ ক্ষণে ক্ষণে। অব্যবস্থিতচিত্তীনাং প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥ 

হস বিদধিতন ন ক্রিয়া মবিবেকঃ পরমা পদ* পদম্‌ | বৃণতেহি বিমৃধ্যকারিণং গুণলুন্ধাঃ শ্বয়মেব সল্পদঃ 1 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৪০৩ 


অন্তরে তীর্থে ছিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভোজনে গুরৌ । যাত্ৃশী ভাবন। যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তারৃশী ॥ 
অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুঢেতসাম্‌। উদারচরিতানাস্ত্ বস্থুধৈব কুটুন্বকম্‌ ॥ 
উদ্ভমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তিবুরদ্ধিঃ পরাক্রমঃ । ধড়েতে যন্ত তিষ্স্তি তস্য দেবোহপি শঙ্কতে ॥ 
গতশোৌকো! ন কর্তব্য ভাঁবিনং নৈব চিন্তয়েৎ। বর্তমানেষু কার্যেষু চিন্তয়তি বিচক্ষণাঃ 1 
ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্ুবৎ। গস্তব্যং গতমিত্যাহ্গজতুক্তকপিখবৎ 1 
উদয়তি যদি ভান পশ্চিমে দিশ্বিভাঁগে প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহিঃ । 
বৰিকশতি যদি পদ্ছং পর্বতাগ্রে শিলায়াং ন ভবতি পুনরন্ৎ ভাষণং সঙ্জনানাং ॥ 
যথা চিত্তং তথাবাক্যং যথাৰাক্যং তথ। ক্রিয়া । চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধুনামেকব্মপত! ॥» 
প্রভৃতি ল্লোক ছ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার অন্তনিবি্ হইয়া আছে; তখন মনে সংশয় আসে বৈকি! 
বিশেষতঃ, স্থৃতিশাস্ত্রের সমরণ-সংক্রান্ত শ্লোক কয়টা অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায় সংশয় আরও 
দ়ীভূত হয় । তবে এ ভাবের রচনা কালিদাসের নাটকাদিতে বছুজ দেখিত পাওয়া যাঁয়। 
কথায় কথায় উপমার অবতারণ! তাহার প্রতি নাটকেই প্রনাক্ষীভূত। সে উপমাগুলি যে 
তাহার নিজন্ব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কুমারসস্তবে রতিবিলাপে একটি শ্লোক আছে। 
কৌমুদ্ী শশীর সহিত এবং তড়িৎ মেঘের সভিত যেরূপ মিলিত হয়, পতিপরায়ণা সাধ্বীগণও 
সেইবপ পতির অন্ুগামিনী হইয়া থাকেন। (৩০৩ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা) দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার 
সহমরণের প্রসঙ্গে তারই পুনরুক্তি দেখিতে পাই । তবেই বুঝা যায়, এ গ্রস্থের উপমা-মূলক 
শ্লোকগুলি গ্রস্থান্তর হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
খণ্ড-কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ট সম্পৎ-_ভর্তৃরির শত কণ্রন্ত সমুন্ধ। তাহার অমরশতক, স্ৃর্ধয- 
শতক, শৃঙ্গারশতক, শাস্তিশতক, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি এক একথানি অমূলা 
রত্ব। শত শ্লোকে গ্রথিত বলিয়! এ সকল গ্রন্থ শতক নামে অভিহিতি। 
তর্ৃহরি। প্রতি শতকেই ভাবের উৎস, ভাষার ধরঙ্কার, কবিত্বের নির্বর সমভাবে 
প্রবহমান। "শূঙ্গার-তিলক' নামক ভর্ভৃহরি-প্রণীত প্রণয়-টিত আর এক- 
খণ্ড-কাব্য আছে। কাহারও কাহারও মতে, উহা! কালিদাসের রচিত। কিন্তু সাধারণতঃ 
উহ ভর্তৃহরির রচন! বলিয়া প্রচারিত। এইরূপ ভর্ভৃহরির নামের সহিত আরও যে বহু 
গ্রন্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। যদি একমাত্র ভর্ভতহরিই & সকল গ্রন্থের 
প্রণেতা হন, তাহা হইলে ভর্তৃহরি একাধারে কবি, মহাকবি, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ 
ছিলেন। পাশ্চাত্য-পঙ্ডিতগণ এই মতেরই পরিপোষক। তাহারা বলেন,--“একাধারে 
এভাধিক শক্তির সমাবেশ একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবপর ; আবার ভারতেও ভর্তৃহরির দ্বিতীয় 
নাই । আমরা অবশ্ঠ সর্বথা এ উক্তির অনুমোদন করি না। ভাঁরতবর্ধেই একাধারে 
সকল শক্তির সমাবেশ জস্ভবপর সত্য; কিন্ত এক ভর্ভৃহরিতেই যে সকল শক্তির সমন 
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ঘটিয়াছিল, তাহা নতে ,_-ভাবতের ৭ছু কবি-দার্ণনিকই একাধারে বহু শক্তির বন্ছগুণের আধার 
ছিলেন। দৃষ্টান্ত কি আর পেখিইব? এক কালিদ।সেই সর্ব মুখী প্রতিভার বিক।ণ 
দেখিতে গাই । শতক-গ্রথদি গ্ুণেত। ভর্ভৃহরি যদি দ্বতন্ত্র ত্তৃহরিও হন, ভট্টিকাব্য বা 
পতঞ্জল-ভ।ঞ্ের কারক! প্রভৃতি যদিও তাহার রচিত না হয়, অথবা! তন্বানধের অন্ত ঝ)জ্িগ 
রচন। বলিয।, প্রমাণ পাও যায়, তাখ। হইগেও করেক খণ্ড ক্ষুদ্র শতক গ্রন্থেই তাহ।র 
যশঃ-জেচোতি চিরসমুজ্জল থ।কিরা ধইবে। ভর্ভৃহরি-_বিক্রম।দিতে/র বৈমাত্ের ভ্রাতা বলিয়া 
পরিচিত । স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হুহয়! তিন সংসারধর্ম পারত।গ করেন। যে স্ত্রী তাহার 
নয়নের মনি-্বরূপিনী ছিলেন, বাহার পৌন্দধে,র মধ্যে তিনি জগতের সকল সৌন্দর্ঘ/ 
একাধ।রে দেখিতে পাইতেন ; সেই স্ত্রীর চবিভ্র যখন ত।হীর সন্দেহের বিষয় হইল, তখন 
তিন তাহারই রূপের মধ্যে যত কিছু কণর্ধয কুভাব__অনিষ্টের উপদান দেখিতে পাইপেন। 
তাহার এই শত কগগ্রন্থে ছুই ধিকের ছুই চিত্র কি সুন্দর পরিস্ফুট! যখন তিনি প্রণয়িনীর 
বূপ-মোহে মুগ্ধ। তখন তিনি বলিতেছেন,প্রদীপের আলোক আলোক নহে) সুষ্য-চন্্র- 
তারকার রশ্িও তেমন আনন্দপ্রদ নহে; যে আলোক থে আনন্দ পেই সুন্দরীর নয়নে 
প্রতিভ'ত দেখি। সেই কুরঙ্গ নয়নের দীপ্তি 1ভল্ন আমার নিকট পৃথিবী অন্ধকারময় ।” 
কিন্তু যখন তিনি প্রণযিনীর প্রণয়ে সন্দিহান, তাহার প্রতি বীতম্পৃহ, তখন আবার বলিতে- 
ছেন, “রমণীব রূপ ভীষণ অবণ্য। প্রাণিহস্ত ছুরস্ত দ্য প্রাণহন্ন জন্য সেখানে প্রতীক্ষা 
করিতেছে ॥” অন্তত্র আবার বলিয়াছেন,_পপৃথিবীব্প সমুদ্রে রমণীরূপ বড়শি নিক্ষেপ করিয়া 
কামদে? বসিয়া আছেন। মন্ুষ্য-রূপী প্রলুব্ধ মত্স্ত রমণীর বিশ্বাধর রূপ চার ভক্ষণ করিতে 
ছুটিয়াছে। ফলে, প্রেম বহ্ছিতে প্রক্ষিপ্ত হুইয়া তাহাদিগকে দর্বীভ্ূত হইতে হইয়াছে” 
ততৃহরির “বৈরাগা-খতক $ংপাবের মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে অমোঘ অসন্ত্র। এই 
ভীষণ স“সাঁর-মহ্থাধণ্যে কেমন করিয়। মানুধ আত্মরক্ষার সমর্থ হইবে, শতকের প্রতি শ্লোকে 
মী মুগ্ধ জীবের প্রতি পেই উপপেশ। কয়টা শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল। যখা,-- 
প্চুড়োওুংসি ত9এ০।রুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো 
লীল।দ $বিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে প্ফুরন্। 
অস্তঃস্কর্জদপাবমোহ তিমির প্রাগৃভারমুচ্চাটয়ং- 
শ্চেতঃসদ্মনি বোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো! হরঃ ॥ ১ 
্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিংফলং 
ত্যক্ত। জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেব৷ কতা নিক্ষলা। 
সুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেঘাশক্কয়া কাকবৎ 
তৃষ্ে জুস্তসি পাশকম্মপশুনে নান্তাপি সন্তস্যসি ॥২। 
উৎখাতং নিধণস্বয়া ক্ষিতিতলং খ্বাতা গিরের্ধাতবো! 
নিস্তী্ণঃ সরিতাংপতিন্পিতয়ে বত্বেন সস্তোধিতাঁঃ। 
মন্ত্রাবাধনতৎপবেণ মনসা নীতা; শ্শানে নিশাঃ 
প্রাপ্তঃ কাণববাটকে।+পি ন ময়। তৃষ্চে সকামা ভব ॥ ৩॥ 
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স্বলালাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপবৈ- 
নিণৃহাস্তবাম্পং হসিতমপি শুন্তেন মনসা । 
কৃত বিত্তস্তস্তপ্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি 
ত্বমাশে মোঘাশে কিমপরমতো নর্ভর়সি মাম্‌॥ ৪ ॥ 
অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনোপত্রপয়সাং 
কৃতে কিং নাম্মীভিবিগলিতবিবেকৈর্যাবসিতম্। 
যদাঢ্যানামগ্রে ভ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং 
ককৃতং মানত্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥ ৫ ॥ 
ক্ষান্তং ন ক্ষমা গৃহোচিতস্থথং ত্যক্তং ন সস্তোষতঃ 
সোঁটা ছঃস্হশীতবাদোতপনক্লেশ! ন তপ্তং তপঃ। 
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিত প্রানৈর্ণ শস্তে। পদং 
তততৎকর্শ৷ কৃতং যদেব মুনিভিক্ডৈ্তৈঃফলৈরবধ্চিতাঃ ॥ ৬ ॥ 
ভোগা ন ভুস্তা বয়মেব ভূত্তাস্তপো। ন তণ্তং বয়মেব তণ্তাঃ 
কালো ন যাতে বয়মেব যাতাসৃষ্চ৷ ন জীর্ণ বন়মেবভীর্ণাঃ ॥ ৭ 1, 
বলীভিমু'মাক্রান্তং পলিতেনাক্ষিতং শিরঃ 1 
গাত্রাণি শিথিলায়স্তে তৃষ্কৈকাতরুণায়তে ॥ ৮ ॥ 
নিবৃত্ত ভোগেচ্ছ! পুরুষবনমানোহপি গলিতঃ 
সমানাঃ ব্বর্ধাতাঃ সপদিসুহ্ধদে জীবিতসমাঃ | 
শনৈর্যক্টঘুখানৎ ঘনতিমিররুদ্ধে 5 নয়নে 
অহ্োমুঢ়ঃকায়ন্তদপি মব্ণাপায়চকিতঃ ॥ ৯ ॥ 
আশা নাম নদী মনোর্থজল! তৃষ্ণা! তরঙ্গাকুল! 
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগ! ধৈধ্যক্রমধ্বংসিনী। 
মোহাবর্তনত্তরাতিগহনাপ্রোত্ুঙগ চিন্তাতটো 
তশ্তাঃপারগতাবিশ্তদ্ষমনসোনন্বস্তিযোগীশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥” 
প্রথম শ্লোকে যঙগলাচরখে কবি মহাদেবের জয়োচ্চারণ করিতেছেন। যোগিগণের হৃদয়-মন্দিরে 
যিনি জ্ঞানালোকরূপে মুমান্‌, ুর্যোদয়ে নৈশ-অন্ধকাঁর দূরীকরণের ন্যায় ঘিনি মনুষ্যের অস্তরের 
অনন্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করেন, যিনি ক্রীড়ার ছলে অবহেলার পতঙ্গের ন্যায় কামকে 
ভন্মীতৃত করেন, যিনি সকল মঙ্গলের ও সকল সম্পদের বিধানকর্তী, অর্দপ্রস্ফুট কুন্থুম- 
কোরকের স্াঁয় জ্যোতিম্মান চঞ্চল রশ্মিমালায় ধাহার শিরোভূষণ সুশোভিত, সেই দেবাদিদেব 
মহাদেব মঙ্গলবিধান করুন। ১॥ কত দুরধিগম্য বিপদসন্কুল স্থান পরিভ্রমণ করিলাম ) 
কিন্ত আকাজ্ফিত ফল লাভ করিতে পারিলাম না! বংশগৌরব পদমর্ধ্যাদ! বিসর্জন দিয়! বৃথাই 
আমি ধনবানের সেব' করিলাম! ফলপ্রাপ্তির আশায় আত্ম-মর্ধ্যাদা বিসঙ্জন দিয়! পরের 
দ্বারে প্রার্থী হয়৷ কাকের ন্তায় উদরপূরণ করিক্া' বেড়াইলাম ? কিন্তু কি ফললাভ হইল! 
মন্দবর্শপ্রব্র্তনকারিণী ফামন! তোমার তৃত্তি-সাধনে এখনও সমর্থ হইলাম না?) ৰরং 


৪০৬ ভারতবর্ষ । 


দিন দিনই উৎকট লালসা পরিবর্ধমানা । ২॥ রত্ব-অস্বেষণে ক্ষিভিতল খনন করিলাম? 
ধাতুর সন্ধানে গিরি-গাত্র বিদীর্ণ করিয়। দেখিলাম, সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভের 
জন্য এঁকান্তিক চেষ্টা পাইলাম ) পুজামন্ত্রে স্তর পূর্ণ করিয়া হোমাগ্ি-পার্থে রাত্রি অতিবাহিত 
কবিলাম; কিন্তু হে কামনা !__ তোমার তৃপ্রিসাধন পক্ষে কপর্দক-কণাও প্রাপ্ত হইলাম না! 
৩॥ ক্রুরমনা ধনবানগণের দ্বারে ক্রীতদাসের স্তায় দিনযাপন করিলাম) তাহাদের জঘন্ত 
আচরণ এবং কটু-কাটব্য অবহেলায় সহা করিলাম) মর্শস্বদ যাঁতনায় অস্তর-বিনিঃস্থত 
অশ্রধারা লুকাইয়' রাখিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম; ধনৈশ্বর্য-প্রমপ্ত 
কলুষিত-চিত্ত ছুরাত্মার প্রতি সম্মানের একশেষ প্রদর্শন করিলাম; কিন্ত হে চির-অতৃপ্ত 
কামনা! তোমার তৃপ্তির পক্ষে কিছুই করিতে পারিলাম না! ৪॥ পদ্মপত্রস্থিত জল- 
বিশ্ববৎ এই যে ক্ষণভঙ্কুর প্রাণ, ইহার জন্য বিবেককে বলিদান দিয়া কি না অপকর্ম 
করিলাম ! ধনগর্ধে গর্বিত ধনীর সমক্ষে আত্ম-প্রাধান্ত খাপনের জন্য নির্সশজ্জের স্ঠাষ 
আত্মহত্যা-তুল্য কি আত্মপ্রশংসাই না করিলাম ! ৫ ॥ ক্ষম! করিয়াছি বটে) কিন্তু ক্ষমার 
জন্য ক্ষমা করি নাই; অন্ঠায়াচরণের প্রতিকার পক্ষে অসামর্থ্য হেতুই ক্ষমা করিয়াছি। 
গার্স্থা সুখ পরিবর্ধন করিয়াছি বটে; কিন্তু সম্তোগ্নান্তে সম্তোষের সহিত নহে,_-শুধুই 
ধন অন্বেষণে! শীত, গ্রীন্ম, বাতাতপ সহা করিয়াছি বটে; কিন্তু ধর্ম-কর্ম্বের বিধি-নিয়ম 
পালনের জন্ত নহে। অর্থের অনুসন্ধানে দিবারাত্রি প্রাণসমর্পণ করিয়া ফিরিয়াছি বটে) 
কিন্ত মহাদেবের চরণে কথনও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই। ৬॥ পার্থিব স্থুখভোগ 
হইল না! বটে) কিন্ত ভোগের অবধি নাই। ধর্মানুষ্টানে তপশ্চারণ করিলাম না! বটে; 
কিন্ত উদ্বেগে ছুঃখে প্রতপ্ত হইলাম। কাল গত হইল না, কাল অনস্ত) কিস্তু আমি গত 
হইতে (মৃত্যুমুখে পতিত হইতে ) চলিলাম ! তৃষ্তার নিবৃত্তি হইল না) কিন্ত আমি জীর্ণ 
ধ্বংস হইতে চলিলাম ! ৭॥ বদন বিলুলিত, মস্তক পলিতকেশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিলতা-প্রাপ্ত ; 
কিন্তু তৃষ্ণা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে! ৮॥ যাহার! জীবনের সঙ্গী ছিল, __ প্রাণপ্রিয় ছিল, 
তাহার! সব একে একে চলিয়া গেল ; সম্মানলাভের ক্ষমত লোপ পাইতে চলিল, দৃষ্টিশক্তি 
ক্ষীণ হইয়া আসিল; শরীর যথেচ্ছচালিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িল) কিন্ত কি নির্কদ্ধিতা 
শরীর এখনও মৃত্যুভয়ে মুহামান হইতেছে! ৯॥ আশারূপ নদী প্রবাহে অতৃপ্ত আকাকঙ্ষারপ 
অনন্ত জলজোত প্রবাহিত হইতেছে; তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে সে নদী বিচঞ্চল; অন্্রাগরূপ হিং 
জন্ততে সে নদী পরিপূর্ণ; বিতর্করূপ জলচর পক্ষিগণ তাহাকে ঘেরিয়া আছে; আর সেই 
তরঙ্গে তীরভঙ্গে তীরদেশস্থিত ধৈর্য্যরূপ তরুসকল সমূলে উৎপাটিত হইতেছে । অজ্ঞানরূপ 
ঘূর্ণাবর্তহেতু এ নদীতে গতিবিধি সঙ্কট-সমাকুল। নদীগর্ভ গভীরতাপূর্ণ ; উত্তু চিন্তাতট 
ছুরবগাহ ; কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত যোগিগণই এই ছুস্তর নদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ 
হন। ১০॥ শতকের প্রতি শ্লোকই এইরূপ বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক তত্বকথায় পরিপূর্ণ । 
তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত শতকপ্্রন্থ সমূহের পাঠ লহঁয়া আলোচনা করিলে বড়ই- 
সমস্তাম্ম পড়িতে হয়। বাঙ্গালা-দেশে একরূপ পাঠ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একরূপ পাঠ, 
দাক্ষিণাত্যে একন্সপ পাঠ, বোষ্বাই-প্রদেশে একরূপ পাঠ। উপরে বৈরাগ্য-শতকের যেটা 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৪০৭ 


প্রথম শ্লোক বলিয়া! উদ্ধৃত হইয়াছে, বোস্বাই-প্রদেশে প্রচলিত সংস্করণে উহ্ভার পরিবর্তে 
মিশ্নলিখিত গ্লোকটা নীতিশতকে ও বৈরাগ্য-শতকে--উভয় শতকেই দেখিতে পাই। 
“দিকালাগ্যনবচ্ছি্নান্তচিনমানমূরতয়ে | 
স্বান্ভূত্যেকসারায় নমঃ শাস্তায় তেজসে ॥৮ 
পুর্বোদ্কৃত প্লোকে দেবাদিদেব মহাঁদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্ত এই শ্লোকে 
অনাদি অনন্ত চিন্মন্নকে আহ্বান করা হইতেছে। দ্বিবিধ সংস্করণের এই ছুই প্রকার প্রারস্তে 
কবি শৈবমতাবলম্বী ছিলেন, কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন,_-তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। 
প্রথমোক্ত শ্লোকটী ( চুড়োন্তংসিত ইত্যাদি শ্লোক ) যদিও ভর্তৃহরির রচনার মধ্যেই স্থান পাইয়া 
আছে; কিন্তু উহা শতকাতিরিক্ত বিবিধ প্লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এ ভিন্ন 
আরও এক অভিনব সমন্তার বিষয় আছে। বৈরাগা-শতক, নীতিশতক প্রভৃতিতে যে 
সকল প্লোক দেখিতে পাই, এ সকল গ্লোকের অনেক শ্লোক অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন 
গ্রন্থের অন্তনিবিষ্ট হইয়া আছে। দৃষ্টান্তন্বরূপ নিম্নে চারিটা ক্লৌোক উদ্ধৃত করিতেছি,__ 
“ভবস্তি নম্রাম্তরবঃ ফলোদগমৈর্নবান্ধুভির্রিবিলম্বিনো। ঘনাঃ। 
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্‌ ॥ ১ ॥ 
প্রীরস্ততে ন খলু বিদ্বময়েন নীচৈঃ প্রারস্ত বিদ্ববিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ। 
বিৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহস্মানাঃ প্রারস্ত চোত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি ॥ ২ ॥ 
কিং কুর্মন্ত ভরব্যথা ন বপুধি ক্ষমাং ন ক্ষিপত্যেষ যৎ 
কিং ব! নাস্তি পরিশ্রমো দিনপতেরান্তে ন যঙ্লিশ্চলঃ ৷ 
কিংচাঙ্গীকৃতমুৎস্থজন্ন মনসা শ্লীঘ্যো জনে! লঙ্জতে 
নির্বাহঃ প্রতিপন্নবস্তষু সতামেতদ্ধি গোত্রব্রতম্‌ ॥ ৩ ॥ 
এতা হসন্তি চ রুদস্তি চ কার্য্যহেতোবিশ্বাসয়স্তি চ পরং ন চ বিশ্বসস্তি। 
তম্মান্নরেণ স্ুশীলসমস্বিতেন নার্ধ্যঃ শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ ॥ ৪ ॥ 
উল্লিখিত শ্লোক-চতুষ্টয়ের প্রথমটা কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুস্তল' নাটকে, দ্বিতীয়টা ও 
তৃতীয়টী বিশাখদত্ের 'মুদ্রারাক্ষসে, এবং চতুর্থটী শুদ্রকের “মৃচ্ছকটিকে” অবিকল দৃষ্ট হয়। 
এবধ্িধ সারৃশ্টের বিষয় পর্যযালোচন! করিয়া পণ্তিতগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কেহ 
বলেন, শ্লোকগুলি নীতিবাক্যক্ূপে আবহমানকাল সংসারে চলিয়া আসিতেছে । অধুনা 
যেমন চাণক্যের বা হিতোপদেশের নীতি-স্ত্রগুলি আধুনিক সাহিত্যিক-গণ আপনাদের 
রচনার মধ্যে দৃষ্াস্ত-্বর্ূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, প্র প্লৌকগুলিও কালিদাস প্রমুখ কবিগণ 
সেইভাবে আপন-আপন গ্রন্থ মধ্যে সম্কলন করিয়া থাকিবেন। এ&ঁ সকল প্রতিভাবান্‌ 
মহাকবি আপনাদের রচনার মধ্যে অপরের রচনা গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সংসারে যে চৌর্য্য- 
বিস্তার আদর্শ রাখিয়! যাইবেন, তাহা কখনই মনে করা যায় না। ন্তরাং পূর্বোক্ররূপ 
সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে এক হিসাবে সমীচীন বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। অন্ত হিসাবে, 
ভর্তহরির কৃতিত্বের অপলাপ করিতে হয়। বলিতে হয়,_ভর্তৃহরি কেবল সংগ্রহকর্তী ছিলেন, 
তিনি শ্লোকগুলির রচয়িতা ছিলেন না'। ভর্তৃহরির স্তায় কবি, বৈয়াকরণ ও দার্শনিকের সম্ন্ধে 


৪০৮” ভারতবর্ষ ॥ 


এবদ্িধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সমীচীন বলিয়া! ম.ণদ করি না| বে কি বলিয়া এ সমস্তার 
মীমাংসা করা ধাইতে পারে? এক মীমাংসাঁ-এক সিদ্ধাস্ত-ভর্তৃহরির রচনার মধ্যে 
পরবর্তিকালে লিপিকারগণ অন্ভের রচনা সংযোগুন করিফজ। বাখিগনাছেন। শতক নামে 
প্রচারিত তাহ।র নীতি-শতকের ও বৈরাগ/শঙক্র »ঞ্গ পরিশিষ্ট-রূপে বিবিধ প্লোকাবলী 
সংগৃহীত হইয়া থাকে। তাতে এক এক শতকের মধ্যে প্রায় দেড় শত গ্লোক খান 
পাইয়াছে, দেখিতে পাই। এইগ্জপে বিশৃঙ্খণা ঘটিগাছে; তাই সত্য-তত্ব-নিন্বপণে সংশন্ব 
উপস্থিত হয়। ভর্তৃছরির জন্ম, সন্বন্ধ-তত্ব ও সংসর-ত,গ প্রভৃতি বিষয়ে নানা উপখ 'ন 
প্রচলিত আছে। তাহার গৃহত্যাগের বিবরণ সর্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ। নীতিশতকের দ্বিতীয় 
৬্লাকে তীহার গৃহ-ত্যাগের কারণ অনেকট। অনুভব করিতে প্রা! যায়) সেই প্লোকটী এই, 
“ধ$* চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা' বিরক্ত! সাপ্যন্তমিচ্ছতি জনং স জনোন্তসক্তঃ | 
তন্মৎকৃতে চ পরিতুম্থতি কাচিদন্|ধিক্তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥» 
ভর্ভুহরি যখন রাঁজ-পদে প্রতিষ্ঠিত, একগন ত্রাঙ্গণ তাহাকে একটী ফল প্রদান করিফা- 
ছিলেন। + দেই ফল ভক্ষণ করিলে অমরত্ব লাঁভ হয়। ভর্তৃহরি সেই ফ্লটী আপন 
প্রাণস্বরূপিণী প্রণগিনীকে ভক্ষণ করিতে দেন। প্রণক্লিনী চরিত্রহীন। ছিলেন; তিনি (সই 
ফলটা আপনার উপপতিকে প্রদান করেন। সেই উপপতির আর এক প্রণয়-পাত্রী ছিল; 
তে আবার তাহাকে সেই ফলটী খাইতে দেস্ন। (শেষে।ক্তা রমণীর নিকট হইতে ফলটা 
পুনর।য় তর্তহরির নিকট আসিয়া পৌঁছে। তখন সন্ধান লইয়া তিনি সকল রহন্ত অবগত 
হন। সংসারে বিতৃষ্ণ জন্মে; প্রণয়িনী সহ্ধর্শিনীর আর মুখদর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয় ন1। 
সেই উপলক্ষেই প্লেকটী তাহার মুখ হইতে নির্গত হইগাছিল)১_সেই উপলচক্ষই তিনি 
গৃহত/!গী হইয়ংছিলেন। ভর্তৃহরি, ভাট ও ভর্তৃমেন্থ প্রস্তুতি সংজ্ঞা লই অনেক সময় অনেক 
বিতণ্ডা! উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলিগাছেন, ভর্ভৃহরি এ তিন নামেই অভিহিত হইতেন। 
খানও কোনও মতে প্রকাশ,_উহাস। তিন জন স্বতন্ত্র ঝ/ক্তি এবং ভর্তৃহরি নামে ছুই জন 
শ্রস্বকার বিদ্ুমান ছিলেন। বিভিন্ন বিব্র'ম।দিত্য, বিভিন্ন ভর্তৃরি প্রভৃতির বিষয় আগ 
চনা করিতে গিগ একের স্কন্ধে অপরের পল্পব আসিগ| সংযুক্ত হইরা গিক্জাছে। ছুই 
একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । একজন গ্রশ্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চন্্রপপ্ত 
ন/নক এক আঙ্ষণের চারি স্ত্রী ছিল। সেই স্ত্রী-চতুষ্টের নম-ত্রা্ষণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী, 
রজার *.মক একজন থষ্ট]ন মিশনগী ১৬৬০ থৃষ্টাঞ্ধে কর্ণাট প্রদেশে আিগ| খাস করেন। তিনি 
ভর্তুহরির শতক রচন! সন্ধপ্ধে একটা বদৃচ্ছ! মপ্তবা প্রকাশ করিয়া গিরাছেন। কার বলেন, _ভর্তৃহরির তিন শত 
স্ত্রী ছিল, আর তর্ঠূহরি বড়ই উচ্ছুদ্খল ছিলেন। সেই জন্ত তাহার পিত। তাহাকে গুরুতররূপে ভত'সনা করেন | 
সেই উপলক্ষে মনে বৈরাগা উপস্থিত হওয়ার জর্তৃহরি স্ত্রীদিগকে পরিতাগ করেন এবং এ মকল প্লৌক সংগ্রহ করিয়া 
বিবেক-বৈরাগামূলক শতক-্রস্থাবলী গ্রধিত করি যান। গ্লোকগুলি ভাহীর রচিত নে; উহা! প্রাচীন 
পস্থকারগণের শ্রস্থ হইতে সংগৃহীভ। 7124, 8০11৩05278০, 
+ মতান্তরে প্রকাশ, _ফলটা প্রথমে বিক্রমাদিতা পাইয়াছিলেন। তিনি এক ব্রাক্ষণকে উহ দান +-রন। 
প্রকৃতিপুঞ্জের পালনকর্তা ভর্তৃহরির সকার গুণী-জ্ঞানী নৃপতির অমরদ্ব-লাঙই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া) জাঙ্গণ সেই 
ফলটী তর্ভৃহরিকে দিয়াছিলেন। তার পর ফল পূর্বোন্ডয়ূপে হস্তান্তরিত হয়। 
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(সগ্থমর্তী । চারি স্ত্রীর চারিটা পুত্রসন্তান জন্মে। প্রথমা ্রাঙ্গমীর গর্ভ বর্কুচির, দ্বিতীর! 
ক্ষত্রিয়া ভাঞ্মতীর ' গর্ভে বিক্রমারের, তৃতীয়া বৈগ্তা ভাগ্যবতীর গে ভর্টির এবং চতুর্থা শৃদ্রা 
সিন্ধুমতীর গর্ভে ভর্ভুহরির জন্ম হয়। ' বিক্রঘ রাজ! হইয়াছিলেন; ভটি মন্তিতব-পদ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। * এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কেই কেহ রাজা চন্দরগুপ্তকে উহাদের পিতা 
বলিয়া সাবাস্ত করিয়া লইরাছেন। 1 আর একজন পণ্ডিত আবার ভষ্টিকে ভত্তৃরির পুত্র বলিয়া 
স্থির করিয়া লইয়ছেন | কিন্তু ভণ্টহরির ও বিক্রগাদিত্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে যে মত সব্বা. 
পেক্ষা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, তাহা আমরা পৃর্বেই প্রকাশ করিয়াছি । + প্রাচীন উজ্জগ্নিনী 
নগরীর ভগ্জাবশে” মধ্যে পভুর্তুগরির গুন্ক' নামে একটি পরিতাক্ত গুহা প্রদর্শিত হয় । কথিত 
আছে, সেই গুহার বসিয়া ির্ভৃহরি তপস্তা করিরাছিলেন ; আর সেই গুহার একটি সুর 
ছিল; সেই সুরঙ্গ দিঘা কাণীধামে পৌছান যাইভ। ভগ্রপ্রার একখণ প্রস্তর কড়ির 
আকারে দেই গুভান্র অবস্থিত ছিল এবং তন্দারা গুহার ছাদ রক্ষিত হইত। গুহার 
মধ্স্থিত ছাদের নিম্ন দ্রিগা যে গহ্বর ছিল, এখন তাহ! পর্বঃসপ্রাপ্ত ; তবে লোকে এখনও 
তত্প্রদর্শনে সুরঙ্গের কাহিনী কহিয়়া থাকে । বিহার প্রদ্দেশে গয়ার সন্নিকটেও এইরূপ 
এক গুহ প্রদর্শিত হয়। সে গুহার নাম--বরাবর গুহা । উহা৷ ভর্তৃহরির গুহা! বলিয়াই 
অধিকতর প্রসিদ্ধিসম্পন্ম । বরাবর গুহা সপ্ততল। সংসার-ত্যাগের পর, ভর্ভূহরি এ শুহায় বসিয়া 
তপস্তা করিক্সাছিলেন বলিয়া! প্রচার আছে। এ সকল বিষ বড়ই রহস্তপূর্ণ। প্রসিদ্দি-সম্পক্ন 
বাক্তিগণের নামের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় অনেকেরই আকাজ্ষা হয়। কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া! 
বিভিন্ন স্থানের কল্পনা এবং ভর্ভূহরির সাধনা-ক্ষেত্র বলিয়া বিভিন্ন গিরি-গুহার উল্লেখ, 
তদ্বিধাআকাজ্ষারই ফল। ্রীমচ্ছঙ্করাচার্ধ্য যে বেদান্ত-মত প্রচার করিয়া যান, ভর্তৃহরির 
শতক-গ্রন্থে সে মতের আভায পাওয়া ঘায়। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হয়, অছৈত-বাদ 
ভারভবর্ষে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নহে) 
অতি প্রাচীনকাল হুইতেই প্র মত ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল। শঙ্করাচার্য তাহার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
». স্তর্তৃহরি ভিন্ন আর আর যে সকল কবি খণ্ডকাব্য-রচনায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ঘটকর্পর, বিহলণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । ঘটকর্পর-_ 
বিক্রমাদিত্যের নবরভ্বের একতম রত্বমধ্যে পরিগণিত । “ঘটকর্পর” নামে 
ঘটকর্পর।  দ্বাবিংশ গ্লোকঘুক্ত তাহার এক কবিতাপগ্রস্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এততিন্ন 
কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক ঘটকর্পরের রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে । 
কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' লিখিয়াছেন,_-অনেক গুণের মধ্যে একটামাত্র দোষ থাকিলে, 
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সে দোষ ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। উপমানম্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, চন্দ্রের শ্িগ্ধ 
কিরণ-রাশির মধো তাহার কলঙ্ক-দোষ ন্বতঃই বিলীন হইয়া আছে। (গ্লোকটা এই খণ্ডের 
৩০*ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে )। ঘটকর্পরের ইহা সহা হয় নাই। কাগিদাসের এই উক্তির 
প্রতিবাদে তিনি একটা কবিতা লিখিয়াছেন। ঘটকর্পর বিরচিত সেই কবিতাটা এই,_- 
“একো হি দোষা গুণসন্গিপাতে নিমজ্জতীন্দোরীতি যো বভাষে। 
নৃনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন দারিদ্র্যদোষে! গুণরাশিনাশি ॥৮ 
এই উত্তরে ঘটকর্পর কালিদাসকে বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,_যে কৰি 
বন্ধগুণের মধ্যে একটা মাত্র দোষ থাকিলে, সে দোষ গুণের মধ্যে লোপ পাইয়া যায় 
বলিয়াছেন, সে কবির স্ক্ষ-দর্শন অতি কম। কারণ, তিনি জানে না যে, একমাত্র দারিদ্র্য- 
দোষে সকল গুণ নষ্ট হইতে পারে। উত্তরটা বড়ই সমীচীন । ঘটকর্পরের এবং কালিদাসের 
মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের এমন প্রসঙ্গ আরও অনেক আছে। পুর্বে যে বিহলপ কবির নাম 
উল্লেখ করিয়াছি, কাশ্ীর-রাজো তাহার বসতি ছিল বলিয়া গ্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার 
প্রধান খণ্ডকাব্য-_-“বিহলণ-পঞ্চাশিকা” বা “চোরপঞ্চাশৎ। এর গ্রন্থে পঞ্চাশটী শ্লোক আছে। 
সেই শ্লোকে তাহার প্রণয়িনীর বিষয় পরিবর্ণিত। কিংবদন্তী এই যে, তিনি গুর্জরাধিপতি 
বীরসিংহের কন্যা চন্দ্রলেখার (মতান্তরে শশিলেখার ) শিক্ষকের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষাদান-কালে চন্দ্রলেখার সহিত তাহার প্রণয় জন্মে । 
রাজা তাহ জানিতে পারেন। পণ্ডিতের এই বাবহারে জুদ্ধ হইয়া রাজা পপ্ডিত 
বিহলণের শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বিহলণ এ পঞ্চাশটি কবিতার 
দ্বারা আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে বিহলণ প্রণরিনী চন্দ্রলেখার প্রণয়ে কি 
আনন উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই পরিবর্ণিত আছে। বধ্য-ভূমে কবিতাছন্দে প্ররূপে 
মনোভাব প্রকাশ করিলে, সেই সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা তাহাতে কবির 
প্রতি দয়ার্রর হন। তখন রাজান্ুকম্পায় বিহলণের প্রাণ-দণ্তাজ্ঞা রহিত হয়। রাজা! রাজ- 
কুমারীর সহিত বিহলণের বিবাহ দেন। বিহ্লণ কবি এবং তাহার “চোরপঞ্চাশৎ” খগণ্ু-কাব্য 
সম্বন্ধে এই গল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন,_চোরপঞ্চাশৎ খগ্ড-কাব্যের রচয়িতা 
বিহ্লণ নহেন। চোরকবি নামক কোনও কবি এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন। কথিত 
হয়, সেই কবি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন। আরও কথিত হয়, কালিদাস প্র কবির 
প্রশংসা! করিয়! গিয্াছেন। একটি উত্তট লোক কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে। 
“কবিরমরুঃ কবিরমরঃ কৰী চোরময়ুরকৌ । 
অন্তে কবয্নঃ কপরঃ ক পিজাতিত্বাচ্চঞ্চলমতয়ঃ ॥* 
এ হিসাবে চোর-পঞ্চাশিকার ( চোর-পঞ্চাশতের ) রচ্িতা চোরকবি বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। 
ভারতচন্দ্রের “বিগ্ানুন্দরে” “চোরপথগশৎ' শীর্ষক কবিতায় “চৌরপঞ্চাশিকার, সায় কাহিনীই 
বিবৃত আছে। সুতরাং এ রহম্ত চিরদিনই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। যাহা হউক, 
সাধারণতঃ এখন স্থির হয়, বিলণ কবিই সংস্কত-ভাষার “চোরপ্চাশৎ খণ্ড-কাব্যের রচয়িত1। 
এই বিহুলগ-রচিও “বিজ্রমাঙ্কদে বচরিত/ নামক একখানি মঙ্তা-কাবা এবং 'রামস্ত্রতি, নামক এক 
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খানি কাব্য-গ্রস্থ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে । রচনায় কিছু অহমিকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
“সহশ্রশঃ সন্ত বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ, 
তথাপি বৈচিত্রারহস্থলুক্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্তস্তি সচতেসোহত্র ॥ 
রসধবনেরধ্বনি যে চরস্তি সংক্রান্ত বক্রোক্তিরহস্তমুদ্রাঃ | 
তেহস্মত প্রবন্ধানবধারয়স্ত কুর্ববস্ত শেষাঃ শুকবাকাপাঠম্‌ ॥৮ 
সহস্র প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন গ্রন্থকারের রচনা আছে। কিন্তু ধাহারা রহস্তজ্ঞ ও বুদ্ধিনান, তঁভার! 
আমার রচনায় নিশ্চয়ই শ্রদ্ধান্বিত হইবেন। ভাঁবজ্ঞ রসজ্ঞ ব্যক্তিগণই আমার গ্রন্থের গুণান্ু- 
সন্ধানে রহস্তোস্তেদে সমর্থ হইবেন। অরসজ্ঞ জনের এ গ্রস্থ পাঠ, শুক-পক্গীর আবৃত্তি মাত্র। 
চৌলুক্য-রাজ ত্রিভূবনমল্লদেব এই বিহলণ পণ্তিতকে “বিস্তাপতি, উপাধি দান করিয়াছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীতে এই বিহ্নণের উল্লেখ আছে। তদনুসারে তিনি শেষ-জীবনে সংসার-ত্যাগী 
হুইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। 
থণ্ড-কাবযের মধ্যে আর এক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন গ্রন্ব-_বাঁণভট্ট বিরচিত কাদন্বরী। উহা 
একাধারে কাব্য ও উপন্যাস । বাণভট্র--মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । কাদশ্বরী, ভর্সচরিত 
ও চপ্ডিকাশতক গ্রস্থত্রয় তাভার যশ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। 
বাশভট।  কাদস্ববীর প্রথমে কবি একটু আত্ম পরিচয় প্রদান করিরাছেন। তাহাতে 
প্রকাশ,__ তিনি যাগষজ্ঞপরায়ণ বাঁৎসায়ন-বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। তীভাঁর 
পিতার নাম চিত্রভান্ন, মাতার নাম রাজদেবী ) তাহার পিতামহ অর্থপতি, প্রপিতামহ কুবের । 
কান্যকুর্জের অধিপতি হর্ষবদ্ধনের রাজত্বকালে তিনি রাজসংসারে বিশেষ সম্মানের আসন লাভ 
করিয়াছিলেন । তদনুসারে, রাজার গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি হর্ষচরিত? গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
কাদম্বরী তাহার প্রধান রচনা । উহার পর তিনি “হর্যচরিত” ও “চগ্তিকাশতক" গ্রন্থদবর প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। রত্রাবলী নাটিকার রচগ্রিতা বলিয়াও তীঙ্তার নাম উল্লিখিত ভয়। 
কাদস্বরী-_নানা অলৌকিক উপাখ্যানে *পরিপূর্ণ। বাঁজা শূদ্রকের নিকট এক শুক পক্ষী 
আত্ম-বিবরণ-বর্ণন-বাপদেশে কতকগুলি গল্প বলে। তাহা লইয়্াই এই কাদশ্বরী সংগ্রথিত | 
গল্পে চন্দ্রীপীড়ের সহিত কাদঘ্রীর এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলনের 
কাহিনী বিবৃত আছে। রোহিগীপতি চন্দ্র ব্রহ্ষশীপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহার 
নাম হয়__চক্দ্রাপীড়। ত্াভার পিতার নাম--তারাপীড়, মাতী--বিলাসবভী। চন্দ্রাপীড় 
এক দিন হিমালয়ের আরণ্য-প্রদেশে ভ্রমণ 'করিতে গিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে উপনীত 
হন। সেখানে গন্ধবব-রাজকুমারী কাদম্বরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । সেই সাক্ষাতে 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময় মহাশ্থেতার শীপে বৈশম্পায়নের মৃত্রু 
ঘটে। বৈশম্পায়ন- চন্ত্রাপীড়ের অন্তরক্গ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর মৃহ্াতে, বন্ধুর শোকে, চন্দ্রা- 
পীড়ও তন্থৃত্যাগ করেন। পরজন্মে চন্দ্রাপীড় শূদ্রক নৃপতিরূপে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। 
সেই ঘটন1 বর্ণন উপলক্ষেই শুকমুখে কাদস্বরীর কাহিনী শূদ্রক সমক্ষে কীর্তিত হয়। যাহা! 
হউক, চন্ত্রাপীড় বন্ধুশোকে প্রাণতাগ করিলে দৈববাণী ক্রমে তাহার মৃতদেহ রক্ষিত 
হুইয়াছিল। মৃতদেহে দেবানুগ্রছে পুনর্জীবন সঞ্চারিত হইলে, চক্্রাপীড়ের সহিত কাঘস্বরীর 
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এবং বৈশম্পাঁয়নেব সহিত মহাশ্বেতার মিলন হয়। কাদম্বরী পুর্ববভাগ ও উত্তরভাগ_ ছুই 
ভাগে বিভক্ত । পুর্ব ভাগের নাম--বাঁণভাগ” এবং উত্তর ভাগের নাম--তত্তনয়ভাগ' ৷ কথিত 
আছে, গ্রন্থের প্রথমার্ধ রচনার পরই বাঁণভট্টের মৃত্যু হয় এবং পরিশেষে তাহার পুত্র গ্রন্থ 
সম্পূর্ণ করেন। কাদন্ববী--গগ্ভ-সাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট আদর্শ। এই কাদন্বরী-গ্রন্থ অবলম্বন 
কবিষ্া, “কাঁদম্বরী-কথানাব” নামে একখানি কাবাগ্রন্থ বচিত হইয়াছিল । অনেকে সেই গ্রস্থকে 
বাণওট্র-বিরচিত কাদন্বরী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কাঁদগ্বরী-রচয়িতার অপর গ্রন্থ. 
হর্ষচরিত। হ্র্ষচরিত আট দর্গে বিভক্ত । বড বড় সমস্তপদবিশিষ্ট ভাষায় হর্ষবর্ধনের চরিত্র 
কথা উহাতে বিকৃত আছে।” * চণ্তিকাশতক, শাদুলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত। দেবী- 
মাহাত্ম্য চণ্ডী হইতে উহার আখ্যান-ভাগ পরিগ্ৃহীত। হর্ষচরিতে ভাষার আড়ম্বর, বর্ণনার 
বাহ্ছলা অতিমাত্রায় দুষ্ট হয়। আট সর্গে (প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠাব মধ্যে) পাঁচটা বিষয়ের বর্ণন।য় প্রায় 
দশ পৃষ্ঠা স্থান অধিকাৰ কবিরা আছে। কবি দাসত্বের দুর্দশা বর্ণনা করিতেছেন ; লিখিতে- 
ছেন, --ভত্য বংবঞ্জিত ধন্ুব স্তাঁ়। তাহাঁৰ নিজের কোনও শক্তি নাই। অপরের কাল্পনিক 
গুণবাখ্যারূপ গুণ দ্বাখা সে কেবল অবনমিত হইয়া আছে” এই ভাবে বিবিধ উপমায় 
দাসন্বেব দুদ্দশী পিপর্ধিত। তাৰ পব অবণোব বর্ণনা এবং সেই অলণো বৌদ্ধধর্ম 
ংক্রান্ত উপদেশ-গ্রহণে উৎসুক হইয়া ছারগণেন জনতা । উপদেশ-প্রার্থী ছাত্রের মধ্যে, 
বানব আছেন, পেচক আছেন, শুকপক্ষী 'আছেন, এমন কি বৌদ্ধম্মের প্রভাবে জীবভিংসাক্গ 
বিবত ব্যাদ্রাদি ভিংস্্ জন্কও বিবাজ কনিতেছেন। ইভাঁব পব শিক্ষক বৌদ্ধ সম্াসীর বেশভূষার 
বর্ণনা । তিনি মহ্ছণ স্তকোমণ বঙ্গান্বৰ পরিধান কবিয়া আছেন) তাহাতে বোধ হইতেছে 
যেন নবাক্ণকিবণে প্রপ্ণদিক উদ্ভাসিত হইতেছে » এবং অন্তান্ত দিকেও সে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত 
দেখিয়া ঠিনি যেন অপবাপন ধিককেও তাহার স্যার রক্তিম বৌদ্ধ-বেশভুমায় বিভূষিত হইতে 
উপদেশ দিতেছেন। এইবপ আর এক স্থণে এক শোকসন্তপ্ত। বাজকুম।রীব বর্ণনা আছে। 
কুমাপী হতাশে অবণোর ধুলি-শযায় শায়িত আছেন। তিনি কি ভাবে কেমন অবস্থায় 
দিন অতিবাহিত করিতেছেন, অন্প্রাসেব ঘনঘটাষ কবি তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
সে বর্ণনা বড়ই কৌশলপুর্ণ। হর্ষ-চবিতে অনেক প্রতিভাসিক তথ্য পাওয়া যান্স। কাদদ্বরীতে 
সমসাময়িক রাজসংসাবেব এবং-স্তানাপিব প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখি । এই সকল বিষয় অনুধাবন 
কখিলে হর্ষ চবিত সাহিত্যে “ও জীবনবান্তে উচ্চ স্থান অধিকাব কবিয়! আছে, স্বীকার করিতে হয় । 
দণ্ডী-প্রণীত “দশকুমাঁবচবিত” --একথানি প্রসিদ্ধ গগ্ক কাব্য। এই কাঁবো দশ জন রাজ- 
কুমারেব চবিব্রচিত্র অঙ্কিত আছে। কত প্রকার কৌশলে, কত গঠিত কর্মের অনুষ্ঠানে 
সহকারি দণ্তী কুমাবেরা বাজপদ লাভ করেন ও সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত হন, দশকুমারচরিতে 
ও গগ্ধ কাব্যে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত। তাহাদের সাহস, বীরত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং 
দশকুমারচরিত। কন্মাকন্ম্ প্রভতিব চিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । যে দশ জন কুমারের 
বিষয় এই গ্রাসে পরিবর্ণিত, তাহাদের নাম-_রাঁজবাহন, সোমদত্, পুষ্পোপ্তব, অপহারবদ্ধমা, উপহার- 
বন্ম।, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্র গুপ্ত, মধ পু এবং বিশ্বত। _দশ কুমার এক সঙ্গে প্রতিপালিত হন, 
7 * এই বাশভট ও হ্্যচরিত সম্বন্ে ॥ কিছু কিছু আলোচনা এই খণ্ডের হ৭১ম পৃষ্ঠার টায় জষটরবা। 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ । ৪১৩ 


চা 


এক ভাবে শিক্ষা লাভ করেন, এক সঙ্গে পরিবদ্ধিত হন। কিন্ত সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! 
তাহাদের চরিত্র বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়। মহাকবি গ্দগ্াচার্য্য এই গদ্য কাব্যে উপাথান ছলে 
দশ কুমারের সেই দশবিধ চরিত্র-কাহিনী কীর্তন করিয়াছেন। এই গ্রস্থে কুট-রাজনীতির 
শিক্ষাই বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ছলনা প্রভৃতি কৌশল-জাল-বিস্তারে কি প্রকারে রাঁজৈশব্ষ্য 
বৃদ্ধি পার, এ গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা । এই গ্রস্থ-রচনার একটু ইতিভাস আছে। দপ্ডাচার্য্য 
আকুমার সন্ন্যাসব্রতধারী ছিলেন । বিভিন্নদেশে পত্ধিভ্রমণীনন্তর একদ। তিনি মালবরাজো উপস্থিত 
হুন। সেই সময়ে দণ্ডাচার্য্যের উপর মালবাধিপতি আপনার পুত্রকন্তাগণের সুশিক্ষার ভাগ ন্তস্ত 
করিয়াছিলেন। কুমার-কুমারীগণকে শিক্ষাদান বাপদেশে তিনি “কাব্যাদশ” নামক অলঙ্কার-গ্রস্থ 

এবং “শকুমারচরিত' নামক সাহিত্যগগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সংসারত্তাগী সন্ন্যাসী কি কারিয়! 
সংসারের নিগুঢ় তত্ব অবগত হইলেন, কেমন করিয়া দশকুমাবচরিতে রাজকুমারগণের 
প্রণয়-কাহিনী ও কৌশলকল! বিবৃত করিলেন,--তাতা বুঝিবার জন্য রাজার মনে বড়ই কৌতুহল 
জন্মে। দৃণ্ডাচাধ্য সন্ন্াদী কি ছন্সবেণী,__ রাজা বিবিধ বিধানে তাহার সন্ধান লহতে প্রবৃত্ত 
হন। সংসারের সহিত সর্ধভোভাবে লিপ্ত না থাকিলে এ সকল রাজসংসারের চক্রান্ত ষড়ধন্ত 
কেমন করিয়! মান্ষের আয়ন্তাধীন হইতে পারে,রাজ! যখন এইক্দপ সংখগ়ান্বিত ) দগ্ডাচাধ্য 
তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজাও একজন কবি বণিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই স্ুত্র 
কৌশলক্রমে দণ্ডাচাষ্য রাজাকে দারিদ্র্য-সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা! করিতে অন্রোধ করেন। 
রাজ! পপ্রিপ্রাষ্টক” নামে আটটি শ্লোক রচনা করিয়া দণ্ডাচাধ্যকে উপহার দেন। সেই শোকে 
দারিদ্র্যের বিষ অতি স্বভাবসঙ্গ তরূপে বিবৃত হহয়াছিল। সেই গ্লোকাষ্টকের একটি শ্রেক,__ 

ৰ “মদ্ণুহে মুলীব মুধিকবধূমুদীব মাজ্জীরিকা! 
. মার্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণা বাচ্যাঃ কিমস্তে জনাঃ। 
মুচ্ছপন্নশিশুনস্থন্‌ বিদ্রুহতঃ সন্প্রেক্ষ্য ঝিল্লীরবৈঃ 
লৃতাতভ্বিতান-সংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি ৮ 

নিরম্ন দরিদ্রের গৃহে ইদুর বিড়াণ কুকুর প্রভৃতি প্রাণিগণের, এমন কি--উননের পর্যাস্ত 
কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, কৰি এই শ্লোকে তাহারহ বণনা করিয়াছেন। নিরন্ন দরিদ্রের 
গৃহে ইদুর যেন টিকটিকির স্যার কৃশ হয়; বিড়াল হৃছরের স্টায় হইয়া পড়ে ; কুকুর বিড়ালের 
আকার প্রাপ্ত হয়; গৃহিণী অনাহারী কুকক,রীর সায় ক্কশা হইয়া পড়েন। মৃচ্ছ্ণবস্থায় শিশু- 
সম্তানগুলি মৃত্ামুগে পতিত হইতেছে ) তাহ দেখিক্জাই যেন চুল্লী লুভাতভ্বিতানে মুখমণ্ডল 
আচ্ছাদিত করিঞ। ঝিল্লীবরছলে ক্রন্দন করিতেছে এবিধ কবিতা রচনায় রাজা যখন 
সমর্থ হইলেন,_-দাঁরিত্রের সংশ্রবে না আসিনাও তিনি যখন এব্সপতাবে দারিদ্র্য-সন্বস্ধে কবিতা 
রচনা করিতে সমর্থ হইলেন, তখন দগ্াচার্ধ্যই বা কেন সন্নাসাশ্রমে থাকিয়াও সংসার-রহস্ত 
না জানিতে পারিবেন? কবির--ভাবুকের হুক্দর্শন ভূয়োদশন স্বভাবজ। প্রক্কৃতি- 
বশেই তাহার হুক্ম-দর্শন-শক্তি লাভ করেন। বাজার ভ্রম ঘুচিল; দণ্ডীচার্ধা রাজসংসারে 
সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই নিয়োদ্ধুত উদ্ভট ক্লোকটি 
জগতে দণ্ডাচার্যের মহিমা-প্রচারে প্রুস্ত হইরাছিল। প্লোকটি,এই_“জাতে জগতি বান্ীকৌ। 


৪১৫ ৬রিতবর্ষ। 


কবিরিত্যভিধাভবৎ। কবীতৈ তু ততো ব্যাসে কবয়ন্য়্ি দর্ডিনি॥” বান্ধীকির জম্ম- 
গ্রহণের পর “কবি এই একবচনাস্ত শব্র্টির উৎপত্তি হয়। ইছার পর ব্যাস যখন জন্মগ্রহণ 
করেন, তখন ছই জন কবির অভ্যুদয় ছিবচনান্ত “কবী” শব্দের উদ্ভব ঘটে । পরিশেষে দণ্ডীর 
আবিভাবে বনুবচনাস্ত “কবয়ঃ শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে । এইরূপ আরও নানা ক্লোক আছে। 
শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে দণ্ভীর প্রশংসা-বাদ সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি উক্তি দৃষ্ট হয়। সেই উক্তি, 
পত্রযোগ্েয়স্ত্রয়োবেদাস্ত্রয়োদেবান্ত্রয়োগুণাঃ | 
ত্রয়ো দ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥৮ 

অগ্িত্রয়, বেদত্রয়, দেবত্রয়, গুণত্রয় যেমন সর্ববিদিত; দণ্ডীর রচনাও তন্দ্রপ ত্রিলোকবিখ্যাত। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি, মৃচ্ছকটিকের এবং কাব্যাদর্শের শ্লোক-বিশেষের সাদৃস্ত দেখিয়া, কেহ 
কেহ দণ্তীকে মুচ্ছকটিক রচয়িতা বলিয়া! ঘোষণা করিয়৷ গিয়াছেন। এদিকে আবার দণ্ডী-রচিত 
“ছন্দৌবিচীতি” ও “কলাপরিচ্ছেদ” নামক দুইখানি অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। মৃচ্ছ- 
কটিকের সহিত “দশকুমার, রচয়িতার নাম-সংযোগের অন্ত যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয়, 
তদপেক্ষ। এক যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা অনুধাবন করিতে পারি। দশকুমাবচরিতে যেমন 
রাজনীতির কৃট-কল্পনা, মৃচ্ছকটিকে সেইরূপ সমাজ-নীতির কুট-কল্পনা । তাহাতে দণ্ভীর রচনা 
না হইলেও, মৃচ্ছকটিকের সহিত দ্শকুমারচরিত-রচয়িতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যে কিছু ছিল, তাহা 
বেশ বুঝা যায়। দ্ণ্ডী এক এক সময় চাণক্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে কুট- 
নীতির-অনুসরণকারী বলিয়া মনে হয়। দণ্ভীর রচনা-প্রণালী বিশুদ্ধ; উপাখ্যানগুলি মৌলিক ন৷ 
হইলেও তাহার রচনা-নৈপুণ্য উহাকে অশেষ সৌন্দর্যে সঙ্জীতৃতূ করিয়া রাখিয়াছে। এখন যে 
দশকুমারচরিত প্রচলিত আছে, তাহার সকল অংশ দণও্াচার্যের রচিত বলিয়! প্রাতিপন্ন হয় না । 
কথিত হয়, দশকুমারচরিতের প্রথম অংশ ও শেষাংশ লোপ পাইয়াছিল ) পরবস্তিকালে অপর 
গ্রস্থকারগণ কর্তৃক তাহ সংযোজিত হইয়াছে । তাহা হইলেও দশকুমারচরিত সংস্বত-ভাষায় যে 
একখানি উৎক্ষ্ট গন্ভ-কাব্য, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। দ্তী-প্রণীত কাব্যাদর্শ অলঙ্কার গ্রন্থ 
বটে; কিন্তু উহার মধ্যেও তাঁহার কবিত্ব-প্রভা বিচ্ছুরিত দেখি। তাহাতে কেহ কেহ 
কাঁদস্বরীর কোনও কোনও অংশে দণ্ডাচার্য্যের অন্ুস্থতির বিষয় অনুমান করেন। একটি 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । কাব্যাদর্শে আছে,_-“অরত্বালোক সহহার্য্যমবার্ধ্য ্র্য্ররশ্মিভিঃ। 
দৃষ্টিরোধকরং যুনাং যৌবনপ্রভবং তমঃ॥৮ কাদম্বরীতে এই ভাব্রেই কথা ভাষাস্তরে 
দৃষ্ট হয়। যথা,-“কেবলং চ নিসর্গত এব অভানুভেগ্যম্‌ অরত্বালোকোচ্ছেদ্যম্‌ অপ্রদীপ 
প্রভাপনেয়ম্‌ অতি গহনং তমো৷ যৌবনপ্রভবম্।” ছুয়েরই ভাব এক বটে) উভয়ন্্রই যুবকগণের 
যৌবনকালীন তমের বিষয় উপমা দ্বারা বুঝান হুইয়াছে বটে; উভয়ন্রই সু্ধ্যকিরণে, রদ্বালোকে 
বা প্রদীপ-শিখায় যৌবন-স্থলভ প্রগাঢ় তম দুর হয় না বলিয়াই খ্যাপন করা হইয়াছে 
বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কেহ কাহারও যে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না । একই 
ভাব-কুস্থম যখন দুর-দুরান্তরে দেশ-দেশাস্তরে স্বাধীনভাবে প্রস্ফুটিত হইতে দেখি, তখন একই 
শের ছই জন প্রতিভাবান কবির মধ্যে প্র ভাব আপনা-আপনিই স সঞ্জাত হইবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? দণ্তীর দশকুমারচরিতে সমসাময়িক নানাচিত্র চিত্র প্রকটিত। 


ভারতের সাহ্ত্য-সম্পৎ | ৪১ 


স্থবন্ু-প্রনীত বাসবদত1- _গ্ভ-কাব্যের এক অভিনব নিদর্শন । অতি প্রাচীনকালে ভারত- 
ধর্ষে যে পাশ্চাত্য দেশের স্তায় কাল্পনিক উপন্তাস প্রচলিত ছিল, শুবন্ধু-প্রণীত এই “বাসবদত্ত1” 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,--ভাস- 

দক প্রধীত 'শ্বপ্নবাসবদত্তা” নাটকের উপাখ্যান-ভাগ-গ্রহণে এই নাটক রচিত 
হুইয়াছে। তাহা হইলেও এই বাসবদত্বা উপন্যাসের অভিনবত্ব কখনই 

লোপ পাইবার নহে। এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়-_যুবরাজ কন্দ্পকেতুর সহিত বাসব- 
দত্তার প্রণয়। নায়ক-নায়িকা পরস্পর স্বপ্নে পরস্পরের রূপ দর্শন করেন। সেই স্বপ্র-দশন 
হইতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হুইয়া পড়েন। স্বপ্র-দর্শনের পর যুবরাজ কন্দর্প- 
কেতু কুস্ুমপুর নগরে গমন করিয়া কৌশলে বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের 
পর বিমানগামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া বাঁসবদত্তাকে লইয়া কন্দর্পকেতু বিস্ব্য-পর্বত 
অভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানে সহসা কন্দর্পকেতু নিদ্রীভিভূত হন। জাগরণের পর 
তিনি আর বাসবদত্তাকে দেখিতে পান না। তখন শোকে অধীর হইয়া কন্দর্পকেতু আম্মহত্যায় 
প্রয়াসী হন। দৈববাণী তাহাকে আত্মহত্যায় প্রতিনিবৃত্ত করে। দৈববাণীতে কন্দর্পকেতু 
আশ্বস্ত হৃন। তাহার সহিত বাসবদত্তার পুনদ্মিলন ঘটিবে,_দৈববাণীতে তাহা জানিতে 
পারেন। বহুদিন বনে বনে পরিভ্রমণের পর এক দিন সহস1 একটি প্রস্তর-মুপ্তি কন্দর্পকেতুর 
দৃষ্টিপথে পতিত হয় । সে প্রস্তর-মূর্তিতে তাহার সেই চির-আকাজ্কিত প্রণফিনীর প্রতি- 
কৃতি প্রত্যক্ষ করেন। প্রস্তর-মৃর্ভিতে বাসবদত্তার প্রতিক্কৃতি দেখিয়৷ কন্দর্পকেতু আবেগভরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করেন। কন্দর্পকেতুর স্পশমাত্র প্রস্তরে নবজীবন সঞ্চার হয়। বাঁসব- 
দত্তার সহিত কনর্পকেতুর মিলন ঘটে । এক সন্্যাসীর 'অভিসম্পীতে বাঁসবদতা৷ পাষাণ 
পরিণত হইয়াছিলেন। অভিসম্পাত-প্রদাীনের পর সন্গ্যাী একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। 
সে অন্ুগ্রহ,-যদি কখনও তাহার স্বামী আসিয়া! তাহাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি 
অভিশাপমুক্ত হইয়া পুনরায় মানবী-দেহু প্রাপ্ত হইবেন। এই উপাখ্যানই বাসবদত্তা উপন্যাসের 
স্থল কাহিনী। স্বপ্নদর্শনই এই উপন্যাসের প্রাণভূত। অনুসন্ধিৎস্থ পণ্ডিতগণ নিদ্ধীরণ 
করেন,__প্রণরী-প্রণগ্নিনীর এইরূপ স্বপ্নদর্শনের -ও তাহার ফলে মিলনের কল্পনা বাসবদত্তা! 
উপন্যাসেই প্রথম দৃষ্ট হয়। ইহার পুর্বে ভাস প্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে এবন্বিধ কল্পনার 
সমাবেশ ছিল। বিদ্বশীলভঞ্জিকায় এবং কর্ুরিমঞ্জরীতে পরবস্তিকালে এবন্িধ কল্পন! স্থান 
পাইয়াছিল বটে ? কিন্ত ্বপ্রবাসবদত্তীর পূর্ববর্তী কোনও নাটকে ঝা! বাসবদত্ত! উপন্যাসের পূর্ববর্তী 
কোনও উপাখ্যানের মধ্যে এরূপ কল্পনা কোথাও দৃষ্ট হয় না। ন্বপ্রবাসবদত্তার পঞ্চম অঙ্কে বস- 
রাজ বাসবদত্তার স্বপ্ন দেখেন। তাহার পুর্ব বাসবদত্তার সহিত তীহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। 
লাবাণক গ্রামে অগ্নিদাহে বাসবদত্ত! ভীবন-বিসর্জন দিয়াছিলেন বলিয়া! রাষ্ট ছিল; রাজ 
যখন স্বপ্নে “হা বাসবদত্তা বলিয়া! শোক-প্রকাশ করিতেছেন, সেই সময়ে বাসবদত্তা আসিয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হুন। হ্বপ্রবাসবদত্তার গ্রস্থকারই মিলনের পূর্বে এবিধ স্বপ্দর্শন- 
কল্পনার মৌলিকত্তববের একমাত্র অধিকারী। * হর্ষবর্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের রাজত্বকালে 
78 অনুসন্ধিত্ পাশ্চাতা পতিতগণ সংস্কৃত-ভাষার নাট্য-সাহিতোর ও আঁখ্যানাদির আলোচনায় এই সিদ্ধান্তেই 


৪১৬ ভরিভব্। 


স্ব বিগ্ম,ন ছিশেন বশিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বন্ধু অনেক 
পৃর্ববন্তী গ্রগ্ককার বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। 
হস্বত সাহিতোর আর এক প্রধান রত্ব-_পঞ্চতস্্র। এমন নীতিগর্ভ হিতোপদেশ-পূর্ণ 
উপাধ্যান কোনও দেশের কোনও ভাবার পরিদৃষ্ট হয় না। পরবর্ঠিকালে অন্যানা দেশের সাহিত্যে 
নীতিমূলক যে সকল উপাখ্যান প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার মূলে পঞ্চতগ্তরের 
পঞ্চতগ্।  ছাক্সাপাত ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। কঈশপের গল্প, আরব্যোপন্যাস ঝা 
পারসিক কাহিনী--সকলেবই মূলে পঞ্চতন্ত্ প্রভৃতির প্রভাব পরিদৃশ্তমান । * 
পঞ্চতুদ্প রচনার একটি ইতিহাস আছে। মহিলাবোপ্য নগরের অধিপতি রাজা অমরশক্জি, 
আপনার তিনটি অপস ও নির্বোধ পুত্রের শিক্ষাদীনেব জন্য, বিষুশম্মী নামক জনৈক 
শিক্ষককে নিযুক্ত কবেন। সেই নির্বোধ অলস রাঁজকুমারগণেগ শিক্ষাদানের পক্ষে বিষুশর্ম্া 
অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিগাছিলেন। তাভারই ফলে পঞ্চতন্্র গ্রন্থ রচিত হয়। নীতি- 
শিক্ষাদানই এই গ্রস্থেব প্রধান উদ্দেশ্ত । রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি 
গল্পচ্ছলে এই গ্রঞ্থে বিকৃত হইয়াছে । পাঁচ ভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত ; সেই জন্যই ইহার নাম__ 
পঞ্চতন্ব। প্রথম অংশের নাম_মিজ্রতেদ। এই অংশে এক সিংহের ও ষণ্ডেব মিত্রতা-ওক্গের 
কাহিনী বর্ণিত অছে। শৃগালদ্য়েব মধ্যস্থৃতায় সিংহের ও যণ্ডেব মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। 
তাহাতে শৃগালদুয্ ও উহাদের সহিত মিত্রতা-হ্ুত্ে আবদ্ধ থাকে । অল্পদিন, পরে একটি 
শুগালের মনে কিছু ঈধার ভাব উদয় হয়। বন্ধত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সিংহ ও ষণ্ড যেন 
তাহাব সহিত সদ্যবহার করিতেছে না,_-ইহাই তাহার ধারণা গন্মে। ফলে, শৃগাল ষড়যন্ত্র 
জাল বিস্তার কবে; সিংহকে এবং ষণগুকে--উভয়কেই উভয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে 


৮৮ শী শিশিশাশাশাশীীশীীপিপাপিসি শা শিশাহি 
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* এই পঞ্চতস্থ কোন্‌ দেশেব কোন্‌ ভাষায় কোন্‌ সময়ে অনুবাদিত হইয়াছিল,-তাহার একটু সঙ্ধান লইলে 
পঞ্চতন্ত্ের প্রাচানহ্বের এবং অন্য দেশে উঠার প্রভাবের বিষয় উপলন্ধি হইতে পারে। পারহ্ত-রাজ যৌমাবোয়ান 
পারন্ত-ভাবায় পঞ্কতত্ত্ের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ৫৩১ খৃষ্টাব্-_৫৭২ খৃষ্টাব্ব তাহার রাজত্ব-কাল। অুতরাং 
খৃীয় বট শতাব্দ।র প্রারস্তে পঞ্চতন্ত্র বিদেশে গিধাছিল, প্রতিপন্ন হয়। পারস্ত-ভাষার অনুবাদ হইতে আরবী ভাষায় 
উহার অনুবাদ হইয়াছিল। সেই আববী হইতে উহ! শ্রীকভাষায় অনুদিত হয়। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে 'সে মিয়ন সেখ 
ত্রীক-ভাষায় উহাৰ অনুবাদ কাধা শেষ করেন। গ্রীক-ভাবা হইতে পসিনাস কর্তৃক উহ! লাটান-ভাবায় ভাষাম্তরিত 
হাছিল। ১২৫০ থৃষ্টা্দে রাব্বি জোয়োস হিক্র-ভাষায় উহ্থার অনুবাদ ফরেন। পঞ্চতপ্ত্রের আরবী-ভাবার অন্থুবাদ 
হইতে ১২১৫ খষ্টাব্দে স্পেনীয় ভাষায় উহীর অনুবাদ হয়। অর্মণ-ভাবায় উহার প্রথম অনুবাদ-_পঞ্চদ4 লতাবীর 
মধাত্তাগে। তদবধি ইউরোপের প্রায় প্রতিভাষায় পঞ্চতঙ্ত্রের অনুবাদ পাঁরলক্ষিত হয় ।--:]'7%1)6)75 
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থাকে। তাহারা পরস্পরে যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে,_-এই কথা 
গোপনে সে পরস্পরকে জানাইয়া দেয়। ইহাতে সিংহে ও ষণ্ডে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয় । যুদ্ধে 
ও পঞ্চত্ব লাভ করে। শৃগাল সিংহের মন্তিত্ব-পদ প্রাগ্ হয়। মিত্রভেদ নামক প্রথম অংশের 
টা আখ্যাগ়িকা। পঞ্চতন্ত্রে দ্বিতীয় অংশের নাম-__মিত্র-সংপ্রাপ্তি। কচ্ছপ, হরিণ, বারস 

বং মুধিকের প্রসঙ্গে পরস্পর মিত্রতা-স্ুত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সুফল প্রদশিত হইয়াছে । পঞ্চ- 
টি অংশ-_কাকোলুকীয়। পুরাতন শক্রর সহিত মিত্রতা করার বিষময় ফলের 
বিষয় এই অংশে বায়সপেচকবিগ্রহে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । পঞ্চতক্্ের চতুর্থ অংশের নাম 
--লন্ধ-প্রণাশ। বানরের ও কু্ভীরের উপাখ্যানে, চাটুকারিতার বশবর্তী হওয়ায় প্রাপ্তধন- 
নাশের বিষয় পরিবাক্ত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চম অংশের নাম--অপরীক্ষিতকারক। এই 
অংশে অবিষৃষ্যকারিতার বিষময় ফল পরিবর্ণিত আছে। বুদ্ধির দোষে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
না করায়, ক্ষৌরকারের অবস্থা-বিপর্যায়-প্রসঙ্গে এই তত্ব বিশদীকৃত করা হইয়াছে। 
পঞ্চতন্ত্রের গল্প-সমূহে বিভিন্ন জীবজন্তকে মন্ুষ্যের স্ায় শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়া লইয়া! কবি 
আখ্যায়িকা-সমূহ বিবৃত করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল গল্পের ও নীতি-কথার অবতারণা 
আছে, কেহ কেহ মনে করেন, সেগুলি বৌদ্ধদিগের জাতক-গ্স্থ-সমূহের ভাব অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছিল। জাতক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ব পৃর্বব জন্মের বিবরণ গল্পচ্ছলে বিবৃত আছে 
আর সেই সকল গল্পে সঙ্গীতিখ্যাপন উদ্দেস্তে পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতির মনুষ্যোচিত: 
কার্ধ্যকারিতার বিষয় পরিবণিত হইয়াছে। ৩৮* পূর্ব-খৃ্টান্ে বৈশীলী নগরে বৌদ্ধ-সম্মিলনে 
জাতকপ্রস্থের বছ গল্প সংগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। সেই সকল কাহিনী 
পঞ্চম । শতাব্দীর প্রীরস্তে বা মধাভাগে পাঁলি-ভাষায় “হুত্তপিউক+ গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট 
হয়। চীনা-ভাষার একখানি প্রাচীনতম কোষ গ্রস্থে ( এনসাই ক্লোপিডিয়া ) ভারতবর্ষে প্রচারিত 
এইরূপ অনেক গল্প অন্ুবাদিত আছে। প্র কোষগ্রস্থ ৬৬৮ খুষ্টা্ধে চীনা-ভাষায় সঙ্কলিত 
হয়। তাহাতে প্রকাশ,-_ছুই শত ছই খানি বৌদ্ধপ্রস্থ হইতে ত্র প্রকার গল্প সংগ্রহ কর! 
হুইয়াছিল। এই সকল হেতুবাদে অর্থাৎ ও প্রকার গল্প অনেক প্রাচীনকালে বৌদ্ধপ্রন্থের 
অস্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া পঞ্চতন্ত্রকে বৌদ্বগ্রস্ব-সমূহের অন্থসরণ বলা হইয়া থাকে । পঞ্চতন্কার 
গল্পের মধ্যে ব্রান্গণ্য-প্রভাব অক্ষুগ্জ রাখিবার উদ্দেস্তে স্থান-বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়া গিয়াছেন এবং অংশ-বিশেষ নৃতন সংযোগ করিয়াছেন বলিয়্াই উহ্া অভিনব 
মুর্তি ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এ সকল কল্পনা মাত্র। ইহাই প্রামাণ্য বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পঞ্চতন্ত্র এখন যদিও পাঁচ ভাগে বিভক্ত) কিস্তু বহু 
পুর্ব্বে উহা বার ভাগে বিভক্ত ছিল? আরও, এই গ্রন্থের নাম প্রথমে পঞ্চতন্ত্র ছিল কি 
না,_তদ্বিষয়ে নাঁনা সংশয়-প্রশ্ন উঠিক্া থাকে । করতক ও দমনক শৃগালদ্বয়ের নামানগু- 
সারে শ্রূপ একটা কিছু নাম থাকার বিষয় কেহ কেহ অনুমান করেন। তাহাদের 
যুক্তির প্রধান ভিত্তি-_সিরীয়া-দেশের ভাষায় এর গ্রন্থ “কালীয়াগ ও দমনাগ” নামে এবং 
আরবী-ভাষায় “কালিলা-উদ্দিম্না নামে পরিচিত আছে। বৈদেশিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্ের 
অংশ-বিশেষ প্রোক্ত নামে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়াই যে উহার পঞ্চতন্ত্র নাম লোপ করিয়া 
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দিতে হইবে, আমরা সে মতের পৌষকতা করি না| গঞ্চতন্ত্রের প্রথম অংশে করতক ও 
ঘমনকের গল্প ছিল বলিয়৷ অন্ুবাদকগণ আপন আপন গ্রন্থের রূপ সংজ্ঞা! নির্দেশ করিতে 
পারেন) কিন্তু তাহাতে মূল গ্রন্থের নামাস্তরের বিষয় কল্পন! করা যাইতে পারে না। এ 
বিষয়ে আমাদের একটা প্রধান যুক্তি_-হিতোপদেশ-রচনার ইতিহাস। হিতোপদেশও বিষণ 
শর্মার রচিত বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। হিতোপদেশের রচন! সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, পাটলি- 
পুত্রের রাজ! সুদর্শন, নির্বোধ ও অসচ্চরিত্র কুমারদিগের শিক্ষার জন্য, 

হিতোপদেশ | খিষুশন্মীকে শিক্ষক নিধুক্ত করিয়াছিলেন। কুমারদিগের চরিত্র সংশো- 
ধন ও সুশিক্ষাদান জন্য বিষুশন্ম্ী হিতোপদেশের এ নীতিমূলক অধ্যায়িকা- 

গুলি বর্ণন করেন। পঞ্চতন্ত্রবচয়িতা বিষুশন্দ্ী এবং হিতোপদেশ-বচয়িতা বিষুশন্মী অভিন্ন 
ব্যক্তি কি না, বলা যায় না; তবে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানাংশ যে হিতোপদেশে গৃহীত হইয়'ছিল, 
তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। হিতোপদেশ-প্রণেত। নিজেও এ কথা স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। গ্রস্থারস্তেই লিখিত আছে,--“পঞ্চতন্ান্তখান্তশ্মাদ্গ্রস্থাদাকষ্য লিখ্যতে ৮ ইহা 
দ্বারা পঞ্চ-তন্ত্রের অস্তিত্েব এবং তদন্তর্গত আখ্যান-বস্্ব লইয্জাই হিতো'পদেশ-বচনার প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। -মপিচ, পঞ্চতন্ত্রের ত্রিচত্বাবিংশ আখ্যাফ্িকার মধ্যে পঞ্চবিংশতি আখ্যাক্সিকা 
হিতোপদেশে গ্রহণ কবা হইয়াছে । পঞ্চতন্ত্ের প্রথম তিন তন্ত্রের অধিকাংশ উপাখ্যান এবং 
চতুর্থ তন্ত্রের একটা ও পঞ্চম তন্ত্রের তিনটা উপা্যান হিতোপদেশে সন্পিবিষ্ট আছে। 
হিতোপদেশ চারি ভাগে বিভক্ত,__মিত্রলাভ, সুহৃডেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। হিতোপদেশের 
প্রথম দুই অংশ-_পঞ্চতন্ত্রের প্রথম ছুই অংশের সহিত সম্পূর্ণ সাদ্ৃস্ঠ-সম্পন্ন। পার্থক্য 
এই যে, পঞ্চতন্্ের প্রথম অংশ হিতোপদেশে দ্বিতীয় অংশের স্থান অধিকার করিয়াছে. 
এবং পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ হিতোপদেশের প্রথমাংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। 
হিতোপদেশের শেষ ছুই অংশে বিগ্রহ ও সন্ধি প্রসঙ্গে রাজহংসের ও ময়ূরের ঘন্দ ও মিলনের 
বিষয় বিবৃত আছে। যেমন পঞ্চতন্ত্র তেমনই হিতোপদেশ--উভয় গ্রন্থই গগ্ভের সহিত 
কবিতায় সংগ্রথিত। . পঞ্চতন্ত্রে গগ্াংশের ভাগ অধিক | সে তুলনায় হিতোপদেশে কবিতার 
অংশ অধিক। এক একটী কবিতা শুত্ররূপে আবৃত্তি করিয়া! উদাহরণ শ্বরূপ কবি এক 
একটা কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। সেই এক একটা কাহিনীর মধ্যে আবার অপর কাহিনী 
আদিয়াও স্থান পাইয়্াছে। এইরূপে কাহিনীর অবয়ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ কেহ 
অনুমান করেন, পঞ্চতন্ত্ররচয়িতা এবং হিতোপদেশে-প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পঞ্চতন্ত্রের 
আদর্শ লইয়া পরবর্তিকালে অন্ত কোনও পণ্ডিত হিতোপদেশ সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। প্রণেতার 
নাম--তাহাতেও বিষুশন্মাই রহিয়া গিয়াছে । সংস্কৃত-দাহিত্যের দূর অতীতের ইতিহাসে 
এরপ দৃষ্টান্ত তো থাকিবারই কথা! বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাঁসেই দেখিতে পাই,_-কয়েক শত 
বৎসরের ব্যবধানে একের রচন৷ অন্যের দ্বারা রূপান্তরিত হুইস় পূর্বব-রচয়িতার নামেই চলিয়া 
আসিয়াছে । -কৃতিবাস যে রামায়ণ রচুনা করিয়া! যাঁন, তাহার সে আদি-রচন! এখন লোপ 
পাইয়াছে বলিলেও অতযুক্তি হয় লা) কিন্তু তাহার রচনার অনুসরণে প্রায় অর্ধ-শতাববী 
অতীত হুইল পাত জগ্নগোপাল তর্কালঙ্কার যে রামায়ণ লিখিয়া যান, তাহাই এখন 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ। ৪১৯ 


দ্বত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া চলিয়। আসিতেছে | পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশ সম্বন্ধে সেইন্বপ 
ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে কর! যাইতে পারে। হিতোপদেশ কোন্‌ সময় সঙ্কলিত ভয়, তাহা 
নির্ণ কর! স্ুকঠিন) তবে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্ষের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া 
খৃষ্টায় হাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে হিতোপদেশের প্রবর্তনার বিষয় অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। 
নীতিমূলক সাঁরগর্ভ অনেক রচনা পঞ্চতস্ত্রে এবং হিতোপদেশে দেখিতি পাওয়া যায়। 
হুত্রাকারে লিখিত উহার কবিতাগ্ুলি এক একটি অমূল্য রত্ববিশেষ। কয়েকটি দৃষ্টাস্ত,-_ 

“অর্থেন হি বিশ্থীনন্তয পুরুষত্াল্পমেধসঃ ৷ ক্রিয়া! সব্বা বিনশ্ততি গ্রীষ্মে কুসবিতো যথা ॥ 

ষন্তার্থাস্তপ্ত মিত্রানি যন্তার্থাস্তস্তবান্ধবঃ ৷ ল্পর্থাঃ স পুমান্‌ লোকে যন্তার্থং সহি পর্ডিতইঃ ॥ 

অপুত্রস্ত গৃহং শৃন্তং সন্দিত্রবহিতত্ত চ। মূর্ন্ত চ দিশঃ শৃন্তাঃ সর্বশূল্তা দপিদ্রত। ॥ 

মনম্বী ব্রিয়তে কামং কার্পণাং নতুগচ্ছতি । অপিনিব্বাণমায়াতি নানলো যাঁতি শীততাম্‌ ॥ 

কুন্রমস্তবকম্থেৰ দ্ধে বৃত্তী তু মনস্থিনঃ | সর্বেষাং মুদ্ধি, খা তিষ্ঠেদ্‌ বিশীর্যোত বনেহথবা ॥ 

তানিন্দ্িয়াণাবিকলানি তদেব নাঁম সা বুদ্ধিব প্রভি ৩ বচনং ভাদব। 

অর্থোম্বণা বিবহিতঃ পুরুষঃ স এব ত্বশ্ঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥ 

ধনেন কি* যো ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যশ্চ বিপুন্‌ ন বাধতে। 

শ্রতেন কিং যো ন চ ধর্দমাচরেৎ কিমাত্বনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো 'ভাবেৎ ॥৮ 
দৃষ্টান্ত সহ এইবপ অসম্থা নীতি উপদেশ সং্গ্রথিত। পঞ্চতন্ত্র হইতে গুভীত হইলেও হিতোপ- 
দেশে পল্পের ও নীতির কিছু উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চতদ্ব হইতে হিতোঁপদেশে 
যে যে অংশ গুহীত ভইয়াছে, ভাহাব গল্পাংশ প্রায় একই আছে; বর্ণনার কোথাও একটু 
সামান্য বাতিক্রম ঘটিয়াছে মাত্র। ভিতোপদেশে পঞ্চতন্ত্রের গল্প কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং 
শ্লোকের ভাগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীতিপূর্ণ এ শ্লোকগুলি যে ঝিষ্ুশম্্ার রচিত, তাহা 
মনে হয় না। কারণ, নীতিসার-রূপে প্র নীতিকথাগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে 
প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত্বরূপ আখ্যানের অবতারণা উপলক্ষে ছুই একটা গ্লোকের সামান্ত 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু প্রধানত: সকল নীতি-শ্লোকই প্রা্ীন ভারতের সম্পত্ধি। 
পঞ্চতন্বের প্রারস্তে যে শ্লোক আছে, কবি উপক্রমণিকায় যে শ্লোকটা লিখিয়! গিক্লাছেন, তাহা 
হইতেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্ধা, রুদ্র, কার্তিকের প্রভৃতি দেবগণের নিকট 
মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়া, মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্যয, সপুত্র পরাশর, চাঁণক্য এবং নীতিশান্ত্রকারদিগের 
উদ্দোন্তে পঞ্চতন্ত্র প্রণেত৷ নমস্কার করিক্সাছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, বিভিন্ন নীতি-গ্রস্থের 
অনুসরণে গ্রন্থকার পঞ্চতন্ত্রের গল্পমাল! গ্রথিত করিয়াছিলেন। পঞ্চতন্ত্রে বা ছিতোপদেশে 
উদ্ধৃত নীতিগুলি প্রান় সমস্তই গকুড়-পুরাণান্তর্গত নীতিসার-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 
গর্ুড়-পুরাণান্তর্গত নীতিসার-_.আটটা অধ্যায়ে তিন শত নব্বইটা শ্লোকে সম্পূর্ণ। চাণক্য- 
শতকেও ্ শ্লোকগুলিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যাক়। কামনক একজন নীতিশান্্রবেতা 
বলিয্া। গরিচিত। তাহার নীতিসার-মধ্যেও উহার "অনেক শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ 
বেশ বুঝিতে পারা যায়, হিতোপদেশপুর্ণ শ্লোক গুলি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া পঞ্চ- 
তন্ত্রের ও হিতোপদেশের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছিল। 


৪২০ ভারতবর্ষ । 


পঞ্চতন্ত্রের ও ঠিতোপদেশেব পর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, কথা সরিৎসাগর, শুকসপ্তুতি, বৃহতকথা, 
প্রভৃতি গল্প-গ্রন্-সমূহের নাম উল্লেখযোগ্য । বেতাল-পঞ্চবিংশতি বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধিলাভ- 
বিষয়ক উপাখ্যান-মূলক | ওর গ্রন্থ অনুসারে অবগত হওয়া যায়,_-বিক্রমা- 

বেতাল-পঞ্চবি*শতি। দ্দিত্যের পুর্ব্রে উজ্জয়িনীর যিনি রাজ! ছিলেন, তাহার নাম-_শঙ্কু। শঙ্কুর 
মৃতুর পর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় 

একজন যোগী আপিয়া তাহাকে সিদ্ধিলীভের পথ দেখাইবার লোভে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাসীর একটা নির্দিষ্ট সাধনা-স্থান ছিল। ছুই ক্রোণ দূরস্থিত শিরিষ-বৃক্ষে লম্বিত একটা শব 
আনয়ন করিবার জন্য সন্ন্যাসী বিক্রমার্দিত্যকে আদেশ করেন । শব-আনয়ন-কালে বিক্রমাদিত্য 
কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ না করেন, তীহার প্রতি সন্ন্যাসীর এইরূপ উপদেশ থাকে । কিন্তু একটা 
বেতাল সেই শবটি অধিকার করিয়া ছিল। বিক্রমাদিত্য বৃক্ষ হইতে শবটাকে নামাইয়! 
লইয়া যখন যোগীর নিকট আসিতেছিলেন, সেই সময়ে বেতাল তাহার অনুসরণ করে এবং 
নানারূপ গল্প ফাঁদিয়া বসে। এক একটা গল্প বলিয়া! গল্পচ্ছলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, বিক্রমা- 
দিত্যের নিকট বেতাল উত্তব-প্রার্থী হয়। বিক্রমাদিত্য যেই প্রশ্নের উত্তর দেন, শব তাহার 
হস্তস্থলিত হইয়া, পুনরায় সেই বৃক্ষে গিয়া সংলগ্ন হয়। এইকব্*পে বেতাল, পঞ্চবিংশতি গল্পের 
অবভাবণা কবে এবং বিক্রমা্দিত্য তাহার যথাযথ উত্তর দেন। তখন সন্তুষ্ট হইয়া বেতাল 
তাহাকে সন্্যাসীর নিগুড় উদ্দেশ্তের বিষয় বিকৃত কবে। সন্ন্যাসী তাহাকে হত্যা করিয়া দ্বয়ং 
সিদ্ধিলাভ করিবেন, সঙ্কল্প কবিয়াছিলেন। বেতীলের নিকট সেই মন্ন্যাসীর নিগুঢ় অভি- 
প্রায় জানিতে পারিয়! বিক্রমা্দিত্য খড়গাঘাতে সন্্যাসীকে নিহত করেন। তাহাতে, বেতালের 
উপদেশ অন্ুসাবে, বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধিলাভ ঘটে। স্থুলতঃ, ইহাই বেতাল-পঞ্চবিংশতির বর্ণনীয় 
বিষয়। তবে বেভাল-কথিত গল্পে ও প্রশ্নে অনেক নীতিশিক্ষা পাওয়া যায়। এক্ধপ সরল 
শিক্ষাপ্রদ কৌতুহলোদ্দীপক গল্প অতি অল্পই আছে ? তাই এই গ্রন্থ বহু বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত 
হইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া তিন জন গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত 
হইয়া থাকে ;-_বেতালভট্র, শিবদাস, জন্তলদত্ত। ইহাদের মধ্যে শিবদাঁসভট্রের নামই 
বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে একটা বিশেষ সময়ের ববীতি-নীতির ও 
আচার-ব্যবহারের পবিচয় পাওয়া যাঁর । বেতাল-পঞ্চবিংশতির পরই কথাসরিৎসাগরের 
প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । কথাসখিৎসাগর-__কাশ্মীব-দেশীয় পণ্ডিত সোমদেব কর্তৃক সংস্কত 
ভষায় লিখিত হয়। পৌব্র হর্ষদেবের অকাল-মৃত্যুতে রাজ্জী সৃুর্য্যবততী অধৈর্য হুন। 
তাহাকে সাত্বনা দিবার জন্ব পণ্ডিত সোমদেব এ গল্পগুলি লিপিবদ্ধ করেন। কথিত হয়, 
কথাসরিৎসাগরের গল্পাংশ, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত পৈশাচী ভাবায় লিখিত বৃহতকথ 
নামক গ্রন্থের সার-সম্কলনে গ্রথিত হুইয়াছিল। গ্রস্থের উপক্রমণিকাক়ি 

কথাসপ্রিৎসাগর | লিখিত আছে,-_পাণিনির সমালোচক ও চন্ত্রগুপ্তের মন্ত্রী কাত্যায়ন এই 
কথাসরিৎসাগরের গল্প গুলির প্রবর্তয়িতা। তাহার নিকট হইতে একজন 

পিশাচ কর্তৃক এ গল্পগুণি দাক্ষিণাত্যে প্রচাবিত হয়। গুণাঁট্য উহ্হা পৈশাচী-ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । রামায়ণ-মহাভারতে ব গল্প, পুবাণের বহু গল্প, পঞ্চতন্ত্রের অনেক উপাখ্যান, বেতাল 


ভারতের সাহিত্য-সম্পগু ৷ ৪২১ 


গঞ্চবিংশতির পঁচিশটী গল্প এবং বিক্রমাদিতোর সংক্রান্ত বনু কাহিনী এই গ্রন্তে স্থান 
পাইন্াছে। বিক্রমাদিতোর জন্ম-সন্বন্ধে এই গ্রন্থে একটু পবিচয় পাওয়া ঘায়। তদমুসারে 
বিক্রমাদিত্যের পিতার নাম মহেন্দ্াদিত্য এবং মাতার নাম সৌমাদর্শনা ॥ বিক্রমাদিত্য-_ 
তীম্মনীল নামেও প্রদিদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে শ্লেচ্ছগণেব উপদ্রব আবস্ত হইয়াছিল। 
সেই উপদ্রব দমন জন্য বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়,__এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ । এই কথা 
সরিৎসাগরে বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থেরও বহু উপাখ্যান ও ভাব স্থান পাইয়াছে। এই কথাসবিৎ- 
সাগর ১*৭০ খৃষ্টাবে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমদেবেব কথাসরিৎসাগব 
রচনার প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে (১০৩৭ খুষ্টাব্দে ) ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাদ নামক কাশ্বীর- 
দেশীয় অপর এক পণ্ডিত বৃহতকথামঞ্জরী নামে এক গল্পগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থ 
কথাসরিৎসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র ;-উহার এক-ভৃতীয়াণশ মাত্র । খ্রগ্রন্থে কথাসরিৎসাগরের 
গল্প ক্ষেমেন্দ্র শ্বতন্বভাবে পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত-ভাষায় বূপানস্তবে লিখিয়াছিলেন। 
কখাসরিৎসাগরের ৬*ম-_-৬৪ম তরঙ্গে পঞ্চতন্্ের প্রথম তিন ভাগ যথাযণ স্থান পাইয়াছে। 
৫৭০ থুষ্টাব্ধে পহলবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের যে অনুবাদ হইয়াছিল, সেই অন্নবাদ-অংশের সহিত 
কথাসরিৎসাগরের অন্তনিহিত পঞ্চচন্থের গল্পাংশের অনেক সাদৃশ্য দেখা যাঁয়। সেইজন্য ত্র গ্রন্থ 
হইতেই পহলবী-ভাষায় পঞ্চতন্বাংশ অন্ুবাদিত হইয়াছিল বলিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত কবেন। 
পারাবতের প্রাণরক্ষার জন্য শিবি রাজার প্রাণদানের বিবরণ প্রথম মহাঁভাবতে ও পুরাণে 
দৃষ্ট হয়। জাতক-গ্রন্থেও &ঁ গল্প আছে। চীনাদিগের এবং মুসলমানদিগের সাহিতোর মধোও 
প্র আখ্যান রূপান্তরে দৃষ্ট হয়। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও & আখাযান স্থান পাইয়াছে। 
ফলত:, অদ্ভুত অলৌকিক বিবিধ গল্পকথার সমবায়ে কথাসরিৎসাগর বিরচিত হয়। কথা- 
সরিৎসাগর প্রকাণ্ড গ্রন্থ ; মহাভাবতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ইভা অষ্টাদশ লম্বকে বা থণ্ডে 
বিভক্ত। ইহাতে চতুর্কিংশত্যধিক শততম তরঙ্গ বা পবিচ্ছেদ আছে। কথাসরিৎসাগর 
এবং বৃহতৎকথামঞ্ররী উভয়ই শ্লোকে নিবন্ধ। কথাসরিৎসাগরের শ্লোকসংখ্যা দ্বাবিংশ সহস্রের 
কম নহে। কথাসরিৎসাগর ও বৃহতৎকথামঞ্জরীর সহিত গুণাঢ্যের সম্বন্ধের বিষয় পুর্কোই 
উল্লেখ করিয়াছি। তিনিই প্রথমে বুহৎকথা নামে পৈশাচী-ভাষাযর় একররবস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছিলেন বলিক্লা প্রসিদ্ধি আছে ।* সেই গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বনে কথাসরিৎসাগৰর 
প্রন্থতি বিরচিত হইয়াছিল। এ বিষষেও একটী গল্প আছে। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন নামে 
এক নৃপতি ছিলেন। ভাষাজ্ঞান-লাভের জন্য তিনি বাকরণ-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। গুণাঁঢা বাঁকরণ- 
শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। “ব্যাকরণ শিখিতেই জীবন কাটিয়া গেলে, কবে আর আপনি 
ভাষা শিক্ষা করিবেন ?-_-রাজাকে গুণাঢ্য এইরূপ উপদেশ দেওরায়, মন্ত্রী প্রড়ৃতির পরামর্শে 
গুণাঢোর প্রতি রাজ! বিরূপ হন। সর্বববন্্া নানক জনৈক পঞ্ডিত কলাপ-ব্যাকরণ প্রণগ্নন করিয়া 


* বাণভট্রের হধচরিত, দণ্তীর কাব্যাদর্শ এবং স্বঞ্জুর বাসবদত্ত। গ্রন্থে এই বৃহৎকথার উল্লেখ আছে। হর্চচরিতে 
বথা,--“সমুদ্দাপিত কদার্পা কৃতগোঁক়ী প্রসাধন। | হরলীলেব নে। কন্ত বিশ্য়ায় বৃহৎকখ1॥” কাবাদর্শে খা, 
“কথা হি নর্ধভাবাভি সংস্কৃতেন চ বধাতে। ভ্ভূতভাবানয়ীং প্রাহরতুতার্থাং বৃহৎকথাম্‌॥” বাসবদত্বীয় যথা, 
“ঞেচিৎ বৃহৎকথানুবন্ধিনো! গুগাঢা; |” 


৪২২ ভারতবর্ষ । 


রাজাকে ভাষাশিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হন। গুণাঢযকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। 
গুণাঢা কিছুকাল মৌনীভাবে দিনযাপন করিয়া, পরিশেষে কোনও ব্যাকরণের সাহাব্য ব্যতিরেকে, 
বু$তক্কথা নামক বৃহৰম গ্রন্থ প্রথর়ন করেন। কিন্ত রাজ! বিরূপ; সুতরাং রাজমধ্যে সে গ্রন্থের 
আদর হয় না। মনঃক্ষোভে গুণাঢ্য গ্রস্থখানিকে অনলে ভম্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থের 
পঞ্চমাংশ মাত্র খন তন্দীভূত হইতে অবশিষ্ট ছিল, সেই সমম্ন রাজা আসিয়া গ্রন্থ-রক্ষাকল্পে 
যত্রবান হন। এইরপে গ্রস্থের যে অংশটুকু রক্ষা! পাইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে কথাসরিৎ- 
সাগর প্রন্ততি রচিত হর । সাতবাহন রাজার রাজত্বকাল খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
নাদ্দষ্ট হইরা থাকে । ন্ুতরাৎ বৃহতকথা কোন্‌ সময় রচিত হইয়াছিল এবং গুণাঢ্য কোন্‌ 
সমনে বিগ্ণমান ছিলেন, এই উপাখ্যানে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। শুকসপ্ততি গ্রন্থে, 
পতির বিদেশ-গমনে পতান্তর-গ্রহণাভিলাধিণী রমণীর প্রতি গল্পচ্ছলে শুক পক্ষীর উপদেশ 
টিনার বিবৃত আছে। পরপুরুষের সঙ্গলাভাভিলাধিণী হইয়া রমণী শুক পক্ষীর 
ভোজ প্রবঃপ্রন্থীত। পবামশপ্রার্ী হয়। গুক মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গল্পচ্ছলে কয়েকটা 
প্রশ্ন .উাপন করে । প্রশ্ন সকলের স্থুল মর্ম এই বে, যদি এরূপ অবস্থা 
ঘটে, তবে সেকি কবিবে? রমণী প্রশ্রের উত্তর দিতে পারে না। পররাত্র সেই বিষয়ের 
আলোচন! হইবে বলিয়া শুক রমণীকে প্রতীক্ষা কবিতে কহে। এইরূপে সন্তব দিন কাটিয়া 
যায়। ইতিমধ্যে রম্ণীব স্বামী বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন। ইচাই শুকসপ্ুতি গ্রন্থের 
মূশ উপাথাণ। ভোজ-প্রবন্ধ, পিংাপন দ্বাত্রিংশিক! প্রঙ্গতিও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবষ্ট। 
পিংহাসন-দ্বাঞিংশিকারই অপর নাম-_দ্বাজিংশৎপুত্তলিকা | দ্বাত্রিংশৎপুন্তলিফার বিষয় পূর্বেই 
উদলথ করিগাছ । ভোজ-প্রবন্ধ ভোজবাজের সমপ্ন রচিত হইয়াছিল বলিয়া! প্রসিদ্ধি 
আছে। উহার রঢপিত'বক্সান কবি। প্র গ্রন্থে উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে গন্পচ্ছলে 
আন্নক সমসাময়িক বৃষ্থান্ত বর্ণিত হইয়াছে । যদিও উহ! গল্প-গ্রস্থ, কিন্তু ণঙ্ছ এতিহাসিক তত্ব 
উহার মন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া পগ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। এইব্প-ভাঁব অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যার, সংস্কত-দাভিত্য উপাখ্যানাদ্দি সম্বন্ধেও পৃথিবীর কোনও সাহিতা অপেক্ষা হীন 
নহে । আব তাহা হইতে বৈদেশিকগণ বনু উপাদান প্রাপ্ত হুইয়াছেন। সাধারণতঃ সংস্কত 
ভাষায় গন্ভ-দাহিতের সংখ্যা কিছু অল্প বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু কাবা, মহাকাবা, 
খগ্ডকাব্য প্রভাতির তুলনায় গগ্ভ সাহিত্যের সংখ্যা সংস্কত-ভাষায় অল্প বলির! গণ্-সাহিত্য 
যে সংস্কৃত-ভাষায় সর্বথা পরিপুষ্ট হয় নাই, তাহা বলিতে পারা বায় না। কাব্য, মহাকাব্য, 
খগ্ড-কাবা প্রভৃতি অনেক সময় অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে; সুতরাং সহজে লোপপ্রাপ্ত 
হয় না। কিন্তু গন্ভ-সাহিত্য কণ্ঠস্থ থাকে না; সুতরাং লোপ পাইয়া যায়। কেবল যে 
গল্পমূপক ও নীত্তিমূলক গগ্-সাহিত্য অধুনা দেখিতে পাইতেছি, উহাই সংস্কত-ভাষায় গস্ত- 
সাগ্গিতোর প্ররুষ্ট সম্পদ বলিয়া তাই মনে হয় না। মনে হয়,-গগ্-সাহিত্যের অত্যুৎকষ্ট 
অনন্য বহু লোপ পাইয্নাছে ; কেবল উপাধ্যান-মূলে যেগুলি স্থান পাইক্লাছিল, সেই গুলিই 
জীবশ আছে। অপিচ, ধর্ষ্বের সহিত--নীতির সহিত এ গুলির সম্বন্ধ আছে বলিক্নাই 
উঠারা অমর হুইয়। থাকিবে। 
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ধর্ছের সহিত--নীতির সহিত সংস্রব ব্লাখিয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়্াছেন বলিয়াই 
ভারতের অনেক কবি অমর হইয়। আছেন। থখণ্ড-কাবা, মহাকাবা প্রন়তির আলোচনায় 
টান পূর্ব পূর্ব প্রসঙ্গে ধাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি, যে বিষয়েই তাহার! 
(জীদ-কখা) কবিত। রচন! করিয়াছেন, অসাধারণ প্রতিভা-প্রভাবে সেই বিষয়েই তাহারা 
চির-যশন্বী হইয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মমগ্রাণতার জন্য 
-নীতিপরায়ণতার জন্ত "সারও অসংখ্য কবি যে অমর হইয়া থাকিবেন, তদ্ধিধয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। খগ্ড-কাব্য রচনার কৃতিত্ব প্রদর্শন প্রসঙ্গে পূর্বে ভর্ভৃহরির নাম উল্লেখ করিয়াছি । 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার অধিক প্রতিভাসম্পন্ন আর এক মঙ্তাপুরুষের নান থণ্ড-কাব্য 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে মহাপুরুষ__্রীশ্রীশঙ্করাচার্ধ্য । তিনি যেমন দর্শন- 
শান্্রালোচনায় অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিম্াছেন, তত্বকথামূলক খ্ঁ-কবিতা৷ রচনায় ও 
তাহার সেইন্ধপ অসাধারণ শক্তি প্রক্কাশ পাইয়াছে। ভর্ভুহরি যে স্থুরে যে গান গাঠিয়া- 
ছিলেন, সে বিবেক-বৈরাগ্য-মুপক সঙ্গীতে শঙ্করাচার্যের সমকক্ষ বোধ হয় দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় 
না। তাহার মোহমুদগর-_সংপার-তনাহ-নাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বর্ূপ। ভর্ভুভরির বৈধাগ্য- 
শতকে যে ভাব অঞ্চাপিত মুকুলিত, মোহ্মুদগরে তাহা পূর্ণ প্রস্মুটিত। ভর্ভৃহরি স্ত্রীর প্রতি 
বিরাগ-বশতঃ বলিয়াছিলেন,“ভাহার কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় যাতনায় অস্থির হয়) 
তাহার দর্শনে উন্মন্তুতা বুদ্ধি পায়; তাহার স্পর্শে জান লোপপ্রাপ্ত হয়। জীনি-না, কেমন 
করিয়া! তাহা'ব প্রতি ভালবাসা আমে?” কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য কহিলেন,-_“কেই বা স্ত্রী, কেই 
বা পুত্র !-এ সংসারে কেহ তোমার আপনার নয়! এই বুঝিয়া তত্বচিস্তায় রত হও । 
ভঙৃহরি ্রীর ব্যবহারে বিরক্ত হই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ) শঙ্করাচার্ধ্য সংসারের 
আন্দীয়-স্বজনের বাবহারে ব্যথিত হইয়া, এঁ বৈরাগ্য-বাণী ঘোষণা করিয়া গিম়্াছেন। 
তাহার আব্মীর-স্বজন তাহার প্রতি কি ছূর্ব্যবহারই ন! করিয়াছিলেন ! দায়াদগণের চক্রাস্তে 
সর্বস্বান্ত হইয়া শঙ্করাচার্ধ্যকে গৃহ্ত্যাগী হইতে হয়। সংসারে একমাত্র জননী তাহার 
আশাপথ চাহিয়া! দিনযাপন করিতেছিলেন। সহস! জননী গীড়িতা হইলেন। প্রতিবেশিগণ 
আত্মীর-স্বজনগণ কেহই চাহিয়া দেখিলেন না। জননীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, কি জানি 
প্রাণ কেমন করিয়া উঠিম্াছিল ; তাই শঙ্করাচার্ধ্য গৃহে ফিরিয়া আসেন। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া যে দৃপ্ত অবনোকন করেন, তাহাতে প্রাণে মর্মন্তদর যাতন! অনুভূত হয়। জননী 
একাকিনী আপরমহাশব্যাশাক্িনী !_নিকটে গণ্ুষ-জল-প্রদানের, কেহই নাই। আত্মীয়গণ 
দুর হইতে উপেক্ষার হাসি হাঁসিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় পুত্রের ক্রোড়ে মন্তক রাখিয়! 
শঙ্কর-জননী লোকান্তর-গামিনী হইলেন। ক্ষোভে, বিষাদে, বিষম আত্মগ্লীনিতে শঙ্করের 
হৃদয় সন্তপ্ত হইল। অসহায়ে একাকী আপন গৃহ-প্রাঙ্গগে তিনি জননীর সংকার-কার্ধ্য 
সমাপন করিলেন। তার পর সাশ্রুননে জননী জন্মতূমির নিকট চিরতরে বিদায় লইলেন। 
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিরক্তি-বশতঃ নহে ;_কিসে জীবের অজ্ঞানান্বকার দুর করিতে পারেন, 
কিসে মানুষের আত্মপর-্ভেদ জ্ঞানের অবসান হয়,-তাহারই উপায় অনুসন্ধানে শঙ্কর 
সংসার ত্যাগ করিলেন। যে সমন্ধে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সেই সময়ই তিনি মৌহমুদগর 
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বউনা করিরাছলেন। সংসার-তাাগী হইয়া! দেশ--দশান্তয়ে পরিভ্রমণানস্তর শঙ্কয় বেদাস্ত-ভাষা, 
গীতান্তাষা প্রন্গত বছ গ্রন্থ রচনা করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্েও তিনি অনাধারণ পারদর্শিতা 
লাভ কপরিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কাণীধামে এক মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
মহাপুরুষ বুঝিতে পারেন, শঙ্কর উন্নতির মার্গে উপস্থিত হইয়াছেন বটে ; কিন্ত শ্রেষ্ঠ-স্থান লাভ 
করিবার পক্ষে তখনও সানান্ত অন্তরায় 'সাছে। এই বুঝিরা, জ্যোতিষ সম্বন্ধে শঙ্করাঁচার্যের 
একটু অহমিকার ভাব দেখিরা, মন্াপুরুষ জ্যোতিষ-সংক্রাস্ত প্রশ্নের সমাধানে শস্করচার্ধ্যকে এক 
সমস্যায় ফেলেন। মহাপুকৰ আপনার একজন শিষ্যের ভাগ্য-গণন! জন্ত শঙ্করাচার্যাকে অনুরোধ 
করেন; শক্করাচাধ্য, শিব্যেত্র মৃত্ার ধিন নির্ধারণ করিয়া! বজ্াঘাতে মৃত্যু হইবে বলিয়া! দেন। 
মহাপুরুব সেই নিদিষ্ট দিনে যৌগবলে শিষ্যের চৈতন্ত হরণ করেন, এবং তাহাকে মৃত্তিক! মধ্যে 
প্রোথিত করিয়া রাখেন। শঙ্করের গণন।-মতে ব্জ যথানির্দিষ্ট কালে যথানির্দিষ্ট স্থানে শিষ্যের 
উপর পতিত হয় । কিন্তু চৈতন্হীন দেহে বজ্বের ক্রিগ্না হয় না। মহাপুরুষ পরিশেষে যোগ- 
বলে শিধাকে জাগাইয়! ভূপেন। এই ঘটনার শঙ্করাচার্য্য বিন্িত হন। অর্গীকার-মতে শঙ্করা- 
চার্ষোর গ্রন্থ-সমূহ গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হয়। সঞ্চিত-ধন গ্রন্থরত্ব বিসর্জন দিয়া, শঙ্করাচার্য্য 
বড়ই ম্িরমাণ হন। মহাপুরুষ তাহা বুঝিতে পারিয়া, শঙ্করাচাধ্যকে গঙ্গা হীরে গিয়া গঙ্গাদেবীর 
নিকট প্রার্থন। জানাইতে বলেন। নেই প্রার্ধনার ফলে গ্রন্থগুলি তরঙ্গের সহিত তীরে উপ- 
নীত হয়। শঙ্কপ্পাচার্যোর বিস্মগ্ের অবধি থাকে না। মহাপুরুষ তখন * শঙ্করাঁচার্ধ্কে কম্পন 
ও আকাঙ্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শঙ্কগাচাধ্য তাহাতে খুঝিতে পারেন, মায়াই সকল 
অনিষ্টের মূলাধার। তথন গ্রন্থগুলি পুনরার আপনিই জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন; বিগ্যার 
অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, ধর্মের অভিমান-সকলই সেই সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জিত হয়। 
ইহার পরই শঙ্করাচাধ্য অ্বৈত-জ্ঞান লাভ করেন। বত্রিশ বর্ষ বয়সে কেদারনাথ তীর্থে 
শঙ্কবাচার্ধ্য দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কেরল-দেশের অন্তর্গত চিদস্বর তাহার জন্মস্থান বপিয়া 
পরিচিত। পণ্ডিতগণের গবেষণা অনুদারে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ তাহার জন্ম-বর্ষ বলিয়া নির্ধারিত 
হইছে । অন্পিন মাত্র ইহসংসারে অবস্থান করিয়! শঙ্করাচারধ্য অবিনশ্বর কীর্টি-স্থৃতি 
রাখিয়া গিক়্াছেন। বিকৃত বৌদ্ধধর্মের কবল হইতে তিনি ত্রাঙ্গণ্য-ধর্দ্টের পুনরুদ্ধার সাধন 
করেন। কর্ম মধ্যে তাহার বিভৃতি প্রকাশ পায়; তিনি শঙ্করাবতার শঙ্কর বলিয়া সম্পূজিত 
হন। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী-সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিতে এবন্থিধ মত প্রচারিত আছে। কিন্তু একটু 
অন্ুসপ্ধান করিলে তাহার জীবনের নানা রহস্তময় কাহিনী অধগত হইতে পার! যায়। শঙ্করা- 
চার্য্যের জীবন-কাহিনী অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ভারতের বিভিন্ন ভাবার তাহার অসংখ্য 
জীবনচরিত বিরচিত হইয়াছে । তংসমুদ্বায়ে লোকোত্বর চরিতের বহু তথ্য নিহিত আছে । দূর 
অতীত কালে সংস্কত-ভাষায় তাহার যে সকল জীবনচরিত দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শঙ্করদিগ্বিজয় 
(আনন্দগিরি কৃত), শঙ্করবিজ্য় ( চিদ্বিলাম যতি বিরচিত ), সংক্ষেপশসক্করবিজন্ন ( মাধবাচার্ধ্য 
কৃত), লবৃশস্করবিজয় ( নীলকণ্ঠ, সদাননদ, ব্রহ্গানন্দ প্রন্ততি বিরচিত ), শক্বরাত্যুদর 
(তিরুমল্প দীক্ষিত প্রলীত ), শঙ্করবিজয়-সংগ্রহ ( পুরুষোত্তম ভারতী বিরচিত) বিশেষ 
প্রপদ্ধ। এই বিভিপ্ন জীবনচরিতের আচ্লাচনায় শঙ্করের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ ৷ ৪২৫ 


পরিদৃই ছয়। তাহার পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম লতীদেবী ( মতাস্তরে ভত্রা )। ত্তাহার 
জন্মস্থান__দাক্ষিণাতোর কেরল-প্রদেশের কালাদি (কাল্টি) গ্রাম। এ গ্রাম পূর্ণা-নদীর তীরে 
কাদিি অবস্থিত। এই মতই প্রসিদ্ধ; কিন্তু 'শঙ্করবিজয়” অন্ত মত প্রকাশ 
নির্ধে। করেন। তদনুসারে শঙ্করের মাতার নাম বিশিল্টী, পিতা বিশ্বজিৎ। 
বিশিষ্টা-_মহাদেবের আরাধনায় সর্বদ! নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার পতি 
বিশ্বজিৎ তাহাতে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্্যাস-ধর্্দ অবলম্বন করেন । এই সমক্স 
বেবাদিবেব মহাদেব জ্যোতিঃরূপে মুখবিবর দিয়! বিশিষ্টার উদরে প্রবিষ্ট হন। তাহাতে 
গর্ত-সঞ্চার হয়) আর সেই গর্তে স্বয়ং শঙ্কর শঙ্করাচার্ধ্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপুক্রুষ- 
গণের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই এইরূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে। 
জন্মকাল সম্বন্ধেও এবন্িধ মতাস্তরের অবধি নাই। এক প্রকার গণনায় শঙ্করাচার্যয 
খুষ্ট-জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্বে আবিভূতি হুইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্প হয় ;) আবার 
অন্ত প্রকার গণনায় খৃষ্টার নবম শতাব্দীতে তাহার আবির্ভাব-কাল নিদ্ধারিত হইয়া থাকে । 
হুচ্ছ-গণনায় পণ্ডিতগণ কেহ বা ৭৮৮ থুষ্টাবে, কেহ বা ৬১৮ খৃষ্টাব্ধে শঙ্করাচার্ধোর 
জন্মকাল নির্দেশ করেন। শক্করাঁচার্ষের 'আবির্ভীব-কাঁল সম্বন্ধে এইরূপ মতান্তর ঘটার 
প্রধান কারণ,_শক, সন প্রভৃতির গণনায় গুগোল । * শিক্করবিজয়” গ্রন্থে তাঁহার জন্ম সন 
লিখিত নাই ৪ লিখিত আছে,-_তীহার জন্ম-সময়ে বৃহস্পতি কেন্দ্রে, রবি মেষ রাশিতে, শনি 
তুলা রাশিতে এবং মঙ্গল মকর রাশিতে সংস্থিত ছিলেন। 1 এ মস্তাব্যে নানারূপ গণনা 
হুইতে পারে। মতান্তরের এই এক প্রধান কারণ। অন্য কারণ,--বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত 
উদ্তট-ল্লোকে শঙ্করের আবির্ভাৰ-কাল-নির্ণয়ের প্রপাস। একটি উদ্ভট শ্লোক পাওসা! যায়, 
“্ছুষ্াচারবিনাশার প্রাহু্তো মহীতলে । স এব শঙ্কীরাচার্ধ্যঃ সাক্ষাৎ কৈবলাদারকঃ ॥ 
নিধিনাগেভবন্্যব্ধে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ | অষ্টবর্ধে চতুর্কেদান্‌ ছাদশে সর্বশান্ত্রকুৎ ॥ 
যোড়শে ক্কৃতবান্‌ ভাষাং দ্বাত্রিংশে মুনিবভ্যগাৎ ॥ 

ল্যাবে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্যন্দে গুহাপ্রবেশঃ | বৈশাখে পৃর্ণিমায়াস্ত শঙ্কর: শিবতামগাৎ ॥ 
এই ল্লোকটি "নাস্তিকত্রাস' গ্রন্থের অস্তভূক্তি। দাক্ষিণাত্যে বেলগ্রামে হস্তলিখিত পুথি মধ্যে 
এই ক্লোকটা প্রাপ্ত হুইয়া পর্ডিতগণ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের কাল স্থির 
করিয়া থাকেন 1$ ৩৮৮৯ কল্যবে (নিধিনাগেভবহ্্যন্দে ) তাহার জন্ম এবং ৩৯২১ কল্যন্দে 
€চন্জরনেত্রান্কবহ্যবন্ধে ) তীহার শিবত্ব-প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়। এই মতের উপরই অধিকাংশ 


* পক্চরাচাধা-লিখিত গ্রস্থ-মধ্যে তাঁধাবিচার্কালে কতকগুলি দার্শনিক পর্ডিতের মত আলোচিত হইয়াছে। 
গাহাদের নাম_ঈশ্বরকৃক, উদ্মোৎকর, উপবর্ধ, কুমারিল ভট, ভ্রবিড়াচারধা, প্রভাকরু। প্রশস্তপাদ, তর্তৃপ্রপঞ্চ 
মৃত্তিকার, শবরন্থামট। ইহাদের সময় নির্ভারণ দ্বার! শঙ্ষরাচার্যোর আবির্াব-কাঁল শিখি হইয়া থাকে। কিন্ত 
দাহাতেও যে সঠিক বিবরণ পাওয়া ঘাক্স, তাছ। মনে কর! যায় না। 

+ শঙ্ষরাগার্যোর অপ্রকালে গ্রহ-সংস্থান সন্ধে মাধবাচার্ধ কৃত শঙ্করবিজয-গ্রন্থে এই লোকটা দৃষ্ট হযঃ,--“জায়াসততী 

তুদংস্থে। হরে কুজে রবিহতে চঞজারো চ কেনো ॥” 

+ ইঙ্ডিযাদ্‌ এট্টিকোত্বারী পত্জে (1792195)2500890, 9০1, 301, ) পঙ্জে, ১৮৮৭ খৃষ্টাবে। এই মত প্রথমে 
প্রচানসিত হয়। ১৮১৮ থৃষ্টাবে স্বারাবতী মঠের লিপি আবিষ্কৃত হয়। 

র্থ।৫৪ 





৪২৬ ভারতবর্ষ । 


পাশ্চাত্য পত্ডিত আস্থা! স্থাপন করিয়! গিক়্াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা! প্রবল যুক্তিপূর্ণ যে মত, 
সে মতের ভিত্তিস্থান দ্বারাবতী মঠের পিণাকী-চিহ্নিত লিপি। সে লিপির কিয়দংশ এই, 
“বুধিত্টিরশকে ২৬৩১ বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ। 
হুধিষ্টিরশকে ২৬৩৬ চৈত্রসুরুনবম্যাং তিথাবুপনয়নম্‌। 
এ. ২৬৩৯ কান্তিকশুক্লৈকাদস্াং চতুর্থাশ্রমন্বীকারঃ | 
5 ২৬৪৭ ফাল্তনশুরুদিতীয়ায়াং গোবিন্দপাদাহুপদেশঃ | 
তত আরভ্য ২৬৪৬ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ ৩০ পধ্যন্তং বদর্য্যাশ্রমে ষোড়শভাষ্যপ্রণয়নম্‌ । 
ঘুধিষ্টিরশকে ২৬৪৭ মার্গকৃঞ্চদ্বিতীয়ায়াং মগ্ডনেন সহ বাদারস্তঃ | 
5.৬. ২৬৪৮ চৈ, শু, ৪ মগুনপরাজয়ঃ। 
».৮. ২৬৪৯ চৈ, শু, ৯ মণ্ডনমিশ্রস্তোত্তমাশ্রমগ্রহণম্‌। 
».:৬. ২৬৫০ চৈ, শু, ৩ দিখ্বিজয়মহোৎসবারস্তঃ | 
*এ.:০.. ২৬৫৪ পৌ, শু, ১৫ হস্তামলকাচার্ধ্ন্ত শৃগপুরপীঠেহভিষেচনম্‌। 
5... ২৬৬৩ কা, শু, ২৫ নিখিলজগছুদ্বারকে! ভগবান্‌ শঙ্করে৷ ত্রহ্ধাস্ত- 
তীর্ঘে নিজ শরীরেণৈব বিমানমাস্থায় কৈলাসং জগাম 1” 
এ হিসাবে, ২৩৩১ যুধিঠিরাব্ধে আবির্ভীব এবং ২৬৬৩ যুধিষ্িরান্ধে তিরোভাব। এতদনুসারে 
শঙ্করাচার্য্য খুষ্ট-পৃর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। জন্ম-গ্রহণানম্তর জাতকর্ 
সমাপন মাত্র শিশু শঙ্করাচার্য্য চারিটি মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। সেই মহাকাবা-চতুষ্ট,_অহ্‌ং 
্রহ্ধান্মি+, “তত্বমসি+, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, “আয়মাত্মা ব্রহ্গ'। পিতা শিবগুর এই শ্রতিসার 
মহাকাব্য-চতুষ্ট় সগ্চোজাত শিশুর মুখে উচ্চারিত হুইতে শুনিয়া বিস্বয়-সাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। শিশুর অপূর্ব কান্তি--মনোহর রূপ! দেশ-দেশান্তর হইতে সাধুসন্রযাসী ও 
ব্রাঙ্মণগণ দলে দলে শিশুকে দেখিতে আসিলেন। একাদশ দিবসে শুভলগ্নে শিশুর নামকরণ 
হইল। দশ দিনের শিশু শঙ্করাচাধ্য, দুই বৎসরের বালক অপেক্ষাও হষ্টপুষ্ট ও শক্তিমান্‌ হইয়া 
উঠিলেন। প্রথম বর্ষে শঙ্করের ভাষা-শিক্ষা দমাপন হইল। পঞ্চম বর্ষের মধ্যেই শঙ্করাচার্যয, 
ব্যাকরণ, পুরাণ, অলঙ্কার প্রভৃতিতে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। উপনয়নের পুর্বে শঙ্করের 
পিতৃবিয়োগ ঘটিল। জননী ভদ্রাদেবী পতির পারলৌকিক কার্য সমাপন করিনা, কিছুদিন 
পরে পুত্রের উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চম বর্ষে উপনয়নাস্তে ব্রহ্ষচর্ধ্যাবলম্বনে শঙ্কর 
গুরুগৃহে শান্তানুণীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনেই বেদ, বেদাঙ, দর্শন, শ্রুতি, স্থতি 
প্রভৃতিতে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পাইল। গুরুপৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনানস্তর 
শঙ্কর কিছুদিন জননীর সেবা-পরিচর্য্যায় এবং ব্রাহ্মণের নিত্যকম্মানুষ্ঠান যাগষজ্ঞাদিতে ব্রতী 
হুন। সেই সময় বু বিদ্যার্থী শব্ষদ্মের নিকট শিক্ষালাতের, জন্য আগমন * করেন। উপ- 
নয়নের পর হইতেই সক্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের জন্য শঙ্করের চিত্ত একাস্ত উৎস্থক হয়) কিন্ত 
জননীর আপক্তি-বশতঃ কিছু দিন তাহার ঝে সন্কল্প কার্ষ্যে পরিণত হয় না। এই সমন্ধে 
এক দিন নদীতে স্বান করিতে যাইলে, এক বৃহদাকার কুস্ভীর শন্ধরকে আক্রমণ করে। 
শন্কর-জননী ফোনরূপেই কুস্ভীরের গ্রাম হইতে সম্তানকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন না। 
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শঙ্কর তখন জননীকে বলেন,--'আমারর সন্গযাস-গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলে কুত্ভীর 
আমার পরিত্যাগ করিতে পারে।, কুস্তীররূপী মহেশ্বর যেন শঙ্করকে বিশ্ব-সংসারের" কার্েয 
নিযুক্ত হইবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন, শঙ্করের উক্তিতে এই ভাব প্রকাশ পায়। 
পুত্রের প্রাণের মায়ার জননী শঙ্করের সঙ্ন্যাস-গ্রহণে সন্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহার পর 
একজন আত্মীয়ের পরিচর্য্যাধীনে জননীর সেবার ব্যবস্থা করিয়া শঙ্কর সংসারত্যাগী হন। তখন 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রণায়ের অভ্যুদয়ে নাস্তিকতার বিজয়-ছুম্দুভি নিনাদিত হইতেছিল। 
চার্বাক, শৃন্যবাদী, নাস্তিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্-সম্প্রদায়ের অভুাদয়ে তখন বেদ-বিহিত 
ধর্শ-কর্ম্ম লোপ পাইতে বপিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য সেই সকল ধর্ম-মতের কুজ্থাটিকা-জাল অপসরণ 
করিয় দনাতন ধর্শের দিবা জ্যোতিঃ প্রক্কাশ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পুনরায় মঠ- 
মন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল | নির্বাপিত-প্রা় অগ্নি-কণা! পুনরায় লকলক শিখা বিস্তার করিল; 
সনাতন হিন্দুধর্মের জয়নিনাদে দিশ্মগুল পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিল। শশ্করাচা্ধ্য ধর্দ-জগতে এক 
যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। তাহার সেই ধর্খশাজীবনের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিরত থাকিক্া, 
তাহার সাহিত্যিক জীবনের অংশ-বিশেষের বিষয় উত্থাপন করিতেছি । সংস্কত-সাহিত্যে খণ্ড- 
টানা কাব্যের মধ্যে তিনি যে অনুপম রত্বরাজি রাখিয়া! গিগ্লাছেন, তাহ! 
শকরাচাধা। চিরদিন তাহার স্বতি জাগকুক করিয়া: বাখিবে। “মোহমুদগর” তাহার 
প্রান রচনা । “কাল্যপরাধক্ষনাপনস্তোত্রম্,, “আনন্দলহরীস্তোত্রম্, গঙ্গা- 
স্তোত্রম্ত, “বেদসারশিরস্তোত্রম, “রগৌরীস্তোত্রম্ প্রভৃতি খণ্ডকবিতাগুলি এক একটা 
অমূল্য অন্থপম রত্রবিশেষ। হরগোরীস্তোত্রম নামক গ্লোকাষ্টকে কি সুনীরভাবেই তিনি 
হরগৌরীন্ স্তুতিবাদ কীর্তন করিয়। গিয়াছেন! শ্লোকের পাদাংশে গৌরীর ও পাদাংশে 
মহেম্বরের বন্দনা-_একাধারে কবিত্বের, ভাবুকতার, ও ভক্কিপ্রাণতার নিদর্শন । যথা,-- 
কন্ত,রিকাচন্দনলেপনাননৈ, শ্মশানভন্মাঙ্গবিলেপনায়। 
সৎকুগুলায়ৈ ফণিকুগুলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবার ॥ ১ ॥ 
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়। 
দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।॥ ২॥ 
চলৎকণৎ কন্কণ-নুপুরা্য় বিজ্রুংফণাভানুরনৃপুরায় । 
হেমাঙগদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ 
বিলোলনীলোৎপল লোচনায়ৈ বিকাশপক্কেরহলোচনায় । 
ব্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ 
প্রপন্নপ্রষ্ঠে সুখঘাশ্রয়ায়ৈ ব্রৈলোক্যসংহারক তাগুবায়। 
ক্কতন্মরা়ৈ বিক্কতম্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥ 
চাম্পেয়গৌরার্ধীশরীরকায়ৈ কপূরশনার্ধশরীরকায় | 
ধশ্বিল্পবত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ 
'অস্ভোধর শ্ামলকুস্লায়ৈ বিভূতিতৃষাঙ্গ জটাধরায়। 
জগজ্জনন্ৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবাক্স 1৭0 
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সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাঁশিবানাং পরিভুষণায়। 
শিবান্থিতাযৈ চ শিবান্থিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবার (৮ 
প্রথম ল্লৌোকের প্রথম চত্রণের প্রথমার্ধে “কম্ত,রিকাচনানলেপনান়ৈ” এবং দ্বিতীয় চরণের 
সৎকুগুলাযী” ও “শিবাকৈ” শবাঘয়, কন্তূরীচন্দনবিলেপিত কনককুওলবিভূষিত অর্থে, দেবী 
গৌরীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "শ্মশানভম্মাঙ্গ বিলেপনায়', ফণিকুণডলার” ও পশিবার” 
শব্ত্রয়ে মহাদেবের চিতাভশ্মের বিষয় ও ফণিকুণগুলীর বিষয় বুঝা যাইতেছে । এই- 
রূপ প্রতি প্লোকের অর্ধেকে মহাদেবের বিষয় বল! হইয়াছে । হরগৌরী-স্তোজে হর- 
গৌরীর ভেদ-ভাবের মধ্যে যে অনেদ-ভাঁবের বীজ নিহিত রহিয়াছে, “ভবানী-স্তোত্রে সে 
ভাব পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবানী-স্তোত্রে ভাবৰিভোর শঙ্কর তাই গাহিতেছেন,_ 
ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুজো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন তর্তা। 
ন জায়া ন বিদ্ভা ন বৃত্তির্মমৈব গতিম্বং গতিম্ং স্বমেক ভবানী ॥ 
ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখভিরৌ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমন্তঃ ৷ 
" সংসার-পাশ-প্রবদ্ধঃ সদাহং গতিম্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
ন জানামি দীনং ন চ ধ্যানযোগম্‌ ন জানামি তত্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্‌ 
ন জানামি পুজাং ন চ স্তাসযোগম্‌ গতিত্বং গতিস্তূং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থম্‌ ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ। 
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাঁপি মাতর্গতিস্বং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানী ॥ 
কুকর্মী কুসঙগী কুবুৰ্ধিঃ কুদীসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ৷ 
কুদৃষ্টি কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহম্‌ গতিম্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশম্‌ দীনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ । 
ন জানামি চান্তৎ সদাহং শরণ্যে গতিস্তং গতিত্ত্ং ত্বমেক1 ভবানী ॥ 
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্বতে শক্রমধ্যে। 
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিত্বং গতিস্বং ত্বমেক! ভবানী ॥ 
'নাথো দরিদ্রো৷ জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা! জাড্যবন্ত,১। 
বিপতৌ প্রবিষ্টঃ প্রন্ঃ সদাহম্‌ গতিত্তং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥ 
এ আর এক স্তর! কেহ পিতা নয়, কেহ মাতা নয়, কেহ বন্ধু নয়, কেহ পুত্র নয়, কেহ পুণ্রী 
নয়,_একমাত্র জগদস্বাই সকলের সারভূত ! এখানে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। মরীচিফা দূরে 
সরিয়। গিয়াছে । তবে এখানেও তিনি আমি--জননী আর তনয়--এটুকু যেন তেদ-ভাৰ 
রহিয়াছে! মোহমুদগরে এই ভেদ-ভাব কিছুর্ণীক্কত )- মোহকুঠারে এ তাব ছিন্নবিচ্ছি। যোহ- 
নাশের জন্ত-_চৈতন্ত-শক্তি-সঞ্চারের জন্য মোহমুদগর ও মোহকুঠার। এই হুইটা রচনার একটু 
ইতিহাসও 'আছে। শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে মওনমিত্র পরাজিত হইলে, মণনমিশ্রের 
পত্ধী 'উভয়ভারতী' শঙ্করাচার্ধ্যের সহিত খিটারে প্রবৃত্ত হম। সকল শানে প্করাচার্ধ 
সুপশ্ডিত ছিলেন; কিজ্ঞ দরতিশান্ত্ে তাহার আদৌ অভিজ্ঞতা ছিল ন1। সেই বিষয় ধুধিতে 
পান্ধিয়া, উভরভারতী। শঙ্করাচার্য্যকে তথিধ প্রশ্ন জিজাগা করেন। তাছাতে শব্বন্নাচাধ্যকে 
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সঙগান্ক় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সেই অবস্থার উপনীত হইবার পুর্বে শশ্করাচাধ্য মোহ- 
সুধ্গর ও মোহকঝুঠার রচনা করিয়া! যাঁন। শিষ্যগণকে উপদেশ দেন,--এই মোহমুদগর ও 
মোহকুঠার আমায় শ্রবণ করাইতে পারিলে সকল মোহ দূর হইবে । মমি মুক্ত হইয়া 
নবজীবন লাভ করিব। রতিশাস্ত্রালাপন প্রসঙ্গে পাছে মনোবিকার সংঘটিত হয়, মহাপুরুষ 
সে বিকার নিবারণের জন্ত তাই এ অমাথ উধপ্েের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। সংসার-মোহমুগ্ধ 
মানবের মোহ-পাশ ছিন্ন করার পক্ষে মোহমুদগর পরম সহার । শঙ্করাচার্ধা-কৃত মোহমুধগর-_ 
মূ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তন্ুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্চাম্‌। 
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিস্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্‌॥ ১ ॥ 
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নান্তি ততঃ সুখলেশঃ সতাম্‌। 
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈযা কথিতা রীতিঃ ॥ ২ ॥ 
ফা তব কান্তা কম্তে পুত্রঃ সংদারোহয়মতীববিচিত্রঃ 1 
কন্ত ত্বং বা কৃত আয়াতস্তত্বং চিন্তয় তদিদং ত্রাতঃ ॥ ৩ ॥ 
মা কুক ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্‌। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশ্ড বিদিত্বা ॥ ৪ ॥ 
নলিনীনলগতজলমতিতরলং তথ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্্‌। 
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রন্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্‌॥ ৫॥ 
তত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিস্তাং নশ্বরবিত্তে। 
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা! ॥ ৬ ॥ 
অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ ্রহ্মপুবন্দরদিনকরকদ্রাঃ। 
নত্বং নাহং নারং লোকস্তপ্পি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ 
যাবদ্ধিত্বোপার্জনশক্রস্তাবন্নিজপরিবারো বক্তঃ | 
তদনু চ জরয়৷ জর্জবদেহে বার্তাং কোধপি ন পৃচ্ছতি গেছে ॥ ৮1 
ফামং ক্রোধং লোভং মোতং ত্যক্তাত্মানং ভাবয় কোহহম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীন! মুঢ়ান্তে পচ্যস্তে নরক-নিগৃড়াঃ ॥ ৯ ॥ 
জুর়বরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা তৃত্লমদ্রিনং ব্যাসঃ | 
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কন্ত স্থুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ১৭ ॥ 
ঘাল্তাবৎ ক্রীড়াসস্তঃ তরুণন্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ | 
ৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামপ্্ঃ পরমে ব্রঙ্গণি কোহপি ন লগ্গঃ ॥ ১১॥ 
খত্বৌ মিত্রে পুজরে বন্ধ মা! কুরু যত্ুং কলকে সন্ধৌ। 
ভব সমচিত্বঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছন্ডচিরাদ্‌ বদি বিষ্পত্বম্‌ ॥ ১২ ॥ * 
যারজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্‌। 
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোধঃ, কথমিহ মানব তৰ সতম্ভোষঃ। 
বিনবামিন্যো সানগং প্রাতঃ শিশিরবসস্তৌ পুনরান্নাতঃ। 
কাল; ত্রড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন ঘুঞ্চত্যাশানাসু | ১৪ 0 
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অঙ্গং গলিতং পলিত্বং সুওডং দস্তবিহীনং জাতং তুগুম্‌। 
করদ্বতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন্‌ মুঞ্চত্যাশাভাওম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
ত্বয্ি মরি চান্াত্রৈকো বিষুধ্বার্থ, কুপ্যসি মধ্যসহিষুঃঃ 
" সর্ব পত্ঠাত্মন্তাত্থানং, সর্বত্রোৎস্থজ তেদজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
ষোড়শ পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিভোহভ্যুপদেশঃ ৷ 
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
যেমন মোহ্ম্গরে তেমনই মোহকুঠারে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। 
সাধন-পঞ্চক, ধ্যানাষ্টক, কৌপীনপঞ্চক প্রভৃতি শস্করাচার্য্য-বিরচিত থণ্ড-কবিতাশুলি সংসার- 
সমুদ্র-তরণের তরণী-স্বরূপ | ধ্যানাষ্টকে এবং কৌপীন-পঞ্চকে পরম-পদার্থের স্বরূপ তব তিনি কি 
ভাবে বুঝিযাছিলেন, তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত করিরা গিয়াছিলেন। দেহাদি অহঙ্কারভাব পরিত্যাগ- 
পুর্মক ধাহারা আম্মাঠে সেই আম্মাবলোকন করেন, তাহারাই ভাগাবান,_-এই শিক্ষাই শঙ্করা- 
চার্য্যের সার-শিক্ষা। তাহার শিক্ষা,_মজ্ঞান-পন্ক-পরিমগ্ন দুঃখের নিদানভূত জন্স-জরা-মরণ-সমাকুল 
এই অসার নশ্বর সংসারের মায়াবন্ধন ঘিনি জ্ঞান-অসি দ্বারা ছিন্ন করিতে পারেন, তিনিই ধন্ত । 
পঅজ্ঞানপন্কপরিমপ্নমপেতসারং ছুঃখালয়ং মরণ-জন্ম-জরাবসক্তম্‌। 
ংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্তা। জ্ঞানাসিনা তদবশীধ্য বিনিশ্চসস্তি 1৮ 
শক্করাচার্ধ্য ও ভর্তৃহরি প্রভৃতির নামে প্রচলিত থগডকবিতা-সমুহকে কেহ কেহ আবার 
অন্যের রচন! বলিয়! নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কবি শিহলণ প্রন্থতির নাম এই উপলক্ষে 
উক্ত হইস্সা থাকে । শিহুলণ__কাশ্নীর-দেশীয় প্ডিত। “শান্তিশতক" গ্রন্থ 
৮ তাহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ধর্মভাবোদ্দীপক নীতিস্ত্রমূলক 
কবিতা-রচনায় ভারতে যে কত কবির কবিত্ব-প্রভ প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহার সংখ্যা কর! যায় না। অনেক কবির কবিত্ব-কুস্গুম চির-প্রশ্ফুটিত রহিয়াছে; কিন্ত 
তাহাদের পরিচয় লোপ পাইনা গিক্াছে। উদ্ভট আখ্যায় কত খণ্ু-কবিতা আজিও মুখে মুখে 
প্রচারিত রহিগ্বাছে $ কিন্ত তৎসমুায়ের রচয়িতার সন্ধান কে করিবে ? একমাত্র এই বঙ্গদেশে 
খণ্ড-কবিতা-রচনার় সংস্কত-সাহিত্যে কত কবি যশন্বী হইয়াছিলেন, তাহাও নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। 
মুসলমানগণের বঙ্গদেশে আগমনের অব্যবহিত পুর্বে “দাধুক্তিকর্ণাম্ৃত' নামে সংস্কত-ভাষার 
একখানি খণ্ড-কবিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ১২০৫ খৃষ্টাবে শ্রীধর দাস সেই গ্রন্থ সন্ধলন 
করেন। গর গ্রন্থে ৪৪৬ জন কবির কবিতার কিছু কিছু উদ্ধত হুইয়াছিল। সেই কবিগণের 
অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়। "শাঙ্গধরপদ্ধতি, নামক আর এক সংগ্রহ-গ্রন্থে ছয় সহআনিক 
শ্লোক সংগৃহীত হয়। সেই শ্লোকগুলি ২৬৪ জন কবির লিখিত। এই সংগ্রহ-কার্ধ্য খু্ীয় 
চতুর্দশ শতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল বলির সিদ্ধান্ত হয়। ইহার পর “ম্ুভাষিতাবলী” নামক 
সংগ্রহ-গ্রন্থে বল্পভদেব ৩৫* জন কবির ৩৫** শ্লোক সংগ্রহ করেন। এ সকল সংগ্রহ ভিন্ন, 
,ইংরেজ-রাজত্বের প্ররেস্তে একজন অন্াণ পণ্ডিত, ডক্টর বোখলিং, কতকগুলি বাছাই বাছাই 
নীতিমূলক শ্লোক সংগ্রহ করিক্না জর্্মাণ ভাষায় অন্থবাদিত করেন। তাহার সংগ্রহের অধি- 
কাংশই অবশ্ত পুরাপাদি শাস্র-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হট্রাছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ-সমূহ 


ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ | ৪৩১ 


ভারতের যে অসংখা কবির অস্তিত্বপরিচয় প্রদান করিতেছে, ভাহা! বলাই বাছল্য। 
সেই লকল খখ-কবিতার মধ্যে যে অসংখ্য ভাবকুনুম প্রকটিত আঁছে, কে তাহার ইয়ত্তা 
করিবে? সৎসঙ্গের মাহাত্ম্-বিষন্নে একটা কবিতায় আছে,--পগ্লমপত্রন্থিত জলবিন্দু 
চক্জরকিরণদম্পাতে মুক্তার গ্ঠায় প্রতিভাত হয়; সৎসঙ্গের এমনই মহিমা 1 নম্রতা সন্বস্থে 
একটী কবিতার লিখিত হুইয়াছে,-“ফলভারাবনত বৃক্ষ আপনিই অবনত হুইয়৷ পড়ে। 
জলভারাক্রান্ত মেঘ আপনিই অবনমিত থাকে । সেই ব্ক্তিই মহৎ-যিনি ধনৈশ্বর্্য-সম্পন্ন 
হুইয়াও কখনও অহস্কারে প্রমত্ত নহেন।” অন্য আর একটি প্লোকে দেখি,-“অগাধ- 
জলসঞ্চারী রোহিৎ মত্ম্ত বিচলিত হয় না) কিন্ত গঙ্ষ-পরিমিত জলে শফরী ফড় 
ফড় করিরা ঘরে | দৃষ্টান্ত কত দেখাইব ! ভাবিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, খণ্ড- 
কাব্যের এবং নীতিমূলক উপাখ্যান-সমুহের মধ্যে কি অমূল্য শিক্ষাই নিহিত আছে! 
জীবনের গন্তব্য-পথ প্রদর্শন কবাৰ পক্ষে এ ছুই সামগ্রী অপুর্ব সহান্র-স্বরূপ। উহার 
. সকলগুলির মধ্যেই কি যেন সঙ্লীবনী শক্তি সধারিত আছে ! প্রণয়ি- 

শিক্ষা। প্রণকিনীর প্রণয় হইতে প্রেমময়ের প্রতি প্রেমসথশর অধিকাংশ খণ্ড- 
কাব্যেরই লক্ষীভৃত। এ পক্ষে ভর্তৃহরির শতকগ্রস্থ-সমূহের এবং রী 

গীতগোবিন্বের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শতকে প্রেমের প্রথম স্তর | 
আবিলতা আছে।--লিনতা আছে,-সম্পূর্ণরূপ শ্বচ্ছতা আসে নাই; সে প্রেম সলিলের 
স্বচ্ছতা-সম্পানে বৈবাগ্য রূপ নিশম্মাল্য-সংঘোগ ঘটিয়াছিল) যে প্রেম কলুধিত, যে প্রেম 
অবিশুদ্ধ, সে প্রেমের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ অনাবিল প্রেমের সন্ধান জন্য শতক- 
গ্রন্থ সমূহ 'পিক্ষ। দিলেন। শ্রীন্রাগীতগোবিন্দে সেই শিক্ষার চরম পরিণতি । সংসার যখন 
সর্ধস্ব পরিত্যাগ করিয়া, সেই প্রেমময়ের প্রেমে আত্মলীনে সমর্থ হইবে, তখনই প্রেমের 
প্রকৃত আন্বাদন লাভ করিবে; যে আনন্দের জন্য সারাজীবন উদ্ভ্ান্ত হইয়া ঘূরিতেছে, সেখানে 
মান্য সেই আনন্দের আস্বাদ পাইবে । শতকগ্ররন্থসমূহ ও গীতগোবিন্দ পাশাপাশি রাখিয়া যদি 
কোনও ভাবুক ভক্ত জীবন-গতি-নিরঁয়ে প্রয়াস পান, তিনি ষে চিরস্ুখের অনস্ত-স্থখের 
অধিকারী হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। বারাঙ্গন চিস্তামণির কলুষ-প্রেমে বিমঙ্গল 
যখন আত্মহার! হইয়! পড়িয়াছেন, চিন্তামণি তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, প্রণরি-প্রণয়িনীর 
প্রণর-ব্যাপারে সেই উক্তিই সর্বথা স্মরণীয় । চিস্তামণি বলিয়াছিল,--“ষে প্রেম যে ভাল” 
বাসা আমার প্রতি দেখিতে পাইতেছি, সেই প্রেম সেই ভালবাস! যদি ভগবানের পাদপক্সে 
সস্ত করিতে, না জানি তুমি কত সুখেই সুখী হইতে পারিতে ! চিন্তামণির এবিধ উপদেশেই 
বিষমঙ্গলের জ্ঞানস্শর হয়। চিস্তামণির এ উপদেশ-রূপ যে ক্ষীণ অগ্রিশিখা বিহমঙ্গলের হৃদয়ে 
প্রবেশ করে, সেই শিখাই ক্রমশঃ সকল কামামি ভশ্মীভূত করিয়া দিয়া অনাবিল উজ্জ্বল 
জ্ঞানালোকে পরিণত হয়। সংস্কত-সাহিত্যের খণ্ড-কাব্য-সমূহে প্রেম-প্রবাছের মধ্যে এই 
শিক্ষাই প্রকট হইয়া! আছে। এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলেই শিক্ষা 
সার্থক হয়। খ-কাব্যের মধ্যে এই যে এক গভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে, পাশ্চাত্য- 
ভাবাপন্ন জনের দৃষ্টিতে তাহা আপাত প্রতীয়মান নহে। ভারতের অধিবাসিগণের-_সনাতন- 


৪৩২ ভারতবর্ষ । 


ধর্্দাবলঙ্থিগণের--গ্রক্কতির এবং অন্ত জাতিয় প্রক্কৃতির মধ্যে ঘোর পার্থক্য আছে । দপ্মফোলীয় 
কুধিসজ্জনের দৃষ্টিতে যাচ্ছ! গুত-সন্বল্প সদহুষান, অন্যদীয় জনের নিকট তাহা প্রক্কৃতি-বিরুদ্ধ 
অপকর্ধা বলিয়া নিন্দিত হইজা! থাকে । অপ্মন্দেশে, জোন ভ্রাতা ভ্ীরামচক্জের বনগমলে, 
রাঙ্যাধিকারী ছইয়াও, অনুজ ভরত অনুসরণ করিবার আকাঙ্ প্রকাশ করেন, এবং জো্ঠ ক্বর্তৃক 
প্রতিনিবৃত্ত হওয়ায় জ্যষ্ঠের পাছুক! সিংহাসনে রক্ষা করিয়া জোোষ্টের জ্ীতদাসরপে রাজ্য- 
শাসন প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে এ প্রকার জোট্টানুগত্য মানুষের 
প্রন্কৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া! অভিহিত হুইয়াছে। দৃষ্টি-বিভ্রম এইরূপই ঘটিয়া থাকে । তাই একরপ 
দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, শতক-গ্রস্থের পার্থে গীতগোবিন্দের সমাবেশে এক স্বর্গীয় সামগ্রী 
দৃষ্টিগোচর হয়; এবং ভিনন-দৃষ্টিতে দেখিলে উহাতে কনুধিতা, আবিলতা, অশ্লীলতা প্রতৃতি 
দেখিতে পাওয়! যায়। এইক্দপ সংস্কৃত-সাহ্িত্যের অন্তর্গত উপাখ্যানগুলিতেও দ্বিবিধ ভাবের 
উৎপত্তি ঘটে। বিরূদ্ধ কথা যাহাই থাকুক) কিন্ত নীতিমুলক এ গল্পগুলি জনসমাজের 
শিক্ষার আধার, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। সংসারীর জীবনগতি-নির্ণয়ে এ উপাখ্যান- 
গুলি অন্ধকারে আলোক-রশ্মির কার্য করে। প্র নীতিগর্ভ উপাখ্যানগুলির উপযোগিতার 
বিষয় এবং &ঁ গুলির অনুকরণে যে অন্যান্ত দেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন তথ্বিযয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ- 
অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়৷ গিয়াছেন। এ উপাখ্যানগুলির শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে 
অধ্যাপক উইলসনের মত এই যে,--রাজকার্য্যের সুপরিচালন! সম্বন্ধে এবং মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনগতি নির্ণয় পক্ষে & উপাধ্যানগুলির উপযোগিতা কখনই অস্বীকার কর! যায় না। * 
এল্ফিনষ্টোন বলিয়াছেন,_এই গল্পের ও উপাখ্যানগুলির রচনায় হিন্দুগণ পৃথিবীর 
সকল জনগণের শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া আছেন।”1 হান্টার বলিয়াছেন, 
“পাশ্চাত্য-দেশের জীবজন্ত-সম্থলিত যত কিছু গল্পের, এমন কি ঈশপের গল্প পর্যস্তের, 
আদি-স্কান ভারতবর্ষ ।$ আরব্যোপন্তাস এবং একাধিক-সহত্র-রজনী প্রভৃতির গন্কাঁবলী ভারস্ত- 
বর্ষ হইতেই পাশ্াত্য-দেশে প্রচারিত হইয়াছিল ;-_পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিয়া 
'গিয়াছেন। এইরূপ উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়াও আরবে, পারস্তে, রোমে, শ্রীসে-- সর্ববজ 
ভারতের নীতিশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে । কাব্য-মহাকা ব্য-থগুকাবা-সমৃহের মধ্যে যে গভীর 
ভান-_নিগৃঢ় শিক্ষা নিহিত আছে, তাহার ধ্যান-ধারণা! সাধনা-সাপেক্ষ । সুতরাং তৎসমুদায়ের 
মর্কখা-_ভতৃহিরির, জয়দেবের বা শঙ্করাচার্য্যের ততবোপদেশ-_অন্যদেশ সহস! ধারণ! করিতে 
পারেন ন!। তাই উপাখ্যানগুলির মধ্য দিয়াই তত্বন্দেশে নীতি-শিক্ষা-প্রবাহ প্রবাহিত হুইয়াছে। 
এ্রকটু উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিলে, মাহমুদগরাদির মোহনীয় ভাব উপলব্ধ হয়। 
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সংসার যতই মায়ামোহে প্রলুন্ধ হয়, পাঁপ-পক্কে নিমজ্জিত হইতে যু, মহাত্মগণের মহাবালী 
তাহাকে ততই সাবধান করিয়া দেয় ,-মোহ-পন্ক হইতে উত্তোলন করিবার চেষ্টা পায়। 
শক্করাচা্ধ্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের যহাবাণী সংসারে যতই বিঘোধিত হইবে,_্বদর়ে প্রবেশ 
করিবে, সংসার ততই পাপ-তাপ হুইতে মুক্ত হইয়া শাস্তিলাভে সমর্থ হইবে। 
সংস্কৃত-ভাষার অন্যান্ত বিবিধ গ্রন্থ। 
কেবল কাব্য-মহাকাব্য-নাটক-উপাখ্যান প্রভৃতিতে সংস্কৃত-সাহিত্য যে পৃথিবীর অস্ঠান্ত 
সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া আছে, তাহা নহে; সাহিত্যের সকল অঙ্গই 
ভারতবর্ষে পু্টিলাভ করিয়াছিল, সংস্কত-সাহিত্যের বিলুপ্তপ্রায় স্থৃতির মধ্যে 
স্যাম তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান্‌ রহিয়াছে। ভাষা কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সংস্কত-সাহিতোর ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শান্ত্র ও অভিধান- 
গ্রন্থসমূহ সে নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিস! আছে। সংস্কত-ভাষা় যে প্রণালীতে ব্যাকরণাদি 
ব্রচিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষার'সর্ধাঙ্গপুষ্টিরই প্রমাণ দিতেছে । ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শীস্ত্ 
প্রভৃতি যদিও ভাষার ভিত্তিস্থ/ন-নির্দেশক $ কিন্ত ভাষা উন্নত পরিপুষ্ট হওয়ার পরই ব্যাকরণাদি 
রচিত হইয়া থাকে । এ সকল গ্রন্থমূলেই ভাষার প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত-ভাষার 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র, অভিধান-সমূহ কত কাল পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, কেহই তাহা! 
নির্ণয় করিতে পারেন না। প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে এখন পাণিনির পূর্ববর্তী 
কোনও বৈয়াকরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু পাণিনির স্থত্রেই প্রকাশ আছে,__ 
তাহার পূর্ববর্তী আরও চৌষট্টি জন বৈয়াকরণের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। সে চৌধা 
জন বৈয়াকরণের গ্রন্থের সন্ধান পাইলে, হয় তে! তাহাদেরও পূর্ববর্তী আরও কত বৈয়া- 
করণের সন্ধান পাওয়! যাইত। পাণিনির কাল-নির্ণয়েই এখন নানা জনের মস্তিফ নানারূপে 
বিঘৃর্ণিত হইতেছে। তুল্লিখিত পূর্ববর্তী চৌষ্টি জনের নাম-পরিচয় পাইলে, নাঁ-জানি 
তাহাদের কাল-নির্দেশে মন্তিফ আরও কতদূর বিবুর্ণিত হইত! পাণিনির “অষ্টাধ্যায়ী সুত্রে” 
ভাহার পূর্বতন নিম্লিখিত আচার্যগণের নামোল্লেখ আছে; বথা,_-“অত্রি, আঙ্গিরস, 
আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্তপ, কুৎস, কৌগ্ডিস্ত, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, 
চরক, চাক্রবন্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরী, পাঁরাশর্ধয, পীল!, বক্র, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মক, 
মধুক, যন্ক, বড়ব!, বর্তন্ত, বশিষ্ঠ, বৈশম্পীয়ন, শীকটায়ন, শীকল্য, শিলীলী, শৌনক, 
ক্ফোটীয়ন।* এখন কেবল 'ইহাদের নাম মাত্রই প্রাপ্ত হই; কিন্তু শব্দীলঙ্কার বিষয়ে ইহার! 
কি পাত্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কোনই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। পাণিনির 
ব্যাকরণে বৈদিক ভাষার পরিবর্তন দেখা! যায়। সুতরাং তাহার ব্যাকরণ-রচনার ' পূর্বে 
বৈদিক বৈষ্াকরণগণের বিস্তমানতার বিষয়ও প্রত্ীত হয়। কিন্তু এখন পাঁণিনির সম্বন্ধেই 
নানী বিতর্ক উঠে) সুতরাং উহার পূর্বাবর্তিগণ যে অন্ধকারে বিলীন হইবেন, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-হথত্র রচনা স্ন্ধেই কত গন্--কত কিংবদস্তী 
রদ ভাতি নু নাই। মহেশ্বরের অনুগ্রহে পারিনি অষ্টাধ্যারী- 
শুত্র-ুচনার সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই সাঁধারণ মত। এক মতে প্রকাশ,_-পঞ্জাব- 
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প্রদেশের শলাতুর গ্রাম তাহার জনসস্থান) তাঁহার মাতার নাম- দাক্সী-দেবী। পাটলিপুঞর 
নগরে বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট তিনি বিস্তাশিক্ষা করিতে আসেন। কিন্তু গুরুণৃছে দীর্ঘকাল 
বাস করিয়াও কোনও ন্ুফল লাভ হয় না। ্ুতরাং তিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়া 
দেবাদিদেব মহাদেবের তপক্তায় রত হন। তাহার তপন্তায় সন্তুষ্ট হইয়। মহাদেব তাহাকে 
বিষ্ভাদান করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য, নন্দিকেশ্বর কৃত কারিক ও পাণিনীম্-শিক্ষা প্রতৃতি 
বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাহার এই দেবাশ্ুগ্রহলাভের বিষয় লিখিত আছে। আট অধ্যায়ে বিভক্ত 
বলিরা৷ পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী-সুত্র নামে প্রসিদ্ধ । প্রতি অধ্যায় চারি ভাগে ব৷ পান্দে 
বিভক্ত । গ্রন্থে প্রায় চারি সহত্র কুত্র আছে। ম্যাক্সমূলার, বোথ্‌লিং, লাসেন, বুলার প্রভৃতি 
পঞ্ডিতগণ পাণিনিকে থুষ্ট-পুর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গোল্ড- 
কারের মতে তিনি থুষ্টজন্মের ছয় শত বৎসর পুর্বে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সুক্ষ-গণনা- 
ক্রনে পাণিনির বিদামান-কাল ৃষ্টজন্মের সহঅ্ বৎসর পূর্বে নির্দিষ্ট হয়। ডঙ্টর ভাগারকর 
পাণিনিকে খুষ্ট-পুর্ধ অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* পাঁণিনির ব্যাকরণ 
সত্রকারে গ্রথিত। স্ৃতরাং পরবর্তিকালে টাক। ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা উহার সুত্রসমূহ 
বিশদীক্কৃত করা হইয়াছে। বাতিক, মহাভাষ্য, পরিভাষা প্রভৃতি নামে সেই সকল ব্যাখ্যা 
পরিচিত। পাণিনি-সুত্রের প্রথম ব্যাখ্যাকর্তী বলিয়া কাত্যায়ন প্রসিদ্ধ। কাত্যায়নের 
ব্যাথার নাম-_বান্তিক। সেই বার্তিক ব্যাখ্যার উপর, পতঞ্জলি মহাভাব্য রচনা! করেন। 
এই কাত্যায়ন ও পতগ্রলি সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে এবং তাহাদের বিভিম্ন নাম পরিকলিত 
হ্হম্না থাকে। পতঞ্জলিকে গোন্দদ এবং কাত্যায়নকে বররুচি, মেধাজিৎ ও পুনর্বস্থ প্রভৃতি 
নামেও অভিহিত করা হইয়াছে । ত্র, বার্তিক ও মহাভাষ্য--এক হিসাবে এই তিন 
লইয়াই পাঁণিনির ব্যাকরণ। পতঞ্জলির মহাভাম্তের “ভাস্ব প্রদীপ নামে একটা টাকা আছে। 
কৈগট নামক জনৈক পগ্ডিত প্রী টাকা রচনা করেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, কৈল্নটকে খুষ্টীয় 
ত্রয়োধশ শতাব্দীর পঞ্ডিত ও কাশ্মীরদেশের অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
কৈর়ট যে “ভাম্ত-গ্রদীপ” রচনা করিয়া! যান, নাগোজী ভট্ট এবং ঈশ্বরানন্দ তাহার টীকা 
প্রণয়ন করেন। নাগোজী ভট্টরের টাকার নাম__পরিভাষেন্দুশেখর ) ঈশ্বরানন্দের টীকার নাম-_ 
ভান্তপ্রদীপবিবরণ। পতগ্রলির মহাভাম্তের উপর ভর্ভৃহরি যে টীকা লিখিয়া ঘান, 
তাহার নাম-_বাক্যপদীয়। তিনি ক্লোকে পরী টীকা লিথিয়াছিলেন। এই সকল এবং অন্তান্ত 
বহু টীকা, ভাষ্য, উপটাকা, উপভাঘ্য প্রভৃতির বিষয় আলোচনা! করিলে, ব্যাকরণের বিষয়ে 
কিরূপ গবেষণা! চলিয়াছিল, তাহা, বেশ প্রতীত হয়্। অষ্টাধ্যায়ী ভিন্ন পাঁণিনি আরও ছুই 
তিন খানি গ্রস্থ রচন! করেন। সেই গ্রন্থ কয়েক খানির নাম ধাতুপাঠ, লিঙ্গান্থশাসন, 
শিক্ষাগ্রস্থ প্রভৃতি । পাঁণিনির ব্যাকরণ অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ পরবর্তিকালে রচিত হয়, 
তন্মধ্যে পুক্ুযোত্তমদেবের 'ভাষাবৃতি” ভট্টরজী দীক্ষিতের “শবকৌন্তুভ” ও “সিদ্ধাস্তকৌসুদী”, নাগেশ 
হি 42 ধিআভতাত বুরেতার 5556756772446, 70, 00107552584 [0 তা 
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ভট্টরের পরিভাষাসংগ্রহ', রামচজ্জ আচার্য্যের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী” প্রভৃতি প্রসি্ধ। পাণিনীয় 
ঈর্শন নামে এক দর্শন-গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই গ্রন্থে সমন্ত শব্দের উৎপত্তি-তত্ব নির্দিষ্ট 
ইইগ়নাছে। “সর্বদর্শন-সংগ্রহকার এই দর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,--“শব্ধই ব্রহ্ম) 
সুতরাং শষশান্্ আলোচনা করিতে করিতেই মুক্তিলাভ হয়। পাঁণিনীয় দর্শনের ইহাই 
প্রতিপাস্ত |” পাণিনির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী, উপবর্ষ, ভাগুড়ী, মাহেশ প্রভৃতি বহু প্রাচীন 
বৈয়াকরণের নামোল্লেখ হইয়া থাকে । উত্তট শ্লোকে প্রকাশ,__মাহেশের ব্যাকরণ-প্রকরণের 
তুলনায় পাণিনির ব্যাকরণ যেন সমুদ্রের নিকট গোম্পদভুলা। বাড়ীর ব্যাকরণে লক্ষাধিক 
ক্লোকে ব্যাকরণের স্ত্রাদি লিপিবদ্ধ ছিল। সে ব্যাকরণও অতি প্রসিদ্ধ। ভাগুড়ী নামক 
আর এক বৈয়াকরণ এ সময়ে যশম্বী হইফ্লাছিলেন। বল! বাহুল্য, তাহাদের সকলেরই 
স্থতি লোপ পাইয্লাছে। একমাত্র পাণিনিই এখন প্রাীন বৈয়াকরণগণের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠা 
রক্ষা করিতেছেন। অধুনা-প্রচলিত আর আর প্রাচীন ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ 'ও 
মুদ্ধবোধ ব্যাকরণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ পূর্বববঙ্গে, 
কলাপ-ব্যাকরণের বিশেষ প্রচলন আছে। পাণিনির ব্যাকরণের পরেই কলাপের আসন 
নির্দিষ্ট হয়। এই বাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এক 
মতে, সর্ধবর্ম। নামক জনৈক পণ্ডিত এই বাকরণের প্রবর্তর্িতা ; অন্য মতে, কুমার কান্তিকেয় 
হইতে কলাপ-ব্যাকরণের সুত্র-সমূহ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমার হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই 
ব্যাকরণ “কুমার-ব্যাকরণ' নামেও অভিহিত হয়। কলাপ-ব্যাকরণের অপর নাম--কাতন্তব। 
ঈষৎ তন্ত্র অর্থাৎ অল্প-ুত্র-দ্বারা লিখিত বলয়াই ইহার নাম কাতত্ত্র (ঈবত্তন্ত্ং কাতন্্রষ্‌। 
ঈবক্ছবোহলা ধর্ণাটকঃ )। কলাপ ব্যাকরণের স্ষ্টি সম্বন্ধে নি্নলিখিত উপাখ্যানটা সর্ব্ব- 
প্রসিদ্ধ। “রাজা শালিবাহন কোনও মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। জলসিঞ্চনে 
সেই রানী রতিরসে আত্মহারা হইয়! রাজাকে বলিলেন,_“মোদকং দেহি দেবঃ1 অর্থাৎ,__ 
_হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। মুর্খতাবশতঃ রাজা সেই স্বরঘটিত পদ 
বুঁবিতে না পারিয়া রাণীকে একটা মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই 
বুদ্ধিমতী রাণী “আমার পতি রাজ! হইলেও মুর্খ'__-এই বলিয়! নিন্দা করিলেন। শালিবাহন, 
ভার্ধ্যার সমুদায় কথা গুরু সর্বববন্মার নিকট জ্ঞাপন করিলেন তখন সর্ধবর্শা তাহার শিক্ষার 
জন্য কাতগ্র রচনা! করিলেন ।” এই ব্যাকরণ রচনায় সর্ধবন্মাকে কুমার কার্তিকেয়ের আরাধনা 
করিতে হইয়াছিল। কার্তিকেয়ের ময়ূর দৃষ্টে “সিদ্ধোবর্ণসমায়ায়োঃ” এই স্ত্রটী তাহার মুখ 
হুইতে বিনির্গত হয়। কলাপব্যাকরণের বনু বৃত্তি ও টীকা আছে। তন্মধ্যে ছুর্ণাসিংহ কৃত বৃত্তি 
প্রসিদ্ধ। সেই বৃত্তি না থাকিলে বোধ হয় কলাপ ব্যাকরণ লোপ প্রাপ্ত হইত। এতদেশ- 
প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণের টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা এবং গ্রীপতি, 
ভ্রিলোচন ও কবিরাজ প্রভৃতির কৃত টীকা সাধারণতঃ সমাদূত। কলাপ ব্যাকরণের পরই 
সুদ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধিসম্পন্প । অধুনা বঙ্গদেশে যুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বিশেষ প্রচলন। 
মুগ্তবোধ ব্যাকরণের রচয়িতার নাম--বোপদেব। খুষ্টীয় ছাদপ শতার্ধীতে তাহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া অনেকে নির্দেশ করেন। পুর্বে পুর্ববে যে সকল ব্যাকরণ গ্রচলিত ছিল, 
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তাহা অপেক্ষা সংক্ষেপ করিয়া! বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাঁণিনির 
হুত্রগুলির ছুই তিনটাকে তিনি এক একটি ক্ষুদ্র সুত্রে নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপের জন্তু 
তাহার হুত্রগুলি উচ্চারণে এবং বুবিবার পক্ষে কিছু কঠোর হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি 
নগরের রাজার সভীসদ বলিয়া বোপদেব পরিচিত । তাহার পিতার নাম কেশব এবং তিনি 
ধনেশ মিশ্রের শিষ্য বলিয়া! অভিহিত। তাহার সমসামক্দিক হেমাদ্রি তাহার যে গুণ কীর্তন 
করিয়া গিকাছেন, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে দশটি, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি, বৈগ্কক গ্রস্থ 
সম্বন্ধে নয়টি এবং স্থৃতিশাস্ত্র বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। বোপদেবের 
টাকাকারগণের মধ্যে ছুর্গীদাস, রামতর্কবাণীশ প্রক্ততির টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ । ব্যাকরণ সম্বন্ধে 
আরও অনেক গ্রন্থ আছে। সেই সকল গ্রন্থের কতক পাঁণিনির অনুসরণে, কতক কলাপের 
অনুসরণে, কতক মুগ্ধবোধের অনুসরণে লিখিত । ক্ষুপপদ্মব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ, 
সিদ্ধাস্তকৌমুদী, লবুকৌ মুদ্রী প্রভৃতির নাম ব্যাকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
' অভিধান এবং অলঙ্কার-শান্ত্ সম্বন্ধে সংস্কৃত-ভাষায় বনু গ্রশ্থ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকখানির 
সামান্ত পরিচয় নিয়ে প্রদান করা যাইতেছে । অভিধান ও অলঙ্কার-গ্রস্থ-সমূহ প্রায়ই 
অভিধান. কবিতাছনে সংগ্রথিত। ইহাতে মনে হয়, আধুনিক প্রণালীতে লিখিত 
ও সাধারণ কোষপগ্রস্থ সমূহ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ্লোকবদ্ধ-হেতু 
অঙ্কার-্থ। কয়েকখানি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে । অভিধান বা কোষপগ্র 
সমূহের মধ্যে অমরকোষ সর্ধীপেক্ষা প্রাচীন | অমরসিংহ_এঁ অভিধান প্রণয়ন করেন 
বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে । এই অমরপিংহ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্যতম রত্ব মধ্যে পরিগণিত । 
পাশ্চাতা পণ্তিতগণ ৫০০ খুষ্টাব্ধে অমরকোষের রচনা-কাল নিদ্ধীরণ করেন ) কিন্তু বিক্র- 
মাদিত্যের নবরদ্র অমরসিংহ, খুষ্ট-পূর্বব শতাব্দীতে যে বিগ্কমান ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। অমরকোষের আদি নাম-_-“নানার্থবর্গযুক্তনামলিঙ্গাননশাসন” । কিন্তু সাধারণতঃ 
উহা “অমরকোষ' নামেই পরিচিত। এই অভিধান ক্ষঠস্থ করিবার উপযোগী করিয়া লিখিত । 
অষ্টাদশ বর্গে ইহা? বিভক্ত; এক এক বর্ণে এক এক ভাবের শব্ধ-সমুহ সংঙ্কলিত। যেমন, 
্র্মবর্গ, পাঁতালবর্গ, ভূমিবর্গ, পুরবর্গ, পৈলবর্গ, বনৌষধিবর্গ, সিংহাদিবর্গ, মন্ুষ্যবর্গ, 
্রক্মবর্গ, ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যবর্গ, শুদ্রবর্ণ, প্রাণিবর্ণ, বিশেষ্যনি্ববর্, সঙ্কীর্ণবর্গ, নানার্থবর্গ, অব্যয়বর্ণী 
লিঙ্গাদিসংগৃহবর্স। এই অভিধাঁনের মধ্যে বেশ একটি সমসাময়িক পরীতিিহাসিক চিত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় । এক এক বর্গের বিষয় অনুধাবন করিলে কিন্ধপ লোক, কিরূপ পশুপক্ষী, 
কিন্ধপ ভীষাঁভাঁব ছিল, উপঞ্ন্ধি হইতে পারে নাকি? অনরকোষে প্রান্ধ দশ সহস্রাধিক শব 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমনক্কাঁষ বিশেবভাবে এ দেশে প্রচলিত। অমরকোষের পর হলাযুধ 
প্রধীত অভিধানরত্বমালা (বা ররাবগী ) সরধিক প্রদিদ্ধিসম্পন্ন । ৯৫৯ খুষ্টান্বে এই অভিধান 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুদান করেন। অন্ত মতে, হুলাযুধ পণ্ডিত গৌড়াধিপতি 
মহারাজ শ্রঙ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন বলিমা পরিচিত 'আছেন। তাহ! হইলে, খৃষীয় 
ঘাদশ শতাব্দীতে তাহার বিগ্তমানকাল প্রতিপন্ন হয়। তৃতীয়,_বিশ্বগ্রকাশ বা বিশ্ব নামক 
অভিধানের নাম উল্লিখিত হয়। মহেশ্বর নামক জনৈক কবি, খৃষীয় ছাদশ শতাব্দীতে (১১৯১ 
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খৃষ্টান ) "বিশ্ব প্রকাশ' অভিধান রচনা কুরিয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। একাক্ষর, দ্যাক্ষর, 
্াক্ষর, অন্ত প্রত্যন, প্রত্য্ক প্রত্ৃতি ছন্দে এই অভিধান সংগৃধিত। চতুর্থতঃ-_-অভিধান- 
চিগ্তামণি, নেকার্থসংগুহ, দেশীনামমালা, নিঘণ্ট,শেষ। হেমচন্দ্র নামক জটৈৈক পণ্ডিত দ্বাদশ 
শতাব্দীতে এই অভিধান-চতুষ্টয় রচনা করেন। প্রথম অভিধানে প্রতিশব্দ, ছ্িতী্ধ অভিধানে 
বার্থার্থসচক শব, তৃতীয় অভিধানে প্রাক্কত-শব্দ-সমূহ, চতুর্থ অভিধানে উদ্ভিজ্জ-সংক্রান্ত 
নির্ঘ্ট প্রদত্ত হইগাছে। হেমচন্ত্র ১০৮৮ খুষ্টাবব হইতে ১১৭২ খৃষ্টা্য পর্যা্ত বিস্তামান ছিলেন ॥ 
হেমচন্দ্রের অভিধানে জৈনধর্্ের অনেক পারিভাধিক শব্ধ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য এই হেমচন্দ্রকে 
স্বেতান্ধর জৈনসম্প্রদাগভূক্ত আচার্য হেমচন্দ্র বলিয়া! অভিহিত কর! হইয়া থাকে। পঞ্চম, 
অনেকার্থ-সমুচ্চর_-নার, একখানি প্রাচীন অভিধান-গ্রস্থ। শাশ্বত নামক জনৈক পণ্ডিত প্ 
অভিধান সঙ্কলন করেন। শাশ্বতকে কেহ কেহ অমএসিংহেরও পুর্ধববর্তা বলিয়া নিদ্দেশ করিয়া 
গির।ছেন। ষষ্ট,__পুরুষোত্তন-প্রণীত ত্রিকাওশেষ। থৃষ্টীগ ত্রয়োদশ শঙাকীর শেষভাগে পুরুযোত্তমের 
বিগ্কমানতা প্রতিপন্ন হয়। ইনি হলায়ুধের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিকাগুশেষ অমরসিংহেক 
কোবগস্থের পরিশিষ্ট মধ্যে পরিগণিত । পুরুযোত্তমের রচিত “হারাঁবলী” নামে আর একথানদি 
কো গ্রস্থও প্রচলিত আছে । অষ্টম, _নানার্থশব্ব-কোঁন্ বা মেপিনী। গ্রস্থকারের কোনও 
পরিচর পাওয়। যায় না। কেহ কেহ বলেন,_মেদিনীই তাহার নাম ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চদশ 
শহান্দীতে এ অতিধান সঙ্কপিত হয় বলিরা অনে.ক নির্দেশ করেন; কিন্তু অভিধানের 
শব্ধ সনষ্টর প্রতি দৃষ্টিণাত কারলে উঠাকে আবও পূর্ববর্তী বপিধাই মনে হয়। এই সকল 
কোবগ্রঞ্থ ভিন্ন, ধাপবপ্রকাশ প্রণীত বৈজয়স্তী, কেশবরচিত কল্পপ্রমকোষ এবং অন্তান্ত 
গ্রন্থকাব্গন গ্রনীত ধরণী:কাষ, একাক্ষরকোষ, উনাণি কোষ, শব্দ।এ৭ুব, মঙ্খকোষ প্রভৃতি 
বিবিধ আক্িধানের নান এতৎপ্রণঙ্গে উতল্রথ কণা যাহ্‌তে পারে । অলঙ্কার-পান্ত্রের মধ্যে ভরতঘুনি 
প্রণীত নাট্যশান্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাটান। উহার মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে বটে) তবে কাব্য- 
মালা প্রহ্থতিতে পেহ মূল গ্রন্থের কিছু কিছু আভাব পাঁওর। যায় মাত্র। দ্বিতীয় গ্রন্ব-_দণ্ডি 
প্রশ্ন কাব্যাদর্শ। প্রান্ন ৬৫০টা শ্লোকে কাব্যাদশ সংগ্রথত। অলঙ্কার-শাস্ত্রের তৃতীয় 
্রন্থ--কাব্যাপক্কারবৃত্তি। উহার প্রণেতার নাম-_বামন। পাশ্চাতা-পঞ্ডিতগণের নির্দেশ 
ক্রুনে তিনি অষ্টম শতান্থীর কবি বলিয়া প্রনিদ্ধিসম্পন্ন। চতুর্থ গ্রন্থ শৃঙ্গারতিলক | নবম 
শতাব্দীতে কাশ্মী (দেশীর রুদ্র ভউ এ গ্রন্থ গ্রণগনন করেন বালয়া প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চম-- 
কাবালক্কার। কুদ্রত শতানন্দ এই গ্রন্থ প্রগরন করিয়াছিলেন। তিনি নবম শতাব্দীর 
গ্রন্থকার বিয়া পরিচিত যষ্ট-__দশরূপ ; ধনঞ্জয় উহার প্রণেতা । দশবিধ নাটকের লক্ষণ 
উহাতে পরিবদিত । দশম শতাব্দীতে প্র গ্রন্থ রচিত হয় বলিয়া প্রকাশ আছে। সপ্্রম,_- 
কাব্য প্রকাশ । মন্মট ভট্ট বা মন্মটাচার্ধ্য এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে 
বঙ্গদেশে এ গৃস্থর বিশেষ প্রচলন ছিল। খৃষ্ীর় একাদণ শতাব্দীর প্রারন্ডে এই গ্রস্থ রচিত 
হইয়াছিল বলি বিঘোধিত হয়। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের মুল বা কারিক।--ভরতমুনির 
রচিত এবং বৃত্তি বা ব্যাথ্য। মন্মটাচার্য্যেম রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। অষ্টম-_সাহিত্য- 
দর্পণ । বিশ্বনাথ কবিরাঙ্গ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে উহ রচনা! করয়াছিলেন বলিম্কা প্রসিদ্ধি। সাহিত্য- 


৪৩৮ ভারতবর্ষ । 


দর্পণ অধুনা বিশেষভাব প্রচবিত। এখন সাধারগতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে সাহিত্য- 
দর্পণের নামই উল্লিখিত হইন্না থাকে। কিন্তু চারি শত বৎসর পুর্বে এ দেশে কাবা- 
' প্রকাঁশেরই প্রাধান্ত প্রতিহত ছিল। তখন কাবা-প্রকাশ অধ্যাপনার জন্ত চতুষ্পার্ঠী ছিল 
এবং শ্রীচৈতন্তদেব প্রমুখ মনীষিগণ কাব্যপ্রকাঁশ পাঠে গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন । কাব্য- 
প্রকাশের একটা শ্লোক জীচৈতন্ত মহাপ্রভু প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন এবং সে তাহার প্রাণের 
সামগ্রী ছিল। তাহার জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন সেই গ্লোকটাতে পরিদৃপ্তমান ! গ্লোকটা এই,_ 

প্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ | 

তে চোম্মীলিত-মালতী-নুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ ॥ 

সা ঠৈবাম্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলাবিধো। 

রেবারোধসি বেতনীতরুতলে চেতঃ সমুতৎকঠঠতে ॥* 
ল্লোকে প্রেমময়ের প্রেমের বিষয় পরিবণিত হইয়াছে । সেই তিনি, সেই প্রেমিক পুরুষ বিস্কা- 
মান রহিয়াছেন ; সেই প্রাণেশ্বর মুত্তিমান আছেন, সেই চৈত্ররজনী "উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রস্ফুট 
মালতীর সৌরভ বহন করিয়া গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে ; আমিও সেই রহিয়াছি ; 
তবে কেন সেই পুর্ব স্কানের বিষয়-_সেই প্রেমরসের কথা প্রাণে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছে ? 
কেন সেই বেতসতরুতলে বেবাতটে যাইবার জন্য প্রাণ আবার উৎকষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে ? 
এইখানে বাধাভাবের বিকাশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণচবিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থ! হইয়াছিল, 
এখানে সেই ভাব প্রকটিত। শ্রীচৈতন্ত রাধাভাবের ভাবুক ছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা 
হইগাছিলেন; তাই বুঝি এ শ্লোকটা তাহার বড় প্রি ছিল। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপে 
সর্বত্র বিরাজমান আছেন; তথাপি যেন প্রাণ তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য .বাকুল 
হইয়। পড়িয়াছে । কোথা তিনি, কোথা প্রেমময় !--তীহার সন্ধানের জন্য ব্যাকুলষ্ভাই বৃদ্ধি 
পাইপ্সাছে! তিনি সর্ধত্র সর্ধঘটে বিরাজমান বুবিয়াও তাহার সহিত সম্মিলনের প্রবল 
আকাঁজ্ষই এখানে ব্যক্ত হইতেছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেৰ এই শ্রোকটীকে প্রাণের সামগ্রী 
বলিয়া মনে করিতেন। কাব্য প্রকাশ এক হিসাবে দার্শনিক গৃগ্থ। উহার মূলে এবং ব্যাথায় 
বহু দর্শন-তত্ব বিবৃত হইয়াছে । উহার প্রথম শ্লোকে বলা হুইয়াছে,_-কবি অলৌকিক 
শক্তি সম্পন্ন । তাহার প্রতিভ'-প্রভাবে অঘটন সংঘটন হয়। ব্রন্গার স্থাক্টি বরং নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ; 
কিন্ত কবির সৃষ্টি স্বভাবসঙ্গত। ব্রন্ধার সৃষ্টি কন্ধুজনিত অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্ত 
কবির কল্পন! যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ । এই মর্মে গৃগ্বকার কবির জয় ঘোষণ! করিয়াছেন, 

*নিয়তিক্ৃতনিয়মরহিতাং হলাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্‌ 
নবরসরুচিরাং নির্ষিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়াতি |” 

কেহ কেহ বলেন, অলঙ্কার-শান্ত্র প্রণেতা মন্মটাচার্য্ের প্রক্কৃত নাম_-মহিমন্‌ ভট্ট। 
কাবাগ্রকাশ ভিম্ন তিনি শব্বব্যাপারবিচার, কাব্যামৃততরঙ্গিণী, সঙ্গীতরত্বমাল। প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচন! করিয়াছিলেন। বামন ও রঘুনাথ প্রমুখ অলঙ্কারশান্ত্রবিদগণ যে মত প্রচার করিয়। 
যান, মন্মট সে মতের প্রতিবাদ করিয়া অভিনব মত প্রচারের চেষ্টা পান। বিশ্বনাথ 
কবিরাজ সাহিত্-দর্পণে আবাপ্স মন্মটের মতের প্রতিবাদ করেন। সাহিত্মু-দর্পণ এখন 


ভারতের নাহিত্য-সম্পৎ । ৪৩৯ 


ঘঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত । কাব্যপ্রকাশের প্রার পঞ্চাশ জন টাকাকারের পবিচন্ন 
পাওয়! যার। এই সকল অকঙ্কার-গ্রস্থ সংস্কত-সাহিত্যের বিজ্বগ-বৈজযন্তী স্বরূপ । 
সত্য-সমুক্সত সমাজের সর্বাব্বসম্পন্ন সাহিত্যে আর আর যে সকল সম্পৎ থাক আবশ্যক, 
ভারতবর্ষের সংস্কত-সাহিত্য মধ্যে তৎসমুদায়েরও অসন্তাব নাই। ব্যবহার-বিধি-_স্ৃতি- 
্বৃঠি বিজ্ঞান, শাস্ত্রের মধ্যে দেদীপ্যমান্। শারীর-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য-বিজ্ঞান-_আয়ুর্কেদের 
ইতিহাস অস্তনিহিত। ইতিহাস, পুরাতন্ব প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণাদি 
প্রহতি। শাস্ত্র মধ্যে বিদ্যমান রহিম্নাছে। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত" 
্রন্থ-সমূহ প্রকটিত আছে। এ সকল গ্রন্থের অনেকগুলিরই পরিচয় ইতিপূর্বে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রসঙ্গে উত্থাপন কর! হুইয়াছে। ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে আধ্ধ্য-মহর্ষিগণ যে সংহিতা -শান্ত্র-সমৃহ 
রাখিয়া গিয়াছেন, সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার পক্ষে তাহার অধিক বিধিবিধান আবশ্ঠক হয় না। 
এ পর্যন্ত যে দেশে যে নিয়মই প্রবর্তিত হইয়াছে, অভিনবত্ধে তাহার কোনও বিধি-বিধানই 
সংহিতা-শান্ত্রসমূহকে উল্লজ্ঘন করিতে পারে নাই । ভারতবর্ষেও 'প্রাটান সংভিতা-শাস্ত্রের টাকা! ও 
ব্যাথ্য। গ্রত্ৃতির দ্বারাই সাময়িক অভাব পুরণ হুইয়া আসিতেছে। মন্থু যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, 
যাজ্ঞবন্ক্য যাহা! বলিয়া গিয়াছেন, বিষ্-ম্থৃতি প্রভৃতিতে যাহার বিধান আছে, তাহার উপর 
ব্যবহার-বিধি কে কি প্রবপ্তন করিতে পারে ! অধুনা বনু বিধি বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে ও 
হইতেছে বটে; কিন্তু সকলেরই মুলে পুর্বোক্তের প্রভাব পরিদৃশ্তমান্। শাখ'-পল্লাব 
পরিবন্তিত হইতে পারে ? কিন্ত মূল একই রহিয়াছে । ছুই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেন করিতেছি । 
যাজ্জবক্কোর অনুসরণে তাহার ব্যাখ্যা-স্বরূপে বিজ্ঞানেশ্বর ট্রাক 'মিতাক্ষরা* প্রণয়ন করেন। 
১১০০ ৃষ্টাব্দের প্রারস্ভে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রাহুর্ভাবকাল প্রতিপন্ন হয়। যাজ্ঞবক্ক্যের অনুসরণে 
মিতাক্ষরাক্স তিনি যে মত প্রকাশ করেন, এক সময়ে তাহাই সমগ্র ভারতের প্রামাণ্য 
গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাতো, বারাণসী প্রদেশে এবং উত্তর ভারতের 
অনেক স্থানে আজিও এ মত প্রচলিত আছে। কোল্ক্রক এ মিতাক্ষরার অনুবাদ প্রকাঁশ 
করেন। উত্তরাধিকার-বিধির মধ্যে আজিও মিতাক্ষরা সমাদৃত হয়। ধর্মনিবন্ধ” নামে 
ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত বন্ধ সংগ্রহ-গ্রস্থ ১০০০ থৃষ্টাব্ধের সমসময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 
আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে হেমাদ্রি কর্তৃক “চতুর্বর্গচিন্তামণি” নামে ব্যবহারবিধির এক গ্রন্থ 
সঙ্কলিত হইয়াছিল। ্র গর্জে স্থৃতি-পুরাণের অশেষ মূল্যবান সামগ্রী সংগৃহীত হয়। “ধর্মমত 
নামে ব্যবহারবিধির এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জীমূতবাহন কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল । সেই গ্রস্থেরই 
অংশবিশেষ 'দায়ভাগ” নামে পরিচিত। &ঁ দায়ভাগও ইংরাজি ভাষায় কোলক্রক অনুবাদ 
করেন। উত্তরাধিকার-বিচারে প্র গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রামাণ্য। পাশ্চাত্য-পণ্তিতগণ খুষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে জীমৃতবাহনের বিস্তমানকাল নির্দেশ করেন। এ সকল আইনের গ্রন্থ ভিন্ন 
সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ও জীবনগতি-নির্ণয়ের পক্ষে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশ 
সংহিতা বিস্তমান রহিয়াছে । তিথিতত্ব, শ্রাদ্ধতত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ব প্রভৃতির মধ্যে বূপাস্তরে 
বাবহারবিধির সকল কথাই নিহিত আছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে স্্্যসিদ্ধাস্ত প্রতৃতি 
নবসিদ্ধান্ত বছদিন হইতে প্রচলিত ছিল । বহু জ্যোতির্কিদ্‌ ভারতবর্ষে আরিভূর্তি হুইয়া- 


৪৪০ ভাঁরতব্্ধ। 


ছিলেন। আর্ধ্যভষ্র প্রভৃতি পরবর্তী জ্যোতির্কিদগণ ও গপিতাচার্যাগণ সেই প্রাচীনেরই অছুসরণে 
যশস্বী হুইয়া আছেন। বরাহমিহিরাচার্য্য “বৃহৎসংহিতা”, প্ৰৃহজ্জাতক', 'লঘুজাতক', 'পঞ্চ- 
সিদ্ধান্ত” প্রভৃতি দ্বারা জ্যোতিষের অঙ্গ অনেক পরিমাণে পরিপুষ্টু করিয়া যান। ভাঙ্করাচার্য্যের 
“সিদ্ধান্তশিরোমাণ” প্রভৃতিও এ পক্ষের উন্নতির প্রধান নিদর্শন। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতির 
প্রসঙ্গে (পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে) এ সকল বিষয় বিস্তৃততাবে আলোচিত হইয়াছে। 
আফুর্বিজ্ঞান বিষয়ে চরক, স্ুশ্রুত, বাগভট, অআগ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহ দেদীপাষান। 
আুর্বেদ-প্রসঙ্গে সে আলোচনাও (তৃতীয় খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ) প্রত্যক্ষ করুন । কলাবিগ্যার 
তথ্যান্ুম্ধান করিলে, নৃত্য, নাটা, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়| ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; তথাপি আরও 
ছুই একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি । ধাহারা বলেন,--একমান্র 'রাজতরঙ্গিণীই” এ 
দেশের ইতিহাসের চরম আদর্শ, তাহারা! নিশ্চয়ই সংস্কত-সাহিত্যের গ্রন্থ-সমুদ্র আলোড়ন 
করিবার অবসর পান নাই। অগ্টাদশ-পুরাণের প্রত্যেক পুরাঁণেই ইতিহাসের জন বিশেষ বিশেষ 
কয়েকটা পরিচ্ছেদ নিদ্দিষ্ট আছে । 'রাজাবলী* নামে প্রাক্স প্রতি রাজবংশেরই বিববণ লিপিবদ্ধ ছিল, 
প্রমাণ পাওয়। যায়। সিংহলের 'মহাবংশ” কি পরিচয় প্রদান করিতেছে ?” জীবনচরিত বিষয়ে 
রামায়ণ, মহাভারত এবং পুত্রাণা্দি ভিন্ন যে অনেক গ্রন্থ ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। 
এক শক্করাঁচার্যেরই কত জীবনচরিত কত ভাবে লিখিত হইয়াছিল! শ্রীচৈতন্তদেবের 
জীবনচরিতেরও* অবধি নাই। বিক্রমাদিত্যের ও শালিবাহনের জীবনচরিত পাওয়া যায়। 
জৈনদিগের ও বৌদ্ধদিগের আচার্যগণের পরিচয়মূলক গ্রন্থ আছে । হর্যচরিত প্রভৃতির বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । এইবরূপ দেখিতে গেলে,_-এইরূপ অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়।__- 
ভারতবর্ষে সংস্কৃত-সাঁহিত্যের জ্যোতিঃতে সকল দিকই উদ্ভাসিত হুইয়া আছে। কেবল এ 
দেশে নহে; সংস্কত-সাহিত্যের সেই জ্যোতিঃ অন্য দেশকেও জোতিম্মান্‌ করিয়া রাখিয়াছে। 
রাশিচক্রের আবিষ্কার__ভারতবর্ষের, ইহা! আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। গ্রীসে সেই 
রাশিচক্র অনুস্থত। এমন কি, অনেক শব্দ পধ্যস্ত সামান্য ব্ূপাস্তরে সেখানে পরিগৃহীত 
হইয়াছে। গ্রীসের কেন্ত্রন (151০5 )-_সংস্কত “কেন্ত্রু শব্দের রুপান্তর ;) “ডায়ামেট্রন' 
(01705895 ) সংস্কত 'যামিত শব্দ হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে । কেহ কেহ “রোমক সিদ্ধাস্ত, 
ও 'হোরাশাস্ত্র নাম দেখিয়া ভারতবর্ধকে রোমের ও গ্রীসের অনুসরণকারী বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া! গিয়াছেন। কিন্ত ভারতবর্ষ হইতেই “রোম” নামের উৎপত্তি এবং এ দেশেরই হোরা 
শব পাশ্চাত্যে পরিগৃহীত,--এ সকল বিষয় আমরা পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি । শুল্ভ-সত্রে 
জ্যামিতির বীজ অন্ত দেশে রোপিত হওয়ার বিষয় এবং লীলাবতী হইতে বীজগণিত, আর্ধ্য- 
ভয় হইতে গণিত-তত্ব বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ, ভারতের 
সাহিত্য-সম্পদ্দের নিফট কোনও দেশ কখনই প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় নাই) ভারতবর্ষ 
সর্ব বিষয়ে সর্ব সময়ে সকলেরই গুরুস্থানীয় ছিল। 


্ ক 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । 


শপ বডি িপীটী 


সাহিত্যে-_ইতিহাস। 

[ কাবা-মহাকাবা-নাটক প্রন্থৃতি সাহিতো সমাজ-চিত্র ভাষার বিশ্তুতিতে রাঁজশক্তির পরিচ়।--এক সময়ের 
লিখিত-ভাষ। ও কথিত-ভাষ1,_সংস্কৃত-ভাষা ও প্রাকৃত-ভাবা ;-_ কাবা-সহাঁক।বা-নাটকাদির মধ্যে সমসাময়িক 
চিত্র-রাঙ্গকীয় সাহাযো কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন )-_রাজধর্ম-_প্রজাপালন, প্রজার তুষ্টি দম্পাদন প্রভৃতির 
উদ্্বল উদাহরপ)__বর্ণাশ্রম ধর্প-রক্ষা় রাজার প্রয়াস; সামাজিক আচাত্ম-বাবহার,_সমাজের শৃঙ্খলার ও 
বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত-_রাজধানীর চিত্র"-বাবসায়-বাশিজা --ধর্দ-কর্ম প্রভৃতি। ] 

সাহিত্য__সমাজের আলেখ্য। সেই আলেখ্যে 'অতীতের ইতিহাস প্রতিফলিত। বিভিন্ন 
সময়ের অতীত "ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি তাহাতেই দেখিতে পাই। শ্রতি-স্থৃতি-পুরাণ-দর্শন-_ 

ভারতের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিক্জ আছে। রামায়ণ, 
| টা মহাভারত প্রত্থৃতি মহাকাব্য-সমূহে এক এক সময়ের ইতিহাস প্রকটিত 
বহিদ়্াছে। আবার কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্য প্রভৃতির 
কাঁব্য-মহাকাবা-নাটক প্রভৃতিতে ভারতের ইতিহাসের আর এক স্তর গ্রথিত দেখিতে পাই। 
ইতিহাস লোপ পাইতে পারে; কিন্তু ধর্শ-গ্রস্থ-সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হইবার নহে) 
কাব্য-মহাঁকাব্য প্রভৃতিও বিপ্লবের ঝঞ্চাবাত কিয়্ৎপরিমীণে সহ করিতে সমর্থ হয়। যাহা 
সাধারণ, তাহা সহজেই লোপ পাক ; যাহা অসাধারণ, তাহার-বিলোপ-সাধনে - কালের অস্কুশ 
অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে। বেদাদি শাস্তর-গ্রস্থে যে অনন্তের চিত্র প্রতিফলিত আছে, 
সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মস্তিষ্কের ধ্যান-ধারণায় ক্লেশ-উৎপাঁদনের আবশ্তক নাই। রামায়ণ" 
মহাভারতের বা. পুরাণ-পরম্পরার অন্তর্নিহিত ইতিকথার অনুসন্ধান করিয়াও এ প্রসঙ্গে 
ধৈর্ধাচযুতি ঘটাইবার বাসনা! করি না। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদব্রিতয়ে কাবা-মহাকাবা-নাটক 
প্রভৃতির আলোচনায় ভারতীর সমাজের অতীত ইতিহাসের কি চিত্র দেখিতে পাইলাম, এখানে 
ত্ধিষরে ছই একটি তথ্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আকাঙ্ষা করি। শ্রী সকল কাব্য- 
মহাকাব্য-নাটকের মধ্যে, ভারতের একটা প্রাচীন ইতিহাস_-ভারতের সমাজের একটা জীবন্ত 
চিন্র-_-ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তির একটা অভিনব উজ্্ল আলেথ্য প্রত্যন্ষীভূত হয় নাকি? 
এ প্রসঙ্গে তাহারই ছুই এক কথার আলোচনা করিতেছি। 
প্রথমে ভাষার বিষয় আলোচনা করা যাঁউক। যে সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটক সংস্কত- 
সাহিত্যের উজ্জ্বণ রত্ব মধ্যে পরিগণিত, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতের একপ্রাস্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যযস্ত সর্ব সমাদৃত । দূর দক্ষিণে ভ্রাবিড়ে যাও, দেখিবে- ত্র 

৮ সফল কাব্য-মহাঁকাব্য-নাটকের সমাদর। পশ্চিমে এক দিকে গ্রে হাতার 

অন্য দিকে পঞ্চনদ প্রদেশে, গুনিবে-_সেই একই বাণী একই মঞ্জে বিঘোঁধিত 

হইতেছে । কি মধ্য-ভারতে, কি মদ্রদেশে, কি হিমাচল-শিখরে-_কাশ্মীরে, নেপালে, আর 

কি এই শল্তশ্তামল! মিশ্ষৌজ্জল! বঙ্গভুমিতে, সর্বত্রই শ্রী সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির 
£র্থ৫৬ 


৪৪২ ভারতবর্ষ । 


সমাদর দেখিতে পাই। এ দৃশ্ত-দর্শনে-_এ ভাব স্মরণে, আমর! কি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি? এতঘিবয় অনুধাবন করিলে, অতীত ইতিহাসের অতি প্রক্নোজনীয় দ্বিবিধ 
উপাদান প্রাপ্ত হই না৷ কি? ভারতবর্ষের আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্ধযালোচনা 
করিরা, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ বুকি বা! বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জনপদে 
বিভক্ত ছিল, ক্ষুদ্র-শক্তি-সম্পন্ন এক এক রাজা সেই সেই জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন, আর সেই সকল জনপদে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তিত ছিল; 
এক প্রদেশের জনগণের সহিত অন্য প্রদেশের জনগণের বড় একট! সম্বন্ধ-সংশ্রব ছিল ন!। 
কিন্তু সংস্কত-সাহিত্যের এবখিধ বিকাশের বিষয় পর্যযালোচন! করিলে, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ 
ভিত্তিহীন বলয়! প্রতিপন্ন হয় । রাজ্যে সার্বভৌম সম্রাটের আধিপত্য বিস্তৃত না থাকিলে, 
এমনভাবে এক ভাষার সর্বত্র সমাদর কখনই সম্ভবপর নহে। হইতে পারে, ভারতে বহু বিভিন্ন 
ভাষার অস্তিত্ব ছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্থীতে বিভিন্ন রাজশক্তির বিদ্তমানতার বিষয়ও অননুভাব্য 
নছে; কিন্তু যে সময়ে সংস্কৃত-সাহিত্যে & সকল কাব্য-মহাকাবা ও নাট্য-কল! বিকাশ 
পাইয়াছিল, তখন সর্বত্রই এক সার্বভৌম রাজশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সকল 
ভাষার উপর সংস্কত-ভাষ! আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে মনে করা 
ধাইতে পারে । সংস্কত-ভাবার নাট্য-সাহিত্যের দৃষ্টান্তে বিষয়টা বেশ বিশদীকৃত হয়। 
সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই নাটকাদি লিখিত হইয়া থাকে । উহার 
মধ্যে পাত্র-পাত্রীর প্রবর্তনার আবশ্তক অনুসারে সাধারণ কথিত-ভাষাও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 
যে ভাষা অধিকাংশ শ্রোতার বোধগম্য নহে, তাহ! ক্ষচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ, 
নাটকে ব্যবহ্বত ভাষা দেশ-প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার এবং দেশ-প্রচলিত কথিত-ভাষার 
আদর্শ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সকল দেশের সকল নাট্য-দাহিত্যে এ প্রমাণ 
প্রত্যক্ষীতৃত। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের নাটকাৰলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ তথ্য 
অবগত হওয়া ধার। দেশের লিখিত-ভাষার এবং কথিত-ভাষার আদর্শ প্ররুষ্ট নাটক মাত্রেই 
পরিলক্ষিত হইবে । ইহাই প্রধান লক্ষণ ; কোথাও কচিৎ সাধারণ কথিত-তাবার-_-রাজধানীর 
পারিপার্থিক স্থানের কথিত-ভাষার পরিবর্তে প্রাদেশিক ভাবার ও অন্ত দেশের ভাষার 
ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া! যায়) কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল। ফলতঃ, সুম্-দৃষ্টিতে দেখিলে, 
বেশ দেখিতে পাই, বেশ বুঝিতে পারি-_দেশ-প্রচলিত লিখিত-ভাষার এবং দেশ-প্রচলিত 
সাধারণ কথিত-ভাষার সমবায়েই নাট্য-সাহিত্য সংগঠিত হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে, 
ভারতে যখন অভিজ্ঞান-শকুস্তল প্রভৃতি নাট্য-সাহিত্যের বিকাঁশ হইয়াছিল, তখন দেশের 
লিখিত- ভাষা লিখিত-ভাষা সংস্কৃত ছিল এবং কথিত ভাষ! প্রারুত ছিল। এখানে 
ও “দেশ, শব্দে--বঙ্গদেশ অথব! উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অথবা কোনও বিশেষ 
কথিত-ভাখা। প্রদেশ অর্থ চিত হয় না) এখানে “দেশ” শবে সমগ্র ভারতবর্ধকেই 
বুঝাইতে পারে। কারণ, এই নাট্য-সাহিত্য ভারতের কোনও প্রদ্দেশ-বিশেষের সম্পত্তি 
নছে )উহা। সমগ্র ভারতে সমভাবে সমাদৃত। এক সার্বাভৌম সত্ত্রটি এবং এক সার্ধতৌম : 
সাহিত্য না হইলে কখনই এনূপ ঘটিতে পারে না । সুতরাং বলিতে হয়,_-কালিদাস প্রভৃতির 
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পৃষ্ঠপোষক রাজ! বিক্রমাদিত্য সসাগর!। ভারত-ভূমির অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে সংস্কৃত 
ভ্কাষ! ভারতবাসীর লিখিত-ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সংস্কত-ভাষার সহিত প্রারুত- 
ভাষার সন্বন্ধতত্ব আলোচনা করির্লেও এই ভাব উপলব্ধি হইতে পারে। বর্তমানকাল- 
প্রচলিভ লিখিত ও কথিত বঙ্গভাষার সম্বন্ব-তত্ব বিচার করিয়া দেখুন, স্বন্মপ-তব্ব বোধগম্য 
হইবে। আমর! লিখিত ভাষায় বলি,_শীগ্র যাইতেছি” ) কথিত-ভাষায় আবার উ্থাই 
এশিগ্গির যাচ্ছি । হাহার! মুল-তত্ব অবগত নহেন, তাহার! এ ছই উক্তিকে কখনই বিভিন্ন 
ষলিয়! বুঝিতে পারিবেন না । পরদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, এ অস্তরায় বেশ 
উপলব্ধি হয়। সেখানে কেবল লিখিত-ভাষা শিক্ষা করিলেই কথিত-ভাষার মর্ম্ান্থধাবন 
ক্ষত্সিতে পার! যায় না। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্বান্ত করিয়া থাকেন, পালি-ভাষ! সংস্কৃত 
ভাষার প্রথম সন্ততি ; প্রার্কৃত তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কিস্তু আমর! সর্বথা সে মত 
আন্ুমোদন করি না। বরং আমাদের মনে হয়, পালি-ভাষার অপেক্ষাও প্রারুত-ভাষা সংস্কৃত 
ভাষার সহিত অধিকতর দৃঢ় সম্বন্ধ-স্ত্রে আবন্ধ ও অধিকতর নিকটবর্তী । বৈয়াকরণগণও 
এই কথাই বলিয়া! গিয়াছেন। প্রাক্ৃত-ব্যাকরণে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,__*প্রকৃতিঃ সংস্কতং 
তত্র ভবঃ তত্র আগতং বা প্রাক্কৃতং 1” প্রারৃত-চন্ত্রিকায় রুষ্ণপণ্ডিতের মতেও এ কথাই 
প্রকাশিত ; _“প্রক্কতিঃ সংস্কতং তত্র তবস্বাৎ প্রাকতং স্থুতম্‌। তত্তবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতৎ, 
ত্রিধামতং ॥৮ সংস্কৃত নাটকের ভাষাতত্ত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে সংস্কতের ও প্রাককতের 
নিকট-সন্বন্ধ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার! যায়। নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ১ 
প্রাকৃত। সংস্কত। 
হা অজ্জউত্ত ! হা কুমার লক্ষ্মণ! এয়াইশীং হা আর্ধ্যপুত্র!হা কুমার লক্ষণ! একাকিনীং 
মন্দভাদুণীং অসরণং অরণে আসণপ্পসববেজণং মন্দভাগিনীমশরণামরণ্যে আসঙপ্রসবস্্নাং 
হুদানং সাবদা মং অহিলসস্তি, সাহং দাণিং হতাশা শ্বাপদামামভিলযস্তি, সাহমীদানীং 
মন্দভাছুমী ভাইবধীত্র অত্তাণং নিকৃথিবেমি। মন্দভাগিনী ভাগীরথ্যামাত্মানং নিক্ষিপামি। 
উত্তররামচরিতে মহর্ষি বান্মীকির কৌশলে লবকুশ যখন রামায়ণ গান করেন, রামচরিত 
নাট্যাভিনয়ের সময়ে নেপথ্যে এ্রব্ষপ ক্রন্দন স্বর উখিত হুইয়াছিল। সীতাদেবী যেন বনবাসে 
বিসর্জিত হওয়ার পর বলিতেছিলেন,__“হ আর্ধ্যপুত্র ! হা! কুমার লক্ষ্মণ ! সহারহীন৷ আসন্ন 
প্রসববেদনাক্তিষ্টা, হতাশা মন্দভাগিনীকে একাকিনী পাইয়া শ্বাপদদগণ ভক্ষণ করিতে 
আসিতেছে । তাই সেই মন্দভাগিনী এক্ষণে ভাগীরর্থী গর্ভে আত্ম-বিসর্জন করিতেছে ।” 
উপরি-উন্ধৃত কয়েক পংক্তিতেই স্থুপভাবে সংস্কত-ভাষার সহিত প্রাক্ৃত-ভাষার সাদৃশ্ত বুঝা যায়।* 
পালি-ভাষার সহিতও সংস্কত-ভাষার সারৃষ্ঠ অনেকটা এই রকমই বটে; কিন্তু পালি-ভাষা 
ধ্যবন্ধত না! হইয়া যখন প্রাকৃত-ভাষ ব্যবন্ধত হইফ়্াছিল, তখন সে সময়ে প্রাকৃত-ভাষাই 
জনসাধারণের ভাষ! ছিল বলিয়৷ অনুমান কর! যাইতে পারে । সাহিতা-দর্পণে নাটকের 
ভাহ! পরিচয়ে নান! স্থানের ভাষার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু ব্যবহার প্রধানতঃ 
শ্রীরভ-তাষারই দেখিতে পাই ? স্থৃতরাং প্রারুত-ভাষাই তখন কথিত-ভাষার মধ্যে প্রধান স্থান 
* এই সাদৃগ্ন-তন্ধ "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খে, ভাব!-প্রসঙ্গে। ৩৬৮ম--৩৭২ম পৃষ্ঠায় অব্য । 
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অধিকার করিব ছিল বলিতে হয়। এক রাজা এক ভাষ। না হইলে এমনটা কখনই হইতে 
পারে না। সুতবাং ভাষা-তব্বালোচনায় বেশ প্রভীত হুয়--বহু করদমিত্র রাজ্য-সমদ্ধিত 
এক বিশান সম্্াজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সম্রাজ্যে এফ ভাষা এক ভাবপ্রবাহ্‌ প্রবাহিত 
হইয়াছিল। তবে কোন্‌ কালে কোন্‌ শতাব্দীতে এই অবস্থা উপস্থিত হইঙ্নাছিল, তাহা! সঠিক 
নির্ণয় কর! হ্থুকস্ঠিন। কিন্তু আহুমানিক একটা সময়েব চিত্র মানস-পটে প্রতিফলিত হইতে 
পারে। পালি-ভাষার স্ৃষ্টি-পবিপুষ্টিব ইতিহাঁস অনুসন্ধান কবিলে বুঝিতে পাবি, পরী ভাষা গৌতম 
বুদ্ধের আবির্ভাবের পববর্তিকালে প্রতিষ্টান্থিত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রচাবিত মতপরম্পরা 
প্রধানতঃ পালি-ভাষাতেই লিখিত হয়। কোনও কোনও মতে, পালি-ভাাবই অপর নাষ--- 
মাগধী। মগধ প্রদেশে অথবা বৌদ্ধ-ধর্মেব অভায ক্ষেত্রে সেই সময়ে পালি-ভাষা! সম্প্রদায়বিশেষের 
আদরণীয় ছিল। গৌতম বুদ্ধেব মতসমূহ সেই পাঁলি-ভাষায় প্রচারিত হয়। পরে বৌদ্ধ 
ধর্মের ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পালি-ভাষা সুদূর সিংহল-দ্বীপ 
পর্যন্ত বিস্বৃত হইয়াছিল পালি-ভাষার এবন্িধ প্রতিপত্তিব সময়েও পাঁলি-ভাষা যে জন- 
সাধারণের কথিত ভাষা ছিল, তাহ! মনে তয় না। কাঁবণ, তাহা হইলে, নাটকসমূহে পালি-ভাষা 
অধিকমাত্রায় স্থান প্রাপ্ত হইত ইহাতে কেহ হয় তো বলিতে পাবেন, যে সময়ে পালি- 
ভাষার এবছ্বিধ প্রভাব, সে সময়ে সংস্থতে ও প্রারুত ভাষায় সংগ্রথিত নাটকসমূহ রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না) অথবা, ভারতবর্ষেব যে অংশে পালি-ভাঁষার প্রীধান্ত ছিল, সেই 
সকল প্রদেশ হইতেও প্র সকল নাটকে স্ৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হয় নাই। কিন্ত আমরা 
তাহা মনে করি না। আমাদের মনে হয়,-পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রস্ত-সমূহ বিরচিত হইলেও 
লিখিত-ভাষারূপে সৎস্কৃতেব এবং কথিত-ভাষারূপে প্রারুতের প্রাধান্য দকল সময়েই অব্যাহত 
ছিল/ক্জবং তদ্দাবা রাজার একছত্র প্রভাব ঘোষিত হইত। 
সমসাময়িক চিত্র । 
যেমন শাস্ব-গরস্থাদির মধ্য তেমনি কাব্য মহাকাবা-নাটকাদিব মধ্যেও রাজা-প্রজার সন্বন্ধ- 
বিষয়ক-_বাঁজধন্্ 9 প্রজা কর্বা সংক্রান্ত--বিবিধ তত্ব অবগত হওয়া যায়। কাব্য 
মহাঁকাবা-নাটকাঁদিতে পৌবাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হইলেও, সমসাময়িক 
রা রে ঘটশাবলীর ও চবাত্রব বিবিধ চিত্র তন্মধ্যে ম্বতঃই প্রতিভাত হয়। এই 
জন্য কালিদাসের ছুথ্মান্তে কেহ কেহ বিক্রমাদিত্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান; 
বুবংশে রঘুব দিথিজয-প্রসঙ্গে সমুদ গুপ্রেব বা দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তেব দিগ্মিজয়ের ছায়াপাত অনেকেই 
যে প্রতাক্চ করেন, সে বিষয় আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজা বিস্তার উৎসাহদাতা 
ছিলেন, ত্রা্গণ্য-ধর্শেৰ বক্ষক ছিলেন,__ প্রতি কাব্য-মহাকাব্য-নাটকে তাহার উজ্জ্বল 
উদাহবণ দেখিতে পাই। বিপ্যার্থী ব্রাক্মণ-সস্তানের গুরুদক্ষিণার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের 
জন্য নৃপকৃন্নতিলক বঘু কিনধপ দায়িত্ব-পূর্ণ দিশ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ 
করিয়াছি ( এই খণ্ডেব ২৯৭ম পৃষ্ঠা ডরষ্টব্য)। নুপতি লোকশিক্ষার জন্য কিরূপ আস্তরিক 
হু লইঠেন, এ্রক্ধপ বিবিধ দৃষ্টান্ত ভাঁা উপলব্ধি হয়। কলা-বিস্তার উৎকর্ষ-সাঁধন বিষয়ে 
নৃপতিগণ কিন্প উৎসাহ দান করিতুন, নানা স্থানে তাছার প্রমাণ ক্পাছে। রাজকীয় 
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চিত্রশালাম্স চিত্র-শিল্পিগণের চিত্রশিল্প-সমূহ রক্ষিত হইত,--এতদ্বিবরণে রাজা চিজ্শিক্ের 
অক্জ্ধিম উৎসাহদাতা। ছিলেন, তাহা! প্রতীগ্জমান হুর । মালবিকাখ্রিমিত্রে রাজচিত্রশালায় 
রাজা অগ্নিমিঅ মালবিকার চিন্রপট দেখিগ্াছিলেন । সেই চিত্রপট দর্শনে রাজার চিত্ত 
ষালবিকার প্রতি আৰু্ট হয়। উত্তররামচরিতে সীভাদেবীকে ও শ্রীরানচন্জ্রকে চিত্রপট প্রদর্শন 
কালে লক্ষণ বলিয়াছিলেন,__“সেই চিত্রকর এই চিত্রগুলি দিয়! গিয়াছে । লক্ষণের উক্তিতে 
যাজার নিয়োজিত রাজ-সাহাধ্যপ্রাপ্ত চিত্রকরের কথাই মনে আসে । কথাসরিৎসাগরে দেখিতে 
পাই, বাজ! বিক্রমাদিত্যের দরবারে নগরস্বামী নামে একজন রাজচিত্রকর ছিলেন। সেই 
ঝাজচিত্তকর রাজ। বিক্রমাদ্দিত্যর নিকট রমণী-পৌন্র্যের বিভিন্ন প্রকার আলেখ্য প্রদর্শন 
করিয়্াছিলেন। সঙ্গীত-বিস্ভার চচ্চার জন্য রাজধানীতে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল এবং রাজ! 
নাট্যাতিনয়ে উৎসাহ-প্রদান করিতেন,_-এ দৃষ্টান্তও নানা স্থানে দেখিতে পাই । মালবিকাস্সি- 
মিত্রে রাজকীয় নাট্য-শালার এবং রাজসাহায্যপ্রাপ্ত নাট্যাচার্ধাগণের প্রসঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। 'রাজ! 
নাটক প্রণরন করিয়াছেন, রাজধানীতে সেই নাটকের মভিনয় হইতেছে, নাটক লাবিশারনগণ 
নাট্যাভিনয়ে জেগদান করিয়াছেন,-এ সকল বিবরণেও নাট্যকলার বিকাশে রাজার 
উৎসাহ-দানের পরিচয় দেদীপ্যমান্। রত্বাবলীর, মৃচ্ছকটি.কর এবং প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 
প্রস্তাবনাংশ পাঠ করিলে, এ বিষয় বেশ হুদয়ঙ্গম হইতে পারে । এখন যেমন সমাজ- 
বিশেষে সঙ্গী ত-বিস্তালোচনার-_নৃত্য-গীত-বাস্তে__রমলীগণের নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, নাটা- 
সাহিত্যের ও উপাখ্য।নাদদির মধ্যে পে. প্রমাণও নানা স্থানে প্রাপ্ত হই। মালবিক। 
মৃদ্গ-বাদনে যশশ্মিনী হুইয়াছিলেন, আর অগ্নিমিত্র সে মৃদ্কঙ্গবাদনশ্রবণে মালবিকার জন্য ব্যাকুল 
হই! পড়িগ্রাছিলেন,__মালবিকাগ্রিমিত্রে এই চিত্র দেখিতে পাই । নাগানন্দে দেখি, রাজকুমারী 
মলয়াবতী সঙ্গীতে ও বাগে অসাধারণ শক্তিশালিনী ছিলেন) স্থুরতাপ-লবে তঁহার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা ছিল। কথাসরিৎসাগরে দেখিতে পাই, রাজকুমারী সৃগবতী বিবাহের পূর্বে সঙ্গীতে 
ও নৃত্যে স্থুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। এ সকল দৃষ্টান্তে সাজের এক স্তরে রমণীগণের নৃত্য- 
শীতাদদি আলোচনার বিষয় মনে আসে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের সকলের মধ্যেই 
গর শিক্ষা কখনই প্রচার হয় নাই। অধুনা কোনও কোনও রাজপরিবারের রমণীগণকে নৃত্য- 
গ্লীতাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বটে; কিন্তু তাহা যেমন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ; 
পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখেও সেই ভাবই মনে আঁস। স্থাপত্যের নিদর্শন-_সৃত্তিকা ভাা্তরস্থিত 
গুধপথ সুরঙ্গ প্রভৃতিতে সপ্রমাণ হয় । কর্পূরমঞ্জরীতে যে স্ুরঙ্গ-পথের বিবরণ অবগত হুই, 
ভারতচঞ্জের বিস্তানন্দরের সুরঙ্গ-পথের স্যার সে স্থরঙ্গ-পথ কৌতৃহলোদ্দীপক। তর্তৃহরির 
খহ| প্রভৃতির প্রসঙ্গে, উজ্জগ্সিনী হইতে বারাণসী পর্য্স্ত সুদীর্ঘ সুরঙ্গ-পথের এবং কপুর- 
মঞ্জরীতে রাজবাড়ীর রক্ষা-গৃহ হুইতে চামুণ্ডা-মন্দির পর্যন্ত সুরঙ্গ-পথের বিষয় অস্ুধাবন 
রিলে, স্থপতিগণের নৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যান্। রাজকীর উৎসা.-সাহায্যেই 
ঘে স্থাপত্যের এবস্বিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা! স্পষ্টই অনুভূত হয়। বাসবদস্ার 
র্তর-ুসতির প্রসঙ্গে কারুকার্য কতদূর উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল, বুঝিতে পারি। এ্র্দ্জাবিক 
বিস্তার চরযোৎকর্ধের পরিচয় 'রয়াবলী নাটকে, ন্বাজ-অট্রালিকার অস্লিসংযোগ-ব্যাপায়ে, 
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প্রাপ্ত হছই। ব্যোম-পথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিবিধির বিষয় অন্ভুধাবন কক্িলে, 
ব্যোমপথগামী কোনও যান-বাহনের প্রচঙগন ছিল, তাহ! উপলব্ধি হয়। কেহ কেহ এসফল 
কলনামূলক বলিক্া৷ মনে করিতে পারেন ) কিন্তু যাহার অন্তিত্ব ছিল না বা নাই, _-কল্পসনানর 
তাহা স্থান পাওয়ার পক্ষে সংশর আছে। পক্ষিরাজ ঘোটক প্রভৃতির প্রসঙ্ষে ব্যোমগামী কোনও 
অন্তর অস্তিত্ব মনে আসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া মনতয্মের 
গতিবিধির প্রমাণ আজিও পাওয়া যাইতেছে । সেরূপ ক্ষেত্রে বিমানবিছারী কোনও স্বীবেক 
সাহায্যে পুরাকালে বিমান-পথে গতিবিধি চলিত, ইছাও মনে করা যাইতে পারে । রাজগণের 
মধ্যেই বিমান-পথে গতিবিধির অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হই। সুতরাং বিমানগামী যান-বাহনের 
সংরক্ষণ-পক্ষে তাহাদের ক্কতিত্বকাহিনীই ঘোষণা করিতেছে। 
প্রজাপালনে ও বর্ণাশ্রম-ধর্্ব-রক্ষার পক্ষে ভারতীয় নৃপতিগণ আবহমানকাল যশস্বী ছিলেন। 
কব্য-নাটকের কোথাও সে আদর্শের ব্যতিক্রম দেখি না। নৃপচরিত্রে পরবর্তিকালে নানা 
কলুষ-কলঙ্কের ছায়াপাত দেখিতে পাই বটে; কিন্তু বর্ণধর্ম-রক্ষায় ব! 
পোদ প্রজ্াপালনে তাহাদিগকে কখনই উদাসীন দেখি না। ন্মটকে ছম্ব্তকে, 
অগ্নিমিত্রকে, উদয়ন প্রভৃতিকে কামাসক্ত দেখিতে পাই; প্রাচীন-কালের 
শ্ীরামচজ্জাদির পবিত্র প্রণয়ের আদর্শ এখানে লোপ পাইয়াছে, প্রত্যক্ষ করি বটে; কিন্তু 
তাহা হইলেও রাজধর্-পালনে, প্রজার গুভসাধনে, প্রজার তুষ্টি-সম্পাদনে, প্রজার স্মুখ-স্থাচ্ছন্দ্য- 
বিধানে, তীহারা কখনই পরাজ্থুথ হন নাই। ছ্বই একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । ছুত্বস্ত 
শকুস্তলাকে দেখিয়া শকুন্তলার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; সহসা তপোবনবাসী 
খধিগণের আর্তনাদ তীহার :কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইল। ছুণ্মস্ত আর নিশ্চিস্ত থাকিতে 
পারিলেন না। আকর্ষণের প্রাধান সামগ্রী-_ প্রণয়ের প্রস্ফুট কুন্ুম__একাস্তে পড়িয়া রহিল ? 
দুথ্স্ত ব্রাহ্মণগণের বিপছুদ্ধারের জন্ত বনাস্তরে প্রস্থান করিলেন। তপোবনের বিস্ববিনাশন 
জন্য ছুত্মস্তের প্রয়াসের বিষয় অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ অংশে এবং 
তৃতীয় অঙ্কের বিষ্ষস্তকে ও উপসংহারে দেখিতে পাই। এই ভাবের চরমোতকর্ষ-_ভবভৃতির 
উত্তররামচরিতে | প্রজাপালনের জন্ত জানকীকে বিসর্জন- রামায়ণের অনুসরণ বলিতে 
পারি; কিন্তু সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া খাধিগণের যজ্ঞরক্ষা-কল্পে জীরামচক্দরের গৃহ- 
ত্যাগ-_কি স্বতি জাগরুক করে? কালিদাসের ছুত্মস্তের এবং ভবভূতির শ্রীরামচজ্ের 
বর্ণাশ্রম-ধর্্বরক্ষার পক্ষে এবছিধ উৎসাহের বিষয় অনুধাবন করিলে, এক অভিনব ভাব- 
প্রবাহ মনোমধ্যে প্রবাহিত হয় না কি? এর ঘটনার সহিত সমসাময়িক রাজন্যবর্গের চরিজ 
চিত্রের সমতা রক্ষা করিয়া বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারি, তী সময়ে রাজন্তবর্গের 
চরিত্র কতকটা কলুধিত হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু সীহার! বর্ণধর্শ-রক্ষায় কখনই 
উদ্দামীন ছিলেন না। র্বাক্ষসের উপগ্রব-নিবারণে, দস্থাভীতি-দূরীকরণ- দেশ-মধ্ধযে শীন্কি* 
স্থাপন অর্থই "চিত হয়। মন্বাদি-সংহিতা-শান্ত্রের অনুসরণে রাঁজকার্ধ্য নির্বাহিত হইত, 
তাহার ভ্ৃয়োডূয়ঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। মৃচ্ছকটিকে বিচারক ম্পষ্টতঃ লে বিষের উদ্লেখ 
কষক্গিয। গিগ্সাছেন। বিচারালয়ের সুব্যবস্থার আভাবও যেইখানে প্রাপ্ত হই। প্রজা 
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চিরদিনই রাজাকে দেবতার ভার ভক্তি করিয়া আসিয়াছিল, রাজার সুখেই প্রজার সুখ, 
সাজার শাস্তিতেই প্রজার শাস্তি-_এ ছৃষ্টাস্ত সর্বত্রই দেদীপ্যমান্‌। প্রজাবর্ণ রাজাকে উৎপক্ন 
শহ্থের বষ্ঠ ভাগ করশ্বব্ূপ প্রদান করিত; কিন্তু তপঃপরায়ণ খধিগণকে কোনরূপ কর 
প্রদান করিতে হইত না। অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকে বিদূষকের এবং ছুষ্বস্তের কথোপকথনে 
এই ভাব পরিব্যস্ত। বিদূষক তপন্থিগণের নিকট কর-গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, 
ছত্বস্ত উত্তর দিয়াছিলেন,_প্বদুতিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাশীং ক্ষয়ি তন্ধনম্। তপঃষড়তাগ মক্ষত্যং 
বদত্যারণ্যক! হি নঃ।” অর্থাৎ, বর্ণচতুষ্টর রাজাকে যে ষষ্ঠাংশ কর প্রদান করেন, সে 
কর নশ্বর; কিন্তু খধিগণের তপন্তা হইতে রাজা যে উপকার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ধন্দীচরণের 
ফলে রাজ্যে যে শাস্তি স্থাপিত হয়, তাহাতে অক্ষয় কর লাভ হইন্না থাকে । ছুম্বস্তে যদি 
বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের ছায়াপাত হুইয়া থাকে (যেমন পণ্ডিতগণ অনুমান করেন), তাহা 
হইলে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্ণাশ্রম-ধর্মররক্ষার পক্ষে ব্রাহ্মপগণের যাগযজ্ঞাঁদির অনু- 
ষ্টানে রাজা কিরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেন,-_এই একমান্র উক্তিতেই তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। এ উক্তিতেই আরও বুঝা! যায়, সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্রাঙ্গণগণ, সুতরাং তাহাদের 
অনুসরণকারী ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-শুদ্রাদি বিভিন্ন বর্ণের জনগণ, রাজার কিরূপ ছিতাভিলাধী শুভান্- 
ধ্যায়ী ছিলেন। প্রজার এবদ্বিধ শুভাকাজ্ষা-বশতঃই রাজার একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
প্রজার শুভাকাজ্কার ফলেই-__রাজার সার্বভৌমত্ব । 
প্রাচীন-ভারতের সমাজ-রূপ কল্প-পাদপের নিকট ধিনিই যে ফল প্রীর্থন! করিবেন, 
তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি,_ভারতের বিশাল 
সমাজ-দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিরদিনই বিস্তমান আছে। সেই বিশাল 
টি দেহের সকল অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিবার ধাহার অবসর না ঘটিবে, 
অথবা যিনি আপনার আবশ্তকান্কুূপ বস্তর সন্ধান করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত 
হইবেন, তাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট বলিতে বাধ্য হইব। সংস্কৃত- 
সাহিত্যের কাব্য-নাটকাদির আলোচনা! করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ একটী বিষম সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সময়ে সমাজ অতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল, 
অসবর্ণ বিবাহ, অবাধ প্রণয় পূর্ণ-মাত্রায় চলিয়াছিল। রাজা হম্মস্ত শকুস্তলাকে দেখিলেন $ 
অমনি তাহার হৃদয়ে প্রেম-সঞ্চার হুইল। জীমৃতবাহন মলয়াবতীকে দেখিলেন; আর 
সাহার প্রেমে আন্মবিসর্জন দিলেন। আবার শকুস্তলা' ও মলয়াব্তী উভয়েই অজ্ঞাত- 
কুলশীল অপরিচিত রাজাকে বা রাজকুমারকে দেখিয়াও সন্কুচিত হইলেন না,-_সরিম্না গেলেন 
না। এই ছুই দৃষ্টান্তের উল্লেখে সমাজে অবাধ-প্রণয়ের এবং যদৃচ্ছা-বিবাহের ভাব মনে 
আসিতে পারে। এই ছুই চরিত্র-্থষ্টি দেখিয়াই যদি কেহ দিদ্ধাস্ত করেন,__পাশ্চাত্য-দেশের 
স্বায় ভারতবর্ধেও বিবাহ-বন্ধন শিথিল ছিল, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িবেন। অনেকে এইরূপ 
সিশ্ধাত্তই করিয়! গিয়াছেন ; ভাই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে । মালভীমাধবে দেখি, 
মালতী গজান্লোহছণে বসস্তোৎসবে বাত্র! করিক্বাছিলেন ) সেই অবস্থার ত্তাহাকে দেখিক্সা 
মাধব তাহার প্রেমে আবদ্ধ হদ। এই দৃষ্টান্তে দি কেহ বলেন, সকল সঙ্গাস্ত পুরমহিল! 


৪৪৮ | ভারতবর্ষ । 


গজারোহণে প্রকান্ত রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেন, আর সেই পথে পথেই তীহাদের প্রেম- 
সঞ্চার হইত; তাহা হইলে নে সিদ্ধান্ত অবস্থাই প্রমাদপূর্ণ বলিতে হইবে । একটা বা হাইট 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র সমাজকে সেই দৃষ্টাস্তের অনুসরণকারী বলিয়া কখনই ঘোষণা কল্গিতে 
পারা যায় না। এ সকল দৃষ্টান্ত সমাজের এক স্তরে চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে! 
কিন্তু অপর স্তরে যে বীধাবাধি নিয়ম আজিও দেখিতে পাই, সে নিয্বমও চিরদিনই বর্তমান 
আছে একং চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবেশ বিদুষকনূপে রাজার সহিত ছুই চারি জন ব্রাঙ্ষণ- 
কুমারকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি বলিয়া সকল ব্রাঙ্মণেই যে বিদুষকত্ব ঘটিয়াছিল, তাহার্চ 
কখনই বলিতে পারি না। শকুস্তল! নাটকে বিদূষকও ছিলেন, আবার কর্ব-খধিও ছিলেন । 
ছই চরিত্রে ব্রাহ্মণের ছুই দিক প্রদখিত। ব্রাঙ্গণের অধঃপতন ঘটিলে ব্রাহ্মণ কিরূপ ছুর্দাশা- 
গ্রস্ত হন, বিদুষকে সেই চিত্র প্রকটিত; আর খধি-মহর্ষির চরিত্রে তপঃসিন্ধ কর্ম্মনিরত 
তরাঙ্গণের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। এক দিক দেখিয়াই ব্রাহ্মণের অধঃপতন 'ঘটিম্াছিল 
বলিলে চলিবে না। ছুই দিক দেখিতে হইবে ) ছুই দিক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 
স্রাঙ্মণে যেমন মলিনতাও আশ্রয় করিয়াছিল ) ব্রাহ্মণ তেমনই জ্যোতিক্মান্ও ছিলেন। মৃচ্ছ- 
কটিকে চারুদত্তে_ ব্রাক্গষণের অধঃপতনের চরম চিত্র। কিন্তু সে চিত্রেও দেখিতে পাই,__. 
ত্রা্ষণ-সমাজে সকল ব্রাহ্মণ তখনও ব্রাক্গণত্ব বর্জিত হন নাই। চারুদত্তের গার্স্থ্য-জীবনের 
একটা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। চারুদত্ত সর্ধস্থাস্ত 
হইয়াছেন; দারিত্র্য-ন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; সময়ের সহচর বন্ধু-বান্ধব ধাহারা 
ছিলেন, তাহারা অনেকেই চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিত্য-ক্রিয়! 
তখনও তাহাকে পরিতাগ করে নাই। তিনি প্রতিদিন নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দন! করেন, 
দেবতার চরণে পুষ্পাপ্ুলি দেন) সাংসারিক দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাহার ক্রিরা-কর্ছ 
সকলই অঙ্ুপ্ণ আছে। বিদুষক তাই তাহাকে এক দিন কহিলেন, _প্জদে! এব্বং পুইজ্জ্তা 
বিৎ দেবদা ণ দে পসীদস্তি, তা কো গুণ দেবেস্ুং অচ্চিদেস্ুং 1” অর্থাং--যদি এত 
পুজা-অর্চনাতেও দেবতা প্রসন্ন নহেন, তবে কি জন্য আর আপনি দেবতার অর্চনা. করেন ?* 
কিন্তু চারুদত্ত তাহাতে কি উত্তর দিয়াছিলেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন। চারুদত্ত ঘলিয়া- 
ছিলেন,_প্বয়স্ত মা মৈবং গৃহস্থন্ত নিত্যোহয়ং বিধিঃ* “বয়স্ত ! ওরূপ কথ! বলিতে নাই। ইহা 
গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য কর্ম্ম।” এই উপলক্ষে চারুদত্ত আরও বলেন,__* মুনা বাগ্‌ভিঃ 
পুজিতা বলিকর্মতিঃ। তুস্যস্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈ॥* নিত্যকর্ম্ সম্বন্ধে 
বিচার করিবার আর কি আছে? নিত্যকর্ম্দে দেবতা প্রসন্ন হন ;--এ বিষয়ে তর্ক করিতেই 
নাই। চারুদত্তের স্তান্স ব্রাহ্মণের গৃহেও নিত্য-কর্মানুষ্ঠানের এই পদ্ধতি দেখিয়! ব্রাঙ্মণ- 
সমাজে নিষ্ঠাচরণ কিরূপ ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? হইতে পারে, ক্রান্ম- 
পের মধ্যে অনেকে নীতিত্রষ্ট আচার্রষ্ হইয়াছিলেন ; তাই বলিয়৷ মকলেরই যে সেই ছূর্দশ! 
খটিয়াছিল, তাহা! কোনক্রমেই মনে করিতে পারি না। চারুদত্ত গণিকার প্রেমে আবদ্ধ 
হইরাছিলেম বলিয়। সকল ব্রাহ্গণ-সম্তানই যে তক্পপ হইবেন, তাহ! কখনই মনে ক্ষয়! যায় 
না। একজন ব্রাক্মণ-সস্তান, শর্ষিলক, বেশ্ঠার প্রেমে পাগল হইয়া! চৌ্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 


সাহিত্যে--ইভিহাস। ৪৪৯ 


ছিল বলিয়! ব্রাঙ্গণ-মাত্রেরই চরিত্রে সে কলঙ্ক কখনই আরোপ কবা যায় না। তার পব 
অস্তঃপুরের চিত্র দেখুন। সমালোচকগণ বলেন,--ষে সময়ের চিত্র নাটফাদিতে প্রণস্ত 
হইয়াছে, তখন অন্তঃপুরমহিলাপা যথেচ্ছভাবে পতিব বন্ধু-বান্ধবগণের অর্থাৎ পবপুরুষ 
গণের সহিত আলাপ-পরিচয় কবিতে পারিতেন। দৃষ্টান্তস্থলে, মুচ্ছকটিক, বত্রাবলী, নাগা- 
নন্দ - প্রভৃতি নাটকের এবং কাদন্বরী, কথাসবিৎসাগর প্রভৃতি গল্প গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে 
নায়িকার সহিত অন্ত পুরুষের কথোপকথনেব প্রসঙ্গ উত্থাপিত য়। কথাসবিৎসাগরের 
একটা উপাখ্যান প্রধানভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। রাজ্জী বত্বগ্রভার সহিত নরবাহন- 
দত্তের মন্ত্রীরা সাক্ষাৎ কবিতে আসেন। রাজ্জীকে সেই সম[চাব পুব্বে জানান হইয়াছিল। 
রাজ্জী তাহাতে উত্তর ধিয়াছিলেন,-“পতির বন্ধু-খান্ধণগণ সাক্ষাৎ কবিবেন, তাহাতে আব 
এত আদব-কায়দা কেন ? পতির ধাভার! প্রিক্পপাত্র, তাহাখা আমাবগ প্রিয়পাত্র । এবস্প্রকাৰ 
উপাখ্যানাদি দেখিয়া সমাজে যে স্ত্রীস্বাধীনতা অব্যাহতভাবে প্র১পিত ছিল, ভাহা কখনই 
নিদ্ধারণ করা যায় না। প্রথমতঃ, কি উপলক্ষে কি ঘটনায নাটকে এবং উপাখ্যানে প্রীরূপ 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাঁচা বিচার কবা কর্তব্য। বিভিগ্ন প্রদেশে বিভিন্ন সমাজে 
বিভিন্নূপ আচার-ব্যবহার আছে। কোনও এক বিশেষ স্থলে বিশেষ ঘটনাক্রমে কোনও 
নায়িকার পরপুরুষের সহিত আলাপ হুইম্নাছিল বলিয়া প্র প্রথা যে সর্বত্র অব্যাহত ছিল, তাহা 
কখনই মনে করিতে পাবি না। বর্তমানেখ অবস্থা বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও ষে 
ভাব মনে মাসে, অতীতের ঘটনাতেও সেই ভাবই মনে আসিতে পাবে । এখনও ষেমন এই 
সমাজের কোথাও অন্তঃপুরাচার আছে, কোথাও বা বাভিচার ঘটিয়াছে , কোথাও অবগুঞ্ঠন 
আছে, তোথাও অবগ্ুষ্ঠন উন্মোচিত হইয়াছে) সে সময়েও সমাজে এই ছুই ভাবেবই 
সমাবেশ ছিল,_ইহ। নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পাবে। আর এক কথা, _রাজারাজরার 
দৃষ্টান্ত সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে সর্বথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। চাকদত্তেব অন্তঃপুরে 
অবরোধ-প্রথার বিষয় অন্ুধান কপিলেও এ বিষয় অনেকটা! হ্ৃাদয়ঙ্গম হইতে পাবে। শব্বিলক 
চুরি করিতে যাইবার সময় কত চত্বর কি ভাবে পাব ভইগা অন্দব-মহলে প্রবেশ 
করিয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহাও বিবেচনার বিষয় । ছুই একটা ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত যেমন দেখিতে 
পাই, হিন্দু-রমণীগণের-_সতী-সাধ্বীগণেব পাঁঙপ্রাণভাব জীবন্ত চিত্র প্রোক্ত কাব্য 
মহাকাব্য 3 নাটক সমূহের অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে । সীতাদেবীব সম্বন্ধে আক্ষেপ 
করিবার সময় শ্্ররামচগ্র বলিয়াছিলেন,-_“রামৈক জীবিতে” , বর্ণে বর্ণে এ উক্তির 
সার্থকতা জানকীর চরিত্রে দেখিতে পাই। কেহ বলিতে পাখেন,_সে রামাপ্ণেব দূর 
অতীতের কথা। কিন্তু পরবর্তী চিজ্রেও দেখুন,_পতিগ স্থুখকামনায় বাসবদত্তা সপড়ী- 
গ্রহণেও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। জীমুতবাহনের জন্য মলয়াবতী প্রাণবিসর্জন দিতেও 
প্রস্তত হুইয়াছেন। আরও একটু নিকটে দৃষ্টিপাত করুন) গৃহস্থ চারুদত্তের সংসারে 
তাহার গৃহলক্ষমী সহ্ধর্িনী, রেস্তাসক্ত পতির সম্মান-রক্ষার জন্য কি করিতেছেন? চারুদত্ত 
ধার্দিক ও নির্বোভ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বারাঙ্গনা বসম্তলেন! চাকুদততকে বিশ্বাস করিয়। 
তাহার নিকট আপনার কতকগুলি অলঙ্কার গচ্ছিত বাঁখিয়া গিয়াছিলেন। চারুদন্তের গৃহে 
৪র্থ৫৭ 


8৫০ ভারতবর্ষ । 


চুরি করিতে প্রবেশ করিব! শর্ধিলক সেই গহনাগুলি অপহরণ করে। গহনাপু্ি 
অপন্ৃত হইলে চারুদত্ত প্রমাদ গণিলেন। তাহার বড়ই ভাবনা হইল,_পাছে তিনি 
লোক-সমাজে বিশ্বাসঘাতক বলিয়। নিন্দিত হন। সেই সয়য় চাক্ষদত্তের উদ্বেগ অপেক্ষা 
তাহার সহ্ধর্ষিনীর উদ্বেগ যেন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। পতির পাছে ছূর্নাম 
হুয়,_এই আশঙ্কায় চারুদত্তের পত্রী আপনার গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া চারুদত্তের হস্তে 
প্রদান করিলেন। বসম্তসেনার অপহৃত অলঙ্কারের পরিবর্তে তাঁহার কণ্ঠহার রত্বমালা 
বসন্তসেনাকে প্রদান করিবার জন্য পতিকে অনুরোধ করিলেন। উপায়াস্তর নাই দেখিয়া 
চারুদস্ত অগত্যা পত্বীর অলঙ্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বসস্তসেনার অলঙ্কার 
অপেক্ষা মূল্যবান হইলেও সেই অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট প্রেরণ করা হইল। পতির 
সম্মান-রক্ষার জন্ত হিন্দুরমণীর গাত্রালঙ্কার-দানের এবিধ দৃষ্াস্ত তখনও ছিল, এখনও 
বিরল নহে । আবার ইহার বিকুদ্ধাচারও কি দেখিতে পাই, না? এ সংসারে তাহাও 
আছে,_-চিরদিনই আছে। তবে আদর্শ হিন্দুরমণী বলিতে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শই মনে 
আসে ; আর, তীহাদের অনুসরণকারিনী পতিগতপ্রাণা সাধবী মহিলাগণের প্রসঙ্গই উত্থাপিত 
হয়। কোথাও কোনও প্রসঙ্গে কোনও ছুশ্চারিনী রমণীর চরিত্র-কথ! বিবৃত হইলে, সমাজের সকল 
রমণীই যে সেইন্দপ চরিত্রহীন! হইবেন, তাহা মনে করা! কখনই কর্তব্য নহে। এইকপ বারাজন৷ 
যদি কোথাও নির্পোভ বা! এক-পুরুষে আসক্ত-প্রাণ হয়, তাহা দেখিয়াও বারাঙ্গনা-শরেণীর 
সকলকেই কখনও সেরূপ মনে করা যাইতে পারে না । দৃষ্টাপ্তস্থলে মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার 
কথাই উল্লেখ করিতেছি। বসস্তসেন! চরুদত্তগত প্রাণ! ) চারুদত্তের জন্য সে সকলই করিতে 
পারে। চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের প্রতি তাহার পুত্রের অধিক স্নেহ যত্ব। মুচ্ছকটিকে 
ষঠ অক্কের সেই প্রপিদ্ধ ঘটনাটাতে-_যে ঘটনার অনুসরণে নাটকের নাম মৃচ্ছকটিক হইল- 
রোহসেনের প্রতি বসন্তসেনার ন্নেহ-ভালবাসার পরাকাষ্টা দেখিতে পাই) রোহসেন 
প্রতিবেশী এক ধনীর পুত্রের সহিত থেলা করিতেছিল। ধনিপুত্রের একখানি সুবর্ণ শকট 
ছিল। সেই শকট লইরা রোহসেন ধনিপুত্রের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। পরে, ধনিপুত্র 
আপন শকটখানি লইয়া যখন চলিয়া যায়, রোহসেন তখন কাদিতে আরম্ভ করে। পরি- 
চারিকা! রদনিকা রোহসেনকে ভূলাইবার জন্য একখানি মৃৎশকট কিনিয়া দেয়। কিন্ত 
রোহসেনের সে শকট পছন্দ হয় না। সে সুবর্ণ শকটের জন্য জিদ করিতে থাকো বসম্তসেন! 
তাহা জানিতে পারিয়া! আপনার গাত্রালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া রোহসেনের জন্ত সুবর্ণ 
শকট কিনিয়। দেয়। উপপতির পুত্রের জন্য বারাঙ্গনার এবন্িধ স্বেহ-ভালবাসা বসম্তসেনাতে 
দুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া! সকল বারাঙ্গনাই যে সেই প্রক্কতির, তাহা কখনই বলা যায় না। 
শর্ষিলক যখন চাক্দত্তের গৃহ হইতে অনঙ্কারগুলি চুরি করিয়া আনিরা মদনিকার মুক্তির 
জন্ব প্রদ্দান করে, মনিকা তখন শর্বিলককে যাহা বলিয়াছিল, তাহাও সাধারণ 
বারাঙ্গনার, মত কথা নছে। মদনিকা যখন দেখিল, চাকুদত্তের গৃহ হইতে বসম্ত- 
সেনার গচ্ছিত 'অলক্কারগুলি শর্কিলক চুরি করিয়া আনিয়াছে, সে তখন বলিল,-.তুমি 
এক কাজ কর ) যাঁও,--বসস্তসেনার নিকট এই অলঙ্কারগুলি প্রদান কর; আর স্বাহাকে 


সাহিত্যে-_-ইতিহাস। ৪৫১ 


গির! বল; চারুদত্ত তোমার ছারা এ অলম্কারগুলি তাহাকে দিবার জন্ত পাঠাইয়! দিয়াছেন । 
এইরূপ আর এক কাহিনী আছে। চারুদতের পত্থীর বদ্ধমালা প্রস্ৃৃতি অলঙ্কারগুলি বসস্তসেন! 
যেরূপ কৌশনে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, তাহাই কি সচরাচর দৃষ্ট হয়! বাহারা শোষণের 
জন্ত প্রখ্যাত, তাহাদের মধ্যে কচিৎ ছুই একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত যেমন থাকিতে পারে; 
তেমনি সমাজ-শরীরের অঙ্গ-বিশেষে সমাজদ্রোহিরূপ ছুই চারিটা বিক্ষোটকের সঞ্চার মৃষ্ 
. ইওয়াও অসম্ভব নন্ন। সুতরাং তাহ! দেখিয়া, সমাজের আচার-বিশেষ সম্বন্ধে কোনরূপ সাধারণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সমীচীন নহে। আমরা তাই বলি, সাজে সকল অবস্থাতে 
সকল ভাবেরই অস্তিত্ব ছিল) সৎ, অসৎ, সু, কু, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, ধার্টিক, অধার্শিক,_- 
নকলই আবহমানকাল সমাজে বিদ্তমান আছে, ছিল ও থাকিবে । তবে কথনও কোনও ভাবের 
আধিক্য বা কোনও ভাবের হ্ুম্বতা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া! কোনও ভাবের সম্পূর্ণ 
বিলোপ-সাধন কদাচ সম্বন্ধ হয় না। 
সমাজ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কি অবনতির দিকে চলিয়াছে ?--এ 
বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে দিন দিন সমাজের উন্নতি হইতেছে, অন্য মতে 
সমাজ অধঃপাতের দিকে চলিয়াছে। ধাহারা শাস্ত্-বাক্যে শ্রদ্ধাবান, 
কোনে?  ভীহারা শেষোক্ত মতেই আসা স্থাপন করেন ) কিন্ুশন্-বাক্যে বাহাদের 
সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস নাই, তাহারা অন্ত মত প্রকাশ করেন। তীহাদের মতে, 
অসভ্য বর্ধর অবস্থা হইতে সমাজ দিন দিন সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছে । সেই 
সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়াই তাহার! পূর্বতন প্রাচীন সমাজের যত কিছু দোষই অনুসন্ধান 
করিয়া থাকেন। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়াই তীহারা কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির মধ্যেও 
সমাজের কলুষ-কলঙ্ক প্রত্যক্ষ করেন। এই দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই তীহারা ঘোষণা! করেন,-_ 
ভাবতে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন,-_রাঁজ! হরিশ্চন্ত্র চণ্ডালের নিকট 
আত্মবিক্রীত হৃই়্াছিলেন এবং আপনার স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন । পুরাণেতিহাসের এই 
কাহিনীতে, মুচ্ছকটিকের মদনিকার মুক্তির জন্ত শর্ষিলকের অর্থসংগ্রহ প্রসঙ্গে এবং দ্যুত- 
ক্রীড়াসক্তের আত্ম-বিক্রয়ের চেষ্টায়, সমাজে দাস-বিক্রয়-প্রথার প্রচলন বিষয়ে অনেকে সিদ্ধান্ত 
করেন। এইরূপ, পুরাণে লক্ষহীরার প্রসঙ্গ দৃষ্টে, মৃচ্ছকটিকে বসম্তসেনার কাহিনীতে এবং 
লিচ্ছবি-রাঁজ্যে অন্বাপলীর প্রাধান্তের বিষয় স্মরণে, সেকালে সমাজে বারাঙ্গনার প্রতিপত্তির 
বিষয় সিদ্ধান্ত হইয়া! যায়। অস্বাপলীর গৃহে ঘটনা-বিশেষে বুদ্ধদেব আমন্ত্রিত হুইয়াছিলেন। 
উদ্জপ্লিনীতে বসপ্তসেনার. রাজ-অট্টালিকা-সদৃশ ভবনে নগরের বু সন্ত্রাম্ত ব্যক্তি দতক্রীড়া 
গৃক্সে গতিবিধি করিতেন। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, দক্ষিণ-ভারতের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠান নগরে মদনমাল! নামী এক বারাঙ্গনার বসতি ছিল। প্রীসাদতুল্য তাহার বাস- 
ভবনে অশ্বীরোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈম্তগণ প্রহরীর কার্যে নিষুক্ত ছিল রর রাজা 
দ্বিক্রমাদিত্য ছল্সবেশে তাহার গৃহে গমন"করিয়! সন্বদ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া! প্রচার আছে। 
দেবদতা নামী উজ্জয়িনীর আর এক বারাঙ্গন! রাজা-রাজারার স্তায় সম্রমের সহিত অবস্থান 
ক্করিত। এই সকল কাহিনীর উল্লেখ, প্রাচীন ভারতের সমাজের এক বীভৎস চিত জোঁক- 
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সমাজে প্রদর্শন করা হয়; এবং তদ্বারা সেই সমাজের কলঙ্ক খ্যাপিত হইয়া! থাকে। এইক্প 
সহমরণ প্রভৃতির দৃষ্টান্তেব উল্লেখে আত্মহত্যার প্রভাব খ্যাপন করা হয়। বরাহমিহিরের 
'বৃহৎসংহিভায় সহমৃতা রমণীর ভূয়সী প্রশংল! আছে। বরাহমিহির--নবরত্বের একটা বদ্ধ 
মধ্যে পরিগণিত ) সুতরাং এঁ সময়ে সতীদাহ-প্রথার প্রচলন ছিল, প্রতিপন্ন হয়। কেবল 
সহমবণ বলিয়া নহে , মাঁলতীমাধবে মালতীর পিত! পুত্রশোকে অগ্নিমধ্যে আত্মবিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া এবং নাগানন্দে জীমূতবাহনের পিতা মাতা ও পত্বী জীমৃত- 
বাহনের সহিত চিতাবোহণে সন্কপ্পবদ্ধ হন বলিয়া, লৌকে কথায় কথায় আম্মহত্যায় প্রস্তত 
হইত,--এইক্বপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কথাসরিৎসাগরে এক কুমারী, প্রেমে হতাশ হইয়া, 
চিতা প্রবেশে প্রস্তত হইয়াছিল,_-এ কাহিনীও এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়া! থাকে । রাজা 
এব" রাজপুরুষগণ যুদ্ধে পবাক্তিত হইলে, আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন, __গজনীর 
মামুদের ভারতাক্রমণ সময়ের ইতিহাসে এবিধ ঘটনার উল্লেখ আছে। ইহা দেখিয়াও 
প্রাচীন ভারতে অসভ্য-সমাজোচিত রীতি-পদ্ধতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা হয় । এখন 
এ সকল কু-প্রথার পরিবর্তন হইয়াছে ৮_স্থতরাং সমাজ উন্নত হইতেছে । ইহাই 
উন্নতিবাদিগণেব মন্তব্য। ধাঁভারা স্ত্রীলোকের পুক্রধাস্তর-গ্রহণের পক্ষপাতী, তীহার৷ 
সংহিত! শাস্ত্রে পুনরভূণ প্রন্থতি শব্দেব উল্লেখ দেখিনা! আপনাদের মতেব পোষকতার প্রমাণ 
পান। কথামরিৎসাগবে একটী উপাথানে আছে,__মালব দেশের একটা স্ত্রীলোক পর্যায়ক্রমে 
একাধশ পুরুবকে পতিরূপে গ্রাহণ কবিয়াছিল। দেই দৃষ্টাস্তের উল্লেখে অথবা কোনও 
পার্ধবীয় বনাজাতিব স্ত্বীগণেব আচব-বানহ।ব দৃষ্টে সমাজে স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের কথাও 
বিঘোধিত ভইয়। থাকে । “ভিন্নকটিহি ৌঁকাত » একই বিষয়ে কেহ উন্নতি দেখেন, আবার 
কেহ বা তাহাতে অবনতিব কথ। ঘোত্ণা করেন। যাহা হউক, যে সমাজে ধর্মভাব হ্রাসপ্রাপ্ত 
হয়, আমব। সেই সমাজকেই কলুষিত সমাজ বলিয়া মনে করি, সেই সমাজের নীতিও বিকৃত 
ভাব ধাবুণ কবে। সতা-ত্রেতা দ্বাপব-কলির সম্বন্ধ-তত্ব-বিচারে যে কলিকালের সমাজকে 
কলুধিত 9 ঘ্বণিত সমাক্ত বলিয়া ঘোষণা কৰা হয়, তাহার কাব্ণ_-কলিকালের সমাজে ধর্ম 
ভাবেৰ হ্বস্বতায় নীতি ও সমাজ-বন্ধন অভিাত্রায় কলুষিত ভুইয়া পড়ে। পূর্বের সমাজ 
অপেক্ষা আধুনিক সমাজের বীতি-নীতি যে অনেকাংশে দোষযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ 
অন্বেবণ-পক্ষে, বামায়ণ কথিত সমাজ্জেন এব্* মঙ্কাভাবত-বর্িত সমাজের ও তাহার পরবর্তী 
কালের বর্তমীন সমাজের তুলনা করিয়া দেখিলেই এতঘিষয় বোধগম্য হইতে পারে। 
পুনঃপুনঃই বলিতেছি, পাপ কখনও পৃথিবী হইতে একেবারে বিদুরিত হয় না। তবে 
কখনও পাপের প্রভাব কম হুর, কখনও বুদ্ধি পায় । আর তাহা দেখিয়াই সমাজের উন্নতি- 
অবনতি নিদ্ধীরণ করিতে হয়। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও, কোন্টা পাপ-কর্ধা-_-কোন্টী, 
পুণা-কন্মদ বুঝিবাব সম্বন্ধে অনেক সময় গণ্ডগোল বাধিলেও, স্বরূপ-তত্ব আপনিই অধিগত হইয়া 
থাকে । *সে প্রদঙ্গ আমব৷ পূর্বেও উত্থাপন কবিয়াছি। সুক্্ভাঁবে দেখিতে গেলে, সংসারের 
সুখ-দুঃখেব নযনাধিক্য দ্বারাই পুণা-পাপের পধিমাণ নির্ধারণ করা! যায়। সংসারে সখের ও 
: ক্ষষ্টরের তারতমা অগ্ুধাবন করিলেই এই ভাব হৃদরক্গম হয়। ধর্শপ্রাণতাই সুখের নিদানভূত ; 
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ধর্শহাঁর! হইয়াই ছঃখের দহনে দক্ষীভূত হইতে হইতেছে । একটু স্থিব চিন্তে চিন্তা কপিলে সকলেই 
ইহা! বুবিতে পারেন ? আর তাহা হইতেই সমাজ কি ভাবে পরিচালিত হইলে সমাজের সুখ” 
সাধনে ছুঃখবিনাশন হর, বুঝা যায়। ফলতঃ, সমাজের সকল ভাক সকল অবস্থা চিরদিনই 
আছে। আলোর পার্খে আধার আর আঁধারের মধ্যে বিজলী-বিকাশ চিরদিনই দেখিতে পাওয়া! 
ফায়। ন্থৃতরাং সমাজে এ ভাব ছিল, আর সে ভাব ছিল না,_-ইহা কখনই সিদ্ধান্ত হয় না । 
সমাজ সম্বন্ধে যাহা দেখি, রাজা, রাজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সন্বন্ধেও তহু।ই দেখিতে 
পাই। কুটরাজনীতিজ্ঞগণ চিরদিনই কুটনীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। পুরাশ- 
পরম্পরায়ও যুন্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কুটনীতির অনুসরণ দেখিতে পাই ) আবাস 
4 কাব্য মহাকাব্য নাটক উপাখ্যান প্রসৃতির মধ্যেও তছ্িধ চরিত্রে সেই 
ভাবই বিকাশমান। শকটারের ও চাণকোর যড়যান্ত্র ন্দবংশের উচ্ছেদ 
সাধন হয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উহ! এক জীবন্ত উদাহবণ। মুদ্রারাক্ষসে এ্রতিহাসিক 
চরিত্রের অবতাবণাঁয় যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চিত্র অস্কিত দেখিতে পাই , পঞ্চতন্্ে, হিতোঁপ- 
দেশে, জীবজন্তর উপাখ্যানে, সেই ছবিই প্রস্ফুট হইয়। আছে। স্বার্থের জন্য সংাব চিরদিনই যে 
ন্ীলাখেলা খেলিতেছে, শ্রী সকল বিবরণে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত ভই। বাধানীর বর্ণনায় 
আধুনিক রাজধানীর বা প্রধান নগরের একটা প্রতিচ্ছবি গ্রাকটিত দেখি। নান! দেশের 
বণিকগণ বাণিজ্য-বাপদেশে রাজধানীতে সমবেত হইয়াছেন, বড় বড় তন্বী ও শিল্লিগণ 
রাজধানীতে ব্যবসা আরম্ভ কবিয়াছেন ; হীরা, মাণিক, মুক্তা, হুর্য্যকাস্ত, অযস্কান্ত গ্রভৃতির 
ব্যবসাক্জ চলিরাছে ) বচ্মূলা প্রস্তরথচিত স্বর্ণালঙ্কার প্র্নতি প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছে ; 
চন্দন, আতর প্রচ্ছুতি সুগন্ধী ভ্রব্যের বিপণী বপিয়াছে; এবং কত দেশের কত সামগ্রী 
বিক্রয়ার্থ আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে । এ সকল বিবরণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরেব. পবিচায়ক 
নহে কি? নাটকে শশ্রেষি-চত্বর” নামক এক পণ্যশালার উল্লেখ দেখ যায় । সেখান 
বণিকগণ সম্মিলিত হইয়া পণ্যাদির বিলিবন্দোবস্ত কবিতেন। উহাকে কেহ কেহ 
বর্তমানকালের “এক্সচেঞ্জের সহিত তুলনা করিরা থাকেন । টাকা সববণাচ্তের অর্থাৎ 
আধুনিক 'ব্যাঙ্কারের কাজও সে সময়ে নির্ববাহিত হইত। রাজপথে জনতার অবধি ছিল ন ॥ 
দিবসে ফেরণডয়ালাগণ ফেরি করিয়া ফিরিতেছে ? রাত্রে বারাঙ্গনাগণ বাঁজপথে বাহার দিয়া 
বসিক়্াছে। এ সকল বর্তমানের কথাই স্মরণ কথাইয়া দেয়। অথচ, এ সকল সে কালের 
প্রতিচিন্র। উজ্জয়িনী রাজধানীর বর্ণনায় মুচ্ছকটিকে এক সন্ধ্যাকালের কি বীভৎস চিতই 
দেখিতে পাই ! সে বর্ণনা আধুনিক রাজধানীর বারাঙ্গনা-পল্লীর বীভৎসতাকেও হারি মানাইয়! 
দেয়। সহরে জুয়ার আড্ডা আছে, শৌস্ডিকালয় আছে; রাজপথে ধনিগণ গাড়ীঘোড়া 
চড়িয়া বেড়ীইতেছেন ;-_-এবখ্িধ বিবিধ চিত্রই তত্তৎস্থানে দেখিতে পাই। আবার তুরস্ক 
সুলতানের রাজ্যে, পারস্তে ও চীনে ব্যবসা-বাণিজা চপিয়াছে ;) বিদেশের পণ্য এদেশে 
আসিতেছে, এদেশের পণ্য বিদেশে যাইতেছে,_-এবঘ্িধ বিবরণেরও অসন্তাৰ নই। ফলতঃ, 
আধুনিক সত্য-্মুন্নত বাজধানী-সমূহে ষে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়ত সঙ্বটিত হয়, তাহার - 
প্রায় সকলই সমরসীঁময়িক চিত্রে দেখিতে পাই। কেবলই যে কন্মকোলাহছলে জনসাধারখ 
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বিবৃত ছিল, শুধুই যে ড়বন্ত্র ব্যবসা-বুদ্ধি বা কলুষকলঙ্কে সমাজ আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল, 
তাহাও নহে; প্র সকলের মধ্যে ধন্দীলোচনার় ধশ্মকর্মের অনুষ্ঠানেও কেহ কেহ ব্রতী 
ছিলেন, দেখিতে পাই। রাজগণ এবং বণিকগশ দেবায়তনাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া! দিয়াছিলেন ) 
পুজা-উত্দবে অনেক স্থলেই ধুমধাম হইত। ধর্্ভাবোদ্দীপক নাট্যাভিনয়ে ধর্মীলোচনার 
আভাষ পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি নাটক রচন! ও তাহার ভাবগ্রহণ ধর্প্রাণতার 
এক প্ররককষ্ট নিদর্শন বলা! যাইতে পারে। কাব্য-মহাকাব্য এবং খণ্ডকবিতা সমূহের মধ্যে 
এই ধর্শভাবের বিকাশ সর্ব পরিলক্ষিত হয়। হজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞের বিস্ব-বিদূরণ--প্রতি কাব্যে 
মহাকাব্যে এবং নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে । খণ্ত-কবিতার মধ্যে ভর্তৃহরি, শক্করাচার্য্য 
প্রভৃতির রচনার যে ধর্দভাবের উদ্দীপনা আছে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। খণ্ড- 
কবিতার অঙ্গীভূত স্তোত্রাদিতে ধর্মভাবের পরিচয় সর্বত্র প্রকাঁশমান। 
পাশ্চাত্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব । 

পুরাণ ইতিহাস কাব্য-মহাকাবা-নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়া যেমন সমাজের, ধর্মের, 
রাজনীতির বিবিধ অবস্থা অবলোকন করি ) তেমনই এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বিদেশের 
সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্রব দেখিতে পাই । এই সংস্কত-সাহিত্যের শব 
তত্ব আলোচনা করিয়াই পাণ্চত্য পঙ্ডিতগণ এখন ভারতীয় আর্ধাগণের 
সহিত আপনাদের সম্বন্ধ-তব্ব নিরূপণ করিতেছেন । এই সংস্কত-সাভিত্যের 
মধ্য দিয়াই জ্ঞানবিজ্ঞানের রশ্মিরেখা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া আছে। যতই অনুসন্ধান 
করি, ততই দেখিতে পাই,_দুর অতীত কাল হইতে সে দিন পর্যন্ত ভুরতের সাহিত্য 
ভারতের জ্ঞানের প্রভাব দেশে দেশে বিস্তার করিয়াছে । পূর্ব পুর্ব খণ্ডে এ বিষয় কিছু 
কিছু আলোচন। কর! হইয়াছে; বক্ষামাণ প্রসঙ্গেও কিছু কিছু আলোচনা করার আবশ্তক 
মনে করি। পুর্বে যে সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার 
সকলগুলিই ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক সংশ্রব-সংঘটনের পূর্ববস্তিকালের সম্পৎ। অথচ, 
আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ প্রমাণ করেন, ভারতের কাব্য মহাকাবা ও নাটকাদিতে কোনও 
কোনও স্থলে গ্রাকদিগের প্রভাব বিদ্কমান আছে। কিন্তু সুক্ষম-অন্ুসন্ধান করিলে বিপরীত 
, ব্যাপারই প্রত্যক্ষীভূত হয়। আলেকজাগার ভার তবর্ষের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের 
সহিত কিছুদিন ৩ সর সম্বন্বসংশ্রবের একটু সুত্রপাত করিয়! দিয়াছিলেন বটে ; কিন্ত তাহাকে 
ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক সংশ্রব বলা যায় না। কারণ, তদ্বারা ভারতের ভাষা, ভাব, 
রীতিনীতি ৰা আচার-পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই )১--তথনও পর্য্স্ত ভারতবর্ষ 
নিজন্ব ভ্রষ্ট হয় নাই। তাই কাব্য-মহাকাব্-নাটকাদির মধ্যে বৈদেশিক সংশ্রবের কোনরূপ 
আভায পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রন্তাবে ভারতে মুসলমান-সত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই বৈদেশিক 
সংশ্রবের নিদানভূত। মুমলমানগণের ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-ভাব-রীতিনীতি আচার- 
ব্যবহার ফিছু কিছু পরিবস্তিত হইতে আরম্ত হয়। এ হিসাবে বিচার করিয়! দেখিতে গেলে, এ 
সকল সাহিত্য-সম্পৎ যে মুসলমানগণের ভারতাগমনের পূর্ব্বর্তিকালের, ধ্তদ্বিয়ে কোনই 

ংশ্য় থাকিতে পারে নাঁ। অধুনা পাশ্চাত্য পঞ্জিতগণ নিপ্ধারণ করেন, ভারতীয় আর্ধ্যগণ 


বৈদেশিক 
সংশ্রব। 


সাহিত্যে--ইতিহাস। ৪৫৫ 


ঘৃটপুর্ব শতাব্দীতে বিতিন্ন সময়ে' বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির অধীনতা-পাশে আবক্ধ ছিলেন, 
এবং বিভিন্নভাবে ভারতের উপর পাশ্চাতা-লাতির প্রস্তাব বিস্তৃত হুইয়াছিল। এ বিষয়ে 
মানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি । 
অধ্যাপক বুলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষট-পুর্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিপির প্রবর্তনা-মূলে 
পাশ্চাত্যের প্রভাব ভারতবর্ষে প্রথম পতিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ, সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে 
ভারতের বর্ণমালা! সংগঠিত হয়, ইহাই তাহার মত। বুলার বলেন,_অশোকের খোদিত- 
লিপিই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন ;* আর এ লিপির সাদৃশ্ব-তক্বের আলোচনা 
করিলে, উহা! প্রাচীনতম 'উত্তর-সেমিটিক' বা ফিনিসীয়ান লিপির অনুক্কৃতি বলিয়া বুঝা যায়। 
৮৯* পূর্ব-ধুষ্টান্সের সমসময়ে এ লিপি আসিরীয়া দেশে ওজন করিবার দ্রব্যে এবং “মোয়াবাইট+ 
জাতির খোদিত প্রান্তরে আবিষ্কৃত হয়। মেসোপোটামিয়া হইতে যে সকল বণিক ভারতবর্ষে 
আসিত, তাহাদের দ্বারাই & লিপি ভারতবর্ষে প্রবস্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এবখিধ মত যে 
প্রমাদপূর্ণ, তাহা আমর পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি।1 তথাপি একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। 
পাণিনির আবির্ভাব-কাল-_খৃষ্ট-জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সপ্রমাণ হয়্। পাণিনি, গ্রন্থ”, 
, গলিপি” প্রস্থৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বার! পাণিনির সময়ে ভারতীয় লিপি কতদূর 
পরিপুষ্ট ছিল, বেশ বুঝা! যায়। বেদাদি শস্ত্র-গরস্থের প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে, ভারতে 
লিপির বিস্তমীনতা আরও কত পূর্বেই অবগত হই! সুতরাং বলিতে হয়,_অন্য দেশের 
আদিস্তবের দৃষ্টান্তে ভারতের পরিপুষ্টির স্তরকে থর্ব করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। 
এইরূপ, আরও যে কয়েকটা যুক্তিতে ভারতের উপর অন্য দেশের, প্রভাবের 
বিষয় প্রতিপন্ন কর! হয়, সেগুলিও একান্ত ভিত্বিহীন। তাহারও কয়েকটার উল্লেখ 
করিতেছি। পাশ্চাত্য-পপ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন,__৫০০পুর্বব-ৃষ্টাব্ব হইতে 
হইতে ৩৩১ পুর্ব-ধৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পারস্যের 'একিমিনাইড 
রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। গান্ধারের এবং অশ্বকের অধিবাসীদ্দিগকে (প্রথম ) সাইরস 
আপনার করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। বেহিস্থানে এবং পাসিপোলিসে প্রাপ্ত 
পারস্ত-ভাষার পুরাতন লিপিতে আরও প্রকাশ আছে,-সাইরসের বংশধর দরিয়াস হিষ্টাস্‌ 
পিস গান্ধার হইতে সিদ্ুনদের তীরবর্তী প্রদেশ পর্যযস্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। দরিয়াসের আদেশ অনুসারে স্কাইলাক্স নামক জনৈক গ্রীক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে 
আগমন করেন । ৫*৯ পূর্কৃষ্টান্বে তিনি সিঞ্ধুনদ মধ্যে পোতচাঁলনা করিয়াছিলেন। 
স্কাইলাক্সের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তকে ভিতিশ্বরূপ গ্রহণ করিয়া হেরোডোটাস প্রমুখ এ্রীদদেশীয় 
অঁতিহানিকগণ ভারতবর্ষের বিষয় লিখিয়! গির়াছেন। ভারতবর্ষের বহু অর্থ রাঁজকররূপে 


বুলার ছুই প্রকার লিপির উল্লেখ করেন। এক প্রকার লিপির নাম-_খারস্থি ; অন্ত প্রকার লিপির 
মাম--ত্রাঙ্ষী। খারছ্বি-লিপি গান্ধার্‌ দেশে (পূর্ধব আফগানগ্থানে ও পঞ্জাবের উত্তরাংশে ) প্রচপিত ছিল 7 ব্রাহ্ম 
লিশি ভারতবর্ষের সর্ববিধ লিপির ষুলীভূত। খারস্ি -লিপিয় বিশেষর্-_উহা বাষাবর্ত। অর্থাৎ দক্ষিণতাগ হইতে 
বামভাগে এবং ব্রাঙ্জী লিপি দক্ষিণাবর্ত অর্থাৎ ধামতাগ হইতে দক্ষিণ ভাগে লিখিত হয়। 


পৃথিবীর ইতিহাস”, দ্বিতীয় খণ্ডে; 'তারতের বর্ণমালা; প্রসঙ্গে, এ সকল বিষয় প্রষটখ্য। 


৪৫৬ " ভারতবর্ষ । 


পাবন্-সম্রাটের ধনভাগার পুর্ণ ফবিত,-_এবছিধ উল্লেখও সেই উতিহাসিকগাণব শ্র্ছ 
দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত যে আদৌ ভ্রমসঙ্ুল, তাহা আমবা পুর্কে সপমণণ 
ফরিরাছি। ভারতবর্ষ বলিতে পুর্বকাঁলে কত বছুবিস্তৃত সাম্রাজ্যকে বুঝাইত এব তাার 
কঙ্টুক় ন্মপশ পারসিকগণেখ বা আ্রীকগণেন অধিকারে আসিয়াছিল, তাহা পমন্টধাবন 
কবিলেই এ তথ্য নিণীত হয়। * ফলতঃ, ভাবত-সাম্রাজোর এক প্রান্ত ভাগের যে সামান্য 
অংশের সহিত তাহাদের সংশ্রব ঘটিমাছিল, তাহান্ত ভারতেব উপর তঁঠাঞ্গের প্র্গাব 
ফোনক্ূপেই বিস্তৃত হয় নাই, পবস্ত ভারতবর্ষের জ্ঞান গৌবব বিভব-শ্ব্যা প্র$ব ছাবাই 
সাহারা লাভবান হহযাছিলেন। এ বিষয়ে ইতিহাসেবই একটা দৃষ্টান্ত উল্জে। সক 5ছি। 
পাব সম্রাট জারাক্সেন ৪৮* পুর্ব খৃষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী সহ যখন এ্রীণা॥* আএ্মণে 
আগ্রসর হন, তখন গান্ধার দেশ হইতে এবং ভাবতবর্ষ হইতে তিনি সৈম্তাঃ বা প্রাপ্ত 
হইগাছিলেন। 1 হেবোডোটাম সেই সকল সৈন্ের পোষাক-পবিজ্ছদেব "4৭১ ধিণা 
শিন্নাছন। ভাবতবর্ষের নিকট অন্ত দেশ সৈন্য সাহাধ্যাদি পাঁইপ্লাছিল-__এরূগ দস) না 
স্থানে প্রাপ্ত হগয়। যাক্র। চীন সাম্রাজাও এইবপ সৈম্ত-সানাষ্য প্রার্থনা কলিয়। »স. [ভাখা 
প্র/প্ণ হইরা হলেন, চীনেব ইতিহাসে প্রকাশ আছে । কিন্ত ভাবতবর্ষ যে কখন“ এন্ঠ দেশেব 
সাহায্য লইরা অন্ষ্ক্ষায় ব। দেশ বয়ে প্রবৃত্ত হইঘাছিলেন, তাহাব কোন 3 প১।৭ নাঈ। 
ইতিহাসে এ সকল ঘটনার উলেখে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন ভয়, অন্য দেশেব ও) ৮11 "বত 
বিস্তৃত ভওয়া অপেক্ষা ভাবতেব প্রভাবই অন্য দেশে অধিক মাত্রায় লিলি, হহরাছিল। 
ভারতবর্ষের মহিত পাশ্চাত্য-দেশেব আর আর যে সন্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয় বা * ২য়, তাহাবও 
কয়েকটীব উল্লেখ কবিতেছি। গ্রীস-দেশীয় চিকিৎসক টেসিয়াস, পাবস্তেব সম্রাট দ্বিতীয় 
আতন্তীজারাক্সেসের শাসন সময়ে পারস্তের রাজধানীতে অবস্থান পূর্বক এবং ভাবশবর্ষের 
ব্যক্তি-বিশেষের সহিত আলাপ-পবিচয়ে, ভারতবর্ষেব বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ কবেন। 
৩৯৮ পূর্বব-খুষ্টান্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে টেসিয়াস গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া যান। তীহাব সেই গ্রন্থ 
যধিও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভাবতবর্ষ যে বিদেশ হইতে বোনও প্রকার জ্ঞান 
বিজ্ঞানের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। ওই সঞ্চল বিচ্ছিন্ন 
বিষধণে ভাবতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-দেশেব যে সম্বন্ধ-স্থত্র দেখিতে পাই, অডলকজাগারের 
ভাবত-আগমন উপলক্ষে নেই হ্তত্র একটু দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; 
কিন্তু তাহা হইলেও আলেকজাপ্ডার বা তাহার উত্তবাধিকারিগণ ভারতবর্ষেব ভাষায়, ভাবে ৰা 
চিন্তাত্রোতে কোনরূপ গত্যন্তব ঘটাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উপলব্ধি হয় না। আলেকজাগারের 
ভাবতাগমনের বিবরণ সংক্ষেপে একটু আলোচনা কবিয়াই দেখা যাউক না কেন! পাবস্ত সাতত্রাজ্যকে 
বিধ্বস্ত করিয়া আলেকজা গা ৩২৭ পূর্ব্ব-ৃষ্টাব্ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম কবেন। এসময় 
*. এই খণ্ড “লৃথিবীর ইতিহাসের” ২৬১ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৩ম পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের আলোচনা পর্ব । 
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সাহিত্যে--ইতিহাস। ৪৫৭ 


তাহার লঙ্ষে এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক এবং ত্রিশ সহত্র অশ্বারোহী সন্ঠ ঘুন্ধযা। করিয়া- 
ছিল। হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া আলেকজ্জাগার যে নগর প্রথম অধিকার করেন, সে নগরের 
নাম- পুঙ্কলাবতী ) শ্রীকগণের উচ্চারণে এ নগর 'পিউকেলাওতিস' (৯৩৩15905 ) রূপ পরিষ্রহ 
করিয়া আছে। কাবুল ও সিন্ধু নদঘ্বয়ের সঙ্িলন-স্থলে এ নগর অবস্থিত ছিল। পুষ্কলাবতী 
অতিক্রম করিয়া আলেকজাওডাঁর যে দেশে উপনীত হন, সে দেশে 'অশ্বক” জাতি বসতি 
ফরিত। গ্রীস-দেশীয় শ্রতিহাসিকগণ অশ্বক-জাঁতির দেশকে 'আশ্বীকনৈ" (455850088), 
আস্পীসিওই (45298519 ), হিপ্লাসিওই (731075519। ) প্রভৃতি ক্ূপে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। 
শী দেশ কাবুল নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল। উহার পর আলেকজাস্ডার কাবুল নদীর 
ছক্ষিশস্থিত গান্ধারদিগের দেশে উপনীত হুইয়াছিলেন। এ দেশ কান্সাহার বা তন্নিকটবর্তী 
স্থান বনিয়! উল্লিখিত হয়। ইছার পর তিনি আনুমানিক ৩২৭ পুর্বা-খৃষ্টাঝে সিন্ধুনদ 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। আলেকজাগার সিন্ধু নদের শাথাবিশেষ অতিক্রম করিয়াছিলেন বটে; 
কিন্ত তিনি কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বা আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
ইতিহাস-পাঠকের তাহ! অবিদিত নাই। আলেকজাগ্ডার বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
পঞ্চনদ প্রদেশের সীমানার মধ্যেই সামান্ত-ূপ অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
ভক্ষশীলা নগরে গ্রীকগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভুদ্দারা ভারতবর্ষের উপক্ন 
তাহাদের বিশেষ কোনও প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা! বল! বাক্স না। পরন্ত উর মস্ত 
গ্রীকগণ ভারতবর্ষের ব্রাক্ষণ যোগীপ্দিগকে প্রথম দেখিতে পান। তাহাদের যৌগবল ও 
শিক্ষার গ্রভাব দেখিয়া গ্রীকগণ আশ্চর্যযান্বিত হইষাছিলেন, এই প্রমাণই পাওয়া! যায়। ফলতঃ, 
গ্রীকদদিগের দ্বারা কোনরূপ শিক্ষার প্রভাব এ দেশে বিস্তৃত হইবার পুর্বে জ্ঞানের গৌরবে 
শিক্ষার বিউবে এ দেশ গৌরবান্বিত ছিল। সমসামগ্লিক বিবরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। 
আলেকজাণ্ডার পৌরবগণের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন বলিঙ্কা প্রসিদ্ধি আছে। প্রীকদিগের 
বর্ণনা সেই দেশের রাজার নাম পোরাস। তিনি পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক, চারি সহত্র অশ্বারোহী, 
ছুই শত গ্জারোহী এবং চারি শত রথী সৈম্ত সহ আলেকজাশাবের আক্রমণে বাধা প্রদান 
করিয়াছিলেন। বিলাম নদীর তীরে ঘোর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আলেকজাগার জয়লাভ 
করেন। ইহার পর আলেকজাগ্ডার শতত্র নদীর (গ্রীকধিপের উচ্চারণে জাভাদ্রাস-_242055) 
তীর পর্য্স্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াও উত্ত আছে। কিন্তু সেখানে তিনি যে বিষম 
তবাধ! প্রবপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার গতি একেবারে পরিবর্তিত হয়। গ্রীকদিগের বর্ণনায় 
প্রকাশ, প্রানি (5519) ব! প্রাসী? দেশের রাজা তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন । 
ম্গধ-দেশ গ্ীকদিগের নিকট এ নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধাস্ত করেন। সেই 
বাধা প্রাপ্ত হুইয়া, পঞ্চনদ প্রদেশের অধিকৃত অংশে একজন শাসনকর্তা নির্দেশ করিয়া 
আলেকজাখাপ় জেদ্রোসিয়ার পথ দিয়া পারস্ক-অভিযুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। আলেকজাগ্ডারের 
এই আআভিযানের যে নকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহার কোনও বিবরণেই ভারতবর্ষের উপক্ব 
শ্্ীলের এ্রভাবের পরিচয় পাই না। পরস্ত পৃথিবী-বিজধী আলেকজাপ্ডার ভারতবর্ষে আসিনা 
ভারতধানীপ্স বাহুবলের নিকট বিপর্যস্ত হুইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন,-_এ ঘটনায় তাহা বুখিতে 


র্থ৫৮ 


৪৫৮ ভারিতবর্ষ। 


পাঁরি। আলেকজাপ্তার প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রতিনিধি-শীসনকর্তা। ইউডেমাস বর্তৃক 
পৌরবদেশের বৃদ্ধ রাজা পোরাসের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাহাতে এ দেশের অধিবাসীরা 
উত্তেজিত হুইয়া উঠে। এই সময় চন্ত্রগুপ্ত সেই উত্তেজিত জনসাধারণের লহিত যোগদান 
করেন। ফলে গ্রীসের সম্বন্ব-সুত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া! যায়। ৩১৭ পুর্ব-খৃষ্টাবে, চন্ত্রগুপ্ত কর্তৃক 
ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকদিগের উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল। ফলতঃ, সামান্য কয়েক বৎসর 'মাজ 
পঞ্চনদ প্রদেশের একটা অংশবিশেষে সামান্তরূপ আধিপত্য রাখিয়া গ্রীকগণ সে অধিকার 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে এই সময়ে গ্রীকগণের কোনও জ্ঞানের 
অনুসরণ ভারতবর্ষ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠার দিনে 
ভারতের সহিত গ্রীসের কতকটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল ৰটে ) কিস্তু সে সম্বন্ধ-ুত্রে গ্রীস 
লাভবান হুইয়াছিল ভিন্ন, ভারতবর্ষ কখনই লাভবান হয় নাই। মন্বাদি সংহিতা-শান্ত্ 
তখন ভারতবর্ষে প্রবর্তিত ছিল? ব্রাহ্গণগণ, যৌগিগণ, শ্রম্ণগণ ধর্মপ্রচার কার্য ব্রতী ছিলেন ৯ 
ক্কষ্ণ, বিষু, শিব প্রভৃতির পুজা-পদ্ধতি গ্রীকগণ এ দেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ) অদ্িতীক় 
নীতিশাস্ত্রবেত্তা চাণক্য, চন্ত্রগুপ্ডের দক্ষিণ-হস্ত রূপে রাঁজদও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। স্ৃতরাং 
বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়, তখনও ভারতের কাহারও নিকট কিছু গ্রহণের আবপ্তক হয় নাই। 
এতাদৃশ জীবন্ত প্রমাণ-পরম্পরা সত্বেও যাহার ভারতের কাব্য, মহাকার্য বা নাট্য- 
সাহিত্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখিতে পান, তাহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত, অথবা 
অযথা আত্ম-প্রাধান্ত-খ্যাপনে প্রযত্পর । এ ভ্রান্তি--এ আত্ম-প্রীধান্ত- 
জী খ্যাপনের প্রয়াস যে অধুন! সংঘটিত হইক্সাছে, তাহা নহে। ডাইয়োক্রাইসো- 
ক্টোমস (0.০ 0৮105০9০১)-_গ্রীসদেশের একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
অলঙ্কার-শান্ত্রবিৎ। ৫০ খুষ্টাব্ব হইতে ১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার বিগ্যমানকাল প্রতিপন্ন হয় । 
'তিনি কিন! লিখিয়! গিয়াছেন,_“ভারতবাসীরা হোমারের আদর্শে কাব্য-মহীকাব্য প্রভৃতি 
রচনা করিয়াছেন! আমর পূর্বেই দেখাইয়াছি, মহাভাবতের সহিত “ইলিয়াড' মহাঁকাবোর 
খটনা-বিশেষের ও চরিত্র-বিশেষের সাদৃশ্ঠ আছে। ইহাতে কোথায় মনে কর! উচিত,__ 
ইলিয়াডে মহাভারতের ছায়াঁপাত ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা! না মনে করিয়া মহাভারতই 
ইলিগ্নাডের আদর্শে লিখিত,__এইরূপ ঘোষণ! করা হইয়া থাকে। ইহা কতদূর অযৌক্তিক, 
সহজেই বুঝ! খায় ন। কি? গ্রীসের সহিত সম্বন্ধ হইল কবে, আর মহাভারত রচিত হইয়াছিল 
কবে,_এই তন্ব অনুসন্ধান করিলেই সকল তথ্য নিফাঁষিত হয় না কি? যবে সময়ে ইলিয়াড 
মহাকাব্য রচিত হয়, তাহার পুর্বে এ দেশের সম্পৎ সে দেশে পৌছানরই প্রমাণ পাওয়া 
যায়) পরন্ত সে দেশের সম্পৎ এ দেশে কেহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়৷ কেহই 
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। অধ্যাপক ওয়েবার তুলনায় কল্যকার লোক; তিনি আবার 
রামাক়ণে গ্রীসের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। ওয়েবারের যুক্তি এই যে,_ত্রোজান যুদ্ধে 
হেলেন অপহৃত হইয়াছিলেন ) লঙ্কাসমরে সীতা! অপহৃতা৷ হন। ইউলিসিদের অলৌকিক 
কার্য্যাবলীর মধ্যে জ্ীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভর্গের স্থৃতি জাগরুক হয়। রামায়ণের ছুই স্থানে 
€শ্রথম আদিকাণ্ডে এবং চতুর্থ কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ডে) দ্ুই বার “বন শকোর উল্লেখ আছে। 


সাহিত্যে-_ইতিহাঁস। ৪৫৯ 


শ্তবীকগণকে হিন্দুর 'যবন, বলিয়া অভিহিত করেন। স্কৃতবাং গ্রীকদিগেব সহিত সম্থন্থের 
পর রামায়ণের রচনা হইয়াছিল। অধ্যাপক জ্যাকবি ইহার একটা উত্তর দিয়াছেন বটে; 
তিনি বলিয়াছেন,-_“যবন' শব্ধ প্রক্ষিপ্ত এবং ৩০* পুর্ব তৃষ্টাক্ধের পব রামায়ণে এ শব্ধ 

ংযোজিত হইয়াছে । কিন্তু আমবা বলি,_-“যবন” শব্দ গ্রীকদিগের সহিত সম্বন্ধের পূর্বেও 
এ দেশে প্রচলিত ছিল, আচার-ন্ষ্ট হওয়ায় যাহারা এদেশ হইতে বিতারিত হয়, যবন 
তাহাদেরই একতমের সংস্ঞা ১ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রামায়ণে “বন, শব্দেব প্রয়োগ 
হওয়া অসম্ভব নহে। অথচ, এই লইয়া ভাবতের উপর গ্রীসেব প্রভাব প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা দেখিতে পাই। কেবল বামায়ণ-মহাভাবত প্রপঙ্গে নহে , শ্রীকৃষ্ণ বীশুখৃণ্টর প্রতিরূপ, 
--এ কথা বলিতেও কাহাবও কাহারও স্পদ্ধ। দেখিতে পাই। * কিন্তু ইং যে বাতুলোচিত 
উক্তি, তাহা বলাই বাহছুল্য। পাশ্চাত্য জাতির গবেষণা প্রভাবেই সপ্রমাণ হর,__খৃষ্ট-দন্মের 
বহু পুর্ববে এ দেশে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল) মে ৩০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ভাবতবর্ষ 
সংক্রান্ত যে বিবরণ লিখিক্স! গিয়াছেন, তাহাতে সেই সময়ে মহাতাবতেব অস্তিত্ব সপ্রমাণ 
হয়। শ্রীক্কষ্*__মহাভাঁবতের এক প্রধান নায়ক । স্থৃতবাং শ্রীকুষে বীশুধৃষ্টের ছায়াপাত কোনও 
প্রকাবেই সপ্রনাণ হর না। আর9, খৃষ্টপূর্বব প্রথম ব' দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাশ্চাতা পণ্ডিতগণই 
মহাভাষ্যের কাল নির্দেশ করেন , কিন্তু মনাতাব্যে প্রমাণ পাওয়া যায়--মহাভাম্ম রচনার পূর্বে 
কৃষ্চরিত্র লইয়া নাটকাদি রচিত হইফ়াছিল। এ সকল ব্যাপারে কি মনে আসে? বরং 
মনে আসিতে পারে, ধীশু-খৃষ্টেই শ্রীরুষ্ণের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল। 1 ভারতে নাট্যকলাৰ 
বিকাশ সন্বন্ধেও ওয়েবার, ইরাগ্ডিস ও উইঞ্িস প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীসের অনুসরণ 
বলিয়া ঘোবণা। করিয়া! গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাহাদের প্রধান কয়েকটা যুক্তির উল্লেখ 
করিতেছি । আলেকজাণ্ডার যথন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাহার সঙ্গে শিল্পিগণ আসিয়া” 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অভিনেতা বা নাট্যাভিনয়-পারদর্শা ব্যক্তিগণেব বিস্তমানতা 
অসম্ভব নহে। সেলিউকাস, চন্ত্রগুপ্তকে আপনার কন্তা সম্প্রদান করিয়াছিলেন সেই 
স্প্রে সেলিউকাসের সহিত এবং দ্বিতীয় টলেমির সহিত পাটলিপুত্রের রাজগণের 
নানারূপ সম্বন্ধ ছিল। ভাবতের পশ্চিম প্রান্তে গ্রীক-বংশীয় রাজগণ ( ইউথিডেমস, 
ডেমিত্রিয়স, ইউক্রেটাইডদ্‌, হেলিওরেেস, মিনাগার প্রভৃতি $) প্রায় দুই শতাব্দী-কাল 
আধিপত্য রাখিয়াছিলেন। বাবিগাজার (বরৌচের) সহিত আলেকজান্ত্রিক্সাব বাণিজ্য- 

* ডাক্তার সেক্স (1. 4, 591৩5, 1. 109.) প্রথম নির্ধারণ করেন।_ৃষ্টধর্ম হইতে হিন্দুধর্পের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং কৃঝে, খৃষ্টের ছায়াপাত ঘটগ্লাছে। 


+ “অনুস ধান” পত্রে, ১৩০০ সালের (সপ্তম বর্ষ, সপ্তদশ ও বিংশ সংখার ) পৌষ ও ফাল্ন মালে। এ সম্বন্ধে 
প্রমীণ-পরম্পরা অষ্টবা। 


$ রাজচত্রবর্তাী অশোকের স্ৃতার পর, আগুমানিক ২০০ পূর্বব-ধৃষ্টান্দে, বাকত্রিয়াঘ় উপনিবিষ্ট খ্রীকগণ 
পশ্চিম-ভারতের প্রান্তভাগ অতিক্রম করেন। ইউথিডেমস ( 5,80025060)95 ) উ সময়ে কিলাম নদীর তীর 
পধাস্ত আপনার রাজা বিস্তার করিয়াছিলেন । তাহার পুত্র ডেমিত্রিরদ (61760709) খষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে সিুনদের মোহান। পরযান্ত এবং মালবে, গুজরাটে ও সম্ভবত: কার্মীদেও আপনার প্রভা কিছুকাল 
বিস্তার করিয়াছিলেন । ভারতবধে বসবাস হেতুই তিনি ভারতীয় নৃপতির মধো গণ্য হন! তাহার প্রবর্তিত 


৪৬০ ভারতবর্ষ । 


সম্বন্ধ ছিল) আঁব উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধির ছিনে উজ্জদ্ধিনীয় সহিত বারিগাজার রীগিজ্য-সগবত 
প্রতিপন্ন হম্স। এপোণোনিনাসন্ন শীবন-বৃত্ান্তে ফিলাষ্ট্রেটোস লিবিয়া গিয়াছেন বে, খৃঠীক় 
৫» অবে এপোলোনিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়া, ত্রাক্ষণগণ কর্তৃক গ্রীপ-দেশের সাহিত্য সমাডৃত 
হইতে দেখিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খোদিত লিপিতে প্রকাশ,_-বনী” বা 
গ্রীক কুমাবীগণ ভাবতীয় রাজগণের নিকট উপহার-স্বর্ূপ প্রেরিত হইত্বেন; কালিদাসের 
রচনার মধ্যেও যবনকুমাবীগণেব রাজপরিচরধ্যার বিববণ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। এই সকল 
কারণে নাট্য-সাখিত্যে গ্রীসের প্রভাব শচিত হইয়া থাকে । আবও, অধ্যাপক ওয়েবার সিদ্ধান্ত 
করেন,_-ভাবতে কামদেবের পরিচগ-চিগ ব্ূপে তাহার পতাকায় মকর-মূর্তি অঙ্ষিত হয়। 
উহা গ্রীসের এপ্োস+ (০5) দেবতাব অন্ুকৃতি। বাকৃ্ত্রিয়ায়, পঞ্জাবে, গুজরাটে, গ্রীস” 
দেশের নাটক সমুহের অভিনয় হওয়াব বিষয়ও ওয়েবার কল্পনা করিয়াছেন ; আর, তাহা হুইন্ডে 
ভারতবাসীরা অন্থকরণ করিয়াছিল, ঘোষণা! করিয়া গিয়াছেন। ভারতের নাটা-সাহিতো 
খিবনিকা” শব দৃষ্টে উহাও যবন (গ্রীক) দিগের অনুন্থতি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। 
ওয়েবার আভ্যন্তরীণ সম্বস্ধ-স্থত্রের বিশেষ কোনও পবিচয় দিবার চেষ্টা না পাইয়া, উপর 
উপব আভাষে ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে গ্রীসের ছায়াপাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া গ্গিয়াছেন। 
কিন্ত ডেনিস পণ্ডিত ইব্রাঙ্ডিস এবং তাহার অনুরণকারী জর্দমণ পণ্ডিত উইঙ্চিস আীক-নাট্যের 
সহিত ভারতীয় নাট্যেব আত্ান্তরীণ বচনা-প্রণালীর সৃষ্ত-তত্বও অন্তব করিয়াছেন । ইব্রাঙ্ডিসের 
মত এই যে,-“নিউ আটিক কমেডির+ ট৩% 4২৮০ 0০077৩৫5) অনুসরণ করিয়া রোমদেশীয় 
নাট্যকার প্লৌটাস ও টেরেন্স নাটক রচন! কবেন , সেই নাটকের অনুসরণে হিন্দুরা নাটক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উইতিস স্পষ্টতই ভাবতের নাটককে সেই নকলের নকল বলিয়া! 
গিয়াছেন। প্লৌটাদের ও টেরেক্দের নাটকে যেমন অঙ্ক-বিতাগ আছে এবং অঙ্কারস্তের পূর্বে 
'প্রোলোগ" বা প্রস্তাবনা! আছে ; সংস্কত নাটকে দেইরুপ প্রস্তাবনা, অস্কবিভাগ ও বিফস্তক 
প্রস্থৃতি রহিয়াছে। প্রধানত; মৃচ্ছকটি.কব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়! উইন্তিস প্রতিপন্ন করিয়াছেন,_- 
উহা আটিক কমেডির” অন্থুলবণ না হইক্পা যায় না। কারণ, আটিক কমেডিতে 
যেমন সার্ভীস করেব্দ (567৮85০8৩১০ ), প্যারাসাইটাস এডাস (৮91551655 5৫59) এবং 
মাইলস্‌ প্লোরিয়সাস (217155 81০759595 ) প্রভৃতি নাটকীয় পান ষ্ঠ হয়, মচ্ছকটিকে 
সেইক্নপ বিদূষক, বিট ও শুকার আছে। আটিক কমেডি সমূহ ৩*০ পূর্ব-পৃষ্টাব্ধে মেলাওারের 
স্মস্মগ্জে তাহার ছারা এবং অন্তান্ত নাটককারের দ্বারা উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হুইয়া- 
মুদ্রার একদিকে শরীক ভাষার বরণশাল! এবং অন্ত দিকে খার্ছি বর্মালার নিপি প্রবস্তিত হইয়াছিল | ইউকেটা- 
ইডস (8:0101500055 ) ১১০ পুর্ব-পৃষ্টাব হইতে ১৬০ পূর্বব-ৃষটাব্দ পর্বাস্ত বিভ্বামাদ ছিলেন | তিনি ডেমিজিয়াসের 
বিরুদ্ধে বিস্রোহিতাচরণ করিয়।, পঞ্চনদ প্রদেশে বিপাশ। নদীর পুর্্বতীর পর্য্স্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিত" 
ছিলেন। তীহাঁর পর হেলিওরেস (775110155) ১৬৯ পূর্বব-পৃষ্টা্ হইতে ১২৭ পূর্ব-খৃষ্টাব পর্ধান্ত রাজস্ব 
করেন। তিন বাক্তিয়ার সহিত সকল স এব রহিত করির! দেন। এই হইতে বাক্তরিয়-খীক নৃপতিগণ লম্পূর্ণরগে 
ভারতীয় নৃপতি বলিয়। গণা হন। এই বংশীধ নৃপতিদিগের মধো মিনাসডার (115%58৩) সমধিক প্রসিধি-সম্প্ন। 
১৫০ পর্ধ-খষ্টান্দে ডাহার বিগ্যমানত। প্রতিপন্ন হয়। তিথি বোদ্ধধর্্দ গ্রহণ ফরিয়া 'মিলিনা। নাগে পরিচিত 
ইইখাছলেন বলিয়াও কেহ কেহ নিদ্ধাস্ত করেন। এ হিসাবে ২৭ পূর্ব-ৃষ্টানে সীকরাজবংশের রোগপ্ান্তি ঘটে । 


সাহিত্যে--ইতিহাস। ৪৬১ 


ছিল” সুতরাং & বময়ে তারতে এ সকলের অনুকরণ হওয়াই সম্ভবপর । ভারতের নাট্য 
শ্রীসের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়৷ বাহার! ঘোষণা করেন, তাহার! প্রধানতঃ পূর্বক যুক্তি- 
জালই বিস্তার করিয়া থাকেন। কিন্ত একটু অনুসন্ধান করিলে & সকল যুক্তি যে একান্তই 
ভিতিহীন, তাহা! বেশ বুঝিতে পার! যায়। প্রথম,__ভারতের নট্যিকলার বিকাশের সমক্ক- 
নির্দেশে এবং গ্রীসের সত্যতার কাল-নির্দেশে অনেক ব্যবধান দেখা যায়। আমরা পুনঃপুনঃ 
প্রমাণ করিক্বাছি, ভারতের সভ্যতা সকল দেশের সভ্যতার আদিভূত। প্রাচীন গ্রীস 
ভারতের সভ্যতার নিকট সে দিনের। দ্বিতীয়তঃ,__নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সাদৃহা বিষয়ে 
শ্রীকেরাই ভারতের অন্থ্সর্ূণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপ্ন হয়। কারখ, গ্রীসের সহিত 
ভারতের সম্বন্ব-ূত্রের বন পুর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল গ্রস্থাদির অস্তিত্ব ঈপ্রমাণ হয়, সেই সকল 
গ্রন্থে নাটকের বিদূষকাদি পাত্রের বিষয় লিখিত আছে। হরিবংশে দৈত্যরাজ বজ্জনাভের 
নিকট মাট্যাভিনয়ের বিবরণ বিবৃত দেখি। তাহাতে বিদুষক প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। 
মৃচ্ছকটিক নাটকে “আটিক কমেডির' অনুসরণরূপ যুক্তির পোষকতা৷ পক্ষে পণ্ডিতগণ যে 
বলেন,_-'ভবসৃতির নাটকে বিদুষকাদি নাই, সুতরাং উহা! পূর্বের রচিত হইতে পারে ? 
কিন্তু মৃচ্ছকটিরাঁধ গ্রীসের বা রোমের অনুসরণ / তাহার উত্তর এই যে, ধাহারা এন্সপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, নাটকের লক্ষণাদ্দির বিবয়্ তাহারা অবগত নহেন। প্রপয়মূলক নাটকে হান্যরদের 
অবতারপার জন্ত এ্রক্পপ চরিত্রের প্রবর্তনা আবশ্ঠক। তাই বীররসাত্মক ও করুণরসাত্মক 
নাটক-সমূহে খ্রন্প চরিত্র স্থান পায় নাই। ফলতঃ, নাটকে অঙ্কাদির বিভাগ এবং এ 
সকল পাত্রপাত্রীর সমাবেশ আধুনিক নহে) গ্রীসের অস্যদয়ের অনেক পুর্ব্ব হইতেই ভারতে 
প্র সকলের প্রবর্তনা ছিল। আরও, এ প্রকার সাদৃশ্ত দেখিয়া অন্গুকরণের বিষয় মনে 
করিতে গেলে, ইংলগডের সর্ধপ্রধান কবি-নাট্যকার সেক্সপিয়ারকে ভারতীয় নাট্যকারগণের 
অনুকরণকারী বলিয়াই সর্বপ্রথম ঘোষণ! করিতে হয়। কালিদাস, ভবভূৃতি প্রতৃতি নাট্য- 
কারগণ সেক্পিয়ারের আবির্ভাবের সে বু শত বর্ষ পূর্ববর্তী, তদ্ধিযয়ে আদৌ মতাস্তর 
নাই। যে দিক দিয়াই গণন! করুন, কাল-নির্ণয়ে কালিদাস প্রভৃতি সেক্সপিয়ারের সহআ্াধিক বর্ষ 
পূর্বের বলিয়! প্রতিপর হুইবেন। কালিদাস প্রস্ৃতির রচনার সহিত সেক্সপিয়ারের রচনার 
সাদৃস্ের বিষয় পূর্বেও কিছু উল্লেখ করিয়াছি । পু্শ্চ আর একটি বিশেষ উদ্দাহরণের উল্লেখ 
ক্রিতেছি। নাটকের অভ্যন্তরে নাটকের অভিনয়-_ভবভূতির উত্তররামচরিতে, লবকুশের রামায়ণ- 
খান উপলক্ষে, প্রথম দৃষ্ট হয়। সেকপিগারের “হ্থামলেট' নাটকের মধ্যে সেইরূপ এক না্যাভিনয় 
আছে। এ সানৃষ্ত সর্বাপেক্ষা গুরুতর সাদৃশ্য । সেক্সপি়ারের গর্ব খর্ব করিবার জন্ত বলিতেছি 
না; কিন্তু তর্কপ্রসঙ্গে বলিতে পারি,_সেক্সপিয়ার এ সম্বন্ধে ভবভূতির অনুসরণ করিয়াছেন। তার 
পর গ্রীকগণের কোনও নাটকের অভিনয় এদেশে হুইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাঁওয়! যায় 
মা। না হওয়াই সম্ভব? কারণ, যে ভাষ। সকলের বোধগম্য নয়, সে ভাষাদ্ব নাটচাতিনক্ন 
হইতে সচরাচর দেখা বায় না। শ্রীক-নৃপতিগণ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে কিছুকাল আধিপত্য 
বিস্তার কন্দিয়াছিলেন বলিয়া সপ্রবাণ হন্ধ বটে 9 কিন্ত তদ্দার! তাহাদের প্রভাব কোনক্রদেই 
ছুচিত স্ব না। গ্মধিক বলিব কি? আজিও এমন একটা খোঁদিত লিপি আবিষ্কত হয় 


৪৬২ ভারতবর্ষ । 


নাই, যাহাতে এ দেশেব কোনও অ*শে বাক্‌ত্রিয়-গ্রীক নৃপতিগণের প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। 
এইবপ বিচার কবিয়া দেখিতে গেলে, ভাবতবর্ষের নাট্য সাহিতোর উপর গ্রীসের প্রভাব 
তো প্রতিপন্ন হয়ই না, পবস্ত পাশ্চাতা-দেশে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের প্রভাবের ছুই 
একটা! প্রত্ক্ষ-ুষ্ট প্রমাণ পধ্যন্ত পাওয়া যায়। “প্রত্যক্ষ দৃষ্ট” বলিবার কারণ এই যে, 
ুষটায় অষ্টাদশ শতান্দীব শেষভাগে ইংলণ্ডে শকুন্তলা নাটকের অন্থকবণে প্রস্তাবনার প্রবর্তন! 
হইয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায় । ইংবাজী ভাষায় শকুস্থলা নাটক অনুবাদিত হইলে, পাশ্চাতো 
অনেকে বিন্ময়ান্বিত হন। শকুস্তল। নাটকেব উপলক্ষে গেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহা পুর্বেই উল্লেখ কৰিয়াছি। শকুন্ভলা নাটকেব প্রস্তীবনাণশ দেখিয়াই তিনি আপনার 
ফন্ট নাটকে “প্রবোগ' বা প্রস্তাবনাংশ লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৯১ থুষ্টাব্দে 
ফনষ্টাব জন্মণ-ভাষাঁয় শুসন্তপাব অনুবাদ কবেন , আব, ১৭৯৭ খুষ্টা্ধে “ষ্ট' নাটকে প্রথম 
প্রস্তাবনাংশ প্রকশি পায়। ইহার পুপব্ব ইউবোপেব কোনও নাটকে ইরূপভাবেৰ প্রস্তাবনা 
সমাবশ ছিল না। এ অনুসবণ সে দিনেব ঘটনা , নহিলে, কেহ হয় তো! বলিতেন,-_ 
“ফষ্ট” নাটক হইতেই কালিদাস শকুস্তলাব প্রস্তাবনা গ্রহৃতি অণশের উদ্বোধনা প্রাপু 
হইয়াছিলেন। এইবপ আব একটা দুষ্টান্তেব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। সারশ্উিইলিয়ম জোম্ন 
যখন অভিজ্ঞান-শকুম্ভল নাটকের অনুবাদ প্রকাশ কবেন, সেই অগ্রবাদ দৃষ্টে জন্মনীর 
প্রাসদ্ধ পঞ্ডিত শেজেল সেই অন্ুবাদ-গ্রস্থকে সেক্সপিয়াম্বব অন্ুপর্ণ বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ কনিয়াছিলেন। কিন্তু পবিশেষে উহা মূল সংস্কৃত নাটকেব অন্থবাদ বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া, তাহার সে ভ্রম-ধাবণ! দূধীভূত ভয়। সেক্সপিয়ারেব উপব ভারতীয় নাটা সাহিত্যের 
অন্থুকবণেব অভিযোগ আসিবাৰ আশঙ্কায় উভয় দেশের নাটাসাহিতা, কেহ কাভাবও সাহায্য 
না৷ লইয়া, স্বাভাবিক নিয়মান্সারে বিকা*-প্রাপ্ত হষ্টয়াছিল বলিয়া, কোনও কোনও সমা- 
লোচক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয্াছেন। * যাহা হউক, ভাবতবর্ষ যে এ সকল বিষয়ে অন্ত 
দেশেব মুখাপেক্ষী ছিল, তাহা কোনক্রমেই সপ্রমাণ হয় না; পরস্ত অন্ত দেশকে ভারতের 
মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল, তাহারই নানাবিধ প্রমাণ পাওয়া! যায়। 
ভাবতবর্ষেব নীতিমূলক আখ্যায়িকা-সমূহ রূপান্তরে যে পাশ্চাত্য-দেশে সমাদৃত হইয়া 
আসিতেছে, এ বিষয় পূর্বেই একটু উল্লেখ করিয়াছি । জীবজন্তকে মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত 
রন কবিয়া যে সকল উপাখান ভাঁবতবর্ষে বহুদিন ভইতে প্রচলিত আছে, 
বিভিন্ন তাহাবই কতকগুলি উপাখ্যান-_সাসানীয় নৃপতি খসরু অন্ুুসীরভান 
্টান্ত। (৫৩১ থু ষটাব__৫৭৯ খৃষ্টাব্দ) অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বারজোই 
নামক জনৈক পাবস্তদেশীয় চিকিৎসক পহুলবী ভাষায় উহ্বাব প্রথম অনুবাদ সম্পন্ন করেন। 
সেই অনুবাদ ও মূল এখন লোপ পাইয়াছে। কিন্ত সেই অনুবাদ হইতে এ সময়ে ( ৫৭০ 
ু্টাব্দে) নিবীয় ভাষায় যে অনুবাদ হয়, তাহা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে ব্যাপ্য হইয়া পড়ে। 
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৯৮৭৭ থুষ্টাবো সিরীয় ভাষার অনুবাদের এক পাঙুলিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭১ ৃষ্টাবে উহা 
পুঞ্তকাকারে মুদ্রিত হুইয়াছিল। “কাপিয়াগ দমনগ”, “কালিলা দিমনা প্রত্ৃতি নামে উহ] 
প্রচারিত হয়। পহলবী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় এ সকল গল্লেক অন্বাদ অষ্টম 
শতার্ধীতে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাকস। তখন উহ "পিল্পের (815 ) গল্প” ইত্যাকাৰ 
একটা সংজ্ঞা পরিগ্রহ করিয়াছিল। এ পিল্পে' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু ইতিহাসও 
আছে। বিস্তাপতি' শব্দের অপত্রংশে প্রথমে “বিদ্বা+, ক্রমশঃ “বিদপাই” ও পরে পপল্‌পে” হুইয় 
পড়ে। “বিস্তাপতি' অর্থাৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রদিগকে সৎপথে আনয়ন জন্য শিক্ষা দিতে- 
ছিলেন,_ ইহাই সুত্র । বিষুণশর্ম। বা ভারতের কোনও পপ্ডি প্রথমে “বিদ্ভাপতি” নামে পৰিচিত 
হন) শেষে “বিদপাই” ও “পিল্‌পে" রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা ভউক, 
আরবী ভাষায় অনুদিত হওয়ার পর, উহা পরবপ্তিকালে যথাক্রমে (১০০০ ৃ্টা্জে ) পুনরায় 
সিরীয় ভাষায়, (১১৮০ থুষ্টার্ধে) গ্রীক-ভাবার, পারস্ত-ভাষায় (১১৩০ খৃষ্টাব্দে ও পরে ১৪৯৪ 
খৃষ্টাকে ), প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় ( ১২৫১ খৃষ্টাব্দে ), িক্রভাষায় (১২৫০ খৃষ্টান ) অনুদিত 
হইগাছিল। ভিক্র হইতে ১২৭০ খৃষ্টান্সে লাটিন ভাষায় এ গ্রন্থের অন্তবাদ হয়। সে 
অগ্বাদ ১৪৮০ খ্্টাব্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাঁব পরে ক্রমশঃ জম্মণীতে, ইতাঁলীতে, 
এবং ফরাসী দেশে উহাপ্র প্রভাব বিশ্বৃত হইয়। পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকে মুল সম্বন্ধ লোপ কবিবাব 
পক্ষে চেষ্টা পাহয়াছিলেন। ১৬৭৮ খুষ্টাবে ফরাসী ভাষায় যখন দিত্ীয় সৎস্বপণ প্রীকাশিত ভয়, 
তখন লাফ্ণ্টেন স্বীকার কবেন যে, ভাবতেন এঁপল্পে নামক জনৈক পগিতেপ বচনাব 
অনুসরণে ই গ্রন্থ রচিত হহপাছিল। কি ভাবে কোন্‌ সামগ্রী কি অবস্থা প্রাপ্ণ হয়, বিদপাই 
বা পিল্‌পে নামের স্থ্টিতে তাহা বুঝা যায়। ভাযান্তর-কালে শৃগাল স্থলে ব্যাদ্ব প্রন্ৃতিব 
উল্লেখে ছুই একটা ঘটনার সামান্ত পরিধর্তন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল আখ্যান যে 
ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল, তাহা! কেহই অস্বীকার করিতে পাবেন না। এই 
সকল গল্পের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে কিবপ ভাবে ধশ্মমত প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম সম্প্রদায় সংগঠিত 
হইয়াছিল, তাহারও ছুই একটা উদাহবণ পাওয়া যায়। “বারলাম্‌ ও জোসাফাট+ (7327192077 
9 [95৪1:8:) নামক একটী উপাখ্যান খৃষ্টানদিগের প্রাথমিক ধর্মপুস্তক মধো পবিশণিত 
হইয়া আছে। এর গ্রন্থের ইতিবৃন্ত অনুসন্ধান করিলে বিষয়টা বেশ উপণন্ষি হইতে 
পারিবে। কালিফ আল্মন্স্থর (৭৫৩ খৃষ্টাব্দ-_৭৭8 খ্ষ্টাব) খন “কাঁলিলা দিমনা' গল্প 
আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে “জন, নামক দামাক্ষসের একজন খ্ষ্টান 
সেখানে অবস্থিতি করিতেন। সেই সমক্ন তিনি বুদ্ধদেব সংক্রান্ত জাতক গ্রন্থের গন্ন অবলম্বন 
করিয়া! গ্রীক ভাষায় “বারলাম ও জোসাফাট+ লিখিয়া বসেন। যে সকল গল্পসম্টিতে উহা 
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৪৬৪ ভারতবর্ষ । 


গ্রদিত, তাহার সকলগুলিই ভারতের সম্পত্তি । যিছগি এ গঞঠোর নায়ক (প্রিহ্পা জৌসাঁফাঁট ) 
তাহাকে বুদ্ধর্দেষের প্রতিক্কতি বলিলেও অত্যুত্তিং হত না। জোসাফাট নামটা পর্য্যন্ত 
বোধিসব্ব নামের অপত্রংশ বলিয় প্রতিপন্ন হয়। এই জোসাফাট ক্রমশঃ গ্রীকদিগের এবং 
রোমকদিগের “সেন্ট” অর্থাৎ দেবতার মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ধর্শের অভ্যুদগ্নের ইতিছাসে 
গ্রাচোর-প্রভাৰ পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হওয়ার এ দৃ্াস্ত-_অহুক্কৃতির চরম চিজ নহে কি? * এমন দৃষ্টাস্ত 
অনেক আছে। অন্ুকরণের আর এক জীবন্ত প্রমাণ সতরঞ্জ (চতুরঙ্গ বা দাব1) ক্রীড়ায় 
পরিলক্ষিত হয়। কতকাল হইতে চতুরঙ্গ ত্রীড়া ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, ভাহার ইয়ত্বা 
হয় না। খণ্েদের দশম মণ্ডলের ৯২ ছুক্তের একাদশ খকে চড়ুরগ্গ শঞ্ষের উল্লেখ আছে। 
খেদে চতুরঙ্গ শবের উল্লেখে চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার অস্তিত্ব কত পূর্বের, সহজেই অনুভূত হয়। 
মহাভারতে চতুরঙ্গের এবং চতুরঙগ-জ্রীড়ার পরিচন়্ দেদীপামীন। কি ভাবে কোথায় কোন্‌ 
বল সঙ্গিবিষ্ট হয়, তিথিতত্ষে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাণভট্রের গ্রন্থ মধ্যে চতুরঙ্গ 
ক্রীড়ার উল্লেখ এবং কাশ্মীর-দেশীয় প্ডিত রুদ্রত প্রণীত কাব্যালস্কারে চতুরলের প্রসঙ্গ আছে। 
কাম্মীরী কবি কুদ্রত নবম শতাব্বীর কবি বলিয়া পাশ্চাত্য-পর্ডিতগণই নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে কবিতাছন্দে প্রহেলিকায় দাবাখেলা-সংক্রান্ত প্রশ্ন আছে। ভারতবর্ষ 
হইতে বষ্ঠ শতাবীতে চতুরঙ্গ-ত্রীড়া' পারন্ত-দেশে প্রবর্তিত হয়) সেখান হইতে আরৰগণ 
কর্তৃক উহা ইউরোপে গিয়াছিল। ইউরোপে একাদশ শতাবীর পূর্বে চতুরঙ্গ-্রীড়ার 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়না । এইরূপ দেখিতে গেলে নানা বিষয়েই ইউরোপে প্রাটীন ভারতের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যতই দিন যাইবে, ভারতবর্ষের জ্ঞান-ভাগারের মধ্যে ইউরোপ 
যতই প্রবেশ-লাভ করিবে, ইউরোপের জ্ঞান-গরিম। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের অতীত গৌরবের 
ধশ্বধ্য-বিভব সন্দর্শন করিয়া, সংসার ততই চমৎকৃত হইবে। 
ইংলগ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সথত্রের পূর্বে, ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-_তারতবর্ষের 
কাব্য-মহাকাব্য, দর্শনশাস্ত, আমুর্ধিজ্ঞান, গল্পউপাখ্যান প্রভৃতি--বিভিন্ন দেশে বিভিশ্ন পথে 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষ সর্ব বিষয়ে পৃথিবীর অন্তান্ত 
টা দেশের মধ্যে বরেণ্য আসন অধিকার করিয়া ছিলেন। ম্তরাং তৎকালে 
ভারতবর্ষের যে সকল সম্পৎ অন্তান্ত দেশে গিয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর 
দ্বারাই সেই সকল দেশে বিতরিত হুইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, আমূর্ব্েদ- 
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সাহিত্য--ইতিহাস। ৪৬৫ 


শাস্্েব অবতাঁবণায় এবং অন্যান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমরা সংক্ষেপে সে সকল বিষয়েব আভাস 
প্রদান করিয়াছি । « এক্ষণে, ইংবেজদিগের সহিত ভাবতেব সংশ্রব হওয়াব পর, ভাবতের 
মাহিত্য-সম্পৎ লইয়! পাশ্চাত্য দেশে কি ভাবে আলোচনা চলিয়াছে, উপসংহাবে তাহাবই 
একটু পুরিচয় দেওয়া যাইতেছে । আলেকজাগাবের অভিযানের পর ভাবতেব সাহ্িত্য- 

সম্পদের বিষয় ইউবোপীয়গণ কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। আববগণেব 
অভ্যুদয়-কালে মুবগণের মধ্য দিক্সা তারতেব বিজ্ঞান শাস্ত্র পাশ্চাত্য দেশে স*্বাহিত হয়। এ 

সকল দূর অতীতের কথা । হহাঁর পব যোডশ শতাব্দীতে ভাঙ্কো চিগাশাব ভাঁবভাগমনেৰ 

সঙ্গে সঙ্গে ইউবোপ্দীয্স ধন্মযাজক মিশনবিগণ ভাঁণতবর্ষে মাদিত আবন্ত কবেন। তাহাবা 
ভারতেব জ্ঞান-ভাগ্তারের সামান্রূপ পনিচয় পাহয়াছিশেন। দলেই স্চয়েশ আবাহাম বঙ্ঞাৰ 

নামক জনৈক দিনেমাব ভর্ভৃহব্-বিবচিত সান্বভব বি৩া পিনেমাৰ ভীায় ্ণাদ করিয়াছিলেন । 

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই অনুবাদ সম্পন হগ। শাহান পব প্রান এব শত কুডি বব কাল 
ভারতে সংস্কত-ভাষাব বিদ্ভমানতা। বিয়ে উবোপ আব কোন বিপিষ উচচ-বাচ্য দেখা 
ষায় না । ফবাসী দেশেব প্রসিদ্ধ লেখক ন্প্টেঞাব ণ্কটা পবন্ধ শাণ বর সন্তত-সাহিত্য 
সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ কবেন। কিন্ক ভেস্ট সম্পদ । উক্ত ভটনৈক ধর্দপচাবক তদিষক্ষে 
তাহাকে প্রতারিত কবিয়াছিলেন বণিয়া প্রিপন্ন ভয় লাহা হব, প্রন ৩ প্রপ্তাবে ভাবতে 
সাহিত্য সম্প সম্বন্ধে হউরোপে আলৌ০ন। মাপন্ত হ€৭ বপত হত হিএ-হা লিখা কাস্পাশীব? 
বজদেশ অধিকাবেব পব হইতে ! ভাবপ্পর্ষ শাসন বিঙে *ভান _হিন্দগাণন হ্দয অধিলাঁব, 
করিতে হইলে__ভাবতের ভাষা বিশে অ৩ ভি প্রথম পাযাডন। ৪, বেগ শেষ্টিস 
গ্রাথমে এই তন্ব উপলব্ধি করেন। শুখন বাঞ্জণ +1গ5ণপ সাঁহত পবামশ স্বিয়া তিন্দু 
গণেব আচাব-ব্যবহার সংক্রান্ত গ্রস্থাপিব 'আপাচন। আবম্ক হয়। সেই সমন ঝাক্গন-পণ্ডিত- 
গণেব সাহায্যে ভিন্দুগণেব প্রাচীন বাবচাব পিশিব সাঁণ-স গ্রহ কৰা হহয়াছিল। মুসলমান 
গণের শাসনাধীনে এ দেশে পারমী ভাষাৰ পিশষ প৮«ন ছিল। সবণ সম্বাস্থ বাক্তিকেই 
তখন পারসী ভাষা শিখিতে হইত। ন্ততবাৎ িহণণের সগরহীত সন্ত ভাষাষ পিখিত 
বিধি বিধান প্রথমে পারসী-ভাষায় অন্থুবাধ কনান হয়। তাহ হইতে পবিশিষে ই*বাজী ভাষায় 
অগ্বাদ হইয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত শাবায় লিগিত হিন্সগাণর ন্যবহাব বিধিব ইংবাঁজী 
ভাষায় সেই প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই অন্ুবাদেণ ভূমিকায় প্রাদশ বাশষে প্রচলিত 

স্কৃত বর্ণমালার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল এব" ভাবতেব সাহিত্য সম্ধান্ধ ই চাবি কথাব 
আলোচন। চলিয়াছিল। চার্লন্‌ উইলকিন্সেব সাহায্যে সর্বপ্রথমে ইউবোপকে সংস্কৃত ভাষার 
পরিচয় প্রদান করা হয়। ওয়ারেণ হোষ্টিংসেব উদ্েবগে বাঁবাণসীধামে গমন কবিষ্া উইলকিম্স 

ংস্কত ভাষ! শিক্ষা করেন। তাহাব পর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভগবদদীতাব ইংবাঁজি অন্থবাদ 
প্রকাশিত হয়। উনার ছই বৎদর পবে “হিতোপদেশ” ই$বাজীতে অনূদিত হইয়াছিল । 
সমসময়েই সার উইলিয়ম জোন্স বঙ্গদেশে আগমন করেন । ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহাবই উদ্যোগে 
- নগৃবিবীর ইতিহাস”, প্রথম খণ্ডে হও হাসা মহাভারত প্রসঙ্গে, এব" তৃতীয় খণ্ডের আয়ুব ও. 
শ্শিত (জাতিষ বুদ্ধবিদ্। প্রভৃতির পসান্দ ণতাগষয়ের সালোচন। জবা 
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বাঙ্গালার “এসিয়াটিক সোসাইটা” সাহিত্য-সভা৷ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশে আসিয়া, সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা করিয়া, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জৌম্ম অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের অনুবাদ 

প্রকাশ করেন। তাহার সেই অনুবাঁদ দেখিয়া ইউরোপ বিমুগ্ধ হুইয়াছিল। শকুস্তলার 

অনুবাদের পর তিনি মন্থসংহিতার অনুবাদ করেন। খাতুদংহারের সংস্কৃত মূলাংশ প্রকাশ, করার 

জন্ঠও তিনিই প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশ করিলেন বলিয়া! প্রতিষ্ঠান্বিত হন। ১৭৯২ *ৃষ্টানদে 

তাহার সেই খাতুসংহার প্রকাশিত হয়। সার উইলিয়ম জোন্দের অব্যবহিত পরে, ( হেনরি টমাস ) 
কোল্ক্রক সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন্দ। তিনিই প্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে 

'স্কত-ভাষা আলোচন! করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কত-গ্রস্থের মূল, অন্থবাদ এবং তৎসংক্রান্ত 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি যশস্বী হন। ১৮০৫ থৃষ্টা্বে বেদ সন্বন্ধে তীহার এক প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হয়। বোধ হয় তাহাই বেদ সম্বন্ধে ইউরোপের প্রথম পরিচয় । কোলক্রকের 

ভারতবর্ষে অবস্থিতি-কালে আলেকজাগার হ্যামিন্টন নামক জনৈক ইংরেজ সং 
ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০২ থুষ্টান্বে তিনি ইংলগ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। সেই 

সময় ফরাসীর সহিত ইংরেজের বিবাদ বাধিফ্কাছিল। সেই ৰিবাদ-স্ুত্রে, স্বদেশ-গমনের 

পথে, স্কামিল্টন ফ্লাম্মে আবদ্ধ হন। নেপোলিয়নের আদেশ ছিল,__ইংরেজ-মাত্রকেই বন্দী 
করিতে হইবে। দেই আদেশ অন্ুসারেই হ্থামিপ্টশকে কিছুকাল বন্দিভাবে পারিস-নগরে 
অবস্থান করিতে হয়। সেই সময় কয়েকজন ফরাসী পর্ডিত এবং জন্ম্ীর প্রসিদ্ধ কবি (ফ্রেড্রিক ) 
শ্লেজেল তীহার নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৮ থৃষ্টা্ধে ভাঁতের ভাষা ও জ্ঞান 
সম্বন্ধে শ্লেজেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে, সাহিত্য-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; 
বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্ঠ-তন্ব-নিরূপণের পথ প্রশস্ত হইয়া আমিয়াছিল। এই সময়েই (ফ্রাঞ্জ ) 
বোপ-_ গ্রীক, লাটিন, পারসিক, জন্মণ প্রভৃতি ভাষার সহিত সংস্কৃত-ভাষার ধাতু-রূপ প্রভৃতির 
সাদৃশ্ত-তত্ব প্রকাশ করেন। ১৮১৬ থুষ্টাব্বে বোপের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের ভাষা 
ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গ্লেজেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, জন্মণদেশে সংস্কৃত-সাহিত্যা- 
লোচনার ধৃম পড়িয়া যায়। জন্ম পর্তিত এফ রোসেন, ইউরোপকে প্রাচীন ভারতের 
সাহিত্য-সম্পং প্রদর্শন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। ইষ্ট ইগ্ডিয়া হাউসের” সংগৃহীত পাঁ$ু- 
লিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি লাটিন ভাষায় অনুবাদ সহ খখেদের প্রথম অষ্টক প্রকাশ 
করেন। * এইব্পে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে খখ্েদ প্রচারিত হয়। ইহার পর (রাভল্ফ.) 
রোথ ১৮৪৬ থুষ্টান্বে বেদের ইতিবৃত্ত ও ভাষাতত্ব বিষয়ে এক ক্ষুদ্র গ্রস্থ প্রকাশ করেন। 
তাহাতে এক নূতন চিন্তাততরোত প্রবাহিত হয় )_-বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও প্রচার জন্ত 
জন্মণগণের প্রবল স্পৃহা প্রকাশ পায়। ফলে, সেই হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শ্রুতি-স্থৃতির 
অধিকাংশ গ্রন্থ জন্মরণ-ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এই উপলক্ষে ফরাসী পণ্ডিত 
ৰান্থুফের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য । বান্থফই প্রথম জেন্দ-ভাষার সছিত বৈদিক- 
সংস্কতের সম্ন্ধতত্ব নিরূপণ করেন। তিনিই প্রথম জেন্দ-ভাষার ধর্শগ্রন্থাদির পাঠোদ্ধারে 

* এই রোসেন রাজ| রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও বন্ধু বলি! পরিচিত । বেদ-প্রচারে তিনি রাজা 

রামমোহন গায়ের সহায়ত। পাইয়াছিলেন বলিষ! প্রকাশ আছে। 
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সমর্থ হন। তিনিই প্রথম বৈদিক সংস্কতকে ইউরোপের জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া 
প্রকাশ করেন। তীহারই আদর্শের অনুবর্তী হইয়া জর্খণ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ভাষার সাদৃহ্ট 
তত্ব-নিন্ূপণে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। রোথ এবং মাক্মমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহারই ছাত্র 
বলিয়া পরিচিত। ১৮১৯ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৫২ খষ্টাৰ পর্য্যন্ত বান্থফ বৈদিক সাহিত্যালোচনায় 
যশস্থী হইয়াঁছিলেন । এই বান্্ুফেরই সমসময়ে ডক্টর ( হোরেস হেম্যান ) উইলসন সংস্থৃত-ভাঁষার 
চচ্চায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রথম সংস্কত-সাহিত্যের 
অধ্যাপক । ১৮৫০ খুষ্টাকে তিনি খণ্থেদের অন্ুবাদ-কার্যো ব্রতী হন। বিষ্ুপুত্রাণের ইংরাজী 
অনুবাদে এবং কতকগুলি সংস্কত-গ্রস্থের ও মেঘনূতের অনুবাদে তিনি যশস্বী হইয়া আছেন। 
ইহার পর ষাহারা সংস্কত-সাহিতোর আলোচনায় ইউরোপে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে শ্রিম, হামবোপ্ট, হুইটনে, বোথ্লিং, লাসেন, বেন্ফি, মুইর, কুন, বুলার, কেলহর্ণ, 
প্রিন্দেপ, হৌগ, বার্ণেল প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। বোপ, গ্রিম, হামবোন্ট প্রস্ততি 
পশ্ডিতগণ ভারতীয় ও ইউর্লোপীন়্ ভাষা-সমূহের সাদৃস্ঠ প্রদর্শন বাপদেশে সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক, 
লাটিন, শ্লাব, টিউটন ও কেপ্টিক ভাষার বহু শব্দ আলোড়ন করিয়া, একই আদি-ভাষ! 
হইতে এ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করেন। প্রথমে ইউরোপের জন- 
সাধারণের যনে বিশ্বাস ছিল, লাঁটিন ও গ্রীক ভাষা হইতেই অন্ান্ত ভাষার উৎপত্তি। 
কিন্তু পুর্ধোক্ষ পঞ্িতগণের গবেষণা প্রভাবে তাহাদের লে ধারণ! অন্তহিত স্বয়্। হুইটনে 
এবং বোখলিং সংস্কৃত ভাষার অভিধান-সঙ্কলনে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। লাসেন তাহার প্রসিদ্ধ 
গ্রস্থে ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা প্রকাশ করেন। তাহার পর ব্রাঙ্গণ ও 
সুত্র সহ শুক্লজূর্ধেদ প্রকাশে ওয়েবার বশন্বী হন। বেন্ফি অন্বাদ সহ সামবেদ প্রকাশে, 
সুইর বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের মূলাংশ প্রকাশে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে ম্যাকামূলার সংস্কৃত 
সাহিত্যালোচনার জন্ত অশেষ ষশোভাজন হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র সংস্কত সাহিত্যের 
পৌর্বাপৌর্রের পরিচয় প্রদান করেন। সায়ণের টীক! সহ খ্ধগ্বেদ-সংহিতা-প্রকাশে এৰং ভাষা, 
ধর্ম ও পুবাবৃত্ত সপ্ধদ্ধে গবেষণায় তিনি মদ্বিতীয় খ্যাতিলাঁভ করিয়া আছেন। এই সকল পঙ্ডিতের 
দ্বারাই এখন সংস্কৃত সাহিমতির আদর বহুগুণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ফলতঃ, এখন ইউরোপে 
ংস্কৃত-সাহিত্যের যেরূপভাবে আলোচনা হইয়াছে, সংস্কৃত-সাহিত্যের জন্সভূমি এই ভারতবর্ষে 
উহার সেরূপ চর্চা আর দেখিতে পাই না । এমন অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় ও জর্মাণ 
ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে যাহাঁর মূল গ্রস্থ পর্যাস্ত লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া 
গিয়াছে । গুভক্ষণে এ দেশে ইংরেজের আগমন হইয়াছিল ! তান্তা না হইলে, ষে একটু ধুলি- 
গুঁড়া এখন কুড়াইয়া পাইতেছি, তাহাও হয় তো খুঁজিয়া পাইতাম না। ভারতের কোথায় 
কি আছে,কি ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে,_এ কালের মধ্যে ইংরেজই প্রথমে তাহার 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর অন্যান্ত বৈদেশিক-জাতির ছৃষ্টি পড়ে। তাহাদের অনুসরণে 
এখন আমাদের ততপ্রাতি একটু একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই দৃষ্টি একটু তীস্ক না হইলে,_অভ্ীত 
গৌরবের স্থৃতি উজ্জ্বল করিয়া! রাখিবার জন্য প্রাণ না ক্কাদিলে, শ্রেয়ঃ নাই-_মঙ্গল নাই। 
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[ ধর্ম-ভাবের বিকাশে অভিনব সা.হত -সম্পদের স্থষ্ট-পরিপুষ্ট_-শিক্ষার্টীকে নাম সঙ্বীর্তনের নিগুঢ় ত 7 
ীচৈতন্যের আবির্ভাবে সাহিতভোর অভিনব শ্কুস্তি/ সংস্কৃত ভাষার কাবা, দর্শন, নাটক প্রন্ৃতির উন্মেষের 
শেষ অর -_-ংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবাচাধ গণ 7১ হাপ্রভুর নবধন্দ্রে নবজীবন সঞ্গর |] 

সময়ে সময়ে সংসারের দিকে স্বর্গ হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সে আলোকে 
সংসারের অন্ধ-তামস দূর হইয়! যাঁর ১--যেন নবারুণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া প্রকৃতি পুলক-প্রফুল্প 
হয়। সংসারে মহাপুর্রুবগণের আবির্ভাব, স্বর্গের সেই আলোক-রশ্মি । 
তাহাদের শুভাগমনে সংসারে অভিনব আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয় ) সে 
হিল্লোলে, দিকে দিকে অভিনব ভাবকুস্থম ফুটিয়া উঠে,_আর সে কুসুমের 
নুবাস-সৌরভে ভূত-ভবিষ্য-বর্তমান ভ্রিকাল আমোদিত করিয়া রাখে। পুণাতূমি ভারতে, 
পাপীর উদ্ধারের জন্, যুগে ঘুগে ভগবান কি খেলাই খেলিয়া আসিতেছেন! তিনিও নরদেহ 
ধারণ করিয়া! আবিভূরতি হইস্জাছেন ; মঙ্গে সঙ্গে নবীন আলোকে দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
সে আলোকে, সমাজের কত কলুব-কণক্ক দূরে সরিয়া গিয়াছে 7-সে প্রভাবে, পাপ-প্রবুত্তি 
বিমর্দিত হইয়া প্রাণে কত ধর্মভাবের বিকাশ পাইয়াছে! কোন্‌ দিকে-_কোথার না তাহার 
সে লীলা প্রতাক্ষীভূত ! এ যে সাহিত্য-কাননে অন্গপম কুস্ুম-সম্ভারে শোভার ছট1! বিকশিত, 
খ্রী যে মলয়-সমীরে মৃছুল হিল্লোলে নৌ রভ-সুষমান্স দিক আমোদ্দিত উল্লসিত, তাহার মূল- 
তত্বকি? ধরণীর পাপভার হরণ জন্য শ্রীরামচন্ত্র আবিভূতি হইলেন; তাহার পাদমুলে 
রামাধ়ণ-রূপ কল্প-পাদপের উদ্ভব হইল। অধর্দ্দের অস্ার্থানে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিয়া, দুষ্কৃতনাশের জন্য-_ধর্-সংস্থাপনের উদ্দেন্তে, শ্রীকুষ্চন্দ্রের উদয় হইল) সঙ্গে সঙ্গে 
মহাভারত-্রপ রত্রভাগার প্রকাশ পাইল; ভগবদগীতা, শ্রীমন্ভাগবত প্রভৃতি সাহিত্য-সংসারের 
কোহিনুরমণি-সমূহ সংসার প্রাপ্ত হইল। এইরূপ, জৈন-তীর্থস্করগণের পদরেণুরূপ পরশমণি 
স্পর্শে কত অগ্ূস কাঞ্চনে পরিণত হইয্লাছিল। অহিংস পরমোঁধন্মরূপ ব্রত শিক্ষাদানের 
জন্ত বোধিসৰ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কত কুম্ুমই প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ 
করিয়াছিল! শশ্করাবতার শঙ্করাচার্ধ্য "শিবোহহৎ, বাণী ঘোষণা করিয়া কি অমূল্য জ্ঞান- 
রত্ধই দিকে দিকে বিকীর্ণ করিক্সা গেলেন! সাহিত্যের ইতিহাসের এ সকল এক একটা 
অক্ষয় অনন্ত সুবর্ণ স্তর। সে স্তরের শেষ নিদশন--পতিতপাবন প্রীচৈতন্তচন্জরের কলি- 
কলুষনাশন নামসক্ষীর্ডন। সংস্কত-দাহিতোর বিকাশের ষে সকল স্তর পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই 
শেষ ত্তর--সর্ধাপেক্ষা আধুনিক। প্রাকৃত, পালি প্রহ্থতি বিভিন্ন ভাষার প্রতিঘাত সঙ্থ 
করিয়া, বিষম প্রতিবন্ধক-পরম্পরা উল্লজ্খন কিয়া, শ্রীচৈতস্থদেবের আবির্ভীব-কালে সংস্কত- 
সাহিস্য এক অভিনব জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছিল) সংস্কৃত-সাহিত্যে সে এক. নবর্জীবন- 


বর্গের 
আলোক-রশ্সি। 
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সঞ্চারের দিন বলিলেও বলা যাইতে পারে। এক দিকে বাস্থদেব রঘুনাথ প্রমুখ দার্শনিক 
গণের আবিঙাবে দর্শন-শাস্্র আলোচনায় ষুগ্রাস্তর আনয়ন করিয়াছিল ) অন্ত দিকে স্মার্ড 
রখঘুনন্দন স্বতিশান্ত্-মূলে হিন্দুসমাজের বিরাট দেহ আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ) আর 
এক দিকে জীবের গতিমুক্তির সরল সুগম পথ প্রদর্শন করিয়! দিয়! গ্রীচৈতন্যদেব নবধর্শের 
বিজয়-বৈজয়ন্তী উডডীন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিতোর বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন দিক 
হইতে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়,_দর্শন স্মৃতি 
প্রন্থৃতির উন্মেষণ ;১--এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়,--বৈষ্ণব-ধর্ম্বের চিত্ত- 
বিমোহন চিত্র! বঙ্গের গৌরবের এক অভিনব স্তর । 
জন্ম-জরা-মৃত্যুর আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সংসার মুহমান্। তাপতপ্ত জীবের আকুল 
ভ্রন্দনে গগন প্রতিনিয়ত প্রতিধবনিত হইতেছে । সুখ কোথায়, শাস্তি কোথায়, এ ছ্ঃখের 
অবসান হয় কি প্রকারে 1-_পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ হইতে সংসারের 
পে সকলেই সেই অনুসন্ধানে বিব্রত রহিয়াছে । জীব মাত্রেরই লক্ষ্য 
এক»_কিসে ছুঃখ দুর হয়, কিসে সুখসাধন সম্ভবপর! এ ভিন্ন 
সংসারে আর অন্ত চিস্তা নাই। এই একই লক্ষ্যে অনন্ত কোটা প্রাণী উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে । কিন্ত কেহই পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না । পরীক্ষা-পারা- 
বারে নিমজ্জমান হইয়া, আশা-নৈরাশ্ঠের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া, কত অবাস্তব কল্পনা 
বাস্তবরূপে পরিণত হইতেছে কত বাস্তব সামগ্রী অবাস্তব মধ্যে পরিগণিত হইতে 
চলিয়াছে। আস্তিক, নান্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী-_অসংখ্য ধর্ম-সম্প্রদা় আশা-নৈরা- 
শ্তের ভীষপ কোলাহল তুলিয়া, সকলকে উদত্রান্ত করিয়! তুলিয়াছে। সংসারের এই সন্কট- 
সম্ুল অবস্থায়, নৈরাশ্টের ভীষণ আর্তনাদের মধ্যে, আশার অভয়-বাণী জীমৃত-মন্দ্রে ধ্বনিত 
হইল, “ভয় নাই! পাপী তাপী যে যেখানে আছ, আশ্বস্ত হও। এ দেখ, সম্মুথে গতি- 
মুক্তির সরল সুগম পথ 1-_হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।” কলিপাবন মহাপ্রভু জীবের 
গতিমুক্তির এই অভিনব পথ প্রদর্শন করিলেন। নাম-নন্কীর্তন রূপ সরল স্থগম পথ 
প্রদপিত হইল। নাম-সক্ীর্তভনে মুক্তিলীভ হইবে, ইহার অধিক সরল শিক্ষা আর কি 
থাকিতে পারে? দয়াল প্রত, জীবের যন্ত্রণার যন্ত্রণা অন্থভব করিয়া, করুণার এই স্চ্ছ 
স্থশীতল অনন্ত নির্বর উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; আচগ্তাল সকলকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন 7 
*এস ভাই, পাপী তাপী যে যেখানে শুদ্বকঞ্ঠ তৃষার্ত আছ, এই নাম-পীযূষ পান করিয়া 
শাস্তি লাভ কর।” সাহিত্যে এক নূতন ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল )__দর্শন-শাস্তর 
এক অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করিল )-_স্থৃতিশাসন্ত্রমূলে নব নব অঙ্কুর উদগত হইতে লাগিল। 
কত কবি, কত দার্শনিক, কত নাট্যকারের আবির্ভাব হইল )-_বাগ্দেবী বীগাপাঁণি নানা 
রদ্ধালঙ্কারে বিভূষিতা হইলেন। সাহিত্যের এই নবজীবনের প্রবর্তক-_্রীচৈতন্যদেব। 
আপন ধর্শমত প্রচারের জন্য গ্রীচৈতন্ভদেব স্বয়ং কোনও গ্র্থ রচনা” করিয়া গিয়াছেন 
বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়! যা না বটে) কিন্তু তিনি যে সকল শ্লোক ও গ্নাবলী 
উচ্চারণ করিতেন, তাহার কতকগুলি তাহারই রচনা! বলিল প্রতীত হয়। ভাবরাজ্যের 
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সে অমূল্য রত্বরাজি বিচ্ছিন্নভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে ; অবশিষ্ট 
সমন্তই কালের গর্ডে বিলীন হইয়া আছে। মহাপ্রস্থুর একটা প্রিক্ষ সামগ্রী-_শিক্ষার্টক। 
ধর শ্লোকাষ্টকে মহাপ্রভুর ধর্সমতের পরিচয় এবং গভীর দার্শনিক তন্ব গুড়ভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । যখনই নাম-সন্কীর্তনের মহাবাধী বিঘোধিত হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাঁম- 
সন্কীর্তনের নিগৃঢ় ত বুঝাইবার 'আবস্টক হুইয়া পড়ে । শিক্ষার্টকে সেই তত্ব বিশদীক্কৃত। নাম- 
সন্কীর্তনরূপ মুক্তির সরল স্থগম পথ প্রাপ্ত হইয়া! মানুষ কি ভাবে পরিচালিত হইবে, শিক্ষার্টাফে 
মহাপ্রভু তাহাই বুঝাই দিলেন। শিক্ষার্রকে একাধারে স্থতি, দর্শন, কাবা_ সকলই নিহিত 
রহিগ্নাছে। শ্রীচৈতন্ত-বিরচিত সেই শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাষ্টক আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি ;-_ 
চেতো৷ দর্পণ-মার্জনং ভব-মভাদাবাগ্মি-নির্বাপনস্, 
শ্রেরঃ কৈরব-চন্দ্রিক-বিতরণং বিস্তাবধূ-জীবনম্‌। 
আনন্দাদুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌, 
সর্ধাত্-ন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসন্কীর্ভনম্‌ ॥ ১ ॥ 
নায়ামকারি বন্ধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়মিত: স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব ক্কপা ভগবন্‌ মমাপি ছুর্দৈবমীদৃশমিহা জনিনান্ুরাগঃ ॥ ২ ॥ 
তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন! ! 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তুক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥ 
অগ্কি নন্দতম্থুজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবান্ুধো | 
ককপয়া তব পাদপস্কজস্থিত ধুলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥ 
নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদ কুদ্ধয়া গিরা | 
পুলকৈন্রিচিতং বপুঃ সদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্বৃতি ॥ ও ॥ 
ঘুগায়িতং নিমেষেণ চঙ্ষুষা প্রাবৃষায়িতং 
শুন্ঠায়িতং জগৎসর্াং গোবিন্দ্বিরহছেণ মে ॥ ৭ ॥ 
আশ্মিত্য বা পাদরতাং পৈনষ্টমামদর্শনান্র্শহতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রা্নাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥ 
শিক্ষার্টকের প্রথম শ্লোকে নামসন্কীর্তভনের মাহাত্ম্য বা! কার্ধ্যকারিতা কীন্তিত হইয়াছে । মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের নামসকন্কীর্তন দ্বারা মনুষ্যের চিত্বরূপ দর্পণ মার্জিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত 
হয়। সংসার-রূপ মহাদাবাগ্লির দহন নির্বাপিত অর্থাৎ শাস্ত হয়। শ্রেয়; অর্থাৎ মঙ্গলরূপ 
কুমুদ-প্রস্ছুটনকারী চক্্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎঙ্গা বা চন্ত্রকিরণ প্রাপ্ত হওয়া যার়। এ নামসন্বীর্ভনই 
বিস্তাবধূর জীবনম্বরূপ,$ অর্থাত _সর্বাবিধা বস্থ। নামসন্বী্তন প্রভাবেই অধিগত হয়। এই নাম- 
সঙ্কীর্তনে আনন্দ-সসুদ্র উথলিয়! উঠে ) প্রতি পদক্ষেপেই পুর্ণাম্ৃতের আস্বাদন লাভ হয়। নাম- 
সন্কীর্তন ফর্বার্থকিপ্ধকারী অবগাহন স্বরূপ) অর্থাৎ,_নুশীতল সলিলে অবগাহন ছার! যেন্ধপ 
তাপতপ্ত দেহ স্গিগ্ধ হয়, পাপতাপদগ্ধ প্রাণ নামসন্ধীর্তনে সেই ্সিগ্চতা লাভ করে । এই 
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ধলিয় মহাপ্রভু ই.গ্র।ম শ্লোকে নামসন্কীর্ভনের জয়ঘোষণ! করিয়াছেন। নাম, রব, গুণ ও 
লীলা ভেদে শান্ত্রকারগণ নাম-সন্কীর্ভনের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ নির্দেশ করিজ! গিয়াছেন। না 
উচ্চারণ করিতে করিতেই রূপের কথ! মনে হয়) রূপের কথা কহিতে কহিতেই গুণের কথা 
মনে আসে ; গুণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে লীলা-মাহাত্থ্য প্রতিতাত হয়। এই জঙ্যই 
নামসন্ীর্তনের প্রয়োজন। কিন্তু নামসক্কীর্ভন বিষয়ে নানা সংশয়-প্রঙ্ন উঠিতে পারে। 
মহাপ্রতু ভাই দ্িতীন্গ প্লোকে সেই সমন্তার সমাধান করিয়৷ দিলেন। কৃষ্ণ, বিষ, হরি, অচ্যুত, 
মুরারি- জ্ীভগবান অসংখ্য নামে অভিহিত আছেন । তাহার উপাসনা-বিষয়ে সময়ও নানারূপ 
পরিকল্পিত হইয়া থাকে । সুতরাং ভক্ত তাহাকে কোন্‌ নামে কোন্‌ সময্সে কি বলিয়া 
আহ্বান করিবেন- সেই সমস্তা নিরসনের জন্যই দ্বিতীয় ক্লোকের অবতারণা । এই শ্লোকে 
মহ্থাপ্রভু কহিলেন,-হে ভগবন্! তোমার সর্বশক্তিপ্রভাবে তুমি বু নাম গ্রহণ করিয়া 
আছ, এবং সে নাম-ম্মরণে কোনও কালাকালের বাধাও রাখ নাই। আমার প্রতি তোমার 
এমনই অপরিসীম করুণ! ! কিন্ত আমার কি বিষম ছুদ্দৈব যে, তোমার সুধাময় নামে আমার 
অনুরাগ জন্সিল না।” এই শ্লোকে ন্লামের সংশর দুর করিলেন ; সময়ের সংশয়ও দূরীভূত 
হইল। তিনি বুঝাইরা দিলেন, _-ভক্তু যে কোনও সময়ে ষে কোনও নামে দয়াল ভগবানকে ম্মণ 
করিতে অধিকারী আছেন। তবে এই শ্লোকে “ছুর্দৈব শব্দের উল্লেখে মহাপ্রভূ যেন বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ করাইয়া দিম্াছিলেন,__“নামসম্কীর্তনের পথে নানা ছুর্দেব বা বিণ আছে; সেই 
বিক্রগুলি পরিহার পক্ষে প্রযত্রপর হও ।” টীকাঁকারগণ বলিয়া থাকেন,__এই “ছু্দৈব' শব্দে 
নামাপরাধজনিত ছদ্দৈবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । নামাপরাধজনিত ছুর্দৈব দশবিধ। * 
ত.ব সাধারণতঃ সাধুনিন্দা, শিবরুষ্ত্রহ্গাদিতে ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি ছুর্ৈব বলিয়া অভিহিত 
হয়। সেই সকল ছুদ্দৈব পরিহার পূর্বক ভগবানের নামসঙ্কীর্ভন করিতে হইবে, ইহাই 
মহাপ্রভুর উপদেশ। তৃতীয় ক্লোকে কি ভাবে কিন্দপ অবস্থায় উপনীত হইয়া নামসন্কীর্তনে ব্রতী 
হইতে হইবে, শিক্ষা দেওয়৷ হইয়াছে । এখানে বলা হইতেছে,__“নামসম্কীর্তনকারীকে তৃণের ন্যায় 


নামাপরাধের বিধয় মহধি নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার এইরূপ বর্ণন করিয়। গিয়াছেন,-_ 
“সতাং নিন্দা নাঙ্গঃ পরমমপরাধ, বিতন্থুতে যত: খ্যাতিং যাতস্তমুপহসতে গর্হয়তি চ। 
তথা বিক্োরিষ্টং ব ইহ গুণনামাদি সকলং খিয়া ভিন্ং পণ্ঠেৎ স খলু হরিনামাহিতকর: ॥ 
গুরোরবজ্ঞ। শরতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদে। হরিনায়ি ক্পনস্‌। 
নাম্াং বলাদঘন্ত হি পাপবুদ্ধির্প বিদ্যাতে তন্য শঠন্ত শুদ্ধি: ॥ 
দিবৌকসাং গুরো: পিত্রোস্কু হুরাণাক গর্থনম্‌। নামাপরাধং বত্ততক্তান্বৈফবানাং তথ। নৃণাম্‌॥ 
গোহ্শ্বখতুলসীধাত্রীনৃপানগিন্মস্তি নারদ । নামাপরাধী স তবেক্লাম গোবিন্দবৈাবান্‌ ॥ 
সর্ধ্বতীর্ঘানি ক্ষেত্রাণি চাবন্াতি নিন্দতি। গঙ্গাসরন্বতীষামীশ্চাপরাধী তবেন্বরঃ ॥ 
জীমন্তাগবতং মহাভারতওং ব্রাব্মণান্‌ গুরুম্‌। মস্থ মহাপ্রসাদঞ্চ যোখ্বমন্তরতি নারকী ॥ 
অবতারান্‌ হরেত্ততন্নামতক্তাংস্চ নিন্দতি । অবমন্ডতি দেবধে নারকী স জনোখধম: ॥ 
গোধিশ্ন্ঠার্চনং কুর্যাদবমন্যতি বৈষাবান্‌। মিন্দতীহ চ সামানি স নাক্োৎপাপরাধকৃৎ ॥ 
বর্ণাশ্রমামন্তা্াং জাতিবৃদ্ধাবমন্ততি | বৈধ্াবান্‌ কুরুতে নিল্দীমপরাধী নরাধম: ॥ 
দ্বিজবন্ধুং তিক শৃর্ঘং জাতিতেদেন বৈষণবম্‌। যেছ্বসন্থা্তি নিন্দস্তি তে বৈ নিরযগাঁমিনঃ ॥ 


ক 


৪৭২ ভারতবর্ষ । 


লঘু হইতে হইবে ) অর্থাৎ, পদদলিত তৃণ অপেক্ষা নামসকন্কীর্তনকারী আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া 
মনে করিবেন। তাহাকে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন শিক্ষা করিতে হইবে) অর্থাৎ, 
কুঠার দ্বারা যে জন বৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে, বৃক্ষ যেমন সে জনকেও ছার়'-দান বা ফল- 
দানে কার্পণ্য প্রকাশ করে না, নামসক্কীর্তনকারীকে .সেইন্ষপ সহিষুং হইতে হইবে। 
তৃতীয়তঃ, অমানী জনকে মান দীন করিতে হইবে ) অর্থাৎ,__-অভিমান-বঙ্জিত হইয়া, অপরের 
প্রতি সন্মান দেখাইতে হইবে। বাহার এমন হইয়! নাম-সন্কীর্ভনে সমর্থ হন, তাহাদেরই 
সন্বীর্তন সার্থক ।' স্তরে স্তরে কেমন সুন্দরভাবে সার-তত্ব উদবাটন করা হইয়াছে ! চতুর্থ 
শ্লোকে মহাপ্রভু প্রার্থনার বিষয় নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। মানুষ, সাধারণতঃ “আমায় 
ধন দাও, রূপ দাও, রশ্বর্ধ্য দাও, সম্মান দাও+,-_ইত্যাদি ব্নূপ প্রার্থনাই করিয়। থাঁকেন। 
চতুর্থ শ্লোকে মহাপ্রভু তাই বলিতেছেন,-হে জগদীশ ! আমি যেন ধন, জন বা জন্দরী 
বনিতার কামনায় বিভোর না হই; আমি যেন জন্ম-জন্মাস্তরে তোমাকেই লাভ করি,_- 
তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি।” এইখানে মহাপ্রভু আর এক মহান্‌ কথা 
কহিয়া গেলেন; প্রার্থনা জানাইলেন,__অহৈতুকী তক্তি্যেন দেখাইতে পারি। অহৈতুকী 
ভক্তিরই নামাস্তর-_এ্কাস্তিকী ভক্তি নিষ্কাম ভক্তি। জগতের হিতসাধন-ছ্বারাই ভগবানের 
প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রকাশ পায়; ভক্তিতত্ব বিশেষরূপে স্মরণ করাইবার জন্তঠ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে যাহা! বলিয়াছিলেন, এততপ্রসঙ্গে তাহাই মনে আসে । ভগবান বলিয়াছিলেন,_-- 
“্তক্ত্যা ত্বনন্য়া শক্য অহমেবন্বিধোহজ্জঞুন 1 | জ্ঞাতুং দ্রষ্চ তত্বেন প্রবেষ্টঞ্চ পরন্তপঃ ! | 
মৎকর্মকৃন্মংপরমো! মস্তত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ৷ নির্ববৈরঃ সর্ধ্বভৃতেষু যঃ স মামেতি পাণুবঃ ! ॥ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেস্তমব্যক্তং পবুর্পাঁসতে ৷ সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং প্রুবং ॥ 
সংনিষমোযদরিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্রবস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥৮ 
“হে পরস্তপ অর্জুন! জীব কেব্ল এ্রকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই বিশ্বরূপী আমাকে যথার্থূপে 
জানিতে সক্ষম হয়, প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় এবং আমার এই অনন্ত রূপে প্রবেশ পূর্বক 
বিলীন হইতে সক্ষম হয়। হে পাঁগুব! যে সাধক কেবল আমার প্রীতির উদ্দেশ্তেই 
কর্ধানুষ্ঠান করেন, ধিনি আমাকেই কেবল একমাত্র প্রাপ্তব্য জ্ঞান করেন, যিনি সর্ববিধ 
কর্মুদ্ধারা কেবল আমাকেই ভজনা করেন, যাহার বিষয়ে আসক্তি নাই এবং ধিনি উপকারী 
অপকারী ভেদ ন! করিয়া সর্বভূতেই দ্বেষশূন্ত, সেই শ্রেষ্ঠ সাধকই আমায় প্রাপ্ত হম। 
ধাহার! শত্রমিত্র সর্বত্র সমদর্শী হইয়া এবং প্রবল ইন্জরিয়গণকে সংযত করিয়া, শব বাহাকে 
নির্দেশ করিতে অনমর্থ, যিনি রূপাদি-বিহীন, সর্বব্যাপী, বুদ্ধির অগোচর, যিনি কুটস্থ অর্থাৎ 


অচ্চে বিষণ: শিলাধীগুপুঘু নরসতিবৈধবে জাতিবুদ্ধিবিষ্োর্ববা বৈধবানাং কলিমলম্থনে পাদতীরখেশুবুদ্ধিঃ | 
বিষ্োর্রির্নালানায্মোঃ কলুষদহনয়োরম্তসা মান্থবুদ্ধিরবিকো| সর্বেশ্বরেশে তদ্দিতরসমধী্যাসা ব! নারকী সঃ ॥ 
পুজাতে দেবসামান্তং কৃত্ব। নরায়ণং নরঃ| নামাপরাধী স তবেদ্বৈষ্ণবান্‌ যো ন সেবতে 
(নারদ উবাচ) নামাপরাধ! হুপরাঃ কতি সম্ভতি তপোধন। তৎ কথাতাং মে সকলং যদি যোগ্যো ভবামি তে॥ 
(সনৎকুমার উবাচ) বৈষবে শঠতাং বিষ গুরো পিত্রোশ্চ ভূহরে | নিন্দাং চ কুরুতে মোহাদপরাধী স নারকী ॥ 


ইতি পাল্সোত্তরখণ্ডে ১০২1১৪৩ অধাক্কঃ | 


পাহিত্যে প্রীচৈতান্যের প্রভাব । ৪৭৩ 


মায়া-প্রপঞ্চেব অবিষ্ঠান টৈতন্ত, চলনাদি ক্রিগ্নারহিত এবং নিতা, সেম সচ্চিদানন্দ পবধঙ্ষকে 
ধ্যান করেন, এবং অখিপ বিশ্বে তিনি অবস্থিত জানিরা সর্বজাবের কলাণপাঁধনে শংপর 
হন, সেই সাধকগণ পরমাত্মরূগী আমাকেহ প্রান্ত হন।, এই ভগবছুক্তির বয় অনুধাবন 
করিলে, “আমি যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি*-_শ্রীচৈতন্যদেবের এই 
প্রার্থনায় কি উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইবার আকাজ্। প্রকাশ পাইরাছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি 
হইতে পারে । শিক্ষা্টকের পঞ্চম শ্লোকে জীবেব সাধাবণ অবস্থার বিষয় এবং ষষ্ঠ শ্লোকে 
নাম-সন্কীর্তন প্রভাবে সে অবস্থার পরিবর্তনের আভাষ দেওয়া হইমাছে। প্রথমে বলা! 
হুইয়াছে_“হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমি বিষম সংসাব সমুদ্রে নিমজ্জমান। আমাঁব উদ্দ(বেব 
আর অন্য উপায় নাই। দয়া করিয়া আমাকে আপনার চরণ-সরোজের ধূণিকণার মধো গণা 
করুন; আমি উদ্ধার পাই।' এই প্রার্থনা জানাইয়া মঠাপ্রক্ত পরিশেষে কহিতেছেন,- 
“হে ভগবন্! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমাব নয়নে প্রেনাশ্র নিগত হইবে, তোমার 
নাম উচ্চারণে কবে আমার গদগদ ক বাক্য-রুদ্ধ হইবে, তোমাৰ মহিমা-কীর্ভনে 
কবে আমার দে পুলকে কন্টকিত হইতে থাকিবে ১ ইভাকেই বলে -নানগ্রহণ 
ইভাঁকেই বলে__নামসম্তীপ্তন ! নামসক্কীতুন চবিতে কবিতে ঘখন দববিগপিত ধাবা 
প্রেমাশ্র-সম্পাতে বক্ষ প্রাবি৩ হইবে, কণ্ঠ অবক্দ্ধ হইয়া আসিবে, দেভ পুলকপুণ হবে, 
তখনই সার্থক--নানসঙ্কীর্তন । সপ্তম শ্লোকে মভাভাবে বিভে। অবন্থাব বিষ পবিবাথত 
আছে। ভক্ত যেন আব বির সহ করিতে পারিতেছেন না, গোবিন্েব বিবহে কাতর 
হুইয়। কীদিতেছেন,হে নাথ! তোমাব বিরতে নিমেষ যগ বপিয়া প্রানতীত ৯ই০৩ছে১-- 
চক্ষু বর্ধাকালের ন্তায় ধারা-প্রবানে ভাসিয়া যাইতেছে,_জগৎ সমসাব শৃন্ময় দেখিতেছি 
এই শ্লোকে মহা প্রড় বুঝাইলেন, কেমনভাবে ভাববিভোর হইতে হইবে, কেমনভাবে পূর্ববরাগে 
দেহ-গ্রাণ পরিমগ্ করিতে হইবে। অষ্টম শ্রোকে পরিণতি বা শেষ অবস্থার বিষয় বিবৃত 
হইয়াছে । তখন প্রার্থনীয় হইবে,_-“চরণ ধরিয়া রহিলাম $ কপ! করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, 
আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদর্জলিত করিতে হয়, পদদলন কর $ দেখা দ্দিতে হয়, দেখা 
দেও; অথবা, অদূশশনে মন্াহত করিতে হয়, মর্মাহত কর।” অর্থাৎ-যাভাতে তাহার স্থৃখ, 
তাহাই আমার সুখ-সৌভাগ্য ১ তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি আমাব অভিন্ন-হৃদয়,_-এখানে 
এই অভেদ-ভাবের আভাষ দেওয়। হইল। নাম-সন্কীর্তনেব প্রভাবে মানুষ ক্রমশঃ এই অবস্থান 
উপনীত হইতে পারে। হহা বুঝাইবার জন্ত এঁ শ্লোকাষ্টক-_শিক্ষাষ্টক, মহাপ্রভুর শীমুখ 
হুইতে বিনিগ্গত হুইয়াছিল। বুঝিতে গেলে উহ্তার মধ্যে একাধাবে কাব্য, স্থৃতি, দশন,- 

সকলই নিহিত নাই কি? শিক্ষাষ্টক ভিন্ন, শ্রীচৈতন্তের রচিত “অদ্ধৈতাষ্টক নামে আবও কয়টা 
শ্লোক পাওয়া ষায়। অদ্বৈতাচার্ধ্য, বিশ্বস্তর মহা প্রভৃকে তক্তিভরে প্রণাম করিয়। যে দিন 
স্বাহার শরণাপন্ন হইগ়াছিলেন, সেই দিন মহাপ্রর্ড ষে উত্তর দেন, তাহা 'আদৈতাষ্টক' নামে 
অভিহিত। অছ্ৈষ্টাকেও ভগবতৎ প্রেম উন্মেষ হয়। জগন্নাথের মন্দিধ-চুড়া দশন করিয়! 
মহাপ্রহ্থ যে শ্লোক আবৃত্তি করেন, সমূদ সন্দশনে বিভোর হইন্লা হে গাথা উচ্চাবণ 
করেন, তাহার সকলই সর্বাহ-বক্গধর্শুনর পরিচায়ক । 

৪১০ 


৪৭৪ ভারতবর্ষ । 


নামসক্কীর্তনের মহিমা প্রচারে মহাপ্রভু যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত করিয়া- 
ছিলেন, তন্দবারা' আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অবসন্ন মৃতকল্প প্রাণে কি নবজীবনেরই সঞ্চার 
করিয়। দিয়াছিল! এ সময়ে এক দিকে সংস্কত-সাহিত্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন 

০ হইয়া উঠে) অন্ঠ দিকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৈফবপদাবলী রূপ অমূল্য 
রত্বরাজি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গভাষা তখন যে অনুপম রত্বালঙ্কারে 

বিস্ৃবিত৷ হইয়াছিলেন, বখাস্থানে সে প্রসঙ্গের অবতারণ! করা যাইবে । এক্ষণে যে হুত্রে 
বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের অবভারণ! হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ছুই চারি কখ! কহিয়াই প্রসঙ্গের উপ- 
সংহার করা যাইতেছে । বৈষ্ঞব-সাহিত্যে বটগো্বামীপাদ বা ষট্বৈষ্ঞবাচার্ধ্য প্রসিদ্ধি- 
লম্পন্ন। বৈষ্ণবকবি ভক্তপ্রবর নরোত্তম দ্বাস সেই ষটগোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,_- 

*স্ীরূপ প্রীসনাতন ভ্ট রদুনাথ। গ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 

এ ছয় গোসাঞ্ীর করম চরণ বন্দন। ধাহা হইতে বিশ্মনাশ অভীষ্ট-পুরণ |” 
নরোত্বমদাস__জ্ীচৈতন্তের প্রেমাবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ। তিনি যে গোস্বামীর পরিচয় দিলা 
গেলেন, তাহারা কি সম্মানের আসনে সমাসীন ছিলেন, উষ্ভাতেই উপলব্ধি হয়। এই ছয় 
গোস্বানীপাদ সংস্কত-সাহিত্যে যে স্থৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তত্থার! শ্রীচৈতন্তচন্ত্রের বিমল 
বিতা৷ অক্ষয় হুইয়। রহিয়াছে । রূপ ও সনাতন-_ছুই ভাই-_যটগোম্বামীপাদের ছুই উজ্জ্বল রত্ব 
সনাতন জ্ো্ঠ, রূপ কনিষ্ট। ছুই ভাই-ই গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সাহের দরবারে উচ্চ-রাজ-কার্যে- 
ব্রতী ছিলেন। ব্ূপ উজীর, আর সনাতন সচিব । রূপের উপাধি ছিল “দবির খাস,” সনাতনের 
উপাধি ছিল “শাকর মল্লিক” । জোয্ঠের আবির্ভাব ১৪১* শকে, কনিষ্ঠের আবির্ভাব ১৪১১ 
শকে। * সনাতন ৭৬ বৎসর বয়সে (১৪৮৬ শকে ) শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করেন; রূপ ৭* 
বৎসর বয়সে (১৪৮* শকে ) ইহসংসার হইতে অন্তর্ধান হন। বাদসাহের দরবারে উচ্চপদ্ে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়।ও, কর্ম্মকোলাহলে বিধর্ীর সম্বন্ধ-সংশ্রবে বিবৃত রহিয়াও, ছুই ভাই একদিনের 
জন্যও ইঞ্টচিস্তায় বিরত হন নাই। নবন্ীপে যখন চৈতন্তচন্দ্রের উদয় হইল, রূপ-সনাতন ছুই 
ভাই তখন আব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ;১_ প্রেমের বস্তায় তাহাদের সকল বন্ধন 
ছিন্ন করিয়৷ দিল। রূপ প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। বুন্দাবন গমন উপলক্ষে গৃহ্‌- 
নিক্ষান্ত হুইর! তিনি ব্/মকেলিতে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হুইলেন। সনাতন 
কিছু দিন সংসারাশ্রমে রহিলেন) কিন্তু কনিষ্ঠের স্থতি তাহাকে ক্রমেই পাগল করিয়া! 
ভুলিল। পিচ, কনিষ্ঠের রচিত এক উপদেপ-বানী-রূপ তীক্ষান্ত্রে তাহার মায়ার বন্ধন 
ছির করিয়া দিল। জ্যেষ্ঠ সনাতনের প্রতি জ্ীদৎ সুপ গোস্বামীর সেই উপদেশ-বানী,_ 

“্যছ্ুপতেঃ কক গতা মথুরাপুরী। রঘুপতেঃ ক গতোত্তরফোশলা ॥ 

ইতি বিচিস্ত্য কুরুত্ধ মনস্থিরং। ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥* 
কথিত আছে, সনাড়ন প্রথমে বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। ডিনি এক ব্রাহ্মণের তদ্রাসন আপনার 
বাস্তভিটার অন্তরক্তি করিয়া লন; ব্রাঙ্গণ অন্ুনয়-বিনয় করিলে, তাহাতে কর্ণপাত করেন 
» গণনার সনাতনের ও রূপের জাবিষ্ভাৰ ও তিরোভাবের কান,_সনাতনের ১৪৮৮ থৃষ্টাব ও ১৫০৮ বৃষ, 
এবং রূপের ১৪৮১ পষ্টা্য ও ১৫৬৩ থ্ষ্টাব নিদিষ্ট হয়। 


সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব । ৪৭৫ 


না। ব্রাঙ্গণ ক্রীবৃন্দাবনে গিয়! রূপগোস্ামীর নিকট তজ্জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রূপ 
তাহাতে একখানি পত্রে “য-রী, র-লা, ই-রং, ন-অ”-_এই আটুটী অক্ষর লিখিয়া জ্যোষ্ঠের 
নিকট প্রেরণ করেন। * সনাতনের তখন চৈতন্ত হয়। এ অক্ষর কয়টা যে পূর্বোক্ত 
শ্লোকদ্বয়ের আন্ধক্ষর ও শেষাক্ষর, তাহা! তিনি বুঝিতে পারেন। তখন তাহার মনে দারুণ 
বৈরাগোর সঞ্চার হয়। সংসারের কিছুই কিছু নয়__সকলই প্রহেলিকাঁ_সকলই 'অসৎ”,-_ 
এই বুঝিয়া কাশীধামে গমন করিয়া সনাতন শ্রীচৈতন্তদেবের শরণাপন্ন হন। অধুনা যে 
হুন্দাবন তীর্থ দেখিতে পাই, শ্ীচৈতন্তদেবের অভিগ্রায়ক্রমে রূপ-সনাতন কতৃক সেই 
বৃন্দাবন-তীর্থের উদ্ধার-সাধন হইয়াছিল। বৃন্দাবন-তীর্ধের প্রকাশ জন্ত ব্ূপ-সনাতনের স্ৃতি 
উজ্জল হইয়। আছে। তাহাদের প্রণীত গ্রস্করত্ব গুলিও তাগাদিগকে অমর করিল 
রাখিয়াছে। র্প গোস্বামীর প্রণীত ব! সঙ্কলিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম, ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধ ; (এই গ্রন্থে ৩৩২৫টী গ্লোকে ভক্তি, সাধনা প্রভৃতির তত্ব বিবৃত আছে) 
১৪৬৩ শকে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়), হংসদূত (ক্রীকৃষ্*-বিরহে গোপীগণের অবস্থাবর্ণন বিষয়ক 
খণ্-কাব্য), উদ্ধবদূত ব! উদ্ধবসন্দেশ (রাধিকা-বিরহে প্রীরুষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন বিষয়ক খণ্ড- 
কাব্য), শ্রীক্সপচিন্তামণি (ভগবানের রূপবর্ণনা মূলক কাব্য-গ্স্থ ; শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে 
লিখিত), ললিতমাধৰ (নাটক, দশ অঙ্কে বিভক্ত, গন্ধে ও তিন সহত্র প্লোকে সম্পূর্ণ) 
বিদগ্ধমাধৰ (নাটক, দশ অস্কে সম্পূর্ণ, রাধাকৃষ্েের লীল! ও মাহাত্ম্য-বর্ণনোদ্দেশ্তে লিখিত ), 
নন্দনাষ্ টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, তুলশ্ষ্টক, বৃন্দাদেবাষ্টক, ণুকুন্দমুক্তাবলীত্তব, স্তভবমালা, পন্ভাবণী 
প্রভৃতি খণ্ড-কাব্য সমূহ ধর্মভাব বিকাশের উৎসন্বরূপ। হরিভক্তিরসামৃতসিন্কুরবিল্ু গ্রন্থে 
তিনি তক্তিরসামৃতসিন্কুর ভাবসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। নাটাশান্ত্র ও সাহিত্দর্পণ প্রতৃতি 
হইতে সংগ্রহ করিয়। নাটকচন্দ্রিকায় তিনি নাটকের লক্ষণাদি, অভিনব ভাবে সঙ্জীক্কত করেন। 
কষ্চজস্মতিথিবিধি, লঘুগণদেশদীপিকা, প্রেমেন্্-সাগর, প্রযুক্কাক্ষ চক্দ্রিকা, দানকেলিকোৌ মুদী, 
ছন্দোহষ্টাদশ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রনীত বলিয়া প্রসিদ্ধ । রূপের রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট | 
নিম়্ে তাহার মুকুন্দমুক্তাবলীস্তর হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । যথা,_ 
নবজলধরবর্ণং চম্পকোস্তীসিকর্ণং বিকসিত নলিনাশ্ং বিস্ফুরন্মনাহাস্তম্‌ 
কনকরুচিছুকূলং চারুবর্থাবচূলং কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্‌ ॥” 
সনাতন গোস্বামী রচিত করেকখানি গ্রন্থের নাম,_গীতাবলী, রূসময়কলিকা, বৈষবতোধিনী, 
ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস ও প্রঁমস্তাগবতের দিক্প্রদর্শনী টাকা । কথিত হয়, রূপ এবং 
সনাতনের পূর্ব নাম-_যথাক্রমে সষ্ভতোষ ও অমর ছিল। যট্গোস্বামীপাদের তৃতীয় গোস্বামী 
-জীব গোস্বামী । ইনি ক্বপ-সনাতনের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। ব্ধপ-সনাতনের বল্পত 
নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। গ্রীজীব গোম্বামী-_লেই বল্পভের পুত্র। ১৪৫৫ শকে 
উহার আবিীব এবং ১৫৪* শকে তিরোভাব খটে। ইনি ৮৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
তন্মধো ২* বৎসর কাল গৃহবাসে ছিলেন; অবশিষ্ট জীবন গ্রীবৃন্দাবনধামে অতিবাহিত 
* অধকপ্রবর রাজ। রামকৃষের সম্বন্ধে এ গ্লোকটা এ ভাবেই প্রেরণের কিংবান্তী আছে। পূর্বব-জন্মের 
লহযোগী সক্্যাদী রামবৃষ্ণের স"সার-মোহ ভাঙ্গিবার জন্ক ইঙ্গিতে এ অক্ষরাষ্টক লিখিহা পাঠাইপ্লাছিলেন। 


ক. ্‌ 
৪৭৬ ভারতবর্ষ । 


করেন। শিশুবয়স হইতেই ইহার ভগবদ্তক্তি প্রকাশ পায়। ইহার জোষ্ঠতাতদ্বয় ব্ূপ ও সনাতন 
যখন গৌড়ে হুসেন সাহের মন্ত্রিপদে অধিষ্টিত, শিপু শ্রীজীব : অশেষ আদরে প্রতিপালিত 
হইতেছিলেন। বূপ ও সনাতন যখন সংসার ত্যাগ করেন, প্ীীবের তখন একান্ত শৈশবাবস্থা!। 
রূপ-সনাতনও সংসারত্যাগী হইলেন, শিশুও বেশভুষা পরিত্যাগ করিল। বৈষ্ণব কবির 
কবিতায় শ্রীজীব গোস্বামীর তাৎকালিক অবস্থার এইরূপ পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়, 

“নানারত্ব ভূষা পরিধেষ হুক্ষ্ বাস। অপূর্বব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস ॥ 

এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভয় চিতে। রাজ্যাদি বিষয় বার্তা না পারে শুনিতে ॥” 
ইহার পর বালক প্রীজীব কৃষ্ণকথায় ভন্মন্ত হইয়া রহিলেন। ত্রীহার ক্রীড়ায় জীকৃষ্, 
কৌতুকে শ্রীরুঞ্চ ;--্ীক ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন নাঁ। কবির বর্ণনায় 
শ্রীকষষ্ণগতপ্রাণ শ্রীজীব গোস্বামীর দেই ভাব এইরূপ পরিব্যক্ত দেখিতে পাই,_- 

“অল্প বরসেতে অতি গভীর অন্তর । শ্রীমগাগবত জানে প্রাণের সোঁসর ॥ 

সদা রুধ্কথা-স্থথ-নমুদ্রে সাঁতারে । অন্য কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥ 

শ্রীজীব বালককাদে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে ॥ 

কৃষ্ণ বলবান মুষ্টি নিশ্মাণ করিয়া । করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয় ॥ 

বিবিধ ভূণ বন্ত্রে শোতা অতিশয় । অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস হৃদয় ॥ 

কনক পুশপি প্রা9 পড়ি ক্ষিভিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হইতা নেত্রজলে ॥ 

বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্থে ভোগ দিয়া । ভুগ্রিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়! ॥ 

কচ বলরাম বিনা কিছুই না ভাক্স। একাকীও দৌহে লইয়া নির্জনে খেলায় ॥ 

শয়ন সময়ে দেহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥” 
বালাকালে থিনি এমনভাবে ভগবচ্চিন্তার বিভোর হন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে 
ভাব কিরূপ পরিস্ফুট হয়, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল) 
শৈশবেই সংসার-বন্ধ:নর দৃ-শৃ্খল জ্যেগতাতদ্বর সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে 
পিতা বল্লতও গঙ্গালাভ করিলেন। শ্রীজীবের পথ প্রশস্ত হইল।. এই সময় স্বপ্রে 
তিনি গৌর-নিতাইকে দেখিতে পাইলেন ;--দেখিলেন, যেন কৃষ্ণ-বলরাম মুন্তিমান্‌। 

“হইল। প্রতাক্ষ পু কৃষ্ণ বলরাম । শ্যাম-শুক্ু রূপ দ্ৌহে আনন্দের ধাম ॥ 

দোহার অস্থৃত বেশ কন্দর্পমোহন। অঙ্গের ভঙ্গিতে মত্ত করে ব্রিভুবন ॥ 

এবে দৌহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ | 

ছুহু অঙ্গ-সীরভে ব্যাপিল ত্রিভ্ুবন। তাহে ধৈর্য ধ্ররে এছে নাহি কোন জন ॥ 

শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমত্কার । অনিমিষ নেত্রে শোভা! দেখয়ে দোহার ॥ 

ভাদয়ে দীঘল ছুটী নয়নের জলে। লোটাইয়া৷ পড়ে ছুই প্রস্থ পদতলে ॥ 

করুণা সমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রার।. পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়”. : 
এই স্বপ্র-দর্শনের পর শ্রীজীব আর গৃহে থাকিতে পাৰিলেন না ;-_কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ হই 
হথ। গৌব-হা। কুষ্ণণ কহিতে কহিতে নবর্ধীপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্রীধাম নবন্ধীপে 

৮ গোরচান্্ের সাক্ষাৎপাত ঘটিল। হৃদয়ে সকল অন্ধকার চৈতন্যচন্দের বিমল বিভার বিদুরিত হইল। 


সাহিত্যে গ্চৈতন্যের প্রভাব । ৪৭৭ 


পিস্থব্যতয় যে পথে গমন করিয়াছিলেন, নবীন বয়সে শ্রীজীব সেই পথের পথিক হইলেন । 
মস্তক মুকিত হইল ছিন্ন কন্থা স্কন্ধে লইলেন ? কমগুলু মাত্র সম্বল হইল ,__শ্রীজীব শ্রীধাম 
শ্রীবৃন্নাবনে ত্রজধামে গমন করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে গৌরপদাস্কান্গসরণে ভক্তিগ্রস্থ 
সমুহ প্রণয়নে জ্রীজীব খৈষ্কব-ধরন্ধের মহিমা দিকে দিকে ঘোষণা! করিতে লাগিলেন । শ্জীব 
,বহু ভক্তিশান্ত্রের টাকাটিপ্ননী প্রকাশ করেন, বহু সগ্রন্থ লিখিয়া যান। তাহার গ্রস্থসমূহের 
মধ্যে কয়েকখানি গ্রস্থের নাম উল্লিখিত হইল, কৃপান্দুধিস্তব, কৃষ্ণপদচিহ্ৃ, কৃষগচ্চনদীপিকা॥ 
ভ্ীকুষ্ণসন্দর্ড, গোপালবিরুদাবলী, শ্রীগোপালচম্পু, ধাতুসংগ্রহ, ভাবার্থহছচকচম্পু, ভরিনামামৃত- 
ব্যাকরণ, স্ুত্রমালা, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব, সম্কল্পকল্পবৃক্ষ, ষট্সন্দর্ভ (গ্রীতিসন্দ্, 
তত্বসন্দর্ড, ভগবৎসন্দ্, পরমাত্মসন্দর্ড, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দভ নামক শ্রীম্ভাগবতেন টাক ), 
যোগসারস্তবটাকা, রসামৃতটাকা, ব্রহ্মসংহিতা টাকা, উজ্জণনীলমণি টাকা, গায়এীভাষ্য প্রভৃতি । 
যট্সন্দর্ড গ্রন্থে শ্াজীব যে পাঁগভ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলন। নাই। পঞ্চদশ 
সহশ্রাধিক শ্লোকে ষট্পন্দভ গ্রথিত। ভগবত্তত্বনির্ণয় পক্ষে শ্লোক গুলি অন্নপম অড়লনীয়। 
হরিনামামৃতব্যাকরণে ব্যাকরণের সুত্রের সঙ্গে সঙ্গে হরিকথায় ভগবদ্তক্তি উদ্রিক্ত কবা হহয়াছে। 
শ্রীজীবগোস্বামী গোপালচম্পু গ্রন্থে গোপালেব লীপামাহান্রা কীর্তন করিয়াছেন। একটি প্লোক,- 
“মধয়ুতি মনো মদীয়ৎ তম্রজঘনভাবতী রসবিলাস। 
কিমু স্ৃতন্তথ নীরবিভারী নভি নহি চম্পৃবিহারোহয়ং ॥% 
শ্রীজীবরচিত “লবুতোষণী' নামে আর একথানি গ্রন্থ আছে । গ্রন্থে তাহার ও ত্তাহাব পিতৃপুরুষ- 
গণের, ব্ূপ-সনাতন, প্রভৃতির পবিচয় পাওয়া যায়। উবার যুর্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । * উহাদের পুর্পবিচয় সম্বন্ধে 'লঘুতোধিণীর' কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল ;-- 
উগ্চচ্চরু পদক্রমাশিিতবতী যস্তামৃতশ্রাবিণী 
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভুয়ো নরী নৃত্যতে । 
রেজে রাজসভা৷ সভাজিতপধঃ ক্ণাট-ভূমিপতি 
শ্রীসর্ববঞ্জ জগদ্গুরুর্তাবি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামণীঃ | ১। 
পু্রস্তস্ত নুপস্ত কম্তপতুলামারোহতো রোহিণী 
কাস্তম্পদ্ধি ষশোভরঃ ন্ুরপতেস্ত্ল্য প্রভাবোইভবৎ। 
সর্বন্মাপতি পুজিতোহখিল যুর্বৈদিক বিশ্রামতু- 
র্ষীবান নিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ যগ্মিবান ॥ ২1৮ 
ঘটুগোশ্বামীপাদের চতুর্থ-__রঘুনাথ ভষ্র। ইহার পিতার নাম তপনমিশ্র , বারাণসীধামে ইহাদের 
বসতি ছিল। ৯৪২৭ শকে ইহার জন্ম; ১৫০১ শকে ইহার অন্তদ্ধান। ৭৪ বৎসর বয়সের 
₹ রূপ-সনাতনের পবিরখাস ও 'শকর মলিক? নাম দেখিয়। কেহ কে€ উহীদিগকে 'যবন বলিয়া আভাহিত 
করিয়া শিয়্াছেন। উহাদের আত্ম-পরিচয়ে "আমরা যবন-সংসর্গে অতি হীন হুটয়াছি' এইন্সপ ভাবের কথ! ডিল, 
ত'হ তেই এরূপ সিদ্ধান্ত হঈয়। থাকে । কিন্তু উহীর! ষে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জরীজীবকৃত 'লঘু- 
তোষিগী' গ্রন্থে এবং 'ভর্ভিরত্বাকর, প্রভৃতিতে তাহার প্রমাপ পাওয়| যায়। ভক্তিরত্বাকরে আছে._-এপিতা- 
শিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার | তাহ! বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার ॥ নীচজাতি সঙ্গে সদ নীচ বাবহীব | এই হে 
. লীচজাত |দিক উদ্তি তার । বিপ্রয়াজ হৈয়! মহাখেদযুক্তাস্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।” 





৪৭৮ ভারভরবর্ধ। 


মধ্যে ২৮ বর্ধ মাত্র ইনি গৃহাশ্রমে ছিলেন। চাতুশ্ান্ত ব্রত গ্রহণ করিয়! মহাপ্রভু কয়েক মাস 
ইহাদের গৃছে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ইহার মনে কৃষ্-প্রেমের সঞ্চার হয়। পিতৃ- 
বিরোগের পর সংসারত্যাগী হইস্সা, নীলাচলে গিয়া, ইনি মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভুর 
আদেশে ইনি শেষ জীবন বৃন্দাবন-ধামেই অতিবাহিত করেন। ইহার রচিত বা সঞ্কলিত গ্রস্থ 
লোপ পাইয়াছে। হট্‌্-গোম্বামীর পঞ্চম গোস্বামীপাদ__গোপাল-ভট্ট । ১৪২৫ শকে দাক্ষিণাত্যের 
অন্তর্গত ভট্টমারি গ্রামে ইহার জন্ম হয়) ১৫** শকাঝে ইনি অপ্রকট হন। ইহার 
পিতার নাম-বেস্কট ভট্ট। গ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে গমন করেন, সেই সময়ে ইনি 
গৃহত্যাগী হন। ত্রিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ইনি বৃন্দাবন- 
ধামে অতিবাহিত করেন। ইহার সঙ্কলিত একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। তাহার নাম-. 
ভক্তিবিলাস। এর গ্রন্থ “হ্রিতক্তিবিলাস” নামেও প্রসিদ্ধ। গ্রন্থের ক্লোক-সংখ্যা-_আট সহজ । 
তাহার মধ্যে কতকগুলি ক্সোক ইহার নিজের রচিত, কতকগুলি সংগৃহীত । ্রীঞ্রীহরিভক্তি- 
বিলাস_বৈষ্ববদিগের কর্তব্য-নিপ্দেশক গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রারস্ত ও পরিসমাপ্তি এইকূপ,_- 
(প্রারস্ত )-_-“চৈতন্তদেবং ভগবস্তমাশ্রয়ে জ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেইহমালিথম্‌। 

আবশ্তকং কম্দ্র বিচার্ধ্য সাধুভিঃ সঙ্গং সমাহৃত্য সমস্ত শান্ত্রতঃ ॥৮ 

( সমাপ্তি )_“্রীনন্নমুন্নর-সুকুন্দপদারবিন্ম প্রেমামৃতান্ধিরসতুন্দিল মানসায়। 

নানার্থবৃন্দমন্থুসন্দধতে ন্চ ম্বং তেষাং পদাজমক রন্দমধুত্রতঃ স্তাম্‌॥” 
জীবৃন্দাবনে সনাতনের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্মদেবের এবং শ্রীজীবের প্রতিষ্ঠিত রাধাদামোদরের 
মন্দির দৃষ্ট হয়। গোপালভট্রও তাহারই সন্গিকটে রাধারমণের মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ট। 
করেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ সেই বিগ্রহথের সেবায় ব্রতী হুন। ফট্গোম্বামীপাদের ষষ্ঠ 
গোম্বামী-_রঘুনাথ। ইহার সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ বলিয়াছেন,_ইলি কারস্থ- 
বংশোত্তৰ ; কেহ বলিয়াছেন,__ইনি গৌড়ীয় ব্রাঙ্গগ। কিন্তু পুত্থান্ুপুঙ্খ বিচার করিলে, ইহাকে 
ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।* ১৪২৮ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন) ১৫*৪ 
শকে ইহার তিরোধান হয়। ইছার পিতার নাম হিরণ্যদাস, সপ্তগ্রাম ইহাদের 
বাসস্থান এবং ইহার! জমীদার ছিলেন বলিয়! উক্ত আছে। উনিশ বৎসর বয়সে গৃহাশ্রম 
ত্যাগ করিরা, যোল বৎসর”কাল ইনি নীলাচলে বাস করেন এবং পরিশেষে 
মহাপ্রতুর আদেশে রূপ-সনাতন প্রভৃতির পদাক্কানুসরণে শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবনের শেষাংশ 





* বৈফষ কবিগণ দীনত। প্রকাশ জন্ত অনেক সমক্স 'দাল' বলিয়। আপনাদের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। সেই 
জন্ত। রঘুনাখ দান গোন্যামী নাম দেখিয়া। ইন্াকেও কেহ কেছ কারস্থ বলির। [নির্দেশ করেন। 'ছরিতক্তিবিলাসের” 
একটি টাকায় 'রধুনাখ দাস নাম গৌঁড়কারস্বকুলায্মতাত্কর: এইরূপ একটি উক্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রধানত: এ মত 
প্রচারিত। কিন্ত এ মত বে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহ নানারূপে প্রতিপঞ্জ হর. 'হরিতদ্িবিলাস!-_গোপাল জট কর্তৃক 
লাগৃহীত হয়। গোপাল ভট ও রঘুনাখ গোন্যামী সমসামন্সিক | সমসামরিক বাতি কর্তৃক সংগৃহীত শ্রস্থের টাক! 
রচন। প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় ন।। বিশেহত;, গোপাল তট আপনার স্চলিত গ্রন্থের নিজেই একট। টীকা। রচম। করিয়া- 
ছিলেন। সে অবস্থার সেই সংগৃহীত শরস্থের খুনরায় টীকা রচনার কখনই আবপ্তক দেখা যাগ ন!। পরবর্তী টাকাকার, 
রছুনাথ দান। গৌড়ীয় কারস্বকুলোন্তব কেহ হইন্কে পারেন। কিন্তু তিনি যে রঘুনাথ গোন্যামী নেন, বলাই বাহুলা। 


সাহিত্যে প্ীচৈতান্যের প্রভাব । ৪৭৯ 


অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শাস্তিপুরে অস্ধৈতাচার্ধ্যের গৃহে জীচৈতন্যদেবের সহিত ইনি 
প্রথম মিলিত হুইন্াছিলেন। ইনি যেক্জপ কঠোর কৃচ্ছ, সাধনায় প্রবৃত হন, সে সাধনার 
তুলনা নাই । ইনি বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন ? এমন কি, ইহাদের 
নয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ইনি সে সমন্তই পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে 
মীর্টৃতায়ারা হইয়া! উঠেন। রঘুনাথ গোস্ামীর গৃহত্যাগ ও সাধনা সম্বন্ধে এইক্'প লিখিত আছে,_ 

*ক্টচৈতন্ক কপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিল। 

দয়! গৃহ সম্পদ, নিজ-রাজ্য অধিপদ, মল প্রাক্ম সকল তেজিল ॥ 

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বন্তফল গব্য খান, অক্স আদি না! করে আন্কার। 

তিন সন্ধ্যা গান করি, স্মরণ কীর্তন করি, রাধাপদ ভজন তাহার ॥ 

ছাপার দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধারুষ্চ গুণগানে, স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়। 

চারি দণ্ড গুতি থাকে, স্বপনে রাধাক্ফণ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥ 

হা! হা রাধাক্ষ্চ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কৃপা করি দেহ দরশন। 

হা চৈতন্ত মহাপ্রতু, হা স্বরূপ মোর প্রত, হা হু প্রভূ রূুপসনাতন ॥ 

কাদে গোসাঞ্ী রাঝিদিনে, ছাড়ি যায় ভন্গমনে, ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধুসর । 

চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহভার, বিরহে হইল জরজর ॥ 

বাধাকুণ্ড ভটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় শ্কুরণ। 

মন্দ মন্দ জিছ্যা নরে, প্রেমে অশ্রু লেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥” 
এইরূপ ক্বচ্ছ-কঠোর সাধনার পর রঘুনাথ মোক্ষলাত করেন। এই সাধনার ফলেই তিনি 
বটগোহ্বামীপাদ রূপে সম্পৃজিত হুইয়া থাকেন। রঘুনাথ গোস্বামী বিরচিত 'বিলাপকুস্থ্মাঞ্জলি 
স্তোক্ ও 'মনংশিক্ষা” কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিবিধ ছন্দে কৃঞ্লীল! ও কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনই 
এ ছই গ্রন্থের উদ্দেস্ত। বট্‌গোম্বামীপাদের 'আবির্ভাবে সংসারে ভগবৎপ্রেমের যে বস্তা 
গরবাহিত হইয়াছিল, সে বন্তা-প্রবাছে অসংখ্য পাপী তাপীর পাপমলা প্রক্ষালিত হুইয়৷ গিয়াছে । 
এখনও তাই সংসার তারস্বরে ষটুগোস্বামীপাদ্দের বন্দনা-গীতি কীর্তন করিয়া! থাকেন, 

“ককষ্োৎকীত্ধনমগ্নত্তনপরৌ প্রেমামৃতান্তোনিধী 
ধীরৌ। ধীরজন্প্রিয়ৌ। প্রিক্নকরে। নির্্রৎসরোপুঁজিতৌ । 
হীচৈতন্তরপাভরে। ভুবি তরৌ৷ ভাবাবহস্তারো। 
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুষুগৌ জীজীবগোপালকো। ॥ 





বিশেষতঃ) যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্ধাপিত হয়, তখন ব্রাক্মপেতর বর্ণের আচাব্য-পদে অধিভিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। ঞ্ঞ্হরিতক্তিবিলাসেই ম্পষ্টত: লিখিত আছে।__“বর্ণাশরম ক্রিয়্াতীতাম্‌ দুরত: গরিবর্জয়েৎ ” অর্থাধ, ' 
স্পবর্ণাথম ধর্ঘ বাহার! না মানেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তার পর, ত্রাক্ষণই গুরুর আলন গ্রহণের 
বোগা বলিয়। নর্ধত্র বিধোধিত আাছে। পাদ ঈশ্বরপূরীর বর্ণধর্ঘ সন্বন্ধে এক সময়ে বড়ই বিতক উপস্থিত হয়। 
তখন এই সকল কথার মীমাংস! হুই্সাছিল | “অনুসন্ধান” পঙ্জে, অয়োদশ বধে, দশম সংখায় (১৩৬ সাল, ১২ই 
আবগ ) এতৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ অষ্টব্য। জ্রীচৈতন্কদেব জাতিবিচার করিয়া কাধ করিতেন,--তাহার প্রমাণ বহুত 
দুষ্ট হয়। উইলসন এবং অক্ষকুমার দত প্রত্ৃতিরও সিদ্ধান্ত-_রঘুনাথ ত্রাক্গণ ছিলেন । 


৪৮০ ভারতবর্ষ ৷ 


জ্ীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ঘটগোস্বাধীপাদের পর্দাক্কানুসরণের আরও বন 
অহাজন সংস্কিত-লাহিতোর সেবায় ব্রতী হুইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাহাত্থ্য-বর্ণনই 
স্তাহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল। চৈতন্যচরিত বর্ণন-ব্যপদেশে ভগ- 
চিডে বন্তক্তির প্রবাহ তীহার1 দেশমধ্যে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সু 
সাহিত্যের সেই সকল সেবকগণের মধ্যে কবি কর্ণপুর, প্রছায়নিশ্র, 
প্রবোধানন্দ শ্বরস্বততী এবং মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পল্ন। কবি কর্ণপুর 
“চৈতন্তচরিতামূত' কাব্য রচনা! করেন, “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা! করেন, 'আনন্দ- 
বৃন্দাবন” নামক চল্পৃকাব্য ও "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিক নামক খগ্ড-কাব্য প্রণয়ন করেন এবং 
“অলঙ্কারকৌস্ত্” নামক অলঙ্কারপ্রস্থ রচনা করেন। নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী 
গ্রামে সেন-বংশে শিবানন্দ নামে এক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নীলাচলে মহাপ্রতৃকে 
দর্শন করিতে যান। সেই সময়ে মহাপ্রতু তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহার এক পরম ভক্ত 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। পত্তী গর্ভবতী ছিলেন; গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইঙ্লা শিবানন্দ নব- 
কুমাবের মুখ দর্শন কবিলেন। ম্াপ্রভুর নিদেশানুসারে পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল-_ 
পরমানন্দ দাসদ। সেই পরমানন্দঈ পরিশেষে কবি কর্ণপুব নামে প্রতিষ্ঠান্িত হন। মহা- 
প্রতুই তাহার এঁ নাম রাখিয়াছিলেন ;__-আনন্দবৃন্দাবনের একটা শ্লোকে ইহা প্রকাশ আছে। 

“বৎসাস্বাস্ত মুহুঃ স্বপ্না রসনয়া প্রাপযা সৎকাবাভাম্‌। 

দেবং ভক্জজনেষু ভাবিষু সুরৈদশ্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া ॥” 
কথিত হয়,_-পরমানন্দ যখন পঞ্চমবর্ীয, সেই সময় পরমানন্দকে সঙ্গে করিয়া সস্ত্রীক 
শিবানন্দ আর একবার নীলাচলে মহাপ্রভূকে দর্শন করিতে যান। মহাপ্রভু পার্শদগণ 
পরিবেষ্টিত হইয়া দূরে অবস্থিতি কবিতেছিলেন। শিশু বাযাকুল-কণ্ঠে পিতাকে কহিল, 
“প্রভু কোথায় ?-_আমায় দেখাইয়া দেন।” সেই সময় শ্রচতন্তদেবের চরণতলে শিবানন 
শিশুকে রক্ষা করেন। শিশু, চরণতলে পতিত হইয়া, চরণধারণে চরণচৌষণ করিতে 
আরম্ভ করে। সেই সময়ই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,_তুমি সৎকবি হইবে । তোমার দেবহুর্পভ 
কবিস্ব ভক্তজনের মন হরণ করিবে ।” আনন্দরৃন্দারনের প কবিতা সেই কথারই অভিব্যক্তি 
আছে। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পিতার সঙ্গে শিশুর চৈতন্যদেবকে দর্শনের একটি 
চিত্র দেখি। বালক যখন টৈতন্যচন্দ্রের দর্শনে আগ্রহান্বিত, পিতা বলিতেছেন, দেখ, 
সেই বিদ্ধাদ্দামকান্তি; তী দেখ, তাহার উতৎকষ্টিত মৃগেন্্রগতি ; এ দেখ, _দ্বর্ণপরিঘসম 
তাহার দীর্যোদ্দাম বান্ধ; শ্রী দেখ--সেই সিংহগ্রীব নবারুণ"কিরণছ্যতিসম্পন্ন গৌরচন্ত্র। 
ধর দেখ তিনি !_-তর শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরোভাগে জ্যোতিত্মান্‌ রহিয়াছেন। প্রণত হও-_ 
প্রনাম কর?” * চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক দশ 'অন্কে বিতক্ক । মহাপ্রভুও তাহার পার্খদগণের 
লীল। মাহ্থায্ পরিবর্ণনই শ্রী নাটকের উদ্দেশ্তে। প্রবোধচক্দোদয় নাটকের সভায় এ 


চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শিবানন্দের উত্কি।-- 
দবিদবাদ্দামদ্বাতিরতিশয়োৎফষ্ঠকষ্ঠীরবেন্্রকীড়াগামী কনকপরিহজ্রাঘিমোদ্দাম্যাহঃ। 
সি হস্্রীৰ। নবদিনকরগ্ঠো হবিষ্যোতিবাসাঃ জ্রীগৌরাঙ: শ্কুরতি পুবতে বন্দাতাং বন্দাতা" ভোঃ॥” 





সাহিত্যে শ্রীচৈতন্তের প্রভাঁষ। ৪৮১ 


নাটক ধর্শভাবোদ্দীপক। দশ অক্কে (পরিচ্ছেদ) বা অভিনয়ে এই নাটক সম্পূর্ণ। 
নাটকের উপসংহারে, মহামহোৎসব নামক দশম অস্কের। এইরূপ লিখিত আছে,_- 
"আকল্প কবয়স্ত্র নাম কবয়ে! যুদ্া্িলাসাবলীং, 
তামেবাভিনরম্ধ নর্তকগণাঃ শৃস্ত পশ্থান্ত তাং। 
সন্তো মতমবভাং ত্যজন্ত কুজনাঃ সস্তোষবস্তঃ সদা, 
সন্ত ক্ষৌণিভূজো! ভবচ্চবণয়োডক্তাঃ প্রজ! পান্ত চ॥৮ 
মুরারি শুপ্ত-_শ্ীচৈতন্তেব সমসাময়িক । শ্রীহট্ তাহাব আদি বাস। নবদীপে বিগ্যাধ্যয়নের 
জন্য আগমন কবিয়া বাল্যকালে একই চতুষ্পাঠীতে তিনি শ্রীগৌবাঙ্গেব সহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
বয়সে তিনি শ্রীচেতনেব কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বালক বয়স হইতেই 
স্রীগৌবাঙ্গকে সম্মীনেব চাক্ষ দেখিতেন । ১৪৫ শকে মুবাবিগুপ্ত সংস্কত-ভাষায় “চৈতগ্ঘ- 
চবিত” গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। হিনি সর্বদ। মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন , ৃতবাঁং তাহাব গ্রন্থে 
বু সমসাময়িক কথান কীঙ্িত আছে। শ্্রীচৈতন্তদেবের বয়ঃক্রম যখন আটাইশ বসব, সেই 
সময়ে ই গ্রন্থ বিবচিভ হইয়াছিল, স্ন্তরাং উহাতে শ্রীচৈতন্তের বাল্া-লীলাব বিষয়ই 
বিশিমভাবে বর্ণিত আছে। মুরারিগুপ্ত বাঙ্গালা-ভাষায় “গৌরপদাবলী” বচনা কবিয়াও 
প্রন্দ্ধিদম্পন্ন আছন। প্রদ্ধান়্মিশ্র সতস্কৃতভাষায় চৈতন্টোদয়াবলী প্রণয়ন করেন। গ্রদ্যক্- 
মিশ--সন্গাঙ্ধ হটে নন্তেৰ জেষ্ট এাত পুত্র এবং সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। শ্রীচৈতন্যের 
পিঠা সণসাথ মি।শ্বব 'সন্বজোষ্ঠ পুতের নাম-কংসানি, কংসারিব পুত্রের নাম- প্রদায় 
দিশ্র। শছায়ণি শ্র শ্রী5ট্রব নী ছিলেন। তিনিও বিগ্যাশিক্ষার্থ নবদধীপে আসিয়াছিলেন। 
ভাহাব চৈ৬ন্ঠোদয়াবশী গ্রস্থে, বিভিন্ন সর্গে, ধারাবাহিকরূপে শ্রীচৈতন্ের জীবনবুত্বাস্ত 
প।ণ্বার্ত আছে । সেই চৈতন্তোদয়বলীর মধ্য হইতে কয়েকটা শ্লোক প্রদান কবিতেছি, 
তাহাতে শ্রীচৈতগ্ঠেব পুর্বপুরুষগণের ও জন্মবিবব্ণের একটু একটু আভাষ পাওয়া ষায়,__. 
“আ।সীত শ্ীঠটমধাস্থ্ো মিশ্রোমধুকরাভিধঃ | পাশ্চাত্যবৈদ্িকশ্চৈব তপন্থী বিজিভেন্দরিয়ঃ ॥ 
চত্যাব্স্শ্ত পুত্রাস্ত সর্গিকেণ চ পঞ্চকৈ । বব গুণসংযুক্তাঃ সুত্রাঙ্মণাঃ প্রতাপিনঃ ॥ 
তন্ত মধ্যস্থৈক পুত্রো হিত্বাদেশস্ক পৈতৃকং।  গ্মহুপেন্দ্রমি শ্রাখাঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ্থ ॥ 
শোভয়া ভার্্যগা মুক্কোপ্যাশ্চধ্য গুণযুক্তয়া । বতৃবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তন্ত বিপ্রস্ত ধীমতঃ ॥ 
ধীদস্তং সস্ৃত* বাক্ষ্য জগন্নাথ গুণাণবম্‌। কাতন্ত্রদনি শাস্ত্রানি পাঠয়ামাস সদ্দিজঃ ॥ 
আবেশ” তশ্ত উই্রৈব দৃষ্টা মিশ্রঃ প্রতাপবান্‌। প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্ীপে মনোরমে ॥ 
কৃত্া পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ |. জগম্নাথাহবসৎ গ্রীত্যা কান্তয়া শৌর্যারার্তঃ ॥ 
পুণে গর্ডেত় সন্তৃতে জ্রীচৈতন্যো ভরিঃ শ্ব়ং।  তারণায়স্ত জগত$ করণণালাগরঃ কহো। 
শৈলখোদধিভূমানে শাকে ত্রেলোক্যকেতনঃ। ফাল্কন্তাং পপৌণমান্তান্ক নিশীথে ছ্বৈ তভাবি তঃ॥” 
চৈতন্তোদয়াবলী-_ শ্রীচৈতন্তের জোষ্ঠতাতপুত্র কর্তৃক লিখিত। ন্ৃতরাং উভাব মধ্যে যে পুর্ব 
পবিচয় আছে, তাহা সঠিক বলিরাই প্রতীত ভয়। প্রবোধাননদ সবস্ব হী-পধমহ“স লামে 
আভিহিত। তিনি গোপাল ভট্েব খুল্লতাত বলিক্বা পবিচিত ভন। চৈতন্ঠচজ্জামৃত গ্রন্থে সংস্কৃত 
ভাষায় ইনি বৈষ্ণব-ধন্ধে বিষয় মালোচন। কবিয়! গিয়াছেন। এই নবল 19, শ্চৈতন্তের 
৪র্থ।১১ 


৪৮২, ভারতবর্ষ । 


'্জবি9্ীবের পর, শ্রীচৈতন্ত সমন্ধে অনেক গ্রন্থ ও খণ্ু-কবিত! রচিত হুইয়াছে। সাই 
এব* ওগ্র নামে পবিচিভ হইয়া'ও বহু প্রস্থ এ সময় সংস্কৃত-ভাধাক্গ লিখিত হুয়। টৈতষ্ঠ" 
ভাগবত, চৈতন্তচরিতামৃত, চৈঠন্যমঙ্গল প্রস্থতি গ্রন্থে মা প্রতুর সম্বন্ধে ষে সকল স্লোঁক উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সমসময়ে রচিত হুইয়াছিল বলিরাই গ্রতীত হয়। এর সকল 
গ্রন্থেব প্রারভ্িক শ্লোক মহাপ্র হুর উদ্দেশ্টে গ্রগ্থরচনার সময় পটিত হইয়াছিল, তাহা তো 
স্পষ্টই লিখিত আছে। ফলওঃ, শ্রীচৈ৬গ্তচন্দ্রেব আবিাবে সংস্কত সাঠিত্যে ভক্তিশান্ত্রের বন 
অঙ্গ পরিপুষ্ট তইয়াছিল) এব" তদ্দান। সংস্কত-সাহিত্যের একটি নুন স্তব-শেষ স্তর "সংগ্রথিত 
হইয়। আছে। জানি-ন।,- ই স্তবহই শেন গুব ক না! আন-না,-উচগাহ নির্গজিভামু-গর্ড 
শরদঘনেব বিছ্যুতদ্বিকাশ কি না 1 জানি-না৮- ভৈলহীন দীপে উহাহ শেষ শিখা কি না! 
জানি-না-_আবার কবে সে শুভরিন আসিবে । জাণি-না-আবাব কবে ছুন্নতের 
দমনে, ধর্মেন সংস্থাগনে, শ্রীভগবান নবদেহ ধাখণ করিবেন! জানি না- আবার কবে 
শ্রীণানচন্দ্রেব প্রশ্য-পুহ চব্ণ স্পশে পাষাণেপবিণত সংসাব পাগ-নিম্থু্তি 
উপসহাব।  ভহয়া দিবাদেহ প্রাপ্ন হভবে! জানি না,--আবাব কবে গ্রকৃষ্ণচ্দ্রে 
আবিভাবে পাক্মো অনুতনিঃ্তন্বিনী বাণী বিঘোধিত হইবে! জাঁনি-ন।-- 
আবার কবে গৌতম-বুদ্ধ আপিয়া তাপ তপ্ত সন্তন্্র জীবকে অহিংসাব অভয় বাণী শুনাইয়। 
নির্ধাণ-মোক্ষের পথে আকর্ষণ করিবেন ! জানি-না--আঁবান কবে শ্রীচৈতন্তচক্জোদয়ে নাম- 
সন্বীর্ভন রূপ সবল সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়া পাপী ভাপী মুক্তির পর্থে অগ্রসব হইতে পাপিবে ! 
জানি-না_-আবাব কবে তাহাদেন আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে ভাতে ভাষা ভাবে নব-জীবন 
সঞ্চার হইবে । জানি-না_-আবার কবে সেই উদ্বোধনায় উদ্ধোধিত হইরা, সংদার কর্মের মঙান্‌ 
গেঞএ দেখিতে পাহবে !সদ্বুক্তিপ শ্ুপরজণবিধপমূহ দেই অনন্ত মহাসমুদ্রে সম্মিলিত 
হইবার জন্য প্রধাব্তি হইবে! এহ যে অবিগ্ভার মোহে সংারকে অভিভূত করিয়া 
রাখগাছে, এই যে আহ্মন্থখান্ুসন্ধানে উদ্ভ্রান্ত হুইয়! মানুষ কর্তব্যভষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, 
তখনই এ মোহ ঘুচিবে,তখনই কর্তব্যের পথ দৃষ্টিগোচর হইবে! শাস্ত্রে আছে,_ 
ধাঁ তীব পাপ-ভাব অসহ্‌ হইলে, নরনাবাক়ণ সেই পাপভাব মোচন জন্য আবিভূ্তি হন। 
পাপের ভাব পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তিনি আদিলেন কৈ? তিনি না! আফিলে,_-তিনি আসিয়া 
স্চুখেব বাখ। বিজ্প অপনারণ না করিয়া দিলে, সদ্বৃত্তি-প্রবাহ অগ্রসথ হইতে পারিভেছে কৈ? 
বে বিএ।--ষে জ্ঞান কুন্মাটিকা-ালে আচ্ছন্ন হইয়। পড়িগাছে, জ্ঞান নর্ফয তিনি,-তাহাব 
উন হহপেহ সে কুম্ধাটকা-জাল অপন্থত হইবে । জানি-না-মাবার কবে তাহার সাক্ষাৎকার 
লাভ কারয়া, কৃতাপবাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থ হইয়া, সংসার তারস্বরে গাহিতে পারিবে 
“পিতাসি লোকস্ত চগাচরন্ত ত্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন তৎসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহন্ে লোকত্রয়েপাপ্রতিষগ্রভাব ॥ 
তশ্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাঙং প্রসাদিক্ে ত্বামহমীশমীভ্যং। 
পিন্েব পুত্রন্ত সথেব, সখ্য প্রি প্রিরায়ার্থসি দেব! সোড়ং॥ 
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কল্ড ওয়েল (বাণিজ্য প্রসঙ্গে) ৩৪. 
তিনেভেলি বিষয়ে*১১১ 

কলাপ ব্যাকরণ ৪৩৫ 

কণিকাতা-তুস্তর প্রসঙ্গে ২৬৬ 

কলিঙ্গ ১৬৫) ২৫৯ 

কল্যাণলহর ১০৪ 

কল্পিয়েণ ১০৬ 

কসমান (বাণিজ্য প্রসঙ্গে) ১০৬, 
১০৭ 

কহলণ ২৭৮, ২৭৯ . 

কাটরা বা-পান্থশালা ২৭৫. 

কাঁডফাঁইসেস ১২৯ 

কাতন্ত্র ৪৩৫ 2 

কাব্য প্রকাশ ৪৩৭, ৪৩৮ 1৪৪৫. এ 

কাব্যাদর্শ ৩২৯, ৪৩৭... 


. . কাবালি ধর 
কামার ১০৫ টে 


কান্ধে ১১৪ :... 
কারভালিয়াস ২৪. 
কাটান ৭ লি... 





নির্ঘণ্ট ৪৮৫ 


কচুরার ২৪৮ কুবের--যক্ষরাজ ৩৮৮ খসরু অন্থসিরভান ৪৬২ 
কপুরমঞ্জরী ৩২৫, ৩৯২, ৩৯৩. কুমাপ-_রাজপুত্র ১৭২) রাজা খারস্থি লিপি ৩৫৫ 
কথাসরিৎসাগর ৪২০ ২৩৮ খালসি-_-খোদিত লিপি ২২৮ 
কামদেব ও এরোন ৪৬০ কুমাবগুপ্ত ১৬৪, ২৯৯ খেন রাজগণ ২৪২--২৪৪ 


কার্পাস-বন্ত্র (ভারতবর্ষ হইতে কুমারদাস ২৮৯ 
বিদেশে রপ্তানি ৬৮--৭০ কুনারপাল ২৩৭ 

কালডিয়া ৫৭ কুমারব্যাকরণ ৪৩৫ গ। 

কালিকট (বন্দর ) ১১২ কুমারপত্তব ২৬৮, ২৯*--৩০৪  গঙ্গাবাটী, গঙ্গারিদাই ১৬৩ 

কালিকাপুর-_বাণিজো ২৯৩ কুশল ১২৯ গজদন্ত-_ভাঁরতের শ্রীসে ৬৪) 


স্পা 


কালিদাস--বাণিজা প্রসঙ্গে ৫৫; ক্ৃতমাল! ৩৭ বিদেশে ২১৩ 
বঙ্গদেশ প্রসঙ্গে ১৪৫, ১৪৬, কৃষ্চন্দ্র- শ্রীকৃষ্ণ জষ্টব্য গজ্পতি প্রতীগরুদ্র ৯৭১ 
১৫২) কাশ্মীর রাজা লাভ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৭১ গঞ্জালেস ২১৫ 


প্রসঙ্গে ৯৬২) কাথা মহা- কেঙকাদাস-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে গর়েস-উদ্দীন-_-ইয়া-সে-টাঙ্রূপে 


কাব্য প্রসঙ্গে ১১৮--৩০৪, ১৯০, ২১১ ২২৩ ২০১) লক্ষণাবতী রাজ- 
৩২১, ৩২৮ --৩৪৫ 7) মাতৃ কেদার বার ১৯৭, ২৪৬--২৪৮ ধানীতে ২০৩3 অন্থান্তি 
গুপ্তেব সম্বন্ধ প্রসঙ্গে ২৮১, কেনেডি-- প্রাচীন ভারতের ১৩৮, ২৩৯, ২৪২ পায়েশ- 
২৯৪) বিবিধ প্রদঙ্গে ১৫৯-- . বাণিজ্য বিষয়ে ৫৮ উদ্দীন আজম সা ১৩৮) 
৩১০) খগ্ডকাব্যাদি গ্রপঙ্গে কেবল (কৈল, কয়াল) ১০৯, ইয্নাস ২৩৮, ২৪৯ 
৩৯৮---৪০৩) জন্মস্থান সন্ধে ১৯১--১১২ গাজীর কুড়ল ১৯৪. 
পঞ্চবিধ মত ১৮৭--২৯*০ কেশব ২৪১ গা্ডারিয়। ৮ 
কা।জ্ডণণ ৩৯৭ কেলহর্ন ৪৬৭ গান্গার ৪৮ 
কাশিফ আল্মননুর ৪৬৩ কৈগ্ট ৪৩৪ গারত্রী-ব্যাথা ১৫ রী 
কালিলা (দিম্না ৪৬৩ কৈলাস ১১২ গিউঞ্চি (জঙ্ক ) ১৯৯ 
কাশিম (মহম্মদ ইবন) ১৭১ কোমারি ৯৯২, ১১৪ গুণবন্মণ ১২৩ 
কাশিন খাঁ জবানী ২১৬ কোগাই-ইউ-এন ক্যাটালগ ১২৩ গুণভদ্র ১২৩ 
কাশামবাজার __ বাণিজা-প্রসঙ্গে কৌরকাই ৬২, ১১২ গুণাঢ্য-_২৭২ 
২১৩, ২১৪, ২১৯ কোরবুলো ১৩৭ গুপ্তরাজগণ--ঠাহাদের উৎপত্তি- 
কাশ্মীরে বাঙ্গালীর বীরত্ব ২৬১ কোপক্রক ২০৩, ৪০৯, ৪৬৬ স্থল ১৬৩) তাহাদের বংশে 
কিংস এবং ক্রুনিকেল-_বাণিজা- কোলদ্বীপ ২০৬, ২০৭ বাঙ্গালীর গ্রভাব ১৬৪ * 
প্রসঙ্গে ৬৪ ক্রোম্যাগনন্‌ ১৪৩ গেইট-আসাম-প্রসঙ্ে ২৪২, 
কিন্সে ১০৮ ক্ষপণক ২৬৯ ২৪৩ 
কিলমাক ২৪৮ ক্ষেমানন্দ__বাণিজা-প্রমজে ১৯০ গেঞ্জিয় রেলিয়া! ২০২ 
কিরাভাজ্জুনীয় ৩০৭--৩১২, ২৫৮ ২১০, ২২৩ গেটে- শকুন্তলা সম্বন্ধে ৩৩০, 
কীন্টিচাদ ২৫২ ৪৬২ 
কীর্ডিনারায়ণ ২৪৯ খু। গ্নেসিগ্নাল ১৪৪ 
কীন্ডিবন্মী ২৮৮ গো (শব্দার্থ) ১৫ 
কুঙ২-চীনে বাণিজ্য-সন্বন্ধে ১৩১ থণ্ড-কাব্য ৩৮৯-৪৩২ গোক্রম দ্বীপ ২০২, ২০৭ 
কুড্ডবন (রাজা ) ১০৫ খণ্ডনথণ্থাস্ক ৩১৮ গোনদ ( গোনন্দ ) ২৯৪, ২৯৫ 
কুন ৪৬৭ খসরু (দ্বিতীয়) ১৩০, থৃষটীয ধর্ম গোপাল ৩৮৮, ৩৮৯ 
কুবলাই খু! ১০৭, ১০৯, ১৩৮ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের গোপাঁল ভট্ট ৪৭৪, ৪৭৮ 
কুবের--দেবরাষ্ট্রের রাজা ১৬৪) বাণিজ্য কথা ৬৭ গোল্ড্কার-পাঁণিনি ও পত- 


৪র্থাও২ 


৪৮৬ 
গুলি-বিষয়ে ২৭২, ২৭৩, 


৪৩৩--৪৩৪ 

গোসালক্ণ ২৪৩ 

গৌড় ১৫০, ১৯৫, ২০২, ২০৬, 
লক্ষণাবতী দ্রষ্টব্য । 

গৌড়মগ্ুল ২৫৯ 

গ্রিফিধ--ংসস্কত সাহিত্য বিয়ে 
২৬৯ 

গ্রীস-ডারতের বাণিজ্যে ৬৪, 
২৪৮) আলেকজান্দাদ্রষ্টব্য 1 
৬৫) সাহিত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে 
৪৭২) নাটক প্রসঙ্গে ৪৬০-_ 
৪৬১) সেপ্ট জোসফাট 
প্রসঙ্গে ৪৬৪; বিবধ ৪৫৮ 


শপ 


ঘ। 
ঘটকর্পর ২৬১, ২৮০, ৪০৯, ৪১০ 
ঘটোৎকচ গুপ্ত ১৬৪ 
ঘনরাম-_বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২১২) 
বারভূ'ইস়া প্রসঙ্গে ২৪৫ 
ঘোষণাবাণী--অশোকের নানা- 
স্থানে ২২৭--২১৮ 


চ। 

চট্টগ্রাম--বাণিজা-গ্রসঙ্গে ১৯৫, 
১৯৬, ২১৫ 

চণ্ডী-কাব্য-_বেতোড়ের বাণিজ্যে 
১৯২) ব্রিবেনীর বাণিজ্যে 
১৯০১ ২০৬) ২২৩ 

চস্তীদ্াস--পাঁট ২৯০ 

চণ্ডীমঙ্গ ল-_বাণিজ্যাদি-প্রসঙ্গে 
১৯০ 

চতুরঙ্গ-_ত্রীড়া ৪৬৪ 

চন্দননগর-_বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২১৪ 

চন্ত্রকেতু ২১৪১ ২৩০ 

চন্্রগুপ্ত ৯৪, ১৩৭, ১৬৪, ১৭৪, 
২২৯, ২৩০, ২৭৩। ২৯৯) 
মুদ্রারাক্ষস প্রসঙ্গে ৩৮২-- 
৩৮৬ 7 ২৭৮, ৪৫৮, ৪৫৯ 

চত্হ্বীপ ১৯৭ 


ভারতবর্ষ । 


চন্ত্রপাল ১৭৯ 

চন্জুপ্রিয় ৯৩৩ 

চম্পকনগর ১৯৪ 

চম্পা-চেন্তফো ৫৬, ৯৫১ 

চর-_গ্রাম-প্রসঙ্গে ২৫৫ 

চরিত্রপুর ১৮৫ 

টাদগাজি ২৪৬ 

চাদ সদাগর ১৯০, ২১২, ২২৩ 

টাদরায় ২৫১ 

চাণক্য-_অর্থশাস্্ব-গ্রসঙ্গে ৯২১ 
মুদ্রারাক্ষন প্রসঙ্গে ৩৮১-- 
৩৮২) বিবিধ ২২৯, ৩৩০, 
৪৫৮ 

চামালেটিন ১৭৯ 

চাম্পাইনগর ২১২ 

চারুধত্ত-মৃচ্ছকটিকে ৩৫৫-_ 
৩৫৮) ৪৪৮, ৪৫১ 

চিকিৎসার ব্যবস্থা--প্রাচীন 
ভারতের--মন্ষ্যের ও পশ্া- 
দির ২২৮ 

চিত্রশিল্প-_নাটকাদিতে নিদর্শন 
৩৬৮, ৪৪৫ 

চিয়াটান ১২৪, ১২৫ 

চীন-সাম্রাজ্য __ ভারতের ধর্ম- 
প্রচারের ১২৩--১২৭ 7 
১৩৩--১৪০ ) তাহাদের বর্ণ- 
নায় ভারতের পঞ্চবিভাগ 
১৩৬ ; চীনে বঙ্গের বাণিজ্য 
২২১ চীনের সৈম্ত সাহায্য 
প্রার্থনা ১৩৭, ৪৫৬ 

চুচুড়া-_বাণিজ্য প্রসঙ্গ 

চেংছে! ১৯৫ 

চৈতন্তদেব ১৭১,১৯১,২০৬) ২০৮ 
২০৯, ৪৬৮-_৪৮২ 

চৈতন্তচন্দ্রোদয় ৪৮০ 

চৈতন্যচরিতামূত ২০৯, ৪৮০ 

চৈতন্ভোদয়াবলী ৪৮১ 

চৈতন্যমঙগল ২০৯, 

চৈন-পরিব্রাজকগণ -- চেংকন, 
চাংমিন, তাওলিং, ছইলুন 


উ-স্থিং ১৮৩ 


চোরকবি, চোরপঞ্চাশৎ, চোর- 
পঞ্চাশিকা ৪১৭ 

চোলপুল্প ৫৭. 

চোলরাজগণ--তাহাদের রাজ- 
নিদশন ১৯৫) বন গ্রাতি- 
ঠায় ১০৬) বঙ্গদেশীয় ২২২ 

ছ। 

ছন্দ--একাক্ষর, একাক্ষরপাঁদ, 
সমুদগক, গোমুদ্রিকা বন্ধ, প্রতি 
লোমান্ুলোমপাদ, অদ্ধত্রমক, 
দ্বাক্ষর, প্রতিলোমান্ুলোমেন 
শ্লোকদ্বয়ম, সর্বতোভদ্র প্রভৃ- 
তির দৃষ্টান্ত ৩০৫--৩১১, 
৩১৬--৩১৭ 

ছন্দোবীচিতি ৪১৪ 

ছাগলি ৪৩৩ 


০০ 


জ। 


জঙ্ক ১০২, ১১০ 

জঙ্গিস খা ১৭ 

জন ৪৬৩ 

জনক--ভাষা-প্রসঙ্গে ২৩; মহা" 
বীর চরিতে ৩৬৭ 

জামালুদ্দীন ১৯৪ 

জমীদার_ আখ্যা ও সৈশ্- 
পোষণ ২৫* 

জয়দেব ২৯৭ ৪৩২ গীত- 
গোবিন্দ প্রসঙ্গে ৩২২ 

জয়ানন্দ ২০৩ « 

জয়েন্ট-ক কোম্পানী--ভারতে 
১১৫ 

জরাসন্ধ ২৯৫ 

জলদন্থ্য-_বাণিজোর বিগ্রাসঙ্গে 
১০১) পর্তুগীজ ২০৫ ' 


জলপ্লাবন ৩৭ 
জহুমুনি--বীপ ২০৭7 আশ্রম 
বজদেশে ২০৭-২৯৮ 


জাঙ্গিরপত্তন বা জাছালীরারাগ 


হ্ঞ১ 


জাতক্‌ গ্রন্থ ৫৫, ২৩৩ 

জাপান---তথায় ভারতের প্রভাব 
১২৫  বৌদ্ধতিক্ষুকগণ 
১৮১)  তত্রত্য ধর্দালয়ে 
প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ১৮% 

জাফর খা ১৮৬, ১৯৪, ২৪১ 

জামদগ্নয ৩৬৫, ৩৬৬ 

জারাক্পেস ৪৫৬ 

জান্নানোখেগাজ ১২৮ 

জাষ্টিনিয়ান ১৩০ 

জীনমিত্র ১৫৯) ১৮০ 

জীবক ১৭৫, ১৭৬ 

জীবগোস্বীমী ৪৭৪-_-৪৭৯ 

জীমৃতবাহন-_নাগানন্দে ৩৫১__ 
৩৫৭3 ৪৪৭, ৪৪৯) দীয়- 
ভাগকার ৪৩৯ 

জুলিয়াস সিজার ১২৮ 

জেঙ্িন্স ৩৫ 

জেটন-_বন্দর ১০৮ 

জেনিসিস ৬* 

জেব্নতিয়াবাদ ২*২ 

জেবাবাদা ১৩২ 

জেমস--প্রথম ২১৭ 

জেম্ুইট ৪৬৫ 

জোন্ম্‌--সার উইলিয়ম ৪৬২, 
৪৬৫, ৪৬৬ 

জোসাফাট ৪৬৩, ৪৬৪ 

জানচন্ত্র ১৫৯ 

জানভদ্র ১২৫ 

জ্যাকবি-_হারম্যান ৪৫৯ 

জ্যোতির্বদীভরণ ২৬১, ২৮৫ 


নি 


ঝ। 
ঝিলম--বিলাম ৯৪, ৪৫৭ 


শপ 


ট। 


টমাস বাউড়ে ১৯৪ 

টলেমি-রালসা ৭২) ক্কিলেডেল- 
ফাস ১৮৭) টল্লেনিগণ- 
ভারতীয় ঝঁিজ্দে৫৯, ৭২, 


নির্ঘট। 


টেলেমি ১০৩7 বিতৃস্তা বিষয়ে ৯৪ 

টাইগ্রীস--নদীর মোহান! বন্ধে 
বাণিজ্য বন্ধ ১০১ 

টানাসরি ১৯৪ 

টায়ার ৪৯, ৫৪ 

টেনেণ্ট সার ইমারসন, প্রাচীন 
সিংহলে বঙ্গের স্থাপত্য ও 
শিল্প-বিস্তার বিষিয়ে ১৫৪, 
১৫৬ 

টেভারনিয়ার--তীহার ভ্রমণ ২০১ 
২২ 

টেরেন্স ৪৬০ 

টেলার--বাণিজ্যে ৫৮ 

টেসিয়াস_বৈদেশিক আক্রমণ 
বিষয়ে ৪২--৪৬, ৪৫৬ 

টোডরমল ২৪৬, ২৪৯ 

্বীজান ১২৯ 

ড। 

ডবাক ২৩৫ ২৭৮ 

ডাইওক্রাইসোষ্টেমস ৪৫৮ 

ডায়ডোরাস--সিলিউকাস ৪২-- 
৪৫, ২৬১ 

ডিওন কাসিয়াস--রোমে ভার- 
তের ব্যাত্প্রেরণ বিষয়ে 
১২৮; দূত প্রেরণ বিষয়ে 
১২৯; গঙ্গারি দাই প্রসঙ্গে 
৯৬৩ 

ডিঃব্যারোজ ১৯২ 

ভেমিত্রিয়াস ৪৫৯ 


সপন 


ঢ। 
ঢাক! -_ বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২*১, 
২০৬7 অশোকের রাজাসীমা 


প্রসঙ্গে ২৭৮) বাঙ্গাল। প্রসঙ্গে 
১৯৮) ১৯৯ 


ত। 
তকিউ্দিন আবগ্ধার রহমান ১৯২ 
তক্ষপীলা---বিশ্ববিষ্ালয় প্রসঙে 


১৭৩স১৭৬ 


৪৮৭ 


তপন মিশ্র ৪৭৭ 

তবকাৎ্ই-নাসিরি ২৭৩, ২*৮ 
২৪২ 

তাও-লিন ১৮৩ 

তা-চেংশতেন ১৮৩, ১৮৪ 

তান-কোয়াং ১৮৪ 

তান্দা--তাণ্ডা, তাড়া, তা 
১৯৫, ২০২, ২৯৫ 

তাপ্রোবেণ ৯৬, ১৯৩, ১২৪ 

তামিল -_- বঙ্গভাষার নহিত 
সম্বন্ধে ১৬; সাহিত্যে 
বাণিজোর পরিচয় ১০৫) 
উহাদের উৎপত্তি ও সভ্যতা 
১২১) জলপ্লাবন বিষয়ে 
তামিল পঞ্ডিতগণের মত ৩৭) 
মুনি ৩? 

তামো ১২৪ 

তাত্রলিগু- বাণিজ্য প্রসঙ্গে ২২, 
৫৭, ১৮২) প্রাচীনত্ব ও 
চীনের সহিত সংশ্রবে ১৮৩, 
১৮৪ 

তাতরশাসন-_-বঙ্গের নৌবল ও 
বাহুবল বিষয়ে ২৩৩--২৩৮ 

তারিখ-ই-ফিরোজসাহী ২৩৯ ৪* 

তারিখ-ফাত-ই-আসাম ২৪৩ 

তুগ্র ১৯, ৫৩ 

তুপ্রিল থা ২৩৯ 

তুমার জমা ২৪৯ 

তেস্কুর ২৬৭ 

ত্রিগামী ১৬১ 

ত্রিপিটক ১২৩ 

ত্রিবেণী--তীর্থ ১৫০, ১৮১, 
১৮৫) ১৮৪, ১৯৪ ) বাণিজ্য 
প্রসঙ্গে ১৮৯) ১৯০ 

ত্রিরত্ব ১২৫ 


থ। 


থিয়েঞ্ ১৩৩ 
থেরাপিকউটস্গগ ৯৮১ 


শিস পসিত 


৪৮৮ 


দ। 


দণ্ডী--দগ্ডাচাধ্য ৫৫, 
৪১২--৪৯৪ 

দুজমন্দিন ২৫১ 

দন্ুজ রায়_দনৌজামা 
২৪২, ২৫১ 

দম্ুজারি ২৩২ 

দস্তদেব ১৬৭, ১৬৮ 

দবিরথাস ৪৭৪, ৪৭৭ 

দয়ারাঁম রায় ২৫০, ২৫১ 

দ্রশকুমীরচরিত-_বাণিজ্য-গ্রসঙ্গে 
৫৫) তাহার বর্ণিতব্য বিষয় 
৪১২--7৪১৪ 

দহান্তক--নগর ২৫৫-_-২৫৬ 

দাগুল্লা ২২৬ 

দ্ায়ভাগ ৪৩৯ 

দামোদর মিশ্র ৩৯১ 

দাযুধ খা ২৪১, ২৪৪, ২৪৬ 

দারাযুম--ভারত অভিযানে ৪৮- 
৫১) রাজ্যসীমা প্রসঙ্গে 
২৬২ 

দিউনাগচার্ধ্য ২৮৫, ২৯৩ 

দিনেমারগণ-_বঙ্গের বংণিজ্যে 
২১৩) ২১৪, ২১৬ 

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১৮০, ২৬৭ 

ছুখগামিনী ২২৫ 

দুর্েব ৪৭১ 

দুম্মস্ত ৩৩০---৩৩৮ 

দুত-__বিভিন্নদেশে 
৯২৭--১৪০ 

দেববংশম্‌ ২৩২ 

দ্রাবিড়--তামিল দ্ষ্টবা 

দ্বীপসংযুক্ত গ্রামাদি ২৫৫ 


৩২৯ 


ঠ 


ধব ২৩৯- 


গতিবিধি 


ধ। 


ধনঞ্জয় ১৬৪ 

ধনপতি সদাগর ২*৬ ২২৩, 
২২৪ 

ধনসারমঞ্জরী ৩৯২, ৩৯৩ 

ধন্বস্তুরি ২৬১ 


ভাঁরতবর্ধ। 


ধর্দকীর্তি ২৯৩ 

ধর্মচক্র ১৬৯ 

ধর্মপাল ১৬৭, ১৬৮, ১৮৯ 

ধর্মপালদেব ২৩৬) ২৩৭ 

ধন্মপ্রচারকগণ --. বাণিজ্যে 
১২২) বাঙ্গালী ১৮* 

বীরনারারণ ২৪৪ 

ধাতুসেন ১৫৫, ২২৬ 


ন। 


নগর প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি-_প্রাচীন 
ভারতের ২২৯ 

নবদ্বীপ নদীয়া, বিশ্ববিষ্তালয় 
প্রসঙ্গে ১৭০--১৭৩ ) 
মাহাত্বে ২০৬২৮) 
বাণিজ্যে ২০৬-২১০ 3 বিদ্যা- 
পীঠ ২৯২--২৯৩ ) বিবিধ 
১৪৪,১৫০,১৬৪ ) শ্রীচৈতন্ত 
প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য 

নবান্তায় ১৬৬ 

নরবলি-_দ্বার্থার্থ ১২ 

নরহরি সরকার ২*৬, ২০৮ 

নাক্কিয়ারা ১১২ 

নাগানন্দ ৩৫০---৩৫৪ 

নাগাজ্জুন ১৬৮ 

নাগেোজী ভট্ট ৪৩৪ 

নাটক-_নাট্যসাহিত্য 
৩৯৭ 

নামসন্কীর্ভন ৪৬৯, ৪৭৩ 

নামাপরাধ ৪৭১--৪৭২ 

নারায়ণদেব-_বা ণিজয-প্রসঙ্গে 
২১১১ ২২৩ 

নারায়ণপাল ১৬৫, ২৩৬ 

নার্চি-_নারক্কিনিয়ার ১২২ 

নালকুঙার ২৪৩ 

নালন্দা-_বিশ্ববিষ্ভালয় ১৬৬, 
১৬৭১ তত্রত্য অধ্যাপকগণ 
৯৬৮--৯৬৯ 


নিউ আটিক কমেডি ৪৬* 
নিউবেরি-_জেমস্‌ ২১৭ 


৩২৩-_ 


নিকোলা-কর্টি ১১৫, ১৯৭ 

নিচুল ২৯৩ 

নিত্যানন্দ-_নিতাই, ১৯১, ৪৭৬ 

নিয়ার্কাস ৯৪ 

নীলকণ ৩৬০ 

নীলান্বর ২৪২, ২৪৩ 

নেপোলিয়ান ৪৬৬ 

নেবোচাডনেজার ৫৮ 

নেবোনিদাস ৫৮ 

নৌয়ারা ২৪৭ 

নৌশারোয়ান ৪১৬ 

হ্তায়দশন- বেদবিষয়ে ৩০; অধ্য- 
যনে বাস্থদেবের ও রঘু- 
নাথের কৃতিত্ব ১৬৯-_-১৭৩ 


সপে 


প। 


পক্ষধর্‌ মিশ্র ১৭০---১৭৩ 

পান্কোলো ১৯৬ 

পঞ্চগড় ২১ 

পঞ্চতন্ত্র ৪১৬-_-৪১৯ 

পঞ্চদ্রাবিড় ২১ 

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ২৭২ 

পতঞ্জলি ২৭২, ২৭৩, ৪৩৪ 

পদ্মাপুরাণ-_বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ২১১ 
২২৩ 

পরমায়ু_সুদীর্ঘ ৩৫ 

পরগণ! ও সরকার বিভাগ ২৪৯ 

পরাক্রমবান্থ ১৫৫, ১৮১১ ১৮২ 
২২৬, ২৩১ 

পর্তগীজগণ 3১৫--২১৭) অপ্ত- 
গ্রামে অত্যাচার ১৮৮) 
বঙ্গাক্রমণে ২৪৭ ) দস্থ্যতান্ব 

পণ্তবলি-_অর্থ ১২ 

পাটলিপুত্র--পাঁলিবোথারা, নিকটে 
সমুদ্র প্রসঙ্গ ২৫৭, ২৫৯, 
২৬০ 

পাণিনি ৪৩৩--৩৬ ) তীহার 
পর্বরবর্তী আচাধ্যগণ ৪৩৩ 
বিবিধ প্রসঙ্গে ২৬২ 

পাঙ্ডিয়্ান ১২৮ 

পাঞুডিয় ২২৬ 


পাওুয়া ১৯০, ১৯৫, ২+৪ 
পাঙ্কাভয় ২১৫, ২২৬, ২৩১ 
পামিরা--তাদমোর ৭২--৭৩ 
পার-.-টমাস, ৩৫ 
পারিহান কেশব ১৬৯ 
পারোপানিসাস ২৬৩ 
পার্জিটার-_তাত্শাসন বিষয়ে 
২৩৪ 
পার্থিয়া ৭২, ১২৯ 
পার্বতীপরিণয় ৩৫৪ 
পাঁলবংশ ১৬৫) নৌবল বিষয়ে 
২৩৬ 
পালান ১২৫ 
পালিভাষা ২০, ৪৪৩, 8৪৪ 
পালোসিমু্ডি ১২০ 
পিপলি-_বাণিজ্যে ১৯৪, ২১৯ 
পিলপের গল্প ৪৬৩ 
পিশবন্দ্া ১৩৩ 
পু ৫৫) ৫৭ 
পুঞ্র-উপচয ১২৫ 
?৫৭ 
পুলস্ত ৩৭ 
পুলিকেশি। ৯৩৪ 
পুলুটার্ক_বাণিজা ৭৩ 
পেওকোপি ১০৯ 
পেবিপ্লাস _বাণিকা বিষয়ে ১০৩, 
৯১০৫ 
পেশকুশ ২১৯ 
পৈথান ১৭৪ 
পোপোয়া ৬। 
পোরাস ১২৮ 
পোটোগ্রাণ্ডে ৪৮৬ 
পোর্টো-পি-ফোয়া-এনো ১৮৬ 
পোষ্গ্নেশিয়াল ১৪৪1 ১৪৫ 
পৌগু,বর্ধন ১৪৭, ১৫১ 
জাতাপাদিতয--বঙগের ১৫০, 
১৬৬, ২৪৬--২৪৯১ ২৫১) 
২৯৫ 
প্রহায়-- নগর, হদ ১৮৯১ ১৯০ 
প্রায়মিশী ৪৮* 
গভোৎ ৩৯৬ 


৪র্থ৬৩ 


নির্ঘ্ট 


প্রবরমেন ২৮৪ 

প্রবোধচান্দ্রোদয় ৩৮৮, ৪৫৬ 

প্রবোধানন্দ সরম্বতী ৪৮* 

প্রভামিত্র ১৬৯ 

প্রয়াগ-_তীর্থ ১৮৯ 

প্রলোগ-_গ্রীসের ও ভারতের 

৪৬০ 

প্রস্তাবন-_নাটকে, ইংলগ্ডে 
ভারতের অনুকরণ ৩২৮ 

প্রাসিএ ৪৫৭ 

প্রিন্দেপ ৪৬৭ 

প্রিয়দর্শী__পিয়দসী ৯৩, ২২৮-_ 
২৩৩ 

প্রিয়ব্রত ১৮ 

প্রিনি-_তক্ষশীলা বিষয়ে ১৭৪ 

লঙ্কা বিষয়ে ১২৭ ১ বন্দব বিষয়ে 
১৩৩ , বিবিধ ১৮৫ 

প্লৌটাস ৪ টেবেন্স ৪৬০ 


ফ্। 

ফজল গাজী ২৪১ 

ফতিয়া হ হত্রিয়া ২৪২-_-২৪৩ 

ফবানডাঙ্গী ১১৩ 

ফধাপী- কুঠিস্থাপনে ও বাণিজ্যে 
২১৩-২১৭ ১ 

ফষ্ট ৪৬২ 

ফাগুপন-_বিক্রমাদিত্য প্রসঙ্গে 
৭৫ 

ফালাস ১৯ 

ফাহিয়ান-ভারতে আগমন ও 
স্বদেশ যাত্রা ৮৩--৮৯) 
বিবিধ প্রসঙ্গে ১৮৭, ১৮২, 
১৮৩, ২২৭ 

ফিউডেল প্রথ! ২৪৫ 

ফিচ-_রাল্ফ,, বাণিজ্য প্রসঙ্গে 
১৮৬৮৮, ১৯৬--৯৭১ 
কনাপর্নারায়ণ ও খাঁর সম্বন্ধ 
২৫১) তাহার আগমন 
বিষয়ে ২১৭ 

ফিনিসীয়া--ভারতের বাণিজ্যে 


৬৬১ ৭৯ 


৪৮৯ 
ফিরোজ-সা! ২৪৯ 
ফিলগ্রেটাদ--তক্ষণীল! প্রসঙ্গে 
৬১, ৪৬০ 
ফুচাউ ১*৮ 


ফেরিস্তা--জেয়তিয়াবাদ স্তন্ধে 
২২ 

ফেরে-_পেগুতে হিন্দুর প্রভাব 
বিষয়ে ২২২ 

ফেরোকসাহ---২৫০ 

ফোর্ট উইলিয়ম ২২* 

ফোর্ট সেপ্ট জর্জ ২২৯ 

ফ্রেডবিক-_-সিজার ডি”, সপ্ত" 
গ্রামের বাণিজ্য বিষয়ে ১২৭ 

ফিট-_লিপি-ফলকের উদ্ধারে ও 
সংস্কত-ভাষ। প্রসঙ্গে ২৭৩ 


জপ 


ব। 


বংশীদাস-_বাণিজ্য বিষয়ে ২১১ 
বক্তিয়ার খিলিজি ১৬৫, ১৬৯ 


২৩৮ 
বঙ্গদেশ__পূর্ব্বগৌরব প্রসঙ্গে 
১) দ্রাবিড়ে প্রাধান্য 


বিষয়ে ২২--২৩; পাবত্রতা! 
বিষয়ে ১৪২, ১৮৮, ১৯১, 
২৬৫ ১ লিপি-প্রবর্ুনা বিষয়ে 
১৭৭) বীজগণিত প্রবর্তনে 
১৭৮) ধর্দ-প্রচারে ১৮০ ) 
বাণিজ্য-প্রভাবে ১৮২- 
২২০) উপনিবেশ ও অধি- 
কার-বিস্তারে ২২১--২২৪ 7 
বিবিধ কৃতিত্বে ২২৫---২৩৯১ 
নৌবলে ও বান্ছবলে ২৩১-_ 
২৫৩) প্রাচীনত্ব বিষয়ে ২৫৩, 
২৪৭) প্রাচীন বল্পের গৌরব- 
বিভব ১৪১---২৬৭ 

বঙ্গাক্ষর- (প্রাচীন) নেপালে 
২৬৭? জাপানে ১৮১ 

বন্জবোধি ১২৫, ১৮, 

বড়খান! ১৮৯ 

বৎসভট়ি ২৭৬ 


8৯৭ 


বৎসরাঙ্জ ১৪৬, ৬৭৫ 

খর্বরুচি ২৬১ 

ববাহমিভির ৯৭১, ২৭২, ২৯১, 
৪৪০, ৪৫২ 

বরুচা ( বরৌচ ) ১০২, ১৯০ 

বককণ-- সমুদ্রপথে ৫৩ 

খললভ ৪৭৫ 

বল্লাল-সেন ২২, ১৬৫, ২৩৭ 

বশিষ্ঠ ৫৩, ৩৬৮ 

বসন্ত রায় ২৪৮ 

বসস্তসেনা-মৃচ্ছকটিক ও চারু- 
দত্ত দ্রষ্টব্য । 

বাউটন ২১৮, ২১৯ 

বাক ত্রিয়া ( বাল্থ, বাহলীক ) 
৩৬,৫১,৭১ 7 বাক্ত্রিয় গ্রীক 
নৃপতিগণ ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬২ 

বাকপতি ৩৬০ 

বাক্‌লা ১৯৫, ১৯৬ 


বাঙ্গালা (বেও্লা, পাঙ্কোলো)-- 
নগর ১৯৫, ১৯৮ , বিভাগ 
১৯৬; পোত নি্মাণে 
২২২; বাঙ্গালা বেঙ্গালা, 
বেঙ্গালেন ১৯৮, ২০০ 
বাণভট্ট ২৭১, ২৭২7 কাদন্বরী 
প্রসঙ্গে ৪১১--৪১২, ৪৬৩ 
বাবিলন--ভারতের বাণিজ্যে 
৫৫--৫৮) ৬৫, ৬১, ৭২, 
৭৩, ১০৩ 
বারজোই ৪৬২ 
বার্ণেল ৪৬৭ 
বার্নফ ৪৬৬ 
৬২. 
বার্বোস। ১৯৭ 
বারভূ'ইগ্নাগণ ২৪৫-২৫৩ 
বারল।ম জোসাফাট ৪৬৩ 
বারাণসী-_-বাবিলনের সহিত 
বাণিজ্যে ১৩০৩ 
বারিগাজা-_-আলেকজাত্ডি,য়া ও 
উজ্জয়িণীর বাণিজ্যে ৪৫৯, 
৪৬5 
বালেশ্বর__বাণিজা-প্রসঙ্গে ১৯৪) 
বাণিজা কুঠি ২১৯ 


ভারতবর্ষ । 


বাসব ২২৫ 

বাসবদত্তা ২৭২, ৩২৯, ৩৯৫) 
৩৯৬, ৪১৫, ৪১৬ 

বাসুদেব,--সার্বভৌম, ১৬৯-_ 
১৭৩) সিংহলের ২৩২ 

বাহাদুর সা ২৫০ 

বিক্রমকেশরী ২১০, ৩২৫ 

বিক্রমবাছ ৫৫ 

বিজ্রমাদিত্য-_-উপাধি ২৬৪3 
কত জন ২৭৮; বঙ্গের ২৪৮ 
২৯০, ২৯১,৩৭৩; কালিদাস 
প্রসঙ্গে ২৭৫-_-২৮১ 
কাশ্দীর জয়ে ২৯৪; বিবিধ 
প্রমঙ্গে ১৬২, ৩৫৫), ৩৯১) 
৪৪০) কালিদাস দ্রষ্টব্য; 
২স্কত ভাষা প্রসঙ্গে ২৪ 

বিক্রমোব্বশা ৩৩৮-_-৩৪২ 

বিক্রমশীলা-_বিশ্ববিস্ঠালয় ১৬৯ 

বিজয়প্পু ২২৪ 

বিভয়বাড়ী ২২ 

বিজয়সিংহ-_সিংতল জয়ে ২২, 
১৫৫১ ১৫৬ ১৬০, ২৩১ 
৯৩৩) সিংহল দ্রষ্টবা। 

বিজয়সেন ২৩৭ 

বিজ্ঞানেশ্বর ভক্টারক ৪৩৯ 

বিতস্তা--বিদাস্পেস, ৯৪ 

বিদ্ধশালভপ্তিকা ৩২৫, ৩৯২ 

বিষ্ভাপতি চণ্তীদাস ৩০৮ 

বিনয়পিঠক ৮৩, 

বিন্দুমতী ২৪৯ 

বিপ্রদাস ১৮৯ 

বিভারিজ ১৩ 

বিশ্বিসার ১৭৫ 

বিরস নিমরুড ৫৮ 

বিশ্বনাথ কবিরাজ ৪৩৭, ৪৩৮ 

বিশ্বর্ূপ-_শ্ীচৈতনা ভ্রষ্টব্য। 

বিশ্বরূপসেন ২৩৭, ২৪১ 

বিষ্ণগোপ ১৬৪ 

বিষুশন্সী ৪১৬, ৪১৮ 

বিহনণ ৪১৩ 

বুদ্ধঘোষ ১২৩ 


বুদ্ধচরিত ২৭৩, ২৮৬, ২৮৭ 

বুদ্ধদাস ২৫৫ 

বুদ্ধদেব জীবক প্রসঙ্গে ১৭৫) 
বিবিধ প্রসঙ্গে ২৩১, ৪৬৮ 
৪৮২, ৭৫ 

বুদ্ধতদ্রে ১২৩ 

বুরাঞ্জি ২৪৫ 

বুলার ৪৬৭ ) বাণিজ্য বিষয়ে ৫৫ 

বৃদ্ধকায়স্থ ২৬৭ 

বৃন্দাবনদাস ২০৯ 

বুহৎসংহিতা ৫৪, ২৭২, ২৯১, 
৪৩৮, ২৭২ 

বেণী-সংহার ৩২৩, ৩৮৬--৩৮৮ 

বেতালপঞ্চবিংশতি ৪২* 

বেতালভষ্র ২৬৭ 


বেতোড়-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১৮৭ ) 
১৮৮, ১৯২, ১৯৩ 

বেদ-_-আদিতত্ব 
ব।ণিজ্য-প্রসঙ্গে 

বেন্ফি ৪৬৭ 

বেরেনিস ৭২ 

বেসাস ৫১ 

বেহুলা ৯৯০, ১৯১ 

বৈগাই ৩৭ 

বৈগ্দেব ২৩৭ 

বোথলিং ৪৬৭ 

বোধিধশ্ন্ ১২৩, ১২৫) ১৮০) 
১৮১ 

বোধিসত্ব-_খৃষ্টধর্মে ৪৬৪ 

বোধিসেন ১২৫, ১৮০ 

বোপ ৪৬৬ 

বোপদেব ৪৩৫, ৪৩৬ 

বোরোবোদার মন্দির ১৫৭, ১৫৮ 

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ--চীনে ৭৫, ১২৪ 
৪৩৬ 

ব্যান্্ররাজ ১৬৪ 

ব্যারোজ- জোয়া-ডি, ২০৪ 

বোমজান ১৭৬ 

বরক্মদত্ত ১৭৬ 


২৫---৩০ $ 
৫৩৫৪ 


্রাঙ্মণ__বঙ্গদেশে মাগমন বিষয়ে 
২৬৬ 

্রাঙ্সী--লিপি ৪৫৫ 

ব্রিজম্য(ন ২১৯ 


ভ। 


ভট্টগোপাল ৩৬০ 

ভট্টনারায়ণ ৩৮৬, ৩৮৮ 

ভগ্টিকাব্য ২৬৮, ২৭০, ৩০৪-_ 
৩০৭ 

ভবভূতি ২৭৯, ৩২৩, ৩২৮, 
৩৮৯--৪৪১১ ৪৩১ 

ভবানন্দ মজুমদার ২৪৯ 

ভবানী ২৯৭, ২৫০ 

তবানী-স্তোত্র ৪২৮ 

ভবেশ্বর রায় ২৫৩ 

ভরদ্বাজ "০৮ 

ভরাকমণ্ডল ২৩৫ 

ভর্তৃহরি ১৬৮, ২৬৯, ১৭০,৩০৪, 
৪২৩, ৪৬০, ৪৬৩১, ৪৬৫ 

ভণ্টেয়ার ৪৬৫ 

ভাগ্ডারকার -_ বাণিজ্য বিষয়ে 
৯৯ পাণিনি সম্বন্ধে ৪৩৪ 

ভারত -_ নামোৎপত্তি বিষয়ে 
তামিলদের অভিনব মত 
১২১ পাঁচ বিভাগ সম্বন্ধে 
চীনাদের মত ১৩৬) 
বৈদেশিক উপনিবেশ ৯১ 

'ভারবি ২৬৮, ২৭২, ৩০৭-_৩১২ 
৪৪১ 

ভাবা _বিভিল্লের সাদৃশ্তা ১৭) 
ভাবতের ২৩; লিখিত ও 
কথিত ৪৪২) শাধষায় এক 
ছত্র প্রাধান্য গবিচয় ৪৪১ 
8৪৪, সংস্কৃত দ্রষ্ঠবা। 

ভাস ৩২৯, ৩৯৩ 

ভাক্কোডি'গামা ২১৪, ২১৫, ৪৬৫ 

ভিক্ষুণী-_সঙ্ঘ, নিদান ১২৩ 

ভিব্দেন্ট--উইলিয়ম, প্রাচীন 
ভারতের বাণিজ্য ২১৪ 


নির্ঘন্ট 


তিন্দেন্ট-- শ্মিথ, ইতিহাসের 
প্রারস্ত বিষয়ে ১৩, ৩৯৫ 

ভুজ্যু ১৯, ৫৩ 

ভেট--বাণিজ্য বিষয়ে ২৪ 

ভোজরাজ ১২৬, ২৭৯--২৮১, 
২৮৮, ৩৯১ 

ভোজ প্রবন্ধ ৪১২ 

ভৌমিক-ভূঁইএশ ২৪৬ বার- 
ভূঁইঞা দরষ্টব্য। 

ভ্রমণকারিগণ -- বৈদেশিক, 
ভারতে ৯০, ১১৫ 


শাপিপপসপীপসট 


ম। 


মগধ- চন্দ্র গুপ্ত, আলেকজা গ্রার, 
চাণক্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য; 
শ্রীহট্র জেলায় ১০৩ 

মঞ্জুরী ১২৫, ১৮০ 

মণ্ডল ২৪৫ 

মণ্ডার-বাণিজ্য বিষয়ে ৫৯ 

মতস্তপুবাণ-_জলপ্লাবন বিষয়ে 
৩৭ মনু দ্রষ্টব্য । 

মদ্দনপালদেব ২৩১ 

মধুকর-__অর্বপোত ২২৪ 

মধুন্থদূন মিশ্র ৩৯১ 

মনসাব ভাসান-_বাণিজ্যে ২২৩. 
২৪ 

মনত _রাজ-চক্রবন্তী ১৮, ৩৪- 
৩৬; জলপ্লাবন প্রসঙ্গে ৩৬ 
৩৭) আঙ্ধ্যাবর্ত সম্বন্ধে 
তাহার মত ১৪২ বৈদে- 
শিক বাণিজ্য বিষয়ে ৫৪ 

মন্দরায় ২৪৭ 

মন্বরাজ ১৩৪ 

মন্মীচাটাধা ৩৪৫, ৪৩৭, ৪৩৮ 

মল্লিনাথ ১৭১৯, ২৭৯, ২৮১ 

মসনদ আলি ২৫২ 

মসলিন-_বাবিলনে ৫৭) মিশরে 

১৫২,ুল্সতা বিষয়ে ১৫৩) বিবিধ 
১৮২, ২১৩ 

মহম্মদ তোগক ক সা-তীাহ 


৪৯১ 
রাজত্বকালে দিশ্লীতে চীনের 


দূত ১৩৯, ৯২ 
মহাকাব্য ২৬৮--৩২ 
মহাজ্ঞান--পোত ২২৪ 
মহানাটক ৩৯১ 

মহানন্দ ৩৭৯--৩৮২ 
মহানাম ২২৫ 

মহাবংশ ২১৩, ২৩৩ 
মহাবগ্গ জাতক ১৭৫ 
মহাবীরচরিত ৩৬৬--৩৬৮ 


মহাভারত-_বৈদেশিক বাণিজ্য 
বিষয়ে ৫৪ 


মহাভাব্য ২৭২ 

মহাবাজগুপ্ত ১৬৪ 

মহিমন ভট্ট ৪৩৮ 

মহীপাল ১৬৫ 

মহীশাসকবিনয় ১২৩ 

অতেন্দ্র ১৬৪ 

মহেশ্বর __ কালপ্রিয্নাথ ৩৬৯ 

মহেশ্বব বিশারদ ১৭০ 

মাওসান ১৯৬ 

মাঘ ৫৫, ২৬১, ৩১২--৩১৮ 

মাণিকচাদ ২৫২, ২৫৩ 

মাতঙ্গ (কাহ্যপ ) ৭৫ 

মাতৃগুপ্ড ১৬১, ২৭৯, ২৮৯, 
২৯৪, ২৯৫ 


মাতোয়ানলিন-_ বাণিজ্য-প্রসঙ্গে 
১২৫) চীনে ভারতের দূত 
বিষয়ে ১৩৩১ শিলাদিত্য 
বিষয়ে ১৩৫ 

মাধব ২৪১ মালতীমাধব দ্রষ্টব্য । 

মানবের আদি জন্মভূমি ১২১ 

মানসিংহ ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, 


২৫২ 
মাবার ১০৯ - ১১১ 
মামি ১৫২, ১৮২ 
মামু ১৬৫ 


মার্কাস এপ্টপিয়াস-_-মাক এপ্টনি 
১২৯ 

মার্কোপোলো-তীহার পরিচন় 
১০৭; তৎপরিদৃষ্ট ভারতের 


৪৯ 


বাণিজ্য ৮৫, ৮৯, ১০৮, 
১০৯১ বন্দর প্রসঙ্গে ১১২- 
১১৫ » মাবাঁব বিষয়ে ১০৯ 

মার্জবান ৯১০ 

মালতীমাধব ৩৬১---৩১৬ 

মালদহ-_বাণিজ্যে ২৯৫ 

মালবার (মেলিবার) ১০৯, ১১২, 
১১৩ 

মালবিকাগ্রিমিত্র ৩৪২-_-৩৪৪ 

মাহিনন ২২৬ 

মাছয়ান ১৯৫ 

মাহেশ ৪৩৫ 

মিংশি ২০০ 

মিটো ১২৫ 

মিতাক্ষরা ৪৩৯ 

মিথিলা ৯৬৯--১৭৩ 

মিন্হাজউদ্দীন ২৩৯ 

মিনাগ্ডার (মিলিন্দা) ৪৫৯, 
৪৬০ 

মিশব--লিঙগমুর্তি  উপাসনায় 
১৯১ ভারতের বাণি-ঞ্য 
৫৯, ৬৪, ৬৫, ৭৪ » মসলিন 
প্রসঙ্গে ১৫২, ১৮২ 

মিল্টন ৩০৮ 

মীরভুমলা ১২৯ 

মুকুন্দদেব ১৯৪ 

মুকুন্দরাম ২৫১, ১৯২ 

মুকুন্দরায় ২৪৩, ২৫১ 

মুক্তবেণী ১৮৫ 

মুগ্ধবোধ ৪৩৫ 

মুদ্রারাক্ষদ ৩২২, ৩৭৯--৩৮৬, 
৪৩৫, ৪৫৩ 

মুচিরি € মুজিরি বদর ) ১০৫১ 
১২৯ 

মুরগণ-_সপ্তগ্রামের বাণিজ্যে 
১৮৮ 

মুরাদ খ। ২৫১, ২৫৮ 

মুরারিগুধ ৪৮* 

শ্িকলি খা ২৫* 

্শিদাবাদ-_বাঁণিল্স্য প্রভৃতির 
বিষয়ে ২১২ 


ভারতবর্ষ । 


ুস্তাফা খাঁ ২৫২ 
মুসলমান 
নৌবল বাছবল ২৩৮ 


মৃচ্ছকটিক ৩২২, ৩২৯, ৩৫৫-_ 


যশোবর্শণ ৩৬০ 


অধিকাষে বঙ্গে যশোহৰ ২৪৮ 


যাক্ব্ধ্য সংহিতা-_-বৈদেশিক 
বাণিজ্যে ৫৪ 


৩৫৯, ৪৪৯--৪৫১, ৪৬১  যামিত্র ৪৪০ 

মেক্সিকো-_বাণিজ্র্য ৭৪ নী ১৮৫ 

মেগাস্থিনীস--গাঙ্গারিদাই বিষয়ে যুধিষ্টির_বঙ্গদেশে আগমন 
১৬৩; কলিঙ্গ বিষয়ে প্রসঙ্গে ২০৮, ২৫৮, ২৬৫ $ 
১৬৫, পাটলিপুত্রের নিম্নে রাঞ্জতরঙ্গিণীব উল্লেখে ২৯৫) 
সমুদ্র সম্বন্ধে ২৫৭, ২৬৩, বেণীসংহার নাটকে ৩৮৭) 
৪৫৯, ভাবতে ন৫ কীরাতার্জুনীয়ে ৩০৮ 

মেঘদূত ৩৯৮-৪০০ যৌগন্ধবায়ণ ৩৪৮, ৩৯৫, ৩৯৬ 

মেদজাতি ১০১ যাণ্টি ১৩৫ 

মেন্হাঙুদ্দীন ২০৩ য্যাম্ফোবা ৯৬ 

মেনাহাী ২৫০ শা 

মেনেল ৯৮ র। 

মেসন ডিউ ২২৯ 

মোশাপোটামিস্া ৭৩ হিজর নদে ১৮ 


মৈষস ঠোবমোজ ৭২) ৭৩ 

মোদদুম (দ্বীপ ) ২০৮ 

মোদকলিঙ্গ ২৫৯- ১০ 

মোবাবক সা' ২৪০ 

মোহনলাল ২৫২, ২৫৩ 

মোহ্মুদগর ৪২৯ 

মৌর্য্য-_সংজ্ঞা ৩৮২; বিবিধ 
৯৪, ৯৫ 

ম্যাকডোনাল ২৭৫ 

ম্যাক্সডস্কার--৫৯ 

ম্যাকমূলার-_আর্ধ্য-শব্দ বিষয়ে 
২৫৪১ ফ্লালিদান সম্বন্ধে 
২০৭, ২৭৫) সংস্কৃত ভাষার 
আলোচনায় ৪৩৭ 


পপ 


য। 
যবধধীপ- হিন্দু-প্রভাব ৮৪, ৮৭ ) 
বঙ্গের প্রভাব ১৫৬, ১৫৮, 
২১১ 


,যবন ৬৮, ১০৫) ৪৫৯ 


যবনিকা (গ্রীক সংশ্রবে) ৪৬* 
যশোধর্শণ বিছুবন্মীণ ২৭৬ 
হশোবস্ত সিংহ ৩ 


রগুবংশে ২৯৩ 
বযুনন্দধন ১১৬, ১৭১১ 
৪৩১৯ 
বঘুনাথ শিবোমণি ১৬৯-_ ১৭৩ 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৯৪,৪৭৪, 
৪৭৮, ৪৭৯ 
রঘুনাথ ভট্ট ৪৬৪, ৪৭৭, ৪৭৮ 
রত্বাবলী_ নাটক, ৩৪৫--৩৫০ ) 
বৈদেশিক বাণিজ্য-বিষয়ে 
৫৫, বিবিধ ৩২২, ৩২৫, 
৩৫৬, ৩৯১ 
বত্বোততব ৫৫ 
রগ্তানি- ভারতের পণ্য ৫৬-- 
৫৭, ৬২৭৩ 
রবার্টনন ৯৫ 
রলে (স্তর ওয়াপ্টীর)--সেমিরা" 
মিসের ভারত আক্রমণ 
প্রসঙ্গে ৪৭ 
রাক্ষস ৩৭৯---৩৮৩ 
রাক্ষসীপোতা ২৯৩ 
বাজতরঙ্গিন--বাঙ্গালীর বীরত্ব 
বিষয়ে ১৬১; বিবিধ ২৭৮, 
২৭৯, ৪9৪৯) বঙে সমুগ্র 
বিষয়ে ২৫৯ 


১৮৯, 


বাজী ৩৬৬ 

বাগ ইন্্রচোল--টীনে দূত 
প্রেরণ ১৩৭ 

রাজাবলী ৪৪* 

স্নাবণ ৩৭ 

রামকৃষ্জ ২৪৬ 

রামচন্দ্র ১২, ২৪, ৩৫7 ততীঙ্কার 
বঙ্গদেশে আগমন ২০৮, 
২৫৮ 

রামচন্দ্র কবিভারতী ১৮২, ২৩১ 

রামচন্দ্র বায় ২৪৯ 

রামনাথ বায় ২৫৩ 

রামনাপরায়ণ ২৫২ 

রামপাল ২১২ 

রামমোহন ৪৬৬ 

রামস্বামী ১৩২ 

রামারণ_-কৃণ্তিবাসের পরিবর্তন 
বিষয়ে ৪৭৮ 

রাগাশ-__বাণিজ্যে ৫৮ 

রাছুল ২০, ১২৬ 

গ্রিল ডেভিডস্‌__বাণিজা-বিষয়ে 
৫৯। 

রিয়াঙ্গুদ সালাতিন ২৪২-_-২৪৪ 


কদ্রত ৪৪১) শঙানন্দ ৩৩৭ 

রূপ ১৯৭, ৪৭৪--৪৭৯ 

রূপনারায়ণ ২৪৩ 

রেগৃনি (সোমারি ওডি)-_সধগ্রাম 
প্রসঙ্গে ১৮৮ 

রেনেপ-- ভারত বিষয়ে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের অনভিজ্জ তা সম্বন্ধে 
২৬২ 

রেশমী বস্ত্র--বিদেশে রপ্ানি 
বিষয়ে ৭০, ২৪৩ 

রেপিডেন্সিরাল কলেজ-_প্রাচীন 
ভাখতে ১৭৫ 


বোথ ( গাডল্ফ ) ৪৬৭ 


নির্ঘণ্ট, 


সেন্ট রূপে বোধিসস্ব ৪৬৪) 
ভাগতের বাণিজ্যে ভত্রত্য 
অর্থনোবণ প্রসঙ্গ ৬৬ 
রোমকসিন্ধীস্ত ৪৪৯ 
রোসেন ৪৬৬ 


শপে 


ল। 


লঙ্কা--উহার দক্ষিণে বিস্তৃত 
সুসভ্য জনপদ, বশ্তনান 
লঙ্কা সেলঙ্কা নস ১২০-- 
১২২১ বাণিজ্য-প্রপঙ্গে ৫৭, 
৭৯7 সিংহল দ্রষ্টব্য। 

লক্ষণাণিকা ২৪১, ২৫১ 

লক্ষষমণসেন ২২, ১৫০। 
২০৯, ২৩৭, ২৪২ 

লক্ষণ 1তী ১৫০, ১৯৬, ২০২, 
২৪০, ২৪১) গৌড় দ্রষটব্য। 

লঙ্গ (লয়) চীনে ভাগতের 
উপনিবেশ বিষয়ে ৭৭, ৮০) 
৮১১ বঙ্গে উপনিবেশ 
ও মুদ্রা বিষয়ে ২২১ 

ললিতাপিত্য ১৬১, ২৫৭, ২৫৯) 
৩৩৩ 


১৬৫ 


৪ 


৪৯৩ 


লোপ ডি' ভেগা ৩৯৭ 
লোহুনা ১২৬ 
ল্যাভেল---বাণিজ্যে ২০* 


গা 


শক--বংশ ৯৬, ২৭৫, ২৭৯ 

শকটার ৩৭৯--৩৮৬ 

শকর (শাকর) মল্লিক ৪৭৪, 
৪৭৭ 

শকুস্তলা--বৈদেশিক বাণিজ্য 
৫৫) নাটক ৩৩০--৩৩৮ $ 
কালিদাস ও ছুম্বস্ত প্রভৃতি 
দ্রষ্টব্য 

শঙ্করাচার্যা _১২, ২৪) জীবন- 
কথা ৪২৩---৪৩০) বিবিধ 
৪৩২, ৪৪০, ৪৬৮ 

শঙ্কু ২৯১ 

শতদ্রু ৪৫৭ 

শলাকা-পরীক্ষা ১৭৯ 

শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি ৪৩০ 

শ।পিবাহন ২৮০, ৪৩৫, ৪৩৮ 

শাশানিয়া ১২৯ 


লাকুপেবি গানে বাণিজ্য প্রসঙ্গে শাশ্বত ৩৩৭ 


৮১) বন্দর প্রসঙ্গে ২২১ 
লাঙ্ষমণের ২৪২ 
লাজ্জিতাশ্ত ২২৫ 
লাট--গ্রাম ২৩২ 
লাড়বদ্র--লালদেশ ২৩১, ২৩২ 
লার ১০২ 
লানেন--বাণিজা প্রসঙ্গে ৬৩, 
৬৪) পেঙ্কোলো৷ বিষয়ে ১৩৯ 
মাহিতা-প্রসঙ্গে ৪৬৭ 
নিনসোটেন--বাণিজ্য 
১৯৩, ২০৪ 
(ফ্রেঙরিক )--ভারতের 


বিষয়ে 
লিষ্ট 


শিক্ষাষ্টক ৪৭*-__-৪৭৩ 
শিন ৭৬ 
শিস্তোইজম্‌ ( ধন্ম ) ২২২ 
শিবগুরু ৪ ২৫ 
শিমো--চীনে ভারতের উপ- 
নিবেশ বিষয়ে ৭৭ 
শিলাদিতা ( ২য়) ২৭২ 
শিহলণ ৪৬৯ 
শিশুপালবধ--বাণিজা প্রসঙ্গে 
৫৫7 মহাকাব্য ৩১২ 
৬৯ 
শীলঙদ্র ১৬৭, ১৬৮ 


রোম--প্রতিষ্ঠার ভারতের প্রভাব বস্ত্বাবসারে ইংপগ্ডের ক্ষতি শুকসপ্ততি ৪২ ২ 


১৯; তথায় ভারতের বাণিজ্য 
৬৪, ৬৮) ভারতের ব্যাঙ্ত্ 
১২৮) ভারতে বোমের মুদ্রা 
১*৮) নাটক প্রসঙ্গে ৪৬০) 


বিষয়ে ১৯--৭, 
লীড্‌স ২১৭ 
লুক ৩৫ 
লোডোভিকে। ডি? বার্থেম ১৯৭ 


শুল্ভ সুত্র ৪৪৬ 

শৃদ্রক ৩৫৫, ৩৫৬, ৪১৯ 
শোতোকু ১২৫ 

শ্বেত] খঁ! পল্লী ২১৪ 


৪৯৪ 


শ্রমণগণের উপনিবেশ-__চীন- 
দেশে ১২৫ 

শ্রীকন্ঠ ৩৬০ 

শ্রীকষ্ণ-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে ৫৫) 
শিশুপালবধে ৩১২-_৩১৫ 3 
শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুধু্ট ৪৫৯ 

ভ্রীচৈতন্যদেব--চৈতন্যদেব দ্রষ্টব্য 

শ্রীধর দাস ৪৩০ 

শ্রীধর সেন ৩০৪-__-৩০৫ 

শ্রীধম্মনাভ ৩১৩ 

শ্রীপুর- বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১৮৮, 
১৯৪, ১৯৭) কেদার 
রায়ের বীরত্ব বিষয়ে ২৪৭, 
২৫১ 

শ্ীভোজ-_ভারত মহাসাগরীয় 
দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন 
প্রসঙ্গে ৯১--৯২ 

জ্রীমন্ত (সাগর) ২০৬, ২২৩-_৪ 

জ্রীরামচন্দ্র__রামচন্্র দ্রষ্টব্য 4 

ভ্রীরামপুর--বাণিজো ২১৪ 

শ্রীহর্য ৫৫,২৬৮, ২৭০, ৩১৮-_ 
৩২০১ ৩২৩, ৩৪৫, ৩৫৫, 
৩৫৬১ ৪৪১ 

শ্ীক্ীগীতগোবিন্দ ৩২২, ৪৩১ 

শ্রুতিকম্মবাদ ২৯১ 

গ্লেজেল-_-শকুন্তল! প্রসঙ্গে ৪৬২, 
৪৬৬ 


ষ। 
ফটগোশ্বামীপাদ-__ট্‌্বৈষ্ণবাচাধ্য 


৪৭৪---৪৭৯ 

ষট্‌-মহাকাব্য ২৭০ 

ট্টাওরবেট্স্‌ ৪৫_-৪৭ 

টাডিয়া ( ছ্রেডিয়া ) ২৬৮--২৬৯ 

স্ীফেন্স ২১৭ 

ট্টেফানো-_বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১১৭ 
১১৮ 

ফ্রাবো--ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে 
৭৩, ৯৯, ১০১) তক্ষণীলা 


ভারতবর্ধ। 


বিষয়ে ১৭৪) ভারতের 
দৈথ্য-বিস্তৃতি বিষয়ে ২৬৫ 


পপি 


স। 
ংত-ভাষা --- কাব্য-মহাকাব্য 
প্রভৃতি ২৬৮; নাট্যসাহিত্য 
৩২৩; খগণ্ডকাব্য ওগস্ভকাব্য 
৩৯৮১ অভিধান, অলঙ্কার 
গ্রন্থ ও ব্যাকরণ ৪৩৩ 5 
তন্মধ্যে ইতিহাস ৪৪১ 
পাশ্চাত্যে উহ্হার আলোচনা 
৪৬৪--৪৬৫) ফা-হিয়ানের 
ও ইং্সিঙের পাুলিপি' 
ংগ্রহে ৮৬, ১৮১) ১৮৩ 
প্রভাব ১৭, ১৮, ২৩ 
সগর ১৮ 
সঙ্ঘবন্মণ ১২৩ 
সজ্ঘভের্দ ১২৩ 
সতরঞ্জ ৪৬৪ 
সনাতন ১৯৭, ৪৭৪-_-৪৭৯ 
সন্দ্বীপ ১৯৫, ১৯৭,২৪৭ 
সন্ধ্যাকর ২১৩ 
সপ্তম (সাতগী )--প্রাচীন 
রাজধানী ১৮৪; সাতটী 
গ্রাম ১৮৫) বাণিজ্য-বন্দর 
১৮৬--১৮৭ ) তীর্থ ১৮৯) 
চৈতন্যের সময়ে ১৯১-১৯২ ১ 
বেতোড় প্রনঙ্গে ১৯৩7 
বিবিধ প্রসঙ্গে ১৫*, ২*১, 
২১৪--২১৬ 
সপ্বর্ধিগণ-_বঙ্গদেশে ১৯১, ২৬৫) 
সপ্ত রিষি স্থান ১৮৮ 
সমতট--চৈন পরিব্রাজকগণের 
পরিদৃষ্ট ১৪৭) স্থাননিদ্দেশ 
বিষয়ে ১৪৭--১৫১) সেংচি 
সম্বন্ধে ১৮৪ 
সমস্ত ১২৫, ১২৬ 
সমুদ্রগত 
১৬৩, ১৬৪; সমুদ্রগতি ২৭৭ 
সমুদ্রগুপ্ত ১৪৬, ১৫১, ১৬৩, 
১৬৪, ২০১, ২৯৩। ২৯৯ 


৯ 


১৪৬, ১৪৯---১৫১,- 


সমাট--শব-তত্ব ২৪৫ 

সরকার ও পরগণ! বিভাগ ২৪ঈ 

সলোমান-__ভারতের বাণিজ্যে 
৬৬, ৬৩, ৭৯) বণিকদিগের 
বিশ্রামাগার নিন্মাণে ৭৩ 

সাইরস ৪৮ 

সাইলা ৬৭ 

সাগরিকা ৩৪৬-_-৩৫* 

সাকল নগর ২৩২ 

সাত্রাপ, সাত্রাপি ৪৮, ৪৯, ৫১ 

সান্্রোকোট্রস ৪৫, ২১* 

সামস্ত পাশার্দিক ১২৩ 

সামস-ই-সিরাজ আফিক ২৪১ 

সাধুজা ৯, ১৪ 

সায়েস্ত! খা ২৯১, ২৯৬, ২২* 

সারভোর্টিস ৩৯৭ 

সাহাবাজ খা ২৫১, ২৫২ 

সাহিত্য__বুৎপত্তি ১৬, 


এও 


প্রতিষ্ঠার পরিচয় ১৭৯) 
হস্কৃত ভাষ৷ দ্রষ্টব্য । 
সাহিত্য-দর্পণ ৪৩৭, ৪৩৮) 


নাটকের লক্ষণাদি বিষয়ে 
৩২৩-__৩২৭ ) উহ্থার রচয়িতা 
৩৩৭---৩৩৮ 
সিওয়েল-_ রোমের মুদ্রা ভারতে 
পরিদৃষ্ট ৬৭ 
লিংহপুর ২৩২ 
সিংহবাহু ৮*, ২৩১, ২৩২ 
পসিংহল-_নান! নাম ও উৎপত্তি 
তত্ব ১০, ১০২১ ১১৯) 
গ্ীমস্তের বাণ্ব্যি প্রসঙ্গে ঃ 
২২৩) হাসপাতাল প্রসঙ্গে 
২২৫--২২৬) বাঙ্গালীর 
প্রভাব বিষয়ে ২২১, ২২৫১" 
হণ) বাঙ্গালী কর্তৃক বিজয় 
বিষয়ে ১৬১ তব্রত্য রাজন্ত- 
, বর্গ ২২৫, ২২৬ ফা-হিয়ান 
প্রসঙ্গে ৮৩)  বাণিজ্াদি 
বিবিধ বিষয়ে ৮৬,১৫৩,১৯৪ 
বঙ্গের সভ্যতা বিষয়ে ১৫৩ 
--১৫৬ ) লঙ্কা, জ্ীম্ত, ফা. 


হিয়ান, বিজয়সিংহ প্রত্থৃতি 
ষ্টবায। 

সিঙ্গাপুর-কলিঙ্গের নিদর্শন ২২২ 

সিচাউ ২** 

সিজার ১২৭, ১২৮) ফ্রেডরিক 
১৯৩) ২৯৮ 

সিদ্ধাচার্ধ্য ২৬৭ 

সিন্দাবাদ ১৯২ 

সিদ্কু_মসলিন প্রসঙ্গে ৫* 

সিরাজ-উদ্দৌলা ২৯২ 

সিরিয়া-_-ভারতের বাণিজ্যে ৫৯ 

সিলভিয়ান লেভি--মহাভারত 
বিষয়ে ২৭৪ 

সিলাগ্লাদিকরম ১২২ 

সিসেষ্টি,স ( সেসোষ্টি,স ) ৪২-৪৯ 

সীতারাম রায় ১৬৬, ২৫* 

নুং-বংশ ১৩২) এ বংশের 
ইতিহাসে ভারতের রাজ। 
জেলাবাদার কথ ১৩২ 

সুইট ২৪৬ 

জুইস্থ ১৩৫ 

স্থজা ২১৯ 

সুজা-_ ম্যানুয়েল ডি, ২*৪ 

দর্শন ৪১৮ 

সুন্দরপাঁঞ্ডি ১১২ 

স্থবন্ধূ ২৭২, ২৭৯১ ৩২৯, ৪১৫, 
৪১৭ 

জুবর্ণগ্রাম (সোণার গী) ১৮৮, 
১৯৫) ১৯৬, ২০১, ২৩৯, 
২৪০) ২৫১ 

কুবর্ণবিহার ১৪৮--১৫* 

স্ুযশ ১২৬ 

সুরেশচন্ত্র ১৬৬ 

জর্পারক ৫৭ 

সুপ্পারক  জাতক-_বাণিজ্য 
প্রসঙ্গে ৫৬--৫৭ 

সুসন্ধি জাতক ৫৬ 

হু-ছংমুং বা স্বর্গনারায়ণ ২৪৪ 

৪১৭ 
সেংচি ১৮৪ 
লেন-চিং১২৬ 


নির্ঘণ্ট 


সেকর্শর সা ২৪১ 

সেক্সাপিয়ার__নাটয-গ্রসঙ্গে তার- 
তের সাদৃস্তে ৩২৭; কালি- 
দাসের ও ভবতৃতির ছায়া 
পাতে ৪৬১--৪৬২7 কবিত্ব 
স্কুধি রিষয়ে ৩*৮ 

সেখভিক ২০৬ 

সেন-বংশ ১৬৫) লক্ষণসেন দ্রষ্টব্য 

সেমিরামিস-_-ভারত অভিযানে 
৪৫--7৪৯ 

সেমিয়ুন সেথ ৪১৬ 

সের আফ্গান ২৫৩ 

সের সাহ ১৮৬ 

সেলিউকাইড বংশ ভারতের 
বাণিজ্যে ৫৯ 

সেলিউকাস (নিকেটার ) ১২৭, 
৪৫৯ 

সেলিউসিয়া ৭৩ 

সেস (ডক্টর)__বাবিলনে ভারতেব 
বাণিজা-বিষক্ষে ৫৭ 

সেসটার্স ৬৬ 

সৈয়ফউদ্দীন--সৈফেটিন ২০৪, 
২০১) হামজা ১৩৮ 

সোমোরিও-ডি' রেগনি ১৯৭ 

সৌন্দরানন্দ ৩২২ 

স্কনগুপ্ত ১৬৪ 

স্কাইলাক্স ২৮ 

স্তর- বিবিধ ২৬৪, ২৬৫ 

স্থিরমতি ১৬৯ 

স্বপ্রবাসবদত্তা ৩৯২---৩৯৫, ৪১৫ 

স্বামিনতড ১৬৪ 

স্মৃতিপুরাণ-__বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ৫৪ 
--৫৫ 


হ। 
হনুমান--নাটক ৩৯৯ 


হণ্টার-_বাণিজ্যে ২১৩) ভারতের 


অনুসরণ বিষয়ে ৪৩২ 
হরগোৌরী স্তোত্র ৪২৮ 
হরিকোলা ১৮৪ 
হরিসেম ২৭৪ 


৪৯৫ 
হর্যচরিত ২৭১, ২৭২, ২৮১, 


৪১১, ৪১২ 

হর্যবদ্ধন ১০০, ১৩৫, ১৩৬, ২৭১ 
৪১৫ প্রভৃতি 

হুলায়ুধ ৪৩৭ 

হস্তিবর্্ণ ১৬৪ 

হাইডাসপেস ১৭৪ 

চাক্লুত সোসাইটী ১১৭ 

হান ৮৭ 

হাঁখবোপ্ট ৪৬৭ 

হামাৎ ৭৩ 

স্বাম্ির (হামির মল্ল) ১৪৯ 

ভার্থ__বাণিজা বিষয়ে ৩৭ ? কুং- 
উপটৌকন বিষয়ে ৭৮ 

হারবাট ১৯৮ 

হিউয়ার্টি ১৩৫ 

হিউয়েট-_বাণিজ্য বিষয়ে ৩৭ 

হিওনান-উ ১৩৪ 

হিতোপদেশ ৪১৮, ৪১৯, ৪৬৫ 


হিন্দু নৃুপগণ--তাহাদের প্রভাব 
পাঠান রাজত্তে ২৪১) 
আসামে ২৪২ 

হিন্দুরাজ-বিমিশ্র এবং অবিমিশ্র 
৯৩, ৯৪ 

হিপ্লাসিওই ৪৫৭ 

হিয়াস্তি ৭৮, ১৩২ 

হীরাম-ভারত হইতে সুবর্ণ. 
ক্রয়ে ৬১) ময়ূর ক্রয়ে 
৬৩) ৬৭৪৯ 

হীরেপ__মহাভারত বিষয়ে ২৭*) 
হিন্দুবণিক প্রসঙ্গে ৭১) 
বৈদেশিক রাজগণ প্রসঙ্গে 
৭৩) লঙ্কা সম্বন্ধে ১২৯ 

হুইট্‌ুনে ৪৬৭ 

হুউলুম ৮৪ 

হুগলি--বাণিজ্যে ১৯৪, ২১৪, 
২১৯ 

হুনগণ ১০০, ২৭৬ 

হুয়াংহোয়া-সি-তাচি ১২৩ 

হয়েন-সাং-_ভারত ভ্রমণে ৯*-- 
৯১) বঙজদেশ সম্বন্ধে ১৪৫-_ 


৪৯৬ 


১৫২ ১ ভীহার নামের বিবিধ 
উচ্চারণ ১৪৮; তাত্রলিগ্ড 
বিষয়ে ১৮৩) সপ্তগ্রাম 
বিষয়ে ১৮৫ ১ বিবিধ ১০০, 
১৬৩, ২৪১ 

হুসেন সা (হোসেন স|) ১৮৯, 
২৪৩, ৪8৭৪, ৪৭৬ 

হেকেল-_নুন্ন ও আদি-বাস 
সদ্বন্ধে ১২৯ 


আারতবর্ধ। 


হেজেস ২২* 

হেন্রি ইউল__বাপিজ্যে ১৩৮ 

হেমচক্ত্--৪৩৭ 

হেমাদ্রি-_৪৩৯ 

ছেরোডোটাস ৪২--৪৯, ভাবত 
বর্ষ সম্বন্ধে ভ্রাস্তমত ২৬১-- 
২৬২, ভাবতের সৈম্ত- 
সাহায্যে গ্রীলের যুদ্ধ। ৪৫৮, 
গ্রীসে ভাবতে দূ ৭৪ 


সম্পূর্ণ । 








ছেলিওক্লেস ৪৫৯, ৪৬৯ 
হেলিওপোলিস ৭৩ 
হেক্টিংস ( ওয়ারেন ) ৪৬৫ 
হোতি ৭৮, ১৩২ 
হোপওয়েল ২১৮ 
হোরমৌজ-_৭২ 
ছোরাশান্ত্র--৪৪ 

হৌগ ৪৩৭ 

হ্যামি্টন ৪৬৬ 


